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»* ক ১ ব্যঞ্জনবর্ণের প্রথম অক্ষর, ইহার উচ্চারণস্থান ক$। 
ইহার বামরেখা ত্রদ্ধা, দক্ষিণরেখ! বিষু, অধোরেখা রুদ্র, 
মাত্র! সরম্বতী, অন্কুশাকার রেখা কুগুলী ও মধ্যস্থ শৃন্বস্থান 
সদাশিব। (বর্ণোগ্ধারতস্্ব) তত্ত্রশান্ত্রোক্ত ককারের নাম-_ 
ক্রোধী, ঈশ) মহাকালী, কামদেবপ্রকাশক, কপালী, তেজস, 
শান্তি, বান্গদেব, জয়, অনল, চক্রী, গ্রজাপতি, স্থষ্টি, দক্গিণস্বদ্ধ, 
বিশাম্পতি, অনন্ত, পাথিব, বিন্দু, তাপিনী, পরমাত্বুক, বর্গীপ্চ, 
মুখী, বর্ষা) সখান্ধ, অন্তঃ, শিব, জল, মাহেশ্বরী, তুলা, 
পুষ্প, মঙ্গল, চরণ, কর, নিত্যা, কামেশরী, মুখ্য, কামরূপ, 
গজেন্্রক, শ্রপুর, রমণ ও রঙ্গকুনুম! | 

কামধেনু-তত্ত্রে ককারতত্ব এইবূপ লিখিত আছে,-- 
“ককারের বামরেধা জবাগুশপ ও অলক্ককবর্ণ, দক্ষিণরেখ! 
, শরচ্চগ্্র তুল্য, অধোরেখ। মরকতগ্রত, মাহ! শঙ্খকুন্দসদৃশ ও 
সাক্ষাৎ সরস্বতী, অস্কুপাকৃতি কুগুলী কোটিবিদ্যল্লতার স্তায় 
আকারবিশি এবং মধাদেশের শৃন্তঙ্থান লদাশিব কোটি- 
চন্র সমবর্ণ। শুন্তগর্ভে কৈবল্যপ্রদাহ়িনী কালী অবস্থান 
করেন। ককার হইতেই সমগ্র কাম, কৈবল্য, অর্থ ও ধর্ম 
উৎপয় হয়। ককারই সর্কবণের মূল প্রকৃতি, কামদা, কাম- 
রূপিনী, অব্যয়, কামনীয়1/গভৃতি সুন্দরী ও সর্বদেবগণের 
মাত1। ককারের উর্ধকোণে কাম! নামী ব্রক্ষশত্তি, বাম- 
ক্ষোণে জো! নামী বিষুঃশক্তি ও দক্ষিণকোপে বিশ্দুনামী 
ঁ সংহাররূপিণী বৌদ্রশক্ি। ককারম্থ দেবগণমধ্যে বর্গ! 
ইচ্ছা শত্তিমান্‌, বিষ্ু। জানশক্কিমান্‌ ও রুদ্র ক্রিয়াশকিমান্‌। 
আত্মা) যঙগল ও নন সর্বদ। ককারে অবস্থিত আছে। 


পঞ্ষেবডাঘর় ফকার ভ্রিপুরাদেবীর আলনন্নধপ, বব, 
,। দেই ককারথ অিকোণে অবস্থান করেন. জবা), অলক 81. 


এ রি নি মো 
টুর রকেবর, চতুভু'জা। জিনেজা। কাযুণকোরকারি 
০ এর | ১ 28৮" তি 
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কই 


সনদ্বরবিশিঞ্া) রত্ব, কন্কণ) পেমুর। অঙগদ, রঙ্ধহার ও 
পুশহারাদিশেভিত' কাঁমিনীকে ধ্যান করিয়! দশবার ককার 
জপ করিলে, তাহার ইষ্সিন্ধি হয়।” 

২ ধাতুর অন্থবন্ধবিশেষ। ক অন্থবন্ধ থাকিলে, সেই ধাতু 
চুরাদিগণীয় বুঝিতে হইবে। (কম্চর।দিঃ। কবির) 
চুরাদিগণীয় ধাতুর উত্তর ্বার্থে ণিচ হয়! থাকে। 

৩ পাঁণিনি ব্যাকরণোজ প্রত্যয়বিশেষ। ককৃ, কন্‌, কপ্‌ 
গ্রতৃতি প্রত্ায়েরও ক অবশিষ্ট থাকে। 

ক (রী)কায়তি শবং করোতি জীবে! যন্সিন সতীতি শেষঃ, 
কৈতড, (অন্ভেভ্যোহপি দৃশ্ততে। পা ৩। ২। ১০১1) 
১ মন্তক। ২ (কারতি শব্দায়তে আ্োতোবেগেন) জল। 
৩ সুখ। ৪ (কচ্যতে সংযম্যতে, কচ.-ড ) কেশ, চুল। 

ক (পুং) কচতি দীপাতে স্বেন জ্যোতিযা, কচ-ড। ১ ব্রঙ্ধা। 
২ বিষ্ু। ৩ প্রজাপতি । ৪ দক । ৫ কন্দর্প। ৬ অন্নি। 


সস 


স্পা শাশিশি  ি শি রশ শসা শশা পিপি 


৭ বাহু | ৮ যম। ৯ হুর্ধ্য। ১* আত্মা। ১১ রাজ] । 
১২ গ্রস্থ। ১৩ মযুর। ১৪ মন। ১৫ শরীর। ১৬ কাল। 
১৭ ধন। ১৮ শব । ১৯ প্রকাশ। ২*পন্মী। ২১ রুদু। 


২২ পরলোক। ২৩ কিরণ। ২৪ (ভরি) সর্বনাম শব, 
কে কি গ্রতৃতি অর্থে গ্রযুক হয়। 
কই (দেশজ) ১ মংস্তবিশেষ, ইহার সংস্কত নাম কবরী, 
কবিকাপুচ্ছ, ক্রকচপুঠী। (০০)88 0০7১০]08) অন্তান্ত * 
মতস্ত অপেক্গ! এই মত্ত জলশূন্ত স্থানে অধিকক্ষণ বাচিয়! 
থাকে, কাটার পরও কিছুক্ষণ ইছাদিগকে নড়াচড়া! করিডে 
দেখ! যায়। কই মাছ তালগাছে উঠিতে পারে বলিয়! 
একট প্রবাদ আছে, বস্ত্রতঃ ইহারা কর্ণদেশস্থ কাটায় 
অবলম্বন রাখিয়া! উচ্চন্থানে টঠিতে সমর্থ, সমতৃমিতে ও 
চ'খীয়প ভাবে বহুদূর চণির| যাইতে দেখ! গিয়ছে। হশোর 
বেলার এই মং বছল পরিমাণে পাওয়! যার, এ সবল কই 
ভান দেশের কই .অপেক্গ! বৃহ্যাকার ও জস্বাছ। বৈতক- 


মতে ঠ ইহার € গুণ প-_মধুর, কি বলকরী, বায়ু ও কফনাশক 
এবং কিঞিৎ পিন্ততর। বৈস্ভগণ অনেক স্থলে কই, মাগুর, 
*শিঙ্গ গ্রড়তি মতন্তের যূষ পথ্যগ্রদান করিয়া থাকেন। 
“২ কোথায়? এই গশ্জের স্থলে কই শব ব্যবহৃত হয়। ৩ সাবেগে 
কোন বিষয়ের আনুসন্ধানকালে গ্রযুক্ত হহয়। থাকে। 

কইলা (দেশদ্ধ ) গোবৎস, বাছুর! 
কঈ (দেশদ) কই মাছ। [কহ দেগ।] 

কউতর (দেশজ, কপোত শনের অপত্রংণ ) পায়রা । 

কএক (দেশজ) ১ কতকগুণি, কতিপয়। ২ কিঞ৫িং। 

কএথা (দেশজ ) কাপখ, কয়েদ বেল। 

কএদ (আরবা) মআটকান, অবরোধ, বদ্ধ । 

কএঞদখানা (পারস্ত) কারাগার, যেখানে অপরাধী 'দগকে 
বন্দী কয় রাখ হয়। 


ূ 


কঞদী (আরবা কএম্‌ শব্দ) বন্দী। বিচারালয়ে সাহারা: 


অপরাধী গ্রাতিপন্ন হইয়] কারাগারে রদ্ধ হইয়া! থাকে। 


কয্য তরি ) কং সুখমস্থাস্থি) কম বস্‌ ( কংশংভ্যাং বভষুস্তি | 


তৃতযমঃ। পা৫। ২।১৩৮)। মুখী। 


কয্যু (তি) কং সুখমন্তান্ত, কম্-যুস (কংশংভাং বভমুস্তি- 


তুতবমঃ। পা €৫। ২। ১৩৮।) সুথশাল]। 
কবুল (পারস্য শব) নীলকষ্ঠোক্ত বর্ষলগ্কালীন গ্রহযোগ- 


বিশেষ। 
কংশ (পু, কী) মগ্তাদির পানপাত্র। 


কংশহরীতকী (অী) শোখরোগাধিকারোন্ত বৈগ্থক ওুঁষধ- 


রত পা 


বিশেষ। ইহার প্রস্তত প্রণালী এইরপ--বেগছাল, পোনা”? 
ছাপ, গামাতছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, শালপানী, 


চ!কুলে, বৃহভী, কণ্টকারী ও গোঙুর এই সমুপায় একত্র 
1২॥ পের) ১৪ শের জাগে খিন্ধ করিতে হবে, যে 
মাম ১**ট। হরীতকী টিলভাবে পুটটুশী করিয়া তাহাতে 
পিদ্ধ কবিতে দিবে) ৬ সের মবশিষ্ঠ থাকিচঠ এই ক্কাথ 
ছাকয়া তাহাতে পুরাতন গুড়।২॥ সেব গুলিয়া পুনন্ধার ৷ 
ছা(কয়। লইতে তইবে এবং ১০০ট হরীতক্ী লহ মুংপান্রে 
পাক করতে তইবে। পাক সিদ্ধ হহলে তাহাতে রিকটু, 
দানি, তেদপত্র' এলাইচ ও বাশার প্রতোক ৮ তোল! 
গ্রাোলেপ দিবে) শাতল্‌ হইলে /২ দের মধু দাত করিবে। 
প্রতাহ প্র হরীতকী ১টি 31০ তোল পরিমিত লেহছ দেবন 
করিলে শোথ গ্রভৃতি বিবিধ পীহার শান্তি হয়। ( উক্তদত্ত) 
€স (কী, পুং) কামাতে কাময়তত লা অনেন পাতুম্‌, কম্স 
(বৃরৃবদিহনিকমিকধিভ) সঃ। উপ, ৩।৬২।) ১ মস্তাদি 
. গান করিবার পার) ইহার পর্যায় পানভাদন, কংশ ও 


এ পপি শীশীশী শীল শাক শট াশীশী তি নটি শশী টিন পা শাশীসী রে 







কাংস্য। ২  ধাতুদবা। ৩ স্বর্ণ রৌগযাদি নির্শিত পান, 
পাত্র। ৪ পরিমাণবিশেষ, আঢ়ক) বৈস্তজমতে আট 
মেরকে আঢ়ক বাকংসবলে। ৫ কাসা। সাত ভাগ তাত্র 
ও ছুই ভাগ বঙ্গ, এই উভয় ধাতুর মিশ্রণে কাস প্রস্তুত হর) 
ইহার সংস্কৃত পর্যায়)-কাংসা, কংসাস্থি ও ভাতার্দ। চীন 
ও ভারতবর্ষে কালার বাপন ব্যবন্ধত হয়। বলদেশের মধ্যে 
থাগড়ার কানার বাসনই প্রনিদ্ধ,। এখানকার উত্তম কীসার 
বাদন দেখিতে ঠিক রূপার মত। কাসার আপেক্ষিক গুরু 
৮*৪৩২। কীপা পরীক্ষা) করিলে, এই কয়েক ধাতু বাছির 


স্ঞ্চ 


হয়।--- 
তাম। ৫০, ৪৯৪ ভাগ। 
দস্তা! রর ২৫১৪ ভাগ। 
রূপদস্থ! ৮০, ৩১৬ ভাগ। 
লৌহ রঃ ২৬ ভাগ। 


বিলাতের লোকের। ইহাকে এক প্রকার জর্দণরৌগ্য 
( (071021) 3181) বলিয়া থাকেন। * গোলাকার হগ্জ- 
পাত্রবিশেষ। ৭ (পুং) (কংন্তে শাস্তি শত্রু কংদ্-স) 
অস্ুরবিশেষ, ইনি মথুরারাজ উগ্রসেনের পুত্র ও শ্রীকৃষ্ণের 
মাতুল। হরিবংশে কংসের উৎপন্তি এইরূপ লিখিত আছে,_- 

“কোন সময়ে খতুন্নাতা উগ্রসেনপত্ধী মুযাঁমুন নাঁমক 
পর্দত দর্শনে গিয়াছিলেন, তখন সৌভপতি দ্রমিল তাহাকে 
দেখিতে পাইয়। কামবশে অধীর হইয়া উঠিণ এবং কৌশলে 
পরিচয় জানিয়া, উগ্রসেনের মুস্তি ধারণপুব্বক সাহার সহিত” 
রমণ করিল। উএসেনপত্ীর পতি অপেঙ্গ। তাঁহার গৌরবা- 
[ধিক দেখেয়! সন্দেহ উপস্থিত হইল এনং তীতভাবে তাহাকে 
“কম্য তং বলিয়। পরিচয় গিজ্ঞাসা করিলেন। তখন দ্রুমিল 
পরিচয় প্রদান করিবামাত্র, তিনি বারগার তাহাকে তিরস্কার 
করিতে লাগিলেন । দ্রুমিল বলিল, অনেকানসেক মানৰপত্ী 
বাডিচার দ্বারাই দেবসদৃশ পুত্র উৎপাদন করিয়াছেন, 
সুতরাং ব্যভিচার জন্য তোমারও কোন' দোষ হইতে 
পারে না। তুমি আমায় “কষ্ট স্ব বঙিয়া প্রিচদ্র জিজ্ঞাস! 
করিয়াছিলে) এজন্ত তোমার “কংল' নামক শক্রবিজয়ী 
পুল উৎপন্ন হইবে।” (হরিবংশ ৮৫ অঃ।) ছুরাঁচার কুংস 
বয়ঃগ্রাপ্র হইলে, দ্বীয় পিতাকে কারারদ্ধ করিয়। সং 
রাজা হুইয়াছিল। যছুবংশীয় বন্ছদেবের সহিত তাহার 
ভগিনী দেবকীর বিবাঁছ কালে, “দেবকীয় অষ্টম 'গর্ভতাত 
গুলহত্তে তাহার গ্রাপনাশ হইবে, এইরূপ দৈববানী শুনিয়া 
কংস ভগিনী ও ভগিনীপতিকে কারাবন্ধ করিয়] রাখিক়াছিল 
এবং একে একে তাহাদিগের ছয়টি পু বিনষ্ট করিয়াছিল। 


কংসবীস 


দৈব-কৌশলে বন্গুদেব স্মপুত্র কৃষকে বন্দাবনে নদঘোষের 
নিকট রাখির! আপিক়াছিলেন, পরে সেই শ্রীকষ্ণের হস্তেই 
- কফংস নিহত হইয়াছিল । [রুষ দেখ।] 
কিংস ১* নদীবিশেষ। মঙ্গলচণ্তী-গ্রণেত। 
লিখিয়াছেন, এই নদী কলিঙগদেশে ) 
নির্মিত হইয়াছিল। যখ1- 
“আনিয়াত বিশ্বস্তর, মঠ গড়াও সত্তর, 
কলিঙ্গে করিবে তোম! পুজ11 
কংস নদীর তটে, গঠহ সুন্দর মঠে, 
অনুবল দিন্থু হনুমান ॥” 
এই নদী বর্তমান উড়িষা-গ্রদেশের বালেশ্বর ছেলাস্থ 
কংসবস নদী বলিয়া! বোধ হয়। [কংসবাশ দেখ।] 
*২ তৈরভু্তর অন্তর্গত গ্রামবিশেষ। (ত্রঙ্গধও্ড ৪৪। ২৩৯) 
কংসক (ক্লী) কংস-সংঙ্তায়াং কন্‌। হীরাকসবিশেষ। ইহার 
সংস্কৃত পশ্যায়_-পুম্পকামীন ও নয়নৌষধ। [কাসীন 
দেখ।] (দ্বিভীল্বং পুষ্পকাদীনং কংসকং নয়নৌষধম্‌। 
হেম ৪1 ১২৩।) 
কংনকর, গ্রাচীন কামরূপের অন্তর্গত বরুণকুণ্ডের নিকটস্থ 
একটি ক্ষু্দ পাহাড় । (কানিকাপুরাণ ৭৯ অঃ)। 
সকার (পুং) কংসং তন্ময়পা করোতি, কংস-ক-অ-অণ,। 
( কন্মণযণ। প। ৩। ২। ১) জাতবিশেষ, কামারি। বুহদ্র্ম- 
. পুরাণের মতে ত্রাঙ্ষণ গরমে বৈগ্ঠাগর্ভে কামারির উৎপন্তি) 
কিন্তু ব্রক্ষবৈবর্তপুরাণে আছে,বিশ্বকন্মা শুদ্রাগর্তে 
মালাক্লার, কর্মকার, শঙ্খকার, ঝুবিনাক, কুস্তকার ও 


মাধব|চাধ্য 
ইহার তটে দ্বেবীর মঠ 


কংনকার এই ছয়জন শিল্পকর উৎপাদন করেন। উশ্নদ্‌ 


বলেন, ঙ্গত্রিয়াগর্ডে নৈশ্বের ওরসে তন্তবা ও কংদকারের 
উৎপন্তি। সুতরাং এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে 0িশেষ 

. গোল:যাগ। তবে এই তিন মতেই এই জাতি শঙ্কর বলিয়া 
প্রতিপন্ন হইতেছে। যাহা হউক, এই জাতি সংপূদ্র বলি 
গ্রদিদ্ক ; ব্রাঙ্গগগণও ইহাদিগের স্পৃষ্টঅনাদি গ্রহণ কারয়া 
থাকেন। 
সকৃষ, (পুং) কংসং কষ্টবান, কংস কষ কিপ,। শ্রীক্ক্চ। 
তিনি ফংলের কেশাকর্ষণ করিয়। বিনাশ করিয়াছিলেন। 
ংসজিও (পুং) কংসং জিভবান্‌, কংস-দ্লি-কিপ,। শ্রীক্চ। 
ংসবণিক (পুং) কংসন্ত বণিক, ৬তৎ। ৯ কাসার ক্রুয়- 
নিক্রযকারী। ২কাদারি। 

' কংসবতী (ত্ত্রী) কংদের ভগিনী, বস্ুদেবের কনিউপনী | 

৬১ উদ্ধিষ্যার বালেশ্বর গেলায় প্রবাহিত একটা নদী। 
দ্েশীয়ের ইহাকে কানধাশ নদী কছে। এই নদী বীরপাড। 
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ককরাউল 
হইতে ছ্িধার। হইয়া! ক্রমাগত দক্ষিণপূর্ষে আদিয়! সাগরে 
মিলিত হইয়াছে, উহার মোহনায় লায়চনপুর। 


কংসহান্‌ (পু) কংং হতবান্‌, কংল-হন্-কিপ,। ১ শ্রীর্ক্চ। 


২ বিঘুঃ। 
ংসা (নবী) কংসভগিনী/উএপেনের কন্ত। ও দেবতাগের পন্দী। 
সার (ল্লী) কংসবং আকারমুচ্ছতি, কংস*ধ-অণ,। আসছি; 
কাসার ভা শুরুবর্ণ অস্থি। 
খসারাতি (পুং) কংসন্ত অরাতিঃ শক্রঃ) ৬তৎ। ১ কংস, 
শত্রু, প্ররষ্ণ। ২ বিষু)। (কংসারাতিরধোক্ষচজঃ | অমর । ) 
সারি (পুং) কংসন্ত অরিঃ শত্রঃ ৬তৎ। শ্রীকষণ। 

কংসাস্থি (কী) কংপমন্থীব, উপমিং। ১৯ ধাতুবিশেষ, 
কাসা। ২ কংসার। 
₹সিক (তরি) কংসেন আফ়কমানেন আধতম্, কংস- 
টিঠন (কংসাহিঠন্। পা৫।১। ২৫।) এক আঢক ব 
আট সের পররমাণে যে বস্ত আহরণ কর! হইয়াছে। 
ংসৌন্তব। (ত্ত্রী) কংসাৎ ধাতুবিশেষাৎ উদ্ভবতি, কংস- 
উৎ-ভু-মচ্-টাপ,। সুগন্ধি মৃত্তিকাবিশেষ, সোরাষ্রমুন্িক|। 
ইহার মংস্কৃত পর্যযায়,আডঢ়কী, তুবরী, কাশী, মুদাছ্বম়|, 
সৌর, পার্ধাতী, কালিকা, পর্পটা ও সতী। বৈষ্থোক্ত 
অংনক ওধধেহ ইহার ব্যবহার উপদেশ আছে; কিন্তু এখন 
এই মুণ্তিকার নিতান্ত অতাব হওয়ায়, পরিগাষার উপদেশান- 
সারে ইহার পরিবর্ঠে পদ্ষপর্পটী ব্যবহার হইয়া! থাকে। 

কক (ধাতু) ত্া* আত্ম" সক* মেট”। গ্রমন কর! । ( ককিঙ, 
বর্ধনে । কৰিংদ্র।) 

কক (ধাতু) ভা আম্মা” অক সেট্। ১ গর্ব । ২ 
চপল হওয়!। ৩ হচ্ছ। হওয়। (ককৃ (তচ্ছাগব্চ।পগযে। 
কব দ্রু)। 

ককহস্থ (পুং) স্্যবংশীয় রাঁজবিশেষ। 

ককন্দ (পুং) ককে! গর্ববাদিকং ভবত্যম্মাৎ, 
ন্র্ণ। ( ককন্দঃ কনকে পুংদি। শব্মাঃ।) 

ককর (পুং) কক্-অর5,। পঙ্গীবিশেষ। 

ককরঘাট (পুং) কং|বিষং করহাটে অস্য, পৃষোদরাদিাৎ 
হম্য ঘঃ। মুধবিষবৃঞ্ণবিশেষ, যে সকল বৃক্ষের মুলঙাগ 
(শিকড়) বিযাক্ত। % 

ককরাউল, দ্বারভাঙ্গার একটি গ্রাম। দ্বারভাঙ্া নগরের 
গ্রায় ছয় ক্রোশ উত্তরে অবশ্থিত। এখানে অতি উত্তম কাপড় 
বোন! হয়, এই কাপড় নেপালীর। বড় ভালবাসে। এখানে 
প্রবাদ আছে যে, এই গ্রামে কপিলমুনি ঝস করিতেন। 
গ্রতিবর্ষে মাঘঘামে এখানে মেল। হয়। 


কক-অন'চ,। 





নগর। এখানে হিন্দু ও মুসলমানের বাস। পিপাহী- 
বিদ্রোছের সময় এখানকার মুললমানেরা উত্তেজিত হইয়াছিল । 
১৮৫৮ খুঃ, এপ্রেল মাসে জেনারেল পেনি বিড্রোহীদিগকে 
শাসন করিবার গন্ত এখানে আগমন করেন, কিন্তু বিদ্রোহী 
হস্তে তাহাকে পরলোক গমন করিতে হইল, তাহার সৈন্ত- 
সামস্তগণ বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করেন। 


ককরাল| নগরে হিনুর দেবমন্দির ও মুনলমানের মসজিদ্‌ 

আছে। বিদ্রোহের পুর্বে এখানে ভাল ভাল বাড়ীঘর ছিল, 
কিন্তু এ সময়ে বিদ্বোহীর। পোড়াইয়া ছারখার করিয়! ফেলে) 
এখন মাটির ঘরই আঅধ্িক। এখানে সরাই, ডাকঘর ও 
পুলিষ আছে। 

ককর্দ, (৭) হিংসা । “ককর্দিবে বষতো যুক্ত আসীৎ।” 
থক ১০। ১*২। ৬। ককর্দবে শত্রণাং ছিংসনায়। (ভাষ্য ।) 

ককথ্রিহ ( কঙ্করশৃঙ্গ?),--একটি ক্ষুদ্র পাহাঁড়। দগ্গিণপশ্চিম 
প্রদেশে মরবাশ হইতে পিংহপুর যাইবার পথ হইতে প্রায় 

৯২ ক্রোশ দুরে) বরদিয়া নালার পশ্চিমে অবস্থিত। এই ক্ষুদ্র 
পাহাড়ে মলঙ্খা শিবমন্দিরের ভতগ্নাবশেষ দৃষ্ঠ হয়। এখনও 
১২টি মন্দির ন্ট হয় নাই, গ্রত্যেক মলে ৫।৬ ফিট উচ্চ এক 
একটী শিবপিক্ষ বিরাগ করিতেছেন। অন্দিরগুলি দেখিলে 
বোধ হর, উহ ৮৯ শত বর্ষের পুরাতন । 

ককাইর (কঙ্কাইর) নাগপুরের একটি নগর। অক্ষা' ২** 
১৫ উঃ, দ্রাঘি ১৮*৩৩ পুঃ$ মহানদীর দর্গিণতট এবং ছূর্গ 
পরিবেষ্টিত অস্যুচ্চ শৈলমালার ব্যবধানে অবস্থিত। পুর্বে এই 
নগর মহারাট্রদিগের অধীনে ছিল, তখন এখানকার রাজাকে 
যুদ্ধকালে ৫*ৎ সৈস্ত যোগাইতে হইত। ১৮৯৭ খুং, রাজার 
বেদখল হইল, কিন্তু অপাসাহেবের পলায়নকালে তথনকার 
রাকা! কতকগুলি বিদ্রোহীর সহিত যোগ দিয়! এই স্থান 
পুনরাম অধিকার করেন। এখন এখানকার রাজাকে প্রতি 
বর্ষে ৫০০ টাক। কর দিতে হয়। 

রুকাটিকা (ভ্রী) ১ ঘাড়, কৃকাটিকা। ২ লগাটের মন্থি। 

ককান (দেশজ) ১ অতিশয় রোদনকালে দম্‌ বদ্ধ হওয়ার 
মত হওয়া। ২ কাতরভাপ্রকাশ। 

ককানি' (দেশ) ১ অতিরিক্ক রোদনকালে একটান। 
শববিশেষ। ২ কাতরোক্তি। 

ককুঞ্জল (পুং সতী) কং জলং কুজ্রয়তি যাচতে, ক-কৃর্জ- 
অলচ,) (পৃষোদরাদিত্বাৎ নম্‌ ভ্ন্বশ্চ।) চাতকপাধী। 

ককুত [দ্‌] (স্ত্রী) কংনুধং কারয়তি এ্রাপয়তি গৃহন্থামিতি- 
শেষঃ) ক. কু-ণিচ,কিপ.তুগাগমঃ হত্বশ্, (পৃষযোদরাদিত্াৎ।) 


৪ ছত্রচামরাদি রাদচিহ্ছ। ৫ পর্বতশৃঙ্গ। 


.ককুৎসল (ব্লী বৈদিক) ককুদ্‌ নামকং স্থলং অবয়ববিশেষ, 


(পৃবোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ) ককুদ্‌ নামক বুষাবয়ব; ঝুট, | 

ককুৎস্থ (পুং) ককুদ্দি তিষতীতি, ককুদ্-স্থাক। হৃর্য্য- 
ংশীয় পুরঞ্য় নামক রাঙ্গবিশেষ। ইহার গিতার নাম 
শশাদ। পুরঞ্জয়ের রাজ্যশাসনকালে স্বর্গে দেবগণ দৈত্য কর্তৃক 
পরাজিত হইয়া বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। ধিষু তাছা- 
দিগকে পুরঞ্জয়ের সাহাধ্য লইতে উপদেশ দেন?) তদমুসার 
দেবগণ তাহার নিকট আপি! প্রার্থনা করিলেন; তিনিও 
তাহাতে সম্মত হইয়া, বুষর্পী ইন্দ্রের ককুদ্স্থলে আরোহগ- 
পূর্বক যুদ্যাত্রা করিলেন। তাহার সেই যুদ্ধে সমগ্র দেত্য- 
গণ পরাজিত হওয়ায়, দেবগণ প্রীত হয়, তাহাকে 'ককুৎস্থঃ 
নাম প্রদান করিয়াছিলেন। (ভাগবত ৯1৬1 ১১) 

ককুদ্‌ (স্ত্রী) [ককুৎদেখ।] 

ককুদ (পুত ক্ীং) কং গ্বখং কৌতি হুচয়তীতি, ক-কু-কিপ- 
তুকু চ। ১ বৃষের ঝুঁট,। ২ প্রধান। ৩ রাঙ্চিহ্থ। 
৪ পর্বভাগ্রভাগ। 

ককুদাক্ষ (ত্রি) ককুদং রান্ধচিহং অক্ষোতি, ককুদ-লগ্ষ- 
অণ্‌। রাজচিহধারক। 

ককুদাবর্ভ (পুং) ককুদি আবর্বং। কর্ণাধা। বৃষের ককুদ 
স্থলন্থ রোমাবর্কবশেষ। 

ককুগ্মৎ (পুং) ককুদন্তযন্ত, ককুদ-মতুপ,। ১ বুষ। ২ পর্বত। 
৩খষযভক নামক বৈস্তোক্জ দ্রব্যপিশেষ। ৪ উন্মী, দেউ। 

তীরত্ত্রী) ককুদিৰ অতিশগ্রিতো মাংসপিক্ডোহস্ত্যস্তাম্‌, 

করুদ্‌-মতুপৃডীপ,। নিতম্বদেশ। ও 

ককুদ্মিন্‌ (পুং) ককুদস্তান্তি, ককুদ্‌-মিনি। ১ বৃষ । ২ 
পব্বত। ৩ রৈবচরাদা, হঞ্ট্(র পিতার নান রেবত) বলদেৰ 
ইহ(র জামাতা। 

ককুম্িস্ততা (স্ত্রী) ককুদ্ধিনং রৈবতসা সুতা, ৬তধ। রেবতী, 
কষ্ণাগ্রঞ্জ বলদেবের ভাধ্যা। পু 

ককুন্দর (কী) কণ্ত শরীরগয কুং অবয়ববিশেষং দৃণ।তি, 
ককু-দৃ-খচ২নম্চ। নিত্তত্বস্থলের উভয় পার্স গর্তৃতধয়। 

ককুপ [ ভু] (স্ত্রী) কং বাত স্কৃত.-কিপ.( পৃষোদরাদিত্বাৎ।) 
১ দিকৃ। ২ রাগিণীঁবশেষ। ৩ শোতা। ৪ চল্পকমাল]। 
৫ শাম। &* প্রবেণী। 

ককুভ, (স্ত্রী) কংনুখং স্কুনাতি বিস্তারয়্তীতি, ক-কু্ভ-বিপ, ” 
(পৃদোদরাদিত্বাৎ। ) ১ রাগিনীবিশেষ, ইহার অপর নাম 
'কুত'। রান্বা রাধাকাস্তদেবের শবকলপকষে সম্বীখুর 





ভ্রমপূর্ণ। কারণ কাদোদী রাগিধীর ধ্যান ককুভায় বণিত 
হইয়াছে। দামোদর দিশ্র প্রণীত নঙ্গীতদর্পণে লিখিত জাছে, 


। »ন্ুপোধিত্াঙ্গী রতিম্ডিতাঙ্গী চত্ত্রানন। চপ্পকদা মধুক্ত]। 
 কটাক্গিনী স্তাৎ পরম! বিচিত্র দানেন যুক্ত! ককুভ। মনোজ্ঞ। ॥* 


ককুতার অঙ্গ ছুদার ও বঞ্চিত, রতিরমে স্ডিত, মুখ 


. চন্দ্রের মত, চল্পকমাল। পরিশোভিত, দেখিতে পরম রমনী, 


মনোহরা, দানশীল। ও কটাক্ষযুক্ত11 
*ধৈবতাংশগ্রহন্তাসা সম্পূর্ণ] ককুভা! মত1। 
তৃতীযমুচ্ছনোৎপর। শৃঙ্গাররসমণ্ডিত ॥* 
লম্পৃণা ককুতা রাগিণী ধৈবতের অংশ ও তৃতীয় মুচ্ছ না 
হইতে উদ্পপন্া, ইহা শৃঙ্গাররদে গেয়। যথা-ধনি সরি 
গাম প ধ। 
২দ্িক়। ৩ দক্ষকন্তাবিশেষ, ধর্শের পত্ধী। [অন্তান্ত 
অর্থ ককুপ্‌ শব্দে দেখ।] 


ককুভ (পুং) কণ্ত বায়োঃ কুঃ স্থানং ভাঁতি অস্মাৎ, ক-কু-ভা-ক । 


কং বাতং স্কুভাতি বিস্তারয়তীতি বা, ক'ম্ুভ-ক, (পৃষেদরাদি- 
ত্বাং।) ১ অর্জুন নামক বৃক্ষবিশেষ। বৈস্তকমতে 


ইহার গুণ-_শীতল, ভগ্ন, ক্ষত, ক্ষয়, বিষ, রক্তদেষ) মেহ, | 


মেদ) ব্রণ ও হৃত্রোগনাশক। [অঞ্জুন দেখ।]২ ৰীণার প্রান্ত- 
দেশস্থ বক্র কাষ্ঠ, ইহার অপর সংস্কত নাম গ্রসেবক। বীণার 
উপরিদেশে যে বস্‌ দেওয়। হয়। ৪ বীণার অপাবু অর্থাৎ 
বস্‌। ৫ রাগবিশেষ। ৬শিব। ণপক্ষিবিশেষ। ৮ তীথ- 
বিশেষ) এখানে কশ্টুপাদি বাদ করেন। (লিঙগপুং ৪7৬৯) 


ককুভা! (তরী) ১ দিক্‌। ২ রাগিণীবিশেষ। [ ককুভ-দেখ।] 
ককুভাঁদনী (ভ্্রী) নলী নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। [ নলী দেখ।] 
ককুভাদিচুর্ণ (রী) হ্ৃত্রোগাধিকারোক্ত বৈগ্তক ওধধ- 


বিশেষ। ইহার প্রস্ততপ্রণালী এইরূপ-_মঞ্জুনছাল, বচ, 
রান্না), বেড়েল!, গোরক্ষ চাকুলে, হরীতকী, শঠী, কুড়, 
পিপুল ও “শুট গ্রতোকের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিয়া 
1, অর্ধ তোলা মাত্রায় উপযুক্ত পরিমাণে গব্যত্বতের সহিত 
সেবন করিলে হৃড্রোগ প্রশমিত হয়। 

পী (স্ত্রী) বৈদিক ছন্দোবিশেষ। (“একন্মিন পঞ্কে 
ছন্দঃ শত্কুমতী ষট্‌কে ককুস্ততীতি।” কাত্যা*।) 


ককুহ (ভরি) কন্ত নু্যস্ত কুংস্থানং পিহীতে অতিক্রামতীব, 


ক-কু-হা-ক। ১ অতিশর উ্নত। ২ মহৎ। 


ককেরুক (গং) একপ্রকার কীট । এই কীট পাকস্থলীতে 


দষ্মে। 
টার (দেশজ) খ ( 0509 08710016.). 


ধামোদর়োজ ককুতের যেন্নপ ্যান নি! বিত হইয়াছে, তাহ 


এই গাছ হি্দীতে__কারেম, কুমাধুদে-এফলছ, গঞ্জাবে-_ 
কমল বা করম্‌, মহারাষ্্রে--কদম,তামিল ভাধায়-_নীর-কদ্ 
বা বোট কদিমি, তেলগুতে--বট কল্পমী এবং বাঙ্গাপার ফেছ 
কেহ চকোর বলে। এই গাছ ৩* ফিট.পর্যান্ত বড় হুয়। ইহ! 
ভারতের গঞ্জাম ও গুমসরে, বোথ্াই প্রদেশে, কানাড়া ও 
সও্ডার বননঙ্গলে, নল্লমলয়ে, দিল্লীর পশ্চিমে সাল। নামক 
স্থানে, শিখালিক গিরিমাল! হইতে বিপাশা নদীর তট পর্বত 
নানাস্থানে, মিংহল ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে জম্মে। 
ইহার কাঠ কড়ি বরগা গ্রভৃতি কার্য লাগে। ভারতের 

পশ্চিম উপকূলে ইহার ত্তায় ঘরের মেগ্জিয়। হয়। এই কাঠ: 
অতি কঠিন, দেখিতে কৃষ্ণবর, ইহার এক ঘনফুট, ওজনে প্রান 
বিশ সের। ৪০ বর্ষ পর্যন্ত এই কাঠ নষ্ট হয় ন|। 

ককোরা, বদাউন জেলার একটি গ্রাম। বদাউন নগর হইতে 
ছয় ক্রোশ দূরে গঙ্গানদীর তটে অবস্থিত। এখানে গ্রতি- 
বর্ষে কাত্তিক মাসের পুিমায় মহোৎসব হয়, দেই সমঙ্কে 
কাণপুর, দিলী, ফরুখাবাদ এবং রোহিলখণ্ডের নানা স্থান 
হইতে প্রায় লঙ্গাধিক লোকের সমাগম হয়। যাত্রীর! এখান- 
কার পুণানলিল! গঙ্গায় তর্পণ ও অবগাহনাদি কার্য সমাধা 
করিয়| ব্যধসায় মন দেয়। সেই সময়ে এখানে হাট বসে। 
ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে জিনিসপত্র আসিয়। থাকে। 
গৃহস্থের আবশ্তক মত সকল দ্রবাই সে সময়ে পাওয়] যায়। 

কক (ধাতু) ভ* পর" অক* সেট্*। হান করা। (ককহাসো 
কবি*কণ্দ্রুৎ |) 

ককট (পুত, স্ত্রী) কর্ক-অটন্। মুগবিশেষ, অশ্বমেধযজ্ঞে এই 
মুগের আবশ্বক হইত। (মহীধয়) 

কন্ধুল (পুং) কক্ক"উলচ,। বকুল বৃক্ষ। 

কক্কোল (পুং) ককতে গ্রকাশতে, ককৃ-কিপ,) কোঁলতি 
সংস্যায়তি, কুলজলাদিত্বাৎ ৭; কক্‌চাসৌ কোলশ্চেতি, 
কর্মধা*। গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্যযার-_-কোলক, 
কোষফল, কৃতফল, কটুকফল, ঘেষ্য, স্থুলমরিচ, ককোলক, 
মাধবোচিত, কাল, কট্‌ফল ও মরিচ। বৈস্তকোক্ত ইহার, 
গুণ__লঘু। তীক্ষ, উষ্ণ, তিক্ত, হস্ত, রুটিকারক; মুখের 
দুর্ন্ধ, হৃত্রোগ, কফ ও বাযুজ্জন্ত রোগ এবং নেত্ররোগনাশক। 
( ভাঁবগ্রঃ |) 

ককোলক (ক্লী) ককোলন্ত ইদম্‌ বা স্বার্থে ককোল-কম্‌। 
১ গন্ধদ্রব্যবিশেষ, [ককে।ল দেখ। ] ২ শাস্মলীত্বীপের অন্ত- 
রত সপ্তম বর্ষ পর্বত। (বিষু। পু, ২।৪ অঃ।) 

ককৃখ (ধাতু) ভা' পর' অক" সেট । হান কর।। (কক্খ 
হাসে। কবি*কৎদ্রঃ।) 





ককৃথট (2 কঠিন। ২ ২ ( ককৃখনীতি, ককৃখ-অটন্) সঃ 


৮ হাস্যযুক্ত । 

ককখটপত্র (পুং) কক্খটানি গ্রকাশা্িতানি পত্রাশি বস্য, 
বহুত্রী*। বুক্ষবিশেষ, (00016110103 01110118 ) যাহা হইতে 
পাট উৎপন্ন হয়। ইহার সংস্কৃত পর্যযার,_-পউ) বাজশল, 
শাণি ও চিম। 

ককৃখটী (ত্বরী) কক্থতি প্রকাশয়তি ঘর্ষণেন বর্ণান্, ককৃথ- 
অটন্তীপ | খড়ী। ইহ|র সংস্কৃতপর্ধ্যায়--খটিক1, বর্ণলেখ।, 
কঠিণী, খটী। [খড় দেখ] 

কক্ষ (পুং) কষতীি, কষ-স। (এুতৃবদিহনিকমিকধিভ্যঃ 
সং। উপ, ৩।৬২। বৃতু বদ হন্কম ও কষধাতুর উত্তরন 
প্রতায় হয়। ) ১ বাহুমুল, বগল। ২ তৃণ। ৩ লতা। ৪ শুফতৃগ। 
৫ কচ্ছ। ৬ শুন | ৭পাপ। ৮বন। ৯রুদ্র। ১০ তিত্তি। 
১১ পার্খ।। ১২ গ্রকোষ্ঠ, গৃহ । ১৩ কক্ষারোগ, কাকবিড়ালি- 
রোগবিশেষ। [ কঙ্ষা দেখ।] ১৪ কাছা । ১৫ মত, অশচল। 
১৬ গ্রহগণের ত্রগণপথ। ১৭ প্রতিযোগিতা, বিরোধ । 
১৮ নৌকার অব্যববিশেষ। ১৯ কোনরবন্ধ। ২০ রাঙ্জগান্তঃ- 
পুর। ২১ মাহষ। ২২ বহেড়া। ২৩ জন্ধগণের শবা। ২৪ 
সাদৃশ্ত, তুল্যতা। ২৫ মেকরার পরিমাণবিশেধ, এক রতি। 
২৬ ভারতোক্ত জাতিবিশেষ। [ কচ্ছ দেখ। ] 

কক্ষক (পুং) রাগ! জনমেজয়ের সপ্পধন্রকালে দগ্ধ সর্পবিশেষ। 

কক্ষতৃ (পুং) কক্ষ ইব তগুতে, কক্ষ-তন্ডু। বৃক্ষবিশেষ। 

কক্ষধর (লী) কক্ষাং ধারয়তি, কক্ষা-ধৃ-অচ, (পৃষোদরাদিত্বাৎ 
হৃন্ব।) নুশ্রুতোক্ বক্ষঃ ও কক্ষদেশের মধ্য মন্মস্থানবিশেষ। 
এই মন্ম বিদ্ধ হইলে পক্ষাঘাত হয়া থাকে। 

কক্ষপ (পুং) কক্ষে জলগ্রায়দেশে পিবতি, কক্ষ-গা-ক। 
কচ্ছপ, কাহিম। 

কক্ষরূহ। (্ত্রী) কক্ষে অলগ্রায়ে রোহিত, কক্ষ-রূহ-ক। 
নাগরমুখ।; ইহা জলগ্রায় দেশেই অধিকাংশ উৎপন্ন হইয়। 
থাকে। 

কক্ষশাঁয় (পুং) কক্ষে শুফহণে শেতে, কক্ষ-শী-প। কুকুর । 

কক্ষশীয়িনী (স্ত্রী) কক্ষ-শী-ী ডীপ্‌। কুকুরী, মাধী কুকুর। 

কক্ষশায়ু (পুং) কক্ষে শেভে, কক্ষ-শী-উণ.। কুকুর। 

কক্ষদেন (পুং) ১ রাধবিশেষ, পরীক্ষিতের পুত্র ও আবিক্ষ, 
তের পৌত্র। ২ খষিবিশেষ, ইহার পুজের নাম অভিগ্রভারী। 

কক্ষ (স্ত্রী) কক্ষ-টাপ,। ১ হম্তী বাধিবার রজ্জু। ২ চক্্রহার। 


৩ গ্রকোর্ঠ, কুঠারী। ৪ দেওয়াল। ৫ সাম্য। ৬ রথের অঙ্গ- 
বিশেষ । ৭ কাছ।। ৮বিরোধ। ৯ মধ্যদেশ। ১৭ রাখার 
ভন্তঃপুর। ১১ আচল। 


১২ রোগবিশেষ। নুক্রুত বলেন,-বামপার্খে ও বগলে 
বেদনাধুক্ত যে কৃষ্চবর্ণ স্ফোটক উৎপন্ন হয়, তাহাকে কক্ষা 
বলে, ইহা পিনুজ্স রোগ। এই রোগ পিশুজন্ত বিসর্পের হায় 
চিকিৎসার উপদেশ থাকায়, ইছাতে পন্পশবণালপংলগ্ন কর্দীম, 
'গুলঞ্চ ও ঝিনুক পেবণ করিয়1 গ্রালেপ দিবে । অপব1 গিরিমাটি 
স্বতমিশ্রিত করিয়! গ্রলেপ দিবে । বটের মুল, মুখা, কলার 
মূল, পল্লমৃণালের গ্রস্থি পেষপ করিয়। শতখোত ঘ্বতের সধিত 
মিশ্রিত করিয়া গ্রলেপ দিলেও উপকার দর্শে। (চক্রদত্ত।) 

কক্ষাপট (পুং) কক্ষাকারঃ পটঃ বন্ত্রদ্। কৌপীন। 

কক্ষাবান্‌ [ৎ] (পুং) কক্ষ সাম্যমস্যান্তীতি, কক্ষা-মতুপও 
মস্য বঃ মুনিবিশেষ । 

কক্ষাবেক্ষক ( পুং) কঙ্গায়। অবেক্ষক£, ৬-তৎ। ১ অন্তঃপুর- 
পালক, কঞ্চুকী। ২ উদ্ভানপাঁপক। ৩ নাট্যকারক। ৪ কৰি। 
৫ লম্পট । ৬ হ্বাররক্ষক। 

কক্ষিন্‌ (তরি) কঙ্গং পাপমস্তযদ্য, কক্গ-ইনি। পাপী। 

কদ্দীকৃত (তরি) ক্ষ-ছি-ক-ক্ত। আযত্তীক্কত, অধীন। 

কক্ষাবান্‌ €পুং) খযিৰিশেষ। ইহার পিতার নাম দীর্ঘতমা। 

কক্ষেয়ু (পুং) পৌদ্রাশ্ের পুত্র । দশ অগ্গরাগর্ভে রোদ্রাস্বের 
দশটি পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে দ্বতাচী গঞ্জাত পুত্রের নাম কক্ষেযু। 

কক্ষোথা (স্ত্রী) কক্ষাৎ্থ কচ্ছতুমিতঃ উত্বিষঠতি, কক্ষ-উৎ- 
স্থা-ক-টাপ.। ভদ্রমুন্তা, নাগরমুখ|। 

কক্ষ্য রী) কক্ষায়ৈ সাম্যায় তবম্‌। কক্ষা-ষৎ। ১ নিক্ষির 
বাটা। (ত্রি)১ কক্ষপূর্ণকারক। ৩ (কক্ষে ভবম্‌) কক্ষোং- 
পন) ৪ (পুং) রুদ্র। ৫ উত্তরীয় বনস্ত্র। ৬. প্রকোষ্ঠ। 
৭ সাদৃষ্ত। ৮ রাজান্তঃপুর। ৯ গার্বভাগ। 

কক্ষ্যা (স্ত্রী) কক্ষে ভবা, কক্ষ-বং-টাপ.। ১ কাছদড়ী, কাছি। 
২ হত্তী বাধিবার চর্মরজ্জ। ইহার সংস্কৃতপধ্যার,_-চুষা,বরত্, 
বুষ।, দৃষ্যা, দুষ্যা ও কক্ষা। ৩ গ্রকোন্ঠ। এ মহল। ৫ চত্্রহার। 
৬ সাদৃহ্া। ৭ উদ্যোগ। ৮ বুহতী। ৯ উত্তরীয় কাপড়। 
১* চত্ত্রহার বাধিবার দড়ি। ১১ গুঞ্জা। -১২ অঙ্ুলি। 
১৩ কোমরবন্ধ। 

কক্ষ্যাবান্‌ (পু বক্ষ্যা অস্ত্ন্ত, কক্ষ্যা-মতুপও মস্য বঃ। হস্তী। 

কক্ষ্যাবেক্ষক (পুং) [ কক্ষাবেক্ষক দেখ ।] 

কখন (দেশজ ) কোন্‌ সময়ে । 

কখনও (দেশ ) কোন সময়ে। 

কথ্য! (স্ত্রী) কখ-যৎ টাপ.( কঙ্গ। দেখ।) 

কঙ্ক (পুং) কঙ্কতে উদ্‌গচ্ছতি, ককৃ-অচ.মুম্চ। ১ পক্ষি- 
বিশেষ; সাধারণতঃ ইহাকে কাক বলিয়! থাকে। ইহায়. | 
সংস্কত পর্ধ্যার,_-লৌহপুচ্ছ, সদংশবদন, খর, রপালম্বরণ, জু 








গাও ০০ বি (পা “এ... ০... পল পাপা 


আমিবপ্রির, অরিষ্ট, কালপুষ্ট, কিংশাকু, লৌহুপৃষ্ঠক, দীর্ঘপাদ, | কন্কত্রোট (পুং) 





ও দীর্থপাৎ। ২ বম। ৩ ছদ্সবেলী ব্রাহ্মখ। ৪ যুধিষির, অজ্ঞাত 
বাসকালে তিনি 'কন্ক' নামে বিরাটয়াজের লদল্য হইয়া- 
ছিলেন? € কংসান্ুয়ের ভ্রাতা । ৬ ক্ষত্রিয়। ৭ শান্পলী- 
্বীপান্তরগত পঞ্চম বর্ষ পর্বত। ৮চুত নামক রাজ।। ৯ শুদেবের 
কনিষ্ঠ। ১* জনপদবিশেষ। (মার্ক' ৫৮1 ৮) মহাভারতে 
লিখিত আছে, রাজশুয়বজ্ঞকালে এখানকার €লাকেরা 
রাজ। বুধিঠিরের জন্ত উপহার লইয়। গিঘাছিল) এই জনপদ 
নেপালে অথবা তিব্বতের পুর্বাংশে বলিয়া অনুমিত হয়। 
১১ উড়িঘ্যার অন্তর্গত একটি ক্ষু্র জমিদারী । 

কঙ্ক| (ত্ত্রী) কংমের ভগিনী, বন্থদেবের ্রাতৃবধূ। 

কঙ্কট (পুং) কং দেহং কটতি আবৃণোতি, ক-কট-অচ কক্‌, 

* অটন্‌ ব1(শকাদিভ্যোহটন্। উণ ৪।১৮।) কবচ, বর্ধা। 

( কঙ্কটঃ পুংসি সন্নাহে তত্ব কম্ছটকো২ংপি চ। শব্দাব্ষি।) 

কঙ্কটক (পুং) কঙ্ট-স্বার্থে কন্‌। কবচ। 

কল্কটেরী (তরী) হরিদ্রা, হলুদ। (কক্কটেরী হরিড্রায়াম্‌। 
শবান্ধি।) 

কষ্কণ (ক্লী) কংইতি কণত্ি, কংকণ-অচ.। ১ হস্তাঁভরণ- 
বিশেষ, ইহার সংস্কৃতপধ্যায়,-করভূষণ ও কৌশুক। ২ হস্ত- 
ছুত্র! ৩ ভূষণগাত্র। ৪ শেখর। & (কমিত্যবায়ং জলং, 
তস্য কণ।) (পুং) জলকণ।। 

কঙ্কণী (ভ্ত্রী) ককি গতৌ-ঘঞ৬ কক্ষে গমনে অণতি শবা- 
তে, কঙ্ক-অণ-অচ২ডীষ্‌। কং ইতি কণতি, কংকণ পচাস্তচ, 
ডীষ ইতি বা। ক্ষুদ্র ঘণ্টা, ঘুগুর। 

ক্কণীকা (ত্ত্রী) পুনঃ পুনঃ কণতি, কণ-যঙ, (লুক্‌ )-ঈকন্‌, 
ধাতোঃ কঙ্কণাদেশশ্চ (চহ্কণঃ ক্কণ চ। উপ. ৪ ১৮।) 
কু্রঘণ্ট॥ ঘুক্ুর | 

কঙ্কত লী) কন্কতে শিরোমলং গ্রাপ্রোতি, ককি-অতচ্‌। 
১ কাকুই, চিকণী। ২ (পুং) বৃক্ধ। ৩ অল্লবিষ প্রাণি- 


বিশেষ। 
কঙ্কতদেহী (পুত স্ী) গ্রাণিবিশেষ, ইংরাজিভাষায় ইহার 


নাম সিডিপ (0)01099. ) ইহার আকৃতি শ্লেক্মপিণ্ডের সার, 


১ ভাহাতে চিরুণীর ন্ায় দাড় আছে। 


কষ্কতিক। (ভ্ত্রী) কম্কত-ভীব,্ার্থে কন্‌, তুম্বশ্চ। ১ চিরুণী) 
ইহার সংস্কতপর্ধ্যার,--গ্রসাধনী, কন্কতী, কন্কত, প্রসাধন, 
কফেশমার্জন, ফলী, ফলিক! ও ফল। রাজবললভের মতে 
ইহার গুণ,__কেশস্থ ধুলী, জন্ত, মল! ও শিরোরোগনাশক, 
-ক্বাগ্তিকারক, কেশবৃদ্ধি ও কেশের গ্রপরতাকারক। 

কম্বতী (ভ্তরী) কন্কত-ভীষ,। চিক্ষণী। 








কন্কবৎ আোটরতি, কন্ব-ক্রট-গিচঅচ,। 
কন্কাৎ পক্ষিবিশেষাৎ আত্মানং আ্রাতীতি বা, কন্গ-ত্র। অটন্‌, 
(পৃষোদরাদিত্বাং।) মংদ্যবিশেষ) ইহার সাধারণ না 
কাকিলা, সংস্কতপর্ধ্যায়_-জলব্যধ। 

কঙ্কত্রোটি (পুং) কন্ধদ্য ত্রোটিরিব ত্রোটিশ্চথু্সা, মধ্য- 
পদলো*। মৎস্যবিশেষ) সংস্কতপর্ধযার জলম্চি, সাধারণ, 
নাম কাকিল।। 

পহপেক্ষ (ক্রী) কম্ধন] পক্ষং ৬-তৎ। কষ্কপঙ্গীর গালক। 

কঙ্কপত্র (পুং) কঙ্কসা পক্ষিবিশেষষ্য পত্রমিব পত্রং যস্য। 


১ বাণ। ২ বস্কপক্ষীর পক্ষ। 
কঙ্কপত্রী [ন্‌] (পুং) কক্বন্ত পত্রমন্তান্তি, কঙ্ক-পত্র-ইনি। 
বাণ। 


কঙ্কপর্ববা [ন্‌] (পুং) কন্কবৎ পর্ব অন্ত। সর্পবিশেষ। 

কঙ্কপুরী (স্ত্রী) কং সখ কায়তি সুচক্টতি, ক-কৈ-ক 
কঙ্কাপুরী, কর্মধৎ। কানীপুরী। 

কঙ্কমাল। (শ্রী) কষ্কং করচাপল্যং মলতে ধারয়তি, কঙ্ক.মল- 
অচ.টাপ.। করতাগী। 

কঙ্কমুখ (পুং) কঙ্কত্ত মুখমিব মুখং যন্ত। ১ সন্দংশ, সীড়াশি। 
২ অস্থিপ্রবিই্ শল্যউদ্ধারের জন্ত যে সকল যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, 
তন্মধ্যস্থ মন্থবিশেষ। এই যগ্থের অগ্রভাগ কন্কপন্মীর মুখের 
স্তায়, ইহ! মধুখাকৃতি কীণকন্ধারা আবদ্ধ। স্থস্তে অন্তান্ 
যন্ত্র অপেক্গ! এই যন্ত্রের উৎকর্ষ বণিত আছে,_পকক্কমুখ যন্ 
হলেই অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হহয়! শল্য গ্রহণপূর্ণাক বহির্গত 
হয় এবং সর্বস্থানেই উপযোগী হয় বলিয়। সকল যন অপেক্ষ! 
শ্রেষ্ঠ ।* ৩ বাণবিশেষ। 


( প্ব্যাত্রসিংহমুখান্‌ বাণান্‌ কাককক্কমুখানপি।” 
রানা ৬। ৭৯ অঃ।) 


কঙ্কর (ব্রি) কং স্থখং কিরতি গিপতি,ক-ক-অচ,। ১ কুৎসিত। 
২ (কলা) কং জলং কীর্ধ্যতে অত্র, কক -আধারে অপ. । 
তত্র, ঘোল। ৩ কাকর। (901811179১০) ভারতবর্ষে 
এই মকণ স্থানে কাকর পাওয়। ঘায়--আলীগড়, আ.লাহ1-. 
বাদ, অমুতসহর, খান্বং (কানে), চম্পারণ, চাদ্লী, গিরোয়া, 
গুজর।ট, হায়দরাবাদ, হরীক, খাদেশ, কৈম্বাতুর) ঢাকা, 
ধোলপুর, এতাবা, জন্নপুর, জালদ্ধর, জৌনপুর, ঝালাবার 
থেরি, লুধিয়ানা, মুঙ্গের, মুলতান্‌। মুর্শদ বাদ, মথুর!, মজাফর- 
পুর, মহিস্থুর, নরসিংহপুর, উত্তরপশ্চিম গ্রদেশ, অযোধ্যা, 
প্রতাপগড়, পাটন, পেশ।বর, পঞ্জাব, পুর্ণিয়া, শাহারণপুর, 
মারণ, শাহাবাদ, শাহুজহানপুর, শিয়ালকোট) সিংহভূম, 
সীতাগুর, সুলতানপুর, তিনেবনী, উৎরৌলা, বধ?) বািয়া, 






বানা, ঝাকুড়।, 'বন্তি, বিজ্নী, বিকানীর, বদাউন, বুলন্দ- 
সহর। ৪ কর্কশ। 
কঙ্করোল (পুং) কষ্ধ ইব লোলশ্চঞ্চলঃ, লন্ত রঃ। ১ নিকোচক 
বৃক্ষ । ২কাকরোল। [কাকরোল দেখ।] 
কঙ্কলোড্য (রী) কষ্ক ইব লোড্যতে আলোভ্াতে। কন্ক- 
লোড-ণাযৎ। কঙ্কলোডা, চিঞচোড়মূল। রাজবল্লভের মতে 
ইহার গুণ--গুরু, অজীর্ণকারী ও শীতল। 
কম্বশেক্র (পু) কন্বস্ত শত্রঃ। পৃষ্রিপর্ণী, চাকুনদে) ইহার 
কক্ধনাশক শক্তি আছে। [ পৃশ্রিপণী দেখ। ] 
কন্কবাঁজ (পু কষ্কন্ত বাজ ইব বাজঃ পক্ষোইস্য, মধ্যপদলো) 
১ পঞ্ধপত্র নামক বাণবিশেষ। ২ কঙ্কপন্মীর পক্ষ । 
কঙ্কবাঁজিত (পুং) কক্কদ্য বাজো জাতোহন্, কন্কবাজ-ইতচ. 
(তদন্ত সংদাতং তারকাদিভ্য ইতচ,। প1৫।২। ৩৬।) 
কন্কপঞ্গযুক্ত বাগ। 
কম্কশত্র (পুং) কন্ধস্ত শক্রঃ। ৬তৎ। পৃষ্সিপণাঁ, চাকুলে। 
প্রয়োগানুারে এই উদ্চিদ্ত্বার! কম্কপঙ্গী বিনষ্ হইয়া থাকে। 
কঙ্কশায় (পুং) ক্ধ ইব শেতে। কঙ্ক শীণ। কুকুর। 
কষ্ক। (কী) ১ উগ্রসেনের কন্তঠ কংলভগ্মী। ২ উৎপলগন্ধিকা। 
কল্কাল (পুং) কং শিরং কালয়তি খিপত্তি, কং-কল: ণিচ১অ5.। 
শরারান্ি। ইহার সংস্কত পর্যযার,। করম্ক ও অস্থিপঞ্জর। 
কঙ্কাল বা অস্থিপঞ্জর দেছের সার । ত্বকৃমাংল বিনষ্ট হইলেও 
অস্থি নষ্ট হয় না। তাই মছুষি সুশ্রত বলিয়াছেন-- 
“অভ্যস্থরং গতৈঃ সাটর্যথা তিটন্তি ভূরুহাঃ। 
অস্থিসারৈস্তথ। দেহ! ধিনন্তে দেছিণাং বম ॥ 
তশ্মচ্চিরবিনষ্টেু তঙমাংসেষু শরীরিণাম্‌। 
অস্থানি ন বিনশ্বস্তি সারাণ্যেতানি দেহিনাম্‌ ॥ 
মাংপাগ্তত্র ণিবদ্ধানি শিরাভিঃ নাভি স্তথ!। 
অস্ীন্থালঙ্বনং কৃত্বা ন শীর্মান্তে পতস্তি বা ॥৪ 
বৃক্ষ যেদ্প অভ্যন্তরস্থ সার আশ্রর করিয়া অবশ্থিতি 
করে, সেইরূপ অস্থিসার আশ্রয় করিয়! মানব দেহ ধারণ 
* করিয়! থাকে । শরীরের তক ও মাংস গ্রভৃতি নষ্ট হইলেও 
অস্থির বিনাশ হয় না। অস্থি মস্ত দেহের সার। তাহাতে 
শির! ও ন্নাধুর দ্বার! মাংস বদ্ধ থাকে, অস্থি অবলগ্বন করিয়। 
আছে বলিয়া! মাংস শীর্ণ বা পতিত হয় না। (সুশ্রত শারীর- 
হান)। চন্নকের মতে, 
“তঙমাংলাদিরহিতঃ স্বস্থানস্থিভঃ শারীরাস্থিচয়ঃ কঙ্কাল- 
সংজ্তে। ভবতি। সচ কথ্থালঃ ফড়নে। ভবতি যথা শাখ[শ্চতজে। 
মধ্যং পঞ্চমং বষ্টং শির ইতি ॥” 


ত্বক ও মাংসাদি রহিত শ্ব্থামে অবস্থিত দেহেয় অস্থি |, 


সমুদয়কে কঙ্কাল কছে। কষ্কাল ছয় অংশে বিডক্ত--চারি 
শাখা, পঞ্চম মধ্যাঙ্গ ও বঠ বত্তক। উর্ধশাথাত্বরকে বাছু 
ও অধংশাখা্বয়কে সকৃধি বলে। ূ 
যুরোগীয় শারীরতত্ববিদেরাও কন্কালকে গ্রধানতঃ তিন 
অঙ্গে বিভক্ত করিয়াছেন) যথ|,-"উত্তমাঙগ ব! মস্তক (1768) 
মধ্যাঙ্গ বা হ্কন্ধ (11:00) এবং শাখা ( 96268010168 ), 





১ চিষ্ছিত অংশ মন্তক । ২ মধ্য, ক উদ্ধত ও ৪ অধংশাখ।। 

মহধি স্থশ্রুতের মতে অস্থি পাচ প্রকার--"কপাল; রুচফ, 
তরুণ, বলয় ও নলকাস্বি। জানু, নিতদ্ব, অংশ, গণ্, তালু, 
শঙ্খ ও মন্তক এই সকল স্থানের অস্থিখগুকে কপাল? দত্তের 
অস্থিখগুকে রুচক; নাসিকা, কর্ণ, গরীব ও চক্ষুকো ষস্থিত 
অস্থিকে তরুণ? হত্য, পাদ, পার্খ, পৃষ্ঠ, উদর এবং বক্ষ 
এই সকল স্থানের অস্থিকে বলয় এবং অবশিষ্ট কল আস্থিকে 
নলকাস্থি বলে। (১) 


(১) “কপালরুচক্তরপবলয়নলকসংজামি। তেষাং জানু নিতন্।ংস- 


গণুভালুশক্ঘশিরঃহ কপালানি, দশনাস্ত রুচকানি, প্রাণকর্ণত্রীবাক্ষি- : 


ফোযেবু তক্কশানি। পাঁণিপাদপার্থপৃষ্ঠোদয়োরঃহ বলগ্ানি। 


শেবাখি 
নলকসংজামি।” (ছুক্রুত) ; ৮? 


/ 








টি স্কেসপ্- ০ 


মহধি হুঞ্লুত লিখিসাছিলেন, বেদজোর। বলেন যে, অস্থির 
 নংখা! ৩৯৬ খানি। কিন্তু শল্যতত্ত্রের তে ৩*২। বথা- 


উরি 


গ্রত্যেক পাদাস্থুলিতে তিনটি করিয়া ১৫ 
পদতল ও গুল্‌ফে ন্‌ ৮ 
গোড়ালিতে  .*, রি ৪ ৯ 
জভবাতে রঃ রা .. ২ 
জানতে টং রি না ১ 
উরুদেশে *** ,৯, ০৯, ১ 
এইরপ অপর পাদে ০, ৩, 
দুই হাতে ৩০টি করিস! ৬৪ 
কটিদেশে র্‌ র রি ৪ 
মলদ্বারে 5০ 5৪ ৪৩৪ ১ 
যোনদেশে রঃ টি ৪ ১ 
দুই নিতম্বে রঃ রর ২ 
ছুই পার্খে ৩৬টি করিয়া দহ 
পৃষ্ঠে ৩০ 
বক্ষে *** *** *** ৮ 
বৃন্তাকার অক্ষক নামক ্‌ 
গ্রাবাদেশে রন রঃ রর ৯ 
ক্দেশে ০, রা 
দুইন্তন্থুতে *৭ ০, ৪ ্ 
দন্তে ি র্‌ 2 তি 
নাগসিকাতে রঃ 44 

তালুতে রর রর 

গঞ্ড, কর্ণ ও রগ প্রত্যেকে ২ট করিগা *** ঙ 
মস্তকে ৬ 


সর্বগুদ্ধ ৩০২ থানি। 
চরকের মতে আস্থিসংখ্য। ৩৬০। উলুগল অর্থাৎ দত্তমূলে 
৩২) দন্ত ৩২, নথ ২০, শলাল!| ২০, অঙ্গুলির অস্থি ৬*, 
পাঞিতে,২, কুষ্চনিয়ে ২, হস্তের মণিক| ৪; পদের গুল্‌ফে ৪, 
অরত্ধির অস্থি ৪, জজ্ঘায় ৪, জান্থতে ২, কুন্ুইয়ে ২, উরুতে ২, 
বাহুতে ৎ, কণ্জের নীচে ২, তালুতে ২, নিতম্বদেশে ২, ষোনি 
বলিল ১, ত্রিকদেশে ১, গুহদেশে ১, পৃষ্ঠে ৩৫, গ্রীবার ১৫, 
জক্রতে ২» হম্বস্থি ১, হম্ুমুূলবন্ধন ২, ললাটে ২, চক্ষুতে ২, 
গণ্দ্বয়ে ২, নাসিকায় ৩, উততয়পার্খেক্পঞ্জরাস্থি ২৪ থানি করিয়। 
৪৮, পঞ্জরাস্থির গোলাকার স্থালিক1] ২৪, ললাটে ২, মস্তকে ৪ 
ও বক্ষদেশে ১৭। ( এইবপে শরীরের অস্থিসমরি ৩৬০ । ) 
মুরোগীয় চিকিৎসকদিগের মতে, নরকঙ্কালে নর্বপ্তষ্ধ ২২৩ 
খানি অস্থি আছে।: বথাস্করোটিতে ৮, মুখমণ্ডলে ১৪, 


৩ 





কর্ণান্তাস্তর়ে ৮, কশেরুতে ২৩, বক্ষে ২৬, বস্তিদেশে ১১১ উদ্ধ- 
শাখ। বা বাহুতে ৬৮, অধোশাথা বা! শকৃথিতে ৬৪ খানি। 

কশেরু মেরুদণ্ডস্বরূপ, ইহাতে ২৪ খানি অস্থি আছে। 
উপরে ৭ খানি, তাহার নাম গ্রীবাকশেরুকা (09:%168। 
%8181)129 ), মধ্যে ১২ খানি, তাহার নাম পৃষ্ঠকশেরক! 
(1)০78৯] %911)।৩১), অধোভাথে ৫ খানি তাহার নাম 
কটিকশেরক1] (1,01107)01 কশেফ বা 
মেরুদণ্ডের তলভাবে ত্রিকাস্থি (90000) উপরে গাকে। 
যদিও জিকান্থি বস্ত্যস্থিরই অংশ বলিম| বর্ধিত হইয়া থাকে, 
কিন্তু গ্রকৃতরূপে বলিতে গেলে এই অস্থি মেরুদণ্ডেরই লগ্লিছিত 
অস্থি বলিয়! স্বীকার করা যায়। এই অস্থিখানি দেখিতে 
ত্রিকোণাকার, এই জন্ত ইহার নাম ত্রিক (38০1113) )১ ইসা 
৫৬ খানি ক্ষুদ্র কশেরুকায় গঠি, তাঁহার নাম ত্রিকক- 
শেরুকা (9০181 ৮011)1)2))1 মেরুদণ্ডের সর্বনিয়না গে 
অধকশেক্ুকা (0১০০) ), ইহা পশ্বাদির লাঙ্গ,লের অগ্যন্থর 
অস্থিবূপে থাকে । মানবের পক্ষে মেনূপ নছে। মানবজাতির 
অধঃকশেরুকার স্ছি ক্ষুদ্র, স্বল্লায়তন এবং ঢারি পাচ খানির 
অধিক নহে। বন্ত্যস্থির উভয়পার্থ্ে ও সশুথে শ্রোণীফলকা স্থ 
(05 11017931080) এই অস্থি আবার তিনভাগে বিতকু, 
কটাস্থি (11101) ), বক্ষণাস্থি (1301)1010)) এবং উপস্থাস্থি 
(09015 )। 

মেরুদণ্ডের প্রধান অংশ বক্ষঃস্থল (00008$ 0: 111010 ) 
ইহার পশ্চাদ্ভাগে পৃষ্ঠকশেরুকা, সম্মুখভাগে বুক্কাস্থি, উভয়- 
পার্থ ১২ খানি করিয়া পশু ক! ও তাহাদের উপাস্থি আছে। 
পশুকাগুলি মেরুদণ্ডের সহিত এক একখানি পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
রছিয়াছে। কেবল উপরের উভয় পার্খের ৭ খানি বৃষ্ধ!" 
স্থির লছিত এক একটি স্বতগরভাবে মিলিত আছে। এই 
মাতথানি স্বাভাবিক পণ্ডতকা এবং নীচের উভয়পার্থের ৫ 
থানিকে রুত্রিম পণ্ড ক। বল। যাঁয়। 

বয়োবৃদ্ধদিগের বুক্ধাস্থি ১ খানি, যুবকদিগের ২ থণ্ডে এবং 
শিশুদিগের আরও কতকগুপি অংশে গঠিত দেখ যায়। যৌবন- 
কালে যখন বুক্ধাস্থি ছুইথণ্ড থাকে, তাহায় উপরের থগ্ডকে 
মুষ্টি (81900100010) কহে। বয়োবুদ্ধির সময়ে বুকান্ছি 
এক হইয়া যায়, ইহার অধোভাগ হইতে উপরি.গাগ সরু 
হইতে ক্রমশ: মোট। দেখায়, মধ্যে এক একটি কড়৷ থাকে; 
তাহার নাম অগ্রকড়। ( চ208100110) ০1 %110))014 08:61170৩ ) 
নরকপালের করোটিতে ১ খানি ললাটাস্থি (171010/8] 0১০09), 
২ খানি পার্বকপালাস্থি (77719191 1১০29 ), ১ থানি পশ্চাৎ 
কপালাস্থি (0০০101091 ১০০৪) ১ খানি কীলকাস্থি (91.080- 


৮01011010 )। 


কন্কাল 


জহির 


011 ), ২ খানি শঙ্খান্থি (1]৩171)019] 0০070) এবং ১ খানি 
গোধিরাস্থি (1)11)17011 ) আছে। মুখমগুলে ২ থানি নাপাস্থি 
( 48:] 1)0119 ), ২ থানি মাঢস্থি (9001011011700116]0 ), 
২ খানি তান্বপ্তি (1১81769), ২ খানি গণ্ডাস্তি (81101), 
২ খানি অঞ্জননান্তি (15007751011 ),১ খানি অধোবেহনাস্থি 
(11)001107111011))7101), ১ খানি ফালাস্ছি (৮০101) এনং 
হন্বপ্ি (11710111)) 01011101)) আছে। [কপাল ৪ মুখ দেখ ।] 

কঙ্গাণের উদ্ধখাখায় মংশকলকাপ্তি (971)]%)) জাত দ্টি 
(017৮101৮), ০1 ও19ি (1811৯) প্রকোগান্ি (0011) ) 
মণিপন্ধ ( (/8111)114 ), বরভ বাহস্ততল ( 0101000700৭) 9 
অন্থুলগিসকণ আছে। হহার মপ্যে অংল্ফলকাস্থি ও জর সি 
শ্রেণাফলকা্চির মতন। হন্তে মণিবন্ধ, করত ও অগুলাস্টি 
আছে। হার মধো মণিবদ্ধে সন্দপ্দদ। ৮ খান অপি ছুই 


একে আছে। প্রগম থাকে ও খানি, হাহাদের নান নাবাগ্ছি । 


(১০১1)]))101 0, অন্ধচন্রান্তি (96070110000) 0) কোণান্ছি 
( (911১11071)) 0) বগলা (1১7১1001701) 01 দি€য় গাকে? 
9 খান, তাহাদের নাম সমদ্দবিপাঙ্বস্থি (10000621010), 
১$কোণাস্থ (171)0171]), স্ৃগান্তি (09১00800110) 0) ও 
বড়িশান্থ (00177011717) ) | 

অঙ্গুশিব 'অঙ্থিমকপকে অনুন্যত্তি (01001501405) কতে, 
এত্যেক অধ্ুষ্ঠে ছুঃখানি এবং অপর 'অঙ্ুণিতে ৩ খানি করিয়। 
অস্থি থাকে। এত্যেকট অপর পন্দ এবং করতলের অস্থি 
হতে পুথকৃ, এইভন্ত গ্রতোকটি স্বাধানভাবে বিস্তারিত 
হহতে পারে। 

অধঃশাথায় উপ্বাস্থ (0157007 জানুফলকান্থি (1)010]11), 
ভালবাসি (111)12), নলকাস্থি (101010৮ গুর্ফ (100180১), 
পপদ (১1৫1110180৭) ও পধত্তল (1408) আছে। 

অংঙ্গর আছি মধ উদ্স্থি সবাবৃহচৎ। হার শিবোভাগ 
শোণীনলকাস্থি হহতে পুথক্‌ হইয়া মাছে। ওজ্ৰাস্থি পদের 
»লুখ ও আন্তডাগে থাকে) ইহার শিরোভাগ অগ্তভাগ 
হঠতে বউ, কঠার উ।রটা দে'খতে বাদামা, উপরের ছুটি 
বাদামী জামর উপর উতপ্তির গাহট (097)1১1৮৭) অবাস্থৃভ। 
নলকান্ছি জজ্বাছির ঠিক পা্খে এবং পদের নাহভাগে স্তাপিত। 
ই51 দেখিতে লন্বা, আমা, অধিকা'শহ 1ঠনপার্বান্ত এবং 
শেষ দিকে বদ্ধিত। জগ্ফলকা্তি (1১1601],%7২0907100) ) 
দেখত প্রায় ভ্রিকোণাকার, হার অধোভাগ নিতাগ্ত সক 
অগ্রভাগ অন্ন নু এবং পেোখতে তন্তাং। পশ্চাদ্‌হাগ 
বেশ কোমল) মধ্যে এক মালি হারা ছহডাগে [বৃত্ত | গুল্ক 
সাতথানি আাছতে নিন্মিত, বথা- লক স্থ (5০৪ 
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৪ ঘনান্থি (097610), ৫ অভ্যন্তরকোণান্থি ([1097791 
08161007270, ৬ মধ্যকোণান্থি (0119419 ৫918010077) ) 
৭ বাহাকোণাহি (17080011771 01007910010) )। 


গ্রপদ ৪ পদাঙ্ছুলির অস্থিকলের গঠনগ্রণালী প্রায় 
করত ও অঙ্ুলির অস্থির মত। পদাহ্ুপির অস্থিগুলি লম্বা, বড় 
কূশ এবং করাম্ুলির অস্থিসকল অপেক্ষা! ঘেন ধেন থাকে। 
পায়ের ছঈট| বুড়। আহ্কুল ছাড়া অপরগুলি ছোট। 
এতছিন্ন শরীরে আরও অতি কোমল উপাস্থি বা তরুণাস্থি 
আছে। শরীবের দৃঢ় ৪ মল অঙ্গ সকল অথস্থি দ্বাব। 
নিশ্মিত। মণিবন্ধ ৪ গুল্ফ গ্রহতি স্থংনে অথন্তি বা ক্ষুদাপ্টি 
সকল আছে। সমস্ত অস্থি অন্তরভীগে ও বহিভাগে কলা 
অর্থাৎ বিল্লি দ্বারা বেষ্টিত গাকে। কিন্ত ই্ছাদের মন্ধিস্থান 
নিল্লগারা আবুত নয়, সন্ধিস্থান পাতলা উপাস্থিদ্বারা আবৃত 
দেখা যায়। অস্থির গড পীতণ স্নেহবিশেষ দার! পূর্ণ থাকে। 
তাহাকে মঙ্জা বলে। অস্টিনমুহের গারে কোথা 9 গন্তবৎ 
খত, কোনথানে উচ্চতা দেখ! যার। 
দেহের অন্থিময় গন্ত (40011)01010) সকণ কপালাস্থি 
দ্বার নিশ্যমিত। 
কম্কালকেতু ( পুং) দানববিশেষ। 
কঙ্কাল ভৈরব-তন্ধ (ক্রী তন্বশান্বিশেষ। 
কঙ্কীলমালা [ন্‌] (পুং) কঙ্কাপানাং মাল! অস্তাস্তি, কঙ্কাল- 
মালা-হনি (ব্রীহ্াদিভ/শ্চ। পা ৫। ২।১১৩।) মহাদেব। 
কন্কালমালিনী (প্ী ) কঞ্কাণমালিন্‌ ভীপ | কালী। 
কঙ্কালয় (পু+) কঙ্কানং যাতি, কঙ্কালবা-ক। দেহ, শরীর। 
কঙ্কালা (স্বী) কঙ্গাণ-ডীপ,। মহাকালামুধ্ি। কমন্দা রাজোর 
অন্তর্গত বোরিয়া গ্রাম হইতে ৩ মাইল উ্তরপশ্চিমে অবপ্থিত 
একটি মতি প্রাচীন দুগ আছে, দুর্গের অবস্থা অতি শোচনীয়, 
হার চাপ্সি দিক ভমিসাৎ হহয়াছে, ঘতপামান্ত অবশিষ্ 
আছে। এই ছুগে কঙ্কাবাদেবীৰ গ্রস্তরমুত্তি দেখিঠে 
পাগওয়াযায়। দেণীর ১৮ হাত, হাতে নরকপাণ ধন্ুব্বণা দি 
অন্্ণন্্র বিরাগ করতেছে, তাহার নিকটে ঞ্িশুলধারী শিব- 
খুগ্ডি দড়াহয়া আছে। তাহার নিকটেই গণেশমুন্তি। এই 
দর লি কষ্কালীদেশীর মুর্তি বহুপ্রাচীন, গ্রার ৮৯ শত' 
বের হচবে। 
ছুগ হছে মগরধ্বজ ( চেদিলংবং ৭০), গোপালদেৰ 
(চেপ্দি স্ঘং৮৪০ ১, এবং যশোরাজ (চেদি সংবৎ ১১১৪০) 
ও।ভূতি কয়ক জনের শিলানুশানন পাওয়া গিয়াছে। 
কঙ্ু (পু) কঙ্কতে উদ্ধতং প্রাপ্পো তি, কঙ্ক'উন্‌। ১ উত্তসেনের 


কঙ্গুনী 


১১] কচ 


০১১১১১000১১ 


পুত্র, কংসানরের রাত! । সুনামা, সগ্রোধ, কু, শঙ্কু, সহ, 
রাষ্্রপাল, সৃষ্টি ও তুষ্টিমান এই আটটি কংসের ভ্রাতা ছিল। 
২ ধান্যবিশেষ। 

কন্ষ্ঠ (র্টা) কক্ষোঃ সমীপে তিষ্ঠতি, কক্ক-স্থা-ক-বত্বঞ্চ। 
পার্বাতীয় মৃত্তিকাবিশেষ। ইহার সংস্কতপর্ধায়-_কালকুষ্ট, 
ৰিরক্ষ, রঙ্গদায়ক, রেচক) পুলক, শোধক ও কালপালক। 
ভাঁবগ্রকাশের মতে হিমালয়শিখরে এই মৃত্তিকা উৎপন্ন হয়, 
ইহা নালিক ও রেণুক নামে দ্দিবিধ, নালিক রৌপ্যবর্ণ ও 
রেণুক ন্বর্ণবর্দ) উভয়ের মধ্যেই রেখুকই অধিক গ্ুণশালী, 
উভয়ের গুণ--গুরু, স্সিপ্ধ। বিরেচ$, তিক্ত, কটু, উঞ্ণ, বর্ণ- 
কারক) ক্রিমি, শোথ, উদরাধান, গুল,আনাহ ও কফনাশক। 

কঙ্কষ (পুং) ককি-উধন্‌। আভ্ান্থব দেহ, শরীরের অভান্তর- 
দেশ 1 

বাবরি (পুং) কঙ্কতে লৌল্যং গ্রাপ্পোতি ভক্গণায়েতি শেষঃ, 
ককি এক । কাকধিশেষ, দ্বারবলিতুক্‌। 

কঙ্ষেলি (পুং) কং স্থখং তদর্থং কেলিধন্র, বন্তরী' । অশোক- 
বুক্গ | ( কঙ্কেলিঃ পুংস্তাশোককে। শব্দান্ধি।) 

কঙ্ধেল্ল (পুং) ককি-এল্ল। বাস্ত,ক শাক, বেতো শাক 

কঙ্ধষেল্ি (পুং) বঙ্ধ'বাহুণকাৎ এলি, (পৃষোদরাদিত্বাৎ 
সাধুঃ।) অশোক বৃক্ষ। অমর এই শব শ্রীলিঙ্গ ধরিয়াছেন। 
(পক্িীং শোকে কঙ্ধেলিঃ।৮ অমর) 

কঙ্ষোল (পুং) ১ নাগরাঞবিশেষ। ২ গণপত্যারাধন” নামক 
গ্রন্থ প্রণেতা। 


কথ (ক্রী) কং স্থখং থলতি অনেন, কং-থল-বাছলকাং ড | 


১ পাপভোগ। 
'কঙ্গিয়া (দেশজ) বৃশবিশেষ| (1১93০১০9, 1),7)0210115,) 


কঙ্গু (হী) কং নখম্‌ আঙ্গরতি, কংমগি-ণিচফু। ধাগ্- 
বিশেষ। কািনী। ইহার সংস্কৃত প্যায়_পগ্রিয়নু,। প্রি, 
9 কমু । ভাব গ্রকাশের মতে এই ধান্য চারি গ্রকার-_-কৃষ্ঃ, 
রক্ত, শ্বেত, ও পীঠ; পীঠ কনুই সন্বাপেক্ষা শ্রেঠ। কম্ধুর 
গুণ শগ্রপঞ্জানকারক, বাঠবদ্ধিক, বৃতহণ, গুরু, সুগম মং 
নাশক এব! অখদিগের বিশেষ উপকারক। 

কন্ধুকা (ক্্ী) কন্ধু ্বার্থে কন্-টাপ,। ধান্ুবিশেষ। [কঙ্ছু দেখ] 

কন্ধু ুড়িয়া! (দেশ ) কনধুর স্তায় এক প্রকার তৃণ। 

কন্ুনী ত্বী) কঙ্গটানীরতে কন্ুশন্ষেন জ্ঞায়তে কম্ধু-নী 
ধাহছলকাং ড-ডীষু। তৃণধান্যবিশেষ। পশ্চিমে মালকা- 
গনী ঝলে। ইহার সংস্কৃত পর্যযায়-জো।ঠিম্স হী, কট্ভী, 
বহি, রুচি, চিণক, জেযোতিকা, পারাবতপদদী, পণ্যালতা, 
গীতত,ল।, নুকুমারী, কুকুন্দনী। রাঞ্জবল্লভের মতে ইহার 


গণ,_-ধাতুশোষক, পিত্রপলেক্মনাশক, রূক্ষ,, বাষুবদ্ধক, গৃষ্ট- 
কারক, গুরু ও ভগ্রদন্ধানকারী। 


কঙ্গুনীপত্র। (শ্রী) কঙ্গুন্যাঃ পত্রমিব পত্রমন্তাঃ, সধ্যপদ- 


লে।'। পণ্যান্ধ! নামক ভৃণবিশেষ। 


কঙ্ুল (পুং) কন্গুং লাতি গৃহ্াতি অনেন, কর্ধু-লা-ক। হস্ত, হাত। 
কঙ্গ, (স্ত্রী) কাঙ্গনীধান। [ কু দেখ।] 

কঙ্গ,র (পুং) কঙ্গং লাতি অনেন, কঙ্গ,লা-ক, লহ) রঃ। হস্ত। 
কচ (€পুং) কচতে শোভতে শিরদি, কচ-পচাস্তচ,। ১ কেশ, 


চুল। ২ শুক ব্রণ। ৩ মেঘ। ৪ (ভাবেঘ)বন্ধ। ৫ শোচা। 
ও বুহম্পত্তি পুত্র । মহাভারতে ইঙ্ার চরিত্র এইরূপ বর্ণিত 
আছে-- 

দেবানুবের যুদ্ধকালে দেবনিহত অস্ুুরগণকে দৈতা ৭ 
শুক্রাচার্া সঞ্জাবনাবিগ্ভাবলে পুনগাখিত করিতেন । দেবগুণ, 
বৃহস্পতির এ বিদ্ভা না থাকায় দেবগণ নিতান্ত ভীত হইম! 
গুরপুজ কচকে শুক্বাচাগোর নিকট এ বিদ্ভা শিক্ষার ছণ্ঠ 
অনুরোধ করিলেন। কচও দেবকাধ্যমাপনের জন্য শএ।- 
চার্মোর শিষ্য এইণ করিয়া নিরতিশয় ভক্তিসহকারে তাহাব 
সেবা করিতে লাগিলেন। ক্র,রমতি অস্গুরগণ কচের আগ্রা 
অবগত হইয়া তাহাকে ক্রমে ছুইবার বিনাশ করিল। শুক্র- 
কন্য। দেবযানী স্নেহবশতঃ পিতাকে অনুরোধ করিয়া তুইবাধছ 
ভাহাকে জীবিত করিলেন। তৃতীয়বার দৈত্োর! কচের দেহ 
থও খ'ও কারয়। মগ্ত সহ শুক্লাচার্যাকে ভোজন করাহ্ণঃ 
তখন দেবযার্নীও ঠাহার জীবনের জন্য পিতাকে অতান্ধ 
অনুরোধ আরম্ভ করিলেন। শুক্রাচার্্য এবারেও কন্যার অন্ু- 
রোধে তাহাকে জীবিত করিতে ইচ্ছ| করিয়া, কচ কোথা 
আছ? জিজ্ঞাসা করিলেন) কচ উদ্রর মধ্য হুইন্চে ঠাহাণ 
বৃ্তান্ত জানাইলেন। তখন শুরা চ।্য নিকপাম হইয়া কন্যাকে 
বলিলেন, কঢকে বাচাইতে হহলে আমায় প্রাণত্যাগ করিঠে 
হইবে, নহুবা উদর হইতে পে কিরূপে বহির্গত হইবে? পেখ- 
বাণী বলিলেন,_উভয়ের পিচ্ছেদহই আনার ঠুলা কগ্ুদায়ক, 
অতএব উঠয়েরহ যাহাতে জীবন রক্ষা হয় তদ্রুপ বিধান 
করুন। তুধন শুর্রণাচাধ্য বণিলেন) কচ! ভুমি দেখ. 
যানীর ন্নেহলাভ করিয়াই মিদ্ধ হইয়াছ, তোমায় সঞ্জীবণা(বিছ! 
গ্রদ[ন করিতেছি, তুমি শির্গত হইয়। আমায় জীবিত করি9। 
এইরূপে কচ সদ্রীণনীবিষ্ঠা লাভ করিয়া প্ুক্লোদর হতে 
নির্গমনপুর্বক তাহাকে জীবিত করিলেন। অনন্তর দেবঘানা 
উাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে, তিনি নন্বন্ধদো 
তাহাতে মন্বীকৃত হইলেন। দ্েবযানী। তাহাতে ব্যথিত হুইন। 
'তোদার বিগ্তা নিক্ষল হইবে বলিয়া অভিশাগ দিলেন; 


কচা 





কচও কুদ্ধ হইমব! “তুমি ক্ষত্রিযপর্ঠী হইবে? বলিয়। দেবধানীকে 
প্রতিশাপ প্রদান করিয়া বলিলেন, তুমি অন্যায় অভিশাপ 
দিকাছ) এন্জসন্য আমার বিদ্যা! নিশ্ষণ হইলেও, আমি যাহাকে 

' বিদ্তাদান করিব, তাহার বিদ্যা সুপিদ্ধ হইবে। এই বপিয়া 
তিনি দেবপুরী প্রস্থান করিলেন।” (ভারত সম্তব* ৩৬ অঃ। ) 

কচকি (দেশজ ) মন্যবিশেষ | (05170710173 10100801010) 

কচগ্রহ (পুং) কচানাং গ্রহে গ্রহণং যত্র, বছরী'। কেশা- 
কর্ষণমুক্ত ঘুদ্ধ। 

কচঞ্চন (পুং) কচং মেঘং কনতি উৎপাদয়তি, ধাতুনামনে- 
কার্থবাং, কচ-কন্‌ অ5 (পৃষোদরাদিত্বাং লাধুঃ। ) সমুদ্র। 

কচঙ্গন (ক্লী) কচহ্য জনরবস্ত অঙ্গনমূ, শকদ্বাদিতাৎ সঙ্গিঃ। 
কররছিত বিক্রয়স্থান) নিফর হাটতল1। ইহার সংস্কাতপর্ধযায়, 
নির্মট ও পণ্যার্জির। 

কচঙ্গল (পুং) কচাতে রুদ্ধাতে বেলয়» কচ-বাহুলকাৎ অঙ্গ- 
লচ.। কচস্য মেঘপা মঙ্গং লাতি গৃহাতি বা লা-ক। সমুদ্র। 

কচটা (দেশজ) মদ্দিত। 

কচটাঁন (দেশজ ) মপ্দন কর!, চটুকান। 

কচড়া (দেশজ) দীর্দস্থুল রজ্জু, কাছি। 

কচনার (দেশগ ) বৃক্গবিশেষ। (138011010 ৮076088 
১010 17101100108) 

কচপ (রী) কচতে শোভতে, কচ-কপন্‌ ( উধি-কুটি-দলি- 
কঠিখজিভাঃ কপন্‌। উ৭্‌ ৩। ১৪২। উ্‌, কুট, দল, কচ, 
খল, এই সকল ধাতুর উত্তর কপন্‌ প্রত্যপন হয়।) ১ তৃণ। 
২ শাকপত্র। (কচপং শাকপত্রম্। উজ্জ্বলদন্ত।) 

কচপক্ষ €পুং) কচানাং কেশানাং পক্ষসমূহঃ ৬৬ৎ। 
সমুহ । 

কচপাঁশ (পুং) কচানাং কেশানাং পাশঃ সমূহঃ, ৬তৎ। 
কেশসমূহ। 

কচনাঁল (পুং) কচং কচবৎ কান্তিং মলতে ধারয়তি কচ-মল- 
অণ্‌। ধুম। কেহ কেহ 'থতমান+ও বলিয়া থাকেন। 

কচরিপুফল। (স্ত্রী) কচপ্য রিপুঃ ফলমস্যাঃ, বনুরীৎ। 
শমীবৃ্চ। 

কচরকচর (দেশজ ) ১ অব্যক্ত শঙ্দ। ২ কোন কথ| বিরক্ত- 
ভাবে বারংবার উচ্চারণ করিলে৭ তাহাকে কচরকচর 
কর] কছে। 

কচহস্ত (পুং) কচানাং হস্তঃ সমুহঃ, ৬তৎ। কেশসমূছ। 

কচা (স্ত্রী) কচাতে রুদ্ধাতে শৃঙ্খলাদিভিরিতি শেষঃ। কচ- 


কেশ- 


[ ১২]: 


হারে-ইচ, পুর্ববদীর্ঘশ্চ। ২১ পরস্পর কেশাকর্ষণপুর্ববক যুদ্ধ। 
২বিবাদ। চলিত ভাষায় কচ্কচি কছে। 

কচাকু (ব্রি) কচ ইবৰ অকতি বক্রং গচ্ছতি, কচ-নক-উন্‌। 
১ হুঃশীল। ২ ুরাধর্ষ। ৩ (পুং)সর্প। 
(কচাকুত্ব দুরাধর্ষে ছুঃশীলে ন। বিলেশয়ে | মেদিনী।) 

কচাঁগ্র (ক্লী) কচানামগ্রম্, ৬তৎ। ১ কেশের অগ্রভাগ । 
২ কেশাগ্রের ন্যায় পরিমাণবিশেষ, এই পরিমাণ ত্রসরেণুর 
অষ্টমভাগ। 

কচাচিত (ত্রি) কচৈঃ আলুলায়িতকেটশরাচিতো৷ ব্যাপ্তঃ) 
৩তৎ। অনংস্থত কেশের দ্বার! ব্যাপ্ত । (প্কচাচিতৌ বিঘ- 
গিবাগজৌ গজে।” কিরাতাক্জুনীয়।) 

কচাটুর ( পুং) কচবং মেঘ ইব অটতি শূন্যে ভ্রমতি, কচ অট- 
উর5। পক্দিবিশেষ। ইহার সাধারণ নাম 'ডাক্‌+, সংস্কৃত- 
পর্ধ্যায়, শিতিক, দাত্যৃহ, কাকমদ্গু। 

কচাঁন (দেশজ ) অস্কুরিত হওয়া, গজান। 

কচামোদ (ক্লী) কচম্‌ আমোদয়তি স্থগন্ধিকক্চোতি, কচ-আ- 
মদ-ণিচ-অচ। বাণা নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। [বালা দেখ । ] 

কচাঁল (দেশজ) ১ বিবাদ, মৌখিক কলহ। ২ বৃথ! বাক্যব্যয়। 

কচি (দেশজ) ১ কোমল। ২ নুতন উৎপন্ন 

কচিরি (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। ইহা কচুজাতীয়। পুফরিণীব 
ধারে গাছ এই দেখিতে পাওয়া যায়। (4:00) 10101006901.) 





অচ.টাপ,। ১হস্তিনী। ২ শোডা। ৩ সন্ধিচ্যুতি। ও দণ্ড। | এই গাছ বঙ্গদেশ ও চট্টগ্রামে জয্মে। ইহার বৃত্ত প্রকাশিত, 


৫ হষ্টি। ৬ তৃণবিশেষ। 


পত্রগুলি তলদেশে গ্রায় মধ্যভাগে বৃষ্থনংযুক্ত, পত্রাংশের 







রি রি রঃ & ঘাকার) ইহা ক কুলের তা 
রং ্‌ ইলের ভাটা উর্ধভাগে ক্রমশঃ মোটা হয়) ফুলের 
কলের টা মত সমান, ইহার মধ্যে ছুই তিনটি 
সব ৰ 

সস রো ] 

(দেশ) কন্দবিশেষ। ইহার সংস্কতপর্যযা় কী, বিতও1। 
৮৮৬৬ ইহার গ্রণ--তেদক, গুরু, কটু, আম, বাধু ও 
পিত্তকারক এবং পিচ্ছিল। ন্থৃতিশান্ত্রমতে, ছুর্গোৎমবের 
নবপত্রিকা মধ্যে কচু পরিগণিত । 

খ্আামাঁদের বাঙ্গালা দেশে কচু অনেক রকম পাওয়া! যায়, 
তন্মধ্ো মান (মানক) কচু, বাশপোর বা বাশপোল, শোলা- 
কচু, টেকি-বাশপোল, নারিকেলীকচু, মুখীকচু, চৌমুখীকচু ও 
ুঁড়িকচুই বাহার শাক খায়) প্রধান। 

মানকটু-ইহা দোয়া ও ফ্রাসমাটাতে অতি উত্তম 
জন্মে, খিয়ারমাটাতে বাড়ে না) পলি নাটীতেও হয়, তবে বড় 

* হ্থবিধামত হয় না। কচুর ফুল হয়, কিন্তু ফল হয় না, সুতরাং 
বীজের চার! হয় না। পুরাতন গাছ উঠাইয়া ফেলিলে মাটাতে 
যে সকল শিকড় থাকে, তাহ! হইতেই চার। জন্মে। গাছ 
না তুলিলেও চারা হয়, কিন্ত অল্প। এই চারা তুলিয়া 
লাগাইতে হয়। চৈত্র ও বৈশাখ মানে বৃষ্টি হইলেই চার! 
বাছির হয়। পুরাতন মানের মুখ চারি কি ছয় ইঞ্চি পরি- 
গাণে কাটিগা লইয়া লাঁগাইতে পারা যায়। গৃহস্থের! বাটাতে 
* এইরূপ ছুই চারিটা গাছ করিয়! থাকে | মুখকাটা-চারার 
' মান খুব বড় হয়। 
যাহার! মানের চাষ করিতে চাহে, তাহাদিগের পক্ষে 
শিকড়ের চারা লাগানই যুক্তি-সঙ্গত। বৈশাখ ও ্যেষ্ঠের 
গ্রথমেইপ্চারা লাগান কর্তব্য, ইহাই মানকচু রোপণের প্রকৃত 
» সময়। অন্ত সময়েও রোপণ কর! যাইতে পারে, কিন্তু সে 
সময় চার! পাওয়া যায় না, মুখ কাটিকস। লাগাইতে হয়। মাঘ. 
মাসের পুর্নে কিন্তু মুখ কাটিয়। লাগাইলে চার! ভাল হয় না, 
শীতের প্রবনতা কমিলেই লাগাইতে পারা যায়। মানকচুর 
ক্ষেত্র গভীর করিয়া কর্ণ করিতে হয়, কারণ যত নীচ পর্যন্ত 
মাটা আল্গা থাকিবে, «চু মহজে তত বড় হুইবে। ইহাতে 
লাঙ্গল দিবুর আবশ্যক হয় না) তবে চাষার! কাধ্যর সুবিধার 
জন্ত লাঙ্গল দিয়াই চাষ দেয়, কিন্তু কোদালি দ্বারা কোদ্লাইয়া 
“দিলেই ভাল হয়। খন] বলিগ্নাছেন--"কোদালে মান, তিলে 
হাল।” লাঙল দিয়া চষিয়া বা কোদ্লাইর| দিয়া, মাটা গুড়া 
ইয়! চূর্ণবৎ করিয়। দিতে হয়, ঘাল মুখ! বাছিয়। ফেলিতে 
হয়। তাহার পর মই দিয়া সমতল করিয়! লইতে হয়। 
পরে ছুই ফিট, কি দেড়হাত অন্তর এক এক শ্রেণী চারা 
রী $ 





| ১৩ | [... বট 


লাগাইবে। প্রত্যেক চারাটীয ম মধোও ৪ চুই ফিট, ফি দেড়হতি 
ফাঁক রাখা আবস্তক। 

চার! যেমনই হউক ন| কেন (অভি রর হইলেও ) লাগা. 
ইতে পারা যার। ক্ষেত্র নিয়ত পরিফার ও গাছের গোড়। 
মধে) মধ্যে আল্গ! করিয়! দেওয়| কর্তৃব্য। মানকুতে ছাই- 
র়ের সারই 'প্রশস্ত। ছাইগপের সারে মান বাড়ে। আঙ্গকাল 
অনেক স্থলে পাথুরিয়া কয়লা! চলিত হইয়াছে। ইহার ছাই 
সারের জন্য ব্যবহার করিতে নাই, কারণ ইহার তেনে গাছের 
উপকার না হইয়া অপকার হয়। কাঠ, তৃণ, লতা, পাতা, 
আবর্জনা, গোময় পোড়াইয়। ছাই কর! বর্তবা। পোড়া 
মাটাও পার দেওয়া যাইতে পাবে। কাচ! গোময় বা অন্ত 
সার দিলে মান বড় হয় বটে, কিন্তুমুখ ধরে, সুতরাং সেদার 
দেওয়ার কোণ ফল য় না। খন! বলেন--প্কচুবনে যদি 
ছড়।দ্‌ ছাঠ, থন। বলে তার সংখ্যা নাই।” ”ওলে কুটা মানে 
ছাই, এইন্পে ক্ষি করগে ভাই।” নবীন ধাবে কচু পুিলে 
কচু খুব লম্বা হয়_-এইজন্ত পল্লীগ্রামে পুষ্করিণী বা নালার 
ধারে গৃহস্থেরা কচু পুতিয়। থাকে। খনা বলেন--“ন্দীর 
ধারে পুত্লে কচু, কচু হয় তিন হাত নীচু” গৃহস্থেরা 
নিজ বাটাতে ছুই চারিট। কচু পুতিতে ইচ্ছা করিলে, একহাত 
গভীর ও এক হাত বেড় গর্থ করিয়া ছাই ও গুঁড়া মাটাতে 
গর্তটা ভরি! একটা চার! কি পুরাতন মানের মোথ| লাগা 
ইয়| দিবে। এইরূপে যে কয়ট| ইচ্ছা সেই কয়ট! গাছ করিতে 
পার! যায়। 

মানকচু দুইবৎদর পরে তুলিতে পারা যায়, চারি পাঁচ 
বৎসর পরে উঠাইলে, বেশ বড় কচু পাওয়া যায়। যশোহরে 
এক প্রকার মানকচু জন্মে, তাহ। প্রায় এক হাতের অধিক 
দীর্ঘ হয়না। ইহা বড় সুন্বাদু হয়, আর মোটে মুখ ধরে না। 
উক্ত জেঙায় ইছার আবাদ খুব বেশী হয়। রঙ্গপুর ও ময়মন- 
দিংহ জেলার বছুস্ঠানে মানকচুর বিস্তর আবাদ আছে। এই 
দুই গ্েলায় যত্ত করিলে ছয় সাত হাত দীর্ঘ ও তদুপযুক্ত স্ুগ 
মাঁনকচু জন্মে। মাটা বেশী রসাল ও ছায়াবিশিষ্ট হইলে, 
সেখানে মানকচু লাগাইতে নাই, কারণ সেখানকার মানে 
নিশ্চয় মুখ ধরে। অন্ান্ত জেলায় কচু খুব অল্প জন্মে, কারণ * 
ইহার স্বতন্ত্র আবাদ নাই। 

যশোহরের মানকচুই কেবল একবৎসরে পরিপুষ্ট হয় ও 
উঠাইয়! লইতে পারা যায়। 

মানকচুর গুণ-ন্থস্বাদ্র, শীতল, গুরু, শোথহর, ঈবৎ 
কটু। ইহা ওধধে৪ বাবহৃত হয়। 
7 মানকচুর 'মনেকগুলি ব্যঞ্জন অতি শুনার হয়। যশো- 





বই £ ১৪ |, হত | 
২. পপি িিকওিলিিিস্টিললসল শপ | 
'মভ ফলল হইতে পারে। ইহা মানকচুর মত বেশীদিন 


রাখিতে হয় না, পের শেষ হইডে আশ্বিন মাস পর্যন্ত: 











পাপা অত 


শরের মানকচু বাতী5 অপরস্থানের মানকচু কুটিয়। সিদ্ধ 
কারয়া লইতে হুয়, তৎপরে ডাল্না, কাপিয়া। অল, চচ্ছড়ি 


প্রতি ব্যঞজন হহয়! থাকে। যশোহরে “কচুর মুড়কী* ও 
“কচুর মোহনতোগ” নামে ছুই প্রকার মিষ্টান্স প্রস্তুত হয়, 
তাহা অতি সুখাগ্ঠ। 

“কচুর মুড়কা/- প্রথমত কচুগলি ডুমি ডুমি করিয়া 
(ছানাপ মুড় কর ছানা যণপ আকারে কাটিয়া লইতে হয়, 
দেইন্ধপে কাটি॥। লহয়া) সিপ কারা লয়। ঘুতে 
অঠান্প ভাতয়। পে হয়। 'ততপরে চিনি ৰা গুড়ের রদ পাক 
কারয়া, খইয়ের সুওকীর রসপাকের খায় বা মারগা লইয়া 
ভার্শ কটুৰ টুটগাগুণি ঢাপিয়া দিয়া বেশ করিয়া ডে 
হয়। পণ যখন কচুর গায়ে শুকাৎদ| আসতে গা1কেত তখন 





তত্পণে 





এগার গুড়া) হচ্ছান্নাগে ক্র, থোশাগগল প্রতি 
হগাদ দ্রবা নিশাহয়। দিতে হয়। 

“কটুর বোহনহোগ৮কচুপ্থপি বেশ সিদ্ধ করিয়া চটক্কা- ৃ 
ইয়া রা৭। পরে জানে দ্বৃত ১ড়াহয়। ণব্গ ও এলাচি [ধরা ঈষৎ 
তা।ঞয়। 191 পে তাগাতে 19!নর রস বা চিনিপ জুল টাংপয়া। 
দিয়! সি কাঁরতে থাক। জপ ঝ রস মারিয়া আমিলে কচু 


। 


্ৈ 





কড়ার গায়ে না লাগিয়া যান, এজন ঈষৎ ছু দেওস। | 
প্রয়োগন। পরে নামাহয় নুগদ্গি দণ্যাধি ধিগা লও। 





খ্রেহ ছুই [মদনের অথ টু বা।ছয়। হতে হহবে, কারণ | 

যে কত সুখ খরে, তাহাতে ত্বৃত সঙিবে না। 
বাশপাল ও শোণাকটুহহা দোয়াম ও পলি মাটীতে ৃ 
হহার খেনে পু হহতে সার দিয়া রাখা আব- ূ 
বধাম যে জাঁমতে এক কি দেড়ফুট জল থাকে সেই | 


তাণ হম। 
শ্বক। 


জাতিতে হহা রোপণ করিতে হয়, উচ্চকূমিতে হয় না। 





হহাও মামকচুর মত মুখ কাটিঞ। লাগাইলে উত্তম হয়। 
শিকড়ের চাবাম আবাদ করা যাহতে পাপে। ইহার চার! ৰ 
আবণ হার মামেই হয়া থাকে। মানকঠুবভ্তায় ইহার শব 
টারা বোপণ কাঁপে মারদা ঘাণমা সন্ুব, সুতরাং এইমাপ 
[বলব করিঘা 'মগহায়ণ ও পৌধ মদে চাপা পুতিতে হর, 
মাঘমাপ পর্যন্তও রোপণ কৰা বাইতে পারে। ক্ষেত্র গাব | 
করিয়া কর্ষণ করিতে হয়। সানকটুর স্তায় হইারও পাট 
করিতে হয়, বেশর ভাগ কেবল হৃহার তক্ষ-এ্র জল 
আটুকাইয়। প্লাথা গ্রায়োজন, এহভ্রন্য উঠ্চ করিক। আল 
ঝান্ধয়। দেওয়া আবহ্/ক। 


ক্ষেত্রে আবাদের ন্ু'বধা ন। হইলে বাটা নিকটে নিয় : 


স্কানে অর্থাৎ যেখানে জল আট্কাইয়া রাখা যাইতে পাপে, 
এরপন্থানে প্ররূপ নিয়মে চার লাগাইলে, গৃহস্থের গুয়ো্জন- 


খাবার যোগ্য হইয়া থাকে। গ্রয়োজনমত বাছিয়! বড় বড়" 
গুলি উঠাইতে হয়। গ্রাতিবসর ইহার আবাদ করিতে হয়। 
'এই কচু উত্তম তরকারি, মুখ ধরে না। 

ঢেকি্বীশপোর কচু ।--ইহা! দাধারণতঃ বাশপোল অপেক্ষা 
বড় হয় বলিয়া ঢেকিয়া বাশপোর বলে। ইহার আবাদ 
বাশপোলের তুল্য। রঙগপুরে ইহা! অধিক জন্মে। 

নারিকেলীকচু-ইহাও একপ্রকার শোলাকচু। ইহার 
আবাদগ্রণালীও প্রন্ূপ। ইহাতে ঈষৎ নারিকেলের গন্ধ 
আ]ছে। 

ষশোহর, রঙ্গপুর, দিনাজপুর) বগুড়! প্রভৃতি জেলায় ইহার 
অধিক আবাদ হয়। অগ্থত্র অতি অল্পমাত্র আবাদ হুইয়া থাকে। 

মুখীকচু-_ইহাকে কলিকাতা অঞ্চলে কটুরমুখী, আর 
কোথাও কোথাও কয়েকচু, বয়ে, বৈকচু খলে। 

ইহার নিমিত্ত হাল্কা পলি ও দোদ্াস মৃত্তিকাই প্রশস্ত। 
কঠিন ৪ বেলে মাটাতে ইহা ভান হয় না। গে!লআন্র 
মত একটি গাছের নীচে ইহা নেক উৎপন্ন হয়। 

আনু হলিনার মত ইহাও ছোট বড় ঝ[জিয়া তুলিতে হয়। 
মানরি কচুগ্লি ঝাছের জন্য রাখিষ। দিতে হয। এই পিন 
অনুর বাহির হইলে, উঠাইয়া ছেভে লাগাইয়া ণিতে হম ও 
অথবা যে কচু ডুপিয়। লওয়| হয়, তাহা হইতে বাছিয়। 
পরিপুষ্টগুণি অঙ্কুর বাহির হইবার পূর্বেই ক্ষেত্রে বসান 
যাইতে পারে মান্তুন হইতে খেশাখ পধযস্ত ইহা রোপণ 
করা কন্তণা। 

ক্গেএ্ে উত্তমন্ূপ চাষ দেও আবগুক। জমিতে সার 
দেওয়া উঠিত। ছাই ও গোময় দুইই দেওয়া যাইতে পারে,তবে 
ছাই ভাল। আই দিয়া গ্েতে সমতল করিয়া যে কয়টা 
সারি করিতে হইবে, সেই কয় স্থানে এক একবার লাগল 
টানির! মাত আট হঞ্চি গভার লেল করিবে। প্রতোক 
জেল পরম্পর দেড় ফুট অন্তর হহবে। প্রত্যেক জোলে 
পাচ ছয় ইণি' অন্তর এক একটি বীজ্কচু রোপণ করিয়া 
গোড়ায় মুিক। চাপা দিগা রাখিতে হয়। ঢারা যত বাড়িৰে 
ততই গোড়ায় মাটা চাপ দিবে। মুল প্রবল হইবার পর 
গোল আলুর নত গোড়ার শিকড়ে মাটা চাঁপা দিয়া, সেইরূগে 
কান্দা বানয়া দিবে। মেত্রেযাহাতে জল জমিতে না পায়, 
তাহাতে লক্মা রাখিতে হইবে। 

ইহার ফুলে উওম শাক হয়। আশ্বিন মাস হইতে মাঘ 


মান পর্যাস্ত এই কচু উঠান ষায়। . ধদি ভালন্বপ ফমল হয়, 





তাহা হইলে ইনার এক একট! গাছে পাঁচ ছয় সের কচু হয়। 
ধনন্শ্রেণীর লোকেরা এই ফমলে বিস্তর উপকার পায়। ভট্র- 
লোকে বড় বাবহার করে লা। 
চৌমুবীকচু--ইহাকে চৌনুয়। কচুও বলে। দোকান 
মৃ্কাতেই ইহ! অধিক হয়) থিয়ার মুত্তিকাতেও হয়। গারে। 
পর্ঘতে ইহারি আবাদ অধিক হয়, অন্য স্থানে অতি গামান্য 
পাওয়া যায়। | 
ইহা গাছের গায়ে অনেক চোখ ও মুখী হয়। সেই 
চোথ কাটিয়া" ও মুখী ভাঙ্গিমা লইয়। পুতিতে হয়। 
বৈশাখ ও ভ্রোষ্ঠ মাসে পুতিলেই ভাল হয়। অন্ত সকল 
সময়েই রোপণ কর! যাইতে পারে। 
ইহার ক্ষেত্রের পাট হইতে চাঁরা বসান সবই মানকটুর 
ন্যায়। আট দশ মাস পরে খাইবার যোগ্য হয়। যত 
অধিক দিন রাখিবে, ততই আস্বাদ বৃদ্ধি ও বড় হয়। ছুই 
ৰখদরকাঁল রাখ! যাইভে পারে, তৎপরে শক্ত হইয়৷ যাঁয়। 
সকল প্রকার কচু অপেক্ষা এই কচুই জুম্বাহ। ইহার তরকারী 
সিদ্ধ, ভাঁজ! ও বড়া বেশ হ়। ইহাতে একএকার পায়নও 
হয়। সকপেরই ইহার বীজ আনাইয়া আবাদ করা কর্তব্য। 
গড় কচু_ইহার শাকই লোকে খাইয়। থাকে। গুড়ি 
কচুর মধ্যে "অমৃহমান” নামে এক শ্রেণীই অতি সুনর। 
ইহাতে মোটে মুখ ধরে ন। এবং খাইতে খড় স্বাছু। ইহার 
পাতা পর্য্যন্ত খাইতে পারা যায়। যাধারণ কচুর শাক কৃষ্ঃ- 
ধ্ হয়) কিন্তু ইহাতে সবুজের ভাগ অধিক, 'আর পাতা খুব 
বড বড় হয়, াটায় ও পাতার তগাস খড়ির গুডার মৃত 
এক গ্রকার পদাথ লাগি থাকে। ইহার নিব্দিমন্তের গ্রমাণ 
এটি গ্রবাদে জান! যায়--দমিঠে কথা অমৃতমান, শুন্লে 
তেলে জুড়ায় প্রাণ।” 
বাঙ্গালা দেশের পকল স্থানেই পঞ্রিপীর ধারে গুড়ি 
কচু মাপনি জন্মে। যত্ত্পূর্নক হহার আবাদ করিতে হয় ন|। 
শাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিন বাঙ্গাণীর “অবঙ্থন 
পর্বত হইয়া থাকে । এই দিন সকলেই পূর্ব দিনের 
পাক কর! অননবাঞ্জনাদিব দ্বারা মনগাদেবীর পূজা! দিয়! থাকে । 
কচুশাকের, ঘণ্ট এই দিনের প্রপান মঅনগ্কর্তব্য ব্যগ্ন। 
এই দিন কলিকাতায় ২ট। কচুর ডাটা এক পয়সায় বিক্রীত 
,হয়। কৃষকশ্রেণীর ইহা একপ্রকার নিত্য খাস্ত। কচু 
শাকের ঘণন্টে হিং, নারিকেল কোরা, বড়ি ভাজা! প্রভৃতি 
দিয়! রাধিলে অতি সুন্দর উপাদের তরকারী হহয়! থাকে । 
কচুরী (দেশদ) পিষ্টকবিশেষ। ইহার সংস্কৃত নাম পৃরকা। 
ভাবপ্রকাশের মতে, মাষকল।ইএর সহিত লবণ) আদ ও 


শপ 


* হিং মিশ্রিত্ত করিয়! ময়দার মধো ভাহা পুরণ করিবে। 


পরে স্বাহার পিষ্টক প্রস্তুত করিয়। তৈল বাত ছার! ভান! 
লইলে তাহাকে কচুরী বা পুরিক। কছে।. তৈলপক কচুরীর 
গুণ-_মুথরোচক, মধুরস) গুরু, ন্গিগ্ধ,। বলকারক, রক্তপিন্ত- 
জনক, পাকে উষ্ণ, বাযুনাশক ও চগ্ষুর তেজোনাশক। 
স্বতপক কচুরী চস্ষুর হিতকারক, রক্তপিত্তনাশক ও তৈল" 
পকের স্থায় অন্তান্ত গুণবিশিই। 

কচ্চট (ক্লী) কু কুৎমিতং চটতি, কু-চট্‌ মচ$ বাহুণকাৎ 
কোঃ কদাদেশঃ। ১ কুৎসিত। ২ জলপিগ্ললী। 

কচেল (ক্লী) কচ্যতে বধ্যতে অনেন, কচ-এলচ,। লেখাপত্র 
বাপিবার হুত্রাদি। 

কচকচ (দেশজ ) ১ অব্যক্তশব | ২ অনর্থক বাকা। 

কচ কচী (দেশজ)১ মৌখিক কলহ। ২ অনন্বন্ধ বাক্য উচ্চারণ। 

কচ্চর (ত্রি) কু কুৎসিতং চনতি, কু চর-অচ কো কদাদেশঃ। 
১ মলিন। ২ কুংসিত। ৩ (ক্লা) (কেন জলেন চর্ম্যতে বাব- 
হয়তে, পৃষোদরাদিত্বাৎ) তক্র, ঘোল। ( কচ্চরং কুৎসিতে 
বাচাপিঙ্গং তকে নপুংসকম্। (মোঁদনী) ৪ ছবৃন্ত। 

কচ্চিৎ (অব্য) কাম্যতে, কম্-বিচ,) চীয়ছে নিশ্টীয়তে, 
চি-কিপ, (পৃষোদরাদত্বাৎ মস্ত দতম।) কণ্চ চিচ্চ দ্বয়োঃ 
সমাহার ইতি বা। ১ গ্রশ্ন। ২হর্ম। ও মর্সল। ৪ শী 
অভিলাষ গ্রকাশ। 

কচ্চিদধ্যায় (পুং) মহাভারতের অন্তর্গত অথ্যায়বিশেষ। 
ইহাতে ভশীক্রনে নারদ রাজনীতির উপদেশ দিয়াছেন। 

(ভারত স' ৫ আঃ) 

কচ্ছ (পুঃ) কেন জলেন ছণোতি দীপ্যতে ছাগ্তে বা, ক 
ছন্ব-ড কং জলং ছাতি পরিচ্ছিনন্তি বা, ক-ছো-ক। (আতো- 
ইনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২। ৩।) ১ জলের নিকটবপ্তী স্থান, 
কাহাড়। ২ নদী ঝ মরোবরের গ্রাস্তভাগ। ৩ নদ পন্বতাদির 
সমাপঞ্জান। ৪ নৌকার অবযধবিশেষ। ৫ পরিধান বন্ত্রের 
অঞ্চল, (কাগ্া)। ৬ বুগ্দবিশেষ, হু দগাছ। ৭ জগময় দেশ 
র| স্থান। ৮ গ্রাচান রাগগধাণাবিশেষ। ৯ (আত্রী) বি 
পোকা, বঝিল্লি। ১* মুখ সন্পূট। ১১ আকাশাচ্ছাদন। 
১২ কুর্মের খোল! । ১৬ (ন্ত্রী) বারাহী। 

কচ্ছ, ভারতবর্ষের পশ্চিমপ্রান্তস্থিত সমুদ্রতীরবন্তী একটি 
প্রদেশ । অক্ষা* ২২৪৬ হইতে ২৪ উঃ মপ্যে এবং দ্রাথিৎ 
৬৮* ২২ হইতে ৭১*৩৫ পৃঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তর- 
পুর্ব এবং দক্ষিণপুর্ববনীমা রণ, দগ্িণে কচ্ছ উপঘাগর, 
পশ্চিমে আরব সাগর এবং উত্তরপশ্চিমে কোরি ঝ| 
লকপৎ ন্দী। 


কচ [১০] কাছ 
রণ বা জলা উরভূমিতে খড়ি দ্বীপ পচ্ছম ও ব্ী 





নামক ভূভাগ। 

কচ্ছের এই কয়েকটা প্রধান বিভাগ--১ পাঁবর, ২ গর্দ1, 
পথক, ৩ অবৃড়াসা, ৪ কুণ্ড পরগণা; € কাঠ! বা কাঠী) 
৬ মীয়াণি এবং ৭ বাঁগড়। 

পাবর বিভাগেই পূর্বে কাঠিঞ্জাতির রাজধানী ছিল। এই 
স্থান দৈর্ঘ্যে ৫* মাইল এবং গ্রস্ত ২* মাইল, রণের দক্ষিণধারে 
অবস্থিত। ইহার দক্ষিণসীমায় চার্বড় গিরিমাল'। পাবরের 
প্রধাননগর তুজ, এই নগর ১৬*৫ নংবতে খঙ্গার কর্তৃক 
স্থাপিত হয়। 

জমঅবড়ার নামানুসারে অবড়াপা বিভাগের নাম 
হইয়াছে, এই বিভাগ চার্ধড় গিরিমাল! ও আরবদাগরের 
মধ্যে অবস্থিত । 

মীগাণি বিভাগ পারের পূর্বে, মীয়াণাগাতি হইতে এই 
স্থানের শাম হইয়াছে। 

এখন যাহাকে সাধারণে বচ্ছ উপসাগর বপিয়া থাকে, 
তাহারই নাম কাঠি ছিল, পাশ্চাত্য গ্রাটান ভৌগোলিক 
টলেসি উত্র উপসারের নাম করিয়াছিলেন । (1201017)13 
(00. 1)10, 11, 00), 1) 

পোররপাস্‌ বারকে নামে এই উপসাগরের উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। তাহার বর্ণনায় জান! যায়, ইহার মধ্যে বরকে নামে 
একটি দ্বীপ ছিল । কেহ কেহ এখনকার ওখমগুলকে পেরি- 
পা বখিত বারকে দ্বীপ বলিয়। মনে করেন। আমাদের 
বিবেচনায় বারকে দ্বারকা শশের অপভ্রংশ মাত্র। মাগী 
ভাষায় দ্বারক! গ্তানে বারববাএ বা বরববাএ শব প্রযুক্ত হয়। 
এখনও দ্ৈনধণিকেরা কোগাও কোথাও মাগদী ভাষা 
ব্যবহার করিয়া থাকে। অতএব বোধ হইতেছে, পেরিপ্লাস্‌ 
কোন বণিকের নিকট হইতে সন্ধান পাইয়! বারকে নামে 
দ্বারকায় উল্লেখ করিয়াছেন। 

টলেমি বণিত উক্ত কাস্থি বাকাণ্ঠি উপসাগরের নাম 
হইতেই কচ্ছ প্রদেশের কাঠিবিভাগের নাম ইইয়াছে। 

ইতিহাদ--কচ্ছ প্রদেশের প্রাচীন বিববণ পাওয়া যায় না। 
মহাভারতে এই জনপদের নামমাত্র উক্ত হইয়াছে। (ভারত 
ভীম্ম ৯। ৫৬, পৈনহরিবংশ ১২। ৬৮)। 

প্রবাদ এইরূপ যে, পুব্দে কচ্ছগ্রদেশের তেজ নামক 
প্রাচীন নগর স্ুরাষ্ট্ররাজ্যের রাজধানী ছিল, তেজকণ নামে 
একজন রাঞ্জা এ নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। (4318119 
16898701098, ০]. [5.. 231.) উইলসন সাহেবের মতে 


্রাবো। বর্ণিত সিথর্ডিন্‌..(স্ত্ীগর্ত) নামক জনপদের বর্তমান 





নমি কচ্ছ। ( স্রিার শ্হি 22. ) ১৪৪ ছুঃ খে 





মিনান্দর এই স্থান জপ্প করিগাছিলেন। রঃ 

৬৪৯ খুং অন্দে, চীন-পরিবাঙ্জক হিউএন্‌ লিঃ আগমন 
করেন, তিনি এখানে অনেকগুলি দশাবতারের মন্দির দেখিয়! 
যান। তিনি লিখিয়াছেন,। “এই অলপদ মালবরাজ্যের 


অন্তর্গত, এখানে অনেক ধনবান্‌ লোকের বাধ ।৮ 


পূর্বকালে কচ্ছদেশে কাঠি ও আহীর জাতির প্রাধান্ত 
ছিল। সে সময়ে কাঠির! পাবরগড়ে হর্ভেগ্ত ছুর্গ নির্মাণ 
করিয়াছিল। কচ্ছের দক্ষিণভাগ পথ্যন্ত তাঁইাদের অধিকারে 
ছিল। প্রত্রতত্ববিদের! ইছাদিগকে শক বা জিৎ জাতির শাখ। 
বলিয়! স্থির করিয়াছেন। শন্মারা প্রবল হইয়া! উঠিলে 
কাঠিদিগের প্রতাপ খর্দ হয়। তৎপরে থুষ্টের পঞ্চদশ 
শতার্ধীতে জান অব কর্তৃক কাঠিয়া এককালে কচ্ছগদেশ 
হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। 

তারীখুদ পিন্দ নামক মুসলমান ইতিহাসে লিখিত 
আছে-- 

প্থাফীরের মৃত্যুর পর দেশের সকল মান্গণ্য সন্রান্ত 
যক্রিগণ অমরের পুর এবং পৃথুর পৌর দুদাকে সিংহাসন 
প্রদানে এক মত হুইলেন। অভিষেকের কার্য সম্পন্ন 
হইল। একদিন দিংহার নামক একছন জমিদার বার্ধিক 
কর দিতে আমিলেন। দুদার সহিত তাহার আলাপ পরি- 
চর হুইল। গিংহার দুদাকে ভয় দেখাইপ্া জানাইলেন যে 
কচ্ছ প্রদেশের শম্মাজাতি ঠাঠা আক্রমণ করিবার জন্ত অগ্রসর 
হইতেছেন। এখন তাহার গ্রস্তত হওয়! উচিত। সংবাদ 
পাহবামাত্র দু সপৈন্তে কচ্ছপ্রদেশে আমিলেন, এখান, 
কার সঞ্চলে তাহার বশ্ততা স্বীকার করিল। তংপরে শন্মা 
জাতীয় লাখা নামক এক ব্যক্তি রাজদুত হইয়! এবং কচ্ছের 
ঘোটকাদি উপহার লইয়া দুদার রাঙ্গমভায় উপস্থিত হইলেন। 
দুর্দা ধন রত্ন ও খিলাত দ্বারা রাজদুতের সম্মান রাখিলেন।” 
এই ঘাটন। দ্বাদশ শতাব্দীতে হুইয়াইল। 

শাম বা জাড়েজ! (ঝাড়েঞ।) রাজগণ আপনাদিগকে 
শীকুষ্চ ও যাদবগণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। 
ভাহাদিগের বংশাবলী পাঠে জান! যায়, শ্রীকৃষ্ণপুল্র নরকা- 
ুরের পুত্র নাণাস্থুর ও তাহার বংশধরেরা শোণিতপুর ও 
মিসরে রাজত্ব করিতেন। এই বংশে জাম নরপৎ নামক এক: 
জন রাজকুমার তিনটি ভাইকে সঙ্গে লইয়। মিসর (ইজিপ্ট) 
হইতে পলাইয়া আসেন। তিনি উর্্মার নামক বন্দরে পোতা- 
রোহণ করিয়াছিলেন) ন্ুরাষ্রের ওশম্‌ নামক গিরিতে 
আমিম! অবস্থান করেন। এখানে তাহার জোষ্ঠ ভ্রান্ত! 


ধ্চ্ছ [১৭] কচ্ছ 


তাহার মৃত্া হয়। তিনিরাজী নায়ী আপন বিধব। পরীকে 





অগপৎ বহুদিন সুরা ছিলেন, এখনও গ্ুরাষ্্রের চুড়াসমা- 
বংণীয়ের গক্ষপতের বংশধর বলিয়! পরিচয় দিয়! থাকেন। 

নরপৎ একজন বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি ফিরোজ- 
শাছকে বিনাশ করিয়! থাস্বাৎ (কান্বে) অধিকার করেন। 
তাহার পুত্র শন্ম।। ইনিই শম্মাদিগের আদিপুরুষ; তিনি 
মক্বাণী জাতীয়! কুলুবা! নানী একজন মুন্দরীর পাণিএ্রহণ 
করেন। তাহার গর্ভে জেহ বা তেঞ্জকরের জন্ম। তেজ- 
কর প্রমাররমণীকে বিবাহ করেন। এই রমণী ভইতে জাম- 
নেত নামে তাহার এক পুল্র উৎপন্ন হয়। জামনেত একজন 
বারপুক্ষ, একজন রাঠোরকন্। "্টাহার প্গী। সেই পন্ীর 
গর্ভে জাম নৌতিয়ার জন্মগ্রহণ করেন। নৌতিয়ারের পুত্রের 
নাম জান উধরব্দু। উধরবদদের প্রপৌত্র জাম অবড়।, 
ইলি কচ্ছের আড়াগা ব্ভাগের স্থাপয়িতা। ইহার পু 
জাম পখিসার, তিনি পিন্ধুপ্রদেশে নগরসামই নামক স্থানে 
রাদ্রত্ব করেন। লাখিয়াব একজন শোদী-রমণীর বপে মুগ্ধ 
হুইয়া হাঁছাকে আপনার অঙ্কলক্গমী করিয়াছিলেন, তাহার 
পুল লাখ! ঘুরার! (ধোড়ার)। লাখার পুর উনড়। উনড়ের 
দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা, মোড় ও মনাই। শম্মাজাভীম় উক্ত কর়- 
জনেই* সিদ্ধুপ্রদেশে এক একজন নায়ক ছিলেন। উনড় 
পিহার রাজ্য গ্রাপ্ত হন, কিন্তু তাহ! তাহার ছুই ভায়ের 
প্রাণে মহিল না। উভয়ে মিলিয়া উনড়কে বিনাশ 
করিগেন। কিন্ত দেশের সকলেই তাহাদের উপর বিরক্ত 
হইল, কাঁজেই মোড় ও মানই উভগ্কে কচ্ছগ্রাদেশে পলাইয়। 
। আদিলেন। এই সময়ে কচ্ছপ্রদেপে ছুই ভায়ের কুটু্ 
বাগম্‌ চাবড় রাজত্ব করিতেছিলেন। উভয়ে বাগম চাব- 
ডাকেও যমালয়ে পাঠাই] এবং সাতগ্রকার বাঘেলাঞ্াতিকে 
স্ববশে আনিয়া কচ্ছগ্রদেশ অধিকার করিলেন। পাঁচ 
পুরুষ রাঞ্জতের পর এই বংশের লোপ হয়। 

উক্ত পাচঙ্গন রাজার মধ্যে ৪র্থ লাথা ফুলানির নামই 
কচ্ছপ্রদেশে গ্রদিদ্ধ। তিনি খুঃ চতুর্দপ শতাব্দীতে বিদ্যমান 
ছিলেন। কাঠিযাবাড়ের আদকোট নামক স্থানে লাখ! 
'ষলানির পালিয়া আছে। 

১৩৭৬ সন্বতে লাথ। ফুলানি থেড়কোটে রাজত্ব করিতেন। 
তিনি কাঠিজাতিকে পরাস্ত করির! কঠিয়াবাড়ের কিয়দংশ 
জয় করিয়াছিলেন। কেহ বলেন আদকোটে লাথা ফুলানির 
মৃ্া হয়; আবার কেহ বলেন তাহার জামাত তাহাকে 
বিনাশ করেন। ১৪৯১ সন্বতে ফুগানির ত্রাহুপ্পুত্র পুবরা 
গছানি রা হন। অন্পদিন ক্াদত্বের পর যক্ষের হাতে 


পশপং ( অশ্বপতি ) মুসলমান হইলেন। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাত! 





রাখিয়া ধান। রাজী লাখ! জামকে কচ্ছদেশে ডাকাইয়। 
আনেন। লাখ! জাম বৃদ্ধির পুর এবং জাম জাড়ার পোষ্য- 
পুত্র। ১৪০৬ সন্বতৈ তিনি সিংহাসন লাঁভ করেন। তং. 
পরে সান্ধের পুত্র জাড়া রাও হইলেন, ঠাহ! হইতে জাড়েজ।- 
বংশের উৎপত্তি। প্রায় ১৪২১ সম্বতে লাখার পুল রত 
রায়ধন রাজা হন। তাহার চারি পুত্র, তম্মধ্যে তৃতীয় 
পুত্র গঞ্জন কচ্ছের পশ্চিমাংশস্থিত বারা নামক ভূখণ্ড শানন 
করিতেন। 

১৫২৫ থৃঃ, ভীমজীর পুর জাম ছাঁমীরজী শামনভার গ্রহণ 
করেন। ১৫৩৭ খৃঃ, তিনি জাম বারল হালা কণ্তুক নিহত 
হন। রাধল হালাকেও দেশ ছাড়িয়া পলাইতে হইল। তিনি 
কাঠিয়াবাড়ে মাসিয়! নবানগর পত্তন করিলেন। 

ইতিপুর্বে হামীরণীর গুল খঙ্গার জন্মক্ুমি ছাড়ি! 
আঙগদাবাদে পলাইয়াছিলেন। এপানে মন্দ শাহের সাহায্যে 
১২৪৮ খুঃ, (১৬০৫ সম্বতে ) তিনি পিতৃরাজ্জা উদ্ধার করিলেন। 
ভুঙ্গনগরে তাহার রাজধানী স্থাপিত হইল। পরে পাচজন 
রাজার রাজখের পর মহারাও শ্র্রাগ্মলজী রাজ| হইলেন। 
তিনি রাজাপগোভে আপন ভ্রাতা রেখজীকে বিনাশ করিয়া 
ছিলেন। প্রাগ্মণের ভ্রাতা নাগলজী কোতারা, কোট, 
নঙ্গর, গোদ্রা গ্রইতি নগর সংস্থাপন করেন। অবড়াসার 
জাড়েজাজাতীয় হলানীরা এই নাগলজীর বংশধর। 
জাড়েগাবংশীয়ের! নানা শাখা বিভক্ত। অনেকেই মুসলমান- 
ধঙ্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পুরুষান্ুরূমে যে উপাধি ভোগ 
করিয়া আলিতেছেন, তাহ। কেহ পরিত্যাগ করেন নাই। 
[ জাড়েজা রাজব'শাবণী পর পৃষ্ঠায় দেখ] 

কচ্ছগ্রদেশে কাঠি, আহীর জাতি ও জাড়েজাবংশ ছা$1 
এই কয়প্রকার জাতি বাদ করে। কোপি, মীয়াণা, চাবড়া) 
বাঘেল। রা্পুত, ভংসালী, প্োহাণ! বা লবাণ|, সংহার, 
ত।টিয়া, বারড়, ভথ্ীয়া, ছুগর, দল, ঝাল!, থাও্ডাগর1, মায়ড়।, 
কনডে, পশায়া, গেহ।, মোকলসী, মোক, রেলডীয়া, বরং. 
ও বেরার রাজপুত। 

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে গুঁদীচ, সারম্বত, পোর্ণা, ন।ঢর, 
মাচোরা, শ্রীমালী, গির্ণারা, মোঢ় ও রাজগুর ব্রাঙ্গণ। মিষ্রী, 
কন্টোই, মোনি, আুরাঠিযা, মুঢ় ও বাইড়া নামক বৈষ্ব- 
সম্প্রদায়। কাচ্ছেলা, মারণ ও তুঙ্কের এই তিন প্রকার 
চারণ। 

কচ্ছে অনেক ব্রাহ্মণ ও রাজপুত মুসগমান হইয়াছে, 


তাহার! নানাশ্রেশীতে বিভক্ত । যখ!--মেহমণ, বোহোরা, 


কচ্ছের জাড়েজা রাজব'শাবলী। 























লাখ। গোড়ারা । 
জাম উনড় মনাই (কেরবংশের আদিপুরুষ) মুড় ওথ বেধ্যর সান্ব ইপে| ফুল 
| 
জাম তমাচি রা 
জাম মান ফুল ৃ 
] | 
| | | 
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| | লাছুষ 
মানসিংহ (পুরে রাও তারমপজী ২য়) * কেশরবাই 


1 গ্ীদেশলজী ( তয়, জন্ম ১৮১৬ খ.2) 
* জুলাগড়ের নবাবের সহিভ ইহায় বিবাহ হয়। 1 জাড়েজাবংশাবঙ্গীড়ে এই রাজ।র নাম শেষ গাঁওয়! যায়। হা 





আগরীয়া, আগা, ভাওারী, ভত্রি, দারাড়, মঙ্গারিয়া, ওটার, 
পাড়িয়ার, ফুল, রাজড়, রায়ম। সেড়াত, বেহন, হালিপুক্রা, 
নারঙ্গপুত্রা, নোড়, হিঙগোরা ও হিজোরাজ।। 

এখন কচ্ছ প্রদেশ ইংয়াজদিগের অধিকারে। 

ভূতত্ব__কচ্ছ প্রদেশ গিরি ও শৈলময়, কেবল দক্ষিগতাগে 
লাগর প্রান্তে উর্বরা ভূখণ্ড পড়িয়। আছে। এখনাকার 
গিরিমাল! এক একটি স্বতন্্,। কোনটি পূর্বাভিযুখে, কোনটি 
পশ্চিমাভিমুখে গিয়াছে। রণের ধারে কতকগুলি তুর্গম 
গিরিমাল। আছে। এই সকল পাহাড়ে বেলেপাথর, কয়লার 
স্তর, প্লেটের মাটি, সেট ও চুগ পাওয়| যায়। 

কচ্ছের দক্ষিণভাগেও পাহাড় আছে, এই পাহাড় 
আগ্নেয়গিরির উপাদানে গঠিত। 
» কচ্ছপ্রদেশ নর্দীমাতৃক নয়, এথামে নদীর পরিবর্তে নাল! 
আছে, বর্ধাকালে চারিদিক জলময় হইলে এ নালা দিয়! জল 


বাহির হইয়! সমুদ্রে গিয়া পড়ে। 
(কচ্ছপ্রদেশের বিশ্বৃত বিবরণ নিয়লিখিত পুন্তকে দ্রষ্টব্য--101]105 
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কচ্ছে (ব্রি) কেন জলেন ছৃণাতি দীপ্যতে, বা ছদ্-ড। জল- 
প্রান্ত । * ( প্নদীকচ্ছোদ্কবং কান্তমুচ্ছিতং ধ্বজসমিভম্্‌।” 
ভারত সম্ভব ৭০ অঃ।) 

কচ্ছক (পুং) কচ্ছ-মংজায়াং কন্‌। তুনবৃক্ষ। তু'দ। 

কচ্ছটিকা (ত্ত্রী) কচ্ছং কচ্ছস্থলম্‌ অটতি প্রাপ্রোতি, কচ্ছ' 

 অট্র-মচ্‌ সংজ্ঞান্াং কন, অত ইতঞ্চ। কচ্ছ, কাছা। ইহার 
সংস্কৃতপধ্ধযায়-: কচ্ছ, কক্গ1, কচ্ছ!, কচ্ছোটিক। ও কচ্ছাটিক। | 

কচ্চনাগ, নাগাজাতিবিশেষ। ইহার! আনামের নাগাপর্বাতে 
বান করে। [নাগা দেখ।] 

কচ্ছপ (পুং) কচ্ছে অনুপদেশে আত্মানং পাতি রক্ষতি, কচ্ছমূ 
, তঁগনে। মুখসম্পুটং পাতীতি বা) কচ্ছ-পা-ড। ১ কাছিম। 
সংস্কৃত পর্যায়__কৃর্ণা, কমঠ, গুড়াঙ্গ, ধরণীধর, কচ্ছেষ্, 
বন্ধপাবাস, কঠিনপৃষ্টক, পঞ্চনূপ্ত, ক্রোড়াঙগ, পঞ্চনখ, 
গুহ, পীবর ও জলগুম।॥ বৈদিক নাম অকুপার। 
নিরুক্তকার ঘাস্ক লিখিয়াছেন, “কচ্ছপোহপ্যকৃপার উচাতে- 
২কুপারো। ন কুপমৃচ্ছতীতি। কচ্ছপঃ কচ্ছং পাতি কচ্ছেন 
পাভীতি বা কচ্ছেন পিবভীতি ব1। কচ্ছঃ খচ্ছঃ থচ্ছদঃ| 





অয়মপীতরে। নদীকচ্ছ এতশম্মাদেৰ কমুদকং তেন ছাস্ততে।* 


টিসি -১--২১ ৯ ৬ ২ সম ই, ০৯৯ পর পপ ৩০০. 


(নিরুক্ত ৪1১৮) 

ইংরাঘীতে স্থলকচ্ছপকে টর্টইন্‌ (07০18 ) এবং সমুদ্র- 
কচ্ছপকে টার্টল (গা (কছে। ইহার যুরোপীয় বৈজ্ঞানিক 
নাম চিলোনিয়! (011910018 )। 

পৃথিবীর নানাদেশে নানাপ্রকার কচ্ছপ দেখ! যায়। 
আরিষ্টটল্‌ গ্রীকভাষায় তিনগ্রকাঁর কচ্ছপের উল্লেখ করিয়।- 
ছেন। যথ!_-স্থলকচ্ছপ, জলকচ্ছপ এবং.সমুদ্রকচ্ছপ। 
যুরোগীয় প্রাণিতত্ববিদের। কচ্ছপজাতিকে পাচ শ্রেণীতে 
বিভক্ত করিয়াছেন। যথ1--স্থলকচ্ছপ (10801) ), জল! 
কচ্ছপ (170)3), কঠিন আবরণধুক্ত কচ্ছপ (01১61)093 ), 
সমুদ্রকচ্ছপ (01)61)77%) এবং কোমল কচ্ছপ (00101)78)। 

ফরাসী প্রাণিতত্ববিদি ছুমেরি এই কয়ভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন, যথা-_চারসিয়ান বা স্থলকচ্ছপ ( 010015603 )1 
ইলোদিয়ান্‌ ব| বিলকচ্ছপ (12191663 )) পোটেমিয়ান্‌ ব( 
নর্দকচ্ছপ (1১018001629 )) থালপিয়ান্‌ বা সমুদ্রকচ্ছপ 
(1)018851608 ) 

সকল কচ্ছপের মুণ্ড সর্পাদি স্রীন্থপের মত, একখানি 
অস্থিতে নির্শিত, কিন্ত করোটি কল জাতির সমান নয়। 

স্থলকচ্ছপের মন্তক অগ্ডাকার এবং অগ্রভাগ বিষম) 
দুইটি চক্ষুর ব্যবধান কিছু বেশী, নাগিকার ছিদ্র বড়, পশ্চাৎ- 
তাগে চাপা । অক্ষকোটর গোলাকার ও বুহতৎ। পার্খকগালাস্থি 
পশ্চাৎ কশের'র মধ্যে ঝুঁকিয়া আছে এবং উভয় পার্শে 
দুইখানি বৃহৎ শঙ্খাস্থি আছে। এ ছুই মধ্যে মস্তকের পড় 
স্বরাস্থির গর্ত । 

কচ্ছপের উত্তমাঙ্গে নাদাস্থি থাকে না। সজীব অবস্থায় 
নাসিকাচ্ছিত্রে সুক্ষ সুক্ম পাতের ন্যায় অস্থিনকল দেখিতে 
পাওয়! যায়। নাসিকার অস্থিময় ছিদ্র একদিকে দীর্ঘ। 
ইহ! ফলাস্থি, মাঢা্থি, হথস্থি এবং দুই ললাটাস্ছি দ্বারা গঠিত। 

জলাকচ্ছপের মন্তক চেপ্টা, ইহাদের সম্মুখ লঙগাট 
বিস্তৃত হইলেও অক্গকোটর পর্যাস্ত পৌছে না। 

কোমল কচ্ছপের মুড সন্মুখদিকে বসা এবং গশ্চা্দিকে 
ঝুঁকিয়। থাকে । ইহাদের পার্খকপালের হুঙ্াস্থি ললাটের 
পশ্চাদ্‌ ভাগ, শম্থাস্থি এবং গণ্ডাস্থি পরস্পর সংলগ্ন । ইহাদের 
মুখস অপর কচ্ছপ অপেক্ষা ছোট, অক্ষকোটর অনেকটা! লঙ্কা, 
এবং নামিকার ছিদ্র অতি ক্ষুত্র। 

কচ্ছপের নীচের কস কুস্তীরের কমের স্তায়। কোন 
কোন প্রাণতত্ববিদের মতে ঠিক পাখীর কসের বত। ইছা" 
দের অস্থিসকল পাখার অস্থির স্তায় জঅবিচ্ছিন্ন। 
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প্র এ এ পপি 


জলার কচ্ছপ মানবের 
দেশের কেধল নীচ লোকের! এই কচ্ছপ থায়। কিন্তু 
সমুদ্রকচ্ছপ মানবজাতির অনেক উপকারে লাগে। কেহ ইহ! 
থায়, আবার কেহ ইহার 'মস্থিতে কাচকড়। গ্রস্ত করে। 

স্থলকচ্ছপেরাও জল বড় ভালবাসে, তাহার! এককালে 
অধিক জল পান করে এবং কাদায় গড়াগড়ি দেয়। সাগর. 
বেষ্টিত দ্বীপসমূে স্থলকচ্ছপ অধিক দেখিতে পাওয়| যায়, 
তাহার! বহুপংখ্যক একত্র দলবদ্ধ হইয়! বেড়ায়। যেখানে 
প্রবণ আছে এননতর স্থানই কচ্ছপের প্রিয়। তাহারা 
নানাস্থানে গঞ্জ করিয়া পাগে, পথিকেরা পথে জল ন। 
পাঁইনে দেই গর্ভ ধরিয়া জলের মন্ধান করিতে পারে। 

আমর! মহাভারতে গজ কচ্ছপের যুদ্ধ পড়িয়! বিস্মিত হইয়া 
থাকি, কিন্ধ এখানকার চাথাম দ্বাপের কচ্ছপের বিববণ গুনিলে 
সেই ঘটনা মসন্তুব বণিননা বোর হয় না। ডাপইন সাহেৰ 
চাথাম দীপে অতি বৃহদাকার কচ্ছপ দেখিয়াছিলেন। আর্কি- 
পেলে.গ। দ্বীপপুর্ষে এক একটি অতি বৃহৎ কচ্ছপ দেখেতে 


প[ওয়া যায়, সেনূপ এক একটি কন্ছপের কেবলমাত্র মাংস 


ওজনে পায় ২।০ মণ (২০* পাউও) একট! কচ্ছপ সাত 
আট গন লোকে তুপিতে পারে কিনা সন্দেহ। এই জাতীয় 
কচ্ছপের সরা অপেগ। পুরুষেরাই বড়। জী অপেঙ্গী পুরুষের 
গাল ও খড় হয়। এই কচ্ছপের যখন জনশুন্ত স্থানে থাকে, 
অথব! গণ পান করিতে পান না, তৎকালে গাছের পাতার 
রন খাহয়া থাকে । 

যে সকল স্থলকচ্ছপ উচ্চগ্কানে অথবা ঠাও| জায়গায় বাঁস 
করে, তাহারা তিক্ত ও কটুরসবিশিই গাছেব পাতা খায়। 
চাথাম দীপবাসীর] বলে ষে এখানকার স্থপকচ্ছপের! ৩। ৪ 
দিন পর্যান্ত জলের ধারে থাকে; তৎপরে নিয় ভূমিতে ফিরিয়া 
আনে। কোন কোন স্থানে সলকচ্ছ,পরা বুষ্টির জল ভিন অপর 
সময়ে জল থাইতে পায়না । তবুতাহারা জীবিত থাকে । 
পথে পিপাসা হইলে উক্ত দ্বীপবাসীরা কচ্ছপ মারিয়। তাহার 
থলি হইতে জল লইয়া পান করে, এ জল অতি পরিফার, 





খাইতে কিছু কটু । সেখানকার স্থলকচ্ছপ গ্রতাহ ছই ক্রোশ | 


ঠাটিতে পারে। শরৎকালে কচ্ছপের মিলনের সময়, এই 
সময়ে প্াঞুরুষ একত্র ছয়, পুরুষ স্থুখাবেশে মন্ত্র হুইয়] 
প্রাণ ভরিয়া চিৎকার করিতে থাকে, মেই কর্কশধ্বণন ২০০ 
হাত দূর হইতে শুনা যায়। তখন ত্বীপনিবানিগণ বুঝিতে 
পারে, এইবার . কচ্ছপের ডিম্বগ্রসবের পমযর় হইয়াছে। 
যেখানে বালি পার, কচ্ছপী সেইখানে ডিম পাড়ে, পরে ডিমের 
উপর বালি চাপা দেয়। পাহাড়ের উপর যেখানে সেখানে 


৭ 
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গর্ত মধ্যে ডিম পাড়িগ্। থাকে। এই ডিম দেখিতে 
সাদা, এক একটি ৮ ইঞ্চি পর্যন্ত বড় হয়। একস্থানে ৭৮ টি 
ডিম থাকে। ইহার! বধির, এই জন্ত কেহ পম্চাদ্দিক দিয়া 
ধরিতে আগিলে জানিতে পারে না। এই কচ্ছপ প্রায় 
শতাধিক বর্ষ জীবিত থাকে। 

বিলকচ্ছপ-_-অপর কচ্ছপজজাতি হইতে বিলকচ্ছপের ম্বঙব 
স্বতন্ত্র। স্থলকচ্ছপের মত ইহার! আন্তে চলে না, ইহার! 
জলে ও স্থলে অতি শীদ্্রযাঁতায়াত করিতে পারে। ইহার 
কেবল শাকনবজীতে সন্ত নয়, স্থবিধা পাইলে জীবগস্ত 
মত্গাি ধরিয়। উদরপোষণ করে। ইহাদের ডিম প্রায়ই 
গোলাকার, শম্ুকার্দির মত চুর্ণোৎপাদক আবরণে আচ্ছাদিত, 
ব্ণ সাদা। মাটিতে গর্ভ করিয়া তন্মধ্যে ডিম পাড়ে, সচরাচর 
খিলের ধারেই গর্ত করিয়াথাকে এবং যাহাতে শক্রকর্ৃক ডিম 
নষ্ট না হয়, তপক্ষে বিশেষ সতর্ক হয়। বিলকচ্ছপ নাঁন।- 
গ্রকার। এপিয়ায় ১৬, আমেরিকায় ১৯ যুরোপে ২, এবং 
আফ্রিকায় ১ প্রকার বিলকচ্ছপ দেখিতে পাওয়া যায়। 

নধীকচ্ছপ-_-এই জাতীয় কচ্ছপ মর্ধদাই জলে বাদ করে, 
সময়ে সময়ে ডাঙ্গ।র় উঠে। ইহার! অধিক বড় হয়, বড় 
হ£লে এক একট! ওজনে পরিশ সাড়ে পয়ত্রিশ সের পর্যান্ত 


দেখ] যায়। ইহাদের থোলা পরিমাণে ১৩২ ইঞ্চি। জলমধো 
এবং দলের উপরে সাতার কাটিয়। বেড়ায়। দেহের ন্যিভাগ 


দেখিতে অল্প শ্বেতবর্ গোলাপী অথবা! নীলের মত। কিন্তু 
উপরিভাগ নানাবিধ, সচরাচর পিঙ্গল বা পাংশুবর্ণ, তাহার 
উপর ছোট ছোট ফিট্কী দেখ! যাঁয়। রাবি আসলে 
ইহার! আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করে, এই সময়ে নদী. 
তটে, নদীর নিকটে পতিত বৃক্ষশাখায় অথব| নদীর উপর 
ভানমান কোন কাঠের উপর উঠিয়া বিশ্রাম করে, মানবের 
স্বর অণব! অপর কোন প্রকার শব্ধ শুনিলে তৎক্ষণাৎ নদী- 
গে ডুল মারে। এই বচ্ছপ বড় মৎস্তপ্রিয়, ইহার! ছোট 
ছোট কুমীরের ছান। পাইলে তাহাকেও ধরিয়া উদরসাৎ 
করে। শিকার অথবা আত্মরক্ষা করিবার সময় ইহার। তীরবং 
মস্তক ও শ্রীবা সঞ্চালন করে। কাহাকে কামড়াইয়া ধরিণে 
শাত্ব ছাড়ে ন।, দষ্স্থান ছিড়ি” লইয়! ছাড়ির! দেয়। এই 
নিমিত সকলেই এই জাতীয় কচ্ছপদিগকে ভয় করিয়া থাকে । 
এদেশের লোকের! বলিয়া থাকে যে, একবার কল্প 
কামড়াইয়! ধরিলে মেঘ না ডাকিলে ছাড়ে না। এই জাতীয় 
শ্রীর সংখ্যাই অধিক, পুরুষের সংখ্য। অতি অব্প। ক্্রীলোকে 
একবারে ৫*৬*টি ডিম পাড়ে। 'ভ্রীলোকের বরসাহলারে 
ডিমের কমিবেশী হয়। 


মতশ্তের স্থায় ডানা আছে,এরূপ অপর কোন জাতীয় কচ্ছপের 
নাই। ইহাদের অঙ্গ প্রত্প্দগুলিও সম্ভরণোপষোগী। ডিম 
পাঁড়িবার সময় ভিন্ন ইহার! প্রায় তটে উঠেনা। কেন কেহ 
বলেন, ইহারা রাত্রিকালে নির্জন প্রান্তরে চরিয়া বেড়ায়। 

সামুদ্রিক কচ্ছপেরা কখন কথন তাহাদের পিয় পাতা- 
লতা খাইবার জন্ত উপকূলে উঠি! অনেকদূর পর্যাস্ত গমন 
করে। ইহারা সমুদ্রের জলে নিষ্পন্দতাবে ভালিতে থাকে, 
দেখিলেই মৃত বলিয়। বোধ হয়। সন্তরণে ইহারা বিশেষ পটু; 
সামুদ্রিক উদ্ভিদ্গণই ইহাদের প্রধান থাগ্ভ, তবে যে যেসামু- 
দিক কচ্ছপের গার হইতে কস্তরিকার স্টায় গন্ধ বাহির হয়, 
তাহার ঝিন্ু গা ধরিয়। থায়। 

ডিম পাড়িণার সময় এই ল্গাতীয় স্ত্ীগণ রারিকালে 
পুরুষকে সর্শে লইয়। সদুদ্র ছাড়ির। অনেক দুরে কোন 
দ্বীপমধ্োে খানুকাময স্থানে টপস্থিত হয়। বালির মধ্যে ছুই 
ফিট একটি গর্ত করে) সেই গর্ভে এককালে ১০০টি ডিন 
পাড়ে। এইপপ দুই তিন সপ্তাহ মধ্যে আরও দুইবার ডিম 
পাড়িয়া থাকে । ডিমের আয়তন ছোট ছোট গোলাকার, 
হুষ্যের উত্তাপে ১৫ হইতে ২৯ দিনের মণ) ফুটিযা থাকে। 
ডিম ফুটিলে প্রথমে সেই কচ্ছপশিশুর পুষ্ঠাবরণ হয় ন|। 
তখন শ্বেতবর্ণ দেখায়। এই সময়ে ইহাদের দ্রারণ বিপদ্‌। 
গলে পঞ্গী, আবার জলে গিয়া পড়িবার সময় বুস্তীর ও 
সামুদ্রিক মত্ম্তগণ উহাদিগকে ধরিয়া খায়। 'অঠি আল্প- 
সংখাক মাত জীবিন্তথাকে। যে কয়টি বাচে, তাহার! সমুদ্র 
গভে বদি'ত হইয়া কালক্রমে বৃহধাকার প্রাপু হয়। তখন এক 
* একটি গুনে ২০ মণ পশান্ত হঠয়। থাকে। 
কচ্ছপ মানবঞ্জাতির অনেক উপকারে আসে। 


এই জাতীয় 
ন|না স্থানের 
লোকেরা হহার মাংস খায়) বিশেষতঃ যেখানে কচ্ছপের 
খুব বড় থোল। পাএয়। যায়, সেখানকার লোকের! এ খোলার 
নৌকা, ঝুটীর-আচ্ছাদন, গবাদির জাব দিবার পান্ধ এবং 
অপর কয়েক প্রকার ব্যবহারের জিনিস নিম্মাণ করে। 
এই জাতি প্রধানহঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, উহ! আবার 
৯। ১৯ গ্রাকার। এই কচ্ছপ জাতির থোল৷ পৃষ্ঠাবরণ হইতে 
"উৎকৃষ্ট কাচকড়া তৈয়ারী হয়। [কাচকড়া দ্েখ।] 
ভগবান্‌ মন্নুর মতে কচ্ছপ ভক্ষয পঞ্চনথান্তরগত। 
“মাবিধং শলাকং গোধা খড়গকুষ্মশশাংস্তথ]। 
তক্গ্যান্‌ পঞ্চনথেঘান্রনু ্রাংশ্চৈকতো দতঃ ॥%% মন্ত্র 0১৮। 
বয়াহমিহির কচ্ছপজাতির এইন্ূপ লক্ষণ করিয়াছেন__ 
“স্কটিকরজতবর্ে। নীলরাজীব চিত্রঃ 
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কচ্ছগী (ভ্ত্রী) কচ্ছপ-ভীষ, 


কলমসদৃশমুগ্তিশ্চারবংশশ্চ কুণ্মঃ। 
অরুণসমনপূর্ব! সর্ষপকারচিত্রঃ 
দকলনৃপমতত্বং মন্দিরস্থঃ করোতি ॥ 
অঞ্জনভূঙ্গশ্তামবপূর্বা বিদ্দুধিচিজোহনাঙ্গশরীবঃ। 
সর্পশিরা ব! স্থৃল্গলো যঃ সোহপি নৃপাণাং রাষ্রববৃদ্ধেয। 
বৈদূর্মাতিট্স্থলকথদ্দিকোণে। 
গৃঢচ্ছিদ্রশ্চাকবংশশ্চ শস্তঃ। 
ক্রীড়াবাপ্যাং তোয়পুণে মাণৌ বা 
কাধ।ঃ কৃর্ত্ো মঙ্গলাথং নরেন্ৈত |” 
(বুহৎসংহিত| ৬৪ অঃ) 
যে কচ্ছপের বর্ণ স্কটিক ৭ রঙের গ্ঠায়, দোহর উপর 
নীলপন্মের মত চিরিত, যাহার মূর্তি কলসের হ্যায়, পৃষ্ঠ 
মনোহব। অগবা যে কচ্ছপের দেহ মঅনণব্ণ ও শণ্ষার 
হায় চিত্রিত, এরূপ কচ্ছপ বাটাতে রাথিলে রাজাব মহন্ত" 
গ্রকাশ করে। 

যে কচ্ছপের শরীর অঞ্জন ও ভর গায় শ্রামবর্ণ, সম্বা্ছে 
বিন্দু বিন্দু চিত্রবিচিত্র, অথব!1 যাঁহাৰ মাথা সাপের মত বা গল, 
স্থল, এবপ কচ্ছপ রাজাদিগের রাষ্ বৃ্দি করে। 

যে কচ্ছপ বৈছুর্্যপর্ণ, স্থুলক্, প্রিকোণ, গৃঢচ্ছিপ্র ৪ 
মনোহর পৃষ্ঠদগুবিশিষ্ট, তাহা ঞ্ীড়াব্যাপী প্রড়ত্তি মথবা 
জলপুর্ণ কলসে মঙ্গলার্থ রাখিলে রাজাদিগের কল্যাণ হয়। 

বৈদ্কক মতে কচ্ছপমাংসের গুণ, বামুনাশক, শু রু- 
বদ্ধক। চক্ষু ছিতকর, বলবদ্ধক, মেধা ও স্মৃতিকারক, 
ম্রোতঃলংশোধক, শোগদোষনাশক। হহার চন্দ পিত্তনাশক, 
পদ কফহারক ও ডিম্ব শুরুবদ্ধক ও মধুর। 

২ অবন্ার বিশেষ কৃ দেখ । ]৩ নন্দীবুক্ষ। ৪ কুবেরের 
নিধি বিশেষ। ৫ মন্পদিগের যুদ্ধকৌশল বিশেষ । ৬ বিশ্বা- 
মিত্রের পুর) হরিবংশে বিশ্বামিরের এই কয়েকটি পুলের 
নামাল্লেখধ আছে, দেবরাজ, দেবশবা) কতি, হিরণ্যাক্ষ, 
রেণুযান্, সাস্কন্সি, গালব, মুদ্গল) বিঞ্ুত) মধুচ্ছন্দ।, প্রহতি, 
দেবল, অক, কচ্ছপ ও পূরিত। ৭ সর্পবিশেষ। 


| কচ্ছপিক। (স্ত্রা) কচ্ছপ-ন্বার্থে কন্‌ অত হত্বম্টাপ, চ। ক্ষুদ্র 


গীড়কাবিশেষ। 'গ্রমেহরোগ হইতে উৎপন্ন হয়। 
মতে ইহার লক্ষণ,দাহঘুক্ত ও কচ্ছপাকৃতি, কফ ও 
বায়ু এই রোগেব উৎপাদ্ক। ভাবগ্রাকাশ মতে ইহার 
চিকিৎসা--এই রোগে প্রথমতঃ শ্বেদরিয়! করিয়) হরিদ্রা) 
কুড়ঃ শর্করা, হরিতাল ও দারুহরিদ্র। পেষণ করিয়! প্রলেপ 
দিবে। পাকিলে ব্রণের ন্যায় চিকিৎসা! করিবে। 


(জ্লাতেরক্ত্রীবিষয়াদয়োপধাৎ। 


স্ব্ত 


1 খাস ৪7 /2মা হল ॥ গাও [| ৬ ] 


চা 


কচ্ছ্র 


নদ পিট পি ৬ লিপি 


পা ৪ | ১ 1 ৬৩।) ১ কচ্ছপত্ঠী। ২ পীড়কাবিশেষ। 
[ কচ্ছপিক দেখ। ] ৩ খাপাবশেষ, ইহার সাধারণ নাম 
'কাছুয়া সেতার” । হার খোল কচ্ছপের পৃষ্ঠের হায় 
" চেপ্টা বলিধাই তার নাম কঞ্ছপী বাক্ুত্ী বীণা । ম্মিগ 
সাতেবের মতে লায়ার, টেস্টিডে ৪ কচ্ছপী এহ তিনই এক- 
জাতীয় বন্ব। ঘুরোপায় গীটার যঞ্রের সঠিতও 
ক্ছপা৭ আনেক সোসাদু হশিত হয়। যুসাপীয় গীটার 


এখনকার 


যগ্ত্রের আক্ীঁত পণযালোচনা করিলে কচ্ছপী হহতেহ গাটারের 
শা্টি বণিগ। সংজেহ স্বীকার করা যায়। জন্মণ জাতাষের। 
গীটারকে পিতার? নামে ব্যবহার করেন) উহা কচ্ছপার 
অবযবশ্দে মাএ । [পেতার দেখ। ] সরন্বতীর বীণ!। 
কচ্ছরুহা (হা) কচ্ছে পোহাত, কচ্ছরিহ-ক-0 হ গুপধন্ঞা- 
প্রাকরঃ কঃ। পাত। ১ ১৩৫।) টাপু। ঘূদা। । কচ্ছরহা 


জ্রা দূর্বায়াম। শঙগা।।) 
কচ্ছা (গী) কচং পশ্ঠাংঘরদেশং ছাদদতি, ক-ছদ্‌-ণি5ড 
টাপ। ১ পাঁপবের বরেদ অকল। ২ কাছা। ৩ কিঝি, 


পোক।। ৪ বারধাহা। 


কচ্ছাট, বদেশের অগ্তগত বরদদোশের মদাৰগী একটি 


পাঠান গ্রাম (এম ও ১৯। ৫৪) 
কচ্ছাটিকা তত্ব) কচ এব বাহুণকাং আটন্‌ স্বার্থে কন্‌, 
টাপ৮। কচ্ছ, কাছ!। 


কচ্ছু (পরী) কষতি দেহং, কষ-উ গাপ্তাদেশশ্চ ( কষেস্ছশ্। 
উ৭্‌ ১। ৮৬। পৃযোপরা(দহাং হন্গঃ।) ক্ষুপ্রণুগ্ান্তগত খোগ- 
বিশেব; খোষ বা পাচড়া। মাদবানদানোও হহার লঙ্ষ্গ» 
ক, দাহ ও আণযুণ্ত সঙ্গ হুক ণহলংখ্যক থে পাড়ক। হয়, 
তাহাকে পামা কহে) হশ্তওয় ও পাছায় তাএদা২৭ুও থে 
পাম! তপন হয়, ঠাহার নাম কচ্চু। 
হার উকিতস।-১। সোমপাজী, কালকাতন্দ, চাকুন্দা, 
হবিদা ৭ গিয়ার পরতোক সমভাগে দাপর মাত 9 কানসর 


সহিত পেষণ কারয়। গ্রোলেপ দিব । ২। বাসকের কাচপাতা 
ও হরিদ্রা গোমুরে পেষণ কাঁপয়া প্রলেপ দিলে তিন দিবসে 
কচ্ছুবোগ বিন হয়। ৩। হিরা পেষণ কিয়! ছুই পণ্প 
গোমুত্রের সহিত পান করিবে। ৪ হপাঞকী গোমুত্রে সিদ্ধ 
করিয়া ভর্গণ কারবে। ৫। মাকন্দ পত্রবরম খরিদ্রা কঙ্ধ 
সহ দর্ষপতৈল পাক করিয়া মদ্দন কারবে। ৬। চতুগ্ডণ 
দুর্বার রসে তৈল পাক করিয়। সেবন কাঁরবে। (চঞ্দত )। 
কচ্ছঘ্ৰী (স্ত্রী) কচ্ছুং হ্ভি ঞচ্ছু-হন্টক্‌ (অমগ্ষ্যকতৃকে চ। 


পা ৩।২। ৫৩1) ভীপ,। ১ পটোল। ২ বণক্‌ দব্যবিশেষ। 
কচ্ছুর (ঝি) কচ্ছুতন্তান্তি, কচ্ছু-র ভুম্বম্চ ( কচ্ছ। তুস্বত্ব্চ। 
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স্নি রর 
পা ৫।২। ১০৭ কাশিকা৩।) ইতির। ১ কচ্ছুরোগযুক্ত। 


২ পরম্্ীগামী। ৩ পামর। 
কচ্ছুরা (স্ত্রী) কচ্ছুং কণ্ং রাতি দদাতি কচ্ছুরা-ক 
(আতহশ্চোপসর্গে। পা ৩। ১ । ১৩১) টাপ,। ১ শুক, 
শিশ্বী। ২ ছুরালভ। ৩ শঠী। ৪ যখাস। & গ্রাহিণী, গ্ষীরুই 
বঙ্গ । ৬ বেশ্যা স্ত্রী। 
কচ্ছুরাক্ষন তৈল (রী) ভাবগ্রকাশোক্ত কচ্ছুরোগ- 
নাশক তৈলবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণাণী.__সর্ষপতৈল 
/৮ সের, কন্কার্থ মনঃশিলা, হরিতাল, হীরাকষ, গন্ধক, 
সৈন্ধব, স্বর্ণক্ষীরী, পাষাণভেদী, শষ্ঠী, কুড়, পিগ্ননী, বিষ- 
লাঙগলা, করবীর, চক্রমদ্দ, বিড়গ্র, চিতা, দন্তা ও নিমপাতা, 
প্রত্যেক এক তোলা। আকন্ের আঠা ও দিজের আঠা, 
প্রতোক এক পল। গোমুব ১৬ ষোল সের । মুদু জগ্ঘর 
উদ্ভাপে পাক করিয়া গান্রে মদ্দঈন করিলে, ছু সাধ্য কচ্ছু, * 
পামা, কত ও অন্যান্ত চ'্নরোগ এবং রঝদোষ নই হয়। 
কচ্ছুমতী (শ্রী) কচ্ছুঃ সাপনহেন অন্ত্স্তাম্, কচ্ছু-মতুপ 
ডাঁপ,। ১ শুকশিখা, আলএশা। ২ কচ্ছুরোগধুঞ স্ত্রা। 
( কচ্ছমতী শুকশিষ্্যাং কচ্ছণুক্কে তু বাচযবং। শবাদি। ) 
কচ্ছু (ভ্ত্রী) কাত [হিণপ্তি দেহম্, কষণউ। ছাস্তাদেশশ্চ 
( কযেশ্ছণ্চ। উপ, ১। ৮৬1) রোগবিশেষ। [ কচ্ছু দেখ। ] 
কচ্ছোটিকা (ন্ত্রা) কচ্ছ অটণ্‌ বাভুপকাৎ কন্‌ অত ইত্বং- 
টাপ ১, ( পুযোদ গাদিখাৎ) ওকারাদেশঃ। কচ্ছ, কাছ।। 
(কচ্ছ! কচ্ছোটিক। কঙ্মা পরিণানাগরাঞ্চলে। হেম ৩। ৩৩৯।) 


কচ্ছোর (ক্লী) কেনশিরসা চ,ব্যতে লিপ্যতে, ক-্চুর ঘঞ,। 


শটা। 
কচ লাঁন (দেশজ) ৯ ধৌতকরা। ২ বারংবার এক বথা বল]। 


ৰ কচলা ) দেশস ) ধৌতবন্ত্র। 


কচ (ক্র) কচু-ডীপ,। কচু নামক কন্দবিশেষ। 

কজ (ক্লী) কে গলে জায়তে, ক-জন্ড। কমল, পল্ম। 

কিউ (পুং) মহাভারতোক্ত ভারঙের প্রাচীন জনপদ্বিশেষ। 
উম্ম এবব)। সিংহলী দগের ধন্মগ্রন্থে এই স্থান “কজগ্ডেঘলে 
নিয়ঙ্গমে” নামে উক্ত হইয়াছে। চীনপপ্িবাজক হছিউ এন্‌- 
[সয়ং প1ক-চ-হো-থি-লো” (কজুধীর বা কাজজ্ৰর) নামে 
এই জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লাথয়াছেন-_ 
"এই জনপদ প্রায় ১০*০লি ( দেড় শত ক্রোশ) এখানকার 
ভূমি সমতল, উদ্বর1, যথারীতি কষিত হয় এবং এখানে 
যথেষ্ট শশ্ত জন্মে। আবহাওয়া--গরম; অধিবাসীর। সরল, 
তাষ্চার। বিদ্তা/ ও বিদ্বানের আদর করিয়া থাকে। এখানে 
৬৭টি বৌদ্ধসজ্ঘারাম এবং দশটি (হিন্দুর) দেবমন্দির আছে, 





অনেকে দেবতাদর্শনে মাসির) থাকে। কয়েক শত বর্ষ হুইল, 
এখানকার রাজার মৃত্যু হয়,-তৎপরে নিকটস্থ রাজোর 
অধীনে শাসিত হইত। নগর সকল উচ্ছন্ন হইয়াছে, অধি- 
বাসীর! অনেকে আশে পাশে গ্রামমধ্যে ছড়াইয়া আছে। 
এই জনপদের দক্ষিণ প্রান্তে অনেক বন্ত হস্তী বাস করে। 
উত্তর দীমাতে গঙ্গার নিকটে একটি অতুযুচ্চ বুহৎ ইষ্টক ও 
প্রস্তর নিণ্মিত মন্দির আছে, ইহ! অপামান্ত শিলনৈপুণো 
বিভৃষিত। ইহার চারিদিকে সিদ্ধগণ, দেবগণ ও বুদ্ধগণের 
মত্তি খোদিত মাছে।” 

চম্প। হইতে ৯২ মাইল দুরে এখনও কজেরি নামে একটা 
গ্রাম রহিগ্াছে, অনেকে এই অঞ্চলে কর্দিজ্বের অবস্থান 
সম্বন্ধে মত দিয়! থাকেন। 
ভলনল (কী) কু কুংদিতং জলম্‌ অন্মাৎ, কুৎলিতং চঙ্ষুতস্থ- 
দূমৃতং জলং দূরাচুতং ভনত্যন্মাৎ, বনুত্রী, কোঃ কদাদেশ:। 
অঞ্জন, কাজল। হহছার অপর সংস্কৃত নাম লোচক। আঘুর্ষেদ- 
মতে নেত্ররোগে উপকারপ্রদ কতিপয় কজ্জণ ব্যবহৃত 
হয়, তাহ। এইরূপ--১। এ্রিফলার গণ, ভীমরাজের রস, 
শুঁটের ক্াথ, মধু, ঘ্বগ, ছাগমুত্র ও গোমূর এই সকল দ্রব্যে 
৭ বার মীপ নিষিক্ত করিয়] চক্ষে অঞ্জন দিলে চক্ষের জ্যোতি 
বন্ধ হয়। 

২1 খ্রিফলার জল, ভীমরাজের রস, ঘ্বত, বিষকল্ধ, 
ছাগছুগ্ধ, মধু, এই সনুদায়ে গ্রতাহ এক খণ্ড উত্তপ্ত সীসা 
নিষিক্ত করবে) এইরূপ ৭ বার করিয়। পরে এ সীসাদ্বার| 
শলাক] প্রস্তুত কবিষা গ্রাতে অঞ্জনের সহিত প্রয়োগ করিলে 
বিবিপ নেত্ররোগ প্রশমিত হয়। 

ও। ডূমুখ কাঠের পারে ঠেতুল পত্রের রস রাখিয়া 
তাহাতে কুঁ.চর মূল ও সৈন্ধব লবণ মর্দন করিবে, পরে এ 
চুর্ণের সাহত স্থশ্মাচুণ মিশ্রিত করিয়া অঞ্জন দিলে কা, 
অন্ম ও অক্জুন প্রভৃতি নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়। 

৪। মুজিটা, যষ্টিমধু ও সৈন্ধব লবণ একত্র চূর্ণ করিয়া, 
5ক্ষে অঞ্জন দিলে তিমির খোগ নষ্ট হয়। 

৫। বেণামুলর ক্কাথে সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়। ছ'কিয়া 
পুনর্ধবার পাক কপ্িবে, ঘনীভূত হঠলে নামাইয়! স্বত ও মধু 
দংযুক্ত করিবে, ইহার অঞ্জনে সব্বপ্রকার তিমির রোগ নষ্ট হয়। 

[অঞ্জন দেখ। ] ২ কৃষ্ণবর্ণ কাল। ৩ (পুং) (কুৎ- 
সিতমপি দ্রবাজাতং লতাগুল্মাদিকং জালম্তি জীবয়তি, বর্ষ- 
ণেন ইতি শেষঃ কু-জল-ণিচংঅচ.-হুম্বঃ, কদাদেশশ্চ। ) 
'মঘ। (কজ্জস্ত পুমান্‌ মেঘেইঞ্জনেহপি চ। শব্দান্ধি।) 
৪ কামকপের অন্তর্গত পর্ববিশেষ। (কাঁলিকাপু*) 


[৯৩ ] 





কড্সলধবজ (পুং) কজ্জলং ধ্ব্ধ ইব যন্ত) বহুত্রী।' প্রদীপ- 


কঞ্চটাবলেহ্‌ 





শিখা। (প্রদদীপঃ কজ্জলধবজঃ। হেম ৩। ৬৮৬1) 


কজ্জলরোচক (€পুংক্লী) কজ্জলং রোচয়তি, কজ্দ্রল-রুচ- 


ণিচ.অচ,ম্বার্থে কন্। দীপাধার, দেরকেো1, পিলসজ। 
ইহার সংস্কত পধ্যায়_কোৌমুদীবৃক্ষ, দীপরৃক্ষ, শিখাতর, 
দীপধ্বপ্প ও জ্টোতস্াবৃক্ষ। (কজ্জলরোচকোহম্ী দীপ-, 
বৃক্ষকে । শবাি।) 


কতত্রল। (ভ্ত্রী) মংহ্বিশেষ, (০011)09 8083 ) ইহার 


সংস্কৃত পধ্যায়, কজ্জলী ও অনগ1। 


কজ্তলিত (ব্রি) কজ্জলং জাতমন্ত, কজ্জল-ইতচ্‌ (তদন্ত 


সংজাতং তারকাদিভ্য ইতচ,। 
কাঙ্গল কর! হইয়াছে। 


পা ৫1২1 ৩৬।). যাহ! 


কজ্তলী তত্র) কজ্জলমিৰাচরতি , কঙ্জল, কিপ( নাষ ধাতু) 


অচ-ডীষ, চ। মিশিত পারদ ও গন্ধক। সাধারণতঃ 
কম্লীপমপরিমাণ পারদ ও গন্ধক একত্র খলে মর্দন করিয়। 
প্রস্তুত করিতে হয, পারদ গন্ধকে মিশ্রিত হঠণেই কাল 
হইয়। উঠে, পরে সুচিক্ধণ হইলেই ব্যবহারোপযোগী কজ্জপী 
প্রস্তুত হয়। ওষধবিশেষে দ্বিভাগ গঞ্ধক দ্বারাও কজ্জলী 
প্রস্তুতের উপদেশ আছে। 


কজ্জলীতীর্ঘ (ক্লী)কাজল। [ কঙ্জল দেখ।] 
কঞ্চট (ক্লী) কঞ্চতে দীপ্যতে, কটি-অট। জলজ শ|ক- 


বিশেষ, কাচড়া। ইহার সংস্কৃত পন্যায়--জলভু, লাগলী, 
শারদী, তোয়পিগ্নণী, শকুলাদনী ও জণতগুলায়। ভান- 
প্রকাশ মতে হহার গুণ--গ্লেকম্সকারক, ধারক, থাতল, পিত্ত 
ও রক্তনাশক, লঘু, তিক্ত ও বাযুনাশক। 


কঞ্চটাঁদি (ক্লী) অতীসার রোগাধিকারের বৈষ্থকোকু 


পাটনবিশেষ। বাচড়াপত্র, দাড়িমপত্র, জামপত্র, পানিফল 
পত্র, বালা, মুথা ও শুট, প্রত্যেক ২ তোল! /॥৯ অদন্ধসের 
আলে দিদ্ধ করিয়া %* অদ্ধপোয়। থাকিতে ছাকির। সেবন 
করিলে অভিবেগবান্‌ মতীদারও রুদ্ধ হয়। ( চক্ুদত্ত। ) 


কঞ্চটাবলেহ €(পুং) বৈগ্াকোক্ত অতমসারা্দি রোগাপি- 


কারের ওঁধধবিশেষ। হহার গ্রস্তত প্রণালী এইরূপ-- 
কাচড়াদ্দাম /১ সের, তালমূলী /১ সের, ১৬ সের জলে দিঙ্গ 
করিয়। /3 পের থাকিতে নামাইয় ছাকিয়। লইবে, এ কাথে 
চিনি /১ পের দিয় পাক করিবে; চতুর্থাংশ অথাৎ সিকি 
ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে, তাহাতে বরাক্রাস্তা, ধাইফুল, আ ক- 
নাদি, বেলগু ট, পিপুল, সিদ্ধিপত্র, আতইচ, যৰক্ষার) সচল- 
লবণ, রসাঞ্ন ও মোচরস ইহাদের প্রত্যেকের চুর্ণ২ তোল! 
নিক্ষেপ করিবে। পাকশেষে পীহল হইলে মধু/* এক 


রঙ 





মাত্রান্সারে প্রয়োগ করিলে, ইহা দ্বার অভীসার, সংগ্রহ, | াষ-স্বার্থে কন, ভুম্বঃ টাপচ। কাচলি। (পতং মুগ্ধাক্ি 
গ্রহণী, অস্নপিত্, উদররে[গ, কোষ বিকার, শুল ও অরুচি বিনৈব কঞ্চুলিকয়। ধনে মনোহাপিণীম্‌।” অমরুশতক। ) 
_ নিবারিত হয় কঞ্চল (ক্লী) কচি-উলচ, স্ত্রীদিগের অলঙ্কার বিশেষ । 
কঞ্চড় (পুং) কঞ্চতে শোভতে, কচি-ড়ন্, ইদিসবার,ম্‌। কঞ্জ। পুং) কে জলে শিরদি চ জায়নে, কম্জন্ড। ১ ব্রন! । 
কাচড়ীবিশেষ। ইহার সংস্কত পর্যায়_-কঞ্চট, কাট, চক্রম্ণ ২ কেশ,চুল। ৩(ক্লী)অমৃত। ৪ পল্ম। 


ও অধ্ুপ। ( কঙ্গঃ কেশে বিরিক্ষৌ চ কঞ্জং পীযৃমপপ্ময়োঃ। মেদিনী।) 
পার (পুং) কং জলং চাঁধয়তি রশ্মিভিরিতি শেষ) কচর-। কঞ্জক (প্রং) কঞ্জতে বাকামুচ্চারয়িতুং শ.কলাতি, কজি-থল্‌। 
৮৯৭ হুর্ম্য। (কঞ্চারস্ত পুমান্‌ রবৌ। শব্দান্ধি।) ৮ ময়ন|। এ 
কঞ্চিকা (হ্বী) কঞ্চতে বেণৌ প্রকাশতে, কচি গল্টাপ৬ ৷ কগ্গিরি | কামরূপের সীমান্ত পর্নতবিশেম। 
ইহঞ্চ। বংশশাগা,। কঞ্চী। ইহার সংস্কত পধ।ায়,- পউত্তরস্তাং কঞ্জগিপিঃ করতোযান্ত, পশ্চিমে 
বুঞ্চিকা ধৃণু ও ক্ষুদ্রস্ফোট। তীর্ঘশ্রেষ্ঠাদিক্ষুনদী পুর্বস্তাং গিরিকন্তকে ॥* 
কঞ্চা (ত্ী) কঞ্চতে বেণৌ প্রকাপতে, কচি-অচ, ইদি ধাং- যোগিনীতন্ত্র ১১ পটল। 
গুম্‌,ডীপ,॥ বংশশাখা। কগ্ডকী (ন্্ী) কঞ্ক-ভীপ। ময়ন]। | 


কঞ্চুক (পুং) কঞ্চতে সর্বশরীরে দীপ্যতে, কচি-বাহুলকাৎ; কঞ্জজ (পুং) কণ্রাৎ বিষ্পোর্নাভিপদ্মাৎ জাতং, কণ্র-জন-ড। 
উকন্‌ ইদিতধাৎ্ নুম্। ১ সর্পধকৃ, সাপের থোলস্‌। ২| ব্রন্মা। ভাগবতে তরগ্জার নাভিপ্ম হইতে উৎপত্তি সঙবস্ধে 
বধ্মা। ইহার সংক্কতি পর্যায় বারবাণ ও বাণবার। ৩ এইরূপ বর্ণিত আছে,--মহাপ্ললয়কালে ব্রপ্জাথ জলময় 
প্লাগোকের ব্ষমাববণ, কাচুণি। ইহার মংস্কত পর্যাম_ ] হইলে, বিষ) সমুদায় আপনাতে লীন করিয়া জলশানী 





চোল,। কঞ্চুলিকা, বুপাসক ও মঙ্গিকা। ৪ পুলাদর জন্মোৎ | হুইয় রহিলেন। এইহরূপে সহন্ন চতধুগ অভীত হওয়ার পর 

সবাদি উপলক্ষে গ্রহ্র অঙ্গ হইতে বলপুর্বক হুত্যেরাযে : ঠিনি স্বেচ্ছান্ধ নাতি হহঠতে একটি পণ্মুকোষ উৎপাদন 

বর গ্রহণ করে। করিলেন, তাহা হহতে স্বযস্থ বুখা আবহৃতি ইহয়াছলেন। 
( কধুঃকে| বারবাণে স্তানিশ্মোকে কবচেছপি চ। ( ভাগ" ৩। ৩। ১৯।।) ২ কাম। 
বদ্ধাপকগৃহীতাঙ্গাস্থতবন্ত্রেচ চোলকে। মোঁদনী।) (ক্তজে। বঙ্ষকামগোঃ। শবা। ) 

৫ বন্ধমাত্র। কঞ্জন (পুং) কং স্খং জনয়[ত, কম্‌ জনি-মণ২। ১ কন্দপ। 
("দেধাংশ্চ তচ্ছদামশিখাহ তগ্রাগান্‌। ২ পাক্ষাবশ্েষ। ময়ন।। ( কর্জনস্ত পক্ষিতেদে কামেহঘ। 
ধূমাখরত্রগ্রকপূরকাননান্।” ভাগবত ৮1৭1৫) 1 শবান্ধি।) 

এ জামা। কঞ্জনাভ (পুং) কঞ্জং পদ্মং শাভে মস্ত, কঞ্জনাভি সংজ্ঞায়াং 
কঞ্চুকালু (পুং) কর্ণুকোহগ্তান্তি, কর্টিক-আনুচ,। সর্প । 1 অ$। বিষ্ণু। (*ব্যজোদং সেন ূপেণ কঞ্জনাভশরোদধে।” 

কর্চুকাণুঃ পুমানহৌ। শন্দান্ধি।) ূ ভাগবত ৩। ৯। ৪8৪1) 

কঞ্চুকী [ন] (পুং) কুধ্কোহস্থান্ত, কর্টকইনি। ১রাজাদি:গর ূ কঞ্জর (পুং) কং জলং জ্গাতি আকর্ষাত জালয়তি বা, কম্‌- 

অন্তঃপুররক্ষক ) ভরত মতে হহার লক্ষণ, বিবিধ গুণশাপী। কাঁজ-অরন্। ১ সুগ্য। ২ ব্র্দা। ৩উদর। ৪ হস্তী! ৫ ময়ুর। 
“অন্তংপুরচরে। বুঙ্ধো। বিপ্রে। গুণগণান্বিত; | ৬ মগন্ত।মুনি। ৭ আকন্দগাছ। | 

সব্বকাধ্যার্থকুশলঃ কণ্চ কীত্যাভধীয়তে |” কঞ্জল (খু) কঞ্জতে পঠিহং শক্তি কজি-কলচ.। মদন- 


সর্বকাধ্যে নিপুণ, অন্তঃপুরচারা বৃদ্ধ বিপ্রকে কঞ্চুকী | পন্গী, ময়না । ( কঞ্জনঃ পুমান্‌ পগিভেদে। শবান্ধি। ) | 
কছে। ইহার সংস্কৃত পথ্যায়,-ফৌবদল, স্থাপত্য ও সৌব্দি।, কঞ্জলতী। তরী) লতাবিশেষেগ নাম (45019103 
২যব। ৩ ছোল|। ৪ সর্প। ৫ লম্পট । ৬ জোগক বৃক্ষ। ৭| ০07:811৯-11)10, ) 
আবদ্ধকবচ, বন্মিত ব্যক্তি। ৰ কগ্তার (পুং) কং জলং জারয়তি, কম্ভুণিচঅণ। কঞ্জি- 
কঞ্চুকা (স্ত্রী) কঞ্চয়তি রোগাদিকমুপশময়তি, কঞ্চ-ণিচ- | আরন্‌ বা( কঞ্তিমৃদ্গিত্যাং চিৎ।' উপ ৩। ১৩৭।) ১ সুর্ধ্য। 
বাছলকাৎ উবন্ভীষ,। ৯ ওধর্ধবিশেষ। ২ ক্ষীরীশবৃক্ষ।; ও ব্রক্ষা। ৩ অগন্ত্যমুনি। ৪ হন্তা। € মযুর। ৬ ব্যঞ্জন। 





: টাপইন্বঞ্চ। ব্রান্মণযনিবৃক্ষ, বামুনহাটা। 

কঞিয়া। মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার উত্তর প্রান্স্থিত একটি 
প্রাচীন নগর। পুর্বে এই স্থান বুন্দলাদিগের অধিকারে 
ছিল। ততকালে এখানকার শাদনকর্তার করগীড়নে প্রজা 
মাত্রে বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল। এখন এই স্থানের অবস্থা 
ক্রমশঃ ভাল হইতেছে । 

এখানকার গ্রথম বুন্দেলা৷ শাননকর্ত1! দেবীসিংহ, তাহার 
পুত্র শাহত্ী নগরের নিকটে পাহাড়ের উপর একটি ভুর্গ 
নিন্দা করিয়াছিলেন, এই ছুর্গ চতুক্ষোণাঁকার, চারি পারছে 
৪টি গড়বাটী এখন ভগ্রপ্রায় পড়িয়া আছে। 

১৭২৬ খৃঃ, কুর্বাইয়ের নবাব হসন-উল্লা। খ| শাহজীর 
*বংশধর বিক্রমার্দিত্কে কজিয়া হইতে তাড়াইয়! দেন। 
বিক্রমাদিত্য পিপরাপি গ্রামে আশয় শ্রহণ করেন, এই গ্রামে 
তাহার বংশধর মশুতসিংহ ১৮৭০ খুঃ পধ্যন্ত নিক্ষর পঞ্চ- 
গ্রামের আয়ে জীবিক1 নিব্লাহ করিতেছিলেন। 

১৭৫৮ খৃঃ, পেশোশীর গ্রাতাপে হসনউল্লা বিভাড়িত 
ছুটলেন। পেশোব| আপন প্রিয় কর্মচারী খণ্তরাঁও ত্রিম্বককে 
এই নগর অর্পণ করিলেন। ১৮১৮ খুঃ, খও্রাওয়ের 
উত্তবাধিকারী রামচন্দ্র বল্লীল পেশোবাকে কপ্তিয়া 'ও মলহার- 
গড় ছাড়ির। দিয়! তৎপরিবর্তে হতাবা লইলেন। এই বর্ষে 
বুটাশ গবর্থমেন্ট এই নগর সিদ্ধিয়াকে প্রদান করেন। 
লাতানন সালের বিদ্রেহেব সময়ে এখানকার বুন্দেলেরা অস্ত- 
সিংহকে আপনাদিগের প্রকৃত শাসনরুর্তা বলিয়া ঘোষণ। 
করিয়ছিল। কিন্তু অমুতসিংহ সল্প দিন মধ্যেই অপমানিত 
হম] এই স্থান গরিতাগ করিলেন । বুন্দলাগণ নগর 
লুটপাট করিত লাগিল। এই সয়ে দার হিউগ, রোজ 
সসৈন্বে বুন্দেলাদিগের বিপক্ষে অগ্রসর হুন। ইংরাজ 
সেনাপতির আগমনবা€1 পাইয়া বুন্দেলাগণ ছড়ভঙ্গ হইল। 

৯৮৬৭ খুঃ, এই নগর বুটাশ গবর্ণমেন্টের অধীন সাগর 
জেলার স্মামিল হইল। 

অক্ষ | ২৪*২৩৪% উঃ) 'এবং ৮৯১৫ পূর্বব দ্রাঘিমায় 
»* অবস্থিত। 
কট (পুং ) কটতি মদবারি বর্ষ তি,কট-আচ,। ১ হস্তীর গণ্ডস্থল। 

(*হদ্ন্থিনং কটকটাহুতটং মিমঙ্ক্ষোঃ1৮ পিশুপা*।) 
২ কটিদেশ। ৩ কটিদেশের পারব স্থান। ৪ মীছুর। ৫ দরম|। 
৬ ভৃণবিশেষের ছ।রা নির্শিত দড়ী, এই দৃড়ীর দ্বারা মরাই 
. বেষ্টন কর! হয়, ইহার সাধারণ নাম “বড় । ৪ তৃণাদি নির্মিত 
 পরদা। ৫ ভূণাদি নির্শিত আসন। ৬ তক্কা। ৭ অতিশয়। 


0, 





চয়ন স্৮৮ 


৮ শব। ৯ সময়। ১০ ভূণ। ১৯ শব। ১২ শবরথ। ১৩ ওষধি- 
বিশেষ । ১৪ শাশান। ১৫ রাকমবিশেষ। ১৬ (ভরি) কটয়তি 
গ্রকাশয়তি ক্রিয়াং, কট্‌-ণিচ২সচ। ক্রিগাকারক। ১৭ পাশা 
খেলিবার উপকরণবিশেষ। 
(“জেতাহৃতসব্বন্থঃ পাবরপতনাচ্চ শোঁধষিতশরীরঃ । 
নর্দিতদর্শিতমার্গঃ কটেন বিনিপাতিতো যামি।* মুচ্ছকণ।) 


কটক (পুং ক্রী) কটাভে নির্গমাতে অন্মাং নির্বরিণাদিভি২, 


কট্‌-বুন্‌ (কুঞ্জাদিভাঃ সংজ্ঞামাং বুন্‌। উণ্‌ ৫। ৩৫) ১ পর্বতের 
মধ্যদেশ; ইহার সংস্কৃতপর্ধ্যা, নিতম্ব ও মেখলা। ২ বলয়। 
৩ চক্র । ৪ হস্তিদস্তের ভূষণ। ৫ সৈদ্ধবলবণ। ৬ য়াজধানী। 
৭সৈন্ত। ৮ নগরী। ৯ শিবির, ম্বেখানে সৈম্থগণ সনিবেশিত 
হয়| ১০ সানু, পর্বতের সমতল ভূমি । 


কটক। উড়িম্য। প্রদেশের মধ্য-জেলা। 'অক্ষাং ২০* ১ ৫৮৮ 


ও ২১* ১০ ১৯ উঃ মধ্যে এবং দ্রাঘি ৮৫* ৩৫৪৫৮ ও ৮৭* 


৩৮৩০৫ পুঃ মধ্যে অবস্থিত। তৃমিপরিমাণ ৩৮৫৮ বর্গমাইল 


সীমা_-কটকজেলার উন্ধরসীমা বৈভদ্ণীনদী এবং 
ধামরানদীর মোহনা) দক্ষিণে পুবী দেলা। পূর্বো বঙ্গোপ- 
সাগর এবং পশ্চিমে উড়িষ্যার অদ্ধস্থাদীন করদরাজাসমুহ। 

এই জেল! ৩ প্রধান ভূভাগে বিভক্ত । ১--সমূদের ধারে 
জলা ও জঙ্গল ৩ হইতে ৩, মাইল পখ্যন্ত বিহ্ৃত। এখানকার 
জঙ্গল ভূভাগ অনেকটা সুন্দরবনের জঙ্গলাদির ন্ায়, কিন্ত 
গঙ্গাতটের বনশ্োভা যেমন দর্শকের নয়নগ্ীতিকর এখানে 


তাচার অভাব আছে। 
২_-শল্তশ্তামল ধান্ততৃমি, এই ভূভাগের একদিকে 


সন্দূতট এবং অপবদিকে গিরিমালা, ইহা প্রায় ২৭ কোশ 
বিস্তৃত। এই ভূমিথণ্ডে অপর্য্াপ্ন ধান্ত উৎপন্ন হইয়৷ থাকে । 
ক্ষেত্রের মধ্যে মধ্যে তাল, তমাল, আশ্র, খর্জন,র গ্রাতৃতি 
গাঁছও বিস্তর জন্মে। 

৩-_পার্বতীয় ভূভাগ; ইহ! কটকজেলার পশ্চিমপ্রান্তে 
অবস্থিত। পশ্চিমগ্রান্তে অনেকগুলি ছোট ছোট পাছাড়। 
এই ভূভাগ হইতে শালতক্কা, লাক্ষা, গঁদ, তসরকীট,, 
মৌচাক, শণ প্রভৃতি পাওয়! যাঁয়। 

এখানকার পাহাড়গুলি ছোট ছোট, সর্বোচ্চ শিখর ২৫০ 
ফিটের বেশী নয় বটে কিন্তু প্রায় সকলগুলি হিন্গুদিগের অতি 
পনির দেবস্থান বলিয়! অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রসিদ্ধ হইয়] 
আমিতেছে। 

কটকের পাহাড়ের মধো এই কয়টি গ্রধান-- 

আপিয়! পাহাড় (আলমগীর )--এই পাহাড় ত্নেকট! 
জারগ! যুড়িয়া আছে, ইহার প্রাচীন নাম চতুষ্পীঠ। পূর্বে 


॥ ৭ ] 


কটক 


এখানে নানাস্থান হুহতে হিন্দুগণ তীর্য করিতে আলিতেন। 
ইহার চারটা বড় শৃঙ্গ, তন্মধ্যে একটি বিরূপ নদীর দিকে, 
তাহার বন্উমান নাম আলমগীর, এই শৃঙ্গের উপর একটি 
উচ্চ মন্জিদ আছে। ১৭১৯-২০ খুঃ অঃ, উড়িষ্তার শাসন 
কতা মুগ উদ্দীন এই মসাজর নিম্মাপ বরিয়াছিলেন। এই 
মস্দিদ্‌ সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান ও গ্রচপিত 'আছে-- 

"একদিন এুহধাদ ব্যোমপথে যাইতেছিলেন। সঙ্গে তাহার 
দলবলও ছিল। নেনাজের সময়ে সকলে নল্তিপিরি শুঙগে 
নামিলেন। পিরিশ্ঙ্গ ছুণিতে লাগিল, তাহার্দিগকে ধারণ 
করিতে সমর্থ হহল ন। তখন মুহঙ্গাদ নল্তিপিকিকে অভি- 
শাপ করিয়া এখন যেখানে মসজিদ আছে, সেইখানে আসিয় 
অবস্থান করলেন। যেখানে মুহঙ্গদ লেমাজ করিয়াছিলেন, 


এখনও৪ তথায় তাহার পদচিহ্ন একথানি প্রস্তরের উপর | 


রহিয়াছে। পুর্বে এখানে অল পাওয়া যাইত না, মুহগ্গদ 
আপন যষ্টি দ্বার আঘথাত করিবামাত্র শ্বচ্ছদলিল এ্রঅখণ 
উৎপন্ন হহল। মুসলমান যারীগণ পদ্চিন্ধ ও সেই প্রঅবণ 
এখনও দেখতে গরিগা থাকেন। সুজাউদদীন কটকে আমি- 
বার কালে হরাকপুরে !শবির স্থাপন করেন। এই স্থান হতে 
[তান গিগিশুঙগ্গো।খ 5 নেমাজের ধ্বনি শুনিতে পান। তাহার 
অঞ্চরবগ নেমাজ শুনিয়া অধার হহয়া উঠিপ, সকলেই গিরি- 
শৃঙ্গাভিমুখে যাহঠে চাহল। [কন্ত সুজ! গিষেধ করিয়| 
বললেন, যদি আনর। উপন্ডিত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারি, 
তবে ফিরিবার সময়ে সকলে এ গিরিশূঙ্গে গিয়। নেমাজ 
করিব। সুজাউদ্দীনের জয় হল, তিনি সসৈন্ধে শৃঙ্গোপরি 
আঅংপিয়। নেমাল কারলেন। এইখানে তান সুন্দর সস্জিদ্‌ 
নি'্মাণ করাইয়া দেন।” 

হিন্দুর! এই শৃঙ্গকে মণ্ডপ বলিয়। গাঁকেন। শুঙ্গের নীচেই 
মগডপগরাম। অতিগ্রাচীনকাপে এখানে হিন্দুর মওযজ্ঞ 
করিত্েন। 

উদয়াপরি--আসিয়া পিরিমালার ৪টি শৃ.গর মধ্যে উদয়- 
গিহিও একটি । আলিয়া (গারমালার পুর্বতাগে অবস্থিত। 
এখানে হিন্দু ও বোগ্গণের দোখবার গান অনেক আছে। 
শৃঙ্গের উচ্চশাগ হহতে পাদদেশ পধান্ত পরিদশন কগ্গিলে 
অসজ্খা দেবমুত্তি নয়নগে!উর হয়। বৌদ্ধপদিগের আধিপত্য 
কালে এখানে যে অনেক সঙ্ঘারাম ও বৌখচৈত্য ছিল, এখণ 
তাহার ধ্বংলাবশেষ পড়িয় রঠিক়্াছে। 

উদয়গিরির পাদদেশে এক প্রকাণ্ড পন্পাণি বুদ্ধ মুর্তি 
আছে, এখানে আপিলে দর্শক অগ্ে মুর্তি দেখিতে পান। 
মুদ্তিটি উচ্চে প্রায় ৯ ফিট, একখানি পাথর খুদিদ্।। এই মুদি 


[হ৬.]1 র 


€ 
€ 


কটক 


গড়। হইয়াছে । ইহার অর্ধেক জঙ্গলে আচ্ছন্ন আর কতকাংশ 
তৃগর্ভে প্রোধিত ॥ পদ্মপাণির বামহস্তে পঞ্ঈ) নাসিক) বা 
ও বঙ্ষঃস্থলে অলঙ্কার €শাভ1 পাইতেছে; ডানহাত ও নাপিক। 
ভাঙিয়। গিয়াছে। | 

গঞ্মপাপির মুষ্ঠি ছাড়াইয়া অনতিণুরে ধ্বংসাবশেষ তৃষ্ট 
হয়, ইহারই নিকটে পাহাড়ের উপর একটি কূপ কাট। হইয়াছে, 
কৃপ বিস্তারে ২৩ ফি, জল তুলিবার স্থান হইতে জল পর্যন্ত 
২৮ ফিট, চারিদিকে পাথরের বেড়া, উহ! দৈর্ধে সাড়ে ৯৪ 
ফিট, গ্রাঙ্থে ৩৮ ফিট ১১ ইঞ্চি । গ্রবেশপথে দুইট! ঝড় বড় 
থাম আছে, এখন থামের মাথা গুলি ভাঙ্গিয়! গিাছে। 

শৃঙ্গের ৫* ফিটু উপরে জঙগল মধ্যে একটি চৈ পড়িয় 
আছে, বৌব্রাজদ্িগের সময়ে এখানে বৌদ্ধযতিগপের সম1* 
বেশ ৃহত। বৌদ্ধদ্িগের অবসান হইলে হিন্দুগণ এখানে 
অনেকগুলি দেবদেবী মুষ্তি নির্মাণ করেন । দেবদ্েষী 
মুনলখানেরা অনেক মুন্তির মন্তক ও বাহু ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। 
এখানকার [হিন্দুরা এ সকল মুক্তির পুজা করিয়া থাকে । এই 
জঙ্গল মধ্যে একটা বৃহৎ তোরণের ভগ্াবশেষ পড়িয়া আছে, 
এই তোরণের সম্মুখে এক বৃহৎ বুদ্ধমুন্ঠি ধ্যাননিমিলত নেজ্ঞে 
বলিয়। আছেন। তোরণের গঠন আত চমত্কার, (তিনথানি 
নুবুহৎ প্রস্তরে গঠিত। মনোযোগপুর্বক দেখিলে প্রাচীন 
শিল্পনৈপুণ্যের অনেকটা পরিচয় পাওয়। যায়। তোরণের 
সোব্া পাথরথানি পাচ স্তবকে বিভক্ত, স্তবকগুলি 
দেখিলে বোধ হয় ষেন দুই এক দিন হইল এই তোরণটি 
নিশ্মিত হইয়াছে, স্তবকের ভিওরে যেন সহশ্র নীলপন্প ফুটিয়। 
আছে, পাছাড় কাটিয়। কত যত্বের সহিত এ পদ্মগুলি খোদাই 
কর! হইয়াছে তাহার ইয়ও|। করা যায় না। দ্বিতীয় স্তবকে 
কতকগুলি সশস্ত্র নরনাবীমুতি। মধা-স্তবকে কুম্গমমাল। 
বিভৃষিত। চতুর্থ গুঝকে হাত ধরাধরি .করিয়। পুরুষরমণী 
মুন্ত দণ্ডায়মান, সকলেহ ফুলমাল। দয়া আবন্ধ। শেষ ম্তবক 
দেখিশে লযনন মন জুড়ায়, ক সুন্দর কুঙ্ছমচিত্র! আছ এই 
নজ্জন বনমধ্যে কে সাধ কারয়া পাথরে ফুলের মালা গা(থল, 
ভাবিতে হৃদয় এফুল হইয়। উঠে। 

তোরণ ছাড়াহয়! ১১ হাত গমন করিলে? একখানি চু 
গৃহ দেখ! ঘায়। গৃহথানর চারিদিক কাট। গাছে ঢাকা। 
গৃহমধ্যে এক গ্রকাণ্ড ধ্যানীবুদ্ধ মুত্তি রহিয়াছে । এই মূর্তি 
€; ফিট উচ্চ। দেবছেষী ষবনের ইহার হশিগ হত্ত ও 
নামিকা ভাঙ্গিয ফেলিয়াছে। 

অচল-বসন্ত--জাসিযা গিরির আর একটি শঙ্গ। এই 
শৃঙ্গের নীচে মাঝিপুর নগয়ের ধ্বংলাবশেষ পাড়য়৷ আছে, 
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এখনও তোরণ, গ্রস্তরের উদ্নতপ্রাঙ্গগ ও লুদৃঢ় গ্রাচীরের 
ভগ্ন বশে দৃষ্টিগোচর হয়। 

বড়দেলী-মালিয়াগিরির সর্বোচ্চ শৃঙগ। ইহার পাদদেশে 
এখানকার ছুর্গাধিপতির আবাস ছিল, মুললমান ও মাহ ট্রা- 
দিগের সময় এখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল। গ্রাথমে বখন 
ঘুটাশ গবর্ণমেণ্ট এখানকার জমির বন্দোবস্ত করিতে ঘান, 
এখানকার রাঁজ। অবাধ্য হইয়। বুটাশের অধীনত অস্বীকার 
করেন, তখন হুইতে এই স্থান মোগলবন্দীর সামিল হুইল। 
এখন সেই গ্রাচীন রাজার পরিবারবর্গ নিতান্ত দরিদ্র হইয়। 
পড়িয়াছে, সেই রাজারই এক পুরাতন দাস গড়নায়ক এক 
খণ্ড ভূমিদ্রান করিয়াছেন, ভাহাতেই রাজপরিবারের কায্- 
€র্ুশে জীবিকা নির্বাহ হয়। 

নল্তিগিরি--এই গিরিও আদিয়। গিরির অংশ, কেবল 
' মধ্যে বিরূপানদীর দ্বার! দুইটী স্বতন্ত্র হইয়াছে । মটকদনগর 
পরগণার উত্তরপশ্চিম কোণে ইহার অবস্থিতি। এখানে 
চন্দনগাছ ভিন্ন অপর গাছ গাছড়! বড় একট| জদ্মে না। 
গিরির নিয় শূরঙ্গে অতি গ্রাচীন গৃহাদির ধ্বংমাবশেষ পড়িয়। 
আছে, পূর্ববকালে উহাই বৌদ্ধমন্দররূপে সুশোভিত ছিল। 
মণ্ডপ এককালে নই হুহয়াছে) ৭৮ (ফট উচ্চ প্রস্তরস্তস্ত সকল 
এবং তাহারই নিকট দেবদেবীর মুর্তি রহিয়াছে। এই ধ্বংসা- 
ধঘশেষের কাছে মুমলমানদিগের একটি ভগ্ন গোরস্থান লক্ষিত 
হল়্। বোধ হয় বৌদ্দমন্দির ভাঙ্গিয়া এ গোরস্থান নির্মিত 
হইয়া! থান্ষিবে। মন্দিরের মণ্ডপ না থাকিলেও এখনও ঘর 
পড়িগা আছে, উহার চারিদিকে প্রাচীর, মধ্যে অনেকগুলি 
অস্কৃত বুঝমুর্তি। এখানকার লোকে এঁ দকল মুর্তিকে অনন্ত- 
পুরুযোত্তম বলয় থাকেন। 

নল্তিগিরির উচ্চতর শৃঙ্গ উচ্চে সহজ ফিট। এই শৃঙ্গের 
উপর প্রস্তর নিশ্মুত একটি বৃহৎ মন্দির ছিল, এখন তাহার 
চিহ্ছমাত্র পড়িয়। মাছে। ইহারই ৫** ফিট নিয়ে হাতিখাল 
নাঁমে একটি গুহ! আছে, গুহার ছাদ পড়িয়া গিয়াছে, এই- 
খানে ছয়টি বুদ্ধমুদ্তি দেখিতে পাওয়া ঘায়। ইছারই নিকট 
প্রাচীন কুটিল অক্ষরে খোদিত বৌদ্বধর্মরগ্রচারক শিলালিপি 
পাওয়া গিগাছে। দুরে ছুইটি দিংহোপরি শতদল-আসন। 
পিংহঝাহিনী দেবীমুত্তি বিরাজ করিতেছেন। 

অমরাবততী_-এই পাহাড়কে এক্ষণে সকলে চটীয়া পাহাড় 
বলে। পাহাড়ের পূর্বপাদদেশে গ্রাচীন ছর্গের ভগ্রাবশেষ 
দেখিতে পাওয়। যান়। এই ছুর্থটী পাথর দিয়া যেরূপ হুর্ভেড 
কর! হইয়াছে, তাহ। লাতিশয় প্রশংসনীয় । এই ভগহুর্ণের 


পূর্বে এই নগরে এখানকার হিন্ুযাজগণের আবাস ছিল। | অবস্থা পুর্বে ভাল ছিল, মধ্যে গবর্মেন্টের র্তবিভাগে 






শু সপ সাপটি ১০ ৯৯ পপ সস সপ জপ পা 


লোকের। এই ছুর্মের পাথর খুলিয়! লইয়! রাস্তার লাগাইয়াছে। 
এই ভগ্ন ছুর্গের এক দিকে ২টি নুসঞ্জিত ইন্জানীর প্রস্তর 
মুর্তি আছে। এই পাহাড়ের উপর অর্ধ মাইল জুড়ঃ 
নীলপুকুর নামে একটি বুহৎ জলাশয় আছে। 

মহাবিনারক- বার্ণীবাপ্ট। গিরিমালায় একটি শুক্গ। 
এই শৃঙ্গ অতি পূর্বকাল হইতে শৈবদিগের একটি পুণ্য পদ 
ভীথস্থান, যদিও এখন বনজঙ্গলে আচ্ছন্ন হওগায় পূর্তব- 
সৌন্দম্য নই হইয়াছে, কিন্ত শৈবযাত্রীগণ দলে দলে এখানে 
আমিয়! থাকেন। এই শৃঙ্গের মধ্যে একস্থান দেখিতে হস্তী 
শুণডাকার, উহাকে লোকে মহাবিনায়ক ব| গণেশমূর্তি বলিয় 
থাকেন। উহার উপর বিনায়কের মন্দির আছে। পাছাড়ের 
দগিণমুখ শিব এবং বাঁমমুখ গৌরী বলিয়া পৃজিত হুয়। 
এখান হইতে ৩* ফিট উচ্চে একটি জলগ্রপাভ আছে, 


তাহার জলেই দেবার্চনা হয়। প্রপাত্তের নিকট শিবের 
অষ্টরনিঙ্গ অআছে। 
নদী-কটক জেল তিন প্রধান নদীতে বিতক্ত, উত্তরে 


কলুষনাশিনী বৈতরণী, মধ্যস্থলে ত্রাঙ্গণী এবং দর্গিপে 
মহানদী। বৈতরণী নদী মহাভারতের সময় হইতে পুণাসলিল! 
গঙ্গার ন্যায় পুজনীয়া। পঞ্চপাণ্ডৰ এই নদীতে আসন! তর্পণ 
ও অবগাহন করিয়াছিলেন। বৈতরণী প্রবাহিত ভূমিথগকে 
পূর্বকালে যজ্জীয় দেশ বলিত। [উৎকল, কলিঙগ, বৈতরণী 
দেখ।] এই তিন নদীর গুণে কটক জেলা শন্তশালিনী। 
নদীগুলি উচ্চ স্থান হইতে ক্রমশঃ নিম্ভূমিতে প্রবাহিত নয়, 
অথব। অপর নদী গ্রহণ করে নাই, নর্দীগুলি সমতল তুমির 
উপর প্রবাহিত, এবং শাখ। প্রশাথ। বিস্তার করিয় কটক 
ঞ্েলাকে নুর্জল। স্ুফল। করিয়! রাখিয়াছে। ফটক জেলায় 
জন, বাকুদ গ্রভৃতি কয়েকটি খালও আছে। 

নগর-কটক জেলার এই কয়েকটি নগর--১ কটক, 
২ যাদপুর,৩ কেন্দ্রাপাড়া, ৪ জগংপিংহুর। 

১ কটক-_-যেখানে মহানদী দ্বিধার হইয়া দ্বীপাকার 
হইয়াছে, সেইথানে মহানদী ও কাটজুড়ি নদীর মুখে কটক 
নগর অবস্থিত। অক্ষ ২০২৯৪ উঃ, দ্রাঘি ৮৫* ৫৪২৯পু। 

কটক নগর আজকালের পহর নয়। মাদলাপঞরীর 
মতে এই নগর গ্রায় নয় শত বর্ষ পুর্বে কেশরীবংণীয় কোন 
বৃপতি কর্তৃক গ্রাতিষিত হয়। টউহারও অনেক পূর্বে আর 
এক কটক সংস্থাপিত হইয়াছিল। ভবগুখের অনুশাসন 
পত্রে কটফের উল্লেখ আছে। ভবগুধ খৃষ্টর পঞ্চম শতা- 
ফীতে রাজত্ব করেন, অতএব এ সময়ে দেই কটক বিমান 











শি 


ছিল। (109180 40611019575 ৬০1, ৬. 09.) কটকনগরের 
দেড়জ্োশ পূর্বে চৌছ্ার নামে একটি গ্রাম আছে; ইহাকে 
. সাধারণে কটকচৌদ্বার বলিয়! থাকে। এক সময়ে এই 
গানে উৎকলরাজের রাজধানী ছিল। উতকলের পঞ্জীর 
মতে এই নগর সপবজ্ঞ কালে রাজা জনমেজয় কর্তৃক স্থাপিত 
হইয়াছিল। বোধ হয়, এই কটকচৌদ্ারই ভবগুপ্ের 
অনুশাসনোক্র কটক হইবে। যদিও কটকচৌদ্বারের আর 
পুর্বপী। নাই. কিন্তু কোন সময়ে যে অধিক সমৃদ্ধশালী ছিল। 
তাহা এই স্থান পরিদর্শন করিলেই জানা যার । এই প্রাচীন 
নগরের পার্খে কপালেশ্বর নামে একটি দুর্গ আছে, উত্কল- 
রাঁজ চোরগঙ্গার মময়ে এই ছুর্গ মধ্যে একটি সুবিস্থীর্ণ জগ।- 
শয় থনন করা হুইপাছিল, এখনও এখানকার লোকে এই 
জলাশয়কে চোরগঙ্গার পুকুর বলিয়। থাকে । 

বর্তমান কটকনগরেও বড়বাটা নামে একটি দুর্গ আছে। 
থৃঃ চতুর্দশ শতান্মীতে রাক্জ। অনঙ্গভীম এই ছূর্গ শিক্ষাণ 
করিয়াছিলেন । খু) আঙ্গদখাহের শাসনকালে 
এই দুর্গের উও্রপশ্চিম প্রাকারসংযুন্ত ও পুব্ব তোরণ 
নির্দিত হয়। গুটি ছুই দক্ষ! পাথরের প্রাচীরে ঘেরা, 
চারিদিকে গড়থাই কাটা, দুর মধ্যে একট উচ্চ প্রস্তর- 
স্তন্ত আছে, তাহারই উপর জয়পতাকা উড়িত। আইন 
অকবরীর মতে এই দুর্গ মধ্যে রাজা মুকুন্দদেবের নয়তল! 
বাটী ছিগ, কিন্ত এখন তাহার চিহ্বমান্র নাই। এখন 
কটকনগরে দেওয়ানী আদালত ও কমিশনরের প্রধান 


কাধ্য।লয় আছে। 
২ যাঞ্জপুর_এই নগর অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দু- 


দিগের পুণ্যস্থান বণিয় প্রসিদ্ধ হইয়া আমিতেছে, এইখানে 
আমাদের পুরাণোক্ত বিরজাঙ্গের, এই নগরে দেখিবার 
জিনিন অনেক আছে। এখন এই নগর রাজপুর সবডিভি- 
পনের এধান স্থান। 
[যাজ্পুর ও বিরজ| শবে বিস্তৃত বিবরণ দেখ ।) 
৩ কেন্ত্রাপাড়।-এই নগর মহানদ্বীর চিন্তরতল| নায়ী 
পাখার উত্তরে কিয়দুরে অবস্থিত। মহারাষ্ট্রপিগের সময়ে 
এখানে একজন ফৌণদার ছিলেন, কুজঙ্গের রাজ! ততৎকালে 
নানাস্থানে লুটপাট আবন্ত করিতেছিলেন, উক্চ রান্গাকে 
শানন করিবার জন্তই এখানে ফৌজদার অবস্থান করিতেন। 
উদ্ভিজজ--কটক জেলা ধান বেশ দ্গন্মে, এখানে বিয়ালী, 
দোফসলী ও সাথিয়। ধানই গ্রধান। বঙ্গদেশে যেমন আমন, 
এখানে সেইরূপ “শারদ” জন্মে। আমনের ভ্থা শারদও 
নানাগ্রক্লার। বুট, ছোলা, মুগ, ত্রীহি। অড়ছুর, প্রভৃতি ডাল, 


১৭৫৩ 
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৮ শেপ পাস পপ পাপা এ শি শস্পিসীসপসপিসপীসস্পস্সম্প্্পীসপ পাপা পাস 


কটকাঁর (ভরি) কটং করোতি, 


কটকীয় 


সরিষা, তামাক, হলুদ, মেথী, পাঁনমৌরাঁ, পিয়াজ, বপন 
তিসি, খন, পান প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। 

ওষধবৃঙ্ষের মধ্যে-আমল।, আক্রান্তা, অঞ্জু, অর্ক, 
আগুয়াবট, অশ্নগন্ধ অশোক, আম, বেণ, ভূপ্গরাক্গ, বামন- 
হাটি, বকুল, বজমূল।, ভালিয়!, বহেড়।, বেগুনীঘা, বেণা, বামং, 
ভূতারি, বার়গোবা, বরকোলি, ভুই-বারুপী, বাকুচী, 
অনম্তমূল, চিরেতা, চিভামুল, লালচিতামুল, চাকুন্দা, দাড়িম, 
ধৃতৃরা, দারুহরিদ্রা, দস্তী, দুিয়া-লতা, গঞ্রপিপুল, ঘ্বতকুম!রী, 
গোলঞচ) গাব, গোখুর, হস্তীকর্ণ, হাড়ভাঙ্গ।, হিদ্লীবাদাম, 
হরিতকী, ইন্দ্রবব, ইন্দ্রবারুণী, ইসপগুল, জাম, জৈত্রী জার- 
ফল, কৃষ্ণপর্ণা, কাটাকুম্ুম) কুচিল!, কালাদানা, কামরাঙ্গ! 
থেৎপাপড়া, কাসন্দী, মুখা, মটমটিয়া, মানকচু, মহানিম, নিম, 
নাগেশ্বরর, ওল, ফুটফুটিয়া, পটোল, নাল্ছে, পলাশ, রকচন্দন, 
তে$ল, তালমূলী, সোমরাজ, সঙ্জিনা, সৌদাল; শালপাণী, 
সোণামুখ প্রভৃতি গাছ দেখিতে পাওয়! যায়। ্‌ 

কটকজেলায় হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি নানা শ্রেণী লোকের 
বাস। হংরাদ্রাদ্ত্বের পুর্বে পুনঃ পুনঃ বিদেশীয় আক্রমণে 
কটকঙ্গেল! নিতান্ত দরিদ্র ও হীনাবস্থ। হুইয়! পড়িয়াছিল। 
এখন আবার অবস্থা ক্রমশঃই ভাল হুহতেছে, কিন্ত পূর্বে 
যেমন লোকে পরিশ্রমা ছিল, এখন আর তেমন নাই? 
কৃষকেরাও বিলাদী হুইয়। পড়িতেছে। ক্রমশঃই এখানে 
বিলাতী দ্রব্যের আদর বাড়িতেছে, দেশী দ্রব্যাদির উপর 
শ্রদ্ধা কমিয়। আমিতেছে। 
[ বালেশ্বর, পুরী গ্রহৃতি শন্দ দেখ। ] 


৩. 


৯ 


কটকট (ত্রি) কটগ্রকারঃ, প্রকারে দ্বিতবম্। ১ অত্যন্ত। 


২নব্বোংকঞ্। ৩ (পুং) মহাদেণ। ৪ অব্যক্ত শব্দবিশের। 


কটকটা (অব্য) কটকট-ডাচ, (অব্যক্তানুকরণাদ্‌ ছ্াজবরার্ধা- 


দনিতৌ ডাঁচ। প1€। ৪। ২৭) অন্গকরণ শববিশেষ। 

( গমুষ্টিভিশ্চ মহাঘোটররন্তোইন্থমভিজস হুঃ। 

ততঃ কটকটাশবো। বনৃৰ সুমহাত্ুনোঃ ॥৮ 
ভারত বন ১৫৭ অঃ।) 
কট-ক অণ্‌। শিল্পকার 
জাতিবিশেষ, শুদ্রাগর্ভে গোপনে বৈশ্ত কর্তৃক এই জাতি 
উৎপন্ন হইথাছিল। মাছুর, দড়মা প্রভৃতি প্রস্তত করাই 
ইহাদিগের ব্যবগায়। | 


কটকী [ন্‌] (পুং) কটকে| ইগ্তাস্তি, কটক-ইনি। ১ পর্বত। 


২ (ত্রি)কটকযুক্ত। 


কটকীয় (ব্রি) কটকাম হিতঃ, কটক-ছ। বলয়াদি গ্রস্থতের 


উপকরণ, হর্ণাদ। 


কটকোল (পুং) কটতি শ্রবতি, কট্‌অচ.) কটন্ত কোলে। 
ঘনীভাবে বত্র, বহুত্রী। নিষ্মীবনপাত্র, পিক্দগানী। 
(কটরোলংঃ পুংনি পতদৃগ্রছে। শব্দান্ধি।) 
কটখাদক (জ্ি) কটং তৃণারদিকং সর্ধমেব খাদতি, কট-খাদ- 
থল্‌। ১ সর্বতক্ষক। ২ (কটং শবং খাদতি) শবখাদক। 
৩ (পু) কাচকলস। ঘকাক। & শৃপাল। 
কটঘোঁষ (পুং) কটপ্রধানে! ঘোষঃ, মধ্যপদ্লো*। ১ গোয়াল- 
পাড়া। ২ পূর্বদেশীয় গ্রামবিশেষ। 
কটক্কট (পুং) কটং শবং কটতি জালন্না মাব্বণোতি, কট-কট্‌ 
বাছলকাৎ খচ। ১ অগ্সি। 
€"কটহ্টায় ভাবায় নমঃ পঞ্চপলায় চ1% অগ্নিপুৎ।) 
০. ২ স্বর্ণ। ৩ চিতাবৃক্ষ। ৪ গণেশ। ৫ রুদ্র। 
কটম্কটেরী ভ্ত্রী) কটস্কটং বহ্ছিজং স্বর্ণতুল্যং ব! কান্থিম্‌ ঈরয়তি 
ভ্ঞাপয়তি, কটক্কট ঈর-সণ-ভীপ। ১ হুরিদ্রা। ২ দারুহরিদ্রা। 
কটচ্চ,রি (পুং) জাতি ও গোত্রবিশেষ। নাগরথণ্ডে কট- 
চ্চুরী নামে উক্ত হুইয়াছে। (নাগর ২৭*। ৪) 
পূর্বকালে কটচ্চ,রি নামে এক প্রবল জাতি ভারতের 
নানাস্থানে রাজত্ব করিতেন, শিলালিপিতে এই জাতি কল- 
চুরি নামে অভিহিত হইয়াছে। [কলচুরি দেখ।] 
কটদাঁন (ক্লী) কটে। দেহবর্তনং দীয়তেহত্র কট-দা-লুট। 
শ্রীক্চের পার্খ্পরিবর্তন উপলক্ষে উৎসববিশেষ । এই উৎসব 
ভাদ্রমাসের শুরু! একাদশীতে শ্রবণানক্ষত্রের মধ্যপাদযোগে 
সন্ধাাকাচে কর্তব্য । দেেশভেদে নাম “করোট দেওয়]।, 
কটন (ক্লী) কটেন তৃণাদিন! অন্ততে সম্পস্ততে, কট-মন- 
ঘচ.। গৃহাচ্ছাদন, চাল। 
কটনগর ( ব্লী) পুর্নাদেশ্বীয় নগরবিশেষ। 
কটপন্থলা (ক্লী) প্রাগৃ্দেশীয় গ্রামবিশেষ। 
কটপুতন (পুং) কটন্ত শবন্ত পৃতাং তনোতি কটপু-তন-অচ। 
প্রেতবিশেষণ। ক্ষত্রিয় শ্বধশ্শত্যাগী হইলে এই প্রেতত্ব প্রাপ্ত 
হুইয়! শব ভক্ষণ করে। 
“অমেধ্য কুণপাশী চ ক্ষত্রিয়ঃ কটপুতনঃ ॥” মনু ১২। ৭১। 
₹টগ্রী (পুং) কটে শ্রশানে প্রবতে বিচরতি, কট-প্রু ক্কিপ্‌ 
'দী্শ্চ। (কিব্বচি-প্রচ্ছি-জিশ্রক্র-গ্রজাং দীর্যোইসম্প্রসারণঞ্চ। 


উপ ২।৫৭।) ১ মহাদেব। ২রাক্ষল। শবিস্তাধর। 
৪ পাশাক্রীড়ক। 
(কটগ্রঃ পুংগি রাক্ষসে। বিস্তাধরে মহছাদেবে 


তথ! স্তাদক্ষদেবতে। মেবিনী।) 
৫ বীট। * বহুরূপী । ( কটগ্রঃ কামরপী কীটশ্চ। 
উদ্দগাদত।) 


৮ 





'কটরমটর 
কটপ্রোথ (পুং, লী) কটন্ত কট্যাঃ প্রোথঃ মাংসপিওঃ ৬-তৎ। 
কটিদেশস্থ মাংদপিও, মিতত্ব। 
€ কউগোখঃ শ্ফিচি পুমান্। শবান্ধি।) 
কটভঙ্গ (পুং) কটানাং শস্তানাং হস্তেন ভঙগঃ। ১ ছাত দি 
শন্ত ছেড়া । ২ ( কটন্ত সৈশ্তনংঘন্ত ভঙ্গে। যন্মাৎ ) রাজবিনাশ। 
(কেটভজস্ত শহ্তানাং হন্তচ্ছেদে নৃপাত্যন়ে। মেদিনী।) 
কটভী (শ্রী) কটবদ্ভাতি, কট-ভা-ড-ডীষ,। ১ ঞ্যোতিষ্মভী, 
লত1, নয়াফটুকী। ভাঁবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ--কটু ও 
তিক্ত রস, সারক, কফ ও বাযুনাশক, অশ্স্ত উষ্ণ, বমন- 
কারক, তীক্ষ, অগ্নিবর্ধক, বুদ্ধিজনক ও স্মতিশকিগ্রদ। 
ইছার সংস্কৃভ পধ্যার়-কটতী, জো!তিষফ, কঙগুনী, পারাবত 
পদী, পণ্যালতা| ও কুকুন্দনী। ২ অপরাজিতা। ইহার 
সংস্কৃত পর্যযাম_নাঁভিক, শৌত্ডী, পাটলী, ফিণিহী, মধুরেণু 
কদ্বন্তামা, কৈড়র্ধ্য ও শ্তামলা। রাজনির্ঘন্ট মতে ইহার 
গুণ__কটু, উষ্ণ, বাঘু, কফ ও অদীর্ণরোগনাশক । কটভী 
শ্বেত ও নীলভেদে ছ্বিবিধ, উভয়ই সমগুণবিশিষ্ট। ইহার 
ফলেরও এ সকল গুণ, তবে ফল কফণুরুকারী। [ অপরা- 
জিত দেখ।] ৩ কাটাশিরীষ নামক বৃক্ষবিশেষ। 
কটমাঁলিনী (শ্রী) কটানাং কিথাগ্ৌষদীনাং মালা সাধন- 
ত্বেন অন্কাঃ অন্তি, কটমালা-ইনি-ডীপ | মদিরা) কিখাদি 
উধধসমুহের হবার ইহ! উৎপন্ন হুহয়! থাকে । 
কটম্ব (পুং) কটতি, কট-অন্বচ, (কৃকদিকডিকটিভ্যোহ্ঘ্বচ্‌। 
উপ ৪1 ৯২) ১ বাস্তবিশেষ। ২ (কট্যতে আব্রিফতে 
শক্ররনেন ) বাণ। ( কটধ্রস্ত বান্ডভিদি বাণে। শবাাকি।) 
কটম্বর] (ভ্ত্রী) কটং গুণাতিশয়ং বুপোতি ধারয়তি, কট- 
বৃ মচ.-ট!পৃ। কটুকী। [কটুকীদেখ।] 
কটভ্তর (পুং) কটং গুণাতিশয়ং বিভর্তি, কট-ভৃ-অচ্‌, ন্ুষ্‌ চ 
( সংজ্ঞায়াং তৃতৃ বিজিধারিলহিতাপদমঃ। পা৩।২। ৪৬।) 
১ শোণাবৃক্ষ। ২ কটভীবৃঙ্গ। 
কটভ্তরা [্ত্রী) কটস্তর-টাপ,। ১ রাজবাল!। ২ প্রলারিণী, 
গন্ধভাঙুলে। ৩ কটুকী। ৪ হস্তিনী। «৫ কলম্বিকা। 
৬ গোলা 1 ৭ পুনর্ণবা। ৮ মূর্বা। 
( কটস্তর! প্রসারিণ্যাং গোলারাং গজবোধিত্তি। 
কলম্বিকায়াং রোহিণ্যাং বর্ধাতূমূর্বযোরপি ॥ 
হেম অনে ৪ ২৪৬-৭) 
কটরকটর (দেশজ ) অব্যক্ত শবাবিশেষ। 
কটরমটর (দেশজ) অব্য শববিশেষ। ছোলাভাজ। 
প্রস্ৃতি চর্বণকালে যে শষ হয়, তাহ! এই নামে অভিহিত 
হইর। থাকে। ্‌ 





[ ৩, 


] কটিভূষণ 





কটি 
কটব্রণ (পুং) কটঃ উৎকট* ব্রণো যুন্ধক পুরস্থ, বহ্ত্রী। 
ভীমসেন। [ভামসেন "দখ। ] 
( কটবণঃ পৃমান্‌ হীমে। শল্াকি।) 


কটশর্কর। (স্থী) কটঃ নলঃ শর্করেব মিষ্টরসত্বাৎ যন্তাঃ, 

ব্ছ্া। গাঙ্গেস্টীপতা। নাটাকর্ী!। 
(কটণকপা তু নাটাকরঞ্জকে স্গিয়াম্‌। শলান্ধি।) 

কটা (দ্র) কটুকী। ২ (দেশদ) রুদ্ধ গৌরবর্ণ, কটাসে। 

কটাকু (পুং) কটহি কচ্ছেণ ভীবি চাং নিব্নাহয়তি, কট-কাঝু | 
(কটিকাষঠ্যাং কাকুঃ। উপ্‌ ৩।৭৭।) পঙ্গশ। 

কটাক্ষ (পুং) কটো অভিশয়িতৌ অঙিণী ফর, কট-অঙ্গি- 
ষচ. ( বভবীহো। সক্থ্যক্ষোঃ স্বাঙ্গাৎ ষচ। পা ৫1 81 ১১৩।) 
কটং গণ 'অঞগ্তি ব্যাপ্দোতি, কউ-মঅক্ষ-অচ, বা ॥ ১ অপাগ 

ূ 


দর্শন, আড়চোথে দেখা । ২ অপরের দোষদশন। 
(শইহালং উপজীব্যানাং মান্টানাং ব্যাখ]ানেমু 
কটামনােপেণ |” সাহিত্যদং।) 





কটাগ্নি (পুং) কটেন তৃণাধিবেঠনেন জাতোহগিঃ ভাহিহ। 
তুণা॥ পেছনের দারা যে আগ উৎপন্ন করা হয়। 
“উতাবাপ তু তাবেব আঙ্ধণ্যা পপ্ুয়। সহ । 
[বর,হো। খুদে দদ্ধবেণী বা কটাগ্িন1 |” 
মন ৮।২৭৭। 
কট।টন্ক (পুং) শিব। 712৩ 
কটা (দেশ) অব্যক্ত শন্দবিশেষ। ূ 
কটায়ন (ক্লী) কটগ্ত আঁসনধিশেষস্য অয়নং উংপিস্থানং, 
তত । বেণামুল। (কটায়নস্থ বারণে। শবান্ধি।) 


কটার (পুং) ) কটং কদপমন্দং খচ্ছঙ, কটখঅণু,। ১ কামী। 
২ গম্পট। | 

কটাল (বি) কটোহস্যাস্তি কট-লচতমাহং (সিখ্রাদিভাম্চ। | 
প। ৫ ২। ৯৭1) মন্দ গওযুক্তা | ূ 

কটাঁন (কটাঙ্গ)। পঞ্জাব প্রদেশের বিতস্তানদীতীরবঞ্ণ একটি । 
তাথগ্াণ। এহণালে সাহঘপামনির আছে। এহ তা 
দশন করিতে বিস্তর ণোক আগমন করিয়। থাকে । 'এই স্কানে 
চীন-পরিএাীক হিউএন্‌ পিয়ং বণিত "পুণ্য গরঅবণ ছিল। 


কটাহ (পুং) কটং উত্তাগাদিকং আহাম্ত নিবারয়াত, কট- 


আ-হন্ড! ১ কাটিমের থোলা। ২ দ্বীপরবিশেষ। ৩ পাক- 
পাব্রবিশেষ, কড়।। ৪ ভাঁজনাথোল।। ৫ কটং শক্রং মআহন্তি। 
মল্লশুগগযুঞ্জ মহ্ষশাবক। ৬ লপকবিশেষ। 3 কবর । 
৮ কুপ। ৯্ধ্য। ১০ মাথার খুপি। ১১ কাছাড়। 
কট্া।হক (কী) কটাহ-স্থার্থে কন্‌। কড়া। 
কটি (পুত, স্ত্রী) কট/তে বস্ত্রাদিনা দৃত্িতেংলৌ, কট-ইন্‌। 






শরীরের মধ্যদেশ, কোমর, কাকাল। ইহার সংস্কত পর্যায়- 
কট, আোণিফলক, শ্রোণী, ককুন্পতা, শ্রোণিফল। কটী, শ্রোণি। 
কলত্র, কটীর, কাঞ্চীপদ ও করভ। , 
ন্ুশ্ত মতে কটি,দশে পাচখানি অস্থি আছে, তন্মধো 
গুহ1, যোনি ৭ নিতম্বদেশে ৪ খানি এবং ঝিক স্থানে ১ থান, 
অস্থিনংঘাতক ১, অস্ছিসন্ধি ৩, এই সন্ধির নাম তুয়সেবনী। 
ন্নামু ৬০, পেশী উতষ্ক নিতম্বে ৫টি করিয়া ১০টি, কটটিদেশস্ 
মন্ম অস্গিমন্ম ইহার নাম কটাক, তরণ অস্থি পৃষ্ঠৰংশ অর্থাৎ 
দেরধত্ডের উভয় পাঁর্খে অনতি নিলে কুকুন্দর নামক দুইটি 
মন্ম মাছে, তাহা হইতে কোনদধপে শোণিতআব হইলে স্পর্শ 
জ্ঞানশুহ ও নিয় শরীরের চেষ্টা! (গমনাগমন উত্থান প্রভৃতি ) 
বিনষ্ট হইয়া যায়। নিতম্বের উপরিভাগে পার্খান্তরে প্রতিবদ্ধ 
নিঙন্ব নামক মম্মদ্ধয়। তাহা হইতে শোণিত ক্ষয় হইলে অধঃ- | 
কায়ের শুদ্দতা ও দৌন্বল্য ঘটিয়া মৃত্যু পধা/স্ত হুইয়। থাকে। 
কটিদেশের অভ্যস্তরস্থ মাংস ও রঞ্জবশিষ্ট আশয়ের নাম 
মুহাশয় ব) বাস্ত ; অশ্মসীরোগ ব্যতীত অন্ত কারণে তাহার 
উতম্ম দিক্‌ বিদ্ধ হুহলে সগ্ভঃ মৃত্যু হয়। এক পার্খবভেদ 
করিলে মুত্রল্নাবী ত্রণ উৎপঞ্ন হয়, তাহাও কষ্টসাধ্য। কটি- 
দেশে শিরা সংখ্য। ৮ বিটপস্থলে অথাৎ কুচাক ও কেশের 
মধ্যথলে দুই ঢুইটি কিয়া ৪টি ও কটিকতরুণে ৪টি। (সুশ্রুত 
শারীব ৫। ৬ অঃ।) 
কটিকী (ক্ত্রী) পরশস্তা কটটরস্তাঃ, কটি-কন্-টাপ,। যেস্ত্রীর 
কটিদেশ অতি নুন্দর। 
কটিকপ (ক্লা) কটিদেশস্থং 
গত্তদয়, ককুন্দর। 
কটিতট (ক্লা) কিরেব তটং স্থানম্‌। কটিদেশ। 
কটিত্র (লী) কটিং ত্রায়তে, কটি-ত্রৈক ॥ ১ পরিধেয় বস্ু। 
২৮েহার। ৩ কটিবায়। ৪ চক্রাঙ্গ। ৫ কোমরবন্ধ। 
(”মুণালগোং শিতিবাদনং স্কুরৎ। 
কিপীটবেয়ুরকটিজকঞ্কণম্‌॥৮ ভাগ ৬1 ১৬। ৩৭) 
কটিদেশ (কলা) কটিনামকং দেশং অবয্বম্, মধ্যপদলো” ॥ 
কোমর, কাকাল। 
কটিন্‌ (ব্রি) কটোইস্তনা, কট-ইনি (বুগ্জণকঠঞজিল ইত্যাদি। 
পা৪।1২।৮৯।) কটিমুক্ত। [কটিদেখ।] 
কটিপ্রোথ €পুং) কট্যাঃ প্রোগঃ মাংসপিও?, ৬তৎ। কটি- 
দেশস্থ মাংদ্পিও, নিতম্ব । ইহার সংস্কৃত পধ্যায়-.স্ফিক্‌, 
পুলক, কটাপ্রোথ, কটি, প্রো ও'পুল। 
কটিভূষণ (রী ) কটেডুধণম্‌, ৬-তৎ। কটিদেশের অলঙ্কার, 
চগ্রহার। 


মধ্যপদলো'। নিতম্বস্থু 


চিজ ন্‌, 


৬ কটু 


[ "৩১ ] 


কটুকা * 
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কটিমাঁলিকা (ভ্তা) কতৌ মালেখ, কটিমাল-কন্ইত্বম্‌। 
চন্্রহার। 

কটিরোহন্ঠ (পুং) কটিং হস্তিপশ্চান্ভাগং রোহতি, কটি-রূছ- 
থল্‌। হস্তীর পশ্চাদ্ভাগ দিয়া যে হস্ীতে আরোহণ করে। 

কটিল্প .পূং) কটতি লতায়াং সউৎপস্ততে, কট্-বাহুলকাং ল। 
কারবেল্প, করেল!। 

কটিল্লক (পু") কটিদ-স্বার্থে কন্‌। করেল! । 

কটিবন্ধ (পুং) কটিবন্ধাতে যেন, কটি-বন্ধ-অচ.। কোমরবন্ধ, 
যা! দ্বারা কটিদেশ বন্ধন করিয়া রাখ। যায়। 

কটিশীর্ষক (প্‌ং) কটিঃ শীর্ধমিব, কটিণীর্ষসংভ্ঞায়াং কন্‌। 
কটিদেশ। (ভ্তাৎ কটিনীর্ষকঃ ক্ষিচি। শব্দাবি।) 

কুটশুল (পুং) কটিস্থ: শুলঃ শুলরোগঃ, কর্মরধাৎ। কটিদেশস্থ 
শূলরোগ, কফ ও বাযুজন্ত কটিদেশে শূল উৎপন্ন হয়। 
গরুড় পুরাণের মতে-_ ইহার ওুঁমধ, একভাগ কুড় ও ছুইভাগ 
হরীতকী উঞ্চ জণের সছিত সেবন করিলে কটিশূল নিবারণ 
হয়। [শুল দেখ। ] 

কটশৃঙ্খলা (তরী) কট্যাঃ শৃঙ্খলা, ৬-ত২। কটিদেশে ধার- 
ণের উপঘুক্ত ক্ষুদ্র ঘুঙুর। 

কটিসত্র (ক্রী) কট্যাং ধার্যং স্রম্ঃ মধ্যপদলোত। ১ চন্ত্রহার। 
২ ঘুশ্পি | স্ৃতিশাস্ত্রের মতে কেবল কার্পাদ সুত্র ধারণ 
নিষিদ্ধ। 

কটা [ন) (ব্রি) কটঃ গণ্ুস্থলং প্রাশস্তোনাস্তাস্তীতি কটঅস্তার্থে 
ইনি (বুগ্ধন কঠ্িলসেনি ইত্যাদি । পা ৪। ২। ৮৪) হস্্রী। 

কটী স্ত্রী) কটি-ভীষ, ( ধিদেগীরাদিভ্যশ্চ | পা 91১ ৪১। 
১ পিগ্ললী। ২ শোণিদেশ। 

কটীতল (পুং ) কট্যাং তলমাম্পদমন্ত। অন্ত কটিদেশধারণ- 
প্রপিদ্ধেঃ কটাভল ইতি খ্যাতিঃ। বক্রথড়ণ, তলবার। 

কটীর (পুং) ক্টাতে 'মাত্রিয়তেইসৌ, কট্যতে গম্যতেহনেন ইতি 
'কর্মণি' করণে বা কট-ইরন্‌ ( কৃশৃপৃকটিপটিশৌটিভা ইরন্‌। 
উপ. ৪ ৩০) ১ কন্দর। ২ জঘনদেশ। ৩ নিতম্ব। £ 
কটি। (রী) কট্যতে আত্রিয়তে ইদং বালস! ইতি কণ্দণ 
কট-ইরন্‌। কটি। 

"কটীরক (পুং) কটীর-স্বার্থে সংদ্ধায়াং বা, কন্‌। ১ অঘন। 
২ কন্দর, গিরিগহ্বর। (পুং, রী) কটি। 

কটু (ক্লী) কটতি নদদাচারমাবৃণোতীতি । কট-উগ২। ১ 
অনৎকাধ্য। ২ ভূষগণ। 

(পুং) কটতি তীক্ষতয়! রলনাং মুখং বা আতৃণোতি. যদ্ধা 

কটতি বর্ষতি চক্ষুমুখনামিকাদিভ্যো জনং দ্রাবয়তীতি। কট্‌- 
উপ. (ণস্চ (১৮) উপাদিস্থত্রে চকারাৎ) কটিবটিভ্যাং 61) ঝাল। 


বাভটমতে কটুরসের লক্ষপ-জিহ্ব। চিম্‌ চিম্‌ করিয়। 
অতান্ত উ্‌বেজিত হইয়। উঠে, মুখ হইতে লালাআৰ হয়, 
এবং গওদ্বয় ও মুখমধ্যে অতিশয় দাহ করে। চরকের মতে 
ইহার গুণ--মুখশোধক, অগ্নির উদ্দীপক, ভুক্ত বস্তর পরি- 
শোধক, নালিকা ও চক্ষুংআ্রাবকারক, ইন্ত্রিসকল প্রফুল 
জনক) অলসক, শোথ, উদদ্ধি, অভিষ্যন্ন, স্নেহ, স্বেদ, রেদ ও 
মলনাশক ) অন্নের রুচিকারক ) কও, ব্রণ ও ক্রিমিবিনাশক, 
ঘনীভূত রক্ত ভিনকারক। ইহাতে আ্োতঃলকল আবৃত এবং 


শ্লেম্মার উপশম করে। 
কটুরদ আঁধক পরিমাণে ব্যবহার করিলে, শুক্রহানি, 


গ্লানি, অবপাদ, কৃশতা, মুচ্ছ1, প্রাপ্তি, কঠদাহ), শারীরিক 
তাপ, বলক্ষীণ, তৃষ্ণা) এবং বায়ু ও অগ্নির বাহুলা জন্ত ভ্রম, 
মদ, বেদনা, কম্প, স্চীবেধবৎ পীড়া, ভেদ ও বাহুপার্খে 
অগ্থান্ত বাধুপ্ন্ত বিকার উপস্থিত হয়। ২ টাপাগাছ। ৩ 
চীনকপূর। ৪ পটোল। ৫ কটাপত।। (তস্ত্রী)৬ কটুকী। 
৭ প্রিয়সুবুক্ষ। ৮রাহইনর্ষপ। (ঝ্রি)৯ তিক্ত । ১৭ কষায়। 
১১ বিরস। ১২ পরশ্রীকাতর। ১৩ অপ্রিয়। 
১৫ উষ্ণ। ১৬ স্রভি। ১৭ ছুর্গঞ্জ। ১৮ কুংলিত। ৯৯ 
কটুরসবিশিই। ২০ (রী) অকাণ্য। 
কটুক (কী) কটুনাং কটুরসানাং রয়ং, কটু সংক্ঞায়াং কন্‌। ১ 
রিকটু; শুট, পিগুল ও মরিচ। ২ (কটু-স্বাথে কন্)(ত্রি) 
অগ্রিয়। ( “ছুর্যযোধনশ্চ কণশ্চ কটুকান্ভ্য হাষতাম্‌।” 
ভারত অন্ুদুাুত ৭৭1 ১ 
(পুং) ৩ কটুরস। ৪ পটোল। ৫ মুগন্ধি তৃণ। ৬ 
কুটজবৃক্ষ। ৭ আকনাবৃক্ষ। ৮ রাপলধপ। ৯ নাট|। 
কটুকত্রয় (ব্লী) কটুকানাং কটুরসানাং ত্রয়ম্। ৬-তৎ। 
[ব্রকটু ; শুট, পিপুল ও মগিচ। 
কটুকত্ব (ক্লী) কটুকম্ত ভাবঃ, কটুক-ত (তশ্ত ভাবস্ত তলৌ। 
পা ৫।)১। ১১৯।) কটুতা। 
কটুকন্দ (পুং) কটুঃ কন্দো মুলমন্ত। ১ নজিনাগাছ। ২ আদা। 
৩ লশ্তন। ( কটুকন্দঃ পুমান্‌ শিগ্রৌ শৃঙ্গবেররমোনয়ো;। * 
মেদিনী।) 
কটুকফল (বল) কটুকং ফলমন্ত, ববী। ককোপণ। 
কটুকভক্ষী [ন্‌] (পুং) গোত্র প্রবরবিশেষ। 
কটুকরপ্ (পুং) নাট। করঞ্জ। 
কটুকরোহিণী (স্ত্রী) কটুক। সতী রোহুতি, কটুক-বুহ-ণিনি। 


কটকী। 
কটুকবল্লী (স্ত্রী) কটুক! চাল বঙ্ী চেতি, কর্দধা। কটকা। 


কটুকা (স্ত্রী) কটু-সংজ্ঞায়াং কন্-টাপ,। ১ কটকী, ইহার 


১৪ তাক্ষ। 





৯৯১৩ পু শি ০ 
০ এ জপ 


সংস্কত পর্ধ্যার-জননী, তিক্ত, রোহিণী, তিজ্তরোহিণী। 
চক্রাঙ্গী, মত্ন্তপিত্া, বকুলা, শকুলাদনী, দাদনী, শতপর্বা, 


দ্িজা্ী, মলভেদিনী, অশোকরোহিনী, রুষ্ণা, কৃষ্ণভেদী, | কটুতিক্তক €পুং 


মহৌষধী, কটী, অঞ্জনী, কাণুরুছা, কটু, কটুরোহিণী, 
কটুকরোহিণী, 


কচুত্তরা ও 'অশোক|। রাজবল্পভের মতে ইহার গুণ-_ কটুতিক্তিক। (ত্ত্ী 


অতি কটু, তিক্ত, শীতল, পি, রক্ত, দাহ, কফ, অরুচি, 
স্বাদ ও জরনাশক। ২ তান্ুপী। ৩ কুলিক বৃক্ষ। ৪ 
রাইসরিষা। ৫ তিতলাউ। 


কৃ 


ঘডু০৩পা 


তা স্ত্রী) কট্-হুল-টাপ,। ১ উগ্রতা । ২ তীক্ষতা। 
৪ কর্কশতা। 

) কটুস্চাসৌ তিক্তশ্চেতি, কটুতিক্ত অল্লার্থে- 
২ চিরাত!। 


৩ অপ্রিয়তা। 


কন্‌। ১ শোপগাছ। 


কেদারকছুকা, অরিষ্ঠা, পামস্ী, কটদরা, | কটুতিক্তা (তরী) বিপাকে কটু: স্বাদে তিক্তা। তিতলাউ। 


) কটুতিক-শ্বার্থে কন্‌ টাপ, অত ইত্বম্‌। 
তিতলাউ। 


কটুতুণ্ডিকা (স্ত্রী) কটুতুও-স্বার্থে কন্-টাপ অত ইত্ব। 


তিতলাউ। 


কটকাগ্ভিলৌহ (ব্লী) শোথাধিকারের বৈস্তকোক্ত ওষধ ; কটুতুত্তী (তরী) কটু তীব্ং তুওমৃন্তাঃ, কটুতুগু-স্বার্থে কন্‌ 


হিশেষ ॥ এই ওঁধধ কটকী, ত্রিকট,, দিস্তিমূল, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, 
চিতামুল, দেবদারু, তেউ ী ও গজপিপ্পলী, গ্রতোক সমভাগ 
র্ণ করিয়! সর্ধসমষ্টির দ্বিগুণ লৌহের সহিত মিশ্রিত করিলে 
প্রস্তুত হয়। ইহ! ছুগ্ের সহিত সেবন করিলে শোথরোগ 
বিনষ্ট হয়। 
কটুকীগ্রাম । চণ্পারপ্যের অন্তর্গত একটা গ্রাচীন থম 
(ব্রঙ্গথণ্ড ৪২। ৮২) 
কটুকাটব্য (ক্লী) কটু চ তৎ কাটব্যঞ্চেতি, কর্পধা। ১ অত্যন্ত 
কর্কশ বাকা। ২ গালাগালি। 
কটুকালাবু (গং) কটুকম্চাসৌ অলাবুশ্চেতি। কর্মধা। 
তিক্ক অলাবু, তিতলাউ। 
কটুকী (স্ত্রী) কটু-স্বার্থে কন্তটীষ,। কটকী। 
কটকীট (পুং) কটুতীক্ষঃ দংশনেন ছু প্রদঃ কীটঃ কর্মধ!। 
মশক, মশ1। ( কটুকীটস্ত মশকে। শঙদা্ধি।) 
কটুকীটক (পুং) কটুকীট-ন্বার্থে কন্‌। মশক। 
কটুকাণ (পুং) কটুঃ কর্কশঃ কাণঃ শবো যন্ত, বন্ত্রী। 
টিটিত পক্ষী। 
( টিটিভস্ত কটুকাণ উৎপাদ শয়নশ্চ স১। হেম ৪। ৩৯৩।) 
কটুগ্রন্থি (লী) কটু্তীত্রো গ্রগ্িূলঙ্ত, বহুত্রী। ৯ পিগ্নঙী 
মূল। ২ শুঠী। 
কটুম্কতা (স্ত্রী) কটু দূধিতং করোতি, কটু-কৃ-ড নুম্‌ (পৃষো- 
দরাদিত্বাৎ।) তন্ত তাবঃ) কটুক্ক-তল্‌্-টাপ,। নিতাকম্ম ও 
আচারে নিটুরতা। 
( নিত্যকর্মসমাচারনিছুরত্বে কটুঙ্কতা। হারা ।) 
তক (রী) চতুর্ডো। জাতকং স্বার্থে অণ্‌, কটু চ 
তৎ চাতুর্জাতকঞ্চেতি, কর্মধা । এলাই৮, দরুচিনি, তেজ- 
পত্র ও মরিচ এই চারটা শস্তবোধক। 
কটুচ্ছদ (পুং) কটুচ্ছদঃ পত্রমন্ত, বত্রী। টগর যৃক্ষ। 
( কটুচ্ছাত্ত টগরে। শবান্ধি।) 


অত ইত্বম্। লভাবিশেষ, তিক্তবিঙা। কটুতরাই। ইহার 
সংস্কৃত পর্যায় তিক্ততুণ্ডী, তিক্তাখ্যা, কটুকা। 

রাজনির্ধন্টের মতে ইহার গুণ--কটু, তিক্ত ; কফ, বমন, 
বিষ, অরোচক, রক্ত ও পিত্তনাশক, আোতঃশোধক এবং 
বিরেচক । | 

কটুতুম্বী (ত্্ী) কটুণ্চাসৌ তুহ্বী চেতি, কর্মমধা। তিক্ত অলাবু, 

তিতলাউ। ইহার দংস্কতপর্যার,_ইক্ষাকু, কটুকালাবু, 
নৃপাত্বজ্জা, কটুতিক্তিকা, কটুফলা, তুম্িনী, কটুতুস্থিনী, বৃহৎ 
ফলা, রাজপুত্রী, তিক্তবীজ! ও তুষ্িক]। 

রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ-_কটু, তীক্ষ, বমনকারক, 
শ্বাস, বধু, কাস, শোথ, ব্রগ, শুকবিষ, পাও, কমি ও কফনাশক, 
শোধক এবং লঘুপাকী। | অলাবু দেখ। ] 

কটুতৈল (রী) কটু তীক্ষং তৈলং কর্পধা। সরিষার তৈল। 

তাবপ্রকাশের মতে ইহার গুধ__-অগ্নিদীপক, কটুরম ও পাকে 
কটু, লু, শরীরের কুশতাকারক, লেখন, উষ্ণম্পর্শ ও উষ্ণ- 
বীর্য, তীক্ষ, রকপিত্বহধিতকর» কফ, মেদ, বায়ু, অশঃ, 
শিবোরোগ, কণ্ণরোগ, কু, কুষ্ঠ, কিমি, গিঅ (ধবল) 
কোঠ ও দুষ্টব্রণনাশক। রাইসরিষা ও শ্বেতমরিষার তৈলও 
এইরূপ গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ তাহাতে মুদ্রকচ্ছ,। রোগ 
উৎপন্ন হয়। 

দর্ষপতৈলের দ্বারাও আমুর্বেদ মতে অনেক রোগনাশক 
তৈপ প্রস্তত হয়, সেই দকল তৈল প্রস্তুতের পুর্বে তৈলে 
মুচ্ছপাক দিতে হয়। পু 

কটুতৈলের মুচ্ছ্াপাক এইরূপ-_দৃঢ় কড়ায় করিয়া! তৈল 
মৃদু মৃদু জাল দিতে হয়, ফেনশুন্ত হইয়া উন্ধন বা! চুললী হইত্তে 
নামাইয়! মঞ্জিঠ।, আমলা, হরিদ্রাঠ মুখা। বেলছাল, দাড়িমনাপ, 
নাগেশ্বর, কৃষ্ণজীরা, নালুক1 ও বছেড়। ক্রমে ক্রমে নিক্ষেপ 
'ক্িবে। প্রতোক বস্তই শিলে পেষণ করিয়! জলে খুলিয়া! 
তৈলে নিক্ষেপ করিতে হয়। /৪ চারিসের তলের উপর 





জব্য পরিমাণ, -_ মঞিষঠা ২ পল, অন্যান ও দরবা না ২ তোলা, কটুলিঙ্গ গৌঁড়ধাতির শাখাবিশেষ ইছাঘের অ আচার বাবহার 


জল।৬ সের। 


কটোল 





০.৬ 


হিন্দুর স্কায়। 


কটুত্রয় (ক্লী) কটুনাং কটুরসানাং ত্র দি ব্রিকটু; | কটুবর্গ (পুং) কটুরসবিশি্ দ্রব্যমূহ। সুশ্রুতে এই সকল 


শুট, পিপুত্্র ও মরিচ। বাঁভটে লিখিত আছে, ত্রিকটু স্থূলতা, 
অগ্নিমান্দা, শ্বাস, কাস, শ্লীপদ ও পীনস রোগ নষ্ট করে। 
কটুদলা | স্ত্রী) কটু দলং পত্রং বশ্যাঃ, বহত্রী। কর্কটী, 
কাকুড়। 
কটুনিষ্পাব (পুং) কটুশ্চাসৌ নিশ্পাবশ্চেতি, কর্মধা । নদী- 
তীরে উৎপন্ন নিষ্পাঁব ধান্যবিশেব। 
কটুপত্র (পুং) কটু তীব্রং পত্রং যন্ত, বত্রী। 
ক্ষেতপাপড়া। 
কটুপত্রিকা (ন্ত্রী) কটু পত্রং যন্তাঃ কটুপত্র কপ-টাপংঅচ.- 
“ইত্ম। কণ্টকারীবৃক্ষ। [ কণ্টকারী দেখ। ] 
কটুপাঁক (ত্রি) কটুঃ পাকেহশ্ত। ১ যে সকল দ্রব্য পাক 
কালে কটু হয়। ২যে সকল দ্রব্য পরিপাক হইলে কটু হয়, 
তেজ, বাু ও আকাশ গুণবহুলদ্রব্য কটুপাক হইক্া থাকে। 
কটুপাক দ্রব্য বাযুবদ্ধক। ( ভাবপ্রকাশ ) | 
কটুপাললী[ন] (রি) কটুঃ পাকোতস্তান্ত কটুপাক-ইনি। 
কটুপাকমুক্ত দ্রব্য । ্‌ 
ল (পুং) কটু ফলমন্ত, বহৃত্রী । পটোল । [ পটোল েথ। ] 
কটুফলা (স্ত্রী) কটু ফলমশ্রাঃ বহুত্রী। শ্রবল্ীবৃক্ষ। 
কটুভঙ্গ (পুং) কটু একৈকদেশভঙ্গশ্চ যন্ত। শুহঠী। 
কটুভ প্র ক্লা)কটু অতি ভদ্রং হিতজনকম্‌। 
২ আদ্রক, আদা । 
টটুভাধী [ন্‌] (তরি) কটু কর্কশং ভাষতে কটু-ভাষ-পিনি। 
যে কটুবাক্য বলে। 
টুমঞ্জরিকা (জী) কটা তীক্ষা মঞ্জরী অস্তি অন্তাঃ, কটুমঞ্জরী 
অচ-ডীন সংজ্ঞায়াং কন্‌, পুর্বহুস্বত্ধ্ক। অপামার্গ, অপাং। 
[ অপামার্গ দেখ। ] 
দূ (ক্র) কটুরেব মোদঃ পক্ষোহন্ত, বছত্রী। জরাদি নাশক 
স্থগন্ধি রব্যবিশেষ। 
চুস্তরা (ত্র) কটু বিভপ্তি, কটু-ভূ-খচমুম্-টাপ, | ১ কটকী। 
২ গন্ধতাদুলে। 
টুর (ক্লী)কটতি বর্ধতি মন্থনেন গুপাস্তরং ৰা, কট-উরন্‌ 
তত্র, ঘোল। [তক দেখ] 
টুরব (পুং) কটুঃ কর্কশো রবে ধ্বনি ধ্ত, বনুত্রী। ভেক, 
ব্যাঙ । 
টুরোহিণী (রী) টু চালৌ রোহিনী চেতি কর্মধা। 
কটু; সতীরোহতি কটু কুহ-শিনি-ভীপ,বা। কটবী। 


। । 31 
্ 
ও | তি, 


পর্পট, 


১ শুঠী। 


দ্রব্য কটুবর্গের মধ্যে লিখিত আছে, যথা--পিপুল, পিপুলমূল, 
চই, চিতা, আদ, মরিচ, গজপিগ্ললী, করেণুকা, এলা, বমানী, 
ইন্ত্রবব, জকনার্দি, জীরা, সর্ষপ, মহানিম্বফল, হিঙ্গ, বামনহাটা 
মধুরস, আতইচ, বচ, বিড়ঙ্গ, কটকী) স্থুরসা, শ্বেতস্ুরসা, 
ফণিজ ক, অজক প্রভৃতি তুলসী সকল, গন্ধতৃণ, সুগদ্ধক, সুমুখ, 
কালমান, কাসমর্দ, ক্ষবক, খরপুম্প, কটফল, স্ুরসী, নিসিন্দা, 
কুলাহক, ইন্দুরকাণী, পুরাতন আমলকী, কাঁকমাচী 
বিষমুধি, সিনা, মধুশিগ্র নামক অন্তবিধ সঙ্িনা মূলা, 
লশুন, মৌরী, কুড়, দেবদারু, বল্গুজফল, গুগ গুল, 
মুখা, লাঙ্গলকী, শুকনাশা, পীলু প্রভৃতি দ্রব্সক্ল। ধুন! 
প্রভৃতি কতিপয় দ্রব্যও এই গণের অন্ততুতি। 

কটুবার্তীকী (ত্ত্রী) কী চাসৌ বার্তাকী চেতি, কর্মধা। 
শ্বেত কণ্টকারী। 

কটুবিপাক (খ্রি) কটুঃ কটুরসো বিপাকে হস্ত) ব্ত্রী। 
কটুপাক দ্রব্য। 

কটুবীজা (স্ত্রী) কটু বীজং ফলং যন্তাঃ, বহ্ত্রী। পিপনলী, 
পিপুল। 

কটুশৃঙ্গাল (ক্লী) কটুনাং শৃ্ায়প্রাধান্তায় অলতি পধ্যাপ্ধোতি, 
কটু-শৃঙ্গ-অল্-অচ্‌। গৌরন্ুবর্ণ শীকবিশেষ। 

কটুম্েহ €পুং) কটুস্তীক্ষঃ ন্নেহে। যস্ত, বন্ুত্রী। ১ সর্ষপ। 
২ শ্থেতসর্ষপ, রাইসরিষা। ৩ ( কর্মধ! ) কটুতৈল, সরিষার 
তৈল। 

কটুৎ্কট (ক্লী) কটুযু উৎকটম্‌, ৭তৎ। আদ|। 

কটুুকটক (ক্লী) উটুৎকট-সংস্ঞায়াং কন্‌। শুট। 

কটোদক (ক্লী) কটায় প্রেতায় দেয়মুদকং। প্রেতের উদ্দেশে 
যে তর্পণ কর! হয়। 

কটোর (ক্লৌ) কট্যতে বৃষ্যতে নিধিচাতে বা তক্ষাব্রবাং যত্র, 
কট-ওলচ,, লশ্ত রত্বম। পাত্রবিশেষ, বাঁটী, কটোরা। 

কটোরক (ক্লী) কটোর-স্বার্থে কন্‌। বাটী। 

কটোরা (ভ্ত্রী) কটোর-টাপ,। বাটা । মৃত্বিকানির্শিত বাটীর গ্থায় 
কষদ্রপাত্রকেই বাঙ্গালায় 'কটোরা' বা 'কট রা+ বলা হয়। কিন্ত 
হিন্ুস্থানীগণ বাটী মাত্রকেই কটোরা বা কটওী বলিয়া থাকে। 

কটোল (পুং) কটোতি আবৃণোতি সদাচারং অন্যরসং বা 
কট-উলচ. ( কপিগড়িগণ্ডিকটিপাটিভ্য ওলচ,। উপ. ১1৬৭1) 
১ কটুরস। ২ (ব্রি) কটুরসযুক্ত দ্রব্য । 

( কটোলঃ কটুঃ কটোলম্চাগ্ডালঃ উজ্জলদস্ত। ) 


কট ফলাদি 


১১০১০ 
কটোলবীণা [ত্ত্রী) কটোলগ চণ্ডালগ বীণ। বাস্তবিশেষঃ। 


৬তৎ | ইহার সাধারণ নাম 

কেন্দুড়া। 
( কটোলবীণ! কেন্দুড়াহবয়যন্্ুকে। শবাজি।) 

কটকট (দেশজ ) ১ অব্যক্ত শবা। ২ যাতনাবিশেষ। 

কট.কটানি ( দেশজ ) যাতনাবিশেষ । 

কট কটে (দেশর) ১ শু, নীরস। ২ যে সকল বালকবালিকা 
বয়লের অনুপযুক্ত কথা বলে । 
করে, যেমন কটকটে ব্যাঙ, প্রতৃতি। ৪ চালক। ৫৬প্রগন্নাথ- 
দেবের প্রসার্দ বাশেষ । 

কট (কিনা (দেশজ) ১ কঠিনতা। 
ইঞ্জাব। দেওয়ার নাম। 

কট কিনীদার (পারস্ত ) থে ব্যকি এক বৎসরের জন্ত জমি 
ইজার! লয়। 

কট কেনা (দেশজ ) দৃঢ় প্রতিদ্া, কঠিন নিয়মে পালন করা। 
“তুণিয! সে মাটী, দিবে ছড়াঝ টি, রাধিকার এটী কট্কেনা।” 

রানু । 

কট কী (বেশগ্গ) কটুকীশবের অপত্রংণ। ওুদধবিশেষ। 

কটফল (পুং) কটাতি কটুতয়৷ আগ্রসং আবুণোতি, কট্‌- 
(কপ কট ফলং যন, ব্রী | বুক্ষবিশেব, কায়ফল। ইহাব 
সংস্কৃত পর্যযায়,_শ্রীপণিকা, কুমুদিকা, কুস্তী, কৈউধ্য, সোমবন্ধ, 
সোমবুক্ষ, রোহিণী, কৃষ্ণগঞ্ড, প্রচেতসী) ভদ্রাবতী, মহাতুস্তী, 
রামসেনক, কুমুদা, উগ্রগন্ধ, ভদ্রাণ রঞজীসক, লবুকশ্মধ্য, 
শ্রীপণা, কাফপ। গরুষকুদুদী। ভাবগ্রকাণর মতে ইছার 
গুণ_তিক্ত, কটু, বায়ু, কফ' জর, শ্বাপ, প্রণেহ, অর্শ:, কাস, 


চগ্ডালদিগের বীণাবিশেষঃ, 


২ এক বৎসবের জন্ক জমি 


ক৯বোগ ও অকুচিনাশক। 


কট ফলা কী) কটু ফলমন্তাঃ, বব্রী। ১ গাস্তাগী গাছ। 
২ বৃহ । ৩ কাকমাচী। ৪ দেবদালী। ৫ বার্তাকী। 
৬ মুগেববীক | 


কট ফলাদি [ বৃহৎ]  পুং) বৈগ্যকোক্ত পাঁচনবিশেষ। কট্‌- 
ফল, মুখ, বট, আকনাদি, কুড়, রুষ্চজীরা, গেত্পাপড়া, 
কাকড়াশৃঙ্গি, ইন্ত্রষব, ধনে, শী, ভূঙগরাঁজ, পিপুল, কট্‌কী, 
হরীতবী, বালা, চিরাতা, বামনহাটা, হিঙ্গ, বেড়েলা, শোনা- 
ছাল, গামারছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছ্ছাল, শালপাণী 
চাকুছে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুন্ধ ও পিপুলমুল) পমুদধায় 
» তোলা, ৩২ তোলা জঙের সহিত জাল দিয়া ৮ তোল! 
অবশিষ্ট থাকতে ছাকিয়া লইয়া তাহাতে (কঞিৎ আদঘার রস 
ও হিন্দ মিশ্রিত করিয়া! সেবন করিলে, সান্নিপাতিক জবর, 
গাগগণ্ড, গঞ্ডমালা, স্বরতঙ্গঃ গলরোগ, কর্ণমূলের শোখ। হন্গত 
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পপি 


টনিক ৬ 
রোগ, ঘুখ্ব্লাগ, বাতগ্লৈম্মিক অর, কাল, শিরোরোগ, মস্তকের 
ভার ও বাতেন জনয বধিরতা নষ্ট হয়। 

কটঙ্গ (পুং9 কটু অঙ্গমন্ত, বহত্ী। ১ শোনাগাছ। (ৰট্‌ 
উগ্রং বী্ধাব্যগ্রকং অঙ্গং কলেবরমস্ত ) ২ দিলীপ 'নামক নৃর্ধ্য- 
বংশীয় বাজবিশেষ। 

(কটমস্ত দিলীপকে। নুষ্যবংশরাজভেদে শ্রোনাকে। শব্দান্ধি। ) 

[ খটাঙ্গ দেখ। ] 





৩ যেসকল অস্ত “কটকট' শব্দ) কটর (ক্লী) কটতি বর্ধতি রসাস্তরং, কট্‌-্বরচ, ( ছিত্বর ছত্বর 


ধীবর পীবর মীবর চীবর তীৰর নীবর গহ্বর কটুরসংযদ্থরাঃ। 
উপ ৩।১।) ১ দধির সারবিশিষ্ট ঘোল। ২ ঝঞজন ( কট,রং 
ব্যঞ্নম্। উজ্জ্ল। ) 

কটুরতৈল (কী) বৈগ্থকোন্ত অররোগের তৈলবিশেষ। ইহ! 
স্বপ্ন ও বৃহৎ ভেদে দ্বিবিধ। 

বল্ল কট. রতৈল--তিলতৈল /৪ সের, কটুর ॥৪ সের ও 
সচললবণ, শুট, কুড়, মূর্বামুল, লাক্ষা» হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠ। সমুদায়ে 
/১ দের, কক্ষের সহিত্ত পাক করিবে। এই তৈল মর্দনে 
গীত ও দাহযুক্ষ অর নিবারিত হয়। 
বৃহৎ কট রতৈল,--তিলতৈল /8 সের) শুক্ত /৪ সের, কাজি 

/8 সেব) দধিমাতি /৪ সের, তক্র /8 সের, গোড়ালেবুর রস /8 
সের। বন্কার্থ পিঞ্সলী, চিতামুল, বচ, বাঁপক্ছাল, অন্রিষ্ঠা 
মুখা, পিপুলমুল, এলাইচ, আতহ6, রেণুক, শুট, পিপুল, 
মরিচ, যমানী, দ্রাক্ষা, কণ্টকারী, চিরেতা, বেলছাণ, রক্তু- 
চন্দন, বামনহাটা, অনস্তমূল, হরীতকী, আমলা, শালপাণী, 
ু্বামূল, জীরা, সষপ, হিন্গ, কটকী ও বড়, সমুধায়ে /১ 
পের। যথারীতি পাক করিয়া! মদন করিলে বিবিধ বিষম- 
জর নষ্ট হয়। 

কার (পুং) অস্ত্রবিশেষ, কাটাগি। 

( কট্ারো না শঞ্্ুতেদে। শাবি ।) 

কটা (্ত্ী) কট্যতে কটুরদতয় স্বাগ্ততে অনুভূয্নতে বা, কট- 

উন্-ভীপ,। ১ কট্‌্কী। ২ কটুরসযুক্ক। 


কঠ (পুং) কঠেন প্রোক্তমধীতে, কঠশাখামভিজা নাতি 
বা, কঠ-পিনে লুক ( কঠচরকানুক্‌। পা ৪ | ৩। ১৭৭1) 

মুনিবািশষ। 
ইনি বেদের কঠশাধার প্রবর্তক। মহাঁভষা মতে ইনি 


টবশম্পায়নের শিষা। ইহার গ্রবস্তিত শাখা “কাঠক" নামে, 
গ্রসি্ধ। এখন এই শাখার বেদসংহিত লোপ হইয়া গিয়াছে। 
কাঠক শাখাধ্যায়ীগণও 'কঠ' নামে অভিহিত। ইহাদের 
সহিত সামের কলাপ ও কৌথুমশাখীদিগের সংশ্রব ছিল। 
রামায়ণেও কঠকালাপগণ একত্র উক্ত হুইয়াছে-_ 


[৬] 





“্পশুকাভিশ্চ সর্বাভিগবাং দশশতেন চ। 
যে চেমে কঠকালাপা বহবে। দগ্ডমানবাঃ 8* 


অযোধ্যা ৩২। ১৮। 
হরদত্েে মতে, কঠশাখারও বহুব্‌চাদি আছে। 
“বহ্ব চাদাবপ্যন্তি কঠশাখা।” 
[ সিদ্ধান্তকৌমুদী বৈদিক প্রক্রিয়া ৭1 ৪1 ৩৮ সুত্র দেখ। ] 
১ মুনিবিশেষ। ২ কঠশাখাধ্যায়ী। ৩ খকৃবিশেষ। ৪ স্বর- 


বিশেষ । ৫ ত্রাঙ্ষণ। ৬ দেবতা। ৭ উপনিষদ্বিশেষ। 
(“ঈশকেনকঠপ্রশ্নমুগ্মাণুঁকাতিত্তিরি।” মুক্তিকোপনিষৎ ) 
৮ছুঃখ। ৯ কষ্ট। 


কঠকোপনিষদ্‌ (কতা) তর্কাদিপুর্ণ উপনিষদ্বিশেষ। 
কঠমর্দ (পুং) কঠং কষ্টজীবনং মৃদাতি, কঠ-মৃদ-অণ.। শিব। 
.. 4 কঠমর্দো মহাদেবে। শব্বান্ি।) 
কঠর (তরি) কঠ০অরন্। কঠিন। 
( কঠরঃ কঠিনে ত্রিযু। শব্ধাবি। ) 
কঠবল্লী (স্ত্রী) অথব্ববেধান্তর্ণত উপনিষদ্বিশেষ। 
কঠশাখা (কী কঠেন প্রোক্তা শাখা, 
বজুব্বেদান্তর্গ ও ক প্রণীত শাখাবিশেষ। 

কঠশাঠি (পুং) খধাবিশেষ। 

কঠশোত্রীয় (পুং কঠশ্তিং বেত্তি অধীতে বা, কঠশ্রুতি- 
ষ্যঞ। ১ কঠশ্রাতিজ্ঞ। ২ যে কঠশ্রুতি অধ্যয়ন করে। 

কঠাকু ( পুং) পক্ষিপিশেষ, কাঠঠোক্বা। 

কঠাহক (পুং) কঠং কঠিনং আতন্তি, কঠ-আ-হন্-ড, কঠাহঃ 
তাদৃশং ঝং শির! যস্ত। দাত্যুহ পক্ষী, ডাক্পাখী। 

কঠিকা (স্ত্রী) কঠ-বাহুলকাৎ বুন্। খড়ী। 

কঠিগ্রর (পুং) কঠিং কঠিনং জরয়তি, কঠ-জু-ণিচখচসুম্চ। 
কঠি-ভু-অণ,ব| ( পৃষোদরাদিত্বাৎ |) তুলসীবৃক্ষ ) ইঞ্কার সংস্কৃত- 


মধ্যপদলো”। 


ধ্যায়--পর্ণাস, কুঠেরক, লোণিকা, জাতুকা, পণিকা) প্ড,র | 


বক, স্থবর্চলা, কুরুবক, কুস্তলিকা, কুরণ্টক!, তুলসী, 
'রসা, গ্রাম্য, সরলতা, বহুমঞ্রী, অপেতরাক্ষপী, গৌরী, 


তন্বী ও দেবছন্দুভি। ভাবগ্রকাশের মতে ইহার গুণ_-কট, 


৷ তিক্তরস, উষ্বীর্ধ্য, দাহকারী, পিত্তকারক, অগ্নিদীপক, 
বং কুষ্ঠ, মৃত্রকচ্ছ,, রত্দোষ, পার্্শূপ কফ ও বায়ুনাশক। 
কু ও কৃষ্ভেদে তুলসী দুই প্রকার, উতয়ই তুল্য গুণবিশঞ্। 

[ তুলঙী শবে বিশ্বৃত বিবরণ দেখ। ] 
টন (তরি) কঠ-ইনচ, (বহুলমন্তখাপি। উপ ২।৪৯।) 
দৃঢ়, শক্ত । ইহার সংস্কৃতপধ্যায়,_কঠর, ককৃবট, ক্র,র, 
ঠোর, নিষউ,র, দৃড়, জঠর, মূর্তিমৎ, মূর্ত, ককৃথট, কঠোল, 
রঠ, কর্কর, কষাঠর ও কমঠারিত। ২ নিষ্ঠর। ও হর্কোধ, 


ষেসকল ব্ষ সহজে বুঝ! যায় লা। ৪ তীক্ষ । ৫ ছাসেহ, ধাহা 
সহজে সহ করা যায় না। 
(“নিতাস্তকঠিনাং রুজং মম ন বেদ দা মানসীম্‌।” 
বিক্রমোর্বশী। ) 
৬স্তন্ধ। ৭(ক্লী) পাত্রবিশেষ, স্থালী, হাড়ী। 
( কঠিনমপিনিষ্টরে স্থাৎ স্তব্বেংপি ব্রিষু নপুংসকং সংস্থাল্যাম্‌। 
মেপিনী। ) 
কঠিনচিত্ত (ব্রি) কঠিনং চিত্তং যস্ত, বহুত্রী। নির্দয় 


কঠিনতা (তরী) কঠিনস্ত ভাবঃ, কঠিন-তল্‌-টাপ্‌। ১ দৃঢ়তা । 
২ নিষ্টরতা। ৩তীক্ষতা। ৪ ছুঃসহতা। ৫ হুবোধত| | 
৬ ভয়ানকতা। 

কঠিনপৃষ্ঠ (পুং) কঠিনং পৃষ্ঠম্ত, বছতব্রী। কচ্ছপ, কাছিম। 


কঠিনপৃষ্ঠক ( পুং) কঠিন-পৃষ্ট-স্বার্থে সংজ্ঞায়াথ! কন্‌। কচ্ছপ। 
কঠিনা (ক্ত্রী) কঠিন-টাপ্। ১ শর্করা। ২ মরি, গুড়ের 
সার, গুড়ের নিমদেশে যে শব্ধ দান| দাল। জমিয়। থাকে। 
( কঠিনা তু খণ্টিকা স্তাৎ কঠিনা গুড়শর্করা। 
হেম্” অনে” ৩। ৩৬২) 
কঠিনিকা (ত্ত্রী) কঠিন-ভীষ, স্বার্থে কন্‌-টাপৃ-্বস্ব্চ। ১ কঠিনী, 
থড়ী। ২ স্থালা, ঠাড়ী। 
( কঠিনিক1 ৮ কঠিনী স্থাল্যাঞ্চ থটিকান চ॥ শফাব্ি। ) 
কঠিনাভূত (18) অকঠিনং কঠিনং ভূতম্‌, ছ্বি। যে নকল 
দ্রব ব্ত শক্ত হহয়! যায়। 
কঠিনী (ত্ত্রী) কঠিন-ভীষ, (ধিদগৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪1 ১। 
৪১।) থট্টিকা, খড়ী। ইহার সংস্কৃত পধ্যায়--পাকশক্রলা, 
'অমিলা ধাতু, ককৃথটা, থটা, খড়া, বর্থলেখিকা, ধাতৃপল ও 
কাঠনিকা। 
( “গুণিগণগণনারস্তে ন পততি কঠিনী সম্ত্রমাদ্‌ মন্ত। 
তেনাম্ব৷ যদি হু(তণী ৰধ বন্ধ্যা কীদৃণা ভবতি ॥” (হিতোপদেশ।) 
[ খড়ী দেখ । ] 
কঠিন্যাদিপেয়া (শ্রী) বৈগ্ধকোক্ত পেয়বিশেব। ফুলখড়ী ৮ 
তোলা, মিছরি ৪ তোলা, গর্দ ৪ তোপ, মৌনী ২ তোগা, 
দারুচিনি ২ তোলা, একত্র ঈষৎ কুটিয়। কোন মৃতৎ্পাত্রে /১ 
সের জলের সহিত রাঞ্রে ভিঞাইয়া রাথিবে। প্রাতে কয়া 
কিছুক্ষণ স্থিরভাবে নাখিয়। দিলে, উপরের অংশ নিশ্মল 
হইবে। সেহ স্বচ্ছ জলপাঁনে গ্রহণ, আমাশয় ও রক্পিত্তের 
উপশম হয়। পুকব্বোক্ত ধ্রব্যসমুতের সাহত পবঙ্গ ২ তোলা ও 
ধনে ২ তোলা মিশ্রিত করিলে অস্পিত্ের; এবং এর সমশ্ড 
দ্রব্যের সহিত কেবল বেলশুট ২ তোলা যোগ করিণে 
রক্তাতিসারের উপকার হইয়৷ থাকে। 


কড়কচ 
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কঠিল (পুং) কঠতি ভোজনে ছুঃখং উদ্বেগং বা জনয়তি, কঠ 


বাহুলকাৎ ইল্ল। কারবেল্ল, করেল। 


পট _ শী শপ পিছ শা পাকি পসপীশিশী শিপ পাশা শী শট পিল শিক পপ পে, 


বিশুদ্ধ, এজন স্থৃতিশান্ত্রে বিধবাদিগের সৈহ্ধব ও সমুদ্র উভয় 
লবণ ভোজনের বিধান আছে। 


কঠিল্লক (পুং) ক্ঠিজ-্থাথে কন্‌। ১ করেলা। ২ পুননবা। | কড়কন (দেশ) ১ তদ্থান শু হইয়! যাওয়।। ২ অঙ্কুরিত 


৩ তুলসী । 

( কঠি্সঃ পুংসি চ কঠিন্লকঃ স্তাৎ কারবেল্লকে। শব্দান্ধি।) 
কী (জ্ত্রী) কঠ ডীষ। ৯ কঠশাখাধ্যায়ার পত্তী। ২ ব্রাঙ্গণী। 
কঠের (পুং) কাত কৃচ্ছেশ জীবতি, কঠ-এরক্‌ ( পতিকঠি- 

কুঠিগডিগুডিদংপিভ্য এরক্‌। উপ। ১। ৫৯1) 
কষ্টে যে জীবিকা নিব্বাহ করে, দরিদ্র । 
কঠেরণি (পুং) খাঁষবিশেষ। 
কঠের (পুং) কঠ-এরু। চামবের বাতাস। 
পুংস। শব্খান্ধি। ) 
কঠোর (খ্বি) কঠাত পারুষামাচবতি, কঠ-ওরন্‌ ( কঠিচকিভ্যা- 
মোরন্‌। উশ. ১।৬৫।) ১ কঠিন। ২ পূর্ণ। ( কঠোরঃ কঠিনঃ 


( কঠেরুমন্থরৌ 


পুর্ণশ্চ | উজ্জবলদত্ত। ) 
("কঠোরতা রাধিপলাঞ্থনচ্ছবিঃ1” মাঘ ১। ২০) 
এজরঠ। 8 কঠিন নিয়ম । ৫ দারুণ। ৬ হুঙ্গাবোদ্ধা। ৭ 
নিঠর। ৮ক্ররকন্মা। » ৬য়ানককত্ধা। 


কঠোৌরগিরি, শৈণবিশেষ।  অব্ণাচল ও ক্রিচিনপল্লীর মধ্য- 
বর্তী। এই শৈলের উপণ শিবমনদিব আছে, এখানে নানা 
স্থান হইতে যাঁঞাগণ দেবদখনে আসিয়া থাকেন। 

কঠোল (তরি) কঠ-ওলচ১। ১ কঠোর। ২ কঠিন। 

কড় (ব্রি) কড়তি মাগ্ঠাতি, কড়-পচাগ্চচ১। ১ মুর্খ। ২ পাগল। 
৩ ভঙ্গানব্য। (দেশজ) ৪ শঙ্খনিশ্মিত স্ত্রীলোকের করভূষণ 
(বশেষ। ( বিবাহকালে অনেক বালিকা শঙ্খ পরিতে অসমর্থ 
হয়, এজন্য তাহাদিগকে এক একগাছি শঙ্ঘের 'কড়' পরান 
হয়।) ৫ গালা নির্মিত ঝালা। ৬ মতস্ত ধরিবার সুত্রবিশেষ। 

কড়ক (কী) কড্যাতে অগ্থতে' কড়-অচ.সংজ্ঞায়াং কন্‌। 
করকচ পবণ। ইহার সংস্কত পধ্যাঘ-_সাঁসুদ্র, প্রিকুট, অক্ষীব, 
বশির, সামুদ্রজ, সাগরজ ও উদধিসন্তব। ভাবগ্রকাশের 
মতে ইহার গুণ-মধুর, বিপাক, ঈষৎ তিক্ত ও মধুব 
রসযুক্ত, গুরু, অতিশয় উষ্ণ বা শাতল নহে, অগ্রিদীপক, 
ভেদক, ক্ষারযুক্ত, আঁবদাহী, কফকারক, বাধুনাশক, তীক্ষ 
ও অরুক্ষ। 

কড়কচ (রী) সামুদ্রলবণ। ( কড়কং স্তাৎ কড়কচং সামুদ্র- 
লবণে ঘয়ুম্‌। শব্ধাবি) এই লবণ সাদা ও কাল ছুই 
প্রকার হইয়| থাকে, বীরভূম জেলায় সাদা কড়কচ ভিন্ন 
কাল পাওয়া যায় না। কাল করকচ অপেক্ষা সাদা করকচ 
ক শ্। বলিয়া বোধ হয়। করকচ সৈদ্ধবলবণের ভার 








হওয়া, গজান। ৩ ভয় দেখাইয়৷ শাসান। 

কড়কড় (বেশঙ্গ ) ১ শুধু । ২ ঝরঝরে। ৩ মেঘের শবা। 

কড়ঙ্গ (পুং) কড়ং মাদকতাখক্তিং গময়তি জনয়ত কড়-গম- 
ড। ১ মদ্যবিশেষ। ২ দেশখিশেষ। (কড়লো না সরা 
ভেদে দেশভেদেইপি কীর্তিতঃ | শবান্ধি। ) 

কড়ঙ্গর (পুং) কড়া ভক্ষণ শগ্াদেঃ সকাশাও গ্রিয়তে 


ক্ষিপ্যতে কড়-গৃ-খ5। কড়ং ভক্ষণীয় শঙ্তাপকং গিরতি 
আত্মনঃ সকাশাৎখ কড়-গৃশঅচু বা। ১ আগন়া। (বুষে 
কড়ঙগরঃ। হেম ৪1 ২৪৮) ২ তুষ। ৩ মুগ প্রস্তর 


ফলশৃগ্ঠ গাছ বা থোষা। ৃ 
কড়ঙ্গরীয় (তরি) কড়ঙ্গরং বুবং অহ্তি কড়ঙ্গরঘন্। তুষঝ | 
আগড়া। তক্ষক, গরু প্রত্থৃতি পশু । 
(“নীবারপাকাদি কড়ঙ্গবীয়ৈরামুশ্ততে জানপদৈন কশ্চিৎ।” 
রঘু ৬।৯।) 
কড়ত্র (রী) গড্যতে গিচ্তে জলাধিকম, গড়অন্রন্‌ 
গকাবহ্য ককাবঃ ( গেড়েরাদেশ্চ কঃ। উপ. ৬।১০৬। গড় 
ধাতুর উত্তর অত্রন্‌ প্রত্যয় হয় এবং আদিস্থিত গকারের 
স্থানে ককাব হয়। ) গাত্রবিশেষ। 
কড়ম্ব (পুং) কড়-অঘচ, ( ক্ৃকদিকডি কটিভ্যোহমচ,। উপ, 
৪। ৮২। কৃ-কদ্-কড় কট ধাতুর উত্তর অথ্চচ, প্রত্যয় হয়। ) 
১ শাকের ডাঁটা। ইহার অপর নাম কলম্ব। ২২ অগ্রভাগ । 
( কড়ধোহগ্রভাগঃ | উজ্জবলদ্ত। ) ৩ কোণ। ৪ অস্কুর। ৫ 
কুঁড়ি। ৬ কদশ্ব। ৭ বাণ। ৮ ( দেশজ ) বংশরক্ষক শিশু। 
কড়ম্বক (পং) কড়্ব-্বার্থেকন্‌। শাকের ডাটা। 
( নাকড়ম্বকড়ম্বকৌ শাকনাড্যা*। শব্দান্ধি। ) 
| কড়ম্ব দেখ। ] 


 কড়ম্বী (তরী) কড়ঘো ভূয়া বিদ্তে ইস্তাঃ কড়ম্ব-অচ, (অশ 


আদিত্যো হচ্‌। পা. ৫। ২। ১২৭।) ডীষ,। কলমীশাক। 
[ কলমী দেখ। ] 
কড়রা (দেশজ) ১ কর্কশ, খড়খড়ে। ২ শক্ত । ওদৃঢ়। 
কড়বক (পুং) অপন্রংশ নিবদ্ধের অধ্যায়, বিরামহচক সর্গ। 
( অপত্রংশ নিবন্ধে হন্মিন্‌ সগাঃ কড়বিকাভিধাঃ। সাহিত্যদণ। ) 

কড়া (দেশজ, কটাহশন্দের অপত্রশ ) ১ লৌহ নির্মিত পাক- 
পাত্র, কটাহ। ২ ঘটা, কোন বস্তুর বারম্বার ঘর্ষণ লাগিয়া ষে 
দাগ হয়, বা সেই স্থান শক হয়। ৩ ধাতু নিশ্শিত বলয়। 
৪ কপর্দক, কড়ি। ৫ তীক্ষ, উগ্র । ৬ দেশবিশেষ। 


শা এপ ক: 


কড়াই (দেখব) ৯ কটাহ। ২ কলায়। 

কড়াঁকড়া (দেশ ) ১ শক্ত শক্ত । ২ জতিশর উপ্রী। 

কড়া (দেশজ:) অব্যক্ত শ্বিশেষ । 

কড়ার (পুং) গড় সেচনে-আরন্, কড়াদেশশ্চ ( গড়েঃ 
চ্ষড়5। উদ ৩১৩৫।) ১ পিঙ্গলবর্ণ। ২ দাম। ওদানমান- 
বিধি। ( কড়ারঃ পিক্ললে দ্ধাসে দানমানবিধাবপি | শবান্ধি। ) 
৪ (তরি) পিঙলবর্ণযুক্ত । ( দেশজ )£ কালনিরূপণ। ৬ অন্গী- 
ক্ার। ৭ ক্ষতাদি স্থানের প্রলেপ বিশেষ। 

কড়ালিঙ্গী (পু) উপাসরুমন্ত্রদান্ের মধে) সম্ন্যালী শ্রেণীতে 
ক অেণীর সল্লাসী আছেন--ইঙ্থার| “কড়ালিগগী* মামে 
পরিচিত । ইহারা সর্বদা উলপ্দ থাকেন ও জাপনাদিগের 
স্িতেক্্রিযত! রক্ষার অজ) সর্বদা লিঙ্গে উপর এক্টী লৌহ 
: ড়া দিষ্বা রাখেন। নানকপন্থী্ধের মধোও এই প্রথা 


প্রচলিত আছে। 
কড়ি (দেশজ )১ কপর্দক। ২ আড়া। ৩ গৃহাদির ছাদ রক্ষার্থ 


ঘে বৃ স্ুল কাঠ ব্যনহত হয়। 

কড়িকা ( সী) কলিক।, কুঁড়ি। 

কড়িকান ( দেশজ ) শুকান, শু হওয়া। 

কড়িকৃষ্ট (দেশজ) কপণ। 

কড়িতুল (পুং) কটা তুলা তোলনং গ্রহণং যত (পৃথো- 
শ্বরাদিতা্ টন্ত ডঃ1) থঙ্জা, তরবারি। ( কড়িতুলশ্চ 
খড়াকে । শন্াকি। ) 

কড়িয়াল ( দেশজ ) ধনী, অর্থবান্‌। 

কড়িয়ালা (ক্ত্রী ) লাগাম, অশ্খের মুথন্জ্জু। 

কড়য়া ( দেশন ) কটু, ঝাল। 

কড়লী (শ্রী) অন্ত্রবিশেষ, কুড়,ল। 

কড়ে (দেশজ) ১ কনিষ্ঠ। ২ ক্ষুদ্র । ও অগ্ুপিষ্পর্শ ধার! স্থুর- 
রি দেওয়!। 

কড়েরাঁড় (দেশর) বাণবিধব!। 

কড় কড়. (দেশদ ) অব্যক্ত শব্ধবিশেষ। যেমন কড়,কড় 
করিয়া আকাশ ডাকা। 

কড়কি (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ । (8০:01 1১০:0012/9 ) 

বড় খা ( দেখঙ্্) স্ততিগাঠকেরা থে সকল গান করিয়া 
রাজাদিগ্রকে স্তব করে। 

কড়চা (পারস্ত) যে খাতায় প্রত্যেক বক্তির উধুল বাকী 





প্রত্ৃতিক্ন হিসাব পৃথক্‌ পৃথক্‌ ফ্র্দে লিখিত হয়। 
কড়মড় (দেশজ) খব্যন্ত পব্দবিশেষষ কঠিন দ্রবোর 
চর্বণ শব । 


অতি হুক্ত্বং গচ্ছতি, কগস্পচাক্চ.। 


৬ 


কণ (পুং) কণতি 








১ অতিহুত্প। ২ বন্য অতি অল্লাশ। ৩ চাউল প্রভৃতির 

সুত্র অশ। 

(“কণান্‌ বা তক্ষয়েদন্ধং পিণ্যাকং বা দক়নিশি 1” মন্থু ১২।৯২।) 

কপগুগইগুল্পু (পুং) কণশ্চাদৌ গুগগুলুচ্চেতি, কর্ধপ।। 
গুগ-গুলুবিশেষ, মহিযাক্ষ গুগগুলু। ইহার সংস্কতপর্্যায়_ গ্ধ 
রাজা নবর্ণকর্ণ, সুবর্ণ, কনক, বংশলীত, স্থতি ও পলঙ্কষ: 
রাজনির্ঘপ্টের মতে ইহায় গুণ__কটু, উষ্ণ, সুগন্ধি) বায়ু, 
শুল, গুল্ম, উদরাখান ও কফনাশক, এবং রসায়ন । 

কণজীর (পুং) কণশ্চাসৌ ভ্বীরশ্চেতি, মিত্য কর্াধ! | শ্বেত. 
জীরক, সাদাজীয়া । 

কণজীরক (ক্রী) কণং ক্র শ্রীরকম্, কণভীর-্বার্থে কন্‌। 
করধীরা । ইহার লাশ্কতপর্য্যায়,.--হস্তগদ্ধি ও সুগন্ধ। ভাব- 
প্রকাশের মতে ইহার গপ,-রক্ষ, কটু, উঞ্বীর্ঘ, অগ্নিদীপক, 
লঘু, ধারক, পিত্তবদ্ধক, মেধাজনক, গর্ভাশয়শোধক, জন- 
নাশক, পাচক, বলকারক, শুক্রবর্ধক, ক্টিকারক, কফনাশক, 
চক্ষুর হিতক্রনক, এবং বায়ু, উদরাখান, গুম্ম, বমি ও অতি. 
সারনাপক্ষ। [জীরক দেখ।] 

কণপ (প্রুং) কণ-পা-ক। অস্রবিশেষ, বর্ষা । 
( “অয়ঃকগপচক্রাশ্বতৃতুওভাতবাহবঃ।” ভারত আদি।) 

[ কুপপ দেখ। ] 

কণফটও (কণফট,) (হিন্দী, পুং ) কণ.কর্ণ, ফট বা ছি 
শৈব-উপালক সম্প্রদাঘ্বের যধ্যে সাধারণতঃ দুইটা শ্রেণী দেখ! 
যায়,__সন্গাপী ও যোখী। যোগীয়া যোগাবলঘন করিয়! সাধনার 
পথবিশেষ অবলঘ্ধন করিয়! থাকেন। এই যোগী শেণী আবাব 
নান। শ্রেণীতে বিভক্ত । *কণ.ফট ৬ এ্রব্ূপ একটা শ্রেণীর নাম। 
ইহারা উত্তয়কর্ণে ছিত্র করিয়া থাকেন বলিয়। ই্াদিগকে 
"রুণফট্ঘোগী” বলে। কেবল যে কগফট যোগীদিগকেই 
কর্ণে ছিদ্র করিতে হয় তাহা নহে, সকল শ্রেণীর যোগীরাঈ 
কুর্ণে ছিত্র করিম! থাকেন। অন্ত শ্রেণী হইতে ইহাদের 
আরও একটু বিশেষত্ব আছে,--কণ ফটেরা এ ছিদ্রধয়ে এক 
একটি ফুগুল ধারণ করেন। এই কুগুলগুলি প্রস্তর, বেলোয়ার 
বা গণ্ডারের শৃ্গে নির্্িত হয়। দীক্ষার সময় এই কুণুল 
প্রথম ধারণ করিতে হয়। এই কুগডলকে যোণীরা মুর 
বলেন, ইহার আরও একটা নাম দর্শন, এইঅন/ কণফট 
যোগীরা “দর্শন-যোগী* নামেও গণ্য হন। এই কুগুল ভি 
ইহার! ২৩ অঙ্জুলিপ্রমাণ একটা কৃষ্বর্ণ পদার্থ পশমের 
পুতাঁয় গাখিয়া গলায় পরিধান করিয়া থাকেন। এ কষ্চনর্ণ 
পদার্থ টিকে প্নাদ” ও পশমের হুতাটিকে “সেলি* বণিয়া 
থাকে। না, সেলি ও দর্শন বিশি যোগী দেখিলে সহজেই 


কণফট 


নি 


[৩৮] 


কণফট 


সি 





তাহাকে কণফট.-্যোগী বলিয়া! চিনিতে পারা ঘায়। এতভিন্স 
ইহারা গেরুয়া বস্ত্র পরিধান। অটাধারণ, তন্মলেপন ও বিভৃতির 
ত্রিপুণ্, ধারণ করিয়! থাকেন। 

গুরু গোরক্ষনাথ ছাদের সম্প্রদায়গ্রবর্তক। ইহার! 
গোরক্ষনাথকে শিবাবতার 4বপিয় ; বিশ্বাস করিয়া থাকেন। 
গোরক্ষনাথই হঠযোগের প্রচারকর্তা। কপফট, যোগীরাও 
এই জন্য আদিগুরুর প্রচারত পথ অবলম্বন করিয়া যোগ 
অভ্যাস করিয়া থাকেন। 

সন্ন্যাসীদের ষ্ভায় কণফট.-যোঁপীরাও নানা গুরু স্বীকার 
করিয়া থাকেন। এই সকল গুরুরা আবার নিজের অভি- 
প্রায় মত কেহ কেহ শিষাকে মস্তক মুণগ্ডন করিতে, কেহ ব 
শিষাকে কর্ণে মুদ্রা ধারণ করিতে, কেহ বা শিষ্যকে 
প্যোত্মার্গে প্রবিই হইতে আদেশ দিয়! থাকেন। 


[ জ্যোৎ্-মার্গ দেখ ] 
ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে এই শ্রেণীর যোগী সচরাচর 
দেখিতে পাওয়! যায়। হহার| সকলেই শিবপুজাম কাল 


ধাঁপন করেন, কোন না কোন শিবমন্দির ইহাদের আশ্রম । 
কোথাও কোথাও বা ইহারা অনেকে একত্রে থাকিয়া ভিক্ষা 
দ্বার! জীবন নির্বাহ কাঁরয়! থাকেন, আর কেহ কেহ বা! 
তীর্ঘভ্রমণ উদ্দেশে দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া জীবনাতিপাত 
করেন। 

কণ.ফট.-যোগিগণের মধ্যে অধিকাংশ যোগীই উদ্বাসীন। 
কেহ কেহ বা বিষয়কার্যে লিপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাদের 
উপাধি নাঁথ। 

গুরু গোরক্ষনাথের নামানুসারে পশ্চিমোত্তর প্রদেশে 
অনেকগুলি স্থানের নামকরণ হইয়াছে । এই সকল স্থান 
কণফটু যোগীদের ভীর্থভুমি। পেসবারে গোরক্ষক্ষেত্র নামে 
একটি স্থান আছে। দ্বারকার নিকটেও আর একটি 
"গোরমক্ষক্ষেত্র” নামক স্থান আছে। হরিঘ্ধারের নিকট একটি 
নুড়ঙদ আছে। এই “সুড়ঙ্গ” ও দ্বারকার ০গোরক্ষক্ষেত্রে 
কণফট, যোগীদের অতি শদ্ধেয় তীর্থ । নেপালের পশুপতিনাখ, 
মেবারের একলিন প্রত্থতি বিখ্যাত শিবমন্দিরগুলি ইহাদের 
সম্প্রদায়সংক্রান্ত। কলিকাতা নিকট দম্দমায় “গোরক্ষ- 
বাস্‌লী” নামক একটি স্থান আছে, সেখানে তিনটি মনুযা- 
মুষ্তি এবং শিব) কালী ও হনুমান প্রস্থতি দেবভার যৃত্তি আছে। 
এখানকার পুর্জকের! মু্ডি ৩ টিকে দত্তাত্রেয। গোরক্ষনাথ 
ও মতস্তোন্ত্রনাথ বলিয়া পরিচয় দেন। ত্রিবেণীর ৪৫ ক্রোশ 
দক্ষিণে মহানাদ নামক গ্রামে জটেম্বর নামক একটি শিব- 
মন্দির আছে। এই মন্দিরও কগঞফট, যোগী সম্প্রদায়ের 


অধিকৃত । জটেশ্বরের মন্দিরের নিকট বশিষ্টগঙ্গা নামে একটি 
জলাশয় আছে, যোগীর! ও তীর্ঘাত্রীরা এই জলাশয়কে 
প্রকৃত গঙ্গার স্ায় মান্য করিয়। থাকেন। এই মন্দিরে 
একটা: ঘোগী বাস করেন, তাহার বিষয়াদি যথেষ্ট, জমীদারীও 
আছে) ইহাকে লোকে যোগরাজ বলিয়! থাকে । এই যোখী- 
রাগ্বংশ বছৃকাল হইতে প্রচলিত । ইহারা দারপরিগ্রহ 
করেন না, যোগীরাবের [মৃত্যু হইলে তাহার শিষ্যগপের মধ্যে 
একজন মন্দির ও বিষয়া্দির উত্তরাধিকারী হন। জটেম্বর 
শিব ও বশিষ্ঠগঙ্গার উৎপত্তি সম্বদ্ধে একটি প্রবাদ আছে যে,-_ 
কোন সম্বে যহানাপ গ্রামে একটি দক্ষিপাবর্ত শঙ্খ পতিত 
ছিল, বামু লাগিয়া তাহ! হইত্তে “মহানাদ” অর্থাৎ মহাশহ 
উ্িত হয়। দেবতারা সেই শবে চমকিত হন এবং তথায় 
উপনীত হইয়া অটেশ্বরের লিগ ও বশিষ্ঠগঙ্গ গ্রতিঠা করেন। 
শঙ্ধের মহানা? হইতে গ্রামের নামও মছানাপ হইয়াছে । 

কণ্ফটু যোগীদের মধ্যে চৌরাশীজম সিদ্কযোগীর নাম 
বিশেষ বিখ্যাত। হঠযোগপ্রদীপিকায় হঠযোগের মাহাত্ম্য- 
বর্ন গুলে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম উল্লিখিত 
আছে। যথা আদিনাথ, মত্খেন্ত্রনাথ, সারদানন্দ। ভৈরব, 
চৌরা, মীন, গোরক্ষ, বিরপাক্ষ, বিলেশয়, মঞ্কুন, ভৈরব 
সিদ্ধবোধ, কন্ছড়ী, কোরওক, স্থিরানন্দ, সিদ্ধপাঁদ, চপটা, কর্ণে 
পৃজ্যপাদ, নিত্যনাথ, নিরঞ্জন, কাপালি, বিন্দুনাথ, কাকাত্ী- 
শ্বরময়, অক্ষায়, গ্রতুদেব, ঘোড়াচুলী, টিন্টিমী, ভল্লটা, নাগ- 
বোধ ও খণ্ডকাপালিক-_-ইহারা মহাসিদ্ধ। 

উত্তরপশ্চিমের গোরক্ষপুর ইহার প্রধান স্থান। পূর্বে 
এথানে ইহাদের একটি মন্দির ছিল, আল্লাউদ্দীন তাহ! 
ভাঙ্গিয়া৷ ফেলিয়। দেই শ্থলেই মস্জিদ নির্মাণ করাইরা দেন। 
কিছুকাল পরে রী মস্জিদের নিকট *৬*র একটি মন্দির নির্শিত 
হয়, কিন্তু তাহাও অরদজেব ভাঙ্গিয়া ধিয়া তথায় মুমশমান- 
দিগের ভদ্দনালয় নির্মাণ করেন। তাহার পর বুদ্ধনাথ নামে 
একজন যোগী তশবার একটি মন্দির নিন্দাণ করাইয়! উহার 
দক্ষিণে পশুপতিনাথ নামক (শিবলিদ এবং হনুমানের মন্দির 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এই মন্দির ৩টি এখনও আছে। 

কণ্ফটু যোগীরা বলেন-_-এখন৪ অনেকগুলি সিদ্ধহোগী 
পৃথিবীতে বর্তমান আছেন এখঃ "গাজও নানাস্থানে ভ্রমণ 
করিয়া থাকেন। 

রাজস্থানের একলিঙ্গের গোস্বামীরাও এই কণৃফট্‌ শ্রেণীঃ 
অন্তর্গত। ইহার! দার-পরিগ্রহ করেন না বটে, কিন্তু বাপি- 
ত্যাদি করিয়া থাঁকেন। ইহাদের অধীনস্থ শত শত যোগী 
আবশ্যক হইলে দলবদ্ধ হইয়া..যদ্ধা্দিও করেন। 


কণাদ 






বিশেষ। ইহা দংশন করিলে বিসর্প, শোথ, শৃল, জর, বমি 
ও শরীরের অবসন্নতা! হয় । ( ভাবপ্রকাশ )। 
কণভক্ষ ( পুং) কণান্‌ তক্ষয়তি, কণ-তক্ষ-অণ্‌। কণাদমুনি। 
কণভক্ষক (পুং) কপান্‌ ক্ষতি, কণ-তক্ষ-গুল্‌। পক্ষি- 
বিশেষ, ভারিউ পক্ষী. ৷ 
কণভূক্‌ [জ২] (পুং) কণান্‌ তৃত.ক্ে, কণ-তুজ -কিপ,। 
কপাদ খষি। 
কণলাভ (পুং) কণানাং লাভো যন্্াৎ, বন্ত্রী। ১ পেষণ 
করিবার যন্ত্রবিশেষ, জাতা। ২ ( কণলাভঃ সাদৃষ্টেন অস্তান্তি, 
কণলাভ-অর্শ আদিত্বাৎ অচ.।) আবর্থ, জলের ঘূর্ণী। 
( অথাবর্তঃ কণলাভে । শব্ধান্ধি।) 
" কণশঃ ([ স্‌] (অব্য) কণ-বীপসার্থে শন্‌। অল্পে অক্নে। 
কণ] (ভ্ত্রী) কণটাপু। ১জীর!। ২ কুস্ীরমক্ষিকা, কুমীরে 
পোকা । ৩ পিপুল। ( কণ! জীরক-কুস্তীরমক্ষিকা-পিপ্পলীযু চ। 
মেপধিনী। ) ৪ শ্বেতজীর। € অল্প। 
( “কদলীফলমধ্যগ্ং কণামাত্রমপক্ককম্‌।” তিথ্যাদিতত্ব। ) 
কণাটীন (পুং) কণায় অটতি, কণ-অট-ইনন্। দীর্ঘত্ব 
( পৃষোদরাদিতাৎ।) থগ্রনপক্ষী। [খজন দেখ।] 
কণাঁটীর (পুং) কণায় অটতি, কণ-অট-ঈীরন্‌। থঞ্জনপক্ষী। 
কণাটারক ( পুং) কণাটার-স্বার্থে কন্‌। খঞ্জনপন্মী। 
( কণাটানঃ কণাটারঃ কণাটারক ইত্যপি থপ্রনে স্তাৎ। 
ৃ শবা্ধি। ) 
কণাদদ (পুং) কণং অত্তি তক্ষয়তি, কণ-অদৃ-অণ২।॥ ১ যুনি- 
বিশেষ । ইনিই বৈশেষিক দর্শনপ্রণেতা ) ইহার অন্ত নাম 
গলুকা, কণতক্ষ, কণতুজ ও কাহ্রপ। 
ম্হ্ধি কণাদ "বিশেষ নামে এক অভ্িরিত্ত পদার্থ স্বীকার 
করিয়াছেন, এই নিমিত্ত ততকৃত দর্শনহ্ত্রকে বৈশেষিক 
ধর্শন বলে। , 
কণাদের মতে ছয়টি ভাব পদার্থ আর একটি অভাব 
পদার্থ, সমুায়ে সাতটি। 
ভাবপদার্থ এই ছয়টি--১ দ্রব্য, ২ গুণ, ৩ কর্ণ, ৪ সামান্ত, 
৫ বিশেষ, ৬ সমবায়। 
"পৃথিব্যাপন্তেঞ্জো বাধুরাকাশংকাপোদিগাত্মা মন ইতি ভ্রব্যানি।* 
বৈশেহ১।৯।৫। 
্রব্য প্রথম পদ্ধার্থ-_ইহ! নয় প্রকার । যথা-- 
ক্ষিতি, জল, তেজ? বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, আত্ম! ও 
মন এইগুলি দ্রব্য পদার্থ। 
যাহাতে গন্ধ আছে, তাহার নাম ক্ষিতি। যদিও জলে 


আমর! গন্ধ অস্থতব করিয়া থাকি, কিন্তু বস্তুতঃ সেই গণধ 


কণাদ 


০ আপার 
সস পপ পর সপ শীশিশিসপীপপীিসিপিপাস 





অলের নয়, পৃথিবী হইতে জলে গন্ধ সংক্রামিত হয় বলিয়া 
জলে গন্ধ অন্ত হয়। যেমন নৃতন কোন মৃৎপাত্রে জল 
রাখিয়া কিছুকাল পরে নেই জল পান করিলে সেই ভ্রলে 
মৃতন পাত্রের গন্ধ অন্থুতব করিয়া থাকি। হ্ুতরাং বুঝিতে 
হইবে যে আশ্রয়ের গন্ধই জলে অন্ভূত হয়। 

যাহাতে কেবলমাত্র শুরুরূপ আছে কিম্বা স্বাভাবিক 
দ্রবত্ধ আছে, তাহাকে জল বলে। শুরু গীত প্রভৃতি নানা- 
বিধ রূপ পৃথিবীতে দৃষ্ট হয় বলিয়া এবং স্বতাবসিন্ধ দ্রবত্ব না 
থাকাতে পৃথিবীকে জল বলা যাইতে পারে না যাহার 
স্বাভাবিক উষ্ণতা আছে, তাহাকে তের বলে। যে ম্পশ 
কোনরূপ পাক ঘারা উৎপন্ন হয় নাই অথবা অন্ুষঃ ও অধীতল, 
সেই ম্পর্শ যাহাতে আছে তাহাকে বায়ু বলে। যাহাতে শষ 
উৎপন্ন হয়, তাহাকে আকাশ বলে। কেহ কেহ বলিল 
থাকেন যে, বাষুতেই শব্দ উৎপন্ন হয়, ম্ৃতরাং আকাশ 
ক্বীকার করার কোন যুক্তি নাই, এই সন্দেহের দূরীকরণার্খ 
সিদ্ধাত্তমুক্তাবলীতে বিশ্বনাথ হ্ঠায়পঞ্চানন লিখিয়াছেন-__ 

"ন চ বাষ্‌ বয়বেষু সু্শববক্র মেপ বায় কারণগুণপূর্ববকঃ 

শর উৎপগ্ভতামিতিবাচ্যং অযাবত্দ্রব্ভাবিত্বেন 

বায়োবিশেষগুণত্বাভাবাৎ &* সন্ধা, মু। 

প্রথমতঃ বাধুর অবয়বে হুস্কম শব্ধ উৎপন্ন হয়। পরে সেই 
শব্দ হইতে স্থল বাষুতে স্থূল: শব উৎপন্ন হয়; এইকপ বলা 
যাইতে পারে ন! যেহেতু আশ্রয়নাশ, যাহার নাশের কারণ 
নন্ন। তাহ! বাযুর বিশেষগুণ হইতে পারে না। আশ্রয় (বিদ্য- 
মান থাকিলেও যখন শব্ধের বিনাশ অনুভূত হয়, তখন আশ্রয়- 
নাশকে শব্নাশের কারণ বল! কোন মতেই সূঙ্গত হইতে 
পারে না । একমাত্র শব্ই আকাশ সিদ্ধির হেতু। এই সমন্ধে 
লিখিত আছে-_ 

*পরিশেষাললৈলমাকাশন্ত |” ২অ১আ ২৭স্ু। 

অন্য অষ্টবিধ দ্রব্যে শব থাকা অসম্ভব বলিয়া! শবাই এক- 
মাত্র আকাশের লিঙ্গ ( অন্থমাপকহেতু )। 

ক্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠখাদি জ্ঞানের কারণ যে পদার্থ তাহাকে 
কাল বলে। 

দুরত্ব ও নিকটতাদি জ্ঞানের কারণ পণার্থকে দিক্‌ বলে। 

কতজ্ঞান প্রভৃতি যাহাতে উৎপন্ন হয়, ত'হাকে আম্মা 
বলিয়! থাকে। 

যে পদার্থ থাকাতে আমর! বুথ ও ছঃথ প্রতৃতি অনুভব 
করি এবং বিজাতীয় ভান উৎপন্ত হয় নাঃ তাহাকে মন বলে। 

গুণ--গুপপদার্থ ২৪০টি বথা-রূপ, রস, গঞ্ধ স্পর্শ, সংখ্য।, 


কণাদ 






প্র 





পরিমাণ, পৃথকৃত। সংযোগ, বিয়োগ, পরত, অপর, বুদ্ধি, 


দুখ দুঃঝ, ইচ্চা, দ্বেষ। প্রযর। শব্দ, গুরুত্ব, রব) নেহ, 
সংস্কার, পাপ ও ধর্ম ॥ (বৈশেস্১।১।৬) 

কর্ম--পাঁচ প্রকার; উৎক্ষেপণ) অবক্ষেপণত আবকুঞ্চন, 
প্রসার, গমন | ( বৈর্শে স্থা ৯১৭1) 

সামান্ত_ছুই প্রকার; সাধারণ ধর্ম রা জাতিরিশেষ, 
যবে পদার্থ থাকায় পরমাপুগণের ভেদ সাধিত হয়, তাহাকে 
বিশ্বেষ বলে। (বৈশে হট ১। ২৩) 

সমবায়-নিতা সম্বদ্ধকে সমবায় বলে। ( বৈশে সু ৭। 
২1২1) যেমন দ্রব্যের সঙ্থিত তাহার্‌ পরমাগুর সত্বন্ধ, ঘটের 
সত মৃস্কিকার সুজ ইত্যাদি । 

অভাব চারি প্রকার; প্রাগভাব, ধরংসাভাব, অন্তোস্তা- 
ভাব ও অতান্তাতাৰ। [ অতাব দেখ। ] 

কণাদ বলেন, অন্ধকার ফোন স্বতক্থ পদার্থ নয়। তোজের 
গু।বকেই অঞ্চকার বল! বায় । 

কৃণাধধের মতে, প্রমাণ ছুই প্রকার প্রত্যক্ষ ও অনুমান, 
উপমানও অন্থ্যানেৰ অন্তভূতি । 

মহর্ষি কণাদই অন্বপ্রথমে পরমাগুবাদ প্রচার করেন। 
(ঙনি বলেন, একমাত্র পরযাণু মৎত্বর্প নিত্য পদার্থ, তাহার 
আর কারণ নাই। 

“সদকারুণব্গিত্যম” বৈশে সঃ ৪1১1 ১। 

আমর] যে যাবতীয় জড়পদার্থ প্রত্যক্ষ করি, এ সমুদায় 
গরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ গ্রকার 
পরমাণুতে বিনেষ নামে একটি পদার্থ আছ্ছে, তাহারই শক্তিতে 
ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরমাণু ভিন্ন বপিয়া! গ্রতীতি হয়্। 

তাহার মতে, অনৃষ্ঠ কারণ বিশেষ দ্বার] পরমাণু সমুদায়ের 
সংযোগ হইয়। এই বিশ্বসংসারের উৎপত্তি হইয়ছে। 

কণার ভড়পদার্থের মূলত আপন সুত্র মধ্যে সন্নিবেশ 
করিয়াছেন। তাহার কারণ কিট বৈশেধিক উগস্কারে 
্প্টই লিখিত আছে-_ 

ৃষ্টে কারণে সত্যদৃ্টকল্পনানবকাশাৎ।” 

যে হেতু দৃষ্টকারণসব্ধে অনৃষ্টকারণ কনার আবস্ক নাই। 

বাস্তবিক মহর্ষি কণাদ যাহা আপনার চতুর্দিকে দেখিতেগ, 
তাহারহ জানান্ীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 

যে পরমাণু, ব জড়তত কণাদ আগনস্থতে প্রাসর করিয়। 
'গয়াছেন, আঞ্তকাল ভারতবর্ষে তাহার বিদেষ চগি বা 
আদর না থাকি: ৭, যারোপীয় দাশনিকের! সমাদর করিয়া 


থাকেন। খু; জন্মের ৮৭০ পুর্বে গ্রীকদেশে ডেমক্রিম্‌ পর- 
মাণুবাদ গ্রচার বরিম্নাছিলেন। তৎ্গরে এপিকিউযাস্‌ এই ) 






মত সবিশেষ গ্রচার করেন, তাহার দিদ্ধান্ত ঠিক কণাদের 
মত, তাহার মত লুক্রেদিয়! প্রকাণ করিয! যান। দুক্রেসিয়। 
তৎকৃত কাব্যদর্শনে পিিয়াছেন-- 
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পরমাণু হইতে জগতের উৎপত্তি তাহা! লুক্রেসিয়া স্পষ্টই 
স্বীকার করিকাছেন। বাস্তবিক লুক্রেসিয়ার দ্বিতীয় অধ্যায় 
পাঠ করিলে কণাদ্দের মতের সঙ্গে অনেকট! এক্য দেখা যায়। 

এখন কথা এই, পরমাগুবাদ সর্ধগ্রথমে কে প্রচার করিলেন, 
মহধি কণাঁদ না থেসের ডেমক্রিটস ? 

কণার্থ কোন্‌ সমগ্র লোক, তাহা! জামিবার উপান 
নাই। আমাদের দেশীয় প্রবাদ ধরিলে তিনি ৫1৬ হাজার 
বর্ষের লোক হইয়! পড়েন । তবে ভগবদঙ্গীতায় বৈশেধিকেখ 
মত গৃহীত হইয়াছে, সুতরাং গীতীর বচন! হইবার পূর্বে মহ্ষি 
কণা বিগ্থমান ছিলেন। তাহা হইলে স্বীকার করিতে 
হইবে, ডেমক্রিটেষের অনেক পূর্বে কণাদের জন্ম । অতএব 
বোধ হইতেছে মহধি কণাদই সব্বাগ্রে পরমাণুবাদদ প্রচার 
করেন। ডেমক্রিটসের জীবনী পাঠে জানা যাম্ন তিনি, 
মন্ন্যাসীদিগের সঙ্গে ভারতবর্ষে আমিয়াছিলেন, বোঁধ হয় 
তিনি সন্যাসীর মুখে কণাদের মত জানিয়া আপন গ্রন্থে কতক 
বৈশেষিক মত লিখিয়া যান। 

কণাদ যে অস্থুর রোপণ করিয়া যান, ভারতে তাহার সুফল 
ফলিল না। সুদূর যুরোপ খণ্ডে ডেলটন সাহেব তাঁহার পুন- 
রুদ্ধার করিলেন) এখন মুরোপে পরমাণুবাদ সর্ধবাধিসম্মত। 

[ পরমা3 শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ । ] 

অনেকে বলির! থাকেন, কণাদ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার 
করিতেন না) কারণ কণাদ-স্থত্রের কোনধানেই ঈশ্বরের 
নামোল্লেথ নাই। যখন জগতের কারণ নিদ্ধীরণ কর! দর্শন- 
শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেন্ট, তখন যদি ঈশ্বরকে বিশবকারণ বলিয়া 
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৮ শান সপ 


কণাদের বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই তিনি চাঁচা! 
ম্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিতেন। ৃ | 

তবে কি কণাদ নাস্তিক ছিলেন অথবা ঈখরের অস্তিত্ব | 
সম্বন্ধে তান্ঠার সন্দেহ ছিল? না, তাহা হইতে পারে না। 
ূ 





যিনি বেদকে প্রামাণা বলিরা স্বীকার কব্য়াছেন-- 
পতদ্বচনাদায়ায়ন্ত প্রামাণাম্‌ 1” বৈশে হু” ১। ২1৩) 
বিনি আত্মকর্ম সম্পন্নকেই মোক্ষ বলিয়া গ্রচার করিয়াছেন, ূ 
যিনি স্বর্গ ও অপবর্গপ্রদ পশ্ুতস্ব প্রচার করিবার জন্য আপন ৃ 
ত্র প্রণয়ন করেন। * পরমতত্ববিৎ মাধবাচা্য যে কণাদের । 
কোন অংশে প্রাধান্য স্বীকার করিয়া পিখিয়াঞ্ছেন - 
পদ্িহেব পাকজোৎ্পত্তো বিভাগেন বিভাগজে । 
ষ্ঠ ন স্থণিতং বুদ্ধিত্তৎ বৈ বৈশেধষিকং বিদুঃ ॥৮ 
সব্বদর্শনসংগ্রহ। 
ছিত্বোৎ্গন্ডি, পাক দ্বারা কপার্দর উতৎ্পগ্রি, ৭ পিভাগজ 
বিভাগেব উত্পভিতে থাহাব বুদ্ধি বিচাপত তয় না, তাহাকে । 
বৈশেবিক জানিবে।-সেই কণাদখষি যে নিরীশ্বরবাদী 
ছিলেন, একথা যুক্তিসঙ্গত নয়। শঙ্করমিশ কণাদসত্রের 
(৯।১। ৩) ব্যাপ্যাকালে স্পট পিখিয়াছেন-- 
"তদিত্যন্রক্রান্তমপি  প্রনিদ্ধিসিদ্ধতয়েশ্বরং  পরামুশতি |” 
তৎশন্দের অর্থ ঈশব ইহা প্রসিদ্ধ, অতএব পূর্বে সুচনা না 
থাকিলেও এখানে উহা ঈশ্বরবাচক বলিয়া নিশ্চয় হইতেছে। 
ঈশ্বরখবের উলথ না করিলেও, কণা গৌণভাবে ঈশ্বর 
স্বীক!র করিয়াছেন । [ ঈশ্বরশব্ ২৯২ পৃঃ দেখ ।] 
 স্বুকার। 
কণারক | উডষ্যা অন্তর্গত তীর্থবশেষ । ইহার প্রকৃত নাম 
কোণাক বা কোণারক, কিন্তু অপত্রতৎশ করিয়া কেহ কেহ 
কণারক উচ্চারণ করিয়। থাকেন। [কোণারক শব্দে বিস্তৃত 
(ববরণ দেখ। ] 
₹ণি (দেশ) নখের কোণে যে একরূপ রোগ জন্মে, ইহার 
'স্কত নাম চিপ ও কুনথ | [কুনথ দেখ ।] 
চণিক (পুং) কণৈব, কণ-স্থার্থে কন, অত ইত্বম। ১ কণা। 
২শক্র। ৩ আরাতর নিয়মবিশেষ। ৪ গোধৃমচুর্ণ, ময়দা । 
৫ ৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রিবিশেষ। 
_. পকণিকং মন্রিণাং শ্রেষ্ঠ ধতরাপ্োহবরবীদ্ধচঃ 8৮ 
ভারত সম্ভব'১৪১ অঃ। 
£চণিকা (কী) কণাঃ সন্তাস্তাঃ, কণ-ঠন্‌ ( অতইনি ঠনৌ। পা 











স্পা পাপা স্পা 
০টি 


* যতোই হাপয়নিংশ্রেযদলিদ্ধিত স ধর্ম: বৈশে হু ১।২। বাছ। 
হ$তে অভায ও নিঃশ্রেরস অর্থাৎ স্বর্গ ও অপবর্গ গাওয়। বায়, তাহারই 
দান ধঙ্ম। 


৯১ 





কণ্টক 


সী বি সস ০ 


«| ২। ১১৫।)১ অতান্ত সুক্মাবন্ত। ২ অগজিমন্থ, গণিকারিকা 
বৃক্ষ । ৩কণা। ঠ& তঠুলবিশেষ।  জলাদির হুক্ষাংশ | 
( "স্বামুখাপ্য স্ব্ললকণিক] শীতলেনানিলেন |” দেঘ। ) 

( কণিকাতান্তস্থাক্ে চ গণিকার্ধযাং লবেহণি চ। শব্দান্ধি ) 





কণিত (ক্লী) কণ আর্তনাদে-ভাবে-ক্ত। পীড়িতের যাতনা, 


হচক শব । ( পীড়িতানান্ত কণিতং হেম ৬। ৪৭| ) 
কণিশ (ক্র) কণো বিগ্ততেত্্ত, কণ-ইনি ( কনিন্‌), কণনঃ 
শেবতে অন্রিন্ কণিন্-শী-ড | শশ্তমঞ্জরী, ধাহাপধির শাষ। 


' কণিষ্ঠ (ব্রি) কণ-ইষ্ন্‌ (অতিশায়নে তমবিষ্ঠনী। পা 


৫। ৩। ৫৫ ) ১ অন্ত অপেক্ষা চাট । 


ক্ষ, * অঠ্য 


সপেক্ষা হীন। 

কণী (রি) কণ-ঈকন্‌। অল্প। 

কণাক (ক্দী)কণডীপ্‌। কণিকা । 

কণীচি (পুং) কণ-ঈচি (মুকণিভ্ামীচিঃ | উপ. ৭ ৭০। 
মূও কণ ধাতুর উত্তর ঈচি প্রতায় হয়।) ১ পল্লবী, ৫" 
ডাল। ২ শিনাদ, শব । ( কণীচিঃ পল্লবাপ্রোক্তা নিনাদে- 
২পি চ দৃশ্ততে। উজ্জলদত্ত।) (ভ্ত্রী) ৩পুম্পিতা লতা । 
৪ গুঞজা, কুচ । ৫ শকট, গাড়ী। 

( কণীচিঃ পুষ্পিতা লতা গুঞ্চয়োঃ শটে স্ত্রিয়াম্‌। মেদিনী।) 

কণীয়ঃ [স্‌] (ব্রি) কণ-ঈয়ন্ুন (দ্বিবচনবিভজ্যোপপদেতর- 
বায়স্থনৌ। পা ৫1 ৩। ৫৭1) কনিষ্ঠ। 

কণীয়।ন্‌ স্‌] পং) কণ-ঈয়ন্ুন্। ১ কনিষ্ঠ। ২ কুদ্র | ৩ হান। 

কণুই (দেশজ) কফোণি শবের অপত্রশ। হস্তের মধ্যদেশের 
সান্ষস্থল | [ কফোণি দেখ। ] 

কণে (অব্য) কণ-এ। শ্রদ্গার বাধাত। (দেশজ) কন্তা 
শবোর অপত্রংশ ) নববধু। এ দেশের বিবাহকালে কন্তাকে 
কণে বা কনে বলে। 

কণের €পুং) কণ-এর। করিকার বৃক্ষ, সোনাণু বৃক্ষ । 

কণেরা (কী) কণের-্টাপ,। ৯ বেশ্া। ২ হান্তনী। 

কণেরু (কী) কণ-এরু। ১বেস্তা। ২ হস্তিনী। ৩ কর্সিকার 
বৃক্ষ, সোনালু। 

( কণেরুঃ কর্ণিকারে চ করিণীবেগ্ঠয়োঃ স্িয়াম্‌। মেদিনী।) 

কণ.কণ, ( দেশঞ্জ ) যাতনাবিশেষ, অত্যন্ত শ্াতল জলম্পর্শে ব 
হাড় প্রভৃতি স্থানে আঘাত লাগিলে যেরূপ যন্ত্রণা হয়। 

কণকণে (দেশজ) যাহাতে কগকণ, করে, অত্যন্ত ঠাপা, 
যেমন কণকণে জল ইত্যার্দি। 

কণ্ট (ব্রি) কটি-অচ,।॥ কণ্টক। 

কণ্টক (পুংক্লী) কটি-ল্‌। ১ স্থচীর অগ্রভাগ । ২ ক্ষুদ্র 
শক্র। ৩ রোমাঞ্চ । ৪ মৎ্স্ত প্রভৃতির হাড়। ৫ বৃক্ষের 


বণ্টকপ্রারৃত! ্ 


সপ পা পাস পাপ ও উন এ টি 


পস্প্াপপী কত পা পে 


শর্মধাবশেষ, কাটা । ৬ নৈয়ায়িক গ্রন্থতির দোযোজি। 
( কণ্টকো ন স্বিয়াং কুদ্রশছো মতক্টাদি কীকসে। 3 
নগ্ায়িকাদি দে।যোন্ডো স্তাপোনাঞচদ্রমাগয়োত। মেদিনী। 
৭ বর্সস্থান | ৮ দোষ। ৯বিদ্ব। ১০ বেণু। ১১ ক্ষতিকর। 
১০ বিপভ্তিজনক। ১গকেন্দ। (লগ্রামুদ্যুন কন্মাণিকেনর- 
এ কাধ? কণ্টকম্‌।” জোরতিব। ) ৯৪ কাটাল । [কাটাপ দেখ । | 
কণ্টকাদেহা [1 (কি) দেঙোহস্তাপ্তি 
ব%দেত-চান। ১ যাহার কণ্টকাবৃত শরীব (পুং)২ সজার। 


কণ্টক প্রধানো 


* 252)বিশেন। 
কণ্টক প্রধানে। দ্রমঃ, কণ্টকেন আছিতে। 


৮০5$ণ-দ্রগজ। (পুও) 
২ কণ্টকযু্ বু, 


দম, অধ্যপদালো? ১ শাআলবুষ | 

ণাবণ। প্রঠাত। ৩ কাটাল গাছ। 
বণ্টকপন্ষক (বি) কণ্টকং পক্ষে যন্ত ততঃ 

যাভার পক্ষে অর্থাৎ ডানায় কাটা থাকে । কৈ মাছ প্রহৃত। 
কণ্টণপকগুল (কলা) করম্টা, গোঙশ্ুব, ঝাটা, শতমুণী 9 


স্বার্থে কন্‌। 


(পণেকড়া। টিবগিক মতে হহারা রন্থাপত্তঃ সব্ব প্রকার মে, 
»এপাম, তিন প্রকার শোথ ও প্রেম নষ্ট করে। 
কণ্টকপ্রারৃতা (%1) কণ্টকৈঃ প্রাবৃত ব্যাপ্ত, ৩তৎ | ঘ্বত- 


ঢুমাবী। 





৪২ এ 


কণ্টকারা 


স্পট ভিটা হাটি শীশিকশি 





কন্টকফল (পুং) কণ্টকৈরাচিতং ফলং হস্ত, মধ্যপদলো?। 
১ কাটাল গাছ। ২ গোক্ষুর বৃক্ষ । 

কণ্ট“ভুকৃ [ছু] (পুং) কণ্টকান্‌ ভুঙ.ক্কে কণ্টক-হুজ- 
কপ । উদ্ী, উট, ইহারা কাটাগাছ থাইতেই অধিক ভালবাসে। 

কণ্টকবৃন্তাকা (স্ত্রী) কণ্টকৈরাচিতা বুস্তাকা, মধ্যপদলো” ॥ 
বার্তা%, বেগুন । 

কণন্টকশূ্গ (পুং) পর্বতবিশষ, মহাভদ্রের উত্তরে অবস্থিত। 
( লিঙ্গপু* ১৯। ৫৫ ) 

কণ্টকশ্রেণা ভআ্রো) কণ্টকানাং শ্রেণা যন্তাম্‌, বহুত্রী কণ্টকারী। 

কণ্টকন্ছুল ( পুং) অগ্রিকোণস্থ দেশ(বিশেষ। (মাক ) 

কন্টকাগার (পুং) কণ্টকঃ আগারো যত) অথবা কণ্টকং 
আগরাত, কটক-আ.-গ-অচ। সরটনামক জন্থ, |গর1গটি। 

কণ্টকাঢ্য (প্ুং) কণ্টকৈরাঢাঃ, ৩তৎ। কুক্জকবৃক্ষ |, 

কণ্টকার (পুং ) কণ্টকমুস্া ত, কণ্টক-ঝ অণ। ১ শিমুগগাছ। 
২ বচগাচ্চ। 

কণ্টকাঁএক। (পা) কটিকান্‌ হয় খন্ছতি বা, কণ্টক- 
ধা-থ,ণ-ঢাঁপ, ইতথ)। কন্টবারী নামক বৃষ্গবাণেষ। 

কণ্টকারা (ক্দা) কণ্টকান ভাপ | দুর বৃঙ্ধবিনেষ | (৯9৮7 
00080001178) ইহার অংস্কতপথ্যায়তনিদিকিবীত স্বৃগা। 


কণ্টকারী বৃক্ষ | 
| কিন, ছস্পর্ঘবিণী, নিদিগ্কা, পাবনা, দদকা ক. 
কু্রফলা, কণ্টানিক ও টিরফলা। 


নাগা, বহতা, প্রচোদনী, কুলী, 


অনা কা, ভণ্ট।কী, সিংহী, ধাবনিকা, কণ্টকাবিকা, কণ্ট- ! 


শুদ্রা, ছরম্পনা, রাষ্টুকা, 


বধ্ণ্টা, 


আট লিলি কি - 





আরা শশী 
স্পা শি গর 





এদেশে কণ্টিকারী, পশ্চিমে কটেরী ব| ভটকটেরী কহে। 
শ্বেত কণ্টকারীকে এদেশে ক্ষুদ্র, পশ্চিমে কটালা বা কটা- 
শালা, দক্ষিণে দৌর্পিকাফল, তামিলে কন্দনঘত্রী এবং 
তৈলঙ্গে বঞুদ কায়। বা নোলমুরকু বলে। 

ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ_-সাবক. তিক্ত ও কটুরল, 
অগ্রিদাপক, লঘু, রুক্ষ» উঞ্বীর্, পাচক; কাস, শ্বাস, জর, 
লেন, বাযু, পীনস, পার্্শূল, ক্রিম ও হাদরাগ নাশক। 

কণ্টকামী ও বুহতী উভরহ এক পধ্যায় শবে মভিহিত 
ভইয়া থাকে । শ্রক্রতের মতে যে জাতি ক্ষুপ্র ও ক্ষুদ্র ভণ্টাকী 
নামে প্রারসন্ধ, ঠাহাকেই বুহতী বলে। বুহতী- ধারক, হদয়- 
গ্রাহী, পাচক, কটুতিজ্তরস, উষ্ণবীধা, এবং কফ, বায়ু, মুখের 
বিরসঠা, মল, অরুচি, বু) জ্ণ, শ্বাস, শুল,। কাস ও 
গজ গ্িমান্টানাশক । 
কণ্টকানী শেত ও নীল ৭ দ্বিবিব) শ্বেত কণ্টকাপীখ 

শ্বঠা, শা, চক্শহাসা, লঙ্গাণা। কষে হদৃতিকা, 
গভণা, চনভা, চন্দ্রা, চন্দ্রপুপ্পী ৪ িয়কসী, হহার গু৭ও 
প্রন্ধপ, বিশেবত2 ইহা, গত গ্রদ । ইহাদের মু, অভাবে সমস্ত 
অংশ ব্যবহায্য। মারা ১ মাষা। 

এই গাছ 'ভাববর্ষের নাণাস্থানে জন্মে, এতক্দালে ফুল 
ধরে। ফল দেখিতে রাঙ। হয়। 

কণ্টকারীর ফলের গুণ-তিজ্ত, রসে ও পাকে কথায়, 
বীগ্যানঃসারক, ততদক, তীক্ষু, পিত্ত ও অগ্নিবদ্ধক, হাল্কা; 
কন, বাত, কু, কাস, তে, কিমি, ও জণবোগনাশক | 
হাসু এর ফল তাক্ষ, হালকা, কটু, দীপন, বাঙ্গঃ ডঞ্চ এবং 


নাগ 


শ্বান, বাম, দব ৭৪ ক্নাশক | 
ফলেব গুণ- কটু, তিজ। 
115পপণ, মুথবশাণক ঠিক, সদ, যকৃত, 
পশু, নাহ, কিশি 2 দানাশক। 

ডাঞ্গাৰ উহ্ণসনেৰ মতে কান্টকারী কটু ও বাতরেচক ) 


ফ্ুদাকণ্টকাগা গেচক, 


শ্বস, কাস, কফ, 


ব্যখহাপ 
খা নাম়। 

দাতের গোড়ায় ব্যগা হইলে কণ্টিকারীর ধুম ও উত্তাপ 
এ17শেষ উপকারা। 
ডাক্তার মোরছেড বপেন, ইহার বিশেষ গুণ কফ- 
নিংসাবক। 
কণ্টক।রীরৃত (ক্লী) বৈগকোক্ত কাসরোগের ওধধবিশেষ। 
হহা প্র, অপব 9 বুহৎ ভেদে ভ্রিবিপ। 

বপ্ন,__-কণ্টকারী ৩০ পল, গুলঝচ ৩* পল, ৬* সের জলের 


সঁহত কাথ করবে,।৫ মের অবশিষ্ট থাকিতে ছ কিয়া লইয়! 





7... ২২ শী পাপী টা টাটা শি শাীশীশী 


কণ্টকা ধ্যাদি (প্ুং) 


] কণ্টকিত 


রস সপ 


এই ক্কাথের সহিত /8 সের ঘ্বত পাক করিবে। এইত্বত 


পানে বাতাধিকা ও কাসরোগ নষ্ট হয় এবং আগ্রর উদ্দীপন 
হইয়া থাকে। 


অপর)--কণ্টকারীর কাথ 1৬ সের, ত্বত /৪ সের, ক্ষার্থে 
রান্না, বেড়েলা, ত্রিক্টু ও গোক্ষুর, সমুদায় মিলিয়া /১ সের, 
যথাবিপি পাক করিয়া সেবনে পঞ্চাবধ কাসরোগ বিনষ্ট হয়। 

বৃহৎ,_মূল পত্র ও শাখাযুক্ত কণ্টকারীর কাথ ।৬ সের, 
ঘুত /৩৪ সেপ, বেড়েল!, ত্রিকটু, বিড়ঙগ, শটী, চিতা, সচণ- 
লবণ, যবক্ষার, বেলশ্রট, আমলকী, কুড়, শ্বেতপুন্নন বা, বৃহতী, 
হরীতকী, যমানী, দাড়ম, খদ্ধি, দ্রাক্ষা, রস্তপুনন বা, আতহইচ, 
দুরালভ1, 'আমরুণ, কীাকড়াশূঙ্গী, ভূই আমলকী, বামুনহাটী, 
রাম। ৪ গোক্ষুর, সমুদায় (মাঁপয়। /১ সের, এই সমস্তের কন্ধ- 
সহ পাক করিয়া সেবন করিলে সব্বপ্রকার কাসবোগ £ 
কফারোগ নিবারিত হয়। 

হহা [ভিন্ন স্বরভেধ বোগাপিকারে একরপ কণ্টকাঁণী 5 
, তাহা এইপ্প--কন্টকারী কন্টকারীৰ রসের দানা 
(অভাবে আটগুণ জলদ্বাব! ) কথ কারয়া চতুথাংশ অবশ 
থাকিতে, বেড়েলা, গোক্ষুর ও 1একটুৰ কঞ্চপহ গ্বৃত পাক 
করিয়া পান কবিলে স্বরভঙ্গ ও পঞ্চবিধ কাস বিনষ্ট হয়। রোগী 
বলাবল দৃষ্টে ॥* অদ্ধিতোলা হহতে ঘ্বতের মাত। বাবস্থা করিবে। 
অগ্ুপান৭ রোগীর অবস্থানুসারে, উক্/ছু্ধ প্রহথৃতি ব্যপন্থেয়। 
বৈগ্ঘকোক্জ জরাধিকারের 
বামুনহা টা, 
চিরতা, রক্তুচন্দন, মুখ) পল্তা ও কট্কী, সমুপায়ে ২ তোলা, 
অদ্ধসের জলে দিন্ধ কারিয়। আদ্ধপোয়া থাকিতে ছাকিয়। লইয়া 


আছে 


প9শ, 


(বশেষ। কন্টকাবা, গুণ, শুট, দুরাল1, 


পাশ কবিলে পিওু শ্রেয়া, জর, দাগ, ভূষঞ, অরুচি, বমি, কাস, 
হপয় ও পার্খের বেদনা নিবারিত দয়। 


কণ্টকীল (পু) কিং কট ।বাপুং ফপং ধালখতি 
উৎপাদয়ত, কণ্ট-কল-ণিচঅণ ॥  কণ্টকৈঃ  কণ্টকাকার্ণ 
কালৈরলত গোভতে, কক অপ-এচ১ ইতি বা। ১ কাটাগ 


গাত। ২ মাদধার। (কণ্টকাণস্থ পনসে মন্দারে | শন্দাক্ধি |) 


কণ্টকাঁলুক (পুং) কণ্টকৈলতি, কণ্টঃ কাপয়ঠি বা, কণ্টক" 


অল্‌, কণ্ট-কল বা-উকঞ.। যবান বৃক্ষ । 


কণ্টকাঁশন (পুং) কটকং অশ্স।তি, কণ্টকমশ-লু। | উদ, উটও। 
কণ্টকা্ঠীল (পু) কক আষ্টালেব যগ্ত, বহরা। মত্ত 


বিশেষ) হহার অপর নান কুলিশ। 


কণ্টকিত (ব্রি) কণ্টকো রোমে! জাতো হিস, কণ্টক*ইতচ, 


(তন সংজাতং তারকার্দিভ। হতচ,। পা ৫1২ ) ৩১ । ) ১ 
রোমাঞ্চিত। ২ ক'্টকযুক্ু । 


কণ্টল 


কণ্টকিনী ঘম্ত্রী) কণ্টকাঃ মন্ত্স্তাঃ 
১ বার্তাকী, বেগুন। ২ শোণবিপ্টি। ও মধু খর্জুরী। 

কণ্টকিফল (পুং) কণ্টকি কণ্টকমুক্তং ফলং বযন্ত, বনুত্রী। 
১ কাটাল গাছ। ২৫ কর্দধা ) কাটাল। 
( কণ্টকিফপঃ পুমান্‌ পনসে স্তাৎ। শব্দান্ধি।) [কাটাল দেখ ।] 

কণ্টকিল (পুং) কণ্টকো ইস্তযন্ত, কণ্টক-অস্ত্র্থে ইলচ১। 
বাশবিশেষ, বেউড় বাশ। 

নণ্টকিলতা (জী) কন্টকিনী চাসৌ, লহাচেতি, কর্ধধা। 
শলাব লতা। 

কণ্টলী [ন্‌] (পুং) কণ্টকো হস্তান্তি, কণ্টক-ইনি | ১ সতত্ত। 
২ খধিণবুঙ্ষ | ৩ ময়নাগাছ । ৪ গোক্ষুরগাছ । ৫ বেউড় বাশ। 
* পুগগাছ। ৭কাটাল। ৮ (ঘি) কাটাযুক্ত। 

কণ্টকী (নদী) কণ্টক-অর্শ আদিত্বাৎ অচ-ডীষ । " বার্তাকী- 
বিশেষ; কাটাবেগ্তন। বাজবল্লীভের মতে ইহার গুণ_কটু, 
তিত্ত, উষ্ণবীধা, রক্ত ও পিওুপ্রকোপকর, কু, ও কচ্ছুনাশক 

[বেগুন দেখ । ] 





এবং পোরর্নক। 


[ 8৪ ] 


কণ্টক-ইনি-ভীপ | 


ককুণিকা 





কণ্টবল্লী (স্ত্রী) কণ্টা কণ্টকান্থিতা বলী, মধ্যপদলো” 


শ্রীবন্নী বৃক্ষ । 

কন্টবৃক্ষ (পুং) কন্টঃ কন্টকবহুলো বৃক্ষ, মধ্যপদলো?। 
তে ্ঃফলবৃক্ষ । র 
কণ্টাকারী (পুং) বিকঙ্কতবৃক্ষ, বইচ। ( অথবিকন্কতে 
কণ্টাকারী পুংসি। শব্ান্ধি।) 

কন্টাফল (পুং) কটি-ভাৰে অপ কণ্টা কণ্টকোপলক্ষিতং 


ফলং যন্ত। ১ কাটালগাছ। ২ ( কর্মধা) কাটাল। 
( কণ্টাফলস্ত পনসে পুমান্‌। শব্দা্ধি। ) 


কণ্টার্ভগল। (স্ত্রী) নীলঝি । 

কণ্টালু (পুং) কণ্টায় কণ্টকায় অলতি পর্যযাপ্রোতি, কণ্ট- 
'অল-উণ,। ১ বাশবশেষ। ২ বৃহতী | ৩ বার্তাকী | ৪ বাবলা । 

কণ্টহ্বর (ক্লী) কণ্টং কণ্টকং আহ্বয়তে স্পদ্ধতে, কণ্ট-আ- 


হ্বক। পন্সের গেঁড়ে। 
কণ্টী [ন্‌] (পুং) কণ্টঃ কণ্টকঃ অস্তাত্তি, কণ্ট-ইনি। 
১ কলায়। ২ অপামাগ। ৩থরদির। ৪ গোক্ষুর। 


কণ্টনীদ্রুম পং) কণ্টকী চাসৌ দ্বদশ্চেতি, কর্দধা (পুষে, ক (পুং) কণ্ঠ (কণেষ্ঠঃ। উ৭্‌ ১। ১০৫।)১ গলদেশ, 


দরাদিহাৎ দীর্ঘঃ)1| ১ খপিরবৃক্ষ। ২ (কণ্টকী এব ক্রমঃ) 
বার়াকান্চ্। 

কণ্টকাফল (পুং) কন্টকি কণ্টকাচিতং ফলমন্ত বহুত্ী 
( প্রযোদবাপিতাৎ ) দর্থঃ। কাটাল। [কাটাল দেখ ।] 
কণ্টকুরণ্ট (পুং) কণ্টঃ কন্টকপ্রধানঃ বুরণ্টঃ মধ্যপদলো”। 
(বণ্টি, ঝাটি। [ঝিট্টি দেখ ।] 

কণ্টতনু স্বী) কণ্টা কণ্কান্ষিতা তনুর্যস্তাঃ। মপ্যপদলো। বৃহতী। 


গ্রাবার সন্মুখভাগ। স্থশতের মতে এইস্থানে ৪ থানি তরুণাস্থি 
ও মণ্ডল নামক ৩টি আস্থিসদ্ধি আছে। কঠ%নাড়ীর উভয়- 
পার্খে ৪টি ধমনী, দুইটির নাম লীলা ও ছুটির নাম মন্যা) 
কোনরূপে সেই ধমনী বিদ্ধ হইয়া গেলে মুকতা, স্বরবিকতি 
ও রস গ্রহণশক্তি নষ্ট হইয়া! যায়। 

২ অনেকম্থলে গ্রীবার সমুদায় অংশও কগ নামে অভিহিত 


হইয়া থাকে । কগব্যতীত গ্রীবার অন্ান্ত অংশে কগুরা ৪. 
|. কুচ্চ ১, অগ্ঠি », অগ্থিসন্ধি ৮, ন্নাযু ৩৮, পেশী ৪, শ্রীবাব 
উভয়পার্থে সির! ৪, তাহাদিগের নাম মাতৃক।; সেই সকল 
সিরা [বদ্ধ হইলে সগ্ঘঃ মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। (জুশ্রত, 
শারীর।) গোৌতম্তস্ত্রের মতে ক%দেতে বিশুদ্ধ নামক যোড়শ- 
্বরুক্ত, ধূমবর্ণ, মহা প্রভাবিশিষ্ট োড়শদল পদ্মের অবস্থান । 
(“তদুদ্ধন্ত বিশুদ্ধাথ্যং দলযোড়শপন্কজম্‌। . 
স্বরৈঃ ষোড়শভিযুক্তং ধৃমবর্ণেম হা প্রভম্‌ ॥ 
বিশুদ্ধপন্মমাখ্যাতমাকাশাথ্য মহাদ্‌ছুতম্‌।৮ 
৩ ধ্বনি, কের শন্দ। ৪ নিকট। & মধনবৃক্ষ | 
( কণ্ঠে গলে সম্নিধানে ধবনৌ মদনপা্ূপে। ( উজ্জবলদস্ত। ) 
৬ হোমকুণ্ডের বাহিরে অশ্থুলিপরিমিতস্থান | 


কণ্টাদলা (স্ত্রী) কণ্টং কণ্টকাচিতং দলং যন্তাঃ, মধ্যপদলোগ। | 
কেতকী ফুল। | 
কণ্টপন্রে (পুং) ১ বিকঙ্কত বৃক্ষ, বষ্চগাছ। ২ শূঙ্গাটক, ৰ 
শিঙ্গারা, পানিফল। 
কণ্টপত্রক (পুং) কণ্টপত্রস্বার্থে কন্‌। শৃনাটক, পানিফল। 
( কণ্টপণ্রকঃ শুঙ্গাটকে । শব্দাকি।) র 
কণ্টপত্রকল! (নী) ব্রন্াদততীবৃক্ষ | | 
কণ্টপাঁদ (পুং) বিকম্বত বৃক্ষ, বইচ। 
কণ্টফল (পুং) কণ্ট' কন্টকাম্বিতং ফলং, মধ্যপদলো* । 
১ ছোট গোক্ষুর। ২কাটাল। ৩ধুতরা। ৪ লতাকরঞ্জ। 
€ তেজংফল। ৬ এরওফল। ৭ ( বহুত) এ সকল ফলের গাছ। 
কণ্টটল1 (জী) কণ্টং কণ্টকাচিতং ফলং যন্তাঃ। দেবদালীলতা। ( “খাতাদ্বাস্তোহঙ্কুলঃ ক%: সর্বকুণ্ডেঘয়ং বিধিঃ ।”তিথ্যাদিতত | ) 
কন্টল (পুং) কণ্টঃ অন্তান্থ, কণ্ট-অলচ,। কণ্টেন কণ্টফেম ৭মুনি। ৮ ফেন। (শবান্ধি।) 
অলতি পা্যাঞ্রোতি, কন্ট-অল-অচ্‌, ইতি বা। বাবলাগাছ) । কণ্ঠক (পুং) ক-্ার্থে কন্‌। ক| | ক দেখ । ] 
ইহার সংস্কৃতপর্যযায়,-_বাবল, স্বর্ণপুষ্প ও সুঙ্ষপুষ্প। ক্টকৃণিক! (তরী) ক ইব কণ্ঠধ্বনিরিব কুগয়তি, ক-কুপ- 


ক্ছরোগ 


খ.ল্টটাপ, অত ইত্বম। বীণা, কঠহরের স্ঞায় ইহার শ্বর মতি 
সুস্পষ্ট । 
( বীণ! পুনর্ধোষবত্তী বিপঞ্কী কণ্ঠকৃণিক! ৷ হেম ২। ২৯১1) 
কখগত ত্র) কণ্ঠে গতঃ, ৭তৎ। ১ কগস্থ। ২ কষ্ঠাগত। 
ক%তলাসিক! (স্ত্রী) ক্ঠতলে অশ্বানাং কঠদেশে আক্তে, 
কণ্ঠতল-আস-থল-টাপ্‌অত ইত্বং। অশ্বের গ্রাবাবেষ্টক চর্শ- 
রজ্জু প্রভৃতি । 

কদস্্ (ব্রি) কঃ পরিমাণমন্ত, কণ্-দস্চ, ( প্রমাণেহরলজ, 
দস্সঞ্মা রচঃ | পা ৫। ২।৩৭।) পল পরিমাপ। 

কঞধান (পুং) দেশবিশেব। (বৃহত্সংহিত! ১৪। ২৬) 

কঞ্চনালী (ত্বী) ক$গতা নাড়ী, মধ্যপদলো” ডুন্ত লত্বম্‌। কঠ- 
দেশস্থিত স্থলধমনী, ভুক্ত দ্রব্য এই নাড়ীদ্বারা অধোগত হয় 
£এবং শন্দাদিও এই নাড়ীর দ্বার] নিঃশ্যত হইয়া থাকে। 

কখনীড়ক (পুং) কঠে প্রাসাদবৃক্ষাদীনাং শিরোভাগে নীড়ং 
মন্ত, কণ্ঠনীড়-কপ.। চিলপক্ষী। (কণ্ঠনীড়কো না চিল্লে। 
শঙ্কানধি। ) 

কঞ্নীলক (পুং) কঠং ধারকল্ত কগাদিকমৃদ্ধদেহং নীলয়তি 
স্বশিধাকজ্জলেন নীলবর্ণ করোতি, কগ-নীল-ণিচ২থ,ল্‌। ১ 
মসাল। ২ চিল্পাখী। 

( কণ্ঠনীলকঃ চিল্লেপক্ষিণি চোকায়াম। শব্ধান্ধি। ) 
কপাশক (পুং) কণ্ঠে পাশ ইব কায়তি প্রকাশতে, ক-পাশ- 

কৈ-ক। ১ হস্তীর গলবেষ্টন দড়ী। ২ করজ্জ,। ক্পাশকঃ। 
(হস্তিনাং কগরজ্জো চ কঠরছ্জৌ নিগঞ্চতে | শব্দান্ধি। ) 
কঠবন্ধ € পুং) কণে বদ্ধঃ, ৭তৎ। গলবদ্ধন, গলার ফান। 
কণভূষা (স্ত্রী) কণ্ন্ত ভূষা অলঙ্কারঃ, ৬তৎ। গলধদেশের অল- 
ক্ষার, ইহার সংস্কত পর্যায়, গ্রেবে়, ঠৈব, কুচক ও নিফ। 

কঞটমণি (পুং) কণ্ঠে ধাধ্যো। মণিঃ, সধ্যপদলো" । গলদেশে 
ধারণোপযোগী মণি, ইহার সংস্কত নামান্তর কাকল। 

কছমাল। (্ত্রী) কণ্ঠে ধাধ্যা মাল! হারবিশেষঃ, মধ্যপদলো*। 
ভ্রীলোকের*ক্ঠভূষণবিশেষ। 

কণরত্ব (ক্র) কণ্ঠে ধার্যং রদ্রমঃ মধ্যপলো”। কঠদেশে 
ধারণীয় রদ্ধ। 

_ ক্ষলতা (তরী) কে লতা ইব, উপমি”। অঙ্থের গলদেশন্ 

. রঙ্ছু গ্রভৃতি। 

করোগ (পুং) ক্টগতা রোগঃ, মধাপদলো”। কণঠনালীর 
অভ্যন্তরঞাত রোগসকল। মহধি নুশ্রতের মতে কণ্ঠনালীতে 
ষ্টাদশ কার রোগ জঙ্মে) রোহিণী ৫ প্রকার, কশানুক, 
অধিজিহব। বলয়, বলাস, একবুন্দ, শতম়্ী, শিলাঘ, গলবিদ্রধি, 
গলৌধ, ম্বরস্ব, মাংসতান এবং বিদ্বারী। 





১? 
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দুষিত করিয়া মাংসাস্কুর উৎপাদন করে, তাহাতে কঠরোধ 


হয় ও শীঘ্র প্রাণ বিনাশ করে। ইহাকে রোহিণীরোগ বলে। 
বায়ু জন্ত রোহিণীরোগে জিহ্বার চতুর্দিকে অত্যন্ত বেদনা যুক্ত 
কঠরোধক মাংসা্ুর উৎপন্ন হয় এবং রোগী স্তস্তত্ব এভতি 
বাতজনিত উপদ্রবসমূহে পীড়িত হইয়া থাকে। পিত্ত জন্ত 
রোহিন্নীরোগে অতিশয় দাহ ও পাক্যুক্ত মাংসাস্কুর শীত বাহির 
হয়। বিশেষতঃ রোগীর অত্যন্ত বেগবান জর হুইয়। থাকে। 
কফদ্ন্ত রোহিণীরোগে মাংসাস্কুর গুরু, স্থির ও বিলম্বে পাকে 
এবং কগশ্বোত রুদ্ধ হইয়! থাকে। সারিপাতিক রোছিণীরোগে 
উক্ত তিন দোষের লক্ষণ দেখা যায় এবং মাংসান্কুর গম্তীর- 
ভাবে পার্কয়া থাকে। এই রোগ চিকিৎসাসাধ্য নয়। 
রক্তজন্ত রোহিণনীরোগে জিহ্বামূল স্টক দ্বারা ব্যাপ্ত হয় 
এবং পিত্বের সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

ভাবমিশ্র বলেন--রদ।ষিক রোহিণীরোগে রোগীর 
জীবন সন্ত নই হয়) কফজ রোহিণী তিন রাত্রির মধ্যে, 
পৈত্িক রোহিনী পাচ রািির মধ্যে, এবং বাতজ রোহিণ 
সাত রাত্রির মধ্য রোগীর জীবন হরণ করিয়া থাকে । 

সাধা রোহিণীরোগে রক্তমোক্ষণ, বমন, ধূমপান, গঞ,য- 
ধারণ এবং নন্ত হিতকারক। বাতজ রোহিণীরোগে রক- 
মোক্ষণ করিয়! সৈদ্ধব দ্বার! প্রতিসারণ করিবে এবং অল্প গরম 
ন্েং দ্বারা পুনঃ পুনঃ গঞও্ষ ধারণ কারবে। পিতৃ ও 
রক্তঞ্জ রোহিণীতে রক্ত মোক্ষণ করিয়! গ্রিয়ন্ুচুর, চিনি € 
মধু একত্র করিয়া ঘর্ষণ এবং ড্রাক্া ও ফল্সার কাথ দ্ধাব। 
কবল করিবে। কফজ রোহিণীরোগে আগারধুম (কোল ), 
শুঠী, পিপ্পলী ও মরিচ চূর্ণ দ্বারা প্রতিনারণ করিবে। 

কঠশালুক_কুপিত কফ দ্বার কুলের আটির স্যার, 
কাষ্ঠবৎ বাঁ শৃকবৎ বেদনাগনক থর ও স্থির গ্রন্থি উৎপর হইলে 
তাহাকে কশালুক কহে, এই রোগ শক্্সাধ্য। এই রোগে 
রক্তমোক্ষণ করিয়। তুঙিকেরী রোগের ন্যায় চিফিৎস! 
করিবে। হ্িপ্ধ যবান অল্প পাঁরাণে একবার €ভোজন, 


করাইবে। 
অধিজিছ্ব__রক্তমিশ্রিত কফ কর্তক জিহ্বার উপর 


জিহ্বাগ্রের হ্যায় শোথ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অধিজিহ্ 
বলে। শোথ পাকিলে এই রোগ অসাধ্য হয়। 

বলয়_-ক্লেশার দ্বারা গলনালীতে আয়ত ও উরত শোথ 
উৎপ্র হইয়া! ভুক্ত দ্রবোর পথ রোধ করিলে তাহাকে বলয় 
রোগ বলে, এই রোগ অসাধ্য। 

বলাস--গ্নেম্সা ও বায়ু কর্তৃক গলধেশে বেদনাযুক্ত শোধ 


ব€ ঠিরোগ 


পাপ ১ শান তি ৯০ আশি 





জন্মিলে এবং যী? মণ্যচ্ছেদ দাক্ণ বেদনা উপস্থিত হইলে 
তাহাকে বলাসবোগ কে, এই রোগ অসাধ্য । 
_ গলদেপে যে ফুলা গোল ও উন্নত ইইয়া উঠে, 


একনুন্ 
দাহ ৭ করণুবিশিট এবং ভা ও কোমল বোধ হয়, তাহার 
নাম একবুন্দ। এই রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া বিরেচনাদি 


গরা শোপন কারাবে। 

এন ._রহপিপ্ভড জন্ত গোল ও অতিশয় উন্নত শোথ জন্মিয। 
পোগ]1 অঠয% জর ও দাহ হহলে তাহাকে বুদরোগ বলে, 
হত বেরন। হনে বাওঞ বলা যায়। 

শতগা__গপণালাতে গোটা পাখতার মত, কঠিন, কঠ- 
বোপকাবাঁ, বাহলাদ ভেদে নানাপ্রধাগ বেদনামুগ্ত অথ 
সংসারের ছার। অধিক ব্যাপু শোথ ভৎপন্ন 
তাহাতে নানা প্রকার যাতনা ডগান্থিত হইলে তাহাকো ত্রিদে।ষ 
এই রোগে রোগী গ্রারই বাচে না। 
দুধত কষ ও রও" হহতে গলার 


হম এবং 


লগত শঙনা রোগ কাহি। 

শিলাঘ-যে বোঁগে 
(ভিঠর 'আমপকীর আাঠিৰ মত স্থিথ ও অম বেধণাযুক আসছি 
জন্মে, হুক ব্য সংগগ্ন বালয়। বোর হয়, হাহাকে শিলাঘ 
বোগ বলে, এহ খোগ শধধনাধা । হু ঠমাতে হহার লাম 
গলাযু বোগ। 


গণবিদাব--সমন্ত গলদধেশ ফণযা। উঠ্গিলে, এখং ভাহাতে 


শানাপ্রকাৰ যাতনা হহলে তাহাকে গখাবদ্রধি কছহে। উহ 
অন্ধ] 


(বাগ যি অন্মধানগত না হয় অথঠ সুগন্ধ হয়। 
(হন কারৰে। 
গণাদশ মহগ্ঠ ফুতও| 
ন্পএ[নী ব|। অলগ্রতাশে গাখ রো কীবাদে এবং হাথে 
[মু গত নট ৪ তার জর হহলে গলোন রোগ খলে। 

স্বণন-- এ রোগে রোগা মুকিত হয়, মন্ধণ। শ্বধ ৩] 


[কই [9নতে পারে নাও 


থাশীঘ-কর্ ৭ বুপ্ত আন্ত 


বণে, দ্বরভঙ্গ ও 5 হুদ হয় (বোগা 
এব শ্বামেণ পথ আবৃত হয়। 

মাংস ঠান- এই গোগে গলাদনের ফুল জমে 
বঠন।ণ। প্রান্থ রোব করে এবং ফুলা বিস্তৃত আও ব্রেশং 
দায়ক ও দখন।ন হয়। ইতাতে বাগ ডে না) 

(বধারী-এহ পোগে পির কোপ ভন্ত খলবণেশে ও 
উহা হই 


মুখে তারবণ দাহ ও বেদগাযুদ্ত খুণা হয, তি টুগখ- 


যুপ্র পচা মাংশ থুসয়। গড়ে, রোগী যে পার্থ আবক শরণ 
করে, সেই পাখে হ এহ পোগ অনে। 

নবারণতঃ কখরোগ মাতেই,১। দারহ।ব্রা) নিমছাণও 
শাল ২5) ইশ্্রবণত এহ সকল আরবের কাথ পান কববে, অথবা 


২ রী কীগ কষায় মধুসংযুঞ্ কারয়া পাণ করবে । ২হ। কতকাঃ 


বাড়য়া | 


[৪৬ ] 


পর সপ পপ সস. সপ ০ পা পাপী 
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২ 


আ[তইচ, দেবদার, আকনাপি, মুখ ও ইন্যব, এই সকল 
প্রব্র কাথ করিয়া গোমু্র সহিত পান কগিবে। ৩। 
পিপ্ললী, পিপ্পলীনুল, চৈ, চিঠা» শু ট, সাজিমাটী, যবক্ষাব, এই 
সকল পরব্য সমভ।গে চূর্ণ করিয়া ব্যবহার কারবে ॥ ৪ । মনঃ- 
শিপা, যবক্ষাপ, হরিতাণ, সৈদ্ধব ও ধাক্হবদ্র/। এই সকলের 
চর্ণ মধু ও ঘতের সহিত মুখে ধারণ কারণে, মুরোগ ও 
গণরোগ বিনপ্ হয়। যবগ্কার, গঞ্জপিষ্সণী, আকনাদি, 
রসাগীন, (দবপ1%, হারদ্রা ও পিপ্পলী এহ মকল অব্য পেষণ 
কারন মধুব সহিত ও$কা করিবে, এহ গুড়িকা মুখে ধারণ 
করলে গলঞোগ নিবাবত হয়। ৬1 বেলমুলের ছাশ, সোগা- 
মুণের ছাল, গান্তারীর ছ[ল, পারুলের ছাল, গাণয়াবা, শাল- 
পানা, চাঝুলে, বৃহঠী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এহ ধশমুলের 
কাখ ঈবদুধও থাকতে পান কাধবে। (চক্রধও |) ৃ 
যুরোপীম় চিংকৎসকাঁধগের মতে করোগ নানা গ্রকার। 


৫। 


তন্মধ্যে সামান্য ক%শোথ । ১))1)]৬ 1১০1৩ (1)1:02৮ )১ শ্তযুক্ত 
বগশোথ (015৮0618919 0008৮), গল গ্গ্থিগ্রদাহ 
(91118) 71900511101), সাংঘ(তক ক%খোথ (15018৮06 
১০,৪ 01,8০4), সমগাতিক কখরোগ (খিচছাবন) ৰা 
৬ রি 1৭য়। (1)11))7010601& ) 

কগনোখ হতে কগে প্রধাহ, থেলিতে কইবোধ, শ্বাস 
ফোলতে ৪, কগধদের গ্ব্ডন ও জব হয়। ওখমে বাধা 
»। পাহণে কমে বাড উঠে, (জিহ্ব। ফোলে এবং খারাপ 
গলদেশের গণ্চাতঠে ছোট 
(ছাট গীহবণ ফুলা হয় 1, নাড়ী গবণঃ কখন গাপি 
দু'লয়! এক্তব। হ্য়। চু জলে রোগ বুদ্ধ হখণে 1০গবভ্রম 
ঘটে। যতহ বেগ ব$়ে, গলগ্িও তত ফুঁপয়া উঠে, তাহ।তে 
পুয় জন্মে। ঠ্ফোওক ফাটিয়া খেলে আরাম বোধ হয়। কখন 
কথন ফাটিবার গর হস্তে আবার পুর্বৰ্ পিস উঠে, সঙ্গে 
নাহলে সাঙ্ঘা ঠক হহয়। 


ইহয়া থকে । গণ্হি রক্জব্ণ, 


সঙ্গে ঠাহাপ 1টখসা করা 2াহ, 
ডঠে, এন ।ইনে কঠিন জর হদ। 


মস্ত কঠানাথে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিশেষ 
উপকাপা। 
[৬৭র পর ঠ।প্তা লা1গয়া সামান্য কগশে।ণ হইতো 


ডালকীমধা । বায়ু পবিবন্তন থারা হইলে ডেশগোননম্‌। 
জরের সঙ্গে নাত বোধ হহলে একোনাহট্‌ । কঠবেধনাত কণ্ঠ 
সু, (শিঞ্গীড়া এখং মুখ পাপ হহলে বেখেডোনা। ক 
আড়ষ্ট, [গালে কষ্ট ও কফ বাগ হতে থাকিলে 
মাধ গযাস। 

এ তধুগ্ড ক%শোথে এ্রথমে বেলেডোন। । ছোট, পাংগুধ 


কণ্টরোগ 


অথচ অরিষ্টদায়ক ক্ষত হইলে এসিড নাইটিক। হর্ণদ্ধ ও 
ধাতুদৌরর্বলা ঘটলে ব্যাপ-টপিয়া, কার্ষো-ভেঙ্জিটেবলিঙ্‌। 

গলগন্থি প্রদাহ (92২1110২)--গলদেশে কোনস্থানে প্রদাহ 
হইলে এই* পোগ জন্মে। এই বোগও নানাপ্রকার। স্তন্- 
পায়ী শিশুসস্তনের এই বোগ বড় একটা হয় না। পাচ 
হইতে দশ ব্ণের সময় হইতে এই রোগ অধিক দেখ! যায়। 
আবার পঞ্চাশ বর্ষের সময়ও এই রোগ জন্মে। এই রোগ 
সকল খতুতেই হয়, বিশেষ শতকালে গ্রবল হুইয়৷ থাকে। 
শীতল বা হিম, আর্দ ঝা দূষিত বামুসেবন, শীত, পৈহক পোষ 
প্রভৃতি কারণে এই রোগ জন্মে। যাহাকে দেখিতে ভাল 
এরূপ লোককেই এই রোগ প্রায় আক্রমণ করে। গণ্ডমালা- 
রোগ আণান হইবার পরও কখন কখন এই রোগ হইতে 
'দেখ] যায়। এই রোগ জন্মাইবার পুর্বে ধোগী বেশ সুস্থ অ৭- 
স্থায় থাঁঁক, কখন কখন সা'মান্ত পেটেব গোলমাল হয়। এই 
রোগ হহলে শাভবোধ, কম্পন, চন্মে উত্তাপ, উত্তেজিত নাড়ী, 
তৃষ্জা, শিব্ঃগীড়া অথবা ক্ষুবামান্দ্য, অন্ুথবোধ, প্রত্যঙ্গে ব্যথা 
বা শোথ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঢোক গিলিতে 
কষ্ট হয়, “যন গলাদেশে কিছু চাপান হইয়াছে এপ বোধ 
হইয়া থাকে। ছু এক খন্টাব মধ্যে সামান্ত হইতে অতি 
দারুণ য্ণ| প্রদাহ ও গিলিবার ইচ্ছা হয়। ঢোক গিলিবাৰ 
সময় কখন কখন এত কষ্ট হয় যে তখন আক্ষেপ পথান্ত টয়া 
থাকে । কাঁদি, ছেপগ বাকফ ফেলিবাৰ ইচ্ছা, কে দোষের 
সঞ্চার, কে শ্বাসপ্রশ্থাদ। কঠ হইতে ঘড়ঘড়ে আওয়াজ, 
কখন কখন বোঁগ কঠিন হইলে এককালে স্বররোর হয়। 
কোন কোন স্থলে গলার ফুলা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে, নিশ্বাস 
ফেলিবাব সময় বেদনাবোধ, কথন কথন শ্বাসরোধ হবার 
উপক্রম ৬য় । এই রোগ অতি পীড়াদায়ক, মচরাচর মাত দিন 
ভইনে (চাক দিন পথ্যস্ত থাকে । 

ফুল কাটিয়া না দিলে কথা কাহবাব সময়, বমি করিবার 
সময় 'আখবা কানবর ময় ফাটিয়া যায়। ঘুমের সময়ও 
ফ|িয়া থাকে, এ অবস্থায় ফাটিপে রোগা আক কণ্ছ ভোগ 
করে ন।, থম ভাগলে বোগী অনেকটা শোয়া বোধ করে। 
৫15 [দন মণ্যে ভাল হয়। শ্বামবন্ধ হহগে মৃত্যুব ভয়, 
লচ *য়। 

(9কতনা-রোগের প্রথম অবস্থায় একটি পাঞ্জে গরম 
ঈলে খানিকটা কপূর ও আধছটাক ভিনগার রাখিয়। হ। 
করিয়া তাহার উগ্ডাপ গ্রহণ কাঁপবে। ধৃম লাগয়া যদ 
কোন কারণে অধিক কাঁসি হয়, তবে শয়নকালে মুছ্বির্েচেক 
এবং প্রাতঃকালে ভেদক ওষধ প্রয়োগ করিবে, গরম জলে 


[ এ ] 





কগরোগ 


আপি 
শপ পানি 





লবণ ও রাইসরিষা মিশাইয়া! তাহাতে হাত পা ডুবাইয়া 
রাখিবে । পুর্বে এই রোগ হইলে চিঁকৎসকেরা ফুল! 
কাটিয়। দিতেন। আবার কেহ কম্টকৃ দয়! পোড়াইয়া 
দিতেন। তাহাতেও অনিষ্ট ভাবয়। কেহ কেহ অস্ত্রাচকিৎসা 
স্বাথা রক্ত নিঃসারণ করিয়া! থাকেন। ছৃব্বল, মণগভোজী, 
অথবা অন্থস্থ ব্ক্তিব এই রোগ হইলে রোগী বড় ছব্বল হইয়। 
পড়ে, এরূপ অবস্থায় রক্ত নিঃসারণ করবে না। সহজ 
উপায়ে চিকিৎপা করিবে । ২ ডুম লুনার কম্টিক ২ ও"্ন 
চোয়ন জলে মিশাইয়া তুলি দিয় সাবধানে প্রলেপ দিবে। 
দিবসে ডিককন্‌ অব [সন্‌কোনা, টিঞ্চর পসিন্কোনা এবং এসে; 
টেট অব আমোনিয়। গ্লয়োগ করিবে । এই খঁষধটি (কিয়ংকাল 
কে গাখিয়। তত্পরে গিলিতে দিবে। কেহ কেহ এই 
রোগে পদ্দতল বিদ্ধ করিয়! রম্ত বাহিব কাঁরয়। থাকেন। 

হোমওপ]াথিমতে--এই বোগে বেলেডোনা, মাকুরিয়াস্‌, 
হেপার আসে নিক, সাইলেসিয়া প্রতি প্রয়োগ করা যায়। 

ছুঞপোধ্য শিশুধগের এক প্রকার কগশোথ হয় তাঁহাকে 
ইংরালীতে থন (1100:091) ) ও বাঙ্গাপায় কোন কোন চি/কৎ- 
সক ছান্দবলেন। এই রোগে মুখ মধ্যে 'এক গ্রকার কোডক 
জন্মে। সুথে প্রথমে ছোট সাদ ধাগ হয়, তাহা দেখিতে 
বাতির ফে।টার মত। রোদীগ জর বোধ, তন্দ্রা, উদপগাঞ্মান, 
শ্লব্যথা, অতীর্ণ রেগ এভডতি লক্ষণ এাকাশ পায়। শিশু 
সম্তগান করিতে অত্যন্ত কণ্ঠ বোধ করে। চটচটে ও সণুজ 
ভেদ হয়। এই রোগে মধু ধিবে। ২ ভাগ কার্ধনেট আব 
পোড়া ও ১ ভাগ গ্রে পা্ডান্ব মিশাহয়া ছু গ্রেণ হইতে 
পচ গ্রেণ পর্যন্ত প্রত্যহ তিনবার খাইতে দিবে। লাইম 
ওয়/টার, বিসমথ, চকৃ ইত্যাদিও উপকারক। 

হোমিওপ্যাথিনতে_ নরম তুল দিয়া বোর্যাক্স বাহ্‌ 
গ্রয়োগ করিবে । অপিক পরিমাণে কফ নির্গত হইলে অথবা 
মত হইলে মাঝুণ্বযাস্‌, পরে সালফার দিবসে 9 রাধে 
থাওয়াইবে। অধিক দুধ তুলিলে বা অস্ত্র হইলে পালনটলা 
বা নাকৃল দিবে। বোগ কঠিন হইয়। উঠিলে ছয় কিন্বা বার 
ঘণ্টা আন্তব প্রথমে আমেনিকম্‌, পরে এড শাহটক্‌ 
প্রয়োগ করিব। 

সাজ্বাতিক কগশোথ (বি্দিতী)-এই রোগ সংবাচর 
শরত্কালের প্রান্তে দেগা দেয়, ইহা বভুবণাপা 9 মং ধমক । 
লক্ষণ-শত, কম্পন, তাপ, ধোর্বল্য, শধছ। বেদনা, 
ভেদ, চক্ষু জলদয় ও জালামু %, ওষ খুব রক্বর্ণ, শাড়ী 
ও গোলমেলে, জিহবা! শ্বেঠবর্ণ। গিপিতে অতি বষ্ট 


বোধ, ক লাল হুইয়! ফোলপে। কণ্ঠের উপর নান আকারে 


নালি ঘা উৎপন্ন হয়। কখন কখন ধনালি উপরে নাসিকা 
এবং নীচে 'নলী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। প্রথম হইতে শরীর 
অবসন্ন হইয়া পড়ে। রোগী মধো মধ্যে এলোমেলো বকে, 
নিশ্বামে খারাপ গন্ধ এবং রোগী দুরত্ব অনুভব করে। 
গলিতাবস্থা! উপস্থিত হইলে কম্পন, নাড়ী ছুর্বল, মুখ বপিয়৷ 
পড়ে, কঠিন ভেদ, নাক ও মুখ দিয়া রক্তপাত--এই পকল 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগ সাজ্ঘাতিক জানিবে। 

চিকিৎসা-এই রোগের প্রথম হইতে অধিক জর হইলে 
ছুই ঘণ্টা অন্তর একোনাইট। তৎপরে বেলেডোন1!। মুখে 
বিশ্বাদ ও দুর্গন্ধ, গাঢ় কফযুক্ত, গণগ্রন্থি নালিযুক্ত হুইলে, 
শীতবোধ, কম্পন, মধ্যে গ গরম এবং রাত্রিতে ঘাম হইলে 
ছুই ঘণ্ট| অন্তর মাকুররিয়াস। রোগ অতান্ত কঠিন হইলে রস। 
এ ছাড়া! সালফার, সাইলিপিয়া আর্সেনিক, এসিড নাইটিক 
প্রভৃতি প্রয়োগ করা যায়। 

ত্বক্ছাদন (10101)97 )--কঠের মধ্যে শ্লেন্সিকবিলির 
উপর গ্রধাহজনিত কৃত্রিম বিলি ( [81২6 1706120101009 ) 
জন্মে) এই কঠরৌগকে ডাক্তারের! ডিফথিরিয় বলেন। 
( অপর নাম 0/20800179 20:1187)9 বা 4১081705 10811075 31 
এই রোগ ১ বর্ষ হইতে ৮ বর্ষ বয়ল পর্যান্ত শিশুদিগের 
প্রায় হইতে দেখা যায় । বাহা বাধুর দোষে, এবং 
শরীরের রক্ত দুষিত হইয়। এই রোগ জন্মে। কৃত্রিম বিলি 
গলগ্রন্থি ঝা তালুতে প্রথমে উৎপন্ন হয়) কৃথন তালুমূলে, 
কখন শ্বাসনলী (1507917%18004 11801065 ) পর্য্যন্ত ছড়াইয়। 
পড়ে। শ্বাদনলীতে এই বোগ জন্মিলে মৃত্যা অনিবাধ্য। 

লক্ষণ__-কঠের ভিতরে শ্নৈষ্মিক ঝিল্লি ফুলা ও রক্তবর্ণ 
দ্েখায়। সহজ পীড়াতে জর, গলায় অল্প বেদনা, গ্রাবার 
গন্থি কিছু ফুলিয়৷ উঠে ও ঢোক গিলিতে ক হয়। ম্বরত্গ, 
নাসারন্ধে, শব, অগ অল্প খাসও হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড 
অসাড় হইলে সহজেই মৃত্যু ঘটিতে পারে। কণ্ের স্থানবিশেষ 
আক্রমণকালে রোগের লক্ষণ বিভিন্ন হয়। যথ1--১ 
নাসাত্বকছাদন (০52) 1)10110811 ), কোন কোন চিকিৎ- 
সকের মতে এই রোগ লাস হইতে জন্মিয়া গলদেশ পরাস্ত 
বিবৃত হয়, কিন্ত সচরাচর গলদেশ হইতেই নাসিকার় ব্যাণ্ত 
হইয়। থাকে। এই রোগে শ্বাসরোধের সম্ভাবনা, রোগী 
গ্রানই বাচে না। ২ ত্বাক্ছার্দনিক কাশ (1080000৩110- 
(৪০০1১ )--এই রোগে ঘড়ঘড়ে কাশের লক্ষণ লক্ষিত হয়, ইহ! 
সাংঘাতিক । ৩ বাহস্বকৃছাদন (09১০০০৪ [)৮1709118 )-- 
মচরাচর কঠ রোগ হইবার পর ত্বকের থে স্থানে শত থাকে 
ৰা ছড় হয়, উহাতে কৃত্রিম বিলি জন্সিতে দেখা যায়। 


কঞজ্জন (ব্লী) কে সজ্জনম্‌ ৭তৎ। 


রোগ সহজ ৷ হইলে আট দিনের বেনী খ থাকে না। । কঠিন 
হইলে ১ পক্ষ থাকে। স্্ীসপ্রশ্থাসের পথ রুদ্ধ হইলে ছুই 
দিনের মধ্যেই মৃত্যু ঘটে। 

চিকিৎসা--২ ডম কষ্টিক ৬ ডাম চোয়ান্দ জলে দ্রব 
করিয়। প্রাতে ও সন্ধ্যায় তুলি দিয়া গলার ভিতর লাগাইবে। 
কেহ কেহ ই্রং হাইড্রোক্লোরিক এসিড ১* গুপ জলে মিশা- 
ইয়। প্রলেপ দিতে বঝেন। শিশু কুলকুচ করিতে জানিলে 
১ ড্রাম টিঞ্চর ফেরিমিউরিয়স্‌ ৪ ওন্প জলে মিশাইয়া ব্যবহার 
করা যায়। জরের সময় ১ ফেটা টিঞ্চর একোনাইট ১ ওক্স 
জল দিয়! তাহার অর্ধ ড্রাম ২ ঘণ্টা অস্তর খাইতে দিবে। 

হেমিওপ্যাথী--অধিক জর, অবসন্নতা, অন্গগ্রতাঙ্গে 
ব্থ। ও শিরঃপীড়। থাকিলে একোনাইট, ১ বা অর্ধ ঘণ্টা 
অস্তর। কঠ ও গলগ্রন্থি ঘোর লাল, ফুলার চারিদিকে বিভ- 
কুড়ি হইলে এবং গলা হইতে স্বেদ নির্গত হইলে, গন্ধযুক্ত 
কফ জমিলে মাকুররিয়াস্‌, ১ ঘণ্টা অন্তর । এ ছাড়া আর্সেনিক, 
হাইডরষ্টস্‌ গ্রয়োগ করা যায়। 


কশুত্তী (শ্রী) তালুগত মুখরোগ বিশেষ)- দুষিত কফ 


ও রক তালুমূলে দীর্ঘাক্কতি অথচ বাযুপূর্ণ ভিত্তির স্তায় বে 
শোখ উৎপাদন করে, তাহার নাম কণঠগুণ্ী। এই রোগে 
পিপাসা, কাস ও শ্বাস উপস্থিত হয়। কণশুণ্ডী গলশুণ্তী ও 
তালুগুপতী প্রভৃতি ইহার নামান্তর দৃষ্ট হয়। (ভাবপ্রকাশ। 
চিঁকৎসা--১। গলপ্ততীরোগে শোথ ছেদন করিয়া, ব্রিকটু, 
বচ, মধু ও সৈদ্ধব, অথব| কুড়, মরিচ, সৈদ্ধবলবণ, পিপুল, 
আকনাদি ও গুগগুলু এই সকল দ্রব্য দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। 
২। উক্ত গুষধ সকল দ্বতসহ ঘর্ষণ করিবে এবং নাসিকার 
সমীপবত্তী স্থান হইতে রক্ত মোক্ষণ করিবে। ৩। দিউলী 
গাছের মূল চর্ধণ করিলে গলগুণ্ী রোগ বিনষ্ট হয়। 
৪। আতইচ, আকনাি, রাস্সা, কটকী ও নিমছাল এই 
সকল দ্রবোর ক্কাথ করিয়া কবল করিলে গলশুপ্তী নিবারিত 
হয়। ( চত্রদত্ত।) | 
কঠে লগ্ল হই 
আলিঙগন। 


কসূত্র (ক্লী) স্ঠে সুত্র ইব উপমি। ১ মাল! । ২ আলিঙ্গন 


বিশেষ। 
প্যং কুর্ববতে বক্ষসি বল্পতন্ত স্তনাতিঘাতং নিবিড়োপঘাতাৎ 
পরিশ্রমার্তাঃ শনকৈধিদগ্ধাস্তৎ কহথ্রং প্রবদস্তি ত্জ্ঞাঃ ॥” 
রতিশান্ত্র। 


ক্ঠম্থ (তি) কে তিষ্তি। হে-সথাঁক। মুখস্থ, যাহা 


অত্যন্ত অভ্যাস করা হইয়াছে। 






কণ্টেকাল 








(বরঙ্গবপ্ড ১৩1 ১৬) [চন্তরথীপ দেখ । | 
কণ্ঠ। (দেশছ্গ )১ কঠদেশস্থ হাড় | ২ মগের ক$দেশ। 
কগ্চাগত «“ত্রি) কে আগতঃ, ৭তৎ। বহির্থমনোনুখ, 
কণ্ঠে উপস্থিত। 
দপঞ্চপ্রাণ কঠাগত হল তার আলি। 
বিধাত! কাতর দেখি প্রতু ব্রহ্গরাশি ॥৮ 
ছুঃখীশ্।ম--গোবিন্দম” ৬১। 
কগ্াগ্নি পং) কঠে কণঠ্াভ্যন্তরে অগ্রিঃ পাঁচকারির্যস্ত, 
বহুত্রী। পক্ষী, ইহাদের াহার গলাধঃকরণ হইলেই পরিপাক 
হইয়া যায়। 
কগ্ঠাভরণ কী) কঠে ধার্যাং আবরণম্। মধ্যপদলো”। গল- 
দেশের অলঙ্করর। 
| কার । ্বর্গভূমির টন্তরস্থিত একটি মহাগ্রাম। ভবিযোয।ক্ত 
ব্রদ্ধণণ্ডে লিখিত আছে-_ছর্গা হুর্গান্থরের মস্তক ছেদন করিয়। 
পাঁদাঙষ্ঠ দ্বারা তাঁহার কঠ এইখানে নিক্ষেপ করেন। হূর্গা- 
সুরের ক এখানে পতিত হইয়াছিল বলিয়। এই স্থানের নাম 
কার হয়। কলিকালে এখানে ভূমিহার ও রাজপুত জাতির 
বাদ করিবে। রাজপুত জাতির সহিত যষনদিগের যুদ্ধ হইবে। 
কঠারবাসীরা গ্রামে আগ্তন লাগাইয়া পলায়ন করিবে। 
(ব্রহ্মণণ্ড ৫৬। ৩৯-৪১) 
কঞ্ঠীল (পুং) কঠি-আলচ। ১ ওল। হযুদ্ধ। ৩ নৌকা। 
৪ থস্।। ৫ উদ্। ৬ গুণ, দরড়ীবিশেষ। ৭ বৃক্ষবিশেষ। 
কগাঁলা শ্রী) কগাল্-টাপ্‌। ১ জালের দড়ী। ২ বামুনহাটা। 
(শন্দাক্ি)। ড্রোণিবিশেষ। ( কালা তু ্বয়োর্ে শী গ্রভেদে 
না ক্রমেলকে। (মেদিনী।) 
কন্টিকা (শ্রী) কগো ভৃষ্যতয়া অন্যান্তাঃ, কঠ-ঠন্‌-টাপ্‌। 
কঠাভরণবিশেষ, একনরী মালা । (হার! ফ্টিভেদাদেকাবল্যেক- 
যষ্টিকা, কন্টিকাপি। হেম ৩। ৩২৬।) 
কঙ্ঠী (তরী) কু্-অন্ার্থে ভীপ, | ১ গলদেশ। ২ অশ্বের গলবেষ্টন 
করিবার চশ্মদড়ী গ্রভৃতি। 
কীধারী (দেশজ ) ১৯ মালাধারী। ২ হিন্দু। ৩ বৈষব। 
কগীরব (পুং) কগ্যাং রবে| যন্ত, বহুত্রী । ১ সিংহ। ২ মন্ত- 
ইস্তী। ৩ পায়র!, কপোত। 
কঠঠীরবী (ত্ত্রী) কঠীরব-ডীষ.। বাসকবৃক্ষ। [বাদক দেখ |] 
কঠীল (পুং)[ কাল দেখ।] 
কফণ্েকাল (পুং) কণ্ঠে কালঃ বিষপানজে। নীলিমা! যন্ত 
আলুক্সমা | মহাদেব (ক্ঠেকালঃ শঙ্করে! নীলকঠ; 
ল্লীকঠোখ ধূর্জটি ভীমভর্গেঠ। হেম ২। ১৯৯1) 


[৪৯ ] 
কণঠস্থালী। ্্বীপের অন্তর্গত একটি প্রাচীন মহাথাম। কঠা (তি) কঠে তবঃ, 


কু 





কণ্ঠ শরীরা বয়বন্থাৎ যৎ ( যতোহনাবঃ 
পা৬।১।২১৩।) ১ গলদেশজাত। ২ ক হইতে উচ্চা- 
রিতৰর্ণ সকল। *। অকুহুবিসঙ্জরনীয়ান।ং কঃ । সি কৌ” । 
আজকথগধঙহ এই কয়েক বর্ণকে কগ্যবর্ণ কছে। 
কায় কঠন্বরায় হিতম্‌, যৎ। ৩ কঠম্বরের উপকারী। 

(যবকোলকুলখানাং যূষঃ কগ্যেহনিলাপ₹ঃ। নুশ্রত।) 

কগ্যবর্ণ (পুং) ক্যশ্চাসৌ বর্ণশ্চেতি কর্ধবধা। অআজঅক 
থগথঘও হ এই কয়েকটি কগ্চবর্ণ। 

কগুন (ক্লী) কডি ভাবে লুাটু ইদিত্বাৎ মুম্‌। ১ চাঁউল নির্মল 
করা, কাড়া। ২ কর্ণি লুট) চাউল হইতে যে অপরিষ্কার 
গুঁড়। বাহির কর! হয়, কুঁড়ে! । 
( “ক্রিয্কাং কুরধাাৎ ভিষক্‌ পশ্চাৎ শালী তগুলক গুনৈঃ1” স্ুত্রত।) 

কগুনী (শ্রী) কণ্াতে তুষাদিরপনীঘ়তে অনয়!, কডি-করণে 
লা, ইদিত্বাৎ মুম্। উদৃখল, উলি। 

কগুরা (স্ত্রী) কডি-অরন্‌ ইনদিত্বাৎ মুম্‌ টাপচ। ১ মহানাড়ী। 
২ মহান্গ|যু। মহষি সুশ্রতমতে--সর্বাঙ্গে ১৬টি কর! 
জাছে; তন্মধ্যে হস্তে ৪, পদে ৪, গ্রীবাদেশে ৪ ও পৃষ্ঠদেশে ৪। 
এই সকল কওডরা দ্বারা শরীর আকুঞ্চন ও প্রসারণ করিতে 
পারা যায়। হন্ত ও পদগত কওরার প্ররোহ ব৷ এাস্তঙীম। 
নণ) গরীব! ও ভ্বয়বন্ধনীর অধোগত কগুরাগণের গ্ররোহ 
মেছু; পৃ্টনিবন্ধ কণুরাগণের গ্ররোহ নিভঘ, মন্তক) উরু, বক্ষ, 
অক্ষ ও ম্তনপিণ । (ভাবপ্রকাশ।) 

বাহুপৃষ্ঠ হইতে অঙ্ুলি পর্যন্ত যে নকল কওরা আছে, 


তাহ! বাতপীড়িত হুইগে বাহ্দ্বয়ের কাধ্য বিনষ্ট হয়, এই 
রোগের নাম বিশ্বচী। 


কগুরীক (পৃং) সপ্তঙ্জাতিস্মর মধো বিপ্রবিশেষ। (হরিবংশ) 

কণ্ডাগ্রি €পুং) পক্ষী । 

কণ্ডানক (পুং) মহাদেবের অছুচর । 

কণ্ডিক (ন্ত্রী) কডি-খল্-টাপ্‌। বেদের একদেশ, অধ্যায় 
প্রপাঠক গ্রভৃতির অন্তর্গত ব্রাহ্মণ বাকাসমুহ। 

কণ্ডু €পুং) খধিবিশেষ, ইহার পিতার নাম কণড। বিছ্ুু- 
পুরাণে লিখিত আছে,--কোন সময়ে কণুমুনি গোমতী 
তীরে উৎকট তপন্তা আরম্ত করেন, ইন্ত্র তাহাতে ভীত 
হইয়। প্রশ্নেচা নানী অগ্দরাকে তাহার তপোভঙ্গের জন্ম 
গাঠাইয়া দেন। মুনিও তাহার রূপলাবশ্য এবং হাবভ।|ৰ 
দর্শনে বিমোহিত হইয়া তপস্তা পরিত্যাপপূর্বক বহুকাল 
তাহার সহিত একত্রে অতিবাঞিত করিলেন । বহুকাল পরে 
একদিন সন্ধ্যাকালে কু সন্ধাবন্দনা করিতে ইচ্ছা করিলেন, 
প্রশ্নোচা তাহার কথা শুনিয়া উপহাস করিয়। উঠিল। 


কঙ্য়ন 


তহতে তাহার মোহ বিদুরিত হষ্টল। তিনি পুনর্বধার 
পুরুষোত্তমে উদ্ধবাহু হইয়া তপস্তা ঘর! মুক্তিলাত করিলেন। 
২(শ্ত্রী) কগুয়তি শরীরং, কঙ-কু (মৃগষুদয়শ্চ। উপ, 
১।৩৮।) একগরকার চ্কান, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিডকাবিশেষ। 
| চুলকণা দেখ । ] 

কুক (পুং) কণড.কন্‌। ১ কণ্টক। ২ কণড। 

কণ্ডুর (৭২) কও,ং রাঁতি দদাতি, কণ্ড,-রা-ক-( আতোইস্কপ- 
সর্গে। গাত।২।৩।) পৃষে।দরাপিত্বাৎ হুম্থঃ । ১ করলা- 
গত] ২ কুন্দগ তৃব। 

ক€্ুর| ।স্বী) কণ্ুর-টাপ্‌। ১ শুকশিখী, আলকুণা। ২ অত্যন্পপর্ণী। 

(সী) কও,য়-সম্পদাদিতাৎ কপ, অলোপে। যলোপশ্চ। 
১ চুগকানি। ২ কুত্র ক্ষুদ্র পিড়কািশেষ। হহার সংস্কত- 
পর্যায়, খল, কগুয়া, +ও,ত ও কণডয়ন। 

(কিংস, দুর্না। ও হরিদ্র! একপ্রে পেষণ করিয়া গ্রুলেপ 
দিলে কও, পামা, দক্র, শীঠপিত প্রস্তুতি গোগ বিন হয়। 

৩ গুপ্টাফল (কুচ) ও ৃগগরাজের রসের স'হত্ত তৈল পাক 
করিয়া, সেই তল সভ্াঙ্গে কও,» দারণ, কুষ্ঠ ও কপাল রোগ 
বিন হয়। হরিদ্রাথগ্ড প্রভৃতি ওুঁধধ এই রোগের বিশেষ 
উপকারী। | হারদ্রাখণ্ড দেখ। ] 

কুক (কী) কওস্বার্থে কন্। কও । 
কঞ্চকরী ( (স্ত্রী) কও,ং কর্পোতি, কও,-ক-ট-ভীপ্‌। শুকশিশ্ধী, 

'আল্কুলা। 

কগু-্্ (%ু২) কণ্ডং হস্থিক$-হন্টকৃ। ১ আরথধ, সোদালু। 
২ শ্বেত সর্বপ। 

কণ্ু বর্গ ( পুং) কণড মানাং বগঃ সমুধঃ, ৬তৎ | চন্দন, বেগ!” 
মুল, শৌঁদাপ, করঞ্জ, নিত্ব, কুটঞ, সর্ষপ, মৌল, দারুহরিদ্র! ও 
এুথা, এই দশটি কপ্জ্রণগী। (চরক।) 

কণ্ডতি (স্্া) +গও-শাবে ক্ডিন্, অলোপো যলোপশ্চ । কণ্ড 
যন, চুপকাণ। 
(পল্থভগ! ত্বৎকখরস্তে কর্ণে কণ্ড,ত লালস )” সাহিতাধ”। ) 

কণু.মকা (শ্রী) কীটাবশেষ। এম কীট দংশন করিলে 
রোশীর অঙ্গ পীঙবর্ণ, বমন, অঠিসার প্রসৃ'ত হইয় গ্রাণনাশ 
ঘটিয়া থকে। 

কণ্ডয়ন (ক্লী) কও্য়-ভাবে লুটু। ১ চুলকান। ২ চুলকণা। 

(ণ্বন্মৈথুনাদ গৃমেধিসথং হি তুচ্ছং 

কণু,য়নেন করয়োরিব ছুঃধছুঃখম্‌।” ভাগবত ৭1৯1 ৫81) 

( খোদক) ৩ দীক্ষতিগের চুলকাইবার জগ্ দ্রব্যাবশেষ, 
কষ্ঃশূ ; গাত্রে কণ্ডং উপন্থত হইলে তাহাগা এ শৃঙগের ছার! 
চুলকাইয়! থাকেন। (কর্ক।) 
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] 
কণুয়নক (ক্লী) কগুয়ন-স্বাথে কন্‌। 
কণুয়নী (শ্রী) কণও.য়ন-ভীব,॥ কৃষশৃঙ্গ 
কগুয়া ( (স্ত্রী) কণ,যক্‌( কগ্াদিভে| যকৃ। পা। ৩।৩। 
১২1) অ-টাপ্‌। কণও। (কগুয়নঙ্ক কণা কণড,কার্থে। 
শন্দাক() 
কণ্ডরা (স্ত্রী) কণ্ডং রাতি, কও-রা-ক-টাপ। আঙকুখী। 
( কগু-বাস্ত্রী শুকশিন্বযম্‌। শব্দান্ধি। ) 
কগুল (প্রং) কণু.-অন্ত/্৫থে লচ.। ১ কণ্ড,কারক ওল গ্রভৃতি। 
([র)২ কগু,যুক্ত। 
কণ্ডোল ( পুং) কডি বাহুলকাৎ ওল6,। ১ নল ঝাশ প্রত্ৃতি 
নির্দিত ধান্ার্দি রাখিববর পাত্রবিশেষ, ডোল। হহার 
সংস্কৃত পর্যায়--পিট, পিটিক ও পেটক। ২উ্র। ৩ গুজ- 
রাটের থান গেলাস্থ একটি পাহাড়, এখানে অতি গ্রাচীন ছ্েব- 
মন্দির আছে। কণ্ডোল পশ্বঞ্ধে এক প্রবাধ আছে-- 
“্থ।(ন কণ্ডোলা মাগ্ডবা নবসে বাব কুবা। 
রাণ। পেল! রাজীব! থান বাবরীয়! ছবা ॥৮ 
কণ্তোলক পেং) কোল স্বার্থে কন্‌। কণ্ডোল। ( হেম ৪1৮৩1) 
কণ্ডোলবীণ1 €ত্ত্রী) কোল ইব বীণা, কণ্ডোলন্তা বীণা বা। 
চগ্ডাল'দগের বীণাধিশেষ, ইহার সাধারণ নাম কেঁদড়া। 
সংস্কত পধ্যায়-চাগা(লকা, চণ্ডাপবললকী, চণ্তাণিকা ও 
কটোলবীণ। | 
কণ্ডোলী ভর) কত্টোণন্তদ্দাকারোধি্তাস্তাঃ, কণ্ডোল-অর্শ 
আ|দত্বাং অচু ভীষ,। ক্তোলবাগ!। 
কণ্ডোঘ €পুং) কগুলাং ওষঃ সমুহ! ফণ্মাৎ। শুকৃকীট, শুয়া- 
পোকা । এই পোকাম্পশে প্রথমতঃ কু, উৎপন্ন হইয়া, পরে 
তাহ! পাকিয়া উঠে। ( শুককীট দেখ। | 
কণ, (ক্লী) কণ্যতে অপোগ্ভতে, কণ-বন। ১ পাপ। ২ 
ভূতযোনিবিশেষ ও মুনি।বশেষ, ইনি ঘোরপুআজ ও অঙ্গিরস 
গোত্রসসভৃত। খক্সর্হতার অষ্টম অই্টক হহার নামে এরমিদ্ধ। 
ইন য্জুক্বেদীয় কথশথার গ্রবর্তক। 
বেদে আরও কয়েকজন কেপ নাম পাওয়। যায়ঃ যথ1-- 
কথন[ধদ, কথউজীবশ, ক্ধকাস্তপ। ইহার! সকলেই কথবংণীয়। 
মেনকা-পরিত্যস্ত শকুস্তণা সম্ভবতঃ কথকাশ্তুপ কর্তৃক 
প্রতিপাপিত হইয়াছলেন। " 
মহাভারত টাকাকার নীগকগ কথ নামের এইরূপ অর্থ 
কারয়াছেন,--”কথঃ আুখময়ঃ তত্ববিস্তাগ্রভাবাৎ নত্বপ্ং 
সংসার্জগ্তসথময়) নাহ তন্বজানিনাং কচিৎ সংসারালকিঃ 
আবগ্ঠান্দ্নাভাবাৎ।” কথ অথাং তত্ববিস্া প্রশাবে গুখময়, 
তত্বজ্ঞ।নিিগের অবিদ্তা অভাব জন্ত স্ংসাকে কোনরূপ 


কণ 











আপক্তি নাই, সুতরাং সংসার জন্ত মুখময়ও নছেন। 
৪ পুরুবংশী় রাঞজবিশেষ। তপন্তাবলে ইনিও মুনি হুইয়া- 
ছিলেন। ৫ রাজবিশেষ, গ্রতিরথের পুত্র ও মেধাতিপির 
পিতা। সতান্তরে অগমীট়ের পুত্র। ৬ ধর্মশাগ্রকার মুনি- 
বিশেষ। (জ্রি)৭ বধির। 
৮ তীর্থবিশেষ, (ভারত ৩। ৮২। ৪৪1) (ব্রি) ৯ বিস্তাক্রিয়।- 
কুপল। ১* মেধ।বী। ১১ স্তততিকারক | ১২ স্তবনীর, যাহাকে 
শব কর হয়। 
কণ্‌রথন্তর (কী) কথেন গীতং রখন্রম্, মধ্যপদলো। সাম 
গানবিশেষ। 
কণন্থতা (শ্রী) কথন্ত প্রতিপালিতা সুতা । শকুন্তলা । 
একদা বিশ্বামিরের উগ্রতপন্তায় ভীত হহয়া দেবরাজ হন্ত্র 
»াহার তগোবিগ্কের অন্ত মেনক| নাকী অগ্পরাকে পাঠা- 
ইয়। দেন। বিশ্বানিব্র তাহার রূপলাবণ্যাদি দর্শনে বিমো- 
হিত হয়া তদ্গর্ভে একটী কন্তা উৎপাদন করিলেন। 
মেনকা সেই সগ্ঃ প্রস্থতা কন্তাকে বন মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া 
যথাস্থানে চলিয়! যায়। দৈৰবশে কথমুন সেই কন্তাটিকে 
দেখিতে পাহলেন এবং দয়াদ্রচিত্তে স্বীয় আশ্রমে আনয়ন 
করিয়!, তনয়ার গ্ভার লালনপালন করিতে লাগিলেন । 
[ শকুন্তলা দেখ ] 
কণ্ধাশ্রম (পুং) কথন্ত আশ্রমঃ, ৬ত২। ১. কথমুনির আশ্রম, 
এই আশ্রম মাপিনীনদীতীরে অবস্থিত; এই স্থান আদি 
ধন্ম।রণ্য বলিয়া! বিখ্যাত, এখানে প্রবেশ মাত্রেই সমস্ত পাপ 
বিদুরিত, হইয়া থাকে। (ভরত )। ২ কোটার দক্ষিণে চল 
নদীর নিকট একটা বথাশ্রম 'আছে। এহ আশ্রমের নিকট 
মৌধ্যবংশার় শিবগণর।জের শিলালিপি পাওয়৷ গিয়াছে। 
কণ্স্মৃতি (স্ত্রী) কথেন প্রণীত। স্থৃতিঃ, মধ্যপদকো”। শুরু" 
যজুব্বেদ হইতে কথমুনি সংগৃহীত ধর্দশান্থবিশেষ | 


কশ (অব্য) ১ ঈষং, অল্প। ২ কুৎ্সিত। ৩ কাথ। 
( আরব্য) খদির। 
কত (পুং) কং জলং শুদ্ধং তনোতি। ক-তন্‌ ড। ১ নির্শলী 


বৃক্ষ ॥ ২ মুনিবিশেষ, বিশ্বামন্ত্ের একভম পুত্র। ৩ (দেশজ) 
কি পরমাণ। ৪8 অধিক পরিমাণ। 
কতক (পুং) তক হাসে বাহুপকাৎ ঘ; কম জলহ্ট তকঃ 
হাসঃ গ্রকাশোধন্মাৎ। ১ বৃক্ষবিশেষ, ইহার সংস্কৃত পর্য।য়__ 
অধুপ্রসাদ, কত, তিক্রফল, রুচা, ছেদনীয়, গুচ্ছফল, কতফল 
ও তিক্তমরিচি। এই গাছ বঙ্গে নির্শলী, উত্তরপশ্চিমে 
নির্মল ব| নির্ধ,লী, উৎকলে কতোক, তৈলঙ্গে কতকন্ু, 
ইন্দুপু চে, অথব| চিল্লঃ তামিল ভাবায় তেতমরম্‌ বা. 


[৫১] 





স্ব ম্য-্স্ম্্ক্প্রস্ ০ ০ 


তেন্রকোভে, দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থানে চিলবিঞ্জ এবং 
নিংহলে ইঙ্গিবি বলে। 

অতি পূর্বকাল হইতে এই গ্লাছ ভারতবষে প্রসন্ধ। 
আমাদের পূর্বতন খবিগণ ইহার ফল দ্বার জলসংশোধন 
করিয়। লইতেন। [সুঙ্ত হুত্রন্থান ৫৫ অঃ দেখ। ] ভগ- 
বান্‌ মহ লিখিয়াছেন-_ 

“ফলং কতকবৃক্ষম্ত যস্ভপান্ু প্রসাদ কম্‌। 

ন নামগ্রহণাদেব তন্ত বারি গ্রনীদতি ॥৮ মন্তু ৬৬৭ | 

কতকের ফল জলে দিলেই জল পরিফার হয়, কিন্তু 
তাহার নাম গ্রহণ করিলেই জল স্বচ্ছ হয় না। 

এই গাছ ভারতের পাব্বত্য প্রদেশে, বাঙলায়, 
দাঞিণাতো ও সিংহলের কোন কোন স্থানে জন্মে। এক একটি 
৩* ফিট হ£তে ৬* ফিট পধ্যস্ত বড় হয়। হহার কাঠে ত%1 
হয়, তাহাতে গৃহস্থের আবশ্বক মত বন্বিধ জিনিষ প্রস্তত 
হইয়।৷ থাকে । 

কতকের ফল দেখিতে বাদামী, এক একটি আধ ইঞ্চি বড়, 
পাকিলে কাল হয়। ইহার বন্ধল হরিতাঁভ ধূসর বর্ণ, রেসমের 
মত পরিষার রো এ আচ্ছন্ন। ইহার শ্বেতসার আস্বধহীন। 

রাঁজনির্ধণ্টের মতে কতবের গুণ--কটু, তিক্ত, উষ্ণ, 
চক্ষুহিতকর, রুচিকর এবং কৃমদোষ ও শুলদেধন[শক। 
বীজের গুণ জলানির্মলকারী। 

ভাবপ্রকাশ মতে ফলের গুণ-জল পারফারক, নেন্রেব 
(িতকারী) বায়ু ও গ্লেম্সনাশক, শীতল, মধুর, গুরু ও কষা 
চক্রদন্ত বলেন, চক্ষু হইতে জলপড়1 নিবারণ এবং ৃষ্টিশক্ষি 
যুদ্ধি করিতে হইপে মধু ও কপ্পুরের সহিত শির্্লী ঘষিৎ 
প্রয়োগ করিবে। 

মুসলমান চিকিৎসকদিগের মতে ইহার গুণ-+শীতল. ৪ 
গু, পেটের উপগ ব্যবহার করিলে পেটব্যথ৷ ভাল হয়, 
ইহ চক্ষুর হিতকর এবং সপংবষহর। তালিফ-ই-সারিফী 
নামক পারন্য গ্রন্থে লিখিত আছে--মেহ ও মুত্রাশয় সন্বন্ধীয় 
কোন প্রকার পীড়ায় নির্দলী বিশেষ উপকারী। 

তামিল বৈদ্থদাগের মতে পঞ্চ ফলের গুড়া বমনকারক। 

কার্কপাটিক সাছেব পিখিয়াছেন, নির্শালী মুত্চ্ছ, 
রোগের গুষধরূপে ব্বহাত হয়। 

ুদ্ধযাত্রীকালে এ ফল সেনাদিগের কাছে রখ! ভাল, 
কারণ পথে কোনরূপ ময়ল| জল পাপে, তাহ! নি্দলা 
দ্বার পরিফার করিয়া লয়! যায়| জল পরিষ্কার হয় বপিয়া 
ইংরাজের! ইহার নাম দিয়াছেন ক্লিয়ারিং নাট (0192177)8 
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২ রামায়ণের একখানি প্রাচীন টীক1। রামানুজ প্রতি 
রামায়ণের টাকাঁকারগণ স্ব স্ব টীকা কতকের উল্লেখ করি- 
ফাছেন। বুর্ণলের মতে, কতক সম্ভবতঃ খৃঃ চতুর্দশ অথব! 
পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিস্তমান ছিলেন, কিন্তু অপর টাকাকার- 
দিগের উকি অনুসারে কতক টাকাকার ৫ম বা ষ্ঠ শতাববীর 
লোক হওয়াই সম্ভব। কতক টাকাঁকার গ্রন্থারস্তে কালহন্তি- 
কের স্ব করিয়াছেন, ইহাতে শনেকটা অনুমান হয় যে তিনি 
দক্দিণতশবাসী | 

৩ কুচিলা। (কতকঃ কুচিল! খ্যাতে নিশ্মলখ্যকফলদ্রমে। 
শ্ানধ।) ৪ (দেশজ) কতিপয়, কিছুপরিমাগ। 
কতচেতা (পুং) মুনিবিশেষের নাম। 

কতদ্রেণ (পুং) শিল্ধুরাজ্যের অন্তর্গত নগরবিপেষ। 

কতফল (পুং) কতং জলগ্রসাকং ফলমন্ত, 
১ নর্মপীবৃক্ষ। ২ ( কর্শধা ) নির্দশলীফল। 

কতম (ক্রি) কিম্ভডতমচ। বছ পদার্থের মধ্যে কোন একটি 
পদর্থ। 

কতমাঁল (পুং) কত্ত অলন্ত তমায় শোষশায অলতি 
পধ্যাপ্দোতি, ক-তম-অল্-অচ। অগ্নি) ইহার পাঠীন্তর 
কচমাল ও থচমাল। 

কতর [ত্রি) কিম্ডতরয়,। ছইটি পদার্থের মধ্যে কোন একটি । 

(যগ্তেনমজ্জলিতদা কতরো বরস্তে। নৈষধ।) 

কতি (ক্রি) কা সংখা! পরিমাণং এযাম্‌, কিম্‌-ডাত ( কিম: 
ধ্যাপরিমাণে ডতি চ। পা ৫1২৪১) ১ কি পরিমাণ, 
কত। ২ বিশ্বামিত্রের একতম পুত্র । 

কতিচিৎ (তব) কতি-চিৎ। 


পরিমাণ । 
কতিথ (তরি) কতি-পুরণে ডট্‌, থুকচ।, (ষটুকতিকতিপয়- 


চতুরাং থুকু। পা৫।২। ৫১1) কতিপয়, কতসংখ্যার পূরণ । 
কতিধা ( অব্যয়) কতি-বিধার্থে ধ1া। কতগ্রকার, কতরূপ। 
কতিপয় (ত্রি) কতি-অয়কৃ-পুক্চ। কতকগুলি, কিছু। 
কতিবিধ (ব্রি) কতিঃ বিধা গ্রকারোধ্ত্ত, ব্বী। কত- 
প্রকার, কতরপ। 
কতির। (লা )। হিমালয় ও পারস্তাদি দেশজাঙ সাদ বৃক্ষ- 
নির্ধাস। গঁদের মত, জলে ভিজাইলে বৃদ্ধি হয়। ইহার গুণ__ 
শীতল, বাতনাশক, মৃত্রকৃচ্ছ, ও বিবিধ মেহরোগনাশৰ | 
কতিশঃ (অব্য) কতি-বীপর্ষে শস্‌ ( সংখ্যৈকব্চনাচ্চ 
বীগ্মায়াম্‌। পা ৫৪188) কত কত। 
কতীমুষ (ক্লী) অগ্রহারের নাম। 
কতেক (দেশণ ) কতিপয়, কপেক। 


বহত্রী। 


অনির্দি 


কতকগুলি, 


ক্লু খ 

কতেহার | রোহিলখণ্ডের পূর্বংশের প্রাচীন নাম। 

কণকত ( দেশজ ) হঃখে ব| শোকে বুক ধড় ধড় করা। 

কতৃণ (কী) কু কুৎসিতং ভৃণংং কোঃ কদাদেশঃ (তৃণে চ 
জাতৌ। পাঁ৬।৩ 1১*৩।)১ সুগন্ধি তৃণবিশেষ, গন্ধতৃণ, 
বাঙ্গলায় রামকর্পুর ও হিন্দীতে সৌধিয়! বা রোহিষ কছে। 
ইহার সংস্কৃত পর্যায়-পৌর, সৌগঞ্ধিক, ধ্যাম, দেবঞ্দ্ধক, 
রোহিষ, সুগন্ধ, তৃণশীঁত, নুশীতল) রে/হি্ষতৃণ, কাতৃণ, ভূৃতি, 
তুতিক, শ্তামক, ধ্যামক, পুতি) মুদগল ও দেবদঞ্জক। ভাব. 
প্রকাশের মতে ইহার গুণ_-কটুপাক, তিক্ত ও কষা রস, 
হৃব্রেগ, ক্রোগ, পিত্ব, রক্ত, শূল কাস ও জর নাপক। রাজ- 
নির্ঘন্টের মতে কটু ও তিক্ত রস) কষফদোষ, শস্ত্র ও শল্যদোষ 
এবং বালকদিগের গ্রহদোষ নিবারক। ২ পৃশ্লিপণী, চাকুলে। 
(কতৃণং তৃণভিৎপৃক্ন্োঃ। মেদিনী। ) 

কতৌয় (ক্লী) কু কুৎসিতং তোয়ং যন্ত্র, বনুত্রী। 
( কন্তোয়মপি ম্দ্ধকে । শব্দান্ধি। ) 

কভি (থ্রি) কুংসিতান্ত্য়ঃ। (তচ। 
বাঙ্তিক। )কুংপিত তিনটি পদার্থ। 

কজ্যাঁদি (পুং) পাণিনি উক্ত জাতাদি অর্থে ঢকঞ, প্রত্যয়ের 


মন্তভ। 


পা *। ৩। ১০১। 


জন্ত শব্ধ সমূহ। কত্রি, উত্তি, পু্ষল» মোদবঃ কুস্তী কুন, 
নগরী, মাহিক্মতী, বমতী। উথ্যা ও এম, এই কয়েকটি শব 
কক্রযা্িগণের অন্তভূতি। 
কৎ্পয় (ক্লী) কৎ অুখকরং পয়োহস্ত বুবী। ১ সুথকর 
অলাশয়। ২ ( কর্মধ!) স্থকর জল। 
কৎলু খা, (কুৎলু থা1)-- একজন লোহানি ,আঞ্চগান। 
ক্লু থার সময়ে বঙ্গে মোগলবিদ্রোহ ঘটে। এই স্ুষোগে 
(১৫৮০ খুঃ) কৎলু পাঠানটৈন্য সংগ্রহ করিয়া! উড়িষ্যা অধি- 
কার করেন। ক্রমে কংলু খার তত্বাবধানে চারিদিক হইত্তে 
পাঠান সৈশ্তগণ আসিয়া মিলিত হইতে লাগিল। কতলু 
তাহাদিগের লাহায্যে সলিমাবাদে সাতর্গার শাসনকর্তা মির্জা 
নজাংকে পরাস্ত কিয়া মোঁদনীপুর, বসন্তপুর. এমন কি 
দামোদর নদীর দক্ষিণ তার পধ্যস্ত জয় করিলেন। এই সময় 
সআট, অকবর মির্জা আজীজকে বঙ্গ, বিহার "ও উড়িষ্যার 
শাঁসণকর্ত। করিয়! পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও ক্লু 
কাছে পরাত্তহন। ১৫৮৩ থৃঃ মোগলমারীর নিকট দামোঁ- 
দর নদীর তীরে মেগলপাঠানের যুদ্ধ হয়, তাহাতে সাদিক খ'! 
ও শাহকুলী মহরম কথ্লুকে হারাইয়। দেন। ১৪৮৩ খুঃ, 
অকবরের কর্ধচারীর সঙ্গে কতলুখার সন্ধি হয়, তদগুসারে 
কৎংলু উড়িষ্া/ আপন দখলে রাখিতে' পাইলেন। কিন্ত সম্রাট 
অকবর সেই সন্ধি অগ্রাহ্য করিলেন। কংলুকে শাসন করি- 


কথকতা! 





ধার জন্ত মানসিংহ বাঙ্গাল! ও বিছার়ের শাসনকর্তা হইয়া 
আসিলেন। ধরপুরের নিকট যুদ্ধ বাধিল। কৎলু সম্রাটের 
সৈন্তদিগকে পরাজয় ও বিষুপুর অধিকার করিলেন, এই সময়ে 
মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ বিপক্ষ হস্তে বন্দী হইলেন। 
কিছুদিন পরেই কৎপুখার মৃত্যু হইল। কংলুর প্রধান উজীর 
ইসা খা মানসিংহের সহিত সন্ধি করিয়া জগতদিংহকে 
ছাড়িয়া দেন। 
কৎনবর (ক্লী) কৎস'বৃ-অপ,। স্বন্ধ। 
মতংস্কন্ধে। শবাকি।) 
কথং (অব্য) কেন প্রকারেপ, 
৫€1৩।২৫।) কিন্ধপে। 
(*কথং মৃত্যুঃ প্রভবতি বেদশান্ববিদাম্‌ গ্রতে! |” ম ৫1২1) 
কথক (পুং) কথয়তীতি, কথ-কর্ততরি-ঞল্‌। ১ বক্তা । ২ ধাহার! 
'পৌরাণিক কথা কহিয়! জীবিক! নির্বাহ করেন। ৩ নাটকের 
বর্ণনাকারী । ইহার সংস্কত পর্যায়, একনট ও কথাপ্রাণ। 
৪ গ্রন্থকর্ত। বিশেষ । 
( “্বাছাক্তাধানিয়মচ্যুতোহপি কথকৈরুপাধিরুদ্ভাষযঃ |” 
অনু” চিন্তা.। ) 
কথকতা (স্ত্রী) কখক-তল্-টাপ,। ১ বাক্যালাপ। ২ ধর্ম 
বিষয়ক আলোচন]। 
কথকতা বণিলে এদেশে কথককর্তৃক পুরাণাদি ধর্খ- 
শান্তরোক্ত উপাখ্যানাদিবর্ণন। বুঝাইয়। থাকে। 
কথণ তা পাঠ (পারায়ণ ) হইতে বিভিন্ন । 
পারায়ণ দেখ।] পঠকাণ্য 
কথকতা নৈকালে হইয়া থাকে। 
কথকতাব স্যট্টি হইবার কারণ কি?--এদেশের জন- 
সাধারণ প্রারই প্রাতঃকালে নান! কার্যে ব্যস্ত থাকে, 
বিশেষতঃ সংস্কতভাষায় পাঠ হইয়া থাকে বলিয়া সাধারণের 
বোধগম্য হয় না) কিন্ত কথকতা তেমন নয়, ইহাতে আড়ম্বর 
চাই) বিলক্ষণ সন্দীধিগ্ভা জানা চাই, বিশেষতঃ লোকের 
সহজেই মনপ্ষ্টি করিবার ক্ষমতা। থাকা চাই। কথকতা দেশীয় 
সরল ভায়ার হইয়া থাকে, স্থতরাং সহজেই নাধারণের ভাল 
লাগে। মিছ কথায় সাধারণকে ধন্মোপদেশ দিবার পক্ষে 
ইহ! এক সহঙ্গ উপায়। যেকোন শ্রেণীর লোক হউকন৷ 
কেন, কথকতা সকলেরই প্রিয়। কথকের তেমন গুণ থাকিলে 
সাধারণে মহদেই আকৃষ্ট হয়। এখন বাঙ্গাণায় যেরূপ কথকতা 
চলিত আছে, তাহা বেশীরিনের নয়, বড় জোর শতাধিক বর্ষ 
হইতে পারে। 
এখন বঙ্গদেশে বে প্রণাগীতে কথকতা হইয়া থাকে, দুই 


(কীবে কৎসবরং 


কিম্থমু (ক্িমশ্চ। প| 


প্রাতঃকালে কর্থব্য। কিন্ত 


[ পাঠ ও. 






১৪ 


কথকতা 


ব্যক্তি তাহার প্রবর্তক, সেই ছুইঞ্জনের নাম গদাধর ও রামধন 
শিরোমণি । গদাধর শিরোমণি বর্ধমান জেলান্থ সোণামুখী 
গ্রামে বাস করিতেন, রাঢ় অঞ্চলের কথক্রা তাহা শিষ্য 
অথব। প্রশিষয, সকলেই প্রায় তাহার রচিত 'সাট, অনুসারে 


কথকতা করিয়া থাকেন। 
রামধন গোবরডাঙ্গ। নিবাসী, তাহার অনেকগু!ল থ্যাত- 


শাম! শিষা ছিলেন। তীাহাদিগের মধ্যে বামধশেব ভ্রা$প্পুল 
ধরণি বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ, ধর্নণির ক% অতি মধুব, তিনি সঙ্গীত 
বিদ্তাও তেমন জানিতেন, কাজেই ধিনি একবাব তাহার 
কথকতা শুনিয়াছেন, তিনি আর ইহ জন্মে তাহাকে তৃলিতে 
পারেন নাই। ধরণির কতকগুলি শিষা এখনও জীবিত 
আছেন। কলিকাতা ও ইহার নিকটবত্তী স্থানের কথকের! 
রামধনের 'সাট, অবলম্বন করিয়া কথকতা করিয়া] থাকেন । 

কথকতার “লাট'কে চুণী বলে। চুণীতে মধো মধ্য 
কথকের আব্শ্রকীয় কতকগুলি সঙ্কেত থাকে, যথা--ভী-উ- 
ভীন্ম উবাচ ইত্যাদ্ি। চুণীর মধ্যে ঘে সকল কথা থাক, 
তাহাকে চুক কছে। চুণী ছাড়া কথককে রাত্রিবর্ণনা, 
মধ্য।হৃবর্ণন।, গ্রীক্মবর্ণন1, বসন্তবর্ণন1, দেশবর্ণন1, বেগ্ঠাবর্ণন। 
প্রভৃতি মুখস্থ রাখিতে হয়, বর্ণনার স্বতন্ত্র পুথিও থাকে ॥ 
এই সকল বর্ণনায় অন্ুপ্রাসের আড়ম্বরই অধিক। কথকতা 
কালে আবশ্তক মত বর্ণন! প্রয়োগ করিতে হয়। 

কথকতা! করিবার প্রারস্তে বেদীতে শালগ্রামশিলা স্থাপন- 
পূর্বক কথক বেদীতে উপবেশন করেন। গ্রাথমে মঙপে(- 
চ্চারণপুর্ধক কথার সুচনা কবেন। মঙ্গলাচরণ সংস্কত-বাঙ্গলা 
মিশ্রিত ভাষানন এবং গীত সহসোগে হইয়া থাকে । তৎপরে 
কথক যে।ব্ষয়ের কথকতা হইবে, তাহাই বলতে থাকেন। 
যাহাতে সাধারণের মনঃসংযোগ হয়, সেই দিকে বিশেষ 
ল্য রাখাহ কথকের একান্ত বর্তৃধ্য। 

এদেশে মহাভারত, রামায়ণ ও ভাগবত ইত্যাদির কথকত। 
হইয়। থাকে। যে গ্রন্থের কথা দেওয়। যায়, প্রতিদিন তাহা 
হইতে এক এক বিষয়ের কথ! হইয়। থাকে, সেই এক এক 
বিষমকে কেহ কেহ পালা বলিয়া থাকেন । 
বামনভিক্ষ।, গ্রবচরিত্র গ্রহলাদচরিত্র ইত্যাদি । 

৫৯৬০ বর্ষ পুর্বে বাঙ্গালায় কথকথার বড় আদর ছিশ। 
ভত্কালে অনেক ভাল কথক জন্মগ্রভণ করিয়াছিলেন। 
সে সময়কার প্রবীণলোকেরা ক্খকতার পক্ষপাতী ছিলেন। 
কি রাজা, কি মধ্যবিত্ব, কি দরিদ্র সকলেই কথকতা শুনিতে 
ভাঁলবাপিতেন। এখন আর কথকতার তেমন সমাদর নাই; 
দুই এক জন ছাড় সেন্ূপ ভাল কথকও 1 রী. দেখা যায় না। 


যেমন 


কথা 


] 


চথফ্কথিক তত্রি) কথং কগমিতি পরষ্টত্বেনাস্তযন্ত, কথং কথং 
বাভণকৎ ঠন্‌। গ্রষ্টা, যে প্রশ্ন করে। 
কথঙ্কথিকতা (শ্রী) কথস্কথিকন্য ভাবঃ, কথস্কথিক তল্-টাপ,। 
প্র, গিজ্ঞ।মা। 
( গ্র্নঃ পৃচ্ছা হনুযোজনম কথস্কথিকতা | হেম ২। ১৭৭1) 
কথক্ক।র (অব্য) কথং ক-ণমুল। কিদ্টীপে, কেমন করিয়া । 
( "কথস্কারমনাণষা কীগ্িগ্ঞামধিরোইতি । শিশ্তুপালবধ |”) 
কথঞ্চন (অব্য) কণংচন। ১ কোন অংশে । ২ কোনরূপ, 
কোন উপায়ে। 


€ও 


শ্পিপশীসপাপীজ সস 








কথপ্রিঃহ (অব) কথং চিৎ। ১ কিঞিৎ, কিছু । ২ 
০কোনবাপে। 

কথন (কা) কথ-ভাবে পুট। কথা) বাক্য। 

কথনায় (বি) কথ ননায়ব (তব্যস্তব্ানীয়ণঃ । পা ত।১। ূ 


»৬) বলবা, বাণবার উপযুদ্ধ | 
কথঘ্‌ (অবা) কন্ন্‌ প্রকারে, কিম্‌ খমুকাদেশণ্ড (কিমণ্ড। 
২ নিন্দা । ৩ কিরূপ ও সন্ত্ম। 


গ|৫1৩।২৫।)১ ভর্ম। 
৫ প্রন । ৬ সন্তাবনা। 
( কথম্‌ হর্ষে চ গহায়াং প্রকানার্থে চ সন্ত্রমে। 
পরঞ্নে সষ্তাবনায়।ঞ। মেদিনী। ) 
কথমপি মেব্য) কথঞ্চ পিচ, দন্দ। ১ কোন প্রকারে। 
২ 'মতিযন্ত্ে। ৩ অতিকষ্টে। ৪ অতিগোৌরবে। ৫ দৃঢ়বপে। 
কথন্ত।ৰ (পুং) কথম্-ভূ-ঘঞ.। ১ কিগ্রকাঁব। ১ কিরূপ 
' শাবাগন়। 


কথন্তত (দি) কথম্স্র্জ। ১ কিরূপ । ২ কিরূপে উত্পন্ন। 


কণমিতব্য (ঘি) কথ [পবা ।  (তব্যন্তব্যাপীয়রঃ। পা 
৩। ১। ৯৬) বলিবারযোগা, বক্তব্য । 
কৃ (স্ব) কথ-অঙ  (চিতিপুগিকাথধন্ঘচচ্চি্চ। পা। 


৩। ৩। ১০৫।) টাপ্‌। ২ প্রবঙ্গের বহমিথ্যা ও অন সত্যপূর্ণ 
করনা। ৩ টশয়ায়িকগণ বিবিধ বাক্তা পুর্ববপক্ষ ও সিদ্ধান্ত- 
বিশিষ্ট বাক্াসন্দঙকে কথা? বলেন। 

"তত্বনির্ণয়বিজয়াহা তরম্থ পধোগা- 

হায়ান্গতবচনসন্দভঃ কথা ।” গেৌভমবুত্তি ১। ৪১। 

পদাথেব যাথার্থ। নিশ্চয় কিম্বা গ্রাতিপক্ষ পরাক্য় প্রযোজক 

বাকাকে কথা বলে। ন্ায়দশনের মতে কগ| ত্রিবিধ-_বাদ, 
জল্ল ও বিতপ্তা। নৈয়ায়িকদিগের মঙে, শ্রবণেন্তিয় প্রভতিতে 
যাহার্দের কোন দোষ নাই, যিনি সাধারণ লোককর্ডভুক 
বীরৃত বি্ষ্য় স্বীকার করিত কোন তর্ক করেন না ও 
অকলহকারী, স্বীয় কথাতে সাধারণের বিশ্বাংসাত্পাদন জঙ্য 
ঘু্ি প্রহৃতি বলিতে ও বস্তর যাথার্ধ্য নির্ণয়ে, সমথ কি বিঃক্ষ 


- শিট িট শী স্ীশীশী শি িশিশী িশ্াাশীশাী ্টী 


চি 


.] কথামুখ 
পবাজয় কামনাশালা বাক্তিহই এই কথান্তে একমাত্র অধি' 


কাদী। যথা-- 

“কথাধিকারিণপ্ত তৰনির্ণয়বিছয়গ্ঠতরাভিলাধিণঃ সর্ব. 
জনসিদ্ধানথভবাপলাপিনঃ . শ্রবণাদিপটবঃ . অকলহকারিণ! 
কথোৌপয়িকব্যাপারসনথাঃ 1৮ গৌতমবুণ্ডি ১। ৪১ | 

সর্ববদর্শশসংগ্রহেব মতে বাদ প্রতিবাদীর পক্ষ ও 'প্রতি- 
পক্ষ পরিগ্রইকে “কথা বলে । যা 

প্বাদিগ্রতিবাদিনাং পঙ্গ প্রাতিপক্ষপরিগ্রহঃ কথা ।” 

সব্বধশনসং- অঙপা” ₹০। 

৩ বার্তা। ৪ বাক্া। ৫ বিবরণ। 
কথারুম (পুং ) কথায়াঃ ভুমঃ প্রসঙ্গঃ, ৬ তৎ। কথাগ্রসঙ্গ। 
কথাদি (পুং) পাণিনি-উত্ত ঠক প্রত্যয়ের জন্য শব্দগণ- 
বিখের ১-- কথা, বিকথা, বিশ্বপথা, সম্কথা, বিতগা, ঝুউবিদ, 
ডাপদাধ, জনেবাদ, ভানোবাপ, বাওসংএহ, গুণ, গণ ও আয়ু- 
কেণও এই কয়েকটা কথাদিগণের অগ্তরত। 
কথানক (ক্লী) কখয়তি অথ কথ-াহুপকাৎ আনকৃ। 
১০11 ২ কথাবিশেষ। বেতালপঞ্ধবংশতি প্রভৃতি কথা 
গ্রন্থ,ক কথানক কহে। 
কথান্তর (ক্লী) কথায় অন্তরং অবকাশঃ। 
অন কথা। ৩ কলহ। 
কথ।পীঠ (ত্রী) কথায়াঃ পীঠামব, উপমি। কথা প্রস্তাব স্থচক 
গ্রগাবনা। 
কথা প্রবন্ধ (পুং) কথায়াঃ প্রবন্ধ: ৬ তৎ। গনের পুস্তক। 
কথাপ্রসঙ্গ (পুং) কথায়াঃ গ্রসঙগঃ, ৬৩ৎ। ১ নানাবিধ 
খথাপকথন। ২ (ব্রি) (কথায়াং এসঙ যন্ত, বহুত্রী ) 
অবিশ্রান্ত গরকারক। ৩ ব্যবৈগ্ঠ। ৪ খাঞুল। ( কথাপ্রসঙ্গো 
বাড়লে বিবৈছ্থে চ বাঠাবৎ | মোদনী।) 

৫ বার্তা। ৬ গোষ্ীবচন, দুই ঢারিজন একঠিত হইয়া 
কথায় কথার যে মঞ্ল গণ্প কবে। 

(মিথ: কথ প্রমঙগগেন পিবাধং কিণ চক্ততুঃ1৮ কথা স* সাণ।) 
কথাপ্রাণ (তরি) কথায়! প্রাথিতি জাবাত, কথা- প্রঅণ২-অচ,। 
কথায়াং এা।ণাঃ জাখনোপায়া যন্ত ইতি ঝ। ১ কথক। ২ 
নাটকখচয়িতা। 
কথখাভাঁম (পুং) গ্থায়মতে বাদী ও প্রতিবাদী কক উত্থাপিন্ত 
অসৎ তর্কমূলক বাক্য। 
কথাবার্তী (জী) কথা চবার্তাচদন্ব। বিবিধ কথা। 
কথাময় (টি) কথা-ময়ট,। কথাপূর্ণ। 
কথামুখ (ক্লী) কথায়া আমুখম্‌ ৬তৎ, 
বা মুখবন্ধ। 


১ কথাবসব। ২ 


কথা এছেের প্রস্তাঝন। 


কথীরৃত [*৫৫ ] কদত্বনাঁদ 











কথাযো।গ (পুং) কথায়াঃ যোগঃ, ৬তৎ। কথা প্রসঙ্গ। কথোদয় (তরি) কথায়াঃ উদয়ঃ প্রকাশে যন্ত, বহুতী। ১ কথা 
( "পটুত্বং সত্যবাদিত্বং কথাযোগেন বুধাতে।” হিতোপ। ) 1 হইতে উৎপন্ন । ২ পং) কথায়াঃ উদয়ঃ ) কথাব উখাপন। 

কথারম্ত (পুং) কথায়াঃ আবস্তঃ, ৬ তৎ। কথার আঁরম্ত। কথোদ্‌ৃঘাত (পুং) নাটকের প্রস্তাবনা বিশেষ । 

'কথালাপ*( পুং ) কথায়াঃ আলপঃ, ৬তৎ। কথোপকথন । “সথব্রধারস্ত বাকান্ব! সমাদায়ার্থমস্ত বা। 

কথাশেষ (রি) কথা মাত্রং শেহো যন্ত, বহুবী। ১ মৃত) ভবেৎ পাত্রপ্রবেশশ্চেৎ কথোদ্ঘাতঃ স উচাতে ৪” 


সাহতাদ শষ্ঠপ|র। 
প্রথম অভিনেত৷ সুত্রধারের বাকা বা বাকোর 'অথাবশেষ 
অবলষন করিয়া প্রবেশ করিলে, তাহাকে কথোঁদঘাত কছে। 
রঙ্কাবলীতে স্থত্রধারের বাক্য অবলম্বন করিয়া এবং খেণী- 
হারে সুরধারের বাকা গ্রহণ ক'রযা পথের এবেশ 


মৃহ্যর পরযেব্যক্তির কথামাত্রই অবশিষ্ট থাকে। ২ (পুং) 
কথার শেষ, কথাসমাপ্রি। 

কথাসরিৎসাগর €পুং) সংস্কৃত কথাগ্রন্থলিশেষ;) সোমদেব 
ডট নামক জনৈক কবি কাশ্মীবাণিপতি শ্রীহর্ধদেবের মহিষীর 
চিন্তবিনাদের জন্য পৈশাচী ভাবা হইতে সংস্কৃত ভাষায় 


পাপী শীশীশীী শশী শী শা শি শশ্পীশশ টি 





অনবাদ বরেন। ইহাতে কৌশাধীরাজ বৎসরাজের পুত্র! আছে। 
ও নরবাহন দের চবিত্ বর্ণিত আছ। কথোপকথন ( কী) কথায়।ং উপকথনং, ৭৩২। থাব 


কখি (দেশজ ) কোথ।য়, কোন্‌ স্থানে । বিষায়র পরামর্শ বা আন্দোলন । 
কথিক (প্রি) কথ-ঠন। কথক, পুরাণবন্তা । কথ্য (থি) কথ-যৎ। ১ বপিবার উপযুঞ্জ পিখখ। ২ বাঁণবার 


ৰ 

[ গুণাঢা, মোমদেব ও ক্ষেসেন্্র দেখ । ] উপর কথা, খিবিধ কথা, ছুই চাপ জন একছিত হইয়া কোন 
রঃ 

কথিত (এ) কথ-ন্ত। ১ উল্ত, যাহা বল! হইয়াছে । ২ বর্ণিত, যোগ্য পার্র। (“ভরতস্ত মমাপে তেনাহং কথাঃ কথধন 1” 


যাহাখ বর্ণনা করা হইয়াছে ৩ উচ্চারিত। ৪ ব্যাথ্যাত। গামা২ | ২৭ আঃ। ) 
৫ গ্রতপাদিত। ৬ (পুং) পরমেশব, বিষ্ু।। ৭ (ভাবে কত ); কথ্যমান (ত্বি ) কথ-কর্শাণি-শানচ্‌। যাহা বলা হহঠেছে। 
(কলা) কথন। কদ্‌ (দেশজ ) কগিখ, কদবেল। [ ক্দুবেল দেখ । ] 


কখিতপদতী € স্লী ) অলঙ্কারশাস্ত্োক্ত দেযবিশেষ, একার্থ, ) কদ (পুং) কং জলং দদাতি, কাক । ১৯৭ ৮57 
ৰাচক হট শব্দ এক স্থানে সনিবেশিত হইলে, তাহাকেই : জলদাতা। ৩ স্ুখদাঁয়ক। 


কথিতগদতা কহে, ইহার নামান্তর পুনরুন্তি। কদক (পুং) কদঃ মেঘ ইব কাশতি প্রকাণত, কদ-কৈ.ক। 
( “রতিলীলা শ্রমং ভিন্তে সলীলমনিলো বহন্‌।” (সাহিতাদ1) | চক্ত্রাতপ, চাদোয়াঃ। 
এখানে *লীলা শব পুনরুক্তি, যেহেতু রতিশম বলিলেই | €( অথোলোচো খিতানং কদকো হপি ৮। ঠ্মে। ) 


অর্থেব গ্রকাশ হইত, অথচ অনর্থক লীলা শন সন্নিবেশিত : কদক্ষর রী) কু কুৎপিতং অঙ্গরমূ, কো চধাদেশঃ 1 ১ 


হইয়াছে। কুৎসিত অঙ্গর | ২ (বহুত) (এি ) যাহার ং শাঞ্র কুৎমিত। 
আবার অনেক স্থলে এই দোষ গুণের স্থায় কার্ধা করিয়া কদগ্রি পেং) কুৎসিতে অগিঃ, কোঃ কদারেশঃ | ১ মনাছি। 
থাকে; সাহ্ত্যদর্পণে লিখিত আছে,_- ২ (ত্রি)মন্দাগ্রিুক্ত। 

“কথিতঞ্চ পদং পুনঃ । কদধবা ন্‌] ( পুং) কুখ্সিতো ২ধবা, কো: কদাদেশঃ। 
বিহিততস্তানুবাগ্থতে বিষাদে বিস্ময়ে জুধি ॥ নিন্দিত পথ। সংস্কৃত পধ্যায়-বাধব, দ্বরধ্ব, [বপথ ও কাপখ। 
দৈন্সেথ লাটানু গ্রাসে হমুকম্পায়াং প্রসাদনে | কদন (ক্লী) কগ্চতে ছুঃথং প্রাপাতে অনেন, কদ-িচ.এাট 
অর্থান্তরসংক্রমিতবাচো হর্ষে ইবধারণে ॥* ঘটাদিত্বাৎ নবৃদ্ধিঃ। ১পাপ। ২ মদ্দ। ৩ ঘুদ্দ। 8 মারণ, 


বিত্তানুবাদ, বিষাদ, বিন্রয়, ক্রোধ, দীনত।, লাটান্থপ্রাস, : বিনাশ। 
অগ্কম্পা,  গ্রসাদন, অর্থান্তরবাচা, হর্ষ ও অবধারণে কদন্ন (ক্লী) কুৎ্সিতং অন্নং, কো: কদাদেশঃ | কুৎসিত আহর। 


কথিতগদতা দোষ ন1! হইয়া গুণই হইবে। ( *হবিবিন। হরিধ/তি বিন। গীঠেন মাধবঃ। 
(সাহিতাদ” ৭ম পরিণ। ) কদনৈঃ পুণুবাকাঙ্গঃ প্রহারেণ ধনগয়ঃ ॥” (উদ্ভট ।) 
কথাকৃত (তরি) অকথা কথা সম্পদ্ধমানা ক্রিয়তে, কথাদ্বি-] কদত্তনাঁদ | মান্জাজের মালবার জেলার মধ্যে প্রাটান না? 
ক-ক্ত। বথামাত্রে অবশিষ্ট কৃত, মৃত। রাজ্যগুলির মধ ইহাও একটি নাদরাস্য। ছার অবস্থান 


("অবগম্য কৃথীক্কতং বপুঃ।” কুমার। ৪। ১৩।) | ১১৩৬/হইতে ১৯০৮৮উত্তর অন্গান্তরে এবং ৭৫৩৬ হইতে 





কদপা 


স্পা 


৭৫০৫২ পূর্ব দ্রাঘিমায়। এই রাল্সয সমুদ্রোপকুল হইতে 
পশ্চিমঘাটের পশ্চিমপার্খ পর্যন্ত বিস্তৃত । 

ইহার সমুদ্রত্তীরৰর্তী স্থান অতাস্ত উর্বরা | পূর্বদিকে 
পার্বত্য প্রদেশে বন যথেষ্ট। এই বনে এলাইচ গাছ যথেষ্ট 
আছে। 

১৫৬৭ খুষ্টাববে এই রাজ্য একজন নায়ক সর্দারের দ্বার! 
স্থাপিত হয় । এই ব্যক্তি কোলাত্রী রাজ্যের রাজা 
তেক্কালছুরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন । টিপু স্থললতান 
শেষে এই বংশকে রাঙ্গা হইতে দৃরীভূত করিয়৷ দেন, 
অবশেষে ১৭৯২ খুষ্টাবধে ইংরাজরাঁজ প্রাচীন বংশধরকে রাজ 
স্থাপিত করেন । 

ইহার বাক্্রধানী কন্তিপুরম্‌ ( কীপ্তিপুর? )। 
কনক্সভোজী [তর] কুৎ্সিতং 'অন্নং ভূঙক্রে, কোঃ কদাদেশঃ 
কদন হুজ-ণিনি। যে কদন্ন অর্থাৎ জঘন্ত ভোঙ্জন করে। 
কদপা | মান্ত্রা্গ প্রদেশের একটি জেলা। এই জেলার উত্তরে 
কর্ণল জেলা, পুর্বে নেল্গুব, দক্ষিণে উত্তর 'অরুকছ 'ও কোলার 
ছেলা এবং পশ্চিমে বেল্লারি জেলা 1 ভূমিপবিমাণ ৮৭৪৫ 
বর্গমইল। লোকসংখ্য| প্রায় ১১১ ২১, ৩১৮। জমির খাজনা 
১৬১৭৪৩৭ টাকা। 

এই জেলার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ অংশ পার্ক তীয়, দক্ষিণপশ্চিম 
ও পশ্চিমভাগ লমতল। দক্ষেণ পূর্বভাগে হিন্দুদিগের পুণ্য- 
শৈল দ্রিগতী। পালুকোণু। ও শেযাচল নামে দুইটা পাহাড় 
এই জেগাকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়াছে--একভাগ নিয় 
আর একভাগ উচ্চকাম । উদ্ত পাহাড় ছৃইটী পেন্নার 
(গিণাকিনী) নদী পধ্যন্ত বিস্তৃত । পালকোগ্ডার অর্থ “দুগ্ধ- 
শৈগ”, বোধ হয় এখানে শুনার গোচরণক্ষেত্র থাকায় এ নাম 
হইয়া থাংকবে। 

এই জেলার পেনার নদীই প্রধান, এই নদীব ছুইটা 
শাখা! কুটগরু ও সগলৈর। এ ছাড়া পাপদ্থী, যেবৈর, ও চিত্র- 
বতী নামে আরও কয়েকটা নদী আছে। 

এখানে ধনদ্রঙ্গলও অনেক, এ মকল জঙ্গল হইতে ভাল 
ভাল কাঠও পাওয়া যায়। 

খনজ পদার্থ-এখানে লৌহ, তামা, চুণাপাথব, শ্লেট, 
ও বেলেপাথর উৎপন্ন হয়। কদপাঁনগরের ৩৪ ক্লোশ উত্তরে 
পিণাকিনী নদীর ধারে চেণুরের নিকট হইতে হীরা পাওয়া 
গয়াছে। 

উত্তিজ্জ-ছোলা, কু, কৌড়া, ধান, গম, তামাক, লক্ষ, 
মরি5, নানা প্রকার তৈলৰীঞ্জ, ইন্ছু, নীল, জাফরাণ, কার্পাস 
এবং পাট প্রভৃতি নানা প্রকার অংগ জযো। 





এখানে শ্ররামচদ্দ্রের আগমনবিষয়ক নানাগ্রকার 


ছিল । 
কিন্বদস্ত্ী প্রচলিত আছে। 

এখানে বহুদিন হিন্দুরাজত্ব ছিল। এখানকার পাছাড়ের 
উপর অনেকগুলি ছর্ডেগ্ক গিরিহূর্গ থাকায় মুনলমানেয়া 
সহজে অধিকার করিতে পারে নাই, শেষে অনেক কঠে 
জয় করিল। ১৫৬৫ খুঃ, তালিকোটের হূর্ঘটনার পর, কর্ণা- 
টিক জয় করিয়া মুসলমানেরা কদপার মধ্য দিয়া যাতায়াত 
করিতে থাকে । এই সময়ে গোলকুগ্ডের অধীনস্থ প্রধান 
গ্রধান মুসলমান সামস্তগণ নানাস্থান আপনার! ভাগষোগ 
করিয়া লইতে লাগিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন গুরমকুণ্ 
নবাব কদপা অধিকার করিলেন। এই নবাব খুব পরাক্রাস্ত 
হইয়া উঠিগাছিলেন, তিনি আপনার নামে মুদ্রাদি প্রচবান 
করিয়াছিলেন । 

চিরদিন কিছু সমান যায় না । এখানকার মুসলমান১ 
দিগের ক্ষমতা ক্রমশঃ হাস হইয়া আসিল; মহারা্র্মীরগণ 
১৪৪২ খুঃ, এই স্থান জয় করিয়। লইলেন। মহাবীর শিবজী 
্রাহ্মণদিগকে এখানকার দুর্গরক্ষার ভার অর্পন করিয়া, 
ছিলেন। কিছুদিন পরে মুসলমানের! আবার দখল করিল। 
নবীথ! নামক একজন পাঠান কদপার স্বাধীন নবাব হইলেন। 
ইহার পর ক্রমান্বয়ে তিনজন নবাব গ্রবল প্রতাপে রাজ্য 
শন করেন। শেষ নবাবের সহিত (১৭৩২ থু: ) মহাৰা 
দিগের সে বিবাদ ঘটিল | এই সময় হইতে এখানকার 
নবাবের ক্ষমতা হাস হইতে লাগিল । ১৭৫০ খুঃ, কৰপার 
নবাব কর্ণাটিক যুদ্ধকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন | পরবধে তিনি 
নিজাম মুজঃফর জঙ্গের বিরুদ্ধে ফড়ধন্ত্র করেন, তাহাই লুক- 
রেদ্দীপল্লী নামক গিরিপথে নিজাম প্রাণ হারাইলেন । 
১৭৫৭ খুঃ, মহারাস্তীয়েরা কদপানগন্জ জয় করিলেন, কিন্ত এই 
সময়ে নিজামের সৈশ্ঠদল কদপাভিমুখে অগ্রসর হওয়ায়, 
মহারাষ্ট্রগণ কিছু করিতে পারিলেন না। 

মহিম্থরে হায়দার 'আলী প্রবল হইয়া উঠিলেন, ১৭৬৯ খুঃ, 
তিনি ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া, কদপাগয়ের 
বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেখিলেন যে কদপা 
জয় করা বড় সহজ কথা নম্ধ। কাজেই তিনি গুপততাবে 
নিঞ্জামের সহিত সন্ধি করিলেন,--উভয়ে মিলিয়া করমগ্ডল 
উপকূল জয় করিবেন, জয়লন্ধ জনপদাদির মধ্যে তিনি 
কদপা লইবেন এইরূপ ঠিকঠাক হইল । অনেকবার যুদ্ধ 
চলিল। ১৭৮২ খুঃ, হায়দার আলীর মৃত্যু হইলে কদপার | 
শেষ নবাবের একজন বংশধর সিংহাসনের দাবী করিলে 


কদর [ ৪৭) কদন্ব এ 






পিপিপি পান "পক ০ পপর পপ পা বত উজ সপ 


' কতকগুলি ইংরাসন্ত তাহার সাহাধা করিতে শ্বীকুত | গদপ হইতে কদপা হইয়াছে। তৈলিঙ্গ গদপ শঙষের 


হইল, কিন্তু উভয় দলে দেখ হইবামাত্র মুসলমানেরা সেই 
ইংরাজ সৈপ্দিগকে অন্তায়রূপে বিনাশ করিল। ইহার পর 
কদপায় ক্রিছু দিন কোন গোলযোগ ঘটে নাই। ১৭৯* থুঃ, 
নিজাম এই স্থান উদ্ধার করিবার জন্ত সবিশেষ 
চেষ্টা করেন । 

১৭৯২ খঃ, সদ্ধিপত্রান্সারে টিপু স্বলতান নিজামকে সমস্ত 
কদপা জেল! ছাড়িয়া! দেন। নিজাম আবার রেমণ্ড সাহেবকে 
প্ায়গিরি দেন। তৎপরে কয়েক বর্ষ ধরিয়া পলিগারের! 
কদপার ছুর্গ অধিকার করিবার জগ্ত অনেক চেষ্টা করিয়া 
ছিল। ১৭৯৯ খৃঃ, নিজাম আপনার দেয় টাক! পরিশোধের 
জন্য ইংরাজদিগফে কফদপা প্রদান করেন। ১৮** খুঃ অব 
“হইতে কদপা ইংরাজদিগের হইল। এই সময়ে কদপার 
পার্বতীয় স্থান পলিগারদিগের অধিকারে ছিল । পলিগারেরা 
মধ্যে মধো ৰড় উৎপাত করিত। দশ্থাবৃত্তি দ্বারা তাহাদের 
এক প্রকার জীবিকা নির্বাহ হইত। প্রথমে ইংরাঞের! 
তাহাদিগকে শাসন করিতে পারে নাই, ক্রমে নানা প্রকার 
উপায় অবলশন করায় পলিগারেরা একে একে বশ্তত৷ 
স্বীকার করে। তাহাদের বংশধবের এখনও কদপার নান। 
স্থানে জমি জুমা “ভাগ করিতেছে । ১৮৩২ খুঃ,১ কোন 
মস্জিদি লইয়। এখানকার পাঠানদের সহিত ইংরাজদের 
গোলযোগ বটে, তাহাতে এখানকার সমস্ত মুসলমান বিদ্রোহী 
হইয়া তখনকার সব-কালেক্টার ম্যাক্ডোনান্ডকে বিনাশ 
করিল।* এই ঘটনার চারি বর্ষ পরে এখানকার একজন 
পলিগার গবর্ণমে-্ট নিকট হইতে তাহার মনোমত বৃত্তি না 
পাওয়ায় প্রায় ছুই হাজার লোক সংগ্রহ করিয়।! ইংরাঞ্জ 
বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কয়েকবার যুদ্ধের পর বিদ্রোহীরা 
কেহ হত, কেহ আহত, কেহবা পলায়ন করিল। তদ্বধি 
কদপায় শাস্তি স্থাপিত হইল। 

এখানে হিন্দু ও মুসলমান জাতির বাদ। হিন্দুর মধ্যে 
ব্রাঙ্ষণের সংখ্যাই অধিক? ব্রাহ্মণের সকলেই প্রায় শৈব, 
ক্ষত্রিয়েরা প্রায়ই বৈষ্ণব । এতদ্বাতীত নদী, যেরুকল, 
চেঞ্চবর ও স্থুগলা প্রভৃতি কয়েক প্রকার জাতি বাস করে। 

কদপা জেলার প্রধান নগর--কর্দপা, ব্দতোল, 
প্রোদ্দতুর, জন্ুলমছণ্ড, কদ্দিরি, দমনপল্লী, পুরিবেনদল, 
রায়চোটি, বেম্পলা, বয়লপদ। 

২ কর্ঘপানগর। ,এই নগর অক্ষা ১৪০২৮ ৪৯উঃ দ্রাখি* 
9৮০ ৫১৪৭ পৃঃ মধ্যে অবস্থিত। 

কপ! শব সংস্কৃত কুপা শব্দের অপত্রশ। কেহ বলেন 


৯৫ 


অর্থ '্বার, ভ্রিপভী যাইবার পথ বলিয়াই গরদপ ( কদপা) 
নাম হইয়াছে। 
বিজ্বল্ননগরের রাজাদিপণের সময়ে কপার বেশ মুখ 
সমৃদ্ধি ছিল। সেই সময়ের প্রাচীন নগর এখন আর নাই, 
তাহারই পার্থে বর্তমান কপপা নগর স্থাপিত হইয়াছে। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারস্তে কুর্পার নবাব এই স্থানে স্বতন্ত্র 
রাজধানী স্থাপন করেন। 
কদপত্য (ক্লী) কুৎসিতং অপত্যম্‌, কোঃ কদাদেশ:। ১ জুপুত্র। 
২ (বছুত্রী )যাহার পুজ অতিশয় মন্দ । 
বাদব | মহীস্র রাজ্যের তুম্কুর জেলার অন্তর্গত একটি তালুক। 
ইহার পরিমাণ ৪৪৮ বর্গমাইল, ইনার মধ্যে ১*১ বর্গমাইল 
আবাদ হঙ্গ। ইহার লোকসংখ্যা (১৮৮১) ৬৮১৪৮ । 
এই তালুকের প্রধান নদী সিমশা, উত্তরপূর্ব হইতে দক্ষিণমুখে 
প্রবাহিত। কদব ও গঞ্ধি নামক ঢুইস্থলে রই নদীর গে 
চুইচি হৃদ আছে। এ জেলার সদর থান! গব্বি। এখানে একটি 
মাজিষ্রেটা আদালত ও ৯টী থানা আছে। 
এই জেলার দবিঘাটার নিকট পর্বতে কাচবৎ এক গ্রফার 
থনিজ পদার্থ পাওয়া যায়, ইংরাজীতে ইহাকে (17071-0)191) 
বলে। এই ধাতু কাচশলাকার নায়, লম্বা! ও সরু । উঠ 
৩ প্রকার, যাহা কৃষ্ণবর্ণ, তাহাই হর্ণরে, যাহা সবুজন্খণ 
তাহাকে আযাক্টিনোলাইট (4০610011$9 ), আর যা সদ 
তাহাকে টিমোলাইট ( 179030110 ) বলে। এই পদার্থে মাধ 
নেসিয়া, চুর্ণ ও লৌহের অংশ আছে। ] 
এই জেলার কদবগ্রামে শ্রীবৈষব ব্রাঙ্গণদিগের একট 
উপনিবেশ আছে। ইহা অনেক দিনের প্রাচীন গ্রাম বলিয়া 
বিখ্যাত। ইহাতে একটি বৃহৎ সরোবর আছে, সিমশ! 
নদীতে বাধ দেওয়ায় এই সরোবরের উৎপত্তি হইয়াছে । 
প্রবাদ এই যে রামচন্দ্র লঙ্কাজয়ের পর প্রত্যাবর্তনকালে এই 
বাঁধ বাধিয়া গিয়াছেন। 
কদভ্যাস (পুং) কুৎসিতোহভ্যালঃ কর্ধধা। মন্দ অভাস, , 
কু অভ্যাস। 
কদম (দেশজ) ১ কদম্ববৃক্ষ। ২ কদম্কল। ৩ মহিম। 
৪ ঘোড়ার গতিবিশেষ। 
কদম। (দেশজ) মি থাদ্ছগ্রবাবিশেষ, বজগ, বিশেষতঃ রাঢ় 
আখঃলে ইহার প্রচুর বাবহার দেখা যায়। 


কদমীলতা! (দেশজ ) লতাবিশেষ। 
কদম্ব (পুং) কদি অন্বচ, ( রুকদিকডিকটিভ্যোহঘ্চ,। উপ 


৪1 ৮২ কৃ, কদ, কড ও কট ধাতুর উত্তর অচ্‌ তায় হন্স |) 


কদন্য 


১ বৃক্ষবিশেষ, কদম। ইহার সংস্কৃত পর্ধযায়_নীপ, গ্রিয়ক, 


হলিপ্রির়, কাদন্ব, যট পদে, প্রাবৃষেণা, হরিপ্রিয়, বৃস্তপুষ্প, 
সুরভি, ললনাপ্রিয়, কাদন্র্ধা, সীধুপুষ্প, মহাঢ্য ৪ কর্ণপূরক। 
কদঘ্ধকে বাঙ্গালায় 'ও হিন্দীতে কদম, কর্ণাটা ভাষায় কদবেছু, 
তামিলে বেল্প কদশ্, তৈলঙ্গে কোদম্ব, কুদ্রথা, কদিমীমানু ব 
কদপ চেতু কছে। 

এট স্তরন্দর গাছ ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম ও সিংহলদেশে জন্মে। 
এক একটি গাছ ৭০।৮* ফিট বড় হয়। ইহার কাঠে নোকা 
ও নানাবিধ আসবাব প্রস্তুত হয়। কদম্বফল শ্রুক্ষ্ণের বড় 
প্রয়, এই জন্য ঝুলন উপলক্ষে কদমফুল ব্যবহৃত হয়। অপর 
দেবতার পুঞজায় এই ফুল দেওয়া! যায়। কদম গাছ হইতে 
মগ্ঠ বাহির হয়, এই জন্য মণ্তের একটি নাম কাদখরী। 

বিষুপুরাণে লিখিত আছে, *বলরামকে গোপগোপীগণের 
সহিত বেড়াইতে দেখিয়া বরুণ বাকুণীকে (মদিরাকে ) 
বপিলেন, হে মর্দিরে! তুমি যাহার আভলাষের পাত্র, সেই 
অনন্তদেবের উপভোগার্থ গমন কর। বঞ্ণের কথা শুনিয়া 
বানী বৃন্দাবনোতৎপন্ন কদম্বগাছের কোটরে আগমন করি- 
লেন। বলরাম বেড়াইতে বেড়াহতে উত্তম মর্দরাগন্ধ 
পাইপেন। ফাহার পুঝ্বান্ুরাগ উদয় ইইল। [তিনি কদম্ব বৃক্ষ 
হইতে বিগালত মগ্ধ দে।খয়া পরম আনানত হইলেন। তখন 
গোপগোগীগণ গান কগিতে লাগিলেন ॥ তিনি তাহার্দের সহিত 
একত্র মারা পান করিলেন । 

কাদশ্বরী মন্তের উৎপত্তি সম্বন্ধে হরিবংশে আবার এইরূপ 
(পখিত 'আছে-একাদন বলরাম একাকী শৈলশিখরে 
বেড়াইতে বেড়াইতে প্রফুল্ন কদসম্বতরুর ছায়ায় উপবেশন 
করশেন, অকম্মাৎ মদগন্দমুক্ত বারু বহিতে লাগিল। বাধুবশে 
মদগদ্ধ তাহার নাসাবিধরে এবিষ্ট হইবামাত্র রাগ্রিতে মন্থপান 
করিলে গ্রভাতে যেমন মুখশোষ উপস্থিত হয়, সেহকপ মদ- 
(পানা বলবতী হহলে তিনি কপ বৃক্ষ দেখিতে লাগিলেন। 
বর্ষার বুষ্টির জল সেই প্রফুল্ল কধন্থ কোটরে পড়িয়া মন্তরূপে 
পাণত হইয়াছিল। বলরাম শিতাস্ত তৃষ্টাকুল হইয়া সেই 
মর্দবারি পুনঃ পুনঃ পান করতে লাগলেন। সেই বারিপানে 
নন্ত হইয়। উঠিলেন, ভীহাব শনীন বিচলিত হইল, তাহার 
শারদীয় মুখশশা ঈবত চধ্গলোচনে ঘুধিতে লাগিল। সেই 
অনুতখৎ্ দেবাননা।বধায়িনী বারুণী কদম্বকোটারে উৎপন্ন 
হ-প বলিয়! তাহার নাম কাদধণী তহল। 

: কদন্বকোটরে জাত নায় কাদখ্বরীতি স|। 

হনিখংশ ৯৬ অং) 
ভাবগ্রকাশের মতে কদঘ্বের গুণ মধুরঃ কষায় ও লবণ- 





বাদুবর্ধক। 
নীপ, মহাকদন্ব, ধারাকদম্ব, ধূলিকদঘ্ব, কদত্বক প্রভৃতি 


কদঘ্বের বিবিধ ভেদ আছে। 
৪ (ক্লী)সমুহ। 

( কদম্বং নিকুরন্ধে স্তাক্লীপসর্যপয়োঃ পুমান্‌। মেদিনী। ) 

৫ মঘু। (মাক্ষিকন্ত কদম্বং হ্যাৎ। হেম। 91২1) ৬ 
(কং উপস্থেন্্িয়ং দময়তি ) পিতেন্তিয়। ৭ (কদং কদনং 
বিনাশং বাতি গচ্ছতি প্রলয়ে ইতি শেষঃ ) জগৎ । 

(“নস এব সৌম্য নিত্যং রাজতে মূলে বিশ্বকদঘ্বস্ত পরমে! বৈ 
পুরুষ আত্ম! |” শ্রুতি ।) 


২ সর্ষপ। ৩ দেবতাড়ক তৃপ। 


কদম্ব (কাদঘ ) দাক্ষিণাত্যের এক প্রাচীন পরাক্রান্ত জাতি । 


এৰক সময়ে এই জাতি দক্ষিণভারতে অতিশয় প্রবল হইয়] 
উঠিয়াছিল, ততকালে তাপীনদীর দক্ষিণ হইতে গোপরাষ্ 
( গোয়া! ) পধ্যস্ত কাদঘ্বরাগণের অধিকারতূত্ত' হইয়াছিল। 

দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন ইতিহাস ও শিল্পলিপি পাঠ করিলে 
এই জাতি বন্বদ্ধে অনেকটা! জান! যায় কিন্ত এই জাতি দক্ষিণ 
ভারতের আদিমনিবাসী কি না? ইহাগা অনাধ্য অথব! 
আধ্য, কোন্‌ সম্প্রদ্বায়ভুক্ত ছিল? তাহা এখনও ঠিক জান! 
যায় নাই। কোন কোন জাতিতত্ববিদের মতে, ইহার! দাক্ষি- 
গাত্যের আদিমনিবাসী, বর্তমান কুড়,ম্ব জাতির নামের সহিত 
এই জাতিরও অনেকটা সংশ্রব আছে । কিন্তু আমাদের বিবে- 
চনায়) কুড়ষ স্বতন্ত্র অনাধ্য জাতি, এই জাতির সহিত যে 
পরাক্রান্ত কদম্মগণের কোনরূপ সংস্রব ছিল, তাহার কিছুমাত্র 
নিদশন ও প্রমাণাদি পাওয়| যায় না । তবে কাদন্ব- 
গণ যে উত্তরভারতের প্রাচীন আধ্যগণের শাখ! তাহাও 
বলিতে পার যায় না। কিন্তু এই ভ্রাতি যে কোন সময়ে 
সত্যতাবলে আধ্যদিগের সহিত সমন আলন অধিকার 
করিয়াছিল, তাহা ঠিক। 

কদম জাতির পূর্ববপূরুষগণ সকলেই শৈব |ছলেন, অথচ 
তাহার! অপর দেবতার প্রাধান্য স্বীকার করিতেন না। এই 


জন্য এই জাতিকে পুরাণকার অন্থুর বাঁলয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। 


স্কন্দপূরাণের তাপীণণ্ডে একজন কদখরাজকে অসুর বলিয়া 
উল্লেখ করা হইয়াছে । সেই অনস্ুররাজের বিবরণ এইরূপ-- 
কদঘাম্থর অতিশয় শিবতক্ত ছিল, তাহার নিকট এক 
শিবলিঙ্গ ছিল, সেই শিবলিঙগের জন্য দেবতারাও তাহার 
কিছু কাঁরতে পারিতেন না, সময়ে সময়ে তাহাকে ভর় 
করিতে হইত। কৃষ্ণ ইন্ত্রকে মুনিরূপ ধরিয়া কদম্বের কাছে 





কদম্বের কাছে আসিলেন, এদিকে কৃষ্ণ সুন্দরী রমধীন্ধপ ধারণ 


করিয়া গাহিতে গাহিতে কদন্বান্ুরকে দেখা দিলেন। বিজনে 
রমণীমূর্তি দেখিয়া কদম্ব বিমুগ্ধ হইল। সে মুনিরূপী 
ইন্দ্রের নিকট শিবলিঙ্গ রাধিয়া তাহার মনোমোহিনীর 


দিকে ধাবিত হইল। তখন ইন্দ্র কদম্বকে সহায়হীন 
দেখিয়া বজ্রনিক্ষেপ হার তাহাকে সংহার করিলেন। কদন্ব 
চির্দনের মত ভূমিশায়ী হইল, কিন্তু তাহার পবিআ্র আত্মা 
শিব্ময় হইল।” 

কদত্কে অন্থর বলিয়! বর্ণন। করিবার কারণ কি? বোধ 
হয় পূর্বে, এই জাতি তাগীনদীতীরে অসভ্য অবস্থায় বাস 
করিত, সেই সময়ে ইহারা অপর হিন্দুর প্রতি অত্যাচার 
কুরিত, ( অস্ুরপ্রকৃতির পরিচয় দিত। ) তাই পুরাণকর্ত। এই 
জাতিকে অনুর পদবীতে সম্বোধন করিয়াছেন। 

কদশ্বজাতি সর্ব প্রথমে কোন্‌ সময়ে দক্ষিণদেশে রাজত্ব 
আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা ঠিক জানা যায় না। দক্ষিণদেশের 
প্রবাদ ও কর্ণাটা গ্রস্থান্থদারে কধম্বদিগের প্রথম রাজ! 
ত্রিনেত্রকদঘ। দক্ষিণদেশাম এতিহামিকদিগের মতে তিনি 
১৬৮ থুঃ অন্দের লোক হহবেন। 

মযুরবন্মচরিত্র প্রভৃতি কয়েকথানি দক্ষিণদেশীয় সংস্কৃত 
গ্রন্থে কদন্বরাজ সম্বদ্ধে এইরূপ বণিত আছে-- 

ত্রপুরাস্থুরের নিধনকালে মহাদেবের লপাট হইতে এক 
(ধন্দু ঘন্ম কম্বকোটরে পতিত হয়, সেই বিন্দু হইতে এক 
[নেত্র "পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। করধন্বকোটে তাহার 
জন্ম হইয়াছিল বলিয়া, তাহার নাম ব্রিনেত্র বা খ্রিলোচন ক্দব, 
তিনি কদম্ববংশের আদিপুরুষ। ইনি বানবাসী* (অপর নাম 
জয়স্তীপুর) নামক জনপর্দে আপন রাজধানী স্কাপন করেন ।1 
ইহার পুজ মবুকেশ্বর, তৎ্পুত্র মঞ্জিনাণ, পুক্র চন্্রবন্মমা । 
চন্দ্রব্মীর ছুই পুভ্র, একজনের নাম চন্দ্রবন্ম৷ (২য়) অপরের 
নাম পুরন্দর“। চন্দ্রবন্মী (২য় )র ছুই পত্রী, এক পত্রীকে তিনি 
বল্পভীপুরের এক দেবালয়ে রা|খয়। আসিয়াছণেন, তাহার 
গতে মযুরবম্মার জন্ম হয়। চন্দ্রবম়ার বনবাসেই মৃত্যু 
*হৃহয়াছিল। পুরন্দর নিঃসগান হওয়ায় মমুরবন্মী বানবাসীর 
রাজা হইলেন । ইনিহ সব্বপ্রথমে ভারতের উত্তর দিক্‌ 
হহুতে ভারতের পশ্চিম উপখুলে ত্রাঙ্গণ আনয়ন করেন । 
এহ সময় হহতে ব্রাহ্মণের বানবাসাতে আলয়া বাস 
আরম্ভ করেন। মঘুরতম্মার পুত্র খ্রিনেগ্রক্ধ (২য়) 





« বনধাণী জনপদ পুণা,ণ বনবাসক ব| ঘানবাসক নামে অটিহিত। 
1 কাহার মতে নহাপেখ ও পার্বতী হইছে ভ্িনেএকদন্থের জন্ম । 


সর 






৯১৯ সি 


চণ্ডালরাজের হস্ত হইতে গোকর্ণতীর্থ উদ্ধার ছুরিয়! তণায় 
ব্রাহ্মণদিগকে স্থাপন করেন, ইঞ্টার রাজত্বকালে ব্রা্ধণের! 
হৈৰ ও তুলুবে গিয়া উপনিবেশ করিয়াছিলেন। 
শিলালিপির বিবরণান্থসারে ময়ুরবন্মাই বানবাসীর প্রথম 
রাজ, শিব ও পৃথিবী হইতে তাহার অন্ম। শিলালিপি 
অন্থসারে বানবাীর কন রাজাদিগের বংশকারিক। এইরূপ-- 
ময়ুরব! ( ১ম) 
চা 
ন।গবশ্ব। ( ১ম) 
বু 
এ 
সত 
বিজ 
জয়বর্ধ। 
টা তয়) 
শাস্তিবন্ম। (১ম) 
কীত্তিবন্মা (১ম) 
মদিত্যযন্ম। 
চট্ট, হর চ্টগ 
জয়বন্মা (২য়) বা জয়সিংহ 


এট রর নিউ ডিউটি 


| | | 
মাবুলি ভৈদগ ১ম) শান্তিবন্্। (২য়) চোফি বিক্রম (যাহ) 
| (শক ১১০) 





ূ 
কীত্তিবন্মা (২য়) তৈলপ (২য়) শক ১০২১ ও ১০২২ 
বা কীত্তিদেব (১ম) | 


ওরফে তৈলনসিংহ ] 
(শক ৯৯৯) তৈলম 


কামদেঘ ঝ| তৈলযন অন্ধকার 
(শক ১১৯৩ এবং ১১১৮) 


এ ছাড়া শিলালিপিতে আরও কয়েকজন কদম্বরাজের 
নাম পাওয়া গিয়াছে 

কুগডমরস বা সতা শ্রম (শক ৯৪১ ),-মন্ুরবর্শা ২য় (শক 
৯৫৬ ও ৯৬৬), চামুনারায় (শক ৯৬৭ ও ৯৭০ ),_-হপ্সি- 
কেশরী ( শক ৯৭৭ ),--ময়ুরবন্মা ৩য় ( শক ১*৫৩। ) 

(খলাপপিতে আরও কতিপয় মহামণগ্ডলেশ্বর 
উল্লেপ আহে । মহামগুলেশ্বরদিগের ক্ষমত। 
অপেক্ষা হান, তাহারা এখানকার ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান 
সর্দারধিগের ন্যায় ক্ষমতাশালী ছিলেন, তাহা(ধিগের সম্মানার্থ 
পেমটি নামক বাগ্িযগ্ত বাঞ্জিত, হনুমান্-চিহিত পতাক। 
উড়িত। তাহারা সিংহ্চি'হত মোহর ব্যবহার করিতেন। 


রতিদেষ (২য়) 


কদখের 
গাজগণ 


কদশ্বকোরক ন্যায় 


৬] 


কদর্ধ্য 


€ 





বর্তমান বেলগাম্‌ নামক জেলায়ও কয়েকজন ক্দঘ | কন্যা গোলক ম্কায় €পুং কন্থ গোলাকার, তাহার গাত্রেকর 


বাজত্ব করিতেন, তাহার্দের রাজধানী পলাশিক। (বন্তমান 
হল্সি) ছিল। এখানকার কদম্বরাজগণের মধ্যে কাকুস্থ- 
বর্ম ও মৃগেশবন্মাই প্রধান। শীহার! অঙ্গিরম গোত্রীয়। 
কাকুস্থ, সম্ভবতঃ ৩৬০ শকে বিদ্যমান ছিলেন। শিলালিপিতে 
কাকুস্থ বন্মার এই কয়েক জন বংশধরের নাম পাওয়! যায়-- 





কাকৃস্ববন্থ। 

শাস্তি বর 

মুগেশবর্প 
ক ভাপ শিখ 
রি 
চালুক্যর। প্রবল হইলে কদঘবংশের অধঃপতন ছয়, 


চাঁলুক্যরাজ কীন্ঠিবন্মীর শিলালিপিতে তাহার কতকটা 
আভাস পাওয়া যায়। 
বানবাসী বা জয়ন্তীপুরের কদম্ব রাজবংশের অধঃপতন 
হইলেও গোপকপুরে €গোয়াতে ) আর একবংশ অনেক দিন 
ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। এখানকার কদশরাজ যষ্ট- 
দেবের ৪৩৪৮ কল্যব্বের একথানি শিলালিপি পাওয়! গিয়াছে, 
ইহার অপর নাম শিবচিত্ত। ইহার সময়ে গৌঁপকপুরীতে 
গোপেশ্বরের মর্দির ছিল। (1)50%36198 01 61) 1:%1)81986 
1)1301105 00,891) 
প্রাচীন কদম্বরাজদিগের সহিত ভারতের অপরাপর 

রাঞজাদিগের সহিতও সম্বন্ধ ছিল। জয়কেশী নামে একজন 
কদম্বরাজকুমার ছিলেন, তিনি বিক্রমার্দিত্য আহবমল্লের 
কাকে বিবাহ করেন এবং আহবমল্লের সহিত তাহার 
বিশেষ বন্ধুতা ছিল। জয়কেশীর কন্যা মৈনলদেবীর সহিত 
অনহিলবাঁড়ের রাজ কর্ণের বিবাহ হয়, তাহার গর্ভে বিখ্যাত 
জয়সিংহ সিদ্ধরাঙ্দের জন্ম হম্ু। [ কুমারপাল চরিত ১৯। ৬৬, 
[027১৫919908] 1১. 107. 130100%) 137900) ০1 010৭ 
107%1 4১515. 1000. [:5. 92] দেখ । ] 

কদম্বক (ক্লী) কদখ-সংজ্ঞায়াং কন্। ৯ সমৃহ। (“কদম্বকং 
বাতমজং মুগাগাম্‌।” ভট্টি) ২ দেবতাড় বৃক্ষ । (পুং) 
(কদদ্ঘ ইব কায়তি প্রকাশতে ) ৩হরিদ্রা। ৪ সর্ষপ। 
৫ দারুহরিদ্রা! । 

কদম্বকোরক ন্যায় (পুং) কদঘবপুষ্পের চতুঙ্দিকস্থ কেশর- 
সমূহ যেমন এক কালে উৎপন্ন হয়) সেইরূপ একটিমাত্র 
শবের সহিত এককালে বহু বহু শব্ষের উৎপত্তি হইল) 
টুহাকেই বদধঘব্।রফ হায় কছে। 


চতুর্দিকম্থ কেশরসমূহও সমভাবে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে) এজন 
ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল অবদ্থাতেই তাহার এক গোল তাব দেঁথক্ে 
পাওয়া যায়। এইরূপ কোন বন্ত বা বিষয়ের এক ভাব 
থাকিলে, তথায় 'কদন্বগোলক ন্যায়” শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 
কদম্বদ ( পুং) কদঘ্ব-দো-বঞর্৫থে ক। সর্ষপ। 
কদন্বপুষ্পা (স্ত্রী) কদশ্তেক পুষ্পমন্তাস্তি, 
আঁদত্বাৎ-অচ-টাপ। ফু্িত্িকা বৃক্ষ, মুণ্ডয়ী। 
কদম্বপুষ্পী (স্ত্রী) কদন্বপুষ্পামব পুষ্পমস্তাঃ 
তীপ। সুপ্তিরী। 
কদম্ববাধী [ন্1(পুং) কদদ্ধ ইতি বাদঃ সংজ্ঞা অত্যন্ত, কদষ- 
বাহ-ণিনি। নীপঞ্তীয় কম্ববিশেষ। 

( প্কদক্ববাদিনে! নীপান্‌ দৃই1 কণ্টকিতৈরিব। টু 
সমস্ততে। ভ্রাঙ্জমানং কদশ্বকক্ষদম্বকৈঃ ॥” কাশীখণ্ড। ) 
কদন্বী (ত্ত্রী) কদঘ্ঘ-ভীষ,| দেবদাক্ী লত|। [ দেবদালী দেখ ] 

কদর্‌ (আরব্য ) মর্যযাদ], সম্মান । 

কদর (ক্লী) কং জলং দৃণাতি দারয্নতি নাশয়তি ইত্যথঃ, ক-- 
অচ.। ১ পায়সবিশেষ, ছে্বা পায়স। ২ (পুং) শবেতথদির, কাটা- 
বাবলা । ইহার সংস্কৃত পধ্যায়-_ সোমবন্ধ, ব্রহ্মশল্য, খদিরো- 
পম, শ্বেতসার, খদির ও সোমবন্ধল। ভাবপ্রকাশমতে 
ইহার গুণ,_-বিশদ, বর্ণের হিতকর এবং মুখরোগ, কফ ও 
রক্তপদোষনিবারক । ৩ করাৎ। ৪ অঙ্কুশ। € ক্ষুদ্বরোগ- 
বিশেষ। নুশ্রতোক্ত ইহার লক্ষণ,_-কম্কর ও কণ্টক প্রভৃতির 
দ্বারা পদতল ক্ষত হইলে কুপিত বায়ু, পিতৃ, কফ, মেঃ ও 
রক্তকে দুষিত করিয়া: বেদনা ও শ্রাবযুক্ত কুলের আঁটির স্তায় 
যে রোগ উৎপন্ন করে, তাহার নাম কদর। 

চিকিৎসা-_অস্ত্রঘবার| কদর উৎপাটিত করিয়া তপ্ততৈল 

বা অগ্নিদ্বার! সেই স্থান দগ্ধ করিয়। ফেলিবে। 

কদর্থ (পুং) কুৎসিতোহ্থ:, কো: কদাদেশঃ | 
অর্থ। ২ পদার্থ। ৩ কুৎসিত অর্থকরা। 

কদর্থন (ক্লী )কু-অর্থ-লুট,। ১ কুৎসিত অর্থকর|। 

কদর্থন] (প্রা) কদর্থন-টাপ,। বিড়ঘবনা। 

কদর্থিত (ত্রি) কু-অর্থ-ণিচক্ত। ১ ভুফিত। 
৩ দ্বণিত। 

কদর্থীকৃত (তরি) অকদর্থ, কদর্থং করোতি, কদর্থ-দ্বি-কক-ক্ত। 
১ মন্দীকৃত। ২ বিকলীকৃত। 

কদর্য্য তরি) কুৎসিতোহ্ধঃ স্বামী, কুগতীতি সমাস: । 
১ কুদ্র। ২ ক্কপণ। স্ব্তিশাস্ত্ের মতে। ষে লোতীব্যক্ত আত্মা 
ধর্মকাধ্য স্ত্রীপুত্র গ্রতৃতিকে কষ্ট দিয়া অর্থসধ্থম করে, 


কদশ্বপুষ্প-অর্শ 


কদ্বপষ্প- 


১ কুৎসিত 


২ বিড়ম্বিত: 


[৬৯ ] 


তাহাকে কদর্ধ্য কছে। ("কপণন্ত মিতম্পচ:। কীনাশস্তদ্ধলঃ 
কষু্-কদর্যাদড়মুষ্টঃ£। কিম্পচালো । হছেম ৩। ৩২1) 
কদর্য্যভাষ (পু) কদধ্যন্ত ভাব, *তং। ১ কুংসিত ভাব। 
২ অল্লীন ভূাব। ূ 
দল (পুং) কদ-বৃযাঙ্ধিত্বাৎ কলচ। ১ কলাগাছ। ২ 
চাকুলে লতা । ৩ ডিদ্বিকা, ডিমি | ৪ শ্িমুলগাছ। 
কদলক (পুং) কদল-স্বার্থেকন্। কলাগাছ। 
দল] (শ্রী) কদল-্টাপ্‌। ১ চাকুলে। ২ কজ্জলীগাছ। ৩ 
ভিম্কা। ৪ শিমুলগাছ। 
( কঙ্গল! ডিথ্বিকায়াঞ্চ শাল্সলী ভূকহেইপি চ) মেদিনী।) 
কদলী [ন্‌] (পুং) কদলো ইন্তান্তি, কল-ইনি। কলাগাছ। 
কদলী (স্ত্রী) কছল গৌরাদিত্বাৎ ভীষ, ( যিদ্‌গৌধাদিত্যশ্চ। 





হ্বা আকার ধারণ করে, এই জন্ত ইহাকে কোমল কা 
বলে। কালে এ মজ্জা পুষ্পদণ্ডে পরিণত হয়। যখন মুন 
পাতা বাহির হয়, তখন ইহ! একেৰারেচ মুল হইতে জম্ম 
এবং মঞ্জার পার্থ দিয়া গুড়াইয়া সরু গুণ্ডাকারে উঠিতে 
থাকে, শেষে পত্রকক্ষ দিয়া বাহিরে পড়িয়া পাতা ছাড়িতে 
থাকে। ইহার পত্রাংশ অত্যান্ত বিস্বৃত হইয়া থাকে। 
এক একটী পাতা ৬।৮ ফুট দীষ ও ২ ফুট বিস্তৃত হগ্ন 
ইহার পাতার *“মধ্যপশুকা" হইতে পাতার ধার পধ্যন্ত লা 
ভাৰে মমদুরে সগল শিরা আছে। এই সকল শিরার মধ্যে 
অশ্ব পাতার মত জালের ন্যায় সুগম শিরাবিষ্তাস নাই, 
হুতরাং একটু গ্রবল বাতাম লাগিলেই টহ! চিরিয়! যায়। 
কলাগাছের পঞ্রভাগ, বুন্ততাগ, কাণ্ডকোষ সমস্তই অংশু- 


পা ৪।১।৪১।)১ ওষধিবিশেষ, কহ! । 

উষ্ণকটিবন্ধ প্রদেশের একপ্রকার মিষ্ট ফল। বাঙ্গাল! 
দেশে ইহাকে চলিত কথায় “কলা বলে। ইহার সংস্কৃত 
নাম কদলী। সংস্কৃতি ইহার আরও কতকগুলি নাম 
আছে -বারণবুসা, রমা, ঘোচা, অংশুমৎফলা, কদল, কাঠ্ঠল, 
বারণবুবা, বারধুনা, স্ফলা, স্থুকুমার, সরুৎফলা, গুচ্ছফলা, 
হস্তিবিষাণী, গু্ছদন্তিকা, নিঃসারা, রাজেষ্রা, বালক প্রিয়া, 
উরুন্মন্তা, ভানুফলা, বনলঙ্গমী, কদলক, মোচক, রোচক, 
লোচক, বারণবল্লিভা, চশ্ম্ততী। এই সকল নামের সার্থকতা 
আছে, যথাগ্বানে তাহা! বিবৃত হইবে। 

ভারঙবধই কদলীর আর্দি বাসস্থান, এ জন্য এদেশে ইহা 
নানাব্ধ,কম্মে ব্যবহত হইয়া থাকে । উহার তুণা আব্তকীয় 
ফল আর 1্ধতীয় নাই। ইহা জন্মেও অনেক। বঙৎ্সরের 
সকল কালেই হহার ফল জন্মে, তবে গ্রাম্মকালেই অধিক 
উৎপন্ন হয় আর এ মময়ের ফল অধিকতর কোমল) 
মধুর এবং বাদ হয়। 

কদপীর উদ্চিদ তব্ব।-ইহার গাছকে উত্ভিত্ববৰিদেরা 
কোমলকা* বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে গণনা করেন । যাহার কাণ্ডে 
অর্থাৎ গুঁডিতে কাষ্ঠভাগ অল্প থাকে তাহাকেই কোমল 
কাণ্ড বলে। বাস্তবিক কদলী বৃক্ষের কোনরূপ কাণ্ড নাই। 


বাহা কাণ্ড বলিয়া ধত্রিয়া লওয়৷ হয়, তাহা বাস্তবিক পাতার 


শেষ ভাগ অর্থাৎ কাগুকোব, বাহাকে বাঙ্গালায় কলার খোণা, 
বাস্ন। বা বাকল বলে তাহার সমষ্টিমাতজ। কলাগাছের পিও- 
মূল ( এটে ) (£০০৮৪, 56183 ) আছে, এই পিগুমুল হহতেই 
একেবারে পাঁত। বাছির, হয় । পিওমুলের ঠিক মর্ধাস্থল হইতে 
'্রকটি সরল গোলাকার শ্বেতবর্ণ মজ্জা (7৮ ) ঠে, ইহারই 
চতুর্দিকে তরে স্বরে কাণ্ডকোবগুলি ঢাক! পড়িয়া কাণ্ডের 


১ 


বিশিষ্ট। কলাগাছের সজ্জা! যাহ!কে বাগালায় খোড় বলে, 
তাহা অতি কোমল। ইহা কেবল কতকগুলি পাঁকান 
পাকান রসাধার শিরার সঙ্ষ্টমান্র। মজ্জা দণডই বৃদ্ধিগ্রাপ 
হইয়া পুষ্পদণ্ডে পরিণত হইয়া থাকে । ইহার পুষ্পকে 
বাঙ্গালায় মোচা বলে। মোচা হইবার পূর্বে উহার স্বন্ধদেশ 
হইতে একখানি “অসিফলক” নির্গত হয়। বাঙ্গাঁলায় তাহাকে 
পাতমোচা বলে। পাতমোচার অত্যন্তরেই মোচা থাকে। 
মোচা পুষ্ট হহলে এই পাতমে|চা তলার দিকে কাটিয়া যায়, 
আর মোচা নিনমুখে ঝুলিয়া পড়ে। নারিকেল, তাল, 


গুপারি, খর্জর* প্রতি গাছেরও পাতমোচা হয়। পাত- 
মোচাকে চলিত বাঙ্গালায় “বেপগো” বলে। 


মোটা কলাগাছের স্বন্ধ হইতে উদ্ধীমুখী হইয়া নিগত হয়, 
শেষে কতকটা বড় হইলে নিয়মুখী হইয়া পড়ে। ইহ! 
দেখিতে কোণাকার, লখ্ষে প্রায় ১ ফুট ও মধ্যহ্থলের বেড় 
প্রায় ৬ ঠঞ্চি হয়। একটি মোচা অনেকগুলি বিভাগ 
থাকে, প্রতি বিভাগে দুই সার পুষ্পমুকুল এক একথানি 
বেগুণে চর্দরবৎ পৌম্পিক পত্রার্তে আবৃত থাকে। প্রত্যেক 
সারে ন্ট বা ১*টি পুষ্প থাকে। গ্রতেক পুশ্পেই ফল 
হয়। এই পুষ্পগুলির মধ্যে পুংপুষ্পগুলি ( 111৩-0)৩78 ) 
নিমের শ্রেদতে স্ত্রীপুষ্প বা উভলিঙ্গ পুষ্পগুলি (1/0171719 
96 [ু.1078-00)700176 90079 9 উপরের শ্রেণীতে থাকে। 
প্রত্যেক ভাগের ফুলগুলি যেমন যেমন বাড়িতে থাকে, 
অমনি তাহাদের আবরক পৌম্পিক পত্াবর্তখানি খপিয়। 
যাইতে থাকে । গোড়ার দিক হহতে পশ্পগুলি ফলে 
পরিণত হুঈতে থাকে । বাঙ্গালায় এই পৌপ্পিক পত্রাবন্ত- 
গুলিকে চলিত কথায় চোচাব খোলা বণে, 
মোযাল লহহতে ১ থান পপ ধছে। 


প্রতোক 
এক এক থাকুকে 


[ ৬২ ] 





মিপিয়া (৬ খ্‌ঃ অ:), পানোনিয়া (৯ থ্‌ঃ অঃ), নোরিকাম্‌ 
(১৫ খু$ পৃঃ), রিটিয়া (১৫ থ্‌$ পুঃ) ও গালিয়া-বলজিকা প্রন্ুতি 
প্রদেশ অধিকারপুর্বক স্থশাসন প্রতিষ্ঠা হ্বারা শান্তিস্থাপন 
করিতে চেষ্টা পান। ৯ থুষ্টাব্ধে ভেরুসের পরাজয়ের পর, তিনি 
রাইন অতিক্রম করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হন নাই, তাহার বংশধর 
টাইবেরিয়াস্‌ 'শিল্ভা টিউটোবার্গেসিসের বিপত্তির প্রতিশোধ 
লইয়া জর্মানিকাস্‌কে প্রত্যাবৃত্ব হইতে আদেশ প্রদান করেন 
এবং ১৭ থ্‌ঠাবে উর দানিউবের মার্কোমঙ্লি প্রদেশের রাজা 
মাবোবোত্য়াস্‌ সহিত সন্ধি করিয়া তিনি স্বীয় পিতার নির্দিষ্ট 
আত্মপক্ষ স্বরক্ষার বন্দোবন্তে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন | তদমু- 
সারে রাইন্‌ নদীতীরে, উত্তর ও নিয় জন্মণিতে, দানিযুব সীমান্তে 
এবং পানোনিয়া 'ও মিসিয়ার চারিদিকে রোমীয় লিজন 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজসরকারের নিয়োজিত লিগেটগণ 
এঁ সকল সেনাদলের অধিনায়ক হইতেন। আবশ্তক-মতে স্থানে 
স্থানে ছাউনী ও সৈনিকোপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। নরদী- 
বক্ষে ছিপে চড়িয়া সেনাদল অহরহঃ গমনাগমন করিয়া 
আততায়ী শত্রু অথবা! বিদ্রোহী প্রজার মনে ভীতি উৎ- 
পান করিত। 

অগাষ্টাস্‌ রোমসাম্রাক্যের শাস্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করিয়া 
যান। পরবন্বী সন্রাটুগণ সকলেই স্দক্ষ ছিলেন, তাহারা 
অপ্রতিইতপ্রভাবে রীজ্যশাসন করিয়। গিয়াছেন। গেয়াস, 
রুডিয়াস্‌ ও নীরো ছূর্বদ্ধিবশতঃ ও অত্যাচারনিবন্ধন রোম ও 
ইতালীবাসীকেই উত্ত্যক্ত করিয়াছিলেন। রাজ্যের অপর কোন 
স্থানে তাহাদের স্বেক্ছাচারিত।র বীজ অস্কুরিত হয় নাই। নীরোর 
মৃত্যুর পর, প্রতিদবন্দী সম্রাটগণের বিরোধজনিত যুদ্ধে রোম- 
সামাজ্যের যে সকল ক্ষতি হইয়াছিল, ভেপ্পেসিয়ান্‌ তাহার 
ক্ষতিপূরণ করিয়া! যান। ওথো, ভিটেলিয়াস.ও ভেম্পেসিয়ানের 
পরম্পর যুদ্ধের অবসরে ৬৯-৭ৎ খৃষ্টাবে সিভিলিসের বিদ্রোহ 
উপস্থিত হয়। ট্জান্‌ হা্রিয়ান্‌ ও আপ্টোনিয়াস্দয় স্ব স্ব অসা- 
ধারণ শক্তিবলে রোম্সামাজ্যের বিশ্ববিজয়িনী শক্তির পুনরাবি9ভাব 
করিতে সমর্থ না হইলেও, সুশাসন ও শান্তিস্থাপনে পারদর্শী 
হইয়াছিলেন। ক্লডিয়া্‌ বুটেন জয় করিতে অগ্রসর হন। 
আগ্রিকোলা (৭৮-৮৪ ধৃঃ অঃ) তথাকার উত্তর দেশ জয় করিয়া 
“হাপ্রিয়ান্-গ্রাচীর” দ্বারা রোমকাধিকার নির্দেশ করিয়া যান। 
১০৭ খুষ্ঠাৰে নর্বরজাতির আক্রমণে ভীত হইয়া টাজাস্‌ নিয় 
দানিযুব প্রদেশে অভিযান করেন এবং ডাকিয়ারাজ ডুসে- 
বালাস্‌কে পরাজিত করিয়া তাহার রাজ্য হস্তগত করিয়া লন। 
তদবধি ২** গষ্গা্দ পন উক্ত প্রদেশ রোমাধিকারে ছিল। 


করিয়াছিলেন । “ 

মার্কাস্‌ ওরেলিয়াসের রাজত্বকালে ( ১৬২-১৭৫ খ্বঃ ) মার্কো- 
মন্নি প্রভৃতি অসভ্যজাতি সীমান্ত হইতে দলে দলে আপিয়া' রোন- 
সায়াজ্য আক্রমণ করে। তাহারা ধীরে ধীরে উত্তর দানিযুব 


, প্রদেশ অতিবাহন করিয়া ক্রমশঃ রিটিয়া, নোরিকাম ও পানোনিয় 


প্রদেশ লুঠন ও বিধ্বস্ত করিয়া আল্পস্‌ অতিক্রমপূর্বক ইতালী 
প্রান্তে আসিয়া! সমূপস্থিত হইল। এই বৈদেশিক বর্বরদিগের 
সহিত রোমরাজকে চতুর্দশ বর্ষ যুদ্ধ করিতে হয়। 

রোমের নুদূর পূর্বপ্রান্তেও এরূপ যুদ্ধবিগ্রহ চলিয়াছিল। 
পাথিয়া, আরমেণিয়৷ ও ইউফেটিন্‌ তীরবর্তী প্রদেশে রোমের রাজ- 
নৈতিক সম্বন্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ট্াাজান যে সকল স্থান 
অধিকার করিয়া যান, হাব্রিয়ান তাহ! রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া 
পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন) কিন্তু সেপ্টিমিয়াম্‌ সেভারাম্‌ 
পুনরায় সীমান্ত প্রদেশে রোমীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া পূর্ববা- 
বস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটান। ১৮০ খ্ষ্টান্ধে মার্কাস্‌ 
ওরেলাসের মৃত্যু ঘটে। তদবধি ২৮৪ খুষ্টাব্ষ পধ্যন্ত উপযু্পরি 
ুদ্ধবিগ্রহ ও শাসনবিশৃঙ্খলায় রোমসাম্রাজ্যে একটা ঘোর বিপর্যয় 
উপস্থিত হয়, কিন্তু সেপ্টিমিয়াস সেভেরা, ডেসিয়াস্‌ ক্লডিয়াস, 
গুরেলিয়ান্‌ ও প্রোবাস্‌ প্রতি রণদুর্মদ সম্াটগণের কঠোর 
শাসনে তাহা ধ্বংসমুখ হইতে অব্যাহতি পায়। কিন্তু স্থবিশাল 
রোমসামাজ্যে রাজকীয় শক্তির স্ুব্যবস্থা-সংস্কাপনার্থ বিশেষ কোন 
নৈতিক পন্থা অবলঘ্িত হয় নাই। খ্ু্টীয় ২য় শতাবে কার্য্যতঃ 
ও অংশতঃ যাহ! কিছু সাধিত হইয়াছিল; খৃষ্টীয় ৩য় শতাবে। 
রোমসাম্রাঙ্যতুক্ত বিভিন্ন প্রদেশে শাসনকর্তা বা লিজনের অবি- 
নায়কগণের পরস্পরের প্রতিদন্দিতায় যে ভয়াবহ ধারাবাহিক 
ুদ্ধবিগ্রহ সমু্পাঁদিত হইয়াছিল, তাহাতেই রোমসাম্রাজ্যের বিধি- 
বন্ধ গ্রন্থি সমূহ শিথিল হইয়া যায়। :৯ সকল প্রতিদবন্দী সেনাপতি- 
গণ রাজমুকুট শিরে ধারণ করিধার জন্য ঘোরতর যুদ্ধে লিণ্ব , 
ছিলেন। ২১১ খৃ্টাবঝে সেভেরাসের মৃত্যুর পর হইতে ২৮৪ 
থৃষ্ঠাবধে ডাওক্লিসিয়ানের রাজ্যারোহণ পর্যন্ত কিছু কম ২৩ জন 
সম্রাট অগাষ্টাসের সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। উহাদের 
মধ্যে কেবল মাক তিনগরনের অতীব শোচনীয় মৃত্যু হইয়াছিল। 
ডিসিয়াস্‌ গথজাতির সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন, ভালেরিয়ান্‌ 
দুর পূর্বপ্রাস্তে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া অন্ধকার মধ্যে কলুষ- 
পূর্ণ জীবনের অবসান করেন এবং ব্লডিয়া্‌ সেই ছুর্দিনের মহা- 
মারীতে জীবন হারাইলেন। 

রাজমুকুট-আহরণোদ্দেশে জনসংক্ষয়কারী এই সকল অভি- 
মানী লমাটগরণ প্টাইরাণ্ট” নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। 





বিশৃঙ্খলা ঘটাইলেন। প্রথমে তিনি পিতাযী সমৃদ্ধ সেনাদল 
লইয়া কিংকর্তব্যবিষুঢ় হইয়া! পড়েন। এই সময়ে তিনবতসর- 
কাল তিনি স্বীয় পিতার বিশ্বস্ত পূর্বতন রাজকর্শচারীদিগের 
বারা রার্জকা্ধ্য পরিচালন! করিয়া! লইতেন। কিন্ত অচিরে তিনি 


পারিষদবর্গের গ্ররোচনায় উৎসন্নের পথে প্রেরিত হইলেন । মগ্য-, 


পান ও বেশ্তাসক্তি দোষে তাহার জীবন কলম্কময় হইয়া উঠিল 
মন্তিষ্কবিকৃতির সঙ্গে তিনি ঘোর অত্যাচারী হইয়া পড়িলেন। 
চারিদিকে তাহার শত্রদল জীবননাশের চেষ্টায় ফিরিতে লাগিল। 
তীহারাই ভগিনী লুসিয়াদ ভেরুসের বিধধা পত্তী ও ক্লডিয়াস্‌ 
পম্পিয়েনাসের দ্বিতীয়-পরিণীতা রমণী লুসিল্লা ভ্রাতার প্রাণনাশের 
ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। আসশ্ষিথিয়েটার হইতে প্রাসাদে 
প্রত্যাবর্তনকালে সম্রাট, কোমোডাস গুধধঘাতকের হস্তে নিহত 
হইলেন। ১*৯খ্‌ঃ অঃ ৩১ ডিসেম্বর লুসিল্লা নির্বাসিত হইলেন। 
কোমোডাসের মৃত্যুতে সাধারণে শোকপ্রকাশ না করিয়া 
সাধারণের রাজধানীর প্রিফেন্ট পার্টিনাক্সকে তৎপদে অভিষিক্ত 
করিতে যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল। তখন অগ্তম কন্দল সোসি 
য়াস্‌ ফাল্‌কো তাঁহার প্রতিযোগী হইয়! সিংহাঁসনাধিকারে প্রয়াস 
পান। পার্টিনাক্সের অভ্যুদ্য়ে তিনি সদলে বিধ্বস্ত হইয়াছিলেন । 
কোমোডাসের মৃত্যুর ৮৬ দিন পরে (১৯৩ খুঃ অঃ ২৮এ মার্চ) 
৩শত “প্রিটোরীয় গার্ডন্‌” নামক রক্ষিসৈন্ত অলক্ষিতভাবে প্রাসাদ 
আক্রমণ করিয়া পার্টিনাক্সকে নিহত করে। তদনস্তর তাহার 
নগরপ্রাচীরস্থ উচ্চভূমে দীড়াইয়! উচ্চমূল্যে রোমসামাজ্য বিক্রয় 
করিতে থাকে । অবশেষে ও সম্রাটের শ্বশুর সার্ভিয়াস্‌ সাল্‌ 
পিসিয়ানাঁম্‌ ও প্রসিদ্ধ ধনী সিনেটর ভিডিয়াম্‌ জুলিয়ানাস্‌ ক্রেতা- 
রূপে অগ্রসর হন। সেই দিনে সেইক্ষণে ডিডিয়াস্‌ প্রত্যেক 
সৈন্যকে ছুইশত পাউও মুদ্রা দিবার অঙ্গীকারে রাজপদ গ্রহণ 
করেন। তৎকানে এই রক্ষি-সেনাদল অর্থলাভের আশায় জুলি- 
যানাসকে চারিদিকে বেষ্টিত করিয়া! নগর মধ্যে লইয়া চলিল) 
কিন্তু সাম্রাজ্যের কেন্ত্রস্থানে সন্নিবেশিত প্রিটোরীয়-গার্ডদ্‌ দলের 
এইরূপ অন্তায় অত্যাচার সাধারণের অন্তরে অসস্তোষাগ্ি জালা- 
ইয়া দিল এবং ক্রমে ক্রমে তাহা রোমের সুদুরপ্রান্তে যাইয়া 
উপনীত হইল। তখন বৃটেন সিরিয়া ও ইল্লিরিকামস্থিত রোমীয় 
সেনাবৃন্দ প্রিটোরীয় সেনাদলের পার্টিনাক হননরূপ ত্বণিত 
ব্যবহারের জন্য শোকপ্রকাশ করিলেন এবং এই অসহৃপায়লন্ধ 
অর্থ যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিলেন না । তখন তাহারা স্ব গ্য 
সশস্ত অধিনায়কের অধীনে পরিচালিত হইয়া! উপরোক্ত হত্যা- 
কারীদিগকে দগ্ুবিধান করিতে অগ্রসর হইল। বৃটেনস্থিত 
লিজনের নায়ক ক্ৌডিয়াম্‌ আল্বিনাস্, সিরিয়ার সেনাপতি ও 


মিয়াস্‌ সেভেরাস্‌ পার্টিনাঝোর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে আসিয়া 
পরম্পরে পরম্পরের প্রতিযোগী হইয়া সিংহাসন পাইবার আশায় 
যুদ্ধের আয়োপ্রন করিলেন। লুগ্ড়ুনাম্‌ রণক্ষেত্রে হেলেস্পণ্ট ও 
সাইলিসিয়ার যুদ্ধে এবং বৈষ্ঞযস্তী নগর অবরোধকালে ভীষণ 
যুদ্ধে আল্বিনাম্‌ ও নাইগার-পরিচালিত প্রতিপক্ষ. রোমকসৈনঃ 
নায়কসহ নিহত হইল। ধরা নররক্তে রঞ্জিত*হইয়া উঠিল। 
বীরাগ্রণী সেপ্টিমিয়াস্‌ সেভেরাস্‌ এইরূপে শক্রপক্ষ নাশ করিয়া 
সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন । বিখ্যাত নীতিবৎ পাপিনিয়ান্‌ 
তাহার অধিকারকালে প্লৌটিনাসের পর পপ্রিটোরিয়ান্‌ প্রিফেন্ট 
হইয়াছিলেন। উক্ত পাপিনিয়ান্‌ ব্যতীত, তথংশীয়গূণের অধি- 
কারকালে পলাস্‌ ও উলপিয়ান্‌ নামক অপর ছুইজন্‌ ব্যবহারবিৎ 
সমুভূত হন। তাহাদের লেখনী হইতে জানন যায় যে, ততৎকালে 
রোমের রাজনীতি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। 

প্রথমা পর্ধীর বিয়োগে সেভেরাম্‌ এমেসাবাসী জুলিয়া ডোম্মা 
নায়ী এক রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। এ রমণী রোমসামাজ্জী হইয়াও 
এবং নান! সদৃগুণে ভূষিতা হইলেও চরিব্রহীনতার যথেষ্ট পরিচয় 
দিয়া গিয়াছেন। এই রাজমহিষীর গর্ভে কারাকাল্লা ও গেটা 
নামে ছুইটা চরিত্রহীন ও পাশবপ্রকৃতি প্রতিমুস্তির আবির্ভাব 
হয়। ২০৮ থষ্ট[নদে বষ্টপরবৃদ্ধ সেভেরাস্‌ পুতরস্বয়কে সঙ্গে লইয়া 
বৃটেনবিজ্ঞয়ে গমন করেন। কিন্তু রণজয় করিয়াও তিনি পুত্র- 
ঘয়ের অসদ্ধাবহারে ভগ্নমনোরথ হন। কারাকাল্লা তাহার শেষ 
দিনে তাহাকে গোপনহত্যার ষড়যন্ত্র করেন। বিশ্বস্ত লিজনের 
সততর্কতায় তিনি রক্ষা পান। সেভেরাস কঠোর শাসন গ্রথার 
বশবর্তী হইয়! পুত্রকে নানারূপ পীড়ন করেন ও ভয় দেখান। 
তাহাতেও পুত্রের চরিত্র সংশোধিত হইল না দেখিয়া তিনি অব- 
শেষে ৬৫ বর্ষ বয়সে ১৮ বৎসর রাজত্ব করিয়া! ইয়র্ক নগরে চির- 
শান্তি ধামে গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বীয় পুত্রদ্বয়কে 
সৈন্যদলে সমক্ষে বলিয়াছিলেম যে, তোমরা! এই দেনাসজ্ঘেরই 
পুত্র; কিন্তু ছুর্ভাগ্য পুত্রদ্ধ় পরস্পরে মিল রাখিতে পারে নাই। 

সমাটের মৃত্যুর পর, সৈন্তদল ভ্রাতৃত্রয়কে রোমের সমাট্‌ বলিয়া 
ঘোষণা করিলেন । তখন তাহারা অর্ধনির্জিত কালিডোনীয়- 
দিগকে শান্তিস্থণে পরিত্যাগ করিয়। পিতৃরুত্য সমাপনাস্তে রাজ- 
তক্তে উপবেশনার্৫থ রাজধানী অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। 
গল ও ইতালী অতিক্রম করিতে না করিতেই উভয় ভ্রাতার 
মনোবিবাঁদ ঘটিল। এমন কি সেনেট&ও সারীরণ প্রজাবর্গ 
তাহাদের বশ্ঠতা স্বীকার করিলেও তাহারা পরস্পরে মুখ দেখা- 
দেখি করিতেন না, স্থতরাং পিতার আদেশ মত্ত তাহারা রাজ্য- 
বিভাগ করিয়া লইলেন। জ্যেষ্ঠ কারকাল্লা যুরোপ ও পশ্চিম 





লইয়া আলেককান্দ্িয়া ও অস্তিওকে রাজধানী স্থাপন করিগেন। 
দুইটী কেন্ত্রে রাজপাট প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পুনরায় আন্তর্জীতিক 
বিবাদের সুত্রপাত হইল। মুরোগীয় সেনেটর রোমে রহিলেন 
এবং এসিয়াবাসী পূর্ববিভাগীয় সম্রাটের পদান্থদরণ করিলেন । 
যুদ্ধ অবশ্ঠস্তাবী হইয়া উঠিলে মাতা জুলিয়া উভয়ের কল্পনা ব্যর্থ 
করিবার আভি প্রায়ে উভয়কে স্বগৃহে অবস্থানপুর্ববক পুনর্শিলনের 
চেষ্টা পান; কিন্তু কারকাল্লার ষড়যন্ত্রে সেইখানেই গ্প্তধাতক- 
দিগের হস্তে গেটা জীবন হারান । 

ভ্রাতাকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া কারাকাল্লা প্রাণের 
আঘঙ্কা ভ্রানাইয়! সেনাবৃন্দ ও দেব্মন্দিরের সমক্ষে জীবন ভিক্ষা 


চাহিলেন্॥। সেনেট ও সেনাদদলকর্ুঁক আশ্বস্ত হইলে তিনি ষথা-: 


রীতি মৃত সম্রাটের সৎকার করাইয়া ২১২ থুষ্টাবে একেশ্বর 
অধীশ্বর হইলেন । 

গেটার মৃত্যুর একবৎংসর পরে তিনি রাজধানী পরিত্যাগ 
করিয়া পুর্বাবভা ীয় প্রদেশসমূহের শান্তিবিধানার্থ তদ্দেশে গমন 
করেন। তীহার শাসনে পুর্বরাজ্যে অত্যাচার ও অনাঁচার- 
মোত 'গ্রবাহিত হইয়াহিপ। আলোকসান্দ্রিয়ার ভীষণ হত্যা- 
কাণ্ড সাপিত হইল। ওপিলিক্লাস্‌ মাক্রিনাশ দেওয়ানী (০1৮11) 
[বভাগের এবং আড্ভেপ্টান্‌ সামরিক বিভাগের সর্বময় কর্তা 
ভইপেন। সম্মাটের আত্মন্তরিতাই তাহ।র কাল হইল। তাহার 
অণাচারে সেশাদলও ক্রমশঃ তাহার পক্ষ ত্যাগ করিতে লাগিল। 
মাক্রিনাশ ভবিযাদ্বাণীর বশবন্তী হইয়া সধমাজ্য পদলাভে সচেষ্টিত 
রহিলেন। ২১৭ থুষ্টাবের ৮ই মার্চ এডেসা হইতে কড়হিতে 
ভীর্থবারাকালে কারাকাল্লা মাপসিয়ালিন্‌ নামক জনৈক শরীর- 
রক্ষী হান্তে নিহত হইলেন । 

কারাকাগার হৃত্যর পর তিনদিন পর্ধান্ত রোম সিংহাসন রাজ- 
শৃন্ত থা.ক। তংপরে শ্রেষ্টপ্রিেই আড্ভেন্টাসের অভিমতে 
সকলেই মাক্রিনাণক রাঁজপদে অভিষিক্ত করেন; কিন্ত তিনি 
অতি অগ্পকাল মধ্যেই স্বীয় দশমবর্ষায় পুত্র ডায়াডুসেনিয়ানাস্‌কে 
আশ্টোনিনাদ্‌ নাম ও রাজোপাধি দান করিয়া রাজসিংহাসনে 
অভিষিক্ত করিলেন। তাহার অভিপ্রায় ছিল বালকের মোহন- 
মুন্তে মুগ্ধ করিয়া সেনাবৃন্দের বিত্তহরণপূর্ববক স্বীয় সংশযপূর্ণ 
সিংানন সুদৃঢ় করিবেন। তিনি এই উদ্দেশ্তের বশবর্তী হইয়া 
রাজনাত। *জু'লয়া ডোগ্নার ভগিণী জুলিয়া মিসাকে অস্তিওকের 
রাগ প্রাসাদ হইজে' বহির্গমনের আদেশ দেন। এই রবণী বহ- 
ধনরত্র 'ও স্বীয় সোইমিয়াম্‌ ও মামিয়া নায়ী বিধবা কণ্ঠাম্বয়কে 
সঙ্গে লইয়! এমেসায় উপনীত হন এবং অপযশ পিরোধার্যয করিয়া 
তনয়া গোইময়াসের পুত্র বাদিয়ানাসকে সম্রাট করিয়া! কারা- 


পুত্র বলিয়া ঘোষণা করেন। 
সেনাদল মিসাঁ় ধনে পুষ্ট হইয়া বামিয়ানাদকে অস্তিওকদ্‌ , 
নামে সমাট বলিয়া গ্রহণ করিল। সাক্রিনাপ ফাফরে পড়িলেন| 
কুচক্রে পড়িয়া তিনি অস্তিওকের অনুরবন্তী ই্মির যুদ্ধে পরাজিত 
হইলেন! তাহার সঙ্গে, পুত্র ডিয়াডুমেনিয়ানাসের অবৃষ্ট বিদুর্ণ 
হইয়! গেল। শত্রমিত্র সকলেই বিজেতার ছত্রতলে সমাগত হইল। 
কারাকাল্লার কল্পিত পুত্র বাসিয়ানাঁস্‌ এমেসার সুর্য্যমন্দিরের দেব" 
ৃর্তির নামানুসারে ইলাগাবালাস্‌ অন্তিওকাস্‌ নাম ধারণ করিয়া! ইন্সির 
দ্ধ হইতেই রোমসামাজোশ্বর হইলেন (থ্‌ঃ অঃ ২১৮, ৭ই জুন )। 

মোইমিয়াসের পুত্র রাজ! হইলেন এবং মামিয়ার পুত্র আলেক- 
সান্দার তাহার সহযোগিরূপে রাজসংসারে পরিচালিত হইতে 
লাগিলেন । কিন্তু নব্যসম্রাট, মাস্তুত ভ্রাতার ঈর্ষায় কাতর 
হইয়া প্রাণবিনাশের চেষ্টা পানু। প্রিটোরিয়ান্‌ গার্ডস্‌ দল 
বালক আলেকসান্দারের প্রাণরক্ষার জন্ঠ অগ্রসর হন। একদিন 
এই প্রিটোরিয়া গাডস্‌ দল তাহাকে রাজপথে আনিয় নিষ্টুররূপে 
হত্যা করে (২২২ খুঃ অঃ ১০ মার্চ )। সেনাদল মাক্রিনাসের 
প্রাণনাশকারী ১৭শ বয় আলেবসান্দারকে সিংহাসন দান 
করেন। তদনুসারে আলেকসান্দার সেভেরাম্‌ নাম গ্রহণপূর্ববক 
সম্ট হন। আলেকসান্দার হুর্ভ(গ্যবশতঃ পারস্তাভিযান হইতে 
প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাইন নদীতীরে স্বীয় সেনাদল সমবেত করিলেন 
এবং মাঝক্সিমিন্‌ নামক একজনকে নূতন সেনাদল গঠন ও তাহা- 
দের শিক্ষার ভ।র দিলেন। এঁব্যক্তি ক্রমে গ্রধান সেনানায়ক 
পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। এই সময়ে সমাটের চরিত্রদোষে ও 
অত্যাচারে উত্তরোত্তর গ্রপীড়িত হইয়া সৈন্তাদল যড়যন্পূর্ববক 
তাহার জীবন নাশ করিল এবং তন্দণ্ডেই তাহার! মাঝ্সিমিন্কে 
(২৩৫ খুঃ অঃ ১৯এ মার্চ ) সম্পদে আরোহণ করাইল। 

মাঝিগিন্‌ থেসবাসী সামান্ত কৃষকসন্তান উচ্চপদে অভিষিক্ত 
হইয়া স্থচ্ছাচারী টাইরাস্টের" স্তায় সাধারণের সর্কস্থ লু্ঠনে মানস 
করিলেন। অর্থলোভের ব্শবন্তী হইয়া তিনি দেবমন্দিরের পুজা-. 
বায় হাস করিয়া ও প্রতিমার সঞ্চিত অর্থ লইয়া আঁপনাঁর উদর- 
পূরণের চেষ্টা গাইলেন। তাহার এই ধর্দনাশকর লু্ঠনকার্যে 
সমগ্র সাম্রাজযবাসী ও সেনাবৃন্দ উদ্ধত হইয়া উঠিল। থিসডুস্‌ 
নগরে আফ্রিকার প্রোকক্সল গডিয়ানাসের অধীমে যড়যন্ত্রকারী 
দল সম্রাটের ধ্বংসসাঁধন করিল। 

_অশীতিপরবৃদ্ধ গডিয়ানাদ্‌ অনিচ্ছাসত্বেও বিদ্রোহী দলে লিপ্ত 
হইয়া স্থীয় পবিত্র জীবন আন্তর্জাতিক বিপ্লবজনিত রক্তপাতে 
কলুষিত করিলেন। বৃদ্ধ গর্ডভিয়ান সিংহাসনে অধিদিত হইয়া 
স্যুক্তি নহকারে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন এবং ত্াঞ্ছার 
পু কনিষ্ঠ গডিযান্‌ বীরত্ব ও দুঢ়তার সহিত তাহা রক্ষায় তৎপর 
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রথের নগরে তাহাদের রাজপাট রতি হইল | প্রিটোরীয 
গার্ডদ্‌-মেনাদলের নাঙ্কক ভিটালিয়ানাদ্‌ নগরন্বক্ষার জন্ত নিযুক্ত 
হইলেন। তিনি স্বীয় অত্যাচারিতায় সম্বাটের প্রিয়পাত্র হইয়া 
€সেনেট ও নগরবাসীর উপর কর্তৃ্ব স্থাপন" করেন। প্রজ্ঞাবিপ্লবে 
তাহাকে জীবন হারাইতে হইল, তখন গর্ডিয়ান্ঘবয় অর্থলোভে 
সেনাদলকে বশীতৃত করিয়া আত্মপক্ষ সুদৃঢ় করিয়া রাখিলেন 
কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন ফলোদয় হইল না । ২৩৭ টবের 
ওরা জুলাই মৌরিটানিয়ার শাসনকর্তা কাপিলিয়ানাদ্‌ অরক্ষিত 
কার্েজ প্রদেশ আক্রমণ করিলেন । কনিষ্ঠ গর়িয়ান্‌ রণক্ষেত্রে 
নিহত হইয়াছেন শুনিয়! বৃদ্ধ গর্ডিয়ান্‌ আত্মহত্যা করিলেন। 
তিনি ৩৬ দিন মাত্র রাজত্ব করেন। 

এদিকে গ়িয়ান্দয়ের মৃত্যুতে আনন্বাশ্রপাত করিয়া 
রোমীয় সেনেটরগণ মাক্সিমাস্‌ ও বাল্বিনাসূকে একত্র সম্া্পদে 
বরণ করিলেন। মাকিমাস্‌ রাজশক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধকাধ্যে লিপ্ত 
রহিলেন এবং স্থৃবাগ্ী ও কবি বাল্বিনাস্‌ রাজবিধির প্রভাব- 
বিস্তারে য্ববান্‌ হইলেন। মাজ্সিমাম সৌরমতীয় ও অর্শ 
জাতিকে পরাজিত করিয়৷ সেনানায়কত্বের যথেষ্ট পরিচয় দিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু যখন এই সৃথাটুগ্বয় বিজয়োৎসবে মত্ত হইয়া 
দেবমন্দিরসমূহে পৃজাদানে ব্যস্ত ছিলেন, তখন অকন্মৎ একটা 
জনসঙ্ঘ সেই স্ুখশ্াস্তি ভঙ্গ করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল যে, 
“গর্ডিয়ান্‌ বংশধরকে লইয়া তিনজন সম্রাট, নির্বাচন করা হউক ।” 
সন্বাটদ্বয় স্বপ্নসেনা লইয়া তাহাদের গতিরোধের বৃথা চেষ্টা 
পাইলেন, তাহারা বৃদ্ধ গর্ডিয়নের পৌত্র এবং কনিষ্ঠ গর্ডিয়ানের 
্রাতুদ্পু্র গডিয়ান্কে সিজার নাম দিয়! সর্বসমক্ষে সমুপন্থিত 
করিল। এই বিরোধ উপশমিত হইলে রোম আত্মরক্ষার জন্য 
প্রস্তত হইয়াছিলেন। 

রণজয়ী উদ্ধতস্বভাব মাল্সিমাসের সহিত বিশাল রোমসামাজ্যে 
সুশাসন বিস্তারকাল্পে বাল্বিনাশের মনোমালিন্ত উপস্থিত হইল। 
সমগ্র নগর কাপিটোলাইন্‌-ক্রীড়ায় উন্মত্ত হইয়াছিল। সম হয় 
রাজ অন্তঃপুরের নিস্ৃতকক্ষে বিশ্রামস্খ অনুভব করিতে ছিলেন, 
এমন সময়ে একদল প্রিটোরিয় গার্ডন্‌ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ 
করিয়া সেনেটের নির্ব্বাচিত সম্াতবয়ের অঙ্গ রাজাভরণশূন্গ 
ও খণ্ডবিথও্ড করিয়! ফেলিলেন (৩২৮ খুঃ ১৫ই ভু )। 

এইন্ূপে একে একে ছয়জন ছুর্ভাগ্য সম্রাট কএকমাসের 
মধ্যে বিদ্রোহী প্রজ্লামগ্ডলীর হস্তে জীবন প্রদীপ নির্বাপিত করিল, 
গর্ডিয়ান্‌ প্রজাপুঞ্জের অনুগ্রহে রাজতক্তে উপবেশন করিলেন 
বটে, কিন্তু তাহার মাতার অন্ুগৃহীত খোজা তাহার বাল্যবয়সে 
বিস্তর আধিপত্য করিতে লাগিলেন। তাহার! গ্রজাবর্গের প্রতি 
টির হইল ন|। অবশেষে তাহারা 
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রোম-সাম্রাজ্য 
বালক সম্রাটের ছুই চক্ষু অন্ধ করিয়াদিল, তখন ( ২৪৩ থুঃ অঃ) 
সমাট, প্রাণভয়ে প্রধান মন্ত্রীর নিকট পলাইয়া প্রাণভিক্ষা 
চাহিলেন। তাহার বিশ্বস্ত পরামর্পদাতা ও প্রিটোরিয়-প্রিফেব্ট 
মিসিথিয়াস্‌ সম্ভাটের পক্ষ হইয়া মিসোপোর্টেমিয়া-আক্রমণকারী 
পারন্তপতিকে পরাজিত করেন এবং সেই ঘটনা রণ রাখিবার 
অন্ত তিনি ২৪২ থ্ষাবে জানাসের মিরার খুলিয়া 
দিলেন। 

পারস্তসৈম্তকে বিতাড়িত করিয়া সম্রাট, তাহাদের পম্চা- 
দ্বাব্িত হইলেন এবং তাহাদিগকে ইউফ্রেটস্তীর হইতে টাইগ্রীদ্দ 
সীমান্ত পর্যন্ত তাড়াইয়া দিয়া সেনেটকে স্বীয় সচিবের প্রথর 
বুদ্ধির পরিচর জাপন করিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ [িসিথিয়াসের 
মৃত্যুতে সম্ভাট, গর্ডিয়ানের সমৃদ্ধির অবসান হইল। তিনি 
আরব-দেশজাত প্রসিদ্ধ দর্থ্য ফিলিপকে প্রিফেক্ট পদে নিয়োগ 
করিয়া আপনার মৃত্যু আপনিই ডাকিয়া আনিলেন। ফিলিপ 
সাম়াজ্যলাভে প্রয়াসী হইয়! সৈম্গণকে সম্টের বিরদ্ধে উত্তে- 
গিত করিতে লাগিলেন । উত্তেজিত সৈগ্ঘদল আবোরাস্‌ নদীততীরে 
তাহার মস্তক দেহ্যষ্টি হইতে বিচ্যুত করিয়া অধিনায়ক ফিলিপ- 
কেই রোমসাম্রাজ্যের অধীশ্বর করিলেন । 

ফিলিপ পূর্বদেশ হইতে রোমে আসিয়া রাজসিংহাসনে 
উপবিষ্ট হইলেন। তিনি রোমবাসীর অন্তর হইতে স্বীয় নীচ- 
বংশোস্তবতা লোপ করিবার জন্য পবিত্র ক্রীড়া-সমূহের প্রচলন 
করিলেন। অগাষ্টাসের পর ক্লডিয়াস, ডোমিসিয়ান্‌ ও সেভেরাস 
বাতীত আর কেহ,এই ক্রীড়ার প্রবর্তন করেন নাই। তাহার 
রাজত্ব কালের ২৪৯ থ্্টাবে মিদিনায় লিজনদিগের মধ্যে ঘোর- 
বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। মারিনাস্‌ নামক রাজানুগৃহীত জনৈক 
সেনাপতি বিদ্রোহিদলের নেতৃত্বগ্রহ করেন। তখন সম 
ডিসিয়ান নামক জনৈক সেনেটরকে বিদ্রোহদমনে প্রেরণ 
করিলেন। ভিসিয়াস্‌ অনিচ্ছাসবেও রাজাদেশে সেনাদলের 
শাসনভার গ্রহণ করিলেন,কিস্ত মিসিয়ার লিজনসমূহের অনুরোধে 
রাজবিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইলেন। সেনাদল তাহাকেই 
রাজমুকুট পাইয়া সদলে অগ্রসর হইলেন এবং ভেরোপার যুদ্ধ 
ফিলিপ.কে পরাভূত করিয়া ডিসিয়াস্‌কে রোমীয় জগতের সম্বাট, 
বলিয়া মনোনীত করিলেন। 

ডিসিয়াস্‌ কএকমাস নির্বগ্নে রাজত্ব করিয়াই সীমান্ত আক্রমণ- 
কারী গথস্জাতিকে দণ্ডবিধানার্থ দানিয়ুব তীরে উপনীত হইলেন। 
এদিকে এক দল ডাকিয়া-প্রদেশ লু্ন্‌ রুরিয়া। অগ্রসর হইতে 
লাগিল এবং মিসিয়ার অন্যতম রাজধানী মার্দিয়ানোপোলিস্‌ 
অবরোধপূর্বক বর্বারগণ বহু অর্থ অধিকার করিয়া লইল। গথ- 
সেনাপতি নিভ| ডিসিয়ানকে দদলে অগ্রসর হইতে দেখিয়া 








হিমাস্‌ পর্বতের পাদমূলস্থ ফিলিপোপোলিস-নগর অবরোধ করিল। 
ডিসিয়াস তাহাদের অনুবর্তন করিয়াও বর্ধরসৈন্ঠের ভয়ে অগ্রসর 


হইলেন মা। শত্রদল একদিন অকম্মাৎ সম্বাটের শিবির 
আক্রমণ করিল, রোমকসৈস্ঠ ছত্রভঙ্গ হইলে ফিলিপোপোলিস, 
শত্রুর হস্তগত হইল। ডিপিয়ান নবীন উগ্ঘমের সহিত পুনরায় 
সৈম্তদল গঠন করিয়। আততায়ীপ্িগকে শান্তিদানে ও রোমের 
প্রণঈগৌরব উদ্ধারে সচেষ্টিত হইলেন; কিন্ত এবার তিনি 
রোমকঞ্জাতির অবনতির প্রধান কারণ বুঝিতে পারিলৈন। 
উৎকেচি-গ্রহণরূপ মহাঁকলঙ্কসলিলে তখন সমগ্র রোমই নিমজ্জিত, 
তাহাদের মস্তিষ্ক অর্থলালসায় বিকৃত এবং রীতি-নীতি হীনাবস্থা- 
পন্ন। সয়া এই জাতীয় অবনতির আমুলসংস্কারের জন্য 
ভালেরিয়ান্কে দিযুস্ত করিলেন। গথ জাতির উপধু'ঠযপরি 
আক্রমণে উত্ত্যক্ত হইয়া তিনি এই জাতীয়-কালিমা উন্ম,লন 
করিতে অবসর পাইলেন না। সিসিয়া প্রদেশের ফোরাম 
টেবোনিয়াই নামক নগর সান্নিধ্যে উভয়পক্ষে যুদ্ধ ঘটিল। সম্রাট, 
সপুরর এই যুদ্ধে নিহত হইলেন। 

রোমীয় লিজন তখন তগ্রমনোরথ হইয়া! ডিসিয়াসের পুত্র 
হষ্টিলিয়ানাস্‌্কে সমাট, করিলেন (২৫১ খুঃ অঃ ডিসেম্বর ) এবং 
গাল্লাম্‌ তাহার হইয়! রাজকাধ্য পরিচালন করিতে নিযুক্ত হই- 
লেন। তাঁহারা গথ-শক্রর বিরুদ্ধে অস্ত্ধারণ করিতে অসমর্থ 
হইয়া অর্ধদানে তাহাদিগকে বশীভূত করিলেন। এই ছুর্দিনের 
সময় অকম্মাৎ হষ্টিলিয়ানাসের মৃত্যু হম। লোকে গাল্লাসের 
প্রতি সন্দেহকটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেও বিশেষ কোন আপত্তি 
উশ্থাপন করে নাই। তাহারা তাহার সদ্‌গুণে মোহিত হইয়া 
তাহাকেই সম্রাট পদে অভিষিক্ত করিল। 

গথ-হস্তে রোমক প্রভাব খর্ব্ব ও বর্তমান সমাঁটের দৌর্বল্য 
অবগত হইয়া নৃতন বর্ধরসম্প্রদায় পার্ধতীয় আোতের স্ায় 
রোমসামাজ্যে উপনীত হইল। পানোনিয়ার শাসনকর্তা এমি- 
লিয়ানাস্‌ রাজার নিশ্চেষ্ট ভাবকে উপেক্ষা করিয়া স্বয়ং সেনাদল 
লষ্য় বহির্গত হইলেন এবং বর্ধরপিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়। 
দানিয়ুব নদীর অপর পারে তাড়াইয়া দিলেন। এমিলিয়ানাসের 
অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়া সেনাদল সেই রগক্ষেত্রেই তাহাকে সগ্রা 
বলিয়া ঘোষণা কৰিল। 

মমাটং গাল্লাস্‌ এই সংবাদ পাইয়া বিদ্রোহিসেনাদলকে ও 
মহযোগীকে । সমুচিত শান্তি দিবার জন্য ম্পোলেটো-রণক্ষেত্রে 
উপনীত হইলেন। তখন গাল্লাসের পক্ষীয় সেনাঁধল এমিলিয়া- 
নাসের বলবীর্য্ের কথা শ্রবণ করিয়া তাহারই পক্ষাবলঘন করিল। 
গাল্লাস্‌ ও তাহার পুত্র ভোলুসিম্বানান্‌ সেনাদলের হন্যে নিহত 


উক্ত বর্ষের মে মাসে এমিলিয়ানাস্‌ রাঁজপশ্নান লাভ করিলেন। 
তিনি সেনেটের হস্তে শাসনবিভাগের ভারার্পণ করিয়! স্বয়ং রৌম- 
রাজ্য রক্ষার অভি প্রায়ে উত্তর ও পূর্বদিকে বর্ধরজাতির বিরদ্ধে 


। সৈনাপত্য গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ যাত্রায় অগ্রসর হইলেন ; কিন্তু তাহার 


এ উদেশ্ঠ কার্যে পরিণত করিতে হয় মাই। কারণ গাল্লাস্‌ 
ইতিপুর্বেই ভালেরিয়ান্‌কে সৈন্যসংগ্রহার্থ গল ও জর্দণিতে প্রেরণ 
করেন। ভালেরিয়ান দঙ্গবল লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। 
উভয়ের সংঘর্ষের পূর্বে সেনাহস্তে এমিলিয়ানাম্‌ নিহত হইলেন 
(২৫৩ খুঃ অঃ আগষ্ট )। 

সেন্সর ভালেরিয়ান্‌ যষ্টিব্ষ বয়ংক্রমে সাস্রাজ্যেশ্বর হইলেন; 
কিন্ত পুত্র গাল্লিয়েনাসের হস্তে রাজকার্ধের কতক ভার অর্পণ 
করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন। ইহাতে রাজাময় ঘোর বিশৃঙ্খল! 
ঘটতে লাগিল। ফ্রাঙ্কম্‌, গথ, আলেমন্লি ও পারসিকগণ উপধু্- 
পরি রোমসামাজ্য আক্রমণ করিলে রাজা স্বয়ং যুদ্ধার্থ পূর্ববাভিমুখে 
সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন, গাল্লিয়েনা্‌ রাইন তীরে ছিলেন। 
সেনাপতি পস্থুমাস ফ্রাস্কাস্দিগকে পরাজিত করিয়া গলরাজ্য 
রক্ষা! করিলেন এবং আলেমনিদিগকে রোমীয় প্রজাবর্গ পরাস্ত 
করেন। বর্ধরজাতিকে পরাস্ত করিয়াও গাল্লিয়েনাস্‌ বিশেষ 
সন্ত হইতে পারেন নাই ; কারণ তৎকালে সেনেট মহাঁষড়যন্ে 
লিপ্ত ছিলেন, তিনি মিলান নগর সন্নিকটে সহত্র আলেমন্নি-সৈন্ 
পরাভূত করিয়া মার্কোমনি-রাজতনয়! গীপার পাণিগ্রহণ করেন। 

যখন গথজাতি বন্যাআোতের ন্যায় গ্রীসের প্রদেশসমূহ ধ্বংস- 
সাধনে প্রবৃত্ত ছিল, তখন পারস্রাজ সাপুর গুপ্তভাবে আর্েনিয়া- 
পতি খুক্রকে নিহত করিয়া তদধিকারভূক্ত প্রদেশ স্বীয় রাজ্যসীমা- 
তুক্ত করেন। ইহাতে আর্তঙ্ঞরাক্ষসের পুত্র কুদ্ধ হইয়া! ইউ- 
ফ্রেটিস নদীর উভয় তীর মরুভূমে পরিণত করেন। তালেরিয়ান্‌ 
তাহার প্রতিবিধানার্থ ইউফ্রেটিস্‌ তীরে উপনীত হইলেন। নদী, 
অতিক্রম করিবামাত্রই পারশ্তসম্্রট শাহ সাপুযের সৈগ্ভদল 
তাহাকে পরাজিত ও বন্দী করিল (২৬০ খুঃ অং)1 এই সময়ে 
বিখ্যাত বীর ডিমোস্বেনিস কাপাডোকিয়ার রাজধানী সিজারিয়া- 
রক্ষায় বর্ছিতি ছিলেন । শাহ সাপুর অশ্বীরোহণ করিয়া রোমক- 
সম্াটের কগদেণ পদদলিত করিয়াছিলেন । পরে তাহার চর্দে 
খড় পুরিয়! পারস্তবিজয়ের কীর্তি শ্বর্ূপ রাজপথে স্থাপন করেন। 

গললিয়েনান্‌ পিতার মৃত্যুতে মনে মনে আনন্দিত হইলেন । 
তিনিই এখন রাজচ্ছত্রাধিপ। তাহার বাগ্সিতাগুণে, কবিত্ব- 
পাঁঠে, উগ্ভ'নপারিপাঁট্যে এবং উৎকৃষ্ট পাচকতায় সফলেই 
তাহার উপ্বু প্রীত ছিলেন, কিন্তু তাহার সভায় নীচপ্রক্কতির 
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সন্্াট আর রোমসিংহানন কলঙ্কিত করে নাই। তাহার এই 
শ্রীহীন রাঞ্জা ক্রমশঃ বৈদেশিকের বিপ্লবে বীভৎস আকায় ধারণ 
করিল। বর্ধরগণ রোমসামাজ্য আলোড়িত করিতে লাগিল। 
আলেকসান্দ্রিয়ায় আন্তর্জাতিক বিনব, সমুপস্থিত হইল। সিসিলি- 
দ্বীপে দস্্যদলের গ্রাহূর্তাৰ অন্ত রাজকর রহিত হইয়া গেল। 


ইসৌরিয়ায় টিবেকিয়ানাদ্‌ রাজদ্রোহিতাচরণ করিতে লাগিলেন |, 


ছ্বা্পবর্ষ যাবৎ ক্রমাগত এইযূপ বিপ্লবে বিরক্ত এবং পঞ্চদরশবর্ষ- 
ব্যাগী মহামারীতে রোমনগর ধ্বস্তপ্রায় দেখিয়া তিনি 
বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। আলেবসাক্জিয়ার প্রায় অর্ধাংশেরও 
অধিক লোক হূর্ভিক্ষের প্রকোপে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। 
তখন সেনাবর্গ পস্বেচ্ছাচারী রাজার পাপে রাজ্যন” জ্ঞান 
করিয়া দানিযুব নদীকুলে ওরেওলামের মন্তকে রাজমুকুট 
পরাইয়া আড্ডার রণক্ষেত্রে গাল্লিয়েনাস্‌কে পরাভূত করিল। 
গভীর রাত্রে গুপ্বচরের দ্বারা তাহার নিধন-সাঁধন হইয়াছিল 
(২৬৮ খুঃ অঃ ২০এ মার্চ )। মৃত্যুকালে সমাট, শ্বীয় রাজ- 
পরিচ্ছদ ও বেশতৃষ! পাভিয়ার সেনানায়ক ক্লড়িয়াসূকে অর্পণ 
করিয়া রাজতক্তদানের ব্যবস্থা করিয়া যান। তদন্ুসারে 
ইল্লিরিয়ান্‌ সীমান্তের অধিনায়ক ক্লুডিয়াম্‌ রাজসিংহাসনে 
উপ্পাবষ্ট হইলেন। মিলান হস্তগত ও ওরিওলাদ্‌ নিহত হইলে 
তিনি সেনাদল সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু গথ ও বর্কার- 
জাতির সহিত সৌরমতীয় ও অন্যান্ত জর্মণজাতি জল ও স্থলপথে 
যুদ্ধ করিয়া রোমসামাজ্য বিধ্বস্ত করিতে ব্যাপৃত হইলে, ক্লডিয়াম্‌ 
সসৈন্তে তাহাদিগকে বিমুখ করেন। পুনরায় নাইসাসের যুদ্ধে 
কুডিয়াস্‌যুদ্ধবিগ্ার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। 

এই সময়ে নমাটের প্রধান শত্রু টেটিকাস, পশ্চিমাঞ্চলে ও 
জেনোবিয়া পূর্ব প্রবেশে রা্যস্থাপন করিতে চেষ্টা পান। প্রথমে 
তাহাদিগকে দগ্ডবিধানার্থ সমাট, বিশেষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন নাই। 
অতঃপর তিনি মিসিয়া, থেস ও মাকিডোনিয়ার যুদ্ধে জয়লাভ 
করিয়া গৌরবের তুন্শৃঙ্গে আরোহণ করিতে না করিতেই মড়কের 
রোগে আক্রান্ত হইয়। শিরমিয়াস্‌ নগরে প্রাণত্যাগ করেন। 
মত্যুসজ্জায় তিনি ওরেলিয়ান্‌কে রাজতক্ত দানের অভিমত 
প্রকাশ করিলেও, তাহার ভ্রাতা কুইন্টিলিয়াস্‌ ১৭ দিনের জন্য 
আকুইলেইয়া নগরে রাজচ্ছত্র শিরে ধারণ করিয়াছিলেন । ওরে 
লিয়ানের শুভাগমনে শত্রদল দানিঘুব নদীর পরপারে যাত্র 

করিল। 
[.. শিরমিয়াস-নগরবাসী কৃষকসন্তান সামান্য সৈনিক হুইতে 
অনৃ্টচ্রে ও ক্লডিয়াসের অনুগ্রহে সামাজ্যপদ লাভ করিলেন। 
তাহার রাজ্যকালের ৪ বৎসর, ৯ মাসের মধ্যে “গথিক যুদ্ধের 
অবসান হইয়াছিল। জর্দপজাতি কৃতহুষর্শ্ের উপযুক্ত শাস্তিলাভ 
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লাভের প্রয়াসে বিদ্রোহী হইয়া ওরেপিয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধসঙ্জা 
করিলে সম্রাট সদলে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বন্দী করিলেন। 
আশ্টোনিনাসের প্রাচীর হইতে হার্কিউলিস্‌ স্তস্ত পথ্যন্ত সমাটু 
শান্তিবিস্তার করিয়া'নিশ্চিন্ত হইলেন (২৭১ খঃ)। 

অতঃপর উক্ত বর্ষেই তিনি পামিরা ও পূর্বরাজ্যের অধীশ্বরী 
জেনোবিয়ার বিরুদ্ধে অন্ত্রচালনা করেন। এপ্রাজকুলকামিনী 
রূপে গুণে সমলঙ্কৃতা ছিলেন৷ গ্রীক্‌, সিরীয় ও মিশর ভাষায় 
তাহার যথেষ্ট বুৎপন্তি ছিল। শ্ঠাহার স্বামী বীরশ্রেষ্ঠ ওডেনেথাস্‌ 
সেনেটকর্ৃক সিরিয়ার শাসনকর্তৃত্ব লাভ করেন। জেনোবিয়া 
স্বামীর মৃত্যুর পর একক রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। পারশ্যরাজ 
এমন কি, রোমসম্রাট, গালিয়েনাসের দেনাপতিও' তাহার হস্তে 
পরাভূত হয়। এই সময়ে তিনি স্বীয় রাজ্যীম! বিথিনয়া-সীমান্ত 
হইতে ইউফ্রেটিস-তীর পর্যন্ত বিস্তার করিয়াছিলেন । শঙ্ত- 
শালী মিসর-রাজ্য তাহার রাজ্যুক্ত হইয়াছিল। 

সমাট. ওরেলিয়ান্‌ বিথিনিয়ায় আসিয়া! পৌছিলে সকলে 
তাহার বশ্ঠতাস্বীকার করিল। আন্কিরা ও তিয়ান! পদানত হইল। 
জেনোবিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। আন্তিওক ও এমেসার 
যুদ্ধে (২৭২ খুঃ অঃ) পরাজিত হইয়৷ জেনোবিয়া পুনরায় তৃতীয়- 
বাঁ যুগ্ধার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কাহার মিসরবিঞঞয়ী 
সেনাপতি জাব্দাস ও তিনি স্বরং রণক্ষেত্রে সৈম্তচালন। করিয়া- | 
ছিলেন। এদিকে সমাটের বিখন্ত সেনাপতি প্রোবাম একটা 
বাহিনী লইয়া মিশরু জয় করিলেন। তখন রাণী জেনোবিয়া 
রাজধানীর ছুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইলেন। তৎকালে পামির। 
নগরীর সমুদ্ধিগৌরব রোমের সমকক্ষ ছিল। সমট. পামিরা 
অবরোধ করিলেন। পারম্তপতি সাপুরের মৃত্যুতে বিশৃঙ্খলাহেতু 
সাহাষ্যলাভের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়। এবং মিশরজয়ান্তে প্রোবাস্‌কে 
সদলে সমাগত দেখিয়া জেনোবিয়া পলায়ন করিলেন ; কি 
অনুসরণকারী সেনাদলের হস্তে ধূত হইয়া তিনি সম্রাট, সকাশে 
আনীত হইলেন। সম্রাট রাণীর প্রতি বিশেষ সায় ব্যবহার 
করিয়াছিলেন। সম্রাট রণজয় করিয়া প্রত্যাবৃন্ত হইতে না হইতেই 
পামিরাঁবাসী জনসাধারণ বিদ্রোহী হইয়া রোমকশাসনকর্তা ও 
ুর্স্থ সেনাদলকে নিহত করিল। এই সংবাদে সম্রাট, পুনরায় 
পাঁমরায় গ্রত্যাগমন করিয়া নগর ধবংদ করিলেন এবং বৃদ্ধ বৃদ্ধা 
যুবকঘুবতী ও বালকবালিকা তাহার কঠোর আদেশে নিধনপ্রাপ্ণ 
হইল। এখান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি মিসরের বিড্রোত 
দমন করেন। দলপতি-ফার্মাম্‌ নিহত হন। « 

বিজয়গৌরবে উম্মন্ত হইয়ও সন্নাট, বন্দী রাজাদিগের গ্রতি 
'অসদ্যবহার করেন নাই। জেনোবিয়াকে তিনি টিভোলীর 





গণের সহিত সন্ত্বান্তবংশীয় রোমকগণের বিবাহ দিয়াছিলেন। 
টেটকাস ও তাহার পুত্র পুনরায় রাজসম্পদ ভোগ করিতে 
অধিকারী হইয়/ছিলেন। পূর্বিকের বিদ্রোহ দমন ও বিভিন্ন 
স্থান বিজয় করিয়া তিনি সমগ্র রোমসমাজো শাস্তিবিধান করিয়া- 
ছিগেন1 অতঃপর সম্নাটু ২৭৪ থঃ অঃ অক্টোবর মাসে ভালে- 
রিয়ানের কারারোধের অবমাননার প্রতিশোধ লইতে পারন্ত- 
বিজয়ে অভিবান করেন। এই সময়ে তিনি স্বীয় জনৈক সেক্রে- 
টারীর অবথ! অত্যাচাবে ও প্রজার সর্বস্হরণে বিরক্ত হইয়া 
তাহাকে জীবননাশের ভয় দেখাইলেন। তখন উক্ত রাজকর্মচারী 
প্রাণরক্ষার জন্য আরও কতকগুলি রাঁজকর্মমচারীকে স্বদলে তুক্ত 
করিয়া লইলেন। সম্মাট তাহাদিগকে ও ভয় দেখাইবার জন্তা অপ- 
রাধিরূপে বিচারে নিহত ব্যক্তিবর্গের এক তালিকা! স্বহস্তে প্রস্তত 
করিয়া সকলকে দেখাইলেন। যাহা! তাহা নয়নগোচর করিল, 
তাহারাই বুঝিল --সগ্রাট, আমাদের প্রাণনাশের জন্থ এই ভয়াবহ 
স্বত জাগাইয়া দিতেছেন। তখন তাহারা ষডযন্্ করিয়। 
সমাটকে বিদুরিত করিবার উপায় দেখিতে লাগিল। বৈজ্ন্তী 
হইতে হিরাক্রিয়ায় আগমনকালে ২৭৫ থৃষ্টাৰের জানুয়ারী 
ম[সে সমাট, স্বীয় বিশ্বস্ত সেনাপতি মুকাপোর হস্তে নিহত হই- 
লেন। রোমবানী এতদিনে একজন উ্দারচেতা রাজকুমার ও 
ুদ্ধ-বিশারদ সেনাপতি হারাইলেন 

সেনাদল ও সেনেট যখন সমাটের অযথা মৃত্যুর কারণ 
বুঝিতে পারিলেন এবং আপনাদের ক্ষতি উপলব্ধি করিলেন, 
তখন তাহারা সেই কপট ওবিশ্বাসঘাঁতক রাজকর্মচারীকে যথোচিত 
শাস্তিবধান করিলেন । লিজনদল ঘোষণা করিলেন “একের পাপে 
ও নহুলোকের প্রলোভনে আমারা প্রিয়তম সমাট্কে লোকাস্তরে 
প্রেরণ করিয়াহি ; তাহার স্বলৌকে দেঁবগণ পার্থে স্থান হউক 
এবং আপনারা তাঁণার পদে একজন উপযুক্ত অধীশ্বর নিয়োগ 
করুন” (২৭৫ খটান্ষ, ৩রা ফেব্রুয়ারী)। তৎপরে সেনাদল 
তাহাদের মব্য হইতে একজন সেনানায়ককে রাঁজপদ দানের জন্ত 
অনুরোধ করিল। ৮ মাস বিচারের পর রাঁজতক্তে উক্ত বর্ষের 
২) শে সেপ্টম্বর সর্ধমগ্মতিক্রমে প্রধান সেনেট্টের টামিটাস্‌ 
৭৫ বর্ষ ঝয়সে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন । 

সন্নাট, ওরেলিয়ান মৃত্যুর অব্যবহিত পুর্বে আলানী নামক 
শক জাতির মংযোগে পারগ্তবিজয়ের প্রস্তাব চালাইতে ছিলেন । 
তকন্মৎ তাহার মৃত্যু ঘটায় পারস্য ব্রা রহিত হইল দেখিয়া এবং 
রোম অরা্রর্ক জান্য়ী বর্বরগণ রোমসীমান্তে আসিয়া উপনীত 
হইল। আলানীগন সন্ধির নির্দারিত অর্থলাড়ে বঞ্চিত হইয়া 
পণ্টাপ। কাপাড়োকিয়া,সাইলিসিয়া ও গালাসিয়৷ প্রদেশ অধিকার 


পুরণ করিয়! অপরাপর শকঙ্জাতীয় আক্রমণকারীদিগকে পরাভূত 
ও রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিলেন। বৃদ্ধবয়সে অনভ্যন্ত যু 
বিগ্রহে অসাধারণ পরিশ্রম, করিয়া তাহার স্বাস্থ্যতঙ্গ হইল । ভিনি 
৬ মাস ২০দিন রাজত্বের পর কাপাডোকিয়ায় দেহত্যাগ করিলেন 
(২৭৬ খৃষ্টান ১২ এপ্রিল )। 

টাসিটাসের ভ্রাতা ফ্রেরিয়ানাস সিংহাসনে উপৰিষ্ট হইলেন 
বটে, কিন্তু পূর্বাবিভাগের প্রসিদ্ধ সেনাপত্তি প্রোবাস. তাহার 
প্রতিদন্বী হইয়া উঠিলেন। তিন মাস সম্াটপদে অভিষিক্ত 
থাকিয়া উত্ত বর্ষের জুলাই মাসে ফ্লোরিয়ানাস, স্বীয় উদ্ধত সেনা- 
বন্দর হস্তে টাসস নগরে নিহত হন এবং ইল্লিরিকামবাসী 
কষকসন্তান সেনাপতি প্রোবাস, ওরা আগষ্ট সম্াট..নির্ব্বাচিত 
হইলেন । সৈশ্তগণ আফ্রিকা, পণ্টাস, রাইন, দানিধুব, ইউফ্রিটিস, 
ও নীলনদের তীরবন্তী প্রদেশে তাহার বীরত্ব দেখিয়া পূর্বেই 
তাহার প্রতি শ্রন্ধাবান্‌ ছিলেন। তাহারা তাহাকে মান্ত ও 
স্পর্দীজ্ঞাপক অগাষ্টাস্‌ উপাধি দান করিল। 

ওরেলিয়ানের মৃত্যুর পর, রোমের শক্রগণ সমাট্দিগকে 
বলহীন জানিয়া মন্তকোত্তোলন করিতেছিল। অগাষ্টাস্‌ প্রোবাস, 
তাহাদের গর্ব খর্বা করিবার জন্য সেনেটের হস্তে রাজ্যশাসনভার 
সমর্পণ করিয়া স্বয়ং তাহাদের বিরুদ্ধ যৃদ্ধযাত্রা করিলেন । রিটিয়া- 
বাসিগণ, সৌরমতীয়জাতি ও ইসৌরিয়ান্জাতি তাহার নিকট 
পরাজয় স্বীকার করিল। কোপ্টাস্‌ ও টলেমৈ-প্রদেশের নগর- 
সমূহ এবং জর্মনির অন্তর্গত ৭০টী সমৃদ্ধিশালী জনপদ তিনি বর্বর 
জাতির হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া! তদ্দেশবাসীদিগকে কঠোর 
অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ করিয়া গিয়াছিলেন। তাহার অধীনম্থ 
সেনানায়ক সাটার্ণিনাস, পূর্বাঞ্চলে এবং গলরাজ্যে বোনাসাস, 
ও প্রোকিউলাস, বিদ্রোহী হইলে তিনি ২৮১ খুষ্টান্ধে তাহাদিগকে 
বিশেষ শিক্ষা দিয়া রাজ্যের জুশূঙ্খলা স্থাপনে যত্তবান্‌ হইলেন । এই 
সময়ে তিনি কৃষিকার্যের সবিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন । 
তিনি বেতনভোগী সেনাদল-পালনের অনাবস্তকত! জানাইলে, 
২৮২ থষ্টান্দের আগষ্টমাসে তাহারা রিদ্রোহী হইয়া রাজমুণ 
দিখপ্ডিত করিয়া ফেলিল। পরে ভাহারা মর্মপীড়িত হইয়া মৃত 
সমাটের বিজয়কীত্বিস্থাপনোদ্দেশে কতকগুলি স্তিস্তস্ত গ্রথিতর 
করিয়াছিল। 

লিজনের আবেদন-মতে প্রিটোরীক়-প্রিফেক্ট কারুদ্‌ ৭*বৎসর 
বয়ঃক্রমধালে রোমসাআাঙ্গের অধিপতি হইলেন। তাহার 
কারিনাস,'ও নিউমেরিয়াস্‌ নামক পুত্র তখন গ্রোঢাবস্থায় 
উপনীত। এই রণনিপুধ সমাট রাজতক্তে উপবেশন করিয়াই 
পুত্র কারিনাসংকে সিজার উপাধি দিয়া গলের বিদ্রোহ-শাস্তি 


* রৌমসাত্্রাজ্য 


করিতে প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং রোমক জাতির চিরপোধিত 
পারস্ত-বিজয়াশ হৃদয়ে পোষণ করিয়া পুত্র নিউমেরিয়ান্‌কে সঙ্গে 
লইয়া পারন্পাম্াজ্যসীমান্তে উপনীত হইলেন। কিন্তু সন্ধি 
হইল না। সম।ট, কেরুল মিসোপো্টেমিয়া ছারখার করিয়া 
সিলিউকিয়া ও ক্েসিফোন্‌ নগর অধিকার করিলেন। তদনস্তর 
তাইগ্রী নদীতট পর্যন্ত স্বীয় বিজয়বৈজয়ন্তী লইয়া যান, 
এই সময়ে পারসিকগণ সদলে ভারতসীমাস্তে আসিয়া আত্মরক্ষা* 
করেন। রোমকগণ আশা করিয়াছিলেন, পারস্তসামাজ্যের 
পতনের সঙ্গে সঙ্গে আরব ও মিশররাজ্য রোমের পদানত হইবে 
এবং শকপ্রভাব খর্ব হইয়! রোম মুক্তি পাইবে, কিন্তু অকম্মাৎ 
২৮৩ খুষ্টাব্বের ২৫এ ডিসেম্বর বজাঘাতে সম্রাটের মৃত্যু হওয়ায় 
তাহাদের সে আশাভরসা! লুপ্ত হইয়! গেল। 

সৈন্তগণ কেরুষপুত্র নিউমেরিয়ান্‌ ও কারিনাস্কে একযোগে 
সমাট, করিলেন। কিন্তু বজ্রাঘাত নিবন্ধন কেরুষের মৃত্যুতে 
ঈশ্বরের ক্রোধ মনে করিয়া রোমকগণ আর তাইগ্রীন্‌ অতিক্রম 
করিলেন না। তাহারা পারসিকদিগের পদান্থুসরণ পরিত্যাগ 
করিয়! রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । 

কারিনাম্‌ গালিক ঘুদ্ধে জয়লাভ করিলেও তাহার ব্যভিচারি- 
প্রকৃতি াহাকে সাধারণে দ্বণিত করিয়া তুলিল। তিনি ইন্জিয়- 
লিগা চরি'চার্থ করিবার জন্ত কএক মাসের মধ্যে ৯টী রমণীকে 
পত্ীত্বে বরণ করিয়া পুনর্বার ত্যাগ করিলেন। তিনি কুসঙ্গী- 
দ্রিগের মধ্য হইতে একজনকে পরামর্শদাতা ও মন্ত্রী নিযুক্ত করেন । 
একজন জালিয়াত তাহার নাম-স্বাক্ষরের অধিকারী হইল। তাহার 
রাজত্বে আমোদপ্রমোদ, নৃত্যগীত, ব্যায়াম, ক্রীড়া, সার্কাস ও 
আন্ষিথিয়েটারে জৈবিক ক্রীড়া সমুদয় সমাহিত হইতে লাগিল। 
এই সময়ে রোম হইতে প্রীয় ৯শত মাইল দুরে নিউমেরিয়ানের 
মৃত্যু ঘটে (২৮৪ খুষ্টাবে ১২ই সেপ্টেম্বর )। 

কেরুষপুত্র নিউমেরিয়ানের মৃত্যুর পর, সকলে মন্ত্রিবর 
আপেরকে রাজতক্তের আকাঙ্ষী দেখিয়া তাহাকেই যড়যন্্কারী 
ও সম্নাটের হত্যাকারী বলিয়া স্থির করিলেন। সম্বাটের শরীর 
রক্ষি্লের সেনাপতি ডাইওক্লিসিয়ান্‌ ছূর্বত্তের বিচারভার গ্রহণ- 
পূর্বক প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাহার বক্ষে স্বীয় তরবারি আমুল 
বসাইয়াদিলেন। 

কারিনাস্‌ এখন একমাত্র অধীশ্বর হইলেন। তিনি রোম- 
সাম্নাজ্যের অতুল খশ্ব্ধ্য বলে বলীয়ান্‌ হইয়৷ সৈশ্যসামস্ত লইয়া 
ডাইওরক্লিসিয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিলেন; কিন্তু নিজের 
পাপেই নিজের শক্তি ও জীবন হারাইলেন। মিসিয়ারাজ্যের 
অন্তর্গত মার্গাম্‌ নগর সমীপে পূর্ব ও পশ্চিম সেনাদলের অধি- 
নায়ক ডাইওক্রিসিয়ান্‌ ও কারিনাস্‌ স্ব শ্ব সেনাদল সমবেত 
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করিলেন। পারন্থপ্রত্যাগত সেনাদল রণকিষ্ট ছিল। তাহাদের 
যুদ্ধ করিতে হইল ন1। কারিনাস্‌ নিজের পাপ প্রবৃত্ত চরিতার্থের 
জন্য যে টিবিউনের পত্তীর সতীত্ব অপহরণ করিয়াছিলেন, সেই 
ব্যক্তিই গোপনে ২৮৫ খুষ্টাব্দের মে মাসে শিবির মধ্যে তীহার 
প্রাণ সহার করিল। এই ব্যভিচারী রাজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে 
অন্তবিপ্রবের শান্তি হইল এবং ডাইওরিসিয়ান রাজমুকুট ধারণ 
করিলেন। 

ডাইওক্রিসিয়ান্‌ রাজদও হস্তে লইয়া অগাষ্টাস্‌ ও মার্কাস্‌ 
আশ্টোনিনাসের পদানুসরণপূর্ববক রাজকার্য্য নির্বাহ করিতে 
মনস্থ করিলেন। তদম্ুদারে তিনি মাঝিমিয়ান্কে সহযোগী 
রূপে গ্রহণ করিয়া তাহার হস্তে রাজ্যশীসনভাঁর দিলেন এবং স্বয়ং 
ুদ্ধবিগ্রহ লইয়া ব্যস্ত রহিলেন। উভয়ের মানসিক প্রবুত্তিনিচয় 
ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইলেও কখনও সম্বাট দ্বয়ের মধ্যে মনোবাদ 
উপস্থিত হয় নাই! 

ডাইওক্লিসিয়ান্‌ রোমসাম্রাজ্যেকে শক্রপরিবেষ্টিত দেখিয়া! ইহার 
চারি অংশেই এক একজন সমকক্ষ সম্রাট রাখা আবশ্যক বোধ 
করিলেন। তদনুসারে তিনি স্বীয় রাজ-শক্তিকে পুনরায় ছুইভাগ 
করিয়া গালেরিয়াস্‌ ও কনস্তাম্পিয়াস্‌ নামক সেনাপতিদ্বয়কে 
সমান ভাগ করিয়াদিলেন। তীহার! রাজসম্মানের দ্বিতীয় স্থান 
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করিলেও আপন আপন নির্দিষ্ট বিভাগে পরম্পরে সমান শক্তি- 
সধশলন করিতে সমর্থ ছিলেন। কনস্তাম্দিয়াদ্‌ স্পেন, গল ও 
বৃুটেনের শাসনভার পাইলেন, গালেরিয়ান্‌ দানিযুবতীরবর্তী 
প্রদেশের শাসনকর্তা হইলেন, মাল্সিমিয়ান্‌ ইতালী ও আক্রিকা 
প্রদেশে অধিকার বিস্তার করিলেন এবং স্বয়ং ডাইওক্রিসিয়ান 
থে.স, ইজিপ্ত ও এসিয়াস্থ ধনধান্যপূর্ণ রাজ্যসমুহের শাসনভার 
লইয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন। তাহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব বিভাগের 
সম্রাট, বলিয়৷ পুজিত ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের মিলিত শক্তিই 
সমগ্র রোমসামাজ্যে গ্রভূত্ববিস্তার করিয়াছিল। ডাইওক্লিসিয়ন, 
গালেরিয়াস্‌কে এবং মাঝ্সিমিয়ান, কনস্তান্িয়াসকে কন্ঠাদান 
করিয়া এবং উভয়কে সিজার উপাধি দিয়! পরম্পরে আত্মীয়তা 
স্ুন্য করিয়া লইলেন। 

ডাইওক্লিসিয়ান আন্ুলিনাস্-বংশীয় একজন সিনেটরের 
ক্রীতদাসপুত্র । তিনি বুদ্ধি ও বাহুবলে অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর 
হইলেন। রাজা হইয়া একবর্য পরেই ২৮৬ খুষ্টান্দে তিনি 
মাঝ্সিমিয়ান্কে স্বীয় সহযোগী করিয়া লন। তৎ্পরবত্তী বর্ষে তাহারা 
বাগাণ্ডীবাদী বিদ্রোহীদিগকে দমন করেন & এই সময় হইতে রোম- 
সাম্রাজ্যের চতুর্দিকে বিদ্রোহবহ্ছি প্রজলিত হইয়! উঠে। বর্বর- 
জাতি, রোমকসৈন্, রাজস্ব-সংগ্রাহকগণ ও স্বয়ং রাজ্যেশ্বরদিগের 








অপূর্ব অত্যাচারে প্রগীড়িত গলজাতি বিদ্রোহী হইয়া উঠ্ঠিল। 
পণ্টান্‌ উপকূলে ফ্রাঙ্ক গ্পনিবেশিকগণ দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিল। 
আফ্রিকা, গ্রীস্‌ ও এসিয়ার উপকূলে অহরহঃ লুণ্ঠন চলিতেছিল। 
এরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থায় বূলো! নগরে অবস্থিত মেনাপীয় সেনাধ্যক্ষ 
কারৌসিয়াম্‌, ইংলিস্প্রথালী উত্তরণপূর্ক বুটেন অধিকার 


করিল ২৮৯ থৃঃ অঃ)। 


ডাইওক্লিপিয়ান্‌ ও মাঝ্সিমিয়ান্‌ হতাশ হইলেন, কিন্তু পুনরায় |' 


সিজারদয়ের সহযোগিতা লাভ করিয়া তাহারা নববলে বুটেন 
আক্রমণ করিলেন। কনস্তান্দসিয়াস্‌ এই অভিযানে নায়ক 
হইয়াছিলেন । ২৯২ খুষ্টান্ের বূলে নগরের যুদ্ধে কারৌ- 
সিয়াদ্‌ পরাজিত হইল এবং তাহার কতক সৈন্য. আত্মসমর্পণ 
করিল। *অতঃপর কনস্তান্দিয়াস্‌ নৌযুদ্ধের আয়োজন করিতে 
লাগিলেন । ইত্যবসরে মন্ত্রী আলেষ্টাদ্‌ রাজাকে নিহত করিয়া 
২৯৪ খুষ্টাবে বুটেনাধিকার লাভ করিলেন। রোমক প্রিফেক্ট 
আস্ক্রিপিওডাস্‌ .রণতরী লইয়া আলেষ্টাসকে আক্রমণপূর্ববক 
নিহত করিলেন। কনস্তান্দিয়াস্‌ বুটেনবাসীকে রাজতক্তই 
দেখিলেন। 

ডাইওক্রাসয়ান প্রোবাসের ন্যায় রোমসান্রাজ্যভিত্তি দৃঢ় 
করিতে সংকল্প করিয়৷ সীমান্তঙ্থিত ছুর্গাদি সুরক্ষিত করিলেন । 
ইজিপ্ত হইতে পারস্ত পধ্যন্ত শিবির সন্গিবেশিত হইল। অস্তি- 
ওক, এমেসা ও দামান্বাসে অস্তরাগারে স্থাপিত হইয়াছিল। এই- 
রূপে সাম্রাজ্য সূ হইলে গথ, ভাঙল, গেপিডি, আলেমজ্ি 
প্রভৃতি বর্ধরজাতিগণের বলদর্প হত হইল এবং তাহারা রণক্ষেত্র 
প্রাণ বিসঞ্জন করিল। আলেমন্লিগণ গলাঙ্গে, ও বিন্দেনিসার 
যুদ্ধে কনস্তাম্সিয়াসের হস্তে পরাজিত হইল। গলবাসী 
আলেমন্নি জাতির উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইল। 

রাইন্‌ ও দানিযুব সীমান্ত স্থশাসিত হইল) কার্পি, বাস্তার্ণি ও 
সৌরমতীয়গণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া! শাস্তিময় 
জীবন অতিবাহন করিতে আদিষ্ট হইলেন। দক্ষিণ বিভাগে 
৫টী মুরজাতি বিদ্রোহ ঘটাইল। জুলিয়ান, কার্থেঞ্জে এবং 
আকিলিয়াস্‌ আলেকসান্দ্রিয়ার রাজছত্র ধারণ করিলেন। 
ব্রেম্মাইস্গণ পুনরায় মিশর লুণ্ঠন করিয়া! বিধ্বস্ত করিতে লাঁগিল। 
ডাইওক্লিসিয়ান আলেকসান্দ্রিয়া আক্রমণপূর্বক অভিযানের 
সত্রপাত করিলেন। বুশিরিস্‌ ও কোপ্টোস্‌ বিধ্বস্ত হইল। 
এই অভিযানে ডাইওক্লিসিয়ান- পিথাগোরস, সলোমন ও হামিস 
প্রভৃতি পর্তিতগণের গ্রস্থ ভন্মীভূত করিয়া কিমিয়াবিষ্ভার ইতি- 
হাসের অনেবটা লোপ করিয়৷ গিয়াছেন। 

[মশর-বিজয়ান্তে তিনি পারম্তবিজয়ে যাত্র। করিলেন। রোম- 
সামাজ্যের চতুবিভাগের সমবেত বাহিনী তাহার সাহায্যার্ 


ক এ শি ০... -২৮-- 


বস্তি 





প্রেরিত হইবার ব্যবস্থা হইল। গালেরিয়াস্‌ সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। 
অন্তিওকে ছাউনী করিয়া তাহারা মিসোপো্টেমিয়ার প্রান্তরে 
উপনীত হইলেন। উপযু্পরি তিনটা যুদ্ধে রোমীয় সেনা : 
পরাস্ত হইয়াও নিরদ্যম হইল না। তাহারা পুনরায় ভীমৰেগে 
আক্রমণ করিল। আর্দেণিয়ারাজ তিরিদেতিদ্‌ ইউফ্রেটিস্‌ নদী 
সম্তরণপুর্্বক অপর পারে পলায়ন করিলেম। এদিকে গালে- 
রিয়াদ নববলে আর্শোণিয়া আক্রমণ করিলেন। পারশ্তপতি জয়- 
গর্বে মত্ত ছিলেন, এজন্থ পুর্ব হইতেই যুদ্ধের বিশেষ আয়োজন 
করেন নাই। পারন্তরাজ নারশেষ নানাস্থান হইতে সৈন্য 
সংগ্রহ করিয়াও কোন শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে পারিলেন ন1। যুদ্ধে 
অসমর্থ হইয়া তিনি মিসিয়ার মরুদেশে পলায়ন করিলেন । গালে- 
রিয়াস্‌ তাহার পত্ী ও পুত্রকে বিশেষ যত্বের সহিত ও সসম্মানে 
রণক্ষেত্রে রক্ষা করিয়াছিলেন । অবশেষে সন্ধির প্রস্তাব হইল। 
পারস্তরাজ রোমের বশ্ঠতা শ্বীকার করিলেন এবং ইস্তিলিন, 
জাবদিসিন» আঙ্ানিন, মোঝ্িন ও কার্দ,ইন প্রদেশ এবং 
ইবেরিয়ার রাজকর্তৃত্ধ রোমসম্রাটের হস্তে প্রদান করিয়া বন্ধুত 
সুত্রে আবদ্ধ হইলেন । তিরিদেতিস্ও পিতৃসম্পদ লাভ করিলেন । 
রোমরাজ্যকে নানাবিপদপাত হইতে রক্ষা করিয়া তিনি ৩০৩ 
ুষ্টান্বের ২০এ নবেম্বর একটা বিজয় মহোৎসবের অনুষ্ঠান 
করেন। এই সময়ে তিনি ছুই মাস মাত্র রোম রাজধানীতে 
থাকিয়া স্বীয় বিভাগীয় রাজধানী নিকোমিডিয়ায় ৩০৮ খুষ্টান্ে 
উপনীত হন। এই দীর্ঘ যাত্রায় তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। তখন 
তিনি অধীনস্থ সেনাগণকে এবং প্রজা-সাধারণকে নিকোমি- 
ডিয়ার প্রশস্ত প্রান্তরে সমবেত করিয়া বলিলেন, "রোমমুকুট 
স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়া আমি অবশিষ্ট জীবন নিজ্জীনে বাস 
করিতে ইচ্ছা করি।” তদনস্তর তিনি ডালমেসিয়ার অন্তর্গত 
সলোনা নগরে গমন করিলেন (৩০৫ খুঃ ১ল| মে )। এ দিনেই 
তাহার সহযোগী অন্ততম সমাট্‌ু মাক্সিমিয়ান, তাহার মিলান 
রাজধানীতে এরূপ ভাবে ঘোষণা য়া স্বয়ং লুকানিয়৷ নামক 


গণ্গ্রামে যাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। 
ডাইওর্লিসিয়ান্‌ ও মাক্িসিয়াম্‌ রাজকাধ্য হইতে অবসর 


গ্রহণ করিবার পর», রোমরাজ্যে পুনরায় বিশৃঙ্খলা ঘটিতে 
লাগিল। কনস্তন্পিয়াদ্‌ ও গালেরিয়াস্‌ সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ 
করিলেন বটে, কিন্তু সুশাসন প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেন না। 
গালেরিয়াম্‌ ও কনস্তাদ্দিয়াস্‌ পুর্বমত অগাষ্টাস্‌ উপাধি ধারণ 
করিলেন এবং গালেরিয়াস্‌ স্বীয় ভাগিনেয় মাক্সিমিন্‌ ও ইতালীর 
সেনানায়ক সেভেরলকে সিজার করিয়া চারিবিভাগে রাজ্য শাস- 
নের ব্যবস্থা দেখিলেন। কিন্তু তাহার আশা বিশেষ ফলবতী হইল 
না। পশ্চিম বিভাগে কনস্তাস্তাইন এবং আফ্রিকা ও ইতালীতে 





কালেডোনিয়ায় বর্করদিগকে পরাতৃত করিয়া সয়া, কনস্তান্দিয়াস্‌ 
কালকবলে নিপতিত হইলেন (৩০৩ খুঃ ২৫এ জুলাই )। 
তখন গালেরিয়াস্‌ রাজ্যের বিত্রাটু উপলব্ধি করিয়া তাহার পুত্র 
কমস্তাপ্তাইনকে সিজার উপাধিসহ তদ্বিভাগের কর্তা করিলেন 
এবং পুরববকথিত সেভেরাস্কে অগাষ্টাস্‌ উপাধি দিলেন।  , 

কনস্তাস্তাইনের এন্ূপ সৌভাগ্যবৃদ্ধিতে ঈর্ষান্থিত হ্যা 
মান্সিমিয়ানের পুত্র এবং গালেরিয়াসের জামাতা মাঝেটিয়ান্‌ 
রাজৈশ্চর্্যলাভের আশ্বাসে উক্ত বর্ষের ২এ অক্টোবর উৎকন্টিত 
রোমকগণকে স্ববলে আনয়ন করিয়া রোম-নগরে বিদ্রোহধবজা 
উড্ভীন করিলেন। পুত্রের প্রতি সেহাধিক্যবশতঃ বৃদ্ধ মাঝসিমিয়ান্‌ 
বিদ্রোহিপক্ষ অবলম্বন করিলে অনেকেই শ্র্ধাপুর্বক তাহার 
ছত্রতলে আসিয়া উপনীত হইল। সমু সেভেরাস্‌ স্ীয় 
সহযোগীর পরামর্শানুসারে সদলে রাক্রধানী অভিমুখে অগ্রসর 
হইলেন। নগরদ্বার রুদ্ধ এবং সৈন্যদলকে তাহার পক্ষ ত্যাগ 
করিয়া মাঝ্সিমিয়ানের পক্ষাবলম্বনে উদ্ভত দেখয়া তিনি রাতেন্ায় 
পলাইয়া গেলেন। এখানে মাক্সিমিয়ানের অধীনস্থ সেনা তাহাকে 
আক্রমণ করিল। সেভেরাস্‌ বন্দী ও নিহত হইলেন। অনস্তর 
দ্ধ মাক্সিমিয়ান্‌ আস্‌ পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া ৩০৭ খ ষ্টাবের 
৩১ মার্চ দরবারে কনস্তান্তাইনকে আহ্বানপূর্কক অগাষ্টীস 
উপাধি ও স্বীয়কন্া ফষ্টাকে দান করেন । 

সেভেরাসের নিধন সংবাদ পাইয়া রোমবাসীকে দণ্ড বিধানার্থ 
গালেরিয়ান্‌ ইল্লিরিকাম হইতে সসৈন্তে যাত্রা করেন । নানি- 
নামক স্থানে উপনীত হইলে সৈম্তগণ তাহার পক্ষ ত্যাগ করিয়া 
শত্রুপক্ষে যোগদান করিতেছে দেখিয়! তিনি পলায়ন করিলেন । 
এই সময়ে রোমসামুাজ্যে ছয় জন সম্মাট (মাক্সিমিয়ানের অধীনে 
কনস্তান্তাইন ও মাক্সেপ্টিয়াস্‌ এবং গালেরিয়াসের অধীনে 
লাইসিনিয়াস্‌ ও মাক্সিমিন) রাজ/শাসন করিতেছিলেন 
(৩০৮ খুঃ)। বৃদ্ধ সম্নাট, মাঝ্সিমিয়ান স্বীয় পুত্রের জন্য সমগ্র 
পশ্চিমবিভাগ হস্তগত করিতে ড়যন্ত্র করিলেন, কনস্তাস্তাইন 
ফ্ণঙ্কজাতিকে পরাস্ত করিতে রাইন নদীতটে অগ্রসর হইলে বৃদ্ধ 
সমাট অর্থদানে সেনাদলকে বশীস্থৃত করিতে চেষ্টা পান। কনস্তা- 
স্তাইনের জয়দৃপ্ত সৈন্টের সমক্ষে যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া 
মাক্সিমিয়ান মার্শাএল নগরে আশ্রয় লইলেন। বিপক্ষসৈন্ 
নগর অবরোধ করিলে নগরবাসী তাহাকে শক্রকরে সমর্পন করে 
এবং কনন্তান্তাইনের আদেশে ৩১০ থ্‌ষাঁকে ফেব্রুয়ারী মাসে 
তাহারা তাঁহাকে যমালয়ে প্রেরণ করে । ইহার এক বৎসর পরে 


৩১১ থ্.্টাব্বের মে মাসে অত্যধিক পানদোষে পীড়িত হইয়া | 


গালেরিয়াস্‌ ভবলীল! শেষ করেন। 


মাঝ্সিমিনের বিরোধ ঘটে। অবশেষে মাক্সিমিন প্রাচ্য বিভাগের 
এসিয়৷ খওড এবং লিসিনিয়াস্‌ মুরোপখণ্ড অধিকার করিয়া লন। 
হেলেম্পন্ট ও থেঁসীয় বন্রাস, উভয়ের অধিকারসীমা নির্দি 
থাকে। এই সময়ে রোমসামাজোর উন্নতিবিধান জন্য লিসি- 
নিয়াস ও কনস্তাস্তাইন একমত হইলেন, কিন্ত মান্সিমিন ও 
মাক্সে্টিয়াস্‌ একযোগ হইয়া গোপনে আত্তর্জীতিক বিপ্লবের 
কুটিল কল্পনা পোষণ করিতে লাগিলেন । 

সম্রাট, মহাত্মা কনস্তান্তাইন ১ম, ৩০৬ ও ৩১২ থ্ষ্রাৰে ফ্রাঙ্ক 
ও আলেমন্নি-জাতিকে সম্পূর্ণরূপে নির্ভিত করেন। তৎপরে 
৩১৫ থ্্টা্ে তিনি ইতালীবাসীর বিরদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা! করিয়া 
তুরিণ রণক্ষেত্রে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। অতঃপর 
তিনি তেরোণা অবরোধ করেম। মাঝ্সিিয়াসের সেনাপতি 
রুরিসিয়াস্‌ পম্পিয়ানাস্‌ নগররক্ষায় ব্রতী ছিলেন। উতয়পক্ষে 
ঘোরতর যুদ্ধের পর পম্পিয়ানাস্‌ পরাজিত হইলেন। কনস্তা- 
গ্তাইন স্বীয় বাহিনী লইয়া রোমের নিকটবর্তী সেক্স-রুৰা নামক 
স্থানে আসিলেন, তখন সমর, মখনিদ্রায় সুপ্ত ছিলেন। শক্রকে 
অকম্মাৎ নগর সগ্ভুখে উপনীত দেখিয়া তিনি যুদ্ধসঙ্জা করিলেন। 
তাহার অধীনস্থ সেনাদল তাহাকে ত্যাগ করিল, তখন তিনি 
মিল্ভিয়ান সেতু পার হইয়৷ পলাইতে উদচ্চত হইলেন। সমবেত 
জনতা তাহাকে নর্দীর জলে ফেলিয়া দিল। বর্দতারে তিনি 
অতল জলগর্ভে নিমজ্জিত হুইয়! গেলেন। তাহার বংশীয় সকলে 
বিজয়ী সম্রাটের আদেশে নিহত হইল। 

সম্রাট, কনস্তান্তাইন এক্ষণে সহযোগী পিসিনিয়াসের সহিত 
স্বীয় ভগিনী কনস্তান্ষিয়ার বিবাহ দিবার উদ্োগ করিলেন। 
৩১৩ খ্ষ্টাবের মার্চ মাসে উভয়ে মিলান নগরে সমবেত হইলেন। 
বিবাহোত্সবে ব্যাপৃতত থাকিতে থাকিতেই উভয়কেই পুনরায় 
রণক্ষেত্রে গমন করিতে হইল। কনস্তাস্তাইন ফ্রাঙ্কজাতির ওন্ত্য 
নিবারণার্থ রাইন-তটে গমন করিলেন এবং লিসিনিয়াস্‌ 
বিদ্রোহী মাঝ্সিমিনের দ্তুর্ণ করিতে বৈজস্তিনগর অধিকার- 
পূর্বক উক্ত বর্ষের ১৩ এপ্রিল তারিখে হিরাক্লিয়া পরম্পরে 
সম্ষু্থীন হইলেন। মাক্সিমিন পরাস্ত হইয়া নিকোমিডিমায় 
পলাইয়া যান। এখানে তাহার মৃত্যু হয়। 

৩১৪ খৃষ্টাব্দে কনস্তাস্তাইন ও লিসিনিয়াস্‌ রোমীয় জগতের 
একমাত্র অধীশ্বর হইলেন। সহযোগী সম্াটঘুয় বলদর্পে 
উত্তেজিত হইয়া একাধিপত্য লাভের আশন্নী পরষ্পুরে যুদ্ধবিগ্রহে 
মাতিয়া উঠিলেন। কনস্তান্তাইনের অন্যতম ভগিনীপতি 
বাসিয়ানাস্‌ সিজার উপাধি লাভ করিয়া ইভালীর শাসনভার 
প্রাপ্ত হইলেন। ইহাতে লিসিনিয়াসের হৃদয়ে বিদ্বেষবহ্ধি জিয়া 
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উঠিল। 
অপর সম্বাটদ্য়ের অধিকারে বিচারার্থ প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীরুত 
হইলেন। এই স্থাত্রে থোর যুদ্ধ বাধিল। ৩১৫ খৃষ্টাবে ৮ই 
অক্টোবর পানোনিয়ার অন্তর্গত কিবালিস্‌ নগর সন্নিকটে ঘোর 
সংঘর্ষণের পর, লিসিনয়াস্‌ পরাজিত হইয়া ডাকিয়। হইতে 
থেসসে পলায়ন করিলেন। শেষোক্ত স্থানের মার্দিয় রণক্ষেত্রে 
দ্বিতীয় যুদ্ধ সংটিত হইল। লিসিনিয়াসের সেনাদল এবারও 
রাত্রির অন্ধকারে পলায়ন করিল। 

ছুইবার উপযুঠযপরি পরাঞ্জয়ে লিসিনিয়াস্কে শ্রীতরষ্ট দেখিয়া 
কনস্তান্তাইনের দয়া হইল। তিনি সদ্ধির প্রস্তাব দ্বারা! উভয়ের 
মনোমালিন্য দূর করিলেন এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ 
পানোনিয়া, ডালমাসিয়া, ডাকিয়া, মাকিদোনিয়৷ ও গ্রীস প্রদেশ 
পশ্চিম সাম্াজ্যাংশ ভুক্ত করিয়া লইলেন। ক্রীম্পাস্‌ ও কনিষ্ঠ 
কনস্তান্তাইন পশ্চিমের সিজার নিযুক্ত হইলেন। এবং কনিষ্ঠ 
লিসিনিয়াস্‌ পুর্বরাজ্যের সিজার পদ পাইলেন । 

এই ঘটনার ৮ বৎসর পরে, ৩২৩ খ্ষ্টান্বের ওরা জুলাই 
কনস্তান্তাইন সহযোগী লিসিনিয়াসের সর্বনাশ সাধনে উদ্বাক্ত 
হইলেন। হেক্রদ্‌ নদী উত্তরণপূর্বক তিনি ভীমবেগে স্বীয় শত্রুকে 
আক্রমণ করেন। লিসিনিয়াদ্‌ আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া 
বৈজন্তী ছুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু সেখানে অবরুদ্ধ 
হইয়া পুনরায় কাল্সিডনে ও পরে নিকোমিডিয়ায় পলায়ন 
করিলেন। অবশেষে ভগিনী কনস্তান্তিয়ার প্রার্থনায় সমাট, 
কনস্তান্তাইন স্বীয় ভগিনীপতি লিসিনিয়াসের নিকট হইতে 
রোমসাম্রাজ্যের অধিকার কাড়িয়া লইলেন। তাহার অধীনস্থ 
শাসনকর্তা মার্টিনিয়ানাস্কে এ সঙ্গে অন্তর্থিত করা হইল। 
লিসিনিয়াম্‌ থেসেলোনিক! নগরে নজরবন্দী রহিলেন, পরে রাজ- 
দ্রোহিতার অপরাধে তিনিও শমনভবনে (প্রেরিত হইলেন। ডাইও- 
ক্রিসিয়ান স্ুশসনব্যবস্থার জন্য যে রোমসামাজ্য চারিভাগে বিভক্ত 
করিয়া যান, সেই দিন হইতে ৩৭ বৎসর পরে ৩২৪ খুষ্টান্দে রোম- 
সাআাজ্য পুনরায় একচ্ছত্রাধীন হইল। রাজ্যবিভাগগুলির একীকরণ- 
ফলে ও রাজকার্যোর সুবিধার জন্য তিনি স্বনামে কনস্তান্তিনোপল 
নগরী স্থাপন করিলেন এবং আলেকসান্দার সেভেরাস্‌ যে খ্‌ই্ 
ন্শের প্রশ্রয় দিয়া গিয়াছিলেন, তিনি তাহার সম্যক্‌ প্রতিষ্ঠা 
করিয়া গেলেন । 

সমাট্‌ কনপ্তাস্তাইনের ছুই পত্তী ছিল। প্রথমা মিনার্ডিনার 
গর্ভে একমীত্র ক্রীস্পাম্‌ এবং দ্বিতীয় পত্তী ফষ্টার গর্ভে কনস্তা- 
্তাইন ২য়, ধ্নস্তান্সিয়াস, ও কনন্তাদ্দ জন্মগ্রহণ করেন । কনস্তা- 
নিিয়াশ্‌কে সিজার উপাধিসহ গলপ্রদেশের শাসনভার অর্পণ করায় 
ক্রিম্পাসের হৃদয়ে বিদ্বেষবহ্ছি গ্রজলিত হইয়া উঠে। এই সময়ে 





তিনি তাহার অধিকারে আশয়-লব্ধ অপরাধীিগকে 





নিহত হন। সমাট্‌ কনস্তাস্তাইন ১ম,তাহাঁর জীবনে বিংশ ও ত্রিংশ 
বার্ষিক রাজ্যভোগোৎ্সব সমাপন করিয়া ৩৩৭ খুষ্টান্ষ, ২২মে, 
নিকোমিডিয়ার আকুইরিয়ন্‌ প্রাসাদে দেহত্যাগ করেন। তদনস্তর 
তাহার ফষ্টার গর্ভজা'ত পুত্রত্রয় রাজ্যাধিকারী হন। জ্যেষ্ঠ কন- 
্তাস্তাইন্‌ নূতন রাজধানী; কনস্তাক্সিয়াস্‌ থে স ও পূর্ববর্তী জনপদ 
সমূদায় এবং কনস্তান্দ ইতালী, আফ্রিকা ও ইল্লিরিকাম লাভ 
করেন। এই সময়ে নারশেষের পৌর ও হরমুক্ধের পুত্র সাপুর 
প্রাচ্য রোমসাআ্রাজ্য অধিকার করিয়া স্বকীয় শাসন-প্রভাব বিস্তার 
করিতেছিলেন। কনস্তান্সিয়াস্‌ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াঁও পারন্ত- 
পতিকে হারাইতে পারিলেন না। ৩৪৮ খ্ষ্টাবে শিক্গাড়ার সুদ্ধে 
রোমকগণ পরাজিত হইয়! পলায়ন করিল | এই সময়ে ভারতীয় 
সৈম্তগণ পারশ্তরাজের সহায়তা করিয়াছিল । 

ইত্যবসরে মস্সেগেটার অধীনে শকগণ পারস্তের পূর্বরভাগ 
লণওভণ্ড করিতেছিল। প|রস্তরাজ উপায়ান্তর ন| দেখিয়া রোম- 
সম্ভাটের সহিত সদ্ধি করিলেন। এদিকে ত্রাতৃদ্রোহী কনস্তাস্তাইন্‌ 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা কনস্তাদ্দের খরশ্ব্যে ঈর্যাপরতন্ত্র হইয়া তদ্রাজ্য 
আক্রমণ করেন। তাহার আগমনে ভীত কনস্তান্সের প্রেরিত 
ইলিরীয় সেনাদল পলায়নপর হইয়া একদিকে কনস্তান্তাইনকে 
ছলে ভুলাইয়া লইয়া যায় এবং গোপনে তাহাকে সদলে হত্যা করে 
(৩৪০ খুঃ মার্চ)। ইহার ঠিক দশবর্ধ পরে ৩৫০ থষ্টাব্দে 
মাগ্েন্টিয়াস্‌ নামক জনৈক রাজদ্রোহী মার্শেলিয়ানাসের উত্তেজনায় 
কনস্তাম্নকে নিহত করেন। কনস্তাঙ্দিয়াস্‌ মাগ্নেনটিয়াস্‌কে অব্যা- 
হতি দিলেন না। ত্রাতাদ্রোহের সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য পারস্তযুদ্ধ 
পরিহার করিয়া তিনি ভেটানিওর সহিত মিলিত হইতে বাষন! 
করিলেন । ভেট্রানিও সদলে উপনীত হইলে তাহার পক্ষীয় সেনা- 
দল কনস্তাম্সিয়াসের পক্ষ অবলম্বন করিল, তখন তিনি সম্রাটের 
বশ্ঠত স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন এবং প্রসায় নজরবন্দিরূপে 
কালাতিপাত করিতে বাধ্য রহিলেন। সিলিউকাম্‌ পর্বতের 
সমীগন্থ যুদ্ধে মাগ্নেন্টিয়াস্‌ ৩৫৩ ঘষ্টান্দে নিহত হন। 

৩৫০ খুষ্টাকে কনস্তাদ্দিয়াস্‌ একক ছত্রপতি হন। ৩৫১ 
ুষ্টাব্দের ৫ই মার্চ তিনি গাল্লাসের সহিত স্বীয় কন্তা কনস্তান্তিনার 
বিবাহ দিয়! তাহাকে রাজকীয়কার্য্যের স্ুবন্দোবস্তের জন্য নিয়োগ 
করেন। ৩৫৩ খুষ্টান্দে কনস্তাদ্দিয়াসের রাজ্য নি্ষ্টক হইলেও 
গাল্লাসের অত্যাচার ও আধিপত্য দিন দিন বাড়িতে লাগিল, 
তদর্শনে সমাট্‌ তাহার ক্ষমতা খর্ব করিতে উদ্ভত হইলেন। 
তিনি কৌশলে স্বীয় তনয়ার প্রাণসংহার করিয়া জামাতাকে 
মিলানে সাক্ষাতের আকাজ্ষণ জানাইয়া বার্বাসিও নামক সেনা- 
পতির সাহায্যে তাহাকে পেটোভিও নামক স্থানে বন্দী করিলেন। 


»* রোম-সাম রাজ্য. 


যন্থণা হইতে মুক্ত করিয়া দেন। এই সময়ে তিনি ত্রাতৃপুত্রদের 
সকলকেই প্রায় নিহত করেন, কেবল সাম্্াজ্জী ইউসিবিয়ার 
মধ্স্থৃতার জ্কুলিয়াস্‌ আথেন্স নগরে নির্বাসিত হইয়া জীবনাতি- 
পাত করিতে আদিষ্ট হইলেন? কিন্তু এখানে তাঁহাকে অধিক 
কাপ বাস করিতে হয় নাই। ইউদিবিয়ার অন্থরোঁষে তিনি 
কনস্তান্দিয়াসের ভগিনী হেলেনাকে বিবাহ করিয়া সিজার 
উপাধিসহ আল্‌ পর্বতের অপর পার্ব্তী প্রদেশের শাসনভার 
প্রাপ্ত হন। এই সুত্রে তাহাকে মিলানে আদিয়া সম্বাটের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়। এঞ্চানে মাত্র ২৪ দিন থাকিয়! 
তিনি গলরাজ্যশাসনে বহির্ঠত হন। (৩৫৫ খুঃ অঃ) 

৩৫৭-৫৯ «ষ্টাবে সম্রাট কনস্তান্দিয়াস্‌ পূর্বববিভাগ পরিদর্শনে 
আসিয়া কারি, সৌরমতীয় ও লিমিগাস্তিস্‌ প্রভৃতি জাতিকে বশে 
আনয়ন করেন। শেষোক্ত বর্ষে তাহাকে পারশ্তরাজ সাপুরের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ কনিতে হয়। এই যুদ্ধে বক্ষে বাণবিদ্ধ হইয়া তাহার 
পুত্রের মৃত্যু ঘটে, তাহাতে তিনি ক্ষতিপূরণস্বরূগ আমিদা নগর 
লইয়া ধ্বংস করেন। ইহাতে রোমকগণ উত্তেজিত হইয়া তাহার 
বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই সময়ে বর্ধরগণ পীরন্ত- 
রাজের পক্ষত্যাগ করায় তাহার বলহাস ঘটে। ৩৬৭ খ্ষ্টান্কে 
(রোমকগণ শিল্গাড়া ও মিসোপোটেমিয়। অধিকার করে এবং ভীর্ঘা 
যুদ্ধে পরাজিত হইয়া গারস্তপতি পলায়ন করেন। অতঃপর 
সমাট্‌ কনস্তাদ্দিয়াস্‌ স্বীয় সেনাপতির কাধ্যে বিরক্ত হইয়া স্বয়ং 
দানিযুব তীর হইতে পূর্বাভিমুখে রওনা হইলেন। বেশাবে-ুর্গ 
অবরোধকালে বর্ষাখতু সমাগত দেখিয়া রোমক সম্রাট, সৃদলে 
অন্তিওকে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ছাউনী করিলেন। 

রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলায় নিপতিত হইয়া সম্মা কনস্তান্সিয়াস্‌ 
ফ্রাঙ্ক আলেমন্নি প্রস্থতি জন্রণির অসভ্য অধিবাসিবৃন্দকে গল- 
রাজ্যের অধিকাংশ প্রদেশ ছাড়িয়া দিতে রাধ্য হইলেন। এই সময়ে 
নানাশাস্ত্ববিদ জুলিয়ান গলের শাসনকর্তা হন। ইনি যুক্কবিস্তায় 
পাণ্ডিত্য লাভ না করিলেও ৩৫৭-৩৫৯ খ্ষ্টাব্বের মধ্যে কএকটা 
যুদ্ধে জঙ্গির বর্কারদিগকে পরাস্ত করিয়া রাইন নদীর অপর পার 
পধ্যন্ত রোমরাজ্যসীম! বিস্তার করিয়াছিলেন । 

জুলিয়ানের এই প্রতিভা ও সৌভাগ্য সম্বাটের চস্ুশূল 
হুইল। তিনি অবিলম্বে তাহার নিকট আদেশ পাঠাইলেন যে, 
ত্রিবিউনের নিকট তোমার চারিটা লিজন পূর্ববাঞ্চলে পাঠাইবে। 
এই সংবাদে সেনাদল উত্তেঞ্জিত হইল। তাহার! পারস্ত অভি- 
যানের অত্যধিক কষ্ট সহ করিতে চাহিল না। তাহারা সমাটের 
আদেশ উপেক্ষা করিয়৷ জুলিয়ানের জন্ত জীবন উৎসর্দ করিতে 
গ্রীকৃত হইল। তাহারা সুম্নাট, ভবনে ভোজনান্তে রাত্রিকালে 
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পরামর্শ করিয়! আগ্রহে ও উদ্বেগে রাজপ্রাসাদ ঘিরিয়া প্জুলিয়ান্‌ 
অগার্টাস্‌্” নাম উচ্চারণপূর্বক ঘোররবে চীৎকার করিতে লাগিল। 
প্রভাতে তাহার! বন্নপূর্বরূ রাজগ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া 
জুপিয়ান্‌কে সসম্থানে ধরিয়। আনিল এবং সিংহাসনে বপাইয়া 
তাহাকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিল। এই হৃত্রে উভয়পক্ষে 
ঘোর যুদ্ধ বাধিল। জুলিয়ান ৩৬১ খ্ষ্টান্দে বাসিল নগরের 
সন্নিকটে স্বীয় সেনাদল ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া সেনাপতি 
নেবিত্বাকে রিটা ও নোরিকামের মধ্য দিয়া এবং জোভিরাস্‌ 
ও আ্বোভিনাস্ক্ষে আল্পস্‌ অতিক্রম করিয়া উত্তর ইতালীতে যাইতে 
আদেশ করিলেন। তদনস্তর তিনি স্বয়ং দানিযুব নদী বক্ষে 
বিপুলবাহিনী বাহিয়া শ্িরমিয়মে আদিয়া তাহাদের সহিত 
একর সমবেত হইলেন এদিকে কনস্তাম্সিয়াসূ "্ীয় বাহিনী 
লইয়া পথপর্যটনে অত্যধিক ক্লান্ত হইয়া পড়লেন, দারুণ 
পরিশ্রম ও ছুশ্চিন্তানিবন্ধন স্থাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় মোপগুক্রীন 
নগর শিবিরেই তিনি পীড়িত হইয়| পড়িলেন। ২৪ বতসর 
রাজত্ব ভোগ করিয়া ৪৫ বৎসর বয়সে এই রোগে তাহার মৃত 
ঘটে। মৃত্যুর পুর্বে তিনি যুবক জুলিয়ান্‌কে সমাট্‌ মনোনীত 
করিয়া যান। 

জুলিয়ান রাজাসনে আসীন হইয়া গবর্মেন্ট সংক্রান্ত নান 
ব্ষয়ের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি পূর্বতন পৌন্তুলিক 
মতাবলমী ছিলেন, সুতরাং খ ষ্টানস-্রদায় তাহার অপিকার- * 
কালে বিশেষ প্রশ্রয় লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি জের- 
সালেমের প্রাচীন মন্দির-সংস্থারান্তে পারগ্ত-বিয়ে অগ্রসর হইয়া- 
ছিলেন। মাওগাঁমাল্কা ছ্রগধ্ংদের পর পারসিকগণ হতাশ 
হইলেও রোমক-সৈন্ের বিপক্ষতাচরণ করিতে ছাড়ে নাই। 
৩৬৩ খ্ষ্টান্ে ২৬এ জুন জুলিয়ান্‌ স্বয়ং রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইলেন। বিপক্ষ-সৈস্তের নিক্ষিপ্ত বড়শা তাহার বক্ষস্থলে 
বিদ্ধ হইলে তিনি মুকিত হইয়া পড়িলেন। সংজ্ঞালাভাস্তে 
তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পুনরায় রণক্ষেত্রে চলিলেন, 
কিন্তু চিকিৎসকগণ তাহার মৃত্যু আসন্ন জানিয়া তাহাকে সে 
কাঁধ্য হইতে বিরত করিলেন। মৃত্রুর শয্যায় তিনি দারশনিক- 
শেষ্ঠ প্রিস্কাস ও মাঝ্সিমাসের সহিত আত্মার প্রকৃতি সম্বন্ধে 
বিচার করিয়াছিলেন । 

জুলিয়ানের মৃত্যুর পর রোমীয় সৈন্তের অধিনেত বীরবর 
জোভিয়ান্‌ সেনাদলের আগ্রহে রাজপদ গ্রহণ করিলেন, কিন্ত 
তাহাকে অধিক দিন সুখসাম্রাজ্য ভোগ করিতে হয় নাই। 
৩৬৪ থ্ষ্টাব্বের ১৭ই ফেব্রুয়ারী অপরিমিষ্ঠ পার্নভোজন-নিবন্ধন 
দাদান্তানা নগরে তাহার মৃত্যু হয়। তীঁহার মৃত্যুর পর রোমক- 
সামাজ্য দশদিন কাল প্রতুশূন্য থাকে । নির্বাচনক্রমে ভালেন্টি- 
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নিয়ান ২৬শে ফেব্রুয়ারী সমাট, পদ লাভ করেন। তিনি উক্ত 
বর্ষের মাঠ যাসে স্বর ভ্রাতা ভালেন্সকে কনস্তান্তিনোপল রাজ- 
ধাণীগহ রাজ্াভাগ সমর্পণ করিলেন এবং স্বয়ং মিলানে 
থাকা ইপ্লিরিকাম্‌ ইহ।ণী, গল প্রহৃঠি পাশ্চাত্য-রাজ্য শাসন 
করিতে লাগিলেম। এই সময়ে ৩৩৫ খুটাবের সেপ্টেষর মাসে 
জুনিানের নিকটাপ্রীর প্রোকোপিয়ামের বিদ্রোহ এবং তৎ- 
নাঘয়িক জয়ণ ঘন তাহাকে বিশেষরূপ বিরত করিয়া তুলে। 
খেযোকু মুনের সার প্রেন্বর্গের অন্তর্গত ব্রেগেসিও নগরে 
স্বার পুঠনটি।য় সৈগ্ভগণকে তিরস্কার কারে মনের আবেগে 
তাখার একটী রক্রপ্থলী বিদীর্ণ হইয়া বায় এবং তাহাতেই তাহার 
মৃত্যু থটে (৩৭৫ খঃ নবেধর )। তাহার ভ্র/তা ভালেন্স আরও 
তিন ণতনয় কাল গ্রাচ্য সিংহাসনে আসীন থাকিয়া ৩৭৮ থুষ্টানধে 
গথ-সরে পরাস্ত হইয়া শররহান্তে নিহত হন 

ভালেটিনিয়ার্নৈর সুড়াকালে তাহার জোষ্ পূ গ্রাসিয়ান্‌ 
টভপ্‌ ্রাসাবে অব্িত ছিলেন। তিনি রাজপদের অধিকারী 
হইলেও সেনাদপ র্রেগেদিও রণক্গেত্রে তাহার বৈদাত্রেয় ভ্রাতা 
২য় ভাগে 'টানযান্কে খাজা বলিয়া থোষণা করিল। তখন 
গ্রাসধান্‌ চা'র বংসর বয়স্ক কণিষ্ঠ ভরাতাকে বিমাতার তত্বাবধানে 
মিলান নগরে রাখিয়া স্ব আনম্বহিভূ ত-প্রদেশ শাসনে 
আঞসন হন। ৩৭৫-৩৮৩ খু ঠা পান্থ গ্রাসিয়ানের, ৩৭৫-৩৯২ 
পযন্ত ভালেন্টিনিয়ানের এবং ৩৬৪-৩৭৮ খুষ্ঠান পরত 
ভালেন্সের রাদ্যকাল।  স্থৃতরাং ৩৭৫-৩৭৮ খুষ্ঠাব্ব পর্যন্ত 
রোমজগত তিন জন সগাটের কর্ত্বাবীনে পরিচাপিত হইস়্াছিল। 
ভালেন্মের জীবদ্ধশায় পুর্ববিভাগে রোমজাতির গ্াহু্ভাব অক্ষর 
ছিণ। তাহার মৃ্য হইতেই প্রন্কত প্রস্তাবে রোমসাখ্রাজোর 
অধঃপতন কণ্পনা করা যায়। 

গথ জাতির হপ্তে ভালেন্সের মৃত্যুর পর, পূর্ধব-রোমরাজ্য 
উৎসর় প্রায় দেখিয়া সমাট, গ্রাসিয়ান, স্বীয় খুল্পতাতের সাহাব্যার্থ 
অসিয়া সদৃপস্থিত হইলেন। তিনি আসিফ্জাই খুল্নতাতের 
মৃট্যুসংবাদে ব্যথিত হইয়া ভাবী বিপদ নিঝারণার্থ বুটেন ও গল- 
বিজেতার নির্বাসিত পুত্র থিওডোসিয়াস্কে সমাটপর্দে 
অভিষিক্ত করেন । ৩৯২ থ্‌্টান্দ ২য় ভালে্টিয়ানের মৃত্যুর পর 
হইতে ৩৯৫ থৃষ্টান্দ পযন্ত ১ম থিওডোসিয়াস্‌ রোম সাম্রাজোর 
এক স[ৰ অধীম্বর ছিলেন । এই সময়ে, ভিসিগথ, অষ্ট্রোগথ, 
তাগাল, সুয়েধী, আলানী ও হুণ প্রভৃতি বর্ষর জাতি 
রৌস্সামাজোর বিছিন্ন গ্বান বিপধ্যন্ত করিয়া ফেণিয়াছিল। 
সারাজো গ্ুশসন-প্রতিা দূরে থাকুক, ইহাদের সহিত যুদ্ধ'ৰ গ্রহে 
বণক্ষয় হইয়া রোমকজাতি ক্রমশঃই হীনতেজা হইয়! পড়িতে 
ছিলেন। 
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রৌগ-সাআজা 

আর্কোগাষ্টিদ্‌ নামক জনৈক সেনাপতি ৩৯১ থ্ষ্টীবে 
ভালে প্টনিয়ান্কে হত্যা করিয়া স্বয়ং ইউজিনিয়াস্‌ লাম ধারণ- 
পুর্বক পশ্চিম সামাজ্যের অবীম্বরত্ব লাভ করেন । রাজ্যাপহারক 
ইউজিনিয়ান্কে পরাভূত করিয়া থিওডোসিয়াস্‌ রোমেন্ন এক- 
চ্ছত্রাধিপতি হইলেন। তিনি খ্ষ্টানবর্থের প্ষপাতী হইয়া 
পৌন্তলিকধর্মর অবসাদ ঘটাইয়াছিলেন। ৩৯৫ থ্ষ্টাের ১৭ই 
জানুয়ারী মিলান নগরে সযাট, থিওডোপিয়াসের প্রাণবায়ু 
বহির্গত হয়। তাহার ছুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ আর্কেডিয়াস্‌ পূর্ধবরাঁজা- 
ভাগ লইয়া কনস্তান্তিনোপলে রাজপাট স্থাপন করিলেন এবং 
কনিষ্ঠ ওনোরিয়াস্‌ পশ্চিম ক্ষিভাগের অধীশ্বর রহিলেন। 

৩৯৫ খ্‌্টান্দে ওনোরিয়াস্‌ পশ্চিমরাজপাটে উপবিষ্ট হইলেন 
বটে, কিন্তু হার রাজবীয় প্রতিভা না থাকায় রাজ্যে ঘোরতর 
বিশৃঙ্খনা ঘটিতে লাগিল। আফ্রিকায় গিল্ডোর বিদ্রোহ, 
আলারিক ও রাদাগাইসামের ইতালী আক্রমণ, জর্ধ্ণকতঁক 
গলরাজ্য উৎসাদন, ট্রিলিকোর ও রুফিনিয়াসের যড়ঘন্ধে গথজাতির 
পরাভব, আলারিকের মৃতু, কনস্তান্তাইনের অভ্যুদয় ও পতন, 
ট্টিলিকোর হত প্রভৃতি কারণে রোনসাগাজ্যের উত্তরোত্তর বল- 
ক্ষয় হইতে থাকে। 

ওনোরিয়াসের পর হীনবীধ্য নিষ্নোক্ত কয়জন রাজ! পশ্চিম 
সান্াজা-সিংহাসন অলম্বৃত করিয়াছিলেন ৪২৪ খুষ্টাবে ৩য় 
তালেন্টিনিয়ান্‌ রাজাসনে উপবেশন করেন। তঙ্পরে যথা ক্লুমে 
৪৫৫ ষ্টান্দে ম[কিমাস্‌, উত্ত বৎসরেই অবিতাস্‌। ৪৫৭ থুষ্টান্দে 
যেজনিঘানান্‌, ৪৬১ খুষ্টানে সেভেরাস, ৮৬৭ থৃু্টান্ধে এই্িমিয়াস, 
৪৭২ খৃষ্টাব্ে ওলিব্রিয়ান, ৪৭৩ খঃ অঃ গ্লিসেরিয়াম্‌, ৪৭৪ খৃষ্টাব্দে 
জুপিয়াস্‌ নেপে।স্‌ এবং ৪৭৫ গুষ্টান্দে রোমুলাম অগা্টালাস্‌ 
পশ্চিম রোমসাঘ্রাজ্য অধিষ্ঠিত হইলেন | শেষোক্ত সমাট, পৰে 
৪৭৬ থাকে প্রজাতন্ত্রের হন্তে রোমরাজ্যের শাসনভার অর্পণ 
করিলে পশ্চিমসাম জ্য বিলুপ্ত হয়। ওনোরিয়াসের শাসনকাল 
হইতে অগাষ্টালাসের আধিপত্য »ধ্যন্ত আটিলা ও হণজাতির 
উপদ্রবে সমগ্র পশ্চিম রোমরাজ্য বিধ্বস্ত হইয়াছিল। প্রজাতগ্রের 
অভ্রাদয়ে অন্টান্য শাসন-সমিতির অপেক্ষা খু ইবন্মীধ্যক্ষ পোপেরই 
আধিপত্য বাড়িয়া উঠিয়াছিল। পোপ গ্রেগরি দি গ্রেট বা ১ম 
এর সময় ধর্মশন্তি রাস্তশক্তিকে অতিক্রম করিল । 

[ পোপ শব্দে বিভ্ৃত বিবরণ দেখ। | 

মহাম্সা িওডোসিয়াসের পুত্র আর্কেডিয়াদ্‌ ৩৯৫ খৃষ্টাব্দে 
ূর্ববিভাগের শাসনাধিকার প্রা হইয়া ৪০৮ খুষ্টা পর্ান্ত 
রাঞ্যশাসন করেন। এই সময়ে গাইনাসের বিড্রোহ সংঘটিত হয়। 
তৎপরে তাহার পুত্র ২য় থিওডোসিয়াদ্‌ ৪০৮ হইতে ৪৫০ খুষ্টাব 
এবং মারসির়ান্‌ ও আর্কেডিয়াদ্ততনয়। ফুলচেরিয়া ৪৫০ হইতে 


চি 


৪৫৭ ৭ খুব পর্্ত রাজাশাসন করেন। তদনস্তর দিদি 
রাজগণ রোমীয় সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়! গিয়াছেন__- 
নাম থ্টাব 
১ লিও ১ম ৪,খ-+6৭৪ 
২ লিও ২য় ৪৭৪ _-৪৭৪ 
৩ জেনো ৪৭৪ -৪৯১, ইনি ২য় লিওর পিতা । 
৪ আনাষ্টাসিয়াম্‌ ৪৯১--৫১৮ ইনি সাইলেন্টিয়ারি উপা- 
ধিতে পরিচিত ছিলেন । 
৫ জাষ্টিন্‌ ১ম বা জ্যেষ্ঠ ৫১৮--৫২৭ 
৬ জাষ্টিনিয়ান ৫২৭--৫৬৫, ইনি জাষ্টিনের ভ্রাতুপ্ত্র ৷ 
৭ জাষ্টিন্‌ ২য়বা কনিষ্ঠ ৫৬৫-_-৫৭৮, ইহার অধিকারকালে 
ইস্লাম-ধর্প্রবর্তক মহন্মদের জন্ম হয়। 
৮ টাইবেরিয়াস ২য় ৫৭৮-:৫৮২, ইনি কনস্তান্তাইন উপাধি 
লইয়া রাজ্যশ।সন করেন। 
৯ মরিন্‌ ৫৮২-৬০২, ইনি কাপডোকিয়াবাপী অবশেষে 
গুপ্ুশত্র কক নিহত হন। 
১০ ফোকাম্‌ ৬*২--৬১০, শেযোক্ত বর্ষে শত্রহস্তে নিহত। 
৯১ হিরাক্রিয়াম ৬১০--৩9১ 
১২ হিরাক্রিয়াদ্‌ (২য়) ৬৪১--৬৪১, ইনি ১১ সংখ্যকের পুর, 
কনস্তাস্তাইন নাম গ্রহণ করেন । 


১৩ হিরাক্রিওনাস্‌ ৬৪১--৬৪১) ১২ সংখ্যকের ভ্রাতা, 
নির্বাসিত হন। 

১৪ কন স্ান্স (২য়) ৬৪১--৬৬৮, হিরাক্রিয়াল. কনস্তাস্তা- 
ইনের পুত্র । 


১৫ কনস্তাস্তাইন্‌ ৪র্থ ৬৬৮--৬৮৫১ উপাধি প্রগোনেটাস্‌। 

১৬ জাষ্টিনিয়ান (২য়) ৬৮৫ রাজ্যাধিকার, ৬৯৫ খানকে 
নির্বাসিত ৭০৫ থ্ষ্টান্ষে পুনঃ রাজ্যপ্রাপ্তি ও 
৭১৫ থুষ্টা্দে নিহত । 

১৭ লিওন্টিয়াদ্‌ ৬৯৫ খ্্টান্দে শাসনা ধিকার ও ৬৯৮ থুষ্টাবে 
রাজ্য হইতে বিতাড়িত । 

১৮ আপ্গিমার টাইবেরিয়াম্‌ ৬১৮ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাধিকার ও 
৭০৫ খৃষ্টাব্ধে বাজ্যচ্যুত। 

১৯ ফিলিপিকাদ্‌ বার্ডেনিন্‌ ৭১১ খষ্টান্বে রাঁজ্যারোহণ ও 
৭১৩ খু ষ্টাব্ধে নিহত । 

২০ আনাষ্টাসিয়াস্‌ (য়) ৭১৩ খ্ষ্টাকে সিংহাসনপ্রাপ্ডি, 
৭১১ থষ্টাব্ধে রাজ্যঢ্যুত ও ৭১৯ খুষ্টাঝে শত্র- 
হস্তে নিহত। 

২১ থিওডোসিয়াদ্‌ (৩য়) ৭১৬ থৃষ্টান্দে রাজ্যপ্রাপ্তি, কিন্ত 
৭১৮ খাবে প্রজার মনোর্ননার্থ সিংহাঁসনত্যাগ। 
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২২ নিও (ওয়) ৭১৮--৭৪১১ ইনি ইসৌরীর দেশবাসীর পুত্র । 


২৩ কনস্তাস্তাইন (৫ম) ৭৪১- ৭৭৫। 

২৪ লিও (৪র্থ) ৭৭৫__৭৮০, ইহার উপাধি “ছাঁজারে' ছিল। 

২৫ কনন্তাস্তাইন, (৬) ৭৮* খৃষ্টাব্দে মাতা ইরেণের সহ- 
যোগে রাজ্যশাসন করেন, অবশেষে ৭৯৭ থুষ্টান 
গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হন। 

২৬ ইরেনে ৭৯৭--৮০২, ২৫ সংখ্যকের মাতা, শেষোক্ত 
বর্ষে রাজাবহিষ্কীত হন। |] 

২৭ নিসেফোরাস্‌ ৮*২--৮১১ 

২৮ ষ্টৌরেসিয়াদ ৮১১ থুষ্টাঝে রাজ্যাধিকার, ২৭ সখ্যকেৰ 
পুত্র। উক্ত বৎসরেই স্বেঙ্ছায় রাজ্যত্যাগ করেন। 

২৯ মাইকেল ৮১১ খ্ষ্টাবে রাজ্যাধিকাঁর ও ১৩ খুষ্টাবে 
রাজ্যচ্যুত। 

৩৭ লিও (৫ম) ৮১৩ থ্‌ষ্টাবে সিংহাসন অধিকার এবং 
৮২০ থ্ুষ্টান্ে খপ্ব-শক্রর হস্তে নিহত। হইনি 
আর্মেণিয়জাতীয় ছিলেন । 

৩, মাইকেল (২য়) ৮২০--৮২৯, ইনি “নি ছ্টামারার” বা 
তোত্লা বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন । 

৩২ থিওফিলাস্‌ ৮২৯-৮৪২ 

৩৩ মাইকেল তেয়) ৮৪২ খ্ষ্টান্বে রাজ্যাধিকারপ্রাপ্ত হইয়া 
সুদীর্ঘ রাজ্যশীসন করিয়া ৮৬৭ থুষ্টান্ধে নিহত হন। 

৩৪ রাঁসিল ৮৬৭--৮৮৬, ইনি 'মাঁকিদোনিয়' বলিয়া পরিচিত। 

৩৫ লিও (৬ষ্ট) ৮৮৬--৯১১১ ইনি দার্শনিক বলিয়া খ্াত। 

৬৬ আলেকসান্দাধী ৯১১--৯১২, ইনি ৬ লিওর ভ্রাতা, 
্রাতুপ্পুর কনস্তাস্তাইন ৭মের সহিত মিলিত হইয়া 
রাজ্যশামন করেন। 

৩৭ কনস্তাস্তাইন ৭ম “পোঁফাইরোজেনিটাস্। ৯১১ 
বাঁজ্যাধিকার, কিন্তু পিতামহ রোমানান্‌ কুক 
৯১৯ খষ্টাব্দে রাজ্চাত, অবশেষে ৯৪৫ ৯৫৯ 
ষ্টাবদ পর্যন্ত পুনরায় সি'হাসনপ্রা্ত ও রাজ্যশাসন। 

৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, রোমানান্‌ (১ম) বা লেকাপ্নাস্‌ এবং 


থ বে 
চি 


তাহার তিন পুত্র খৃষ্টাফার, ট্টিফেন ও ধনন্থাস্তাইন, 


৮ম, ইহারা যথাক্রমে ৯১৯, ৯২১ ও ৯২৮ থুষ্ঠাবে 
শসনাবিকার প্রাপ্ু এবং ৯৪৪ ও ৯৪৫ খুষ্টাবে 
রাজ্যচ্যুত। 

৪২ রোমানাস্‌ (২য়) বা কনিষ্ঠ) ৯৫৯--৯৬৩, ইনি ৬ কন- 
স্তাস্তাইনের পুত্র। ৪ ৪ 

৪৩ নিসেফোরাদ্‌ (২য়) বা (ফোকাস্‌) ৯৬৩৭ ষ্টান্দে রাজতক্তে 
উপবিষ্ট এবং ৯৬৯ থষ্টান্দে গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত। 
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৪৪ জন জিমিস্কেস ৯৬৯--৯৭৬ 
৪৫ ৪৬ বাসিল (২য়) ও কনস্তান্তাইন (৯ম) ৯৭৬--+১০২৫ 
এবং কনস্তাস্তাইন ৯ম, পরে ১০২৫-১০২৮ খৃঃ। 


৪৭ রোমানাল্‌ তয়) ১০১৮--১০৩৪) ইনি 'আর্গাইরাস্‌। 
বলিয়া পরিচিত। 

৪৮ মাইকেল (৪র্থ) ১০৩৪--১৪১, ইনি পাফ্লাগোণীয় 
বলিয়া বিখ্যাত । 


৪৯ মাইকেল (৫ম) ১০৪১ থ্‌ষ্টাব্ধে রাজ্যারোহণ করেন ও 
১০৪২ থুষ্টান্দে রাজ্য বিতাড়িত হন। ইনি “কালাফেট্‌' 
বলিয়! প্রসিদ্ধ ছিলেন। 

৫০ ৫১ জোই এবং কনন্তান্তাইন, (১ম) ১০৪২--১০৫৪ | 

৫২ থিওডোরা ১*৫৪-_-১০৫৬, ইনি সম্রাট, জোই”র ভগিনী। 

৫৩ মাইকেল (৬্ঠ) ১০৫৬ খ্টান্ধে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন 
এবং ১৪৫৭ খৃষ্টাব্দে উহা পরিত্যাগ করেন। ইহার 
অন্ত নাম প্রাটিওটিকান্‌। 

৫৪ আইজাক্‌ (১ম) বা কোয়েনাস্‌ ১০৫৭ খ্ষ্টান্দে রাজপদে 
নিয়োগ এবং ১০৫৯ খষ্টাবে স্বেচ্ছায় রাজ্যত্যাগ। 

৫৫ কনস্তাস্তাইন্‌ (১১শ) বা (ভুকাস্‌) ১০৪৭--১০৫৯, ইনি 
আইজাকের সহিত একযোগে রাজত্ব করেন, ইহার পর 
১০৬৭ খ্ষ্টান্ম পর্যন্ত রোমনাম্রাত্্যে বৈদেশিকের 
আক্রমণজনিত ঘোর বিশৃঙ্খলা আসিয়া সমুপস্থিত হয়। 

৫৬ ইউডোকিয়া ও রোমানাদ্‌ তয়) ১৯০৬৭--১০৭১ | 

৫৭ মাইকেল ৭ম (বা আন্দ্রোনিকাস্‌ ১ম) এবং কনস্তাস্তাইন 
€(১২শ) একযোগে ১০৭১ খুহঅ:। 

৫৮ মাইকেল ৭ম, উক্ত বর্ষেই একেশ্বর সম্রাট হন। 
১০৭৮ খুষ্টাৰে তাহাকে স্বেচ্ছায় সিংহাসন পরিত্যাগ 
কৰিতে হয়। 

৫৯ নিসেফোরান্‌ (৩য়) বা (ৰোটানিয়েটিদ) ১০৭৮ থুষ্টান্দে 
সান্রাজ্যপদ প্রাপ্তি ও ১০৮১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনচ্যুতি । 

৬০ আলেঝিয়াস্‌ ১ম বা ( কোয়েনাম) ২০৮১-১১১৮। 

৬১ জন কোয়েনাম। ১১১৮-১১৪৩ 

৬২ মান্থএল কোয়েনাস্‌ ৯১৪৩--১১৮, 

৬৩ আলেকিয়ান্‌ (২য়) বা (কোষ্নেনাম্‌) ১১৮৭ খুষ্টান্দে 

রাজ্যাধিকার, কিন্তু ১১৮৩ খুষ্টাব্দে বাজঠুত ও নিহত । 

৪ আন্মোনিকাস্‌ (১ম) কোয়েনান্‌ ১১৮৩ খুগাবে রাজ্য- 

প্রাপ্তি ও ১১৮৫ খুষ্ঠাৰে শত্রহন্তে নিহত । 

৬৫ আইজাক্‌ ১ম € আগ্জেলাস্‌) ২১৮৫ খুষ্টান্ে রাজ্যাধিকার 
ও ১১৯১ খুষ্টান্দে রাজ্যঠ্যুত ; কিন্তু ১২০৩--২২০৫ খুঃ 
পর্যাস্ত পুনরায় রাজ্যশাসন। এই সময়ে হিন্দুস্থানে 


৬ 


রাজধানীতে পাঠানশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। 

৬৬ আলেকিয়ান্‌ (৩য় ) আঞ্জেলাস. ১১৯৫ খুষ্টাকে সিংহা- 
সনারোহণ ও ১২০৩ থুষ্টাৰে' রার্জাচ্যুতি এবং ১২০৫ খুঃ 
পুনর্ধবার শাসনভারপ্রাপ্তি। | 

৬৭ আলেল্সিয়াস, ( র্থ) আগ্রেলাস, ১২০৩ খুষ্টাৰে পিতা 
আগ্রেলাসের সহযোগে রাজ্যশাসন করেন, কিন্ত 
অচিরে ১২০৪ খুষ্টাৰে নিহত হন। 

৬৮ আলেকিয়াস, (৫ম) বা আগ্রেলাস্‌ মৌজু্ফলে ১২০৪ 
খুগ্গ্ষ সিংহাসনাধিকাঁয় এবং এ সময়ের অব্যবহিত 
পরেই শক্রকর্ৃক রক্ষিত ঘাতকের হস্তে তীহার জীবন- 
লীলা শেষ হয়। 

কনন্তাত্তিনোপলের লাটিনজাতীয় সডাট্বৃন্দ। 

৬৯ ব্লডুইন (১ম) ১২০৪--১২০৬, ইনি ফ্লাডার জাতির 
একজন কাউন্ট বলিয়া পরিচিত ছিলেন । 

৭০ হেন্রী ১২০৬--১২১৬ 

৭১ পিটর কুর্টিনে ১২১৭--১২১৯ 

৭২ রবার্ট ১২১৯--+১২২৮ 

৭৩ বলডুইন, (২য়) ১২২৮ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাধিকার লাভ করিয়া 
১২৬১ খৃষ্টার্ধ পর্য্স্ত রাজ্যশাসন | অবশেষে মাইকেল 
পেলিওলোগান্‌ কর্তৃক উক্ত বর্ষে তাহাকে রাজা হইতে 
বাহির করিয়া দেওয়া হয় । 

এই সময়ে নিস্-নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া চারিজন 
মাত্র গ্রীবৃ্সম্রাট রোমসাআাজ্যের কতকাংশ স্বতন্ত্রভাবে শাসন 
করিতে থাকেন £-- 

থিওডোর লাসঙ্কারিস্‌ (১ম) ১২০৬--১২২২ খুঃ। 

জন ডুকাস্‌ ডালেসিম্‌ ১২২২-১২৫৫। 

থিওডোর ডুকাস্‌ লাঙ্কারিস্‌ ১২৫৫-১২৫৯। 

জন লাঙ্কারিস্‌ ১২৫৯ খ'্রান্ধে সিংহাসন লাভ করেন বটে, 
কিন্ত তাহাকে অধিক দিন রাজ্্ব্যা ভোগ করিতে : 
হয় নাই। ১২৬০ খুষ্টান্দে তাহাকে রাব্যচ্যুত করিয়া 
পেলিওলোগান্বংশীয় নরপতিগণ রোমসাম্রাজ্যে প্রভাব 
বিস্তার করেন । 

পেলিওলোগাস্বংশীয় গ্রীক্সজাট্গণ। 

৭৪.মাইফেল ১২৬০ খুষ্টাকে রাজা হন। ১২৬১ খুষ্টাবে 

তিনি কনস্তাস্তিনোপল জয় করিয়া ১২৮২ খুষ্টাব্দ পর্য্যন্ত 


রাজ্যশীসন করিয়াছিলেন । 
৭৫ আন্োনিকাস্‌ (২য়) ১২৮২স্১৩৩২। মাইকেল এই 





স্পা শিপ সা ্ 


রূপে রাজ্যশাসন করেন। 

+৬ আন্ত্রোনিকাস্‌ (৩য়) ১৩:৮ ও পরে ১৩৩২ খষ্টাঝে ছুই- 
বার রাজপদ পান। শেষোক্ত বর্ষ হইতে ১৩৪১ খুঃ 
পর্যন্ত ইনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনি তুর্কজাতির 
সহিত যুদ্ধে পরাস্ত ও আহত হন। এই সময় হইতে 
তুর্কসাত্ত্রাজ্যের প্রভাব বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা হয়। 
১৩৪১ খ্ ্টাবে তাহার মৃত্যুর পর ততদীয় দ্বিতীয় 
পত্ধী আনের গর্ভজাত সন্তান জন পেলিওলোগাস্‌ 
রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। 

৭ জন (১ম) ১৩৪১--১৩৯১, রাজ্যাধিকার কালে তিনি 
নবমবর্ধীয় বালক ছিলেন । এই জন্য রাজমাতা আন 
রাজ্যপরিচালনার্থ স্বীয় স্বামীর পরমহিতৈষী বন্ধু জন 
কান্টাকুজেন্কে রাজপরিদর্শক € 79678) নিযুক্ত 
করেন। উক্ত বর্ষে তাহার প্রভাবদর্শনে র্ষান্থিত 
হইয়! শত্রপক্ষ তাহাকে রাজদ্রোহী ও ধর্থান্বেষী বলিয়া 
ঘোষণা করে এবং তাহারা তাহার মাতাকে কারারুদ্ধ 
করিলে তিনি ডেমোর্টিকা নগরে স্বীয় মন্তকোপরি 
রাজচ্ছত্র ধারণ করিলেন; কিন্তু তাহার সেনাদল 
অচিরে তাহাকে পরিত্যাগ করায় তিনি অসভ্য 
সাব্বীয় জাতির নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
এদিকে নৌসেনাপতি আপোকোকাস্‌ ও ধর্মমাধ্যক্ষ 
জন ( ০10) 0? 40715 0১০ 1১800121010 
রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হইলেন। রাজ্যে অত্যা- 
চার ও অনাচার-শ্রোত প্রবাহিত হইল। নৌসেনা- 
পি নিহত হইলেন। রাজ্যময় ঘোর বিশৃঙ্খলা 
উপস্থিত দেখিয়া রাণী আন্‌ কাণ্টাকুজেনের 
নির্ববাসন-দণ্ডাজ্ঞা রদ করিবার জন্য ধর্মাধ্যক্ষ জনের | 
নিকট প্রার্থনা করিলেন, পক্ষান্তরে জন তাহাকে 
রাজ্য ও ধর্মচ্যুতির ভয় দেখাইলেন। এই গোল- 
যোগের অবসরে কাণন্টাকুজেন সদলবলে উপস্থিত 
হইয়া কনস্তাত্তিনোপল অবরোধ করিলেন। রাস্জী 
আন সংবাদ পাইয়া তাহার পদানত হইলেন। 
আক্রমণকারী স্বীয় কন্যার সহিত রাজকুমার জনের 
বিবাহ দিলেন এবং স্বয়ং তাহাদের অভিভাবক 
হইলেন ( ১৩৪৭ ্ষ্টাবে )। 

এইরূপে ছয় বৎসর অত্যাচারের পর কাণ্টা- 
কুজেনের শাসনে রাজ্যমধ্যে শান্তিস্থাপিত হইল। 
কিন্ত আন্োনিকাসের বংশধর সার রাজা রহিল না; 


৬] হ$ 


টা বভাতিানং খুব পর্স্ ইহার সহযোগি- 


অন স্বীয় অধিকারপ্রাধির আশায় বিদ্রোহাচরণে 


প্রবৃত্ত হইলেন, কাণ্টাকুজেনের অনুগৃহীত যুরোপবাসী 
তর্ক সেনাদল তাহাকে পরাজিত করিল। তখন 
কাণ্টাকুজেন বালক-রাজের সহিত পুনমিলনের আশা 
অল্প জানিয়া স্বীয় পুত্র মাথিউ কাণ্টাকুজেন্পের সহ- 
যোগে রাত্যশাসন করিতে বাসনা করিরেন। ১৩৫৫ 
খুঃ তিনি রাজকাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্্ীয় 
পুত্রের হন্তে শাসনভার অর্পণ করেন) কিন্তু মাথিউ 
কান্টাকুজেন ১৩৫৬ খষ্টান্দে সিংহাসন ত্যাগ করিতে 
বাধ্য হন। 

৮ মানুএল 

৭৯ জন (২য়) মানুএলের সহিত ১৩৯৯ খ্‌ষ্টান্দে শাসনভার 
গ্রহণ ও ১৪০২ খ্ষ্টাব্ধে রাজ্যত্যাগ করেন । 

৮১ জন (৩য়) ১৪২৫--১৪৪৮। 

৮২ কনস্তাস্তাইন্, ১৪৪৮ খুষ্টাব্দে সাম্রাজ্যসিংহাসনে আরোহণ 
করেন এবং ১৪৫৩ খৃ্টান্বের ২৯মে তুর্কসেনা কর্তৃক 
কনস্তাত্তিনোপল অবরোধ ও জয়কালে নিহত হন। 

রোমসাস্জ্যের অধঃপতন। 

সম্যক্‌ সমুন্নত রোমকজাতির উদ্চমে এতকাল ধরিয়া ধারে 
ধীরে যে বিস্তীর্ণ রোমসাআজ্য পরিপুষ্ট হইয়া সমগ্র সভ্যজগতকে 
আলোকিত করিয়াছিল, বাহার স্ুবিমল সভ্যতা! ও বীরত্বপ্রাতিভায় 
অসভ্য বর্ধরগণ এবং সমৃক্ধিসম্প্ন আসিরীয়, পারস্ত প্রভৃতি 
জনপদবাসিগণ রক্তআ্োতে ধরা রঞ্জিত করিয়াও পরাভূত 
হইয়াছিল) সেই স্ুমহান্‌ রাজতন্ত্রের কিরূপে বিলয়সাধন 
ঘটিল, রোমের রাজচরিত্র ও ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে তাহার 
একটা পূর্ণ চিত্র প্রকাশিত হইতে পারে। অমান্ষিক অত্যাচার 
ও অসীম বীরত্বে রোমীয় নেতৃবর্গ রাজপদাভিষিক্ত হইয়া 
প্রজাসাধারণের প্রাণে যে ভয় সম্পাদিত করিয়াছিলেন, 
তাহাই রোমসাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিল। দিপিও 
সাল্লা ও সিজারের অদ্ভুত বীরত্ব ও রগজয়কালীন নৃশংস 
নরহ্ত্যা তাৎকালিক স্ুসভ্য ও অর্দ-সভ্য জাতিসমূহের উপর 
আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিল। তছুপরি রোমের রাজনৈতিক 
প্রভাব-_ পূর্বতন সেনেট, এনে্নি, কমিসিয়া ও মাঞজিষ্টরেসি 
প্রভৃতি রাজকীয় বিধিবলে--অধিকৃত রাজ্যমধ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা 
করিলেও তন্তদ্বিভাগের শাসনকর্তৃগণ প্রজার সর্বর্বলুঠনে বিরত 
ধাঁকিতেন না। তাহারা রোমের অন্ন প্রতাী গ্রজাবর্গকে 
বিশেষরূপে জানাইয়াছিলেন। তাৎকালীন সমগ্র সভ্যজগৎ 
রোমকজাতির ভয়ে সর্বদাই কম্পিত ও বিচলিত হইয়াছিল। 
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শান্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠার আশা সমূদিত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে 
অরাজকতা! ও অত্যাচার ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় নাই। 
কারণ তথায় রাজবংশ পরম্পরাগত ছিল না। বীরত্বপ্রতিভায় 
লন্ধপ্রতিষ্ঠ সেনানায়কগণই অধিকাংশ স্থলে সম্মাট পদে 
নির্বধচিত হইতেন। বার্দক্যন্ত খা অপর কোন কারণে 


তাহার সামথ্যরাহিত্য ঘটিলে অর্থলোলুপ সেনাসম্প্রদায় 


তাহাকে রাজ্যচ্যুত বা নিহত করিয়া একজন প্রতিভাবান্‌ 
নবীন বীর সেনানায়ককে ততৎপদ্দে বরণ করিত। কখন 
কখন তাহারা অর্থের লোভে সন্ত্রান্তবংশীয় ধনিসস্তানগণকে 
রাজসিংহাসনে বসাইতে দ্বিরক্তি করিত না। বাজসিংহাসনের 
এইরূপ *ছুরবস্থা দেখিয়া সম্রাট গণ ধনলালসায় শ্বতঃই স্বেচ্ছা- 
চারী *[7৮০৮ হইয়াছিলেন। পরস্ত তাহারা লুগনোদেশে 
সর্বণীই ুদ্ধবি গ্রহে লিপ থাকিতেন এবং তাহাদের অধীনস্থ 
সেনাবৃন্দও রান্গাজয়াস্তে ধনাপহরণের আশায় উদ্দপ্ত হইয়া 
প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়৷ বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইভ। বর্তমান 
সভাজগন্তে যুদ্ধসময়ে বা যুদ্ধাবসানে যে সকল ক্ষুদ্রতম অত্যা- 
চারের কথা শুনা যায়, রোমীয় যুদ্ধের তুলনায় তাহা! অতি সামান্য, 
সে সকল কাহিনী শুনিতে শরীর রোমাঞ্চিত ও মন কলুষিত 
হইয়া উঠে। কার্থেজ ধ্বংস, সাইরাকিউজের পতন এবং এসিয়াস্থ 
বিভিন্ন প্রদেশ বিভয়ান্তে যে অত্যাচার স্রোত প্রবাহিত 
হইয়াছিল, তাহা অমানুষিক! নররক্তে রোমীয় জগৎ (70718) 
৯০।1) ও ভূমধ্যসাগর রঞ্জিত হইয়া ভয়াবহ নরহত্যার 
ভীষণতম দৃশ্ঠ প্রকটিত করিয়ািল। 

রোমরাজ্যের এই নিদারুণ আবিপত্যকালে ষ্টোইক্‌, প্লেটো - 
নিষ্ট, আকাডেমিক্‌ ও ইপিকিউরিয়াস্‌ প্রভৃতি বিভিন্ন দার্শনিক 
সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়। তাহারা অর্থলিগ্লা ও জীবহিংসা বিসর্জন 
দিয় জীবাত্বার মঙ্গল কামনায় শাস্তিম্খের উদ্দেশে প্রধাবিত 
হইয়াছিলেন। সংসারের ঘোর ঝঞ্চাবাত হইতে অপশ্ৃত হইয়া 
তাহার রাজ্যাকাজ্ষা ত্যাগ করিলেন এবং একজন সম্রাট, 
মনোনীত করিয়া তাহার হস্তে সমগ্র সাম্রাজ্যের শাসনভার 
সমর্পণ করিয়৷ তাহারা নিশ্চিন্ত মনে আপনাপন জ্ঞানচচ্চায় 
কালাতিপাত করিতে লাগিলেন । ্টোইক্‌গণ বৈশেষিকের ন্যায় 
আণবিক ও ডৌতিক সিদ্ধান্তে (00700001500) 01 01108) 
10810617) মন্ত রহিলেন, প্রেটোর শিষ্যসম্প্রদায় আত্মার অবি- 
নশ্বরত্ (1101)07091115) প্রতিপাদনে সচেষ্টিত হইলেন, আকাডে- 
মিকগণ দাংখ্ের স্তায় প্রতাক্ষীভূত জগতের বন্তসত্বা স্বীকার 
না করিয়া তর্ক ও মীমাংসার সাগরে নিমঙ্জিত (15081 10 ৪০৫]- 
৮0180) রহিলেন এবং এপিকিউরীয় সম্প্রদায় চার্ধাবের মতানু- 





সারী হইয়া পরমেশ্বরে ধণীশক্তি আরোপ করিতে অস্বীকার 
( 0017194 (06 [010%1091)09 01 & ৪0108179 0০6) 
করিলেন। তর্কে পাঁড়িয়া বা সিদ্ধান্ত করিতে গিয়! ঈশ্বরের অস্তিত 
অস্বীকার করিলেও তাহারা কখন দেবমন্দিরের অবখানন। 
করেন নাই। রোমীয় মাঞিষ্টেট গণও এই দার্শনিক শিক্ষার 
ফলে দেশ, কাল ও পাত্রভেদে কুসংস্কারের ছায়া লইয়া কার্য 
সম্পাদন করিতে আর্ত করেন। বলবভী অর্থ-লালসা 
নিবন্ধন তাহারা দেবমন্দিরাদি লুঠন ও ধবংস করিলেও কখন 
দেবমুত্তি ধংস করিতে প্রয়াস পান নাই, কেবলমাত্র তাহারা দেব- 
অঙ্গ হইতে আভরণগুলি খুলিয়া লইতেন। তাহার! দেবপ্রতিমা 
সমক্ষে নরহত্যা নিষেধ করিয়া ঘান। ফ্লাবিয়বংশীয় রাজগণের 
শাসনকালে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধন্মমন্দিরে উপাসকগণের প্রদত্ত 
উপহারসমূহ রক্ষার সুবন্দোবস্ত হইয়াছিল। সুতরাং বলিতেই 
হইবে যে, ভ্ঞানবৃদ্ধির সহকারে দুৰর্ষ ও নুশংস-প্রকতি রোমক- 
গণের হৃদয়ে কোমল ও কমনীয়তা আশ্রয় করিয়াছিল । 
সেই উগ্র ও প্রচণ্ড প্রকৃতির রোমকগণ ক্রমশঃ নরহত্যাজনিত 
পাপপক্কে নিমজ্জিত হইয়া আপনাদের আত্মা কলুষিত করিতে 
বিরত হইলেন। তাহারা ভাঞ্জিল, সিসিরো প্রশ্টতির জঞানগ্ভ 
উপদেশ অনুসরণ করিয়া তাহাদের ভাব ও ভাষাঙ্গণাপনে নিরত 
রহিলেন। চিত্তের শান্তি হেতু আর তাহারা ঘুদ্ধবগ্রহে চিত্ত 
বিকৃত করিতে চাহিলেন না। এতন্টিন্ন ব্যবসা বাণিগ্যে অতুল 
ধর্বধ্যসম্পন্ন হইয়া ভীহারা প্রাচ্যসমৃদ্ধি হদয়ে পোষণ করিতে- 
ছিলেন। সুখসম্পদে মত্ত হইয়া তাহার! অলস হইয়া পড়িলেন 
এবং তক্ডন্ত ভ্রমশ£ই জাতীয় উদ্চম হাঁরাইতে লাগিলেন । রোমীয় 
নগরবাণীর অপরিমিত সমৃদ্ধিরাশি অবলোকন করিয়া বৈদেশিক 
বর্ধরগণ উপযূযপরি সেই সকল স্থান ধ্বস্ত করিয়াছিল। 
ইতালী আলম্তসলিলে নিমজ্জিত হইলেও গল, স্পেন, বুটেন 
প্রীত যুরোগীয় গ্রদেশসমূহ শক্তিহীন হন নাই, তথাপি 
তাহারা অর্থের দাস হইয়াও রোমকঞ্জাতির গৌরবরক্ষা 
করিতে সমর্থ হন নাই। এঁতিহাসিক গিবন্‌ লিখিয়াছেন £-- 
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জ্ঞানোন্নতিনহকারে রোমরাজগণের . হৃদয়েও ম্বজাতি- 
প্রিয়তার প্রভাব বৃদ্ধি হইয়াছিল। সম্বাট, হাদ্রিয়ান্‌ ও আণ্টো- 
নাইনদ্বয় দয়াপরবশ হইয়! হতভাগ্য ক্রীতদাস জাতির মুক্তি 
বিধান গন্য নূতন রাজবিধির প্রচার করেন। তৎকালে প্রত্গণ 
স্বন্ব ক্রীতদাসগণের উপর অবখা অত্যাচার করিত। এমন 
কি, তাহাদের জীবনমৃত্যু সকলই প্রভৃর ইচ্ছাধীনে ছিল। 
রাল্জান্শাসনের আশ্রয় লাত করিয়া তাহার! সকলেই মাজিষ্্রেটের 
বিচারাধীন হইল, নাধারণ প্লোকে তাহাদের উপর কোন 
আধিপত্য করিতে পারিল না। তাহারা মুক্ত হইয়া রাজান্ গ্রহ- 
লাভের আশায় বিশেষ বিশ্বস্তভাবে দিনপাত করিতে লাগিল। 
অনেকে পারিতোধিক স্বরূপ রাজ প্রদন্ত ভূমি পাইয়া গণ্যমান্য 
হইয়। উঠিল। শিক্ষাগ্ডণে কেহ কেহ রাজনৈতিক সমিতিতে 
স্বীয় প্রহর পারে উপবেশন করিবারও অধিকার লাভ 
করিয়াছিল। এইরূপে ক্রীতধাসগণ হস্তচ্যুত হওয়ায় সন্্ান্ত 
রোমকগণ হীনবীধ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজ্যলিগ্সা ও 
পরম্পরে প্রতিদন্দিতা আর তাহাদের মনকে উদ্দ্ধ করে 
নাই। অনুষ্টচক্রে ও গ্রত্তিভাধলে যিনি যখনই রাজমুকুট 
শিরে ধারণ করিবার অবসর পাইয়াছিলেন, তিনিই তখন 
সময়োচিত ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। সামাজ্যভিত্তি সুদৃঢ় 
রাখিতে কাহানও তাদুশ আগ্রহ উপস্থিত হয় নাই। 

সমগ সাম্রাজ্যে কাবা ও সাহিতোর উন্নতি প্রয়াসে পূর্বোক্ত 
সম্াটৃনর যথাসাধ্য পোষকতা করিয়াছিলেন। সুদুর বুটেন রাজ্যের 
উত্তরোপকূলবত্তী প্রদেশ অলঙ্কার-শাসন্ত্রাধায়নের কেন্্রুস্থান হইয়া- 
ছিল। দানিযুব ও রাইন্‌ নদীর কূলে হোমর ও ভার্গিলের 
ওজস্বিনী গীতি প্রতিধ্বনিত হইত। গ্রীকগণ পদার্থবিষ্ভা ও 
জ্যোতিষ আলোচনায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। 
টলেমি ও গালেনের নাম আজিও প্রাচ্য ও প্রতীচ্জগতে তাহার 
স্বতি জাগাইতেছে। লুসিয়ানের কবিত্বপ্রতিভা আর নাই। 
ূর্বপুরুষগণের সেরূপ অসাধারণ প্রতিভা লইয়া আর রোমে 
কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। শোফিষ্টগণ সুবক্তার স্থান 
অধিকার করিয়াছেন । 

থুটীয় তৃতীয় শতাব্দের মধ্যভাগে উৎসাহসম্পর পাশ্চাত্য 
রোমক জাতির মধ্যে অবমাদ ও অধঃপতন লক্ষ্য করিয়া 
পূর্বাঞ্চলবাসী শিক্ষিত ক্রীতদাস লঞ্জিনাস্‌ বলিয়াছিলেন 


৭1) 019 89109 10710061 (505 116) 03 0088 01)110)90 





এরাও [60910 [)10100168, রি টি 11001)২ 1788 
9৪৪) ০০ 01086157 0002080 ) 11003 0101 (80061 00)10008, 
0019150 009 1109 079])041083 ৪100 1100115 0181) 01100 
৪81৮1046১ 8:৩ 00081)16 0 ৪8098100 11670561568) ০1: 
6০ ৪০10 009 ৬৩] 00101000064 121981119২৪ ৯0). 
৮9 8011)119 1) (106 6116 80/016৩18) 1)0 11510 00001 ৪ 
[০001%7 £0%81010570, */1:069 161) (100 8009 (68001) 
৪8 0118) 8০89,৮ (91090 071), 1.) 


এইরূপে দর্শন ও কাব্যামোদে যতই লোকের মন মাতিয়া 
উঠিল, ততই তাহারা পূর্বপুরুষগণের শৌধ্যবীধ্য ছাড়িয়া কোমলা 
কলাবিস্ভাসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। রোমকজাতি 
মনুযাসমাজের নির্দিস্স্তর হইতেও অধঃপতিত হইল। অন্ঠের 
সহায়তা ব্যতীত আর তাহাদের মাথা তুলিয়া! রাজন্যসমাজে 
মুখ দেখাইবার উপায় রহিল ন। 
ভ্ঞানসাগর উত্তরণ-কামনায় বৈশেষিক সেতু অতিক্রমপূর্বক 
আত্মতত্ববাদরূপ ভেলায় আরোহণ করিয়াও রোমকগণ 'এক- 
বারে পৌত্বলিকতার আশ্রয়-বন্দর ছাড়িয়া দিতে পারে নাই। 
তাহারা যেমন জাতীয় ইষ্টদেব ভূপিটারের (বৃহস্পতির ) পুজা- 
গ্রচারমানসে ও বিজিত রাজ্যসমূহে তন্দেবের উপাসক বৃদ্ধি সহ- 
কারে মনদিরাদি স্থাপনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তদ্রুপ ভিন্নধন্মা 
সূর্যোপাসক পারসিকগণ মিথের উপাসনা-বিস্তার কামনায় 
পাশ্চাত্য জনপদে আধিপত্যস্থাপনে সচেষ্টত ছিলেন। 
অনুরমজদের শিষ্যসম্প্রাদাীয় তৎকালে জ্ঞানালোকের বিমলতম 
জ্যোতি লাভ করিয়৷ জগতের অন্যতম সভ্য গ্রীক ও রোমক 
প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে সেই জ্ঞানজ্যোতি বিকিরণ 
করিতে নিরন্তর চেষ্টা করিতেছিলেন। পক্ষান্তরে উদ্ধতস্বভাব 
জুপিটার-পুজক রোমকসম্প্রদায় বাহুবলে তাহাদিগকে বশীভূত 
করিয়া স্বধর্দের গ্রচার-সঙ্ক্র পোষণ করিয়াছিলেন । এইবপ 
দুইটী ভিন্নধর্মাক্রান্ত পরস্পর-বিরোধী জাতির স্বধর্মপ্রতিা প্রসঙ্গে 
ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। 
উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ও সম্যক সমুন্নত পারসিকগণের সহিত 
উপযু্ুপরি যুদ্ধে রোমকগণ উত্তরোত্তর বলক্ষয় করিয়াছিলেন । 
চিরশক্রতা পোষণ করিয়া তাহারা উভয়েই আত্মপক্ষ রক্ষা করিতে 
সমর্থ হন নাই । পারপিকদিগের বীর্যবল ও ধন্ম্বল অপনয়নের 
সঙ্গে রোমকজাতিরও আভ্তান্তরিক প্রভাব ও ধর্মপ্রাণতা ক্রমশঃই 
হীনতেজ হইয়া পড়িতেছিল। এমন সময়ে রোমাধিক্কত পালেস্তিন 
ভুমে খুধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা বীশ্তড আত্মুবাদ প্রচার করিয়া 
চারি রোমকগণের হৃদয়ে শান্তিবারি ঢালিয়া দিলেন সম্রাট 
কনস্তাস্তাইন ১ম ও থিওডোসিয়াস্‌ খু ষ্টধর্ের বিমল প্রতিভা 
লাত করিয়া পৌন্তলিকতার অনাচার বন্ধ করিলেন। দেব- 





রোমসাঁআজ্য . 


মন্দিরে বলি রহিত হইয়া গেল। মন্দিরে পৃজা ও উৎসবের 
আয়োজন হইত বটে, কিন্তু তাহাতেও বিশ্বাস বা হৃদয়ের আগ্রহ 
ছিল না। পৌত্তলিকপুজা ও আরাধন! ছাড়িয়া যখন তাহারা 
জ্ঞানময় পরব্রন্মের উপাসনা করিতে শিখিল, তখন তাহারা প্রক্কত 
সত্যধন্দের আশ্রয় লাভ করিল। ক্রমে তাহার! হিংসা-ঘ্বেষ 
ভুধিল। পরস্বাপহরণ বা পরের জীবন-নাশ করিয়া অতুল 


এশ্বর্যের 'অধিপতি হইতে আর তাহারা অভিরুচি প্রকাশ করিল' 


না। বিমল স্ব্গার আনন্দ লাভ করিয়া ভাহার! ইচ্ছাময়েরই 
ইচ্ছাধীন হইয়া রহিল। ক্রমে তাহাদের চিন্তবৃত্তি জড়ের গ্ভায় 
নির্বাকার ও নিশ্ে্ট হইয়া একমাত্র ধর্শান্বেষণেই ব্যাপৃত 
রহিল। বাহার! পুর্ব্ব হইতেই ধশ্বধ্যন্থথে মত্ত ছিলেন তাহারাও 
এ্পিকিউরিয়াসের “নাচ গাঁও পান কর প্রফুল্লিত মন।” রূপ 
ধন্মতত্বেরই অনুসরণ করিয়া চলিলেন । 
ুষ্টীয় ৮ম শতাব্ধের শেষভাগে সমাট সালিমেনের অভ্যুদয়ে 
ও তাহারই গহান্থভৃতিতে সমগ্র যুরোপ তৃমে খ্‌্টধর্ম প্রচারিত 
হইয়াছিল। খ্ষ্ধর্মের এই অমিত-প্রভাব পশ্চিম সাম্রাজ্যে 
যতদুর বিস্তারলাভ করিয়াছিল, পূর্বাঞ্চলে ততদুর পারে নাই। 
রোমকগণ খু ষ্টধর্ম্ে আস্থাবান্‌ হইয়া ক্রগশঃই আপনারা ধর্ম 
শোতে ভাসমান হইলেন। রোমুলাস্‌ অগাষ্টলাসের ৪৭৬ খুঃ 
রাজাসন ত্যাগ হইতে যতই প্রজাতন্ত্রের প্রসার বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল, ততই নবধর্থে দীক্ষিত খৃষ্টান্সম্প্রদায়ের আধিপত্য 
রোমে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। খৃষ্টান, রোমক প্রজাবৃন্দ স্থশিক্ষা- 
গুণে লৌকিফ-রাজ্যে রাজার পরিবর্জে ধর্মগুরুকেই আধ্যাত্মিক 
জগতের সর্বময় কর্তী করিয়া তুলিলেন। ধর্মপ্রচার ও 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে তিনি রোমক-সমাজে “রাজগুর বলিয়া 
পূজিত হইলেন। রোমের পোপ খু ষ্টানজগতের রাজচক্রবস্তী 
হইয়া বিভিন্ন প্রাদেশিক নৃপতিবর্গের উপর আধিপত্য চালাইতে 
লাগিলেন । তিনিই নরপতির পতি; রোমের সার্বভৌমত্ব 
তাহার করতলগত। তিনি ইচ্ছা করিলে ধর্মবিবি-লঙ্ঘনকারী 
রাজাকেও রাজ্যঠ্যুত করিতে পারিতেন। এমন কি, সুদুর 
ইংলগ্ডের রাজা বা রাণী একসময়ে পোপের শাসনে ধর্শ্সীমা 
বহির্ভূত (1580011)11)01)108694 ) বলিয়া ঘোষত হইয়া 
ছিলেন । শারীরিক বলের অপেক্ষা এক্ষণে রোমের মানসিক 
বা নৈতিক বল ধিক পরিক্ষ,ট হইয়াছিল। 
| [ খুষ্ঠান্, বীন্ত ও পোপ শব্দ দেখ । ] 
এই নূতন ধর্মনবলে রোমকগণ প্রকাশ্তে হীনবল না হইলেও 
ধর্মমভিব্যক্তির কোমলতায় তাহাদের উদ্দামচিত্ববৃত্তিসমূহ শিথিল 
ও নিস্তেজ হইয়া পড়িল। যুদ্ধবিগ্ঠায় তাহারা সম্পূর্ণঙনপে 
অনভ্যন্ত ও অশিক্ষিত রহিলেন। এমন সময়ে ৫৭ থষ্টাবে 
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মককানগরে ইদ্লাম্‌ ধর্শের অত্যুদয়। প্রবর্তক মহচ্মদন যেরূপে 
প্রতিহিংসা ও প্রতিঘন্দিতা উল্লজ্ঘন করিয়া শ্থীয়পুণ্যধর্ণ প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন, তাহা রোমক ও মুপলমাঁনজাতির ইতিহাসে 
লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । ূ 
মহম্মদের মদিনায় পলায়ন হইতেই ইস্লামধর্খের প্রতিষ্ঠা । 
রাষ্ট্রবি্ীবের মধ্যে মহম্মদীয়গণ অন্ত্রধারণপূর্বক আপনাদের 
প্যাগন্বরকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহারা আপনাদের ইস্লাম- 
ধর্মে অবিশ্বাসী বা বিরোধীকে শন্ত্রবলে পদানত করিতে কুণ্টিত 
হন নাই । অচিরে আরববাসী পরিজ্র ইস্লামধর্শ গ্রহণ করিল । 
সুযোগ্য আলী ধর্মগুরু ও সম্প্রদায়ের অধিনায়ক হইলেন। 
ক্রমে আরবীয় ও সারাসেনগণ ধর্মবলে ও নবীন উদ্ভমে পারস্ত, 
সিরিয়, মিশর, আফ্রিকা ও সদর ল্পেনরাজ্য অধিকার করিল। 
হতবীধ্য রোমকগণ ইহাদের সমরে পরাজিত হইলেন । খান 
দিগকেও এই সময়ে নান] নিধ্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল । 
[ মহম্মদ ও মুসলমান দেখ । ] 
মুসলমানসাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে প্রতিভাশালী থলিফাগণের 
আবির্ভাব ঘটিল। খলিফা সুলেমানের রাজত্ব সময়ে আরবগণ 
৭১৬ থৃষ্টান্দে কনস্তান্তিনোপল অবরোধ ও ফ্রান্স আক্রমণ 
করেন। ওম্মইদ ও আব্বাসাইদরংশীয় খলিফাগণের যে 
মুসলমানগণ জ্ঞান ও সুখৈশ্বর্যা বুদ্ধি করিয়াছিলেন খলিফা 
ওমার ও হারুণ-অল্রসিদের বীরত্ব ও প্রতিভার পরিচয় ইতি" 
হাসে বিশদরূপে বিবৃত আছে। খলিফাগণের ভোগবিলাসই 
মুসলমান প্রভাবের কাল হইব । অর্জিত সামাজ্যের নানা 
স্থানে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিল। স্থানে স্থানে খলিফার অধীনস্থ 
শাসনকর্তা বা সেনাপতিগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজপাট স্থাপনে যত্তশীল 
হইলেন (৭৮১ হইতে ৯৯৭ খৃষ্টান পর্যস্ত)। দেখিতে দেখিতে 
বিস্তীর্ণ রোমসান্াজ্য খণ্ড খণ্ড মুসলমানরাজ্যে পরিণত হইল। 
এই সময়ে অর্থাৎ খুষ্টায় ১০ম শতাৰে তুর্কজাতি মহীপ্রতাব" 
সম্পন্ন হইয়াছিলেন। তাহাদের বলবীধ্যে রোমসমাটগণ পুনঃ 
পুনঃ বিপধ্যস্ত হইয়া শ্রীতরষ্ট হইয়া পড়েন। সাল্জুকবংণীয় 
তুর্কসর্দার তুথরাল্বেগ ও জাফর পারস্ত জয় করিয়৷ খলিফাগণের 
নহযোগিতা করিতে লাগিলেন। নর্দার আল্প, আর্সলান, 
গ্রীকসাগ্রাঙ্জী ইউডোগিয়াকে পরাস্ত কুরিয়া রাজদওড হস্তগত 
এবং উত্ত সাত্রান্জী ও সম্াটু রোমানাম্‌ ডাইওজেনিস্‌কে রন্দী 
করিলেন ( ১০৬৪ থুঃ)। তৃৎপরে ১৭৭২ খুষ্টাবে মালিক শাহ 
এসিয়ামাইনর ও জেরুল্লালেম অধিকার করিয়া রসিলেন। 
ইহার পরে খুষ্ীয় ত্রয়োদশ শত়াবের গ্রারভ্ে মোগলসদদার চেক্গিন্‌ 
থা ও শেষভাগে তৈমুরলঙ্গ রোমসাস্ত্রাজা লুনা করিয়া লণ্ডডও 
রুরিয়া দিলেন। তদনত্তর ১৪৪৮ খুষটাবে তুর্ক হস্তে রোমসমাট 





॥  রোমসাআ্সাজ্য ( রোমনগর ) 


নস্তান্তইনের মৃতু মূত্র সঙ্গে সঙ্গে রোমসাম্াজোর অবসান ঘটে। 
পারশ্ত, তুকুন্ন, কনস্তাস্তিনোপল। সিরীয় প্রভৃতি শবে বিস্বৃত 
বিবরণ দরষ্টবা। ] 
এদিকে যুরোপ ভূভাগেও গীক, ফ্রাঙ্ক, বুলগেরীয়, হাঙ্গেরীয়, 
রুব. লক্বর্ন, নর্মান প্রন্ততি জাতি সভ্যতালোকে ক্রমশঃই উন্নতি- 
চারে আরোহণ করিতেছিলেন। খুষীয় ৯ম, ১০ম ও ১১শ শতান্দ 
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(01101) ) বুলগে রিয়া, হাঙ্গেনা, বোহেমিয়।) সাল্সনি, ডেনমার্ক, 


] 
নরওয়ে, সুইডেন, পোপওু ও রুষিয়ায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই 


বিভিন্ন বব্ধরঞ্জাতি খুষ্টণর্মের আলোক পাইয়া পশ্বাচার হইতে 
বিরত হয়। 

খধর্ষের দীক্ষাগুণে প্রত্যেক জাতি বা বিভিন্ন দলের সর্দার- 
গণ রাজা বা মহাম্মা উপাধিতে সম্মানিত হইয়াছিলেন। তাহারা ও 
পক্গণপ্তরে আপনাপন অধীনস্থ গ্রজা বা প্রতিবেশিবর্গের মধ্যে 
কাথলিক মত বিস্তার করা ধর্মকর্মের অন্তভূক্তি বলিয়াই মনে 
করিয়াছিলেন। হলষ্টিন হইতে ফিন্ল পধ্যপ্ত বল্টিকসাগরোপ- 
কুলে বস্ততঃ ধন্মঘুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। খুষ্টীয় ১৪শ শতান্ে 
পিখুয়ানিয়।বাসী জনগণের খুষ্টধশ্মে দীক্ষা হইতে পৌন্তুলিকতার 
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রাজত্ব বিলুপ্ু হয়। জ্ঞানবৃদ্ধি সহকারে নম্খমাণ, হাঙ্গেরীয় ও । 


কধিয়াবাসী বিভিন্ন জাতির পরস্ব-লুগনপিপাসা বিপয় পায় এবং 
ধন্মমজকগণের যত্রে যুরোপভূমে রাজবিধির প্রতিষ্ঠ। সহকারে 
শান্তিময় ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক শাসনকর্ুগণ 
বাঙ্তা উপাপি মাএ লইয়া রাজকাধ্য নির্বাহ করিতে থাকেন। 
রোমনগর ও তাহ।র প্রততস্ব। 

রোমনগবই পোমসামাজ্ের প্রধান রাজধানী। যুরোপের 
অন্তর্গহ ইতালী রাজো প্রবাহিত টাইবার নদীর কুলে সমুদ্র 
হইতে প্রায় ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত | অক্ষাণ 
এবং জাঘি” ১২০ ২৮৪০৫ পৃঃ । 

টাইবার নদীর উভয়কুলবন্তী ক্রমোচ্চ নিক্ন পার্কাত্য গ্রদেশো- 
পবি এহ নগব গ্াপিত। এখানকার ভূতন্ব আলোচনা করিয়া 
দেখলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, এই স্থান এক সময়ে একটা 
বিস্তীর্ণ সামুদ্র-প্রান্তরে পর্যবসিত ছিল। কালে সমুদ্রের সেই 
*লিমর বেলাভূমি নিকটবন্তী কোন আগ্নেয়গিরির অগ্রাদগামে ও 
গলিত ধাহবজ্রাবে পনিব্যাপ্ত হইয়া ইতস্তত: অসমানভাবে 
বিক্ষিপ্ত স্তপরাশিতে সমাচ্ছাদিত হইয়া পড়ে । পরে তাহাই 
বিভিন্ন প্রস্তর-স্তরে রূপান্তরিত হইয়া এক একটা গণ্ডশৈলে পরি- 
গত হয়। এইরূপ কতকগুলি শৈলশিখরে ও তাহার সামুর 
ভূভাগে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রোম মহানগরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
নগরমধ্যবরী সমতল প্রান্তব্সমূভের ভূগতস্থ স্তরে এখনও 
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রোমসাতআজ্য ( রো'নগর ) 


সামুদ্রিক জীবজ্তর ্রস্তরীভৃত কঙ্কাল িষ্মান দেখা যায়। 
উহার দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, নগরসান্লিধ্যে এক সময়ে আগ্গেয়- 
গিরি অবস্থিত ছিল। এক্ষণে এ আগ্মেয-পর্বতের ধাতবআাব 
রহিত হইয়াছে। 

লাগ ব্রাকিয়াণো ও রোমের নিকটস্থ আলবান্‌ শৈল- 
শ্রেণীর মধ্যে কতকগুলি আগ্নেয়গিরির মুখ (0171%05 ) দৃষ্টি- 
গোচর হয়। এ সকল পর্বত হইতে অপেক্ষারুত আধুনিক 
যুগেও বানুকাদি ও ধাতবনিঃআব নির্গত হইয়াছিল। ভূগর্ভ- 
নিহিত ভগ্র মৃৎ্পাত্র, ব্রোঞ্জ ধাতুনির্শিত শন্ীদি'ও নরকঙ্কাল 
তাহা প্রমাণ করিতেছে । প্রথমোক্ত দ্রব্যাদি তুফান্তরে (11 
11)8২৭) এবং শেযোক্ত নিদর্শন 'আলবান, পর্বতনিতল্ত বিপুল 
লাভ! প্রবাহের মধ্যে নিমজ্জিত দেখা যায়। এই*লাভাোত 
(11099 06188) রোমের ৩ মাইল দুরস্থিত সিসিলিয়া মেটে- 
লার সমাধিমন্দির পর্যন্ত বিস্তার করিয়াছিল। রোম-নগরেব 
অন্তর্গত ৯ বা ১০টী পর্বত বালুকা, ভম্ম ও, প্রস্তরচূর্ণ মিশে 
( 607)11(170670190 89700 0101 081০) গঠিত । ভূতপু- 
বিদগণ এরূপ প্রস্তর-স্তরকেই 'তুফা” বলিয়া নিদ্দেশ 
করিয়াছেন । 

রোমনগরের ভূমিভাগ সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত; 
১ টাইব/র নদীর বামকুলে অবস্থিত সমতল ও উপত্যকা ভূমি। 
উহা! সমুদ্রসৈকতজ পলিময় প্রান্তরে পূর্ণ, ২ উত্ত সমতণক্ষেত্রো- 
পরি আগ্নেয়গিরিজাত শৈলময় ভূভাগ এবং ৩ টাইবার নদীর 
দঙ্গি'ণকূলে জশিকিউলান্‌ ও ভার্টিকান্‌ পর্বতমালার মপাবন্তী 
সান্গুময় সমতল ভূখণ্ড । 

প্রাচীনতমকালে এই স্থান সমুদ্রগর্ভে ছিল। এখন৪ এখনে 
তাহার বতর নিদর্শন রহিরাছে। সুন্দর স্বর্ণবর্ণ বালুকারেণু 
এবং মৃদ্থাগুপ্রস্তাতাপযোগী শেতধুসর মৃত্তিকা তাহার প্রমাণ ও 
গ্রবান উপ্লেখযোগ্য বন্ত। জনিকিউলান্‌ পর্বতশেণীতে প্রচুর 
পরিমাণে হরিদ্রাবর্ণের বালুকারাশি বিদ্ধমান থাকায় উহ্থা স্বর্ণ- 
পর্বত (0০011980011) নামে কণিত হইয়া থকে । এখনও এ 
পর্বতশিখরস্থ মোণ্টেবরিও বিভাগের ৪. য় স্বরণ- 
পর্বতের (8107016 9? 0০) উল্লেখ রহিয়াছে । 

উপরোক্ত তিনএকার আগ্রেয়ন্তর ( ১০170161161) 
ও প্পিময় ভূদি (28115181 01০৯।ন) ব্যতাত মাবেস্তাইন্‌ 9 
পিঙ্কিয় শৈলমালার মধো একপ্রকার চুণাপাধরের স্তর দৃষ্টিগোচর 
হয়। পূর্ববর্ণিত তুঁফা বা তিউফা শৈপস্তরগুলি বিভিন্ন সময়ে 
বিভিনরকূপে গঠিত হইয়াছে। আগেয়গিরি উদগারিত্ বালুকা ও ভক্ম- 
স্তর দীর্ঘকাল জলবাধুর প্রাকাপে এবং উপরিক্রুত গলিত ধাতব 
গদ্ার্থসদুহের চাপবিশেষে কোথাও ভঙ্গ গ্রবণ কোমল গ্রস্তরে 
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রোমসাত্রাজ্য ( রোমনগর ) 


(3০10 %)0 1119191001৯ ) পরিণত হইয়াছে এবং কোথাও 
বা উপরোক্ত কারণে বানুকণার বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। 

পালেটাইন শৈলের সমীপদেশে যে সকল অগ্নিময় রক্তবর্ণ 
ভন্মরাশি নিপতিত হইয়াছিপ, সম্ভবতঃ তাহা একটা বনমালার 
উপরে নিক্ষিপ হইয়! থাকিবে, কারণ সেই দগ্ধ ভন্মরাশির প্রদাহ 
বিমদ্দিত ও দগ্ধ হইয়া বৃক্ষকাষ্ঠ কম়লায় পরিণতি পাইয়াছে, 
এরপ প্রক্টর নিদর্শন সেইস্থানে পাওয়া যায়। এই সকল 
তুফা পর্বতের স্থানে স্থানে এইরূপ পাথুরে কয়লার স্তর 
বিরাজিত আছে। কোথাও কোথাও কয়লাকারে পরিণত 
দ্ধ বৃক্ষশাখাঁদও সাবয়বে সুরক্ষিত দেখা যায়। রোমুলাসের 
প্রসিদ্ধ রোম-প্রাচীর এইরপ প্রস্তর (০0781901811 01 (18 
810 0১116] ৮৮১04 ) গঠিত। উহার “স্কালি কাকি” 
(5০1০১ ০১৫) ) বিভাগে বৃক্ষাবয়বের পূর্ণ নিদর্শন বিদ্যমান 
রহিয়াছে । 

পাশ্চাত্য-সূমৃদ্ধির কেন্তরস্থল এবং পাশ্চাত্য-সত্যতার মুকুট- 
মণি রোমরাজধানী দেই প্রাচানতম যুগ হইতে কতই প্রাকৃতিক 
বিপর্ধায় মহ করিয়াছে, এতিহাসিক যুগে প্রভাতকালীন 
অরুণোদয়ের স্ায় রাজ্যোন্নতির ক্রমবিকাশ-সমৃদ্ধির কতই 
বিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহার একটীরও মূলচিত্র অঙ্কিত করা কঠিন 
ব্যাপার। প্রাচীন রোমসামাজ্যের বাণিজ্য-সমুদ্ধির পরিবৃদ্ধি 
এবং রাজ্যশাসন-্্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোমরাজধানীর কত 
পরিবর্তন ও কত সংস্কার সাধিত হইয়াছিল, তাহা একমাত্র 
[01010 1001718100010) ৮5121070000 0৮101008110 0৪ 
( বর্তমান রোমের বহুজনতাপুর্ণ অংশ ) এবং বিভিন্ন উপত্যকাদির 
প্রতি পক্ষ্য করিলেই সম্যক উপলব্ধি হইতে পারে। একসময়ে 
যে উপত্যকব্লা জলাভূমিপূর্ণ ও হুর্গম ছিল (1)1010)8. 31. 00, 
(0৮. /4$ ম1. 401), পরবর্িকালে তাহাই জলরাশিপরিশ্ষ্ঠ 
সুরম্য প্রান্তরে পর্যাবসিত হহগাছিল। প্রাচীন রোমরাজ্যের 
স্থাপত্যবিথার শ্রেষ্ঠতম নিদ্ধানভূত তুগভস্থ জলগ্রণালীর 
(019,) দ্বারা এ নকল দুষিত জলরাশি |নফ1খত হইয়া সেই- 
স্থানকে কৃষিক্ষেত্র ও উদ্ভান উপবনাদির উপযোগী করিয়াছে । 
(৮৮71047624১ 1৮.149 91 একসময়ে চড়াবিপন্ধী 
যে শৈলশিখরসমূহ গ্রামা্দিতে সমাচ্ছাদিত ছিল এবং প্রত্যেক 
পর্বত-শিখরবসগণ আপনাপন গ্রামাদি রক্ষার্থ যে পর্বতের 
অত্যুচ্চদেশে এক একটী গ্রামাুর্গ € ৮7116 0১1৮ ) স্থাপিত 
করিয়াছিলেন, তাহার! তৎকালে শত্রুর আক্রমণ হইতে আপনা- 
দিগকে নিরাপন্‌ রাখিবার জন্ট সেই পর্বতগাত্র দুরারোহ ও দুর্গম 
করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত পরবষ্থিকালে যখন 
এ সকল গ্রামবাসিগণ পরম্পরে ভেদ্ভাব ভুলিতে শিখিল এবং 





[ ৮২ ] 


মি 


রোমসাত্রাজ্য ( রেমখিনগর ) 


সমগ্র রোম গ্রামণীগণের সামাজিক শাসনদও উচ্ছেদ করিয়া এক 
রাজকীন্ন শাসনশৃঙ্খলার ( (90161110090) বশব হইল, তখন 
হইতেই রোমনগরীর একটা প্রাকৃতিক বিপধ্যয় সংঘটত হইতে 
লাগিল। যে শৈলমালা স্বীয় প্রা্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে পরম্পর বিরোধী 
অধিবাসী প্রজাবৃনের আত্মরক্ষার উপযোগী হইয়াছিল এখং 
নিরুপদ্রব থাকিয়া নির্কিন-বাসের প্রত্যাশায় যে সকল পার্বত্য- 
শিখরভূমে বহুসংখ্যক নরনারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করিয়াছিল ) 
এক গবমেন্টের শাসনাধীন হওয়ায় সেই সকল পার্বত্যভূমি আর 
পরম্পর বিচ্ছিন্ন রাখা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইল না। শ্রেণীবদ্ধ 
দশ্যময় অট্টালিকা সমৃদ্ধিতে এক্ষণে রোমনগরকে ভূষিত করাই 
গবর্মেণ্টের উদ্দেন্ত হইল। তাহারা অভীক কাধ্যসাধনে 
স্থাপত্যবিষ্তার পরাকাষ্টা প্রদর্শনে অগ্রসর হইলেন। তাহাদের 
এই অদ্ভুত কীন্তি ( £1£%7709 91811)668111 ৮0115 ) জগতের 
ইতিহাসে একটা অলৌকিক ঘটনা । 

এই সময়ে রোমবাসীর উৎসাহে অত্যুচ্চ পর্বতশিখরগুলি 
সমতল হইয়া! বাসযোগ্য অধিত্যকায় পরিণত এবং দুর্গম চূড়া 
ও পর্বতগাত্রগুলি কাটিয়া স্থগম ঢালু ও সোপানস্তরে পর্যবসিত 
হইয়াছিল। পরে এঁ সকল স্থানও কর্তিত হইয়া রোনীয় কীর্ডি- 
মালায় বিভূষিত হয়। ভেলিয়াশৃঙ্গের সমতলীকরণ (9৮০18) 
এবং ট্নাজান-ফোরামনিম্মীণার্থ তথাকার পর্ধতসান্্ উৎথনন 
(158০৪৮90 ) রোমীস্ন বাস্তবিগ্ঠার € 191)81096117)6) চরম 
নিদরশন। 

মধ্যযুগেও (8119019৪2০১ ) এই বাস্তবিষ্ভার প্রভাব সম- 
ভাবে বিগ্যমান ছিল। থস্রীয় ১৪শ শতাব্দে কাম্পাস্‌ মারিয়াসের 
সীমানা হইতে কাপিটোলাইন্‌ আর্কের (0%011017)০ এ») 
প্রবেশার্থ আরা কিওলীর অন্তর্গত সেন্ট-মারিয়া পণান্ত সুদীর্ঘ 
মোপানগ্রেণী বিলঘ্িত করা হইয়াছিল। কারণ হহার পূর্বে 
উপরোক্ত ফোরামের পার্শ্বদেশ ঘুরিরা ভিন্ন এইস্থানে আসিবার 
আর অন্য পথ ছিল না। মধ্যস্থলে কতকগুলি সরল পর্বতচুড়া 
দণ্ডায়মান থাকিয়া গ্নাগমনের পথ রোধ করিয়াছিল । 

মধ্যযুগে রোন্পাআজ্যমগ্ুলের স্থাপত্য-নিকেতনে যে 
সৌভাগ্যরেখা সমুদিত হইয়াছিল, আজিও তাহা সমআ্োতে 
ভাসমান রহিয়াছে। বর্তমান রোমগবর্মেন্টের ১৮৮৬ খ্‌াবের 
40)1870 76৫01897৪৮ নামক প্রস্তাবান্সারে স্থাপত্যকার্ষ। 
ধীরে ধীরে সুসম্পন্ন হইতেছে। মধ্যযুগে যে শৈলচুড়া ভাঙ্গিয় 
সমতল অধিত্যকায় পরিণত এবং প্রণালীপথে স্থির-জল প্রবা- 
হিত করাইয়া যে উপত্যকাগুলি সাধারণের বাসযোগ্য করা 
হইয়াছিল, বর্তমান পুর্তবিভাগীয় বিশদ-ব্যবস্থায় তৎসমুদবায়ই 
একটা সম্পূর্ণ সমতল প্রান্তরে (00160:00 1676] ) পর্যবসিত 











সমূহের অনুকরণে বৃক্ষশ্রেণীসজ্জিত দাবার ছকের (0989১৭১০৪1৫ 
1,80 ) স্তায় প্রশস্ত চতুষ্ক রাস্তার দ্বারা নূতন রোমনগর গঠনের 
কল্পনা সুসিদ্ধ করা হইতেছে । 
_ পুনঃপুনঃ অগনিসংযোগে রোমনগরী ভঙ্বীভূত ও বিধবস্ত 
হওয়ায়, ইহার প্রান্তসীমা নষ্ট হইয়া গিয়াছে; সুতরাং প্রাচীন 
রোমরাজবানী কোন্‌ স্থান হইতে কোন্‌ স্থান পর্যান্ত বিস্তৃত ছিল, 
তাহা নির্ধারণ করিবার কোন উপায় নাই। অগ্নির দ্বারা ভন্মীভূত 
স্থানবিশেষের শ্রূপ ধ্বস্তস্তপ এবং অপরাপর কারণে বিধবন্ত 
প্রাচীন নিদর্শনসমূহ কোন কোন স্থানে ৪০ ফিট, নিয় ভূগর্ভ মধ্যে 
দৃষ্টিগোচর হইয়৷ থাকে। উপত্যকাদির মধ্যবস্তী স্থানে রুপ 
ধবস্তকীর্তিরই অধিক পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্বতত্ববিদ্গণ বনু 
চেষ্টা সন্বেও উহার প্রকৃত তথ্য নিরূপণে পরাম্থুখ হইয়াছেন। 

বর্তমান রোম অপেক্ষা প্রাচীন রোমে শৈত্যের আধিক্য 
ছিল। তৎকালে রোমনগরের মধ্যস্থলে ও চতুষ্পার্ব্ব্বী স্থানে 
মালেরিয়াজরের প্রকোপ অত্যন্ত কম ছিল, কিন্তু এখন তাহা 
ূরণমাত্রায় প্রাদৃভূতি হইয়াছে । রোমের উপকণ্স্থিত হাদ্রিয়ানের 
উদ্ঠানাবাস ( ৮1118 ০1 11011%0 ) এবং তন্নিকটবর্তী অপরাপর 
নিকুপ্নকানন যাহা একসময়ে স্বাস্থাপ্রদ স্থান বলিয়৷ কীর্তিত 
ছিল, তাহা এক্ষণে অতান্ত অস্বাস্থ্যকর বলিয়া সাধারণে ঘোষিত 
হইয়া থাকে। প্রাচীন কালে একমাত্র স্থপ্রণালীবন্ধ জলই 
নালীর জন্য কাম্পানার (0%0)7%08) স্বাস্থ্য-খ্যাতি প্রদিদ্ধছিল। 
স্থান তৎকাঁলে বহুগনপূর্ণ থাকায় স্থানীয় স্থাস্থ্যো্নতির 
নানা উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহা বলিয়া যে 
তৎকালে আদৌ জররোগের প্রাদুর্ভাব ছিল না, একথা বলা 
যায় না। পালেটাইন, ও অন্ান্ত শৈলচূড়া ফেব্রিস্‌ দেবীর 
উদ্দেশে স্থাপিত বেদীসমূহ এবং এক্ুইলাইন্‌ পর্বতোপরি 
মেফাইটিসের স্থৃতি ও সম্মানার্থ প্রদত্ত উপবন দর্শন করিলে 
স্বতুই মনে রোগ-প্রাবল্যের উদ্বোধন করিয়! দেয়। খ্ষ্টায় 
ধর্থ শতাব হইতেই রোমের জনসংখ্যা ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতে 
থাকে। তৎপূর্কে এ স্থান নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল বলিয়াই 
অনুমিত হয়। 11070070110 ৫% 197১6 (%7] 11 1878.) 
পাঠে জানা যায় যে, উত্ত শতান্দে রোম-নগরে প্রায় ২৫ লক্ষ 
লোকের বসতি ছিল। সেই মহাসমুদ্ধিশালী রোম্সগরীও তৎ- 
কালে তছুপযোগী সৌধমালায় বিভূষিত হইয়া সমগ্র সভ্যজগতে 
রোমসান্রাজোর কীর্তিগৌরব বিকাশ করিয়াছিল। 

ততকালে রোমনগরে 7%14) 078 4 10%7%8, 13175 
(96878, 19816) £01988 74078728) 1১1%8 £2%1৫০- 


19768 ( 7928১1)9 ) প্রতৃতি প্রস্তরে অট্রালিকার্দি নির্দিত 


প্রস্তর ও তাহার গাথনীর মসলার বিবর্ণ লিপিবন্ধ করিয়াছেন । 

সুর্যযপক ও পাঁজা-পোড়া ইষ্টকেরও ততৎকালে যথেষ্ঠ ব্যবহার 
ছিল। আবার কোন সময়ে প্রাচীন রোমের কোন প্রাসদ্ধ 
অন্টালিকা বা গ্রাচীর ইষ্টকে নিপ্মিত হয় নাই, কেবল প্রাটটীর, 
খিলান ও গৃহতল প্রভৃতি কংক্রাট (১০)০/৪৮৫) ক্রিতেই কাজে 
লাগিত। গৃহতল সুদৃঢ় করিবার জন্য কুচা ইটু, পাথর ও 
সিমেন্ট-বিশেষের ব্যবহার ছিল। রোমকগণ সিমেন্ট গ্রস্ত 
করিতে বিশেষ পারদর্শিতা লাত করিয়াছিলেন। প্রাচীন 
্রন্থা।দ পাঠে জানা যায় বে, ৮5০1০।100, 01990111017) 
তৃতি নামধেয় সিমেন্ট, পলন্তায়া 
(১10০০) ) ও গাথনির মসলা ( 21,১81) তীহার্দের দ্বারাই 
উদ্ভূত হইয়াছিল। মু্ভাও-চুর্ণ বা স্থরকিছুর্ণ ও পোজোলানা 
নামক লাল বালুর ন্যায় আগ্নেয়গিরির নিঃআ্রাবজ পদার্থাবশেষের 
দ্বারা প্রস্তত সিমেপ্টবৎ মসলায় তাহারা গৃহতচলর মর্মর-প্রস্তর 
আটিয়৷ লইত। প্রাচীরাদির উপর প্রায় ৫ ইঞ্চি পুরু ৩ বা ৪ 
স্তবক পলস্তারা ( 50%%৪8 ০! 81000, ) দেওয়। হইত। প্রথমে 
পোজোলিনা ও চুণ এবং দর্ষোপরি শ্বেতমন্্র-গ্রস্তর চূর্ণের 
(0108 810%11810 ) মৃস্থণ পালিশ দিয়া বিচিত্র বর্ণচিত্র 
সম্পাদন করিয়া লইত। কোন কোন মর্মবরপ্রস্তরনির্শিত 
অট্রালিকায় এইরূপ সুক্ষ শ্বেতমর্শরচূর্ণ পলস্তারার বাবহার দেখা 
গিয়াছে। বিটূবিয়াস্‌ লিখিয়াছেন যে, মসলা ও পলস্তারার জন্য 
এখানে সমুদ্র ও নদ্ীকুলজাত এবং ভূমিজ (116-3870 ) 
বালুকাই ব্যবহৃত হইয়াছিল । 

ৃষ্ট পূর্ব ১ম শতাবে সর্বপ্রথমে রোমনগরে মর্ম প্রস্তরের 
প্রচলন হয়। বিখ্যাত বাণী ক্রেসাস্‌ গ্রীক-ভোগবিলাসের রসা- 
স্বাদনে উত্নুক হইয়া ৯২ থ্‌ঃ পূর্বান্দ স্বীয় পালেটাইন্‌ 'শৈলস্থ 
প্রাসাদে হাইমেসিয়ান্‌ মর্মরের স্তস্ত গ্রথিত করিয়াছিলেন । 
তাহার এই বিলাসবশবর্তিত[কে উপহাস করিয়া প্রসিদ্ধ প্রজা- 
তন্থাগ্রণী মঃ কুটাস্‌ তাহাকে 1১৮181179 ০119 নামে অভিহিত 
করিয়াছিলেন। তৎপরে ৫৮ খুষটপূর্বান্ধে এমিলিয়াস স্কাউরাসের 
কা্ঠনির্শিত রঙ্গমঞ্চের ৩৬০্টা স্তস্ত ও “সিনা'র নিয়ভাগ গ্রীকৃ- 
দেশীয় মর প্রস্তরে নিশ্শিত হইয়াছিল। ইহার কিছুকাল পরে, 
সমাট, অগাষ্টাসের শ।সনকালে মর্ধরপ্রস্তরের আদর সর্বর 
বিস্বৃত হইয়া পড়ে । কি সাধারণ ও সন্থান্তব্যক্তির গৃহু, কি রাজ- 
কাধ্যালয় বা প্রাসাদ সকল স্থানেই চাকৃদ্িকাময়ী, মস্থণ মর্মর 
প্রস্তর বিরাজ করিয়াছিল । 

স্তভাদি নির্্াণার্থ এখানে প্রধানতঃ শ্বেতমন্মর প্রস্তরেরই 


অধিক প্রচলন ছিল । এ প্রস্তরসমূহ গরব্রবর্ণের ঈষৎ পার্থক 


00)0018% 099৮/০6% 


০০ 


মমুদারে ্ানবিশেষে পৃথক্‌ পৃথক নামে পরিচিত, কিন্ত দেশের 
বা স্থানের নামানুসারে উহা চারিটী বিশিষ্ট বিভাগে বিভক্ত 
হইয়াছে। ১ লুণা নদীতীর জাত 71/14/7197 £11776784, 
_-দৌগনা ডি টেরার করিস্থিয়ান স্তস্ত গুলি এই প্রস্তরে নির্মিত । 
২ আঘথেন্সের নিকটবন্তী ভাইমেট।স্‌ শৈলজাত 11:07107115170- 
(11101)-ভিক্কোলীর ১. 1১1০0৩র স্তন্তগুলি এবং ৪. 01515 
811:/3191৭ মন্দিরাভ্যান্তরের ৪২টী স্তস্ত এই প্রস্তর হইতে 
খেদিভ হইয়াছিল । ইহার গাত্রে ধূসর ও নীলবর্ণের সরু সরু 
রেখা আছে। লুমার মন্ত্র পাথর অপেক্ষা ইহার দানা 'অনেক 
মোটা । ৩ আথেন্স নগরের নিকটস্থ পেন্টেলিকাস্‌ পর্বতজাত 
51101111011 0১81016110101১-- ইহার দানা হক ও পরিক্ষার শ্বেত- 
বর্ণ। ট্েটিকানের কুমার অগাষ্টাসের আবক্ষ-প্রতিমৃর্তি এই 
প্রন্তরে কপ্ঠিত হয়। ভাঙ্করেরা দেবমুর্ধি বা মন্নযামৃষ্ত খোদাই 
করিবার জন্য এই দেখায় মর্খারের আদর করিয়া খাকে। ৪ পেরোস্‌ 
দীপের স্তন্দর '81:110106 1১01011000১ ইহার গঠন 01)১9। 
পাথরের হ্যায় । 

এশ্দ্রিয় সেই প্রাচীনকালে রোমনগরে নানাবর্ণের ক্র 
প্রন্তরের বাবহার দেখা বায়, তন্মধ্যে খিনি, স্াবো, 


কোন্‌ কোন্‌ স্থানে উল্ত নরটী শ্রেণীর কোন্‌ কোন্‌ বর্ণের প্রস্তর 


গগিত তইয়[ছিল) ভাতার নাম ও নিধশন আতি সংক্ষেপেই ৰ 


উল্লিখিত হই 
১ ২[0117101 1110110110117 3 ঠা [,11)501111) জাতীয় 
মন্মারের বর্ণ উদ্ল ও গাঢ় হরিদ্রীবর্ণ কোন কোন স্থলে কম্লা- 
লেবর ন্যায় লোহিভাভ 9 দেখা যায। কনস্তান্তিনর প্রসিদ্ধ 
পান সংযুক্ত ৭টা স্তস্থে ও পাস্থিয়ানের ৬টাতে নিদশন রতিয়াছে। 
১ 01. 091)11018 মন্মরের বর্ণ সবুজ ও সাদা গিশ্রিত কচি 
ঘাসের হায়। ফষ্টিনার মন্দির ভ্তস্তে হহা গ্রথিত আছে। 
৩ ১1. 10111511007) ও ২]. ১1101101108 ঈবত অনুষ্জল, কিস্ত 
বর্ণ ঘোর বেগুণী হইতে ক্রমশঃ লালের আপিকাযুক্ত। মধ্যে 
দধ্যে সিন্দুরের ডোরাটানা আছে । 
উহাতে মাথান ছিল, তাহা আজিও রহিয়াছে । (0, 81117 
1, 5,368.) 1 8) 15)100201000)1 810001৮ ও ৯, 1১011101011 
শত উভার স্মৃতি বিদ্নান। 8 8]. 
র ধগ্সিস্‌ মন্দরে ইভার নিদর্শন দেদীপ্যমান | ৫ 01.011071 
বর্ণ মারাশিয়াম-মন্ধ্রবের ন্যায়, বিদ্ধ অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল । বাসি- 
(লিকা জুলিয়া ও সেন্ট পিটাস মন্দিরে এই প্রস্তরের পাটাতন ও 
স্তষ্াদি নির্মিত দেখা যায়। ৬ 1০১২০ &1)1169 রক্তের গায় 


৪ সবার 


্াটিয়াস্‌ 


গ্রড়ত্তি বর্ণিত নিয়োন্ত নয় প্রকার মন্ধবই প্রধান । রোমের 


প্রবাদ ১৭ এব রন্ুচিক্ন | 


[75101)) কৃবঝ্ডাভ লাল, , 
পলিভ ফলের হ্যায় সবুজ ও সাদা রঙের চক্রবিশিষ্ট। গ্রীকোষ্টাসিস্‌ | 


_ 2১ শী শশা াাাাীশীশীশ্ীটািাীীশীীীাাাাশশীটাইাশীহী 
2 ২ 


ৰ 
র 


] 
| 
] 


। 





ূ 


সপ, লি নি লিটা পি শস্পিসীিশ ১ 


ূ 


টি 


রোমসায্রাজা ( রোমনগর ) 


/ 





উজ্জল লালবর্ণ। ১, বিিদিি উদ ব্দৌ এবং চারা নি 
(08811)0 01911 4&11101র ১২ ফিট উচ্চ দুইটি স্ম্ত এই উজ্জ্বল 


মন্রে নির্মিত হইয়াছিল। 
11017) স্পার্টা রাজ্যের টিনারাস্‌ অস্তরীপ হইতে সমানীত, 41 
€:0915 গীন্জার উপাসনাস্থানে (01101) ইহার নিদর্শন আছে। 
৮ [57018 10170118--থেসেলির অন্তর্গত আটাকা নামক স্থানে 
পাওয়া ঘায়। বর্ণ-বৈচিত্র্যনিবন্ধন স্থাঁপত্যকার্যোে ইহার সমধিক 
সমাদর। লেটার্ণ বাসিলিকার (11761) 13791110% ) ২৪টী 
স্তষ্ভত এবং নেভের নিক্‌ (10101)63 11) 1108 11159 ) গুলি 
এই সণৃশ্াময় প্রস্তরে গঠিত। ৯1109 011610(0] 10171078101 
নামক মন্দ্র আরব, দামাস্কাস 'ও নীলনদ-তীরবন্তী 
থেবিস্‌ নামক জনপদের নিকট হইতে রোমে আনীত 
হইয়াছিল। ইহা অর্দন্বচ্ছ এবং তাহার মধ্যে মধ্যে সমকেন্ত্র 
চক্তাবলী ও তরঙ্গায়িত স্তরারেথ। (01005 01 আচ ন6ি010) 
দৃঃ হইয়া থাকে । পালেটাইন শৈলে এবং কারাকাল্লার ্ানাগাবে 
এ প্রস্তরের নিদশন আছে। এতদিন্ন দানাদার (0707109 
2110 11৯10) পাথর শ্রেণীব মদ্যে আলেকসান্দট্রিয়াজাত 
লাসিডিমোনিয়জাত 
1/,0661200)01)10৭ এবং [5 1)57010 00901108315 [সিএ ৩- 
11019 নাঁমক লোহিতবর্ণ গ্রন্তরেরই অধিক ব্যবহার দেখা যার। 
এ সকল প্রস্তর লইয়া স্থাপত্যকাধ্যে বে সকল শিক্পবিগ্ঠার 
প্রয়োগ হইয়।ছে, তাহ! পর্যালোচন! করিলে বোব হয় যে, রোম- 
নগরে তিনটা বিভিন্নযুগে তিনটী বিভিন্নদেশায় বা জাতীর 
স্থংপভাবিষ্ভার সমাদর বাড়িয়া ছিল। রোমনগর স্থাপনের 
প্রথম কয়েক শতান্দ ধরিয়া যে সকল অট্রাপিকা নির্মিত ও 
তাহাতে যে সকল কাল্পনিক স্থাপত্যাকৌশল চিত্রিত হইয়াছিল, 
তৎসমূদায়ের গঠন ইটা স্কান্ধরণের ; তৎপরে রোমে গ্রীক গঠন- 
প্রণালীর প্রবর্তন হয়। সেই প্রাচীনতম কালে রোমকরাজগণ 
পালেটাইন শৈলোপরিস্ক মন্দিরাদি এবং অপরাপর স্থানের 
মন্দিরাদি নিষ্মাণকল্পে গ্রীকৃদেশায় ভাম্বর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 
এই সকল স্থাপতাবিদ্গণের নিকট হইতে রোমকগণও 
স্কাপতাবিগ্ভা অভ্যাস করে। ক্রমে তাহারা জাতীয় উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে স্থাপত্যবিগ্ঠ/-বিষয়ক নান! শ্রীবুদ্ধিমাধন করিয়া! জানীয় 
জীবনের গৌরববর্ধক রোমীয়স্থাপতা (1১978) 1চ101)76501016) 
নামে স্বতম্ব শিল্পবিগ্ঠার প্রবর্তন করেন । খুষ্টপূর্ব ১ম শতাবে 
বিট্বিয়াস্‌ ও সি-মিউটিয়াস্‌) নীরোর রাজ্যকালে সেতেরাস্‌ 
ও সেলার এবং ডোমিসিয়ানের রাজ্যকাল্যে রাবিরিয়াস্‌ প্রভৃতি 
সম্ভবতঃ আধথেম্লনগরে স্থাপত্যশিল্প শিক্ষা করিয়া স্বজাতির 
মুখোজ্জল করিয়াছিলেন । শিল্পবিষ্ঞার কৃতিত্ব-প্রদশন বিষয়ে 
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রোমক্ধিগের 
তাহারা বেশ সুদক্ষ ছিলেন। এই কারণে স্থাপত্যভাগাযে 
অত্যপ্কালের মধ্যে নৃতন ও বিশুদ্ধ রোমীয়-প্রথার পু 
বিকাশ ঘাট । 

প্রথমে তুফান্তরের 0০008 778018511) পাঁথরে রোমুলাসের 
প্রাচীর গ্রথিত হুইয়াছিল। তৎপরে গ্রেট সার্বিক প্রাচীর 
অপেক্গারত কঠিন চ9791779 প্রস্তরের গাথনী চলিয়াছিল । 
খৃপূর্ব ২য় শতান্ধে মর্শর প্রস্তরের স্তার় গৃহাদির শিল্পশোতা- 
সম্পাদনার্থ ৮%৮৪1106 প্রস্তরের কিস, খিলান প্রড়ৃতি নিম্মীণ 
হইতে থাকে, পরে খুষ্টপূর্বব প্রথম শতান্দের মধ্যভাগে ভেম্পে- 
সিয়ান্‌ মন্দিরের ও কোলোসিউম্‌ (0০1,88992) ) নামক 
গদ্দিখ্যাত অট্টালিকা প্রভৃতির গৃহভিত্তি ও দেওয়াল নির্খাণ 
কার্ধে এই প্রস্তর প্রভূত পরিমাণে ব্যবঘত হইয়াছিল 

উপরোক্ধ বিভিন্নশ্রেণীর প্রস্তরসমূহ একত্র গ্রথিত করিতে 
রোমক রাজনিস্্রিগণ যে মসলা ও সিমেন্ট ব্যবহার করিত, 
তাহা অনুধাবন করিলে বিশ্মিত হইতে হয়। একপ্রকার 
পাথবের প্রাচীরের বা গৃহভিত্তির কোন স্থানে গুরুভার আবন্ঠক 
হইলে, তাহার! সেই স্থানে তদমুরূপ গুরুত্বের .পাথরই বসাইত। 
ূর্বকথিত কোলোগিয়াম প্রাসাদে চাপের আবশ্তকতা নিবন্ধন 
গাথনিকৌশলে ত্রীরূপ অনেক জটিলতা দৃষ্ট হইয়া থাকে । 
এতট্ি্ন সেই সময়ে ইষ্টক গাঁথনীর পরাকাষ্ঠাও প্রদর্শিত হইয়া- 
ছিল। ২৭ খৃষটপূর্বা্ধ পাস্ছিওন প্রাসাদের গৃহতলে অথবা 
দেওয়ালবিশেষে মর্্বর বসাইবার অস্ত ত্রিকোণাকার ইষ্ট 
কেঘ পাটাতন বা জমি করা হইয়াছিল। সেভারানের সময়ে 
ও তৎপরবর্তী কালে ফ্লাবীয় যুগাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার ইষ্টক ব্যবহৃত 
হইয়াছিল, পর ক্ষুদ্র ইষ্টকের গাঁথনি মসলার গুগে এতাদৃশ 
দুঢ়তর হইয়াছিল যে, অগ্যাপিও তাহার নিদর্শনগুলি প্রত্কতত্ববিদ- 
গণের চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে । নিয়ে ইঞ্টকনির্মিত 
কী্তিগুলির একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল :₹_ 


নাম তারিখ ইষ্টক-মান 
জুলিয়াস সিজারের রো ৪৪ প্রঃ পৃঃ ১৭ ইঞ্চি 
এগ্রিপ্সার পাস্থিওন ২৭ » ১০ ১ 
টাইবেরিয়াসের প্রিটোরীয়শিবিরা ২৩ ৮ ১-১৮০ ৬ 
নীরোর জলপ্রণালী ৬২ » ১-১০ » 
টাইটাসের ন্নানাগার ৮০ *» ১1০ ১ 
ডোমিসিয়ানের প্রাসাদ ৯০ % ১০ 
হাপ্রিয়ান্কৃত ভিনাস ও রোমের মন্দির ১২৫ ৮ ঠা" » 
সেভেরাসের প্রাসান ২০৩ ॥ হি 
'রেলীয় প্রাকার ২৭১ » ১1১১%০ ॥ 
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মসল! ও সিমেন্ট দ্বারা মর্শারপ্রস্তরের গাঁথনী ব্যতীত 
রোমকেয়া অস্তান্ত গাঁথনির উপরও মর্শরের পাত ()181116 
11)018 ) বসাইতে জানিত। প্রাচীন 07০0 মনিরের 
গর্ভগৃহেষ্ব তুফানির্শিত অভ্যন্তর ভিত্বিপ্রাচীর নরঞ্জিত মর্শর দ্বারা 
সুসজ্জিত করিবার অন্ত তাহার! নান! দ্রব্ের মিশ্রিত পলস্তারা 
্রস্তত করিয়া দেওয়ালের গায়ে লাগাইয়া! দিত। এ 8০07919 
(61855008011) লাভা, কুঁচাইট, মর্মরথণ্ড তুফাখণ্ড ও 
টাভাটাইন্‌ গ্রন্তি দ্রব্যের মিশ্রণে ( অর্থাৎ মিস্ত্রির ঘরে যাহ! 
কিছু থাকিত, তাহাই একত্র করিয়া) উহ! প্রস্তত হইত। কখন 
কখন গৃহভিত্তি অথবা গ্রাচীরাদি এই মিশ্র মসলায় পরিমাণমত 
ঢালাই করিয়। লইত। তদনস্তর এ পলম্তারার উপর মর্মর- 
পাত বসাইয়া আঁকৃড়ীযুক্ত ধাতব বন্ধনী ( (01993 ০1 
0)6681,1)9990 ৪$ (179 ৬0৫) দ্বার দেওয়ালগাত্রে সংলগ্ন 
করিয়! দেওয়া হইত। ৬৪ খু ষ্টান্ধে নীরোর রাজত্বকালে অগ্নি- 
সংযোগে সমগ্র নগর ভশ্মীভৃত হইলে তিনি নগরবহিঃপ্রাচীর 
দহনসহিষু। পদার্থ ( 8116119911701811518 ) দ্বারা নির্মাণের 
জন্য একটী বিধি প্রবর্তন করেন, তাহাতে পোড়া ইটু অথবা 
পেপারিণো পাথরে গাথনীর ব্যবস্থা হয়। তৎকালে পাকা রাস্ত। 
নির্মাণেরও যথেষ্ট প্রয়াস চলিয়াছিল। বাভা-সন্ভৃত দৃঢ়ীভূত 
বেসাণ্ট পাথরের চতুফোণ টুক্রা কাটিয়া তত্দারা রাস্তা বাধান 
হইয়াছিল । উহার উপরিভাগ বৃত্তাকার এবং উভয় পার্থ খাদ 
কাটিয়া বারিপাতজ বা গৃহনিঃস্থত জলধারাগমনের পয়োনালী 
্রস্তত হয়। সেই প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন অগ্যাপিও শনিমন্দিরের 
সন্মুথস্থ 01108 08716010008 নামক স্থানের কতকাংশে 
বিদ্যমান আছে । 

রোমরাজধানী হইতে বিভিন্ন প্রদেশে গমনাগমনের সুবিধার্থ 
প্রাচীন রোমক-সমাজ এরূপ কএকটি সুবৃহত রাস্তা নির্মাণ 
করিয়াছিলেন। এ সকলরাস্তা যে যে স্থান দিয়া রোমের 
প্রসিদ্ধ প্রাচীর গুলি ভেদ করিয়া গিয়াছে, তত্তৎ স্থানে এক একটা 
গ্রবেশদ্ধার নির্মিত ছিল। এসকল তোরণঘ্বার ভগ্ন ও বিধ্বস্ত 
হইলেও তাহাদের নিদর্শন একবারে দৃষ্টিবহিভূতি হয় নাই। সেই 
প্রাচীন কালে বিভিন্ন প্রদেশে গমনার্থ সর্ঘসমেত ১৯টা রাস্তা 
তন্তনদেশাডিমুখে প্রসারিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে আপিয়া, 
লাটনা, লবিকানা, টাইবারটনা, নোমেন্টানা সালারিয়া, 
ফ্লামিনিয়া, গাবিনা ওরেলিয়া, পট,যেন্সিস, অ্িয়েন্সিস্‌ ও 
আর্ডিযাটানা গ্রতৃতি বারটা রাস্তা প্রধান । ঘর কয়টা পথ 
টাইবার নদী অতিক্রম করিয়া পশ্চিম ও পশ্চিমোত্তয়াভিমুখে 
গিয়াছে, সেই সেই পথের সম্মুখে নদীর উপর এক একটী সেতু 
নির্শিত হুইয়াছিল। . 





উপরে যে রোমের সীমাস্ত প্রাচীরের উল্লেখ করা হইয়াছে 
তন্মধ্যে রোমক ইতিবৃত্তের জনয়িতা রোমুলাসের কথিত 
প্রাচীরের (৮11 1 73০)011৭) নিদর্শনই সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন। তৎপরে রোমপতি সার্কিয়াস্‌ টালিয়াসের স্থবৃহৎ 
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জন) কেন না, তাহার কোন ধারাবাহিক ইতিহাস উদ্ধারের 
উপায় নাই। রোমকজাতির ইতিবৃত্ের গ্রারস্ত হইতে যে সফল 
ক্ষীণ শ্বৃতির নিদর্শন অগ্ঠাপি রক্ষিত রহিয়াছে, অথবা! প্রত 
তত্ববিদ্গণের চেষ্টায় মৃত্তিকাগর্ড হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে 





ও স্থনঢ় প্রাচীর (91411 ৭1 97৮108 1011105 ) উল্লেখযোগ্য । |, কিংবা কিংবদস্তীপরস্পরা বা প্রতিহাসিক আখ্যান যাহা আগ্রিও 
এই জতীত কীর্তির ধবস্তনিদর্শন অধুনা ভূমিগর্ভ হইতে বাহির ;'£ লোক-মমাজে প্রচারিত রাখিয়াছে, নিয়ে তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
হওয়ায় সাখরণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহার পর ২৭২৭৬ [* উল্লিখিত হইল) এ সকল পৰিএ অতীত কীন্িসমূহের গ্রত্যেকটার 


খুষ্টাব্বের মধ্যে স্ৃবিখ্যাত ওঁরেলীয় ও প্রোবান্‌ প্রাচীর ( ৪) 
01 451)1111) 1010 [১100008 ) নির্শিত হয়। তদনস্তর ৮৫০ 
থাকে পোপ লিও দি ফোর্থ টাইবার নদীর পশ্চিম পারে একটা 
নিশ্শাণ করান। তত্পরে ১৫৬০ হইতে ১৬৪ খুষ্টাবের মধ্যে 
নদীর পশ্চিমকুলবর্তী ভাটিকানাদ্‌ ও জেনিকিউলাস্‌ পর্বত পরি- 
বনপূর্বক রোমসমাট্গণ এক স্থরঢ় ও স্থুবৃহৎ প্রাচীর নির্খমাণ 
করাইয়া নগরের পশ্চিমপার্থ সুরক্ষিত করিয়াছিলেন । 
স্থাপত্যবিগ্ভার প্রভাব-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রোমকগণ 
শি্পবিগ্ভারও যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন । রোমক-প্রজাতন্ত 
ও রাজতন্ত্রের আধিপত্যকালে রোমনগরে যে সকল অন্তত 
কাত্তিস্তস্ত স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার ভগ্রাবশিষ্ট নিদর্শন অগ্ভাপিও 
সুরক্ষিত থাকিয়া প্রাচীন শিল্পের গৌরব জ্ঞাপন করিতেছে । 
এতট্রিনন মৃত্তিকাভন্তর হইতেও প্রজা ও রাজতন্ীয় উক্ত যুগদ্ধয়ের 
পূর্ববন্তী কালেরও যথেষ্ট শি্ননিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । এ সকল 
দ্রব্যের প্রাচীনত্ব নিৰপণের কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
আবেন্টাইন্‌ ও এন্কুইলিণাস্‌ বিভাগের সাব্বীয় প্রাচীরের 
সমীপে ও তণদেশে গ্রাচান ব্রোগ্গ যুগের চক্মকী নির্মিত যদধান 
ও চারুচিত্রসম্বলিত বিশেষ বিশেষ মৃৎ্পাত্র নিহিত ছিল । ১৮৭৪ 
খুব এক্কুলাইন্‌ পর্বতোপরিস্থ স্বৃহৎ গালিয়েলাস-খিলানের 
সন্নিকটে মৃত্তিকা মধ্য হইতে একটী প্রাটান সমাধি-প্রাঙ্গন 
(5901০019115) আবিষ্কৃত হইরাছে। উহাতে প্রাচীন ফিনি- 
কীয় বা হটরাস্কানদিগের নান প্রকার শিল্পপূর্ণ সমাধিস্তস্ত ও 
মৃৎ্পাত্রাি যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্ধমান আছে। তন্মধ্যে 
কতকগুলি দগ্ধ মৃৎ্পুত্তলির প্রাতিকরতি মিশর, আসিরীয়, 
প্রভৃতি প্রাচ্য জনপদসমূহের প্রাচীন পুত্তলীর অনুকরণে 
নিশ্মিত বলিয়া! অনুমিত হয়। এই সকল নিদর্শন দেখিলে 
ম্প£ই প্রতীয়মান হয় যে, ইতিহাসোক্ত প্রাচীন রোমকন্জাতির 
পূর্বেও এখানে আর একটা প্রাচীনতম জাতি বাস করিত। 
ডিওন কেসিয়াসের লেখনী হইতে জানা যায়, “রোমা 
কোয়াডরাটা' স্থাপিত হইবার পৃর্ব্বে পালেটাইন শৈলে আরও 
একটা নগর বিদ্যমান ছিল। 
প্রাটীনযুগের কীর্তি ও স্থৃতিচিহৃসমূহের বিশেষ উল্লেখ নিশ্রয়ো- 


আমৃলবৃত্তান্ত সম্ধলন করিতে এক একথানি স্তুবৃহৎ গ্রন্থ 
হইয়া পড়ে। 
পালেটাইন শৈলে।পরিস্থ বীর্তিমিদর্শন। 

সর্বপ্রথমে পালেটাইন্‌ শৈলোপরিস্থ রোমা-কোয়াড্রাটার 
“রোমুলাসের প্রাচীর উল্লেখযোগ্য । এই প্রাচীর-পরিবৃত 
বিস্তৃত ভূখণ্ডের মধ্যে কিউরি ভেটারিন্‌, সেশেলাম্‌ লারাম, 
ফোরাম রোমানাম্‌, নগরছার, জুপিটার ভিন্রের মন্দির, সার্কাস্‌ 
মাক্সিমাস্‌ প্রভৃতি বিগ্তমান রহিয়াছে। তদনস্তর রোমীয় 
রাজযুগে ( ৭৫৩ হইতে ৫০৯ খপূর্বা্দ ) সাব্বীয়াসের প্রাচীর 
এবং ছর্গ (82০ 01 38151008 ), তূগন্ডস্থ-জলনালী (০1988), 
টালিয়ানাম্‌ বা মামের্টাইন কারাগৃহ (]11197)01) 07 162106- 
1106 [11509 ), বন্দরপ্রাচীর (079 £76৪8 0185 11) প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ফোরাম্‌ রোমানাম্‌ ও তাহার চতুর্দিকে যে 
কএকটী পবিব্র মন্দির ও অট্রালিকাদির চিহ্ন বিদ্যমান আছে । 
নিয়ে তাহার নামমাত্র উদ্ধৃত করা গেল £-_ 
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কাপিটোলাইন শৈলোপরিস্থ প্রাচীন কীর্তি । 
]1677019 ০01 00169 08016011008, 2 190010- 
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সকল মন্দিরের সংস্পর্শে আরও অনেকগুলি মন্দির আছে। উহা- 
দের প্রতোকটাতে ভিন্ন ভিন্ন বেবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। 
কিলিয়ান্‌ শৈলস্থিত ধ্বস্ত স্ত,পরাশি পধ্যবেক্ষণ-পূর্র্বক বুন্সেন্‌ 
প্রহৃতি প্রত্ততন্ববিরগণ এখানকার অট্টালিকার্দির যেরূপ পরিচয় 
প্রধান করিয়াছেন তাহাই প্রকৃত বলিয়া সাধারণে গৃহীত হই- 
যাছে। নিয়ে তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রদত্ত হইল £--১ ভেন্টি- 
টিয়াসের প্রাসাদ যেস্থানে নির্মিত ছিল, তছুপরে সমাটু কোমোডাম্‌ 
একটা সংস্কত ও পরিবদ্ধিত প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 
প্রাসাদ হইতে স্থৃবিখ্যাত “কলোসিয়াম্‌' বাটিকাঁয় যাতায়াতের 
জন্য সুড়ঙ্গ ছিল। এখানকার মিনার্ভা-মেডিকার মন্দিরের 
গঠন দেখিয়া মনে হয়, উহা কোন সময়ে কোন প্রাচীন প্রাসাদের 
স্নানাগারের অংশবিশেষ ছিল। এম্নান ভবনে মিনার্ড দেবীর 
একটা প্রতিমুর্তি ছিল, পরবর্তিকালে তথায় সেই মূর্তি প্রতিষ্ঠা 
করিয়া দেবীর নামেই মন্দিরের নামকরণ হইয়াছে । এপি 
সাল্লাষ্টের বাসভবন, সমাট টাইবেরিয়াম্‌ কৃত সেনানিবাস 
( ৮188601180, 0100) ), ২৭ খু পূর্ববানে এগ্রিপা বিনির্সিত 
স্প্রসিন্ধ 1281৮)০০ প্রাসাদ বা দেবমন্দির ও তৎসংলগ্ন 
স্ুবৃহৎ দালান (117611)79 01 4£111)09) এবং চ170106.2 
00118014, 00160 1100098 ০ 1৭৮: ও জুলিয়্াদ্‌ সিজার 
প্রতিষ্ঠিত ২,1১৮ ০1৮ প্রভৃতি আরও বনুতর অট্রালিকার 
নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । শেষোক্ত গৃহে প্রথমে 00101819 
05০$/৪1%র সভ্য-নির্বাচনার্থ সম্মতি গ্রহণ (৮১৪) করা 
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হইত। পরবর্তী সম্রাটগণের রাজত্বকালে এ স্থানে ক্রীতদাস- 
বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়। 

রোমের প্রাচীন ক্রীড়ামণ্ডপ ও রঙ্গালয় সমূহের বিবরণ 
প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লিখিত হওয়ার এখানে আর বিশেষরূপে আলো - 
চিত হইল না। সার্কাস্‌ মাল্সিমাস্‌, সার্কাদ্‌ ফ্লামিনিয়াস্‌, 
কালিখুলার সার্কাস্‌, হাত্রিয়ানের সার্কাস্‌ গ্রতৃতি দৃষটান্স্বকনপে 
উল্লেখ করা গেল। লিভি ১৭৯ খ্ষ্টপূর্বান্ধে বিবুচিত এম, এ 
মিলিয়ান্‌ লেপিডাসের রঙ্গালয়ের উল্লেখ করিয়াছেন । ৫৬--৫২ 
খুঃপৃর্বাৰে পম্পিপ্রস্তরনির্মিত রঙ্গম্চ প্রতিষ্টা করেন। ভিনাস্‌ 
ভিষ্টক্সের মন্দিরের সহিত এই রঙ্গালয় সংলগ্ন ছিল। ইহার পর 
মার্সেলাসের রঙ্গমঞ্চ ১৩ থৃষ্টপূর্ববান্ধে বিরচিত হয়। এতত্তিরর 
কলোসিয়ম্‌ প্রত্ৃতি বিভিন্ন আশ্ফিথিয়েটারের নিদর্শন 'রোমরাজ- 
ধানীতে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । [বঙ্গালয় দেখ।] 

প্রাচীন কীর্তির গৌরববর্ধক হইলেও আমরা রোমের 
ইতস্ততঃ বিক্ষিতত খিলান, স্তম্ত, সমাধিস্তস্ত ও সেতু প্রভৃতির 
বিস্তৃত আলোচনা করিলাম না। ১৯৬ খষ্টপূর্বান্ধে ফোরাম 
বোয়ারিয়াম ও সার্কাস মাক্সিমাসের বিস্তাত তোরণদ্বার 
(11710101)17] 470168 ) স্থাপিত হইয়াছিল। 

থ্ষ্টান সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ে খরায় ৪র্থ হইতে ১২ শ শতান্দ 
মধ্যে নানাস্থানে খ টধর্-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ক্াগ্তার 
গোলাকার ধর্মমন্দির রোমের তাৎকালীন স্থাপত্যশিল্পের চরম 
নিদর্শন । ইহার পর অর্থাৎ ১২০০ হইতে ১৪৫০ খরা পর্য্যন্ত 
রোমীয় শিল্পের সম্যক উ্নতি সাধিত হয়। এই সময়কে এ্ঁতি- 
হাসিকগণ কম্মতিযুগ ( ম"% ০01 0937)011) বলিয়া থাকেন। 
কারণ এ যুগে কম্মতিবংশীয় ৭জন উপযুক্ত কারিকর বংশাগ্ক্রমে 
রোমের নানা মন্দির স্বস্ব শিল্পচাতুর্য্ে পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। 
রোমের ধর্ধ্মনির সন্খস্থ মণ্ডপ ( 0%0)1)0111 ) ও ধর্দুযাজক- 
গণের প্রামাদগুলি একবারে শিল্পনৈপুণ্যহীন মহে। দেশীয় 
শিল্পের. পরাকাঠ্ঠান্বরূপ স্রাট, নিরোর রাজ্যকালে প্রোটয়াদ্‌ 
লটারানাস্রত 'লেটারন প্রাসাদ'_ নিশ্মিত হয়। ( সম, 
কনস্তান্তাইনের রাজ্যকাপে ভেটিকান. প্রাসাদ গৃহের পল্ভন 
হইয়াহিল। পরে আন্থমানিক ১২০০ খঃ পোপ ৩য় ইনোসেণ্ট 
ও পরে ১২৭৭--১২৮* খষ্টাব্ধে ৩য় নিকোলাস বহু যন্ধে উহা 
আকার পরিবর্তিত করিয়াছিলেন 7) কুইরিনাল-প্রাসাদ-. 
ইহাই বর্তমান ইতালীপত্তি ইমান্ুএলের রাজভবনরূপে গৃহীত 
হইয়াছে । ১৫৭৪ থৃষ্টার্ধে ওয় গ্রেগরী ফ্লামিনিও পোক্সিওর 
দ্বারা উহার কাধ্যারন্ত করান, কিন্তু পরবন্তী পৌঁপগণের অবি- 
কারে ফণ্টানা ও মদার্ণা নামক স্থপতিদিগের দ্বারা উহার কাধ্য 
সমাধা হয়। 


ৰ কোরেটাইন ুগ। 

১৪৫০-১৫৫০ ুষ্টাব্ধ পর্যন্ত রোমের ফ্লোরেপ্টাইন যুগ। 
এই সময়ে মিনো দা ফিলোলে বা 8৫100 01 £1০9৯001, 
৪০ 051958881 ০11122। প্রস্ততি প্রসিদ্ধ স্থপতি- 
গণের আবির্ভাব হইয়াছিল।  ইহাবের জীবদশায় রোমীয়-শির 
কল্বিদ্যার শীর্ষস্থান অধিকার করে। ইহার পর ভিগনোলা 
(১৫০৭-১৫৭৩), কালে! মদাণ! ( ১৫৫৬-১৬৩৯ ), বাণিনি 
€ ১৫৯৮-১৬৮০ ), কালে? ফণ্টানা ( ১৬৩৪-১৭১৪ খুঃ) প্রভৃতি 
স্থপতিগণ স্থাপত্যবিন্ভার উৎকর্ষ সাধনে অগ্রসর হইলেও 
তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। তখন রোমবাসী স্থাপত্য- 
সৌন্দর্য্য বিস্বৃত হইয়া! মাইকেল আঞ্জিলোর চিত্রনৈপুণ্যে মোহিত 
হইতেছিলেন। তৎপরে সুদক্ষ রাফেল, কনিষ্ঠ আণ্টানিও 
দা সাঙ্গালোজাক্‌, সান্দোভিনে প্রভৃতি চিত্রকরগণ (1018৮) 
গ্ব স্ব মনোমত কল্পনা চিত্রে প্রাসাদ নিম্মাণ করায় প্রাচীন স্থাপত্য 
শিল্পের অবসাদ ঘটিয়াছিল। 

বর্ধমান যুগ। 

ফ্রোরেন্টাইন্‌ যুগের অবসানে ধীরে ধীরে কএকজন স্থপতির 
অভ্যুদয় ঘটিলেও চিরবিদ্যার প্র!ধান্য ও উৎকর্ষত| নিবদ্ধন 
রোমক স্থুলশিল্লের পরিবর্তে সুক্ষ কলাবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করি- 
লেন। সঙ্গীত শাস্ত্রের ও চিত্রবিগ্তার যথেষ্ট আদর বাড়িতে 
লাগিল। নানা বাগ্যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া রোমকগণ মোহন বাশরী 
নিনাদে জনসাধারণের চিত্ত হরণ করিয়া লইলেন। আর 
কেহ প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের পক্ষপাতী রহিলেন না। এই 
সময়ে যে সকল অঝ্রালিকা নির্শিত হইয়াছিল; তাহা 

কদাকার ও শ্রীহীন। 
খু্টীয় ১৭শ ও ১৮শ শতার্ষে রোমকদিগের পছন্দ করি- 
বার শক্তি লোপ পায়। এই সময়ে 0০8086$ বা 
10650818818 যুগের শিল্পচাতুর্্য আদৌ অট্রালিকার্দি পরি- 
শোভিত করে নাই--সামান্তরূপে অট্রালিকাদি গ্রথিত হইলেও 
তাহাতে বাসিলিকাসমূহের সরল গান্তীধ্য রক্ষিত হয় নাই। 
১৯শ শতাব উহার কতক পরিবর্তন দৃঈ হইতেছে । ১৮৭০ 
খু্টান্বে রোমরাজধানীরূপে পুনগূহীত হইবার পর, রাজকর্মচারি- 
গণ স্থাপত্যশিল্পের উন্নতিসাধনে বদ্ধপরিকর হন। কোসোপরি 
স্কীপিত 0%38% 01 [87)01)10 নামক প্রাসাদ ও টাইবার 
নদীতীরস্থ কএকটী অট্টালিকা ৭019%51 ও ফ্লোরেন্টাইন্‌ প্রাসা- 
দের অশ্থকরণে নিম্মিত হইয়াছে । পিয়াজ্জা নিকোসিয়ার 
একটী অট্টালিকা 'ব্রামাণ্টের পালাজ্জো গিরৌদ প্রাসাদের এবং 
বিষ্টল হোটেল ভিনিসের একটা এ্ুন্দর প্রাসাদের অনুরূপ প্রথায় 
নিশ্মিত হইয়াছে । এতছ্রির বর্তমান রাজপুরুষগণের যত্বে 
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জীর্ণসংস্কার সাধিত হইতেছে। 

এখানকার মিউজিয়ম ও চিত্রমন্দির (%118119৪ ) দেখিবার . 
জিনিস। মিউজিয়ম গৃহে ভাস্কর শি্পনৈপুণাপূর্ণ প্রতিমূর্তিসমূহ 
এবং চিত্রমন্দিরে নানাদেশীয় স্থললিত চিত্রাবলী অস্কিত রহিয়াছে। 
বিস্বোন্পতির প্রতিজ্ান্ছচক এখানে কয়টা সুর পাঠাগার নিশ্িত 
হুইয়াছে। [ পুত্তকালয় দেখ। ] 

রাজবিধি ও সাহিত্য। 

রোমকজাতি সভ্যতামার্গে আরোহণ করিয়াই সভাজাতির 
গৌরবজ্ঞাপক কতকগুলি রাজবিধির প্রবর্তন করিয়া যান, উহাই 
ইতিহাসে “79780 [,৪ঘ” নাম পরিচিত। প্রথমে পেটি- 
সিয়ান, প্লিবিয়ান ও ক্লায়েন্ট এই তিনটা বিভাগে রোমকদিগকে 
বিভক্ত করিয়া রাজশাসনপ্রথা প্রচলিত হইয়াছিল । যখন রোমীয় 
সৌভাগ্যমার্তও্ড বিমলজ্যোতিতে মধ্যগগনে আসিয়া সমুপস্থিত 
হইয়াছিল, তখন অগাষ্টাস-কেন্দ্ূত রাজনীতি যরোগীয় সমগ 
সভ্য জগৎকে আলোকিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কমিসিয়া, 
টি'বিউন, মেজিষ্টেসি, প্রিটর, কুইষটর প্রভৃতি রাজব্যবস্থানুসারে 
রোমরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। সেই রোমীয় জুরিস্প্‌ ডেঙ্গ 
আজিও সংস্কতরূপে সমগ্র মুরোপীয় সভ্যজাতির শাসনপদ্ধতিতে 
বিরাজিত রহিয়াছে । 

রাজবিধিপ্রণয়ন সাপক্ষে রোমীয়-সাহিত্যের (70771 
[65910 ) অভ্যুদয় হয়। রব ২৪৯ হইতে ৮০ অঙ্ক 
মধ্যে লিভিয়াম আকন্মোনিকাস, নিভিয়াস্‌, প্লৌটাস, ইন্লিয়াস্‌ 
পোরিয়াস্‌, কেটো, টেরেন্ন, লুসিয়াস্‌ প্রভৃতি আবিভূতি হইয়া- 
ছিলেন। দ্বিতীয় যুগে অর্থাৎ ৮* হইতে ৪২ খুষ্ট পূর্বান্বের 
মধ্যে সিসিরো, সিজার, হর্টেন্ষিয়াস, ও সাল্লাই, লুক্রেসিয়াস্‌ ও 
কাটুলাদ্‌ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বাগ্মিগণ জন্মগ্রহণ করিয়া! রোমীয় সাহি- 
ত্যের উন্নতি সাধন করিয়া যান। তদনস্তর অগাষ্টান যুগে (৪২ 
খুঃ পৃঃ হইতে ১৭ খুঃ অঃ) ভাঙ্জিল, হোরেশ, টাইবুল্লাস, 
প্রোপািয়াস্‌, ওভিদ্‌ গ্রভৃতি স্থুকবি ও ধঁতিহাসিক লিভি প্রাছু-' 
ভূতহন। ইহার পর ১৭--১৩৭ খুষ্টাবৰের মধ্যে টাসিটাস্‌, 
জুভিনাল, সেনেকাদয়, লুকান, কুই ্টিলিয়াস্‌, মার্শাল, ভােই- 
য়াস্‌, ভালেরিয়াস্‌, মাক্সিমাস্‌, পেটোোনিয়াস্‌, ফ্রাসিয়া। ভেপে- 
রিয়াস্‌ ফ্লাকাস, প্লিনি প্রভৃতি বছ এঁতিহাসিক, পদার্থ-বিদ্‌, কৰি 
সাহিত্য লেখক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

টাজান ও হাদ্রিয়ানের রাজ্যাবানে রোমক-সাহিত্যরও 
একরূপ অবসান ঘটে। জুভিনালের মৃত্যুর পর খৃষটীয় ২য় শতাকে 
নুইটেনিয়াস্‌ অলাস গেলিয়াম্‌) ৪র্থও €ম শতান্দে ডোনেটাস, 
সার্ডিয়াস্‌ ও মাক্রোরিয়াম্‌ সাহিত্যভা'ার অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। 


ঘৌযালী 


রৌমহরণ (ক্লী) হরিতাল। (রসেন্ধারদ* ) 
রোমহ্র্ষ (পুং) রোয়াং হ্ষঃ। রোমাঞ্চ । 
“বেপবুষ্চ শরীরে মে রোমহর্যশ্চ জায়তে।* (গীতা! ১২৯) 
রোঁমহর্ষণ (কী ) রোয়াং হর্যণং। ১ রোমাঞ্চ। (অমর) 
রোয়্াং হর্ষণং যশ্বাৎ। (ত্রি)২ রোমাঞ্চকর 
"সংবাদমিমমশ্রৌযম্ুতং রোমহ্র্ষণম্‌।* ( দীতা! ১৮৭৪) 
( পুং) ৩ সুত, ইনি ব্যাসদেবের শিষ্য। 
"সন্ত তে সর্বরোমাণি চস! বধিতানি যৎ। 
স্বৈপায়নম্তী ভগবংস্ধতে! বৈ রোমহ্র্ষণঃ। 
ভবস্তমেব ভগবান্‌ ব্যাবহার স্বয়ং প্রতুঃ ॥” ( কুর্শাপুঃ ১ অঃ) 


[ রোমহর্ষণ শব দেখ। ] 
৪ বিভীতকবৃক্ষ । ( বৈগ্ভকনি* ) 
রোমহধিত (তরি) রোমহর্য জাতার্থে ইতচ্‌। নঞ্জাতপুলক, 
রোমাধিত। 
রোগাখ্য (ক্লী) রোম ইতি আখ্যা যস্ত। শীস্তবলবণ। 
€রোমাঞ্চ (পুং) রোম্াং অঞ্চ; উদ্‌গমঃ। রোমহ্্ষণ। ইহা 
একটী সাবিকভাব। 
প্তস্ত; স্বেদোহথ রোমাঞ্চ স্বরভঙ্গোহথ বেপথুঃ। 
'বৈবর্ণম্রপ্রলয় ইত্যঠো সাত্বিকাঃ স্ৃতাঃ ॥” (সা"্দ* ৩১৬৬) 
হর্ষ, অদ্ভূত ও ভয়াদি হইতে রোমাঞ্চ হইয়! থাকে । 
“হ্র্যানস্ুতভয়ার্দিভ্যো রোমাঞ্চ রোমবিক্রিয়া ।” 
( সাহিত্য্ষৎ ৩ পরিৎ ) 





রোমাঞ্চ কী(ন্‌) €পুং ) নাগভেদ। 
রোমাঞ্চিকী (ত্ত্রী) রোমাঞ্চ উৎপা্যত্বেনাস্তাস্তা ইতি রোমাঞ্চ, 
ঠন। রুদস্তীবৃক্ষ । (রাজনিৎ ) 
রোমাঞ্চিত (তরি) রোমাঞ্চ: সঞ্জাতোইস্তেতি, রোমাঞ্চ (তদ্ 
সঞ্জাতং তারকারদিভ্য ইতচ। পা ৫২৩৬) ইতি ইতচ,। 
জাতপুলক, রোমাঞ্চবিশি্, পর্যা়-_হৃইরোম! | (তরিকা ) 
“স চ শান্তিতে বন্কৌ পরিতুষ্টেন চেতসা । 
হর্ষরোমাঞ্চিততম্নঃ প্রবিবেশাশরমং গুরোঃ ॥” 
( মার্কগ্েয়পু* ১৭০।২০) 
রোঁমান্ত (পুং ) হস্তের উপরিভাগ । 
রোমান্তীভ্বর (পুং) জরবিশেষ। হামজর। এই অরে গ্রতি 
রোমকুপে হাম নির্গত হইয়া থাকে। ইহাতে কফ ও পিত্তের 
আধিক্য এবং কাস ও অরুচি হয়। 
“রোমকুপোন্নতিসমা রোগিণ্যঃ কফপিবতজাঃ। 
কাসারোচকসংযুক্তা রোমাস্ত্যো জরপুর্বিকাঃ ৪” (মাধবনি€) 
রোমালী স্ত্রী) রোযা আলী-শ্রেণিরযত্র । ১ বয়ঃসন্ধি। (শব্বমালা) 
রোম্নাং আলী। ২ রোমাবলী। 
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লোভয়তি তব তনুদ্বরি জঘনতটাছুপরি রোমালী ॥” 
(আধ্যানপুশতী ৩৬৮ ) 
রোমালু (পুং) রোমবিশিষ্ট। রোমন্-আলুঃ। পিগালু। 
রোমালুবিটপী(ন্‌) (পুং ) রোমালুরিব বিটগী বৃক্ষ: । কোস্কণ- 
দেশপ্রসিদ্ধ কুস্তী$ক্ষ। (রাজানৎ ) 
রোমাবলী (ত্ত্রী) রোগ়্াং আবলী। নাভির উর্ধি লোমশ্রেণী, 
পর্য্যায়_-রোমলতা, রোমালী, লোমরাজি। এই রোমাবলী 
যৌবনের গ্রারস্তে হইয় থাকে । 
“নীরাতীরমুপাগতা শ্রবণয়োঃ সীয়ি স্ক.রননেতয়োঃ 
শ্রোত্রে লগ্মমিদং কিমুৎপলমিতি জ্ঞাতুং করং স্থস্ততি। 
সৈবালাস্থুরশঙ্কয়। শশিমুখী রোমাবলীং প্রোঞ্চতি 
শরান্তাম্্ীতি মুহ্ুং সখীমবিদিতশ্রোণীভর! পৃচ্ছতি ॥” (রসমঞ্জরী) 
রোমা শ্রয়ফলা (ভ্ত্রী) রোমাশ্রয়ং ফলমন্তাঃ। বিৰিরিষ্টা ক্ষুপ। 
রোৌমোদগতি (স্ত্রী) রোয়াং উদগতিঃ উদগমঃ | রোমাঞ্চ। 
রোমোদ্গম (পুং) রোয়ামুদগমঃ | রোমাঞ্চ । 
রোমোড্েদ (পুং) রোয়ামুত্তেদঃ | রোম।ঞ%। 
“শ্ক,রদূরোমোস্তেদস্তরলতরতারাকুলনৃশো 
ভয়োৎকল্োত্তসস্তনযুগভরাসঙ্গস্থভগঃ 1” (প্রবোধচক্দ্রোৎ ১ অ+) 
রোন্দিল্পবেহ্কটবুধ, তর্কভাষাভাব প্রণেতা । 
রোয়াক আরবী) গৃহের ছাদ। (দেশজ) গৃহের চতুন্পার্থ্থ চত্বর । 
রৌরবণ (ক্লী) অতিশয় শব্দ, ভীষণ শব । 
রোরুক (ক্লী) জনপ্লাদভেদ। 
রোরুদা (তরী) রুদ-যঙ, রোরুদ-অ-টাপ,। অতিশয় রোদন । 
রোল (পুং) ১ পানীয়ামলক। (শবচণ) ২ আদ্রশ্ডহী। 
৩ তালীশপত্র। 
রোলাদেব (পুং) একজন চিত্রকর। ( কথাসরিৎসা* ৫০1৩৭) 
রোঁলম্ব (পুং) রৌভীতি রু-বিচ,, রোঃ কুজন, সন. লম্বতি 
স্থানাৎ স্থানাস্তরং গচ্ছতীতি রো-লম্ব-অচ. | ভ্রমর । (ত্রিকাণ) 
রোশংস! (স্ত্রী) ইচ্ছা। 
রোশনাই (পারসী ) আলোকমালার বাহুল্য । 
রোশন আর! (বেগম), মোগলসম্রাট শাহজহানের কমিষ্ঠ 
কন্তা। ১৬৬৯ থুষ্টাব্ধে দির্লীরাজধানীতেই তাহার মৃত্যু হয় 
এবং শাহজাহাঁনাবাদের স্বরচিত রোশন আরা উদ্ভানে তাহার 
সমাধি বিদ্ধমান আছে। 
রোশন উদ্দৌলা রস্তম জঙ্গ, সমাট মম হের অন্গৃহীত 
একজন ওমরাহ । ইহার প্রকৃত নাম জাফর খা ইনি ১৭২২ খুঃ 
দিল্লী রাজধানীর কোতয়ালী চবুত্তার নিকটে সোনেরী মস্জিদ্‌ 
নিন্দাণ বয়াইয়াছিলেন। জতঃপর্যঠ১৭২৫ খুধানে ইন সুসপ- 


৩ 





করান। উহা রোশন উদদ্দীলা মসঞ্িদ্‌ নামে খ্যাত ও সোগার 
পাত দিয়৷ মণ্ডিত ছিল। এই বিগ্ঠামন্দিরের ছাপ্দে ঈীড়াইয়া পারস্ত- 
পতি নাদিরশাহ দিলীবাপীর হত্যাকাওসাধন করিতে আদেশ 
দিয়াছিলেন। ১৭৩২ খুষ্টাবে রোশন উদ্দৌলার মৃত্যু ঘটে। 
রোঁশন উদ্দোলা (নবাব ), হায়দর[বাদের নিজামের ভ্রাতা, ইনি 
সুশিক্ষিত ও সদাচারী ছিলেন। ১৮৭* খুঃ তাহার মৃত্যু হয়। 
রোশনচৌবী (পারসী ) সানাই প্রততি যগ্ত্রযোগে এ্রক্যতান 
বাদন। নহবৎ যেমন একস্থানে পাটাতনের উপর বসাইয়া 
বাদিত হয়, রোৌশনচৌকী সেইরূপ বরধাত্রা বা দেবযাত্রার সম্মুখে 
একটী চৌকীতে বাজাইতে বাঞ্জাইতে গমন করে। রাজারা 
বিশ্বামার্থ অস্তঃপুরে গমন করিলে সেই গৃহের চতুর্দিকে রোশন- 


চৌকী বাজান হর। 
রোশেনাবাদ, বাঙ্গালার র্রিপুরাজেলার অন্তর্গত একটা 


ভূসম্পত্তি। ভূপরিমাণ ৫৮৯ বর্গমাইল। ৫৩টা পরগণা লইয়া 
এই বিভাগ গঠিত। পার্বত্যত্রিপুরার রাজ! ইহার অধিকারী । 
ইংরাজগবর্মেন্টকে বার্ধিক ১৫৩৬১০২ টাকা রাজস্ব দিতে হয়। 
রোশেনীয়া, মুসলমানধন্-সম্প্রদায়ভেদ । বয়াজিদ্‌ আন্সারী 
নামক জনৈক মুসলমান সাধু ইহার প্রবর্তক। তিনি পীর-ই- 
রোশান নামে আফগান সমাজে পরিচিত ছিলেন । 
বয়াজিদ্‌ কান্দাহার মীমাস্তর্ব্তী কানিগুরম জেলার বুমুদ্‌- 
বংশীয় আফগান জাতির মধ্যে আবছুল্লা নামক একজন বিদ্বান্‌ ও 
্বধর্মীনিরত মুসলমানের পুত্রবূপে জন্মগ্রহণ ফরেন। পিতার 
যত্বে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি গর্বিত হইয়া 
উঠিলেন এবং অর্থচিন্তায় অশ্বব্যবসায়ী হইয়া সমরকন্দ রাজ্যে 
গমন করেন। এস্বান হইতে হিন্দস্থানে প্রত্যাবর্তনকালে 
কালিগ্ররে মোল্লা স্থলেমানের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। 
তখন হইতেই তাহার ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তিত 'হইতে থাঁকে। 
পিতা পুত্রের এই অধর্ম্াচরণে কুদ্ধ হইয়৷ তাহার গাত্রে অস্ত্রাধাত 
করেন ও পুত্রকে ইসলামধর্শের আদেশসমুহ পালন করিতে 
প্রতিশ্রুত করাইয়া লন, কিন্তু তাহাতেও পুত্রের বিকৃত চিত্ত 
পরিবর্তিত হয় না। ক্ষতস্থান আরোগ্য হইবামাত্র তিনি 
জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়। নিন্গহর নামক স্থানে আসিয়া 
ধন্মমত বিস্তারে প্রয়াস পান । তিনি হুমায়ুন গাতশাহের পুত্র 
মীর্জা মহম্মদ হেকিমের সমসামরিক ছিলেন। মোগলসম্রাু 
অকবর শান্কের সমকালে ৯৪৯ হিঃ তিনি প্রাধান্তলাভ করিয়া 
্বীয় ধর্মমত স্থাপন করেন । খাঁ দৌরান্‌ ইহার পূর্বে কাবুলে 
মীর্ভা মহম্মদ হেকিমের সভায় মিএ। বয়াজিদের সিত বিচারে 
তৎকালীন মুসলমান সাধুগণকে পরাস্ত হইতে দেখিয়াছিলেন। 


রি 


কিন্তু পূর্বজন্মের নুক্কতিগুণে দর্শনাদির মীমাংসাতত্ব তীহার 
কগাগ্রে ছিল, তিনি কোরাণের প্রসিদ্ধ বাক্যসমূহের অতি সরল 
ব্যাথা করিয়া সাধারণকে বুঝাইয়া দিতেন। তাহার প্রতি- 
কথায় জ্ঞানগর্ভ উপদেশ বিরাজ করিত। তিনি “আত্মবাদ? 
প্রচার করিয়৷ গিয়াছেন। তীহার মতে যে হিন্দু আত্মার 
স্বরূপ বুঝিয়াছে, সেই ব্যস্তি মুসলমান অপেক্ষা! পৃজ্য। যে 
ব্যক্তির আত্মক্তান উপস্থিত হয় নাই এবং যে আত্মার অবিন- 
্বরত্ব স্বীকার করে না, সে অজ্ঞ) সুতরাং সেই অহঙ্কারবিমূঢ় 
ব্যক্তির এঁশিক ধশ্বধ্যের কোন অধিকার নাই। এরূপ অজ্ঞ ও 
জীবন্মাত ব্যক্তির বংশধরেরাও যখন মৃতবৎ আচরণ করিবে, 
তখন জীবিত ও জ্ঞানীরাই এ সম্পত্তির প্রকৃত উত্তরাধিকারী 
বলিয়। গণ্য হইবে। এই সংস্কারের বশবর্তী হইয়া তিনি 
অনেকগুলি অজ্ঞলোকের প্রাণ সংহার করিতে আদেশ দিয়া 
ছিলেন এবং তিনি ও তাহার পুত্র চতুষটয় প্রথমে দন্ধযবৃত্তির 
স্বারা আমীর ওমরাহ প্রভৃতি ধনাঢ্য মুনলমানগণের যথাসর্ববন্থ 
হরণ করিয়াছিলেন। লবসম্পত্তির এক পঞ্চমাংশ তিনি 
একস্থানে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন এবং আবশ্যক মতে স্বীয় 
বিশ্বস্ত অনুচরবর্গের মধ্যে বিতরণ করিতেন। 

দহ্যবৃত্তিতে লিপ্ত থাকিলেও বয়াজিদ, বা তাহার পুত্র চতুষ্ট্ 
কখনই ধর্মপথ্রষ্ট হন নাই। তীহারা সংযমী ও জিভেন্দ্রিয় 
ছিলেন, কখনও কোনরূপ কুকাধ্যে নিরত হুন নাই। তিনি 
একেশ্বরোপাসনাকারীর ধনলুন বা তাহাকে কোনরূপ 
অযথা পীড়ন করিতেন না। তিনি এই সময়ে ইস্লামধর্শের 
ক্রিয়াকর্ম্নে বিশেষ আস্থাবান্‌ছিলেন। নিত্য ৫ বার 'নমাজ, 
করিতেন। এমন কি, একেশ্বরে বিশ্বাসী ভিন্ন অন্ত কাহারও 
হস্তে নিহত পশুমাংদ ভোজন করিতেন না। তিনি একদিন 
আপনার পিতা আব্হল্লাকে 'পিলেন যে, পয়গম্বর মহম্মদ- 
বণিত সরিয়াৎ রাত্রির শ্ায়, তরিকাৎ তারকার গ্তায়, হকিকৎ' 
চন্দ্রের স্ায় এবং মারিফৎ হৃষ্যের স্ায়। আত্মাকে উজ্জ্বল করিবার 
মারিফৎ ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। ইসলামধর্মের সরিয়াৎ বা 
পর্ঙ্গ সাধন মুসঙ্গমানমাত্রেরই কর্তব্য । নিত্য ঈশ্বরের নামজপ, 
ভজনগান এবং তসবিয়। ও তহলীল্‌ করা মুসলমানমাত্রেরই কর্তব্য । 

বয়াজিদ, রচিত কএকখানি উপদেশ গ্রন্থ পাওয়া যায়। 
উহা আরবী, পারসী, হিন্দী ও পেণ্ড (আফ গানী ) ভাষায় 
লিখিত। তীহার প্মকৃশুদ-অল্মুমেণিন্‌ গ্রন্থ আরবী ভাষায় 
রচিত। গ্রগ্রন্থে লিখিত আছে, পরম পিতা পরমেশ্বর মিঞারী 
জব্রাইলের দ্বারা তাহাকে ্রশ-প্রেম জ্ঞাপন করিয়াছিলেন । 
তাহার থায়র-অল্-রিযান্' নামক গ্রস্থখানি উপরোক্ত চারিটা 





উপদেশের কথা আছে। হাল্নামাথানি তাহারই ধর্শামতের 
ইতিবৃত্ত । এই ধর্মমত অনেকটা সুফিমতের অনুরূপ । 
* বয়াজিদের এই অভিনব ধর্ধ্মতে বিশ্বস্ত হইয়! দলে দলে 


[ ৯১ ] 


তাষায় লিখিত। ইহাতে বনধাজদের প্রতি বং পরমেবের ] 


শু ২ ৯৯ ৯১ সক, 





পট... পপ ৯ ২ 


৩।২।১৫১ ) ইতি যুচ্‌। ৯ পারদ । ২ হেমঘর্যণোপল। ( মেদিনী ) 
৩ উবরভূমি। (ত্রি)৪ ক্রোধন। 

রোষণতা (ত্ত্রী) রোষণস্ত ভাবঃ তল্-টাপ্‌। রৌষণের ভাব বা 
ধর্ম, ক্রোধ। 


আফগানগণ তাহার শিষ্য্ব গ্রহণ করিল। কাবুল, কাদ্দাহার, | রোষময় (তরি) রাগযুক্ত । 
বুস্ুফ প্রস্ততি প্রদেশবাসী তাহার মত গ্রহণ করিয়া একটা" রোৌষাঁক্ষেপ €পুং) ভীতিপ্রদর্শন। 


শক্তিসম্প্ন আফগান সম্প্রদায়ের স্থা্টি করিল। সেই উদ্ধত 
সাম্প্রদায়িকগণ তদানীন্তন সমৃদ্ধ মোগলসাম্রাজ্যের বিরুদ্ধা- 
চরণ করিতে কুন্টিত হয় নাই। সম্রাট অক্বরশাহের রাজত্বকাল 
হইতে শাহজহানের সমৃদ্ধির অবসান পথ্যস্ত রোশোনিয়াগণ 
দিশ্নশ্বরের প্রতিপক্ষতাচরণ করিয়াছিল। বয়াঁজিদের জীবিতা- 
বস্থায় এই সম্প্রদায় শক্তির শীর্ষ-সীমায় উপনীত হয়। তখন 
তাহার! ধর্মগুরু বয়াজিদকে আপনাদের অধিনায়ক করিয়। 
অকবরের শাতিময় রাজ্যের শাস্তিভঙ্গ করিয়াছিল। আফগানি- 
স্থানের অন্তর্গত ভাতাপুরে তাহার সমাবিমন্দির বিস্তমান আছে । 

বয়াজিদের ওমারশেখ, কামালউদ্দীন, নূরউদ্দীন ও জেলাল- 
উদ্দীন নামে চারিপুত্র এবং কামালখাতুন নামে কন্ঠা ছিল। 
মিঞা বয়াজিদের মৃত্যুর পর জলালউদদীন ধর্শুগুরু হইয়া গদিতে 
উপবেশন করেন। ১**৭ হিপ্রিরায় তিনি গিজনী অধিকার 
করিলে অকবর-প্রেরিত সেনাপতির হস্তে নিহত হন। তাহার 
মৃত্যুর পর ওমারশেখের পুত্র মিঞা আহাদাদ্‌ গদীতে উপবেশন 
করেন। তিনি ১০৩৭ হিজিরায় জাহাঙ্গীরের সেনাপতির হস্তে 
নবাগড় ছুর্গে নিহত হন। তাহার শিব্যমণ্ডলী আহাদ্‌ বা ঈশ্বরের 
অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন । 

অতঃপর আহাদাদের পুত্র আবছুল্‌ কাদের গদীতে আরোহণ 
করেন। তিনি শাহজহানের সভায় বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিলেন। 
১০৪ও হিজিরায় তিনি কালকবলে পতিত হইলে পেশাবরে 
সমাধিস্থ হন। ইহার পর মোগলের বড়যন্ত্রে একে একে 
বয়াজিবংশ লোপ পায়। শাহজাহানের রাজত্বকালে নূর- 
উদ্দীনের পুর্র মীর্জা দৌলতাবাদ যুদ্ধে নিহত হন। জালাল 
উদ্দীনের এক পুত্র করিমদাদদ মোগল-সেনাপতি ৈয়দ খার 
কৌশলে ১৪৮ খুষ্টা্ধে ভবলীলা৷ শেষ করেন এবং অপর পুত্র 
আল্লাদাদ খা রসিদখানি উপাধি সহ দাক্ষিণাত্যের ৪ হাজারি 
মন্সবদার হন । ১০৫৭ হিঃ ভারতে তাহার মৃত্যু ঘটে। 

যোষ ( পুং) রুষ-ঘঞ১,। ১ ক্রোধ। 
মুঞ্চনি কিং মানবতীং ব্যবসায়াদ দ্বিগুণমন্থাবেগেতি। 
ন্নেহভবঃ পয়সাগিঃ সামেন চ রোষ-উল্সিষতি ॥৮ 


রোষাবরোঁহ (পুং ) দেবান্গুর যুদ্ধকালে দেবযোদ্ধংভেদ। 
রোষিন্‌ (ঘি) কুষ-ইনি। রোষযুক্ত, রুষ্ট। 
রোফটু (ব্রি) রুষ-তচ,। রোষযুকত, ক্রু 
রোহ €পুং ) রোহতীতি রুহ-অচ.। ১ অস্কুর। (ত্রি)২ রোহমীয়। 
“তেন রোহমার়য,প মেধ্যাসঃ” ( শুরুযজুৎ ১৩1৫ ) 
“রোহং রোহণীয়ম্বং ( বেদদীপৎ ) 
রোহক (পুং) রুহ-থল। ১ প্রেতভেদ। '(ব্রি)২ রোঢ়া। 
*সিনীবালীমন্মতিং কুহ্‌ং রাকাঞ্চ স্ুত্রভাং 
যোক্জাণি চক্রুধাহাণাং রোহকাংস্তত্র কণ্টকান্‌ ॥৮(ভার* ৮1৩৪/৩২) 
রোহুগ (পুং) পর্বাতভেদ। ( জটাধর ) 
রোহণ (ক্লী) রোহত্যনেনেতি রুহ-করণে লুট। ১ শুক্র। 
(রাজনি* )২ জন্ম। ৩ প্রাছুর্ভাব। (পুং) রোহত্যন্দিক্লিতি 
রুহ অধিকরণে লুটু। ৪ পর্বতবিশেষ, পর্যযায়_-বিদুরাপ্রি। 
“অপারপুলিনম্থলীভুবি হিমালয়ে মালয়ে 
নিকামবিকটোন্নতে ছুরধিরোহণে রোহণে । 
মহত্যমবভূধরে গহনকন্দরে মন্দরে 
ভ্রমস্তি ন পতস্ত্যহো পরিণতা ভবৎকীর্তয়ঃ ॥” 

( রাজেন্ত্রকর্ণপু* ৫২) 
রোহণন্রুম (পুং) ১ চন্দনবৃক্ষ | ২ মলয়াগুরু | ( বৈদ্তকনি* ) 
রোহণা, মধ্যপ্রদেশের বদ্ধাজেলার অন্তর্গত একটা নগর। 

অক্ষাণ ২০* ৩২৩০ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৮* ২৫পুঃ| নগরের 
সম্মুথে একটা শ্ষুদ্রনর্দী প্রবাহিত আছে, উহাতে সময় সময় 
ভয়ানক বন্তা হয় বলিয়া, তীরভূমে একটী বিস্থৃত বাধ আছে। 
এ বালুকাময় তীরে প্রতিসপ্তাহে হাট বসে। প্রতিবৎসর 
মাঘমাসে এখানে একটা মেলা হয়। শতাব পূর্বে কৃষ্ণজী 
সিন্দে নামক জনৈক ব্যক্তি এখানকার হূর্গ নিম্মাণ করান। 
তিনি হায়দরাবাদ ও ভৌঁস্লে গবমেন্ট হইতে ২০* শত 
অশ্বরোহীসেনা! পাপন করিবার অঙ্গীকারে এই নগর নিক্ষর 
ভোগ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। এখানে আহিফেন, ইঙ্ষু 
ও এলাচাদি চাসের উদ্ভান আছে । 5 * 
রোহৎপর্ববা (কত্ত) বলপিদূর্বা। (রাঙ্জনিৎ ) 


( আর্ধযাসপ্তশতী ৪৪৯) | রোহতক (রোহিতক ), পঞ্জাব প্রদেশের হিসার .বিভাগের 


রোষণ (পুং) রোষতি তচ্ছীলঃ রুষ (ক্রুধমণ্ীর্থেভ্যশ্চ। পা 


অন্তর্গত একটা জেল । তথাকার ছোটলাটের শাসনাবীন। 


রোহতক 





অক্ষাৎ ২৮*১৯ হইতে ২৯১৭ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৬১৭ হইতে 
৭৭৩০ পৃঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ১৮১১ বর্গমাইল । 
গোহানা, ঝাজর, শাপলা ও রোহতক নামক চারিটা 
উপবিভাগ লইয়া এই জেলা গঠিত। বাজর, শাপলা ও 
রোহত্বক তহসীলের সংযোগের মধ্যস্থলে ছুজানা ও মহরাণা 
নামক সামন্তরাজ্যদবয় অবস্থিত। রোহতক নগরে জেলার 
বিচার-সদর প্রতিষ্ঠিত। 
যমুনা ও শতক্র নদীর উপত্যকা দেপকে বিচ্ছির রাখিয়া 
যে বিস্তৃত অধিত্যকা ভূমি বিগ্তমান রহিয়াছে, তাহারই ঠিক্‌ মধ্য- 
স্থলে এই জেলা! অবস্থিত। এখানকার প্রাকৃতিক লৌন্দরধ্য- 
শোঁভা সাধারণের চিত্ত হরণ করিতে পারে না । ভবে পার্বত্য 
ভূমের ক্ষুদ্র জঙ্গলে বন্যশৃকর, হরিণ, খরগোস এবং বন্তকুকুট, 
পেক্ু প্রতৃতি পণ্ড ও পক্ষী প্রভুত পরিমাণে বিষ্ুমান থাকায় 
মূগয়াপ্রিয় শিকারীদিগের বিশেষ আনন্দবর্ধক হইয়াছে । 
পূর্বে এই স্থান প্রাচীন হরিয়ানা রাজোর অস্তভুক্ত ছিল 
এবং সেই প্রাচীন কালে সমৃদ্ধিশালী মহীম নগরই ইহার প্রধান 


বাঁণিজ্যকেন্ত্র ছিল বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। প্রসিদ্ধ সাহাবুদ্দীন | 


. ঘোরী ভারতবিজয়কালে এই স্থান অধিকার ও ধ্বংস করেন। 
তদনস্তর ১২৬৬ খুষ্টান্দে উহা পুনরায় সংস্কৃত হয়। কিন্তু উক্ত 
বৎসর হইতে ১৭১৮ খুষ্টাবব পধ্যন্ত এই স্থানের কোন এঁতি- 
হাঁসিক প্রাসদ্ধির কণা শুনা যায় নাই। শেষোক্ত বর্ষে সমাট্‌ 
ফরুখসিয়ার সমগ্র হরিয়ানা বিভাগ স্বীয় মন্তী রুকন্‌ উদ্দৌলাকে 
দান করেন। অমাত্যপ্রধানও পক্গান্তরৈ এ সম্পত্তি ফৌজদার 
খ। নামক এক জন বেলুটীস্থানবাসী ওমপ্লাহকে দান করিয়া 
১৭৩২ খুঃ অঃ তাহাকে ফরুক নগরের নবাবী মস্নদে অভিষিক্ত 
করিলেন। নূতন নবাব রাজতক্তে উপবেশন করিয়া বর্তমান 
হিসার, রোহতক ও গুরগাঁও জেলার কতক অংশ এবং পাতিয়ালা 
ও বিন্দ রাঁজোর কতক অংশ শাসন করিতে থাকেন। তাহার 
পুন ১৭৬০ খুষ্টাঙ্স পধ্যন্ত উহা নির্বিরোধে ভোগ করিয়াছিলেন। 
তদনস্তর দি্ী সাম্াজোর অধঃপতনের সঙ্গে ক্তাহারও আনৃষ্ট- 
চক্র ভাঙ্গিয়া পড়িল আঁলমণীর-হত্যায় ও সম্রাট শাহ আলমের 
মাম মাত্র সিংহাসনাধিকাঁরে রাজ্যে অরাজকতার লক্ষণ শুচিত 
হইতে লাগিল। পরবস্তী বৎসরে পাণিপথ রণক্ষেত্রে মহারাষ্- 
শক্তির অপঃপতনের সঙ্গে মোগলশক্তিও হতবল হইল। 
ফরুখনগরের নবাব প্রতিপালকের ছরবস্থায় আপনাকে ছুরদিশা- 
গন্য বলিয়া 'অনুমান করিলেন । তিনি সামর্থ্যহীন হইয়া নাম 
মার মসনদের শোভাবদ্ধন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে 
সৌভাগ্যাম্বেধী শিখসর্দারগণ দন্যুবৃন্তি ও অর্থলালসা ছাড়িয়া 
রাজ্য জয়পূর্ধক রাজপাট স্থাপনে মনোনিবেশ করেন, ভাহাতে 
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উত্তরোত্বর নবাব বিপখ্যস্ত হইয়। অবশেষে ১৭৬২ খাজে 
ভরতপুরের জাটসর্দার জরাহির সিংহ কর্তৃক রাজ্যবহিষ্কত 
হইয়াছিলেদ । 

ইহার পর প্রায় ২« বংসরকাল উত্তর ভারতের অরাজকতা - 
নিবন্ধন হরিয়ানায় নানানপ বিশৃঙ্খল আলিয়া সমুপস্থিত হয়। 
নবাব ফৌজদারের পুত্র কিছুকালের অগ্য পৈতৃক সম্পত্তি অধি- 
কারপূর্ধক পুনরায় রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হন। অতঃপর নজফ.- 
খঁ! এই স্থান জয় করিয়া আপনার জনৈক অন্ুচরকে জান 
করেন। তাহার পর সর্দানারাজ্জী বেগম সমরুর স্থামী 
ওয়াল্টার রিন্হার্ডট, ইহার ফতকাংশ জারীর হুত্রে ভোগ 
করিতে থাকেল । ১৭৮৪ খ্ষ্টাবে মহারাষ্ট্রগণ এই সকল 
বিশৃঙ্খলা হইতে রাঁজ্যরক্ষা! করিতে সমর্থ হইলেন বটে, কিন্ত 
দুসমুদ্ধ সিন্দে-রাজশক্তি শিখদিগকে দমন করিতে পারিলেন ন1। 
শিখগণ উপর্যযযপরি আক্রমণ করিয়া স্থানীয় অধিবাসিবৃদ্দকে 
উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিল। অবশেষে সিম্দেরাজ হরিয়ানা বিভাগের 
অধিকাংশ কৈথাল ও বিন্দের সর্দীরকে সমর্পণ করিয়া উপদ্রবের 
হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলেন । 

' ইত্যবসরে সৌভাগ্যান্বেধী সৈনিক জর্ঘ টমাস হরিয়ানার 
অপরার্দ হস্তগত করিয়া একটী জলপথ স্থাপনাস্তর স্বয়ং রাজ্য 
শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি ঝাজরের নিকট জর্জাগড় 
নামক স্থানে ও হিসার জেলার হাঁলিতে দুইটী ছুর্গ নির্মাণ 
করাইয়া আপনার অধিকার সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। ১৮০২ 
ুষ্টান্দে ফরাসী সেনানাঁয়কের অধীনে পরিচালিত মহারা দল 
টমাস্‌কে রাজ্য হইতে বহিষ্কত করিয়া দেয়। তৎপর বর্ষে 
ইংরাজ সেনাপতি হর্ড লেক শতদ্র হইতে শিবালিক পাদমূল 
পর্ধাস্ত ইংরাজশীসনভুক্ত করেন। 

এই সময়ে কৈথল ও বিদ্দের শিখসর্দারগণ এই জেলার . 
উত্তরাংশ অধিকার করিয়াছিলেন। ইংরাজরাজ ঝাজরের 
নবাবকে দক্ষিণ, দাদ্রি ও বাহাছুরগড়ের নবাবকে পশ্চিম এবং 
ছুজানার নবাবকে মধ্যভাগ শাসনার্থ ভাগ করিয়া দেন। শেষোক্ত 
নবাব শিখ ও ভাষ্টজাতির উপযু্ণপরি আক্রমণে উত্ত্যক্ত হইয়া 
রাজাশাসনে অসমর্থ হইলে ১৮১৯ থুষ্টাবে সেই রাজ্যে শৃঙ্খলা 
গ্বাপনাথ ইংরাজসৈন্য প্রেরিত হয়। এই সময়ে বর্তমান জেলার 
কএকটা পরগণা ইংরাজের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল । ১৮১৮ 
ুষ্টার্ে কৈথল-রান্ের মৃত্যুর পর এবং ১৮২০ খষ্টাকে বিদের 
সর্দীরের নিকট কতক ভূত্ডাগ কৌশলে হস্তগত করিয়া রোহতক 
জেল! গঠিত হয়। শেখোস্ত বর্ধেই হিসার ও শির্ষ! বিভাগ 
রোহতক হইতে বিচ্ছিন এবং ১৮২৪ থষ্টান্ষে পাণিপথ 
(বর্তমান করণীল) জেলা স্বতন্ত্র শাসনতুত্ত' করা হয়। 


রোহতক 


১৮৩২ খ টা পর্যন্ত দিল্লীরাজধানীস্থ ইংরাজ রেসিডেণ্টের 
অধীনে একজন পলিটিকাল এজেন্ট এন্থান শাসন করিতে 
থাকেন। পরে উহাকে যুক্তপ্রদেশের সাধারণ রাজনিয়মের 
শাসনাধীন করা হয়। ১৮৫৭ ৭ ্টাবের সিপোহী বিদ্রোহের সময় 
এই জেলা ইংরাজরাজের হস্তচ্যুত হয় এবং ফরুখ নগর, ঝাঝর, 
ও বাহাছুরগড়ের নবাবত্রয় গুরগাঁও হিসারবাসী বিভিন্ন মুসল- 
মান সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়! এইস্থানে আধিপত্য করেন। 
পরে শির্ষা ও হিসারের ভট্টিসর্দীরগণ তাহাদের সহিত মিলিত 
হইলে তাহারা রোহতক আক্রমণ ও লুঠন করেন। দিল্লী ইংরাজের 
হস্তগত হইবার পর পঞ্জাবী সেনাদলের সাহায্যে ইংরাজরাজও 
এখানে শাস্তিস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঝাঝর ও বাহাছুর- 
গড়ের নবাবদ্ধয় ধৃত হইয়! ইংরাজবিচারে দণ্ডিত হইলেন । দিল্লী- 
নগরে ঝাঝরপতির ফাঁসী হইল। তাহার আত্মীযগণ লাহোর 
নগরে বন্দী রহিলেন। ঝিন্দ, পাতিয়ালা ও নাভা রাজবিদ্রোহের 
সময় ইংরাজরাজের সহায়তা করায় পারিতোধিকস্বরূপ ঝাঝর 
রাজসম্পত্তির ভাগ পাইলেন। ইহার পর রোহতক পঞ্জাৰগব- 
মেঁন্টের অধীন হয় এবং ১৮৬ খ্ ষ্টাবে ঝাঝর জেলার কতকাংশ 
রোহতক জেলার অস্ততুক্ত হয়। 

এখানকার মধ্যে রোহত, ঝাঁঝর, বতানা, গোহনা কালানৌর, 
মহীম, বেরী, বাহাছুরগড়, বরোদা, মগ্ডলানা, কান্‌হৌর, সিংহী, 
খড়খণ্ড! প্রস্ততি নগর প্রধান। রোহতক সদরের লোকসংখ্যা 
প্রায় ১৬ হাজার । 

বাবসা বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যের যথেষ্ট উন্নতি দেখা যাঁয়। 
ভায়াচারা ও তগ্লাদারী নামে ছুইটী জমি জমার প্রথা আছে। 
যে সকল প্রজারা কৃষিকার্ধ্য করে না, ভূম্যধিকারী তাহাদের উপর 
একটা স্বতন্্ব কর ধার্য করিয়া থাকেন। উহাকে “কমিনি” 
বলে। অনাবৃষ্ট জন্য এখানে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়া থাকে। 
১৮২৪১ ১৮৩০) ১৮৩২১ ১৮৩৭, ১৮৬*-৬১ ও ১৮৬৮-৬৯ খ্ষ্টান্দে 
এখানে ছুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। শেষোক্ত বর্ষে এই জেলায় প্রায় 
৯০ হাজার লোকে অনাহারে ও মহামারীতে কালকবলে পতিত 
হয়, তাঁহার উপর গোমহিষাঁদি বিনষ্ট হওয়ায় প্রজাবর্গকে বিশেষ 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। 

১৮৭৭-৭৮ থৃ ্টাবে পুনরায় ছূর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এবার 
জলাভাবে ঘাস পর্যন্ত জবলিয়া যায়। সুতরাং গোমহ্যাদি 
থাগ্ঠাভাবে মরিতে আরম্ভ করে। দৃ্র্ষ জাট, ভঙ্টি ও মুসলমান 
প্রজাবর্গ অন্নকষ্টে গীড়িত হইয়। দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিল। 
ক্ষুদ্র ডাকাইতিতে পরিতৃপ্ত না হইয়া অবশেষে জাটগণ বাদলীর 
বাজার লু£ন করিল। এই সময় লোকের দুর্দশা এরূপ হইয়াছিল 
যে, তাহার! এক পয়সার জন্ত উষ্টুবিক্রয় করিতে এবং একবেলার 
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রুটার জন্য একটী গোক্ক বেচিতে কুষ্টিত হয় নাই। একে একে 


বি বিবি. 


জেলার সকল গো মহিষ নষ্ট হইয়াছিল। ৩৬টা জাতির মধ্যে ৩৪টা 
জাতি প্রায় লোপ পাইল, রহিল এক কসাই আর ব্যবসারী। 
যাহার যাহা ছিল একজন ছুরি বসাইয়া তাহা আত্মসাৎ করিয়া 
লইল এবং অপর পণ দিয়া পাল্লায় স্যাষ্যগণ্ ওজন, করিয়া 
ধণগন্ত অধিবাসিবৃদকে ফীকি দিল। 

২ উক্ত জেলার একটা তহসীল। ভূপরিমাণ ৫৮৭ বর্গমাইল । 
এখানে বিলক্ষণ ইক্ষুর চাস আছে। 

৩ উক্ত জেলার গ্রাচীন নগর ও বিচার সদর । দি্বী হইতে 
হইতে ৪২ মাইল উত্তরপশ্চিমে হিসার যাইবার পথে অবগ্থিত। 
অক্ষাৎ ২৮*৫৪উ$ এবং দ্রাঘিৎ ৭৬*৩৮ পুঃ। এই নগর অতি 
প্রাটীন, কিন্তু ছুঃখের বিষয়, ইহার সেই প্রাচীন ইতিহাস 
উদ্ধারের উপায় নাই। বর্তমান নগরের 'অদুরে উত্তরদিকে 
খোক্রাকোট নাম স্থানে বহু প্রাটীনত্বের নিদর্শন দেখা যায়। 
এক সময়ে এই স্থান যে বিশেষ সমৃদ্ধিশীলী ছিল, ধবন্ত ম্ত.পগুলি 
তাহা সপ্রমাণ করিতেছে । কিংবদত্তী এইরূপ ১১৬০ খুষ্টাবে 
দশলঙ্বর পৃর্ণীরাজের রাজত্বকালে এই সৌনদধ্যত্র্ই নগরের 
পুনরায় জীর্ণসংস্কার হইয়াছিল; মতাস্তরে প্রকাশ খষ্ট 
পুঃ ৪র্থ শতাবের মধ্যভাগে এ স্থান সংস্কৃত ও সমৃদ্ধিস্পর 
হ্টয়াছিল। মোগল সামাজ্যের অধঃপতন সময়ে এই স্থান 
উত্তরোত্তর ভিন্ন ভিন্ন সর্দারের অধীনে হস্তাস্তরিত হয়। ১৮২৪ 
ষ্টা্ধে ইহা ইংরাজাধিক্ৃত একটা জেলারূপে পরিগণিত হইতে 
থাকে। তদবধি উহ! ইংরাজাধিকারেই রহিয়াছে। প্রতি 
বৎসর অক্টোবর মাসে এখানে একটী ঘোড়ার মেলা হয়। 


রোহতকী, উত্তরপশ্চিম ভারতবানী বেণিয়া জাতির 


একটা শাখা। 


রোহতাঙ্গ (রোহিতাঙ্গ ) পঞ্জাব প্রদেশের হিমালয় শৃক্গোপরিস্ 


পে তর্টি 


একটী গিরিসঙ্কট | কর্ণাল জেলায় অবস্থিত। অক্ষাৎ ৩২২২ ২০ 
উঃ এবং দ্রািৎ ৭৭*১৭২০পুঃ। এই পথ লাহুলের অন্তর্গত 
কোকসর হইতে কুলু বিভাগের পলচান্‌ পর্যন্ত গিয়াছে। এই 
পথের সর্বোচ্চ স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৩ হাজার ফিটু উচ্চ। 
পথের উভয় পার্খবন্তী পর্বতমালা ১৬ হাজার ফিট, উচ্চ 
প্রাচীরের স্তায় রহিয়াছে। উহার মধ্যে প্রায় ২* হাজার ফিট, 
উচ্চ এক একটা শৃঙ্গ উন্নত মস্তকে দীড়াইয়া আছে। স্ুলতান- 
পুর ও কারা হইতে যে প্রশস্ত পথ লেহ্‌ ওয়ারখন্দ গিয়াছে, 
তাহা এই রাস্তার উপর দিয়! চন্ত্রা ও ভাগ! নদীর উপত্যকা 
দেশ অতিক্রম করিয়া বারালাচায় পড়িয়াছে। ডিসেম্বর মাস 
বাতীত সকল সময়ই এই রান্ত। গমনাগমনের উপযোগী থাকে। 


রোহস্ত (পুং) রুহাদিতি রুহ ( রুহিননিজীবিপ্রাণিত্য£ 


রোহরি 


২ বৃক্ষমাত্র। ( উজ্জল ) 
রোহন্তী (স্ত্রী) রুহ-বচ,, ধিববাৎ ভীষ, | ১ লতাভেদ। ২ লতামাত্র। 
রোহরি, (লোহড়ী ) সিদ্ধুপ্রদেশের শিকারপুর জেলার অন্তর্গত 
একটা উপবিভাগ। কোহিস্থান লইয়া ইহার ভূপরিমাণ 
৫৪১০ বরগমাইল। ইহার পশ্চিম ও উত্তরে সিন্ধুনদী, উত্তরপূর্ব ' 
ও পুর্ধে বহাবলপুর ও জয়শালমীর রাজ্য এবং দক্ষিণে খয়েরপুর- 
জেলা । মীরপুর নগর ইহার বিচার সদর । 

রেজিস্তান নামক মকুপ্রদেশ ও শিকারপুরের সমতল প্রান্তর 
লইয়া এই বিভাগ গঠিত। মধ্যে মধ্যে বনমালাপরিশোভিত 
গণ্ডশৈপশ্রেণী বিরাজিত। এ পর্বতগুলি বালুকান্ত,পমাত্র। 
কালবশে দৃঢপৃষ্ঠ ও অরণামগ্ডিত হইয়া স্থানীয় শোভাবদ্ধন 
করিতেছে । একসময়ে সিম্ধুনদী & সকল গণ্ঁশৈলের পার্শ্ব দিয়া 
'অরোর নগর পর্য্স্ত বিস্তৃত ছিল। পরে কোন প্রাকৃতিক 
পরিবর্তনে শ্রোতোগতি বখর শৈলের মধ্য দিয়া ফিরিয়াছে। 
সম্ভবতঃ সিদ্ধুনদোত্ক্ষিপ্ত বালুকারাশির বিকারেই এ শৈলমালার 
উৎপত্তি। রেজিস্তান বিভাগের রেন্‌ নদী একসময়ে মূল- 
সিন্ধুবূপে খরআোতে প্রবাহিত ছিল। এক্ষণে মন্দগতি হওয়ায় 
উহার পরিসর কমিয়। গিয়াছে এবং উভয় পার্শ্ব বালুকাপূর্ণ 
মরুপ্রান্তরে পর্য্যবসিত হইয়াছে । এততিম্ন চাসবাসের সুবিধার্থ 
এখানে কএকটী কাটা-খাল আছে, তন্মধ্যে পূর্বনারা ১৩ মাইল, 
লুণ্ডি ১৬ মাইল, অরোর ১৬ মাইল, দহর ২৬ মাইল, 
মন্্ ৩২ মাইল, কোরাই ২৩ মাইল, মহারো ৩৭ মাইল ও 
দে্গারো ১৬ মাইল লম্বা। এই সকল খাল হইতে স্থানীয় 
ভূম্যধিকারীরা আবার ৫৭টী খাল কাটিয়া ম্ব স্ব এলাকা মধ্যে 
লইয়। গিয়াছেন। এখানে দহরি (২০ মাইল লম্বা), গরবার 


[ ৯ 


8 ] 
ূ যিদাশিষি। উপ ৩১২৭ ) ইতি ঝচ। ১ রৃক্ষতেদ। |. 


৩উক্ত জেলার একটা নগর। সিম্ধুনদের পশ্চিমকুলে 


রোহা 
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একটী পর্বতসান্ূুর উপরি অবস্থিত। অক্ষাৎ ২৭ ৪২উঃ 
এবং দ্রাঘিৎ ৬৮* ৫৬পুঃ। প্রবাদ ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ রুকন্‌ 
উদ্দীন শাহ এই নগর স্থাপন করেন । মুসলমানগণের আবি- 
পত্যের সময় এখানে অনেকগুলি মস্জিদ নিশ্মিত হয়। তন্মধ্যে 
১৫৬৪ খুষ্টার্ষে সম্তাটু অকবরশীহের অধীনস্থ শাসনকর্তা 
ফতে খা নানা শিল্প ও কারুকার্যয-সমন্থিত জমা-মস্জিদ এবং 
১৫৯৩ খুষ্টান্ে মীর মুশান শাহ ইদগাহ, মসজিদ্‌ প্রতিষ্ঠা 
করাইয়া ছিলেন। 

১৫৪৫ খুষ্টাবে স্থানীয় কলহোরা-রাজ মীর মহম্মদ স্থীয় বন্ধ 
থয়েরপুরাধিপতি মীর আলীমুরাদের নিকট হইতে পয়গম্বর 
মহম্মদের একগাছি দাড়ির চুল পান। তিনি সেই দেবস্ৃতি- 
রক্ষার্থ নগরের উত্তরাংশে “বার-মুবারক” নামক এক চতুফ্ষোণ 
ধর্মতবন নির্মাণ করান। এ মস্জিদের মধ্যস্থলে চুণী ও পানা- 
বিম্ডিত একটা স্বর্ণ কোটায় সেই শ্মশ্রকেশ সযত্বে রক্ষিত 
আছে। প্রতিবৎসর চৈত্রমাসে এ কেশ দেখাইবার সময় এখানে 
একটা ক্ষুদ্র মেলা বসে। 

১৮৫৫ খুষ্টাজে এখানে মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হয়। 
তদধধি এখানে স্বাস্থ্য ভাল হইয়াছে। নর্থ ওয়েষ্টা ষ্টেট 
রেলপথ বিস্তারে বাণিজ্যের বৃদ্ধিসহকারে নগরেরও সৌন্দর্য্য ও 
সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়াছে। রেলপথ গমনার্থ নগরের সম্মুখেই 
সিদ্ুবক্ষে একটা সুন্দর লৌহ-সেতু নিশ্মিত হইয়াছে। কলিকাতা 
হইতে করাচীবন্দর গমন করিতে হইলে রোহরির মধ্য দিয়া 
গমন করিতে হয়। রোহরির অপর পারে সিঞ্ুবক্ষস্থ চরের 
উপর পীর খাজা থিজিরের পীঠস্থান আছে। গ্রস্থানে হিন্দু 
ও মুসলমান একত্র পুজা! দিয়! থাকে। 


(১০ মাইল লম্বা ), কাদেরপুর (১২ মাইল লম্বা ) এবং চজ্ঘান রোহম্‌ (কী) উচ্চ প্রদেশ। (খক্‌ ৬1৭১৫) 


(২৭ মাইল লম্বা) নামক কয়টী বিস্তৃত বাঁধ আছে। 


রোহসেন (পুং ) মৃচ্ছকটিক নাটকোক্ত ব্যক্তিভেদ। 


এখানে সৃষ্তা্, কার্পাসবন্্ ও চূণের বিস্তৃত কারবার আছে। | রোঁহা, বোঘ্াই প্রেসিডেন্সীর কোলাবা জেলার একটা উপবিভাগ। | 


ঘোটুকী ও য়েরপুর ধর্কি নগরে উৎকৃষ্ট ফি, নস্াদান, কীচী 
ও রম্ধনপাত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। রোহরি হইতে নানাবিধ 
শশ্য, সাজিমাটী, চুণ, তৈল, পশম, রেশমীকাপড়, নীল ও 
থাগ্মোপযোগী ফলাদি বিভিন্নস্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে । নর্থ 
ওয়েষ্টার্থ টেট রেলপথের রোহরি, সঙ্ঘি, পানো-অফিল, ম্হা- 
শের, ঘোটুকী, শিরহদ-মীরপুর, খয়েরপুর-ধর্কি ও রেহতী-ষ্রেসন' 
এই উপবিভাগে 'বিস্বৃ থাকায় স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ 
স্ুবিপা হঈমাচে | 

২ উ- -/পি5। *৭ "একটা তালুক। ভূপরিমাণ ১৫৫৯ বর্গ- 


হাইল। শহিস্তানবিভগ ১১৩৫ বর্গমাইল । 


ভূপরিমাণ ২০০ বর্গমাইল। এই মহকুমার অধিকাংশ স্থানই 
পর্বতময় ও জর্গলাবৃত, কেবলমাত্র কুগুলিকা নদী প্রবাহিত 
উপত্যকা প্রদ্দেশই কর্ষণৌপযোগী ও উর্বর । 

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। রোহা-অষ্টমী নামে 
পরিচিত। কুগুলিকা নদীর বামকুলের মোহান! হইতে ১২ ক্রোশ 
দুরে রোহানগর অবস্থিত। ইহার অপরত্ীরে অষ্টমী গ্রাম। 
অক্ষাণ ১৮২৫৫ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৩৯২৫ পৃঃ । এই ছুইটা 
স্থানই রোহা মিউনিসিপাঁলিটার অধীন। রোহার শম্তভাগার 
হইতে বোম্বাই নগরে চাউলাদি সরবরাহ হইয়া থাকে। 
১৬৭৩ খুষ্টাববে অকেণ্ডেন্‌ এই স্থানকে 5692)” নামে 








উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে ইহার বাঁণিজ্যসমৃদ্ধিও 
যথেষ্ট ছিল। 
রোহার, বোথ্াই প্রেসিডেন্দীর কক্ছপ্রদেশের অল্লার বিভাগের 
অন্তর্গত একটা প্রধান বন্দর । অগ্জার নগর হইতে ১২ মাইল 
পূর্বে অবস্থিত। ১৮১৮ খুষ্টাবে ২ হাজার মণ বোঝাই জাহাঞজাদি 


এই বন্দরে অনায়াসে আদিতে পারিত, কিন্তু এক্ষণে সমুদ্রতটের * 


অবস্থা পরিবর্তিত হওয়ায় বাণিজ্যের অনেক হাঁস হইয়াছে 
সেইজগ্ স্থানীয় কর দুর্গ পরিত্যক্ত হওয়ায় ভগ্রাবস্থায় পতিত 
রহিয়াছে । এপানে একটা নৃতন বাধ নির্শিত হওয়ায় স্থানীয় 
পানীয় জলের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। 
রোহি পু) রোহতীতি কহ ( হপিষিরুহীতি। উণ্‌ 81১১৮) 
ইতি ইন্‌। ১বীজ। ২বৃক্ষ। ৩ধার্মিক। 
রোহিক (পুং) বনরোহি নামক মৃগ, বনরোহ। গুণ--ইহার 
মাংস হিত ও বলকর, বাঁত ও ্সেশ্সবর্ধক । ( অত্রিস* ২২ অণ) 
রোহিকাপ্রিয় (পুং) মহাকরগ্। ( বৈগ্ভকনি* ) 
রোহিণ (পুং) রোহতীতি রুহ ( রুহেশ্চ। উপ ২1৫৫) ইতি 
ইনন্। ১ কাঁলতেদ, দরিবাভাগের নবম মুহূর্তের নাম রোহিণ। 
এই সময়ের মধ্যে একোদি্ট্রান্ধ করিতে হয়। কুতপমুহূ্থে 
শ্রাদ্ধ আরস্ত করিয়া রোহিণকালের মধ্যে শেষ করিবে। 
"আরভ্য কুতপে শ্রাঞধং কুরধ্যাদারোহিণং বুধঃ | 
বিধিজ্ঞো বিধিমাস্থায় রৌহিণন্ত ন লঙ্ঘঘয়ে ॥” ( শ্রাদ্ধতব ) 
ইহার নামান্তর রৌহিণও লিখিত আছে। 
(পুং)২ ভূত্ণ। ৩ বটবৃক্ষ । ৪ রোহিতকবৃক্ষ । (রাজনি* ) 
৫ শানসলদ্বীপস্থ পর্বতবিশেষ। ( মতস্যপুৎ ১২১৯৬ ) 
৬ কটফলবৃক্ষ । (রত্বমালা ) 
রোহিণি (ভ্ত্রী) রোহিণীনক্ষত্র। (শাদা ) 
রোহিণিকা (স্ত্রী) রোহিণ্যে স্বার্থে কন্‌ টাপ্‌, হৃম্বশ্চ। 
কোপার দ্বারা রক্তবর্ণ স্ত্রী। (জটাধর ) 
রোহিণিনন্দন (পুং) রোহিণীপুত্র, বলরাম। 
রোহিণিসেন (পুং) রোহিনী নক্ষত্রের চতুর্দিকে অবস্থিত 
তারকামগ্ডলী। 
রোহিণী (ক্ত্রী) রুহ-ইনন্‌ গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। ১ স্ত্র-গবী। 
্রীত্যা নিযুক্তালিহতীঃ স্তনন্বয়া- 
নলিগৃহ পারীমুভয়েন জানুনোঃ। 
বন্ধিষুধারাধ্বনি রোহিণীঃ পয়- 
শ্চিরুং নিদধ্যো দুহতঃ নম গোছুহঃ ॥” (মাঘ ১২1৪০ ) 
২তড়িংৎ। ৩ কটুস্তরা। ৪ সোমবন্ধ। ৫ মহাশ্বেতা । 
( বৈগ্ঘকরত্বমা* ) ৬ লোহিতা। (মেদিনী) ৭ জিনদিগের 
বিগ দেবীবিশেষ। (হেম) ৮ কাশরী। ৯ হরীতকী। 


[৯৫ ] 





রোহিণী 


পাশপাশি জর সপ সস ঈশা 
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১০ মন্রিষ্ঠা। (রাজনি* ) ১১ কপিলবর্ণ বর্ত,লাকাঁর বিরেচনে 
প্রশন্ত হরীতকী। (রাজব*) ১২ বস্থদেবের ভারধ্যা, ইনি 
কগ্তপপর্ী সুরভির অংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পুত্র 
বলরাম (হরিবংশ) ১৩ স্ুরভিকন্তা। ( কালিকাপুৎ ) 
১৪ নববধীয়! কম্যা ৷ রঃ 
“ষ্টবর্ধা ভবেদেশীরী নববর্ষ। চ রোহিণী।” (উদ্বাহতৰ ) 
১৫ পঞ্চবর্ষীয়া কন্ঠঠকেও রোহিণী কহে, রোগীদিগের 
রোগনাশের জন্য এই কুমারীকে পৃজা করিবার ব্যবস্থা দেখিতে 
পাওয়া যায়। 
“রোহিণী পঞ্চবর্ষা চ ষড়বর্ষা কালিকা স্থৃতা ।” 
( দেবীভাগ**৩।২৩।৪২ ) 
“রোহিনীং রোগনাশায় পৃজয়েদ্বিধিবন্নরঃ |” 
( দেবীভাগৎ ৩।২৬।৪৮ ) 
রোহিণীকে পুজা করিতে হইলে নিম্নোক্ত মন্ত্রে পূজা 
করিতে হয়। 
মন্ত্র-“রোহয়স্তী চ বীজানি প্রাগ্জন্মসঞ্চিতানি বৈ। 
যা দেবী সর্বৃতানাং রোহিণীং পৃজয়াম্যহুম্‌ ॥” 
( দেবীভাগ* ৩।২৬।৫৬ ) 
এই কুমারীপুজায় নানাবিধ নুথসম্পদ্‌ লাভ হইয়া থাকে। 


১৬ হিরণ্যকশিপুর কন্যা । ( ভারত ৩।২২০।১৮ ) ১৭ অশ্বিনী * 


প্রভৃতি সপ্ুবিংশ নক্ষত্রের অন্তর্গত চতুর্থ নক্ষত্র। পধ্যায়_ 
রোহিণী, ত্রাঙ্গী। এই নক্ষত্র শকটাকার এবং পঞ্চতারাত্মক, 
ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবসঠা ব্র্ধা, এই নক্ষত্ে বৃষরাশি হয়। 

রোহিণী নক্ষত্র চন্দ্রের অতিশয় প্রিয়তমা, চন্দ্রের সপ্তবিংশতি 
পত্রী হইলেও চন্দ্র রোহিণীর নিকট থাকিতেন, নক্ষত্রপ্তীগণ 
ইহাতে অসন্তষ্ট হইয়া দক্ষের নিকট এই বৃত্তান্ত বলেন, দক্ষ 
ইহাতে তুদ্ধ হই্সা চন্দ্রকে অভিশাপ দেন, রোহিণীর জন্য চন্দ 
দক্ষের অভিশাপে যক্মরোগাক্রান্ত হন । ( কালিকাপুত ) 

এই নক্ষত্র উর্দমুখ, সর্পজাতি, শতপদ চক্রান্্দারে এই 
নক্ষত্রে নামকরণ হইলে এই নক্ষত্রের চারিপাদে “ও ব, বী, বু” 
এই চারিটা অক্ষর আদি নাম হইবে । 
“কমুকণি ! শকুলাকতো নভো মধ্যমাগতবতি প্রজাপতৌ । 
পঞ্চতে গজকুপক্ষলিপ্তিক! নি:স্যতাঃ স্মুখি ! সিংহলগ্নতঃ ॥” 

( কালিদাসক্ৃত রাত্রিলগ্ননিৎ ) 

পাঁচটা নক্ষত্রযুক্ত শকটাকার রোহিণী নক্ষত্র 'আকাশ পথে 
মন্তকের উপর প্রকাশিত হইলে, সিংহলাগ্সের তিনদণ্ড ৩৮ পল 
অতীত হইয়াছে স্থির করিতে হইবে। 

এই নক্ষত্রে জন্ম হইলে জাত বালক, কুশল কুলীন, 
সুচারুদেহ, ধনী, মানী ও কামুক হইয়া থাকে। ( কোঠীপ্র+ ) 


_রোহিণী, ৃ 


আষ্টোততরী মতে চপল বস হইলে ধর ধশা এক 
বিংশোত্তরী মতে এই নক্ষত্রে জন্ম হইলে চঞ্রের দশা হয়। 
নক্ষত্রের পরিমাণাদি অনুসারে ভোগাতুকাদি নিরূপণ বর! 
যাইতে পারে। 

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে অর্থাৎ অগ্মাষ্টমীর দিন মোহিনী 
নক্ষত্রের যোগ হইলে জয়স্তীধোগ হইয়া থাকে । এই রোহিণী 
নক্ষত্র রাত্রিকাল. পাইয়া যদি পরদিনেও থাকে, তাহা হইলে 
যতক্ষণ রোহিনী থাকে, ততক্ষণ উপবাস করিতে হয়। রোহিণী 
থাকিতে পারণ করিতে নাই। [ জন্মাষ্টমী দেখ ] 

১৮ গলরোগ ভেদে 

ইহার নিদান ও চিকিৎসার বিষয় ভাবপ্রকাশে এইরূপ 
লিখিত আছে। গলরোগ ১৮ প্রকার, তাহার মধ্যে রোহিনী 
. €প্রকার। 

নিদান-সদূধিত বায়ু, পিত্ত, কফ ও রক্ত গলদেশস্থ মাংসফে 
দুষিত করিয়া কণঠরোধকারী মাংসাহ্থুর উৎপাদন করিলে 
তাহাকে রোহিনী রোগ কছে। এই রোগে প্রায়ই রোগীর 
জীবন নষ্ট হইয়! থাকে। | 

বাতজ রোহিণীর লক্ষণ--বাঁতজ রোহিনীরোগে জিহ্বার 
চারিদিকে অতিশয় বেদনাবিশিষ্ট কণরোধকারক, মাংসানুর 
উৎপন্ন হয় এবং রোগী তত্ব গ্রভৃতি বাতজনিত উপত্রবসমূহে 
'ীড়িত হইয়! থাকে। 

পিতজ লক্ষণ--পিত্ত জন্ঠ রোহিণীরোগে মাংসাস্কুর শী উাগত 
হয়, এবং অতিশয় দাহ ও পাকযুক্ত হইয়া থাকে, ইহাতে রোগীয় 
অতি প্রবলবেগে অর হয়। কফজলক্ষণ--কফ জন্য রোহিণীরোগে 
মী'সাঙ্থুর গুরু, স্থির ও অক্নপাকবিপিষ্ট হয়, এবং ক্আরোত 
রন্ধ হইয়। থাকে। 

সন্নিপাতজ লক্ষণ--ত্রিদোষজ রোহিশী রোগে উপরি উক্ত 
তিনটা দোষের সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ 'পাইয়া থাকে এবং 
মাংসা্থুর গ্ভীরপাকী হয়, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই 
যৌগ ছশ্চিকিৎস্ত হইয়া থাকে, প্রায়ই ইহাতে জীঘনের 
হানি ঘটে। 

রক্ত লঙ্ষণ-রক্ততন্য রোহিনী রোগে জিহ্বামূল শ্ফোটক 
বারা পরিবৃত, এবং পিত্ত রোহিণীর ভায় লক্ষণ হইয়া থাকে, 
এই রোগ সাধা। . 

ব্রৈদোধিক রোহ্মী যোগ জদীয় জীবন সন্ভঃ নষ্ট করে, 
কফজ রোহিলী তিন দিনের মথ্ো,, পথিক রোহিনী ৫ দিনের 
মধ্যেও বাডর সোহিনী দিনের মধ্যে জনম রিয়া থাকে । 


[৯৬]: 


- ইয়ার চিকিৎসা-সাধ্য .গোহিদী রোগে, টা: বদ, রা 





রোগে রক্তমোক্ষণ রে [পপ সিটি 
এবং কিঞিৎ উফ গ্গেহ দ্বারা না পুন গণ বরণ করিবে: 
পিতজ রোহিণী রোগে রত্তমোক্ষণ করিয়া শির চিদিও” 
মধু মিলিত করিয়া ঘর্ষণ এবং রক্ষা ও পরব কলের ক্কাথ্ারা 
কবল করিতে হইবে। কফজ রোহিনীতে গৃহদুম, গুহ, পিল 
ও মরিচ চূ্ণনবারা গ্রতিসারণ করিবে। 


৬ রা কস 
ন্‌ 


বেত অপরাজিতা, বিড়, দত, ও সৈন্যরা তৈধ পাক 
করিয়া নস্য ও কবর করিলে কফজ রোহিনী রোগ প্রশমিত : 


হয়। পিস্তজাদিভেদে পিতাদিনাশক ষধ ব্যরহায়ে এ 
সকল লক্ষণ নিরাক্কত হইয়া থাকে । | 
(ভাবগ্র* রোহিনীরোগচি* ) 
১৫ শরীরের বঙঠত্বক্‌। (নুত্রত শারীরস্থা* ৪ অ+) 
১৬ অশ্বের মুখয়োগভেদ। (জয়দত্ত ২৯ অং) 
১৭ জলচয় পক্ষিবিশেষ। ( চরক নুত্রস্থা ২৭ অন) 
(ব্রি) ১৮স্ুল। 


পনৈ হৃশ্বা ন মহতী ন বশী নাপি রোহিনী। নীবুক্িত্ত- 


কেশী চ তয়া দীব্যাম্যহং ত্বয়া” ( ভারত ২1৬১/৩৩) 
রোহিণীকান্ত (পুং) রোল্াঃ কাস্ত:। রোহিশীপতি চন্। 
রোহিণী চন্দ্রব্রত (বলী ) ব্রতবিশেষ। 
রোহিণীচন্দ্রশয়ন (লী ) ব্রতবিশেষ । 


রোহিণীতনয় (পুং ) রোহিণ্যান্তনয়ঃ | রোহিণীর পুত্র। বলরাম। 


রোহিণীতীর্ঘ (ক্লী) তীর্থভেব।, 
রোহিণীত্ব (ক্লী) রোহিণী ভাবে ত্ব। রোহিণী নক্ষত্রের ভাব 
বাধর্ম। (শতপতত্রাৎ ২১২৬) 


রোছিণীপতি (পুং) রোহিণ্যাঃ পতি: | চন্তর। (হ্মে) 


২ বন্ুদেব |. ৩ বুষভ। | 
রোহিণীপ্রিয় (পুং ) রোহিগ্যাঃ প্রিয়ঃ। রৌহিণীপতি। 
রোহিণীভব (পুং) ১ রোহিণীর পুত্র, খলরাম। ২ বুধগ্রহ। 
রোহিণীযোগ (পুং) রোহিগ্আা যোগঃ। রোহিথীনক্ষত্রের 


| 


যোগ, জন্মাষ্টমীর দিন রোহিণী নক্ষত্র হইলে রোহিনীযোগ হ্য়, . 


এই রোহিী নক্ষত্র যৌগ হইলে তাহাকে অনীযোগও 
কছে। .[ জন্মাষ্টমী দেখ ] 

রোহিণীরমণ (পু) রোহিগা রণ । ১ বৃষত। (রাজনি, ) 
২ বন্থুদেব। ৩চন্জ্র। 

যোহর (ছা খে 
রোহিণীত্রত (রী )়েন।. ডি নি 
আহিল (ও 















২ বুধগ্রহ'। 
রোহিণের (পু) হিল, বাতি (বানি, ). 
রেোহিণ্যঈমী (তরী) রোহিনীযুক্তা অ্মী। রোহিগী নক্ষতরযুক্তা 
ভাত্ররুষণ্টমী, জন্মাষটনীর দিন রোহিণীনক্ষত্রের যোগ হইলে 
তাহাকে নোোহিগ্্টমী কছে। 
প্রৃষণাটম্যাঞ্চ রোহিণ্যামর্ঘরাত্রেধার্চনং হরেঃ। 
কার্ধা! বিদ্ধাপি সপ্ম্যা হস্তি পাপং জিজন্মজম্‌।” 
(গরুড়পুং ১৩২ অ+) জন্মাষ্টমী শষ দেখ ] 
রোহিণ্যাদ্যঘ্বত (কী) গুন্াধিকারে স্বৃতৌবধবিশেষ। 
€(চরক চিকি* ৫ অঞ্) 
রোহিৎ (পুং) রোহতীতি রুহ (স্থরুহিযুধিত্য ইতি ত। উপ, 
১/৯৯) ১ সুর্য । ( মেদিনী ) ২ বর্ণভেদ। ও মৎস্যতেদ, রুই মাছ। 
ক্ফপিত্তকরা মতস্তা রোহিতং মগ, রং বিনা ।” ( বৈদ্যক ) 
মত্য্যমাত্রই কফ ও পিত্বর্ধীক, কিন্তু রোহিত ও মদগুরমাছ 
কফ ও পিত্ববর্ধক নহে । ৩ খধ্যযৃগ। 
মনুয্যরাজায মর্কটঃ শার্দ,লায় রোহিত” (শুরু ২৪1৩) 
“একে রোহিৎ খয্যঃ' ( বোদীপৎ ) 
(ত্রি)৪ রোহিতবণবিশিষ্ট। 
. পরোহিতশ্যাবা সুমদং” ( খাক্‌ ১১০০।১৬ ) 
*রোহিৎ রোহিতবণা+ (সায়ণ ) 
(স্ত্রী)৫মৃগী। ৬ লতাভেদ। ৭ বড়বা। 
ক্ষাহরুী রথে হরিতো! দেব! রোহিত+” খেক ১১৪১২) 
“রোহিতঃ রোহিচ্ছবাভিধেয়াত্্দীয়! বড়বাঃ ( সায়ণ ) 
৮নদী। “প্লোহস্তি আভির্বাজানি তজ্জলেন হি বীজানি 
প্ররোহস্তীতি তথাতবং। ( নিঘণ্ট, ১১৩।১৮ ) এই অর্থে এই 
শব্ধ নিগমে প্রায়ই বহুবচনাস্ত প্রয়োগ আছে, এই জন্ত এই শব্ধ 
বছবচনাস্ত ! 
| রোহিত (রী) রুহ-রুহেরস্চ লোৰা!। উ৭ ৩৯৪) ইতি ইতন্‌। 
১বুছুম। ২রক্ত। ৩ খু পত্রধনুঃ। 
“বিহ্যাতোহশনিমেঘাংশ্চ রোহিতেন্্রধনূংষি চ। 
উষ্কানির্ধাতকেতুংশ্চ প্যোভীংব্যুঙ্চাবচানি চ॥” ( মন্থ ১৩৮) 


নাহল বঙগ্াম। 





প্রুফ: পরী খ্বেতকুক্ষিত্ত দংহো 

বঃ শ্রেষ্ঠোধসৌ লোহিতবৃত্তব্ধ ১1 

কোফং বল্যং রোহিতন্তাপি মাংসং 

বাতং হস্তি দিগ্মুন্নাতিবীর্যম্‌॥” (রাজনি ) 
ডাব-প্রকাশ মতে পর্যায় ও গু৭-- 

রক্োদর, রক্তমুখ, রক্কাক্ষ, রজপক্ষতি, কৃপক্ষ, বসতে 
ও রোহিত, এই মৎ্স্ত সকল মৎস্ত অপেক্ষা প্রে্ঠ। গুপ-_- 


: শুক্রবর্ধক, অর্দিতরোগনাশক, জঈষৎকষায় সংযুক্ত, মধুররস, 


বাযুনাশক ও ঈষৎ পিত্তকারক। (ভাবগ্রৎ ) 
হারীতে লিখিত আছে যে, এই মতগ্ত শৈবাল ডোজন করে 
এব স্বপ্নরহিত বলিয়া দীপনীয় ও লঘুপাক। 
“শৈবালাহারভোতিত্বাৎ স্বপ্নন্ত চ বিবর্জনাৎ। 
রোহিতো দীপনীয়শ্চ লঘুপাকে মহাবলঃ*1” 
(হারীত ১১১ অং) 
৫ স্বনামধ্যাত হরিশ্তন্ত্র রাজার পুত্র | (দেবীভাগ* ৭১৫।১৫) 
৬ মৃগভেদ। ৭ রোহিতকবৃক্ষ । (মেদিনী ) 
৮ অগ্নিঘোটক। 
“রোহস্তি আরোহস্তি রি বহস্ত্যাদিবমিতি 'রোহিতঃ” 
( নিঘণ্ট, ১১৫) 


৯ রক্তবর্ণ। (তরি) ১* রক্তবর্ণবিশিষ্ট। 
নমো! রোহিতায় হ্থপতয়ে বৃক্ষাণাং পতয়ে নমঃ” 
| (শুলুষভূৎ ১৬।১৯ ) 
১* ম্দীভেদ। *( জৈনহরি ৫8২) 
রোহিতক (পুং) রোহিত এব স্বার্থে কন্‌। (400008 
3018]5 ৪]0 40061800010 (8001685 ) বৃক্ষবিশেষ,। 
দাড়িমপুঞ্গক নামক স্বনামধ্যাত বৃক্ষ। এই বৃক্ষ ছুই 
প্রকার, শ্বেত ও রক্তবর্ণ। চলিত রোঢ়া, রয়না, কড়ার। 
পর্যায় রোহী, প্লীহশক্র, দাড়িমপুষ্পক, রোহীতক, রোহিণ, 
কুপানসলি,. দাঁড়িমপুষ্প, সদাপ্রন্থন, কুটশীল্সলি, বিরোচন, 
শালিক । ও৭--কটু, িপ্ণ। কষায়, শীতল, কৃমি, ব্রণ, গ্লীহা 
ও রক্তনেত্ররোগনাশক। (রার্রনিৎ) ২ হরিণবিশেষ । 
৩ কুনুস্তবৃক্ষ । ৪ দেশভেদ। [ রোহতক দেখ। | 


(গুং) ৪ মীনবিশেষ। রোহিতমং্ (7০৮০ 2০8: ) | রোহিতকারণ্য (রী) স্থানভেদ। (ভারত উদেঘাগপৎ ).. 


কইমাছ। 
“ইন্ীপে। জিতপীযুষে৷ বাচাবাচামগোচরঃ 
রোহিতে! নে হিতঃ প্রোকে। মাগুর মাগ,রোঃ খ্রিঃ ॥” 
ইহার লঙ্গণ-স্এুই মত কৃষব, পষযুাঃ 
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) পর্বততেদ। ( জৈনহরি ৫১1১২) 
ল (লী) জনপদভেদ | ( পঞ্চরি'শক্রা+ ১৪।৩)১২ ) 
(রী) সামভেদ। ॥ ৪ 


কুক্ষিদেশ রোহিতগিরি (পুং) পর্বাভেদ। . 
| ০ রং, দত ই ৮৭৮ শি 
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রোহিলখণ্ড 


রোহিতবৎ (ত্রি) রক্তাক্তযুক্ত। (লাট্যায়ণ ১৪৪ ) 
রোহিতবস্ত (ব্লী) নগরতেন। (ললিতবিৎ ) 
রোহিতা৷ (তত্র) রোহিত-টাপ,» ( বর্ণাদমুদাত্াত্তোপধাতো! নঃ। 
পা 81১৩৯ ) ইতি পাক্ষিকো ভীষ্‌ , তকারস্ত নকারাদেশশ্চ ন। 
রাগাদি দ্বারা রক্রবর্ণ। পক্ষে ডীষ ও তম্থানে ন করিয়া 
রোহিণী পদ হয়। 
“রোহিতী রোহিতা রক্তা লোহিনী লোহিতা চ সা।, ( জটাধর) 
রোহিতাক্ষ ( পুং) রক্তচস্ুঃ । রক্তলোচন । 
রোহিতাঙ্গ) দেশভেদ। [ রোহতঙ্গ দেখ। ] 
রোহিতাঞ্জি (তরি) রক্তচিন্থবিশিষ্ট। 
রোহিতাশ্ব (পুং) রোহিতোহস্থো যস্ত। ১ অগ্নি। ২ হরিশ্চ্ত 
রাজার পুত্র। ( মেধিনী ) 
রোহিতিকা (তন্বী) রোহিতো বর্ণোত্তযস্তা ইতি রোহিত-ঠন্‌, 
টাপ্‌। রাগাদি দ্বারা রক্তবর্ণ। ( জটাধর ) 
রোহিতেয় (পুং) রোহিত এব স্বার্থে ঢ। রোহিতবৃক্ষ। 
দল্লীহারী রোহিতেয়: স্তাৎ রক্তপুষ্পশ্চ রোহিতঃ।” 
রোহিদশ্ব (পুং) অগ্ি। (খক্‌ ১1৪৫২) 
রোহিন্‌ (পুং) অবশ্যং রোহতীতি রুহ আবশ্যকে ণিনি। 
১ রোহিতকবৃক্ষ । ২ অশ্বখবৃক্ষ। ৩ বটবৃক্ষ। (মেদিনী) 
রোহিলখণ্ড, যুক্তপ্রদেশের ছোটলাট বাহাদুরের অধীন একটা 
শাসনবিভাগ। বিভাগীয় . কমিসনের কর্তৃত্বাধীন। অক্ষা 
২৭৩৫ হইতে ২৯*৫৮ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৮২ হইতে 
৮০২৮ পৃঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ১০৮৮৩ বর্গমাইল । বিজনৌর, 
মোরাদাবাদ, বুদাউন, বরেলী, পিলিভিৎ ও শাহঞ্হানপুর জেলা 
ইহার অন্তভুক্ত। 
এখানে সর্বসমেত ১১৩২৭ খানি গ্রাম ও নগর আছে,তম্মধ্যে 
বরেলীর জনসংখ্যা লক্ষাধিক, শাহজহানপুর প্রায় ৭৫ হাজার, 
মোরদাবাদ ৬৭ হাজার, আমরোহা ৩৬ হাজার, বুদাউন্‌ ৩৪ হাজার, 
পিলিভিৎ ৩০ হাজার, চন্দৌসী ২৮ হাজার, শস্তল ২২ হাজার, 
নাগিনা ২০ হাজার, নজিবাবার্দ ১৮ হাজার, তিলহার ১৫ হাজার, 
বিজনৌর ১৫ হাজার, কোরকোট ১৫ হাজার, শাসাবান্‌ ১৫ 
হাজার, আওনলা ১৩ হাজার, কিরাতপুর ১৩ হাজার, সরাইতরণী 
১১ হাজার ও চাঁদপুর প্রায় ১১ হাজার। এই ১৮টা প্রধান 
নগর ব্যতীত আরও ২৮টা ক্ষুদ্র নগর আছে। নগরসমূহে 
স্থানীয় বাণিজ্যের প্রভাব নিতাত্ত মন্দ নহে। আউধ-রোহিল- 
খণ্ড ও কুমায়ুন-রোহিলখণ্ড রেলপথ এখানে বিস্তৃত থাকায় 
স্থানীয় ব্যবসার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে । 
রোহিলা আফগান জাতি এক সময়ে এই বিশ্ৃত বিভাগে 
বাম করে এবং তাহারা স্বকীয় বীর্যা-বলে এইম্থান অধিকার 
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করিয়া আফগান শীসন বিস্তার করিয়াছিল। তদবধি এই 
স্থান রোহিলথণ্ড নামে আখ্যাত হয়। ছূর্ধর্য রোহিলাজাতির 
বীর প্রকৃতি ও যুদ্ধবিগ্রছের পরিচয় রোহিলা শবে এবং বিভাগীয় 
ইতিবৃত্ত প্রতি জেলার তত্তন্নামক শবে বিবৃত হইয়াছে । 

রোহিন্লা (রোহেলা ), ভারতবাসী আফগান (পাঠান) জাতির 
একটা শাখা । ইহারা প্রধানত; যুস্ৃফজৈ আফ গাননামে পরিচিত । 


দিল্লীতে পাঠান-আধিপত্যকালে ভারতে আসিয়া ইহারা নান। 


রাজ্যে ছড়াইয়া পড়ে। সেই সময়ে আফগান-সর্দীরগণ জায়গীর 
বা শাসনকর্ৃত্ব লইয়া স্ব স্ব প্রাধান্তস্থাপনে যত্ববান্‌ ছিলেন। 
পঞ্তাবের পেশবার বিভাগে ভারতাক্রমণকারী কএকদল আফগান 
উপনিবেশ স্থাপন করিলেও, ভারতের অন্ঠান্ত স্থানে আফগানগণ 
বসবাস করিবার সুবিধা পায় নাই। ১৫২৬ খুষ্টান্দে মোগল- 
সম্রাট বাবরশাহ যখন ভারতে রাজপাট স্থাপন করেন, তখন 
হইতে অরঙ্গজেবের শাসনকাল পর্য্স্ত ভারতে পাঠানদিগের 
বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল । প্রতিষ্ঠাপন্ন ও প্রতাপশাঁলী যোদ্ধা রাজ- 
পুত বা! হিন্দু-রাজন্তগণের শাঁসনসময়ে আফগানগণ মন্তকোত্তোলন 
করিতে পারে নাই। অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর, মোগল- 
গ্রভাবের উত্তরোত্তর অবসান হইতে দেখিয়া লুঠন দ্বারা 
ধনাহরণের চেষ্টায় বা সৈনিকবৃত্তি লাভের আশায় দলে দলে 
আফগানজাতি পার্কত্য-অধিত্যকা ছাড়িয়! কর্মান্বেষণে ভারতে 
আসিয়া! পদার্পণ করিল। ছুএকজন রাজকাধ্যে নিয়োজিত 
হইলেও অধিকাংশই দন্থ্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকার্ন করিয়াছিল। 

হিন্ৃস্থানবাসী এই আফগানজাঁতি তৎকালে রোহিল্লা নামে 
পরিচিত ছিল। হিন্দুগণ কেন তাহাদের রোহিলা নাম 
দিয়াছিলেন, তাহার কারণ নির্দেশ করা যায় না । পত্তভাষায় 
রোহশব্দে পর্বত এবং রোহেলাহ শবে পর্বতবাসী বুঝায় । 
এতন্তিম্ন তারিখ -ই-শাহী ও ফিরিস্তায় আফগানস্থানের অন্তর্গত 
রোহ্‌ নামক জনপদের উল্লেখ পাওয়! যার। গ্রস্থান স্বাত ও 
বাজৌর হইতে ভন্করের অন্তর্গত শিবি নগর পর্য্যন্ত এবং হাসন- 
আব্দাল হইতে কাবুল পধ্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সম্ভবতঃ এই 
রোহ নামক জনপদ বা পার্বত্যপ্রদেশ হইতে সমাগত আফ.- 
গানজাতি ভারতে রোহিলা নামে পরিচিত হইয়াছিল । উত্তর- 
তারত অপেক্ষা দক্ষিণভারতে বিশেষতঃ হায়দরাবাদে আফগান 
ওপনিবেশিকগণ পরোহেলা” নামে কথিত হইয়া থাকে। 
উত্তরভারতবাসী আফগানজাতি সাধারণতঃ পাঠান নামেই 
পরিচিত। 

অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগলসাআ্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিলে, 
নানাস্থানে নেতৃগণ আপন আপন প্রতুত্ব-সংস্থাপনে সচেষ্ট 
ছিলেন। এই সময়ে উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশবাসী আফগানগণ 
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দস্থবৃততি দ্বারা উদর পুরণ করিতে ছিলেন। ক 


আফগানসেনানী দাউদ মোগলসরকারে ক্রীতদাসরূপে নিযুক্ত 
থাকিয়া স্বীয় সদ্‌গুণে প্রতিষ্ঠালাভ করেন । অবশেষে সেই ব্যক্তি 
স্বীয় প্রতৃ শাহ আলম্কে নিহত করিয়া! কাতিহর নামক স্থানে 
প্রাধান্তলাভের সুযোগ দেখিতে লাগিলেন । এই সমযে তাহার 


পুরুষকারে বিমোহিত হইয়া আফগানগণ তাহার বশীভৃত ও« 


দলভুক্ত হইতে লাগিল। দাউদ প্রথমজীবনে লু£ঠনকালে 
একটী জাট-বালককে অপহরণ করিয়া লালনপালন করেন। 
ঁ বালকের নাম আলী মহম্মদ । আলী প্রতিপালক দাউদকে 
নিহত করিয়া ম্বয়ং আফগানসম্প্রদায়ের অধিনেতা হইলেন এবং 
স্বীয় সাহস ও কাধ্যতৎপরতাগুণে শীপ্রই কাতিহরের সর্বময় 
কর্তা হইয়। উঠিলেন। তিনি বশত আফগান যোদ্ধাকে 
শ্বকার্য্ে নিয়োগ করিয়া আপনার বলবৃদ্ধি করিয়াছিলেন । 
দিল্লীর রাজসরকারের দুরবস্থা দেখিয়া ১৭৩৯ খৃষ্টাব্কে 
নাদিরশাহ মোগলসমাটের গর্ব আরও খর্ব করিলেন । তাহাতে 
আলী মহম্মদের ক্ষমতা আরও বাড়িয়া গেল। অনেক 
শিক্ষিত আফগানসেনা ও সেনাপতি তাহার পক্ষে আসিয়া যোগ 
দিল। মহম্মদ এইরূপে বলীয়ান্‌ হইয়া ভাবী প্রতিযোগীর বিরোধের 
আশঙ্কা অপনোদনার্থ স্বীয় খুল্লতাত রহমত খাঁর সহিত মিলিত 
হইলেন। রহমৎ তৎকালে রোহিলখণ্ডের সর্বপ্রধান আফগান- 
সর্দার, তিনি আলীর নিকট হইতে কিছু জায়গীর লইয়া তাহার 
সহযোগে কাধ্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। রহমতের পিতা 
শাহ আলম্‌ বাদলজৈ আফগান । তিনি কান্দাহার ত্যাগ 
করিয়া কাতিহরে আসিয়া বাস করেন। ১৭১০ খুষ্টাবে 


রহমতের জন্ম হয়। 
১৭৪ খুষ্টান্বে রোহিলখণ্ড নামক সুবুহৎ দেশভাগ আলী 


মহম্মদের অধিকারতুক্ত হয় এবং হাতা তাহাকেই তথাকার 
শাসনকর্তী বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ৫ বৎসর 
নির্বিরোধে রাজ্যশাসন করিবার পর ১৭৪৫ খুষ্টা্ধে 
অযোধ্যার স্বাদার সফদরজঙ্গের সহিত তীহার যুদ্ধ বাধে। 
এই সময়ে সম্রাট, মহন্মদশাহ উজীরের পক্ষাবলষন করায় 
আলীমহন্মদ বশ্ঠতাস্বীকার করিতে বাধ্য হন। তিনি নজর- 
বন্দিরপে দিল্লীতে রক্ষিত হইলেও তীহার অধীনস্থ ছুর্দর্য 
আফগানগণ ক্রমশঃই অত্যাচার ও উপদ্রব আরস্ত করিল। 
তখন নম, আলীকে সরহিন্দের শাসনকর্তৃত্ব দান করিয়া 
তাহার্দিগকে নিশ্চিন্ত করিলেন। 

১৭৪৮ খৃষ্টা্ে আবদালীর ভারতাক্রমণে সুযোগ পাইয়া 
আলীমহম্মদ পুনরায় রোহিলখওড হস্তগত করিয়া লইলেন এবং 
অতি সতর্কতার সহিত রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন । শাসন- 
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শৃঙ্খলা দূ করিবার অভান পরেই ১৭৪৯ খুষ্টাবে তিনি 


কালগ্রামে নিপতিত হন। তখন তাহার জোষ্ঠ ও মধ্যম পুও 
ফয়জুল্লা খা ও আবহুল্লা খা আব্দালীর সহিত কান্দাহার যাত্রা 
করিয়াছিলেন । ন্ুুতরাং অপর নাবালক চতুষ্টয়ের উপর 
রাজ্যভার না দিয়া আলী স্ত্রীর খু্লতাত রহমৎ খাকে “হাফিজ 
অর্থাৎ রাজ্যের প্রধান অভিভাবক ও রহমতের জ্ঞাতিভ্রাত 
ুত্তীর্থাকে সেনাপতি করিয়া যান। |] 

আলীমহম্মদের মৃত্যুর পর, তাহার বিখ্যাত সেনাপতি ও 
বিজ্নৌরের জায়গীরদার নাজির খঁ! ছুত্তীখীর কন্তাকে বিবাহ 
করিয়া নাজিব উদ্দৌলা নামগ্রহ্ণপূর্ববক বিজনৌরে স্বতঃ 
রাজপাট স্থাপন করিলেন। ম্ধ্য অন্তর্ক্েদীতে *বঙ্গস্বংশীয় 
আফগান কাএমজঙ্গ ফরঃথাবাদে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয় 
আফগানশাসন বিস্তার করিয়াছিলেন। এই সময়ে উজী; 
সফদারজঙ্গ তাহাদের দর্প খর্ব করিবার মানসে প্রথমে সেনা. 
পতি কুতব উদ্দীন্কে প্রেরণ করেন। ছুণ্তী খী-পরিচালিং 
রোহিল্লার হস্তে কুতবের পরাজয় ও প্রাণবায়ু বহির্গত হইজে 
সফদর কাএম্জঙ্গের সহায়তায় ১৭৫০ খষ্টান্দে রোহিলখং 
আক্রমণ করেন। বদাউনের যুদ্ধে হাফিজ রহমত ও ছুত্তী খা 
হন্তে কাএমজঙ্গ নিহত হইলে তিনি আর রোহিলখণ্ড আক্রমণ 
না করিয়া কাএমের পুত্র আন্গদ খাকে ফতেয়াবাদে আক্রুম, 
করেন। এ যুদ্ধে বিশেষরূপে অপমানিত, লাঞ্ছিত 'ও পরাজিত 
হওয়ায় সফদর প্রাণ লইয়া পলায়ন করেন এবং আফগানগণ 
আলাহাঁবার্দ পর্য্স্ত লুণ্ঠন করে। 

এই অপমানে কুন্ধ হইয়া সফদর মহারাষ্টসেনাপতি মলহর- 
রাও হোলকর ও জয়াগ্লীসিন্দের সাহায্যে পুনরায় রণক্ষেত্রে উপ- 
স্থিত হইলেন। আঙ্গদ্র খা রহমত ও দুত্তীর্থার সাহাষ্য লাভ করিয়া 
ুদ্ধারথ প্রস্তত হইতে লাগিলেন। ১৭১৫ খুষ্টাৰে মহাাষ্টসেনা 
রোহিলখণ্ডে গ্রবেশপূর্বক আন্ষদর্থাকে পরাজিত করিল। 
আঙ্ষদ খা পুনরায় ফরুখাবাদ সিংহাসন পাইলেন । 

এই সময়ে ফয়জুল্লা খা, আবছুললা খা, হাফিজরহমৎ ও ছু 
খাঁর মধ্যে রাজ্যবিভাগ লইয়া গোলযোগ ঘটিল। অবশেষে চারি- 
জনেই আলীর সম্পত্তি বিভাগ করিয়! লইলেন। ১৭৫৪ খুষ্টান্ে 
মন্ত্রী গাজীউদ্দীন্কর্ডক সম্রাট আন্ষদশাহের রাজ্যচ্যুতি এবং সফদর- 
জঙ্গের মৃত্যু ও স্থজা উদ্দৌলার অযোধ্যা-মসনদ্‌ প্রাপ্তিতে রোহিল্লা 
জাতির অুষ্টরবি ক্রমশ£ই তিমিরাবৃত লইয়া আসিতে লাগিল। 
১৭৫৬ খুষ্টা্ধে আবদালী ৩য় বার ভারত আক্রমণ করিলেন। 
এবার তিনি পূর্ববকথিত নাজিব উদ্দৌলাকে সেনাপতি ও প্রধান 
মন্ত্রী করিয়া গেলেন। গাজি উদ্দীনের এ ক্ষমতাহ্াস ভাল লাগিল 
না, তিনি মহারাষ্টীয়ের সহযোগে তীহার সর্বনাশে সমৃদ্যত 





হইলেন। 
রোহিলখণ্ডে তাড়াইয়! দেয়। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া অবশেষে 
তাহার! ১৭৫৯ খুষ্টা্ে নাজিবকে স্বরাজ্যন্রষ্ট করেন। হাঁফিজ- 
রহমৎ ও অন্যান্ত রোহিল! সর্দারের! মরাঠা্িগের গতিরোধ 
করিতে অসমর্থ হইয়া স্থজা উদ্দৌলার সাহায্য প্রার্থন৷ করেন। 
উক্ত বর্ষে নবেম্বর মাসে মিলিত সেনাদলের নিকট পরাস্ত হইয়া 
মর্হারাহীয় দল পলাইয়া যায়। 

মহারাষ্ত্রসেনার পলাইবার আরও কারণ ছিল। ১৭৫৭ 
থৃ্টাৰের সেপ্টেম্বর মাসে আবদালী ৪র্থ বার ভারতাক্রমণার্থ 
পঞ্জাবে পদার্পণ করেন। পঞ্জাব তৎকালে মহারাষ্ট্র অধিকারে 
ছিল।, রাজ্যরক্ষার্থ মহারাষ্ঈগণ রোহিলাদিগকে ছাড়িয়া আব- 
দালীর সম্মুখীন হইবার উদ্যোগ দেখিতে লা গিলেন। ১৭৬ৎথুষ্াবে 
আবদালী নাজিব উদ্দৌলা, হাফিজ রহমৎ ও অন্তান্য রোহিল্লা 
সর্দারগণ সমবেত হইয়া দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। শুই 
জানুয়ারী ১৭৬১ খুষ্টা্ষে পাণিপথযুদ্ধে মহাঁরাষ্ট্রশক্তি বিধ্বস্ত 
হইলে আহ্ষদশ/হ আবদালী বিজয়ঘোষণাস্তে শাহ আলম্‌কেই 
দিল্লীর সম্রাট মনোনীত করিয়া নাজিব উদ্দৌলাকে প্রধান মন্ত্রী 'ও 
সুজ! উদ্দৌলাকে উজীর করিয়াছিলেন । তিনি হাফিজ রহমৎ ও 
দুণ্তী খীকে যথাক্রমে এতাঁবা এবং আগ্রা ও কাল্পী প্রদেশ দান 
ক্রিলেন। অন্ান্ত রোহিল্লা সর্দীরগণ অন্তর্কদীর মধ্যবর্তী প্রদেশ 
ভোগ করিবার অধিকার পাঁইলেন। এই সময়ে কএকবৎসর 
মাত্র রোহিল্লাগণ শান্তিময় স্ুথরাজ্য ভোগ করিয়াছিল। 

১৭৬৪ খুষ্টাবধে স্থজা উদ্দৌলার সহিত ইংরাজের বিরোধ ঘটে 
এবং ১৭৬৫ খুষ্টা্দে বন্ারের যুদ্ধে তাহা কতকটা' স্থগিত থাকে। 
১৭৬৯ খুষ্টান্দে আফগানগণ পুনরায় এতাবা ও দোয়াবের মধ্যবর্তী 
জেলা সমুদায় আক্রমণ করিলে ক্লাইবের মনে নানা কুচিন্তার 
উদয় হইতে থাকে,কিন্তু ১৭৭০ খুষ্টাবে নাজিব উদ্দৌলার মৃত্যুতে 
তংপুত্র জাবিতা খ] রাজা হইলেন বটে, কিন্তু রোহিন্না জাতির 
গর্ব অনেকাংশে খর্ব হইয়া গেল। উক্ত বর্ষেই রোহিলখণ্ডে 
দুণ্তীথার মৃত্া হওয়ায় রোহিল্লাগণ আর মহারাষ্থ্ীয় গতিরোধ 
করিতে পারিল না । ১৭৭১ খুষ্টাঝে তাহার! দশবর্ষ পরে পুনরায় 
দিল্লী আক্রমণ কারল। জাবিতা খা বিপদ্‌ নিকটবন্তী জানিয়া 
রাজ্য ছাড়িয়৷ পলায়ন করিলেন। উক্ত বর্ষে ২৫এ ডিসেম্বর 
মহারাষ্ট্রেরে সহিত একটা চুক্তি করিয়া সম্রাট নগরে 
গ্রবেশ করিলেন । 

১৭৭২ থুষ্টাচ্দ মহাঁরা্্দল রোহিলখণ্ড আক্রমণ করিলেন । 
জাবিতা খা ও হাঁফিজরহমৎ প্রভৃতি রোহিল্লা সর্দারগণ এবং খ্বয়ং 
সুজা উদ্দৌলা মহারাষ্্ীয় সেনার গতিরোধ করিতে অসমর্থ হই- 
লেন। মহারাষ্ট্রদল পাণিপথযুদ্ধের প্রতিহিংসাসাধনার্থ রোহিল- 


খণ্ড উৎসাদিত করিয়া অবোধ্যন্ঠনে অগ্রমর হইলে উজী 


সুজ উদ্দৌলা কলিকাতার ইংরাজগবর্মেন্টের সাহায্য প্রার্থনা 
করেন ও রোহিলখণ্ড বিভাগের কতকাংশ ক্ষতিপূরণ শ্বরূপ 
ইংরাজহন্তে সমর্পণ করিবার অঙ্গীকার করেন। তদমুগারে 
সভার প্রেসিডেন্ট কার্টিয়ারের আদেশে সন্‌ রবার্ট বেকার মধ্যস্থ 
হইয়! মহারাষ্ট্র, রোহিল্ল! ও সুজ] উদ্দৌলার সন্মিলনের চেষ্টা পান। 
উক্ত বর্ষের ২৫এ মে পর্যন্ত সন্ধির প্রস্তাৰ চলিল, কিন্তু বিশেষ 
কিছু হইল না। বর্ষার়স্তে মহারাহীয়দল গঙ্গা পার না! হইয়া 
ফিরিয়া গেল। রোহিল্লাগণ এবং জাবিতা খা পত্ীপুত্র লইয়া 
রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। উজীর বেকার সাহেবকে লইয়া 
অযোধ্যায় চলিলেন। 

এদিকে হেষ্টিংস মান্দ্রাজ হইতে আসিয়া উক্ত বর্ষের এপ্রিল 
মাসে বাঙ্গালার গবর্ণর হইলেন। ম্হাঁরাষ্ট্র, রোহিল্লা, উজীর ও 


, মোগলসমাটের পরম্পরের স্বার্থ ও সমন্ধ রক্ষা করাই তীহার 


মূল জল্পনা হইয়া উঠিল। মহীরাষ্ট্রগণ রোহিলখণ্ড পরিত্যাগে 
স্বীকৃত হইয়া! রোহিলখণ্ড আক্রমণে বিরত থাকিলেও তদেশে 
শাস্তি স্থাপিত হইল না। রোহিল্লাদিগের মধ্যে গৃহবিবাদের 
স্চনা হইল। রোহিল্লাসর্দীর সর্দার খা বন্সির মৃত্যুতে তাহার 
পুত্রগণ উত্তরাধিকার লইয়া গোলযোগ উত্থাপন করিল । হাঁফিজ- 
রহমতের পুত্র ইনায়ৎ খা পিতার বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিলেন । 
এই সময়ে অন্যতম রোহিন্লী সর্ঘিরগণ ক্রমঃশই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে 
লাগিলেন, সর্দার শেখ কবীর ভবলীল! স্বরণ করিলেন, ফরুখা- 
বাদের মুজঃফরজঙ্গ অকর্মণ্যতানিবন্ধন দুর্বল হইয়! পড়িলেন 
এবং জাবিতা৷ খা স্বজাতির সহাম্থৃভৃতি হাঁরাইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ 
হইলেন। তিনি দিলীশ্বরের প্রধান মন্তরিত্বের আশায় ১৭৭২ খুষ্টা- 
বের জুলাই মাসে মহারাট্রদলে মিলিত হইলেন । 

উক্ত বর্ষের শেষভাগে মহারাষ্রীয়গণ দিল্লীগ্রবেশ করিলে, 
নজফ খাঁ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আত্মরক্ষা! করিতে পারিলেন 
না। মহারাষ্ত্র্ল তখন আর প্রকাহ্ঠতঃ সম্রাটুকে কোনরূপ, 
সম্মান না দেখাইয়া তাহার নিকট হইতে আলাহাবাদ ও 
কোরা প্রর্দেশ বিচ্ছি্য করিয়া লইলেন। এই সংবাদে ভীত 
হইয়া! স্থজা উদ্দৌল! ইংরাজগবর্মেন্টকে সাহায্যপ্রার্থনাপূর্বক পত্র 
লিখিলেন। কোড়া ও আলাহাবাদ লইয়! ইংরাজের সহিত 
দ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা দেখিয়া! মহারাধধীয-সেনাপতি হাফিজরহ- 
মতের সহিত সম্মিলিত হইবার আশায় গঙ্গা পার হইয়া 
রোহিলখণ্ডে প্রবেশ করিলেন। 

হাফিজরহমতের সহিত মহারা্রদলের সন্ধির প্রস্তাব চলিতে 
দেখিয়া হোষ্টংস চিন্তাযুক্ত হইলেন। তিনি অযোধ্যায় উজীরের 
পক্ষ ও ইংরান্ধের স্বার্থ সংরক্ষণার্থ সেনাপতি সর্‌ রবাট বেকারের 


হিল্লা 


জধীনে একদল ইংরাঞজসৈস্ত প্রেরণ করিলেন। মহারাষটর্দিগকে 
রোহিলথ্ড হইতে. জড়ানই মুখ্য উদ্দেস্ত রহিল। সেনাধ্যক্ষ 
বেকার সুজা উদ্দৌলার সহিত সর্ব সাব্যস্ত করিয়া ছুই দল 
ইংরাজ, ছয়দল সিপাহী ও একদল কামানবাহী সৈম্ব লইয়া 
১৭৭৩ খুষ্টাবের মার্চমাসে অযোধ্যা হইতে রোহিলখণ্ড অভি- 
মুখে যাত্রা করিলেন। অযোধ্যার সেনাদল ও ইংরাঁজসৈন্য, 
'রোহিল্লাদিগকে সাহায্য করিবে জানাইয়া, সুক্জা-উদ্দৌলা হাফিজ 
রহ্মৎকে পত্র লিখিলেন এবং মহারাই্ীয়গণের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণ। 
করিতে কৃতসম্কল্প হইলেন । এ প্রস্তাবে হাফিজ রহমৎ সম্মত 
হইলেন না) তিনি জাবিতা! খ| ও মহারাষ্্র-পক্ষাবলমঘঘন করিলেন 
দেখিয়া সেনাপতি বেকার সদলে রামঘাট অভিমুখে অগ্রসর 
হুইলেন। এইস্থানে নদীর অপরপারে মহারা্রগণ সদলে অবস্থান 
করিতেছিলেন। হাফিজ রহমৎ শঠতা পূর্বক এতদিন মহারাষ্ট্র বা 
সুজার দলে যোগদান করেন নাই, মহারাষ্ট্রসেনাপতি আর বিলম্ব 
না করিয়া বলপুর্ব্বক তাঁহাকে বশীভূত করিবার চেষ্টা পাইলেন। 
মহারা্গণ নদী পার হইয়া হাফিজ রহমতের শিবির-সন্থুতস্থ 
রোহিন্লাহূর্দ আক্রমণ করিলেন, কিন্তু ইংরাজের সহিত যুদধার্থ 
প্রস্তুত হইলেন না । | 

এদিকে ২১ মার্চ হাফিজ রহমৎ উপায়শূন্য হইয়া স্বজার 
প্রস্তাবে সন্মতিদানপূর্বক তাহার দলে আসিয়! যোগ দিলেন। 
ইহাতে মহারাই্ঈগণ পশ্চাদ্পদ হইলেন। কএকবার আক্রমণের 
ভয় দেখাইয়া তাহারা ইংরাজ ও স্তজাকে উৎকষ্ঠিত করিয়া- 
ছিলেন, অবশেষে মে মাসে দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্্-সার্দারগণের 
পরম্পর বিরোধ উপস্থিত হওয়ায়, তাহার! বাধ্য হইয়া উত্তর- 
ভারত ত্যাগ করিল। তাহীতে উদ্জীর ও ইংরাজের অনৃষ্ট- 
লক্ষ্মী স্ুপ্রসম্না হইলেন এবং মহারাষ্ট্রশক্তি জন্মের মত লোপ 
পাইল। এই ভীষণ বিবাদে মহারাষ্্ীয় সর্দীরগণ ছিন্ন তিন্ন হইয়া 
পড়িলেন । তাহারা একত্র যে লক্ষাধিক অশ্বারোহী সেনা ও 
১* কোটা তন্ক! রাজস্ব আদায় করিয়া মহারাষ্ট্সামাজোর পত্তন 
করিতেছিলেন, তাহাই সকল সর্দীরগণ বিভাগ করিয়া লইয়া 
নিশ্চিন্ত হইচলন। এই সময় হইতে মহারাষ্ট্র-শক্তির অব- 
সান ঘটে। 

এই যুদ্ধবিগ্রহে উজজীরের বিলক্ষণ বায় হওয়ায় তিনি রোহিষ্লা- 
দিগের নিকট হইতে প্রাপামুদ্রার দাবী করিয়া পাঠাইলেন। 
হাফিজ রহমত অর্থপ্রদানে অস্থীকৃত হওয়ায়, তাহার বিরুদ্ধ 
ুদ্ধধোষণা করিবার আদেশ হইল । কিন্ত সুজা প্রথমে যুদ্ধ করিয়া 
রাজকোষ শূন্ব করিতে চান নাই। তখন হেষ্িংস বাক্াণসীর 
সন্ধি অনুসারে তাহাকে ৫* লক্ষ সিককামুদ্রায় আলাহাবাদ ও 
কোরা! বিক্রয় করিলেন। অতঃপর রোহিল্লাদিগকে তাড়াইবার 
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রোহিল্লা 
বন্দোবস্ত চলিতে লাগিল। উ্জীর তাহাতে সায় দিলেন বটে, 
কিন্তু সৈম্তসাহাষ্য করিতে চাহিলেন না । 

১৭৭৪ ধৃষ্টাঝে সুজা! মহারাষ্ট্রদিগকে দোয়াব হইতে তাড়া- 
ইয়া দিয়া জাৰিতা খা ও অন্তান্ত রোহিক্লা সর্দীরগণের সহিত 
মিত্রতা স্থাপন করিলেন। কিন্তু অচিরেই তাহার মনের গতি 
ফিরিল। তিনি রোহিল্লাদিগকে দমন করিবার অভিগ্রায়ে 
পুনরায় হেষ্টংসের সাহাত্য প্রার্থনা করিলেন। সেনাপতি 
বেকারের উপর যথারীতি আদেশ প্রেরিত হইল। দেখিতে 
দেখিতে ইংরাজসৈস্ত অযোধ্যাপ্রান্তে উপনীত হইল। কর্ণেল 
চাম্পিয়ানের নিকট সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইয়াও হাফিজ রহমৎ- 
পরার্থিত অর্থদানে অসন্মতি জ্ঞাপন করিলেন। *তখন যুদ্ধ 
অবশথস্তাবী হইয়া! উঠিল । উক্ত বর্ষের ২৩এ এপ্রিল সাহজহান- 
পুর জেলার মিরাণপুর কাট্রায় যুদ্ধ বাধিল। রগক্ষেত্রে 
হাফিজরহমতের সঙ্গে প্রায় ছুই সহম্র রোহিল্ল! প্রাণবিসর্জন 
করিল। ইহার পর ফয়জুল্লা খা রোহিল্লাদিগের নেতৃত্বগ্রহণ 
করিলেন বটে, কিস্ব যুদ্ধে অসমর্থ হইয়। রামপুর, তরাই ও 
অবশেষে গড়বালের পর্বতসানুদেশে পলাইয়৷ আত্মরক্ষার্থ সন্ধির 
প্রস্তাব পাঠাইলেন। জ্ুনমাসে ইংরাজ ও উজীরসৈম্য পর্বত- 
মীমাস্তে আসিয়! উপস্থিত হইল দেখিয়া! ভয়ে তিনি সন্ধির সর্তে 


অনুমোদন করিলেন । | 
ইংরাজসৈহ্য ও উজীর তদনস্তর সেই শ্বান ত্যাগ করিলে 


পাঁচ সহস্র রোহিল্লা লইয়া ফয়জুল্লা রামপুরে আসিয়া রাজ্যশাসন 
করিতে লাগিলেন এবং অবশিষ্ট রোহিল্লাসৈন্য সার্গীর সহ 
রোহিলখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া জাবিতা খাঁর এলাকায় আসিয়া 
বাস করিল। এই যুদ্ধে রোহিল্লাজাতির উপর যে অত্যাচার 
হইয়াছিল, তাহা মহামতি বার্কের ১৭৮৬ খৃষ্টানদের ৪ঠা এপ্রিল 
তারিখের বক্তৃতায় ও লর্ড মেকলের বিবরণীতে যথাযথ 
বিবৃত হইয়াছে। 

রোহিশা, বোম্াই প্রেসিডেন্দীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের জুনাগড় 
রাজ্যের অন্তর্গত একটা গণ্ডগ্রাম। সমুদ্রতট হইতে একপোয়া 
দূরে ও উনানগরের ৪ ক্রোশ পৃর্ব্বে অবস্থিত। পালিতানা 
রাজবংশের মধ্যে এইরূপ একটা আচার দৃষ্ট হয় যে, যখন কোন 
সার্দীর গদিতে আরোহণ করিবেন, তখন তিনি তাহার কোন 
ূর্বপুরুষকর্তৃক বিজিত এই রোহিশা নগরী হইতে একখওড 
প্রস্তর লইয়। যাইবেন। ইহার ১০ ক্রোশ উত্তরে 'চিত্রাসর' 
নামক একটা সুবিস্ৃত বাধ। ইহার$ চারিদিক অষ্টা- 
লিকাদি পরিশোৌঁতিত। 


রোহিশালা, বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের 


গোহেলবাড় প্রান্তস্থ একটী সামস্তরাজ্য। এখানকার 





সর্দারের জুনাগড়ের নবাব ও বড়োদার গাইকোবাড়কে কর 
দিয় থাকেন। 
রোহিষ (ক্লী) ১কনৃণ, গন্ধতণ। হিন্দী অগিয়াঘাস। 
(পুং) ২ রোহিকমূগ । ৩ রক্কচিত্রক। (জয়দত্ত ) 
রোহীতক ( পুং) রোহীত এব স্বার্থে কন্‌। রোহিতকবৃক্ষ । 
রোহীতকঘত (ক্লী) দ্বতৌধবিশেষ। এই ও ষধ দ্বিবিধ 
্বপ্ন ও মহৎ। হহাঁর প্রস্ততপ্রণালী_দ্বৃত ৪ সের, ক্কাথার্থ 
রোহীতক ছাল ২৫ পল, কুল শুঁঠা ৩২ পল, পাকার্থ জল 
৫৭ সের, শেষ ১৪ সের ২ পল। কন্ধার্থ পিপুলমূল, চই, চিতা- 
মূল, শুঁঠ প্রত্যেক ১ পল, রোহীতক ছাল ৫ পল, পাকের জল 
১৬ মেখ। পরে যথাবিধানে এই স্বত পাক করিবে। এই 
দ্বত পান করিলে দ্লীহা ও গুল্ম প্রভৃতি বিবিধ রোগ আগু 
প্রশমিত হয়।' (ভৈষজ্যরত্বাৎ দ্লীহাযরূদধি* ) 
মহারোহীতকঘ্বত। প্রস্তুত প্রণালী-দ্বত ৪ সের, ক্বাথার্থ 
রোহীতক ছাল ১২৪০ সের, কুল শুঁঠা ৮ সের, জল ১২৮ সের, 
শেষ ৩২ সের। ছাগছুগ্ধ ১৬ সের। কন্কার্থ ত্রিকটু, ব্রিফলা, হি 
বমানী, ধনে, বিটুলবণ, জীরা, কৃষ্ণলবণ, দাড়িমবীজ, দেবদারু, 
'পুনর্ণবা, রাখালশশার মূল, যবক্ষার, কুড়, বিড়ঙ্, চিতামূল, 
হব্ষা, চই ও কচ প্রত্যেকে ২ তোলা, পাঁকের জল ১৬ সের। 
যথাবিধানে পাক শেষ করিয়া নামাইতে হয়। এই দ্বতের 
মাত্রা 1 আনা হইতে ছুই বা তিন তোলা । অন্থুপান মাংসরস, 
বৃষ ও ছুগ্ধ প্রন্থতি। এই দ্বৃত বিশেষ বলকর এবং ইহা সেবনে 
নীহা, যরুৎ ও তজজন্ত শুল, কুক্ষিশূল, হচ্ছ,ল, পার্বশূল প্রত্তি 
বিবিধ রোগ আগ প্রশমিত হইয়৷ থাকে । প্লাহা যক্কদধিকারে 
ইহ! একটা উৎকৃষ্ট ঘৃত। (ভৈযজ্যরত্বাৎ ্লীহাযকদধিৎ ) 
রোহীতকলৌহ (ক্লী) ওঁষধবিশেষ। প্রস্ততগ্রণালী-__ 
রোহীতক ছাল, ব্রিকট,। ব্িফলা, বিড়ন্গ, মুত, চিতামূল, এই 
সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগ ) এই সকল দ্রব্যের সমান লৌহ। 
এই সমস্ত উত্তমরূপে মর্দন করিয়া ওষধ প্রস্তুত করিতে হইবে। 
অনুপান দোষের বল বিবেচনা করিয়া স্থির করা আবশ্তক। 
ইহা সেবনে ্লীহা, অগ্রমাস ও শৌষ বিনষ্ট হয়। 
( ভৈষজ্যরত্বা* ল্লীহাযকূদধিৎ ) 
রোহীভকলৌহ্‌ (কী) ্লীহাধিকারে লৌহতেদ 
রস্ততপ্রণালী--রোহিতক, শঠ, পিপল, মরিচ, হরীতকী, 
আমলক্ট, বহেড়া, বিড, চিতা, ও মূতা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে 
এক এক ভাগ 'এবং এই সকলের সমান লৌহ একত্র মিশ্রিত 
করিয়া ইহা প্রস্থত করিতে হইবে। মাত্রা ও অনুপান রোগের 
বলাবল অনুসারে স্থির করিতে হইবে। এই ওঁষধসেবনে 
অগ্রমাস ও যক্বৎরোগ তাল হয়। (বসেন্্রসারসৎ গ্লীহারোগাধি*) 


পপ ১ পা শুক 


ইউর তে দর আতা 
























ভিউ 








রোহীতক ছাল, যবক্ষার/ চিরতা, কট্‌ুকী, সুতা, নিশাদল, 
আতইচ, ৩ প্রত্যেক চূর্ণ লমভাগ, এই সকল উত্তমরূপে চর 
করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। এই খষধের মাত্রা ১ মাযা। 
অন্ুপান জল। এই ওঁধধ সেবনে সত্বর ধ্কৎ পীড়া 
উপশমিত হয়। ( উভৈষজ্যরত্বা* প্লাহাযকৃদধি ) 
রোহীতকারিষ্ট (পুং) অরিষ্ট উষধবিশেষ। প্রন গ্রণানী_- 
রোহীতক ছাল ১২1০ সৈর, জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ দের 
এই ক্কাথ উত্তমরূপে ছাকিয়া লইয়া' ইহাতে ২৫ সের গুড় গুলিয়। 
দিতে হইবে, পরে ধাইফুল ১৬ পল, পিপুল, পিগুলমূল, চই, 
চিতামূল, শু, গুড়ত্বক্‌, এলাইচ, তেজপত্র, হরীতকী, বহেড়! 
ও আমলা প্রত্যেক ১ পল পরিমাণ চূর্ণ করিয়! উহাতে নিক্ষেপ 
করিতে হইবে। ইহ একটা ভাণ্ডে করিয়া তাহার, মুখ উত্তম. 
রূপে বন্ধ করিয়া এক মাঁদ কাল রাখিয়া দিতে হাইবে। এব 
মান পরে এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে আলোড়ন করি ছাকিয় 
লইতে হইবে। এই অধিষ্ট অর্ধ ছটাক পরিমাণে সেযান করিতে 
হয়। এই অরিষ্ট দিবাভাগে ২ বার বা ৩ বার সেবনীি। ইহ 
সেবনে প্লাহা, গুল্ম, উদরী প্রভৃতি বিবিধ রোগ প্রশমিত হয়। 
( ভৈষজ্যরত্বাৎ প্রাহায্দ্দধিৎ 
রৌঝস (বি) কু্-ণু। রক্নিক্মিত। নুবর্ণনিশ্সিত। £ 
“্যজ্ঞোপবীতং দেব্ধ শুতে রৌক্ে চ কুস্তলে।” (মন ৪২। ৩ 
রৌরিিণেয় (পুং) ১ ককষিণীগর্ডন্তব। ২ প্রছায়। ৭ 


রৌক্ষক (পুং) রক্ষের গোত্রীপত্য খধিতেদ। 
রৌক্ষায়ণ (পুং) রক্ষের গোত্রাপত্য খধিভেদ। ঃ 
রৌক্ষ্য (রী) রক্ত ভাব: রক্ষ-যঞ। রক্ষতা, কর্কশতা ? 
“তৈলং যদ্রৌক্ষ্যাদোষদ্বং তৈলং যচ্চাপ্রকং স্ৃতং। 
তেন স্বাং স্নাপয়াম্যস্ত জগন্মাতরমন্থিকাম্‌)” বা 
( দেবীপুত মহানবমীদ্ষানপ্রে 


রৌচনিক (ত্রি)১ রোচনাহারা রষিত। হরিজাত। (রী) ২ 
মূলে অস্থিবৎ কঠিন মল। | 
রৌচ্য (পুং) কুচেরপত্যমিতি 
মমু। রুচি প্রজাপতির পুত্রের নাম রৌচ্য। 
*রৌচ্যাদয়ন্তথান্তেছপি মনবঃ সংপ্রকীন্তিতাঃ। 
 ক্ুচেঃ প্রজাপতেঃ পুত্র রৌচ্যো নাম ভবিষ্যত ॥* হ্‌ 
( মতহ্যাপুৎ ৯ অঃ 
রৌচ্য ব্রয়োদশ মু, এই মনস্তরে ুপর্কা গ্রস্ৃতি দেবতা, ই 
দিবস্পতি এবং ধূতিমান্‌, অব্যয়, তত্দর্শী, নিরুৎনক, নির্মো 
নুতপা, নিশ্রকম্প, চিত্রসেন, বিচিত্র, নয়কৎ, নির্ভয়, দৃঢ়, সুনে 
ষত্বদ্ধি ও হুরত এই সকল মন্ুপুত্র। (মার্কগেয়পু* ) 


রূচি-যণ্‌। মন্গুবিশেষ, ছী 


|. 


' রন রস ॥. * কৌ 
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৩ মন্বস্তরবিশেষ । 
প্াতিশ্রেক্টো গুণৈরঁকতো দক্ষসাবর্নিকে ভরতে । 
» নিশাময়ত্যবিরলং রৌচাং শ্রী নরোত্বমঃ |” 
( মার্কণেয়পুৎ ১০১৩৭ ) 
রৌট, অনাদর। তাদি* পরশ্মৈ সক* সেট,। লট, রৌটতি। 
'লোট, রৌটতু। লিট, কুরৌট। নুঙ্‌. অরৌটিৎ। ণিচ,' 
রৌটয়তি। লুঙ অকুরৌটৎ। 
রৌড়, অনাদর। তাদি* পরশ্মৈ' সক' সেট । লট, রৌড়তি। 
লুঙ অরৌড়ীৎ। 
রৌটীয়, (পুং) বৈয়াকরণ-সস্প্রদায়ডেদ | 
রৌদ্রে (কী) কুত্রন্তেদং বা! রুদ্রো দেবতা যন্ত রুদ্র-অণ,। শূঙ্গা- 
রাদি রসের অন্তর্গত রসবিশেষ, পর্য্যায় উগ্র। এই রস ক্রোধের 
আশ্রয়। এই রসের বিষয় সাহিতাদর্পণে এইরূপ বর্ণিত 
হইয়াছে,-এই রসের স্থায়িভাব ক্রোধ, রক্রবর্ণণ ইহার 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা! রুদ্র, শত্রু ইহার আলম্বন, শক্রদিগের চেষ্টা, 
উদ্দীপন, মুষ্টিপ্রহার, পতন, বিরুতচ্ছেদ, অবদারণ, সংগ্রাম ও 
সন্ত্রমাদি দ্বারা এই রস উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। জ্রবিক্ষেপ, 
ও্ঠনির্দংশ, বাহুক্ফষোটন, তর্জন, আত্মাবদানকথন এই সকল 
এই রসের অন্ুভাব। আক্ষেপ, ক্রুরসন্দ্শনাদি, উগ্রতা, 
বেগ, রোমাঞ্চ, স্বেদ, বেপথু, মত্ততা, মোহ ও অমর্যাদি ইহার 
ব্যভিচারিভাব। 
“রৌদ্র ক্রোধঃ স্থায়িভাবো রক্তো কুদ্রাধিদৈবতঃ| 
আলম্বনং রিপুস্তত্র তচ্চষ্টো্দীপনং মতম্‌ ॥ 
ুষ্টিপ্রহারপতনবিক্কৃতচ্ছেদাবদারণৈশ্চৈব। 
সংগ্রামসন্তরমাগ্ঠৈরস্তোদ্দীপ্তিভবেৎ প্রৌঢ় ॥ 
ভ্রবিভাঙ্গো্ঠনিদ্ধ'শবাহুস্ফোটনতর্নাঃ | 
আত্মাবদানকথনমায়ুধোতক্ষেপণানি চ ॥ 
অন্ুভাবন্তথাক্ষেপক্র,রসনদর্শনাদয়ঃ | 
উগ্রতাবেগরোমাঞ্চম্বেবেপথবো ম্ঃ | 
মোহামর্যাদয়স্চাত্র ভাবাঃ স্থব্যভিচারিণঃ॥” (সাণদ০৩1২৩২) 
বৌদ্ররসের সহিত হান্ত, শূঙ্গার ও ভয়ানকরসের 
সহিত বিরোধ। 
“রৌদরস্ত হাস্তশৃঙ্গারভয়ানকরসৈরপি। 
ভয়ানকেন শান্তেন তথ! বীররসঃ স্থৃতঃ ॥”(সাহিত্যদ* ৩।২৪২) 
( পুং) রুদ্রস্তায়মিতি রুদ্র-অণ | ২ রুত্রুতেজঃ, পর্য্যায় ঘর্ম, 
প্রকাশ, স্ভোত, আতপ। (অমর) ইহার গুণ-- কটু, রুক্ষ, 
বেদ মূচ্ছ1 ও তৃষ্ণানাশক, দাহ ও বৈবরযজনক এবং চক্ষুরোগ- 
্ক। (রাজবৎ ) 


পিঙ্গল, রৌদ্র, ঘোরাখ্য, কালসংজিত, অগ্নিনামা ও হত 
এই ৭টী রোদ্র। 

প্রতিংসর একএকটা রৌদ্র অধিপতি হই থাকে। 
যেরূপ, রাজা, মন্ত্রী প্রভৃতি প্রতিবংসর এক একটী হইয়৷ থাকে, 
তঙ্জপ এই সপ্ত রৌদ্রের় মধ্যে এক একটা হ্ইয়া থাকে ফোন 
বৎসর কোন রৌদ্র অধিপতি হইবে, তাহ! গঠানা দ্বারা স্থির 
করিতে হয়। 

"জঠরঃ পিঙ্গলো৷ রৌদ্রো। ঘোরাখাঃ ফালসংজ্িতঃ। 

'অগ্লিনামা হাতো রোদ্রঃ সপ্ত রৌদ্রাঃ প্রকীপ্ধিতাঃ ॥স(জ্যোতিষ) 

কোন কোন গ্রন্থে হত' এই নাম স্থলে প্রাণদাহ এই নাম 
লিখিত আছে। 

এই রৌদ্রের ফল এইন্প লিখিত আছে,--যে বৎসর 
পিঙ্গল রৌদ্র হয়, সেই বৎসর প্রজাঙ্ষয়, বহরোগ ও সর্বজীবের 
উৎপত্তি হইয়া থাকে; জঠর রৌদ্র হইলে ব্রণাদি পিত্বরোগ 
ও মানবদিগের নানাবিধ ক্লেশ অন্নি নামক রৌন্ত্র হইলে উত্তাপ 
দ্বারা পৃথিবী শুক এবং জীবসমূহের নানাবিধ রোগ ; রৌদ্রনামক 
রৌদ্রে চিত্বোঘেগ, নানা রোগ ও ব্রণাদি পীড়া; ঘোরনামক 
রৌদ্রে-_অতিশয় উত্তাপ এবং বহুবিধ রোগ; কাঁলনামক রৌদ্র 
জীবসক্ল উত্তাপে অতিশয় পীড়িত এবং ব্রণাঙ্গি নানাবিধ রোগ 
ভোগ করিয়। থাকে ।* | 

৩ হ্মস্তখতু। (হেম) ৪ধম। (ধরণি) ৫ কার্ড 
কেয়। (ভারত ১/৩৮১৩ ) (ত্বি) রুদ-অণ। ৬ তীত্র। 

পজর্ত্রিপাদস্ত্িশিরাঃ ষড়ভূজো নবলোচনঃ | 

তন্মপ্রহরণে। .রোদ্রঃ কালাস্তকযমোপমঃ |” 

( বিজয়রক্ষিতধৃত হরিবংশবচন ) 
৭ ভীষণ। (মেদিনী) ৮ রুদ্রসনবন্বী। ৯ কুদ্রের উপাসক। 


+ “গিজলে! রৌদ্রনাম। চ কালরপ: প্রজাক্ষয়সূ। 
ম্পর্শনে বহুরোগঃ স্তাৎ সর্ববজী বসমুস্তষং 

জঠরে! রৌ্্নাম! চ ঘোযধূডঞচ কারয়েখ। 
ব্রণাদিপিত্তরোগঞ্চ নানাক্রেপকরে নৃণান্‌ ॥ 
অগ্সিনাম! ষদ। বর্ধে রৌদ্রো তবতি নাশ্াথা। 
উত্তাপেন ক্ষিতিং শুযোৎ নরাগাঁং রোগদে। ভবেৎ ॥ 
রৌজ্রনাম মহারৌজে| বতান্ধে চ ভবেদ্ফরঘম্‌। 
চিন্বোদ্বেগং ব্রণং কুধ্যায্লানারোগদমন্থিতম্‌। 
ঘোরনাম| মহায়ৌতে। ঘোরধুত্রঞ্চ কারট্েখ। * 
উত্তাপেন সদা দগ্ঈং নানারোগসমন্িতষ্‌ ॥ 
কাঁলনাম। মহারৌদ্র উত্বাপে গীড়নং সদ । 
মানারোগসমাধুক্তং ত্রপাদি কও.কং ভবে” (জ্যোতিষ) 


রৌপ্য 
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»* বৃহস্পতি যাটসংবৎসরের সত্তর চহুঃপ্াশং বর্ষ। 
১১ ক্কেতুভেদ। ঠহ অপদেবতাভেদ । এই অর্থে রৌদ্র 


বছবচনাস্ত। ১৩ জাতিবিশেষ। ১৪ আদ্রানক্ষত্র। ইহার 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রুদ্র। এই জন্ত রৌদ্রলামে জভিহিত। 
১৫ সামডেদ। ১৬ লিঙ্গভেদ। 


রৌদ্রক (কী) কত্রেণ তং রত্র-কুলালাদিভ্যো বুঞ্.। পা 


৪1৩1১১৮) ইতি বুঞ। ফকর্তৃক কৃত । 
রৌদ্রকর্মন্‌ (ত্রি) রৌদ্র কর্ম যন্ত। ভীষণবর্মা, রৌপরকর্ণ- 
কারী। (ক্ী)হ ভীষণ শ্রইযপ কর্ধ। 
রৌদ্রগণ, ফলিত-জ্যোতিযোক্ত গণভেদ। এই গণে জন্ম হইলে 
সেই ব্যক্তি প্রতিদিন পাঁপাচারী হয়। ( কোঠীপ্রদীপ ) 
রৌদ্রেত। (্ত্রী) রৌদ্রস্ত ভাব: টা রৌদ্র, রৌদ্রের 
ভাববাধর্ম।, 
রৌদ্রোর্শন (বি) রৌডং দর্শনং হন্ত। ভীযগারুতি। 
রৌদ্রধ্যানী, জৈনসম্প্রদায়ডেদ। (স্থবিরাৎ ১৭৮) 
রৌদ্রপার্দ (ক্রী) রৌদস্ত ক্ষত্রবিশেষস্ত: পাদং | আজরানক্ষত্রের 
পাতে? । 
রৌদ্রমনস্‌ (ব্রি) রৌড্ং মনোষন্ত। ভয়ানক ০৪ 
নিষ্ুরচিত্ত। ক্রুর। 
রৌদ্রোগ্ন বসের হার 
রৌদ্রোয়ণ (পুং ) রুদ্রের গোত্রাপত্য। 
রৌদ্রোশ্ব (পুং) পুরুর পুত্র ও ত্বংণীয় একজন রাজ]। 
রৌদ্রি (পুং) কুদ্রের'গোত্রাপত্য। 
রৌদ্রৌ (স্ত্রী) রৌদ্র-ভীপ্‌। ১ ক্রজটা। (মেদিনী )২ চত্তী। 
মহামায়া চামুণ্ডাদেবী রুরনামক মহাদৈত্যকে বিনাশ করিয়া 
মহারৌদ্রী এই নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। 
“এক এব মহাদৈত্যো রুরুত্তস্থৌ মহামৃধে। 
স চ মায়াং মহারোদ্রীং রৌরবীং বিসসর্জ হ।” ইত্যাদি । 


( বরাহ্পু* ব্রিশক্তিমাণ ) 
রোদ্রীভাব (পুং) রুদ্রের ধর্ম। 
রৌধ (পুং) রোধন্তাপত্যং রোধ (শিবাদিত্যোধণ । পা! 8।১/১১২) 
ইতি অণ। রোধের অপত্য। 
রৌধাদিক (তরি) রুধাদিগণসনবন্ধীয়। 
রৌধুর (প্রি) রুধির-অণ |: রুধির সন্বস্থীয়। 
রৌপ্য (রী) রপ্যমেব অপ্‌। পা, রপা। (রাজনি*) 
চলিত রূপা বা রূপো। ইহা একটা খনিজ পদার্থ এবং 
অষট ধাতুর মধ্যে গণ্য। এই ধাতু হইতে নানারপ অলঙ্কার 
ও ওষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ্বারবিক দৌর্ধল্যজলিত 
রোগে' আয়ুকের্দি মতে স্বর্ণ বা লৌহযোগে রৌপ্যঘটিত ওষধ 


্য়োগের বিধি আছে। ডাকার এমান এ ইষধের উপ 
কারিত। সম্বন্ধে প্রশংসা করিয়৷ গিয়াছেন। 

এই ধাতু নানাস্থানে নানা নামে পরিচিত। হিন্দী, বাঙলা, 
মরাচী, দক্ষিণী, গুজরাটা ও ভোটে-_ডাদী, রূপা ও রুপা; 
সিন্ধু প্রদেশে--কূপো, তামিল--বেঙ্লী, বেড; তেলগু--বেশ্লী, 
কাপাড়ী_বেঙ্লী; আরব-_কন্দা, ফিজাঁ) পারন্ত--সিন্, নুক্‌- 


্রক্ষ-নোয়ে, চীন্--যিন পেকিন্‌; মলন়--পেরাক্‌, .শলকা ১ 
ববস্বীপে--শলাকা) মলয়াজম্--রিয়াকি) তুকী-_ঘুস্মুদূ; 
ইংরাজী__911%6:) দিনেমার--9০01%8 ) ওলনাজ--911%:) 
জন্দ্দণি_-911061, ফরাসী--&101  ইতালী--708178০, 
লাটিন--4£8518501 ) পোলিস্‌-- 9৫৩১:০ ) পর্ত,গীজ-_ 
1705) রুষ--397670, স্পোন--1০৮ ) আুয়েডিস্‌-_ 
11091 হিক্র কেসেফ,। 

কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য জগতে বহু পূর্কাল হইতেই রূপার 
আদর ও ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে । খাক্সংহিতায় (৮২৬২২) 
এবং বৈদিক ব্রাহ্ষণাদিযুগেও খধিগণ স্বর্ণ ও রৌপ্যের ব্যবহার 
জানিতেন। পুরাণাদি এবং মন্াদি শ্বৃতিতে রূপার উল্লেখ 
দেখা যায়। শ্থৃতিকারগণ প্রাঙ্গণের পক্ষে শূদ্রের নিকট বৌপ্যদান- 
গ্রহণের বাবস্থা দিয়াছেন। ইহাতে তাহারা পতিত হইবেন না। 
এই সকল রত্ব তৎকালে ব্রাহ্মণগণ দেবসেবার জন্য নির্দিষ্ট রাখিয়া- 
দিতেন। [ রজত দেখ ] 

প্রতীচ্য ভুমেও প্রাচীনকালে রূপার প্রচলন ছিল। 
মোঁজেসের লেখনীতে. তাহা বিবৃত রহিয়াছে। খুষ্টধর্ পুস্তক 
বাইবেল গ্রস্থের জেনেসিস্‌ বিভাগে (এ, 16) প্রথমে 
রূপার উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত বিভাগের 8111. 16, 
অংশে রূপার বাণিজ্যগ্রভাবের কথা আছে। জন্ুয়ায় (৮1 
18-19) লিখিত আছে “এই সকল অভিশগ্ড বস্ত হইতে 
সর্বদা দূরে থাকা কর্তব্য ) বিস্ত দ্বর্ণ ৰা রৌপ্য যাহা আছে এবং , 
লৌহ ও পিত্তল নির্শিত পাত্রা্দি ভোগবিলাসের সম্পত্তিরূপে 
সঞ্চয় না করিয়! দেবার্থে নিয়োগ করাই সর্ধতোভাবেই উচিত।” 
বাস্তবিক বাইবেল গ্রন্থের বহু পূর্ববর্তী সংহিতা যুগ হইতে 
রা্গণ্ধন্্সেবী নানাস্থানের হিন্দুগণ এই আচার বেদবৎ পালন 
করিয়া আসিতেছেন। 

থনিতে রূপা কখন মুলধাতুরূপে, কখন বা ক্লোরিদ্‌ঃ সাল- 
ফাইছ্‌ মিশ্রণে অথবা সীসক, স্বর্ণ, রসাঞ্জন, নঁকে। ও তাম্রাদি- 
যোগে মিশ্রধাতুরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এ মিশ্রধাতুকে যে 
প্রথায় পরিফাঁর করিতে হয়, সেই প্রগালীকে ইংবান্ধীতে 
6:00858 01 40)8181980100 বলে। পরিস্ৃত রৌপ্য টা্ি 





নামে অভিহিত। ইহাতে খাদ ( 41101 ) যোগ দিয়া নাধারপতঃ 
মুদ্রা ও অলস্কারাদি গ্রস্ত হইয়া থাফে। কখন কখন কোন 
ভির পদার্থের সহযোগে (8666৫ 0) 764869088 ) উহার 
প্রকৃতি পরিবর্তন করিয়া উহাস্বার! অলব্যবচ্ছেদ কার্ধ্ের উপযোগী 
অন্ত্রাদি (3021081 10800108018) ও রসায়নকার্য্যের 
'আবশ্তকীয় পাত্র-বিশেষ প্রস্তুত করিতে দেখা যায়। 

ভারতবর্ষের লানাস্থানে, বিশেষতঃ কর্ণ, লজেল! মধুর! ও 
মহিস্থর প্রদেশে এবং লাসা, সানষ্টেট্‌,মার্তীবান্, আসাম, কোচিন- 
চীন, যুনান্‌, ফিলিপাইন স্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থানে মিশ্র অবস্থায় 
ক্রপা পাওয়া! গিয়াছে। 

রৌপ্যের দ্র সফল সময়ে সমান থাকে না। পূর্বে 
জপার দর অধিক ছিল, কিস্তু আমেরিকাতেও সোগ! ও রূপার 
খনি আবিষ্কৃত হওয়ার পর হইতে রূপার বাজার নরম পড়িয়াছে। 
১৯শ শতাবীর প্রারস্তে ১ তোলা (১৮ গ্রেণ ) সোণার দাম 
১৫ বা ১৬টী তুল্যমান বৌপ্যুদ্রা ধার্ধয ছিল, কিন্তু ১৮৭* হইতে 
১৮৮৩ খৃষ্টাব্বের মধ্যে ২৩ তোলা রূপা-১ তোলা সোণার দাম 
চড়িয়াছিল, পরে এক মময়ে ২৭২ হইতে ২৯২ কোম্পানীর মুদ্রা 
১ তরি পাকা সোণার দাম হইয়াছিল। সোণার বাজার প্রায় 
স্থির থাকায় এক্ষণে রূপার দর অনেকটা স্থির হুইয়া পড়িয়াছে। 
ইংরাজরাজ্যের প্রচলিত ২২৮০ রৌপ্যুদ্রায় সভ্রেণ গিণীর 
১ ভরি অর্থাৎ পাকা ১৫২ তঙ্কায় ১ খানি গিণী। মুসলমান- 
রাজগণের রাজত্বে প্রচলিত সিককা মুদ্রার তৃলনায় বর্তমান মুদ্রা /০ 
এক আনা কম। 

ইংলগ্ডের ৩য় এড ওয়ার্ডের শীসনকালে রূপার দাম কম 
ছিল। রাণী এলিজাবেধের রাজ্যকালে তাহা প্রায় ছ্িগণ 
বাড়িয়া যার়। তৎপরে মেক্সিকো ও পেরুরাজ্যে রূপ|র খনি 
বাহির হওয়ায় ক্রমশঃ দর নামিতে থাকে এবং ১ম চার্লসের 
রাজত্রদময়ে তাহা! এলিজাবেগিয় যুগের একতৃতীয়াংশ মুল্যে 
বিভ্রীত হয়। এইরূপে ইংলগ্ডেও 'টিউডরগণের রাজত্ব- 
কালের মধ্যতাগে রূপার যে দর ছিল, তাহার পাচ আন! 
আন্দাজ দর বলবৎ থাকে এবং ক্রেসির সময়কার দরের অর্ধেক 
হইয়া ঘায়। 

পূর্বেই উন্লেঞ করিয়াছি যে, ইংলণ্ডে মধ্যযুগে রূপার দর 
অধিক ছিল। তৎকালে ১ ওন্দ সণ! ১০ ওন্স রূপার বিনি- 
ময়ে পাওয়া যাইত। ১৭৯২ খুষ্টাকে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে 
ডলার মুদ্রা গ্রচর্জিত হওয়ায় উহার পরিমাণ ১২১৫ অর্থাৎ 


১৫টী হর্ণডলীব পরিমিত একটী রৌপ্যলার নির্ধারিত হচ্ক।, 


আমেরিকার এই নূতন খিধিতে রূপার দর অত্যধিক বন্ধিত 


হইতে দেখিয়া ১৮:৩ খুষ্টান্ধে ফরাসীগণ ফাঙ্ক মুদ্রা প্রচলন 
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[ ১৩৫] 


করেন। তাহাতে ফরাসী-মনত্রী গডিন্‌ রূপার দাম কমাইয়া 
উহার পরিমাণ ১: ১৫1০ করিয়া দেন। তাহাতে বাজারে 
রূপার খেলা চলিতে লাগিল। ১৫টী ডলার পরিমিত রূপ 
দিয়া কেহ ১ ডলার পরিমিত সোগা ক্রয় করিতে পারিত না । 
ুদ্রাঙ্কণের পর উহা! “31824%14 ০০1০% বা প্রচলিত মুদ্রারূপে 
গৃহীত হওয়ায় সহজেই লোকে ১৫টী ডলার মুদ্রাকিনিময়ে 


' স্বণমুদ্রা ক্রয় করিতে পারিল। এই রৌপ্যমুদ্রায় কর্মচারীদিগের 


ৰেতন দিবারও বেশ সুবিধা হইল। কারণ খাটিরূপ! ১৫ ডলার 
পরিমাণ ও ১৫টা ডলারমুদ্রার মূল্য অনেক শ্বতন্ত্র হইল। 
লোকের ঘরে হত রূপা ছিল, তাহারাও টাব্শালে আনিয়া 
টাদিরূপার মুদ্র! গড়াইয়া লইলেন, ইহাতে বাজারে রৌপ্য- 
মুদ্রার অধিক প্রচলন হইল। দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার পক্ষেও 
'রৌপামুস্্ার প্রয়োজনীয়তা অধিক উপলন্ধি হইতে লাগিল। 
কেন না একটা স্র্মুদ্রা না ভাঙ্গাইলে অথবা! তনু,ল্যের দ্রব্য 
ক্রয় না করিলে হ্বর্ণমু্রার বিনিময় সহজসাধ্য ছিল না। 
রৌপ্যমুদ্রার প্রচলনে এই অন্ুবিধা অপনোদিত হইল বটে, 
কিন্ত স্বর্মুদ্রার প্রচলন অনেক কমিয়৷ আসিল । 

রূপা ও সোণার মূল্য আইনমতে ধার্য করিয়া আমেরিকার 
যুক্তরাজ্যে উক্ত উভয়প্রকার মুদ্রার বিমিময়ই সাবান্ত করা 
হইল। কিন্তু ধণ পরিশোধ কালে স্বর্ণমুদ্রাদীনে ক্ষতির আধিক্য 
দেখিয়া তাহারা এই ৮177)8681]10 8/8691) রহিত করিস! 
দিলেন এবং সমগ্র হরণমুদ্র ফ্রাঙ্গে প্রেরণ করিলেন। ফরাসী- 
রাজসরকারে পূর্ব হইতেই রূপার দর কম (0)967-%811)60) 
ধার্য্য হওয়ায়, তাহারা আমেরিকার চ1-10689101810 প্রথা 
অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। নুতরাং তাহার! দেশের 
রৌপ্যমুদ্রা আমেরিকাকে প্রত্যর্পণ করিলেন । 

আমেরিকা! হইতে ম্বর্ণ স্থানান্তরিত হইতে দেখিয়া তাদদেশ- 
ব্বাঙ্সীরা ১৮৩৪ খরষ্টাকে পুনরায় উতয়প্রকার মুদ্রা প্রচলনের 
প্রস্তাব করিলেন । তদমুসারে রূপার দর ১ : ১৬ ধার্ধ্য হইল। 
ইহাতে পুনরায় গোল বাধিল, রাজা পুনরায় রৌপ্য বা রৌপ্য- 
সুদ্রাশূন্য হইল এবং হ্রণমদ্রা তাহার স্বান অধিকার করিল। 
১৮৫৪ থুষ্টাৰ পর্যন্ত আমেরিকার টাকশীলে একটাও রূপার 
মুদ্রা প্রস্তত হয় নাই। ১৮৭৩ খুষ্টা পর্যাস্ত আমেরিকার 
9৮৮96 7০৮ নামক বরাজবিধিতে রূপাকে সোণার সমমূল্য 
(19 8188] 0097 60091] +)1]) €৩1০) বলিয়! 
নির্টিষ্ট থাঁকিলেও বিশেষ কোন ফল হয় নাই, কারণ তৎ 
প্রবর্থিকীলে সোণারূপার ঘর বাজারে উঠিতেছে ও নামিতেছে । 
জর্দণগণও ১৮৭৩ খুষ্টাবের পর ্র্ণমুদ্রীর মুক্যান্বর্ূপে এক 
প্রকীর রৌপ্যমুদ্রীর প্রচলন করিয়াছিলেন । কাঁলিফোনয়া ও 





অষ্টেলিয়ায় স্বর্ণধনি আবিষ্কত হওয়ার পর হইতে দ্বর্ণ ও 
রৌপ্োের বাজারে যুগ-গ্রলয় ঘটিয়াছে। 

শোধিতরূপা রূপার পাত বা রূপালি (91167 1821) 
সাধারণতঃ আযুর্কেদশান্ত্রে ওঁষধার্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে। 
হেকিমগণ আমলকীফলের (2/)71187)08 [01)01104) সহিত 
রূপার পাত অজীর্ণ অথবা স্নায়বিক দৌর্বল্যজনিত রোগে 


সেবনেরব্যবস্থা দিয় থাকেন 1) যোজকত্বগোষরোগে (001]010- 


01118) 41661060000 1098 ১০ গ্রেণ জলে মিশাইয়া 
কজ্জল দিলে উপকার দর্শে। জালা অধিক বোধ হইলে যন্ত্রাস্থীনে 
লবণজল লাগাইয়া দিলে বেদনার উপশম হয়। কচ্ছপ্রদেশের 
ভুজনগরের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক বেরেন্‌ সাহেব স্নায়ুর বলকারক 
ওধধবীপে রৌপ্যতশ্মের উল্লেখ করিয়া যান। উহার প্রস্তত- 
প্রণালী_ একভাগ সেঁকোবিষ অর্ধগ্রেণ নেবুর রস ও ।/* ভাগ 
রূপার পাত খলে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া বটিকা প্র্তুত 
করিবে। পরে তাহা নববন্ত্র ও মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিয়! 
অগ্নিতে দগ্ধ করিবে । যথেষ্ট উত্তাপে অভ্যন্তরস্থ ওষধ ভম্মীভূত 
হইলে তাহাকে পুনরায় লইয়! এ রূপে বন্ত্রও মৃত্তিকালেপন 
দ্বারা চতুদ্দশবার দগ্ধ করিলে রৌপ্যভম্ প্রস্তুত হয়। 

রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা রূপার অনেক পরিবর্তন সাধিত 
হয়। রূপার বাসন বা খেলানা প্রস্তত করিতে ক্ষার বিশেষ 
কাধ্য করে। নাইটিকএসিড রূপার উপর বিশেষ কাধ্য 
করে, হাইড্রোক্লোরিক ও. উত্তপ্ত সাল্ফিউরিক এসিড এবং 
উত্তপ্ত লবণজল ও একোয়া-রিজিয়া কতক পরিমাণে রূপান্তর 
ঘটাইতে সমর্থ । ৃ্‌ 

নাইটিকএদিডে বাজারে রূপা (00707761018] ৪1101) 
ডুবাইলে বিশুদ্ধ রূপা পাওয়া যায়। পাত্রে যে হাইড্রোক্লোরিক 
এসিড, থাকে, তাহা জাল দিলে ক্লোরাইড. অব সিল্ভার বাহির 
হয়। রাদায়নিক প্রক্রিয়ায় রূপার যে কয়টা মিশ্রপদার্থ 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, নিম্নে তাহার একটা তালিকা দেওয়া গেল, _ 

১০১০%19 ০01 81197) 710919৭7860 0? 907১0%119 01 
8115917, 107060108০1 831:৪7১ [১0108109০01 81]507, 
১01010746 06 81167 90 &৮ 7:00 00107139 01 81]%61, 
13100)109 01 31161, [00106 01 4117) 30107)809 0911- 
৮9 ট৭111819 01911$9: বা 10100 08119010. এতগ্িন্ন রৌপ্য 
হইতে 1111)100৭0)869, 077001)9370178%০ 009101)1708[017819, 
0০870০8৪8৮০, 9০786, 01)101766, :000000)01000816, )1- 
11010%66 ও 8156101916 প্রভৃতি লবণ বাহির হ্ইয়। থাকে। 

ওঁষধাদি প্রস্তত করিতে হইলে শোধিত রৌপ্যের অভাবে 
কান্তলৌহ দেওয়া যাইতে পারে। 


০১০১ টিসি সি সিএ টিসি 
স্পা শা পাশাপাশি শীশীপ্পাপী সপ ীপাশাশাাাট টা শীট পা শাাশী শী টাীশীশীী সী াশ72ািী বাটা িাশািশীীহ 


রৌপ্যময় (তরি) ব্ৌগ্য-স্বরূপে 


শশা শশী সসাস্পসসীসজা পিপি শি শতশত সী পাপী ৭ আপি এ 
স্পা 





তত্র কান্তেন কর্মাণি ভিষক্‌ কুর্ধ্যা্িচক্ষণঃ ॥৮ (ভাবপ্র* ) 
(ত্রি)২ রৌপ্যবিশিষ্ট। 
“্বণরোপ্যারসৈ; শৃগৈ: স্ুলাং সরবতো গৃহৈ: 1” 

( ভাগবত্ত 51২৪।১৪ ) 
রৌপাণিরি, প্রাচীন বিদেহরাজের অন্তর্গত একটা শৈল। 


রৌপ্যঙ্গরূপ, 


ময়ট। 
রৌপ্যনির্মিত। 


রৌপ্যমুদ্রা, (91157 01079 ) রৌপ্য ধাতু হইতে প্রস্তত 


রাজচিহ্নাঙ্কিত রৌপ্যচক্র বা চতুফ্োণ খণ্ড । ইহা মুদ্রা বা তঙ্ক। 
মামে রাজাদেশে কাধ্যব্যাপারে বিনিময়ন্বরূপ গৃহীত হইতে থাকে। 
ইংরাজরাজত্বে বর্তমান যেরূপ রৌপ্যমুদ্রা বা টাকা -যোল আনা 
বা ৬৪টা তামমুদ্র! প্রচলিত আছে,মুসলমান অধিকারে সেরূপ সিকা 
প্রভৃতি মুদ্রা ছিল,এ মুদ্রার পরিমাণও স্বতত্ত্র। প্রাচীন হিন্দুরাজ- 
গণের অধিকারে নানারপ স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত ছিল। 
ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজগণের অধিকারে ছেনী কাটা বা ছ'ণচে 
ঢালাই যে সকল মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার সকলগুলিই 
কিছু কিছু খাদ মিশ্রিত। ১৮৬৮ থুষ্টান্দে সার্জন মেজর সেকপ্টন 
(১০1৫৩০।) 11210: 91)61890 ) এক খানি পত্রিকায় 
১০২ প্রধার ম্বর্ণ মোহর, ৩২ প্রকার হুণ বা পাগোডা, ১ প্রকার 
অর্দপাগোডা, ২৪ প্রকার সোণার ফানম্‌ (পরিমাণ ২.৬ হইতে 
৫৯ গ্রেণ ) ও ২১ প্রকার বৈদেশিক স্বর্ণা, এবং রৌপ্যের মধ্যে 
৪৫৬ প্রকার রূপী, ২৩ প্রকার আধুলী, ৩ প্রকার ফানম্‌ ও 
১টা দাম্ড়ী মুদ্রার খাদের পার্থক্য নির্দেশ কিয়া যান। 

আবুলফজলের লেখনী হইতে জানা য'য় যে, ১৫৪২ খুষ্টাবে 
হুমাঘুনের নিকট হইতে দিল্লীসিংহাসন অধিকার করিয়া শেরশাহ 
প্রথমে ভারতে স্বনামে মুদ্রাঙ্কণ করেন। এ শেরশাহী মুদ্রার 
এক পৃষ্ঠে ইস্লামধন্ব্ের নিশানা ও অপর পার্শে পারস্তভাষায় 
শেরশাহের নাম ল্রেথা ছিল। তাহার পুর্বে ভারতে আরব; 
দেশীয় রূপার দর্হাম্‌, স্বর্ণ দিনার ও তামার ফুলাস্‌ প্রচলিত 
থাকে। পাঠান ও মোগলের আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে 
এ সকল মুদ্রাও এদেশে আনীত হয়। প্রাচীন হিনু ও শক- 
রাজগণের নামাস্কিত মুদ্রা সেই বিপ্লবের, দিনে একরূপ লোপ 
পাইয়াছিল। [বিস্তৃত বিবরণ মুদ্রাতত্ব শবে দেখ। ] 

সম্রাট, অকবর শাহ শেরশাহীমুদ্রার সংস্কার করিয়া চতুষ্ষোণ 
রৌপ্য জালালীমুদ্রা প্রচলন করেন। উহার ওজন ১১1০ মাষা। 
ইহাকে “ারি-ইয়ারী' মুদ্রাও বলিত। কারণ ইহার চারিকোণে 
মহম্মদ, আবুবকর, ওমার ও ওস্মানের নাম এবং কিনারায় 
আলীর নাম খোদিত ছিল। ততৎকালে ভারতের নানান্থানে 





নির্দেশের বড়ই অন্ুবিধা ছিল। অধ্যাপক কোলক্রক্‌ অকবর- 
শাহের রাজ্যকালের বহুসংখ্যক পরিষ্কার দ্ব্ণও রৌপ্যমুদ্রার 
ওজর লইয়া ১৫.৫ গ্রেণ মাধার গড় ধার্য করেন। অর্থাৎ 
এক একটা বিশ্ুদ্ধ রৌপ্যমুদ্রা' ১৭৪.৪ গ্রেণ পরিমাণে অকবর- 
শাহের দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। জাহাঙ্গীর, শাহজরহান ও 
অরঙ্গজেবের সময়ে যে সকল মুদ্রা অষ্কিত হইয়াছে, তাহার পরি- 
মাণও ১৭৫ গ্রেণ। মহন্মদশাহের রাজত্বকালে স্ুরাটু, দিল্লী, 
আঙ্গদাবাদ ও বাঙ্গালায় এরব্ূপ ওজনের মুদ্রাই ঢালাই 
হইয়াছিল। সুতরাং মোগলাধিকারের আকবরী, জাহাঙ্গীরী, 
শাহজহানী, আলমগিরী, মহম্মদশাহী, আঙ্গদশাহী, শাহআলমী 
(১৭৭২ খুঃ) মুদ্রা একরূপই ছিল। মহারাষ্ট্র ও অন্যান্ত হিন্ু- 
রাজাধিকৃত প্রদেশে মোগলসম্রট গণের নাম রাখিয়া স্বতন্ত্র 
ুদ্রাঙ্কণ চলে। ইংরাজের আধিপত্য-বিস্তারের সঙ্গে প্রচলিত 
মুদ্রারও অনেক পরিবর্তন সাধিত হুয়। নানাস্থানে নানারূপ 
মুদ্রা প্রচলিত থাকায় ও দ্রব্যবিনিময়ে মুদ্রার মৃল্যবিত্রাট ঘটায় 
ইংরাজকোম্পানি ১৭৭৩ থু টাকে ৩4 ধারা দ্বারা শাহআলমের 
রাজত্বকালে ১৯ বর্ষে সিক্কামুদ্রার সহিত দিল্লীর প্রাীনমুদ্রার 
সমান করিয়া লন। মোগল সমাট্গণের স্বরাটী মুদ্রার 
পরিমীণ ১৭৮:৩১৪ গ্রেণ ছিল। উহাতে ১৭২৪ গ্রেণ 
বিশুদ্ধ রূপা থাকায় উহার মূল্য দিল্লী মুদ্রার সহিত সমান ছিল। 
পরে ১৮০০ খুষ্টাবে স্ুরাটী মুদ্রা ১৭৯ গ্রেণ ওজন ১৬৪৭৪ 
বিশুদ্ধ রূপায় পুনরায় ঢালাই হয়। ১৮২৯ খুষ্টান্দে ইইইত্ডিয়া 
কোম্পানীর ডিরেক্তারগণ বোম্বাই ও মান্ত্রাজের মোহর ও টাকা 
১৮ৎ গ্রেণ ধার্য্য করিয়া ঢালাই করান। ১৭৮৮ থুষ্টাব্ পর্য্যন্ত 
ধ্মার্কটা টাকা ১৭০ গ্রেণ বিশুদ্ধ রূপায় প্রস্তুত হইত, তৎ্পরে 
১৬৬.৪৭৭ গ্রেণ বিশুদ্ধ বা ১৭৬.৪ গ্রেণ ওজনে প্র টাকা প্রস্তৃত 
হয়। পরে ১৮০ গ্রেণ ওজনই চলিত হয়। 

ইষ্ইগ্ডিরা কোম্পানী কলিকাতায় প্রথমে যে সিক্কা মুদ্রা 
ঢালাই করেন, তাহার এক পৃষ্ঠায় “হমি-ই-দিন-ই-মহম্মদ, সয়া-হি 
ফজলউল্লা সিরকা জাদ ব্রহফত কিস্বর শাহআলম বাদশা” এবং 
এবং অপর পৃষ্ঠে “মুশ্দা বাদ” ও মোগলসমাট শাহমালম্‌ বাদশাহের 
“মৌভাগ্যশালী রাজ্যের ১৯শ বর্ষ, অঙ্কিত হয়। পশ্চিম-ভারতের 
ফরুথাবাদ, বারাণসী ও সাগর নগরের উীকশালে যে মুদ্রা প্রস্তুত 
হয়, তাহার এক পৃষ্ঠে প্রন্নপ নাম ও উন্টাদিকে' “ফরুখা বাদ, 
নগর এইবপ মুদ্রাঙ্ধণ আছে। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই মিণ্টের 
টাকায় প্ররূপ স্থানের নামের পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। ১৮৪৪ 
ধৃষ্টাবে অস্কিত মুদ্রার এক পার্থে রাণী ভিন্টোরিয়ার মুকুটহীন 
মৃত্তির ছুই ধারে 00890 ড7০৮)1% লেখা এবং উপ্টাদিকে 


[ ১৯৭ ] | 


0999 [096 এক রূপেয়া। সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারত 


ইংরাঙ্গ-সাত্্রাজ্যতুক্ত হইলে ১৮৬২ খৃঃ যে রৌপামুদ্র। গ্রচলিত হয়, 
তাহাতে ভারতসম্তাজ্জী ভিক্টোরিয়ার মুকুট মণ্ডিত আবক্ষ 
মূর্তির পার্্রে 08990 ড101078 এবং উল্টা পিঠে 029 
[১909৮ 1001 1862 লেখা হইয়াছিল। 

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ১৬ আনায়,এক টাঙ্কা হয়। 
কিন্তু রূপা বা তামার আনা মুন্্া হয় নাই। তামার অর্ধ আন। 
ব৷ ঢুই পয়সা, এক পয়সা, অর্ধ পয়সা ও পাই পয়সা প্রস্তুত 
হইয়াছিল। উহাতে সিংহ ও ইউনিকরণ মুর্তি এবং 4১108101019 
26018 ৪8 9608108 08156 লেখা ছিল। উহার অপর 
পার্থ 5838 [10018 0000108)--1711 8009, দে! পাই, 
লেখা থাকে। এ তাত্তর মুদ্রাগুলির পরিমাণ-- 

ডবল পয়সা--২০০ গ্রেণ (00) 

এক পয়সা--১০০ » রর 

অন্ধ পয়সা_- ৫০ * * 

পাই পয়সা-_৩৩$ *» » 

বাঙ্গালায় প্রথমে যে স্বর্মমোহর প্রচলিত ছিল, তাহাতে 
৯৯।০ ভাগ সোণ! ৪ খাদ দেখা যায়। ১৮ খুষ্টাব্বের ১৪ ধারা 
অনুসারে $$ সোণ! ও ১ খাদ মিশাইবার ব্যবস্থা হয়। পরে 
১৮৩৫ খুষ্টাবে ১৭ বিধিতে এ খাদ ধার্য করিয়া ৩০ টাকা মূল্যে 
এক খানি ডবল মোহর, ১৮৭ গ্রেণ ওজনের ১৫ টাকা মূল্যে 
মোহর, ১০ টাকা মুল্যে উ মোহর এবং ৫ টাকা মূল্যে $ মোহর 
প্রস্তত করিয়াছিলেন। ১৮৭০ খুষ্টাব্বের ২৩ নং মুদ্রাধারা 
(1711) 0017806 ৮ সুমা 961870) রাজবিধি রূপে 
গৃহীত হইয়! এরূপ মোহরাঙ্থনই প্রচলিত হয়। কেবল ডবল 
মোহরের মূল্য ৩২ টাকা ধার্য থাকে। মুদ্রার পরিমাণ মোহরের 
দ্িগ্তণ অর্থাৎ ৩৬০ গ্রেণ ও ৯১৬.৬৬৬ কৃস্‌ ($০00)))। মুর্শিদাবাদে 
যে আসরফি মুদ্রা প্রচলিত ছিল, তাহার পরিমাণ ১৯০-৮৯৫ গ্রেণ 
(০৮ ) সিন্দে ও হোলকর-রাজ প্রাচীন উজ্জপ্লিনীতে রৌপ্যমুদ্া 
চালাইতেন। হায়দরাবাদে আসফজাহী রাজবংশের আধিপত্য 
কালে সামসিরি ও হালী সিক্কা ও তামার ঢেবুয়া চলিত ছিল। 
্রিবা্থুরে ফানম্‌ ও চত্রুম্‌ মুদ্রা চলিত। 

আসামে ছুই প্রকার রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত আছে। তন্মধো 
একটার ওজন ৫৬৯ গ্রেণ ও অপরটী ৫৮৯৫ গ্রেণ। এপ বৃহৎ 
মুদ্রা পৃথিবীর আর কোন দেশে নাই। 


রৌপ্যাঁয়ণ (পুং) রূপ্যের গোত্রাপত্য। 
রৌপ্যায়ণি (পুং ) রূপের গোত্রাপত্য । , 
রৌম (কী) ক্রমায়াং লবণাকরে ভবং, রুমা-মণ্‌। শীস্ভরিলবণ। 


( অমরটাকায় রামাশ্রম ) 


রৌমক (ক্লী) শাস্তরিলবপ। রুমনদী হইতে এই লবণ জঙ্গে, 
এই জন্ত ইহার নাম রৌমক হইয়াছে। 

"শাকস্তরীয়ং কথিতং গুড়াখ্যা রৌমকন্তখা।” ( ভাবপ্র* ) 
রৌমকীয় (তরি) রোমক চতুর অর্থেষু ( কৃশাঙ্বীদিভ্যশ্ছণ | পা 
৪1২1৮ ) ইতি ছণ্‌। ১ রোমকদেশবাসী। ২ রোমকদেশ। 
৩ করোমকদেশের অদুরভব। ৪ রোমকেশ হইতে নিবৃত্ত। 





রৌমণ্য (রি) রোম্ণদেশবাসী বা রোমণসস্ভব। (পাৎ ৪২৮) | 


রৌমলবণ (ক্লী) রৌমং লবণমিতি। শাস্তরিলবণ। (ররমা,) 
রোৌমশীয় (ব্রি) রোমশ চতুযু অর্থেযু (কৃশাঙ্বদিত্যশ্ছগ্‌। 
পাঁ 1২1৮০) ইতি ছণ। ১ রোমশ দেশবাসী । ২ রোমশভব। 
৩ রোমশদেশের অদূর়ভব। ৪ রোমশ দেশ হইতে নিবৃত্ত। 
রৌমহ্র্ষণক (ব্রি) রোমহ্্ষণ সংযুক্ত । 
রৌমহ্্ষণি (পুং) রোমহর্ষণ খধির গোত্রাপত্য। 
রৌম্যায়ণ (তরি) রোমণসন্বন্ধীয়। (পা* ৪২1৮) 
রোম্য (পুং) মহাদেব । ( মহাভারত ১৩1১৭ ) বহবচনপ্রয়োগে 
অগ্নির অন্ুচর অপদেবতাবিশেষকে বুঝায়। 
রৌরব (পুং ) রুরুজ্তবিশেষস্তত্তায়মিতি রর-অণ্‌। ১ ঘোর । 
২ নরকবিশেষ, রৌরব নরক। (মেদিলী) এই নরক ছুই 
হাজার যোজন বিস্বৃত। এই নরক অতি তয়ানক, যাহারা কৃট- 
সাক্ষী এবং মিথ্যাবাদী, তাহাদের এই নরক হইয়! থাকে। 
রৌরবে কূটসাক্ষী তু যাতি যণ্চানুতী নরঃ। 
তন্ত স্বরূপং বদতো! রৌরবস্ত নিশাময় ॥ 
যোজনানাং সহম্রে দ্বে রৌরবো হি প্রমাণতঃ। 
জানুমাত্রপ্রমাণস্ত তত্র শবত্রং নুহুত্তরম্‌ ॥” ইত্যাদি। 
(মার্কপু* পিতাপুত্রনামাধ্যায়) [নরকশন্ধে দেখ] 
(ত্রি)৩চঞ্চল। ৪ধূর্ত। ৫ ঘোর। (শব্দ! * ) রুকো- 
মৃগম্তেদমিতি অণ। ৬ মুগসন্ব্বী। 
“কাঞচ রৌরববান্তানি চগ্মাণি ব্ন্ষচারিণঃ । 
বসীরর্লানুপূর্বেণ শাণক্ষৌমাবিকানি চ॥৮ (মন্তু ২৪১) 
(ক্লী)৭ সামভেদ। ( ধতৎ ্া* ৩১৭) 
রৌরব) শৈবধর্শপ্রবর্তক আচাধ্যভেদ। অভিনবগ্ুপ্ত ইহার 
নামোল্লেখ করিয়াছেন । 
রৌরবক (ব্লী) রুরুণা কুতং (কুলালাদিভ্যো বুঞ্। পা 8৩ 
১১৮) ইতি রুরু-বুঞ। রুরু কর্তৃক কৃত । 
রৌরুকিন্‌ (পুং ) রুরুকপ্রবর্তিত সম্প্রদায়ভেদ। 
বৌনর্মন্‌ « পু') আতঙ্দ্ণপ্রণেতা বাচস্পতির ভ্রাতা ও 
প্রমোদের পুত্র। "ইনি একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। 
রোৌহিক (ত্রি)রহ ইব (অন্ুল্যাদিভ্যষ্ঠক্‌ ॥ পা ৫1৩১৮) 
ইতি ইবর্থে ঠক্‌। রুহের স্তায়) রুহতুজ্য। 






রোহিণ (ব্লী) রোহিণমেব স্বার্থে অপ 









0 বানান রা 
মুহূর্ত, একোটিটটশ্রান্ধে পূর্বাহ্কালে একোদিষ্টশ্রান্ধ আরম 


করিয়া দৌহিণকাল লঙ্ঘন করিতে নাই, অর্থাৎ & মধ্যে ' 


্রা্ধ সমাপন করিতে হইবে । যদি সঙ্গব মুহূর্তের পর রৌহিণ 
প্য্যস্ত তিথি লাভ হয় এবং পর দিন তিন মুহূর্ত পরয্স্ত তিথি যদি 
থাকে, তাহা হইলে পূর্ববদিনে শ্রান্ধ হইবে। কিন্তু উভয় দিন যদি 
সঙ্গব মুহূর্ত লাভ হয়. তাহা হইলে কিন্তু পরদিনে শ্রাদ্ধ হইৰে। 
*ততশ্চ পূর্ববিনে সঙ্গবাৎ পরং রৌহিথপর্যস্তং তিথেলণতে 
পরদিনে মূহূর্ধব্রয়মাত্রে তত্তিথিলাভে পূর্বদিনে শ্রান্ধং ।প্শ্ান্ধততব) 
(পুং) কুহ-ইনন স্বার্থে অণ্‌। ২ চন্দন বৃক্ষ। (ব্রিকা* ) 
রৌহিণক (রী) সামভেদ। (লাট্যা* ১৬৩৫ ) 
রোহিণায়ন (পুং) রোহিণস্ত গোত্রাপত্যাং রোহিণ অঙ্বাদিভ্য: 
ফঞ। পা ৪1১/১১০) ইতি অপত্যার্থে ফঞ্্‌। রোহিণের 
গোত্রাপত্য। 
রোহিণি (পুং) ১ সামভেদ। ২ রোহিণের গোত্রাপত্য। 
রোহিণেয় (গুং) রোহিণ্যা অপত্যমিতি রোহিণী (গুভ্রাদিতাশ্চ। 
পা 8১১২২) ইতি ঢক্‌। ১ বলদেব, (ভারত ১/১৯২১৯) 
২ বুধগ্রহ। (অমর )৩ পুরুযোত্তমস্থিত তীর্থপঞ্চকের অগ্ততম 
তীর্ঘবিশেষ। পুরুষোত্তমে যাইয়া পঞ্চতীর্থ করিতে হয়, 
পুরুযোত্বমন্থ পঞ্চতীর্ঘথ করিলে তাহার পুনজন হয় না। 
“মার্কণ্ডেয়ে বটে কৃষে রৌহিণেয়ে মহোনধৌ । 
ইন্্ছায়সরঃ স্বাতা পুন ন বিদ্যতে ॥* ( তীর্থতত্ব ) 
(ক্লী) ২ মকরত মণি। (রাজনি*) (ত্রি) ৩ গোবৎস। (মেদদিনী) 
রোহিণেশ্বরতীর্ঘ (ক্লী) তীর্ঘভেদ । 
রোহিণ্য ( পুং) রোহিণের গোত্রাপত্য।. 
রৌহিত (ব্রি) ১ রোহিতমৎস্ত সম্ব্ধীয়। ২ রোহিতমন্ুর 
পুত্র। ৩ কৃষ্ণের পুত্রভেদ। 
রোৌহিতক (ব্রি) রোহিতককাষ্ঠসম্তৃত। 
রোহিত্যায়নি (পুং) রৌহিত্যের গোত্রাপত্য। 
রৌহিদশ্ব (পুং) বন্তমনার বংশধর । রোহিদশ্বের গোত্রাপত্ত। 
রৌহিষ, (ব্লী) রোহতীতি রুহ-_( রুহ্বেধিস্চ। উপ্‌ ১৪৮) 
ইতি টিষচ» ধাতোম্চ বৃদ্ধি: | কতৃণ, রোহিষড়ণ, পর্যায় দেব- 
অধ্ধ, সৌগদ্ধিক, ভূতীক, ধ্যাম, পৌর, শ্তামক, ধূপগন্ধিক। 
গুণ_-তিজ্ত, কটুপাক, হৃস্, ও কঠব্যাধি, পিত্ত, অশ্ল, শূল, কাস 
ও জরনাশক। (ভাবগ্র*) 
( পুং) ২ মৃগবিশেষ। (অমর) ৩ রোহিতমতশ্ত। (অজয়পাল) 
রৌহিষী (শ্রী) রোহিষ-ভীপ। ১ মৃদী। ২ দুর্ধা। . 


( সংক্ষিপ্তলার উপাদিবৃ* ) 
রোহী (্্রীটন্রীযুগ। 





লী) লকার। যবগের তৃতীয় এবং ব্যঙ্জনবর্ণের অষ্টাবিংশ বর্ণ। |, 


ইহার উচ্চারণস্থান দস্ত। এই বর্ণ উচ্চারণে অভ্যন্তর প্রবতব, 
জিহবাপ্র দ্বারা! দত্তমূলের ঈষৎ স্পর্শ, এইজন্ত এইবর্পের ঈষৎ 
ম্পইভাঁ, বাহৃপ্রযন্ সংবার, নাদ ও ঘোষ, অর প্রাণ। 

বঙ্গতাবায় ইহার লিখন প্রণানী-- 

বামদিক্‌ হইতে দক্ষিণ দিকে তিনটা কুগুলী করিয়া! উর্ধাধধো- 
ভাবে একটা রেখা করিলে এই অক্ষর হইয়া থাকে, এই তিনটা 
কুগুলীতে বরঙ্গা, বিষু ও মহেশ্বর এই ত্রিশস্তি অবস্থিত আছেন। 

“কুণলীব্রয়সংযুক্তা বামাদক্ষগতা ত্বধঃ 

পুনরর্ধগতা রেখা ভানু নারায়ণঃ শিবঃ। 

্রহ্ষশক্তিশ্চ সস্তিষ্ঠেৎ ধ্যানমন্ত প্রচক্ষতে ॥” (বর্ণোদ্কারতন্ত্র) 

ইহার নাম বা পধ্যায় চঙ্জ। পৃতনা, পৃথ্ণী, মাধব, শক্র, 
বলাঁছজ, পিণাকীশ, ব্যাপক, মাংস, খড় শী, নাদ, অমৃত, দেবী, 
লবণ, বারুণীপতি, শিখা, বাণী, ক্রিয়া, মাতা, ভামিনী, কামিনী, 
প্রিয়, জালিনী, বেগিনী, নাঁদ, প্রদ্যয়, শোষণ, হরি, বিশ্বাত্মা। 
মন্প, বলী, চেতঃ, মেরু, গিরি, কল! ও রস | 

ইহার ধ্যান-- 

প্চতুভূ্জাং গীতবন্তরাং রক্তপন্জলোচনাঁম্‌। 

সর্বদ! বরদাং ভীমাং সর্ববালঙ্কারভূষিতাম্‌॥ 

ঘোগীন্ত্রসেবিতাং নিত্যাং যোগিনীং যোগরূপিনীম্‌। 

চতুর্করমপ্রদাং দেবীং নাগহারোপশোভিভাম্‌। 

এবং ধ্যাত্। লকারস্ত তন্ন্ত্ দশধা জপেৎ ॥” (বর্ণোদ্ধারতনত্) 

এইরূপ ধ্যান করিয়! লকার দশবার জপ করিতে হয়। 
এই লকার কুগুলীত্রয়সংযুক্ত, পীত বিছ্যাল্লতাকার, সর্ব 
প্রদ্দায়ক, পঞ্চদেব ও পঞ্চ প্রাণময়, ত্রিশক্তি ও ত্রিবিন্দুময় এবং 
আত্মাদি তত্বের সহিত এই বর্ণকে হৃদয়দেশে ভাবনা 
করিতে হয়। 

'্লকারং চঞ্চলাপাঙ্গি কুগ্ুলীত্রয়সংযুতম্‌। 

পাতবিছ্য্সতাকারং সর্বরত্বপ্রদায়বম্‌ ॥ 

ঞ* স্লঙ্চন্তা; পৃতন! পৃথ। মাধব? শক্রবাচকঃ। 

বলামুজঃ পিণাকীশে ব্যাপকো মাংসসংজিত; ॥ 

খ্ডসী নাদোহমৃভং দেবী লবগং পৃথিবীগতিং | 

শিখাবানী কিছ। মাত! ভামিনী কামিনী প্রিয়।॥ 


হালিনী খেশিনী নাদঃ প্রদ্থামঃ শে।বণে। হয়িঃ | 
বিশ্বাযমন্ত্রৌ বলী চেতো মেরুরিরিকলারসঃ॥" ( তস্রশাস্ ) 
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পঞ্চদেবময়ং বণং পঞ্চগ্রাণময়ং সদা । 
ত্রিশক্তিসহিতং বণ ব্রিহিজ্দুসহিতং সদা । 
আত্মাদিতত্বসহিতং হৃদি ভাবয় পার্বতি ॥” ( কামধেন্ুতন্ত্র ) 
মাতৃকান্তাসে এই বর্ণ--ককুদ দেশে গ্ভাস করিতে হয়। 
কাবোর আদিতে এই শবের প্রয়োগ করিতে নাই, প্রয়োগ 
করিলে বিপত্তি ঘটিয়া থাকে। 
পব্যসনঞ্চ লবৌ ” (বৃত্তরত্বা “টাকা ) 

ল, (ক্লী) লীত্বতেহত্রেতি লী অভিধানানিক্কপপদেহপি ডঃ । 
১ পৃথিবীবীজ। “লমিতি পৃর্থীবীজং “লং, এই মন্ত্র পৃথিবীর 
বীজ। ভূতশ্ুদ্ধিকালে এই মন্তবারা স্তাস করিতে হয়। ২ অদ্‌ 
ধাতুর অনুবন্ববিশেষ । *অদ্‌ লৌ ভক্ষণে” এইস্কলে ল অনুবন্ধ 
অর্থাৎ "ইৎস্বিশেষ, কেবল অন্ধাতৃই.বুঝাইবে । ৩ ছন্দঃশান্তোক্ত 
লঘু সংজ্ঞক গণবিশেষ। ছন্দের লক্ষণে কার বলিতে একটা 
লঘুবর্ণ বুঝাইবে। 

“গুরুরেকো গকারম্্ব লকারো লঘুরেককঃ।” ( ছন্দোম* ) 
(পুং)৪ইন্ত্র। ৫ মেদিনী) 

ল+ (ইংরাজী [8৬ শব্দ ) রাজবিধি, আইন । 

লই হিদ্দী)নেওয়া| গ্রহণ। 

লওন ( দেশজ )১ গ্রহণ। ২ অবনত হওন। 

লওয়াজিম্‌ (আরবী ) আবশ্কীয় বস্ত। গৃহের আস্বাব,। 

লওয়াঁন (দেশজ ) ১ চাতুরীপূর্বক ভুলাইয়! আনয়ন। ২ তোষা- 
মোদদ্বারা মতান্থুর্তন করণ। ৩ মনোরঞ্জক বাক্যে রমণীকে 
কুপথে প্রবর্তন । 

লকৃ্‌ (দেশজ ) ১ রেশমী সুত্র । 

১ রসোপাদান, আত্ররসান্থাদন। চুরাদিৎ পরস্মৈৎ সকণ 
সেটু। লট. লাঁকয়তি। লোট,লাকয়তু। লু, অলীলকৎ। 
লকৃলক্‌ € দেশজ ) মুখব্যাদানপূর্ববক জিহ্বাকম্পন দ্বারা অব্যক্ত 
শবা। 

লকচ (পুং) লকুচ বৃক্ষ । (শবরদ্ধাণ ) 

লকত্রাই, বের পার্কত্যত্রিপূরার অন্তর্গত একটা গিরিশ্রেণী। 
পার্বত্য অধিবাসীদিগের দেবত! বিশেষের নাম হইতে এই ধর্ব- 
তের নামকরণ হইয়াছে। ইহ! পার্বত্য "ত্রিপুরার উত্তরদিকে 
ক্রমাগত প্রসারিত হইয়া! প্রীহট্ের সমতলক্ষেত্রে মিশিয়াছে। 
গিরিশৃঙ্গ থেঙ্গপুই ও সিম্‌ বাসিয়া যথাক্রমে ১৫৮১ ফিট ও 


লকি [ ১১০ 


১৫৫৪ ফিট উচ্চ। এই পার্বত্য ভূভাগে বাস ও শালবন আছে। 
বর্তমান মানচিত্রে ইহা লাঙ্গতারাই নামে লিখিত । 
লকবল্লী, মহিস্থর-রাজ্যের কদুর জেলার অন্তর্গত একটা তালুক। 
ভূপরিমাণ ৫০৪ বর্গ মাইল। ৭৯৯ খানি গ্রাম লইয়া এই উপ- 
বিভাগ গঠিত। চন্ত্রত্রোণ বা বাবাবুদন শৈলমালা এই উপ- 


বিভাগের পক্ষিণাংশে বিস্তৃত আছে । 
এবং বনমা'লা-সমাকীর্থ জাগর উপত্যকায় কাফিচাঁষের বহু বিস্তৃত 
উদ্মানরাজি বিরাজিত দেখা যায়। পশ্চিমাংশে ভদ্রানদীর উভয় 
কূলে লক্বল্লী গ্রাম পর্যযস্ত বিশ্তৃত শাল ও সেগুণ বন। 

২ উত্ত উপবিভাগের অন্তর্গত একটী গগুগ্রাম। অক্ষাণ 
১৩১ ৪৪০%উ+ এবং দ্রাথি” ৭৬* ৪১৪০৮ রাজা বজ্ঞমুক্ত 
রায়ের সুপ্রাচীন রাজধানী রত্বপুরী ইহার সন্নিকটেই অবস্থিত। 
যেদেপল্লী নগরে বিচার সদর প্রতিষ্ঠিত আছে। 
লকাঁর (পুং) ল-স্বরূপে কারঃ। লম্বরূপবগ, লকার এই অক্ষর। 
"অনুকূলাং বিমলাঙ্গীং কুলজাং কুশলাং সুশীলসন্পন্নাং। 
পঞ্চলকারাং ভার্ধ্যাং পুরুষঃ পুণ্যোদয়াল্লভতে ॥৮ (উদ্ভট) 
লকি, গঞ্জাবপ্রদেশের বনস,জেলার একটা তহ্সীল। তূপরিমাণ 
১২৬৯ বর্গ মাইল। অক্ষাণ ৩২০ ১৬ হইতে ৩২০৫১ উঃ 
এবং দ্রীঘিণ ৭০০৭ ২৫ ১৫৮ হইতে ৭০১ ১৮৪৫ পপুঃ মধ্য । 
কুরাম ও তোচী-বিধোত উপত্যকার দক্ষিণ প্রান্তর লইয়া এই 
তহসীল গঠিত। এখানে মারবাত্‌ নামক একটী জাতির বাস 
আছে। তাহাদের প্রাধান্তহেতু পার্বন্তী স্থানবাসী লোকে 
ইহাকে মার্ববাৎ বিভাগ বলিয়াই উল্লেখ করিয়া থাকে। কিন্ত 
লকি নগরে রাজকীয় সদর প্রতিষ্ঠিত থাকায় সর্কারী বিবরণীতে 
উহা লকি নামে গৃহীত হইয়াছে। 

এই স্থান বালুকাপূর্ণ বলিয়া কৃষিকার্যের বিশেষ সুবিধা নাই। 
গম্ভীলা প্রভৃতি পর্ধতগাত্রবাহী কএকটা জোতম্বিনী ভিন্ন 
এখানে ভালরূপ জল সরবরাহ হয় না। অধিকাংশ নদীতেই 
বর্ধা ব্যতীত অপর খতুতে জল থাকে না। কেবল বালুময় 
জলথাত পতিত থাকে মাত্র। যেখানে বালুর মাত্রা কম, সেই 
থানে অধিবাঁসিগণ একত্র হইয়া বাস করে। উহাই এক একটা 
গ্রামরূপে গণ্য । বর্ষার সময় জলপ্রবাহ গ্রাম সন্নিকটস্থ নিননভূমে 
সঞ্চিত হইবার জন্য গ্রামবাসিগণ নালা! কাটিয়া দেয় এবং সেই 
খাতে বাধ দিয়া জল বাধিয়া রাখে। অনেক গ্রামে তাহারা 


বাঁবাবুদন শৈলৈর সর্বত্র 


4 লকুলা 





জল আনে, কখন কখন তাহারা নিজেও কিছু ফি 


সজে লয়। 
২ উত্ত জেলার একটা নগর এবং মার্কাৎ বা লকি তহশীলের 
বিচার সদর। গম্তীল নদীর দক্ষিণকালে এড্ওয়ার্ডসাবাদের 


১৬ ক্রোশ দুরে অবস্থিত। অক্ষা” ৩২৩৬৪৫+উঃ এবং দ্রাক্ষি 
৭০৭৫৭ পৃঃ। এই নগরের অপর পারে পূর্বতন ঈশানপুর 
নগর ছিল। ১৮৪৪ থুষ্টান্বে শিখগবর্মপ্টের রাজন্বসংগ্রাহক 
ফতে খা] তিবান! এখানে দূর্গ স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে তাহার 
পার্থে একটী নগর প্রতিষ্ঠা করেন। গন্তভীলা নদীর প্রবল 
বন্যায় নগরভাগ জলপ্লাবিত হওয়ায় এবং কুরম ও গম্ভীলা-সঙ্গমস্থ 
খাড়ি-জাত মশকের দৌরাস্যো স্থানীয় রাজকর্মচারী ধী রাজধানী 
পরিত্যাগ শ্রেয়; বিবেচনায় ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে অপর পারস্থিত 
বালুকাপুর্ণ উচ্চ বেলাভুমে নগর পরিবর্তন করেন। এখানে 
পূর্ধ্বে মীণাখেল, খোয়েদাদথেল ও সৈয়দখেল নামে তিনটা 
গ্রাম ছিল, ঈশানপুরের অধিবাসীরাও পরে নূতন নগরে আসিয়া 
সমবেত হয় এবং কয়টা গ্রামের লোক একত্র হওয়ায় একটা 
সমৃদ্ধিশালী নগর গঠিত হয়। মিউনিসিপালিটার অধীন থাকায় 
এই নগর অপেক্ষাকৃত শ্রীসম্পন্ন । 


লকি, সিদ্ধুপ্রদেশের করাচী ছেলার অন্তর্গত একটা গিরিশ্রেণী। 


[ লখি দেখ। ] 


লকি, বোথাই প্রেসিডেন্সীর শিকারপুর জেলার একটী নগর। 


[ লথি দেখ । ] 


লকুচ (পুং) লক্যতে ইতি লক ম্বাদে 1 বাহুলকাহুচ: | বৃষ্ষ- 


বিশেষ । চলিত ডনুয়াঃ মাদার। পর্যযায়_লিকুচ, শাল, 
কষায়ী, দৃঢ়বন্ধল, ডহু, কার্শ্, শূর, স্থৃলস্বদ্ধ। ইহার গুণ-- 
তিক্ত, কষায়, উষ্ণ, লঘু, কঠ্দৌষহর, দাহজনক ও মল- 
সংগ্রহকারক। 

ভাবপ্রকাশমতে পর্যযায়-_ক্ষুদ্রপনস, ডু । আমগুণ-- উষ্ণ, 
গুরু, ঝিউ্স্ভকর, মধুর, অন্ন, ব্রিদোষবর্ধক, রত্তকর, শুকর 
ও অগ্নিনাশক, চক্ষুর অহিতকর। স্পরগুণ--মধুর, অগ্র, 
বাযুও পিত্ববর্ধক, কফ ও অগ্নিবর্ধক, রুচিকর, বুষ্য ও 
বিষ্টস্তক।” (ভাবপ্রৎ ) 


লকুচগ্রাম, বিযপাদমূলস্থ একটা প্রাচীন গ্রাম। 


( ভবিষ্যব্ঙ্ম খণ ৮৬২) 


এক একটা ক্ষুদ্র পুক্ষরিণীও কাটিয়া লয়, কিন্তু বালুকাময় মৃত্তিকায় 
তাহা অর্ধিককা্ স্থায়ী হয়না। তখন অধিবাসিগণ একমাত্র 
গভভীঙ্লা নদী হইতে অথবা ১০ হইতে ১৫ মাইল পর্যযস্ত দুরবর্তী 
পর্বত মধ্যস্থিত জলখাত বা পুক্ষরিণী হইতে জল আনয়ন করিয়া 
থাকে। গাবা বা বদের পৃষ্ঠে জলের মশক চাপাইয়া রমণীরাই 


লকুট (পুং) লগুড়। 

লকুটিন্‌ (তরি) লগুড়-হস্ত। লগুড় লইয়া গমনকারী। 
লকুল (পুং) ল অক্ষরের অনুপ্রাসযুক্ত। ল বহুল। 
লকুলিন, (পুং ) মুনিবিশেষ। 

লকুল্য (তরি) লকুলসমব্ধীয়। 


লক্ষণ 











লক (আরবী) ১ বিস্ৃতপুচ্ছ পারা: (8506৪116 012607)। 
২ লক্কা পায়রার মত ফিটফাট অর্থাৎ নিগুপ ধাক্কিকে বুঝায়। 
লককাপায়র। (দেশগ্ ) কপৌতভেদ। ইহাদের পুচ্ছ প্যাথম 
ধরা মযূরপুচ্ছের মত। বর্ণনানা প্রকার দেখা যায়। 
লক্কক (পুং) রাজতরঙ্গিণী-বর্ণিত ব্যক্তিভেদ। (রাগতর? ৮৪৩৪৪ 
লত্ত (ত্রি) রক্তবর্ণ, লাল। 
লক্তক (পুং) রক্কেন রক্তবর্ণেন কায়তীতি কৈ-ক রন্ত লত্বং, 
বা লক্যতে হীনৈরান্থগ্ততে অনুভূতি লক কর্মণি ঞ, ততঃ 
স্বার্থেকঃ। ১ অলক্তক, আলতা । 
*প্রৃত্যা লক্তকরসপ্রাখ্যো তন্রসবর্জিতৌ । 
তখৈব রেজতুন্তস্তাশ্চরণৌ পদ্মবর্চেসী ৪” (বামায়ণ ২৬০1১৬) 
২ জীর্ণবন্্রবণ্ড, চলিত-নেকড়া, পর্যযায়__কর্পট, নক্তক | ভেরত) 
লক্তকর্মমন, (পুং) লক্তং রক্তবর্ণং করোতীতি ক-মনিন্‌। রক্ত- 
বর্ণ লোপ । ( শব্দচন্ত্রিকা ) 
লঞ্তনচঙ্জ্র (পুং) রাজতরঙ্গিণীবর্ণিত ব্যক্তিভেদ। 

( রাজতর” ৭১১৭৪ ) 
লক্ষ, ১ দর্শন। ২ অস্ক। চুরাদিৎ উভয়” সক* সেট,। 
লট্‌ লক্ষয়তি-তে। লোট.লক্ষযতু-তাং । লুঙ অললক্ষৎ-ত | 
লক্ষ (রী) লক্ষয়তীতি লক্ষ-অচ,। ১ ব্যাজ । ২শরব্য, লক্ষীভূত। 

“মৌলান্‌ শান্ত্রবিদঃ শূরান্‌ লন্ধলক্ষান্‌ কুলোদ্গতান্‌। 
সচিবান্‌ সপ্ত চাষ্টো বা প্রকুব্বীত পরীক্ষিতান্‌॥” (মনন 91৫8) 
৩ পদ ৪ চিহ্ন। ৫ সংখ্যাভের, লক্ষসংখ্যা, একশত 
হাক্সার লাক, দশ অযুত সংখ্যা । 
“তপ্ভৈকাদশভিমিত্রৈঃ সহাযাতৈযুতিস্ত চ। 
লক্ষমভ্যধিকং দেব বর্ততে বনবাজিনাম্‌ ॥” 
( কথাসরিৎসাঁণ ৪৩১০৯) 
সংখ্যাভেদ 'র্থে লক্ষ ব্লীব ও স্ত্রী এই ছুই লিঙ্গই 
হইয়া থাকে । 
লক্ষক (ব্লী) লক্ষয়তীতি লক্ষ-খুল২। লক্ষণের নিমিত্ত অর্থ- 
বোধক শব্ধ । 
প্যানৃশার্থন্ত সম্বদ্ধবৃতি শক্তত্ত যন্তবেৎ। 
তত্র তল্লক্ষকং নাম তচ্ছক্তিবিধুরং যদি ॥” ( শবশক্তিপ্রৎ ) 
লক্ষণ (ব্লী) লক্ষ্যতেছনেনেতি লক্ষ-মুট,। যন্ধা লক্ষেরট, চ। 
উপ ৩1৭) ইতি নপ্রত্যযন্তস্ত|ড়াগমশ্চ। ১ চিহ। ২ নাম। 
(মে্দিনী) লক্ষ্যতে জ্ঞায়তেহনেনেতি লক্ষণং। যাহাদ্ধার! 
জানা যায়, তাহাকে লক্ষণ কহে। এই লক্ষণ দ্বিবিধ ইতরভেদান্থ- 
মীপক ও ব্যবহীরপ্রযোদ্রক। (ভ্যায়মত ) 
প্ৃত্বদ্ধিতসমাসানামভিধানং নিয়ামকম্‌। 
লক্ষণন্বনতিজ্ঞানাং তদভিজ্ঞানস্থচকম্‌॥” ( বোপদেব ) 


[ %১১ ] 


লক্ষণ 


রং দিত ও সমাসের নিয়ামক অভিধান এবং অমতিজ- 
দিগের অভিজ্ঞাননূচকই লক্ষণপদবাচ্য । লক্ষে লক্ষার্থের 











অভিনিবেশকে লক্ষণ কহে । সমান ও অসমানজাতীয় ব্যব- 


চ্ছেদই লক্ষণার্থ। 
"সমানাসমানজাতীয়ব্যবচ্ছেদো লক্ষণার্ঘ;” ( সাংখ্যতত্বকৌৎ ) 
৩দর্শন। (পু২)৪ সৌমিত্রি, লক্ষমণ। * ৫ সারসপক্মী। 


শেবরত্বা”) ৬ চামচ। ( দিব্যা ৫১৩১৫) 

৭ রৌগবিনিশ্চায়ক শারীরিক চিহ্ছাদি। জর বা কোন- 
রূপ ব্যাধি হইলে মনুষ্য শরীরে কতকগুলি চিহ্কের বিকাশ 
হইয়া থাকে। সেইগুলি লক্ষ্য করিয়া চিকিৎসক ওঁষধাদি 
প্রয়োগ করিয়া থাকে। শারীরিক, মানসিক, আগন্তক ও 
সহজভেদে রোগ চারি প্রকার। ইহাদের লক্ষণও স্বতন্ত্র 
ইংরাজীতে ইহাকে ( 3)1000808 ) বলে। 

লক্ষণক (পুং) লক্ষণযুক্ত। 

লক্ষণজ্ (ত্বি) লক্ষণং জানাতীতি জ্ঞা-ক। লক্ষণবেত্তা, যিনি 
লক্ষণ অবগত আছেন। 

লক্ষণত্ব (ক্লী) লক্ষণন্ত ভাব: ত্ব। লক্ষণের ভাব বা ধর্মা। 

লক্ষণলন্ষণা (ত্ত্রী) লক্ষণাভেদ। [ লক্ষণা দেখ ] 

লক্ষণবৎ (তি) লক্ষণং বিগ্বাতেহস্ত মতুপ,মন্ত বঃ। লক্ষণবিশিষ্ট, 
লক্ষণমুস্ত। 

লক্ষণসন্নিপাতি (পুং) ১ অন্কপাত। ২ ডরব্যবিশেষে কোন চিহ্ন 
বা নিশানা! অস্কিতকৃরণ। 

লক্ষণা (রী) লক্ষ (লক্ষের চ। উ৭ণ ৩। ৭) ইতি ন- 
সতশ্তাড়াগমশ্চ, লক্ষণমন্ত্যপ্তেতি অচ৬ ততগ্টীপ্‌। ১ হংদী। 
২ সারসী। ৩ অগ্নরোবিশেষ | 

“অধ্বিকা লক্ষণ! ক্ষেমা দেবী রম্তা মনোরম! ।” 

(ভারত ১১২৩।৫ন ) 

৪ শক্যসম্বন্ধ । 

তাৎপর্যের অন্ুপপত্তি হেতু (তাৎপধ্যের বোধ হয় না, 
এই জন্য ) শক্যার্থের যে সম্বন্ধ তাহাকে লক্ষণা কহে। 

“লক্ষণ! শক্যসমন্ধস্তাৎপর্য্যানুপপত্তিতঃ 1৮ (ভাষাপরিচ্ছেদ) 

কেবল পৰ্দার্থ ধরিয়া অর্থবোধ বা শাববোধ করিতে হইলে 
অনেক স্থলে তাৎ্পর্যের উপপত্তি হয় না, অর্থাৎ তাঁৎপর্ধ্য 
বোধ হয় না, এইজন্য লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়। লক্ষণা 
স্বীকার করিলে তাৎপর্যযবোধের জন্য আর কোন কট হয় 
না, অতিসহজেই এই লক্ষণাশক্তিবলে £াৎপর্যের বোধ হইয়া 
থাকে। দিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে লিখিত আছে যে, গগঙ্গায়াং ঘোষ 
ইত্যাদৌ গল্গাপদস্য শক্যার্থে প্রবাহরূপে ঘোঁযস্তাহ্বয়ান্থপপত্তিস্তাৎ- 
পর্ধ্যানুপপত্তির্বা যত্র প্রতিসন্্ীয়তে তত্র লক্ষণয়া তীরহ্য বোধঃ, 









তত্বাৎ তীরস্ত শ্ররণং ততঃ শাফবোধঃ” ( সিদ্ধাত্তমুক্তাবলী ) . 

পূর্বেই বলিয়াছি, তাৎপর্য্যার্থগ্রহণের জন্ শক্যসম্বদ্ধের 
নাম লক্ষণা। এখন ইহার উদাহরণ দ্বারা দেখা যাউক। 
গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি” গঙ্গাতে ঘোষ বাস করে, এই 
একটা বাক্যঃ গঙ্গা বলিলে গ্রবাহাঁদিময় জলরূপকে বুঝায়। 
প্রবাহময়জলে ঘোষ বাস করিতে পারে না, লোক ভূমিতেই 
বাঁস করিয়! থাকে, জলে বাস করা অসম্ভব, অতএব এই স্থলে 
শব্দার্থের কোন প্রত্তীতি হয় না, গঙ্গায় বাস করে, ইহাতে কোন 
অর্থ বোধই হইল মা, অতএব ইত্যাদিরূপ স্থলে অর্থবোধের 
জন্য লক্ষণাশক্তি স্বীকার করিতে হয়। লক্ষণ! শ্বীকার করিলে 
অনায়াসেই তাৎপৃর্যার্থের ধৌধ হইয়া থাকে। 'গঙ্গায় ঘোষ 
বাস করে, এই শব বলিয়াছি, জলময় গলায় বাস যখন অসম্ভব, 
তখন গঙ্গার সমীপে কি আছে? ইহার অনুসন্ধান করিলে 
প্রথমেই তীর দেখিতে পাই, অতএব গঞ্জ। শষের অর্থ লক্ষণা- 
দ্বারা গঙ্জাতীর বলিলে আর কোন গোল থাকে না, এবং 
ইহাতে তাৎপর্য্যেরও উপপত্তি হয়) অতএব এইস্থলে তাৎপর্যের 
উপপন্তি হওয়ায় শাব্বোঁধেরও কোন ব্যাঘাত হইল না। 
অতএব এইস্থলে গঙ্গাতীরে শক্যস্বন্ধরূপা লক্ষণ হইল। এই- 
দ্ূপ যে যেস্থলে তাৎপর্ধ্যার্থ ধরিয়া অর্থ প্রতীতি হইবে, তথায় 
লক্ষণ! হইবে। | 

শব্বশক্তিপ্রকাশিকায় লিখিত আছে যে, 

“জহৎস্বার্থাধজহৎস্থার্থা নিরনঢাধুনিকাদিকাঃ। 

লক্ষণ! বিবিধাস্তাভিলক্ষকং স্তাদনেকধা ॥” ( শবশত্তিৎ ) 

শব্দশক্তিপ্রকাশিকার মতে এই লক্ষণা জহৎস্বার্থা, অজহৎ- 
্বার্থা, নিরূঢাঁ ও আধুনিকাঁদিভেদে অনেক প্রকার । 

সাহিত্যদর্পণে লিখিত আছে যে,-- 

*ুখ্যার্থবাধে তদ্যুক্কে। যয়ান্যোইর্থঃ প্রতীয়তে। 

রূঢ়েঃ প্রয়োজনাদ্বাসৌ লক্ষণাশক্িরপপিতি। 1% 

( সাহিত্য ২১৩) 

যে স্থলে মুখ্যার্থের বাধ হুইয়৷ তদ্যুক্ত অর্থাৎ মুখ্যার্থযুক্ত 
ছইয়! রূট়ি ( প্রসিদ্ধ )বা প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য যে শক্তি দ্বারা অন্য 
অর্থের প্রতীতি হয়, তাহার নাম লক্ষণ] । 

শব্দের তিনপ্রকার শক্তি-_-লক্ষণা' ব্যঞ্জনা ও অভিধা। এই 
তিন প্রকার শক্তি দ্বারা সকল স্থলেই জর্থবোধ হইয়া থাকে। 
অর্থবোধের জন্ত এই তিন প্রকার শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। 
এই তিন প্রকার শঙ্বের শক্তি যদি স্বীকার ন! রা যায়, তাহা 
হইলে কিছুতেই সকল স্থলে অর্থ প্রতীতি হয় না। এই জন্য 
ধব্দশাস্তরবিদি পঙ্ডিতগণ শব্দের তিন প্রকার শক্তি হ্বীকার করিয়া" 


১, পেপসি 


ছেন। অভিধা ও ব্যঞজনার বিষয় ততৎশষে জ্ঞাতব্য। এইস্থলে 


লক্ষণার বিষয় কিছু লেখা হইতেছে। লক্ষ্যার্থই লক্ষণ! শক্তি 
দারা বোধ হইয়া থাকে। বক্তার যাহ! লক্ষ্য, তাহাই মূল 
করিয়া যে শক্তি দ্বার! এ মূল অর্থের প্রতীতি হইবে, সেই স্থলেই 


। লক্ষণা হইবে। 


“বাচ্যোহর্ধোইভিধয় বোধ্যে। লক্ষ্যো লক্ষণয়া মতঃ | 

ব্ঙ্গে! ব্যঞ্জনয়া তাঃ স্যান্তিত্ঃ শস্য শতৃয়ঃ ॥* 

(সাহিত্যদৎ ২১১) 
কাব্/প্রকাশে লক্ষণার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে-_ 
“মুখ্যার্থবাধে তদযোগে রঢ়িতোথ্থ প্রয়োজনাৎ। 
অন্তোধর্থো লক্ষ্যতে যত সা! লক্ষণা রোপিতা! ক্রিয়া ॥ 

( কাব্যগ্রকাশ ২1৯) 
মুখ্যার্থযের বাধা হইলে তাহার যোগে প্রসিদ্ধ শবের বা 

প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য যাঁহা দ্বারা অন্ত অর্থ লক্ষিত হয়, তাহাকে 
লক্ষণা কহে। "সা শবস্কাপিত! স্বাভাবিকেতর! ঈশ্বরানুত্তাবিত 
বা শক্তিলক্ষণা নাম” ( সাহিত্যদণ ২ পরিৎ ) 

'শব সম্বন্ধে অর্পিত স্বাভাবিকেতর অর্থাৎ স্বাভাবিক হইতে 
ভিন্ন, বা ঈশ্বরানুস্তাবিত শক্তিবিশেষই লক্ষণাপদবাচ্য। কেহ 
কেহ বলিতে পারেন, এই লক্ষণ! পণ্ডিতগণ-কল্লিত, কিন্তু বাস্ত- 
বিক তাহা নহে-_-এই শক্তি শ্বাভাবিকী ও ঈশ্বরাহুত্তাবিতা। 
বিভ্বদগণ শব্দের শক্তি কল্পনা করিলেই যে তাহা গ্রহ্ণীয় হইবে 
তাহা নহে। লক্ষণা অবিধা ও ব্যঞ্জনা এই তিনটা শক্তি ঈশ্বরানু- 
সতাবিতা হইয়াছে। অতএব এই শক্তি ছারা তাৎপধ্যার্থের 
গ্রহণ করিতেই হইবে। ইহা! স্বীকার ন| করিলে কিছুতেই 
সকল স্থলে তাৎপর্য্যার্থের বোঁধ হইবে না। 

“ক্লিঙ্গঃ সাহসিকঃ, কলিঙ্গ সাহসিক, এই বাক্য বলিলে 
কলিঙ্গ শব্দ দেশবাচক, কলিঙ্গ বলিলে কলিঙ্গ দেশকে 
বুঝায়, কলিঙ্গদেশ সাহসিক। এই অর্থ সঙ্গত হুয় না, 
অতএব এইস্থলে “কলিঙ্গদেশ সাহসিক' এই মুখ্যার্থের বাধা । * 
এই স্থলে কলিঙ্গকৈে যোগ করিয়া কলিঙ্গ শব্দে কলিঙ্গদেশবাসী 
এইরূপ অর্থ করিলেও অনায়াসেই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য যে অর্থ 
প্রতীতি হয়, সেই অর্থগ্রহণ করিতে কেন না হইবে, অতএব 
এই স্থলে লক্ষণাঁশক্তি দ্বারা কলিঙ্গ শবে কলিঙ্গদেশবাসী লোক- 
সমূহ সাহসিক বুঝাইতেছে, এবং সেই লক্ষণাশক্তি বলেই এখানে 
রূপ অর্থ প্রতীতি সহকারে বক্তার প্রয়োজন সিদ্ধি হইতেছে। 
অতএব এইস্থলে লক্ষণার বারা: প্রয়োজন সিদ্ধি হওয়ায় 
ইহা প্রয়োজনসিদ্ধির উদাহরণ বুঝিতে হইবে। 

রুটির উদ্দাহরণ-কর্ণণণি কুশল, কর্থেতে কুশল, এইস্থলে 
কুশল শব্ধের মুখ্যার্থ কি? “কুশং লাতি ইতি কুশল$ ধিনি কুশ- 


লক্ষণ 


গ্রহণকারী তিনিই কুশল, ইহা ভিন্ন কুশল শব্ষের আর একটা 
অর্থ দক্ষ, এই অর্থটী রূঢার্থ, এই রূড়ার্থ সিদ্ধির জন্য কুশগ্রহণকারী 
এই মুখ্যার্থের বাধ! জন্মাইয়া লক্ষণাশক্তি দ্বারাই দক্ষ এই অর্থের 
গ্রহণ হইল এবং ইহাতে অনায়াসেই তাৎপর্যার্থেরও সিদ্ধি 
হইল। কর্মবিষয়ে দক্ষ এইরূপ অর্থবোধ হওয়ায় রূট়ি বা গ্রয়ো- 
জন সিদ্ধি হইয়া! তাৎপধ্যার্থের বোধ হইয়াছে । 

রূটটির সিদ্ধি ও প্রয়োজনের সিদ্ধির জন্ত লক্ষণ স্বীকৃত হই* 
য্লাছে, অর্থাৎ লক্ষণা স্বীকার না করিলে রঢার্থেরও সিদ্ধি হয় না 
এবং প্রয়োজনের সিদ্ধি হয় না। অতএব এই ছুই ছুইটী বিশেষ 
প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ত ইহা স্বীকার করা হইয়াছে। 

এখন রূঢ় শব্দের বিষয় একটু আলোচন! করিয়৷ দেখা 
যাউক। সন্ষেতযুক্ত নামকে বন কছে। যে নাম প্রক্কতি প্রত্য- 
য়ের অর্থ অনুসারে প্রবৃত্ত হয় না, সমুদায়ের অর্থ অনুসারে 
প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ যাহার বু[ুৎপত্তিলভ্য অর্থ গৃহীত না হইয়া 
সমুদায়ের অর্থ অঙ্গীকৃত হয়, তাহাকে সঙ্কেতযুক্ত রূঢ় কহে। 
যেমন গো প্রভৃতি শব । গম্‌ ধাতু ডোস্‌ প্রত্যয় করিয়া গো 
শব নিম্পর হইয়াছে, গম্‌ ধাতুর অর্থ গতি বা গমন, ডোস্‌ 
প্রত্যয়ের অর্থ কর্তী। সুতরাং গোশব্দের বুযুৎপত্তিলন্ধ অর্থ 
গমনবর্তা । এই অর্থ অনুসারে গো শবের প্রয়োগ হয় না, 
কারণ তাহা হইলে গমনকর্তা মনুষ্যাদিতেও গোশব্দের প্রয়োগ 
হইতে পারে এবং শয়ন ও উপবেশন অবস্থায় অর্থাৎ যে অবস্থায় 
গমনক্রিয়া থাকে না, সেই অবস্থায় প্রকৃত গোতে গোশবের 
প্রয়োগ হইতে পারে না । 

এই ছুইটা দোষের যথাক্রমে দার্শনিক নাম অতিব্যাণ্তি ও 
অব্যাপ্তি। অতিব্যাপ্তি--অতিশয় সম্বন্ধ বা অতিরিক্ত সম্বন্ধ । 
সন্বন্ধযোগ্য স্থলকে অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ যাহার সহিত সম্বন্ধ 
হওয়া উচিত, তাহাকে অতিক্রম করিয়া অন্তের সহিত সন্বদ্ধ 
হইলে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। :সঘন্ধযোগ্য স্থলকে অতিক্রম 
করিয়া বলাতে এইরূপ বুঝিতে হইবে না যে, সম্বন্বযোগ্য স্থলে 
আদৌ সধন্ধ থাকিবে না। সম্বন্ধযোগ্য স্থলে সম্বন্ধ থাকিয়াও 
সথন্ধের অযোগ্য স্থলেও যদি সম্বন্ধ হয়, তাহা হইলেই অতিব্যা্ি 
দোষ হইয়া থাকে । 

উক্ত স্থলে বুৎপত্তি অনুমারে গমনশীল গো পণ্ুতে 
গে। শষ্ধের প্রয়োগ হইবার কোনও বাধা হয় নাই, অথচ 
গমনশীল মচুষ্যাদিতেও গে! শবের প্রয়োগ হইতে পারিতেছে। 
গমনশীল মনুষ্যাদি গো শব্দের সম্বন্ধের যোগ্যস্থল নহে। এই 
যোগ্য স্থলে সম্বন্ধ হইতেছে বলিয়া অতিব্যাপ্রিদোষ ঘটিতেছে। 

অব্যাণ্ি শবে অসম্বন্ধ বুঝায়। কোন অর্থের সহিত শবের 
সম্বন্ধ থাকিবে না, ইহা অসম্ভব। সুতরাং যে স্থলে সম্বন্ধ থাকা 
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উচিত, সে স্থলে সম্বন্ধ না থাকিলেই অসম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। 
যেমন শম্নান বা উপবিষ্ট গো পশ্ডও গো বটে, তদবস্থাতেও তাহার 
সহিত গে! শব্ের সম্বন্ধ থাক! উচিত, কিন্তু গো! শবের বুৎপত্তি- 
লভ্য অর্থ অনুসারে শয়নাদি অবস্থায় গো পশুর সহিত গো 
সম্বন্ধ থাকিতে পারিতেছে না, এইজন্ত অব্যাথ্ডি দোষ হইতেছে। 
গো শব যৌগিক বলিলে উক্তরূপ অতিব্যা্তি ও অব্যুপ্ডি দোষ 
হয়, ল্ুতরাং গে! শব যৌগিক নহে, রয।  , 

কোন কোন প্রতায় ক্রিয়া করিবার যোগা পধ্যন্ত বুঝায় 
বটে, কিন্ত নকল প্রত্যর ক্রিয়া করিবার যোগ্য পর্যন্ত বুঝায় না। 
সাধারণতঃ ক্রিয়াকর্তীকেই বুঝিয়া থাকে। এম্থলে ডোস্‌ 
গ্রত্যয়ের অর্থ ক্রিয়াকর্তা । সুতরাং অব্যাপ্তি দোষ খটিতেছে। 
ক্রিয়া করিবার যোগ্য পর্যন্তই ডোস্‌ প্রত্যয়ের অর্থ) ইহা! মানিয়া 
লইলে আপত্বি হইতে পারে যে, যে পাঁচক ব্যক্তি ষে সময়ে 
পাক করে না; সে সময়েও তাহাকে পাচক“বলা যায় । কেননা 
তৎকাঁলে পাক ন৷ করিলেও তাহার পাক করিবার যোগ্যতা 
আছে। এইরূপ শয়ান বা উপবিষ্ট গো পন্ড তৎকালে গমন 
না করিলেও গমন করিবার যোগ্যতা তাহার রহিয়াছে বলিয়! 
শয়নাদিকালেও গোশবের প্রয়োগ হইতে পারে। ন্ুতরাং 
গো-শব্ষ যৌগিক হইলেও অব্যান্তিদোষ হইতেছে না, এতদুত্তরে 
বক্তব্য এই যে, উক্তরূপে কথঞ্চিৎ অব্যধিদোষের পরিহার 
করিতে পারিলেও কিছুতেই অতিব্যা্িদোষের পরিহার হইতে 
পারে না। সুতরাং গো শব রূঢ় ইহা স্বীকার করিতে হইবে। 

গমনকর্তা এই অবসনবার্থ ( গমধাতু ও ডোস্‌ প্রত্যয়ের অর্থ ) 
গোশবের ব্যুৎপত্তিনিমিত্ত মাত্র, কিন্ত প্রবৃত্তিনিমিত্ত নহে । গো- 
শব্দের প্রবৃত্বিনিমিত্ত গেত্ব জাতি । যে অর্থ অবলম্বন করিয়া শব 
ব্ুৎপন্ন হয়, বা শব্দের বুাৃৎপত্তি অনুসারে যে অর্থ পাওয়া যায়, 
তাহাকে বুযৎ্পন্তিনিমিত্ত এবং যে অর্থ অবলম্বন শবের 
প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রয়োগ হয়, তাহাকে প্রবৃত্তিনিমিত্ত বলে। 
অতএব গোত্বজাতি বা গোত্বজাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে গোশবের 
প্রয়োগ হয় বলিয় ধ অর্থে গোশব্ের সক্কেত অঙ্গীকার করিতে 
হইয়াছে, সঙ্কেত গো--এই বর্ণাবলীগত গোশবের ঘটক, গম্‌ 
ধাতু বা ডোস্‌ প্রত্যয়গত নহে। পাচক শব যৌগিক রূঢ় নহে। 
কারণ পাচক এই বর্ণাবলীর কোন অর্থবিশেষে সঙ্কেত নাই। 
অবয়ব সঙ্কেত অর্থাৎ পচ. ধাতু বুণ, প্রত্যয়ের সঙ্কেত গ্বারাই 
পাককর্তারূপ অর্থের অবগতি হইতে পারে। সমুদায়ের সন্কেত 
স্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। এইজন্য, পাচক শব রড় 
নহে, যৌগিক। ॥ গু 

পূর্বে যে সন্কেতের উল্লেখ করিয়াছি, এ সঙ্কেত ছুই প্রকার 
আজানিক ও আধুনিক। যে সঙ্কেত অনাদিকাল চলিয়া 
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আসিতেছে, যাহা নিত্য, তাহা আজানিক এবং যে সঙ্কেত 
অনাদিকাল চলিয়া আসিতেছে না, কালবিশেষে প্রবর্তিত 
হইয়াছে, তাহা আঁধুনিক। আজানিক সন্কেতের অপর নাম 
শক্তি। আধুনিক সক্কেতের অপর নাম পরিভাষা! । গো গবয়াদি 
সক্কেত আজানিক, এবং চৈত্র মৈত্রাদি সঙ্কেত আধুনিক। 
আজানিক সঙ্কেত শক্তি অনুসারে যে শব্দ যে অর্থ প্রতিপাদন 
করে, অনাদিকাল হইতে সেই শবের সেই অর্থে প্রয়োগ হইয়া 
থাকে। আধুনিক সন্বেত বা পরিভাষা অনুসারে যে শব যে 
অর্থ প্রতিপাদন করে, সে অর্থে সেশব্ের অনাদিকাল হইতে 
প্রয়োগ হয় না। কেননা আধুনক সঙ্কেত বা পরিভাষ। ব্যক্তি 
বিশেষের ইচ্ছান্গুসারে প্রবর্তিত হইয়া! থাকে। পরিভাষা স্কট 
হইবার পুর্ব্ব পারিভাষিক অর্থবোধ একাস্ত অসম্ভব । 
রর [ রূঢ় শব দেখ। ] 
এইরূপ রূপক সিদ্ধির জন্য লক্ষণা স্বীরূত হইয়াছে । গোশব 
বুত্পত্তিলত্য অর্থ গমনশীল মন্ুষ্যাদিকে না বুঝাইয়! গোপশ্ড এবং 
কুশলশবে কুশগ্রাহী অর্থ না বুঝাইয়৷ দক্ষ এইরূপ অর্থ প্রতিপাদন 
করিতেছে । এইরূপ যে যে স্থলে রূঢ়শবের সিদ্ধি হইবে, তথায় 
লক্ষণা হইবে । প্রয়োজন সিদ্ধির বিষয় পূর্বে অভিহিত হইয়াছে । 
সাধারণ ভাবে লক্ষণার লক্ষণ বলা হইল। এই লক্ষণ 
আবার নান! প্রকার। সাহিত্যদর্পণ, কাব্যপ্রকাশ ও সরম্বতী- 
কগাভরণ প্রভৃতিতে ইহার বিষয় বিশেষভাবে পর্যালোচিত 
হইয়াছে। উপাদান লক্ষণ ও লক্ষণলক্ষণ! গ্রভৃতি ভেদেও এই 
লক্ষণ অনেক প্রকার। | 
“মুখ্যার্থম্তেতরাক্ষেপো বাক্যাথেহিমবয়সিদ্ধয়ে । 
াদাত্মনোহপু্যুপাধানাদেযোপাদানলক্ষণা ॥” সোহিত্যদ” ২১৪) 
বাক্যার্থে অন্বয়বোধের জন্য অর্থাৎ বাক্যের অর্থবোধক অন্বয়- 
সিদ্ধির জন্য যে স্থলে মুখ্যার্থের ইতর অর্থের গ্রহণ হয়, সেই স্থলেই 
ইহা মুখ্যার্থের উপাদান হেতু হইয়াছে, এইজন্য ইহাকে উপাদান- 
লক্ষণ! বল। হয়। 
“অর্পণং স্বন্ত বাক্যার্থে পরস্থাস্বয়সিদ্ধয়ে | 
উপলক্ষণহেতুত্বাদেষা লক্ষণলক্ষণা ॥” (সাহিত্যদণ ২১৭) 
যে স্থলে পরের ( ভিন্ার্থের ) অন্বয়সিদ্ধির জন্য মুখ্যার্থ নিজের 
অর্পণ অর্থাৎ স্থার্থপরিত্যাগ করে, তথায় এই লক্ষণা হয়। এই 
লক্ষণা উপলক্ষণ হেতুই হইয়া থাকে । এইজন্য ইহার নাম 
লক্ষণলক্ষণা | এই লক্ষণ! সারোপা ও অধ্যবসানা ভেদে স্বিবিধ। 
"আরোপাব্যবসানাভ্যাং প্রত্যেকং তা৷ অপি দ্বিধা ।” 
ৰঁ (সাহিত্যদৎ ২১৬) 
এইন্ধপে লক্ষণা সকল চত্বারিংশদ্ডেদযুক্ত । 
“তদেবং লক্ষণ! ভেদাশ্তত্বারিংশন্মতা বুধৈং।”(সাহিত্যান্বৎ ২২১) 
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লক্ষসিংহ 


এই সকল লক্ষণার ভেদ শব ও শব্দার্থ লইয়া আলোচিত 

হইয়াছে । ( শব ও শবধশক্তি দেখ ] 

লক্ষণ! (লখনা), যুক্ত প্রদেশের এতাবাজেলার ভর্থানা তহসীলের 
অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষাণ ২৬৩৮৫: এবং ভ্রাথি, 
৭৯০১১৩০ পৃঃ | নগরমধ্যে রাজ! যশোবস্ত সিংহ 0. 1. %”র 
প্রাসাদ বিস্তমান আছে। উক্ত মহাত্মা নগরে এফটা ধর্মমেলার 

॥ প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার আয়ে এখানে কালিকাজীর 
মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। নগরের পরিচ্ছন্নতা রক্ষার্থ কর 
আদায়ের ব্যবস্থা আছে। এখানে দ্বত ও তৃলার বিস্তৃত কারবার 
চলিয়া থাকে । এখানে পুর্বে তহসীলী কাছারী ছিল। ১৮৬৩ 
ৃষটান্বে তর্থানায় তহসীলি স্থানাক্তরিত হওয়ায়, পূর্বের কাছারী 
গৃহে একটা বিদ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 

লক্ষণাদোন, মধ্যগ্রদেশের সিওনীজেলার একটা তহ্সীল। 
ভূপরিমাণ ১৫৮৩ বর্গমাইল। ২ উক্ত তহসীলের অন্তর্গত 
একটী গণ্ডগ্রাম। 

লক্ষণালৌহ (ক্লী) ওধধবিশেষ। প্রস্ততপ্রণালী--লক্ষণা- 
মূল, হস্তিকর্ণপলাশমুল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, মুতা, 
অশ্বগন্ামূল প্রত্যেকে ১ তোলা, লৌহ ১২ তোলা, এই সকল 
উত্তমরূপে মর্দন করিয়া এই ও প্রস্তুত করিবে । অন্ুপান ঘ্বৃত 
ও মধু। এই ওষধসেবনের পর চিনির সহিত দুগ্ধ পান বিধেয়। 
এই ওঁবধবিশেষ বলকর। এই ওষধসেবনে স্ত্রীদিগের কন্তা- 
গ্রসব নিবৃত্ত হইয়া পুত্রপ্রসব হয়। বাজীকরণাধিকারে ইহা 
একটা উত্তম ওঁষধ। ( ভৈষজ্যরত্বা” বাঁজীকরণাধি” ) 

লন্মণিন্‌ (ব্রি) ১ লক্ষণ বা চিহ্যযুক্ত। ২ লক্ষণজ্ঞ। 

লক্ষণীয় (রি) লক্ষণ বারা জ্ঞাতব্য বা বোধব্য । 

লক্ষণোরু (তরি) উরুদেশে চিহ্ন বা লক্ষণযুক্ত। (পা* 8১1৭ ) 

লক্ষণ্য (ত্রি) ১ লক্ষণযুক্ত। ২ লক্ষণার্থ। ৩ দৈবশক্তিসম্পন্ন 
আদর্শ পুরুষ। ( দিব্যা” ৪৭৪২৭) 

লক্ষদত্ত ( পুং) রাজভেদ। ( কথাসরিৎ১* ৫৩1৮ ) 

লক্ষপুর (ক্লী) প্রাটান নগরভেদ। (এ ৫৩৯) 

লক্ষসিংহ (রাণা ), মিবারের এক জন রাণা। বীরবর হামিরের 
পৌত্র ও ক্ষেত্রসিংহের পুত্র। তিনি আনুমানিক ১৩৮৩ খৃষ্টাবে 
পিতৃসিংহাননে সমারূঢ় হন। রাজ্যশাসন ভার গ্রহণ করিয়াই 
তিনি পিতৃপুরুষধিগের পদবাঙ্কানুসরণ করিয়াই বিজয়ুবিলাসম্তথ 
উপভোগ করিবার নিমিত্ত প্রথমে মারবার রাজ্যের উপর দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিলেন। তিনি বিজয়গড়ের পার্বত্য ছুর্গ অধিকার- 
পূর্বক ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন এবং স্বীয় বিদয়বীন্তির অক্য়্তস্ 
স্বরূপ তছ্পরি বেদনোর ছুর্থ নিম্মাণ করাইলেন। এই. সময়ে 
তাহার অধিকৃত ভীল প্রদেশের ঘন্তর্গত জাবুর৷ নামক স্থানে 









রোপা ও টিনের খদি জাবিদ্বত হয়। তিনি বহুবন্ধেএ খমিজ 
রৌপ্য উত্তোলন করিয়া স্বীয় রাজ্যের সমৃদ্ধি গৌরব শত সপে 
বপ্ধিত করিয়াছিলেন । 

অনন্তপ্প রাণা লক্ষ অন্বর রাজ্যের অন্তর্গত নগরাচলনিধাসী 
শক্ষিল রাজপুতনিগকে পরাজিত ও বশীভূত করিয়াছিলেন । 
সমাট্‌ মহল্মদশাহ লোদী এই সময়ে রাজপুতনা আক্রমণ করিলে 
রাণালক্ষ তাহার বিক্লদ্ধে অস্থা ধারণ করেন। বেদনোর ছূর্গ 
সম্মুখে মুসলমান সেনান় সহিত রাজপুত সৈশ্তের ঘোর লংঘর্ধ 
উপস্থিত হয়। ইহাতে বহু সংখ্যক পাঠানসেনা ভূপতিত হুইল 
এবং অবশিষ্ট পরাজয় স্বীকার করিয়া! পলায়ন করিল। 
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লক্ষীসয়াই 
আছে। স্থানীর লোকের জলাচাৎ দূর করিবার জন্ত ভিদি উচ্চ 
প্রাচীর পরিবেষ্টিত কএকটী দীর্থিকা খনন করিয়া রাজ্যের সৌন্্ধয 
বর্ধন কয়েন ।' 

তাহার অনেকগুলি সন্তান সন্ততি ছিল। চগুই তাহার 
মধ্যে সর্ব জ্যেষ্ঠ) কিন্ত তিনি পিভৃসিংহাসন প্রা হন লাই। 
অধুনা অগুণা, পানোর ও আরাবল্লীর নান! প্রান্তবাসী নুণাবৎ ও 
ছুলাবৎ বংশীয় সর্দারগণ লক্ষের বংশধর বলিয়া পরিচিত । 






লক্ষা [ত্ত্রী) লক্ষরতীতি লক্ষ অচটাপ্‌। লক্ষ, দশাযৃতসংখ্যা, 


একশতহাজার। ( মেদিনী ) 


লক্ষান্তপুরী (তরী) প্রাচীন নগরভেদ। 


লক্ষের রাজাকালে বিধন্্ী মুসলমানগণ হিন্দুর পবিত্র ভীর্ঘ | লক্ষিত (ত্রি)লক্ষ-ক্ত। ১ আলোচিত। ২ দৃষ্ট। 


গয়াধাম আক্রমণ করে। ধর্পক্ষেত্র গল্লাপুরী মুসলমান কবল 
হইতে উদ্ধার করিবার মানসে তিনি সসৈম্ে তপ্রদেশীভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। এই যুদ্ধযাত্রার সঙ্গে রাজার তীর্ঘযাত্রাও 
উদ্দেশ্ঠ ছিল। 

তিনি সুদীর্ঘ কাল রাজ্যনুথ সম্ভোগ করিয়া বার্ধফ্যের চরম 
সীমায় উপনীত হইয়াছেন এমন সময় মিবারের ভাবী রাণা 
চগ্ডকে জামাতৃত্বে বরণ করিয়৷ মারবারপতি রণমল্ল বিবাহের 
প্রস্তাবসহ নারিকেল প্রেরণ করিলেন। ততৎকালে চও্ড রাজ- 
সভায় উপস্থিত ছিলেন না। কাধ্য-ব্যপদেশে স্থানাস্তরে যাইতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন, সুতরাং বৃদ্ধ রাজা রণমল্লের রোষোৎপাদনের 
ভয়ে স্বয়ং সেই নারিকেল গ্রহণ করেন । সেই কন্তার গর্ভে মুকুল- 
জীর জন্ম হয়। মুকুলজী পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ করিলে রাণা তাহার 
উপরে প্রঞ্জাপালনভার প্রদানপূর্বক স্বয়ং বানপ্রস্থ অবলম্বন 
করেন। তাহার রাজ্যভারপরিত্যাগের পর পূর্ব প্রতিশ্রতি মত 
জিতেক্জ্িয় বীর চণ্ড বালক মুকুলের পক্ষ হইয়া রাজকার্ধ্য নির্বাহ 
করিয়ছিলেন। 

লক্ষ বৃদ্ধকালোচিত ধর্ব্রতাচরণে সন্বল্প করিয়া সনাতন হিম্দু- 
ধর্মের বিরুদ্ধাচারী ইস্লাম ধর্মীবলম্িগণের বিরুদ্ধে গল্লাধামে 
গমন করিলেন। এখানে মুসলমান-হস্তে তাহাকে জীবন উৎসর্গ 
করিতে হয়। 

মহারাপা লক্ষ শিল্পোন্নতির বিশেষ সহায়ত! করিয়! যান। 
আলাউদ্দীন্‌ বিজাতীয় বিশ্বেষে যে মিবার রাজ্য শশ্মানভূমে পরি- 
ণত করিয়াছিলেন, রাণ! জাবুরার আকয়লন্ধ উপসত্ব হইতে সেই 
মরুএ্রদেশে অমরাপুরীসদৃশ এক মগরী নির্মাণ করিলেন । লোক- 
মনোহর সৌধমালা ও মন্দিরনিচয় মিধারবক্ পরিশোভিত করিয়া- 
ছিল। তিনি বহু অর্থব্যয়ে একটা সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া 
ছিলেন। এতহ্যতীত তিনি একেশবয়ের উপাসনার জন্ত' একটা 
দুবৃহৎ ভজনমন্দির স্থাপন ফরেন। উহা! এখনও বিস্তমান 


“যৈঃ সাদিত! লক্ষিতপূর্ধবকেতূন্‌ * 
তানেব সামর্যতয়া নিজন8।” (রঘু ৭9৪) 
৩ অঙ্িত। ৪ লক্ষণাশ্রয়। $ লক্ষণ! শক্তিদ্বা়া বোধিত 
অর্থ। ৬ অনুমিত। 


লক্ষিতব্য (তি) নির্দেস্ট। 
লক্ষিতলক্ষণা (তরী) লক্ষিতে লক্ষণা। লক্ষণাঁভেদ, যে স্থলে 


লক্ষিতার্থে লক্ষণা হয়, তাহাকে লক্ষিতলক্ষণা কছে। 
[ লক্ষণ! শব্ধ দেখ । ] 


লক্ষিতা (স্ত্রী) লক্ষ-ক্ত; স্্রিয়াং টাপ্‌। পরকীয়ান্তর্গত নায়িকা- 


ভেদ, এই নায়িকা পুংস্চলীভাবনিপুণ! । উদাহরণ--. 

প্যডূতং তড়ৃতং যন্তুয়াৎ তদপি বা ভূয়াৎ 

যন্তবতু তন্ভবতু ব৷ বিফলন্তব গোপনোপারঃ ॥” ( রসমঞ্জরী ) 
“পরপতি রতিচি্ন ঢাকিতে যে নারে। 
লক্ষিতা করিয়া কবিগণ বলে তারে ॥ 

আঙ্জি গ্রভু দেশে এলে,  রতিচিহ্ন কিসে পেলে, 
সোহাগ পড়ক মরে সতিপনা হরিলে। 

তুমি এলে বার্তা পেয়ে, দেখিতে আইনু ধেয়ে, 
আছাড় খাই পথে সে তত্বষ্টী৷ করিলে ॥ 

মুখে বল দত্তচিন্ক বুক বল নখে ডিন, 
আলুথালুবেশ দেখি বুঝি লতা ধরিলে । 

নষ্ট হই, ছুষ্ঠ হই, তোম! বিনা কার নই, 
কলঙ্ক এড়াবে নাহি সেজন না মরিলে ॥৮ 

( ভারতচন্ত্র-রসমঞ্জরী ) 


লক্ষীনরাই (লক্ীসরাই ), বাঙ্গালার মুঙ্গেরজেলার অন্তর্গত 


একটী রেলষ্টেসন। এখানে ইষ্ট ইত্তিয়া রেলপথেয় “কর্ড, ও 
লুপ” লাইন মিলিত হ্ইয়াছে। হইতে এই স্থান 
২৬২ মাইল। এখানে কিউল নদীর উপরে একটা হুঙগার় সেতু 
নির্মিত আছে। সেতুর পশ্চিম পার্থ লখি-সয়াই নগর। 





বর্ধমানে লবিসরাই-অংসন কিউল-জংসন বলিয়া লিখিত 
হইয়াছে। 
লক্ষ, যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত একটা জেলা ও নগর। 


মা 


[ লখুনো দেখ। ] 
লক্ষমন্‌ (ক্লী) লক্ষযত্যনেন লক্ষ্যতে ইতি বা লক্ষ-মনিন্‌। ১ চিন্ধ। 
* "সরসিজমন্থুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং 
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষলঙ্ষ্ীং তনোতি। 
ইয়মধিকমনোজ্ঞ! বনধলেনাপি তন্বী 
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নারৃতীনাম্‌ |” (শকুস্তল! ১অ) 
২ প্রধান। (অমর) 


লন্ষমণ (রী) ১চিক। (শবরদ্বাৎ) ২নাম। (ভরত) 
লক্মীরম্ঠাশ্যেতি লক্ষ্মী পামাদিত্বাৎ ন, লক্ষ্যা অচ্চেতি গণসথত্রেণাত্বং 
বোঁধ্যং। (ব্রি) ৩ভ্রীবিশিষ্ট। (পুং) লক্ষণমন্ত্যস্তেতি অর্শ 
আদিত্বাদচ। ৪ সারল। ( হেম )৫ প্রীরামভ্রাতা, সুমিত্রানন্দন। 
৬ কুরুরাজ ছুর্যোধনের পুত্র । 
লক্ষ্মণ, রামায়ণোক্ত একজন অদ্বিতীয় বীর ও রঘুকুলতিলক 

প্রীরামচন্ত্রের কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা । সুমিত্রাগর্ডসম্তৃত বলিয়া 
তিনি সৌমিত্রি নামেও খ্যাত। লঙ্কাযুদ্ধে তিনি ইন্দ্রবিজয়ী 
মেধনাদকে নিহত করিয়াছিলেন । 

অধ্যাত্মরামায়ণে লিখিত আছে যে, অতিশয় সুলক্ষণবিশিষ্ট 
ছিলেন বলিয়া লক্ষণ এই নাম ভইয়াছিল। 

“ভরণাস্তরতো নাম লক্ষ্ণং লক্ষাণান্থিতম্‌। 

শক্রপ্পং শক্রহস্তারমেবং গুরুরভাষত ॥”(অধ্যাত্বরামা” ১৩৪৫) 

বাঁমান্পণের বালকাণ্ডে লক্ষণ রামচঙ্ছ্রের অপর প্রাণের গায় 
বলিষা উক্ত হইয়াছেন । রাম উপবেশন করিলে উপবিষ্ট হইতেন, 
গমনোগ্ত হইলে পশ্চাদ্গমন করিতেন, শয়ান হইলে পাদদেশে 
উপবেশন করিতেন, তিনি আজন্ম ছায়ার স্তায় ভ্রাতার অনুগামী 
ছিলেন । রামের প্রসাদ ভিন্ন কোন উপাদেয় থান্ঠে তাহার তৃপ্তি 
হইত না। রাম যখন অশ্বারোহণে মৃগয়ায় যাত্রা করেন, অমনি 
লক্ষণ ধনুর্ৃস্তে তাহার শরীররক্ষা করিয়! বিশ্বস্ত অন্ুচররূপে 
তাহার পশ্চাপ্বত্তী হইতেন। যে দিন বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম 
তাড়কাদি রাক্ষদবধকল্পে নিবিড় বনপথে যাইতেছেন, সে দিনও 
কাকপক্ষধর লক্ষণ সঙ্গে চলিয়াছেন। শৈশবদৃশ্তাবলীর এই 
সকল চিত্রের মধ্যে আত্মহারা লক্ষণের ভ্রাতৃতক্তির ছবি 
মৌনভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই সময়ে বনপথে খাস্ত- 
দ্রব্যের ঃমসভাবহেতু মহামুনি বিশ্বামিত্র বালকন্বয়কে অনাহার- 
ক্লেশ অপনোদনার্থ একটা মন্ত্রান করেন। তদনস্তর উভয় 
ভ্রাতায় গৌোতমান্ুমে উপনীত হইয়া অহল্য। উদ্ধারাস্তে রাঁজধি 
জনকভবনে আসমিলেন, হ্রধনুভঙ্গান্তে রাম সীতার এবং 


[ ১১৬ ] 


লক্ষণের অঙ্গৰ ও চন্্রকেতু নামে ছই পুত্র জন্মে। 
রামের অভিষেকসংবাদে সকলেই কত সন্তোষপ্রকাশের জ্গ্ভ . 
ব্যস্ত হইলেন, কিন্তু লক্ষণের মুখে আহ্লাদনচক কথা নাই,"নীরবে 
রামের ছায়ার স্তায় লক্ষ্মণ পশ্চান্বত্ী। কিন্তু রাম স্বপ্লতাষী 
ভ্রাতার হৃদয় জানিতেন, অভিষেক সংবাদে সুখী হইয়া! সর্ব প্রথমে 
লক্ষণের কণঠলগ্ন হুইয়া বলিলেন, “আমি জীবন ও রাজ্য 
তোমার জন্যই কামনা করি।” এই কথা শ্রবণে রামের জিগ্ক 
আদরের “শ্রবর্ণচ্ছবি” লক্ষণের গণ্ুহয় নীরব প্রফুল্লতায় রক্তিমাভ 
হইয়া উঠিল। তিনিও সুল্পভাষী ছিলেন সত্য, তথাপি রামের 
প্রতি কেহ অন্যায় করিলে তাহা ক্ষমা করিতে জানিতেন না। 
যে দিন কৈকেয়ী অভিষেকব্রতোজ্জল প্রফুল্ল রামচন্জ্রকে মৃত্যুতুল্য 
বনবাসাজ্ঞ। শুনাইলেন, রামের মূর্তি সহনা বৈরাগ্যের প্রীত 
ভূষিত হইয়া উঠিল। লক্ষণ তখন অতিমাত্র কুদ্ধ হইয়! বাশপপূর্ণ 
নয়নে ভ্রাতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। 
এই অন্যায় আদেশ তিনি সহ করিতে পারেন নাই। 
রামচন্দ্র ধীহাঁদিগকে অকুষ্ঠিতচিত্ে ক্ষমা করিয়াছেন, লক্ষণ তাহা- 
দিগকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই । রামের বনবাস লইয়। তিনি 
কৌশল্যার সম্মুথে অনেক বাগ্বিতণ্ডা করিয়াছিলেন, অবশেষে 
জুদ্ধ হইয়া তিনি সমস্ত অযোধ্যাপুরী নষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন। 
তিনি রামের কর্তবাবুদ্ধির প্রশংস! করেন নাই, এই গঠিত আদেশ 
পাঁলন ধর্মসঙ্গত নহে, ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন 
লক্ষণ সঙ্গে চলিলেন। এই আত্মত্যাগী দেবতার জন্ক কেহ 
বিলাপ করিল না। এমন কি, সুমিত্রাও বিদায়কালে পুত্রের 
জন্য ক্রন্দন করেন নাই, তিনি দৃঢ় অথচ শ্নেহার্কে লক্ষমণকে 
বলিয়াছিলেন, “যাও বৎস, স্বচ্ছন্দমমনে বনে যাও, রামকে 
দশরথের ন্যায় দেখিও, সীতাকে আমার ন্যায় মনে করিও, 
এবং বনকে অযোধ্যা বলিয়া গণ্য করিও।” সুমিত্রা লক্্ুণকে 
বনগমনে বাধা না দিয়া বরং তাহাকে যেন কর্তব্পালনের জন্ত 
আগ্রহসহকারে ত্বরান্বিত করিয়া! দিলেন। ও 
আরণ্যজীবনের যাহা! কিছু কঠোরতা, তাহার সমধিক ভাগ 
লক্ষণের উপর পড়িয়াছিল,--কিংবা তাহা তিনি আহলাদসহকারে 
মাথায় তুলিয়া লইয়াছিলেন। গিরিসাহ্থদেশের পুণ্পিত বন্যতরু- 
রাঁজি হইতে কুম্ুমচ়ন করিয়া রামচন্দ্র সীতার চুর্ণকুত্তলে পরাই- 
তেন; গৈরিকরেণু হ্বারা সীতার সুন্দর ললাটে তিলক রচনা 
করিয়া দিতেন ) পল্ম তুলিয়া সীতার সহিত মন্দাকিনীতে অব- 
গাহন করিতেন, কিংবা গোদাবরীতীরস্থ বেতসকুঞ্জে সীতার 
উৎসঙ্গে মস্তক রক্ষা করিয়! স্থুথে নিদ্রা যাইতেন ) আর এঘ্বিকে 
মৌন সন্ন্যাসী খনিত্র দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিয়া পর্ণশাল! নিন্দাণ 


লক্ষণ 


করিতেন, কখনও পরণগুহত্তে শালশাখা কর্তন করিতেন, 
কখনও বা মহিষ ও বৃষের করীষ সংগ্রহ করিয়া অগ্নি আলিবার 
বাবস্থা করিতেন। কখন শীতকালের তুষারমলিন জ্যোৎন্ায় 
€েবরাত্রিতে যবগোধূমাচ্ছর বনপন্থায় নাল-শেষ নলিনী-শোভিত 
সরসীতে কলস লইয়া তিনি জল তুলিতেন। আবার 
কখনও চিত্রকূউপর্ব্তের পর্ণশাল! হইতে সরমীতটে ঘাইবারু 
পথটি চিহ্িত করিবার জন্ত তিনি পথে পথে উচ্চ তরুশাখায় 
চীরখণ্ড বন্ধ করিয়৷ বাখিতেন। কখনও বা তিনি কোমল 
দর্ানকুর ও বৃক্ষপর্ণ দ্বারা রামের শব্যা প্রস্তুত করিয়া অপেক্ষা 
করিতেন, কখনও বা দেখিতে পাই, তিনি কালিন্দী 
উত্তীর্ণ হইবার জন্ত বৃহৎ কাষ্ঠগুলি শ্তক্ক ও বন্ত ও বেতসলত। হবার! 
নুলংবন্ধ করিয়! মধ্যভাগে জন্থশীথা বারা সীতার উপবেশন জন্ত 
দ্ুধাসন রচনা করিতেছেন । এই সংঘমী গ্গেহবীর ভ্রাতৃসেবায় 
তাহার নিজসত্ব! হারাইয়! ফেলিয়াছিলেন। রাঁমচজ্্ পঞ্চবটাতে 
উপস্থিত হইয়! লক্মণকে বলিয়াছিলেন,_-“এই সুন্দর তরুরাজি- 
পুর্ণ প্রদেশে পর্ণশীলা রচনার জন্ত একটা স্থান খুঁজিয়৷ বাহির 
করিয়া লও।” লক্ষ্মণ বলিলেন, “আপনি যে স্থানটি ভালবাসেন, 
তাহাই দেখাইয়া দিন, সেবকের উপর নির্বাচনের ভার দিবেন 
না।” প্রত্বসেবায় এন্সপ আত্মহারা ভৃত্য কুন্াপি দু হয় না। 
রামচন্্র স্থান নির্দেশ করিয়া দিলে লক্ষণ ভূমির সমতা সম্পাদন 
করিয়! খনিত্রহস্তে মৃত্তিকাখননে প্রবৃত্ত হইলেন । 

আর এক ছিন কৃষ্চসর্পসন্কুল গভীর অরণ্যে অনশন ও 
পর্যযটনক্রিষ্ট সীতার সুন্দর মুখখানি একটু হতশ্রী দেখিয়া রাম- 
চন্দেরও সেই চূংখময়ী রজনীর কষ্ট অসহথ হইয়া! উঠিল, তিনি 
লক্ষণকে অযোধ্যায় ফিরিয়৷ বাইবার জন্য বারংবার বলিতে 
লাগিলেন, "এ কষ্ট আমার এবং সীতারই হউক, তুমি ফিরিয়। 
যাও, শোকের অবস্থায় সাব্বনাদান করিয়া আমার মাতাদিগকে 
পাঁলন করিও।” রামের এবছ্িধ কাতরোক্তিতে ছুঃখিত হইয়া 
লক্ষণ বলিলেন--“আমি পিতা, সুমিত্রা, শত্রত্ব। এমন কি স্বর্গও 
তোমাকে ছাড়িয়। দেখিতে ইচ্ছা করি না।” 

এইখানে দশাননভগিনী শুর্পণথা আসিয়া রামের প্রেম- 
ভিথারিনী হইলে রাম তাহাকে লক্ষ্মণের সমীপে প্রেরণ করেন। 
সংযমী, জিতেন্ত্িয় ও অনাহারক্রিষ্ট লক্ষণের রমনীপ্রেম আদৌ 
ভাল লাগে নাই। তিনি সুর্পণথার নাক কাণ কাটিয়া ভাহার 
নির্লজ্জতার পুরস্কার দিলেন। হুর্পণখার প্রার্থনায় রাক্ষস- 
সেনাপতি খরদূষণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন । উভয় ভ্রাতার 
শাণিত শরে রাক্ষসকুল নির্শাল হইল। নূর্পণখার বাক্যে 
সীতার রূপলাবণ্যের কথা! গুনিয়া দশানন ঈর্বাপর ও তুদ্ধ হইয়া 
ঈ্গীতাহরণ করিলেন। স্বর্ণমূগরূপধারী মারীচ রামশরে নিহত হইল। 
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কবন্ধ মরিল, জটামু মরিল) লক্ষণ নিঃশষে সমাধিস্থ 
খনন করিয়া কাষ্ঠ আহরণপূর্ব্রক কবদ্ধ ও জটাযুর সৎকার 
করিলেন। দিবারাত্র তাহার বিশ্রাম ছিল না--বনে আসিবার 
সময় তাই তিনি বলিয়া আসিয়াছিলেন--“দেবী জানকীর 
সঙ্গে আপনি গিরিসান্থদেশে বিহার করিবেন, জাগরিত 
বা নিদ্রিতই থাকুন, আপনার সকল কর্ম আমিই করিয়। 
দিব। খনিত্র, পিটক এবং ধনুর্ঘস্তে আমি আপনার 
সঙ্গে সঙ্গে ফিরিব।” বনবাসের শেষ বৎসর বিপদ আসিয়া 
উপস্থিত হইল) রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। 
সীতার শোকে রাম ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পড়িলেন, ভ্রাতার এই 
দারুণ কষ্ট দেখিয়া লক্মণও পাগলের মত সীতাকে ইতন্ততঃ 
খু'জিয়! বেড়াইতে লাগিলেন। রামের অমুজ্ঞায় তিনি বারংবার 
গোঁদাবরীর তীরভূমি খুঁজিয়৷ আসিলেন। , 

অতঃপর দনুনামক শাপগ্রস্ত যক্ষের নির্দেশানুসারে রাম 
লক্ষণের সহিত পম্পাতীরে স্ুগ্রীবের সন্ধানে গেলেন। তখন 
হনুমান্‌ সুগ্রীবকর্তৃক প্রেরিত হইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন 
এবং তাহাদের পরিচয় জিল্তাসা করিলেন। হনুমান্‌ সম্ম ও 
আদরের সহিত বলিলেন, «আপনার! পৃথিবীজয়ে সম্পন্ন, 
আপনার! চীর ও বন্ধল ধারণ করিয়াছেন কেন? আপনাদের 
ৃত্তায়িত মহাবাহ সর্বভূষণে ভূষিত হইবার যোগ্য, সে বাহু ভূষণ- 
হীন কেন?” এই আদরের কঠম্বর শুনিয়া লক্ষণের চিরর্ক 
ছুংখ উচ্ছসিত হইয়া উঠিল। যিনি চিরদিন মৌনভাবে সনেহার্ 
হৃদয় বহন করিয়৷ আসিয়াছেন, আজ তিনি স্লেহের ছন্দ ও ভাষা 
রোধ করিতে পারিলেন নাঁ। পরিচয় প্রদানের পর তিনি 
বলিলেন--প্ৰনুর নির্দেশে আজ আমরা সুগ্রীবের শরণাপন্ন 
হইতে আসিয়াছি। যে রাম শরণাগতদিগকে অগণিত বিস্ত 
অকুষ্টিতচিত্তে দান করিয়াছেন, ত্রিলোকবিশ্রতবীর্তি দশরথের 
জ্োন্ঠ পুত্র আমার গুরু মেই জগৎপুজ্য রামচন্ত্র আজ বানরাধি- 
পতির শরণ লইবার জন্ত এখানে উপস্থিত। সর্বালোক 
বাহার আশ্রয্ললাভে কৃতার্থ হইত, ধিনি প্রজ্রাপুঞ্জের রক্ষক ও 
পালক ছিলেন, আজ তিনি জাশ্রয়তিক্ষা করিয়া স্ুগ্রীবের নিকট 
উপস্থিত। তিনি শোকাভিসূত ও আর্ত, সুগ্রীব অবস্থাই প্রসন্ন 
হুয়া তাহাকে শরণ দান করিবেন ।”--বলিতে বলিতে লক্ষণের 
চিরনিরুদ্ধ অশ্রু উচ্ছ'সিত হইয়া উঠিল, তিনি কীদিয়া মৌনী 
হইলেন। রামের দুরবস্থাদর্শনে লক্ষ একান্তরূপে অভিভূত 
হইয়াছিলেন, তাহার দৃঢ়চরিত্র আর্ ও করুণ হ্ট্া পড়িয়াছিল। 

অশৌকবনে হনুমানের নিকট সীতা (ুঁলিয়া ছিলেন, লক্ষণ আমা 
অপেক্ষ! রামের নিয়ত প্রিয়তর। রাবণের শেলে বিদ্ধ লক্ষণ 
যেদিন যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতকল্প হইয়া পড়িয়লাছিলেন, সেদিন রাম 'আহত 
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শাবককে ব্যাত্ী যেরপে রক্ষা করে, কনিষ্ঠকে সেইরূপ আগু- 
লিয়া বসিয়া আছেন ;-_রাঁবণের অসংখ্য শর রামের পৃষ্ঠাদেশ ছিন্ন 
ভিন্ন করিতেছিল, সেদিকে দৃক্পাত না করিয়া রাম লক্ষণের প্রতি 
সজলচন্ষু স্যাস্ত করিয়া তাহাকে রক্ষ! করিতেছিলেন। অনস্তর 
বানরসৈন্ঠ লক্ষণের রক্ষাভার গ্রহণ করিলে তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই- 
লেন এবং রাবণ পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া চলিয়! গেলে মৃত্তকল্প ভ্রাতাকে অতি 
স্থুকোমলভাহব আলিঙ্গন করিয়া রাম বলিলেন, “তুমি যেরূপ বনে 
আমার অনুগমন করিয়াছিলে, আজ আমিও তেমনি যমালয়ে 
তোমার অন্ুগমন করিব) তোমাকে ছাঁড়িয়। আমি বাচিতে পারিব 
না। দেশে দেশে স্ত্রী ও বন্ধু পাওয়! যাইতে পারে,কিস্তু এমন দেশ 
দেখিতে পাই না, যেখানে তোমার মত ভাই, মন্ত্রী ও সহায় 
পাওয়। যাইবে। এখন উঠ, নয়ন উন্মীলন করিয়া! আমায় 
একবার দেখ; আমি পর্বতে বা বন-মধ্যে শোকার্ত, প্রমত্ত 
বা বিষ হইলে, তুমিই প্রবোধবাক্যে আমায় সান্বন! দিতে, 
এখন কেন এইরূপ নীরব হইয়া আছ ?” 

রামায়ণী যুদ্ধে বীরবর লক্ষ্মণ বিশেষ বলবীর্ধ্য ও সাহসিকতার 
পরিচয় দিয়। গিয়াছেন। সহযোগী সেনাপতিরূপে যুদ্ধ কর! 
ব্যতীত তিনি স্বীয় তুর্জবলে অতিকায়, ইন্দ্রজিৎ প্রতৃতিকে স্বয়ং 
শগনভবনে প্রেরণ করিয়াছিলেন । মেঘনাদ নিধনে তাহার 
কৃতিত্ব ছিল। চতুর্দশবর্ধ অনাহারী ও জিতেক্ত্রিয় না হইলে 
ইন্দ্র্জিঘকে কেহ নিধন ধরিতে পারিবে না এইরূপ বর ছিল। 
লক্ষণ বনবাসকালে নেই বত পালন করিয়াছিলেন । তাড়কা- 
নিধনকালে বিশ্বামিত্রপ্রদত্ত মন্ত্ই তাহা অনশনক্লেশ নিবারণের 
সহায় হইয়াছিল। | 

রূমের আজ্ঞাপালনে লক্ষণ কোনকালে দ্বিরুক্তি করেম নাই, 
্যায়স্ত হউক বা না হউক, লক্ষণ সর্বদা মৌনভাবে তাহা 
পালন করিয়া গিয়াছেন। রক্ষোকুলের বিনাশনাধন হইলে যে 
দিন রাম মীতাকে বিপুল সৈন্যসংঘর্ষের মধ্য দিয়া শিবিকা ত্যাগ 
করিয়া পদব্রজে আসিতে আজ্ঞা করিলেন। শত শত দৃষ্টির 
গোচরীভূত হইয়া সীতা লজ্জায় যেন মরিয়া যাইতে ছিলেন, 
বরীড়াময়ীর সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছিল। লক্ষণ এই দৃষ্ঠ 
দেখিয়! ব্যথিত হইলেন, কিন্তু রামের কার্য্ের প্রতিবাদ করিলেন 
না। যখন সতীত্ব পরীক্ষার সময় সীতা অগ্নিতে প্রাণবিসর্জন 
দিতে কৃতসংকল্পা হইয়া লক্ণকে চিতা প্রস্তত করিতে 
আদেশ করিলেন,_তথন লক্ষণ রামের অভিপ্রায় বুঝিয়া 
মজলনেত্রে "চিতা প্রস্বত করিলেন, কিন্তু কোন প্রতিবাদ 
করে নাই! ্াউ্েহে তিনি স্বীয়-অস্তিতশূন্ত হইয়া গিয়া- 


ছিজেন। সীতাকে উদ্ধীর করিয়া রাম অযোধ্যায় আসিয়া 
রাঙ্গা হইলেন। লক্ষণ ভ্রাতৃতক্তিবশতঃ তাহার দ্বাথায় 
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ছত্র ধরিয়াছিলেন। তিনি রাজকার্যে ভ্রাতার সহায়তা করি- 
তেন। কিছুদিন পরে প্রজাকুল সীতার চরিত্রসম্বষ্ধে সন্দেহ- 
জনক জল্পনা উত্থাপন করিলে রাম তাঁহাকে বনবাস দিবার 
পরামর্শ করেন। লক্ষণ এই গুরুভার লইয়া পরমারাধ্যা সীতা- 
দেবীকে বান্সীকির আশ্রমে রাখিয়া আসেন। এই সময় হইতে 
লক্ষণের চিত্তবিকৃতি ঘটে । অশ্বমেধ যক্জের সময় তিনিই মহা 
মুনির আশ্রম হইতে সীতাঘেবীকে আনয়নার্থ গমন করেন। 
সীতার পাঁতালগ্রবেশের পর, একদিন কালপুরুষ আসিয়। 
রামচন্ত্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এ সময়ে মন্ত্রণাগৃহে কাহাকেও 
প্রবেশ করিতে দিবে না অনুমতি দিয়া রাম লক্মণকে দ্বারপাল- 
রূপে রক্ষা করেন। অকন্মাৎ রোষমৃত্তি ছর্ববাসা আসিয়া রামের 
সাক্ষাৎ জন্য অগ্রসর হইলে তিনি আদেশ জানাইয়! তাঁহাকে 
নিরস্ত করেন, কিন্তু হর্বাসার শাপের ভয়ে জ্যেষ্ঠের নিকট 
প্রবেশাধিকারের অনুমতি লইবার জন্য গৃহে প্রবিষ্ট হন। 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাম লক্্ণকে বর্জন করিলে, তিনি সরযুলিলে 
জীবন বিসর্জন করেন। 

অধ্যাত্মরামায়ণের মতে লক্ষণ “শেষ” নাগের অবতার । 

লক্ষণের চরিত্রে আগ্চন্ত পুরুষকারের মহিমা দৃষ্ট হয়? 
একদা! লক্ষণ রামকে বলিয়াছেন, “জল হইতে উদ্ধ তমীনের স্থায় 
আপনাকে ছাড়িয়া আমি এক মুহূর্তও বাঁচিতে পারিব না1% 
বনবাসাজ্ঞা অত্যন্ত অন্তায় এবং রামের পিতৃ-আদেশ-পালন 
তিনি ধর্দবিরুদ্ধ বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। তাহাতে রাম 
লঙ্গমুণকে বলিয়াছিলেন, “তুমি কি এই কার্য দৈবশক্তির 
ফল বলিয়া মনে করিবে না? আরব্ধকাধ্য নু করিয়া যর্দি 
কোন অসংকল্পিত পথে কার্ম্য প্রবাহ প্রবর্তিত হয়, তবে তাহা 
দৈবের কর্ম বলিয়া মনে করিবে। দেখ, কৈকেয়ী চিরদিনই 
আমাকে ভরতের ন্তায় ভাল বাসিয়াছেন, তাহার গ্তায় 
গুণশালিনী মহৎকুলজাত৷ রাজপুত্রী স্ামাকে পীড়াদান করিবার 
জন্ ইত্তর ব্যক্তির গ্তায় এইরূপ গ্রতিশ্জতিতে রাজাকে কেনই ব! 
'আবন্ধ করিবেন ? ইহা! স্পষ্ট দৈবের কর্ন, ইহাতে মানুষের কোন 
হাত নাই।” লক্ষণ উত্তরে বলিলেন, "অতি দীন ও অশক্ত 
ব্যক্তিরাই দৈবের দোহাই দিয়! থাকে, পুরুষকার দ্বারা ধাহারা 
দৈবের প্রতিকুলে দণ্ডায়মান হন, তাহারা আপনার ন্যায় অবসন্ন 
হইয়া পড়েন না । মুছ ব্যক্তিরাই সর্বদা নির্যাতন প্রাপ্ত হন-- 
*মদুহি পরিভূয়তে।” ধর্ম ও সত্যের ভাণ করিয়া পিতা যে 
ঘোরতর অন্ায় করিতেছেন, তাহা কি আপনি বুঝিতে পারিতে- 
ছেন না? আপনি দেবতুল্য, খদ্জু ও দান্ত এবং রিপুরাও আপ- 
নার প্রশংসা করিয়া থাকে । এমন পুত্রকে তিনি কি অপরাধে 
বনে তাড়াইয়া দিতেছেন ? আপনি যে ধম্ম পালন করিতে 





২, সখ ১১১২১ ১৬০৯ আপ 


ব্যাকুল, ধ ধর্ম আমার নিকট নিতান্ত অধর্্ম বলিয়া মনে হয়। 
স্ত্রীর বশীতৃত হইয়া নিরপরাধ পুত্রকে বনবাস দেওয়া--ইহাই কি 
সত্য, ইহাই কি ধর্ম? আমি আজই বাহুবলে আপনার অভিষেক 
সম্পাদন করিব। দেখি, কাহার সাধ্য আমার শক্তি প্রতিরোধ 
করে? আজ পুরুষকারের অস্কুশ দিয়! উদ্দাম দৈবহস্তীকে আমি 
স্ববশে আনিব। যাহা আপনি দৈবসংজ্ঞায় অভিহিত করিতেছেন, 
তাহ! আপনি অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, তবে কি 
নিমিত্ত তুচ্ছ অকিঞ্িৎকর দৈবের প্রশংসা! করিতেছেন ?” 

লক্ষণের এই ওজন্িতাপূর্ণ পুরুষকাভিব্যক্তিতে ভরতের 
মত করুণরসের হ্নিপ্চতা ও স্ত্রীলোকম্থলভ খেদপুর্ণ 
কোমলতা নাই। উহা সতত দৃঢ়, পুরুযোচিত ও বিপদে নির্ভক। 
কোনরূপ অবস্থাবিপর্য্যয়ে লক্ষণ নমিত হইয়া পড়েন নাই। 
বিরাঁধরাক্ষসের হস্তে সীতাকে নিঃসহায়ভাবে পতিত দেখিয়া 
রামচন্দ্র "হায়, আজ মাতা কৈকেয়ীর আশা পূর্ণ হইল” বলিয়া 
অবসন্ন হইয়া! পড়িলেন। লক্ষণ ভ্রাতাকে তদবস্থ দেখিয়া স্ব 
সপ্পের স্তায় নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন-_“ইন্দরতুল্য পরাক্রাস্ত 
হইয়া আপনি কেন অনাথের ন্যায় পরিতাপ করিতেছেন ? 
আন্মুন, আমর! রাক্ষদকে বধ করি।” 

শেলবিদ্ধ লক্ষণ পুনজ্জীবন লাভ করিয়া যখন দেখিতে পাই- 
লেন, রাম াহার শোকে অধীর হইয়া সঙজলচক্ষে স্ত্রীলোকের 
মত বিলীপ করিতেছেন, তখন তিনি সেই কাতর অবস্থাতেই 
রামকে এন্ধপ পৌরুষহীন মোহপ্রাপ্তি্ জন্য তিরস্কার করিয়া- 
ছিলেন। বিরহের অবস্থায় রামের একান্ত বিহবলতা দেখিয়া 
তিনি ব্যথিতচিন্তে রামকে "আপনি উৎসাহশৃন্য হইবেন না” 
“মাপনার এরূপ দৌর্ধল্য প্রদর্শন উচিত নহে” প্পুরুষকার 
অবলম্বন করুন” ইত্যাদিরূপ উপদেশ দিয়! বলিয়াছিলেন__ 
“দেবগণের অমুতলাভের ন্যায় বনু তপস্তা! ও কৃচ্ছ,সাধন করিয়া 
মহারাজ দশরথ আপনাকে লাভ করিয়াছিলেন, সে সকল কথা 
'' আমি ভরতের মুখে শুনিয়াছি--আপনি তপস্তার ফলন্বরূপ। 
যদি বিপদে পড়িয়৷ আপনার ন্যায় ধর্মাত্াা সহা করিতে না 
পারেন, তবে অল্পসত্ব ইতর ব্যক্তির! কিরূপে সহা করিবে ?” 

রামের জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক, যে 
কেহ অন্যায় করিয়াছে, লক্ষ্মণ তাহা ক্ষমা করেন নাই, এ বথা 
পূর্বেই বলিয়াছি। দশরথের গুণরাশি তাহার সমস্তই বিদিত 
ছিল, ক্রোধের উত্তেজনায় তিনি যাঁহাই বলুন না কেন, দশরথ 
যে পুত্রশোকে প্রীণত্যাগ করিবেন, এ কথাও তিনি পূর্বেই অনু- 
মান করিয়াছিলেন, তথাদ্গি তিনি দশরথকে মনে মনে ক্ষমা 
করেন নাই। সুমন্ত বিদায়কালে যখন লক্মণকে জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, “কুমার, পিড়সকাশে আপনার কিছু বক্তব্য আছে কি?” 





পাঠাইলেন, নিরপরাধ জোষ্টপুত্রকে কেন পরিত্যাগ করিলেন, 
তাহা আমি বহু চিন্তা করিয়াও বুঝিতে পারি নাই। আমি মহা- 


' রাজের চরিত্রে পিতৃত্বের কোন নিদর্শন দেখিতে পাইতেছি না । 


আমার ভ্রাতা, বন্ধু, ভর্তা ও পিতা, সকলই রামচন্্র।” 

ভরতের প্রতি তাহার গভীর সন্দেহ ছিল। কৈকেরীর পুত্র 
ভর্ত যে মাতার ভাবে অনুপ্রাণিত হইবেন, এ “সম্বন্ধে তাহার 
অটল ধারণ! ছিল, কেবল রামের ভত্সনার ভয়ে তিনি ভরতের 
প্রতি কঠোরবাক্য প্রয়োগে নিবৃত্ত থাকিতেন। কিস্তু যখন 
অটাবদ্ধকেশকলাপ অনশনকশ ভরত কামের চরণ প্রান্তে পড়িয়া 
ধূলিলুষ্ঠিত হইলেন, তখন লক্ষণ তাহাকে চিনিতে পারিয়া সলজ্জ- 
ন্নেহপরিতাপে ম্রিয়মাণ হইলেন। একদিন শীতকালের রা 
বড় তুষার পড়িতেছিল, শীতাধিক্যে পক্ষিগণ কুলায়ে গুঠিত হইয়া" 
ছিল, ভরতের জন্য সেই সময় লক্ষণের প্রাণ কাদিয়া উঠিল, তিনি 
রামকে বলিলেন--“এই তীব্র শীত সহ করিয়া ধর্মাত্থা ভরস্ক 
আপনার ভক্তির তপস্যা পালন করিতেছেন। রাজ্য, ভোগ, 
মান, বিলাস, সমস্ত ত্যাগ করিয়া নিয়তাহারী ভরত এই ভীষণ 
শীতকালের রাত্রিতে মৃত্তিকায় শয়ন করিতেছেন। পারিব্রজ্যের 
নিয়ম পালন করিয়া প্রত্যহ শেষরারিতে ভরত সরযুতে অবগাহন 
করিয়া থাকেন। টিরঙ্গখোচিত রাজকুমার শেযরারের শীত্র 
শীতে কিরূপে সরধুতে স্নান করেন ।” 

এই লক্ষণ পুর্বে ভরতের প্রতি অতিক্রোধ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। কত্ত যেদিন বুঝিতে পারিলেন, তিনি 
বনে বনে ঘুরিয়া রামের যেরূপ সেবায় নিরত, অযোধ্যার 
মহাসমৃদ্ধির মধ্যে বাস করিয়াও ভরত রামভকিতে সেইন্বপ 
কৃচ্ছ সাধন করিতেছেন, সেই দিন হইতে তাহার স্বর এইবপ 
নেহার ও বিনম হইয়া! পড়িয়াছিল। কিন্তু তিনি কৈকেয়ীকে 
কখনই ক্ষমা করেন নাই, রামের নিকট এক দিন বলিয়াছিলেন, 
দ্দশরথ ধাঁহার স্বামী, সাধু ভরত ধাহার পুত্র, সেই কৈকেয়ী 
এরূপ নিষ্ঠুর হইলেন কেন?” 

শরৎকাল উপস্থিত হইল, কিন্তু গ্রতিশ্রতির অনুযায়ী উদযো- 
গের কোন চিহ্ন ন! পাইয়া! রাম সুগ্রীবের প্রতি ক্ুদ্ধ হইলেন, 
গ্রামাস্থখে রত মূর্থ সুগ্রীব উপকার পাইয়া প্রত্যুপকারে অবহেলা! 
করিতেছে। রাম লক্ষণকে সুগ্রীবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন_ 
বন্ধুকে স্বীয় কর্তব্যের কথা ম্মরণ করাইয়৷ উদেঘুগে প্রবর্তিত 
করিবার জন্ত যে সকল কথা৷ কহিয়! দিলেন, তন্মঙ্জ্য ক্রোধসথচক 
কয়েকটি কথা ছিল-_ | 

“যে পথে বালী গিয়াছে, সে পথ সম্কুচিত হয় নাই; সুগ্রীব, 
যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ; তাহাতে নু প্রতিষ্ঠ হও, বালীয় পথ অন্ু- 





রিনা কিন্তু লক্ষণের চরিহ জানিয়! রাম একটা 
দপুনস্চ" জুড়িয়। লক্ষণকে সাবধান করিয়! দিলেন । আজ সেই 
মিথ্যাবার্দীকে বিনাশ করিব, বালীর পুত্র অজদ সিসির 
লইয়া! জানকীর অন্বেষণ করুন” 

লক্ষণের তীক্ষ অন্যায়বোধ রামের কথায় প্রশমিত হয় নাই। 


তিনি স্থগীবকে ুদ্ধকণ্ঠে তত'সনা করিয়। রোধস্ক,রিতাধরে ধস্ু |. 


লইয়া দীড়াইয়া ছিলেন। ভয়ে বানরাধিপতি হার কগবিলম্িত 
বিচিত্র ক্রীড়ামাল্য ছোদনপূর্বক তখনই রামচন্দ্রের উদ্দেশে যাত্রা 
করিলেন। এতাদৃশ তেতস্বী যুবককে তেজস্থিনী সীতা যে 
কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেন, সে কঠোর বাক্য তিনি কিন্ূপে 
সহ কনিয়াছিলেন, তাহা জানিতে কৌতুহল হইতে পারে। 
মারীচরাক্ষন রামের শ্বর অনুকরণ করিয়া বিপন্নকণ্ঠে “কোথা রে 
লক্ষুণ" বলিয়া চীৎকার করিকা উঠিল। সীতা ব্যাকুল হইয়া! 
তখনই লক্ষণকে রামের নিকট যাইতে আদেশ করিলেন । লক্ষণ 
রামের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া যাইতে অসম্মত হইলেন এবং মারীচ 
যে ্রন্নপ স্বরবিকৃতি করিয়! কোন ছরভিসন্ধিসাধনের চেষ্টা পাই- 
তেছে, তাহা সীত!কে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সীতা 
তখন স্বামীর বিপদাশঙ্কায় জ্ঞানশূন্তা, লক্ণকে সাশ্রনেত্রে ও 
সক্রোধে “তুমি ভরতের চর, গ্রচ্ছর জ্ঞাতিশত্র, আমার লোভে 
রামের অন্থুবর্তী হইয়াছ, রামের কোন অস্ত হইলে আমি 
অগ্নিতে প্রবেশ করিব।” এ কথা শুনিয়া লক্ষণ ক্ষণকাল 
স্ততভিত ও বিমু হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, ক্রোধে ও লজ্জায় 
তাহার গড আরক্তিম হুইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন--“দেবি ! 
তুমি আমার নিকট দেবতাস্বরূপা, তোমাকে আমার কিছু বলা 
উচিত নহে। স্ত্রী-লোকের বুদ্ধি স্বতারত/ই ভেদকারী; তাহারা 
বিমুক্তধর্ণা, ক্রুরা ও চপলা। তোমার ফথা তগ্তলৌহশেলের 
মত আমার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে,__আমার নিশ্চয়ই মৃত্যু 
উপস্থিত, টারিদিষে অশুভলক্ষণ দেখিতে পাইতেছি”--এই 
বলিয়া! প্রস্থান করিবার পূর্ব সীতাকে বলিলেন, “বিশালাক্ষি ! 
এখন মমগ্র বনদেবতারা তোমান্ধে রক্ষা করুন ।” ক্রোধন্ফ,রিতা- 
ধরে এই বলিয়া হাত্মণ রামের সন্ধানে চলিয়! গেলেন । 

লক্ষণের পুক্যোচিত চরিত্র সর্বত্র সতেজ, তাহার পৌরুযদৃপ্ত 
মহিম! সর্বত্র অনারিল,--গুত্র শেফালিকার স্তায় স্নির্মশল ও 
স্ুপবিত্র । সীতা কর্তৃক বিক্ষিপ্ত অলঙ্কারগুলি স্ুগ্রীব সংগ্রহ করিয়া 
রাখিয়াছিলেন , সে সকল রাম এবং লক্ষণের নিকট উপস্থিত 
করা হইর্লে লক্ষণ (বলিলেন, প্সআমি হার ও কেয়ুরের প্রতি লক্ষ্য 
করি নাই, সুতরাং তাহা! চিনতে পারিতেছি না। নিত্য পদ- 
বন্দনাকালে তাহার নৃপুরযুগ্ন দর্শন করিয়াছি এবং তাহাই চিনিতে 
পাঁরতেছি।» কিফিদ্ধ্যান গিরিগুহাস্থিত রাজধানীতে প্রবেশ 


করিয়া গিরিবাসিনী রমীগপের নূপুর ও কাফীর বিলাস- 
মুখরনিত্বন শুনিয়। লক্ষণ লজ্জিত হইতেন) এই লজ্জা 
প্রকৃত পৌরুষের লক্ষণ, চরিত্রবান সাধু পুরুষেরাই এইরূপ 


লজ্জা দেখাইতে পারেন। ঘধখন মদবিষ্বলার্মী নমিতযা 
তারা তাহার নিকট উপস্থিত হুইল,--তাহার বিশাল শ্রোণী- 
'ঘলিত কাধ্ধীর হেমনুত্র লক্ষণের সম্মুখে মৃহতরঙ্গিত হইয়া 
উঠিল, তখন লক্ষণ লজ্জায় জধোমুখ হইলেন। এইন্সপ ছুই 
একটা ইঙ্গিতবাক্যে পরিব্যক্ত লক্ষণের সাধুত্বের ছবি আমাদের 
চক্ষের নিকট উপস্থিত হয়। তখন প্রকৃতই তাহাকে দেবতার 
যায় পূজার মনে হয়। 

লক্ষণ, কএকজন গ্রন্থকার ও পর্ডিত। ১ গুরুবংশটাকা- 
রচয়িতা । ২ চুড়ামণিসার, দৈবজ্ঞবিধিবিলাস ও রমলগ্রস্থ 
নামক তিন খানি জ্যোতিগ্রস্থগ্রণেত। । ৩ পরমহংসসংহিতা- 
রচয়িতা । ৪ মন্তার্ণবপ্রণেতা ৷ & বৈস্তকযোগচন্ত্রিকা ব! 
যোগচক্জ্রিক! নামক গ্রস্থ-রচয়িতা । ইনি দত্তের পুত্র এবং নাগ- 
নাথ ও নারায়ণের শিষ্য । ৬ মহাভাষ্যাদর্শ প্রণেত। । মুরারি 
পাঠকের পৃত্র। ৭ পদ্যামৃততরঙ্গিণীধূত একজন কবি। ৮ মৃচ্ছ- 
কটিকটীকা-প্রণেতা লল্লা দীক্ষিতের পিতা! ও শঙ্কর দীক্ষিতের পুত্র। 

লক্ষণ, ১ একজন হিন্দু মহারাজ ছিলেন। কোসামস্থ শিলাফলকে 
এ সম্বঘত উতৎকীর্ণ দেখা যাঁয়। ২ কচ্ছপঘাত বংশীয় একজন 
রাজা বজ্জদামনের পিতা । ইনি খুষ্টীয় ১ম শতাব্বীর শেষ ভাগে 
বিদ্যমান ছিলেন। ৩ বান্গালার সেনবংশীয় একজন কায়স্থ 
রাজা। রাজা! কেশব সেনের পৌত্রও নারাক্ণের পুত্র। এ্রতি- 
হাঁসিক আবুলফজল্‌ এই নারায়ণকে “নৌজেব্” নামে ও সেন 
বংশের শেষ স্বারীন রাজ! বিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 

লন্ষমণ আচার্য্য, ১ চত্তীকুচপঞ্চশতীপ্রণেতা । ২ জগম্মোহন 
নামক জ্যোতিগ্রন্থ-রচয়িতা। ৩ পাদুকাসহআ, বিরোধপরিহার 
ও বেদার্থবিচারপপ্রণেত|। 

লক্ষণকবচ (কী) ১ লক্ষণের শ্ততিজ্ঞাপক স্বোত্রভেদ।, 
৯ ধরণীবিশেয়। 

লক্ষমণ কবি) ১ কষ্ণবিলাসচম্পূরচয়িতা । ২ চম্পূরামায়ণ নামক 
গ্রন্থের যুদ্ধকাগুগ্রণেতা৷ ৷ 

লক্ষমণকুণ্ডক (লী) তীর্থভেদ। 

লক্ষমণগড়, রাজগুতনার জয়পুর রাজ্যের শেখাবতী জেলার 
অন্তর্গত একটা নগর । জয়পুর রাজ্যের অধীনস্ব সামন্ত শীকর 
বংশীয় সর্দাররাও রাজা লঙ্জণসিংহ কর্তৃক ১৮৯৬ থষ্টান্দে এই 
নগর স্থাপিত হয়। এই নগর হুর্গীদি দ্বারা পরিরক্ষিত এরং 
জয়পুর নগরের অনুকরণে নির্পিত। এখানে ধনী মহাজনদিগের 
কএকটা সুন্দর "দর অট্রান্িকা আছে। 


লক্ষাণদেশিক 
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লক্ষাণমাণিক্য 





লক্ষমণগড়, রাজপুতনার আলবার সামস্ত-রাজ্যের অন্তর্গত একটা | শবার্থচিস্তামণিদারী শীরদাতিলকটীকা ও তনত্গ্রদীপ নামে তারা- 


নগর। আলবার নগর হইতে ২৩ মাইল দক্ষিণপূর্বে্ব অবস্থিত। 
পুর্বে এই স্থান তৌর নামে পরিচিত ছিল। রাজা গ্রতাপ 
সিংহ হূর্গনিষ্মীণান্তে এই স্থানের নাম পরিবর্তন করেন। 
নজফ, খা এই ছর্ধ অবরোধ করিয়াছিলেন । 


লক্ষমণ গুপ্ত, কাশ্ীরবাসী একজন শৈব-দার্শনিক। উৎপল* 


ও তটনারারণের শিষ্য । তিনি ৯৫* খাবে বিদ্যমান ছিলেন । 

লঙ্গ্মণচন্দ্র (পু) কীরগ্রামের একজন হিল সামস্তরাজ। উপাধি 
ব্লাজানক। ইনি ত্রিগর্ত (জালগ্কর )-রাজ জয়চ্চন্দ্ের অধীনে 
রাজত্ব করিতেন। ইহার মাতা লক্ষণিক! ব্রিগর্ত-রাজপুঙ্গব 
হৃদয়চন্ত্রের কন্যা । কীরগ্রামের শিববৈদ্যনাথ মন্দিরে ইহার 
প্রশস্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়। 

লক্ষমণঠাকুর, মিথিলার একজন রাজা। মহারাজ শিবসিংহের 
পূর্বপুরুষ | | 

লক্ষমণতীর্থ, পুরাণোক্ত একটা প্রাচীন তীর্থ। এই নদীর 
পৃতসলিলে অবগাহন করিলে অশেষ পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে। 
নারদপুরাণ উ* ৭৫ অধ্যায়ে এই তীর্থমাহাত্ময বর্ণিত হইয়াছে । 

ইহা দক্ষিণভারত-প্রবাহিত প্রসিদ্ধ কাবেরী নদীর একটা 

শাখা। কুর্গ রাজোর ত্রহ্মগিরিসরিহিত কু্ছিগ্রামের পার্শ- 
দেশ হইতে সমৃত্তূত হয়া উত্তরপূর্ববাভিমুখে মহিন্ুররাজ্যের 
মধ্য দিয়া সাগরকট্রে নগর সম্মুথে কাবেরীসঙ্গমে মিলিত 
হইয়াছে । এখানে নদ্দীবক্ষে ৭টী বাধ বাঁধিয়া জলপ্রণালীযোগে 


প্রদদীপটীকা প্রণয়ন করেন। 

লক্ষমণদ্ধিবেদিন্‌, উপসর্গভ্োতকত্ববিচার, দ্বিকর্শবাদ ও সারসংগ্রহ 
নামক ব্যাকরণ প্রণেতা । 

লক্ষমণনায়কক, জনৈক নায়কস্দার। ইনি ১৮১৪ খুষ্টাবে 
বালঘাটের অন্তর্গত পরশবাড়৷ নামক স্থানে ,একটা জনপদ 
স্থাপন করিয়াছিলেন। 

লক্ষমণপপ্ডিত, সারচন্দ্রিকা নামে রাধবপাগুবীর টাকা ও ৃক্তি- 
মুক্তাবলী-রচয়িত৷ 

লক্ষমণপতি, গৌরীন্বাতক প্রণেতা । 

লক্ষমণপ্রসূ (তরী) লক্ণন্তপ্রন্র্ননী। সুমিআ। (শবরতথাৎ ) 

লঙ্ষমণভট্ট (পুং) গীতগোবিন্দটাকা-প্রণেতা। 

লক্ষমণভট্ট, ১ কাবাপ্রকাশটাকা প্রণেতা চত্তীনাসের একজন 
স্থহৎ। গ্রন্থকার স্থবীয় টাকায় বন্ধুবরের পাঁঙিত্যের পরিচয় 
দিয়াছেন । ২ পছ্যরচনা ও রত্মালাপ্রাণেতা। ৩ মহাভারত- 
টীকা-রচয়িতা। ইনিই সম্ভবতঃ ভারতভাবদীপ প্রণেতা নীল- 
কগের গুরু । ৪ হৌত্রকল্দ্রম প্রণেতা নারায়ণভট্ের পুত্র। 
ইনি বাঘেলসর্দার রাজ! ভাবসিংহদেবের অনুমত্যুসারে উক্ত 
্রস্থখানি সম্কলন করেন । « আচাররত্ব, আচারসার, গুরুশতক- 
টিপপণ ও গোত্র প্রবররত্বরচয়িতা । রামকৃষ্ণভটের পুত্র, নারায়ণ- 
ভট্টের পৌত্র ও রামেশ্বর ভট্টের প্রপৌত্র। ৬ লক্মণভট্রীয় নামক 
বেদাস্তগ্ন্থরচয়িতা । 


শগ্ক্ষেরাদিতে জলসরবরাহ করা হইয়া থাকে। এই সকল | লক্ষমণমাণিক্য, বাঙ্গালার প্রসিত্ধ বারভূয়ার একজন, ভুলুয়ায 


বাধের মধো হানাগোদ বাঁধই প্রধান । 
উৎপত্তি-স্থান হইতে পর্বতবক্ষে কিয়দ্দ,র অতিক্রম করিয়া 

আসিলে ব্রহ্মগিরিতে একটী সুবৃহৎ জলপ্রপাত দৃষ্ট হয়, 
ধী গ্রপাতই প্রসিদ্ধ লক্ষণতীর্ঘ নামে প্রসিদ্ধ। এখানে প্রতিবৎসর 
মাঘমাসে ন্লানোপলক্ষে বহু তীর্ঘযাত্রীন সমাগম হুইয়া থাকে । 
যেপথ দিয়া এই তীর্ঘে আসিতে হয়, তাহ! অস্ভীব বিশ্ময়াবহ | 
পথের দক্ষিণপার্ের হরারোহ পর্ধতশূঙ্গ এবং বামপার্থে স্থগভীর 
নধীখাত। এতছ্ভয়ের মধ্যবন্তী সুঁড়ি-পথে যাব্রিগণ গমনা- 
গমন করিয়া থাকে। অন্যমনস্ক হইলেই পতনের সম্তাবন! | 
বীভৎস দৃশ্থা ভিক্ষুক ও সন্নযাসিবৃদ্দ পথের ধারে স্থানে স্থানে তীর্থ- 
মাত্রিগণের আরও ভয়োৎপাদনেক্র কারণ হইয়! থাকে । 

লন্ষমণদাস, প্রীস্থজভাষ্যরচর়িতা | 

লঙ্গমণদের, তর্কভাষা-দারমঞ্জরী-প্রণেতা মাধবদেবের পিতা । 

লক্মমণদেশিক, একজন প্রলিদ্ধ তান্ত্রিক পণ্ডিত। বারেক ত্রাহ্মণ 
বিষ্কয় আচাধ্যের পৌত্র ও শরীরের পু | নি কার্বীরধযার্জুম- 


ইহার রাজধানী ছিল, ভূম্যধিকারনথত্রে ইনি মেঘনার পূর্ববর্তী 
অনেকগুলি পরগণার উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিবেন। 

বাঙ্গালায় এই ভূরয়াবংশের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা গ্রস্গে পুরুষ- 
পরম্পরায় নানারূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। এ সকল 
অন্ুমরণ করিলে জানা যাঁয় যে, আদিশূরবংশীয় বঙ্গজকায়স্থশ্রেণী- 
সমুছ্ুত রাল্সা বিশ্বস্তর রায়* চট্টগ্রামের অন্তর্গত সীতাকুপ্ত- 
তীর্ঘোদ্দেশে যাত্রা করিয়! পথিমধ্যে রাত্রি হওয়ায় মেঘনার একটা 
চোরাবালুর চরে নঙ্গর করিয়া! সেই রাত্রি তথায় বাসের 
বন্দোবস্ত করেন । রাজ! নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখেন ফে, 
ভগবান্‌ বলিতেছেন, “তুই যেস্থানে অগ্থ নিদ্রিত রহিয়াছিস্‌, 
তাহার চতুর্দিকৃন্থ সমূদায় স্থানেরই তুই একমাত্র অধীশ্বর হইবি।” 
রজনী প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি* স্বপ্রবিষরণ 
আলোচনা করিয়া উহাকে ঈশ্বরের অন্দেশ ধিলিয়াই গ্রহণ 





* জরবানল মিতের তেও, ইনি আদিশুয়বংগীয় কাযস্ব সন্তান ।' এখনও 


দীপদানপদ্ধতি, কুগুমণ্ডপবিধি, তারাপ্রদীপ, শারদাতিলক, | তুলুয়। পরগণার জীরাদপূজ গ্রামে এই ঘংগীয় অনেক দরিত্রকাযছ্থেয বাঁস জাছে। 
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লক্ষমণরাজদেব 


১৬০ রন 2 


করিলেন এবং সেই স্থান অধিকারে কতসম্কর হইয়| অরুণো- 
দয়েই রওনা হইলেন। প্রভাতে তিনি প্রশান্ত নর্দীবক্ষে 
দিউনিরপপ করিতে না পারিয়া ভ্রমক্রমে ইতন্ততঃ খুরিয়া 
বেড়ান। এইজন্য তিনি সেই স্থানের নাম ভুলুয়া রাখেন। 

খাবাদ, ১*ই মাঘ অথবা ১২০৩ খুঙ্টাবে এই ঘটনা ঘটে। 
তৎপুর্ববেই , মহম্মদ-ই-বধ্‌তিয়ার থিলিজি বাঙ্গালা আক্রমণ 
ফরেন। প্রবাদ-বর্ণিত কালনির্ণয়ে আস্থা স্থাপন না করিয়াও 
আমর! লঙ্গণমাণিক্ের বংশলতা হইতে জানিতে পারি যে, 
রাজা বিশ্বস্তরের ১১শ পুরুষে রাজ! লঙ্গণমাণিক্য প্রাছ্‌ভূতি 
হইয়াছিলেন। বিশ্বস্তরের মৃত্যু ও লক্ষণের জন্ম এতছ্ভয়ের 
মধ্যে ৩৫০ বৎসর । 

এদিকে এঁতিহ্থাসিক প্রমাণেও জানা যায় যে, ১৫৮৬ 
খুষ্টাবে চন্ত্রদধীপপতি রাজ! কন্দর্পনারার়ণ জীবিত ছিলেন। 
রাজ লক্ষমণমাণিক্য তীহারই সমসাময়িক । কন্দর্পনারায়ণের 
মৃত্যুর পর, বালক রামচন্্র রায় রাজা হন। বালক রামচন্্রকে 
লক্মণমাণিক্য বিশেষ তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিতেন । এই শ্লেষোক্তি চন্র- 
স্বীপে রামচন্দ্র রায়ের কর্ণে উপনীত হইলে তিনি ক্রোধে অধীর 
হইয়া তুলুয়া আক্রমণার্থ রণতরীসমূহ সজ্জিত হইতে আদেশ দেন। 
তদমুসারে তাহার দলবল অস্ত্র শঙ্্ লইয়া মেঘনা অতিক্রম করিয়! 
এবং ভুলুয়ায় উত্তীর্ণ হইয়া রাজ! লক্ষণকে সংবাদ প্রেরণ করিল। 
ভুলুয়ারাজ কোন আশঙ্কা না'করিয়া প্রতিবেশী রাজার সবর্নার্থ 
্বয়ং উপস্থিত হইলেন, তাহার শরীররক্ষী প্রহরিদল কেহই 
সঙ্গে আসিল না। শক্রর নৌকায় 'আরোহণ করিবামাত্রই 
তিনি বন্দিভাবে চন্ত্রত্থীপে আনীত হইলেন। এথানে কারাগৃহে 
অবস্থানকালে একদিন রামচন্দ্র তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। 
উ সময়ে লক্ষণমাণিক্য তাহাকে নিষ্ঠুররূপে আহত করায় তিনি 
স্রোধে অধীর হইয়া লক্ষণের প্রাণবিনাশের আদেশ প্রচার 
করেন। রাজাদেশ অচিরেই প্রতিপালিত হইল। 

[ বিস্তৃত বিবরণ বারভূঁ য়া শবে দেখ । ] 
লক্ষমণমাথুরকায়স্থ, লক্ষমণোৎসব ও বৈগ্সর্কন্ব নামক বৈস্তক- 
গরন্থপ্রণেতা । অমরসিংহের পুত্র । 
লক্ষাণরাজদেব (পুং) চেদীরাজে/র কপচূড়িবংশীয় একজন রাজা। 
কেয়ুরবর্ষ ১ম যুবরাজদেবের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ৯৫০ 
খৃষ্টাঞ্ধে পিতসিংহাসনের অধিকারী হন। ইনি রাজকন্তা রাহড়ার 
পাণিগীড়ন করেন। তীয় তনয়া বোস্বাদেবীর সহিত পশ্চিম- 
চালুক্যরার্জ' বিবাহ হয়। রাজ-দৌহিত্র ২য় তৈলপ 
৯৭৩-৯৯৭ খুষ্টাব্ব পর্য্যন্ত প্রভূত প্রভাবের সহিত রাজ্যশাসন 
ক্করিয়াছিলেন। 
বিলহর্ি-ফলক হুইতে জান! যায় যে, রাজ! লক্ষরাজদেব 


লক্ষমাণাঁজটা 


কোশলাধিপতিকে পরাজিত করিয়া পশ্চিমপ্রদেশ জয় করিতে 
গমন করেন এৰং গুজরাতে সোমেখরলিঙ্গের উপাসনা , 
করিয়াছিলেন। 

লক্ষাণবন্দ্যোপাধ্যায়, একজন বাঙ্গালী কবি। ইনি সম্ভবতঃ 
বশিষ্ঠরৃত অধ্যাত্বরামায়ণের বঙ্গাবাদ সন্কলন করিয়াছিলেন । 





' এই রামায়ণ গ্রন্থের ছইশতবৎসরের প্রাচীন পুথি পাওয়া গিয়াছে। 


লক্ষমণবেদাস্তাঁচার্যা) সায় প্রকাশিকা নানী প্রীভাষাটাকা-রচয়িতা। 
লক্ষমণশাস্ত্রিন্) অমরকোবব্যাখ্যা প্রণেত| । বিশ্বেশ্বর শান্ত্রীর পুত্র । 
লক্ষষণসিংহ, শতকে টীমগুলপ্রণেতা। 
লক্ষমণসেন (পুং) বাঙ্গালার সেনবংশীয় একজন রাজ! । বল্লাল- 
সেনের পুত্র। ইহার সময়ে মুসলমানসৈস্ত বাঙ্গালা আক্রমণ 
করে। যাজ্জবন্ধযদীপকলিকা প্রণেতা! শৃ্পাঁণি, হলামুধ, পণুপতি, 
জয্নদেব ও ধোয়ীকবি তাহার সভ। উজ্জ্বল করিয়াছিলেন । এই 
সকল পণ্ডিতগণের' সহবাসে তিনিও একজন স্থুকবি হইয়া! 
উঠেন। পদ্যাবলীতে তাঁহার রচিত কতকগুলি কবিতা উদ্ধৃত 
হইয়াছে। প্রার্টান তামর্সিপিতে তিনি দক্ষিণান্ধিবিজয়ী বলিয়া 
উল্লেখ দেখা যায়। মহপ্রদ-ই-বখতিয়ারের আগমনে উৎকোচগ্রাহী 
পণ্ডিতগণের প্ররোচনায় বৃদ্ধরাজ! কিরূপে রাজ্য ছাড়িয়! জগন্নাথ- 
দর্শনচ্ছলে পলাইয়! যান, তাহাও সাধারণের অবিদিত নাই। 
কুলশান্ত্রে তিনি কুলপদ্ধতিসংস্কারক বলিয়া প্রসিদ্ধ । 
[ সেনরাজবংশ দেখ ] 
লক্ষমণমোমযাঁজিন্‌, সীতারামবিহারকাব্যপ্রণেতা। ওর্ি- 
শঙ্করের পুত্র। 
লক্ষমণস্বামিন্‌, বাশ্শীরন্থ মন্দিরে প্রতিটি লক্ষণ-মুততি। 
(রাজতর* 8২৭৬ ) 
লক্ষ্মণ] (স্ত্রী) লক্ণমন্ত্ন্তা ইতি অর্শ আদিত্বাদচ্‌, টাপ্‌। 
১ শ্বেতকণ্টকারী । (রাজনি*) ২ সারসী । ৩ €ষধিভেদ। (মেদিনী) 
পর্যায় _লক্ষ্ণাকন্দ। পুত্রকন্দা, পুত্রদা, নাগিনী, নাগাহ্বা, 
নাগপত্রী, তুলিনী, মজ্জিক1, অশ্রবিন্দুচ্ছদ1, পুচ্ছদা। গুণ" 
মধুর, শীতল, স্ত্ীবন্ধ্যতানাশক, রসায়ন, বলকর ও ত্রিদোষ- 
নাশক। (রাজনি* ) 
২ মদ্রাধিপতির এক কন্তা । (ভাগবত ১৫৮৫৭ ) 
৩ ছুর্য্যোধনের কন্া, এই কন্তা যখন স্বয়ঘরা হয়, তখন 
প্রীকষ্ণপুত্র সাথ এই কন্তাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। 
পহূর্যোধননুতাং রাজন্‌ লক্ষণাং সমিতিঞয়ঃ। 
্বয়ঘ্বরস্থামহরৎ সাম্বে৷ জান্ববতীনুতঃ ॥৮ (ভাগবত ১০৬৮১) 
৪ জবাগাছ। ৫ মুচুকুন্দবৃক্ষ । ( বৈভকনি ) 
লক্ষমণাচার্ধ্য (পুং) গ্রহ্থকারতেদ। [ লক্ষণ আচার্য দেখ। ] 
লক্ষাণাজটা (ত্ত্রী) লক্ষণাসূল। 


লী 


লক্্পাদিত্যরাজপু বর, জনৈক কবি। ইনি ক্ষে1েোর শিব 
ছিলেন। কবিকাতরণে ইহার রচিত গ্লোক উদ্ধত আছে। 
লক্ষমণ।ব্তী, বাঙ্গলার প্রাচীন রাজধানী । ইহার অপর নাম 
গোঁড়। গোড়েশ্বর মহারাজ লক্্ণসেন ( মতাস্তরে সেনবংপীয় 
শেষ রাজা লছ্মণিয়া ) গৌড় রাজধানীর নানাবিধ সংস্কার 
সাধন করিয়া প্লক্ধাবতী” নাম রাখিয়াছিলেন। তৎপরবর্থী 
মুসলমান এতিহািকগণও এই নগরকে "লখ্নৌতী” নামে 
উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ১২৪৩ খু্টান্যের কিছু পরে মিন্হাজ 
এই নগরে বাস করিয়াছিলেন । লক্ষ্াবতীর তোরণত্বার এবং 
অন্যান্ত হিগু ও মুসলমান কীর্তির নিদর্শন স্বরূপ অন্থাপি যাহা 
গৌড়রাজধানীতে বিদ্তমান আছে, তৎসমুদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
গৌড় শব্বে আলোচিত হইয়াছে । বর্তমান প্রত্বতন্ববিদ্গণের 
অধ্যবসায়ে এই প্রাচীন জনপদের লুপ্ত ইতিহাসের অনেকাংশ 
বল্লালসেন ও লক্ষণসেন প্রভৃতি সেনবংশীয় রাজগণের জীবনেতি- 
বৃত্ত আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে উদবাটিত হইতেছে, তাহার বিস্তৃত 
বিবরণ বাঙ্গালার ইতিহাসে বিবৃত হইবে। 
[ গৌড়, বাঙ্গালা ও সেনরাজবংশ দেখ ] 
লক্ষাণোরু (তরি) [ লক্ষণোর দেখ। ] 
লক্ষমণ্য (পুং) লক্ষণপুত্র । (খক্‌ ৫৩০১০ ) 
লক্ষমবীহী (ত্ত্রী) লক্ষ্যপথ। 
লক্ষী (স্ত্রী) লক্ষয়তি পশতি উদ্যোগিনমিতি লক্ষি লেক্ষেমুটু চ। 
উথ্‌ ৩।১৬০ ) ঈপ্রত্যয়ো! মুড়াগমশ্চ । ১ বিধুঃপত্রী । পর্য্যায়__ 
পল্ালয়া, পন্মা, কমলা, শ্রী, হরিপ্রিয়া, ইন্দিরা, লোকমাতা, 
মা, জীরাব্ধিতনয়া, রমা, জলধিজা, ভার্গবী, হরিবল্লভা, ছুগ্ধান্ধি- 
: তনয়, ক্ীরসাগরন্ুতা। ( কবিকল্পলতা ) 
্হ্মবৈবর্তপুরাণে লক্ষ্মীর উৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত 





১. 





আছে,-কোন সময়ে নারদ নারায়ণকে লক্ষ্মীর উৎপত্তি ও |, 


পৃজাঘির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, 
* কৃষ্টির অগ্রে রাসমগ্লস্থিত পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বামভাগ হইতে 
লক্্মীদেবী উৎপন্ন হন। তিনি অতিশয় সুন্দরী ও তণ্তকাঞ্চন- 
বর্ণাভা, তাহার অঙ্গদকল শীতকালে স্ুখজনক উষ্ণ এবং 
গ্রী্কালে লীতল, কটিদেশ ক্ষীণ, ত্তনঘ্বয় কঠিন ও নিতম্ব অতি 
বিশাল। এই দেবী স্থিরযৌবনা এবং তীহার বর্ণ স্বেতচন্পকতুল্য । 
তাহার মুখমণ্ডল শারদীয় কোটি পূর্ণচন্ত্রের প্রভাকেও লজ্জা 
দেয়। লোচনঘ্বয় শরৎকালীন মধ্যান্কের স্ুবিকলিত পদ্মকেও 
তিরস্কার করে। এই দেবী উৎপন্ন! হুইয়াই সহসা ঈশ্বরের 
ইচ্ছায় ছুই রূপে বিভপ্ক হন। এই উভয় মৃত্তিই রূপে, বর্ণে, 
তেজে, বয়সে, প্রভীয়, বশে, বস্ত্র, ভূষণে, গুণে, হান্তে, দর্শনে, 
বাক্যে, মধুরদ্যরে, নীতিতে ঠিক সমান এই ছুই মৃষ্ঠি 





রাধিকা ও লক্ষী। ককের বামাংপস্ এবং 





শপ ০ পানা সপ এত শী 


দক্ষিণাংশলত্তৃতা দেবীই রাধিকা । রাধিকা উৎপর় হুইয়াই 
শ্রীকষঞ্ককে কামনা করেন। পরে লঙ্গীও কৃষ্ণকে প্রার্থনা 
করেন। গ্রীক এইরূপে উত্তয়করৃক প্রার্ধিত হুইয়। উভয়েরই 
অভিলাষ পূরণ করিয়াছিলেন । তখন প্ীকৃঞণ দক্ষাংশ হইত হ্বিভু্জ 
ও বামাংশ হইতে চতুত্জ এই ছুইভাগে বিভক্ত হন। পরে 
দবিতৃজ মুত্তিতে কষ রাধিকাকে গ্রহণ করেন এবং স্বীয় চতুতু'্জ 
নারায়ণমৃত্ধি লইয়া লক্ষ্মীর প্রার্থন৷ পূর্ণ করিলেন । লক্গগীদেবী দ্দি্$ 
দৃহিতে সমুদয় বিশ্ব লক্ষ্য করেন বলিয়া! তিনি দেবীগণের মহত্তী-_- 
এই জন্ত মহালঙ্ষী নামে খ্যাতা। এইরূপে দ্বিতুজ কষ রাধিকা- 
কান্ত এবং চতুর নারায়ণ লক্গমীকাস্ত হইয়াছিলেন । * 

শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা ও গোপগোঁপীর সহিত গোলোকে থাঁকি- 
লেন এবং চতুর নারায়ণ লক্্মীদেবীর সহিত বৈকুগ্ঠে গমন 
করিলেন। কৃষ্ণ ও নারায়ণ উভয়েই সর্বাংশে তূল্য। এই 
লক্মীদেবী শুদ্বসবস্বর্ূপা। বৈকুগ্ধামই তাহার পূর্ণাধিষ্ঠান 
নির্দি হইল। তিনি প্রেমে নারায়ণকে আবদ্ধ করিয়া সকল 
রমণীগণের প্রধানা হইলেন। এই লক্মীদেবী ইন্দ্রের সম্পত্তি- 
রূপিণী ম্বর্ণলক্ষমীরূপে, পাতালে ও মর্ত্যে রাজগণের নিকট 
রাজলক্ষীরূপে, গৃহিগণের গৃহে গৃহলক্ীরূপে, কলাংশ হবার! 
গৃহিণী ও সম্পদ্রূপে, গোগণের প্রস্থতি সুরভিরূপে, যজ্ঞকামিনী 
দক্ষিণারূপে, ক্ষীরোদসাগরের কম্তারূপে, চন্্রকুর্ধযমগডলে, রত, 
ফলে, নৃপপত্থীতে, দিব্যস্ত্রীতে, গৃহে, সমস্ত শহে, বন্ধে, পরিস্কৃত- 
স্থানে, দেবপ্রতিমাতে, মঙ্গলঘটে, মাণিক্যে ও মুক্তা গ্রভৃতিতে 
শোভারূপে অবস্থান করিতেছেন । যেখানে যেখানে সামান্তরূপও 
শোভা দেখিতে পাওয়া যায়, তথায় লক্্মীদেবী অবস্থিতা 
জানিতে হইবে; কারণ লক্ষমীদেবীই একমাত্র শেভার আধার । 
তাহার অবস্থান ব্যতীত শোভা থাকিতে পারে না । লক্গমীদেবী 
যেখানে বিরাঞ্জিত থাকেন না, তাহা হতণ্রী। হইয়া থাকে । 

লক্গীদেবী প্রথমে বৈকু্ঠধামে নারায়ণ কর্তৃক পুজিত হন। 
পরে ব্রঙ্গা ও মহাদেব তাহাকে পুজা করেন। অনন্তর 
ল্রীরোদসাগরে বিষু, ভারতে স্বায়ভূব মনু, মানবেন্ত্রগণ, খাধীন্ড্র- 
গণ, মুনীন্ত্রগণ, সাধুগৃহিগণ ও পাতালে নাগগণ যথাক্রমে তাহার 
পূজা করিয্নাছিলেন। পূর্বে ্রত্৷া ভাদ্রমাসের শুক্লা্টমী হইতে 
সমস্ত পক্ষ ভক্তিপূর্বক তাহার পুজা দিয়াছিলেন, তদবধিই 
ত্রিলোক মধ্যে সেই পদ্ধতি প্রচলিত রহিয়াছে।  * 

চৈত্র, পৌষ ও ভাদ্রমাসে শুদ্ধ ও ম দিনে বিষু 
তাহার পুজা করেন, পরে ত্রিলোকবাসীও এই তিনমাঁসে 
লক্মীদেবীর পূজা করিয়া থাকে । মন্থ পৌবমাসের সংক্রাস্তিদিনে 
প্রাঙ্গণ-মধ্যে লক্গীর পুজ। করেন, ক্রমে ইহাঁও জগতে প্রচারিত 








লক্ষী 
হয়। পরে রাজেন্দ, মঙ্গল, কেদার, বলদেব, সুবল, এব, ইন্্র, 
বলি, কশ্ঠপ, দক্ষ প্রভৃতি সকলে তাহার পুজা করিয়াছিলেন । 


এইরূপে সেই সর্বসম্পৎন্বরূপিণী সকল প্রশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী লক্ষ্মী সর্বদা সর্বত্র সর্বজন কর্তৃক বনদিত ও পুঁজিত 
হইত্বেছেন। লঙক্ষমীদেবী বৈকুগে পূর্ণভাবে এবং চরাচর ব্রহ্মাণ্ডে 
অংশতাবে বিরাজিত আছেন ।” 

নারদ নারায়ণের নিকট লক্ষী দেবীর উৎপত্তি প্রভৃতির 
বিবরণ গুনিয়া তাহার মনে একটী মহা সংশয় উপস্থিত হয়, 
এই সংশয় নিবারণের জন্য তিনি ভগবানের নিকট প্রশ্ন করেন 
যে, 'লঙ্গমীদেবী রাসমগ্ডলে আবিভূর্ত৷ হন, কিন্তু লোকে তিনি 
সিদ্ধুতনষাা নামে কিরূপে খ্যাতা হইলেন ? সাগরমস্থন করিয়া 
দেবগণ কিরূপেই বা লক্ষমীকে লাভ করেন? আপনি আমার 
এই সংশয় নিরাকরণ করিয়া কৃতার্থ করুন ।/ 

তখন ভগবান্‌ নরদের প্রশ্নে ঈষদ্‌ হান্ত করিয়া 
কহিলেন, নারদ ! পূর্বে ছুর্ববাসা মুনির অগ্ভিশাপে দেবরাজ, 
দেবসমূহ ও মর্ত্যবাসী সকলে প্রীঘ্রষ্ট হইলে লক্মীদেবী রুষ্ট 
হইয়া পরম ছু:খিতান্তঃকরণে স্বর্গাদি পরিত্যাগপূর্বক বৈকুঠ- 
ধামে গমন করিয়! মহালক্ীতে লীন হইলেন। একদা দেবরাজ 
ইন্ত্র অতিশয় কামোন্ত্ত-ভাবে রম্তীকে লইয়া শূক্গারে প্রবৃত্ত 
ছিলেন। এমন সময়ে অকলন্মাৎ দুর্বাসামূণি শঙ্করকে পূজা করিবার 
জন্য সেইস্থান দিয়া গমন করেন, দেবেন মুনীন্্রকে দেখিয়া 
জ্ঞানশূন্য অবস্থায় তাহাকে প্রণাম করাতে মহামুনি ছূর্বাসা তখন 
তাহাকে আশীব্বাদ করিয়া পারিজাতপুষ্প প্রদান করেন এবং 
বলিয়া.দেন যে, এই পুষ্প সকল পাঁপনাশক ও সকল প্রকার 
মঙ্গলনিদান। তিনি আরও বলেন যে, যিনি ভক্তিপূর্বক শ্রীহরির 
চরণে নিবেদিত এই পুষ্প মস্তকে ধারণ না করন, তিনি স্বগণের 
সহিত শ্রীন্রষ্ট হন। 


ইন্দ্র তখন অতিশয় কামোন্নন্ত ছিলেন, তাহার কর্তৃব্যাবর্ভব্য 


বোধ ছিল না। সুতরাং দুর্ধবাসা প্রস্থান করিলে পর তিনি ভ্রম- 
বশতঃ এ পুষ্প লইয়! ররাবতের মস্তকে প্রদান করেন। এরাবত 
প্রপুষ্প মন্তরকে ধারণ করিয়াই ইন্ত্রকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন 
করিল, ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ স্বজনগণের সঠিত শ্রীত্রঈ হইল, ইন্ত্রকে 
শ্ীবষ্ট হইতে দেখিয়া রভ্তাও তখন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া 
গেল, তখন ইন্জের চমক ভাঙগিল। 

ইন্ত* নিরানন্দভাবে অমরাবতীতে গমন করিলেন । অমরা- 
বতীতে যাইসসা চিনি পুরী অমরাবতী নিরানন্দময়, শক্রসমূহে 
পরিপূর্ণ, দীনভাবাপন্ন এবং বন্ধুবান্ধববন্ষিত দেখিলেন, পরে 
দুতমুখ সমন্তড বৃতান্ত শ্রবণ রিয়া দেবগণের সহিত ত্রক্গার 
নিকট গমন করিলেন। ত্রদ্মা সমুদয় বৃত্তান্ত অবগণ্ত হইয়া 





ইন্রকে কহিতে লাগিলেন, দেবেন্দ্র! তুমি আমার প্রপৌত্র, 
নিরস্তর শ্রী আশ্রয়ে তুমি উজ্জল দীরি ধারণ করিয়াছিলে, , 
তুমি লক্গগীসদৃশী শচীর ভর্তা, তথাচ সর্বদা তুমি পরস্তীতে লোভ 
করিয়া থাক, পূর্বে তুমি গৌতমের অভিশাপে ভগাঙ্গ হইয়া - 


ছিলে, পুনর্ধার লঙ্জাবিহীন হ্ইয়া পরক্ত্রীমণে লোভ 
করিয়াছ। যে পরক্ত্রীররণ করে, তাহার ভ্রী ও যশনই হয়। 
ইত্যাদিরূপে ইন্ত্রকে তিরস্কার করিয়া লোকপিতামহ ব্রঙ্গা ইন্ত্রকে 
কহিলেন, এখন ভগবান্‌ বিষুকে আরাধনা! কর, তাহা হইলে 
তিনি তোমাকে পুনরায় লঙ্্ীগ্রাপ্তির উপার নির্ধারণ 
করিয়া দিবেন । 

অনস্তর ইন্দ্র অতি কঠোর-ভাবে নারায়ণের উদ্দেশে তপস্ারস্ত 
করিলেন। নারায়ণ ইন্জের তপস্তায় সন্তষ্ট হইয়৷ লক্ষ্মীকে সিদ্ধ- 
কন্ারূপে জন্ম লইতে আদেশ করিলে দেব ও দানবগণ মিলিয়া 
সমুদ্র-মন্থন করিয়াছিলেন । এই সমুদ্রমস্থনে ইন্দ্র সম্পংস্বরূপিণী 
লক্ষী লাত করেন। নারায়ণের আজ্ঞায় তাহার নিজাংশ হইতে 
সিন্ধকন্তারূপে লক্ষ্মী পরাভূত হন। সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়া 
লক্ষ্মী দেবগণ প্রভৃতিকে বরদান করেন, লক্ষ্মীর কপায় ইন্দ্র রাজ্য 
ও শ্রীযুক্ত হইয়াছিলেন। তখন সকলে মিলিয়া লক্ষ্মী দেবীর স্তব 
করেন। (ব্রহ্মবৈবর্তপুৎ ৩৩-৩৬ অ+) 

লগ্দী৮রিত। 

লক্মী কোন্‌ কোন্‌ স্থানে অবস্থান করেন এবং কোথায় বা 
অবস্থান করেন না, তাহার বিষয় পুরাণাদিতে এইরূপ বর্ণিত 
হইয়াছে ;-এই লক্ষীচরিত্র পরম পবিত্র, যিনি ভক্তিপূর্ববক শ্রবণ 
করেন, তাহার অশেষ প্রকার কল্যাণ সাধিত হয়। লক্গ্দী দেবী 
সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইলে পরে অঙ্গিরা, মরীচি প্রভৃতি 
খধিগণ তীহাকে পুজা ও ব্তব করিয়া বলিয়া ছিলেন, মাতঃ ! 
আপনি দ্রেবতাদিগের গৃহে ও মর্ত্যলোফে গমন করুন। জগ- 
জ্জননী লক্ষ্মী মুনীন্ত্রদিগের সেই বাক্য শুনিয়া তাহাদিগকে কহি- 
লেন, আমি ব্রাঙ্গণদিগের অনুমতি ক্রমে দেবগণের গৃহে ও মর্ত্য+ 
লোকে গমন করিব। হে মুনীন্ত্রগণ! ভারত মধ্যে আমি 
যাহাদিগের গৃহে গমন করিব, তাহার বিষয় শ্রবণ কর। 

আমি পুণাবান্‌ স্থনীতিজ্ঞ গৃহস্থ এবং রাজাদিগের গৃহে স্থির 
ভাবে থাঁকয়া তাহাদিগকে পুত্রের স্ায় প্রতিপালন করিব। 
গুরু, দেবতা, মাতা, পিতা, বান্ধব, অতিথি এবং পিতৃলোক 
যাহাদিগের প্রতি রুষ্ট থাকেন, আমি তাহাদিগের গৃহে গ্রমন 
করিব লা। যেব্যক্তি সর্বদা চিন্তা করে এবং সদা! ভয়ভীত, 
শত্রত্রন্ত, যে অতি পাতকী, যে খ্গগ্রান্ত বা অতিশয় কূপণ, 
সেই সকল পাপিষ্টের গৃহে পদার্পণ করিব না। যে ব্যক্তি দীক্ষ1 
গ্রহণ করেন নাই, যে সর্ধদা শোকপীড়িত, মন্দবুদ্ধি, যে 


ভাষী, নিরন্তর কলহ ঘরে, যাহার গৃহে নিযস্তর কলহ হয়, যাহার 
গৃহে স্ত্রীলোক প্রধান, তাহাদের গৃষে প্রবেশ করিব না। যে ব্যক্তি 
ছ্িপূজা ও হরির গুণ কীর্তন করে না, অথবা যাহার হরির 
প্রশংগা করিতে ইচ্ছা নাই, যে ব্যক্তি বন্ঠা-বিক্রয়, আত্ম-বিক্রয়, 
ও বেদ-ধিক্রয় করে, যে নরহত্যাকারক, হিংসক, তাহাদিগের 
গৃহ নরক তুল্য, তথায় আমি যাইব না । যে ব্যক্তি কার্পণ্- 
দোষে দুষিত হইয়া মাতা, পিতা, ভার্য্যা, গুরুপত্থী, গুরুপূত্র, 
'অনাথা, ভগিনী, কন্তা এবং আশ্রয়রহিত বাদ্ধবদ্দিগকে 
পোষণ নাঁ করিয়া সর্বদা ধনসঞ্চয় করে, আমি কদাচ 
তাহাদের নিকট গমন করিব না। যেব্যক্তির দত্ত অপরিদ্তত, 
বস্ত্র মলিন, মস্তক কক্ষ, গ্রাস ও হস্ত বিরৃত এবং যে মন্দাবুদধি মত্র- 
'বিঠা ত্যাগ করিবার সময় মুত্রাদি ত্যাগ-কর্তাকে দর্শন করে, যে 
ব্যক্তি আর্রপদ ধুইয়া শয়ন করে বা চরণ না ধুইয়া শয়ন করে, 
যে বন্ত্রহীন হইয়। নিদ্রা যায়, সধ্যাকালে ব! দিবাভাগে শয়ন করে, 
তাহাদ্রিগের গৃহে আমি কখনও চরণ অর্পণ করিব না। যে ব্যক্তি 
অগ্রে মন্তাকে তৈল প্রদান করিয়া পশ্চাৎ অন্ত অঙ্গ স্পর্শ করে 
বা গাত্রে তৈল প্রদান করে, তৈল মর্দন করিয়া যে ঝিষটামত্র 
ত্যাগ, প্রণাম বা পুষ্প চয়ন করে, যে ব্যক্তি নখ দ্বারা তৃণ ছেদন 
এবং ভূমি খনন করে, যাহার গাত্রে ও পদে মলা থাকে, তাহারা 
"আমার কৃপা পায় না। যেব্যকি জ্তানপর্বক আত্মদত্ত কিংবা 
পরদত্ত ত্রান্মণের বৃত্তি বা দেবতার বৃত্তি হরণ করে, তাহার গৃহে 
আমার স্থান নাই। যে মন্দবুদ্ধি, শঠ, দক্ষিণাবিহীন, যৈজ্তকারক, 
পাপী এবং মন্ত্র ও বিগ্য দ্বারা জীবিকানির্ববাহ করে, যে ব্যক্তি 
গ্রামযাদ্ী, চিকিৎসক, পাঁচক ও দেবল, যে ব্যক্তি ক্রোধবশত: 
বিবাহকর্ম বা অন্য ধর্্কার্যের ব্যাঘাত করে এবং দ্রিবাভাগে 
মৈথুন আচরণ করে, আমি এই সকল ব্যক্তির গৃহে গমন 
করি না। (ব্রদ্ষবৈবর্তপুৎ গণেশখণ ২১১ ২২ অ ) 

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, একদা কেশব মেক্ুপৃষ্টে 
নুখাসীনা লঙ্মীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, দেবি! তুমি 
কোন স্থানে নিশ্চল হইয়া অবস্থান কর, লক্ষ্মী তছুত্তরে বিষুঠকে 
এইরূপ বলিয়াছিলেন-- 

দমেরপৃষ্ঠে সুখাসীনাং লক্ষীং পৃচ্ছতি কেশবঃ। 

কেনোপায়েন দেবি ত্বং নৃণাং ভবতি নিশ্চল! । 

্ীরুবাচ। 

গর; পারাবতা যন্ত্র গৃহিণী যন্ত্র চোজ্জলা । 

অকলহা! বসতি্যত্র তত্র কৃষ্ণ বসাম্যহম্‌॥ 

ধান সুবর্সদৃশং তুলা রজতোপমাঃ। 

অরফৈধাতুষং হত্্র তত্র কৃষ্ণ বসাম্যহম্‌।” (্বন্মপু* লক্মীচরিত) 
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রা সর বশীভূত, যাহার ্ত্ী ও মাতা বেস্তা, যে ব্যক্তি কটু | 


৩২ 





টি ০ ০ সপ পাপ 


যে স্থলে শুর্লুবর্ণ পারাবত সকল থাকে, যে স্থলে গৃহিণী 
সুনারী ও কলহু-হীনা, তথায় আমি অবস্থান করি। যেষে স্থলে 
ানঠ সুবর্ণসূশ এবং তুল রজতবর্ণ, অন্ন তুষরহিত অর্থাৎ পরি- 
₹ত, তথায় আমার অবস্থিতি জানিবে। যাহারা প্রিয়বাক্যভাষী, 
বৃদ্ধোপসেবী, প্রিয়দর্শন, অক্নপ্রলাগী এবং অদীর্ঘন তরী, যাহারা 
ধর্মনীল, জিতেন্দ্রিয়, বিগ্যাবিনীত, অগর্বিত, জনাম্গুর্গী ও যাহারা 
পরোপতাপী নহে, আমি সর্বদা এই সকল পুরুষে অবস্থান করি। 
যাহায়া দীর্ঘকাল ধরিয়া মান ও দ্রুত ভোজন করে, সুগন্ধ 
পুষ্প পাইয়া প্রাণ করে না, নগ্া-ত্ীকে দর্শন করে না, সেই সকল 
লোক আমার প্রিয়। যে পুরুষে ত্যাগ, সত্য ও শোঁচ এই 
তিনটা মহাগুণ আছে, তিনি আমার প্রিয়। রর 

আমলক ফল, গোময়, শঙ্খ ও শুরু বঙ্ধা, পর্মোখপল, চন 
মহেশ্বর, নারায়ণ, বনুদ্ধরা ও উৎসব-মন্দির এই সকল স্থলে 
লক্ষ্মী নিত্য অবস্থান করেন। 

যে সকল স্ত্রী গুগভক্তিযুক্তা, পতির আজ্ঞান্বন্তিনী, এবং 
পতির ভূক্তাবশেষ ভোজন করে, সদা সন্তষ্টা, বীরা, প্রিয়বাদিনী, 
সৌভাগ্যুক্কা, লাবশ্যময়ী, প্রিয়দর্শন, শ্তামা, মৃগাক্ষী, দুশিলা, 
পতিব্রতা এই সকলগুগযুক্ত স্ত্রীতে আমি সর্বদা অবস্থান করি। 

পৃতি ও পর্ধ,ফিত পুম্পঘ্বাণ, বনছব্যক্তির সহিত শয়ন, 
ভগ্রাননে উপবেশন এবং যিনি কুষারীগম্ন করেন, লঙ্মী 
তাহাকে দূর হইতে পরিত্যাগ করেন। চিতাঙ্গার, অস্থি, ষহি, 
ভন্ম, ছিজ, গাভী, তুষ, গুরু এই সকল জুব্য পাদ দ্বারা সংস্পর্শ 
কারী লক্ষমীহীন হইয়া থাকে। 

(্কন্দপু* লক্ষ্ীকেশবসংবাদে লক্ষমীচরিত্র ) 

গরুড়পুরাণ ১১৪ অধ্যায় এবং মার্কগেয়-পুরাগ প্রভৃতিতেও 
এই লক্গীচরিত্র বিশেষরূপে বর্ণিত হইম্াছে। বাহুল্যতয়ে 
তাহা এই স্থলে লিখিত হইল ন]। 


লক্ষীপূজার বাবস্থা । 


বর্ণে দেবগণ কর্তৃক লক্ষ্মী পূজিত হইয়াছিলেন, এইজন্য 
ভারতেও তিনি লোক কর্তৃক পুজিত হইয়া থাকেন। পৌষ, 
চৈত্র ও ভাদ্র এই তিনমামে লঙ্গীপূজায় বিধান আছে। 
বিফু এই তিনমাসে লক্গীপুজা করিয়াছিলেন, এইজন্য এই তিন 
মাসেই লঙ্গীপুজা বিধেয়। এই তিনমাসে যে তিনবার পুজা 
হইয়। থাকে, চলিত কথায় তাহাকে লক্ষমীর ন্দপালা' পুজা 
কাহ। লক্ষী পূজা করিয়! তছদেষ্ে হবিস্াী হইয়! নিয়মপালন 
করিতে হয়। ইহাকে চলিত কথায় পালুনী, কছে। 

শুরুপক্ষে বৃহস্পতিবারে লক্মীপূজা করিতে হয়। শুরুপক্ধীয় 
বৃহ্পতিবারে শুভ তিথিনক্ষত্রের যদি যৌগ না হয়, হইলে 





রবি ও সোমবারে পুজা করা যাইতে পারে, এই পু্ায় 
বৃহম্পতিবার মুখ্য এবং রবি ও সোমবার গৌণ। বৃহস্পতিবারে 
যদি পর্ণা অর্থাৎ পঞ্চমী, দশমী বা পৃর্ণিমা তিথি হয়, তাহা হইলে 
এ তিথিতে পুজা করাই বিশেষ প্রশস্ত। ইহার মধ্যে আরও 
একটু বিপেষ আছে যে, পৌষমাসে দখমী, চৈত্রমাসে পঞ্চমী এবং 
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ভাদ্রমাসে পূর্ণিমা তিথি বিশেষ উপযোগী । তিথি প্রতিপদ, একা-। 


দরশী, যূঠী, চতুর্থী, নবমী, চতুর্দশী, দ্বাদশী, অয়োদশী, অমাবস্তা ও 
অষ্টমী তিখিতে লক্ষমীপূজা নিষিদ্ধ। সংক্রান্তি, প্রথমমাস, অপ- 
রাহুকাল, ত্র্যহম্পর্শ দিন, ও রা্রিকালে এই পুজা! করিতে নাই । 
শ্রবণা, ধনিষ্টা, শতভিষ! ও পূর্বভাদ্রপদ এই চারিটা নক্ষত্র ও 
কৃষ্ণপক্ষ কথন পূজা! করিবে না। 
একটী আড়কধান্ত পূর্ণ করিয়া তাহা. নানাভরণভৃষিত 
করিবে, পরে ী আড়ক স্বুগন্ধ শুক্লপুষ্পদ্বারা পূজা! করিতে হয়। 
এই পুজায় পৌধমাসে পিষ্টক, চৈত্রমাসে পরমানন এবং ভাদ্রমাসে 
পিষ্টক ও পরমান্ন এবং নানাবিধ উপহার দ্বার! পূর্বমুখে পূজা 
করিতে হইবে। যিনি যথাবিধানে এই; লক্মীপুজা করেন, 
তিনি ইহলোকে নানাবিধ স্থখসৌভাগ্য ভোগ করিয়া! অন্তকালে 
বিঞুলোকে গমন করিয়া থাকেন । লক্ীদেবীর পুজা স্ত্রীলোকে 
করিবে, এইকপ বিধান দেখিতে পাওয়! যায়। যে স্থলে 
লক্্মীপজা হইবে, তথায় ঘণ্টাবাগ্চ করিতে নাই । ঝিন্টশী ও 
কাঞ্চন পুষ্পদারা লক্মীপূজা' করবে না । পম্বদ্ধারা লক্্মীপুজা 
বিশেষ শুভজনক । * 
*. এগৌষে চৈরে তথ! ভারে পুক্ষেয়ু; স্থিয়ঃ শ্রিয়স্‌। 
সিংহে ধনুষি মীনে চ স্থিত সপ্ততুরঙ্গমে ॥ 
প্রতাবং পূজয়েল্গ্দীং শুক্ুপক্ষে গুরোর্দিনে। 
নাপরাহে ন রাংত্রী চ নাসিতে ন ত্রাহস্পৃশি ॥ 
স্বাদশথ্াঞেব নন্দ য়াং বিস্তায়াপ নিরংশকে। 
ত্রয়োদগ্ঠাং তথাষ্টম্যাং কম্।।ং নৈৰ পূজয়েৎ ॥ 
ন পুজয়ে শনৌ ভৌমে ন বুধ নৈব ভর্গবে। 
পুজয়েন্ত, গুরোর্বারে চাগ্রাপ্ডে রবিনোময়োঃ | 
গুরুবারে হি পুর্ণ! চ যত্বেন যি লহ্যতে। 
তত্র পূজয। তু কমল! ধনপূত্রবিবর্জিনা ॥ 
ন কুর্ধাৎ প্রথমে মাসি নৈৰ কৃষদ্বিসর্জমূ। 
ন ঘণ্টাং বাদয়েৎ তত্র নৈৰ ঝিন্টীং প্রদ।পর়েৎ। 
। পীধে চ দশমী শত্ত| চৈত্রকে পঞ্চমী তথা। 
« নভঙ্তে পুর্ণিম। জেয়। গুরুবারে বিশেষতঃ ॥ 
আঢডকং ধাপ, নানাভরণভৃষিতম্‌। 
সুগন্ধি শুরুপুল্পেণ শুর্ুপক্ষে প্রপূজয়েং | 
তোষে তু পিষ্টকং দদ্যাৎ পরমা নর চৈত্রকে। 
গিষ্টকং পরমানঞ্চ নডস্তে তু বিশেদতঃ ॥ 





শী পি পিসি শি পপি 
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এই লক্ষীপূজায় লক্ষী, নারায়ণ, ও কুকের এই তিনজনের 
পূজার বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। এ দিনে সরম্বতীর পৃজা 
এবং সরন্বতী পুজার দিনও লক্ষমীপূজা হইয়া থাকে । 
্র্মবৈর্তপুরাণে লক্্মীদেবী শ্বেতবর্ণা বলিয়া কীর্ঠিত হইয়াছেন । 
“শ্বেতচম্পকবর্ণাভা সুখদৃশ্থা মনোহরা 
শরৎপার্বণকোটানদু প্রভা প্রচ্ছাদিতানন! ॥৮ 
(ব্রক্ষবৈবর্তপু* প্রকূতিখৎ ৩৫ অণু) 
কিন্তু অন্ত স্থলে ইনি গৌরবর্ণা বলিয়৷ বর্ণিত হইয়াছেন। 
যে ধ্যানে লক্ষীপূজা হইয়া থাকে, সেই ধ্যানান্থদারে ইনি 
গৌরবর্ণা। 
ধ্যান- 
“পাশাক্ষমালিকান্তোজস্ণিভির্যাম্যসৌম্যয়োঃ। 
পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্ শ্রিয়ং ব্রেলোক্যমাতরম্‌ ॥ 
গৌরবর্ণাং স্ুরূপাঞ্চ সর্বালঙ্কারভূষিতাম্‌। 
রৌন্সপন্নব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু ॥” 
স্কনাপুরাণোক্ত ধ্যান-__ 
“হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং স্বর্ণরজতঅজম্‌ | 
চন্দ্রাং হিরগয়ীং লক্ষমীং জাতবেদসমাবহাম্‌ ॥ 
গৌরব্াস্ত দ্বিভূজাং সিতপন্লোপরিস্থিতামূ। 
বিষ্পোরবক্ষ-স্থলস্থাঞ্চ জগচ্ছোভা প্রকাশিনীম্‌ ॥” 
শ্রীং লক্ষ্যে নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিতে হয়। পরে লক্্মী, 
পদ্মালয়া, পদ্মা, কমলা, শ্রী, ধৃতি, ক্ষমা, তুষ্ি, পুষ্টি, কান্তি, মেধা, 
বিদ্তা, রমা, শ্রুতি, হরিপ্রিয়া, বিষুঃপ্রিয়া ও নারায়পত্রিয়া 
ইহািগকে লক্্মীবীজ'.'শ্রীংং এই মন্ত্রে পূজা ও লক্ষ্মী নারারণ 
এবং বৃহস্পতি কুবের ইহাদিগেরও পুজা বিধেয় । 
প্যায়েদাগ্ঠাং সদ দেবীং পৃজাকালে বিশেষতঃ । 
ততঃ পুজা্দিকং কুর্যযাৎ শ্রীং লক্্মীং 7 ইত্যুচা 
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গুরুবারসমাধুত্তণ নতন্তে পুর্শিম। শুভ|। 
কমলাং পূজয়েত্ত্র পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ 
একেন কমলেনৈব কমলাং পুজয়েদ্যণি | 
ইহলোকে নুখং প্রাপ্য গর্ত কেশবং ব্রজেৎ | 
প্রাসুখী পুজয়েনক্ীং পশ্চিমাননসংস্থিতাম্‌। 
গন্ধপৃষ্পধুপনীগনৈবোদ্যাছ্যাপচারকৈঃ ॥ 
গন্ধন্বারেতি মস্ত্রেণ গন্ধেনাবাছয়েদমৌ। 
প্রিয়ে জাত ইতি ঘবাভাং পুশ্পৈরাবাহয়েত্বতঃ 1” 
( দ্বদপুরাণধৃত শ্বতি ) 
ন কৃষাপক্ষে রিক্তায়াং দশমী দ্বাদশীষু চ। 
অবগাধি চতুখ ক্ষে লগ্বীপুজাং ন কারয়েখ॥ ( কালচন্ত্রিক|) 





লঙগমী [ 


লক্মীঃ পরালয়া পল্লা কমলা শ্রীধৃতিঃ ক্ষম!। 
তি পুষ্টস্তধা কাস্তিরমেধা বিদ্ধা রমা শ্রুতিঃ। 
হরিপ্রিয়া তথ! বিষেণাঃ প্রিয়া নারায়ণস্ত চ। 
* এতাতিঃ সপ্রদশতির্লক্ধীবীন্জা দিনার্চয়েৎ ॥ 

লক্মীনারাযণাভ্যাঞ্চ নমোধস্তেন প্রপূজয়েৎ। 

বীষণঞ্চ কুবেরঞচ পৃজয়েত্বদনস্তরম্‌॥” (স্বন্দপু* লক্ষমীচ* ) 

তন্্রসারে লক্ষ্মীর মন্ত্র ও পুজাদির বিষয় এইরূপ বার্ণত 
হুইয়াছে। 

“অথ বক্ষ্যে শ্রিয়ে মন্ত্ান্‌ প্রীসৌভাগাফলপ্রদান্‌। 

যন্তাঃ কটাক্ষমাত্রেণ ব্রেলোক্যমপি বদ্ধতে ॥” ( তন্ত্রসার ) 

শ্রীং এই একাক্ষর বীজই লক্ষ্মীর মন্ত্র, এই মন্ত্রে পূজা 
করিলে নানাধিব স্থখসৌভাগ্য লাভ হইয়! থাকে। 

পূজা প্রণালী_-প্রাত:ন্তত্যাদি সমাপন করিয়া পুজা প্রণালী 
অন্ু্ারে গীঠন্তাসাদি নকল কর্ম করিবে। পরে লক্ষ্মীর ধ্যান 
করিয়া পীঠপুজাদি করিতে হইবে । ধ্যান যথা _ 

পকান্ত্য! কাঞ্চনসন্নিতাং হিমগিরি প্রথ্যৈশচতুভিগরঁজৈ- 

তৃস্তোৎক্ষি ্হিরপ্রস্ামৃতঘটেরাষিচ্যমানাং শ্রিয়ম্‌। 

বিভ্রাণাং বরমজযুগ্রমভয়ং হস্তৈঃ কিরীটোজ্জলাং 

ক্ষৌমাবন্ধনিতম্ববিম্বললিতাং বন্দেহরবিন্দস্থিতাম্‌ ॥” 

এই ধ্যানে যথাবিধানে পৃজা করিয়া বিসর্জনাদি কর্ম সমাপন 
করিবে । লক্ষ্মী মন্ত্রের পুরশ্চরণ দ্বাদশ লক্ষ জপ। 

মনতান্তর__ং প্রীং হীং ক্লীং এই লক্মীর মন্ত্র চতুবর্গ ফলপ্রদ। 
এই মন্ত্রে পূজাদি করিলে নুখসৌভাগ্যাদি সম্পদ লাভ হয়। 
ইহা ভিন্ন 'নমঃ ক্মলবাসিন্যে স্বাহা” এই দশাক্ষর সন্ত্ও সকল 
অভীষ্ট সিদ্ধি প্র । 

মহালক্গীমন্ধ-+ত তং হীং শ্রীং রীং হেসা জগতগ্রহ্থত্য 
নম্‌$ এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে হালক্ষীর পূজা করিতে হয়। 


এই সকল পুজার পদ্ধতি ও নিরম তন্ত্রসারে বিশেষ ভাবে | 


বর্ণিত হইয়াছে, বাহুলাতয়ে তাহা! লিখিত হইল না। 
€ তত্্সার) তন্ুসারে লক্মীদেবীর স্তব ও কবচার্দির বিষয় 
বিবৃত হইয়াছে, ধিনি প্রতিদিন লক্ষমীদেবীর স্তব ও কবচ 
পাঠ করেন, তাহার দরিজ্রতা থাকে না এক নানাবিধ সুখ- 
সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে । [শ্রী দেখ। ] 

আশ্থিনী পূর্ণিমার দিন কোজাগী লক্গীপুজা ও কার্তিক 
অমাবস্তার দিন দীপান্বিতা লক্ষীপুজা হইয়া থাকে। 

[ দীপান্বিত। ও কোজাগরী শবে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য ] 

২ ছুর্গা। 
পন্ততিঃ সিদ্ধিরিতি থ্যাতা! শ্রিয়া সংশ্ররণাচ্চ ব। 
জঙ্্ীর্ব ললন! বাপি ক্রমাৎ সা কাস্তিরুচ্যতে ॥” (দেবীপুৎ ৫৫অং) 


১২৭ ] 


লক্ষমীদত্ত আসার্ধ্য 


টগর াকুিতাতগতার বু সিটি ৯ 


৩সম্পত্তি। ৪ শোভা। ৫ খাদ্ধ্যৌষধ। ৬ বৃদ্ধিনীমৌষধ। 
৭ ফলবান্‌ বৃক্ষ। (মেদিনী) ৮ সীতা। ৯ বীরপত্ী। 
( শবরত্বাৎ ) ১* স্থলপন্নিনী। ১১ হরিদ্রা। ১২ শরমী। 
১৩ দ্রব্য। ১৪ মুক্তা । (রাজনিৎ) ১৫ মোক্ষপ্রাণ্তি। 
( চণ্তীটাকায় নাগেশভট্র ) ১৬ পদ্ম। ১৭ শ্বেততুলসী। 
১৮ মেশৃঙ্গী। ( বৈগ্তকনি* ) | 
লক্ষী, একগন বিদ্ষী সত্রীকবি। [ লক্ষীদেবী দেখ। '] 
লক্গষমীক (তরি) লক্ষ্ীবন্ত। সৌভাগ্যযুক্ত। 
লক্ষমীকবচ, ধারণীয় মন্ত্রৌষধভেদ। আগমসার, কুর্পুরাণ ও 
স্নদপুরাণে ইহার বিষয় লিখিত আছে। 
লক্ষমীকান্ত (পুং) লক্ষ্যাঃ কাস্তঃ ৷ ১ নারায়ণ। ২ ঝুল্লোলেশ- 
লক্ষীকান্ত নামক দেবতাভেদ । 
লক্ষমীকান্ত ন্যায়ভূষণ (ট্টাগধ্য ১, রপন্ধতিপ্রণেতা। ইনি 
কষ্চনগরা।বপ রাজা গিরীশচন্ত্রের প্রার্থনানুমারে প্রায় ৬৫ বৎসর 
পূর্বের এই গ্রস্থখানি রচনা করিয়াছিলেন । 
লক্মীকুমার তাতাচার্ধ্য, লবুভাবপ্রকাশিকা ও সারচনত্িকা- 
রচয়িতা | 
লক্ষমীকুলার্ণব ( পুং ) তন্্ভেদ। 
লক্ষবীগৃহ (ক্লী) লক্ষ্যাঃ গৃহং আবাসস্থানং। ১ রক্তোৎপল । 
২ লক্ষীবে, লক্ষ্মীর আলয়। 
লক্ষমীচন্দ্র মিশ্র, শৈবকল্পদ্রমপ্রণেতা। 
লক্ষীজনার্দন (পুং) লক্ষ্যা সহিতো জনার্দনঃ। শালগ্রাম-শিলা 
বিশেষ। ইহার লক্ষণ-_একদ্বারে চারিটী চক্র বিছ্ধমান, নবীন 
নীরদতুল্য অর্থাৎ ঘোর ক্ৃঞ্কবর্ণ এবং বনমালারহিত শালগ্রাম 
শিলাকে লক্মীজনার্দিন কহে। | 
“একছারে চতুশ্চক্রং নবীননীরদোপমম্। 
লক্ষ্ীনা্দিনে। জ্েয়ো রহিতো বনমালয়। ॥” 
(ব্রহ্মবৈবর্তপু* প্রকৃতিথৎ ও দেবীভাগ* ৯।২৪।৫৯) 
২ লক্্মী ও নারায়ণ। 
লক্ষমীতা'ল (পুং ) লক্ষীযুক্তস্তালঃ। ১ শ্রীতালবৃক্ষ। (রাজনিৎ ) 
২ ভালভেদ, তৌধ্যত্রিকের পরিচ্ছেদবিশেষ। 
দদ্বৌ লো পুদ্ধৌ ৰিরামাস্তৌ দলৌ ণু দবিরামক£। 
বিরামাক্কৌ জ্রুতৌ লশ্চ জ্রুতৌ লঘুবিরামকঃ |” 

( সঙ্গীতদামো* লক্গমীতাল ) 
লক্ষমীত্ব কী) লক্গীভাবে ত্ব। লক্ষ্মীর ভাব বা ধর্মা। সৌনীধ, বধ | 
লক্ষমীদত্ব, ১ সহনচন্ত্রিকাটাকা ও হিল্লাজন্ন্পিকাটাকা-রচয়িতা । 

২ পাগুবচরিতকাব্যপ্রণেতা ॥ লঙ্গীনারায়ণের পুন্র। 
লক্ষমীদত্ত আচার্ধ্য, আকাশনিযপণ নামক ্থায়গ্রসথ। বচনতৃষণ 
(বেদান্ত) এবং পদার্ঘদীপিকা ও সংগ্রহ নামক ব্যাকরণ প্রণেতা । 





লকষমীদাস রং ৃ বোগশতকগ্রণেতা। 
লক্ষমীদাস, ১ অন্ুমান-লক্ষণ প্রণেতা | ৯ যোগশতক নামক গ্রসথ- 
কর্তা। ৩ কেরলবাসী একজন কবি। ইনি শুকসনেশ কাব্য রচনা 
করেন। ৪ ভাস্করাটার্যাককত সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থের গণিত- 
তত্বচিস্তামণি নামক প্রনিদ্ধ টীকাকার, বাচস্পতি মিশ্রের পুত্র ও 
কেশবের পৌত্র। ইনি ১৫০১ খুষ্টাঝে স্বীয় গ্রন্থ সমাপন করেন। 

লক্ষমীদেব, মধ্ধের সমসাময়িক একজন পণ্ডিত। গ্রীকচরিত 
কাব্যে ইহার উল্লেখ আছে। | 


লক্ষমীদেবী স্ত্রী) মিথিলারাজ চন্তরসিংহের মহিষী। লছিমা ও | 


লখিমা নামে প্রসিদ্ধ । বিবাদচন্্র প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা মিসরমিশ্র 
ও মিতীক্ষরা-টাকারচয়িত! বালস্তট্র তাহার আশ্রয়ে প্রতিপাপিত 
হন। রাণী হ্বয়ং পঙ্ডিতদিগের যত্তে মিতাক্ষরাব্যাখ্যান নামক 
প্রসিদ্ধ মিতাক্ষর!-টাকা রচন! করেন । 

লক্ষমীধর, ১ একজন কবি। পপ্াবলীতে ই'হার উল্লেখ আছে। 
২ দ্রাবিড়বাসী. জনৈক ব্রাহ্মণ । ভোজগ্রবন্ধে ' ইহার বিষয় 
বর্ণিত হইয়াছে । ৩ অলঙ্কারনুক্তাবলী প্রণেতা । ৪ চক্রপাণিফাব্য 
ও নলবর্ণনকাব্যরচয়িতা | ৫ পিঙ্গলটাকা প্রণেতা! । বৃত্তরত্বাকরাদর্শে 
ইহার নামোল্লেখ আছে। ৬ শ্বৃতিকয়ক্রম বা গৃহস্থকাগুরচয়িতা । 
৭ গণিতপ্রদদীপপ্রণেতা । ইনি নাগনাথের ভ্রাতা ও নিখ্বদেবের 
পুত্র। ৮ ফড়ভাষাচন্ত্রিকা-রচয়িতা) ইনি কোগুভট্ের শিষ্য 
এবং যজেশ্বর ভট্টের পুত্র । ৯ ইষ্টিকারিকা-গ্রণেতা | 
পুত্র ও বিগ্াধরের পৌত্র। ১* বিরুদ্ধবিধিবিধবংস নামক গ্রন্থের 
রচয়িতা । মল্লদেবের পুত্র ও বামনের পৌত্র। 

লক্ষমীধর আচার্য্য, নামচিস্তামণি, গ্ভায়ভাম্কর ও ভগৰল্নাম- 
কৌমুদীরচয়িতা । বিট্ঠলাচার্যের পুত্র। অনস্তানদ' রথুনাথ 
যতি ও শ্রীুঞ্ণ সরস্বতীর নিকট ইনি শিক্ষা সমাপন করেন। 

লক্ষমীধর কবি, অদ্বৈতমকরন ও স্তায়মকরন্দ-রচয়িতা |. 

লক্গ্মীধর দেশিক, আনন্দলহরীটাকা প্রণেতা । 

লক্ষমীধর ভট্, ১ কুণ্কারিকা-রচয়িতা। ২ ক্ৃত্যকল্পতরু- 
প্রণেতা । ইনি কান্তকুজাধিপতি রাজা গোৌবিন্দচন্ত্র দেবের মন্ত্রী 
ও মহার্সান্ববিগ্রহিক হৃদয়ধরের পুত্র। দানক্গতরু, রাজধর্মম- 
কল্পতরু ও ব্যবহারকপ্পতরু নামে ইহার রচিত আরও তিনথানি 
খগুগ্রস্থ পাওয়া যায়। উহা সম্ভবতঃ উক্ত কৃত্যকল্পতরুরই 
অস্ততুত্তি। 

লহ্গীধরষ্কেন, একজন বৈগ্ভ পপ্ডিত। .কাকুৎস্থ্যাসেনের পুত্র ও 
সাঙ্গ সেনের পৌঁম। তব্চন্্িকা নারী চিকিৎসাসংগরহ্টাফা 
, প্রণেতা শিবদাসসেন ইহার প্রপৌন্র। 

সকল ১ বিলারন নামক ব্যাকরপপ্রণেতা। বিশেষণ 
. ছযবৈয্ধ্য নামব স্তা়শান্ত্রণেতা | | 
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লক্ষমীনাথ, গোপানামচতিকো রারিখা। র 
লক্ষমীনাথ ভট্ট) পি্গলার্ঘপ্রদীপপ্রণেতা রায়ঃ টের পুও 

নারায়ণের পৌত্র। ১৬৯ খৃঠাবে উত্ত প্রস্থ সমাপন কঁরেন। . 
২ একজন পণ্ডিত। বৃত্তমৌক্তিক গ্রণেতা চন্্রশেখর ইহার পুত্ত। 


' লক্ষমীনাথ মিশ্রী, লীলাবীটাকা ও সিষ্ধান্তশিরোমর্ণিটাকা নামক 


ছুইখানি টীকা ইহার রচিত বলিয়া প্রকাশ। 

লন্গমীনাথ শশ্্ন্‌, শিশুপালবধব্যাথ্যা রচয়িতা । নারায়ণ শর্মার 
পুত্র ও বংশীধর শর্দীর পৌত্র। 

লক্ষীনারায়ণ, ১ উপশমার্ধা, কাশীস্তোত্র, কৃষণা্টক, দেব্যাষ্টক, 
নীরাজনপদ্ঠালিলক্ষণবিবিষ্তি, পাংগুলাবৃত্তিপ্রকাশ, প্রাতঃ- 
্ররণাষ্টক, ভারতীনীরাজন, মঙগলদশক, মদনমুখচপেটিকা, রামচন্দ্র 
পঞ্চদশী, রামপঞ্চদশীকল্ললতিকা, বিষ্ধ্যবাসিনীদশক, বিশ্বেশ্বর- 
নীরাজন, বিষুনীরাজন, শবরাষ্টক, শিবদশক) পিব্তোতর, ুধাহ)- 
পদী প্রভৃতি গ্রস্থপ্রণেতা । ২ তত্বপ্রকাশিকাব্যাখ্যা নামক 
বেদাস্তগ্রস্থরচয়িতা । ৩ দায়াধিকারিক্রমপ্রণেতা । ৪ লব্ষুদংগ্রহ 
নামক জ্যোতিগ্রন্থরচয়িতা । ৫ শ্রাতবোধটীকাপ্রণেতা । 

লক্ষমীনারায়ণ, কুর্গরাজ্যের দেওয়ান। ইনি জাতিতে ব্রান্ষণ। 
১৮৩৭ থুষ্টাব্বে তালুপ্রদেশবাসী গোড়গণ বিদ্রোহী হয়। ক্রমে 
সেই বিদ্রোহবহ্ি দক্ষিণ-কাণাড়া হইয়া কুর্গরাক্যে বিস্তারলাত 
করে। এই সময়ে অভ্রন্বর নামক একজন রাজদ্রোহীর গ্ররো- 
চনায় দেওয়ান লঙ্গ্মীনারায়ণ ইংরাজের শক্র হইয়া উঠেন। কিন্ত 
বিশ্বস্ত কুর্গসেনার সাহায্ে শীঘ্ই দেওয়ানভীর উদ্ভ বার্থ হয়। 

লক্ষবীনারায়ণ (পুং) লক্গ্যা্বিতো নারায়ণঃ। শালগ্রাম-শিলা- 
বিশেষ। ইহার লক্ষণ,__যে শালগ্রাম শিলার একছারে চারিটী 
চক্র, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও বনমালাবিভূষিগ, অর্থাৎ বনমালা'চিহযুক্ত। 

"একদারে চতুষশ্তক্রং বনমালাবিভূষিত৭। " 
নবীননীরদাকারং লক্ষমীনারায়ণাঁভিধম্‌ ॥” (ব্রঙ্গাবৈধর্ডপুৎ ) 
লক্ষী ও নারায়ণ । 

লম্মমীনারায়ণ ন্যায়ালিঙ্কার, ব্যবস্থারদমালা নামক দীধিতি- 
কার। নবন্ধীপের নুগ্রসিষ্ধ নৈয়ায়িক গদাধর তর্কবাগীশ ভষ্টা- 
চাধ্যের পুত্র। 

লক্ষমীনার্ট়ণ যতি, গ্ভায়ামৃতরচরিতা ব্যাসতীর্ঘ বিশু ওরু। 

লক্গ্মীনারায়ণ (রাজা ), কোঁচবিহারের একজন প্লাজা ।. বাল- 
গোস্বামীর পুত্র ও নরনারায়ণের পৌন্ত। ইনি সাজা মানসিংইকে 
১০০৫ হিঃ সবর্ধনাপুর্ধাক দ্বরাজ্যে লইয়া ধাঁ । ১৬১৮ খা 
পরযস্ত ইনি রাজসিংহাঁসন অবস্কৃত টি, 4 

লকষীনারায়ণন্রা্, বিশেষ)... : ১... 

লঙহীনিবাল,:: শিখহিতৈফিনী নাই, 9544 |: 





প্রভাঙ্থরির শিষ্য ও শ্রীরঙগের পুত্র। ইনি ১৪৫৮ থুষ্ঠাবে 
উক্ত গ্রন্থরচন! করেন । 
লক্ষমীনিবাস (পুং ) লল্গ্যাঃ নিধাসঃ | লক্ষীর নিবাসন্থান। 
লঙগমীনৃসিংহ ( পুং) লক্ষমীযুতো নৃসিংহঃ। শানগ্রাম শিলীবিশেষ। 
লক্ষণ-_ধিচক্র, বিশ্ৃতান্ত ও বনমালাবিভূষিত, এই শালগ্রাম 
গৃহীদিগের পক্ষে বিশেষ শুভ প্র । 
পনির বিস্ৃতান্তঞ্চ বনমালাবিভূষিতম্‌। 
লক্ষমীনৃসিংহং বিজ্ঞেয়ং গৃহিণাঞ্চ সুখপ্রদম্‌ ॥” (বরঙ্গবৈবর্তপুং) 
লক্ষমীনৃসিংহ, ১ সর্ধতোবিলাম নামক সতানিধিবিলাসের 
টাকাকার। ২ অনঙ্গ-সর্বস্থ ভান-রচয়িতা । নৃসিংহাচার্ষের পুত্র । 
৩ অমলাননকূৃত বেদাস্তকল্পতরুর আভোগ নামক টীকা ও তর্ক- 
দীপিকা প্রণেতা । কোও ভট্ের পুত্র। 
লক্ষমীনৃসিংহকবচ, (ব্লী) ধারণীয় মস্ত্রৌধবিশেষ । 
লক্ষমীনৃসিংহ ভট্ট, একজন গ্রদিদ্ধ পণ্ডিত। রমলসার- 
রচয়িতা শ্রীপতির পিতা । 
লক্ষবীপতি, ১ একজন প্রসিদ্ধ জ্যোততির্কিদ। ইনি ইষটদর্পণো- 
বাহরণ, জাতকচিস্তামণি, জৈমিনিসূত্রটাকা, ফবভ্রমণ, নীলকষ্ঠীটাকা, 
পল্মকোষপ্রকাশ, পারাশরী-টাকা, মকরন্দসারিণী, মুহর্তদংগ্রহটীকা, 
শঙ্গুবিচার, শীঘ্ববোধটাকা, যোড়শযোগব্যাথ্যান, সমান, সারণী, 
হিল্লাজনীপিকাটীকা৷ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ২ নৃপনীতি- 
গর্ভিত নামক বৃত্তকার। ৩ শিক্ষানীতি নামক কাব্প্রণেতা। 
৪ শ্রাদ্ধরত্ুরচয়িতা | ইনি ইন্দত্রপতির শিষ্য । ৫ ছন্দোনাম বিচরণা- 
প্রণেতা রামচন্ত্রের গুরু | 
লক্ষমীপতি পেং) লক্্যাঃ পতিঃ | ১ বানুদেব। ২ নরপতি, রাজা। 
“অথ ক্ষমামেব নিরস্তবিক্রমশ্চিরায় পর্য্েসি সুথ্ত সাধনম্‌। 
বিহায় লক্ষমীপতিলক্ষকার্শ.কং জটাধরঃ সন্‌ জুন্ধীহ পাবকম্‌ ॥” 
(কিরাত ১৪৪ ) ৩ লবঙ্গ বৃক্ষ । ৪ পুগ। 
লক্ষমীপাশী, বাঙ্গালার যশোহরজেলার অন্তর্গত একটা গণ্গ্রাম। 
মধুমতীর তীরে অবস্থিত। এখানে রাট়ীয়স্রেণীর বহু কুলীন 
ব্রাহ্মণের বাস আছে। 
লক্ষমীপুত্র (পুং) বন্্যাঃ পুত্ঃ। ১ কামদেব। ২ ঘোটক। 
৩কুশ। ৪ লব। ৫ (দেশজ) ধনবান্‌ ব্যক্তি । লক্ষ্মীর বরপুত্র। 
লক্ষীপুর (ব্লী) প্রাচীন নগরভেদ। 
লক্ষীপুর, মান্থাজপ্রেনিডেন্দীর বিজাগাপাটাম্‌ জেলার অন্তর্গত 
একটা গিরিপথ বা ঘাট। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩ হাজার ফিটু উচ্চ। 
অক্কাণৎ ১৯০ ৬উঃ এক দ্রাঘিৎ ৮৩ ২৮ পৃঃ এই পথ দিয়া 
পার্বতীপুর হইতে জয়পুর যাওয়া যায়। 
লক্ষীপুর, 
মাহাত্ম্য এই তীর্ঘের বিবরণ লিখিত আছে & 
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লক্ষীপুষ্প (গং) লঙগীযুক্তং সৌনধ্যবিশিষ্টং পুষ্পমিবাস্ত। 
১ পল্পরাগমণি। (ল্লী) লক্ষমীপ্রিয়ং পুষ্পং। ২ পল্প। 
(স্ত্রী) লক্ষ্যাঃ পৃজা । ১ লক্ষমীদেবীর পুজা । ২ ব্রত- 

বিশেষ। [ লক্গমীশব দেখ । ] 
লক্গষমীপেঁচা, পেচকজাতীয় ক্ষুত্রাকার পক্ষিভেদ (915 
157)008% )। ইহাদের গাত্বর্ণ হরিজারঞ্লিত সিন্দুরবণ ও মধ্যে 
মধ্যে ছাপ আছে। [প্চেকশব দেখ। ] 
লক্ষমীফল (পুং) লল্গ্যাঃ স্তনজং ফলং যত্র। বিববৃক্ষ (রাজনি* ) 
লক্গ্মীমল্পল (দেওয়ান), একজন শিখদরদীর। সিন্ধুপ্রদেশে 
শিখাধিকার প্রতিঠিত হইলে তপ্রদেশ শাসনার্থ নানাস্থানে 
শাসনকর্তা নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। সাবনমল্ল ও মূলরাজ 
যে সময়ে সূলতান প্রদেশের শীসনকর্তৃত্ব লাভ করেন, সেই 
সময়ে লক্্মীমল্ল উত্তর-দেরাজাতের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
তৎপরে তাহার পুত্র দৌলত রায় উক্ত প্রদেশ শাসন করেন। 
লক্ষমীযজুস্‌ (লী) মন্ত্রতেদ। 
লক্ষমীয়া, বাঙ্গালায় প্রবাহিত বঙ্গপূ্ নদের একটা শাখা। 
ময়মনসিংহ জেলার উত্তরসীমান্তবর্তী তোক গ্রামে মূল নদকে 
পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাতিমুখে মেঘনা-ধলেশ্বরীসঙ্গমের অদূরে 
ধেশ্বরীতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে ( অক্ষাণ ২৩* ৩৪ উঃ ও 
দ্রাঘিৎ ৯০ ৩৪পুঃ)। ঢাকা জেলার প্রসিদ্ধ নারায়ণগঞ্জ বন্দর 
এই নদীর কূলে অবস্থিত। এই নদীর জল পরিষ্কার ও সুশীতল, 
উভয় তীরে বনরাজি বিরাজিত থাকায় তটশোতা বিশেষ 
মনোহারিণী হইয়াছেন বৎসরে পাঁচ মাস মাত্র এই নদীতে জুয়ার 
ভাটা থেলে। এক মাত্র একদালা নামক স্থানে এই নদী পার 
হওয়া যায়। বর্তমানে বহ্ধপুত্রের স্থানে স্থানে চর পড়ায় এই 
নদীর জললোতেরও একান্ত অভাব ঘটিতেছে। 
লক্ষমীরমণ (পুং ) লল্গ্যাঃ রমণং । নারায়ণ। 
লক্ষমীবৎ (পুং) লক্ষী: শোভাহন্তযন্তেতি মতুপ,, মন্ত বঃ। 
১ পনসবৃক্ষ। ( শবমাল1) ২ শ্বেতরোহিতবৃক্ষ । (রাজনিৎ ) 
৩ বিষুঃ। (ভারত ১৩। ১৪৯। ৫২ ) (ব্রি) ৪ ্রীযুক্ত। £ ধন- 
বান্‌। পর্ধ্যায়-- লক্ষণ, শ্রীল, শ্রীমান্‌। 

*শেষে ধরাভরাক্রান্তে শেষে বিশ্বস্তরঃ শ্রিয়া। 

লক্্ীবস্তো৷ ন পত্স্তি ছুঃসহাং পরবেদনাম্‌ ॥* (উদ্ভট) 

৩ অশ্বগবৃক্ষ। ( বৈগ্যকনি* ) 
লক্ষমীবতী, মৌথরীরাজ ঈশানবর্মার মহিষী। * , 
লক্ষমীবর্মাদেব (পুং) মালবের পরমারবংশীয় এবইন হিনুরাজা। 
রাজা যশোবন্ধীর পুত্র। ইনি রাজ্যাপহার্ঠী অজয়বর্শার নিকট 


একটা প্রান দেবতীর্ঘ। ব্রঙ্গাগপুরাণে লক্ষীগুর- | হইতে মালবরাজ্যের কতকাংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়। স্বনামে 


রাজপাট স্থাপন কুরেন। ১১৪৪ খুষ্টাঝে ইনি উজ্জয়িনী-সিংহাসনে 
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অধিঠিত ছিলেন। ইহার মৃত্যুর পর পুত্র হরিশ্চন্দ ও পরে প্রন্ৃতি। এই উধধসেবনে সকল প্রকার জর, গ্রমেহ, নাড়ীব্রণ 


পৌত্র উদয়বন্মদেব সিংহালন অধিকার করেন। প্রভৃতি বিবিধ রোগ আশ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত়া* জরাধি*) 
লক্ষমীলল্পভ (পুং) লক্ষ্যাঃ বল্লভঃ। ১ বিষু। ২ প্রাচীন গ্রশ্থ- ২ কাসাধিকারে ওঁধধবিশেষ। প্রস্তুত গ্রণালী ; পারদ, হুরি- 
কারভেদ। 


তাল প্রত্যেকে ছুই ভাগ, খর্পর, বঙ্গ, কাস্তলৌহ, অভ্র, 
তাত, কাংস্ত, গঞ্ধষক এই লকল দ্রব্য প্রত্যেক ৮ তোলা 
লইয় উত্তমরূপে মর্দন করিয়া কেগুরের রসে ভাবনা 


লক্ষমীবসতি (ত্ত্রী) পন্পষ্প। 
লক্ষমীবহিক্কত (তরি) ধনহীন। খরশবর্ধপূন্ত । চগিত কথায় 


লক্ষীছাড়া' বলে । 
লক্ষমীবাঈ, একজন মহারাষ্র তৃম্যধিকারিণী। ইনি ১৮৫৭ 
থুটাবের বিপ্রোহের সময় চান্দার বিদ্রোহী দলপতি বাবু রাওকে 
কৌশলে ধূত করিয়া ইংরাজকরে সমর্পণ করেন । [চান্দা দেখ । ] 
লক্ষমীবারু (পুং ) বৃহস্পতিবার--এ দিন লক্ষ্মীর পুজা গ্রশ্ত। 
লক্ষমীবিলাম তৈল) বাতব্যাধিরোগের ওষধবিশেষ। প্রস্তত- 
প্রণালী; -মঞ্জিষ্টা, চোরকীাচকী, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, ব্যাত্রী (গন্ধ- 
দ্রব্যবিশেষ ), বচ, গুবাকরুক্ষের ছাল, গুড়ত্বক, গদ্ধতণ, শা, 
হরীতকী, বহেড়া, আমল! ও মুত। প্রত্যেক ২ পল) এই গন্ধকন্ 
দ্বারা তিগ তৈল ৪ দের প্রথম পাক করিবে । পরে জটমাংসী, 
মুরামাংসী দনা, চম্পকপুপ, প্রিয়ঙ্, গুড়ত্বক্‌, গেটেলা, বালা, 
কুড়, মরুবকপুষ্প, পিডিংশাক প্রত্যেক ২ পল এবং গন্ধবিরাজা, 
কুন্দুরখোটী, নণী, নাণুকা শুল্ফা প্রত্যেক ১ পল) ইহার দ্বারা 
দ্বিতীয় কন্ধ পাক করিবে। অতঃপর এলাইচ, লবঙ্গ, শিলারস, 
শ্বেতচন্দন, ঞাতীপুষ্প, খাটাশী, কাকলা, অগ্ুরু, লতা- 
কন্ত,রী, কুম্কুম্‌ প্রত্যেক' ৪ তোলা, মৃগনাভি ২ তোলা, 
কপূর ১ তোলা বা ৬ মাধা ৪ রতি. এই সকল দ্রব্য দ্বারা 
তৃতীয় কন্ক পাক করিবে। পাক সাঙ্গ হইলে তৈল হইতে 
খাটাশী উদ্ধত করিয়া উত্তমরূপ শিলাপেষিত করিয়া তৈলে 
মিশিত করিয়া দিবে। অগ্ঠবিধ-_বিদ্বাদি পঞ্চপল্পব কাথ 
দ্বারা প্রথম কন্ পাক করিবে, গন্ধান্ু দ্বারা দ্বিতীয় কক্ক এবং 
অগুরু ধূপিত গন্ধবারি দ্বারা তৃতীয় কন্ক পাক করিবে । এই তৈলেও 
গন্ধ দ্রব্য সকল শোধন করিয়া লইতে হইবে । ইহা ব্যবহারে বিবিধ 
বাতব্যাধি প্রশমিত হয়। ইহা! মহান্ত্রগন্ধি তৈল নামে খ্যাত। 
উল্লিখিত সমস্ত দ্রব্য দ্বিগুণ পরিমাণে তৈলে দিয়া পাঁক 
করিলে উহাকে লক্ষমীবিলাস তৈল কহে। (ভৈষজ্যরত্বা” বাতাধি”) 
লক্ষমীবিলামরল (পুং) ওবধবিশেষ। প্রস্্তপ্রণালী )--অন্র 
৮ তোলা) পারদ, গন্ধক, কর্পুর, জৈত্রী, জায়ফল প্রত্যেক 
৪ তোলা; বৃদ্ধণারকবীজ, সিদ্ধিবীজ, ভৃমিকুক্মাওমূল, শতমূলী, 
গোরকচাকুলৈমূলধু বেড়েলামূল, গোক্ষুরবীজ ও হিজলবীজ 
এই সকল প্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা করিয়া লইতে হইবে। পরে 
এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া! একত্র গানের রসে মাড়িয়া 
৩ গুঞ্কা প্রমাণ বটা করিতে হইবে । অনুপান ছৃগ্ধ, দধি ও কীজি 


দিবে, পরে উহা কুলখখকলাম্নের রসে ৭ বার ভাবন। 
দিয় এলাচি, জাতীফল, তেজপাতা, লতঙ্গ, যমানী, জীরা, 
ত্রিকটু, ভ্রিফল! প্রত্যেকে এক একভাগ মিশাইয়া চণক 
পরিমাণ বটিকা করিয়া ছায়ায় শুকাইতে হইবে। অন্থপান 
শীতলজল। এই ওঁধধসেবনে সকল প্রকার কাস আশ প্রশ- 
মিত হয়। ওষধসেবনকালীন পথ্য-মত্স্ত, মাংস, ছুপ্ধ ও 
নিপ্চভোগন | শাক, অল্প, ভাজ! ও পোড়া জিনিস নিষিদ্ধ। 
এই ওুঁষধ ক্ষয়কাস, শ্বাস, হলীমক, পাণু, শোথ, শূল, প্রমেহ, 
ও অর্শ প্রভৃতি রোগেও বিশেষ উপকারক । 
( রসেন্ত্রসারস* কাসাধিৎ ) 
৩ বাতব্যাধিনাশক ওঁষধবিশেষ। প্রস্ততপ্রণালী ১--কৃষঃ- 
অভ্র, পারদ, গম্ধক, বেড়েলা, নাগবলা, শতমূলী, ভূমিকুম্মাও, 
কৃষধুস্ত,রবীজ, হিজলবীজ, বৃদ্ধণারকবীজ, গোক্ষুরবীজ, ভাঙ্গের 
বীজ, জাতীফল, জৈী, কর্পর প্রত্যেকে ২ তোলা) স্বর্ণভন্ম 
২ মাষা এই সকল দ্রব্য একত্রে উত্তমরূপে মর্দন করিয়া 
চণক পরিমাণ বটা করিতে হইবে। অন্ুপান ব্রিফলার জল 
বা দোষের ব্লাবল অনুসারে স্থির করিতে হইবে। এই ওঁষধ 
পুষ্টিকারক, বলকর এবং বাতব্যাধি, কুষ্ঠ, পাণু, প্রমেহ 
গ্রত্ৃতি রোগনাশক | (রসেম্ত্রসারসৎ বাতব্যাধিরোগাধিকাৎ ) 
৪ রসায়ন ও বাজীকরণ রোগাধিকারে ওষধবিশেষ। প্রত্তত- 
প্রণালী__কৃষ্ণাত্রচর্ণ ৮ তালা, পারদ, গঞ্ধক, কর্পুর, জায়ফল, 
জৈত্রী) বৃদ্ধদারক বীজ, যুস্ত,রবীজ, ভাঙ্গের বীজ, ভূমিকুম্মাও, 
শতমূলী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর, হিজলবীজ, প্রত্যেকে . 
২ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র চু করিয়া পানের রসে মর্দন 
করিয়া তিনরতি পরিমাণ বটা প্রস্তুত করিতে হইবে। এই 
ওঁধধ সেবনে ঘোর সম্নিপাত, অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, বিংশতি 
প্রকার প্রমেহ, নাড়ীত্রণ প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। 
ওষধ সেবনানস্তর হুগ্ধ, দধি, মাংস, সুরা প্রভৃতি পানে কাম- 
বৃদ্ধি ও বৃদ্ধ ঘুবার ন্যায় হয়। কাচ শুক্রক্ষয় ও লিঙ্গ শিথিল হয় 
না। মত্বহস্তীর গ্ভায় বলী হইয়া নিত্য শত শ্ত্রীসংসর্গে সক্ষম 
হয়। নেত্রের তেজোবুদ্ধি হইয়। থাকে। মহাত্মা নারদের 
উপদেশে জগৎপতি ভগবান্‌ বাস্থদেব এই রস সেবনে লক্ষ নারীর 
বল্পভ হইয়াছিলেঞ্স। (রসেন্ত্রসারস* রসায়নাধিকা* ) 





দ্রব্য, সবলনির্যাস। (রাজনি* ) চলিত তার্পিন্‌ (11070)601109) 
* লক্ষমীশ (পুং) লক্ষ্যাঃ ঈশঃ। ১ বিুঃ। ২ ধ্বর্যশালী ব্যক্তি । 
৩ আত্মবৃক্ষ | 
লগ্ষমীশ সূরি, জৈনক্রিতেদ। পরমারাধ্যের পুত্র ও মঙ্রদেবতা- 
প্রকাশিকা নামক গ্রস্থরচয়িতা বিষ্ুদেবের পিতা । 
লক্ষীত্রেষ্ঠা (ত্র) স্থপন্মিনী। ( বৈস্তকনিৎ) 
লক্ষমীশ্বর সিংহ, মিথিলার একজন রা্সা। ইনি উযাহরণ 
নাটকপ্রণেতা হর্ষনাথের প্রতিপালক ছিলেন । 
লক্ষমীসখ (পুং) ১ লক্ষ্মীর প্রিয়পাত্র বা বরপুত্র] ২ রাজা বা 
ধনী ব্যক্তি । 
লক্ষমীলনাথ তরি) রূপ ও ধরশবধ্যশালী। 
লক্ষমীসাগর সুরি, জৈনস্থরিতেদ। ইনি ১৪০৮ খুষ্টাবে জন্মগ্রহণ 
করেন, ইহার শিশ্য শুবশীল গণি পঞ্চশতী প্রবনধসনবদ্ধ ও গ্গাতৃ- 
পঞ্চাশিকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 
লক্মমীসিংহ, রঙ্গপুরের একজন রাজ|। 
পুত্র। (দেশাবলী) 
লক্ষবীসিংহ নরেন্দ্র, আসামের ইন্্যংশবংশীয় একজন রাজা। 
১৭৫১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনচ্যুত হন । 
লক্ষবীসম|হ্বয়! (স্ত্রী) ল্ষ্যা সহ আহয়ো৷ যন্তাঃ। সীতা। (শব্রৎ) 
লক্ষবীনহজ (পুং) লক্ষ্যা সহ জাত: ইতি জন-ড, ক্ষীরান্ধিজাতি- 
ত্বাদন্ত তথাত্বং | চন্ত্র। শব্খরত্বাণৎ ) 
লক্ষমীসূক্ত (রী) শ্রীহক্ত। [শ্রী দেখ ] 
লন্ষমীদেন ( পুং) কথাসরিৎসাগরবর্ণিত ব্যক্তিভেদ। (৬৬।১৭৩) 
লক্ষীন্তোত্র (কী ) লক্গীদেবীর স্তব। 
লক্ষের লেক্দীশ্বর ), বোথাই প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ-মরাঠা এজে- 
গপীর মিরাজরাজ্যের অন্তর্গত একটা নগর। অক্ষাণ ১৫০ ৭ 
১৪%উ: এবং ৭৪* ৩০৪০ পৃঃ। এখানে কএকটা প্রাটীন 
» দেবমন্দির বিগ্মান আছে । 
লক্ষম্যারাম (পুং) লক্ষ্যা আরামঃ। বনভেদ। (শবমা*) 
লক্ষ্য (লী) লক্ষ্যতে যদিতি লক্ষ-গ্যৎ। শরবেধ স্থান। পর্য্যায়__ 
লক্ষ্য, শরব্য, প্রতিকার, বেধ্য, বেধ। (তরি) ২ দর্শনীয় । ৩ ব্যাজ। 
রোমাঞ্চলক্ষ্যেণ স গাত্রয্টি 
ভি্া নিরাক্রামদরালকেশ্তঃ 1৮” (রঘু ৬। ৮১) 
৪ অন্মেয়। ৫ লক্ষণাশক্তি দ্বারা বোধ্য অর্থ। 
"অর্থো বাচ্ন্ত লক্ষ্যশ্চ ব্যঙ্গশ্চেতি ত্রিধামতঃ1৮সোহিতাদত ১০) 
বাচ্য, লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ এই তিন প্রকার অর্থ যে স্থলে লক্ষণা- 


রাণী কমলেশখবরীর 


শক্তি দ্বারা প্রতীত হয় তাহাকে লক্ষ্য কহে। [লক্ষণাশব দেখ] 


লক্ষ্যক্রম (রি) ১ যে অজ্ঞাত গ্রণালীদ্ধার! উদ্দিষ্ট ব্তর আকার 


[ ১৩১ ] ও 


লক্গনীবে্ট (পুং) লঙ্গীযু্ো কৌ:। প্রীবে্ট নামক কুপন |. 





যাহা প্রকাশ করিবার আবশ্তক থাকে না। 
লক্ষ্যজ্ত্ব (ক্রী) ১ চিষ্কানুশীলন জানা ২ দৃষ্টান্তগ্থারা যে 
জ্ঞান জন্মে। 

লক্ষ্যতা স্ৌ) লক্ষান্ত ভাবঃ তল্‌ টাপ্‌। লক্ষ্যের ভাব ৰা ধর্ম, 
, লক্ষাত্ব। ৯ 
লক্ষ্যভেদ (পুং) টিহ্িতন্থান বিচ্ছিন্নকরণ। অঙ্জুন আকাশ- 
মার্গে ন্স্ত মতস্তচিন্ক চক্রপথে বিদ্ধ করিয়াছিলেন । 


লক্ষযবীথী (ত্ত্রী) লক্ষ্যাবীথী। ১ মনুষ্যজীবনের উদ্োহীসাধক 
পম্থা। ২ ব্রহ্মলোকমার্গ, দেবযান পথ । 

লক্ষ্যবেধিন্‌ (ত্রি) চিন্নবিদ্ধকারী। 

লক্গ্যস্থপ্ত তত্রি) নিপ্রার ভানকারী। 

লক্ষ্যহন্‌ (তরি) লক্ষ্যং হস্তি হন-কিপ্‌। ১ লক্ষ্যতেদুকারী। ২ তীর। 

লখ, গতি। ভাাদি* পরন্মৈ' সক' সেট। লট লখতি। ইদ্িৎ 
লখি লখধাতু লঙ্খতি। লুঙ্‌ অলম্ীৎ। 

লখ তার (থান্লখতার ), বোম্বাইপ্রেদিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় 
বিভাগের অন্তর্গত একটী দেশীয় সামন্তরাজ্য । অক্ষাঁ* ২২০ ৪৯ 
হইতে ২৩” উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭১৭ ৪৬হইতে ৭২০ ৩+পৃঃ। থান্‌ 
ও লখতার নামক দুইটা ডসম্পত্তি ও আহ্ষদাবাদদ জেলার কএকটা 
গ্রাম লইয়া এই রাজ্য গঠিত । ভূপরিমাণ ২৪৭ বর্ণমাইল। 

এখানে নদী বা শৈল নাই। অর্ধিকাংশস্থানই সমতল অথচ 
পর্ববতসানুস্থিত উপলখণ্ডে পূর্ণ। তুল! ও শস্তাদির চাসই অধিক। 
ধের ও বোরাশ্রেণীর ,মুদলমানগণ স্থানীয় কার্পাস হইতে 
একপ্রকার মোটা কাপড় প্রস্তুত করে। থানের কুস্তার জাতির 
মৃৎশিল্প গ্রশংসাযোগ্য । জররোগ ব্যতীত এখানে আর অন্ত 
পাড়ার প্রাদুর্ভাব নাই। স্থানটী বেশ স্বাস্থ প্রদ্। 
এখানকার সর্দপরগণ তৃতীয়শ্রেণীর সামন্ত বলিয়া গণ্য । 

১৮০৭ খুষ্ঠাব্ের সন্ধিসর্তে ইহারাও ইংরাজরাঁজের অধীনতা' 
স্বীকারে বাধ্য হন। বর্তমান সর্দার ঠাকুর কর্ণসিংহজি (১৮৮৪) 
ঝালাবংশীয় রাজপুত। ইনি স্বয়ং রাঁজকার্ধ্য নির্ববাই করিয়া 
থাকেন। ইহার সেনাসংখ্যা ৪০০ ইনি স্বরাজ্যে পণ্যদ্রব্োর 
কোন শুন্ক গ্রহণ করেন না। জুনাগড়ের নবাব ও ইংরাজরাজকে 
কর দিতে হয়। 

লখন্দৈ (লক্ষণদই ), বাঙ্গালায় প্রবাহিত বাঘমতীনদীর একটা 
শাখা। নেপালের পর্বতমাল! হইতে উদ্তৃত হইয়া ইতার্নী গ্রামের 
সন্নিকট দিয়া মুজ:ফরপুরজেলার মধ্যে প্রবাহি্ট হইয়াছে 
শোরান্‌ ও বাসিয়াড় নামক ছৃইটা জলধারা পুষ্টকলেবর হইয়া 
দৃক্ষিণাভিমুখগতিতে দ্বারবঙ্গ-মুজঃফরপুর রাস্তার ৭৮ মাইল 
দক্ষিণে বাঘমততী নদীতে মিলিত হইয়াছে। উক্ত রাস্তা নদ 





লখি 


শি ্ি সি সস সা পর সপ ০, ৯ 


সীতামাঢ় হী পম্যন্ত নৌকাযোগে যাওয়া যায়। রাজাপতি, 
দুম্ড়া, বেলাহী, শেরপুর ও রাজখণ্ড নীলকুঠী এই নদীর 
তীরে অবস্থিত। 

লখনোর, রোহিলধডের রামপুর রাজ্যের অন্তর্গত একটা নগর । 
পূর্বে এই স্থান কাটারিয়া জাতির রানধানী ছিল। বর্তমান কালে 


শাহাবাদ, নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । এখানে প্রাচীন কীন্তির' 


অনেকগুলি ধ্বস্ত নিদর্শন পড়িয়া আছে। 
লখ.নৌতী (লক্ষণাবতী ), যুক্তপ্রদেশের শাহারণপুর জেলার 
নাকুর তহসীলের অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। এক্ষণে 
ধ্বংসাবন্থায় পতিত ও শ্রীভ্রষ্ঠ। অক্ষাণ ২৯০ ৪৬ উঃ এবং 
দ্রাঘিঃ ৭৭ ১৬পৃঃ। প্রাচীন কীর্তির নিদর্শনম্বরূপ একটা 
তগ্রছুর্গ এখানে বিদ্যমান আছে। 

এই নগর ও তাহার উপকণস্থিত পাঁচখানি গ্রামে ূর্বব হইতে 
তুর্কজাতির একটী উপনিবেশ ছিল। বহুকাল বলবীর্য্য ও 
সমৃদ্ধি-হীন হইয়া তথায় বসবাস করিলেও, খুষ্ীয় ১৮শ শতাৰের 
শেষভাগে তাহারা ক্রমশঃ: দলপুষ্ট হইয়া শক্তিসঞ্চারে প্রয়াস 
পায়। ১৭৯৪ খুষ্টাবধে শাহারাণপুরের মহারাষ্ট্র শাসনকর্তা 
বাপু সিন্দে তাহাদের ওদ্ধত্য দমনে বদ্ধপরিকর হন। অবশেষে 
জর্জ টমাঁসের অধীনে প্রেরিত সাহায্যকারী সেনাদল উপনীত 
হইয়া দুর্প্রাচীর ভঙ্গ করিলে তুর্কগণ আত্মসমর্পণ করিতে 
রাধ্য হয়। 
লখ হাগাই, বাঙ্গালার ত্রিহতজেলায় প্রবাহিত একটা ক্ষুদ্র নদী। 
লখাতি, আসামপ্রদেশের শ্রীহট্রজেলার সীমান্তস্িত একটা 
গগ্ুগ্রাম। খসিয়া শৈলের পাদমূলে অবস্থিত। এখানে প্রতি 
সপ্তাহে ছুই দিন হাট বসে। পার্বত্য থশ ও সন্তেঙ্গ জাতি 
তথায় পর্বতজাত নানাদ্রব্য লইয়া আইসে। 
লখি, বোস্বাই-প্রেসিডেন্সীর সিদ্ধপ্রদেশান্তগ্গত একটা. গিরিশ্রেণী। 
বলুচস্থানের হাল! বা৷ ব্রাছুই পর্বতশ্রেণীর সহিত সংযোজিত । 
ইহা! প্রায় ৫০ মাইল লম্বা। উচ্চতা ১৫০০ হইতে ২ হাজার 
ফিট। অক্ষাঁ (মধ্যের ) ২৬+ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৬৭০ ৫০পুঃ। 
এই পর্বতে অনেকগুলি উষ্ণ প্রত্রবণ আছে। সেবান্‌ নগর 
সান্নিধ্যে এই পর্ধতাংশ ক্রমশ: সিদ্ধুনদের সমতল বেলাভূমিতে 
পরিণত হইয়াছে । পর্বতবক্ষে স্থান বিশেষে সীক, রসাঞ্জন 
ও তাম্্র পাওয়া যায়। 
লখি, সিষুপ্রদেশের করাটীজেলার মেবাম উপবিভাগের অন্তর্গত 
একটা গগুগ্রামী। সিদ্ুনদের পশ্চিমকুলের অদুরে ও লখি- 
গিরিসঙ্কটের প্রবেশপথে অবস্থিত । সিন্ধু, পঞ্জাব ও দিল্লী 
রেলপথ লখিনগর হইয়! গিরিপথের মধ্য দিয়া গিয়াছে। এখানে 


[ ১৩২ ] 
উপরিস্থ লৌহসেতুর উপর দিয় গিযাছে। বর্ষাকালে এই নদীতে 











ধারাতীর্ঘ দুই মাইল। 
রাস্তা আছে ॥ 


এ উঞ্ণ প্রঅঅবণে গমনার্থ প্রশস্ত 


লখি, সিন্বুপ্রদেশের শীকারপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। 


অক্ষাৎ ২৭০ ৫১৩ উঃ এবং দ্রার্িৎ ৬৮০ ৪৪ পুঃ। এই নগর 
হইতে সিন্ধু, পঞ্জাব ও দিল্লী রেলপথের রূুক-জংসন ৩॥* মাইল 
মাত্র। এই নগর বনু প্রাচীন । যখন বর্তমান শিকারপুর বিভাগ 
বনমালায় সমাচ্ছন্ন তখন সিন্ধুপ্রদেশের প্রসিদ্ধ বদ্ধিকা ও 
লর্খান! বিভাগের প্রধান কেন্ত্র বলিয়াই লথি-নগর পরিগণিত 
ছিল। এখন সে সৌনধ্য অনেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে। 


লখিমপুর, আসামপ্রদেশের পূর্ববীমাত্তস্থিত ইংরাজাধিকৃত একটা 


জেলা । ব্রহ্মপুত্রনদের উভয় তীরবত্তী ভূভাগ লইয়া! গঠিত। 
অক্ষাৎ ২৬ ৫১ হইতে ২৭০ €3উ£ এবং দ্রাঘিৎ ৯৩০ ৪৯ 
হইতে ৯৬* ৪৫ পৃঃ মধ্য। ভপরিমাণ ১১৫০০ বর্ণমাইল। ইহার 
অধিকাংশস্থানই জঙ্গলাবৃত ও পর্বতময় । মধ্যে মধ্যে পার্বত্যা- 
জাতির বাস আছে। ইংরাজরাজের বর্তমান জরীপে বাসযোগ্য 
ভূমির পরিমাণ ৩৭২৩ বর্গমাইল নির্দিষ্ঠ হইয়াছে । ডিক্র নদী 
ও ব্রহ্ষপুত্র নদের সঙ্গমন্থলে অবস্থিত ডিক্রগড় নগর ইহার 
বিচার সদর । 

এই জেলার উত্তর সীমায় দফা, মীরী, আবর ও মিশ্সী 
শৈলশ্রেণী) পূর্বে মিশ শ্রী ও সিঙ্ন ফো-শৈলমালা, দক্ষিণে পাটকৈ 
পর্বত ও নাগাশৈলের অববাহিকাপ্রদেশ এবং পশ্চিমে দরঙ্গ ও 
শিবসাগর জেলার প্রান্ত-প্রবাহী মরা-মরণাই, দিহিঙ্গ ও দিসঙ্গনদী। 
উত্তর ও পূর্বপ্রাস্তস্িত শৈলমালায় তত্স্লামীয় পার্বতাজাতির 
বাস থাকায় অগ্যাপি পর্বতপ্রান্তে ইংরাজাধিকারের সীমা নির্দিষ্ট 
হয় নাই। দক্ষিণসীমা লইয়া ইংরাজরাজ ও ব্র্গ-গবর্মেন্টের 
বন্দোবস্ত হইয়াছিল। এখন ব্রহ্গরাজ্য ইংরাজাধিক্ূত হইলেও 
তদ্দেশবাসী বহুসংখ্যক পার্বত্জাত আজিও স্বাধীনভাবে 
পর্ববতবক্ষে বিচরণ করিতেছে । 

্হ্মপুত্রনদ্দের উভয় তীরবর্তী সমতল প্রান্তর শ্তামল শন্ত- 
ক্ষেত্র মণ্ডিত। ইহার উত্তর, পূর্বব ও দক্ষিণ সীমায় চূড়াবিলযী 
পর্ব্বতসমূহ বনমালায় বিভূষিত হইয়া! আসাম-উপত্যকার এই 
্রে্ঠ স্থানকে নানা মনোরম দৃশ্বে পরিপূর্ণ রাখিয়াছে। ব্রন্ষপুত্র 
নদ নানাশাখা বিস্তারপুর্ববক হিমালয়-কঙ্দর পথে নির্গত হইয়াই 
আসাম-উপত্যকা বিধৌত করিয়! নিষ্নাভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছে'। 
নর্দীকুলবর্তী স্থানসমূহ সুবিস্ৃত ধান্ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ। বীশবন 
ও ফ্লবৃক্ষ পরিবেষ্টিত গ্রামসমূহ সেই শ্ামল প্রান্তরের মধ্যে মধ্যে 
বিরাজিত থাকিয়া গ্রামবামী গ্রজাবর্গের স্বখসমুদ্ধির পরিচয় প্রদান 
করিতেছে। | 


+ লখিমপুর 
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লয়িমপুর 





অঙ্গপুত্রনদই এখানকার প্রধান । বর্ষার সময় এই নদে সদিয়া 
পরাস্ত ষ্টামার যাতায়াত করে, কিন্তু অস্তান্ত খতৃতে ডিক্রগড় 
পর্যন্ত যায়। এসময়ে দ্র হুর নৌকাগুলি "্ত্রন্ধকু্"তীর্থ 
পর্যন্ত গমন করিতে পারে। দিধ্গ ও দিহঙ্গ নামক শাখা- 
নর্দীদ্যয় হিমালয়পাদনিংস্থত হইয়৷ এখানে ব্রহ্মপুত্র মিলিত 
হইয়াছে। দিহজই তিব্বতের প্রনিদ্ধ ৎসানপু নদী। এতস্িন 
সুব্ণত্ী নব-দিহিঙ্গ, ডিক্র, বুড়ী-দিহিঙ্গ, তিঙ্গরাই নদী ও 
লোহিতনদী ব্রহ্মপুত্রের কলেবর বৃদ্ধি করিয়৷ এই জেলার মধ্যে 
প্রবাহিত আছে। 

কষিকার্ধোর উন্নতি ও বৃদ্ধির জন্ত এখানকার কোন নদী বা 
জলায় বাধ দেওয়া হয় নাই। প্রাচীন আসামরাজগণ রাজ্যের 
মঙ্গলার্থ যে সকল স্থান বীধ দ্বারা রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাই 
অস্তাপি সেইভাবে রক্ষিত আছে। উবার কোম কোনটা সামান্ত- 
রূপে সংস্কৃত হইয়াছে মাত্র। বন্যবিভাগের উৎপন্ন ত্রব্যের মধ্যে 
“বার” নামক প্রসিদ্ধ বৃক্ষনির্ধ্যাসই প্রধান । এততিনর রেশম, 
মোম ও নানাবিধ ওষধি পাওয়া যায়। হস্ত, গণ্ডার। বহ্যমহিষ, 
মিথুন নামক বন্যগোর, হরিণ ও ভন্নুক প্রভৃতি পণ্ড ও নানা 
জাতীয় পক্ষী বনপ্রদেশে স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে দেখা বায়। 

রঙ্মকুণ্ড বা পরপ্ুরামকুণ্ড এখানকার প্রধান ভীর্ঘথ। এখানে 
রঙ্ষপুত্রের একটা শাখা প্রবাহিত। প্রতি বংসর বন তীর্থ- 
যাত্রী পর্ধতোপরিস্থ এই তীর্ঘসন্দর্শনে আসিয়া থাকে । নিকটস্থ 
প্রসিদ্ধ দেও ডুবি (রাক্ষপকুও্ড)__একটা গভীর পর্ববতগছ্বর। দিসঙ্গ 
নদী যেখানে নাগাশৈল পরিত্যাগ করিয়াছে, সেইস্থানে অবস্থিত। 

এই স্থানের ইতিবৃত্ত অনেকাংশে আসানের ইতিহাসের সহিত 
সংশ্লিষ্ট। আসাম অধিকার-মানসে পূর্বাঞ্চলবানী রাজন্তবর্গ 
ব্রহ্মপুত্র বাহিয়। প্রথমেই লখিমপুরে প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন । 
কিংবদস্তী এই, বাঙ্গালার পালরাজগণ এক সময়ে এতদেশে 
প্রভাববিস্তারপূর্্বক হিন্দু-উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। 
তৎপরে বাঙ্গালার বারভূয়ারাজগণ আত্মকলহে প্রপীড়িত হইয়া 
বিবাদবিরহিত এই নিবিড় প্রদেশপ্রান্তে আসিয়া আর একটা 
উপনিবেশ স্থাপন করেন । অগ্যাপি ধাশকাটা ও লখিমপুরনগর- 
সঙ্লিহিত দীর্ঘিকাহয় তাহাদের কীতিশ্বরনপ বিদ্যমান রহিয়াছে । 
শীনবংশীয় চুটিয়াগণই প্রথমে পূর্ব হইতে আসাম আক্রমণ করে। 
তাহারা বারভূ'সাদিগকে এখান হইতে তাড়াইয়! দিয়! স্বর 
লদীতীরে বাঁ করিয়াছিল) কিন্তু এই রাজ্যসস্ভোগ তাহাদের 
নৃষ্টে অধিক কাল ঘটে নাই। খুশী অয়োদশ শতাৰে আহম 
রাঁজগণ আসাম অধিকা রপূর্বক প্রাধান্ত স্থাপন করেন। চুটিয়া- 
জাতি সময়ে কিছুকালের জন্ত আপনাদের প্রভাব অঙ্গুঃ 
রাখিতে চেষ্টা করে, কিন্ত অকৃতকাধ্য হইয়! পার্খবর্তী দরঙজেলায় 
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পলাইয়া আইদে। এখানে তাছার! যে স্থানে বাম করিয়াছিল 


তাহ! অস্তাপি চুটিয়া নামে পরিচিত । 
এই আহমগণও শানজাতীয়। তাহারা পোঙ্গ-রাজোর চা 
ভূভাগ হইতে দলবলে অগ্রসর হইয়া পশ্চিমাভিমুখে আসামে 
আসিয়। সমুপস্থিত হয় এবং বলসঞ্চয় করিয়া ক্রমে একটী ছুর্র্য 
জাতি হইয়া উঠে। এই সময়ে তাহারা বাহুবলে উদ্দণড হইয়া 
ু্পূত্র প্রবাহিত উপত্যকাতমে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার 
করে। মোগললম্রাট অরঙ্গঞ্জেবের প্রেরিত সেনাপত্তি মীরুন্নাকে 
তাহারা পরাভূত করিয়া বঙ্গসীমাস্ত হইতে তাড়াইয়া দেয়। 
এই বংশীয্ন মহাপ্রতাপান্বিত রাজা রুদ্রুসিংহের শাধনকালে 
আসামরাজ্যে শাস্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করিয়াছিল । 
[ আহম ও আসাম দেখ। ] 
রাক্বা গৌরীনাথের রাজাকালেই লখিমপুরে আহমবংশের 
শাঁদকশক্তির লোপ হয়। দুর্বল রাজা গৌরীন্লাথ বিদ্রোহিদলের 
ষড়যন্ত্রে পড়িয়া রাজ্যচযুত ও নিয় আসামে নির্বাসিত হন। 
তদনস্তর শত্রপক্ষীয়ের! সেই সমৃদ্ধ রাজধানী ধবস্ত করিয়! দেয়। 
এই সময়ে মোয়ামারিয়! বা মরনজাতি বরঙ্গপুত্র নদের দক্ষিণকুলে 


স্বাধীনতা স্থাপন করিয়। আপনাদের প্রভাব বিস্তার করে এবং 


খম্তীর! সদিয়া-বিভাগ লুষ্ঠন করিয়া উৎসাদিত করিতে থাকে। 
সেই অরাজক রাজ্যে কোনরূপ শৃঙ্খলা স্থাপিত হয় নাই, রাজ্যাপ- 
হারক বড় গৌসাএী কিছুতেই স্থশীসনব্যবস্থা করিতে পারিলেন 
না। গ্রজাবর্গ উপদ্রব ও অত্যাচারের হস্ত হইতে পরিত্রাপ পাই- 
বার জন্ রাজ্য ছাড়িয়া! পলায়ন করিল। অবসর বুঝিয়া ত্রঙ্মরাজ 
উপযূর্ণপরি লথিমপুর'আক্রমণ করিলেন,যুদ্ধবিগ্রহে আরও জনক্ষয় 
ঘটিল। জনশূন্য প্রজাবর্গ নিরুপায় হইয়াও লখিমপুর নগরের 
সম্মুথে পুনরায় যুদধার্থ আয়োজন করিল, ছূ্র্য বহ্গ-সৈহ্ের 
সমক্ষে হতবল আদামীগণ দীড়াইতে পারিল না। তাহার 
পরান্ত হইয়৷ পলাইতে চেষ্টা! করিল, কিন্তু বিজেতৃদঘল পশ্চান্বাবিত 
হইয়া তাহাদের সমূলে নিহত করিল। 

১৮২৫ খুষ্টাবে শুঙ্গসৈত্ভ লথিমপুর হইতে বিতাড়িত হইল 
বটে, কিন্তু লধিমপুরের অদৃষ্টে অত্যাচারলোত সমভাবে প্রবাহিত 
হইতে লাগিল। ইংরাজরাজ নামে মাত্র আসাম প্রদেশ অধিকার 
করিলেন। তাঁহারা তখনও এতদেশে বুশাসন ব্যবস্থা করিতে 
পারেন নাই। ডিক্রগড় উপবিভাগের অন্তর্গত মটকবিড়াগ 
তৎকালে দেশীয় সর্দারের অধীনে শাসিত হইত। ১৮৩৯ থু্টা্ে 
ৃ্ধসর্দারের মুত্যুর পর, তাহার বংপধরগণ ইংরাজরাজের প্রস্তাব- 
মত রা্যাশাসন করিতে অনবকতহওযু পাঁট্ুত হন। এই 


বৎসরে ইংরাজরাজ উত্তর-লখিমপুর ও শিবসাগর-বিভাগ রাজ! 








অযথা অত্যাচারপূর্বক করসংগ্রহ করিয়া প্রজাবর্গ প্রগীড়িত 
করিতেছিল। এই অরাজকতার মধ্যে পার্বতীয় অসভ্যজাতির! 
দলে দলে অবতীর্ণ হইয়া রাজ্যলুঠনপূর্বক জনশৃন্ঠ করিয়া 
ফেলে। এই সময়ে সদিয়া-নগরে একজন থম্তী সর্দার স্থানীয় 


শাসনকর্তান্নপে রাজকাধ্য পরিচালনা করিতে থাকেন । ১৮৩৫ 


ৃষ্টানে ইংরাজরা একজন সেনানায়কের অর্ধীনে সদিয়া নগরে ' 


একদল সিপাহী স্থাপন করেন। উহার চারবৎসর পরে অকন্মাৎ 


একদিন পার্তীয় খম্তীগণ পর্বত হইতে সমতলক্ষোত্রে অবতীর্ণ 
হইয়া ইংরাজসেনানী ও পলিটিকাল এজেন্ট মেঞজর হোয়াইটুসহ 
সিপাহী্দিগকে নিহত করে। তখন ১৮৩৯ খুষ্টাব্ধে ইংরাজরাজ 
আসাম্প্রদেশের পূর্ণ-শাসনভার গ্রহণ করিয়া পার্বতীয় শত্রুর 


আক্রমণ নিবারণের বিধিমত চেষ্টাকরেন। তদবধি এখানে 
শাস্তিরাজ্য স্থাপিত হয়। 

আবর, আহম, দফলা, কাছাড়ী, খম্তী, কুকী, লালঙ্গ, 
মণিপুরী, মটক, চুটিয়া, মিকির, মিশমী, নাগা, নেপালী, রাভা, 
সাওতাল, শিম্পো প্রভৃতি অসভ্যজাতি এই জেলার পার্কত্য- 
প্রদেশে বাস করে। ওপনিবেশিক হিন্দুর মধ্যে ব্রাঙ্গণ, রাগপুত, 
কাযম্থ,। আগরবালা বেণে ও কলিতা (ইহাপা অসভ্য ও 


পার্ধতীয় আপাম-রাজগণের পৌরোহিত্য করিত, বর্তমানকালে 


লখেরা 


কীট এড়িয়া৷ ও মুগ! নামে গ্রসিন্ধ। স্ত্রীলোকেরাই প্রধানত: 
রেশমীকাপড় প্রস্তুত করে। পুরুষরা বাগানে পোকা পালন 
কাধ্য ব্যস্ত থাকে । এতদ্ব্যতীত কৃষিকার্য ও সরিষা হইতে 
তৈল গ্রস্ত করা পুরুষদিগের অপর আর একটা প্রধান কার্ধ্য। 

এখানকার চা-বাগানে উৎরষ্ট চা প্রস্তুত হইয়া থাকে। 
এঁ চা এবং কার্পাস বন্ত্, মুগা ও এগ্ডি-রেশমের কাপড়, মাটির 
বাসন, পাটা, মাছুর, রবার ও মোম এস্থান হইতে প্রভূত পরিমাণে 
বাঙ্গালায় রপ্তানী হইয়া থাকে। সদিয়ায় গবমেন্টের তত্বাবধানে 
প্রতিবৎসর একটী মেল! অনুঠিত হইয়া থাকে । কলিকাতা 
হইতে ধুবড়ী, ডিক্রগড় ও কাছাড় যাতায়াতের জন্ রেলপথ 
বিস্তৃত হইয়াছে। এ রেলপথে এবং স্্রীমার ও নৌকাযোগে 
নদীপথে এখানকার বাণিজ্য চালিত হইতেছে । 

২ উক্ত জেলার উত্তরস্থ একটা উপবিভাগ, উত্তর-লধিমপুর 
নামে খ্যাত। ভূপরিমাণ ৭৭৫০ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে 
দূফলা ও মীরীশৈল এবং দক্ষিণে ত্রহ্দপুত্র নদ । লখিমপুর নগর 
ইহার সদর । 

৩ উত্তর-লথিমপুর উপবিভাগের অন্তর্গত একটা গণযগ্রাম। 
সুবর্ণশ্রীনদীর গড়িয়াজান শাখার কূলে অবস্থিত। অক্ষাৎ 
২৭০১৪:৫ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৯৪৭১০ “পৃঃ । এখানে ইংরাজ- 
রাজের একটা ছাউনী আছে। 


সকলেই ক্বষিত্ত্তি অবদম্বন করিয়াছে । ইহারা এখানে সংশূদ্ লখিমপুর, অযোধ্যা প্রদেশের খেরী জেলার একটা তহসীল। 


বলিয়া পরিগণিত । ) প্রত্ৃতি জাতি বিদ্তমান আছে। 

এই সুদূর পুর্মপ্রান্তে ইম্লামধর্ম বিস্তৃতি লাভ করে 
নাই। মোগল-সমাটের অধিকারকালে ' মুসলমান সৈম্ত আসাম- 
গ্রদেশে প্রবেশ লাভ করিলেও জলবায়ুর প্রকোপ সন্থ করিতে না 
পারিয়৷ এতদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আহ্ম 
রাজগণ রাঁজসমৃদ্ধি বৃদ্ধিমানসে কয়েক ঘর মুনলমান কারিকর 
রাজধানীতে আনয়ন করিয়া স্থাপন করেন, এ সময়ে ঢাকা 
নগর হইতেও কয়েক ঘর মুসলমান দোকানদার লখিসপুরে 


অক্ষাণ ২৭০৪৭১৫ উঃ হইতে ২৮*২৯৩০ উঃ এবং দ্রাঘি* 
৮০২৮ হইতে ৮১০৪ পৃঃ মধ্য । ভূ-পরিমাণ ১০৭৮ বর্গমাইল। 
খেরী, শ্রীনগর, ভূর, পৈলা ও কুক্ড়া-মৈলানী পরগণা ইহার 
অন্তভু্ত। 

২ খেরীজেলার প্রধান নগর ও লখিমপুর তহসীলের সদর | 
উল নদীর দক্ষিণকূলে ১ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষাণ ২৭০ 
৫৬6৫” উঃ এবং দ্রাি* ৮০০ ৪৯২০ পুঃ। এই নগরটা 
বাণিজ্যবাহছলাহেতু বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন। 


আসিয়া বাস করে ) উহার সকলেই ফরাইজী মতাবলম্বী। মরন লখীপুঃ (লক্ষ্মীপুর ), আসামের গোয়ালপাড়া জেলার দক্ষিণ | 


বা মোয়ামারীগণ বর্তমান সময়ে বৈষ্ণবধর্শে দীক্ষিত হইয়াছে। 
শক্তিউপাসক আসাম-রাজগণের অত্যাচারে এই বৈষ্ণব 
সম্প্রধায়ের মধ্যে কএক বার বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। অবশেষে 
বৈষ্বগণেই 'ঞাধান্ত লাভ করে। 


একটা গগ্ুগ্রাম। গাবোশৈলের উত্তরপাদমূলে অবস্থিত । 
অক্ষাণ ২৬* ৯৫+উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৯০০ ২৫০ পৃঃ এখানে 
মেচপাড়ার প্রসিদ্ধ জমিদারের প্রাসাদ বিগ্যমান। ইনি স্থানীয় 
বালক ও বালিকা বিগ্ভালয়ের ব্যয়ভার বহন করিয়৷ আসিতেছেন। 


এখানকার অধিবাসীদিগের অবস্থা নিতান্ত মদ নহে। | লখীপুর (লক্ষীপুর ), আসামপ্রদেশের কাছাড় জেলার পূর্ব- 


লবণ, অহিফেন গ্রভৃতি কএকটা দ্রব্য ব্যতীত তাহারা আপনা- 
দের আবগ্যর্কায় সকল দ্রব্যহ পরিশ্রমদ্বারা প্রস্তত করিয়া লইতে 


দিক্স্থ একটা গগুগ্রাম। বরাক্‌ ও ঝিরী নদীর সঙ্গমন্থলে অবস্থিত। 
গ্রামপ্রান্তে মণিপুর-মহারাজের একটী কাছারী আছে। 


পারে। কার্পাস-বস্তরাদি ব্যতীত এখানকার লোকে রেশমীবন্ত্র | লখেরা, লাক্ষা বা গালা হইতে চুরি প্রভৃতি অলঙ্কার ও খেলন! 
বয়ন করে। এখানে ছই প্রকার বেশম প্রস্তত হয়। উহার | প্রস্ততকারী জাতিবিশেষ। সম্ভবতঃ সংস্কৃত লাক্ষাকারু শৰের 


লগুড় 


অপত্রংশে লখেরা শবের উৎপত্তি। এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে 
নানাপ্রকার কিংবদন্তী গ্রচলিত আছে। ইহারা আপনাদিগকে 
পটবাঁস জাতির অন্যতম শাখা এবং তাহাদের ন্ায় কায়স্থজাতি 
ভুইতে সমূড্ভূত বলিয়া স্বীকার করে। অন্য একটা উপাখ্যান হইতে 
জানা যায় যে, পার্কতীর বিবাহকালে, দেবাদিদেব মহাদেব 
হিমালয়-কন্ঠার হন্তের বলয় প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত পার্ধ্বতীর, 
গাত্রমল লইয়া এই জাতির স্ষ্ট করেন। এই জন্য ইহার! 
দেববংশী নামেও খ্যাত আছে। আর একটী উপাখ্যান 
হইতে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের বলয় প্রস্তুত করিবার 
্ন্ত এই জাতির স্বষ্টি করেন। তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত 
আছে যে, ইহারা প্রথমে যহ্বংশীয় রাজপুত ছিল। পাগুবদিগের 
বিনাশসাধন মানসে কুরুরাজ যে জতুগৃহ নির্মাণ করাইয়াছিলেন, 
ইহার! সেই গৃহনির্ধীণ-কার্ধ্য দৃর্যোধনের সহায়তা করায় নিম্দিত 
ও সমাজচযুত হয়। তদবধি ইহারা সেই গালার ব্যবসা দ্বারাই 
জীবিকানির্বাহ করিতেছে । 
ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। ইচ্ছা 
করিলে ইহানা বিবাহবদ্ধনও ছেদন করিতে পারে। সকলে 
মগ্ভধ ও মান খায়। বিহার অঞ্চলে ইহারা লহেরী জাতি 
বলিয়া গ্রসিক্ণ। 
লগ, ১ খঙ্গ। ২ গতি। ভ্দিৎ পরন্থৈ* খঙ্গার্থে অক্* গত্যর্ে 
সকৎ সেট । লট. লগতি। লিট, ললাগ। লুট, লগিতা। 
লুউ্‌ অলগীত। নিচ লগম্নতি। ই্দিৎ লগি লগধাতু লট, লঙ্গতি। 
লগড় (ত্রি)চারু। (প্রিকাণ ) 
লগত (পুং) বেদাঙ্গজ্যোতিযপ্রণেত! জ্যোতির্বিদ্ভেদ। লগধ 
এইরূপ নামও পাওয়া যায়। 
লগরি, পার্বতীয় জাতিবিশেষ। 
লগ (দেশজ ) বাশের ধ্বজা, নদীতে নৌকা চালাইতে ইহা ব্যব- 
হৃত হয়। কোনগ্বানে নৌকা বীধিতে হইলে লগা পুতিয়া তাহাতে 
. নৌকা বাধা হইয়া থাকে । লগার মাথায় “আকসী” বাধা হয়। 
লগাঁলিকা! (স্ত্রী) চারিচরণাত্মক ছন্দোভেদ। ইহার প্রতি চরণে 
চারিটা অক্ষর। প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ গুরু এবং অপর ছুইটা লঘু। 
লগিত (তরি) লগ-কর্মণি ্ত। সঙ্গযুকত, চলিত লাগা। 
লগী (দেশজ ) লগা। 
লগুড় (পুং) দণ্ড, চলিত লাঠী, বংশাদিময় দণ্ডকে লগ্ুড় কহে। 
(অমর )২ লৌহময় অস্ত্রভেদ। (স্ুভূতি ) 
ইহার আরুতি ও পরিমাঁণাদির বিষয় শুক্রনীতিতে এইবূপ 
লিখিত আছে। 
“লগুড়ঃ সৃঙ্মাপাদঃ স্যাৎ পৃথংশঃ স্থলশীর্ষকঃ | 
লৌহবদ্ধাগ্রভাগম্চ হুম্বদেহঃ স্ুপীবরঃ ॥ 


[ ১৩৫ ] 


লয় 


সস্প 


দণ্ডাকারো দৃঢ়াঙ্শ্চ তথা হস্তদ্বয়োন্নতঃ | 

উথথানং পাতনঞ্চেব পেষণং পোথনং তথা ॥ 

চততে গত়ন্ততস্ত পঞ্চমী নেহ বিগ্কতে। 

দৃঢ়কায়ঃ পত্তিবর্গন্তেন যুধ্যেত শক্রভিঃ॥” (শুক্রনীতি ) 

লগুড়ের পাদদেশ সুক্ষ, অংশ পৃথু এবং শীর্ষ স্থল হইবে, 
ইহার অগ্রভাগ লৌহদারা বন্ধ, সুগীবর ও হস্বদেহ, দণ্ডের ্তায 
আক্ৃতিবিশিষ্ট, অঙ্গ অতিণৃঢ় এবং পরিমাণ দুইহাত। দৃঢ়কায় 
পদদাতি সকল এইন্ধপ লগুড়ের ছারা শত্রদিগের সহিত যুদ্ধ 


করিবে। উখান, পাতন, পেষণ ও পোথন ইহার এই চারি 
প্রকার গতি । 
লগে (দেশজ )সঙ্গে। সম্পর্কে। 2 


লগ্ন.(ক্লী) লগতি ফলে ইতি লগ সঙ্গে (ক্ষুন্ধসস্তেধবাস্তলগ্নেতি। 
পা ৭।২।১৮) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। *রাশিদিগের উদয়। 
অহোরাত্রের মধ্যে ঘাদশ রাশির উদয় হয়, সুতরাং অহোরাত্ে 
দ্বাদশটী লগ্ন কলিত হইয়াছে । 'রাণীনামুদয়ো। লগ্পং ( দীপিকা ) 
প্রতিদিবারাত্রের মধ্যে যথাক্রমে দ্বাদশটা রাশির উদয় হইয়া 
থাকে। প্র এক এক রাশির উদ্দিতকালের মানকে লগ্- 
মান কহে। 
পৃথিবী ৬* দণ্ড একবার আপনার কক্ষে আবর্তন করে। 
ইহাঁকেই পৃথিবীর আফিকগতি বলা যায়। এই এক আহ্কিক- 
গতিবশতঃ পৃথিবী মেষাদিক্রমে দ্বাদশটা রাশি অতিক্রম করে। 
সুতরাং ইহাদ্বারা সহজেই বুঝা যাঁয় যে, একরাশি অতিক্রম 
করিতে প্রায় ৫ দণ্তকাল লাগে, কিন্তু স্থঙ্ম্রপে গণনা করিতে 
হইলে সকল লগ্নের লগ্মমান সমান হয় না, ইহার কারণ পৃথিবীর 
আকাশ সম্পূর্ণ গোল নহে, সেই জন্ত লগ্মমানের হাস বৃদ্ধি হইয়া 
থাকে। সুর্যের উদয়কালে যে লগ্মের উদয় অর্থাৎ পূর্ববাকাশে 
প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহাকে উদয়লগ্র এবং সুর্যের অস্তগমন- 
কালে যে লগ্মের উদয় হয়, তাহাকে অন্তলগ্র কহে। এই 
লগ্মমান সকল দেশে সমান নহে। 
কলিকাতা ও তাহার পশ্চিমস্থ দেশসমূহের অয়নাংশ-শোধিত 
লগ্নমান--- 


রাশি দ“ প* বি" রাশি দ* প* বি, 
মেষ ৪141 ৪ তুলা ৫1৩৭। ৪ 
বৃষ ৪। ৪৯। ৪০ বৃশ্চিক ৫। 81২০ 
মিথুন ৫1২৮ ৪০ ধন্ব. ৫1১৭।২০ 
কর্কট ৫1 ৪০ ২5 মকর ৪1 ৩৩।২৪ 
সিংহ ৫1৩৩।০ কুস্ত ৩।৫৭।% 
কন্তা ৫1২৯০ মীনা ৩1৪৭০ 


লগ্ন 








[ ১৩৬ ] 


পু মেটা 


ব্গদেশের বিভিন্ন স্থানের অয়নাংশশোধিত লগ্মানের তালিক]। 


নবদ্বীপ, বদ্ধমান, ঢাকা ও 
তৎসুত্র সম্পাতস্থিত পুর্ববপশ্চিম 


দেশের লগ্রমান । 





দ্র" পণ বি 
৪1 ৬1৫৪ 
৪18৯ ৪৭ 
৫1২৮।০৪৯ 
৫1 8৪০ | ৩৫ 
৫। ৩৩। ২২ 
৫1 ২৯। ৪০ 
৪1 ৪৬ । ৪০ 
৪81 ৪১। ৩৫ 
৫1 ১৭। ২ 
৩। ৫৭ ৩ 
৪1 ৪২ ৪১ 
৩|। ৪৭ | ২০ 


সুরশিদাবাদ ও তাহার সম- 


সুত্র পাতস্থিত পূর্বপশ্চিম দেশের 
লগ্রমান । 





দ' পণ বি" 
৪1 ৬ ৩১ 
৪1 ৪৯ । ৩৩ 
৫1 ২৮। ৪৬ 
৫1951 ৪১ 
৫1 ৩৩। ৩৩ 


৫1৫০1 ০ 


৫1৩৮ । ১৫ 


৪ ৪০। ৪৮ 
৫।১৭। ২০ 
৪1 ৩৩। ৪০ 
৩। ৫৫। ৪৯ 
৩। ৪৬। ৯ 


চট্টগ্রাম ও তাহার সমস্থত্র- 
পাতস্থিত পূর্ববপশ্চিম দেশের 


লগ্রমান। 





: 


পাতস্থিত পুর্বপশ্চিম দেশের 
লগ্রমান । 


লগ্ন 







কুচবিহার ও ততসমসুত্র- 
পাতস্থিত পূর্বপশ্চিম দেশের 


লগ্রমান । 


৭ পণ বি” |দ” পণ” বি |" প' বি" 
৪1 ৮। ৪ ৪ ১। ৩৬ ৫1৫81 ৫১ 
9৪1 ৪৯। ৩ 61 ৪৬। ২৮ ৪1 ৫৫৫১ 
৫1২২২ ৫1 ২৯২৯ ৫ । ২০ ২১ 
৫1 ৪৯1 ৪০ ৫1 8৪1 ৩২ ৫1৪৪1 ৩ 
৫1 ৩২। ৪ ৫ ৩৬। ৩১ €&।৪১। ৪6৭ 
৫ | ২৮। ২০ € 1 ৩৩। ২০ ৫1 ৩৮। ২০ 
৫। ৩৪ ২০ ৫1 ৩১। ২৭ ৫ | ৩৮ । ১৬ 
৫ ৩৯। ২৫ ৫1 ৪৭1 ৪৭ | ৫1 ৪৮। ৩৮ 
৫। ১৬। ৩২ €। ২৬। ২৫ € | ২৯। ২৮ 
৪ | ৩৫। ২৬ ৪ ৩১। ২৩ € | ৩৬৫ ২৬ 
৩। ৫৮। ১৮ ৩। ৫৬। ৫ ৩। ৫৯ ৪৪ 
৩। ৪৭1 ৩৯ ৩। ৪৯1৪ ৩। ৩1০৪, 


/ 


এই তালিকার যে লগ্রমান লিখিত হইল, এই সকল লগ্মমান 
যে সকলকালেই সমভাবে থাকিবে, তাহা নহে। হৃর্্যের 
অয়নগতিবশতঃ ইহার পরিবর্তন হইয়া থাকে। ৬৬ বৎসর 
৮ মাসে সূর্য্য এক অংশ সরিয়া যায়, স্থতরাং লগ্নমানেরও কিঞ্চিৎ 
প্রভেদ হইয়া থাকে। প্রতিবৎসরের পপ্রিকায় 'অয়নাংশ- 
শোঁধিত লগ্রমান দেওয়া হয়, তাহা দেখিয়া লগ্মমান স্থির 
কর! হইয়া থাকে। ৬৬৮ মাস পরে কুর্য এক অংশ সরিয়া 
গেলেও এই লগ্মমান অনুসারে লগ্ন স্থির করিলে প্রায়ই 
ঠিক হয়। সামান্য ২১ পলের তারতম্য হইতে পারে। 


প্রাচীন লগ্পমান-- 

রামোগবেদৈর্জলিধিত্ত মৈব্রৈর্বাণোরসৈঃ পঞ্চথসাগরৈশ্চ। 
বাণঃ কুবৈদৈর্ষিষয়োঙ্কযুগ্ৈঃ ক্রমাৎ ক্রমাম্মেষতুলাদিমানম্‌। 
4 ( জোতিংসারসৎ ) 

দণং গণ দ* গ* 

মেষ, মীন ৩।৪৭ কর্কট, ধন্তু ৫1৪৯ 
বৃষ, কুস্ত ৪1১৭ সিংহ, বৃশ্চিক ৫। ৪১ 

মিথুন, মকর ৫।৬ কন্যা, তুলা ৫1২৯ 


প্রাচীন লগ্মমানের সহিত বর্তমান কালের লগ্নমানের কত 
পার্থক্য হইয়াছে, তাহা পূর্বোক্ত তালিকা দেখিলেই অনায়াসে 
বুঝিতে পারিবেন। 

লগ্ননিরূপণপ্রণালী--কোন নির্দিষ্ট সময়ের লগ্মনিরপণ 
করিতে হইলে অর্থাৎ কোন একটা বালকের জন্ম হইলে কিংবা 
কোন ব্যক্িকর্তৃক একটা প্রশ্ন করা হইলে বালকটার কোন লগ্নে 
জন্ম হইয়াছে অথবা কোন লগে প্রশ্ন হইয়াছে, ইহা জানিতে 
হইলে নিম্নোক্ত প্রণালী অনুসারে লগ্ন স্থির করিতে হয়। 

লগ্ন স্থির করিতে হইলে প্রথমে সেই দিনের রবিতুক্তি স্থির 
করিতে হয়। সাধারণঃ রবিভুক্তি অর্থে রাশিমান বা ল্ঈমানের 
যত অংশ রবিকর্তৃক তৃক্তি হইয়াছে, বা যতখানি অংশ রবি তোগ 
করিয়াছেন। রবি এক এক মাসে. এক এক রাশিতে অবস্থিতি 
করিয়া দ্বাদশ মাসে ঘ্বাদশটা রাশি ভোগ করে। যেমালে যে 
রাশিতে সূর্য্য উদিত হয়, তাহার সপটমরাঁপিতে রবি অন্ত যায়। 
যেমন বৈশাখমাসে হুর্যের মেষরাশিতে উদয় ও তাহার সপ্তম 
তুলা, তাহাতে অন্ত হয়। দূর্ধ্য প্রত্যহ রাশির কিফিংশ 





করিয়া অগ্রসর হইয়া মাসান্তে রাশির 
উপনীত হয়। এইরূপে সমন্ত রাশিটা রবিকর্তৃক ভুক্ত হইয়া 
থাকে, স্থর্যোর পূর্বোক্ত প্রকারে প্রত্যহ রাশির কিছু কিছু 
করিজ্া অগ্রসর হইতে যে পরিমিতকাল অতিবাহিত হয়, তাহাকে 
সুর্যের দৈনিক রবিভুক্তি কছে। উদয়-লগ্নের রবিতৃক্তিকে উদয়- 
রবিভূক্তি এবং অস্তলগ্নের রবিভূক্তিকে অন্ত -রবিভুক্তি বল! হয়। 

লগ্রমানকে মাসের দিন-সংখ্যাদ্বারা হরণ করিলে লন্ধ ভাগ- 
ফলই দৈনিক রবিভৃক্তি হইবে। অন্ত উপায় দ্বারাও রবিভৃক্তি 
জানা যায়, কিন্তু এই উপায় দ্বারাই সুক্মনূপে রবিভুক্তি স্থির 
হইয়া থাকে। 

"লগ্নদগুপলং ছ্িত্বং তৎসংখ্যা ক্রমতঃ পলম্‌। 

বিপলঞ্চ রবের্ভোগ্যমেবং কর্পনমন্ততে ॥” ( দীপিকা ) 

লগ্পমানের দণ্ডপলকে দ্বিগুণ করিয়া তাহার দণ্ডকে পল 
এবং পলকে বিপল করিলে দৈনিক রবিভূক্তি স্থির হইবে। যেমন 
মেষ লগ্মমান ৪1 ৭ পল, ইহার দ্বিগুণ করিলে ৮। ১৪ পল 
হইবে, এম্বলে ৮ দগ্ডকে পল করিলে ৮ পল ১৪ বিপল 
দৈনিক রবিভুক্তি হইবে, ইহা স্থির করিতে হইবে। এই যে 
নিয়ম বলা হইল, ইহা ৩* দিন মাস স্থলেই ঠিক সুঙ্ম হয়। মাসের 
কমিবেশীতে সময়েরও একটু তফাৎ হইয়া থাকে । 

রবিভুক্তি স্থির করিবার আরও একটা নিয়ম আছে। 

দ্লগ্নঞ্চ দ্বিগুণং কৃত্বা গণনীয়ন্তথা দিনৈঃ | 

ষষ্টিভাগেন দণ্ডঞ্চ শেষঞ্চ পলমুচ্যতে ॥” (জ্যোতিঃসারস' ) 

যে মাসের যে লগ্নের যতদিনের রবিভুক্তি গণনা করিতে 
হইবে, সেই লগ্নফলকে দ্বিগুণ করিয়া গুণফলকে মাসের অতীত 
দিনসংখ্যান্ধারা পুনরায় গুণ করিয়! ৬* দিয়া ভাগ করিবে, পরে 
তাগফলকে দণ্ড ও ভাগাবশিষ্টকে পল মনে করিতে হইবে। 
এইরূপে প্রাপ্ত দগ্ডপল অভীষ্ট দিনের রবিভুক্তি হইবে। 

এইরূপে রবিভূক্তি স্থির করিয়া দিধাভাগে জন্মগ্রহণ করিলে 
বা প্রশ্ন হইলে উদয় লগ্নের রঁবিভুক্তি জানিতে হয় এবং রাত্রি- 
কালে জন্ম বা প্রশ্ন হইলে অন্তলগ্নের রবিভুক্তি জানা আবশ্তক । 
এইবপে নির্দিষ্টদিনের উদয় বা অস্ত লগ্মের রবিভুক্তি বাদে লগ্নের 
অবশিষ্টভোগ্য অংশ যাহ। থাকিবে, তাহার সহিত পর পর লগ্গের 
মান ক্রমান্বয়ে যোগ করিবে, যখন দেখা যাইবে যে ইষ্ট দণ্ডপলাদি 
সমষ্টাকৃত লগ্রমানের মধ্যে শেষ লগ্নের দণ্ডপলার্দির মধ্যে অস্ত- 
গ্িহিত হইয়াছে, এবং শেষ লগ্নের পূর্বে লগ্নের দণ্ডপলাদিকে 
অতিক্রম করিয়াছে, তখন জানিবেন যে, উক্ত শেষ লগ্নটাই 
ইদগ্ডের উদ্দিত লগ্ন অর্থাৎ উক্ত লগ্থেই জন্ম বা প্রশ্ন হইয়াছে, 
বুঝিতে হইবে। 

একটা উদাহরণ দিলে ইহা উত্তমরূপে পরিস্দুট হইবে। 


৬1 ৩৫ 


লগ্ন [ ১৩৭ ] লগ 


১২৯৯ সালের ২২শে জ্যৈষ্ঠ রাত্রি ৯ ঘটিকার একটা শিশুর জন্ম 


হইয়াছে, এ শিশুর কোন লগ্ন হইবে, ইহা স্থির করিতে 
হইলে প্রথমে রবিতুক্তি স্থির করিতে হইবে। ভোষ্ঠ মাসে 
বৃষরাশিতে স্ধ্য উদয় এবং বৃশ্চিক রাশিতে 'অস্তমিত হইয়াছেন 
এই শিশুর রাত্রিকালে জদ্ম হওয়ায় অস্তলগ্ন হইতে ধরিতে 
হইবে। দিবাভাবে জন্ম হইলে দিবালগ্র এবং রাত্রিতে অন্তলগ্ন 
ধরিতে হয় ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । ৃ 

বৃশ্চিক লগ্নের মান ৫ | ৪*। ২৯ বিপল, এ সালের জোষ্ঠ 
মাস ৩২ দিনে শেষ হইয়াছে, সুতরাং উক্ত লগ্মমানকে ৩২ দিয়া 
ভাগ করিলে প্রত্যেক দিনের রবিতুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে । এক 
মাসের দিনসংখ্যা যত হইয়াছে, সেই সংখ্যা দ্বারা উক্ত,দৈনিক 
রবিভূক্তিকে গুণ করিলে সেই দিনের রবিভূক্তি পাওয়া যায়। 
এই স্থলে দৈনিক রবিভুত্ধি বাদ দিয়! নিয়োক্ত প্রকারে লগ্রমান 
স্থির কর! যাইতে পারে। 

যথা-- 
রর খা দু ১* পল ৩৮ ৬ বিঃ 

দৈনিক রবিভূক্তি *। ১*।| ৩৮৯ বিপল। ১» দৈনিক রবি- 
ভুক্তি ২২ জন্ম তারিখ-৩। ৫৪। ৫৮1 ৪৫ অন্ুপল। এদিন 
ইংরাজী ৬। ৩৭ মিনিট গতে হুর্ধ্-_অন্ত গিয়াছেন, অতএব 
রাত্রি ৯ টার সময় জন্ম হইলে ২। ২৩ মিনিট রাত্রির সময় জন্ম 
হইয়াছে, স্থির করিতে হইবে । এবং ইহাকে দণ্ডপলাদিতে পরি- 
ণত করিলে ৫। ৫৭। ৩৮ বিপল হইবে। সুতরাং এ সময় রা" 
জাত দণ্ডপলাদি হইবে। 

পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে বৃশ্চিক লগ্নমান ৫ | ৪০ ২৭ হইতে 
উক্ত ২২শে জোয্ঠ তারিখের রবিভুক্ত ৩। ৫৪। ৫৮1৪৫ বাদ দিলে 
১1 ৪৫। ২১। ১৫ বৃশ্চিক লগ্মের অবশিষ্ট ভোগ্যমান থাকিবে, 
তাহার সহিত পর পর লগ্মমান যোগ করিতে হইবে। এইরূপ 
যৌগ করিতে করিতে যখন দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সমষ্টারুত 
লগ্ননীনের মধ্যে যে রাশিতে জাত দওড পতিত হইয়াছে, তখন 
সেই রাশিতে লগ্ন হইয়াছে স্থির করিতে হইবে। যদি বৃশ্চিক 
লগ্রের অবশিষ্ট ভৌগ্যমানের মধ্যে জাত দণ্ডের সময় পতিত 
হইত, তাহা হইলে ইহার পরবন্তী লগ্মমান আর যোগ 
করিতে হইবে না। 
এ স্থলে বৃশ্চিকভোগ্য লগ্মমান_-১। ৪৫ ২১ ১৫১ * 

বনুর্লরমান__৫। ১৭। ২৯ * ৯ 
সমট্টি--৭। ২। ৪১'। ১৫ 

পূর্বে ৫। ৫৭।৩* বিপল জাঁতদও নির্ণাত হইয়াছে । 

বৃশ্চিকতোগ্য লগ্মমান অতিক্রম করিয়া ধনু লপ্রমানের মধ্যবপ্ডি- 





লগ্ন [ 


কালে জাতক ভূমিষ্ঠ হওয়ায় ধনুর্গগ্নে তাহার জন্ম হইয়াছে 
স্থিরীরূত হইল। যদি জাতক রাত্রি ৯টার সময় ন| জমিয়া 
রাত্রি ২ টার সময় জন্মগ্রহণ করিত, তাহা হইলে পর পর লগ্মান 
ক্রমশঃ যোগ করিতে হইত | 

, এইরূপ নিয়মে লগ্নস্থির করিতে হয়। দিধাভাগে জন্ম 
হইলে হুর্য্যোদয়কাল হইতে ধরিয়। লগ্ন স্থির করিতে হয়। 

লগ্্থির না হইলে জাতকের ফলাফল কিছুই নিণীত হয় 
না, এইজন্য বিশেষ যত্বসহকারে লগ্ন নিরূপণ করা আবশ্যক, 
লগ্ন নিরূপিত হইলে নিঃসন্দেহ শান্ত্রোন্ত ফল ফলিয়া! থাকে। 
অনেক জ্যোতিধিদ্‌ লগ্নের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া 
ফল এনর্ণয় করিয়। থাকেন, কিন্তু সেই ফল কিছুতেই মিলে 
না। এইজন্য শাস্ত্রে লগ্নপরীক্ষার বহুবিধ উপায় নির্দিষ্ট হুই- 
মাছে, অভিসংক্ষিপ্ত ভাবে ইহার বিষয় আলোচিত 
হইতেছে । 

অনেক সময়ে এইরূপ ঘটনা হইয়! থাঁকে যে, যখন কোন শিশু 
জন্ম গ্রহণ করে, তথন সেখানে ঘটিক৷ যন্ত্র না থাকায় অথবা 
নিশ্চিতরূপে সময় নিরূপণ করিতে ন! পারায় আম্ুমানিক সময় 
ধরিয়া লম ছির করা হয়, কি্ত আনুমানিক লময় ধরিয়া! যে লগ্ন 
নিরূপিত হয়, তাহা প্রকৃত কি না, তাহা পরীক্ষার নানা 


উপায় আছে। যথা-_ 
মন্দেহগগ্রপদীক্ষ। | 


বৃষ, কর্কট, কপ্া, বিছা, মকর ও মীন ইহার অন্ততম লগ্ন 
হইলে ধাত্রী সধবা এবং প্রস্থৃতি দরিবস্র হইয়া প্রন্থত হয়; মেষ, 
মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ত ইহার অন্যতম লগ্ন হইলে ধাত্রী 
বিধবা এবং প্রস্ততি একবস্্া হইয়া প্রস্থত হইয়াছে জানিতে 
হইবে। 

“যুগে চ সধবা ধাত্রী অযুগো বিধবা স্ৃতা । 

অযুগ্মাদ্বসতমমূগ যুগাদ্যধং ক্রমাদব,ধৈঃ ॥ ( বৃহজ্জাতক) 

জাতকচন্ত্রিকায় বর্ণিত হইয়াছে যে, মেষ, সিংহ ও ধনু 
লগ্নে জন্ম হইলে স্থতিকাগৃহ বাটার পূর্বভাগে ও সুতিকাগৃহের 
স্রীলোকসংখ্যা ৫ জন; কন্তা, বৃষ ও মকর লগ্নে সুতিকাগৃহ 
বাটার দক্ষিণাংশে ও স্্রীলোকসংখ্যা ৪ জন; কুস্ত, তুল! ও মিথুন 
লগ্নে হৃতিকাগৃহ বাটার পশ্চিমাংশে ও স্ত্রীলোক সংখ্যা ৭ জন্য 
মীন, কর্কট ও বৃশ্চিক লগ্নে স্থৃতিকাগৃহ্‌ বাটার উত্তরাংশে ও স্ত্রী- 
লোকগা ৩, ৬ বা ৭ জন জানিতে হইবে। 

মেষ, কর্কট, তুলা, বিছ্বা ও কুস্ত ইহাদের মধ্যে একটী অন্মলগ্ন 
অথবা লগ্নের উদ্দিত নবাংশ রাশি স্বরূপ হইলে বাস্তবাটীর 
পুর্বদিগ ভাগে 7 ধনু, মীন, মিথুন ও কন্া লগ্ন হইলে 
ঈতভরদিকে) বৃধ লগ্ন হইলে পশ্চিমদিকে) সিংহ ও মকর লগ 


১৩৮ ] লয় 





হইলে বাস্তর দক্ষিণভাগে সৃতিকাগৃহ হইবে। স্থিরলঞ়ে জন্ম 
হইলে সুতিকাগৃহের একটা বায় ) দ্াত্বক লগ্নে ছুইটী দ্বার, এবং , 
চরলগ্গে হইলে বহু দ্বার হয়। বৃহজ্জাতকে আরও উক্ত 
হইরাছে যে, কেন্রস্থিত বলঘান্‌ গ্রহ যে দিকের অধিপতি, 
সৃতিকাগৃহের দ্বার সেই দিকে নির্ণয় করিবে । কেন্তুস্থিত বহু গ্রহ 
বলবান্‌ হইলে বহুদবার হয়, আর বদি কেরে গ্রহ না থাকে, 
তাহা হইলে জন্মলগ্ন হইতে রাশিদিক্‌ অনুসারে সৃতিকাগৃহের 
দ্বার নির্ণয় করিবে। 

মেষ ও বৃষলগ্নে হৃতিকাগৃহের পূর্বভাগে, মিথুন লগ্নে 
অগ্রিকোণে, কর্কট ও সিংহলগ্নে দক্ষিণভাগে, কন্যালগে নৈখ'ত 
কোণে, তুল! ও বৃশ্চিক লগ্নে পশ্চিমভাগে, ধনুর্লপ্নে বাযুকোণে” 
মকর ও কুস্তলাগ্নে উত্তরভাগে এবং মীনলগ্ে ঈশানকোণে 
শিশুর প্রসব ও শয্যাস্থান নিরূপণ করিতে হয়। 

শিশুর মস্তক পতন দ্বারা লগ্প রাশির যে দিক্‌, সেই দিকেই 
শিশুর মস্তক পতিত হয়, অর্থাৎ মেষ, সিংহ ও ধন্টু লগে পূর্বব- 
শিরা) বৃষ, কন্ঠা ও মকর লগ্নে দক্ষিণপিরা ) মিথুন, তুলা ও 
কুম্ভ লগ্নে পশ্চিমশিরা ) কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন লগ্নে উত্তরশিরা 
হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। কোন কোন মতে লগনস্থ গ্রহ অথবা লগ্লাধি- 
পতি গ্রহ যদি বলবান্‌ হয়, তাহা হইলে সেই গ্রহের যে দিক সেই 
দিকে প্রসবগৃহ বা প্রসবগৃহের দ্বার এবং শিশুর মস্তক পতন 
নিরূপণ করিতে হইবে । আবার কোনও মতে লগ্নের ঘাদশাংশ- 
পতির দিক্‌ হইতে হৃতিকাগৃহের দ্বার নিরূপিত হয়। 

রাশ্াধিপ গ্রহের স্থিতি অগ্ুসারে লগ্রপরীক্ষা ।-_চন্ত্র যে রাশিতে 
থাকেন, সেই রাশির অধিপতি গ্রহ জন্মকুগুলীচক্রে যে রাশিতে 
অবস্থিতি করেন, সেই রাশিতে অথবা সেই রাশির পঞ্চম বা 
নবম বাঁশতে কিংবা সপ্তম রাশি হইত্তে পঞ্চম বা নবম 
রাশিতে জন্ম লগ্ন হইবে। এই নিম্নম প্রায় অধিকাংশ স্থলেই 
মিলিতে দেখা যায়। চন্দ্র রাশ্ধিপতির অবস্থিতি স্থান হইতে 
উক্ত যে ৬্টা স্থানে জন্মর্লগের সম্ভবনা লিখিত হইল, 
ইহার কোনরূপ ব্যতিক্রম হইলে পূর্বাপর রাশিতেই লগ্ন 
হইয়। থাকে । 

"চন্দররাশ্ঠবিপো ত্র তত্তিকোণম্থাপি বা। 

তত্সধরমং ব্রিকোণং বা! জাতলপ্রমুদ্ধান্থতম্‌ ॥” 

রবিস্থিত নক্ষত্র অনুসারে লগ্রপরীক্ষা।-_-য্ি দিবা ছুই প্রহরের 
মধ জন্ম হয়, তাহা হইলে রবি যে নক্ষত্রে আছেন, সেই নক্ষত্রে 
অর্থাৎ সেই নক্ষত্রঘটিত যে রাশি অথবা বববিষ্থিত নক্ষত্র হইতে 
সপ্তম নক্ষত্রে যে রাশি হয়, সেই রাশি অগ্মল্ হয়। দিবা 
ছুই গ্রহরের পর সন্ধ্যা পথ্যস্ত রবিভোগ/ নক্ষত্র হইতে হাদশ 
লক্ষত্রঘটিত যে রাশি সেই রাশিই জন্মলগ্ন হয়। ঝঘ্যার পর 





সপ্তদশ বা উনবিংশ নক্ষত্র এবং রাত্রি ছুই প্রহরের পর সুধ্যোদয়ের 
পূর্ব পর্যয্ত চতুর্কিংপতি নক্ষ ্রবটত বে রাশি তথায় লগ্ন হইবে। 
ুন্ররাশ্তধিপ ও রবিভোগ্য নক্ষত্র এই যেছুইটী নিম্বম কথিত হইল, 
এই ছইচী নিয়মানুসারে প্রায়ই লগ্ন নিরূপণ করিতে দেখা যায়। 
এবং এই অনুসারেই লগ্ন প্রায়ই স্থির হইয়! থাকে। ৃ 

“্যন্থিন ক্ষে স্থিতে। ভানুস্তদেব সণ্ডমেংপি বা। 

যাবন্বিপ্রহরং জ্েয়ং পশ্চাদ্দ্বাদশভে পুনঃ ॥ 

সপ্তদশভে তু রাত যাবদ্যামো৷ ভবের্ছয়মূ। 

ভতুর্কিংশতিভে পশ্চাজ্জাতলগ্রমুদাতম্‌॥” (বৃহজ্জাতক ) 

জন্মলগ্নে বাদি শীর্ষোদয় হয়, তাহা! হইলে গর্ভস্থ শিশু মস্তক 
দ্বারা, পৃষ্ঠোদয় হইলে পাদ দ্বারা এবং উভযোদয় হইলে হস্ত ঘার৷ 
প্রস্থত হইয়া থাকে। আর জন্ম লগে যদি শুভগ্রহের দৃষ্টি বা 
যোগ থাকে, তাহা হুইলে স্থথে এবং পাপগ্রহের দৃষ্টি ৰা যোগ 
থাকিলে কষ্টে প্রপব জানিতে হইবে। ইহাতে মনিখনামে এক 
জ্যোতি্ব্দ বলেন যে, লগ্রপতি বা লগ্মের নবাংশপাত যদি বক্রী 
হয়, অথব! বদি কোন বক্রী গ্রহ লগ্নে থাকে, তাহা হইলে 
বিপরীতভাবে অর্থাৎ হস্তপদাি দ্বারা গর্ভস্থ শিশু প্রহ্ত হয়। 
বৃহজ্জাতকের টাকাকার ভট্টো্পল বলেন যে, শীর্ষোদয় লগ্নে 
গর্ভস্থ শিশু উদ্ধোদর) উ্ধমুখ ও নিম়পৃষ্ঠ হইয়া এবং পৃষ্ঠোদয় লগ্নে 
অধোমুখ ও উর্ধপৃষ্ঠ হইয়া প্রন্থত হয়। 

মেষ, বৃষ বা সিংহ ইহার অন্যমত লগ্নে যদ্দি জন্ম হয়, এবং 
যদি তাহাতে শনি বা মঙ্গল থাকে, তাহা হইলে গর্ভস্থ শিশু নাড়ী- 
বেষ্টিত হইয়া প্রন্থত হইয়াছে জানিতে হইবে। লগ্নের উদিত 
নবাংশ যে রাশির ব্বরূপ হইবে, সেই রাশিতে জাতকের যে অঙ্গ 
নিরূপিত হয়, সেই অঙ্গেই নাড়ীবেষ্টিত ছিল জানা যায়। জন্ম- 
লগ্ন রাশি ও লগ্নের নবাংশ স্বন্ূপ রাশি এই উভয়ের মধ্যে যে রাশি 
বলবান্‌ হয়, সেই রাশির সঞ্চরণ স্থানে প্রসবস্থান কল্পনা করিতে 
হইবে। লগ বা নবাংশ রাশি চরসংজ্ঞক হইলে গৃহের বাহিরে, 
প্রবাসে, পৰিমধো বা পরকীয় স্থানে প্রসব স্থির করিতে হইবে। 
স্থিরসংজ্ঞক বাশি হইলে গৃহে, স্বসম্পর্কীয় আত্মীয়গৃহে, প্রসব 
কল্পনা করিতে হইবে। 

দীপবর্তি দ্বার! লঞ্জের অংশ নিরূপণ। _-ন্লেহময় চন্দ্র ষদি রাশির 
আরস্তে থাকেন, তাহা হইলে 'প্রদীপে তৈলপূর্ণ ছিল, সেইরূপ 
মধ্যভাগে থাকিলে প্রদীপে অর্ধতৈল এবং শেষভাগে থাকিলে 
প্রদীপে স্বর্নতৈল ছিল জানা! যায়। কেহ বলেন, চক্রের পূর্াপূ্ণনব- 
ভেদে তৈলস্থিতি নিরূপণ করিতে হয়। কিন্তু যদি প্রদীপের বণ্ত 
কেবল দগ্ধ হইতেছে এইরূপ হয়, তাহা! হইলে বুঝিতে হইবে 
জগ্নের আয়স্তে গ্রথমভাগে জদ্ম হইয়াছে। সেই বস্তির অর্ধেক 


ভাগে জম্ম হইয়াছে, স্থির করিতে হইবে। 

লগ্ই জাতকের শরীর, এইজন্ত বিশেষরূপে লগ্নপরীক্ষা 
আবশ্তক। জাতকের পিতৃরিষ্টি, মাতৃরিষ্ি, স্বীয়রিষি গ্রভৃতি দ্বারাও 
লগ্ন নিরূপিত হইয়া থাফে। ভ্রাতকের লগ্নে কি কি বিষয় চিন্তা 
করিতে হয়, তাহার বিষয় এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে। 

*্পরীরবর্ণাক্তিলক্ষণানি শো গুণস্থানন্খানুখানি। 

প্রবাসতেজোবলছূর্বলা ৭ ফপানি লগ্ন্ত বস্তি সম্তঃ ॥ 

তনো রূপঞ্চ জানঞ্চ বর্ণ ফেব বলাবলম্‌। 

শীলং বৈ প্রক্কৃতিকাথ তমুস্থানানিরী ক্য়েৎ॥ 

আরোগ্যপুজাগুণমীনবৃত্তমামুর্বয়োজ।তিরশেষসখ্যংএ 

ক্েশারতী লক্ষণরূপবরণন্তসতাগিনেয়স্ত বস্তনৌ স্তাৎ॥ 

আকৃতিঃ প্ররতিদেয। গুণাগুণবয়োরলা? | 

পুংস্্ীচেষ্টাম্থভাবশ্চ গ্রামাদি স্থিতিকর্ চ॥ 

লগ্রনাথবশাদ্বাপি লগ্রসংস্থগ্রহাদপি | 

বক্তব্যং দৈববিচুষা প্রাচীনমুনিসম্মতাৎ ॥” 

( পরাশর, শড়ুছোর! ইত্যাদি ) 

লগ্নে দেহের পরিমাণ) দূ, বর্ণ, আকৃতি, শরীরচিন্ন, যশঃ, 
গুণ ও নিগুণ, সুখ ও দুঃখ, প্রবাস ও ব্বদেশবাস, সবল ও 
দুর্বল, জ্ঞান, চরিত্র, স্বভাব, আরোগ্য, প্রশংসা, মান, ইন্দিয়- 
নিগ্রহ, বয়োমান অর্থাৎ আয়ুর স্কুল পরিমাণ, জাতি, ক্লেশ, 
ভাগিনেয়বগূ, পুস্ীবিচার, চেষ্টা, কটু, লবণ ও তিক্তাদিরস, 
পিতামহী, মাতামহ, পুত্রের ভাগা, শক্রর মৃত্যু, বৈশ্থ, শ্তালকপুত্র, 
শ্বাগুড়ীর মাতা, পিতামহের সম্পত্তি, স্বদেশভাগ্য ও বিদেশভাগ্য, 
মস্তক, স্তিকাগার ও কীর্তি এই সকল চিন্তা করিতে হয়। 
অর্থাৎ এই দকল বিষয়ের গুভাশুভ চিন্তা করিতে হইলে লগ্ন 
হইতেই দেখিতে হয়। 

জাতকালক্কারে উক্ত হইয়াছে যে, লগ্ন ও লগ্লপতি উভয়ই 
বলবাঁন্‌ হইলে লগ্নভাবোখ ফলের বৃদ্ধি এবং দূর্বল হইলে ফলের 
হাঁনি হইয়া! থাকে। এইরূপ অন্যান্য ভাবস্থলেই ভাবরাশির ও 
ভাবপতির শুভাশ্ুভ অনুসারে শুভাশ্তভ কল্পনা! করিতে হইবে। 

প্লগ্ললগ্লাধিপৌ ন্তাতাং বলাধিকতরৌ যদি । 

তৎফলানাং প্রবৃদ্ধি! স্তাষ্ধীনো হানিকর; স্বৃতঃ ॥ 

এবং ভাবেষু সর্কেযু ভাবভাবেশয়োর্বলাৎ। 


ততো জন্নষি বক্তব্য হানির্ৃদ্ধিশ্চ কোবিদ১&' 
, (জীতকালঙ্কার ) 


এক লগ্ের উপরই সমস্ত ভাবফলের নির্ভর করে, লগ্গের 
গোলযোগ হইলে সমন্ত ফলেরই গোল হইয়া থাকে। এই- 
অন্য লগ্ন সর্বাপেক্ষা বিশেষ ভাবে চিস্তনীর। লগ স্থিরন! 





পাতি 


লগ্ন 


হইলে জাতকের জীবনের শুভাগুভ নিণীত হয় না। লগ্ন হইতে 


রাশিচক্রের দ্বাদশ গৃহকে দ্বাদশ লগ্ন কহে, বথা-_লগ্ন, ধন, সোদর, 
বন্ধু, পুত্র, রিপু, পত্রী, নিধন, ধর্শ কর্ম, আয় ও ব্যয় এই দ্বাদশ 
গৃহকে দ্বাদশ লগ্ন কহে, যথা ধন লগ্ন, সোদর লগ্ন, বন্ধু লগ্ন 
ইত্যান্রি। কিন্ত রাশিতে রবির উদয় কালরূপ লগ্নই প্রধান। 
উহাকেই প্রধান লক্ষ্য করিয়া অন্তান্ত বিষয় চিন্তা করিতে 
হয়। লগ্রভাবফলবিষয়ে অতিসংক্ষেপে আলোচন! করিয়া দেখা 
যাউক | 

“্যদ্যদ্ভাবপতির্বিলগ্রভবনাতৎ যষ্টাষ্টরিঃফোপগঃ। 

ভাবাদ্ভাবপতির্ধায়াষ্টরিপুগস্তস্তাবনাশং বদেৎ॥” (দীপিকা) 

যে*যে ভাবপতি 'লগ্ন হইতে অথব! ভাবস্থান হইতে যষ্ট, 
অষ্টম ও দ্বাদশে থাকে, তাহা হইলে সেই সেই ভাবোখ ফলের 
হানি হয়। অতএব কোন ভাবের শুভাণ্ুত বিচার করিতে 
হইলে দেখিতে হইবে যে, সেই ভাবপতি লগ্গ হইতে এবং 
সেই ভাবস্থান হইতে কোথায় আছেন, যদি উভয় স্থান হইতেই 
গুভ স্থান স্থিত হন, তাহা তদ্ভাবফলের সম্পূর্ণ শুভ এবং 
শুভাগুত স্থান যৌগে ফলেরও শুভাশুভ কল্পনা করিতে হয়। 

বৃহজ্জাতকের টীকাকার ভট্টোৎপলের মত এই যে, কেবল 
যষ্টস্থান ভিন্ন অন্য স্থানস্থ শুভগ্রহ ভাববৃদ্ধিকর হইয়া থাকেন, 
্স্থ অশুত গ্রহ অশ্তভপ্রদ হইলেও শত্রনাশক হইয়া থাকেন। 
লগ্ন হইতে ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ স্থান দুঃস্থান,এই স্থানস্থিত গ্রহ বা 
এই ভাবপতি অশুভপ্রদ হইয়৷ থাকেন। অতএব গ্রহদিগের 
ষঠাষ্টম ও দ্বাদশ সম্বন্ধ হইলেই ফলের ন্যুনতা করনা করিতে 
হইবে। ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে, 

“অরাতিব্রণয়োঃ ষষ্ঠে চাষ্টমে মৃত্যুরন্ধয়োঃ। 

ব্যয়ন্ত দ্বাদশস্থানে বৈপরীতোন চিন্তনম্‌ ॥৮ ( দীপিকা ) 

পূর্বে বলিয়াছি যে, শুভ ও স্বামিগ্রহের যোগে শুভফল 
হইয়া! থাকে; কিন্তু ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ স্থানসন্বন্ধে বিশেষ বিধি 
এই বে, উহ বিপরীতক্রমে চিন্তা করিতে হয়, অর্থাৎ শুভগ্রহ 


এই স্থানে থাকিলে অস্টভ এবং অশুভগ্রহ থ|কিলে শুভ হইয়া | 


থাকে। 
দ্বাদশ লগ্ররিষ্টি।_ মেষ লগ্গে যদি জম্ম হইয়া লাগ্ন চন্দ্র, মঙ্গল 


এবং মকর ভিন্ন অন্য কোন রাশিতে শনি ও রবি থাকে, তাহা, 


হইলে জাতবালকের তিন দিন মধ্যে মৃত্য হয়। যদি বৃষ লগ্নে জন্ম 
হয এবং ইঁ লগ বৃহস্পতি বা শনি হইতে ষষ্টস্থানে থাকে, অর্থাৎ 
শনি ও বৃহল্পতি ধন্থুরাশিতে থাকে, আর অষ্টমস্থানে মঙ্গল থাকে, 
তাহা হইলে জাতকের চতুর্দশ দিনে মৃত্যু হয়। মিথুনলগ্নে জন্ম 
হইয়া কর্কটে শনি, সপ্তুমে রবি থাকিলে মিথুনলগ্ররিষ্টি হয়। 
কর্কটলগ্নে জন্ম হইয়া তুলায় বা বু্তে যদি বৃহস্পতি থাকে এবং রাহ 





এ 


বা মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে কর্কটলগররিষটি ) যদি সিংহ- 
লগ্নে জন্ম হয় এবং চ্্র লগ্নে অবন্থিত্ি করে ও মকর ভিন্ন অন্য 
রাশিতে শনি ও রবি থাকে, তাহা হইলে সিংহলগ্রিষ্টি, যদি 
কন্ঠালগ্ে জন্ম হয় এবং এ লগ্নেচন্ত্র আর বৃহস্পতির কেনে 
শনি থাকে, তাহা হইলে কন্তালগিষ্টি, তৃলারগ্রজাত ব্যক্তির 
ষষ্ঠে শুক্র এবং লগ্নে চন্ত্র থাকে, তাহাতে তুলালগ্ররিষ্টি, বৃশ্চিক- 
লগ্রজাত ব্যক্তির কর্কটে চন্দ্র, ধচুল্পগ্রজাত ব্যক্তির লগ্নে বৃহস্পতি 
এবং মঙ্গলে শনি থাকে, মকরলগ্রজাত ব্যক্তির মেষে চন্দ্র ও 
সিংহে রবি, কুন্তলগ্রজাত ব্যক্তির চতুর্থে চন্ত্র বা কন্যা অথবা 
তলায় শুক্র, মীনলগ্রজাত ব্যক্তির লগ্নে চন্ত্র ও বৃশ্চিকে শনি 
থাকিলে এই সকল লগ্নরিষ্রি হয়। এই সকল রিট হইলে 
জাতকের মৃত্যু হইয়া থাকে। 

প্রত্যেক লগ্নকে সুক্ষ করিয়া ষড় বর্গ করা হইয়া থাকে, এই 
য় বর্গ যথা লগ্ন, হোঁরা, দ্রেককাণ, সপ্তাংশ, নবাংশ, ছাদশাংশ, 
ও ব্রিংশাংপ। ইহা ভিন্ন লগ্নের শ্ষটসাধন করিলে আরও 
ক্ষ হয়। স্দট ব্যতীত অংশ ুল্ম হয় না'। সিংহ্লগ্রে জম্ম গ্রহণ 
করিয়াছে বলিলে শ্,টসাধন করিলে সিংহলগ্রের কত অংশ কত 
কলায় জনিয়াছে, তাহা জান! যায়। [ স্কটসাধন দেখ ] 

লগ্রফল-_যদি মেষ, সিংহ বা! ধনুল্ন হয়, আর সেই স্থানে থবি 

রবি থাকে, তাহা হইলে জাতক গৃহস্থ, ধর্মপালক, বন্ধুবর্গের হিত- 
কারী, উদ্ধত, বলবান্‌, বর্তৃত্বাভিমানী, ক্ষমাশীল, মানী, উদ্দারচিত্ত 
দ্াস্তিক ও উচ্চাতিলাধী হয়। কিন্তু কর্কট, কিংবা তলা! লগ্ন হইলে 
আর এ লগ্গের ৮ অংশের মধ্যে রবি অবস্থিতি করিলে বক্রুচক্ষু, 
নেত্ররোগ ও শিরঃগীড়া হয় এবং জাত ব্যক্তি প্রায় আত্মশ্লাধী, 
দ্বণারহিত ও পুত্রহীন হইয়া থাকে। এ রবির উভয় পার্থ কিংবা 
উহার সপ্ুমে শনি ও মঙ্গল থাকিলে জাতক অল্নায়ু ও তাহার 
পিতৃরিষ্টি হয়। যদি মেষ, বৃষ, কিংবা কর্কট লগ্ন হয়, তথায় 
পূর্ণ বা বলবান্‌ চন্দ্র থাকে, তাহা হইলে জাতক রূপবান্‌, প্রিয়- 
দর্শন, গুণবান্‌, ধনী, গর্বিত ও ভাগ্যবান্হয়। উত্ত তিন রাশি* 
ভিন্ন লগ্নগত চগ্্র জী হঈলে এবং উহার সহিত কিংবা উহার 
সপ্মে কোন শুভগ্রহ না থাকিলে মানব মলিন, অন্ুস্থ, ভ্রমণশীল, 
ক্টীণদেহ ও অবস্থার পরিবর্তন অর্থাৎ কখন হ্বাস বা কখন বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হয়। এ চন্দ্রের উভয় পার্খে কিংবা উহার সপ্ডমে শনি ও 
মঙ্গল থাকিলে জাতক অল্লাযু ও তাহার মাতৃরিষ্টি হয়। 

শুভগ্রহ দৃষ্ট হইয়া মঙ্গল লয়ে থাকিলে জাতক তেজন্থী, 
উগ্রশ্বভাবসম্প্ন, সাহসী, বলবান্‌, দান্িক ও বীরপুরুষ হয় 
এবং ধর মঙ্গলের সপ্তমে বৃহস্পতি থাকিলে সেই জাতক এ্থ্যয- 
শালী ও রাজসদৃশ হয়। কিন্তু পাপদৃষ্ট হইলে ইহার বিপরীত 
হইয়া থাকে । অর্থাৎ জাতক কলহপ্রিয়, ক্ষতশরীর বা ত্বকৃদোষ- 





বিশিষ্ট, ক্ররচেষ্টান্িত, উত্রিয়াসক্ত, ক্রোধী, মদ্যমাংসপ্রিয়, 
চঞ্চল, বিকলাঙ্গ, মলিন, উদর হা! দত্তরোগী ও অর্পাদি গুহরোগী 
হইয়া থাকে। 

, লগে বিশেষতঃ মিধুন ও কন্ালগ্নে বুধ অবস্থিতি করিলে 
জাতব্যক্তি মেধাবী, প্রিয়ংবদ, ভুচতুর, মিষ্টভাষী, বন্ুবর্গের 
িতকারী, কৌতুবী, ধনী, সন্বক্তা, বণিক্‌ বা শীস্তাবেত্া হয়। 
কিন্তু লন্থ বুধ শনি বা মঙ্গলের দ্বারা দৃষ্ট হইলে জাতক, বাচাল, 
মিথ্যাষাদী, মন্দমতিসম্গন্ন, শঠ, অবিশ্বাসী, প্রবর্চক, কপটন্বদয়, 
চোর বা উন্মাদ হয়। 

মকর ভিন্ন অন্ত কোন লগ্নে বৃহম্পত্তি অবস্থিতি করিলে 
জাতক বুদ্ধিমান, ধর্ানুরত, বিরিধ শান্জ্ঞানমম্পন্ন, সহ্পদেষ্টা 
লোকপৃজ্য, রাজসম্মানিত, ভাগ্যবান্‌ ও এ্ধ্যশালী হয়। 

লগ্নে শুক্র থাকিলে জাতক বিলাসী, গুণবান্‌, হুন্দরী স্ত্রী 
অথবা! বহু ললনাুক্ত, শিলনশাস্ত্রবিশারদ, সঙ্গীত ও কাব্যশাস্প্রিয, 
সদালাপী ও প্রক্ুল্পচিত্ত হয়। ধর্দি তুলা লগ্ন হয় এবং 
ভাঁছাতে শুক্র থাকে, 'আর কুস্তরাশিতে বৃহস্পতি থাকে, তাহা 
হইলে পুরুষ নুন্দর এবং তাহার ভ্্রীগণ সর্ধানুন্দরী হয়। কিন্ত 
লগ্নগত শুক্র পাপযুক্ত বা তৎকর্তৃক দৃষ্ট হইলে মানব নীচসঙ্গ- 
প্রিয়, নীচামোদরত, অপব্য়ী, ত্রীড়াসক্ত ও পরস্ত্রীরত হয়। 

যদি তুলা, ধন, কুস্ত বা মীনরাশি লগ্ন হয়, আর লগ্নে শনি 
থাকে, তাহা হইলে জাতক দীর্ঘায়ু, পশ্বধ্যশালী ও বছ লোক- 
প্রতিপালক হয়। মতান্তরে বৃষ, মিথুন বা কন্তালগ্নে শনি 
থাকিলে উক্ত প্রকার ফল হইয়া থাকে। এঁ শনির সপ্ঘমে 
বৃহস্পতি থাকিলে মানব পরম শ্ব্যশালী হয়। কিন্তু লগ্লগত 
শনি অন্য রাপিতে থাকিলে মানব কাস্তিহীন, অশোভন, দ্তযুক্ত, 
সর্বদা ব্যাধিপীড়িত, রীচাশয় ও নুখবিহীন হয়। মেষ হইতে 
কন্যা পর্যযস্ত এই ৬ রাশির মধ্যে কোন রাশি লগ্প হইলে এবং 
রাহ তথায় থাকিলে মানব অন্ত গ্রহরিষ্টি হইতে মুক্তি লাভ 
করে, ইচার বিপরীত হইলে রাহু অশুভফলপ্রদ হয়। কেতু 
কাগ্নে থাকিলে লগ্মাধীন ফল হাঁস হইয়া থাকে। লগস্থিত গ্রহ 
যেক্ূপ ফলপ্রদ হয়, জপ লগ্লাধিপতি দ্বারাও ফল নির্ণয় 
করা যায়। 

লগ্মাধিপফল-_লগ্লাধিপতি লগ্নে অবস্থিতি করিলে জাতক 
ভাগ্যবান্‌, রিপুজয়ী, বছ পরিজনযুক্ত ও স্বীয় বনধুবর্গের শ্রেষ্ঠ হয়। 
জগ্জাধিপ দ্বিতীয় স্থানে থাকিলে মনা শ্বীয় য় ও পরিশ্রম দ্বারা 
ধনোপার্জন করে। লঙ্মাধিপ তৃতীর় স্থানে থাকিলে জাতক 
দাস্তিক, অভিমানী, ভ্রাতা, জ্ঞাতি বা গ্রতিবামীর বশতাপনন 
এবং ভ্রমণরত হইয়! থাকে । চতুর্থ স্থানে থাকিলে জাতক্ষ পিতৃ- 
দম্পত্তি, উত্তম বাহন, উত্তঙ্ বাসস্থান ও ভূমিলাভ করে এবং 
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[ ১৪১ ] | 


সেই ব্যক্তি প্রায় কৃষিকাধ্যে সফলকাম হুয়। লগ্লাধিপ পঞ্চ স্থানে 
থাকিলে মানব স্ততিযুক্ত, ক্রীড়াসত্ত, অলস, বিলামপ্রিয়, 
করনাশক্িবিশিষ্ট ও বুদ্ধিমান হয়। লগ্লাধিপ যষ্ঠে থাকিলে 
তদত্ত গীড়া, শত্রবৃদ্ধি বা বধ-বন্ধন হয়, কিন্তু শুভগ্রহ্ষ্ট হইলে 
মাতুল বা৷ পিতৃব্যদ্বারা উপকৃত হইবার সন্তাবন!। লগ্লাধিপ 
সপ্তম স্থানে থাকিলে যৌবনাবস্থায় একাধিক স্ত্রীলাত, বাসস্থানের 
পরিবর্তন, বিদেশ যাত্রা ও শক্রবৃদ্ধি হয় এবং জাতক প্রায় নিজ 
ুদ্ধিদোষে স্বীয় অনিষ্ট সাধন করে এবং কোন ব্যবসা দ্বারা তাহার 
ধন ও প্রতিপত্তিলাভ হয়। লগ্রাধিপ অষ্টম স্থানে থাকিলে মানব 
রুগ্ন, অল্লাযু, শোকার্ত, ভয়ার্ত ও সর্বদা বিপদাপন্ন হয়। কিন্ত 
লগ্লাধিপতি শুভ ও বলবান্‌ হইলে স্ত্রীধন বা কোন সম্পত্তি লাভ 
হইয়। থাকে । লঙ্াধিপ নবম স্থানে থাকিলে জাতক ভাগ্যবান, 
বিদ্বান, শাস্তান্ুরাণী, ধার্মিক বা পোতবণিক্‌ হয়ন লগ্মাধিপ দশম 
স্থানে থাকিলে মান্ত, উচ্চপদ, কার্য্যসফলতা ও কোন সমাজের 
প্রাধান্ত লাত্ত হয়। লগ্লাধিপ একাদশ স্থানে থাকিলে বছু মিত্র, 
প্রচুর অর্থাগম, উৎসাহ, বৃদ্ধি ও উত্তম বাহুন হয়। লগ্লাধিপতি 
দ্বাদশ স্থানে থাকিলে দুর্ভাবনা, বন্ধনভয়, খগ, নির্বাসন, ক্ষীণ- 
দেহ, শোক ও গুরু শত্রু হয়। 

ঘিতীয়পতি লগ্নে থাকিলে মনুষ্য ধনী ও সৌভাগ্যশালী হয়। 
তৃতীয়াধিপতি লগ্নে থাকিলে বহু ভ্রমণ ও বাসস্থানের পরিবর্তন 
ঘটে এবং জাতক পরিজন বেষ্টিত, কুলশ্রেষ্ঠ ও পরাক্রমশালী হয়। 
চতুর্থাধিপতি লগ্নে থাকিলে বন্ধুবাহন ' স্থাবর সম্পত্তি লাভ হয়। 
পঞ্চমাধিপতি লগ্নে থারিলে জাতক বুদ্ধিমান্‌, বিস্যানুরাগী, পুত্র" 
বান্‌, বিলাসপ্রিয়, প্রফুল্লচিত্ত ও স্বীয়বংশের ভূষণ স্বরূপ হয়। 
ষষঠাধিপতি লগ্নে থাকিলে মানব করেশযুক্ত, শক্রদ্ধারা পীড়িত, 
অল্লায়ু, কিংবা ষষ্ঠাধিপতি গ্রহদত্ত পীড়াদ্বারা সর্বদা অসুস্থ হয়। 
সপ্তমাধিপতি লগ্নে থাকিলে অল্পবয়সে বিবাহ, বাণিজ্যকুশল ও 
বিদেশ যাত্রা হয়। অষ্টমাধিপতি লগ্জে থাকিলে বিপদ, শোক, 
অন্নায়ু, বা সেই গ্রহান্যায়ী দীর্ঘস্থায়ী পীড়া হয়। নবমাধিপতি 
লগ্নে থাকিলে জাতক ভাগ্যবান্‌, বুদ্ধিমান্‌, ধর্মপরায়ণ, বিষ্তা বা 
বাণিজ্যদ্বারা ধনী ও বহুত্রমণশীল হয়। দশমাধিপতি লগ্নে থাকিলে 
মানব ক্ষমতাশালী, গণ্য মান্ত ও কীষ্তিশালী হয়। একাদশাধিপতি 
লগ্নে থাকিলে প্রচুরপরিমাণ আয়, বহুমিত্র ও পদে পদে উৎসাহ 
বৃদ্ধি হয়। দ্বাদশাধিপতি লগ্নে থাকিলে অপব্যয়ী, সতত বিপদা- 
পন্ন ও অল্লায়ু হয়। ৃ 

লগ্ন ও লগ্মপতি গুভগ্রহ ছার! বেষ্টিত ৪ সৌভাগ্য- 
শানী ও যশস্বী হয়। এইরূপ প্রণালীতে লঞ্মের ফল বিচার 
করিতে হয়। (দীপিকা, জাতককৌণ ইত্য।দি ) 
'( গুং ) লগপন্ক নিপাতনাত সাধু, বন্বা, লস্জ-ক্ত তহা নত্বং | 





২ ঘতিিক। পর্্যায--প্রাতর্জের, স্্ৃতিত্রত, সত। | (জটাধর) 


(ত্রি)৩সন্ত। ৪ লঙ্জিত। (মেদিনী) 

লগ্রকঙ্কণ, বোম্বাই প্রদেশের চিৎপাবন ব্রাহ্মণগণের বিবাহ 
কালে বর ও কন্যার হাতের কক্জিতে যে হত বাঁধিয়া দেওয়া যায়। 

লগ্নকাঁল (পুং) লগ্রন্ত কালঃ | লগ্রসময় | 

লগ্নগ্রহ ( পুং) ১ দৃঢসংশ্ি্ট। ২ ল্মস্থিত গ্রহ । 

লগ্রদিন (কী) লঙনস্ত দিনং। গ্সের দিন, বিবাহ্ছদিন, যে 
দিনে বিবাহলগ স্থির হইয়াছে, তাহাকে লগ্নদিন কহে। 

লগদৃষ্ি (রী! লয়ে নক্ষত্াদিরদৃষটি। 

লগ্মনিবস (পুং) লগরদিন। 

লগ্রদেরী (কী) পুরাণবরিত প্রস্তরময় গাভী । 

লগ্রপত্র (রী) লক্ন্ত পত্রং। বিবাহের দিনস্থিরকরণ। 
বিবাহের সধন্ধ স্থির হইলে বিবাহের দিন ও যে লগ্রস্থির করা 

, হয়, তাহাকে লগ্রপত্র কহে। 

“লমপত্র করিয়া নারদ মুনি যায়” (অন্নদীম” ) 

লগ্নল) লগ্রবিশেষে জন্মহেতু জীবের শুভাশ্ুভ ফলভোগ । 

লগ্রবেল] (ত্ত্রী) লগন্ত বেলা । পগ্রকাল, লগ্ন সময় । 

লগ্নায়ু (রী লগ্নের পরিমাণান্ুসারে নির্দিই আমুক্কাল। 

(ফলিত জ্যোতিষ । ) 

লগ্রাহ্‌ (পুং) লগ্নদিন, বিবাহদিন । 

লগ্রিকা (স্ত্রী) লগ্রিকা, চলিন্ত নেউ)টা স্ত্রীলোক । 

লগ্নিকাশ্রম, মঠভেদ। (বৃহন্নীলৎ ২০) 

লগবগ, (দেশজ ) যে সকল ধ্বজার্দি দৃঢ় নহে, উচা করিলে 
হেলিয়া ছুলিয়া পড়ে, তাহাকে লগ্বগ্‌ করা কহে। 

লগ বশীয়। (দেশজ ) কোমল, যাহা দৃঢ় নহে। 

লঘ, লঘি লঘধাত্ু, ১ শোষণ, অল্লীকরণ। ২ গতি, গমন। 


৩ ভোজননিবৃত্তি। শোষণার্থে ভাদি” পরম” সক” সেটু। গত্যর্থে 


“লঘিত্র তৃগ্নকায়ং স্তাৎ পৃষ্ঠে গুরু পুরঃ শিতম্‌। 
শ্তামং পঞ্চাঙ্থুলিব্যাসং সাধিহস্তসমুন্নতম্‌॥ 
খসরুণা গুরুণা নদ্ধং মহিষাদি নিকর্তনমূ। 
বাহুদ্বয়োগ্তমোক্ষেপৌ লঘিত্রে বল্পিতে মতে ॥৮ ( ধনুর্বোদ ) 
লঘিত্রের কায়া তুগ্ন অর্থাৎ কোলকুঁজো, পূর্ববভাগ স্থুল ও 
গুরুভারযুক্ত, সম্মুখভাগ তীক্ষ, ব্যাস পাঁচ অঙ্গুলি ও বর্ণ কাল। 
ইহার মুট অতি বৃহৎ এবং ইহার দ্বারা মহিষ প্রভৃতি কর্তিত 
করা যায়। ছুই হাতে উঠান ও প্রহার, এই ছুই ক্রিয়া ভিন্ন 
ইহার তৃতীয় ক্রিয়া নাই। 
লঘিমন্‌ (পুং) লঘোর্ভাবঃ লঘু (পৃথাদিভ্য ইমনিজ্বা। পা ৫।১1১২২) 
ইতি ইমনিচ। ১ লঘুত্ব। ২ অণিমাদি পরশ্বর্যের অন্তর্গত 
শবযযবিশেষ | সাধনা দ্বার! এই ধশ্বধ্যলাভ হইয়া থাকে। 
“ততোহণিমা্দিপ্রাহ্র্ভাবঃ কায়সম্পদ্ধর্মীনভিথাতশ্চ 1, 
( পাঁতঞ্জলদ” বিভৃতিপা” ৪৬ ) 
ষোগিগণ সংযম সিদ্ধিদারা ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত জয় করিতে 
পারিলে তাহার্দিগের অণিমাদি অষ্ট এশ্বর্যের সিদ্ধিলাভ হইয়া 
থাকে। লঘুত্বকে লখিমা বলে, যে ব্যক্তির লঘিমা শক্তির সিদ্ধি 
হয়, সেই ব্যক্তি তৃলার ন্ায় লগু হইতে পারে এবং তাহার 
জলারদির উপরে অনায়াসে বিচরণ করিবার শক্তি জন্মে। 
৩ অবহুমতত্ব। ৪ হস্বত্ব। 
“আগ্রে লিমা পশ্চাৎ মহতাপি বিধীয়তে নহি মহিয়া। 
বামন ইতি ত্রিবিক্রমমভিদধতি দশাবতারবিদঃ ॥৮ 
( আধ্যাসপ্তশতী ৬*) 
লঘিষ্ঠ (তরি) অয়মনয়োরেষাং বা অতিশয়েন পথুঃ, লদু-ইষ্ঠ। 
অতিশয় লঘৃত্বযুক্ত। ব্যাকরণোক্ত শ্লেষাস্মক প্রয়োগভেদ। বিদগ্ধ- 
মুখমণ্ডনে সীতা ও রাবণের উক্ত প্রত্যাক্ততে সপ্ুমাক্ষর বর্জন দার! 
“দশবদনগ্লানি” “স্থাতা যু'ধ” ও “উচ্চ: পদম্‌” শবে লবৃত্বের মাত্রা 


ভ্াদি” আস্মনে”। লট্‌লঙ্ঘতি-তে। লিটু ললঙ্ঘ-জ্বে। লুই | পূর্ণ পরিশ্দট হইয়াছে । 
লঙ্বিতা। লুঙ, অলঙজ্বীৎ, অলঙ্ঞিষ্টাং। 551 লিলজ্বিষফতি-তে। লঘিষ্ঠসাধারণ গুণনীয়ক, অঙ্কবিশেষ ( [96596 0:011)17)01 


যঙ লালজ্ঘতে | যঙ্লুক লাল্জ্বি। ৪ দীপ্তি। 
চুরাদি। লট, লঙ্বয়তি। লুউ অললজ্ঘৎ। 

লঘট্‌ (পুং) লঙ্ঘতে মধ্যস্ানমন্পষ্টা! উত্তরস্থানে পততি প্লুতং 
ইতস্ততো গচ্ছতি বা! লঙ্ঘ ( লঙ্বেন'লোপশ্ঠ। উণ্‌ ১ | ১৩৪) 
ইতি অটি, নলোপশ্চ ধাতোঃ। ১ বাযু। 

লঘটি (পুং) লঘ-গতৌ-অটি, ইদতাবঃ। বাবু 

লঘস্তী (স্তর) নদীভেদ | 

লঘরি) অসভ্যজাতি বিশেষ। 


লঙ্ঘন । 


11)01611)19 )। 
লঘীয়স্‌ (ত্রি) অয়মনয়োরেষাং বা অতিশয়েন লঘ্ুঃ লঘু- 
ঈয়নুন। অতিশয় লঘৃত্যুক্ত। 
“ন বৈ সমৃদ্ধিং প্লালয়তে লঘীয়ান্‌ 
যন্বাং সমানেধ্যতি রাজপুত্রি |” (ভারত ২। ৬২। ১৪) 
লঘু (ক্লী) লঙ্ঘতেহনেনেতি লঙ্ঘ ( লঙ্বিবংহ্যোন'লোপশ্চ। উপ্‌ 
১। ৩০ ) ইতি কু, ধাতোনলোপশ্চ। ১ শীঘ্ব। ২ রুষ্ণাগুরু। 
(মেদিনী) ৩ লামজ্জক। (রাজনি ) ৩ হন্তা, অস্থিনী ও 


লঘিত্র, অগ্্রবিশেষ। বৈশম্পায়নোক ধনুর্কেদে ইহার আঁকার, | পুষ্যানক্ষত্র, এই তিনটা নক্ষত্র লবুগণ। 


প্রকার ও কাধ্যকারিতা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে। 


“লঘুহ্তাখ্িনপুষ্যাঃ পণ্যরতিজানভুষণক্ষলাহ।”রৃহৎস* ৯৮। ৯) 


লঘুকর্ণী 


[ ১৪৩ ] 


".. লথুনামন্‌ 


পা শাশ্পীাপপশীপিিটি শি শিপপসপীসিী টু 


৪ কাল পরিমাণ বিশেষ । পঞ্চনশক্ষণ পরিমাণ কালকে লঘু | লঘুকাঁয় (পুং) লঘুঃ কায়ো হস্ত । ১ ছাগ। (ত্রি)২ ক্ষুত্রশরীর 


কহে। পঞ্চকা্ঠা পরিমাণ কালে একক্ষণ হয়। 
“ক্ষণান্‌ পঞ্চ বিছ্ঃ কাষ্ঠাং লথুতা দশ পঞ্চ'চ। 
» লঘূনি বৈ সমায়াতা দশ পঞ্চ চ নাড়িকাঃ ॥” (ভাগ' ৩১১৭) 
(পুং) ৫ প্রীণায়ামবিশেষ। যে স্থানে প্রাণায়ামের 
নিয়মানুসারে দ্বাদশ মাত্রায় প্রাণায়াম হয়, তাহাকে লঘু প্রাণীয়াম, 
কহে। ইহাতে পূরক, কুস্তক ও রেচক এই ভিনই হইবে। 
শলঘুমধ্যোত্রীয়াখ্যঃ প্রাণায়াম্ত্রিধোদিতঃ | 
তন্ত গ্রমাণং বক্ষ্যামি তদলর্ক শৃণুষ মে ॥ 
লবুদ্বাদশমাত্স্ত দ্বিগুণঃ স তু মধ্যম: 
ত্রিগুণাভিন্ত মাত্রাভিকুত্তমঃ পরিকীর্িতঃ ॥” 
( ফার্কণডেয়পুণ ২৯। ১৩-১৪ ) 
(ত্রি)৬ অগ্তরু, গুরত্বহীন। 
"তৃণাদপি লঘুস্ত,লপ্ত,লাদপি চ তিক্ষুকঃ। 
ন নীতো! বান! কন্মাদর্থপরার্থনশশ্বয়া ॥৮ ( উদ্ভট ) 
৭ মনোন্ঞ। ৮ইষ্ট। ৯নি:সার। (মেদিনী) 
পশরুত্বা রামঃ প্রিয়োদত্তং মেনে তৎসঙ্গমোতস্থকঃ |. 
হার্ণবপরিক্ষেপং লক্কায়াঃ পরিখালঘুম্‌॥” (রঘু ১২ ৬৬ ) 
১০ ব্যাকরণোক্ত সংজ্ঞাবিশেষ, লঘুসংজ্ঞা , অ, ই, উ, খ, ও 
৯কার এই সকল বর্ণ লঘু। *হৃস্থো লঘুঃ দীর্ঘো গুরুঃ” সংযোগের 
ূর্ব্বে যদি লঘুবর্ণ থাকে, তাহা হইলে গুরু হয়। ৯১ ছন্দঃ- 
শান্্রোক্ত লঘুগণভেদ। ছন্দের লক্ষণে “ন” এই শব্দ থাকিলে 
তিনটা লঘু, "ভ” শবে আদিগুরু এবং শেষ ছুটা লঘুঃ “ঘ” শবে 
আদি লঘু, “জ আদি ও শেষ লঘু, 'র? লঘু “স, প্রথম ছুইটা 
লঘু “ত” শেষ লঘু “ল” একটা মা লঘু বুঝাইয়! থাকে। 
মন্রিগুরুত্থিলপৃশ্চ নকারো ভাদিগুরু; পুনরা দিলঘুর্ধঃ ৷ 
জো গুরুমধ্যগতো রলমধ্যঃ সোহস্তে কথিতোহস্তলৎুস্তঃ ॥ 
গুরুরেকো গকারস্্ব লকারো লঘুরেককঃ।” (ছন্দোম ) 
১২ রোগমুক্ত ৷ (রাজনি") রোগ শরীর হইতে মুক্ত 
হইলে শরীর লঘু হইয়া থাকে। ১৩ বায়ু ও অগ্নিগুণবহুল। 
(স্থশতত) ১৪ আকাশগুণভূয়িষ্ঠ । (শ্রী) ১৫ পৃককা নামক ওষধি। 
পিড়িংশাক। (মেদিনী) 
লঘু আচার্য, ত্রিপুরসুন্দরীন্তোনর বা ঞ্িজুরাস্তোত্র, দেবীন্তোত্র ও 
লবুস্তবপ্রণেতা ৷ লঘুপগ্ডিত নামেও প্রসিদ্ধ । 
লঘুকঙ্কেল ( পুং) বৃক্ষভেদ (17001714১03) 
লঘুকণ (পুং) শুরুজীরক। ( বৈদ্যকনি') 
লঘুকণ্ট কী স্ত্রী) লজ্জাবু, লজ্জাবতীলতা (11171989 [)04108)। 
লঘুকর্কন্ধু (পুং) ভূমিবদর, মেটেকুল 1212520$)। (ব্দ্যকনি”) 


লঘুকা শার্ধ্য (পুং ) লবুঃ কাশ: । কট্য্তবৃক্ষ। (রাজনি” ) 
লঘুকৌমুদী (ভ্্রী) বরদরাজকৃত সিদ্ান্তকৌমুদীর সংক্ষিণ্ 
ব্যাকরণগ্রস্থ। 
লঘুক্রম (ব্রি) জ্রতগমন। ( অব্য) দ্রুতপাদবিক্ষেপে। 
লঘুক্রিয়া (কত) ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ কাধ্য। | পু 
*অজাযুদ্ধে খষিশ্রান্ধে প্রভাতে মেধড়ক্বরে। 
দম্পত্যোঃ কলহে চৈব বহ্বারস্তে লঘুক্রিয়া ॥” 
লঘুখট্িকা (রী) লঘুখটিকা । কষুত্র খটা, পর্ধ্যায়_-আসম্দী। 
লঘুখর্ভর (ক্লী)প্রাচীন বংশভেদ। খরতর গচ্ছ। [জৈনশব দেখ] 
লঘুগঙ্গাধর (পুং) উদরাময় রোগে প্রযোজ্য র্ণক (ধধ) ভেদ । 
লঘুগণ ( পুং) লুর্ণণঃ ৷ অশ্বিনী, পুষ্যা ও হস্তানক্ষত্র । 
পউগ্রঃ পূর্বমঘান্তকাঞ্রবগণস্তিথুাত্তরাণি স্বস্‌- 
র্বাতাদিত্যহরিবয়ং চরগণঃ পৃষ্যাশ্বিহস্তা লঘুঃ ॥৮ (দীপিকা) 
লঘুগর্গ (পুং ) লবুর্সগ ইব। ত্রিকন্টকমতস্ত, গর্ণর মত্ত, চলিত 
গীগড়া মাছ। ( হারাবলী ) 
লঘুগোধুম (পুং) হম্বগোপূম, ছোট গম। গুণ ্লিগ্ঠ, শুক, 
ৃষ্, কফঘ্ন, আমদোষকর, মধুর, বীরধ্য ও পুষ্টিকর। (রাজনি+ ) 
লঘুচন্দন (ক্লী) কাষ্টাগুক্। ( বৈগ্যকনিৎ ) 
লঘুচিত্ত ( বি) লথু চিনতং যন্। কষুদ্রচিন্ত, দুর্ববলচিত্ত । 
লঘুচিভ্ততা ( সী) চঞ্চলমনার ভাব ধর্ম । চিত্তের স্থৈর্ধ্যহীনতা | 
লঘুচিস্তামণিরল (প্রি) রসৌষধ বিশেষ । 
লঘুচিভিটা (ত্ত্ী)'লঘুশ্চিভিটা । মুগের্বার, ছোট কাকুর 
(001০)101) | 
লঘুচেতস্‌ (ত্রি) লঘু চেতো! যন্ত। ক্ষুদরচিনত, নীচাশয়। 
লঘুচ্ছদা ( সী) মহাশতাবরী। (বৈষ্ভকনিৎ ) 
লঘুচ্ছেদ্য (তরি) সহজে যাহা কাটা বা ধ্বংস করা যায়। 
লঘুজঙ্গল ( পুং) লাবকপক্ষী। (তরিকা) 
লঘুতর (তরি) অতিলঘু, চলিত হাল্কা । $ 
লঘুতা (ত্ত্রী) লঘু-ভাবে তল্টাপ্‌। ঘুকব হীনতা, ক্ষুদ্র, 
অল্পত্ব, লঘুর ভার বা ধর্মা। 
লঘুদস্তী (স্ত্রী) লথুঃ কু দস্তী। ক্ষত্রদন্তীবৃক্ষ। ছোট দৃস্থী। 
(ভাবপ্রণ) [দস্তী দেখ।] 
লঘুছুন্দুভি (পুং) লঘুহুপ্দুভিঃ | বাছ্যভেদ, দ্রগড়বাস্ঠ | (শব্রত্বা”) 
লঘুদ্রাক্ষা (ত্র) লঘুঃ সদ দ্াক্মা। কাকলীতউ্কা'। (রাজনি) 
কিস্মিস্‌। 
লঘুদ্বারবতী (ভ্তরী) বর্তমান দ্বারবতী নগরী । 
লঘুনীভমগ্ডল (রী) মগ্ডলাত্মক চক্রভেদ। 


লঘুকরী (তরী) মূর্বা, মুর্গা। ( বৈদ্তকনি* ) মরাঠী-মোরবেল। : লঘুনামন্‌ (ক্লী) লঘু লঘুবরণযুক্তং নাম যস্ত। অগুরু। (শবচ*) 


লঘুভ্ূজ, 


লঘুনারায়ণোপনিষগ, উপনিষস্তেদ। 

লঘুপঞ্চমূল (ক্লী) লঘু কষুদ্রং পঞ্চমূলং। কুত্রপঞ্চমূলপাচন, 
শালপণী, পৃশ্নিপর্ণী, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই €টা 
লঘুপঞ্চমূল। এই পাচন-_লঘুঃ স্বাছু, বলকর, পিত্বানিলনাশক, 
নাত্যু্চ, বৃংহণ, গ্রাহক, অর, শ্বাস ও অশ্মরীনাশক । ( ভাবপ্র ) 


লঘুপপ্ডিত (পুং) একজন নৈয়ায়িক। ইনি লঘুপত্ডিতীয় নামক |, 


তায়শানত্ প্রণয়ন করেন । [ লবু আচাপ্য দেখ। ] 

লঘুপতনক (পুং) ১ করত পতনশীল। ২ হিতোপঘেশোক্ত কাক । 

লধুপত্রক (পুং) লঘুনি পত্রাণি যন্ত কপ্‌। রোচনী, গুা- 
রোচন্দী। € শব্ষচ* ) 

লঘুপত্রফুল। (স্ত্রী) লঘু উদ্ঘরিকা । (রাজন, ) 

লঘুপত্রী (্্ী) লঘুনি পত্রাণি ন্তাঃ ভীষ,। অশ্বতবৃক্ষ। (রাজনি') 

লঘুপরাশর (পুং) স্থতিশান্ত্রভেদ। 

লঘুপ্ণী (স্ত্রী)১মুর্বা। ২ শতমুলী। (রাজনিৎ ) 

লঘুপাক (পুং) লঘুঃ পাকঃ বন্ত। পাকে লঘু। যাহা শীষ পরি- 
পাক হয়, তাহাকে লঘুপাক কহে। 

লঘুপাকিন্‌ (ব্রি) চীনাধান্ত, চিনে ধান। ( পধ্যায়মূৎ ) 

নঘুপাতিন্‌ (ব্রি) ১ শীঘ্ব পতনশীল। ২ কাক্‌। 

লঘুপাণুরপুষ্পক (পুং)স্বীপস্তর ধর্জরিকা ! ( বৈপ্তকনি* ) 

লখুপিচ্ছিল ( পুং) লঘুঃ পিচ্ছিলঃ। তৃকর্ব,দারক, কাঞ্চনগাছ। 

লঘুপুলস্ত্য (পুং) পুলস্তন্কত ধরশশান্ত্রভেদ | 

লঘুপুগ্প পেং) লঘুনি হষ্বাণি পুপ্পাণি যন্ত। তুমিকদন্ব। (রাজনি*) 

লঘুপ্রযত্ব (তরি) অল্পচেষ্টা আলন্তপ্রিয় রা ঝুঁড়ে। 

লঘুশল (পুং) লঘু উদৃম্বর, ছোট ডুমুর। ( বৈচ্ভকনিণ ) 

লঘুবদ্র (পুং) লঘুঃ ক্ষুত্রো ব্দরঃ। ক্ষুদ্র কুল, মেটোকুল। 
পধ্যায়-_সুক্মফল, ধহুকর, হুল্মুপত্র, ছুম্পর্শ, মধুর, দরহার, শিথি- 
প্রিয়। পরুফলগুণ-_মধুরাম্্। কফবাতনাশক, রুচিকর, শিগ্চ 
ঈষৎ পিত্ান্তি, দাহ ও শোষনাশক । (রাজনি) 

লবুষ্বদরী (ত্ত্রী)ভ্বদরী। (রাজনি* ) 

লঘুবুদ্ধপুরাণ (ক্লী) ললিতবিস্তর গ্রন্থের একথানি সংক্ষিপ্ত বিবরণ। 

লঘৃব্যাস, বৃতিবল্লত নাটক-রচয়িতা । 

লঘু রাঙ্গী ভ্ত্রো) লঘুঃ ক্ষুদ্রা ব্রাহ্মী। 
জলোস্তবা, সুঙ্ষপত্রা৷ । (রাঁজনি* ) 

লঘুভণ্টী (ভ্ত্রী) চিঞ্চোটক, চলিত চেচকো। ( বৈস্ভকনি* ) 

লঘুভব (পু) ১ নিয়পদ। ২ নিক্কষ্ট জম্ম। 

লঘুভীগবত (ক্লী) ভাগবতপুরাণের একখানি চূর্ণক। 

লঘুভাব (পুং)১ হাল্কা । ২ গুরুত্বহীন। ৩ সহজসাধ্য। 

লিব্ভুজ, (ত্রি) লঘু লঘুপাকত্রব্যং তুঙক্কে ভুজ-ক্কিপ। ১ লঘু- 
পাকত্রব্য ভোঙনকারী। ২ অবলভোজী। 


কুদরত্রাঙ্ী। পর্যায় 














লঘুভোজন (ব্লী)যাহা সহজে ও অল্পসময়ের মধ্যে পরিপাক 
হয়, এরূপ পথ্য আহার । 
লঘুমন্থ (পুং) লঘুং ক্ষু্রো ম্থঃ। ক্ষু্রাগ্িমন্থ, চলিত ছোট 
গনিয়ারি (0167008 8]017089) ॥ ( রাত্রনিৎ ) ৃ্‌ 
লঘুমাংস (পুং ) লঘু বং মাংসং যন্ত। (রাজনি* ) তিত্ির- 
পক্ষী। (ত্রিকা*) 
লঘুমাংসী (ত্ী) গন্ধমাংসী, হুল জটামাংসী। (রাজনি* ) 
লঘুমুত্র (ক্লী) বীজ্গণিতোত্ত অন্কবিশেষ (1) 19581 100 
01 81) 670180110) | ২ যাহার আরস্ত গ্রাঞুল। 
লঘুমুলক (ক্লী) লঘু মূলং যস্ত কপ, । হস্বমুূলক, নেপালমূলক । 
লঘুষম (পুং) বমোক্ত স্থতিবিশেষ। 
লঘুরাশি (পুং) অঙ্বশাস্ত্রোক্ত রাশি বিশেষ, বহুরাশির বিপরীত । 
লঘুলতা (ন্ত্রী) ১ কারবেন্লক, উচ্চে গাছ। ২ অনস্তা। 
অনস্তমূল। ( বৈদ্যকনি* ) 
লঘুলয় (ব্লী) লঘু শী্ং লীয়তে ইতি লী-অচ,। ১ বীরণ মূল। 
( অমর) ২ পীতোশীর। ( বৈদ্যকনি* ) 
লঘুবাসস (ব্রি) পরিচ্ছন্ন ও নুল্মবাসপরিধানকারী 1 
লঘুবিক্রম (পুং) জ্রুত গমন। 
লঘুবিষুঃ (পুং ) বিষু-কথিত স্থতি বিশেষ। 
লঘুরৃত্তি (ব্রি) নীচ কাধ্যাবলম্বী। নিকৃষ্ট জীবনবৃত্তি। 
লঘুবেধিন্‌ (তরি) শীস্ব বেধকারী। বেধকার্ধ্ে সথনিপুণ। 
লঘুশমী (ত্তরী) শমীবৃক্ষতেদ। 
লঘুশঙ্খ (পুং) ক্ষুদরশঙ্ঘ, ছোটরশক। ( বৈস্তকনি* ) 
লঘুশান্তিপুরাণ, ক্ষুদ্র উপপুয়াণভেদ। 
লঘুশিবপুরাণ, উপপুরাণতেদ | 
লঘুশিখরতাল ( পুং ) সঙ্গীতোক্ত তালভেদ। 
লঘুসত্ব্ব (তরি) লঘুপ্রকৃতিক। লবুচিত্ব। 
লঘুসদীফলা! (ত্ত্রী) লঘু সদা ফলং যন্তাঃ সা লঘুসদাফল! । 
লঘৃছন্বরিকা, ছোট ডুমুর । ( রোজনিৎ ) 
লঘৃসার (তরি) লঘু অল্পঃ সারো যন্ত। অগ্নসারযুক্ত। 
লঘুস্্দর্শন (ব্লী ) আযুর্বেদোক্ত চূর্ণোৌ যধভেদ | 
লঘুস্থানতা (রী) চঞ্চলতা। যাহারা একস্থানে অধিক সমনব 
থাকতে পারে না। ঈ 
লঘুহস্ত (পুং) লঘুঃ ক্ষিপ্রকারী হস্তো যন্ত। শীঘ্রবেধী, ধিনি 
অতিদ্রুত বাণক্ষেপ করিতে পারেন। 
ভূয়; খল ্রহারেণ লঘুহস্তো হিধাকরোৎ |” 
( কথানরিৎসাণ ৪২।১৩৩) 
লঘুহস্ততা (ত্ী) লঘুহস্তস্ত ভাবঃ তল্টাপ,। লবুহস্ত্, 
লঘৃহত্তের ভাব, ধর্ম বা কাধ্য। শীঘ্র বাণক্ষেপ। ক্ষিপ্রকারিতা 


১ 


লঙ্কক 





লবুহস্তবৎ (1 ত্রি) লবুহস্ত মূশ। ক্ষিগ্রকারী। 
লঘুহারিত, হারিত খষি-প্রবন্িতস্থতিশান্ত্রতেদ। 
লঘুহাদয় (ত্রি) চঞ্চল চিত্ত। অস্থির মতি। 


লঘুহ্মছুদ্ধী (তরী) নধূর্েমহা। লঘৃদুঘরিকা, ছোট- 


ডুমুর । (রাজনিৎ ) 


লঘৃকরণ (লী) ১ হাল্কা করণ, কমান। ২ গণিতোক্ত অন্ব-. 


বিশেষ । 
লুক্তি (স্ত্রী) লঘুঃ উক্তিঃ। লঘুকধন, অন্নকথন। 
থানতী (তরি) ১ সহজে উত্থান সমর্থ। ২ উত্তম স্বাস্যসম্পর 
(0০০৫-০৪16৮) । (দ্রিব্যা ১৫৬১৩) 
লঘৃছুম্বরি কা! (স্ত্রী) ছোট তুম (রাঁজনি* ) 
প্ীর (ক্লী) অঞ্জীরভেদ। 
লক্বৃত্রি (পুং ) অত্রিখধি-পরবনথিত স্থতিভেদ। 
চুম্বরাহ্থা (স্ত্রী) লঘু উদুত্বরিকা, ছোট ডুমুর 
লঘানন্ন (ত্বি) লঘুঃ আনন্দো যন্ত। ১ অন্প আননাঘুস্ত। 
( পুং) ২ অল্প-আনন। 
লঘানন্দরন (পুং) রসৌবধবিশেষ। প্রনততপ্রণালী_পারা, 
গন্ধক, লৌহ, বিষ, অত্র প্রত্যেক ১ ভাগ) মরিচ ৮ ভাগ, 
সোহাগ! চারিভাগ, তৃঙ্গরাজ ও অন্নবেতসের রসে সাতবার 
ভাবনা দিয়! ২ রতি পরিমাণ বটী করিতে হইবে। অন্ুপান 
পাঁণের র। এই ওধধ সেবনে পাঁওু, অরুচি, মন্দা, গ্রহণী, 
জর ও বাতশ্নেম্মরোগ আশু প্রশমিত হয়। 
( রসেন্ত্রসারস* পাণুয়োগাধিৎ ) 
২ বাতব্যাধি রোগোক্ত ওঁধধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী--পারা!, 
গৃন্ধক, লৌহ, অভ্র, বিষ প্রত্যেক একভাগ, মরিচ ৮ ভাগ, 
সোহাগা চারিভাগ, তৃঙ্গরাজ ও দাঁড়িমের রসে প্রত্যেকটা পাচ 
বার ভাবনা দিয় দাড়িমের ক্কাথে বটা প্রস্তত করিতে হইবে। 
অনুপান দোষ অনুসারে স্থির করিতে হয়। এই ওষধ- 
সেবনে ভ্রম ও দাহেয় সহিত বাতব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে। 
(রমেন্ত্রসারসৎ বাতব্যাধিরোগাধি* ) 
লবার্ধযসিদ্ধান্ত (পু ) আর্াসিদ্ান্তের সংক্ষিপ্ত গরনথ। 
লঘ্াশিন্‌ (তরি) লঘু অং লঘুপাকং দরব্ং বা অশ্লীতি অশ-িনি। 
লঘুভোজী, অল্লভোজী, যাহারা লঘুপাকগ্বা ভোজন করে। 
লঘাহার (তি) লঘুঃ আহারঃ যস্য। লঘ্বুভোজী, যিনি অল্প 
আহার করেন। ( পুং )২ লঘু'(ভোজন। 
লব্বী (শ্রী) লঘুতভীপ,। ১ লাধবযুক্তা, অতি ক্ষুত্রা। 
২ স্যন্দনতেদ | ৩ পৃক্কা, পিড়িংশাক। ৪ হস্তিকোলী। 
লঙ্ক ( পুং) ব্যক্তি বিশেষ। (পারিনি ৪1১1৯৯) 
লঙ্কক) মধ্ডের ভ্রাতা। পূর্ণ নাম অলঙ্কার (ভ্রীফণ্চরিত ) 
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5০ নিন রস কা পর পি চা শি সপ শীত 


লঙ্কটহ্কটা (স্ত্রী) ১ স্কেশ রাক্ষসের মাতা ও বিছ্যুৎকেশের কণ্ঠ 
(রামায়ণ ৭81২৩) ২ সন্ধ্যার বন্তা। 
লঙ্কা (স্ত্রী) রমন্তেস্তামিতি রম্‌ বাছুলকাৎ কঃ রশ্ত লত্বং (উপ 
৩৪* )টাপ.। রক্ষঃপুরী, রাবণের রাজ্য । 
জ্যোতিঃশ্স্ত্রমতে এই লঙ্কা পৃথিবীর মধ্যভাগে অবস্থিত । 
“লক্বাস্কমধ্যে ষমকোটিরন্তাঃ গ্রাকৃপশ্চিমে রোমকপর্তনঞ্চ । 
অধস্ততঃ সিদ্ধপুরং নুমেরুসৌম্যেথ যাম্যে বড়বানলশ্চ।” 
( সিদ্ধান্তশিয়োমণি ) 
অগ্রিপূরাখে লিখিত আছে যে, লঙ্কাপুরী ত্রিংশৎ যোজন 
বিস্তীর্ঘা, এই পুরীর প্রাকার সকল সুবর্ণ নশিত। দক্ষিণসমুদ্রের 
তীরে ব্রিকুট নামে একটী পর্বত আছে, এ পর্বতের শিখরে 
মধ্যম সমুদ্র সমীপে স্বষ্টা বহুদিন পরিশ্রম করিয়া ইন্দ্রের জন্ত 
এই পুরী নির্মাণ কষ্পেন। এই পুরীতে পক্ষিগণও গমন করিতে 
সমর্থ নহে। রাক্ষলগণ সুখে এই পুরীতে বাস করিত। 
রাক্ষসেরা অমরাবতী সূশ এই লক্কানগরী প্রাপ্ত হইয়া ভয়ানক 
দুরাধর্য হইয়াছিল। 
"ত্রংশদযোজনবিশ্তীর্াং হ্বরণপ্রাকার়তোরণাম্‌। 
দৃক্ষিণন্োদধেস্তীরে ত্রিকৃটে নাম পর্বতঃ ॥ 
শিখরে তন্ত শৈলম্ত মধ্যমাধুধিসমিধে | 
পতব্রিভিশ্চ ছৃষ্পীপাং টস্কছিন্নাং চতুর্দিশম্‌ ॥ 
শত্রার্থং মতকৃতা পূর্ববং প্রযদ্াৎ বহবৎসরৈঃ | 
বসন্ত তত্র হু্ধর্যাঃ সুখং রাক্ষমপুজবাঃ ॥ 
লঙ্কাহুর্গং সমাসাস্ত শত্রণাং শক্রুন্দনাঃ | 
চুরাধর্ষা ভবিয্যস্তি বাক্ষ সৈর্বাহুভিবৃ ভাঃ॥” 
( অগ্নিপুৎ কপিলাদর্শন নামাধ্যায় ) 
রামায়ণে লিখিত আছে যে, দক্ষিণসাগয়ের তীরে ভ্রিকৃট 
নামে একটা পর্ধত আছে, তাহার শিখরে অময়াবত্তীর ষ্ভায় 
বিশালা লঙ্কানামে একটা পুরী আছে। এ রমণীয়৷ পুরী ছেমময় 
প্রাকার ও পরিথায় পরিবৃত এবং তোরণ সরুল সুবর্ণ ও বৈযুধ্য- 
মণিদ্বারা রচিত ও সকল স্থান যন্ত্রসমূহে নুসজ্জিত। রাক্ষস- 
দিগের বাসের জন্য বিশ্বকন্শী অতি যত্বসহকারে এই পুরী 
নির্মাণ করেন। রাক্ষদগণ এই পুরীতে বাস করিয়া অতিশয় 
্র্য হইয়াছিল। পরে বিষ্ণুর ভয়ে রাক্ষদগণ এই পুরী 
পরিত্যাগ করিয়া পাতালে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিছুদিন এই 
পুরী রাক্ষসশূন্য অবস্থায় থাকে। ৭ 
পরে কুবের বিশ্রবার আদেশে ল্াপুরী় শর হই! 
তথায় অবস্থান করিতে থাকেন । পরে রারণ বখন তপোবলে 
বলীয়ান হইয়া উঠিল এবং জানিতে পারিল যে, লঙ্কাপুরী 
আমাদের পুর্ববপিতৃপুক্লষের বিবাসভূমি। ভগ্ন রাবণ 


এ 


এই পুরী ছাড়িয়! দিবার জন্য কুবেরের নিকট এক দৃত 

প্রেরণ করেন। কুবের রাবণের ভয়ে এ পুরী ত্যাগ 
করিয়া যাইলে রাবণ লঙ্কার অধীশ্বর হন। (রামায়ণ উত্তরকা* ) 
[ রাবণ দেখ। ] 

“উপনিবেশ' শব্দে লঞ্কার বর্তমান অবস্থিতি নিরূপণ করিবার 

জন্ত 'যৎকিঞ্চিৎ প্রমাগপ্রয়োগ উদ্ধত করা হইয়াছে । ব্রামচন্ত্ 


কপিটসন্ঠ "সঙ্গে লইয়া সীতা উদ্ধারের জন্য লঙ্কায় গমন করিয়া. | 


ছিলেন । সেই লঙ্কা কোথায়? তাহার বর্তমান নাম কি? সেই 
লঙ্কাপুরীর উৎপত্তি এবং তাহার প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস 
সম্বন্ধে নিয়ে যথাসম্তব প্রমাণ উদ্ধত হইল )-_ 
বর্তমান দেশীয় ও বিদেখুয় ভৌোগেলিকগণ একবাক্যে বলেন, 
এখন যাহাকে আমরা সিংহল বা দিলোন বলি, তাহারই প্রাচীন 
নাম লক্কা। কিন্ত এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। 
অতি পূর্বকাঁল হইতেই আমাদের পুরাণাদি-শান্ত্রকারগণ লঙ্কা ও 
সিংহলকে ছুই স্বতন্ত্র দ্বীপ বলিয়াই জানিতেন। মহাভারত ও 
পুরাণাদিতে তাহ! বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। 
“সিংহলান্‌ বর্ধরান্‌ স্্েচ্ছান্‌ যে চ লঙ্কানিবাসিনঃ1” 
মহাভারত বন ৫১ অঃ, ২২ শ্লো। 
"লঙ্কা কালাজিনাশ্চৈব শৈলিকা নিকটাস্তথা ॥ ২০ 
খষভাঃ সিংহলাশ্চৈব তথা কাঞ্চীনিবাসিনঃ ॥৮ ৯৭ 
মার্কগেয়পুরাণ ৫৮ অধ্যায়। 
এতদিন ভাগবত ৫। ১৯। ৩০, বৃহত্সংহিতা, ১৪ । ১৫১ 
গ্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে লঙ্কা ও সিংহল দুইটা স্বতন্ত্র দ্বীপ বলিয়াই 
উদ্লিধিত হইয়াছে। 
রামায়ণে দক্ষিণদেশীয় স্থানাদির উল্লেখকালে লিখিত আছে--. 
মলয় পর্বতের পরে তাম্রপর্ী নদী, এই নদী সাগরে মিলিত 
হইয়াছে। এই নদী উত্তীর্ণ হইয়। পাণ্যনগর, এই নগরের 
পুরদ্ধার স্বর্ণনিশ্মিত। পরে সাগরের নিকটে উপস্থিত হইবে, 
সমুদ্র পার হইয়! সাগরের মধ্যে অগস্ত্যনিবেশিত মহেন্দ্র পর্বত 
দেখিতে পাইবে । অপর পারে শতযোজন-বিস্তুত অতিশয় 
গ্রভাযুক্ত একটি দ্বীপ আছে, এইখানে রাবণ বাস করে। 
যথা -- 
মলয্ন্ত মহৌজসঃ ॥ 
দ্রক্ষথাদিত্যসঙ্কাশমগস্ত্যমৃযিসত্তমম্‌। 
তৃতন্তেনাভ্যনুজ্ঞাতাঃ প্রসন্নেন মহাত্বন। ॥ 
তাম্পর্ণীং গ্রাহজুট্রাং তরিষাথ মহানদীম্‌। 
সা চন্দনবনৈশ্চিতরৈঃ প্রচ্ছনদবীপধারিণী ॥ 
কান্তেব যুবতী কান্তং সমুদ্রমবগাঁহতে । 
ভ্ভতো৷ হেমময়ং দিব্যং মুক্তামণিবিভূষিতম্‌॥ 


ঝা ৮৩ 
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শী াটিিিাাীটীঁ টি টাকাটা কট টাটা শু শাটার বাটা ীশ শশী শশী লিল 





যুক্তং কপাটং পাণ্যানাং গতা৷ ড্রক্ষ্যথ বানরাঃ। 
ততঃ সমুদ্রমাসাস্ক সম্্রধার্্যা নিশ্চয়ম্‌ ॥ 
অগন্ত্যেনাস্তরে তত্র সাগরে বিনিবেশিতঃ | 
চিত্রসানুনগঃ শ্রীমান্‌ মহেস্ত্রঃ পর্ববতোত্তমঃ ॥ 
জাতরূপময়ঃ শ্রামান্‌ অবগাড়ে। মহার্ণবম্‌। 
দ্বীপন্তস্তাপরে পারে শতযোজনবিস্তৃতঃ ॥ 
তত্র সর্বাত্বন! সীতা মার্গিতব্যা বিশেষতঃ | 
তে হি দেশাস্ত বধ্যস্ রাবণশ্ত ুরাত্মনঃ |” 
কিছ্িন্ধ্যাকাণ্ড ৪১ সঃ | ১৫--২৫ প্লোঃ। 
মলয় পর্বতের বর্তমান নাম পশ্চিমঘাট, এই পর্বতের ষে 
স্থান হইতে তাত্রপণী উৎপন্ন হইয়াছে, সেই স্বানকে এখনও 
অগন্ত্যাত্রি বলে। 
[009.0.48 ) তাম্পণা নদী তিনবেলী প্রদেশের মব্য দিয়া 
সাগরে মিলিত হইয়াছে । এই নদীর তীরে সমুদ্রের নিকটে যে 
পাণ্যনগর স্থাপিত ছিল, তাহাকে প্রাচীন আরব্য ও গ্রীক 
ভৌগোলিকগণ “কোলকে” ও “কোএল' এবং নিকটস্থ সাগরকে 
কোলকিকস্‌ * বলিতেন। সমুদ্র পার হইয়৷ মহেন্দ্র পর্বত । 
ইহাই সিংহল দ্বীপের বর্তমান মহিস্তল পর্বত বলিয়া বোধ হয়। 
যে সময়ের কথা লেখা হইতেছে, বোধ হয় তৎকালে তাম্্পণী নদী- 
প্রবাহিত ভূমিথণ্ড দক্ষিণাংশে আরও অনেকটা বিস্তৃত ছিল। 
এই নদী অতিক্রম করিয়াই সিংহলদ্বীপে যাইতে হইত, এজন্ 
সিংহলদ্বীপকে পৌরাণিককালে তাত্রপর্ণ বলিত। গ্রীসের প্রাচীন 
পুরাবিদ্গণ বলেন, পাণ্যনগর মুক্তা আহরণ জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। 
কিন্ত মহাভারতের মতে, সিংহলদ্বীপে লোকে মুক্তা আহরণ 
করিত। রাজহুয়-যজ্ঞকালে সিংহলদ্বীপের লোকেরাই রাভ। 
যুধিষটিরকে মুক্তা উপহার পাঠাইয়াছিলেন। 
“সমুদ্রসারং বৈদৃধ্যং মুক্তাসঙ্ঘাস্তথৈব চ। 
শতশশ্চ কুথাংস্তত্র সিংহলাঃ সমুপাহরন্‌।” 
সতাপর্ব ৫১। ৩৬। , 
রামায়ণেই আবার অপর স্থানে*লিখিত আছে, হনুমানাদি 
বানরগণ সীতান্বেষণ করিতে করিতে দক্ষিণদেশ অতিক্রম 
করিয়৷ এক অজ্ঞাতপূর্ব পর্ব্বতগহ্বরে উপস্থিত হয়। এই স্থানের 
নাম থক্ষবিল। ইহার চারিদিকেই ছুর্গম পর্বতশ্রেণী। বানরগণ 
এইস্থানে আসিয়! ক্লান্ত ও পথত্রান্ত হইল। (তাহারা পূর্বে 
স্থশীবের নিকট শুনিয়াছিল, মহেল্ত্র পর্বতের পরে, সমুদ্রের 
পরপারে রাবণনিবাস লঙ্কাদীপ ; কিন্তু এই স্থানের বিষয় তাহার! 
পূর্বে কখন অবগত হয় নাই।) অনেক অনুসন্ধান করিতে 


(0%116118 1)78৮10187) 01510010087) 


* কোলকিকস্‌ সাগরের বর্তমান নাম মানায় উপসাগর। (1585560. ) 


৯ 





করিতে এই ভন্কর গহ্বর মধ্যে এক পর 
তাহারা এক রমণয় স্থান দেখিতে পাইল। সেই স্থানে নীল, 


, বৈদূর্ধা মণি ও পন্লিনী সকল পতঙ্গদলে পরিবৃত রহিয়াছে, 


রজত ও কাঞ্চননির্দিত বিমানসকল শোভা পাইতেছে, মৃক্তা- 
জালে সমাবৃত সুবর্ণগবাক্ষযুক্ত হেম ও রজতনির্শিত গৃহনকল 
বিগ্ধমান রহিয়াছে ( ইত্যাদি ) তাহারা অনতিদূরে একজন তপ- 
স্বিনীকে দেখিতে পাইল। এই তপস্থিনীর নিকট হইতেই 
সকলে জানিতে পারিল,__ 

“ময়ো নাম মহাতেজা মায়াবী বানরর্যভ | 

তেনেদং নির্দিতিং সর্বং মায়য়া কাঞ্চনং বনম্‌।| 

পুরা দানবমুখ্ানাং বিশ্বকর্মা বভূব হ। 

ম তু বর্ষসহআণি তপস্তপ্ত1 মহাবনে ॥ 

পিতামহান্বরং লেভে সর্বমৌশনসং ধনম্‌। 

বিধায় সর্বং বলবান্‌ সর্বকামেশবরন্তদা ॥ 

উবাস সুখিতং কালং কঞ্চিদশ্মিন্‌ মহাবনে | 

তমগ্নরসি হেমায়াং সক্তং দানবপুঙ্গবম্‌ ॥ 

বিক্রম্যৈবাশনিং গৃহ জঘানেশঃ পুরন্দরঃ। 

ইদপচ ব্রন্ষণা দত্ত হেমায়ে বনমুত্তমম্‌ ॥* 

কিদরিন্ধ্যা ৫১ সঃ । ১০--১৫ শ্লো। 
মহাতেজ! মায়াবী ময়দানব মায়াবলে এই কাঞ্চনময় বনভূমি 
নির্মীণ করিয়াছেন । তিনি পূর্ধে দানবর্দিগের বিশ্বকর্মা ছিলেন । 
তিনি এই মহাবনে সহঅবর্ষ তপন্তা করিয়া পিতামহ ব্রহ্মার 
নিকট হইতে বরন্বর্ূপ ওশনন-রচিত সর্বপ্রকার শিল্পশান্ত 
লাভ করেন। এইরূপে তিনি সর্বশক্তিসম্পন্ন ও স্বস্ষ্ট ভোগ্য 
বিষয়ের ভোক্তা হইয়া কিছুকাল সুখে এই বনে বাম করেন। 
সেই সময়ে হেমা নামী অপ্মরাতে আসক্ত হওয়ায় দেবরাজ 
ইন্দ্র বজ্জ দ্বারা তাহাকে নিহত করিয়ছিলেন। তৎপরে ব্র্গা 
হেমাঁকে এই অনুত্তম বন প্রদান করেন। 
মহাবংশ নামক পালিগ্রস্থের মতে সিংহলদ্দীপের একটি 

বিভাগের নাম ময়। ধর্তমান আদমশৃঙ্গ বা শ্রীপাদশৈল ও 
তন্নিকটস্থ স্থান ময়রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া অনেকে অনুমান 
করেন। (50060030519) ০1, 1715 857 10, ) 
যদিও মহাবংশে সিংহল, নাগস্বীপ ও তাত্্পর্ন এক দ্বীপের পধ্যায় 
বলিয়৷ উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এই বৌদ্ধমত অনেকটা 
অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কারণ প্রথমেই মহাবংশপ্রণেতা 
সিংহল এই নাম লইয়াই গোল বাধাইয়াছেন। তিনি বালেন, 
পূর্বে এই স্থানের নাম সিংহল ছিল না, বঙ্গরাক্জকুমার বিজয়- 
সিংহ এই দ্বীপ জয় করিলে তাহারই নামানুসারে এই স্থানের 
নাম ণসংহল' হয়। কিন্ত সেই সময়ের অনেক পূর্বে যে এই 
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হ্থানকে সিংহল বলিত, তাহা মহাভারতের অনেকস্থলেই উক্ত 
হইয়াছে। এ ছাড়া তাত্রপর্ণ (সিংহল) ও নাগন্ধীপ যে হষটটি 
স্বতন্ত্র, তাহা সকল পুরাণ পাঠেই জানা যায়। 

রাম কপিসৈন্ত সঙ্গে সাগরতীরে উপনীত হইবার পর নল 
১৯* যোজন পরিমিত সেতু নির্মাণ করিয়াছিল। ইহাতে জানা 
যাইতেছে, সেই সমুদ্রতীর হইতে লঙ্কার বেলাভূমি ১০* যোজন 
অর্থাৎ ৪৭০ ক্রোশ। র 

কেহ কেহ বলেন, রামেশ্বরত্বীপ হইতে সেতু আরম 
হইয়াছিল, এবং বর্তমান আদম্স ব্রিজকেই কেহ কেহ নল- 
নির্মিত সেতু বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু উহ! আধুনিক 
লোকদিগের কল্পনামাত্র। রামেশ্বর দ্বীপ হতে নলসেতু হইতে 
পারে, কিন্তু বর্তমান আদম্সব্রিজকে আমরা নলসেতুর নিদর্শন 
বলিতে প্রস্তত নহি। যে সকল সন্থীর্ণ স্থান, সেই নলসেতুর 
গ্রস্তরথণ্ড বলিয়৷ 'সনেকে মনে করেন, সে গুলি সমুদ্রআোতে 
স্তপীকুত বালি অথবা বেলেপাথর (৯%৭5৮০।)৩ ) মাত্র। 
ভূতব্ববিদেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এ খণ্ড সকল নিতান্ত 
আধুনিক সময়ে গঠিত । (0867 16) 0০১ 11)01210) 
0. এঘ. 7১. 218.) ইহার নিকটেই সমুদ্রের স্বস্ছললিল মধ্যে 
বিস্তর প্রবাল দেখা যায়। কালে প্রবালসমূহ এঁ খণ্ড সকলে 
মিলিত হইয়া দ্বীপাকারে পরিণত হইবে ।--অনেকের মতে পুর্বে 
সিংহলদ্বীপ ভারতবর্ষের সহিত মিলিত ছিল। বিশেষতঃ বর্তমান 
রামেশ্বর দ্বীপ হইতে সিংহলের বেলাভূমি ১** যোজন নহে। 

খুষীয় ৫ম শতাবে, পালিগ্রন্থ মহাবংশ প্রথম রচিত হয়। 
গর মহাবংশের মতে সিংহলের অপর নাম লঙ্কা। কিন্তু এ 
সময়ে ( খষ্টের সপ্তম পতাবীতে ) প্রদিদ্ধ চীনপরিত্রাজক 
হিউএন্সিয়াং সিংহল-দ্বীপে গমন করেন। তিনি সিংহল 
দ্বীপকে লঙ্কা বলেন নাই। তিনি লিখিয়! গিয়াছেন--“সিংহল 
দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব একটি পর্বত আছে, এ পর্বকে লোকে 
লঙ্কা বলে। সেখানে ক্ষ প্রভৃতি বাস করে।” স্থৃতরাং স্বীকার 
করিতে হইবে যে, হিউএন্পিয়াংএর সময়েও সিংওল-দবীপকে 
কেহ কেহ লক্কাদীপ বলিত না। সিংহল-দ্বীপের সুদূর দক্গিণ-পূর্বে 
লঙ্কা নামে একট সামান্য পর্নত থাকিলেও সমগ্র সিংহলকে 
আমরা রামায়ণোক্ত লঙ্কা বলিতে পারি না। সিভলে লক্কা- 
পাহাড় আছে শুনিয়ই কেহ ঘর্দি সিংহলকেই লঙ্কা বপিতে চান, 
তাহা হইলে অনেকে কাশ্মীরের অন্তর্গত লঙ্কা দীপকে মুনায়াসেই 
রাবণের লঙ্কা বলিতে পারেন ।* কেবল একটি নামের মিল 
পাইলে প্রাটান জনপদাদির অবস্থিতি নিন্মপিত হইতে পারে 
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না। সেই সেইস্থানের ভূত, চতৃঃসীমা ও উৎপন্ন দ্রব্যাদির 

সহিত বর্তমান নির্দিষ্ট স্থানাদির তৃতবাদির সৌসানৃশ্ত হইলে 
তবে সেই সেই প্রাচীন জনপদাদির কতকটা সন্ধান পাওয়া 
যাইতে পারে। 

আমরা লক্কা-সন্বদ্ধে পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের প্রাচীন 
শাস্ত্রীয় মতানুসারে লঙ্কা ও সিংহল দুইটি স্বতন্ত্র ্ীপা। এখন 
দেখা যাক, কোন স্থানকে আমরা লক্ক! বলিতে পারি । | 

অগ্নিপুরাণে লিখিত আদ্ধে-_ 

পত্রিংশদ্যোজনবিস্তীর্ণাং স্বর্ণপ্রাকারতোরণাম্‌। 
. দক্ষিণন্তোদধেস্তীরে রিকূটো নাম পর্বতঃ ॥ 

শিখরে তন্ত শৈলন্ত মধ্যমেহঘুধিসন্িধৌ | 

পতন্রিভিশ্চ দৃপ্রাপাং ট্কচছিন্লাং চতুর্ঘিশম্‌॥ 

শক্রার্থং মতরৃতা পূর্ব প্রযদ্া্বহবৎসরৈ। 

ৰ্সন্ধ তত্র ছৃদ্দর্যাঃ স্থখং রাক্ষসপুঙ্গবাঃ॥” 

দক্ষিণ সাগরের তীরে ত্রিকৃট নামক পর্বত আছে, সেই 
পর্বতের মধ্যম শিথরে সাগরের নিকটে ৩* যোজন-বিস্তীর্ণা হর্ণ- 
প্রাকার ও তোরণাদিশোভিত লঙ্কাপুরী। এই পুরী পক্ষি- 
দিপেরও ছূর্গম। পূর্বকালে ইন্দ্রের জগ্ঘ বহু বৎসর ধরিয়া 
বছুযত্বে আমার (বিশ্বকর্মা|) দ্বারা নির্মিত হইয়াছে। হে ছৃরঘর্য 
রাক্ষমগণ ! সেই স্থানে স্ুথে বাম কর। 

রামায়ণেও লিখিত আছে,-_ 

“্ক্ষিণন্তোদধেন্তীরে ত্রিকুটো নাম পর্বতঃ ॥ ২২ 

স্থবেল ইতি চাপ্যন্থো দ্বিতীয়া রাক্ষসেশ্বরাঃ। 

শিখরে ত্য শৈলন্ত মধ্যমেহঘুনসম্গিভে ॥ ২৩ 

শকুনৈরপি হৃষ্গাপে টন্কচ্ছিননে চতুদ্দিশি। 

ত্রিংশদ্যোজনবিস্তীর্ণা শতযোজনমায়তা ॥ ২৪ 

্ব্ণপ্রাকারসংবীতা হেমতোরণসংবৃতা 

ময়া লঙ্কেতি নগরী শক্রাজ্ঞপ্তেন নির্শিতা ॥৮ ২৫ 

( উত্তরকাণও্ড ৫ম সর্গ। ) 

হে রাক্ষসগণ! দক্ষিণসাগরের তীরে ত্রিকুট' নামক পর্বত 
এবং তাহার মত আত্র একটি সুবল নামক পর্বত আছে। সেই 
শৈলের মধ্যম শিখর মেঘসদৃশ, বিশেষতঃ পাষাণ সকল চারিদিকে 
বিকীর্ণ হওয়ায়, উহা! পক্ষীরিগেরও চুর্গম । আমি (বিশ্বকর্মা ) 
সেই শিখরে ইঞ্জের আদেশে লঙ্কা! নির্মাণ করিয়াছি, প্ী নগরী 
বিশযৌজনবিস্ৃত, একশত যোজন আয়ত, স্বর্ণ প্রাকার-শোভিত 
এবং হের্মময় তোরণে পরিবৃত। 

আবার অপর স্থানে লিখিত আছে,_ 

শিখরস্ত ত্রিকৃটস্ত গ্রাংশু চৈকং দিবিষ্পৃশম্‌। 

সমস্তাৎ পুষ্পসংগ্ছমং মহারজতসন্সিভম্‌ ॥ 
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শতযোজনবিষ্তীর্ঘ বিমলং চারুদর্শনম্‌। 
নিবিষ্টা তস্য শিখরে লঙ্কা রাবণপালিতা ॥ 
দশযোজনবি্তীর্পা ব্রিংশদূযোজনমায়তা।। 
সা পুরী গোপুরৈরুচষৈ: পা গুরাঘুদসন্গিভৈঃ ॥ 
সকাঞ্চনেন শালেন রাজতেন চ শোভতে | 
গ্রাসাদৈশ্চ বিমানৈশ্চ লঙ্কা পরমভূষিতা ॥” 
( লক্কাকাণ্ড ৩৯ সর্গ |) 
যাহার মহোচ্চ শিখর আকাশ স্পর্শ করিয়াছে, সেই ত্রিকূট- 
পর্বত পুষ্পসমাচ্ছ্ন হওয়ায় সুবর্ণময় বলিয়া বোধ হইয়া থাকে । 
সেই গিরি পতযোজন বিস্তীর্ণ বিমল চারুদর্শন, তাহারই শিখরে 
রাবণপালিতা লঙ্কাপুরী। সেই লঙ্কাপুরী দশযোঞজিন বিস্তীর্ণ 
এবং বিংশতিযোজন আয়ত। সেই নগরী পাুরবর্ণ মেঘয?শ 
স্বর্ণ ও রজত প্রাসাদ এবং বিমানসমূহে বিভূষিত। 
রামায়ণের মতে লঙ্কায় নিয়লিখিত উত্ভিদ্‌ অন্মে-_ 
“চম্পকাশোকবকুলশালতালসমাকুলা। 
তমালপনলচ্ছন্ল। নাগমালা-সমাবৃতা ॥ 
হিস্তালৈরর্জুনৈন।পৈঃ সপ্তপর্ণৈঃ সুপুম্পিতৈঃ | 
তিলকৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ পাটলৈশ্চ সমস্ততঃ ॥” 
( লম্কাকা্ড ৩৯ সর্গ।) 
চম্পক, অশোক, বকল, শাল, তাল, তমাল, পনস, নাগ- 
কেশর, হিস্তাল, অর্জুন, কদঘ, সপ্তপর্ণ, তিলক, কর্ণিকায় ও 
পাটল। 
ভাস্করাচারয্য লিখিয়াছেন,.. 
“লঙ্কাপুরেহর্কস্য যদোদয়ঃ শ্যাৎ 
তদা দিনার্ঘং যমকো টিপূর্যযাম্‌। 
অধবক্তদা! সিদ্ধপুরেইস্তকালঃ 
স্তাপ্রোমকে রাত্রিদলং তদৈব ॥ 
যথোজয়িন্তাঃ কৃচতুর্থতাগে 
প্রাচ্যাং দিশি স্তাদ্‌ যমকোটিরেব । 
ততশ্ পশ্চান্ন ভবেদবন্তী 
লঙ্কৈব তন্তাঃ ককুভি গ্রতীচ্যাম্‌ ॥” 
গোলাধ্যায় ৩।৪৪--৪৬ | 
যখন লঙ্কায় হৃ্যোদয় হয়, তখন (তাহার নব্বই অংশ 
পূর্বে ) ষমকোটিতে মধ্যাহ্ন, সিদ্ধপুরে হৃ্যযোন্ত এবং রোমকপত্তনে 
ছিপ্রহর রাত্রিকাল। বমকোটি উজ্জয়িনীর ঠিক পূর্ঘে নব্বই 
অক্ষাংশ দুরে অবস্থিত, আবার লঙ্কা যমকোটির ঠিক পশ্চিমে, 
উজ্জয়িনী পশ্চিমে নয় । 
্বন্দপুরাণের কৃমার্সিকা-খণ্ডের মতে লঙ্কাদেশে ৩৬৯, 
গ্রাম আছে। 


লঙ্কা 


"্ষট জিংশড সহত্রানি লঙ্কাদেশ: প্রকীর্ডিত।” 
.. (কুমারিকাখণ্ড ৩৭ অধ্যায় ) 
চূ্যসিন্ধাত্তের মতে -_“্লঙ্ক!। ভারতবর্ষের একটি নগর ।” 

( নুর্য্যসিদ্ধাত্ত.১২। ৩৯ ) 
ইরঙ্মাগুপুরাণের মতে--যবদ্ধীপের পর মলয়্ীপ, এই মলয় 
নামক স্বীপের অন্তর্গত পর্বতের সানুদেশে লঙ্কাপুরী । 

“তথাচ মলয়ন্বীপং মেরুমেব স্তুসংস্কৃতম্‌। 

মণিরত্বাকরং স্কীতমাকরঃ কমলসা চ॥ 

অনেকযোজনাবিষ্টে চিত্রসানুদরীগৃহে । 

তস্য কূটতটে রম্যে হেমপ্রাকারতোরণে ॥ 

নির্ষযহবহবিচিত! হয গ্রাসাদমালিনী। 

শতযোজনবিস্তীর্ণ। ত্রিংশদযৌজনমায়ত। | 

নিতাপ্রমুদিতা স্বীত! লঙ্ক। নাম মহাপুরী। 

সা কামরূপিণাং স্থানং রাক্ষমানাং মহাত্মনাম্‌। 

আবাসে! বলদৃগ্তানাং তথ্বিদ্যা্গেববিছিষাম্‌।৮ 

(ব্রহ্গা্ে অনুযঙপাদে ৫৩ অঃ।) 

সাধারণে লক্কাকে ন্বর্ণলস্কা বলিয়া! থাকেন। রামায়ণে এক- 
স্বানে লিখিত আছে,-_ 

প্যত্ববস্তো যবস্ধীপং সপ্তরাক্যোপশোভিতম্‌ । 

নুবর্ণকপ্যকহীপং স্ুবর্ণকরমণ্তিতম্‌ ॥” কিঃ ৪৩০ 

উক্ত শ্লোকের দ্বারাও জান! যাইতেছে, যবদ্ধীপের কাছেই 
বর্ণ ও রূপ্যক্ধীপ। অতএব ব্রঙ্ধাগুপুরাণের সহিত রামায়ণের 
বিশেষ এক হইতেছে। 

ুরঘ্যসিদ্ধান্তে লঙ্কা! ভারতবর্ষের একটি নগর বলিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছে। পূর্বকালে ভারতমহাসাগরীয় স্বীপপ্তলিও ভারতবর্ষের 
মধ্যেই গণিত হইত । ব্রক্ষাণ্ড প্রভৃতি পুরাণে লিখিত আছে, 

পঅঙ্গদ্বীপং যবদ্বীপং মলয়দ্বীপমেব চ। 

শব্খদবীপং কুশঘ্বীপং বরাহদ্বীপমেব চ ॥ ১৪ 

এবং ষড়েতে কথিতা অনুষ্ধীপাঃ সমস্ততঃ ॥ ৪১ ॥ 

ভারতদ্বীপদেশে! বৈ দক্ষিণে বহুবিস্তরঃ ৷” 

| (ত্রহ্ধাগুপুরাণ ৪৮ অঃ) 

অতএব ব্রঙ্গাগুপুরাণের মতানুসারে মলয়দ্বীপের অন্তর্গত 
লক্কাপুরী বলিলে, পৌরাণিক মতে তাহ! ভারতবর্ষ ছাড়া নছে। 
লুতরাং সূর্যযসিত্ধাত্তের সহিত অনৈক্য হইতেছে না । 

ধবদ্ধীপকে এখন সকলে "যাবা” বলিয়া থাকেন। ভারতমহা- 
লাগরে এই স্বীপটার অবস্থিতির বিষয় অনেকেই অবগত আছেন, 
তাহা বল! অনাবশ্তক । 

তবে ধবদ্বীপের নিকটেই যে লঙ্কা ছিল, তাহার কতকটা 
আভাস পাওয়া বাইতেছে। আবার ব্রঙ্গাওুপুরাণ নির্দেশ 
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“লঙ্কা, 
করিতেছে, লক্কাপুরী মলয়দবীগের অন্তর্গত। এক্ষণেপূর্বা-উপ- 
স্বীপের অন্তর্গত শ্ামদেশের দক্ষিণন্থিত বিস্তীর্ণ ভূমিখগডকে মলয় 
প্রায়োস্ীপ বলে, উহ! যবস্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার 
মলয়জাতির প্রাচীন ইতিছাস পাঠে জানা যায়, তাহার! স্মাত্রা 
্বীপন্থ মেনস্কাবু নামক স্থানে পূর্বে থাকিত, উহা তাহাদের আদি- 
বাসস্থান এবং এ স্থানকে তাহার! মলয় বলিত। * রর 

এই মলয়জাতির ভাষ! এখনও নুমাত্রা প্রভৃতি ্বীপ হইতে 
অষ্ট্রেলিয়া এবং পশ্চিমে মাদাগাস্কার পর্যন্ত প্রচলিত রহিয়াছে । 
ভারতমহাসাগরের স্বীপসমূহে প্রার এক ভাষ৷ প্রচলিত থাকায় 
সহজেই বোধ হয় এই মলয়ভাষী ভিন্ন দেশীয় বিভিন্ন জাতিগণ 
পূর্বে একজাতি ছিল, কেহ অসভ্যাবস্থায় থাকিয়াও কালঞ্রমে 
সভ্য হইয়াছে, কেহ বা সভ্য হইয়াও পুনরায় অব্ভ্থাতেদে 
নিতান্ত অসভ্য হইয়া! পড়িয্নাছে। 

এই মলয়ভাবী জাতিগণ রক্ষঃ বা রাক্ষম জাতি হলিয় 
রামায়ণাদিতে উক্ত হইয়াছে । এখনও যবদ্ীপের নিকটবর্তী 
ফ্লেশরিসন্ীপে এক প্রকার কদাকার তীষণ কৃষ্ণবর্ণ অসভাজাতি 
বাস করে, | তাহাদের সকলকেই রক $ বলিয়া থাকে। তাহা- 
দের স্বভাবও রাক্ষসের মত। এর ্বীপের মধ্যেই লরাস্তক নামে 
নামে একটী নগর আছে, এই নামটিও সংস্কত নরাস্তকখ শবের 
বিকৃত পাঠ বলিয়া সহজেই অনুমিত হয়। এই*স্বীপের নিকটেই 
এখনও রাম, লক্ষণ, নীল ও নল প্রভৃতি রামায়ণোক্ত বীরগণের 
নামানুসারে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ্ীপও রহিয়াছে। 

যাহা হউক ব্রক্গাগুপুরাণের মতামুলারে শ্বীকূত হইতেছে 
মলয়ের মধ্যেই লঙ্কাপুরী। রামায়ণের মতে, এই মলয়ের লাম 
স্থবর্ণ-দ্বীপ, উহার বর্তমান নাম মুমাত্রা। 

বর্তমান মানচিত্রে দেখিতে পাই, সুমাত্রা দ্বীপের উত্তর 
পূর্বাংশে পর্বতের সান্ুদেশে ও সমুদ্রের নিকটে 'সোনীলংক্ষা' 
নামক একটি নগর রহিয়াছে, উহ! "ন্র্ণলঙ্কা” পবের অপত্রশ 
বলিয়াই বোধ হয়। আবার এই স্বীপের অন্তর্বর্তী হীরক 
অস্তরীপের (101871000 0, ) নিকট একটি বন্দরকে এখনও 
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$ সংন্কত রক্ষঃপকের প্রাকৃত বপ। ং 
খু নয়াস্তক শব্ষের অর্থও রাক্ষস । রাবণের একজন সেনাগতির নাম 
নয়াস্তক। 





্‌ “লঙ্কা, বলে। ও এই ববীপের উত্তরপশ্চিমাংশে কাঞ্চদগিরি 
ইত্যাদি প্রমাণের ছারা | 


(001485 8৫1.) রহিয়াছে | 
বোধ হইতেছে, রামায়ণোক্ত 'লঙ্কাপুরী' অথবা “ন্ুবর্ণদ্ীপ' 
বর্তমান স্ুমাত্রান্থীপকে বুঝাইত। নুমাত্রা, ঘবদীপ ও ফ্লোরিস 
স্বীপের দক্ষিণপশ্চিমে প্রবাহিত বিশ্তীর্ণ সমুদ্রকে এখনও এখানকার 
বুগজাতিরা “লঙ্কাই সাগর বলিয়। থাকে । এতন্বারাও লক্কার 
কতকটা,স্থান নির্ণয় হইতে পারে। বহুবার ভূমিকম্প ও আগের 
গিরির উৎপাত প্রভৃতি প্রার্তিক বিপ্লবে সুমাত্রার দক্ষিণস্থ বিস্তীর্ণ 
ভূভাগ সমূদ্রগর্ভপাযী হইয়াছে, প্রাচীন লঙ্কারাক্যের সেই অংশই 
সম্ভবতঃ লেঙ্কাই' সাগর নাষে পরিচিত হইয়াছে। 
ষদিও এই জুমাত্রাঘীপে হিন্দুজাতি এখন ও বাস করেন না, 
' যদিও হিনদুনির্শিত মন্দিরাদির কিছুমাত্র ধবংসাবশেষ দৃষ্ট হয় না, 
কিংবা! ইতিহাসেও লিখিত নাই,কিন্ধ এমন অনেক প্রমাণ আছ্ছে, 
বন্থারা জামযা। মুক্তকণে স্বীকার করিতে পারি যে প্রীরামচন্দ্রের 
' আগমনের গর হইতে ভারতবাসী হিন্দুগণ ন্বর্ণলাভের আশার 
এই স্থানে আগমন করিতেন স্থুমাত্রার মধ্যস্থল হইতে 
প্রাচীন হিন্দু রাজগণের নানা শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
জাহাতেও হিন্দু-প্রাধান্তের যথেষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে । 
এই স্বীপে এখনও মঙ্গল, ইন্দরগিরি, ইন্রপুর ইত্যাদি হিন্দু- 
প্রদত্ত সংস্কত নাম নগর ও নর্দীবিশেষে রহিয়াছে । এখন 
মলয়জাতি ষে স্থানকে আপনাদগের আদিজন্মভূমি বলিয়। গৌরব 
করিয়া থাকেন, পৃথিবীর অপর সকল স্থান অপেক্ষা! যে স্থানে 
সমধিক ন্ববর্ণ উৎপন্ন হইত, এখনও সেই স্বব্ণময়ী ভূমির নিকট 
দিয়া ইন্ত্রগিরি নামে নদী প্রবাহিত হইতেছে। উক্ত নামগুলি 
পাঁঠেও স্পইই হৃদয়ঙ্গম হয়, যে এক সময়ে হিন্দুগণ এই স্ুমাত্া- 
স্বীপে আসিয়া উপনিবেশ করিয়াছিলেন । 
এই দ্বীপে অলকেশ্বর নামক:শিবলিঙ্গ বিদ্যমান আছেন। 
( সহ্উ্রিখও ১৯।১৪ ) 
.. » বপাওপুরাণে ইহাই 'কাঞ্চনপাদ। নামে মলঘীপের অধেই উ্ত 
হইছে । "তথ। কাঞ্চনপা দন্ত মলযন্তাপরস্ত হ ।” ব্রক্গাণ্ড ৫৩ অঃ 
+ রামের পর হইতে এই লক্কাত্বীপে অনেকেই স্বর্ণলাভাশায় গমনাগমন 
ফরিতেন। ক্ষণ্দপুয়াণেয় নাগরখণ্ডেক্ত নিযললিখিত বচনের দ্বারা ত'হা 
কতকটা প্রমাণিত হইতেছে । 
“ভবিষাস্তি কলৌ কালে দরিদ্র নৃপমানবা: 
তেহত্র শবর্ণস্ত লোতেন গেবত।দর্শনয় চ 18০ ূ 
নিতাখৈবাগমিব্যত্তি ত্য বক্ষঃকুতৎ ভয়ম্‌ 1*৪১ নাগরখও্ড ৯৪অ: 
যাস র্গী]রাহণ করিলে পর তৎপুত্র কুশ লঙ্কা আগমন করিয়া ছিলেন, 
গাছাও সারগরখণ্ডে উ্খিত হহগ্জাছে। [ নাগরথণ্ড ১৮৮ জঃ ৯০.৯২ 


লিক দেখ']। এই হুমাআার'পার্থেই বূপং নামে একটি স্বীপ আছে, উহ! 
সামারণোকত রাগযক হবীপ বলিয়।ই অনুমিত হয়। 


২ শাখা। ৩শাঙ্ষিনী। ৪ কুলটা। ( জেলী) ধানত- 
রিশেষ। পধ্যায় -" করালব্রিপুটা, কাস্তিকা, রক্ষণাত্মিকা। ইহার 
গুণ-_-ফুচিকর,শীতল, পিত্তমাশক, বাতকারক ও গু । রোঁজনি). 
লঙ্কা (দেশজ ) কু-দরিচ। [ লঙ্কামরিচ দেখ। ] 
লঙ্কাদাহিন্‌ (পুং) লঙ্কাং দহতি তক্তীলঃ দহ-ণিলি। হনুমান্‌। 
লঙ্কাদ্বীপ, ভারত মহামাগরস্থিত একটা স্বীপ। রামার়গোক্ত 

রাক্ষমপতি রাবণ এখানে রাজত্ব করিতেন । [ লঙ্কা! দেখ।] 
লঙ্কাধিপতি (পুং) লঙ্কায়া অধিপতিঃ। রাবণ। ( জটাধর ) 
লঙ্কানাথ) লঙ্কান্বীপের অধিপতি । রাক্ষমরাজ রাযপ। অর্ক- 
চিকিৎসা ও নিবন্ধসগ্রহ নামক ছইথানি বৈস্ভবগ্রস্ তিনি রচনা 
করিয়াছিলেন বলিয়া গ্রলিদ্ধি। 
লঙ্কাপিকা, লঙ্কায়িকা (সতী) পুক্কা, চলিত পিড়িং শাক; 
( শক্ত! ) লর্ষোপিকা পাঠও পাওয়া যায়। 
লঙ্কামরিচ, স্বনাম্রষিদ্ধ ক্ষুপবিশেষ । ইহার ফল বা বীজকোষ 
লঙ্কা নামে প্রসিদ্ধ। 

ভারতবর্ষের সমতলক্ষেত্রে, কাশ্শীরের নিয়তর শৈলমালা- 
সমূহে এবং চন্দ্রভাগ-প্রবাহিত উপত্যকা ভূমির ৬৫০৪ ফ্ট্‌ 
উচ্চ স্থানেও এই বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। পর্বতজজাত 
লঙ্কা স্বভাবতঃই বেশী ঝাল হইয়া থাকে। কাশ্দীরের পার্কত্য- 
প্রদেশে ৭ প্রকার লঙ্কা দেখিতে পাওয়৷ যায়। দৈর্ধ্য, গঠন 
ও বর্ণ দ্বারা উহাদের পার্থক্য উপলব্ধি হয়। বাঙ্গালায়ও «টা 
বিভিন্ন জাতীয় লঙ্কা জন্মে। কিন্তু পার্বতীয় লঙ্কার ন্টায় তাহা 
ঝাল হয় না। লঙ্কার আকৃতি প্রধানতঃ লম্বা, কতকগুলি 
চেপ্টা, চৌকা, বন্রাকার, তীক্ষমুখ, িচ্ছিদ্রক, মল্ণগাত্র বা 
অমস্থণ গাত্রবিশিষ্ট, বর্ণ প্রায়ই লোহিত, তবে কোন কোন 
স্থানে শ্বেত, হরিদ্রাবর্ণ অথবা লাল, সবুজ সাদা বা হরির্রীবর্ণ 
যুক্তও দেখা যায়। 

ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং যরোগীয় রাজ্যসমূছে লঙ্কামরিচ 
বিভিন্ন নামে পরিচিত। হিদী--মটটিশ, বাঙ্গরু, লালমিরিচ, 
মর্চা, মির্চ, গাছমিরচ২) বাঙ্গালা__লালমরিচ, লঙ্ষামরিচ 
গাছমরিচ) ভোট--নুরু-ফমশা ) কুমায়ুন-_মাটিৎসা-বরু ; 
কাশ্মীর_-মির্তজ্-আ-বঙগুন, মির্চ-বাঙ্গুম) গর্জর-__লাঁলমিরিচ, 
মরু) কচ্ছ--মির্চু) মরাঠী-_মির্শিক্গা) তামিল-_মিলগাই, 
মুলাগাই, মোর্মঘে, মোল্লীগু; তেলগু__মিরপাকয়, মেরপুকাই 
মলবার--কপু-মোলেগ্ড, কল্পল-মেলক; কণাড়ী-_মেনপিনা- 
কারি) সংস্কৃত-মরিচফলস্‌') আরব--ফিল্ফিলে, অহমুর ; 
পারস্য --ফিল্ফিলে-মূর্খ, পিল্পিলে-নুর্থ ; শিঙ্গাপুর-_ মিরিশ, 
রত-মিরিশ) ব্রক্গ-নায়ুশি, না.যোপ ) ইংরাজী -_:01111). 
ফরাসী--£01716 0৪ 98169) 7703109  ৫৮ 17681], 


রঃ [৫ এবং ' খা রাজ্যে__94. 87০8 ও রে 


€)11617819 প্রভৃতি নামে পরিচিত । 
উত্ভিদতত্বের 3০17%089 বিভাগের 08281010 শ্রেনীমধ্ো 


বৈজ্ঞানিকেরা লঙ্কাফলকে অস্তরূক্তি করিগ্সাছেন। ইহার জম্বাদ 
"বাল ও কটু । চৈ, গোলমরিচ প্রভৃতি যেরূপ খাস্ডাদির ঝাঁল- 
আম্বাদ বৃদ্ধি করিতে বাঞ্জনাদিতে দেওয়া যায়, সেইয়প লস্কাও 
রন্ধনকালে ব্যঙ্গনাদিতে বাট্‌্না বা ফোড়ংরূপে বাবহৃত হইয়া 
্াকে। এই কারণে ইহা বেণেতি মসলায় মধ্যে গৃহীত হইয়াছে । 

উত্তিদ্বিদগণের বিশ্বাম--লঙ্কা আমেরিকায় প্রথমে উৎপর 
হইত। দক্ষিপক্ামেন্সিকার চিলিবিভাগে প্রথমে লঙ্কা দেখা 
গিয়াছিল, তদবধি উহার ইংরাজি নাম চিলি হইয়াছে । ইহার 
উৎ্কট কটুত্ব দারুণ শীতের স্তায় তীব্র বলিয়াও হয় ত 001) 
শব হইতে 0011]9 নামকরণ হইয়া থাকিবে) কিন্তু অধিক 


সম্ভব চিলিদেশ হইতে প্রথমে উহ! ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে সমানীত 
হয়। এই স্বীপপুষ্ই প্রাচীনকালে লক্ষা ও মহারঙ্কা নামে ) 
প্রচারিত ছিল। সেই লঙ্কাধীপ হইতে উহ! ভারতে আইসে | 
বলিয়া! উহা এখানে লঙ্কা নামেই খ্যাত হইয়াছে। ১৬৩১ থৃষ্টাৰে 
000১ চিলি ও ব্রেজিলদেশত্বাত লঙ্কার উল্লেখ. করিয়াছেন । | 
(5/9০. 19061) 1011. ড. 0, 10.) ফরাশীরাজ্যে প্রচলিত | 


লঙ্কার নামদৃষ্টে বোধ হয় যে, গ্রিনি, ভারত ও ব্রেজিলই 
এককালে লঙ্কা উৎপাদনের প্রধান স্থান বলিয়া গণ্য ছিল। 

১৭৮৭ খুষ্টাবে মিং হোভ বোম্বাই প্রদেশে লঙ্কা উৎপন্ন হইতে 
দেখিয়াছিলেন। বিদেশঞ্লাত এ দ্রব্য ভারতের পশ্চিম প্রান্তে 
প্রভূত পরিমাণে উৎপর হইতে দেখিয়া তিনি কৌতুহল প্রকাশ 
করেন নাই। তৎকালে গোয়! প্রদেশে যে মরিচ উৎপন্ন হইত, 
তাহা সাধারণে গৌয়াই-মরিচ নামে পরিচিত ছিল। 

খু্টায় ১৬শ শতান্ে মুরোপে প্রথম লঙ্কার চাস হয়। *টাহারা 
বলেন, উহার পরবর্থিকালে ভারতে লঙ্কা! আমদানী হইয়াছিল । 
সম্ভবতঃ পর্ত,গী নাবিকগণ ওয়েষ্-ইণ্ডিজ হইতে ভারতীয় স্বীপ- 
পুঞ্জে ও পরে ভারতে আনিয়া থাকিবেন, কিন্ত এ মীমাংসা যুক্তি- 
সঙ্গত নহে, কারণ যে হিন্ুগণ এক সময়ে স্মাত্রা, যব, বলি ও 
লঙ্কা! প্রভৃতি দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন, 
সাহার কি আমেরিকার সন্নলিকটবর্তী মহালঙ্কা-ঘীপজাত "লঙ্কা 
নামক এই উদ্ধিজ্জ ভারতে আনয়ন করেন নাই? গোল 
মরিচের স্তায় কটু জানিয়া তৎকালীন সংস্কৃত গ্রন্থকারগণ স্ব স্ব 
গ্রন্থে উহাকে “মরিচ” জাতির অন্তবুক্কি বলিয়াই গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন এবং অধিক সম্ভব গোলমরিচের স্টায় সদ্গুণসম্পন্ন মহে 
দেখিয়া উহা! তৎকালে অনানূত হইয়াছিল।' তাই বৈশ্তকপ্রস্থে 
কুমারিচ নামে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। জঙ্কাধীপজাত বলিয়া 


| ১৫১ ] 





ইহা লঙ্কা বা লগকামরিচ নামে পরিচিত। আহু্কদ শানে ইহার 
গুণ--কোপন, বিদার্ধী, অর্শবৃদ্ধিকর, অন্নকর, গুরুপাক, বিউ্তী 
ইত্যাদি । [ মরিচ শব দেখ। ] 

ঙকাচাসের অন মৃত্তিকা বিশেষ সার দিবার আবণ্ক করে 
না। কোদাল দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিয়া উহা! সামান্ত ভাবে 
সার সংযুক্ত করিলেই যথেষ্ট হয়, পরে এ ক্ষেত্রে প্রেদীবদ্ধভাবে 
মেকুপৃষ্ঠাকারে মৃত্তিকারাশি উত্তোলিত করিয়া তাঁহাতে গাছগুলি 
রোপণ করিতে হয়। প্রথমে একস্থানে বীন্ব ছড়াইয়! গাছ উৎ- 
পাদন করা হইয়া থাকে । ৪ ইঞ্চি হইতে ৬ ইঞ্চি প্যান চারা 
বড় হইলে রোপণ করাই নিয়ম। চারাগুলি ১/* বা ২ হাত 
অন্তর পুতিয়া সেই ক্ষেত্রে উত্তময্ূপ জলসেক আব্তক এবং 
ক্ষেত্রে অপয় কোন আগাছা না জন্মে তথধিয়ে বিশেষ দৃষ্টি 


রাখা উচিত। 


উপরে লঙ্কার জাতিবিভাগের উল্লেখ করা হ্ইয়াছে। 
ইংরাজীতে যাহাকে 7০4 2৩07৫ বলে, তাহার বৈজ্ঞানিক নাম 


" 0%19201%7% 274 এবং বাঙ্গালা উহা লাল গাছমন্লিচ 


বলিয়া প্রসি্ধ। আর একটী জাতি 0. 17৮/5০678 ইহার 
ইংরাজী নাম 011), 0০০: 96১৮9, 08)9005 ০০৮৩7, 
31১97. [90671 এই জাতীয় লঙ্কার গাছগুলি ঝোপা 
ঝোপা৷ এবং লঙ্কা উপরোক্ত শ্রেনী অপেক্ষা হ্ষুত্রাকৃতি ৷ বাঙ্গালা 
ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ইহা! গাছমরিচ প্রভৃতি নামে পরিচিত; 
কিন্তু হিমালয় প্রদেশে “খর্মানি", মলরালমে “চবে লোন্বোক চীন! 
মরিচ ও লরামের।”, শিগাপুরে প্যান মিরিশ' নামে খ্যাত। 
দক্ষিণ আমেরিকা, বাঙ্গাল, উড়িম্থা ও মান্দ্রাজ (প্রেদিডেন্দীতে 
এই জাতীয় লঙ্কা গ্রভৃত পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে । ইহাই 
আমাদের দেশে চীনে লঙ্কা বা সুধ্যমুখী লঙ্কা বলিয়া খ্যাত। 
0, £178308) শ্রেণীর লঙ্কা বাঙ্গালায় ও হিন্দুস্থানে কামরাঙ্গ! লঙ্কা 
বা কাফ্রি লঙ্ক। বলিয়া খ্াাত। ইহা অতিশয় ঝাল। কৃষকের! 
এই জাতীয় লঙ্কার চাস করে ন7া। কোন কোন উগ্ভানে সখের 
বশবন্তী হইয়া উদ্ভানপালক এই লঙ্কার গাছ রাথে। ইহার ফল- 
গুলি সিন্দরের ন্যায় গাড় লোহিতবর্ণ, দেখিতে ঠিক রামবেগুণের 
মত। ঝালের উগ্রতা দেখিয়া লোকে ইহাকে কাচা বা ব্যঞ্ননা- 
দিতে দিয়া খায় না। যুরোপীয়গণ প্রায়ই অল্নে্র আচারে অথবা 
বীজ বাহির করিয়া! অন্যান্য মসপা তন্মধ্যে পূরিয়া এই লঙ্কা ভিনি- 
গারের মধ্যে ডুবাইয্লা রাখে । বাঙ্গালীর৷ “আম্তৈল” প্রত্ৃতি 
আচারে লঙ্ক। ভিজাইয়া রাখে । 0. পাট ঘা 0. ি*- 
(8181100 ধান্তের স্থায় কষুত্রাকার হয় বলিয়৷ ধানীলক্কা নামে 
প্রসিদ্কধ। এতগ্বি্ বদরী ফল বা বটফলের গ্চায় লালবর্ণ ও 
গোলাকার আর এক প্রকার লঙ্কা দেখা যাঁয়। উহাকে লোকে 





লঙ্কা নাম ছোট লঙ্কার আর একটা শ্রেনী দেখা যায়। 

কাচ, পাকা, গুকুনা ও আচারে ভিজান সকল প্রকার 
লঙ্কাই লোকে খায়। ব্যঞ্জনাির ঝাল ও আচারাদির গন্ধ বৃদ্ধি 
করিতে লক্কার বাবহার অধিক হয়। বাঙ্গালায় লঙ্কার কাথ হইতে 
কোলাগুঞ্ড়র ন্তায় একপ্রকার দ্রব্ প্রস্তত হইস্সা থাকে । ইহার 
আস্বাদ ঝাল ।*অল্নদ্রবাজাত 'জাম'বাজেলির' সহিত ইহা মিশাইয়া 
ধাইতে উত্তম লাগে। ইংলণ্ডেও লঙ্কাসেবনের যথেষ্ট সমাদর 
আছে। শুকৃনা লঙ্কা টেকিতে কুটিয়া ও জাতায় পিধিয়া 
পরে বস্ত্রে ছাকিয়! বোতলে রাখিলে নষ্ট হয় না। কারি 
পাউডারের সঙ্গে এই লঙ্কাচূর্ণ ব্যবহৃত হয়। নিয়োক্ত দৃষ্টাস্ 
হইতে ১৮১৮ খষ্টা্ধে ইংরাজজাতির লঙ্কাপ্রিয়তার যথেষ্ট পরিচয় 
পাওয়া যায় £--%19 & 19111 1110 2১ 01188 31751006, ৪510 
ঠ088]1)) 9811) 10066198060. “4১ 01011)?” 8৪10 ১61)8008, 
£8810100, 401) 76৪ 17. ,. 480৭ 1680 800 £:990 ১০) 
19০1 87) 8814, &04 0116 039 1369 1)87 210001), 10 ম৪৪ 
10৮0 0090 ৮06 00 )16৭1% 800 010০৫ ০০01 0০৪1 
1610 10021৮70187 2281) 01৮ 111. 

বৈগ্থকগা্থে লঙ্কা কু-মরিচ নামে প্রসিদ্ধ । ইহা দীপন, 
অগ্সিকর ও বলবর্ধক। বেদনাধুক্ত স্থানে লঙ্কা বাটিয় প্রলেপ 
দিলে সেই স্থান লাল হইয়া উঠে এবং বেদনা নাশ করে। 
আল্জিহ্বা বাড়িলে অথবা জিহ্বামূলে কাঁটা হইলে সেই স্থানম্বয়ে 
লঙ্কা ঘসিয়া! ব| টিপিয়৷ ধরিলে উপকার দর্শে। সাময়িক বা দুষিত 
গলক্ষতরোগে লঙ্কাসিত্ধ জলের কুলকুচা অথবা! জিহ্বামূলে জল 
রাখিয়া কুলকুল্‌ করিলে বেদনার উপশম হয়। চিনি ও কতিলা 
সহযোগে লঙ্কার লোজেপ্রস্‌ প্রস্তত করিয়া সেবন করিলে 
শ্বরভঙ্গদোষ বিদুরিত হয় । গায়ক ও বক্তাদিগের এই লোলেঞ্জ 
অতি প্রিয়। ইহা ম্যালেরিয়ানাশক ও গলগণ্ডনিবারক । 
কুকুরের কামড়ানি ক্ষতে ও সপ্দ্ট স্থানে লঙ্কা বাটিয়া প্রলেপ 
দিলে বিষনাশ করে। মদাত্যয়রোগে (10911701118) 1191061)8) 
২৪ গ্নেণমাত্রা সেবনে ফল দর্শে। গলক্ষতে একবোতল জলে 
৪ ড্রাম লঙ্কা সিদ্ধ করিয়া সেই জল লাগাইলে ক্ষতস্থান শুকহিয়া 
আইসে।' পীঁচড়ায় নারিকেলতৈলে উত্তমরূপে লঙ্কা চোয়াইয়া 
লাগাইলে আরোগ্য হয় । অজীর্ণরোগে রেউচিনি, লঙ্কা ও শুট 
সমভাঁগে পেষণপুর্ব্বক বটিক! প্রস্তত করিয়া সেবন করিবে। 
(বস্চিকারোগগ্রন্ত রোশীকে অহিফেনমিশিত লঙ্কার কাথের 
সহিত হিহ্ুবীর্জ মিশাইয়া স্বপ্ন মাত্রায় খাইতে দিলে উপকার 
দখে। ওয়েষ্ট ইত্ডিজ, দ্বীপপুঞ্জে আরক্তজরে (93080181108 ) 
এইরূপ একটা লঙ্কার কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবনের ব্যবস্থা 
'াছে। চা খাইবার চীমচের ছই চামচ লঙ্কাচুর্ণ ও ছুই চামচ 


বৌোচ ফলের নামানুসারে বুঁচিলঙ্কা বা কুলে লঙ্কা বলে। চঙ্্মণি- 


উত্তপ্ত জল ঢালিয়! দিবে। এ জল শীতল হইলে কার্পাসবস্ত্ে 
ছ'কিয়া তাহাতে পুনরায় অর্ধ পাইন্ট মাত্র! ভিনিগার মিশাইয়া 
লইবে। প্রাপ্ীবয়ন্বের পক্ষে চাপানের ১ চামচ প্রতি ৪ ঘণ্টা 
অন্তর। বালকগণের বয়স ও রোগের বলাবল বিবেচনা করিয়া 
ব্যবস্থা করা কর্তব্য। 

১৮১৬ খু্টাকে অধ্যাপক 80101012 ও 71500001708 লঙ্কা 
(০8781001) ) হইতে রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা 08751617 
নামক একটা পদার্থ আবিষ্কার করেন। ইহাই লঙ্কার সার বা 
কটুত্ব (0711115) । 0%1818080এর দানা বর্ণহীন 09 ম14 02) 
৫৯০ সেপ্টি* উত্তীপে গলিরা যায় এবং ১১৫০ উত্তাপে 
উপিতে থাকে । 

লঙ্কাঁরি (পুং) রামচন্দ্র । 

লঙ্কারিকা (স্ত্রী) পিড়িংশীক। 

লঙ্কাবতাঁর, সমস্তভত্ররূত প্রসিদ্ধ বৌদধগরস্থভেদ। 

লঙ্কাশিজ, বুক্ষভেদ (12117107718 001008111) | 
লঙ্কাস্থায়িম্‌ (পুং) লঙ্কাবৎ তিষ্ঠতীতি স্থা-ণিনি। বৃক্ষবিশেষ, 
লক্কাসিজ। ( শবচ* ) লক্কায়াং তিষ্ঠতীতি। (তরি) ২ লক্কা- 
বাসী, যাহারা লঙ্কায় অবস্থান করে। 

লঙ্বেশ (পুং) লক্কায়া ঈশঃ পতিঃ। রাবণ। (ত্রিকা*) 
লঙ্কেশ্বর (পুং ) ১ রাবধ। কালারিরাদ্রোপনিষৎ, প্রাকৃত কাঁম- 
ধেস্থু ও শিবস্ততি নামক তিনখানি গ্রন্থ ইহার বিরচিত বলিয়৷ 
প্রকাশ। [ লকঙ্কানাথ দেখ। ] ২ লঙ্কার্থীপন্থ শিবলিজভেদ । 
লহ্বেশ্বররস (পুং) কুষ্ঠরোগাধিকারে রসৌষধবিশেষ। প্রস্তত- 
প্রণালী--পারদ, অত্র, তা, গন্ধক, হরিতাল, শিলাজতু, 
অল্নবেতস এই সকল তিন দিন মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ, 
বটা,প্রস্তত করিতে হইবে। অনুপান_মধু ও ম্বত। ইহ! 
ভিন্ন ব্রিফলা, মঞ্রিষ্ঠা, বচ, পাটলা, মূলা, কট্‌্কী ও হরিদ্রাকাথ 
অনুপানেও সেবন কয়! যাইতে পারে। এই খধধসেবনে 
কুষ্ঠরোগে বিশেষ উপকার হয়। (রসেন্ত্রারস* কুষ্ঠরোগাধি* ) 
লঙ্কেশবনারিকেতু (পুং )অর্জুন। “লঙ্কেশন্ত বনারিঃ হনুমান্‌ 
স কেতুর্যস্ত সঃ” (ভারত ৪1১২।৯৪ ক্লোকে নীলকণ ) 
লঙ্কোপিকা (ত্র) পৃক্কা। ( শবরত্বা ) 

লগ্গোয়িকা (স্ত্রী) পৃষ্কা। (শবরত্বা ) 

লঙ্খনী (স্ত্রী) অশ্বরশ্মির অংশতেদ। ৃ 

লঙ্ষ (পুং) লঙ্গতীতি লঙ্গ-গতৌ-অচ.। ১ সঙ্গ। ২ ফিড়গ, জার, 
উপপতি। (মেদিনী) 

লঙ্গ (দেশজ ) লবদ শবের অপত্রংশ লবঙ্গ । 


লঙ্গক (পুং ) উপপতি। জায়। 


লঙ্গ লিয়। [ ১৫৩] ' লঙ্গন 





লঙ্গতারাই, পার্বত্য ব্রিপুরারাজ্যের অন্তর্গত একটা গিরিশ্রেণী। | চলিয়া গিয়াছে। ১৮৭৬ খৃ্টাফেয় ভীষণ ঝটিকা সেতুয় বিশেষ 
'ইহার প্রধান শৃঙ্গ ফে্গপুই ১৫৮১ এবং নিম্‌ বাসিয়া ১২৪৪ ফিট] ক্ষতি হইয়াছে । এই নদীর তীরে শিক্গাগুর, বিরাধ, গায়গভড 
উচ্ভ। [ লক্বাই দেখ। ] ( রার়গড় ), পার্কস্বীপুর, পালকোণ্ডা ও চিকাকোল নগর 
লঙ্গদত্ত, একজন প্রাচীন কবি। অবস্থিত। সালুর ও মকুষা নামক ছুইটী শাখা নদী ইহার 
লঙ্গফুল (দেশজ) ১ গুলাভেদ? (1/90109% 0011006100019118)। কলেবর পুষ্ট করিতেছে। 
২স্ত্রীলোকদিগের একগ্রকার অলঙ্কারতেদ, ইহা! কর্ণে কিংবা! | লঙ্গ র, যুক্তপ্রদেশের গড়বাল জেলার অন্তর্গত একটী গিরিহ্্গ। 
নাসিকায় ব্যবহৃত হয় ও লবঙ্গ ফুলের স্তায় প্রস্তুত হইয়া থাকে । | এখন ভ্নীবন্থায় পতিত । অক্ষাণ ২৯ ৫৫4উ; এধং দ্রাি* ৭৮" 
লঙ্গর ( পারসী ) লৌহনির্মিত বড়নীর স্তায় বক্রাকার শলাকা- ৪০ পৃঃ এইস্বান সমুদ্রপৃষ্ঠট হইতে ৬৪৯১ ফিট, উচ্চ । এখানে 
ভেদ। সমুদ্রবক্ষে অথবা নদীতে পোত আট্কাইয়! রাধিবার | জলসরবরাহের সুবিধা ন! থাকায় এ দুর্গ পরিত্যক্ত হইয়াছে। 
নিমিত্ত আবহ্বক। প্রধানতঃ ইহাতে বড়পীর ফলার স্যার ছইটা | লঙ্ঘক (ত্রি) ১ অতিক্রমকারী। ২ নিয়মভঙ্গকারী। ৩ সীমা- 
ধা চারিটা বৃহদাকার বক্র শলাক! একত্র গাঁথা থাকে। এক | বহির্গামী। 
একটা জাহাজের লঙ্গর ৫০/৬* মণ পধ্যস্ত তারি হয়। ইহার | লঙ্ঘন (রী) লঙ্ঘন । উপবাস। 


এদেশে গ্রচলিত নাম লোঙড়,বা নোঙর। “অরে লঙ্ছনমেবাদাবুপদিষ্টমৃতে জরাং | 
মঙ্গরীন্‌, আসাম প্রদেশের খসিয়া পর্বতের অন্তর্গত একটা সামন্- ক্ষযানিলতয়ক্রোধকামশোকপ্রমোত্তবাৎ ।* (চক্কপাণি অরাধি”) 
রাজ্য । ইউ-বোর নামক একজন সর্দার এখানকার অধিকারী । মবজরে প্রথমে লঙ্ঘন দিতে হয়। তাহা ছারা বাতপিত্ত 


চুণের কারবার জন্ঠ এখানে যে টুাঁপাথর উত্তোলিত হয়, তাহার | কফের পরিপাক, অগ্ির স্বীপ্রি, শরীরের লঘুতা, জরের উপশম 
গুক্গ্রহণই ইহার প্রধান রান্ধস্ব । ধান্ত, ছোলা, লঙ্কা ও হরিদ্রা | এবং ভোজনে ইচ্ছা জন্গিয়া থাকে । বাতজ্জয়ে ) ভয়, ক্রোধ, 
এখানকার প্রধান কষিজাত দ্রব্য । এখানে করলার খনি আছে। ] শোক, কাম ও পরিশ্রমজনিতজরে ) ধাতুক্ষয়নিতজরে এবং 
লঙ্গল (ক্লী) ১ লাঙ্গল। ২ লাঙ্গল নামক জনপদ । রাজযক্মজনিতজরে লঙ্ঘন বিধেয় নহে। যাহারা! বাধুগ্রধান, 
লঙ্গাই, আসামের শ্রীহট্ট গ্রেলার সস্তগগন্ত একটা নদী। আসাম- | ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, মুখশোবযুক্ত, প্রমযুক্ত এবং বালক, বৃদ্ধ, গডিনী 
সীমার বাহির হইতে উদ্ভূত হইয়া প্রথমে উত্তর ও পরে উত্তরপূর্বর- | বা ছূর্বল এই সকল ব্যক্তিরও লঙ্ঘন কর্তব্য নহে। 
গতিতে পার্বত্য ত্রিপুরা ও লুসাইশৈলের মধ্য দিয়া এই জেলার লঙ্ঘনবিহিতজরেও অধিক লঙ্ঘন দ্বার! ছূর্ববল হওয়া বিধেয় 
মধ্যে আসিয়া! গৌছিয়াছে। এখানে দক্ষিণপূর্বাভিমুখে প্রবাহিত | নহে। বিশেষতঃ অধিক লঙ্ঘন দ্বারা অস্থিসন্ধিতে বা সমস্ত 
হইয়া করিমগঞ্জের নিকট শরমা বা বরাক নর্দীর কুশয়ারা শাখায় | শরীরাবয়বে বেদনা, কাশ, মুখশোষ, ক্ষুধানাশ, অরুচি, তৃষ্ণা, 
মিলিত হইয়াছে । এই নদীর উভয়কুলে জারুল (14987300- | শ্রবণেক্জিয় ও দর্শনেন্রিয়ের হুর্বলতা, মনের চঞ্চলতা বা ত্রাস্তি, 
1])1%, 10579111199 ) ও নাগেশ্বর (21950 (91779% ) বৃক্ষের অধিক উদগার, মোহ, অগ্নিমান্গ্য গ্র্থৃতি নানাগ্রকার উপদ্রব 
বন আছে। এই বনভাগের একস্থানে গবমেণ্টের হাতী | উপস্থিত হয়। উপযুক্ত পরিমাণে যথারীতি উপবাস দেওয়া 


ধর্পিবার খেদা আছে। হইলেই সম্যক্রূপে মল, মূত্র ও বাধুর নিঃসরণ, শরীরের লঘুতা, 
লঙ্গিম, লঙ্গিময় (জি) সংযোগের উপযুক্ত । ধর্শনির্গম, মুখ ও বঠপরিষ্কার, তন্্রা ও ক্লাস্তির নাশ, আহারে 
লগ্গুল (ক্লী)লাহুল। (উজ্জল) রুচি, একসময়ে ক্ষুধাতৃষ্ণার উদয়, অস্তঃকরণের প্রস্নতা এবং 
লঙ্গ,লিয়া, দক্ষিণভারতের মধ্যপ্রদেশ বিভাগে প্রবাহিত একটা | বিশুদ্ধ উঁগার প্রভৃতি উপকার প্রাপ্ধ হওয়া যায়। (নুঙ্ষত ) 

নদি। সংস্কত নাম লঙ্গল এবং তেলগড ভাষায় নাগুল নামে ২ প্লবন, চলিত ডিঙ্গান। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, অগ্নি 


কথিত। গোগুবাম! পর্বতের কালাণ্তী নামক স্থানের নিকট | লঙ্ঘন করিতে নাই। 

হইতে উ্ু্ত তিনটা পার্বত্য জলধারার সঙ্গম হইতে এই নদীর | *ন চান্সিং লক্ঘয়েস্বীমান্নোপদধ্যাদয়ঃ কচিৎ। 

উৎপত্তি। অনস্তর দক্ষিণপূর্বাভিমুখে জয়পুর রাজোর মধ্য দির | ন চৈনং পাদতঃ তযাৎমুখেন ন ধমেছধঃ1” কু: উপবি ১৫") 

প্রবাহিত হইয়া মান্্রাজ-প্রেসিডেন্দীর বিশাখপত্বন ও গঞ্জাম ৩ অতিক্রম। 

জেলার ভিতর দিয়া চিকাকোলের দক্ষিণে সমুদ্রে পড়িয়াছে। | পন টাপাধর্শঃ কল্যাণ বহুপত্ধীকতা নৃণীং। 

এখানে নধীবঙ্ষে ২৪টা খিলানযুক্ত একটা নুর সেতু নিশ্মিত | ভ্ত্রীামধর্ম নুমহান্‌ ভর, পূর্বন্ত লক্ষনে 1” ভোরত ১1১৬৯/৩৩) 
' আছে। এ সেতুর উপর দিয় “গেট, টান্করোড মামক রাস্তা, ৪ অঙ্নের গতিভে, অশ্বের পরত গতির নাম লঙ্ঘন । 

4111 ৩৯ 





প্লতন্ত লঙ্ঘনং পক্ষিমৃগগত্যন্ুহাগকমূ' ( হেম ) 
€ লাঘবকর ৰিবি। ৬ লঘুতোজন। স্্রিয়াং 
৭ অবমাননা । 
প্অন্স্তাপি স্ববংশগ্ত লঙ্ঘন! ক্রিয়তে হি যা। 
তাং নানং ক্ষয়; সোঢ়ুং কিং পুনঃ পিতৃমারণম্‌॥” 
তু ( মার্কগ়্পুত ১৩৪।৩৩) 
লঙ্ঘনক (ছি) ১ যদ্ধারা লঙ্ঘন করা যায়। ২ সেতু। 
( দিব্যা” ৩৪০।২২) 
লঙ্ঘনীয় (ধরি) লঙ্ঘ-অনীয়র। লঙ্ঘনের যোগ্য, লঙ্ঘবনার্, 
লঙ্ঘনের উপযুক্ত। 
লঙ্ঘনীয়তা! (ত্্রী) লঙ্ঘনীয়-তল্টাপ্‌। লঙ্ঘনীয়েব্র ভাব বা 
ধর্ম, লগ্ঈবনী্ব্, লঙ্ঘন । 
লগ্ঘালঙ্যি (দেশজ ) ১ লাফালাফি । ২ পুনঃ পুনঃ প্রাচীর 
উল্লজ্বন। ৩ ঘুসোথুসি। 
লঙ্বিত (দ্বি) লঙ্ঘ-স্ত। কলতলঙ্ঘন, বিনি লঙ্ঘন করিয়াছেন । 
লঙ্ঘ্য (ঠি) লঙ্ঘ-যৎ। লক্ঘনীয়। 
লছ, লক্ষ, টিহ। ভুাদি” পরশ্মৈ' সক" সেট,। লট, লচ্ছতি। 
লিট ললচ্ছ। লুঙ অলচ্ছীৎ। 
লছমন্‌ (হিন্দি) লক্ষণ। 
লছ্মন্গড়) রাজপুতনার জয়পুর রাজোর শেখাবতী জেলার 
অন্তর্গত একটা নগর। শীকর-সর্দার রাও রাজ৷ লক্ষণসিংহ কর্তৃক 
১৮০৬ খুষ্টান্দে এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। [ লক্ষণগড় দেখ। ] 
লছ্মন্জি, খন্দভাষার একখানি ব্যাকরণ প্রণেতা । 
লছগিটাদ, কুমাযুনের টাদবংশীয় একজন রাজা | 
লছৃমিনারায়ণ) বারাণসীবামী একজন এতিহাসিক। ইনি গুল: 
এ-ব্রাণা নামক এক তজকির৷ প্রণয়ন করেন। 
লছমিরাম), একজন হিন্দু কবি। ইনি স্বীয় কবিত্বশক্তির জন্য 
শুরুর উপাধি লাভ করেন। 
লছমিবাই, বরদারাজ মলহররা গর মহিষী। ১৮৭ খুষ্টাবে ইহার 
একটী পুত্র জন্মে। এ পুত্র রাজ্যের উত্তরাধিকারী বলিয়া 


গৃহীত হয়। 
লছিমাদেবী, মিথিলার একজন রাজমহিষী। [ লক্গমীদেবী দেখ ] 


লঙ্গ, ১ ভৎ্সনা। ২ দীপ্তি। ওলজ্জা। ৪ ভর্জন। ভ্ািৎ 

পরন্মৈ' সক" সেট. । লঙ্জার্ঘে অক” আত্মনে”। দীন্ত্যর্ঘে অকৎ। 

ণট লজতি। ইদ্দিং লজি লঞ্জধাতু লপ্জতি। লিট, ললাজ, 
ই্দিৎপর্ষে লাগ । লু অলজীৎ, অলগ্ীৎ। 

লঙ্জার্থে লট-লজতে। লিট, লেজে। লুট লজিতা। 

লু অলজিষ্ট। সন্‌ লিলজিষতে | যঙ লালজ্যত। যঙবলুক্‌ 

লালক্তি। ণিচ্‌ লাজয়তি। লজ্জতে। ললজ্জে। লঙ্জিতা | 


টাপ। 


[ ১৫৪ ] 






নসিব তিনি 


লঙ্জিষ্যতে । অলঙ্জিষ্ট। লঙ্জ-আসস্ত চুরাদি। ভাষণ | 
পরশ্মৈৎ অক সেট. | লট লজয়তি। লঙ্জ-স্ত। লজ্জিত, লগ্ন । 
লজকারিকা (তত্র) লজং লঙ্জাং করোতীব কৃ-ঘল্+ টাপ, 
অত ইত্বং। লজ্জালুলতা । (শবমাল! ) 
লজর, পার্বত্য জাতিতেদ। ( দেশজ ) নজর, দৃষ্টি 
লজবর্দ, ব্দাকসানের অন্তর্গত একটা নগর) 


€ 


'লজ্জকা (ভ্ত্রী)১ বনকাপাসী 0০587018001 ২ বরাঙ্মণঞ্রেণী 


তেদ। (সহ্াৎ ২৫১৫) 
লজ্সরী (স্ত্রী) লজ্জালুকা । (রাজনিণ) 
লজ্জা (শ্রী) লজ্জনমিতি লস্জ ব্রীড়নে (গুরোশ্চ হলঃ 
পা৩।৩।১০৩) ইতি অ টাপ। অন্তঃকব্রণবৃত্তিবিশেষ, 
ব্রীড়া, অন্নচিত্ব কর্ম করিলে পরে জানিতে পারিবে এই যে ভয়। 
চলিত লাগ, পর্যায় মন্নাক্ষ, হী, ত্রপা, ব্রীড়া, অপত্রপা, মন্দাস্ত, 
লজ্যা, ব্রীড়, ব্রীড়ন। ( শব্ধরত্া” ) 
“লজ্জা তিরশ্চাং যদি চেতসি স্তাদসংশয়ং পর্বতরাজ পুত্র্যাঃ । 
তং কেশপাশং প্রসমীক্ষ্য কুর্ধ,্যালপ্রিয়ত্বং শিথিলং চমধ্যঃ ॥৮ 
( কুমারস” ১৪৮) 
২ লজ্জালু। (রাজনি” ) ৩ বরাহক্রাস্তা । (চক্রুদ") 
লজ্জীকর (ত্রি) লঙ্জাজনক। 
লজজ্রান্থবিত (প্রি) লক্জয়৷ অধিতঃ। লজ্জাযুক্ত । 
লঙ্জীপ্রদ (ত্রি) লজ্জাদানকারী। 
লভ্জীলু (পুংস্ত্রী) লঙ্জেবাস্য অন্তীত্যর্থে আলুঃ। দ্বনাম- 
থ্যাত ক্ষুপবিশেষ।  (81):935 0041০৯ ) লঙ্জাবতীলতা | 
ভিন্নদেশীয় নাম-_হিন্দী--লজালু, লজ্জাবতী) বাঙ্গালায়_- 
লাজক, লাজুকীলতা, লজ্জাবতী ) কুমায়ুন--লাজবাস্তী ; পঞ্নাব-_ 
লাজবস্তী; পন্ত--বান্দ; মরাঠী -লাজালু, লীজরি; গুর্ভর-- 
লাজালু-খষামুনি ; তামিল--তোতলবড়ি ; তেলগু-_গেঙ্গনিদ্রা- 
কণ্ঠী, অওপত্তি; কণাড়ী--মুদু গুড়বরে ) ব্রহ্ম -তকমুম্‌; সংস্কৃত-_. 
বারাইক্রাস্তা, লজ্জালু; পর্য্যায়_রক্তপাদী, শ্রনীপত্রা, প্পষ্কা, 
খদদিরপত্রিকা, সক্কোরিনী, সমঙ্গী, নমস্কারী, প্রষারিন্টি, সপ্তপর্ণী, 
খদিরী, গণ্ডমালিকা, লজ্জা, লঙ্জিরী, স্পর্শলজ্জা, অন্ত্ররোধিনী, 
রক্তমূলা, তাত্রমূলা, স্বগুপ্রা, অগ্রবিকারিকা, মহাভীতা, বশিনী, 
মহৌষধি। 
ভারতের উষ্ণপ্রধান দেশমাত্রেই, বিধেষতঃ নিয় বঙ্গে এই 
গাছ প্রভূত পরিমাণে অন্মে। তথায় রাস্তার উভয় পার্শ্ব ই 
সপুষ্প লঙ্জাবতীর জঙ্গলে সমাবৃত দেখ যাঁয়। যদি কোন 
পথিক ঘটনাক্রমে সেই বনের মধ্য দিয়া গমন করে, তাহা হইলে 
তাহার পশ্চান্তাগে সমস্ত পন্তই অবনত হইয়া ঝুলিয়া পড়ে। 
ও৭--কটু, শীতল, পিতাতিসার, শোফ, দাহ, শ্রম, শ্বাস, 


প্র 


লঞ্ঞিতভাব 


ক্র, কুষ্ঠ ও কফনাশক। (রাঙ্গনি” ) ভাবপ্রকাশমতে--শীতল, 
তিক্ত, বান, কঞ্চপিত্তনাঁশক, রূক্তপিস্ত, অতীসার ও যোনি- 
রোঁগনাশক । 

, 81031 বলেন, মলবার উপকূলবাদী পাথরীর ব্দেনায় 


ইহার শিকড়ের কাথ পান করে। করমণ্ডল উপকুলবাসী 
বাইভীজাতি অর্শ ও তগন্দর রোগে ইহার শিকড়ের 
কাথ এবং ছুই বা ততোধিক পরিমাণ ছুথ্বের সহিত 


পিবাভাগে ইহার পত্রচূর্ণ সেবন করে। ভগন্দর ক্ষতো- 
পরি ইহার রস লাগাইয়া দিলে উপকার দশে । পঞ্জাব প্রদেশেও 
ূর্ণ্বোজ্ঞরূপে লজ্জাবতীর মূল ও পত্রের বাবহার আছে। অজ্ঞ 
কুসংস্কারাপন্ন লোকে নির্দিষ্ট খতুতে পত্র ও শিকড় তুলিয়া দেয়। 
স্কলোৎপাটনের শুভ মুহূর্তে তাহার! একটা উৎসব সম্পন্ন করে। 
&ঁ মাসের প্রথম সপ্তাহে যে মূল উৎপাটন করা হয়, তাহা পিত্তজ 
পীড়ায় ও জরাদিতে উপকারক। দ্বিতীয় সষ্কাহে উত্তোলিত 
পল্রমূলাদি কামলা, অর্শ গ্রভৃতি রোগে এবং তৃতীয় সপ্তাহের 
মূলারি কুষ্ঠ, বসন্ত ও মাঁমড়ী রোগে (9৫৮১) বিশেষ ফলদায়ক 
হয়। কোম্বণ জেলায় ইহার পত্র বাটিয়া কোরণ্ডের উপর 
দিবার ব্যবস্থা আছে এবং ইহার রস সমমাত্রায় ঘোড়ার মৃত্রের 
মহিত মাড়িয়া যে অঙ্গন প্রস্তত হয়, তাহা চক্ষুপন্ষ্ের ত্বগ রোগে 
( ০০:99 ) লাগাইয়া দিলে বিশেষ ফল দান করে। উহ 
ত্বগুপরি লেপন করিলে প্রথমে জালাবোধ হয় এবং সেই স্থান 
লাল হইয়া ফুলিয়া উঠে। তখন স্থানে নৃদ্তন বেদন! জন্মে 
এবং পরে পূর্ব বেদনা নাশ হইয়া থাকে। ক্ফোটকাদিতে 
তুলার সহিত ইহার পত্ররদ নিষিস্ত করিয়। ক্ষত মধ্যে পূরিয়! দিলে 
উপকার দার্ণে। 
রাসারনিক পরীক্ষার দ্বার! জানা গিয়াছে যে, লঙ্জালু লতার 
সরু সরু শিকড়ে শতকরা ১০ ভাগ 68001) থাকে । হীরাকসের 
(9৮16 ০01 :0.) সহিত মিশ্রিত করিলে উতৎক্ট কালি 
প্রস্তুত হয়। 
২ লজ্জালুভেদ। [ ৃদ্ধিকা শব দেখ ] (ঘ্রি) লল্দ্া অন্ত্যর্থে 

আলু। ৩ লজ্জাশীল, চলিত লাঙ্গুক। 

লজ্জাব (ব্রি) লজ্জা বিদ্তেহন্ত মতুপ্‌ মন্ত বঃ। লজ্জাযুক্ত। 
স্ত্িয়াং ডীপ্‌। 

লজ্জীশীল (ত্রি) লজ্জা এব শীলং যন্ত। বজ্জাযুক্ত। লাজুক। 
্তিয়াং ঈাপ্‌। 

(ব্রি) নি্লজ্ৰ। 

লঙ্গদাহীন (ব্রি) বাচার লজ্জা! নাই। লঙ্জাশৃন্ত। 

লজ্জিত (তরি) লঙ্জাযুক্ত। 

লজ্জিতভাঁব, গ্রহগণের বড়.তাবের অন্তর্গত এক ভাব। 


[ ১৫৫ ] * 


লটখট, 


পপুত্রগেহগতঃ ঘোটো রাহ্যুক্তো যথা তথা । 
রব্িন্দকুজৈর্যুক্তো লঙ্জিতো গ্রহ এব চ।” (ফলিত জ্যোতিষ) 
কোন গ্রহ যদি লগ্ন হইতে পঞ্চম গৃহে রাহুর সহিত ছিলিত্ক 
ভাবে অবস্থান করে, অথবা রবি কিংবা শনি বা মঙ্গলের সহিদ্ক 
মিলিত হইয়া লগ্লাদি দ্বাদশ স্কান মধ্যে যেকোন স্থানে অবস্থিত 
হয়, তাহা হইলে মেই গ্রহ লজ্জিত বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকে । 
যে মনুষ্যের পুত্র ( পঞ্চম) স্থানে লজ্জিত কোন "গ্রহ থাকে, 
তাহার সকল সন্তানই নষ্ট হয়, কেবল একটামাত্র জীবিত থাকে । 
লজ্ভিরী (ত্ত্রী) লজ্জালুকা। (রাজনি” ) 
লজ্ভ্িকা] (স্ত্রী) লক্জালুকা লতা । লাজুকী। (রাজনি') 
লজ্য] (ত্ত্রী) লজ্জা । ( শৰরত্বা” ) 
লঞ্চ (তরী) ১ উপহার, উপঢৌকন। ২ উৎকোচ। 
লঞ্ম (ক্লী) শন্তাভেৰ (101003109 ০০0180295১৮ 
লপ্তা, ভাসন, দীপ্তি। অনন্তুরার্দি' পরশ্মৈ' অক" সেট। লট 
লগ্তয়তি। লঙ অললগ্ৎ। 
লপ্তা (পুং) লঞ্জনতি শোভতে ইতি লগ্গ-অচ্‌। ১ পদ, চক্বণ। 
২ কচ্ছ, কাছা । ৩ পুচ্ছ, লেজ। ৪ অনিদ্রা। ৫ লাম্পট্য। 
৬লঙ্গ্ী। ৭ আোত। 
লপ্তিকা! (ত্্রী ) লঙ্কয়তি শোভতে ইতি লঞ্জ-ল টপ, অত ইন্বং। 
গণিকা, বেশ্যা । ( হেম) 
লট, ১ বাল্য। ২ উক্তি। তর্দি' পরশ্মৈ' অক" উত্তযর্থে সক" 
সে। লট লটতি। লোট লটতু। লু. অলটীৎ। 
লট (পুং) লটতি যথেচ্ছয়া ব্দতি লষ্ট -অচ্‌। ১ প্রমাদবচন, 
অনবহিত হইয়া বাক্যকথন। ২ দোষ। (বিশ্ব )৩ পাগল। 
৪ নির্ষোধ। ৫ চৌর। 
লটক (পুং) লটতীতি লট, (কন শিল্পিসংজ্ঞয়োপূর্বস্তাপি । 
উপ২২। ৩২) ইতি ক্ষন। ছু্গন, অসাধু ব্যক্তি । 
লটকন, শুকজাতীয় পক্ষিভেদ (7১51669০8১ 11)11)0:) 
লটপর্ণ (ক্লী) লটমুগ্রং পর্ণমন্ত | গুড়ত্বক্‌। (রাজনি”) 
লট.) ব্যাকরণোস্ত সংখ্যাবিশেষ। ব্যাকরণমতে লটের ১৮ট 
বিভক্তি আছে, ইহার মধ্যে ৯টা পরশ্মৈপ্দ এবং ৯টা আত্মনে- 
পদ্দ। এই লট. বর্তমানকালবোধক, “বর্তমানে লটও বর্তমান- 
কালে লট বিভক্তি হইয়। থাকে। ষুগ্ধবোধমতে ইহার নাম 
কী ও কলাঁপমতে বর্তমানা। [ ধাতু দেখ। ] 
লট.কাঁন (দেশজ) ১ বৃক্গবিশেষ (125 01911200%) ইছার ফলের 
বীজে একপ্রকার লাল রঙ্গ পাওয়া যায়। উহাকে “লটকানের রঙ্গ 
বলে। ঝুলাইয়া দেওন। ৩ ফাঁসি দেওন। 
লটখট (হিন্দী) ১ শবললায়াসে যাহা নির্বাহযোগ্য নহে। ২ িরপ্তি- 
জনক। 


লড়হচন্দ্র 
লষ্টথটিয়া ( দেশজ ) ১ গোলমালযুক্ত। ২ যাহ! সহজসাধ্য নহে । 
লটপট (দেশজ ) ১ অবাক্ত শবভেদ। ২ বৃহত বস্ত্র পরিধান 
করিলে খড়মড় শব হয় বলিয়া লোকে বলে “বড় কাপড় লটপট 
করে'। ৩ দীর্ঘ ঝিলঘিত ও পরম্পরের সংস্পর্শে অব্যক্ত শবা- 
কারী। প্লট পট জটাজুটজাল”। ৪ বেদনার যন্ত্রণায় ছট ফট, 
বা. এপিট ওপিট পড়া । যেমন কাটা ছাগলের মত্ত লটপট, 
কো”চ্ছে। 
লটাঁপাঁটি (দেশজ) পরম্পরে বিবাদকালে বাহুতে জড়াজড়ি 
করিয়া ভূমিতে পড়ন। ২ ঝুঁটাপুটি। 
লটুআ, লটুকৃখুরে (দেশজ ) লম্পট । (লোচ্চা পুরুষ ) 
লট €পুং ) ছুর্জন। ( শবারত্া' ) 
লন একজন প্রাচীন কৰি। 
লট, (পুং) রটভীতি লট (অশ্রপ্রাধিলটাতি। উপ্‌ ১। ১৫১) 
ইতি ক্কন্‌। 
২ রাগভেদ। ৩ তুরঙগম। ( উজ্জল ) 
ললট্‌কা! (ত্ত্রী) লটা। 
লট ত্র) লট-কন্-টাপ্‌। ১ করঞভেদ, চলিত নাটাকরঞ্জ। 
২ বাস্ভের। ৩ পক্ষিবিশেষ, গ্রামচটক পক্ষী। (মেদিনী) 
৪ কৃমুম্ত। ৫ ভ্রমরক। ৬শিলী। ৭তৃলিকা। ৮ দ্ৃত। 
"লট তু তুলিকা খ্যাতা লট] দ্যুতেংপি দৃশ্ততে ।” ব্যোড়িরভসৌ) 
৯ চুর্ণকৃন্তল। ১৭ ছুল্চরিত্রা সত্রী। ১১ মিষ্ট াগ্জুব্যবিশেষ। 
লঠুয়া ( হিন্দী) লম্পটশবের অপত্রংশ। বাঙ্গালায় লটুয়া বলে। 
লড়, ১বিলাস। ২ উৎক্ষেপণ। ৩ উপসেবা। ৪বীগ্দা। 
৫ উম্মস্থন, পীড়িতীভাব ও উৎক্ষিপ্তাভাব। ৬ ভাষণ। বিলাসার্থে 
তা” পরশ্মৈ সক সেটু। ভাবণার্থে চুরাদি” পক্ষে ভা" 
পরান্ম'' সক" নেট। উপসেবার্থে চুরাদি”। বীগ্গার্থে চুরাদিৎ 
আম্মনে* ক্ষেপার্থে অনন্ত চুরার্দি'। উনমসথনার্থে ভাদি” পরশৈ 
সক” সেট,। লটসলড়তি। লো লড়তু। লিট ললাট। 
লুঙ অলড়ীৎ। চুরাদি লট, লাড়য়তি, লুঙ অলীলড়ৎ। চুরাদি” 
আত্মনে” লট, লাড়য়তে । লুট, অলড়িষ্ট। উপসেবার্থে লট, 
লাড়য়তি। 
লড়ক ( পুং ) জাতিবিশেষ। 
লড়ড়, ( দেশজ ) বিভিন্ন প্রকার, পরিবর্তন, অন্থন্নপ। বথা-_ 
কথা যেন লড়চড়, হয় না। ইত্যাদি। 
লড়ন (ক্রীও লড়-লাট,। ম্পনান, দোলন। 
লড়ন ( দেশঙ ) যুদ্ধ বা কুস্তি কার্য্য। 
লড়হ (তরি) ১ মনোজ্ঞ। হুদার ( ত্রিকা” )২ জাতিবিশেষ। 
লড়ুহগন্দ্র, একজন প্রাচীন কবি। 
নীড় (দেশজ ) ১ যুদ্ধকার্যা। ২ কম্পন। 


[ ১৫৬ ] 


জাতিবিশেষ, নেটুয়া, এই জাতি সঙ্করজাতি। | 


লতা 
লড়াই ( দেশছ) বুদ্ধ। 
লড়াব ( দেশজ ) যোদ্ধা। ূ 
লড়াককুকড়া (দেশজ ) যে সকল কুকুড়া লড়াই করে। 


লড়াচড়। ( দেশজ ) নড়াচড়া, সঞ্চলম। 
লড়ান ( দেশঝ ) ১ নড়ান। ২ যুদ্ধ করান। 
লড়ালড়ি ( দেশজ ) পরস্পর যুদ্ধ। 
লড়ি ( দেশজ ) লাঠি, য্টি। 
লিডোলে (লাটোল ), বড়ো! রাজ্যের বিজাপুর উপবিভাগের 
অন্তর্গত একটা নগন্প। গাইকবাড়ের শাসনাধীন। 
লিড (ত্রি)ছূর্জন। (ত্রিকাণ) 
লু (পুং ) লডডুক, লাড়,। 
লচুক (পুং) পি্কবিশেষ, চলিত লাড় । গু--দুর্দর ও গুরু। 
“তৈলেন হবিষ পককং ভবেৎ চূরণঞ্চ লক? ।” ( শবচ+) 
বত বা তৈলদ্বায়া পক হইয়া চূর্ণ হইলে লডডুক হয়। 
লডডুকেসশ্বর, শিবলিঙ্গভেদ | (শিব ৫৪১1৯) 
লড় বড় (দেশজ ) নড়বড়, অস্থির, অস্থায়ী । 
লগ্ড (রী) লগ্যতে উৎক্ষিপ্যতে ইতি লণ্ড-বঞ। পুরীষ, 
চলিত জ্যাড়। 
"সমেধমানেন সরৃষ্ণবাহুনা নিরুত্ধবাুশ্ঠরণাংস্চ নিক্ষিপন্। 
্রশ্থিরগাত্রঃ পরিবৃত্তলোচনঃ পাত লগ্ডং বিশ্জন্‌ ক্ষিতৌ ব্যস্থঃ॥” 
( ভাগণ ১০৩৭৮) 
লগুন, ইংলগ্ডের রাজধানী। টেম্নদীর তীরে অবস্থিত। 
প্রাসাদতুল্য নানা অট্রালিকায় ও কলকারখানায় এই নগর 
বিভূষিত রহিয়াছে । [ ইংশণ্ড ও বৃটেন্‌ দেখ। ] 
লগুভগ্ (দেশজ ) ১ নষ্ট, ধ্বংস। ২ লুটপাট। 
লও্জ ( ফরাসী শবজ ) লণ্'জাত, ইংরেজজাতি, লগ্ুদজাত। 
*পূর্ববায়ায়ে নবশতং ষড়শীতিঃ প্রন্থীর্ডিতীঃ। 
ফিরঙ্গভাষয়া ততরান্তেযাং সংসাধনাঁৎ তুবি ॥ 
অধিপা মণ্ডলানাঞ্চ সংগ্রামেঘবপরাজিতাঃ। 
ইংরেজ! নব বট. পঞ্চ লণ্ড জাশ্চাপি ভাবিনঃ॥” 
( মেরুতন্ত্র ২৩ গ্রকাশ) 
লতা (তন্ত্র) লততি বেষ্ট়তে যান্তমিতি লত পচান্ঘচ্‌ টাপ। 
শাখাদিরহিত গুভচ্যাদি, ব্রতী । পর্যায়-_ বনী, বঙ্লি, বেশি, 
প্রুতি। 'লতা যদি শাখা ও পত্রসমাযুক্ত হয়, তাহা হইলে 
তাহাকে প্রতালিনী কছে, ইহার পর্য্যায় বীয়ধ, গুলিনী, উলপ। 
( অমর ) অমাবস্তার দিনে লতা ও বীরুধ ছেদ করিতে নাই, 
করিলে ব্রক্ষহৃত্যার পাতক হয়। 
“অপস্থ তগ্দিহোরাত্রে পূর্ধবং বিশতি চন্ত্রমাঃ | 
ততো বী্ষৎগু বলতি:প্রয়াভার্কং ততঃ ক্রমাৎ ॥ -.. 





ছিনতি বীরুধো হস্ত বীরুৎসংস্থে নিশাকয়ে। 
পত্রং বা পাতগত্যেকং ব্রঙ্গহত্যাং স বিন্দৃতি ॥” 
( বিষুপুৎ ২১২ অণ্) 
». ২ শীখা। ৩ প্রিয় । ৪ পৃকা, পিড়িংশাক। ৫ অশনপর্ণী। 
৬ জ্যোতিন্নতী। ৭ লতাকল্ত,রিকা। ৮ মাধবীলতা। ৯ দুর্বা। 


১* বৈবর্তিকা। ১১ সারিবা। ১২ বৃহতী। (রাজনি* ) 


১৩ সুদারী নারী, স্ত্রীলোকমাত্র। 
নগ্লাং পরলতাং পতন অযুতং যন্ত সাঁধকঃ। 
প্রজপেৎ স ভবেৎ পী্ঘং বিগ্ায়া বাললভঃ স্বয়ং ॥” 
( তন্্রসার শ্তামাসা* ) 
১৪ অগ্পরোবিশেষ। (ভারত ৯২১৭২ ) 
১৫ শ্েতসারিবা । ১৬ শ্বেতযৃথিকা । ১৭ জাতীফুলের গাছ। 
১৮ রক্তপটল গাছ। ( বৈদ্যকনিৎ ) ১৯ মেরুর কন্তা ও ইলা- 
বৃতের পত্তীভেদ। ২০ ছন্দোতেদ। ইহার চারিটা চরণ। প্রতি- 
চরণে ১৮টী অক্ষর। ১, ২, ৩) ৪, ৫১ ৬, ৮, ১১১ ১৪, ১৭ গুরু 
ও তত্ি্ন লঘু। 
লতাকর ( পুং ) নর্তনকালে নর্তকীগণের হস্তবিষ্ঠানভেদ। 
লতাকদম (দেশজ ) লতাবিশেষ (01068 12001100 ) 
লতাকরপ্ (পুং) লতারূপঃ করঞ্জঃ | করঞ্জবিশেষ (00118001107 
1390৫00)। হিন্দী_কণ্টকরেজ। সংস্কৃত পর্য্যায়--ছুর্পর্শ, 
বীরাখ্য, বজ্সবীজক, ধনদাক্ষী, কণ্টফল, কুবেরাক্ষী। ইহার 
পত্রগুণ--কটু, উষ্ণ, কফ ও বাতনাঁশক। বীজগুণ_-দীপন, 
পথ্য, শূল, গুল্স ও বিষনাশক । (রাজনি* ) 
লতাকস্তূরিকা (শ্লী) লতারপা কন্ত,রী, তদবং গনধতবাৎ, ততঃ 
স্বার্থে ন্‌ । লতাকস্ত,রী, সংস্কৃত পরধায-কটু দক্ষিণদেশজা। 
ইহার গুণ-তিক্ত, স্থাহ, বৃষ্য। শীতল, লঘু, চক্ষুর হিতকর, 
শ্লেম্া, তৃষ] ও মুখরোগনাশক। ( পথ্যাপধ্যবিৎ ) 
লতাগৃহ (পুং ক্লী) লতানির্শিতং গৃহং। লতান্কারা প্রস্তুত 
গৃহ, লতা দ্বারা যে ধর প্রস্ত্রত করা যায়। 
লতাঙ্গী (স্ত্রী) কর্কটশৃঙ্গী। ( বৈষ্ভকনিৎ ) 
লতাজিহব (পুং) লতেব জিহবা যহ্থ। সর্প। ( শবমা* ) 
লতাড়ুমুর € দেশজ ) ডুমুর বৃক্ষতেদ ( 51008 ৮8808 )। 
লতাতরু (পুং ) লতেব দীর্ঘস্তরু; | ১ নারঙগ বৃক্ষ । ২ তালবৃক্ষ। 
( শবমালা ) ৩ শালবৃক্। (ত্রিকা* ) ৪ পুর্পলতিকাভেদ, তরু- 
লতা নামে প্রসিদ্ধ । 
লতাতাল ( পুং ) হিস্তালবৃক্ষ, ছেতীলগাছ। (রাজনি* ) 
লতাজম (পু) লতেব জ্রমঃ দীর্ঘস্বাং। লততাশাল, সংস্কৃত 
পর্যায় তাক্ষ+ অস্বকর্ণ, কূশিক, বন, দীর্ঘ। (রাজমি, ) 
ঈ়তানন ( পুং ) নৃত্ক্কালীন হস্তবিষ্ভাসতেষ 


১৪0! ৪৪. 


[ ১৫৭ ] * 





লতাস্তব (ব্লী)১পুক্প। ২ লতার ডগা। 
লতাপনম (পুং) লতায়াং পনসমিব ফলমন্ত। 
বিশেষ, চলিত শরমুজ | পর্যায় চেলাল, চিত্রফল, ুখাশ, 
রাজতেমিষ, লাটাজ, | সেহ। (ত্রিকা* ) 
লতাপর্কটাডুমুর ( দেপজ ) ডুমুরঙেদ (71008 নি ] 
লতাপর্ণ (পুং) বিষুঃ। 

৪৮৮: চবির লালা রদ 


ফল-লতা 


লতাপূরু। (ত্্রী) লতাপ্রতানা পৃকা। সমুদরান্তা, চলিত 
পিড়িংশক। ( শবমাৎ ) | 
লতাপ্রতানিনী (স্ত্রী) লতাপ্রতানোধন্তযস্তেতি ইনি। শাখা. 
গ্রচয়বততী লতা । পর্যায়--বীরুধ, গুলিনী, উলপ, বীরুধা, বরুধ 
গ্রতান!, কক্ষ । (জটাধর ) 
লতাফল (ক্লী) লতায়াং ফলমন্ত। পটোল। 
“বাস্ত,করকারবেল্পশ্চ বার্তাকুশ্চ শুভ গ্রদা। 
লতাফলঞ্চ শুতদং সর্ববং সর্ধত্র নিশ্চিতম্‌ ॥” 
(বর্গবৈবর্তপুৎ শ্রীরুষ্ণজৎ ১*২ অন) 
লতাবৃহতিকা! (শ্রী) বৃহতীলতা। ( পর্যায়মুৎ ) 
লতা ভদ্রা (স্ত্রী) লতয়া ভদ্রা স্তাঃ। ভদ্রালী বৃক্ষ । ( শব্মা* ) 
লতাঁভবন (রী) লতানিশ্ষিতং ভবনং। লতাগৃহ। 
লতামউয় (দেশজ) গুল্মভেদ। (8০১78০0৮8৩৪ 816970100119) 
লতামণি (পুং) লতাসদৃশো মণিঃ। প্রবাল। (ত্রিকাঃ ) 
লতামগ্প (পুং) লতাগৃহ। 
লতাঁমরুৎ (তরী) লুতায়াং মরু ঘন্তাঃ । পৃক্কা। ( শবরত্বা* ) 
লতামাধনী (স্ত্রী) লতাপ্রধান! মাধবী। মাধবীলতা । 
লতাঁমাল (দেশজ ) লতাবিশেষ (09118 11010108% )। 
লতামুগ ( পুং ) শাখামৃগ, ঘানর। 
লতাম্ুজ (রী ) শদাতেদ। 
লতাধষ্ট্রি (ভ্ত্রী) লতা যষ্টিরিব। মঞ্িঠা। ( শবমা) 
লতাষাবক (পুং) লতায়াং যাব ইব যন্ত কন্‌। এরবাল। 
লতারমন (পুং ) লতেব রসনা যন্ত। সর্প। (হারাবগী ) 
লতার্ক (পুং) লতা অর্ক ইব তীব্রা যস্ত। হরিৎপলাধু, 
ছুদ্রম। (অমর) 
লতালক (পুং)হস্তী। (ত্রিকা") 
লতালয় (পুং ) লতানির্মিতঃ আলয়ঃ। লতাগৃহ। 
লতাবলয় (পুং)১ লতাগৃহ। ২ ঘিনি হতে বুলয়াকারে লত 
অড়াইয়াছেন। 
লতার (পুং ) শল্লকী বৃক্ষ। (রাজনি”,) 
লতাবেষ্ট (পুং ) লতয়েব জারেক্টো বেটনং ঘর । হোড়পপ্রকার 
রতিবদ্ধের অন্তত তৃতীয় গ্রক্কার রতির্ধ। 


লতাসার্ধন [ ১৫৮ ] 








০ শি শ্পাশীশী ভি ০০ ০ শর 


“্বাহত্যাং পাদঘুগ্মাভ্যাং বেষটয়িতবা স্থির রমেৎ। 
লবুলিঙ্গতাড়নং বোনৌ লতাবেষ্টোইরমুচ্যতে ॥৮ ( রতিমঞ্জরী) 
২ পর্বতবিশেষ। এই পর্বত দ্বানকানগরীর দক্ষিণ- 
দিকে অবস্থিত। 
দ্রক্ষিণছ্ঠাং লভাবেষ্ট? পঞ্চবণো বিরাজতে | 
ইন্দ্রকেছুঃ গ্রতীকাশঃ পশ্চিমন্তাং তথা ক্ষুপঃ় |” হেরিবণ ১৫৫১৩) 
লতীঁবেক্টম ক্লী ) আানিঙ্গনভেদ। তুজবন্নীদ্বারা বন্ধন। 
লতানেষ্টিত (পুং) ১ লতাবেষ্ট। ২ আলিঙ্গনভেদ | (বি) 
৩ লতাগ্গারা বেষ্টিত। 
লতাঁবেষ্টিতক (কী) লতায়েব বেষ্টিতং বেষ্টনং বন্ত। কন্‌। 
আগ্ঙগিনভেদ | 
“উদ্লুটকং গীডিতকং লতাবেষ্টিতকং তখা | ( শব্ষমাণ) 
লতাশঙ্কৃতরু (দুং ) লতাশানবক্ষ। ( ব্রিকা” ) 
লতাঁশহ্য (পুং) শাপপুক্গ । (শঙখরত্বা ) 
লতাশৈল, নামরূপের অন্তর্গত একটী গিরি । ভেবিষ্যব্রহ্মথ ১৩৫১) 
লতাদাধন (ক্লী) লতয়া সাবনং। তন্্ো্ত সাধনবিশেষ। 
এই সাধনের প্রধান অধিকরণ স্ত্রী, এইজন্য ইহাকে লঙতাসাধন 
কহে। এই সাধনের বিষয় তন্থ্রে বর্ণিত হইয়াছে-_এই 
সান করিতে হইলে একটা স্ত্রী আনিয়া প্রথমে যথাবিধি । 
ইঞ্সদেবার পুজা করিয়া এ স্ত্রার কেশে শত, কপালে শত, | 
| 
ৰ 
| 


সিন্দরমগ্ডলে শত, ছুই স্তনে ছুই শত, নাভিদেশে শত এবং 
ঘোনিদেশে শতবার ইষ্টমন্্ জপ করিবে, পরে উখিত হইয়া 
পুনরায় তিনশত জপ করিতে হয়। এইবপে সহসর্প করিলে 
ইঠমন্থ গিন্ধ হইয়া থাকে। | 

অন্ঠপ্রকার--মহারা্রিতে একটা খতুমতী নারী লইয়া তাহার 
যোনিদেশে ইঞ্টদেবতাকে পুজা করিয়া জপ করিতে হইবে, এই- 
রূপে তিন দিন পুজা ও জপবিধেয়। তিনশত করিয়া জপ করিতে 
হয়, পর পর দিবস হইতে ৬০ করিয়া অধিক জপ বিধেয়। পরে 
চক্রবন্তে, অষ্টোন্তর শতজপ করির! নবপুষ্পাগ্জলি দিয়া পুনরায় 
অষ্টোত্তর শত জপ করিবে, তৎপরে পুর্ণাহুতি দিয়া আবার | 
আষ্টোত্তর শত জপ করিতে হইবে । এইরূপে জপারদি করিলে 
ইট্টম্থ সিন্ধ হয়। এই মান্তর সিদ্ধি লাভ করিলে ধনবান্‌ বলবান্‌, 
বাগ্মী এবং যোবিৎ্দিগের প্রিয় হইয়া থাকে। 

“লতায়াঃ সাধনং বক্ষ্যে শৃণুঘ হরবল্লভে | 

শভভং কেশে শতং ভালে শত্তং সিল রমগ্ুলে। 

স্তনদলো, পতদন্বং শতং নাভৌ মহেশ্বরি। 

শতং যোনৌ মহেশানি উতথায় চ শতত্রয়ম্‌॥ 

এবং দশশতং জণ্ড। সর্ববসিদধীস্বরো৷ ভবেৎ | 

অথান্তৎ সংপ্রবক্ষ্যাদি সাধনং ভুবি দুরলভম্‌। 


! 
| 
ৃ 
ৃ 





রজোইবস্থাং সমানীয় তদ্যোনৌ স্বেষ্টদেবতাম্‌॥ 
পৃজয়িত্বা মহারাত্রৌ ত্রিদিনং পুজয়েন্মনুম্‌। 
শতন্রয়ঞ্চ ষট-ত্রিংশদধিকং প্রত্যহং জপন্‌ ॥ 
অগ্োস্তরশতং পুর্ব চক্রান্তে, জপেদৃবুধঃ | 
ততস্তাং নবতিঃ পু্পৈধজেদষ্টোত্তরং শতম্‌ ॥ 
ততঃ পূর্ণাহুতিং দন্া জপেদঠোত্তরং শতং। 
ধনবান্‌ ব্লবান্‌ বাগী সর্ব্যযোধিৎপ্রিয়ঙ্করঃ | 
যোড়শাহেন চ ভবেৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ 8৮. 
( মায়াতন্ত্র ১২শ পটল) 
এই সাধনের বিষয় অননদাকল্লে ১৬শ :পটল এবং গুপ্রঁ- 
সাঁধনতন্ত্রে ৪র্থ পটলে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্য 
ভয়ে তাহা আর লিখিত হইল না। 
লতিআম (দেশঙ ) আত্লতিকা। (১৮11001)1)618, 91011) । 
এই লতায় যে আত্রঞ্চল উত্পন্ন হয়, তাহার আস্বাদ বৃক্ষজ আত্মের 
হায় নহে। 
লতিক। [ত্ত্রী) লতা । 
“ইয়ং সন্ধা। দূরাদহমুপগতা হস্ত মলয়াৎ- 
তদেকাং ত্ব্‌গেহে বিনয়বতি নেষ্যামি রজনীম্‌। 
সমীরেণোক্তৈবং নবকুস্থনিতা চুতলতিকা- 
ধূনানা মুর্দানং নহি নহি নহীত্যেব কুরুতে ৮ (উদ্ভট) 


লু (পুং) লা-কতু (উপ ১/৭৮ ) 


লতোদগম (পুং) লতায়। উদগমঃ | অবরোহ। (ত্রিকাণ) 

লত্তিকা (শ্বী) লত্ত-ঘাতে ( ক্ৃতিভিদ্দিলতিভ্যঃ কিৎ। উণ্‌, 
৩1১৪৭ ) ইতি তিকন্-টাপ। গোধা। ( উজ্জ্বল) 

লিয়া, যুক্তপ্রদেশের গাজিপুর জেলার অন্তর্গত একটা গণডগ্রাম। 
জামানিয়ার ১ মাইণ দক্ষিণপূর্ব্রে অবস্থিত। এখানে প্রাচীনত্বের 
নিদর্শন স্বরূপ ২৬ ফিট্‌ উচ্চ একটা স্তত্ত আছে। এ সত্তর 
শিরোদেশ নানা শিল্পনৈপুণাপূর্ণ। মাথায় যে ছুইটী নারীমৃষ্ঠি 
স্থাপিত ছিল, তাহা ভগ্ন হওয়ায় এক্ষণে স্তস্তের পার্শ্দেশে 
রক্ষিত হইয়াছে । 

লদনী (স্ত্রী) একজন বিছষী স্ত্রীকবি। 

লাকি, কাশ্মীরের পূর্বাংশস্থিত একটা প্রদেশ। মহারাজের 
অধীনস্থ একজন শাসনকর্তীর দ্বারা পরিচালিত। [লাদক দেখ |] 

লনী (দেশজ ) ননী, নবনীত, মাখন । 

লন্দৌর, যুক্ত প্রদেশের দেহ্রাদুন জেলার অন্তর্গত একটা শৈলা- 
বাদ। এই নগরে ইংরাজরাজের একটা ছাউনী আছে। 
সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭৪৫৯ ফিটু উচ্চ, হিম।লয়ের সামুদেশে অবস্থিত। 
অক্ষা* ৩০২৭৩” উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৮৮৩০ পুঃ। মন্তরী 
শৈলমালার অন্তর্গত হইলেও ইহা স্বত্তর কাটন্নেন্ট মাজিস্েটের 









. শাসনাধীন। এই নগর ১৯৪২৭ বৃষ্টাবে লীড়িত ইংরাজ-সেনার | 


স্বাস্থ্যাবাসরূপে পরিগণিত হয়। মন্ত্রী নগর ও লন্দৌর 
এখন একটা নগর বলিয়! গণ্য। [মন্তুরী দেখ। ] 
লন্মৌরা, যুক্ত প্রদেশের শাহারাণপুর জেলার রূঢ়কী তহদীলের 


অন্তর্গত একটা নগর। রাঢ়কী হইতে ২৫* ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে 


অবস্থিত। অক্ষাণ ২৯৪৮ উঃ এবং দ্রারি ৭৭০৫৮২৫% পু | 
এই নগরে পরিখা-পরিবেষ্টিত একটা প্রাচীন ছুর্গ আছে। উক্ত 
পরিখা এখন নগরের আবর্জন! দ্বারা ভরাট করা হইতেছে। 
: হুদর্ষ সর্দার রামদয়াল সিংহের গুজর জাতীয় আত্মীয় স্বজনের 
এখানে বাস। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এ গুজরগণ বিশেষ 
অত্যাচার করায় নগর ভম্মীভূত করিয়৷ দেওয়া হয়। 
লপ, ভাষ, কথন। ভরি” পরন্মৈ' সক” সেট,। লট লপতি। 
লোট্‌ লপতৃ। লিট. ললাপ। লু, অলাগীৎ, অলগীৎ। 
লুট. লপিতা । 
লালপ্যতে ৷ যঙ্লুক লালপ্তি। 
অলীলপৎ। অপ+লপ-অপলাপ, অপহৃব। আ+লপ- 
আলাপ, আভাবণ। অন্থ+লপ- অন্ুলাপ, পুনঃ পুনঃ কথন । 
প্র+লপ- প্রলাপ, নিরর্থক কথন। বি+লপ-বিলাপ, 
পরিদেবন। সং+লপ-সংলাপ, পরম্পর কথন। অন্ু+লপ- 
অনুলাপ, বারবার কথন। 
লপন (ক্লী) লপ্যতেইনেনেতি লপ করণে ল্যুট । ১ মুখ । 
ভাবে লুট । ২ ভাষণ, কথন। 
*প্রকটয়তি রাগমধিকং লপনমিদং বক্তিমাণমাবহতি | 
প্রাণয়তি চ প্রতিপদং দুতিশুকম্তেব দয়িতন্ত ॥” 


( আর্ধযাসগ্তশতী ৩৮১ ) 


শুকন্তেব দয়িতন্ত লপনং সম্তাষণং পক্ষে বদনম্চ ( তন্টীকা ) 
লপিত (ক্লী)লপ-ভাবে ক্ত। ১বচন। (ব্রি) ২ কথিত। 
লপিতমন্তান্তীতি অচ.। ৩ বচনযুক্ত । ( অথর্ব্বৎ 81৩৬।৯ ) 
'লপিত। (ত্ত্রী) শাঙ্গিকা নাম পক্ষীভের। (ভারত আদিপর্ব ) 
লপেট (দেশজ ) পরম্পরে সংলগ্ন করিয়া বন্ধন । সহযুক্ত। 
লপেটা (দেশজ ) জরির চিত্রকাধ্যযুক্ত বিনামা বিশেষ। 
লপেটিকা (স্ত্রী) পবিত্র তীর্থভেদ। (ভারত বনপর্ব ) 


লপেত (পুং) বালরোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাভেদ।(পারম্বরগৃহা*১।১৬) 


লগপ্লিক1 (ত্ত্রী) থাগ্ছদ্রব্যবিশেষ, লক্গী। 
“সমিতাং সপিষা ভূষ্ঠীং শর্করাং পয়সি ক্ষিপেৎ। 
তম্মিন্‌ ঘনীরুতে গ্যন্তেৎ লব্গমরিচাদিকম্‌ ॥ 
সিদ্ধৈষা লপ্ষিকা খ্যাত! গুধানস্ত! বদাম্যহম্‌। 
লপ্পিকা বুংহণী বৃষ্য! বল্া! পিত্তানিলাপহা'॥” (ভাবপ্র*) 


প্রস্তুত প্রণালী--ঘ্বৃতে নমিতা (ময়দা) উত্তমরূপে ভাজিয়া 


ল্‌্ট্‌ লপিষ্যতে। সন্‌ লিলপিষ্যত। যঙ, 
ণিচ. লাপয়তি। লুঙ, 


ছদ্ধে শর্করা! ও ভৃষ্ট সমিতা নিক্ষেপ করিতে হইবে। পরে উহ! 
জাল দিয়া ঘনীভূত হইলে তাহাতে লবঙ্গ ও মরিচাদি মসলা দিতে 
হয়, অনন্তর ইহা স্ুুসিদ্ধ হইলে নামাইতে হয়। এইরূপ 


প্রণালীতে প্রস্তুত হইলে তাহাকে লপ্গিকা কহে। গুণ--বুংহণ, 
বলকর, বৃষ্য, পিত্ত ও বায়ুনাশক, স্নিগ্ধ, শ্লেম্মবদ্ধীক, গুরুপাক ও 
রুচিকর। এই থাগ্্রব্যকে একপ্রকার মোহনভোগ বলা'যাইতে 
পারে। মোহনভোগ সুজী দিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। লঙ্গী 
সমিতা ( গোধুমচুর্ণ) দিয়! প্রস্তত করিবার বিধান আছে। 
লগ্ন, (রী) কুর্চ, দাড়ি (ছাগলগ্রভ্তির)। (ছানদো ব্রা" ১৬১৩৮) 
লপ্ল দিন (তরি) কুর্ঘযুক্ত ( ছাগাি )। 
লব, মং ভ্রশন। ২ শব। ভাদি* আত্মনে সক" শব্দার্থে অক" 
সেট। এই ধাতু ইদিৎ, লবি লবধাতু লট, ল্ঘতে। লোট, 
লম্বতাং। লিট ললম্বে। লুঙ্‌ অলম্িষ্ট। ঞ্িচ, লম্বয়তি-তে। 
লুঙ অনলম্বৎ-ত। অব+লব-অবলঘ্ঘন। আশ্রয়করণ। 
বি+লব-্বিলম্ব, বিলম্বকরণ। আলব- আলঘ্বন, আশ্রয় । 
লব্ধ (তরি) লভ-ক্ত। প্রাপ্ত, যাহ। লাভ করা হইয়াছে। 
“অলন্ধধৈব লিগ্দেত লব্ষং রক্ষেদপক্ষয়াৎ। 
রক্ষিত বর্দয়েৎ সম্যক্‌ বৃদ্ধং তীর্থেযু নিক্ষিপেৎ॥” (হিতোপট) 
২ উপাজ্জিত। 
লন্ধক (তরি) প্রাপ্ত। যিনি পাইয়াছেন। 
লব্ধকাঁম (তরি) অভীষ্টসিদ্ধ। যাহার বাগ পূর্ণ হইয়াছে। 
লব্ধকীর্তি (তরি) যশম্বী। প্রতিষ্ঠাবান্‌। 
লব্ধচেতস (তরি) পুন প্রাপ্তচিত্ত। যিনি পুনর্ধার জ্ঞানলাভ 
করিয়াছেন। 
লব্জন্মন, (ব্রি) প্রাপ্তিজন্ম। জন্মগ্রহণ 
লব্ধদত্ত (পুং) ব্যক্তিবিশেষ। ( কথাসরিৎসা” ৫৩৮ ) 
লব্ধধন (রি) ধনথান্‌। 
লব্ধনামন্‌ (খ্রি) লং নাম যন্ত। খ্যাতনামা, বিখ্যাত ব্যন্তি। 
লব্ধনাশ (পুং) প্রাপ্ত বস্তর নাঁশ। পূর্বধনের বিনা। 
লব্ধপ্রতিষ্ঠ (ধি) লব্ধ প্রতিষ্ঠা যেন। ঘিনি প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছেন, বিখ্যাত ব্যক্তি । 
লব্ধ প্রশমন (তি) সৎপাত্রে অর্পণ । লিন্ধন্ত ধনন্ত সতপা্ধে প্রতি- 
পার্দনম্ (মন্ত্র ৭৫৬ কুম্নুক) 
লব্ধলক্ষ (ধরি) অভিলধিত বস্ত প্রাপ্তি। মিনি লক্ষ্য বস্ত লা 
করিয়ার্েন। শরব্যের ভেদনার্থ প্রাপ্ত বাণাদি। ॥ * 
লরধবর (তি) লব্বঃ বারো যেন। যিনি বরলাভ করিয়াছেন, 
বরপ্রাপ্ত। 
লব্ধবর্ণ (তরি) লবধা বর্ণা যশাংসি যেন। পণ্ডিত। 
“কৃচ্ছ লন্ধমপি লন্ধবর্ণভাক্‌ তং দিনেশ মুনয়ে সলক্ষণম্‌।”(রঘুব”১/২) 


€ 


লমীদ 


ঈব্ধব্য (তি) লত-্ভধা। লাতার, লাতের উপুক্ণ।পরখবা- 
ধর্ঘং লঙতে মনু!” ( হিতৌপবেশ ) 
ল্ধশব। (তরি) ল্নাম। খ্যাত । 
লক্ধসিদ্ধি (তি) লনা সিদ্ধিঃ টিনা নিকিগা রাত, 
লঙ্কা! (শ্রী) লভ-ক-টাপ,। নায়িকাতেফ। ৃ 
খরণ্ডিতাৎকতিতা লঙ্কা তথ! গফ্রোধিতভর্তুক!। 
কলহাস্তরিতা বাসসজ্জা ্বাধীনভর্তৃকা ॥/ ( জটাধর ) 
এই লন্ধা শবে বিগ্রলন্ধা বুঝিতে হইবে । [ বিগ্রসন্ধা দেখ ] 
লবানুজ্ঞ (তরি) লব্ধ! অনুজ্ঞা যেন। যিনি অনা লাত 
করিরাছেন। 
লর্ধাঁবকাঁশ (তরি) ল্ঃ অবকাশঃ যেন। যিনি অবকাশ 
গ্রাণ্ত হইয়াছেন । 
লব্ধাবসর (ব্রি) যিনি কার্ধয হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, 
অর্থাৎ পেন্সনপ্রাপ্ত। 
লব্ধি (শ্রী) লত-ত্তিন্‌। ১ লাড, গ্রার্ি। ২ গ্রহণ। 
লন্বোদয় (ব্রি) লন্ধঃ উদয়: উৎপত্ির্যস্ত। ১ জাত, উৎপন্ন । 
(কুমারস” ১২৫ ) ২ ধিনি সৌতাগ্য অর্জম করিয়াছেন। 
লব্বিম (ব্রি) প্রাপ্ত; উপার্দিত। (তি ৭৬৫) 
লভ, প্রাপ্তি, লাভ। ভাাদিৎ আত্মনে* সক অনিট,। জট, 
লভতে। লোটটি লভভাঁ। লিট, লেভে। লুট, লন্ধা। লুট, 
লগ্দাতে। লুঙ অলন্ধ, অলগ্পাতাং, অলগ্মত। সন্‌ লি্তে। 
ধও. লালভ্যতে | যগুলুক লালস্তীতি, লালক্কি। ণিচ, শস্ত়তি 
লুঙ অললম্তৎ। আ17লভ-আনিস্ত, স্পর্শ, বধ। উপ-+লভ 
-উপলন্ধি, অনুভব । উপ+আ1+লড-ভত্গনা। পম 
আ+বঙভ-্স্পর্শ। অন্থুলেপন। বি+-প্র+লত-্বিগ্র্্ত, 
প্রতারণা, বঞ্চন। । 
লভন ( লী) প্রাপণ। 
ল্তম ( পুং) লভ (অত্যবিচমীতি। উগ ৩1১১৭) বে | 
১ বাজিবন্ধনরজ্জু। ২ ধন। ৩ যাচক। (উজ্জ্বল) 


লভা তত্রি) লত্যতে ইতি লভ ( পোরদুপধাৎ । পা ৩১৯৮) 


ইতি হৎ। ১ন্ভায্য। ( অমর) ২ লক্বব্য, লাভের যোগ্য। 
“নায়মাত্ম! প্রবচনেন লঙ্যো ন.মেধর! বহুধা-শ্রোতেন । 
যমেবৈষ বৃগুতে তেন লত্াত্তস্তৈব আত্মা বিধুগুতে ও 

| (মুগ্ডকো 


আহ: 
ঞ. ৩২৩) 


লখর (পুং ) রমতে ইতি রম: রমেরচ্চ ঘৌপঃ | উদ ২৯৯), 


ইতি কন রস্ত লত্বং। ১ বিড়গ, জার, উপপতি। ২ ভীরধপোর 
(উদ্দল) ৩ বিলাসী। 


খর একখানি উড়ানি ও পাগড়ী পান়। 


এ 


বৃ এ ্ % ৮৭, 31, ২২4%-), 
) ॥ ০৫ রি ০ | 
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পু টি ০ পপ পি পপ পপ সসাপা্ী 


বেলাবাসী গা লে 


্। 


মাঁরবাড় আড় হা এখাদে আলির বন বামারে। ৷ 


দের মধ্যে টধিদ' হৌলকর, মধু, পবার, রতবায ও. লিঙ্গে 
্রতৃতি উপাধি দৃষ্টহয়। বর ও পাত্রপঞ্ষের উপাধি, সমান 
হইলে হায়! বিবাহ দেয় না, তত্র বিষাহ সন্ববষে ইহাদের মধ্যে 
আর কোন বাধা নাই। ইহারা হিপ, সকলেই টিকিরাখে, 


ফিন্ধু বেশ্যা ও পরিচ্ছষাদি ড়ই অপরিচ্ছর়। এমন কি,; 


সপ্তাহে ছই বারের অধিক পরিধের বন্জ ত্যাগ হরেন না। 


গোকুলাষমী; পিমগা, দশের ও দিবালী উৎসবে ইয়ায়া, 


বিশেষ সমারোহ করে। বিষাক্ফার্থ্ে গ্রাদস্থ যোষীরাই ইহাথের 
পুরোহিতের কার্ধ্য সম্পর় করিয়া থাকে। বিবাহ ও অন্তর 
ভিন্ন ইহাদের মধ্যে আর অন্ততম সংস্কার নাই। বিধবা-বিবাছ 
ও বহুবিবাহ প্রচরিত আছে। সন্তানাদি হইলে প্রহ্তির ৪৯ 
দিন অশৌচ থাকে। ূ 
বিবাহসতবন্ধে পাঁকা করিবার সময় বরের পিতাকে কন্তার 
হত্তে ১০ হইতে ১০২ টাকা, জামা, কাপড় বা ঘাথর! ও ১টা 
হইতে ও টীযাড় দিয়া থাকে এবং কন্তার পিতা নিকট হইতে 
বিবাহের দিন বর, 
কষ্ভালক্ষে যায়, বরযাত্র সঙ্গে ধায় নাঁ। কেবল একঠী র। 
ছইটামাত্র লোক সঙ্গে যায়। যাত্রাকালে প্রধাঁমত বরকে ধর্শ- 
গুরুর প্রণারধী স্বক্লপ ১টা টাকা উড়ানিয় কোথে বীধিষ্া। লইতে 
হয়। বস্ততঃ তাহাদের কোন ধর্ম গুরু নাই, উহা! সংস্কারমান্্র। 
বর কন্াগৃছে উপস্থিত হইলে কন্যাকর্তা পাত্রকে সন্ভাষণপূর্বক 
গৃহে বসায় এবং শ্রাঙ্গণ আসিয়! অন্প্রদান কার্যে ব্রতী হন। 
যথারীতি লিখুরদানাদি সমাণ্ড হইলে দেবত! ও গুরুজনধিগকে 
প্রণাম করিয়া বন ও কা! ধাসরগৃছে গমন করে। তঘনস্তর 


. উপস্থিভ আত্মীয়ের! লাড়। ভক্ষণ কত্ধিরা গৃছে যায়) কর 


খগ্ুরালক্গে ছুই তিন মাস বাস কল্পে কর পিতৃগৃহে মন্ত্রী 
উপস্থিত হইয়া! বিরাহের ভোজ বে । 

বিধাহিত পর বা রদ মৃত হইলে ইহার শব হাহ রে 
অবিবাহিত হ্যক্তিমাত্রই সমাহিত হইয়। থাকে। অত্যোটিজিয়া 
ফিরিয়। আইসে। দৃড়ার পর আত্মীয় ছজনের কপৌঁচ হন 
না। .ডৃতীয় দিনে জাতিবুটুঙ্ছের ডোজ হয়। কোনরপ 
্রা্ধাদি হয় লা। াঁাজিধ: কোন নিরয়ের মনসা করিতে 
হইলে জাতীয় পাকের হে তাহা রাহি গাকে। 
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| লন্বকর্ণ পুং) লক্খৌ কণে”। হস্ত । ১ছাগ। ২ অস্থোটবৃক্ষ 
দম্পক (পুং) জৈন-শ্রদারভেদ। [ শৈল দেখ) ] ৩ রাক্ষদ। ৪ হত্বী। £ শ্রেনপক্ষী । (রাজনি”) ৬ শশক, খরগোষ। 
লম্পট (ছি) বিড় গ, উপপতি। *লব্বকর্ণ: শশঃ খুলী লোমকর্ধো বিলেপয়;” (ভাবপ্র ) 
**অথেতরাব্রবীন্মৈবং যস্তপি স্ত্রীযু লম্পট: । লখঃ কর্ণ; কর্মধা”। ৭ দীর্ঘশ্রোতর। (তি) ৮ তম্যুক্ত, দীর্ঘ কর্ণবিশিষ্ট। 


তথাপি ন স ছুংখেহস্িসীশঃ স্তাত্তথাবিধঃ |”(কথাসরিৎ ৪৭/১৯১) 
২ আসক্ত। “যখৈহিকমুন্সিককা মলম্পটঃ 
স্থতেষু দারেধু ধনেযু চিন্তয়ন্‌॥” ( ভাগ ৯1১৫ জ* ) 
৩ কামুক, লোচ্চা। 
পম্প। (ভ্ত্রী)১ নগরভেদ। ২ জনপদভেদ | & 
লম্পাক্ (পুং) ১ লম্পট। ২ পুরাখোক্ত দেশভেদ। অপর 
নাম মুরণড। (ভারত দ্রোগপর্য ১১৯৪২ ) ভারতের উত্তরপশ্চিম 
ঈ্লীমান্তে অবস্থিত ও কাবুলের অন্তর্গত বর্তমান লম্থন্‌ 'প্রধেপ 
প্রাীম লম্পাক জনপদ বলিয়া! অনুমিত হয়। 
৩ পন্মনাভককত শ্বরশাস্ত্রভেদ। 
লম্পাটহ (পুং) পটহবাস্থ। (হারাবলী) 
লক্ষ (পুং) প্লুতগতি, চলিত লাফ 
লন্ফবন্ফ (দেশজ ) লাফান ঝাপান, অতিশয় আন্দালন করা। 
লম্ষন (ক্রী) লাফান। 
লন্ব (পুং) লন্বতে ইতি লবি অবশ্রংদনে অচ্‌। ১ নর্তক। 
২অঙ্গ। ওকাস্ত। ৪ উৎকোচ। 
প্রামৃতং ঢৌকনং লম্বোধকোচঃ কোশলিকামিষে। 
উপাচ্চারঃ প্রদা নন্দ হার! গ্রাহ্থায়নেহপি চ॥ ( হেম) 
€ অঙ্গভেদ । 
চরলম্বগমাভেদাঁঃ পাঁটকোহক্ষাদিচীলনে |” ( শবমাঁলা ) 
৬ ক্ষেত্রাদিতে ল্বমান রেখা! বা হুত্র। ত্রিভূজক্ষেত্রের 
লঘমানরেখা, সরলরেখার উপরে ঠিক খাঁড়া হইয়া যে রেখা থাকে। 


প্জান্বোদর্য্যো লন্বকর্ণান্তখ! লব্বপয়োধরাঃ ॥” (ভারত ৯৪৬৩৪) 
লহ্বকেশ (পুং) লন্ঘঃ কেশ ইবাগ্রভাগো যন্ত। ীর্ঘগরুকত 
কুশময় বিষ্টর। | 
*উর্ধকেশে! ভবেৎ ব্রঙ্গা লখকেশস্ত বিষ্টরঃ। 
দক্ষিণাবর্তকো তরঙ্গা বামাবর্তস্ত বিউরঃ 1 ( সংস্কারতন্ব ) 
বিবাহকালে বরের উপবেশনের জন্য ঝিষ্টর দিতে হয়। 
কৃতকগুলি কুশ! লইয়৷ তাহার অগ্রভাগে বামাবর্তে সর্টা্ধিতয় 
( আড়াইপেচ ) বেষ্টন করিয়া অগ্রগুলি নিম্নের দিকে লম্বমান 
করিয়! দিলে বিষ্টর হয়। [ বিষ্টর দেখ ] (ভরি) * দীর্ঘকেশযুক্ত। 
 লম্বাকেশক (পুং) মুনিভেদ। 
 লম্বজঠর (তরি) লঘোদর, লা পেটা । 
লম্ঘজিহব (তরি) রাক্ষসভেদ। 
লম্বজ্যা, লম্বজ্যকা (তরী) জ্যোতিযোক্ত জ্যা-রেখাতেদ। 
9119 01 ০০-1%৮1৮0৫৪ 
লম্মদত্ত। (তরী) লা দত্ত। ইব ফলানি ঘন্তাঃ। ১ সৈংহলী 
পিপ্পনী। (রাজনি” ) (ব্রি) ২ বৃহদ্দশনবিশিষ্ট। 
লম্বন (ক্লী) লঘতে ইতি ঘাটে ১ নাভিলম্বিত কষ্টিকাদি, 
নাঁভিলধিতহার, পর্যায় ললস্তিকা। (অমর) ২ অবলম্বন, 
আশ্রয় । ৩ ঝোলান» দোলন। ৪ আত্রয়প্রহণ। (পুং) 
লঘঘ-লযু। ৫ কফ। (শব্দচ' ) 
লম্বপয়োধর৷ [ত্ত্রী) ১ লম্বমান স্তনযুক্ত সত্ী। ২ স্বন্দানুচর 


মাতৃভেদ। 
লম্ববীজ। (ভ্ী) ল্ঘানি বীজানি যন্তাঃ। সৈংহলী পিপ্ললী। (রাজনি”) 


শ্দবিতুজে তুজয়ে! যোগন্তদনস্তর গুণোতুবাহতো লব্ধ্যা। 
বিস্থা ভূর্ূণযুত! দলিতাবাধে তয়োঃ স্যাতাং ॥ লম্বমান (তি) ল্-শানচ,। লম্বায়মান বন্ত। 
*  স্বাবাধাুজ্কৃত্যোরস্তরমূলং প্রজায়তে লঘঃ | লম্বর (দেশজ)১ আড়ঘ্বর। ২ ইংরাজী 00:১৩" শব্োর অপন্রংশ। 


লম্বশ্ফিচ (জি) লদঘ! শ্ষিক্‌ বন্ত। বিপুলনিতম্ব। 


লশ্বগুণং ভূম্য্ঘং স্পষটং ত্রিভ্ূজে ফলং ভবতি ॥” (লীলাবর্তী) রর 
লম্বা (ত্্রী)১ লক্গী। ২ গৌরী। ৩ তিক্ততুদ্বী। (মেদিনী) 


৭ দৈত্যবিশেষ। (হরিবংশ ৪৩। ২২)(ত্রি)৮ দীর্ঘ। 


*গুরূতঃ শোতে মূর্ধে! লমবশাটপটাবৃতঃ । ৪ দক্ষকন্তাবিশেষ। (হরিবংশ) ৫ স্থাবরবিষের ঘন্তর্গিত পত্র- 
তাঁবচ শোভতে মৃ্ধো যাবৎ কিঞিল ভাষতে ॥” ( চাণক্য ) বিষ। (নুক্রতকল্প” ) ৬ হিমালয়কন্যা | 

৯ লম্বমান। প্তততন্তক্ষবচঃ শ্রন্যা দেবীমন্বামথাব্রবীৎ। 
পপাত্যোহয়মংসার্পিতলঘহারঃ 1” ( রঘু ৬ | ৬৭ ) গচ্ছচ্থ লক্ষে ং ত্বং বাণ সংরক্ষণং কুরু ॥” € হরিবংশ ) 
১* প্যোতিযোক্ত বিষুবরেখার সমাস্তররেখাতেদ। ১১ মুনি- ( দেশজ ) ৬ দীর্ঘ। 


তেদ। ১২ জ্যোতিযোক্ত গ্রহদিগের গতিতে । ্‌ ংশ, জ্যোতিযোক্ত অক্ষাংশ রেখ বিশেষ । ইংরাজীতে 
লম্বক (পুং ) লখ-্থার্থে কন্‌। ১ লব ।২ যন্তরবিশেষ। ৩ জ্যোতি- | ইহাকে 0০2301902876 06 1860)09 ব! 0০-1806095 বলে। 
যো পঞ্চশযোগ। ' |... "1 লক্বাই (জেশন) বন্বদা। গাড়াই। 
খা] ্ | , 5৪১ 





বাগাড়নম্বর। 
লম্বার্কাট! হরিণাঁবাটানা ( দেশজ) বৃক্ষভেদ। 
লম্বান্ষ (পুং) মুনিভেদ। 
লম্বানটাজাম ( দেশজ ) বৃক্ষতেদ । (120£9019 01918.)19) 
লম্বানি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবাড়জেলাবাসী প্রমণশীল, 
জাতিবিশেষ। 
লম্বামুখ (দেশজ ) যাহার মুখ একটু লম্বা! অর্থাৎ দীর্ঘ। 
লম্বালম্ঘি ( দেশজ ) সোজান্থজি। সমান লম্বমানভাবে। 
লহ্বিক! (স্ত্রী) লঘতে বা লম্বা-ল্-টাপি অত ইত্বং। তাল 
সুকপ্ত্িহবা, চলিত আলবি, পধ্যায় ঘণ্টিকা, নুধাত্রবা» গলশুপ্তিকা, 
, অলিজিহ্বা, অলিজিহ্বিকা | ( শবার্বা”) 
লম্বিকাকোকিলা (্ত্রী) দেবতাভেদ। 
লম্ঘিন্‌ (তরি) লম্বযুক্ত। লিত। 
লম্বিত (ত্রি)লম্ব-স্ত। ১ অংসিত। 
“তবদধরচুন্বনলম্িতকজ্জলমুজ্জলয় প্রিয়লোচনে 1 
( গীতগোবি” ১২। ১৮) ২ মাংল। বৈষ্ভকনি*) 
লম্দিয়া) প্জাব প্রদেশের বুসাহর রাজোর অন্তর্গত একটা গিরিপথ। 
কুনাবর হইতে ক্রমশঃ উত্তরে হিমালয়পৃষ্ঠ অতিক্রম করিয়া 
গিয়াছে। অক্ষাণ ৩১৬উ: এবং দ্রাঘিৎ ৭৮০২০ পৃঃ। এই 
স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৭ হাঁজার ফিট. উচ্চ! 
লম্বুক (পুং)১ নাগভের। ২ জ্যোতিযোক্ত পঞ্চদশ যোগ। 
লন্বুষা (ভ্ত্রী)সাতনল হার। 
লহ্বোদর (পুং) লঘধমুদরং যস্ত। ১ গণেশ। (অমর) ২ নৃপ- 
বিশেষ । (ভাগবত ১২। ১। ২২) (ব্রি) ৩ গুদরিক, পেটুক। 
“ততে। লম্বোদরেণেত্য পুংসারোপিতবাহুকঃ। 
সম্পাদিতঃ স যাতস্তদ্ধনং কেশরিণীরুতে ॥% 
( কথাসরিৎসা” ৩* | ১০২) 
লম্বোষ্ঠ (পুং) ল্য ওষ্টো ঘন্ত, ওত্বোষ্ঠয়োঃ সমাসে ইতি অকার- 
লোপেন সাধুঃ। ১ উদ্্ী। (রাজনি") (ত্রি)২ লব্বমান 
ওঠযুক্ত । ৩ ক্ষেত্রপাল দেবতাবিশেষ। 
"্যুগাস্তো বাহাকম্চাথ লক্বোষ্ঠো বসবস্তথা 1” 


( প্রয়োগসার ক্ষেত্রপালগ্রণ ) 
লন্মোষ্ঠ (পুং) ১উষ্র। (ত্রিকাণ) (ব্রি) ২ দীর্ঘ ওষ্ঠবিশিষ্ট । 
লম্ত (পুং) 1 লাত। 
লম্তক (ত্রি) প্রাপক । 


লম্তন (ক্লী) লভি লভধাতু লুট.। ১ প্রতিলস্ত। ২ ধ্বনি। 
৩ লাহনা। 
লস্ত] (স্ত্রী) লতি লভ-অচ, টাপ.। বাটশৃঙ্থলা। (হারাবণী ) 


লস্তৃক (ব্রি) নিত্যগ্রাহী, যে প্রতিখিন গ্রহণ করে। ূ 
লয়, গতি। ভ্রাদদি' আত্মনে” সক" সেট । লট লয়তে। লু 
অলয়িষ্ট। 
লয় (পুং) লী-অচ। ১ ৰিনাশ। ২ সংশ্লেষ। ৩ প্রলয়। 
বেদান্তসারে লিখিত আছে যে, অখণ্ড বস্ত অবলম্বন করিয়া 
চিত্বরৃত্তির ষে নিদ্রা, তাহাকে লয় কছে। 

পঅথওবস্ববলখনেন চিত্ববৃতেনিদ্রা” ( বেদাস্তপা” ) 

ুবোধিনীষ্কটাকা-মতে-_-এই লয় ছুই প্রকার, প্রথম প্রকার 
লয় যথা--শমদমাদি অষ্টা্ যোগানুষ্ঠান বারা নির্বিকল্নক সমাধিতে 
পরমানন্ম্বরূপ ব্রন্ধে চিত্তবৃত্তির লীনতারপ যে অবস্থা, তাহাকে 
লয় কহে। অতিশয় উত্তপ্ত লৌহতলে ক্ষিপ্ত জলবিন্দুর স্ঠায় 
অর্থাৎ এ লৌহপাত্রে জলনিক্ষেপ করিবামাত্র তাহা যেরূপ 
শু হইয়া যায়, সেই রূপ যোগাঙ্গাদির অনুষ্ঠানে নির্ধিকল্গ 
সমাধিলাভ হইলে চিত্তবৃত্তির ধর্শ ছঃখাদি হইতে পারে না। 
জল যেরূপ লৌহাগ্লিতে শুকাইয়া যায়, তঙ্জপ চিত্তবৃত্তিও 
পরমাননত্রদ্মে লীন হইয়া যায়, স্ৃতরাং চিত্তবৃত্িই যখন লীন 
হইয়া গেল, তখন চিত্তের বৃত্তি যে বিক্ষেপাদি তাহা আর 
উপস্থিত হয় না। মুগ্ঠাবস্থার স্তায় আলল্তাদিতে চিত্তবৃত্ির 
বাহ শব্দাদিবিষয় গ্রহণ করিতে ন1 পারিয়! প্রত্যক আত্মস্বরূপে 
অনবভাসন হেতু চিত্তবৃত্তির ফে শুদ্ধীভাব, তাহাই দ্বিতীয় লয়, 
তামসিক যে কোন বিকার দ্বারা চিত্ববৃত্তি যখন শুদ্ধ বা জড়, 
হুইয়৷ থাকে, তথনই এই লয় হয়। 

৪ তৌধ্যত্রিকের সাম্য, নৃত্য গীত ও বাগ্ঠাদির যে সমতী, 
তাহাকেও লয় কহে। যে স্থলে গীতার্দি সমতা পায়, গীতবাগ্ঠাদির 
তাল বা সমান সময়। সঙ্গীতদামোদরে লিখিত আছে যে, 
হবদয়, ক% ও কপাঁল এই তিনস্থলে শ্বয়র স্থিতি। কোন কোন 
পগ্ডিতের মতে, লয় ৪৯ প্রকার, ভগবান্‌ একমান্র লয়ে বশীভূত 
এবং জনার্দীন ইহাতে লীন আছেন। ৫ 

লয় যথা--দ্বিপদী, বলতিকা, বল্লিকা, ছিরথ্ডিকা, বামভ্রব, 
ছিন্না, খণ্ডধাবা, ফড়ন্কক, জন্তটিকা, কলতিক, খণ্ড, খরিক, 
চতুর, অর্চতুরশ, নর্তক, ত্র, যী, উন্দালনা, অবকৃষ্ঠা, 
নন্দঘটা, কাদদ্ব, চর্কারী, ঘষ্টা, মিশ্র, অর্দাবনিতা, অতিচিত্র, 
সময়, বলিত, অর্দদল, আবিষ্ধ, টক্কবক, চিত্র, বিচিত্রিক, 
আস্ত্ী, বিরুতধাবা, মুকুল, বিলোলক, রমণীয় ও করকণ্টক, এই 
৪* প্রকার লয়।* ( সঙ্গীতদামোণ) 


* অথ লযাঃ হদিফিতি: কণঠস্থিতি: কপালস্থিতিরিতি লয়জ়ং। অপরে তু__ 


দ্িপদী শ্ান্বলতিকা বমিক। ছিন্নঘর্টিক। 
বামজ্বন্তত্ছিন্ন| খণ্ডধাধ। ফড়কক$॥ 








লরেঙ [ ১৬৩ 1 লয়েঙ্গ 
(ব্রি) ৫ আবরণাত্মক। অন্বালা অভিযানের অবসান দেখিয়। কতক নিশ্চিন্ত হইলেন, 
শ্যদা অয়ে্রজঃ সবং তমোমূঢ়ং লয়ং জড়ম্‌। কারণ তৎকালে চীনের আন্তর্জাতিক যুদ্ধ ও ধর্োম্মত্ত মুসলমান- 


যুক্যেত শোকমোহাভ্যাং নিদ্রয়াহিংসয়াশয়! ॥*(ভাগ" ১১1২৫1১৫) 
*(ক্লী)৬ লামজ্জক। (ভাবপ্র") 

লয়ন (রী) ১ বিশ্রাম, শাস্তি। ২ বাটা, বিশ্রীমস্থান। ৩ আশ্রয়- 
গ্রহণ । 

লয়পুত্রী (ত্ত্রী) লযনত পুত্রীব। নর্তকী । ( শ্রদ্ধা” ) 

লয়যোগ €পুং ) তস্ত্রোক্তসাধন যোগভেদ। (প্রাণতো” ২৪।১।১) 

লপ্ললীমজনু, পারক্তোপাখ্যানোক্ত নায়ক নায়িকাডেদ। ইহাদের 
প্রেমের চিত্র অবলম্বন করিয়! বাঙ্গালা ভাষায় কএকখানি 
গ্রন্থ রচিত হইয়াছে । 

লয়াদা, বাঙ্গালার ছোটনাগপুর বিভাগের অন্তর্গত একটা শৈল- 
শ্রেণী। সিংহতৃম জেলা পথ্যস্ত পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত । 

লয়ারস্ত (পুং) লয়ন্ত রস্তে। যন্মাৎ। নট। (ত্রিকাণ) 

লয়ালম্ব (পুং) লয়মালঘতে ইতি লম্ব-অণ.। নট। (তরিকা) 

লরাঁবর, মধ্যতারতের ভোপাল এজেন্সীর ধার ও দেবাস্রাজ্যের 
অন্তর্গত একটা বিভাগ। ভূপরিমাণ ৩০ বর্গমাইল. ১৮৮০ 
ধৃষ্টাবে স্থানীয় জায়গীরদার রামচন্দ্র রাও পোবারের মৃত্যুর পর, 
তাহার ত্রাতুপুত্রকে মাসিক বৃত্তিদান করিয়া এ সম্পত্তি ধার ও 
দেবাস্রাঙ্ত্ের অন্তভূক্ত করিয়া লওয়! হয়। 

লরেম্ন (লর্ড 9 0০00) 14919008 73১7৮ 0.0.) ভারতের 
একজন ইংরাজ রাজ প্রতিনিধি। ১৮৬৩ খুষ্টান্দে অকম্মাৎ 
ধর্মশালায় লর্ড এল্গিনের € 4190087 73:00 7701 ০ 
11810 970 10100810109) মৃত্যু হওয়ায় এবং ওহাবী নামক 
মুসলমান-সম্প্রদায়ের বিদ্রোহিতার ষড়যন্ত্র লক্ষ্য করিয়া লগ্নস্থ 
মন্ত্রিসভা ভয়ভীতচিত্তে মহামতি সরজন লরেন্সকে ভারতের 
গবর্ণর জেনারল ও তাইস্রয় নিষুক্ত করিয়৷ পাঠান। তদমসারে 
১৮৬? থুষ্টাবের ১২ই জানুয়ারী কলিকাতায় পদার্পণ করিয় লর্ড 

* লরেন্দ রাজকাধ্ধযভার গ্রহণ করেন। ভারতে আসিয়াই তিনি 


জস্তার্টিক। কলতিকঃ খণ্ডকঃ খুরিকত্তথ| | 
কথিতশ্তুরক্রোহর্ধশ্তুরক্োহথ নর্তকঃ। 

বান্রঃ বষ্টন্দালনাবকৃষ্ট! নন্দ ঘচীত্যপি। 

ফানদ্বশ্ত্ববরী খট। মিশ্রোহর্ধবনিত| ততঃ | 

অতিচিত্রঃ সময়শ্চ বলিতো হর্ধদলাম্তখ| | 

আবিদ্ধন্ত টক্কবকত্ততশ্চিত্রবিচিক্রকৌ। ॥ 

স্ত্রী বিকৃতধাব! চ মুকুলোইধ বিলোককঃ। 

গ্মণীয়ন্ততশ্চৈৰ করকণ্ কসংজক;। 

চত্ভারিংপদিমে প্রো! লয়। লয়বিভ্টারদৈ:। 

জয়েন বন্ধে! তগবান্‌ জয়ে লীদে! জলার্দনঃ ॥ ( সঙ্গীত গাধোদয় ) 


গণের বিদ্রোহিতা৷ ইংরাজের বাণিক্যস্বার্থের অন্তরায় হইয়াছিল । 
তিনি উক্ত বর্ষের অক্টোবর মাসে মহাসমার়োহে লাহোরে নরবার 
করিয়া ৬ শত রাজছ্বর্গে পরিবৃত হইয়া ভারতরাজ্যে শাস্তি 
বিধান করিয়াছিলেন। ক 

এই সময়ে বাঙ্গালা -গবর্মেন্ট ভোটান জাতির উপদ্রবে 
বিশেষন্ধপ উত্ত্যক্ত হইয়াছিলেন। এই দুরত্ব দস্থ্যদিগকে দমন 
করিবার অভিপ্রায়ে তিনি মালকাষ্টার, ডাম্সফোর্ড, রিচার্সন্‌, 
গাফ, পিউ প্রত্থতি সেনানায়কের অধীনে ইংরাজসেনাদলকে 
নানাদিক্‌ হইতে ভোটান আক্রমণ কাঁরতে আদেশ দিলেন । 
তদনুসারে ইংরাজসৈন্ত ভোটান অভিমুখে প্রধাবিত হইল। 
নানাস্থানে যুদ্ধ করিয়াও ভোটানবাসী ইংরাজ-বাহিনীকে পরাস্ত 
করিতে পারিল না। অবশেষে তাহারা ইংরাজের সহিত সন্ধি 
করিল। ইংরাজ-রাজজ ভোটানের দেবরাজের যে সকল গ্রদেশ 
ভারতমীমাস্ততুক্ত করিয়৷ লইলেন, তজ্জগ্ত তিনি ভোটান-পতিকে 
বার্ষিক ২৫ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হন। ইহা হইতে 
রক্তক্ষয়কারী ভোটানযুদ্ধের অবসান হয়। 

এই সময়ে ১৮৬৫ থুষ্টাবে প্রধান মেনাপতি সর হিউরোজ 
পদত্যাগ করেন এবং তৎপদে সর উইলিয়ম্‌ রোজ মান্মফিল্ড 
কে, সি, বি, নিযুক্ত হন। ইনি শতদ্র, পঞ্াব, সিপাহীবিদ্্রোহ 
ও ক্রিমিয় যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 

উক্ত বর্ষেই রাজপ্রতিনিধি লরেন্স পঞ্জাব ও অযোধ্যায় প্রজা- 
বৃনের স্বার্থরক্ষায় যত্ববান্‌ হইয়াছিলেন। ১৮৬৬ খুষ্টাবে উড়ি- 
ধ্যায় মহা! দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় এবং ক্রমশঃ ৪ শত মাইল 
দৈর্ঘ্য ও ৭০ মাইল প্রস্থ স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। মান্দ্রাজের 
লাট হারিশ এই সময়ে বিশেষ বদাগ্তার পরিচয় দিয়াছিলেন। 
এই মহামারীতে প্রায় ৮ লক্ষ লোক কালকবলে নিপতিত 
হইয়াছিল। 

এই সময়ে ১৮৬৭ খৃষ্টাকে মহিসুররাজের রাজ্যাধিকার 
লইয়া মহিস্থরে গোলমাল উপস্থিত হয়। মহিম্থররাজ উপযুর্পরি 
আপনার প্রার্থনা! জানাইয়া লর্ড ডালহৌসী, কানিং, এল্গিন্‌ ও 
লরেন্গকে আবেদন পাঠান। লরেম্দ ধীরভাবে ও বিচক্ষণতার 
সহিত সে কার্য্যের মীমাংসাভার ভারতসচিবের (00087%8- 
05৪99079৮77 0 86৮16 0 101019) হস্তে সমর্পণ 
করেন। ভারতলচিব মহিম্ররাজের দত্তকপুত্রকে রাজোর 
কর্তৃত্ব দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তাহার অধিকারকালে 
মিশর ও আবিসিনীয় যুদ্ধে ভারত হইতে দেশীয় সেনাদল সুদুর 
পপ্চিমে প্রেরিত হইয়াছিল। উক্ত বর্ষের ডারত-গ্রতিনিধি 





তথাকার উত্তরপশ্চিম-ভারতবাসী তালুকদার, জমিদার ও 
অযোধ্যার প্রজাসাধারণ ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার প্রতি সন্মাননা 
ও ইংরাজ গমরমেন্টের প্রতি রাজভক্তির চরম নিদর্শন প্রদর্শন 
কযাছিল 

এই বৎসরে রুষরাজ-সেনাপতিগণ মধ্য এসিয়ার বোখারা- 
রাজ্যে ও উজ্্‌বেকিস্থান প্রদেশে আসিয়া তথাকার আমীরকে 
আশ্রয় দান করেন। আমীরপুত্র বিদ্রোহী প্রজাবর্গের সহিত 
মিলিত হইয়া পিতৃসিংহাসন অধিকারে সচেষ্ট ছিলেন। 
রুষসেনার আশ্রয়প্রাপ্তিতে স্বীয় রাজপদ সন করিয়া আমীর 
কৃতজ্ঞতা স্বপ্নপ রুষদিগকে বোখারায় স্থান দান করিলেন। 
রুষের আগমনে ভারতের বিপদের কারণ হইবে জানিয়া লর্ড 
লরেম্দ আফগানপতি ও ইংরাজমিত্র দোস্ত মহল্মদের পুত্র শের- 
আলীকে কাবুল-সিংহাসনে বসাইয়৷ ইংরাজজাতির ও রাজোর 
মঙ্গলবিধানে তৎপর হইলেন। শের-আলী রাজ্য হইতে 
বিতাড়িত হইলেন এবং একজন আফগানরাজপুঙ্গব রুষসেনাদলে 
মিণিত হইয়া রাজ্যাধিকারে ফড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। এই 
দারুণ গোলযোগের সময় মহামতি লরেন্স বিশেষ. গাস্তীর্যের 
সহিত নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার এই 
নিরপেক্ষ রাজনীতিকে রাজনীতিজ্ঞেরা “৪ 018969]1$ 108০6।- 
৮10)” বণিয়া প্রশংসা! করিয়া থাকেন। 

তিনি ভারতে প্রজার স্ুখবৃদ্ধির জন্য খাল বিস্তার করিয়া 
যান। তৎকালে তিনি ভারতের সর্বত্র 'খালবিস্তারের (০01701)1০16 
08117115610 ০6 10018) প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু 
তাহা বহুঝোটা টাকা ব্যয়সাধ্য হওয়ায় এবং রাজকোষ হইতে 
অর্থে সম্কুলান না হওয়ায় সে প্রস্তাব স্থগিদ হয়। তাহার 
আদেশে ভারতের গবর্মেন্ট হ্কুল সমূহে বাইবে গ্রন্থ পাঠযপুস্তক- 
রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। 

১৮৬৯ খুষ্টাকে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব ত্যাগ করিয়া 
২৭শে মার্চ তারিখে বৃটেনরাজ্যে ফিরিয়া যান। ভারতসামাজ্জী 
তাহাকে (38:00 158৮1791008 91006 [390191) 10 018615 
10 06 ০০000 ০01 3০007%7716) মর্ধ্যাদা এবং নানাবিধ 
মান্যহ্চক উপাধি ও পারিতোধিক প্রদান করেন। ১৮৭৯ থুষ্টাবে 
তাহার মৃত্যু ঘটে। 

লরেন্ন (দর-ছেনরী), একজন ইংয়াজ সেনাপতি । তিনি 
সিপাধীবিদ্রোহকালে, অযোধ্যার বিদ্রাহিদলের সহিত যুদ্ধ 
করিয়া বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। লখনৌ অবরোধকালে 
ও চিন্ছতের যুদ্ধে তিনি ইংরাজের স্বার্থরক্ষার জন্ট আত্মোৎসর্গ 
রুরিয়াছিলেন। চিন্ছতের যুদ্ধে বিভ্রোহিদল জয়লাভ করিয়া 


[ ১৬৪ ] 


লখনৌ নগরে একটী রাজদরবাত জি ্ান করেন। তাহাতে বীরদর্পে রে সি ডেঙ্ী আক্রমণ ত হাদের একটা গোলা 





হেন্রী লরেদ্দের বক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। তাহার আঘাতে , 
৪ঠা জুলাই তাহার মৃত্যু ঘটে। 
লর্ড (ইংরাী) ১ ধনাঢ্য ব্যক্তির সম্মানস্চক উণাধি। 
২ মহাপ্রভু, খুষ্টধর্মপ্রবর্তক যীশুধৃষ্ট ইনি 7,070, &)৪ 
88108: অর্থাৎ মহাগ্রতৃ ও পরিভ্রাতা বলিয়া খু্ানসমাজে 
পুজিত। ৩ পরমপিতা পরমেশ্বর । 
লর্ড গাফ.» একজন ইংরাজসেনাপতি। [ গাফদেখ। ] 
লর্ড লেক, একজন ইংরাজসেনাপতি। [ লেক দেখ। ] 
লর্বব, গতি। ভ্যা্দি পরশ্মৈ' সক সেট,। লট. লর্বতি। লু, 
অলববাৎ। লিট. ললর্বা। লুট লর্বকিতা। 
লল, ঈগ্সা। আনন্তচুরার্দি” উভয়” সক" সেট । লট ললয়তি, 
লালয়তি-তে। 
ললজ্কিহব (পুং) ললম্তী জি্বা যন্ত। ১ উদ্। ২ কুকুর। 
(ত্রি)৩ হিংশ্র। (মেদিনী ) ৪ চলদ্রসনাযুক্ত। 
"তাবচ্চ প্রকটাভূয় ভগবান্‌ ভৈরবাকৃতিঃ। 
উদ্ধুতাসিল লজ্জিহবঃ কৃত হঙ্কারমভাধাৎ |৮(কথাসরিৎণ১০৬।১২৭) 
ললঙ (ব্রি) লড় শতু ডস্ত ল। ১ বিলাসযুক্ত। ২ উন্নস্থবিশিষ্ট। 
৩ জিহ্বাক্রিয়াবিশিষ্ট। ৪ ভক্ষণবিশিষ্ট। ৫ উৎক্ষেপবিশিষ্ট। 
ললদন্ধু ( পুং ) ললৎ চলদন্বুত্র। ১ লিম্পাক। (জটাধর) 
ললন (রী) লল-লুট,। ১ কেলি । (হেম) ২চালন। (নাগোজীভট্ট) 
“্বীপিচম্পরিধান৷ শুফ্মাংসাতিভৈরবা। 
অতিবিস্তার্বদন! জিহ্বা ললনভীষণ! ॥” ( দেবীমাহাত্থ্য ) 
(পুং) লল্যতে ঈগ্গ্যতে ইতি লল-কর্মণি ল্যুট । ৩ বাল। 
৪ সাল। ৫ প্রিয়াল। (রাজনিৎ) 
ললনা (তরী) ললয়তি ঈপ্মতি কামান্‌ লল-লুা্ট -টাঁপ্‌। ক/মিনী। 
“রতিলুলিতললিতললন! ক্লমজললববা ছিন মুনূর্যত্। 
শ্ঈথকেশকুম্মপরিমলবাসিতদেহা বহস্তানিলাঃ ॥” (েলাবি* ১1৫) 
২ নারীভেদ। ৩ জিহ্বা । (মেদিনী) ৪ ছন্দোভেদ। 
এই ছন্দের ২, ৩, ৭৮, ১০১ ১১ অক্ষর গুরু, তত্তি্ বণ লঘু, 
এই ছন্দের প্রতি চরণে ১২টী করিয়া অক্ষর আছে। ৫ অন্ত 
প্রকার ছন্দোভেদ, এই ছনোর প্রতি চরণে ১২টী করিয়া অক্ষর 
আছে, তন্মধ্যে ২, ৩, ৬১ ৭, ৮, ৯, ১৯১ ১১ বর্ণ গুরু, তত্তির লঘু। 
৬ গাথাঁভেদ। 
ললনাপ্রিয় ( ক্লী) ললনানাং প্রিয়ং। ১ ত্রীবের। (রাজনি* ) 
(পুং)২ কদম্ব। ৩ কামিনীবল্পভ, স্ত্রীদিগের প্রিয় । 
লললনিক (ত্ত্রী) ললনা। 
ললস্তিকা (তত্র) ললত্ত্যেব স্বার্থে কন্‌। ১ নাভিলঘ্বকরিকাদি, 
সংস্কৃত পর্যায় লম্বন, লাভিলঘিতহার। ২ গোধা। (শব্মালা) 


ললাটস্তপ 


লললাক (পুং) মেহন। 

ললাঁট (ক্লী) ললং ঈদ্নাং অটতি জ্ঞাপয়তি অট-অগ্‌। অবস্বব- 
বিশেষ, চলিত কপাল। সংস্কৃত পর্্যায়_অলিক, গোধি,মহাশঙ্, 
শব্ধ, ভাল, কপালক, অল্লীক, ললাটক। গরুড়পুরাশে লিখিত 
আছে যে, যাহাদের লঙ্গাট উন্নত, বিপুল ও বিষম, তাহার! নিধন 
এবং যাহাদের ললাট অর্ঘচ্ত্রারুত্তি, তাহারা ধনবান্‌। এইব্ূপ 
গুক্তিৰিশাল হইলে ধার্মিক ও শিরাল হইলে পাপকারী, শ্বস্তিকাদি- 
রেখ ও উন্নতশিরা থাকিলে ধনবান্‌, সংবৃত হইলে ককপণ, ও 
উন্নত হইলে নৃপ এবং নিম্ন হইলে পাপকারী হইয়া থাকে। 
ললাটের উপরি খাহার তিনটা রেখ আছে, তাহার শতবর্ষ 
পরমাযু, এইরূপ চারিটা রেখা থাকিলে ৯৫ বৎসর পরমায়ু ও 
রাজা, রেখা না থঃকিলে ৯* বংসর পরমাযু, রেখা ছিন্ন ভিন্ন 
হইলে পুংস্চল, কেশীস্ত পর্যযস্ত থাকিলে ৮* বৎসর পরমাঘু। 
৫, ৬, ৭ বা বছুরেথা থাকিলে ৫০ বৎসর, বক্র হইলে ৪০ বং- 








ললাটফলক (ব্লী) কপাল। 

ললাটরেখা [ভ্রী) কপালের রেখা । ললাটলেখা। প্রবাদ 
আছে যে, বিধাতা জাতকের ষষ্ঠী জাগর-বালরে অর্থাৎ ৬ দিনের 
দিন রাত্রে ললাটে অক্ষর-সমূহের গুভাণ্ডভ লিখিয়া 'দিয়৷ থাকেন। 
ললাটাক্ষ (তরি) ললাটে অক্ষিণী যহ্ত। শিব । জ্রিয়াং* ভীপ। 
ছর্গা। (ভারত সভাপর্ব ) 

ললাটিক! (শ্রী) ললাটে ভবোহলক্কারঃ (কর্ণললাটাৎ কনলস্কারে। 


পা9। ৩।৬৫) ইতি কন্। ্বর্ণাদিরচিত জলাটাভরণ, 
কপালের গহনা । পন্যায় পত্রপাশ্ত। । (অমর ) ২ ললাটম্থ 
চন্দন। পধ্যায় শখচন্টা । (শবরত্বা' ) ৩ তিলক। , 

“্তদা প্রত্ৃত্যম্মদন! পিতুর্গছে ললাটিকা চন্দনধৃূসরা্ক| | 

ন জাতু বাল! লভতেম্ম নির্বৃতিং- 

তুষারসংঘাতশিলাতলেঘপি ॥” (কুমার ৫1 ৫৫) 


সর এবং ভ্রলগ্নগামী রেখা হইলে ৩* বৎসর এবং বামদিকে | ললাঁট ল (ত্রি) উচ্চ কপালযুক্। 


বন্ররেখা হইলে বিংশতিবতসর পরমায়ু হইয়া থাকে। রেখা 
ক্ষুদ্র হইলে অক্লায়ু হয়।* ( গরুড়পু* ) 
সামুদ্রিকেও ইহার বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, ধাহারা 
সামুদ্রিকশাস্্ে অভিজ্ঞ, তাহারা ললাট দেখিয়৷ মানবে আযু ও 
গুভাশুভ প্রত্ুতি নির্দেশ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। 
ললাঁটক (ক্লী) ললাটমের ললাট-কন্‌। ১ প্রশন্তললাট। 
(শব্বরত্বা” ) ২ ললাটমাত্র। ( ধনঞ্জয়) 
ললাটন্তপ (তরি) ললাটং তপতীতি ললাটস্তপ (অনূর্ধযললাটয়ো- 
দশিতপোঃ | পাও।২।৩৩) ইতি খদ্‌ মুম্। ১ ললাট- 
তাপক, ললাটতাপকারী। ২ নুর্য্য। 


“হবিভূ জামেঘবতাং চতুর্ণাং মধ্যে ললাটস্তপসপ্তসপ্তিঃ।”্রঘু ১৩1৪১) 





* “্উ্ননৈধিপুলৈঃ শম্থৈল'লাটেবিমৈত্তখা । 
নির্ধন! ধনবস্তশ্চ অর্ধেনদুসদৃশৈর্নরাঃ ॥ 
আচার্য: শুক্তিবিশালৈ; শিরালৈঃ পাঁপকারিণঃ। 
উন্নতাঙ্িঃ পিরাভি্ত স্বস্তি কাদিভিধ নেশ্বরাঃ॥ 
নিয়ৈর্লল।টৈর্বধার্হ। তুরকর্মনরতান্তথা। 
মংবৃতৈশ্চ ললাটেশ্চ কৃপণ! উপ্তৈরূপাঃ । 
ললাটোপহ্চ/-গ্তিম্র! রেখা স্থাঃ শতবর্ধিণাষ্‌। 
বৃপদ্বং স্তাচ্চতস্তিয়ায়ুঃ পঞ্চনবত্যথ। 
জরেখেনায়ুনধতিবিচ্ছিন্নাভিশ্চ পুংশ্চলাঃ। 
কেশাস্তোপগতাতিশ্চ অশীতাযুর্নরে! তবে 
পঞ্চতিঃ সপ্ততিঃ বড়.তি; পঞ্চাশম্বহুতিত্তখ! 
চতারিংপচ্চ বন্ত্রাতিস্িংশদ জলগ্নগামিভিঠ ॥ 
বিংশতির্ধমবক্রাতিরাযুক্ষু্বাতিযক্নকম্‌। 
ন পৃথু-বালেনদ,নিতে ক্রবৌ চাথ জলাটকস্‌।” ( গরড়পু ? ৬ অ* ) 


&৮1] £২ 


ললাটেন্দুকেশরী, উড়িষ্যার কেশরীবংশীয় একজন রাজা । 
[ উড়িষ্যা দেখ। ] 
ললাট্য (তরি) ললাট সমন্ধীয়। 
ললাম (ক্লী) লড় বিলাসে ক্রিপ্‌, তম্‌ অমতি প্রাপ্পোতীতি অম- 
গতৌ। অন্‌ ডৃস্য ল্বং। ১ চিহ্ছ। ২ ধ্বজ। ৩ শূঙ্গ। 
৪ প্রধান। ৫ ভূষা, ভৃষণ। 
*পৌন্রস্তব শ্রীললনাললামং 
টা "্ষ,রৎ কুস্তলমপ্ডিতানাং।” (ভাগ ৩। ১৪। ৪৮) 
৬ বালধি। ৭ পুণড। ৮তুরঙ্গ। ৯ প্রভাব। ( মেদিনী ) 
১* অশ্বনলাটে অন্ঠবর্ণচিঙ্ন। ১১ গবাদির ললাটচিহ্ছ। 
১২ অশ্থের তৃষণ। এই শব পুং ক্লী এই ছুই লিঙ্গই হয়। 
“ললামোহত্রী পলামাপি প্রভাবে পুরুষে ধ্বজে। 
শ্রেষ্টভূষাপুত্‌ শৃঙগপুচ্ছচিন্থাখখলিঙ্গিযু ॥” 
( রঘুটীকায় মল্লিনাথধৃত যাদব ) 
(ব্রি) ১৩ রম্য, শেষ্ঠ। 
প্ললামৈর্ঘরিভিযুক্তঃ সর্বশব্সহ্ষু'ধি। 
রাজ্ঞাং মধ্যে মহেঘাসঃ শাস্তভীরভ্যবর্তত।৮(ভারত ৭।২২।১৩) 
ললামক (ক্লী) পুরোন্তন্তমাল্য ; ললাটোপরি লম্বমান মাল্য। 
“তদৈব মাল্যং পুরঃ সন্ুখতাগে স্তস্তং ললাটপধ্যত্তমাজতং ললামকং 
তিলকমির ইতি ইবার্থে ক£। (ভরত) 
ললামগ্ড (পুং) শিক্ন। 
ললামন্‌ (ব্লী) ললাম। 
*প্রধানধবজশৃঙ্গেযু পু বালধিলক্ষথ। ূ 
ছুযাবাজিগ্রভাবেযু ললামং স্টাৎ ললাম চ 1” (কজ্) 





২ পুকষ। টাকায় ম্লিনাথধৃত বাদব ) 
ললামব (তরি) সুন্দর অলঙ্কৃত। 
ললামী [ত্ত্রী) কর্ণভৃষণবিশেষ, কানের গহন! । 
ক্ষিিকা। ( শবমালা ) 
ললিত (ব্লী) লল-্ত। ১ শূঙ্গারভাব্জ ক্রিয়াবিশেষ । সুকুমার- 
রূপে জনেত্রাদির ক্রিয়ার সহিত করচরণাদির অঙ্গ বিস্যাস। 
“ন্রানেত্রাপিক্রিয়াশালিম্কুমারবিধানতঃ | 
হস্তপদাঙ্গবিস্যাসন্তরণ্যা ললিতং বিছ্‌ঃ ॥৮ (অমরটাকা ভরত) 
সুকুমাররূপে অঙ্গবিষ্ঠঠস মস্থণ হইলে তাহাকে ললিত কহে। 
“ম্থুকুমারাঙ্গবিস্তাসে মঙ্গণা ললিতং ভবেৎ।” (ভরত) 
উৃজ্বলনীলমণিতে লিখিত আছে, যে স্থলে অঙগসমূহের 
বিস্টাসভঙ্গি সুকুমার এবং জবিলাসাদি দ্বারা মনোহর হয়, তথায় 
ললিত হইয়া খাকে'। 
“বিহ্টাসভঙিরঙ্গাণাং ব্রবিলাসমনোহরা! | 
স্থকুমারা ভবেদ্‌ যত্র ললিতং ত্দীরিতম্‌ ॥* (উজ্জলনীলমণি) 
“সন্ভঙ্গং করকিশলয়াবর্তনৈরাপতস্তী 
সা লিম্পন্তী ললিতললিতা লোচনস্তাঞ্জনেন । 
বিশ্যন্তত্তী চরণকমলে লীলয়া ন্বৈরযাতে- 
নিঃশঙ্কা চ প্রথমবয়সা নর্তিতা পল্জাঙ্ষী ”অমরটাকার ভর”) 
( পুং ) লল্যতে ঈপ্তে ইতি লল কর্ণণি ক্র । ২ রাগবিশেষ। 
এই রাগ প্রাতঃকালে গান করিতে হয়। ইহার রূপ--এই রাগ 
প্রক্ষ/টত সপ্তক্ছদ (পুষ্পমাল্যধারী, যুবা, অতিশয় গৌরবর্ণ, 
লোচনস্ত্রী অলস, (ভাবে ঢলঢল ) বিলাসবেশে বিভূষিত হইয়! 
প্রভাতকালে গৃহ হইতে বিনিগত হইতেছেন। 
*প্রফুললসপ্রচ্ছদমাল্যধারী যুবাতিগৌরোহলমলোচনন্রীঃ | 
বিনিঃসরন্ বাসগৃহাৎ প্রভাতে বিলাসিবেশো ললিতঃ প্রদিষ্টঃ+ 
গানসময়-- 
“প্রাতগেঁয়াস্ত দেশাগো ললিতঃ পটমগ্জরী। 
বিভাষা ভৈরবী চৈব কামোদা গোগুকীর্যযপি ॥”(সঙ্গীতদামো) 
(ব্রি)৩ সুন্দর, মনোহর, মনোজ্ঞ। 
“অথ তন্য বিবাহকৌতুকং ললিতং বিত্ত এব পার্থিবঃ ।*(রঘু ৮১) 
৪ ঈপ্সিত | (মেদিনী । ৫ চলিত। (বিশ্ব) 
ললিতক (ক্লী) প্রাচীন তীর্থভেদ। 
ললিতকাস্ত। (স্ত্রী) ললিতা কান্তা চ। নঙ্গনচণ্তিকা, হুর্গা ৷ 
লোকে মঙ্গলকামনায় এই দেবীর পৃ্জ করিয়া থাকে। 
“যৈষা ললিতকাস্তাখ্যা দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা । 
বরদাভয়হস্তা চ দ্বিতুজা গোৌরদেহিকা! ॥ 
রত্রকৌষেয়বস্থা চ শ্মিতবন্তু। গুভাননা। 
ববযৌবনসম্পন্! চার্বন্দী ললিত গ্রভা ॥, 


পর্যায় উৎ- 


( তিথিতত্ব ) 


ললিতচৈত্য (পং) চৈাজ্দ। 
ললিততাল (পুং) সঙ্গীতের তালতেদ। 
ললিতপদ (তরি) ক লাল এ 
গ্রাতিচরণে ১২টী করিয়া অক্ষর আছে। তন্মধ্যে ১, ২, ও) 
৬, ৭, ৯ ১* বর্ণ গুরু, তততিন্ন বর্ণ লঘৃ। 


লল্লিতপুর (ক্লী)নগরভেদ। (রাজতরঙ্গিণী 8১৮৭ ) 
ললিতপুর (লালিতপুর ), যুক্ত'প্রদেশের ইংরাজাধিকূত একটা 

জেলা । ঝাঁসি-বিভাগের অন্তর্গত ও তথাকার ছোটলাটের 
শাসনাীন। ভূপরিমাণ ১৯৪৭ বর্গমাইল। অক্ষাৎ ২৪*৯৩% 
হইতে ২৫০১৪উঃ এবং দ্রাঘি*ৎ 9৮০১২২৯ হইতে ৭৯২১৫ 
পৃঃ মধ্য। ইহার উত্তর ও পশ্চিমে বেতবা (বেত্রবতী ) নদী, 
দক্ষিণপশ্চিমে নারায়ণ নদ, দক্ষিণে বিদ্ব্যাচল ঘাটমাল! ও সাগর 
জেলা, দক্ষিণপূর্ব্ে ও পূর্বে উচ্ছারাজ্য ও ধসান নর্দী) এবং 
উত্তরপূর্ব যামুনী নদী। ললিতপুর নগর ইহার বিচার :সদর। 

বুদ্দেলখণ্ডের পার্বত্য প্রদেশ লইয়া এই জেলা গঠিত। সেই 
ক্রমোচ্চনিক্স পার্বত্য ভুমিভাগে বেত্রৰর্তী ও যামুনী নদী গুবা- 
হিত। দক্ষিণের বিদ্ধ্যাচল-সীমাস্তর্বত্তী প্রদেশ বনমালাসমাচ্ছন্ 
লালবর্ণের কন্কর পূর্ণ ভূমিভাগে চাসবাসের বিশেষ শ্লবিধা হয় না। 
মব্যে মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ পলিমাটি দৃ্ হয়; উহা স্থানবিশেষে মোড়ি 
ও মার নামে থ্যাত। 

এই সমগ্র জেলাই নদীমালায় পূর্ণ। বিদ্যযপাঁদনিঃস্থত নান! 
গিরিনদী পর্বতগা রবিধৌত করিয়! এই জেলার মধ্যদিয়। যমুনা 
নদীতে মিশিয়াছে । এ সকল শ্ুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী এই ক্রমোচ্চ- 
নিয় অববাহিকার মধ্যদিয়। প্রবাহিত হওয়ায় সমগ্র জেলাটা যেন 
ন্দীসমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। প্রধানতম নদীর মধ্যে 
বেত্রবতী, ধসান ও যমুন! উল্লেখযোগ্য । 

নদী ভিন্ন এখানে অনেকগুলি বড় বড় ধাধ ও দীর্ষিকা আছে। 
তন্মধ্যে তালবেহাত সর্বাপেক্ষা বড়, উহার জলকর গ্রায় ৪৫৩ 
একার। ধৌরীসাগর, দুধী, বাড় প্রভৃতি কতকগুলি প্রাচীন , 
দীর্থিকা আজিও স্থানীয় কীত্তির পরিচয় দিতেছে স্থানীয় বন- 
মালার মধ্যে বালাবহতৎ ও লক্ষমণজীর বন উল্লেখযোগ্য । এখানে 
সহারিয়া নামে এক পার্ধত্যজাতির বাস আছে। তাহারা বন- 
জাত মহুয়া, চিরোপ্রী, লাক্ষা, মধু, মোম» গঁদ ও অন্ঠান্ত মূলাদি 
নিকটবর্তী নগরাদিতে আনিয়া বিক্রয় করে। এই সকল বনে 
ব্যাস, চিতা, ভল্ল.ক,হায়না, নেকড়ে, বনবরাহ, বন্কুকুর ও শান্তর, 
চিতল, চৌশিঙ্গ! প্রভৃতি হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়। 

ললিতপুরের প্রাচীন কোন ইতিহাস নাই, পূর্বে এখানে 
অসভ্য গৌড় জাতির বাস ছিল। এখনও বিস্কাশৈলমালার চূড়া- 
দেশে সেই পার্কত্যজাতির প্রতিষ্ঠিত বেবমন্দিরাদি সেই অতীত 


ললিতপুর 





স্থিত কএকটী গ্রামে এখনও গৌঁড়জাতির বাস দেখা যায়। 

পরবর্তিকালে এখানে আধ্য উপনিবেশ স্থাপিত হইলে সেই 
গোঁড়ঠাগ ক্রমশঃ হিন্ুর্শে আন্থাবান্‌ হইয়া তাহারই অনুরাগী 
হয় এবং অতি অগ্নকাল মধ্যেই তাহারা শিক্ষা ও সভ্যতা গুণে 
সমুন্নত হইয়া উঠে। তাহাদের স্থাপত্যবিস্ভার পরিচন়্ স্ববপ 
আঞ্জিও অট্টালিকা ও জলনালীসমূহ এখানে বিগ্কমান রহিয়াছে । 
তাহাদের অধঃপতনের পর মছোবার চন্দেলবংশীয় রাজগণ এখানে 
আধিপত্য বিস্তার করেন। বান্দা ও হামীরপুরে তাহাদের রাজধানী 
ছিল। তত্প্রসঙ্গে এই রাজবংশের সংক্ষিত পরিচয় বিবৃত 
হইয়াছে। [বান্দা ও হামীরপুর দেখ। ] 

ুষটীয় ঘ্বাদশ শতাব্দের শেষভাগে এই চন্দেল রাজবংশের 
অধঃপতন ঘটে । তখন এই অনপদ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামস্তরাজগণের 
শাসনাধীন হয়। এ সামন্তগণ দিলীর মুসলমান-রাজগণের 
প্রাধান্ত স্বীকার করেন নাই। তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে 
রাজ্য শীসন করিয়াছিলেন । থুষ্টীয় ১৪শ শতাবে দুর্ধর্ষ বুন্দেলা 
জাতি এই প্রদেশ আক্রমণ ও অধিকার করে। তাহার! প্রথমে 
ঝাঁসীতে ও পরে সমগ্র বুনেলখণ্ডে আপনাদের প্রভীব বিস্তার 
করিয়ছিল। 

বর্তমান পলিতপুর জেলা চন্দেরীর বুন্দেলরাজ্যের অন্তর্গত 
এবং এখানকাব রাজবংশ রাজা রদ্দ্রপ্রতাপের বংশধর । ১৭০২ 
ুষটান্দ হইতে ১৭৮৮ খুষ্টান্স প্যযস্ত তত্বংণীয় নয়জন রাজা চন্দে- 
রীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন । এই সুদীর্ঘ শাসনকালের মধ্যে 
দি্লীর মোগ্লসম্নাট্গণও মধ্যে মধ্যে এইস্থানে আধিপত্য বিস্তার 
করিয়াছিলেন । অবশেষে নবম রাজা 'বামঠাদ তীর্ঘযাত্রা উপলক্ষে 
অযোধায় গমন করিলে, তাহার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া মহা- 
রাষ্্ীয়গণ এই প্রদেশে প্রভাব বিস্তার করেন। কিন্তু তাহারা 
অধিক দিন এদশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই । ১৮০০ 
এখৃষ্টান্বে তৎপু্ুকে তাহার! অধিকাংশ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী 
করিতে বাধ্য হন। ইহার ছুই বৎসর মধ্যে জনৈক অমাক্ত্ের 
প্ররোচনায় রাজকুমার গুপ্তভাবে নিহত হন এবং তাহার ভ্রাতা 
মূরপ্রহলাদ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি উচ্ছৃঙ্খল এবং 
শাসনকার্যে অকর্মণ্য ছিলেন। তীহার অধীনম্থ ঠাকুর সামস্ত- 
গণ পূর্বাত্যন্ত ধুনঠনপ্রবৃত্বির দাস হইয়া পার্খবর্তী রাজ্যসমূহে 
উপদ্রব করিতে থাকে । রাজা মূরপ্রহলাদ কিছুতেই তাহাদিগকে 
বশে রাখিতে পারিলেন না । উপধূর্ণপরি এইরূপ আক্রমণ ও 
লুষ্ঠন করিতে করিতে যখন তাহারা ১৮১১ খুষ্টাে গোয়ালিয়ার 
সীমান্তে উপস্থিত হইয়। সিন্দেরাজের প্রজ্জাবর্গের উপর অত্যাচার 
আরম্ত করিলেন, তখন গোয়ালিয়ারপতি তাহার. প্রতিহিংসা 


শ্বতির পরিচয় গ্রবান করিতেছে । বর্তমান নময়েও পর্ব প্রান্ত- | সাধনে অগ্রসর হইলেন । মহারাগ্রের আদেশে দিন্দে-সৈন্ত চন্গেরী 


" ললিতণুর 


আক্রমণ করিল। গোয়ালিয়র-সেনাপতি জিন্‌ বাণ্তিন্তে (09৪৮ 
370৮869 ) সঘলে অগ্রসর. হইয়া কোট্রাবংশী, রাজবাড়া ও 
ললিতপুর দুর্গ অধিকার করিলেন। মূরপ্রহমাদ ঝাসীতে গলা- 
ইয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার সেনাপতিগণ নগররক্ষায় অগ্রসর 


,হইলেন। কএক সপ্তাহকাল অবরোধের পর ভীমবেগে যুদ্ধ 


করিয়। চন্দেরী-সৈস্ত আত্মসম্্ণণ কা্রল। একজন ঠাকুর 
সামস্তের বিশ্বাসঘাতকতায় চন্দেরী শত্রহস্তগত হইল। দেখিতে 
দেখিতে তালবেহাতবাসীও সিন্দে রাঞ্জকরে আত্মসমর্পণ করিলেন । 
সিন্দে মহারাজ তথন সেই প্রদেশের শামনভার গ্রহণ করিয়া 
কর্ণেল বাপ্রিস্তেকে তথাকার শাসনকর্তা নিয়োগ করিলেন।, 

গোয়ালিয়ারমহারাঞ্জ অনুকম্পা করিয়া পূর্বতন জায়গীরদার" 
দিগকে তাহাদের জায়গীর ফিরাইয়৷ দিলেন এরং রাঙ্গা মুর- 
প্রহলাদ স্বীয় ভরণপোষণের জন্ত ৩১ খানি গ্রাম পাইলেন। 

ইহার, পর ৩₹ বৎসর কাল এই প্রদেশে শাস্তি বিরাজিত 
ছিল। সিনেরাজের নির্দিষ্ট শাসনপ্রণালীতে এখানকার শাসন- 
কার্য নির্ধিনে সম্পাদিত হইতে. লাগিল, কিন্ত অকম্থাৎ বুন্দেলা- 
গণ পূর্বরাজকে নায়ক মনোনীত করিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। 
তখন লিন্দেমহারাজ পুনরায় কর্ণেল বাধিস্তেকে রাজ্যে শাস্তি 
বিধানার্থ প্রেরণ করিলেন। তাহার বন্দোবস্তানুসারে ললিত- 
পুররাঞ্জয তিন ভাগ হইল। একভাগ রাজা মূরপ্রহ্লাদ পাইলেন 
ও ছুইভাঁগ সিন্দেরাজের রাজ্যতুক্ত রহিল, রাজা মুরপ্রহ্বনাদ 
এই ক্ষুদ্র রাজ্য লইয়াও ,আপনার অধীনস্থ ঠাকুর সামন্তর্দিগের 
সহিত বিবাদ করিতে করিতে ১৮৪২ খুষ্টা্ে স্বীয় কলহপূর্ণ 
জীবনের অবস'ন করিলেন। তাহার মৃত্যুর পর তংপুত্র মর্দান- 
সিংহ রাজ! হইলেন । উক্ত ঘটনার দুই বৎসর পরে মহারাজপুর- 
যুদ্ধের অবসানে দিন্দেরাজ গোয়ালিয়ার-সেনাদলের ভব্বণ 
পোষণ-ব্যয়ভার-বহনের জামিন স্বরূপ ইংরাজ-রাজ-করে চল্দেরা- 
রাজ্যের নিজ অংশ সমর্পণ করিলেন । 

ইংরাজগবর্মেন্ট এ সম্পত্তি লাভ করিয়া উহাকে একটা 
স্বতন্ত্র জেলারূপে গঠিত করিয়া লইলেন, কিন্তু সন্ধির মর্মান্থমারে 
সিন্দে মহারাজের প্রতৃত্ব অক্ষু্ণ রাখিতে ও প্রজাবর্গের স্বাধিকার 
রক্ষা করিতে রাজগবমেন্ট স্বীকৃত রহিলেন। সিপাহীবিগ্রোহ 
পর্যন্ত এই প্রস্তাব মতে কার্য চলিয়াছিল। বাণপুররার্জ মর্দান- 
সিংহ আপনার সম্মানহাসে ছুঃখিত হইয়া এই সময়ে বুনোলা- 
সর্দীরদিগকে ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে অত্যুখিত করেন। ১৮৫৭ 
খুটান্দের ১২ই জুন তারিখে রাজা মর্দন সিংহ বিদ্রোহিদলে 
পরিবৃত হয়| ঝাঁনী ও গোয়াগিয়ার বিদ্রোহীদিগের সহিত 
যোগদান করেন। এইরূপে বশত বিদ্রোধী সেনা এবং 





করিয়া রাজ! মর্দনসিংহ আপনাকে বাণপুরের স্বাধীন রাজা 
বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিনি ইংরাজ্জ-রাজের সহিত যুদ্ধ 
করিবার মানসে বাণপুরে কামান প্রস্ততের জন্ত একটী কারখানা 
স্থাপন করেন । রাজা ক্রমশঃ সাগর জেলার উত্তরাংশে আপনার 
অধিকার বিস্তার করিতেছেন দেখিয়৷ ইংরাজগবমেন্ট নিশ্চিত 
থাকিতে পারিলেন না। ১৮৫৮ খুষ্টান্দের জানুয়ারী মাসে 
সেনাপতি সর হিউ রোজের অধীনস্থ সেনাদল তীহাকে 
আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিল। রাজ! মর্দনসিংহ বনবধিয়ার 
যুদ্ধে পরাজিত হইয়া চন্দেরী অভিমুখে পলাইয়া আসিলেন। 
মি মাসে ইংরাজ-সৈন্ত তাহাকে ললিতপুর হইতে বাণপুর ও 
তালবহৎ অভিমুখে পৃষ্টপ্রদর্শন করিতে বাধ্য করিল। রাজার 
পরাজয়ে অধীনস্থ সেনাদল ভীত হইয়া শান্তভাব ধারণ করিল। 
প সময়ে গোয়ালিয়রের বিদ্রোহদমনার্থ ইংরাজ-সৈন্য চন্দেরী 
পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায় বিদ্রোহিদল পুনরায় চন্দেরী- 
রাজ্য হস্তগত করিয়া লইলেন। অতঃপর উক্ত বর্ষের আনীবর 
মাসে ইংরাজসৈন্ পুনরায় ললিতপুর আক্রমণ করিল। বুনদেলা- 
গণ ভীমবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। 
অবশেষে তাহারা ললিতপুর ইংরাজদিগকে ছাড়িয়৷ দিল। এই 
বিদ্রোহের সময় বুন্দেল ঠাকুর সর্দারগণ পরম্পরের প্রতি বিদ্বেষ- 
ভাব প্রকাশ করিয়। আপনাদের সর্বনাশ সাধন করিল। 
সিপাহী বিদ্রোহের পর এখানে শাস্তি স্থাপিত হয় । অশিক্ষিত 
সর্দারগণ ইংরাজগবর্ষেণ্টের কঠোর শাসনে নিয়ন্ত্রিত হইয়া 
শান্তিময় জীবন বহন করিতে বাধ্য হইল। তদবধি আর এখানে 
কোনরূপ গোলযোগ ঘটে নাই। 

গ্রেই জেলার প্রাক্স প্রত্যেক গ্রাম ও নগরের নিকট ঠাকুর 
সর্দারদিগের নির্িত বাসভবন ও হুর্গ দৃ্ হয়। সকল 
দুর্গের অধিকাংশই ধ্বংসাবস্থায় পতিত। ১৮৫৮ খষ্টাব্ধে ললিত- 
পুর-বিজয়ের পর সেনাপতি সর হিউ রোজ উহার অনেকগুলি 
ভাঙ্গিয়া দেন। এখন আর এ ঠাকুরেরা পথিকের নিকট 
অযথা কর আদায় করিতে পারেন না। বিদ্ধ্যশেলশ্রেণীর সমু- 
নত শূঙ্গে অনেকগুলি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দুষ্ট হয়। 
এ গুলি প্রাচীন গৌড় অধিবাসীদিগের কীর্ডি। বর্মান জৈন 
অধিবাসিবৃন্দের উদ্যোগে এখানে একটী ন্ুচারু মন্দির 
নিশ্দিত হইয়াছে । 

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। ললিতপুর, বংশী, 
তালবেহাৎ ও বালাবেহাৎ পরগণা ইহার অন্ততূক্তি। ভুরিমাণ 
১৩৫৯ বর্ণমাইল | 

৩ উক্ত জেলার প্রধান পগর ও বিচার সদর। বাসী 








এই নদী যামুনী নদীর একটী শাখা । রাণী ললিতা দেবীর 
নামানুসারে এই নগরের নামকরণ হইয়াছিল । প্রবাদ-_ একদা 
রাজা কুমেরুসিংহ জলোদরীরোগে আক্রান্ত হইয়া সপত্ধীক অযো- 
ধ্যায় তীর্ঘযাত্রা করেন। বর্তমান ললিতপুরের সন্নিধানে আসিয়া 
রাজা ও রাণী রাত্রিবাস করিলেন । রাত্রে রাণী স্বপ্ন দেখিলেন 
যে, “নিকটবর্তী জলাশয় হইতে কাই (0০706 ) উত্তোলন 
করিয়৷ ভক্ষণ করিলে রোগ আরোগ্য হইবে ।” তদনুসারে 
প্রাতে রাজ! রাণীর স্বপ্রাদেশ পালন করিলেন। রাজা! রোগ- 
মুক্ত হইলেন। তিনি রাণীর স্বপ্পের কৃতজ্ঞতা রক্ষা করিয়। 
রাণীর নামানুসারে সেই স্থানে ললিতাগুর নগর স্থাপন করিলেন। 
এখনও রাজার প্রতিষ্ঠিত "সুমেরুসাগর” বিদ্ধমান রহিয়াছে। 
এখানকার একটা মসজিদে হিন্দুকীত্তির নিদর্শন দেখিয়া! মনে 

হয় যে, মুসলমানগণ হিন্দু মন্দিরটাকে সামান্ত পরিবর্তন দ্বারা 
মসজিদে রূপান্তরিত করিয়াছেন। এ&ঁ মন্দিরে নাগরী অক্ষরে 
একখানি শিলফলক উৎকীর্ণ আছে। তাহাতে ১৪১৫ সম্ব 
ৃষ্ট হয়। উক্ত ফলকে পাঠানরাজ ফিরোজ শাহ পরাজাধিরান্র- 
পতে শ্্রীম্থরতান পেরোজশাহী” নামে বর্ণিত হইয়াছেন। 
অধিক সম্ভব, মালবের খিলজিবংশীয় রাজগণ হিন্দুকীন্তি নাশ 
করিয়াছিলেন 

ললিতপুরাঁণ (ক্লী) বৌদ্ধপুরাণভেদ্। [ ললিতবিস্তর দেখ ] 

ললিতপ্রহার (পুং ) অল্প প্রহার। 

ললিতললিত ( ক্লী) অতি সুন্দর । 

ললিতলোচন ব্রি) সুন্দরচক্ষুঃ। (তত্র) বিষ্বাধর বাণদত্ের কন্ত!। 

ললিতবনিতা (তত্র) সুন্দরী স্ত্রী। 

ললিতবিস্তর (পুং ) বুদ্ধদেবের (শাক্যসিংহ) ভীবনচরিতবিষয়ক 
সথপ্রাচীন বৌদ্ধগ্রস্থভেদ। [গাথা দেখ। ] 

ললিতব্যুহ (পুং) ১ বৌদ্ধমতে সমাধিভেদ। ২ দেবপুত্রভেদ। 
৩ বোধিসত্তেদ । রর 

ললিত! (ত্ত্রী) ললিত-টাপ্‌। ১ কন্ত,রী। ২ দারী। (রাজনি* ) 
৩ নদদীবিশেষ। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে-- 

গুরাকালে ব্ক্ষ-নন্দন বশিষ্ঠ নিমিরাজার শাপে দেহহীন এবং 

রাজধি নিমিও বশিষ্ঠশীপে দেহহীন হন। তখন বশিষ্ঠ ব্রন্মার 
উপদেশে কামরূপগীঠে সন্ধ্যাচলে কঠোর তুপোহনুষ্ঠান করেন । 
বিষু, তপন্তায় তুষ্ট হইয়া! তাহাকে বর দেন, 8 এই বরগ্রভাবে 
অমৃতকুও নামে এক মহাকুণ্ড নির্মাণ করেন, এই কুণডের পূর্বে 
ললিতা নামে মনোহারিণী ও দক্ষিণসাগরগামিনী এক নদী 
আছে, মহাদেব এই নদীকে অবতারিত করেন। বৈশাখ 
মাসের গুর্কাতৃতীয়ার দিন এই নদীতে ন্নান করিলে শিবলোক- 





প্রাপ্তি হয়। ললিতানদীর পূর্বর্তীরে তগবান্‌ নামে এক পর্বত 
আছে, এই পর্ধ্বতে ভগবান্‌ বিঞু লিঙ্গরূপে বিরাজিত আঁছেন। 
যাহারা শুল্কান্াদশীতে ললিতান্নান করিয়া এই পর্বতে ভগবান্‌ 
বিভ্ুর পূজা করে, তাহাদের ইহলোকে নানান্ুখ ও পরলোকে 
বিষ্ুলোকে গতি হইয়া থাকে। (কালিকাপূ* ৮১ অণ্) 
বৃহ্নীলতন্ত্রের ২* অধ্যায়ে এই তীর্থের বিষয় বর্ণিত আছে। 
২ গোপীবিশেষ। এই গোপী শ্রীরাধিকার সথী। প্রীমতী 


রাধিকার প্রধান অষ্টস্থীর মধো একজন। গোঁলোকে 
রাসমগুলে শ্রীমতী রাধিকার লোমকৃপ হইতে এই সকল গৌ'পীর 
উৎপতি হয়। (বরঙ্গবৈবর্তপুৎ ) 


পল্পপুরাণে পাতালথণ্ডে লিখিত জাছে যে, ধিনি ললিতা, | 


তিনিই হুর্গা শ্রবং রাধিকা, ইহাতে কোন ভেদ নাই। 
"যা ছুর্গা সৈব ললিতা ললিত! সৈব রাধিকা । 
এতাসামস্তরং নাস্তি সত্যং সত্যং হি নারদ ॥” 
(পদ্মপু* পাতালখ+ রাসলীল! ) 
৩ রাগিথীভেদ | সঙ্গীতদামোদরের মতে দি রাগ মেথ- 
রাগের পত্থী। 
“ললিতা মালসী গোঁড়ী লাঁটী দেবকিরী তথা। 
মেঘরাগন্ত রাগিণ্যো ভবস্তীমাঃ সুমধামাঃ ॥” (সঙ্গীতদামোদর) 
হনূমন্ধতে এই রাগিণী হিন্দোলরাগের পত্থী, সোমেশ্বরমতে 
বসন্তরাগের পড়ী। এই রাগিবী যথা-_স, গ) ম, ধ) নি, স। 
অথবা স, রি, গ, ম, প, ধ, নি, স ইহা প্রথম। ধ, নি, স, গ, 
ম, ধ ইহা! ছ্িতীয়। ইহার স্বরূপ ও ধ্যান 
*রিপুবর্জ্যা চ ললিতা! ওঁড়বা সত্রয়া মতা। 
মৃচ্ছনা শুদ্ধমধ্যা স্তাৎ সম্পূর্ণাং কেচিদুচিরে। 
ধৈবতত্রয়সংযুজা ছ্িতীয়া ললিতা মতা ॥ 
খ্যান-- 
্রুল্পসপচ্ছদমাল্যকণ্ঠ স্থগৌরকাস্তিযু'বতী ঝুৃষ্িঃ। 
বিনিশ্বসস্তী সহসা! প্রভাতে বিলাসবেশা ললিত। প্রদিষ্টা ॥ 
( সঙ্গীতরত্বাবর) 
ললিতাতজ্্র (রী) তন্ত্রভেদ। 
ললিতাতৃতীয়াব্রত (কী) যোষিদ্ব্তভেদ। 
কললিতাদিতায (পুং ) কাশ্মীরের কর্কোটবংশীয় একবন বিখ্যাত 
রাজ! । ইন্তুর উপাধি মুক্তাগীড় । হুর্মভবর্ধানের পুত্র | ষহারাজ 
তারাপীড়ের পর দিংহামনে আরোহণ করেন | মহারাজ চক্জরা- 
পীড় ইহাকে চীনসমাট্‌ সথয়েদ্‌ সঙ্গের সভায় দৃতরূপে পাঠাইয়া 
ছিলেন। ইনি কনোজরাজ যশোবর্দীকে পরাজিত করিয়া- 
ছিলেদ। ৭২৩-৭৬, খুটাক পর্যন্ত ইনি রাজাশানমন করেন। 
[ কান্দীর রেগ। ] 
এ] 


ললিতাদিত্য (২), কারের একজন রাজা। [কাশ্ীর দেখ। ] 


ললিতাদিত্যপুর (ক্লী) ললিতাদিত্যবর্তৃক গ্রতি্ঠিত নগরতে। 
ললিতাপঞ্চমী (রী) আঙ্িন মাসের শুর্লাপঞ্চমী তিথি, এই দিনে 
ললিতাদেবীর ( পার্ধতী ) পূজা হইয়া থাকে। 

ললিতাগীড় (পুং) কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য। ঢা 
ললিতাপুর, প্রাটীন নগরভ্দ। এখানে ললিতাদেবী বিরাবিত 
আছেন। (বৃহনীল* ২২ )[ ললিতপুর দেখ। ] 


(ললিতা ব্রত (ব্লী) ব্রততেদ। 


ললিতী ষষ্ঠী (স্ত্রী) ব্রতভেদ। 

ললিতাসপগুমী ভ্ৌ) ললিতাখ্যা সপ্তমী । ভাদ্রমাসের শুরু- 
সপ্রমী ব্রতবিশেষ, এই সপ্তমীতিথিতে ও ব্রতের অনুষ্ঠান বর! 
হয়, এই জন্ত এ ব্রতের নাম ললিতামপ্রমীত্রত, ইহাকে কুকুটা- 
ব্রতও কহে। 

ললিগ্থ, প্রাচীন জনপদতেদ। (মার্কৎ ৫৭৩৭ ) বামনপুরাণে 
(১৩৩৮) নলিঙ্গ এবং অপরাপর পুরাণে কলিঙ্ পাঠ দৃষ্ট হয়। 

ললিখ (পুং) জাতিবিশেষ। | 

ললীতিকা (শ্রী) তীর্ঘভেদ। চম্পাজনপদে অবস্থিত 

( ভারত ৩৮৪।১২৬ ) 

লল্যান (ক্লী) জনপদতেদ। (রাঁজগরৎ ৬1১৮৩) 

লল্ল ( পুং) জ্যোতির্বিদূভেদ। লল্লাচাধ্য। 

লল্ল, বিধানষালাপ্রণেতা ৷ টুন্টিরাজ লাল্লাপাখ্য নামে আর 
একজন পদ্ধতিকার দৃষ্ট হয়। তাহার রচিত মৃতপরীকাধান, 
্্ারেছিসত্রপ্রয়োগ ও হৌব্রসামান্ত পর্থ ' দেখিলে বোধ হয় যে 
উভয়েই এক ব্যক্তি । 

লল্প, জ্যোতিষরত্বুকোষ, গণিতাধ্যায় ও গোলাধ্যায় এবং শিষাধী, 
ৃদ্ধিদ-মহাতন্ত্র নামক জ্যোতিগ্রস্থ রচয়িতা! ত্রিবিক্রম ভটের পুত্র। 
ভাস্করাচার্ধ্য নিশ্ধান্তশিরোমণিতে শেষোক্ত গ্রন্থের উল্লেখ 
করিয়াছেন। 

লল্ল(ছন্দ), ছিন্দবংশীয় একজন রাজা! । মল্ছাণের পুত্র ও বৈর- 
বর্মার পৌত্র। ইহার মাতা অণহিল! চুলুকীশ্বরবংশীয় ছিলেন। 

লল্লশারাহস্বত (পুং) ১ লল্ল এবং বারাছের পুত্র। ২ নক্ষত্র- 
সমূচ্চয় প্রণেতা । 

লল্লাদীন্িত, ঘৃচ্ছকটিকটাকা-রচরিতা। লক্ষণের পুত্র এবং 
শঙ্কর দীক্ষিতের পৌত্র। ইনি ১৮২১ টাকে উক্ত গ্রন্থ 
রচনা করেন। 

লল্লিয়শাহী, কাবুলের শাহিবংশীয় একজন হিশু রাজা । ইহার 
পর নাম কমলুক । উদ্ভাঁওপুরে ইহায় রাজধানী ছিল। রাজ- 
তরঙ্গিণীতে (৫1১৪৪) বর্ণিত আছে, মহারাজ প্রতাকরদোৰক্স মন্ত্র 
গোপানবন্া ইহার পুত্র তোরমাগকে সিংয়াসদাঠযুত করিযা- 


৪৩ 


এস স্পে যান... 


লব 





স্ব আপ ক ০ পর 


ছিলেন। খোরাসানপতি আমর ইবন্‌ সেইর সমসাময়িক (৮৭৪- 
৯*১ খুঃ ) ছিলেন। 
লম্মুজীলাল (পুং) একজন গ্রন্থকার । 
লব (রী) লুঅপ্‌। ১জাতীফল। (শবচ*) ২ লব্ঙ্গ। 
ও লামজ্জক। ৪ ঈষৎ (পু) লবণমিতি লু-অপ্‌। ৫ লেশ। 
শবক্রেতরাগ্রৈরলকৈস্তরুণ্যশ্চারুণান্‌ বারিলবান্‌ বমস্তি।” 
( রবু ১৬৬৬ ) 
৬বিনাশ। ৭ছেদন। ৮ কালভেদ। অষ্টাদশ নিমেষে 
এক কাষ্ঠা, ছুই কা্ঠায় এক লব। 
“অষ্টাদশ নিমেধাস্ত কাষ্ঠা কাঠ্াদ্বয়ং লবঃ | (হেম) 
৯.পক্ষিভেদ, লাবানামক পক্ষী। (রাঁজনি* ) ১০ কিপ্রন্ধ। 
১১ পক্ষ । ১২ গোপুজ্ছলোম । (রবুটাকায় মল্লিনাথধৃত বৈজয়ন্তী ) 
১২ রামচন্ত্রেরে পুর । রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে লিখিত 
আছে যে, রামচন্দ্র সীতাদেবীর গর্ভাবস্থায় লোকাপবাদ- 
ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহাকে বর্জন করিতে লক্ষণের প্রতি 
আদেশ দেন, লক্ষণ শীতাকে লইয়৷ গিয়া বাল্ীকির তপোবনে 
রাখিয়া আইসেন। নীতা বান্দীকির আলয়ে যমজ হুইটা 
সন্তান প্রসব করেন, এই পুত্রন্বয়ের নাম লব ও কুশ। বাদ্দীকি 
এই পুত্রদ্বয়কে ক্ষত্রিরোচিত সংস্কৃত করিয়া রামায়ণ গান 
শিক্ষা দেন। লব ও কুশ রামচন্দ্রের সভায় রামায়ণ গান করিলে 
*'ক্লামচন্ত্র তাহাদিগকে পুত্র বলিয়া জানিতে পারিয়৷ পুত্রন়কে 
গ্রহণ করেন। (রামায়ণ উত্তরকাণ্) [ সীতা ও রাম শব্দ দেখ । ] 
লবক (পুং) ১ ছেদক। ২ দ্রব্ভেদ | 
লবঙ্গ (রী) লুনাতি শ্লেম্মাদিকমিতি লু (তরত্যাদিভ্যশ্চ। উণ্‌ 
১১১৯) ইতি অঙ্গচ,। স্বনামখ্যাত বণিকৃদ্রব্ভেদ । (081)০- 
12)1133 277048003 _ 01943 ) হিন্দী__লোঙ.। লোঙ্গ, 
মহারাষ্ট্র ও কলিঙ্গ-__লধঙ্গকলিকা, লবিঙ্গ ; ত1মিল--কিরম্বের, 
কিরাম, ইলবঙ্-অগ্ন১  করকবাগুইক্রদু) তৈলঙ্গ-- লবঙ্গ, 
ডরাবিড়--লবঙ২। মলয়ালম্‌-_ছস্কি, শি্গাপূর__বরল ) পারস্ত-- 
মেথকৃ) বাঙ্গালা_-লঙ্গ, লবঙ্গ । সংস্কৃত শর্ধায়__দেবকুমুম, 
শ্রী, শ্রীপ্রন্থন, লবঙ্গক, লবঙ্গকলিকা, দিব্য, শেখর, লব, 
পুষ্প, রুচির, বারিসম্ভব, ভৃঙ্গার, গীর্বাণকুন্ুম, চদনগুষ্প। 
এই বৃক্ষ মালাক্ধা দ্বীপে প্রভৃত জল্লে। ওলনাজ বণিকের৷ 
যখন আধ্বয়ন৷ দ্বীপে লবঙ্গের চাস একচেটিয়া করিতে সচেষ্ট 
ছিলেন, 'তখন কোন স্থযোগে দক্ষিণভারতে ও অন্থান্ত গ্রী্স- 
প্রধান স্থানে উহার চাস বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বাজারে বাণিজ্যার্থ 
আনীত যে লবঙ্গ আমরা দেখিতে পাই উহা! উক্ত বৃক্ষের ফুল- 
কলিকামাত্র। 
উম সারযুক্ত মৃত্তিকায় লবঙ্গ রোপণ করাই নিয়ম। প্রথমে 


[ ১৭০ 





] লবঙ্গ 





1 পাট তা 
যথারীতি মৃত্তিকার পাট করিয়া ১২ ইঞ্চ অন্তর এক একটা ফল 


পুতিতে হয়। ৫ সপ্তাহের মধ্যে গাছের কলা বাহির হইয়া 
থাকে। এ সময়ে গাছের উপর আতপতাপ না লাগে, এই- 
রূপ ভাবে আচ্ছাদন দেওয়া আবশ্তক | সময় মত জমিতে 'জল 
নাদিলে গাছ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা । গাছ ৪ ফিটু আন্দাজ 
বড় হইলে এক একটা উঠাইয়া ৩* ফিট অন্তর পুতিতে হয়। 
বালুকাময় অথবা আগ্নেয়-শৈলোদ্গারিত মৃত্বুমে রোপণ করিলে 
ইহার ফল অধিক হয়। বৃক্ষরোপণের ছয় বৎসর পরে ফল 
হইতে আরম্ভ হয় এবং ১২ বৎসর পধ্যন্ত পধ্যাপ্ত পরিমাণে 
লবঙ্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তদনস্তর বৃক্ষের প্রো়াবস্থা । 
এ সময়ে এক একটা বৃক্ষে বৎসরে /৩ হইতে /৩* পর্য্যন্ত 
ফুল পাওয়া যায়। তৎ্পরে ক্রমশঃ কমিতে থাকে । সুমাত 
দ্বীপে প্রায় এক বৎসর অন্তর ফুল হয়। সেখানে ২, 
হইতে ২৪ বৎসর পর্যন্ত গাছ জীবিত থাকে । এ সময়ে গাছের 
পল্লপবগুলি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়! শ্রীতরষ্ট হইয়া যায়। আত্বয়না দ্বীপে 
১২ হইতে ১৫ বৎসর পধ্যন্ত গাছের ফুল ধরে না। তার পর 
প্রচুর ফুল হয়। ৭৫ হইতে ১৫০ বৎসর পর্য্যন্ত ফল হইতে 
দেখা যায়। এই কারণে প্রতি ৮ বংসর অন্তর তথায় লবঙ্গের 
চাস হইয়া থাকে। তাহাতে ফুলকলিকার হ।স উপলব্ধি হয় না। 

ফুলকলিকাগুলি উজ্জল লালবর্ণ হইলেই বৃক্ষ হইতে তুলিয়া 
লওয়া হয়। হাতে করিয়া এক একটী কলিক| উত্তোলন করাই 
প্রক্ উপায়, কারণ তাহা হইলে ফুল নষ্ট হইবার কোন ভঙ্ব 
থাকে না। উচ্চ ডালে যে ফুল থাকে, তাহ। হিড়িয়া লইবার 
জন্য একস্থান হইতে অন্স্থানে লইয়। যাইবার উপযোগী সিঁড়ি 
ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় গাছের নিম্নে কাপড় বিছাইয়। 
বুক্ষোপরি বংশযষ্টি দ্বারা আঘাত করা হইয়! থাকে। এই প্রথায় 
গাছের ডালপালা ভাঙ্গিয়া গাছ নষ্ট হওয়া;ই সম্ভাবনা । ইহার 
পর উত্তোলিত কলিকাগুলিকে নিয়মিত প্রণালীতে শুকাইয়া 


কটাশেবর্ণ ( 7309 ) হইয়া আসিলে থলিতে ভরা হয়। ' 


নুমাত্রা দ্বীপে মাহুরের উপর কলিকা বিছাইরা হুরধ্যতাপে শুকান 
হইয়া থাকে, কিন্তু ন্থান্ত স্থানে চেটাইর উপর মাহুর বিছাইয়া 
তছুপরি লবঙ্গ-কলিকা ছড়াইয়৷ দেয় এবং তাহাই মৃছ অগ্নির 
উত্তাপে রাখিয়া কলিকা গুণিকে ধূমনিষিক্ত বা স্বেদযুক্ত করিয়া লয়; 
কিন্তু এই ধৃমনিষিক্ত করিবার পূর্বে কখনই গরম জলে সিদ্ধ 
করিয়া লয় ন]। যখন লবঙ্গগুলি অনুলন্বয়ের মধ্যে টিপিলে ভাঙ্গিয়া 
যায়, তখনই তাহা বাণিজ্যের উপযোগী হইয়া থাকে। 

লবঙ্গের কলিক৷ ও তাহার বৌটা জলে ঠোয়াইলে এক 
প্রকার সুগন্ধ তৈল পাওয়া যায়। উহা বর্ণহীন এবং কখন 
কখন মামান্ত হরিদ্রাবর্ণের হইতে দেখা যায়। সুগন্ধি দ্রব্য 


আআ 


লবন্গ [১৭১ ] লবঙ্গাদিচর্ণ 


(06100100475 ) এবং বসা, সাবান ও মগ্তের গন্ধবৃদ্ধি করিতে 
উহা সাধারণতঃ বাবহত হয়। জর্রণরাজ্যে কার্বলিক এসিডের 
সহিত উহ! মিশান হইয়া! থাকে । ৪ ওন্স লবঙ্গ তৈল এক গালন 
শ্পিরিটে মিশাইয়া লইলে লবঙ্গদার ( 65৪6০৪ ০1 019৪8) 
প্রস্তুত হয়। 

বেনকুলেন, পিনাং, আময়না ও জাঞ্ধিবর জাত লবঙ্গই 
সর্বোৎকৃষ্ট । উধধার্থ যে সকল লবঙ্গ ব্যবহৃত হয়, তাহা! উগ্রগন্ধ- 
বিশিষ্ট ও তীব্র কটু এবং নখাগ্র দ্বারা পেষণ করিলে তৈল বাহির 
হইয়। থাকে। ভারতবর্ষের বাজারে যে সকল লবঙ্গ পাওয়া 
যায়,উহা পুরাতন বৃক্ষজাত, উহা বিশেষ কোন কাধ্যে লাগে না। 
আকৃতি, বর্ণ ও আত্যন্তরিক তৈল পরীক্ষা করিলেই লবঙ্গের 
প্রভেদ সহজে নিণীত হইতে পারে। 

লবঙ্গ উত্তেজক, বাযুনাশক ও উৎকৃষ্ট গন্ধযুক্ত | দীর্ঘকাল- 
স্থায়ী উদরাময়ে, পাকস্থালীর বেদনায় ও গর্ভাবস্থায় নিরতিশয় 
বমন হইতে থাকিলে ইহা বিশেষ উপকারক। ডাঃ এন্সলি, 
শারীরিক অবসন্নতা ও অভীর্ণ রোগে দিবসে ছই বা তিনবার 
লবঙ্গের কাথ সেবনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাহার মতে 
অর্ধ পাইন্ট উত্তপুজলে ১ ডাঁম লবঙ্গনর্ণ সিদ্ধ করিয়া 
তাহার ১ বাং ওন্স প্রতিবার দেবনীয়। স্নায়বিক দৌর্বল্যে 
ও অগ্নিমান্দ্যে টিরতা ও লবঙ্গের কাথ বিশেষ উপকার প্রদ । 
ইহাতে পিপাসা, বমন, উদরাখান ও পেটের বেদনা উপশম 
হয়। গেঁটেবাত, শিরঃপীড়া ও দস্তশূলে লবঙ্গতৈল লাগাইলে 
উপকার দর্শে। হেকিমী মতে ইহার গুণ- উত্তেজক ও শ্রেম্স- 
নাশক, বিষনাশক ও মন্তিষ্ক স্সিগ্নকারক। ইহা চক্ষুরোগ 
. হিতকর, হৃদয়ের যাতনা-নিবারক, বলকর ও পুষ্টিবদ্ধীক। 

তামপান্রে অথবা পাথরে পন্মমধু লইয়া! লবঙ্গ ঘসিয়া 
চক্ষের পাতায় পালকে করিয়া প্রলেপ দিলে চক্ষের জলপড়া ও 
যোজকত্বাগাষ (092)000061%1663 ) নিবারিত হয়। লবঙ্গ 
প্রদীপের শিখায় পুড়াইয়৷ ভক্ষণ করিলে খুন্ধুসে কাসি বিদুরিত 
হইয়া থাকে । ব্যপঞ্রনাদিতে গরম মপালার সঙ্গে ও পাণে 
লবঙ্গ সিদ্ধ করিয়া খাইবার ব্যবস্থা! বাঙ্গালায় অধিক প্রচলিত । 

ইংরাজী ভৈষজ্যতন্বে লবঙ্গ-তৈল-বিশেষ 01917 
081)801)11 নামে পরিচিত। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার 
বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা ইহাতে 7222900] বা 9129010 8010, 
9১116110804, 04510001170 8010, 08100191110 
৪০11 ও সামান্য মাত্রায় ৮৬01)$9 ৪০1এ পাওয়া গিয়াছে। 

প্রতিবংসর ১৯০৯৮৪১২ টাকার লবঙ্গ জাঞ্জিবর, আদেন 
ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে বাঙ্গালা, বোম্বাই, ও মান্্রাজে 


. আমদানী হয় এবং প্রতিবৎসর এখান হইতে:প্রায় ৩৬৭২৪৯ | 





টাকা মূল্যের লবঙ্গ ইংলও্ড ও স্কটলগ, হংকং. ট্রেটসেটল্মেন্ট, 
এসিয়াস্থ তুরক্ষ, আনেন, ফ্রান্স ও অন্ান্ত দেশে রানী 
হইয়া থাকে। 

বৈগ্তকমতে ইহার গুণ_-শীতল, তিক্ত, কটু, নেত্রহিতকর, 
দীপন, পাচন, কাঁচকর, কফ, পিত্ত ও অঅ্রদোবনাশক,+তৃষ্ণা, 


" ছর্দি, আশান, শুল, আশ্তবিনাশক, কাশ, শ্বাস, হি্কা ও 


ক্ষয়নাশক। (ভাবপ্র* রাজনি*? 
*বিরহানলসন্তপ্বা তাপিনী কাপি কামিনী । 
লবঙ্গানি সমুৎস্জ্য গ্রহণে রাহবে দদৌ ॥” (উদ্তট) 
লবঙ্গক (ক্লী) লবঙ্গ স্বার্থে কন্‌। লবঙ্গ। ( পৰরদ্ধা”) 
লবঙ্গকম্দপত্রী (ত্ত্রী) লঘু তালীশপত্র। (বৈগ্নকনি”) 
লবঙ্গকলিক। (ত্ত্রী) লবঙ্গ। (রাজনি”) 
লবঙ্গলতা৷ (স্ত্রী) পু্পলতাবিশিষ্ট। 
“ললিতলব্ঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে । 
মধুকরনিকরকরঘিতকোকিলকু্িতকুগ্নকুটারে ॥” ( জয়দেব ) 


২ রাধার সখী |বশেষ। 
লবঙ্গীদ্ি ( পুং) অধীর্ঘাধকারে উধধবিশেষ। প্রস্ততগ্রণালী-- 


লবঙ্গ, শুঁঠ, মরিচ ও সোহাগা একত্র সমভাগে উত্তমরূপে চূর্ণ 
করিবে। পরে ইহা অপামার্গ ও চিতার রসে ৭ বার ভাবন! 
দ্িবে। আ্নির বলাবল অনুসারে উপযুক্ত মাত্রায় এই ওঁষধ সেবন 
করিলে অজীর্ণরোগ আশ প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রমারস 'অজীর্গাধি”) 
'তৈষজ্যরত্বাবলীতে ইহার মাত্রা এক রতি নির্দিই আছে। 
লবঙ্গাদিচুর্ণ (ক্রী) গ্রহণীরোগারবিকারোক্ত চুণোবধবিশেষ। 
এই চূর্ণ স্বল্প ও বৃহদ্ভেদে দুই প্রকার। প্রন্ততপ্রণাণী-- 
্ব্ললবঙ্গানি চূর্ণ--লবঙ্গ, আতাইচ,, মুখা, বেলশুঠ, আকনাদি, 
মোঁচরস, জীরা, ধাইফুল, লোধ, ইন্ত্রযব, বালা, ধনে, শ্বেতধুনা, 
কাকড়াশূঙ্গী, পিপুল, শুঠ, বরাজ্রান্তা, যবক্ষার, সৈদ্দবলবণ ও 
রসাঞ্জন এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়! উত্তমরূপে রি ও মিশ্রিত 
করিবে। এই চূর্ণের মাত্রা ১০ রতি হইতে ২* রতি, অন্ুপান 
তখুলোদক, মধু বা ছাগছু্ধ। এই চূর্ণ সেবনে রা 
গ্রহণী ও অতীসার প্রভৃতি উদররোগ আশু প্রশমিত হয়। 
বৃহল্পবঙগাদিহর্ণ লবঙ্গ, আতইচ, মৃতা, পিপুল, মরিচ, সৈদ্ধব, 
হবুষা, ধনে, কট ফল, কুড়, জগত, জায়ফল, কষঃজারা, সচল 
লবণ, রদাঞ্জন, ধাইফুল, মোচরস, 'আকনাদি, তেজপ্র, তালীশ- 
পত্র, নাগেশ্বর, চিতামূল, বিট লবণ, তিতলাউ, বেল, গুড়স্বকূ, 
এলাচ, পিপলমুল, বনযমানী, যমানী, বরাক্রান্তা, ইন্দযব, শঠ, 


 দ্াড়িম ফলের ছাল, যবক্ষার, নিমছাল, শ্বেতধুনা, সাচিক্ষার, 


সমুদ্রফেনা, সোহাগার খই, বালা, কুটজ মূলের ছাল, জামছাল, 
আমছাল, কটকী, অত্র, লৌহ, গন্ধক ও পারদ প্রত্যেকে 





লবঙ্গাদিবটী 


সমভাঁগ চুর্ণ। এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্র 
মিশ্রিত করিবে । অন্তুপান মধু ও তওুলোদক । ইহা সেবনে 
গ্রহণী, অতীসার ও প্রদর প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। 
অন্ভবিধ লবঙ্গ, জীরা, রেণুক, সৈম্বব, গুড়ন্ক্‌, তেজপত্র, 
এক্লীচি বনযমানী, যমানী, মুখা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, শুল্ফা, 
আঁকনাদি, চিরতা, গোক্ষুর, জৈত্রী, জায়ফল, দ্ারহরিদ্রা, নলদ 
(জটামাংসী), রক্তচন্দন, মুরামাংসী, শা, মউরী, মেথি, সোহাগার 
থই, কৃষ্ণজীরা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, বাঁলা, বেলশু ঠ, কুড়, চিতা- 
মূল, পিপুলমুল, বিড়, ধনে, পারদ, অত্র, গম্ধক ও লৌহ 
প্রত্যেক সমভাবে চূর্ণ ও মিশ্রিত করিয়! লইবে, মাত্র! এক মাহা 
হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রদশ: অর্দাতোলা পর্যন্ত বাড়াইতে হইবে। 
এই চূর্ণ অত্যন্ত অগ্নিবৃদ্ধিকারক ও গ্রহনীরোগনাশক । ইহা ভিন্ন 
অন্তান্ত উদররোগেও বিশেষ উপকারী ।(ভৈযজ্যরত্বাণগ্রহণীরোগাধি”) 
৩ স্ত্রীরোগাধিকারোক্ত ধধধভেদ। প্রস্তত প্রণালী--লবঙ্গ, 
সোহাগার থই, মুখ, ধাইফুল, বেলশুঠ, ধনিয়া, জায়ফল; শ্বেত- 
ধনা, গুল্ফা, দাড়িমফলের ছাল, জীরা, সৈদ্ধব, মোচরস স্ুন্দিমূল, 
রসাঞন, অত্র, বঙ্গ, বরাক্রাস্তা, রক্তচদ্দন, শুঠ, আতাইচ, কাফড়া- 


শঙ্গী, খদির ও বালা প্রত্যেক সমতাগ চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিবে। |. 


অন্ুপাঁন ছাগছুপ্ধ। গর্ভাবস্থায় সংগ্রহগ্রহণী অতিসার, জর ও 
আমরক্তাতিসার হইলে ইহা গ্রয়োজ্য। এই চূর্ণ ভূঙ্গরাজরসে 
ভিজাইয়। তিনদিন ভাবন! দিতে হয়। 

৪ গুলারোগাধিকারোক্ত উধধভেদ। প্রস্ত্রত'গ্রণালী--লবঙ্গ, 
তেউনভীমূল, দশ্তীমূল, যমানী, শুঁঠ, বচ, ধনিয়া, চিতামূল, ত্রিফজা, 
পিপুল, কটকী, দ্রাক্ষা, চই, গোস্ত, যবক্ার, এলাইচ, বনযমানী 
€( অজমোদা ) ও ইন্ত্রযব সমভাগে চূর্ণ করিয়া ২ তোল! পরি- 
মাঁণে উ্ণ জলের সহিত সেবন করিবে । ইহান্তে সকল প্রকার 
গুল্প, অর্শ, শোথ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। 
লবঙ্গাদিমোদক) অগ্রিমান্দ্যরোগাধিকারোক্ত ওষধভেদ। 

( চিকিৎসাসার” ) 
লবঙ্গাদিবটী, অগ্নিমান্দারোগাবিকারোক্ত ওষধভেদ। : প্রস্বত- 
প্রণাঙগী--লবঙ্গ, শুঠ, মরিচ ও সোহাগার খই প্রত্যেক সম- 
ভাগে চূর্ণ করিয়া লইয়া এবং অপামার্গ ও চিতামূলের ক্কাথে 
ভাবন! দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তত করিবে। ইহা! সেবনে 
প্রস্ুত মাংসাদি জীর্ণ হইয়া থাকে। (ভৈষজ্যরত্বা অগ্রিমান্দ্যাধি”) 
লবঙ্গাদিবটী [ন্ত্রী) অভীর্ণযোগাধিকারোক্ত উবধবিশেষ। 
্রস্ততপ্রণালী-_লবঙ্গ, জার্তীফল, ধনে, কুড়, সাদার্জীরা, কাল- 
বাহড়া, এলাচি, দারুচিনি, সোহাগা, কড়িভক্র, মা, বচ, যমানী, 
বিটলবগ, টসম্কবলবণ, প্রত্যেকে একভাগ । পারা, গন্ধক, লৌহ, 
খন প্রত্যেকে অর্থভাগ ) এই সমুদয় চূর্ণ একত্র বরিঘা। পাঁগের 


মঘণ 
করিয় বট প্রস্তুত করিবে! অনুপান উদজল। ইহা: 
সেবনে গ্রহণী, আমন্গোষ, পে্টবেদনা, প্রবাহিকা, জর, কফজনিত- 
শল, কুষ্ঠ, অনল) পিত্ত, প্রবলবাধূ, মন্দাঞ্ি ও কোঠ্গতবাত 
প্রভৃতি আন্ত প্রশমিত হয়। € রসেজসার” অভীর্দরোগাধি” ) 


| লবট ( পুং) কাশ্থীরস্থ একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। 


(রাজতরঙ্গিণী ৫১৭৬,২৪ ) 


লধণ (ব্লী) লুমাতি জাভামিন্তি লু-নন্যার্দিত্বাৎ লা, পৃষোদরাদিত্বাৎ 


গং । ক্ষারজলযত্ত। দ্রব্য। 

বিভিন্ন স্থানীয় নাম। হিনী--লোপ, নমক্‌, নূন, লবণ, 
লিমোক ) বোম্াই-_নমক, নিমক ) মরাঠী-_মীগা, গুর্জয়- মিঠু, 
তামিল-_উষ্ন,; তেল লবণম,উষ্প,। কণাড়ী--উপ্প,, মলয়ালম্__ 
উপ্ন,, লবণম্) ব্রহ্ম -শ; শিক্ষাপুর-_লুধু ) আরব-_মিললুল 'মাজিন, 
পাঁরন্ত--নমক্‌, নমকে, খুর্দানি, মুমকে তায়াম্‌) যব--উয়া')টীন-- 
যেন) ইংরাজী--9388-5911, ০০থতো। 8716 8১)18-8910 
ফরাসী--36। 00যাযা)ঢা)) 86] 06 (017191)19, ৪০] 18110 
জন্দরণ 07171711100 [0018812। দিনেষার ও সুইভিস্-- 
9011) ইতালী--011107070-01-90010, 99] 00171200138, 
স্পেন-” 9১8), 

তারতে প্রধানতঃ ছুই প্রকার লবণের বাবার দেখা ফায়। 
প্রথম সাদা লবণ (90110 01709 ) এবং ছ্িতীয় কষ- 
লবণ বা বিট লবণ। বিট লবণে সাধারণ লবাণর ভাগ থাকিলেও 
উহাতে অগ্ঠান্ত দ্রবোর মিশ্রণ থাকায় উহ! আনকাংশে ভেষজ- 
গুণযুক্ত হইয়াছে । স্থানবিশোষ এ গুণের অনেক তারতমা 
লক্ষিত হয়। সাধারণতঃ বিটলবণে 88111)116% (1170) 
পাওয়া যায়। অনেক স্থলে ক্লোরাইড্‌ ও কার্কানট অব সোডিয়াম 
উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে আমলকী ও হরীতকী মিশাইলে যে গুণ 
পাওয়া যায়, বিট.লবণে প্রধানতঃ সেই গুণ থাকে । 

হিন্দুগণ শ্বরণাততীতকাল হইতেই লবণের ব্যবহার জানি- 
তেন। অথর্ধবেদ ৭৭৬1১, আশ্বলায়নশ্রোতসত্র ২১৬২৪, 
ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌ ৪1১৭৭» শতপৎব্রাঙ্গণ ১৪1 ৫। ৪। ১২, 
আশ্বলাহনগৃহসথত্র ১1৮১৯, গোভিল ২৩১৩ প্রভৃতি প্রাচীন 
গ্রন্থে লবণের বছুলগ্রচার দেখা যায়। মহামুনি সুশ্রত শ্বরুত 
আহুর্কেদশান্ত্রে লবণের নিম্োক্ত কয়টা ভেদ নির্দেশ 
করিয়াছেন । | 

নুশতে লিখিত আছে যে, সৈম্বব, সামুদ্র, বিট, সৌবর্চল, 
রোমক ও উত্ভিদ প্রভৃতি লবণ সকল পর পর ক্রমে উষ্ণ বায়ু- 
নাশক, এবং কফ ও পিত্তকুর এবং পূর্ব পূর্বক্রমে দিগধ, হ্বাছ ও 
জলমূত্রের সঞ্চয়কর। সৈশ্বব, হচ্ছ, ঘিট, পাক্য, সাস্কার, 
সামুদ্র, পি , যবক্ষার। উহক্ষার ও হুবর্চিক! প্রভৃতি লবণবর্গ। 





সমৃছের বিশ্লেষণ এবং শরীরের ক্েদ ও শৈথিল্য সাধিত হয়। 
ইহা সকল রসের বিরোধী উঞ্চগুণযুক্ত ও মার্গবিশোধক এবং 
'অরুল শরীরাংশের কোমলতাসাধক। এই রস অধিকমাত্রায় 
€সেবন করিলে গান্রে কও, মগ্ডলাকার ব্রগ, শোফ, বিবর্ণতা, 
সুখে ও নেত্রে ব্রণ, রক্তপিত, বাতরক্ত, পুরুষত্বহানি ও অল্লোগার 
প্রভৃতি পীড়া হয়। 

সৈম্ধব লবণ--চক্ষুর হিতকর, মুখপ্রিয়, রুচিকর, লখু, অগ্নি- 
বৃদ্ধিকর, সি, মধুররস, বৃষ্য, শীতল, দৌষনাশক এবং উক্ত সকল 
লবণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও ফলদায়ক ॥ 

সামুদ্র লবণ--পরিপাকে মধুর, অনতি উষ্ণ, অবিদাহী, 
€ভেদক, ঈষত স্নিগ্ণ, শূলনাশক এবং নাতিপিত্ববর্ধাক। 

সৌবর্ল লবণ--পরিপাকে লঘু, উদ্ধবীরধ্য, বিশদ, কটু, গুল, 
শুল ও বিবন্ধনাশক, মুখপ্রিয়, সুরভি ও রুচিকর। 

রোমক (পাংশ্ুলবণ)-_তীক্ষ, অতিশয় উষ্ণ, স্ত্রীসংসর্গ-শক্তির 
বর্দনকর, পাঁকে কটু, বাঘুনাশক, লঘু, বিম্যন্দী, সু, মলতেদক 
ও মুত্রকর। ওুত্তিদবলবণ লঘু; তীক্ষ, উঃ, হৃদয় ও গ্েম্সঞ্য়কর, 
বায়ুর অন্ুলোমকারী, তিক্ত, ও কটু। গুটিকালবধ কফ, 
বাযুও কমিশাস্তিকর, লেখনকর, পিত্ববর্ধক, অগ্নিকর) পাঁচক 
ও ভেদক। উ্ক্ষার (ক্ষারমৃত্তিকাসম্তৃত লবণ )_-ইহা! বালু- 
কেয় অর্থাৎ বালুকাজাত পর্বতের মূলদেশস্ব আকর হইতে 
উৎপন্ন, কটু ও ছেদনকর। [ এই সকল লবণের বিষয় তত্ত- 
শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য । ] 

এই সকল লবণের মধ্যে সৈন্বব, সৌবর্চল, বিট, 
সামুদ্র ও সাম্তার এই পাঁচটাকে পঞ্চলবণ কহে। একলবণ 
বলিলে সৈন্ধব, দ্বিলবণ বলিলে সৈম্ধব ও সচল, ত্রিলবণ বলিলে 
সৈম্ধব, সচল ও বিটু, চতুলশবণ বলিলে সৈদ্ধব, সচল, বিট ও 
সামুদ্র এবং পঞ্চলবণ বলিলে পূর্বোক্ত পাঁচটা বুঝিতে হইবে। 
চরকে কিন্তু পঞ্চলবণ স্থলে সাস্তার লবণের পরিবর্তে গুপ্তিদ লবণ 
গৃহীত হইয়াছে। ( নুশ্রত সুত্বস্থাৎ ৪৬ অন) 

সংস্কৃত গ্রন্থে যেমন সৈষ্কব অর্থাৎ সিদ্ধুপ্রদেশজাত পার্বত্য 
লবণ ( 2০০৮-3915 ১, সামুদ্র অর্থাৎ হৃর্ষ্যোত্তাপে শুষ্ধ সমুদ্র- 
জলঞ্জ লবণ বা! কর্কচ, রোমক অর্থাৎ রুমানদীজলজাত এবং 
শাকস্তরী বা শাস্তর হুদজাত লবণ, পাংগুজ ও উধাস্ুত অর্থাৎ 
লবণাক্ত মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন লবণ, বিটুলবণ, সৌবর্চল বা 
সোঞ্চল অর্থাৎ কালানিমক, ওুত্তিদ অর্থাৎ রেহা ঝা কালর 
লবণ এবং গুটিক প্রভৃতি লবণের উল্লেখ আছে, সেইন্গপ 
বর্তমান রসায়ন-বিজ্ঞানে সাধারণ লবণেরও ( 9০৫107) 
01011061801 ) ছুইটী বিভাগ আছে। উহারা সাধারণতঃ 
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[০০1-9818 ও 968 9816 নামে পরিচিত। কিন্তু ভারতে 
তত্তিন 1180) 9818 ও 12811) 981৮ নামে আরও চুইটা শ্রেণী- 
ভেদ নির্ণীত হইয়াছে । 

ভারতবানী জনসাধারণ থাস্তপ্রব্যের সহিত প্রধানভঃ যে 
কয় প্রকার লবণ ব্যবহার করে, নিয়ে তাহার একটা তালিকা 
দেওয়া গেল ২- 

১ পঞ্জাবী-সৈদ্ধব (লাহোরী ও সৈদ্বব-লধণ)-_-ট্হা সিদ্ধুনদের 
ঘক্ষিণদিকে উৎপন্ন হয়। পকোহাটী” ও নিমক-সবজ নামক 
লবণদ্বয় সিন্ধুনদের পশ্চিমোত্তরভাগে পাওয়া যায়। এত্ত 
হিমালয় প্রদেশের মগ্ডিরাক্গয হইতে আর একপ্রকার লবণের 
আমদানী হইয়া! থাকে । ॥ 

২ দিল্লীর *নুলতানপুরী* লবণ-ইহা! দিল্লীর লবণাক্ত 
মৃত্তিকা খনি ( 216-0109 ৪৪1 ) হইতে প্রস্তুত হয়। 

৩ শাস্তরলবণ--রাজপুতনার শাস্তরহদের জল হইতে প্রস্তুত 
হইয়া থাকে। 

৪ দিন্ঈলবণ-রাজপুতনার দিদ্বানা বিভাগের মৃত্তিকা 
হইতে প্রস্তত হয়। 

৫ কৌশিয়া-লবণ-_রাজপুতনার পঞ্চভদ্রা! (পচবদ্রা) নামক 
স্থানের মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন। মধ্যভারতেও এই লবণ প্রচলিত। 
৬ ফলোড়ী-লবণ--রাজপুতানার ফলোড়ী প্রদেশের মৃত্তিকাজাত। 
৭ বরাগড়া-লব্ণ__বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর গুজরাত-বিভাগে 

প্রস্তত হয়। 

৮ কোষ্কণী-লবণ--বোস্বাই-উপকূলজাত। 

৯ কর্বচ ও বনবার (কর্কচ) লবণ__মান্্রাজ উপকূলে গ্রন্তত 
হইয়া থাকে। 

১০ গঙ্গা পোংগু)-লবণ--বাঙ্গালার সমুদ্রোপকৃলে যে লবণ সাধা- 
রণতঃ প্রস্তত হয়। 

১১ খারি (ক্ষার) লবণ--লবণাক্ত মৃত্তিকা হইতে যে লবণ 
প্রস্তত করা হয়? 

১২ পাক্বা বা নিমক-শোর--সোরা (981609৮6 ) হইতে 
যে লবণ পাওয়া যায়। 

১৩ নেফুরফুলী অর্থাৎ লিভারপুল-লবণ-_-ইংলও, অর্ম্ণী ও 
ফ্রান্দরাজ্য হইতে যে লবণ ভারতে আমদানী হইক্ল! থাকে। 
উহা প্রধানতঃ 16:0901 ৪1৮ নামে কথিত। বর্তমান- 
কালে এই পরিদ্ত লবণ ভারতবাসী জনসীধারণের 
ব্যবহার্য হইয়াছে । তবে কোন কোন স্থানে কর্ধচ ও 
সৈদ্ববের প্রচলন আছে। গোড়া-হিম্ ও হিন্দু-বিধবাগণ 
সৈম্ধব ব্যবহার করিয়! থাকেন। 

১৪ নু রী-লব্ণ-_সিংহলদবীপে প্রস্তত ছয়। 





ধা 


থাকে। 
১৬ আদেন-লবণ--আদেন নগরের নিকট প্রস্তত হয়| এই 

লবণ প্রায় প্রতিবতসর ৩৩ হাজার টন্‌ আমদানী হয়। 
১৭ মস্কট ও মগ্ধটসেম্ষা_পারন্ত উপসাগর উপকূলে প্রস্তত। 
১৮ লেন্টা লবণ-_তিব্বতদেশে উৎপন্ন । 
১৯ মণিপুর প্রভৃতি কষুদ্রদেশজাত বিভিন্ন প্রকার লবণ। 

এই সকল লবণ ভারতে প্রচলিত থাকিলেও লিভারপুল 
সহর হইতে যে :011981179 9৪1 কলিকাতা, চট্টগ্রাম, রেঙ্গুন 
ও ব্রদ্ধের প্রসিদ্ধ বদরে আমদানী হয়, ভাহার পরিমাণ সর্বাপেক্ষা 
অধিক । 

ভারতবর্ষের ভূতত্ব আলোচনা করিলে, মৃত্তিকান্তর বিশেষে 
লবণের অবস্থান নির্ণয় করিতে পারা যায়। ভূতববিদ ব্লান- 
ফোর্ড ও মেড্লিকোট --কোহাট, কাঙড়া, বাহাছুরখেল, মণ্ডি, 
লবণপর্বত ও হিমালয়-সন্নিহিত শিবালিক পর্বতভাগে প্রচুর 
লবণের অস্তিত্ব লক্ষ্য করিয়াছিলেন! তাঁহারা ইওগিন 
বা নিউমুলিটিক্ন্তরে-সিলিউরীক়-যুগন্তরে, পেলিওজোইক্‌-ন্তরে, 
জিপসাম্-স্তরে এবং প্রাটীন ও আধুনিক টাপ্িয়ারি-যুগম্তরে 
সৈদ্ধব লবণস্তর (1১6৭8 ০৫ 790%-581৫ ) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
এখনও কোহাট প্রতি স্থানের লবগ-থনি হইতে সৈম্ধব লব্ণ 
উত্তোলিত হইতেছে। 

যুগাস্তরীয় মৃত্ত্তর হইতে প্রাপ্ত লবণ ব্যতীত ভারতের 
বিভিন্ন স্থানের সাগরোপকূলে ও 'হ্দতীরে স্থানীয় লোকের 
ব্যধহারার্থ যে সকল লবণ প্রস্তত হইয়৷ থাকে, তাহার সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় নিয়ে প্রদত্ত হইল ;-- 

মান্জীজ--এই প্রেসিডেন্দীতে পূর্বে সমুদ্রের লবণ-জল 
বাম্পাকারে পরিণত করিয়৷ লবণ প্রস্তুত করিত.। স্থানবিশেষে 
লবণাক্ত মৃত্তিকা অথব! ক্ষারজ ভশ্ম জলনিষিক্ত করিয়া! সেই 
লবণাক্ত জল হইতে লবণ প্রস্তুত করিয়া লইত। শেষোক্ত প্রথা 
একবারে পরিত্যক্ত হুইয়াছে। প্রথমোক্ত প্রণালীতে যে লবণ 
প্রস্তুত হয়, তাহাই স্থানীয় লোঁকে ব্যবহার করিয়া থাকে। 
এতত্তি্ন বোম্বাই হইতে কতক লবণ এখানে আমদানী হয়। 

বাঙ্গালা-_পূর্ববে মেদিনীপুর ও যশোহর জেলায় লবণ গ্রস্ত- 
তের প্রধান কারখানা ছিল। বেহার, ভাগলপুর ও মুঙ্গের 
বিভাগে কতক পরিমাণ লবণ উৎপন্ন হইত। কলিকাতাঁর 
সন্নিকটবর্তী দোরার কলসমূহে সোর! হইতে লবণ বাহির করিয়া 
লওয়া হইত | উড়িষ্যায় এখনও হৃর্য্যোস্তীপে লবণজল 
শুকাইয়। লবণ প্রস্তত হইয়া থাকে। পূর্বে কৃত্রিম উত্তাপ দ্বারাও 
পাঙ্গা-লবণ প্রস্তুত হইত । 


. লবণ | [ ১৭৪ ] 
রর অফুগিয়াপূরী-লবখ-_লোহিতদা চদাগরের উপকূলে স্তত হইয়া 


ঁ ক 
স্পা ০০২১২, 


বেরার--এখানে লোপার-হুদের জল হইতে এবং আকোলার * 
অন্তর্গত পূর্ণা বিভাগের লবণজলপূর্ণ কৃপ হইতে লবণ তৈয়ারী 
হইত। এখন আর এখানে লবণ প্রস্তরত হয় না। 

রাজ্পুতনা--শাস্তরহ্‌দ, দিদ্বানাজুদ ও কাচোর-রেবাসা হদের 
জল হইতে প্রভূত লবণ প্রস্তুত হইয়। থাকে । 

বোম্বাই--সমুদ্রের লবগঞ্জল নুর্য্োত্বাপে শুকাইয়! উপকূল- 
দেশে বহুপূর্ব হইতেই লবণ গ্রস্তত হইয়া আসিতেছে । কাঘে, 
উপসাগর তীরে, কচ্ছের রণগ্রদেশে ও সিল্ধুপ্রদেশে এবং ঠানায় 
লবণ প্রস্ততের কারখানা (100)21)8 891৮-₹0108) আছে । 
ইংরাজরাজ লবণের ব্যবসা একচেটিয়৷ করিবার অভিপ্রায়ে কানের 
নবাবকে বার্ষিক ৪* হাজার টাক! ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিয়! এঁ 
লবণের ব্যবসা রহিত করিয়া দেন। 

পর্গাব--এখানে প্রধানতঃ সৈন্ধব লবণই উত্তোলিত হয়।' 
সিন্ধুনদীর অপর পারে বঝ্সজেলীর কোহাট ও ফালাবাগ এ্রবং 
পবণগিরিতে (391৮75£ ) প্রভৃত সৈম্ধৰ উৎপন্ন হয়। 
কালাবাগ ও লবণ্গিরির সৈম্ধব সিলিউরীয় ঘুগস্তরীয়, কাগুড়ায় 
ও কোহাটে ম্ডিত্তরের (348001 0610858 ) অনুরূপ ৷ 
এতত্িনন এখানে গুরগাঁও জেলার লবণাস্থাদযুক্ত কূপজল হইতে 
লবণ প্রস্তত হইয়া থাকে। উহা শাস্তর-হুদজাত লবণ 
হইতে নিকৃষ্ট। 

যুক্ত প্রদেশ--লবণীক্ত কৃপবারি হইতে এই বিভাগের নানা- 
স্থানে লবণ প্রস্তত হয়; কিন্তু ইহা! অপরাপর স্থানজাত লবণের 
ন্যায় বিশুদ্ধ নহে। এখানকার লবণে 9০018) ০01011809, 
10100181110) 80100108138) 80100) 090)908 ও 10169 
মিশ্িত দেখা যায়। বুলনদসহর ও মুজঃফরনগরে সামান্ পরিমাণ 
লবণ প্রস্তত হয়। 

আসাম--লবণাক্ত কুপ এবং জোঁক্বহাট ও সদিয়ার লবণ- 
প্রশ্রবণ হইতে প্রভূত পরিমাণ লবণ প্রস্তত হয়। কাছাড়, 
মণিপুর ও চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশেও রূপ কূপের লোগাজনু 
হইতে লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। অশিক্ষিত ও অর্দ সভ্য- 
জাতির! বাশের চোল্গে লবপজল ফুটাইয়! লবণ প্রস্তত করে। 

রঙ্ম--পেগুর টা্সিয়ারি যুগস্তুরীয় পর্ববতসমূহে বহুশত লবণ- 
প্রশ্রবণ আছে। উহা হইতে স্থানীয় লোকে লবণ প্রস্তত করে। 
আকায়াব হইতে মা্ডই পর্যস্ত সমুদ্রোপকুলে সমুদ্রজল হইতে 
সামুদ্র লবণ গ্রস্ত হয়। 

ভারত গবমেন্টি লবণের বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া 
১৮৮২ থুীকে লবণের প্রতিমণ ২।* টাকা গু ধার্য করেন। 
ু্টীয় বিংশশতাবের প্রারস্তে &ঁ শুদ্কের হার ২২ টাকার কম 
হয়। বর্তমান সময়ে ১৯৯৬ থুষ্টাকে ফলিকাতার বাজারে 





রঃ আন! মের লব ॥ বিজ হইতেছে। ূরঘহারে প্রতি সের 
/১৫ দরে বিক্রয় হুইত। 


১২ ট্রাক! কম হইয়াছে। পূর্বহারে ভারতের নানাস্থানে 


যেরূপ হারে লবণ বিক্রয় হইত, নিম্নে তাহার তালিকা | 


দেওয়া গেল-_ 
স্বাদের নাধ টা আ। পা স্বানেরনাম টা আআ প| 
গ্রহ ৪ ৩ ৪ লাহোর ও «€ $ঃ 
কামরূপ ৪ ৪. ও মুলতান ৩ ৫ ৪ 
কলিকাতা ৩ ১৪ ৎ করাচী ৩ ১ 
কটক ৩ ৬ ৬ সর ৩ & ৪ 
পাটন ৩ ৮ ৪ বো্াই ৩ ৮ নী 
কাণপুর ৩ ৪ ৯ স্ুরাট ভি, 8: ৯ 
মীরাট ৩ €& ৬ হোসঙ্গাবাদ ৪ ৭ * 
জয়পুর ৩ ৫ ৪8 জব্বলপূুর ৪ ৫ ৬ 
আবু ৩ ৮ ৪ আকোলা ৪ ও ও 
লাথনৌ ৩ € * সিকন্দরাবাদ ৪ ৭ * 
সীতাপুর ৩ ৮ * মহিম্থর ৪ ৭ * 
ইন্দোর ৩ ১২ * শ্িমোগা ৪ * * 
গোয়ালিয়র ৩ ১৪ ০ মাল্্রা ২ ১২ & 
বেরেলি ৩ €& ৪ 
মুসলমান-রাজগণের অধিকারকালে লবণের উপর শু্ব- 


আদায়ের ব্যবস্থা ছিল। ১৮৩ থুষ্টাবের ৩৮ ধারা অনুসারে 
ইংরাজ-গবমেন্ট সর্বপ্রথম গ্রতি মণ (৮২২ পাউও্ড) লবণের 
উপর ১২ টাকা শ্ত্ক ধার্য করেন। ক্রমে প্রতিমণের শুক 
৩।* তিন টাকা চার আনা পর্যন্ত উঠে। ১৮৮২ থুষ্টান্ধে অন্যান্ত 
প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গালার লবণশুক্ক অধিক বর্ধিত হইয়াছে দেখিয়া 
ভারতরাজ-প্রতিনিধি ভারতের সর্বত্রই সমান শুন্ধ গ্রহণের 
বাবস্থা করিয়। প্রতিমণ ২৪১ ধার্ধ্য করেন ) কিন্তু সীমান্ত প্রদেশে 
গোলমাল ঘটিবার ভয়ে কোহাট ও মণ্ডির লবণ-খনির উপর 
তিনি কোন কর ধার্য করেন নাই। কেবল কোহাট-খনি 
হইতে যে জবঘণ আফগান সীমান্তে যাইত, তাহার প্রতি মণ 
।শিক! ওজন» ১০২ পাউও)॥০ আনা ধার্য হইয়াছিল। মগ্ডর 
খনিজাত হৈম-লবণের তদপেক্ষা অধিক শুন্ধ নির্দিষ্ট হইয়াছিল। 
কিন্তু ইংরাজী লবণ অপেক্ষা ভাহাও অনেক কম। লবণের এই 
তন্গ্রহণের জন্ত ইংর়াজ-গবর্মেন্ট দেশীয় রাজা, সর্দার ও জমিদার- 
দিগকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ রাজস্বের কতকাংশ মকুব করিয়! দেন। 
বাণিজ্য ও কারবার জন্ ভারতে যত প্রকার লবণ প্রচলিত 
আছে, ভারত গবর্ষেন্টের রাজরিবরণীতে তাহার একটা তালিকা 





রাসুল" নাও বি তত 
তখন প্রত্তি মণের ৩%%* মূলা |. 
' মিদদি্ট ছিল। বর্তমান হারের লবদ উহা! অপেক্ষা প্রায় 





নিবদ্ধ হইয়াছে £-- 

১ খনিজ বা সৈদ্ধব লবণ ( [১০০1-৪%1 ভান মঙ্ডি 
্রভৃতি স্থানের খনি হইতে এই লবণ বিজ্রয়ার্থ নানাস্থানে 
আমঘানী হয়। 

২ হূদ ও কৃপজ লবণ ([5%89 500 70 ৪০1)--শৃস্র, 
দিদ্বানা, পচভদ্রা ও দিল্লীর লবণের কারখানান্ন ইহা 
প্রস্তত হয়। 

৩ সামুদ্র লবণ (3০8 8916 ও ৮৮ 821)--ভারত্ের সমুদ্রোপ- 
কৃলবর্থী বিভিন্ন স্থানে গ্রস্তত হইয়! থাকে। 

৪ আনুপ লবণ (01515 ৪০1৮ )--লবপান্ত জল হইতে 
উৎপরন। দিশ্লী প্রভৃতি স্থানের লোগামা'টী খুড়িয়া লওয়ায় 
যে খাত হইয়াছে, সেইক্সপ খাত-জল হইতে প্রস্তুত । 

৫ খাঁড়িজ লবণ (9৮৪4) ৪910)--সমুদ্রোপকুলব্তী জলখাড়ি- 
সমূহের লবণাক্ত কর্দম হইতে গৃহীত। সমুদ্রজল এ সকল 
খাড়িতে প্রবেশ করিয়া আর বাহির হইতে পায় না, পরে 
স্বভাবতঃ গুকাইয়! মাটির উপর দানাকারে নিপতিত থাকে। 
উহা বিশুদ্ধ। উহাতে প্রায় ৯৭ ভাগ 0৮19199 ০ 
80101) থাকে । 

৬ ক্ষিতিজ-লবণ (99109 60101896970 ) বর্ষা খতুর পর 
স্থানবিশেষে নুন ফুটিয়া উঠে। যেস্থানে এরূপ লবণ ফুটিয়া 
উঠে, সেই সকল স্থানে কখন বৃক্ষাদি জন্মে না। এই 
জাতীয় লবণ উত্তর-পশ্চিমপ্রদদেশে থরিয়ার, লোগহা, রেহ, 
ও কল্লার-দোরা (সৌরার কলে যে মাটিতে সোরা শুকান 
হয়, সেই মৃত্তিকা হইতে প্রস্তুত ) বলে। 

৭ ক্ষারলবণ (11810 ৪৪1৮ )- হিন্দস্থানে ইহাকে খারি 
নিমক বলে। গোয়ালিয়ার, পাতিয়ালা৷ ও মধ্যভারতে এই 
লবণ উৎপস্ুহয়। 

৮ নিমক সোর (35160868০1১ )--মোরা হইতে যে মিশ্র- 
লবণ প্রস্তত হয়। 

উত্তর ও পশ্চিম-ভারতে যতগুলি লবপধনি আছে, তৎ- 

সমূহের মধ্ো যেরূপ স্তরে লবণ অবস্থিত থাকে, তাহা বিশেষ 
আলোচনার জিনিষফ। এই সকলের মধ্যে লবণগিরির স্তর- 
সমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই শৈলমালা ৭১৩% হইতে 
৭৩*৩০/দ্রািমা পূর্বে এবং ৩২৭২৩ হইতে ৩*” উত্তর অক্ষাংশ 
মধ্যে অবস্থিত। নিদ্ধুদাগর দোয়াবের অধিত্যকাডূমি ও কোহি- 
স্থানবিভাগ লইয়। লবণশৈল গঠিত । ইহার একপ্রান্তে বিলাম 
নদী ও অপরপ্রান্তে সি্ধুনদ | প্রায় ১৫২ মাইঙ বিস্তীর্ণ এই 
পার্বত্য প্রদেশে যেরূপ সুগভীর স্তরে লবগয়াশি নিহিত রহিয়াছে 





নিয়ে সাধারণের অবগতির জনয নেই গুরসমূহের নামমাত্র 


উদ্ধৃত হইল-_ 
নাম স্তরের ধনত্ব 
বর্তমান গঠিত স্তর-_- 
[06105 01 00901 ১৫৪ ফিট, 
চুগ্রাপাথর স্তর 
[10710011070 11100630009 ২০৪ ফিট 
কয়লাস্তর--- 
0০৪81 8110)81)21) 10811 ২০ ফিট, 
বেলে পাথরস্তর-স্ 
(97960 8810086008 ৬০০ ফিট, 
* 13106 00801 ১২৫ ফিট, 
76৭ 8%0986009 ৬০০ ফিট, 
লবন্তর__. 
[09097179101 9110 [03010 ৫ ফিট, 
11010 180 10211] ১৩০ ফিট 
310৬0 €য 9010) 4০, ১৪০ ফিট. 
[,0৮91 17767 01 917108 £108010) ২৭০ ফিট 
3৪1 0780 ৪00 ৪৪1 ৩০০ ফিট, 


এই লবণগিরিবিভাঁগে প্রধানতঃ মেও-খনি, বাঁ্চ-খনি, 
কালাবাগ-খনি ও নূরপুর খনি হইতে সৈদ্ধব লবণ উত্তোলিত 
হইয়া থাকে। | 

কোহাটের লবণময় প্রদেশ দি্ধুনদের পশ্চিমে অবস্থিত। 


অক্ষাৎ ৩২০৪৭ হইতে ৩৩৭৫২ উঃ এবং দ্রাঘিণ ৭০০৩৫ 


হইতে ৭২০১৮ পৃঃ। এখানে জু্টা, মাল্গিন্ঃ নড়ি, খরক ও 
বাহাছ্র-খেল নামক স্থানে খনি আছে। ভারতের প্রায় ৬, 
হাজার বর্গমাইল স্থান এবং কান্দাহার, বাল্থ ও গনি প্রভৃতি 
ভূভাগে এই লব্ণ প্রচলিত। 

মগ্ডির লবণথানি হিমালয়দেশের মতরাক্যে অবস্থিত। 
অক্ষা* ৩২০ উঃ এবং দ্রাঘি” ৭৭ পৃঃ | গুমা ও দ্রাঙ্গ নামক স্থানে 
চুইটী খনি আছে। ইংরাজরাজত্বে মণ্ডি-লবণ বিক্রয় হয় বলিয়া 
মণ্ডিরাজকে ইংরাজ-দরকারে বার্ষিক কর স্বরূপ লবণের লভ্যাংশ 
দিতে হয়। এতস্রিনন 16111 ১৯1৮ দ)103)980001087 9৯10- 
15৮9, 10181089916 008181)) 78010008019 8816 0118) 
[01১1 8200 79100858516 ও 11096 0: 159001)8 8%1৮ নামে 
কতকগুলি বিশিষ্ট স্থানীয় লবণের প্রচলন দেখা যায়। 

এতস্তিন্ন আমুর্ষেদে সার্জি-খার প্রভৃতি আরও কতকগুলি 
লবণ (3০1107) 98189 ) ওষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এ 
লকলের বিবরণ তত্তৎ শবে ভরষটব্য। [ক্ষার ও সোরা দেখ। ] 


| ১৭৬ |] 







পপ সস্তা শা এ পি পরী 


দালান রেখে নারী 


লবণের বাণিজ্য ইংরাজ গবর্মেন্টের স্বহস্তে পরিচালিত 
হইতেছে) তাঁহাদিগের অনুমতি ভিন্ন কেহ লবণ প্রস্তুত, করিলে 
তৎক্ষণাৎ সে রাজদ্বারে দণ্ডিত হয়। বঙ্গদেশে যে সকল লবণ 
প্রস্তুত হইয়া থাকে, তৎসমুদায় ইংরাজরাজ ক্রয় করিয়া লইয়া, 
আট বা ততোধিক গুণ মূল্যে তাহা প্রজাদিগের ব্যবহারার্থে 
বিক্রয় করেন। এই একচেটিয়া বাণিজ্যে গবর্মেপ্টের বার্ষিক 
প্রায় ও কোটি টাকা লভ্য হইয়া থাকে। এই সকল কার্ধা- 
সম্পাদনার্থ তাহার! বিপুল অর্থব্যয় করিয়া বহু সংখ্যক কার্য্যালয় 
সংস্থাপন ও অনেক কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন এবং তাহাদের 
নুশাসন জন্য স্থানে স্থানে অনেক ইংরাজরাজপুরুষ নিযুক্ত আছে। 
বঙ্গদেশীয় লবণের কারখানার ব্যবস্থাপক সাহেবেরা কলিকাতায় 
অবস্থিতি করেন এবং তাহার! যেখানে একত্র হইয়া মন্ত্র 
করেন, এ গৃহ “সপ্টবোর্ড” নামে খ্যাত। ধী বোর্ডের 
অধীনস্থ সমস্ত কার্যালয়ে একই নিয়মে কাধ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। 
বাহুল্যভয়ে সকল স্থানের লবণপ্রস্ততপ্রণালী না লিখিয়। কেবল 
প্রস্তুত বিষয়ে প্রসিদ্ধ তমলুকেরই উল্লেখ করিলাম । 

তম্লুক নগর কলিকাতার ২২ ক্রোশ দক্ষিণে রূপনারায়ণ 
নদীতটে অবস্থিত। পূর্বকালে এই নগর সমৃদ্ধ ও বাণিজ্য- 
কার্যে বিখ্যাত ছিল? সম্রতি সে খ্যাতি লুপ্তপ্রায়; কেবল 
নাম মাত্র অবশিষ্ট আছে। কিন্তু লবণ সম্বন্ধে এই নগর সামান্ত 
নহে। এখানে যে কুঠি আছে, তাহা হইতে প্রতি বৎসর ৯১০ 
লক্ষ মণ লবণ প্রস্তত হয় এবং উহা! হইতে কোম্পানির প্রায় 
২৫ লক্ষ টাক! লাভ হইয়া থাকে। 

তম্লুকের সদরকুঠীর অধীন পাঁচটা কার্য্যালয় নির্দিষ্ট আছে, 
তন্মধ্যে তম্লুক, মহিষাদল» জলামুঠা, আরঙ্গাবাদ এবং 
ডুম্জুড়ের আড়ন্গই প্রধান ও বিশেষ নিখ্যাত; আবার প্রত্যেক 
আড়ঙ্গের অর্ধীনে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র কার্যালয় আছে। এই ক্ষুড্র 
কাধ্যালয়ের নাম প্হদ্দা”। এই সকল হৃদ্দায় দারোগা, 
মোহরর্‌, আদল্দ্ার, জেলদার প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামবিশিষ্ট 
অনেক কর্মকর্তা নিযুক্ত থাকে; তাহারা কার্তিক মাস হইতে 
বর্ষার প্রারস্তে পর্যন্ত লবণ প্রস্তত সম্বন্ধীয় কার্ধ্য নিযুক্ত থাকে। 
কার্তিক মাসের প্রারস্তে লবণসমিতির ( সম্ট-বোর্ড ) সাহেবের! 
কোন্‌ আড়ঙ্গে কত লবগ প্রস্তত করা কর্তব্য তাহার পরিমাণ 
নির্দিষ্ট করিয়া দেন। সেই পরিমাণের নাম প্তায়দাদ”। এ 
তায়দাদ অনুসারে প্রত্যেক -হদ্দার কাধ্যকারকেরা নিজ নিজ 
হদ্দার অন্তর্গত গ্রজা্দিগকে ডাকাইয়া কে কত পরিমাণে লৰণ 
প্রস্তুত করিবে ও কি প্রকারে মূল্য লইবে, তাহা নির্ধারিত 
করে এবং তদিবরপপূর্ণ এক এক মুদ্রিত কাগজ দেওয়া হয়। এই 





নির্ধারণ ক্রিয়ার রি ণ্সগুদাপত্র” এবং যে কাগজে তাহা 


লিখিত হয় তাহার নাম প্হাঁতিচিটা” । যে সকল ব্যক্তিরা 
এপ সওদাপত্ স্থির করিয়া হাতচিঠা লয়, তাহারা প্মলঙ্গ” 
মামে খ্যাত । লবপ-প্রশ্থতের কার্যে অতাল্ল লাভ । সুতরাং 
কেবঙ্গ এই কাধ্যে কেহই দিনপাত করিত পারে না, মলঙ্গী 


মাররেই লবণ প্রস্তত করা ব্যতীত কুবিকারধ্যও করে, পরন্ | 


এ উভয় কাধ্যও তাহাদের দারিদ্র্য দূর হয় না, সকলেই বিপুল 
খ্ণগস্ত ও অত্যন্ত দরিদ্র। 

তম্লুকের লবণ তত্রত্য ভাগীরঘথী, হলদী, টেঙ্গরাখালী, রায়- 
খালী প্রভৃতি কএকটা নর্দীর জলে প্রস্তত হয়, সুতরাং লবণ 
প্রস্ত-করণের কার্যালয় সকল প্র নদীতটে নির্মিত আছে। 
মলঙ্গীরা যথোপযুক্ত স্থান নির্দিষ্ট করিয়া তাহা চারি অংশে 
বিভাগ করে। তাহার প্রথমাংশের নাম “চাতর* ; উহা! সর্ববা- 
পেক্ষা বৃহৎ এবং তাহাতে লবণের মৃত্তিকা প্রস্তুত হয়; 
দ্বিতীয়াংশের নাম “জুরি” অর্থাৎ কুণ্ড; লবণাক্ত জল রাখিবার 
জন্য উহার প্রয়োজন ; তৃতীয়াংশের নাম “মাদা” অর্থাৎ লবণ 
ছাকিবার স্থান ; চতুর্থ "্ভূ'রি ঘর” অর্থাৎ লবণ পাক করিবার 
গৃহ; এই অংশ-চতুষ্টয়ের সমষ্টির নাম “্খালাড়ি” বা “মলঙ্গ।” 
এইরূপ এক এক খালাড়ির জন্য ছুই তিন বিঘা জমির 
প্রয়োজন হইয়া থাকে । 

পূর্বেই কথিত হইয়াছে যেখালাড়ির অন্ঠান্তাংশ হইতে চাতর 
বৃহৎ) তক্জন্ত এক বিঘা বা ততোধিক স্থান আবশ্বক হয়। 
মলঙ্গীরা তাহা অতি সাবধানে পরিষ্কার করে, তথ! হইতে কয়েক 
অশ্গুলীপরিমিত মৃত্তিকা খনন করিয়া তাহার মধ্যে মধো ও 
চতুর্দিকে বাঁধ দিয়া এ স্থান তিন অংশে বিভাগ করে। তৎপরে 
& ক্ষেত্রত্রয় খনন করিয়া তদুপরি মই দিয়! ভূমি চৌরস করিয়া লয়। 
্রচৌরাম কর! ভূমি ৮।১* দিবস রৌদ্রে শুকাইলে তাহার 
উপরিভাগের মৃত্তিকা, ইষ্টক-প্রাচীরে লোণ! লাগিলে যে প্রকার 
চর্ণ জন্মে তন্দপ, চূর্ণ হইয়া! যায়। চূর্ণ প্রস্তুত হইলে তদুপরি 
গাঁচ ছয় জন মনুষ্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া সেই সমস্ত উত্তমরূপে 
দলিত করে, পরে এক সপ্তাহ তাহা রোড্রে শুষ্ক হইলে এ 
ভূর্ণ খুত্তীদ্বারা টাচিয়া একত্র করে। অনস্তর কোটালের জলে 
চার সিক্ত থাকিলে ও রৌদ্রের সাহায্য পাইলে লবণ-মৃত্তিকা 
উত্তমরূপে উৎপন্ন হয়। অপর বন্যার জলে চাতর ধৌত হইলে 


তথা কার্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে অত্যন্ত বর্ষায় বা কোয়ামায় 
অথবা মেঘে আকাশ সর্বদা আচ্ছন্ন থাকিলে লবগোৎপত্তির, 
হানি জদ্মে। পৌষ ও মাঘ মাসে জোয়ারের জলে জুরি নামক! 


কুড সকল পরিপূর্ণ না হইলে লব-প্রস্তত-কার্ধের ছানি ঘটে। 
একটা জুরি নির্মাণ করিতে চারি কাঠা ভূমির আবস্তাক। 
2৮11 


ভূমিতে ৫ কি ৬ হস্ত গভীর এক হাত ধৈরঘা ও এফ হাত প্রস্থ 


একটী গর্ভ খনন করিয়া এক পয়োনালী দ্বারা কোন কোন নদীর 
সহিত সংযুক্ত করিলে উক্ত ভুরি প্রস্তুত হয়। কোটালের 
দিবস উ্ত নাল! দিয়া নদীর লবণান্থুতে স্থুরি পরিপূর্ণ হইলে, 
মলঙ্গীরা নাল! রুদ্ধ করিয়া সযত্ধে & জয় রক্ষা করে। বর্ষাকালে 
তরি বৃষ্টির জলে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে) কার্তিক-মামে সেই 
জল সেচনপূর্ব্বক জুরি পরিষ্কার করে। কোঁটালের লবগাছ ঘার 
তাহা পূরণ করাই লবণপ্রস্তত-করণ কাধ্যের এক প্রধান 
উপাদান) সাবধানে এই কার্ধ্যটী সম্পন্ন না হইলে সকল শ্রম 
ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা । চাতর জোয়ারের জলে সিক্ত করিয়া 
রৌদ্রে শুকাইবার নাম “সাজন”। কার্তিক মাসে চাতর গ্রস্ত 
করিলে ক্রমাগত তিন মাস তাহাতে লবণন্সৃত্তিকা৷ জন্মিতে 
পারে, মাঘের শেষে বা! ফাল্গুনের প্রারস্তে তাহা পুনরায় 
জোয়ায়ের জলে সিক্ত করিয়া খনন না করিলে ও তছুপরি ভম্ম 
ও মাদার অকর্ণ্য মৃত্তিকা ন! ছড়াইয়া দিলে তাহাতে লবণ- 
মৃত্তিকা উত্তমরূপে জন্মে না । 

খালাড়ির তৃতীয়াঙ্গের নাম মাদা; এই মাথা প্রস্তৃত করি- 
বার জন্য মলঙ্গীরা দ্বাদশ হস্ত পরিধি ও ৪0০ হস্ত উচ্চ এক মৃত্তিক! 
স্তুপ প্রস্তুত করিয় তছুপরি ১/০ হস্ত গভীর ও ৫ হস্ত পরিমিত 
মালসাবয়ব এক গর্ত খুঁড়িয়৷ রাখে এবং মৃত্তিকা, জম্ম, বালুকাদি 
দ্বারা তাহার তল এইরপ সুদ করে যে, তাহা জলের 'অভেগ্ত। 
তদনস্তর তাহার তলে প্কুড়ি” নামক একটা মৃৎপাত্র স্থাপন 
করিয়া এক বংশ-নল দ্বারা তাহার সহিত স্তুপের সন্নিকটস্ক এক 
প্রকাণ্ড জীলার সংযোগ করিয়! দেয়। এ জালার নাম প্নাদ”, 
এবং তাহাতে ৩০।৩২ কলস জল ধরিতে পারে। 

চাতরে লবগ-মৃত্তিকা প্রস্তত হইলে মলঙ্গীরা পূর্বোক্ত কু'ড়ির 
উপর বংশনির্মিত একখানি ছাকনি ও তছুপরি কিঞ্চিং খড় 
রাখিয়! গর মৃত্তিকায় মাদার গর্ভ পরিপূর্ণ করিয়া পাদ দ্বারা তাহা 
উত্তমরূপে চাপিয়া দেয় ও জুরি হইতে কলনী কলমী লবণ-জল 
তদুপরি ঢাঁলিতে থাকে । এইরূপে ক্রমান্বয়ে ৮* কলস জল 
ঢালিলে তাহা লবপ-মৃত্তিকা-ধৌত করিয়া ক্রমশঃ বংশনল দ্বারা 
নাদে আসিয়া! পতিত হয়, কিন্তু তৎসমুদ্ধায় জল লবণ-মৃত্তিকা 
হইতে পৃথক্‌ হয় না । উক্ত ৮* কলম জলের ৩০৩২ কলদ মাত্র 
নাদে আসিয়! পড়ে, অবশিষ্ট এ জল মৃত্বিকার সুহিত সংলগ্ন 
থাকে। নাদে জল পড়া রহিত হইলে মলঙ্গীরা এ লবণ-ল 
এক পৃথক কলমীতে রাখিয়া দেয়, এবং মাদার-ধৌত মৃত্তিকা 


চারে নিক্ষেপ করিবার জনয. স্থানাস্তারে, দীখিয়া, নূতন লবণ- 
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কান এ গাদা পূর্ণ করিবার অভিগ্রায়ে তন 
. সৃত্িকা ছাকিতে আঁরন্ত করে। 





লবণ 


পা পিিস্পস্পাাশি 


লবণ জলে দিবার ঘরের নাম ভুনুরি ঘর) তাহা চাতরের 
সন্নিকটেই নিশ্মিত হয়। তাহার দৈর্ঘ্য পরিমাণ ২৫1 ২৬ হাত, 
এবং প্রস্থ ৭ৰা ৮ হাত। মলঙ্গীমাত্রেই এ ঘর উত্তরদক্ষিণে 
দীথ, এবং তাহার দক্ষিণ ভাগাপেক্ষা উত্তর ভাগ অধিক 
উচ্চ* করিয়া নিষ্মীণ করে ; তাহার কারণ এই যে দক্ষিণ ভাগ 
তাহাদিগের আবাসস্থান, তাহা অধিক উচ্চ করিধার প্রয়োজন 
নাই, কিন্তু উত্-ভাগে লবণজালের উন্থুন নির্মাণ করিতে 
হয়; তজ্জাত-ধুমনির্গমনের নিমিত্ত উহা! উচ্চ না করিলে গৃহমধ্যে 
অবস্থিতি করা কঠিন হইয়া উঠে। উক্ত উন্ুন মৃত্ভিকাদারা 
নির্ষিত হয়; তাহা তিনহস্ত উচ্চ। এ উননের উপরিভাগে 
কর্দম দিয়া তদুপরি ছুই শত বা ছুই শত পচিশটা মিছরির 
কুন্দাকার ছোট ছোট মৃত্পাত্র স্থাপিত করিতে হয়) এ পাত্রের 
নাম “কুঁড়ি”, তাহার প্রত্যেকটীতে দেড় সের জিনিস 
আটে। তৎসমুদ্রায় উন্থনের উপর কাদায় স্থাপিত করিলে 
যে অবয়ব হয়, তাহা পারে প্রদর্শিত হইল; মলঙ্গীরা তাহাকে 
“ঝট” এবং যে মৃৎপিণ্ডের উপর তাহা স্থাপিত করে, তাহাকে 
“ঝাটচক্র” কহে। 

উম্ননে অগ্নি প্রজ্লিত করিলে কর্দিম 


৬৬ 


গুষ্ক হইয়! তব্রস্থ সমস্ত ক.ড়ি-পাত্রের ৬৬৬ 
এক পিও্ড হইয়! উঠে। চারি পাচ টড 
ব| ছয় ঘণ্টাকাল তাহাতে নাদের লবণ- এ 
না ডা 
জল পাক করিলে ছুই ঝোড়া লবণ চড%/৬%৬ 
প্রস্তুত হয়। এ ঝোড়া উন্থুনের পার্খে 38 
ঝাট। 


স্থাপিত থাকে, এবং তাহা হইতে যে 
জল নিঃস্কত হয়, তাহা ঝোড়ার নিয়স্থ তৃণের উপর পিয়া 
লবণের স্থুল-পিগুরূপে পরিণত হয়। এ লবণ-পিণ্ডের নাম 
শগাছ!-লবণ” ) অন্য লবণাপেক্ষায় তাহা বিশেষ নিশ্বল; কিন্ত 
মলঙ্গীরা এ লব্ণ কোম্পানিকে না দিয়! অনায়াে গোপনে 
অন্যকে বিক্রয় করিতে পারে বলিয়া গাা-লবণ প্রস্তত করণের 


নিষেধ আছে। 
লবণপাকের অন্ত আর একটা নাম পোক্তান। কার- 


থানায় এই পোক্তান শব্দটারই ব্যবহার হইয়া থাকে। ছুই 
ঝোড়া লবণ পোক্তান হইলে কোম্পানীর আদলদার নামক 
কর্মচারী আসিয়া তাহ! কাষ্ঠে মুদ্রা (মোহর) দ্বারা চিহ্নিত 
করিয়া দেয়। মুদ্রার নাম আদল, & আদল হইতে আদল- 
দার নাম সৃষ্টি হইয়াছে। 

লবণের মোহর হইলে উহা! মলঙ্গীর থটিতে রাখা হয়, 
তথায় একদিন ও একরাত্রি থাকিয়া শুকাইলে গোলাঘরের 
ৃত্ভিকার উপর স্তপাকারে রাখিয়া! দেয়। দশ কি বার দিন 
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লবণ) অস্ুরবিশেষ। 


লবণ 


এ 


গোলাঘরে রাখিয়া পরে বাহিরে আনিয়া! গোলাঘরের সশুখে 
স্তপাকার করিয়া রাখে। এস্তপের নাম “বহির কাড়ি"। 
১০১৫ দিন এ কীড়িতে থাকিয়া লবণ শুদ্ধ হইলে পর পোঁক্তান 
দারোগা আসিয়! উক্ত লবণ মলঙ্গীর নিকট হইতে ওজন করিয়া 
লয় ও উক্ত পরিমাণ মলঙ্গীর হাতচিঠায় তুলিয়া দেয়। লবণ 
ওজন করিবার সময় ওজনদার ( কয়াল) অনবরত নিম়োক্ত 
প্রকার নূতন পদ বলিতে থাকে, 

“রামগোপালে পঞ্জুড়ে 

মাল দিতে হবে পঞ্জুড়ে ॥ 

জল্দি চলো ভইয়া রে। 

এক পাও দিতে হবে পঞ্জুড়ে” ॥ 

পোক্তান-দারোগ! কর্তৃক লবণ ওজন হইলে তখন তাহা 
কোম্পানির হইল। তাহারা এ লবণ ঘাটনারায়ণপুর নামক স্থানে 
আনয়ন করিয়া আপনাদিগের গোলা পূর্ণ করেন ; অবকাশ-মতে 
তাহা লবণবিক্রেতার্দিগকে আপনাদিগের নিপ্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় 
থাকেন। মলঙ্গীরা কোম্পানির নিকট লবণের মূল্য আড়ঙ্গ 
ভেদে মণ কর! 1%* আনা! ব11%১* আন করিয়া প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে) পরে কোম্পানির এ লবণ ৩৮১৭০ করিয়৷ বিক্রয় 
করিয়া থাকেন। সুতরাং ক্রয়বিক্রয়ের মূল্য কর্মকর্তীদিগের বেতন 
ও অন্যন্য সমস্ত ব্যয় ব্যতীত তাহারা মণ কর! অন্যুন ২৪ টাকা 
লাত করিয়৷ থাকেন। 
রামায়ণে লিখিত আছে,-_সত্যযুগে 
দৈত্যবংশে লোলার মধুনামে একপুত্র জন্মে, এই মধু মহাদেবের 
উদ্দেশে কঠোর তপশ্চরণ করিয়া এক শুললাভ করে। 
মহাদেবের শুলপ্রাপ্ত হইয়া মধু অতিশয় বলীয়ান্‌ হয়। কিন্ত 
মধু দৈবধলে বলীয়ান্‌ হইয়াও পরমধান্মিক ছিল, কাহারও 
কোন অনিষ্টাচরণ করিত না। পরে মধু পুনর্ববার তগশ্চরণ 
করিয়া এই শুল যাহাতে বংশপরম্পরাক্রমে থাকে, মহাদেবের, 
নিকট .এই বর প্রার্থনা করে, কিন্তু মহাদেব তাহাকে এই বর 
না দিয়া তাহার জোষ্টপুত্র এই শুলপ্রাপ্ত হইবে, এইবর দেন। 
বিশ্বাবন্থর কন্যা অনলার গর্ভে কুস্তীনসী নামে এককন্তা। হয়। 

মধু কুস্তীনসীকে বিবাহ করিলে ত্ব্দীয় গর্ভে লবণের জন্ম হয়। 
ক্রমে লবণ অতিশয় দুর্বঘস্ত হইয়া উঠিল। মধু পুত্রকে ছূর্কিনীত 
দেখিয়া রুষ্ট ও পশোকাবিষ্ট হইয়া তাহার হস্তে শৃল দিয়া ইহলোক 
পরিত্যাগ করিল। জবগ এই শুলগ্রভাবে ত্রিলোকের অবধ্য 
হইয়া! পড়িল। লবণের ভীষণ অত্যাচারে পীড়িত হই 
খধিগণ রামচন্ত্রের শরণাপন্ন হন। তখন ভগবদবতার 
রামচন্দ্র ইহাকে বধের জন্য ভরতকে আদেশ করিলে শত্রু 
স্বয়ং তাহাকে বধ করিবার জন্ত প্রার্থনা করেন । শত্রুদের 


লবগক্ষার 


প্রার্থনায় রামচন্ত্র তাহাকেই লবণবধার্থে প্রেরণ করেন। 
প্লবণের হস্তে শু থাকিলে দেবদানবাদি যে কেহ যুদধার্থ তাহার 
সুখে উপস্থিত হইবে, সেই তক্বীভূত হইয়। যাইবে” শক 
ইহা অবগত হইয়া খন তাহার হস্তে খল ছিল না, সেই সময় 


তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নিহত করেন। শক্রত্্ের 


হস্তে লবণ নিহত হইলে দেবগণ তাহার ভূয়সী প্রশংসা ও 
তীর মন্তকোপরি পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন। 

পরে দেবগণ ততসমীপে উপস্থিত হুইয়া তাহাকে বর 
প্রার্থনা করিতে বলেন, তখন শ্রুন্জ দেবগণের নিকট এই বর 
প্রার্থনা করেন, “দেববিনির্ষিতি এই লবণান্থুরের মনোহারিণী 
মধুপুরী ( মথুরা ) অবিলঘে জনসমূহে পরিপূর্ণ হউক” দেবগণ 
তাহাই হইবে, এই বর দিয়া প্রস্থান করেন। পরে শত্রু 
এই নগরীতে দ্বাদশবর্ষকাল অবস্থিতি করিয়! অযোধ্যা নগরীতে 
প্রত্যাবৃত্ত হন। (রামায়ণ অযোধ্যাক্কাৎ ৭৩-৮৪ অঞ ) 

২ রাক্ষবিশেষ। ( মেদিনী ) ৩ সমুদ্রবিণেষ, লবগ-সমুদ্র। 
এই সমুদ্রের উৎপত্তিবিবরণ ব্রঙ্গবৈবর্ত-পুরাণে এইরূপ আছে,__ 
শ্রীকষ্ণের গুরসে বিরজার গর্ভে মধ্রপুত্র হয়। বিরজা এই 
সপ্রপুত্রের সহিত অবস্থিতি করিতেছিলেন, একদা বিরজ! 
শৃঙ্গারে আসক্তচিত্ত! হইয়া শ্রীহরির সহিত পুনরায় বিহার 
করিতেছিলেন, এমন সময় তাহার কনিষ্টপুত্র অপর ভ্রাভূগণ 
কর্তৃক গীড়িত হইয়! ভয়ে তথায় জননীর ক্রোড়ে আগমন 
করিল। হরি নিজপুত্রকে ভীত দেখিয়া বিরজাকে ত্যাগ 
কিলেন। বিরজ! পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া তাহাকে সাত্বনা 
করিতে লাগিলেন, ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণ বিরজাকে ত্যাগ করিয়া 
আমতী রাধিকার নিকট গমন করিলেন, বিরজ! পুত্রকে সাত্বন! 
করির৷ প্রিয়তম হরিকে নিকটে দেখিতে পাইলেন না, তখন 
বিরজা শৃঙ্গারে অতৃপ্তমনা হইয়া অতিশয় রোদন করিতে 
লাগিলেন এবং পুত্রের প্রতি অতিশয় কুদ্ধা হইয়া তাহাকে 
শাপ দিলেন যে, তুমি লব্ণ সমুদ্র হইবে, কোন প্রাণী আর 
তোমার জলপান করিবে না, অপর পুত্রগণ ইক্ষু প্রভৃতি সমুদ্র 
হুইবে। বিরজার শাপে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র লবণ সমুদ্র 
হইয়াছিল। বিরজার সপ্বপুত্র সপ্তদ্ীপে অপ্তসমুত্রে পরিণত 
হইয়াছিল। (কব্রহ্মবৈধর্তপু* শ্রীকৃষ্ণজন্সথ* ৩ অণ) 

(ত্রি) লবণেন সংস্ষ্টঃ লবণ-ঠক্‌ (লবণাৎ ঠকৃ। পা! 818.২৪) 
ইন্ত ঠকোলুক্‌ যদ্বা লবণো রসোহন্তান্মিন্িতি অর্শ আস্চ্‌। 
৪ লবণরসযুক্ত । € লাবণ্যযুক্ত। 

লবণ, চট্টলের অন্তর্গত একটা গগুগ্রাম। (ভবি্যবরঙ্ষখণ্ড ১৫1৪৫) 
লবণকিংশুকা (তরী) মহাজ্যোতিত্মতী। (রাজনি") 
লবণক্ষার (পুং) লবণস্য ক্ষারঃ। লোগার ক্ষার। (রাজগি" ) 


১৭৯ 1 


লবণধেনু 


লবণখনি (পুং) লবণাকর, লবণের খনি, যেস্কান হইতে 
লবণের উৎপত্তি হয়। 
লবণজল (ত্রি) লবণং জলং যসা। ১ লবণসমুদ্র। (ক্লী) লব্ণং 
জলং। ২ লবণাক্ত জল, লোণাজল। ৩ লবণমিশ্রিত জল। 
লবণজলধি (পুং) লৰণসমুদ্ধ ৷ ( ভাগৰত ৫।১৭।৯১) 
লবণজলনিধি (পুং ) লবণসমুক্র । ( রামায়ণ ৫1৩১।৬২ ) 
লবণততী। (ন্ত্রী) লবণস্য ভাবঃ তল-টাপ্‌। লবণের ভাব বা 
ধরন, লবণত্ব, লবণাক্ত, লবণরসযুক্ত । 
লবণতৃণ (ব্লী ) লবণরসবিশিষ্টং তৃণং। তৃণবিশেষ। চলিত লোগা 
ধাস। সংস্কৃত পর্য্যায়_লোমতৃণ, তৃণান্ন, পটুতৃণক, অল্নকাণ্ড। 
গুণ অন্ন, কষায়, স্তনহুগ্ধনাশক, অগ্নবৃদ্ধিকর। (রাজনিৎ ) 
লবণতোয় (তরি) লবণজল, লবণসমুদ্র ৷ (রামা+৫1৭।২১) 
লবণত্রয় ( ক্লী) লবণস্য ত্রয়ং। ত্রিবিধলবণ, সৈদ্ধব, বিট, সচল। 
লবণত্ব (ক্লী) লবণধর্মান্থিত। লোণা। 
লবণদ্য় (ক্লী) দ্বিবিধ লবণ, সচল ও সৈদ্ধব। 
লবণনিত্য (ত্রি) প্রতিদিন লব্ণরসাস্বাঘনশীল। ( শব্দচ" ) 
লবণধেনু (ত্ত্রী) লব্ণনির্ষিতা ধেহুঃ। দানার্থ লবণাদি- 
নির্শিত ধেনু। বরাহপুরাণে এই ধেম্দানের বিধান এইরূপ 
আছে-মহীতল প্রথমে গোময়াদি ছার উত্তমরূপে লেপন 
করিয়া তাহার উপর কুশচন্্ন আস্তরণ করিতে হইবে, এ চন্মের 
উপর ফযোড়শপ্রস্থ পরিমাণ লবণের বার একটী কল্পিত 
ধেনু প্রস্তত করিবে চারিপ্রস্থ দ্বারা ইহার বৎস প্রস্তুত 
করিতে হয়, ইক্ষুদণ্ড দ্বারা এই ধনুর পাদ, স্ুবর্ণদবার! মুখ ও 
শৃঙ্গ, রোগ্যদ্বারা খুর, গুড়দ্বারা মুখ, ফলময় দস্ত সকল, শর্করা 
দ্বারা জিহ্বা, গন্ধদ্রব্যে ঘ্বাণ, রত্বদ্ধার। নেত্রদ্য়, পত্রদ্ধারা কর্ণদথয়, 
নবনীত দ্বারা জন, সুত্রদ্বারা পুচ্ছ, তাত্রময় পৃষ্ঠ, কুণময় রোম, 
কাংস্যের দ্বার দোহনীপাত্র করিবে) পরে এই ধেনুকে ঘণ্টাভরখে 
ভূষিত করিতে হয়। তদনস্তর সথগন্ধ পুষ্পা্দি দ্বারা যথাবিধানে 
পূজা করিয়া এই ধেনুকে যুগ্মবস্থদ্ধারা আচ্ছাদন করিয়া ব্রাঙ্গণকে 
দান করিবে। সংক্রান্তি, গ্রহণ, ব্যতীপাতাদিযোগ ও উত্তম- 
কালে দান করা বিধেয়। যথাবিধানে ধেস্ু দান করিয়া ইহার 
দক্ষিণা স্বর্ণ দিতে হয়। দানাস্তে এই মন্ত্র পাঠ করিবে-_ 
দপূর্ববোক্তেন বিধানেন স্বশক্ত্যা কনকেন তু। 
ইমাং গৃহাণ ভো৷ বিপ্র কদ্রূপে নমোহস্ত তে ॥, 
রসজ্ঞা সর্বভূতানাং সর্বদেবনমন্তৃতা । 
কামং কামছুধে কামা ক্ষারধেনে নমোহস্ত তে |” 
( বরাহপু* শ্বেতোপাৎ লবণধেনুম!০ ) 
ধথাবিধানে এই লবণধেনু দান করিলে ইহলোকে বিবিধ- 
সুখ ও অন্তকালে কুদ্রলোকে গতি হইয়া! থাকে । 


লবণ 
“লবণধেনুং বক্ষ্যামি তাং নিবোধ মহীপতে | 
অনুলিথে মহীপৃ্ঠে কষ্ণাজিনকুশোত্বরে ॥ 
ধেনুং লবণময়ীং কতা! যোড়শ প্রস্থসংযুতাম্‌। 
বৎসং চতুতী রাজেন্্র ইক্ষুপাদাংশ্চ কারয়েৎ । 
" সৌবর্মুখশূঙ্গাণি ্ষুরা রৌপ্যময়ান্তথা । 
মুখং গুড়ময়ং তন্যা দস্তাঃ ফলময়া নৃপ ॥ 
জিহবাং শর্করয়া রাজন্‌ স্বাণং গন্ধময়ন্তরথা। 
নেত্রে রত্বমন্ে কুর্যাৎ কর্ণে পত্রময়ৌ তথ! ॥ 
শ্রথণ্ডং শৃঙ্গকৌটোচ নবনীতময়াঃ স্তনাঃ। 
ুত্রপুচ্ছাং তাত্রপৃষ্ঠাং দর্ভরোন্ধাং পয়স্থিনীম্‌॥ 
কাংস্যোপদোহাং রাজেন্ত্র ঘণ্টাভরণভূষিতাম্‌। 
সুগন্ধগুষ্পধূপৈশ্চ পুজিত্বা বিধানতঃ | 
আঙ্ছাস্ত বনতযুগধন ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥” ইত্যাদি। 
( বরাহপু« শ্বেতোপাখ্যানে লবণধেনুমা” ) 
লবণপত্তন, চ্টলের অন্তর্গত একটা নগর। ভেবিষ্যব্রক্ষধণ ১৫1৬৪) 
লবণপাটলিকা, লবণপাঁলালিক (ভ্ত্রী) লবণের থলী। 
লবণপুর (ক্লী) নগরভেদ। 
লবণভেদ্‌ (পুং ) লবণক্ষার, লোণার ক্ষার। ( বৈগ্ভকনি”) 
লবণমদ (পুং) লবণন্ত মদঃ। লোণার ক্ষার। (রাজনি” ) 
লবণমান্ত্র (পুং) লবণ উৎসর্গকালীন মন্ত্রবিশেষ। 
লবণমেহ (পুং) মেহরোগবিশেষ। এই মেহরোগে রোগীর 
লবণতুল্য প্র্াব হয়। (স্থশ্ত নি" ৬ অণ) 
লবণযন্ত্র (ক্লী) তষধপাকের জন্য লবণপূর্ণ যন্তরবিশেষ। 
*উর্ধং তজ্জলহীনং চেৎ ন্ত্ং ডমরুকাদয়মূ। 
তদ্যন্ত্ লবণৈঃ পূর্ণ লবণাখ্যমিতীরিতম্‌॥” ( বৈষ্যক ) 
ডমক্ুকাদ্বয় উদ্ধদেশে জলহীন করিয়া উহা! লবগন্ধারা পুর্ণ 
করিলে এই যন্ত্র হইবে। 
লবণবর্ষ, কৃশদ্বীপের অন্তর্গত বর্যভেদ। ( লিঙ্গপু* ৪৬1৩৬ ) 
লবণবারি (তরি) লবগঞ্জল, লবণসমুদ্র । 
লবণব্যাপৎ (ত্ত্রী) অশ্বের অত্যন্ত লবণভক্ষণঞ্জনিত পীড়া- 


বিশেষ । 
«প্রভৃতং লবণং যল্য ভোজনে বাঁজিনেো ভবে । 


কেবলং বাততশ্চাস্য ব্যাপৎ সুমহতী ভবেৎ ॥৮ (জয়দৎ ৬ অণ) 
অশ্ব সকল যদি প্রত লবণ ভক্ষণ করে, তাহা হইলে 
বাষু কুপিত হইয়া তাহার ন্ুুমহত্তী পীড়া হইয়৷ থাকে, এই 
গীড়াকে লবণব্যাপৎ কহে। 
লবণসমুদ্র (পুং ) লব্ণমাগর। (ত্রিকাৎ ) 
লিবণস্থান (কী ) জনপদভেদ। 
ল্লবগ! (ক্ত্রী) লুনাতি যা-লুল্যু-টাপ্‌ ৯ নদীতেদ। ২ দীপ্তি। 


প০-৩০৯০০৯৮ক আল র ক 
টিটি 








রাজার হানস্না 


( মেদিনী) ৩ মহাঞ্যোতিম্মতী। (রাজনি*) ৪ চুক্রিকা। 
৫ চাঙ্গেরী, আমরুল। ৬ লবণশক। 

লবণাকর (পুং) লবণস্য আকরঃ | লবণের খনি, যে স্থান হইতে 
লবণের উৎপত্তি হয়। 


, লবণাখ্যা) চট্টগ্রামের অস্তগ তি একটা লাবণ-প্রশ্রবণ। 


লবণাঁচল (পুং) লবণনির্শিতঃ অচলঃ। দামার্থ লবণাদিনি স্মিত 
পর্বত। লবণের পর্বত প্রস্তত করিয়া দান করিতে হয়, 


তাহাকে লবণাচল কহে। মতস্যপুরাণে এই পর্বতদানের 
বিধান আছে। 
“অথাতঃ সংগ্রবক্ষ্যামি লবণা চলমুত্তমম্‌। 


যত্প্রদাতা নরো লোকং গ্রাপ্পোতি শিবসংযুতম্‌।” 
ইত্যাদি । ( মৎস্যগু* ৭৭ অ*) 

ষোড়শ দ্রোণ পরিমাণ লবণ লইয়া তাহার পর্বত করিতে 
হইবে, অর্থাৎ পর্ঝতাকারে স্থাপিত করিতে হইবে, এই পরিমাণ 
লবণে প্রস্তত করিলে তাহা উত্তম, যদি কেহ ইহাতে সমর্থ না 
হয়, তাহা হইলে তদর্ধ পরিমাণ দ্বারা করিলে মধাম, ইহাতেও 
অশক্ত হইলে তাহার অর্দপরিমাণ দ্বারা অধম পর্বত প্রস্তুত 
করিবে, কিন্তু বিত্তহীন ব্যক্তি দ্রোণ পরিমাণের উর্ধ যথাশক্তি 
তাহার দ্বার! এই পর্বত করিতে পারিবে । যে পরিমাণে পর্বত 
্রস্তত হইবে, তাহার চতুর্থভাগের দ্বারা বিষবন্ত পর্বত করিতে 
হইবে। পর্বতদানের বিধানানুসারে সুবর্ণাদি ছারা ব্রহ্গাদি 
ও লোকপালাদি নির্মাণ করিরা যথাবিধানে তাহাদের পূজ! 
করিয় দান করিতে হইবে। দানের সময় এই মন্ত্র পাঠ করিতে, 
হয়। মন্ত্র যথা 

*সৌভাগ্যরসসন্ভৃতে৷ যতোইয়ং লবণে! রসঃ | 

তদ্দাত্মকত্তেন চ মাং পাহি পাঁপার্নাগাতম ॥ 

যন্মাদননরসাঃ সর্ব নোতকটা লবগং বিনা । 

প্রিয়ঞ্চ শিবয়োর্গিত্যিং তন্মাৎ শাস্তিগ্রদো ভৰ | 

বিষুঃদেহসমুভভূতং যন্মাদারোগ্যবর্ধনম্‌। 

তম্মাৎ পর্বতরূপেণ পাহি সংসারসাগরাৎ ॥/(মতস্তপুণ৭৭ অণ্) 

এই মন্ত্রে ব্রাঙ্গণকে দান করিবে । এই পর্বত দ্বান করিয়! 
দক্ষিণ।দান ও ব্রা্গণভোজনাদি করাইতে হয়। এইবপ বিধি অন্ু- 
সারে যিনি লবণপর্বত দান করেন, তিনি ইহলোকে বিবিধ সুখ- 
সৌভাগ্য ভোগ করিয়। উমালোকে কল্পকাল বাঁস করেন, তৎপরে 
মুক্তিলা করিয্না থাকেন । (মতস্তপু* ৭৭ অ”) 

লবণাদ্যমোদক, লবণযোগে প্রস্তত মোদকৌবধবিশেষ। ইহা! 
উদরাময় ও কগ্রিমান্টারোগে হিতকর। (চিকিৎসাসার ) 
লবণাস্তক (পুং) লবণন্ত অস্তকঃ। শক্রন্। ইনি লবণান্নরকে 

ৰধ করিয়াছিলেন । (রঘু ৯৫1৪৪ ) 


লবনী [ 


লবণাকি (পুং) লবণসমূত্র। (মার্কওেয়পুণ ৫৪1৭ ) 

লবণারিক্জ (ব্লী) লবণান্ধৌ লবণসমূ্রে জায়তে ইতি জন-ড। 
সামুদ্র-লবণ। (রাজনি” ) 

লৰণাম্বুরাশি (পুং). লবণন্ত অদুরাশিঃ। লবণসমুদ্রের জল- 
লমৃহ | (রঘু ১২৭*) 

লবণাস্তপ্‌ (পুং ) লবগজল। সমুদ্র। ॥ 

লবণার ' পলী) লব্ণক্ষার, লোগার ক্ষার। 

লবণারজ (ক্লী) লোশার ক্ষার। (রাজনি) 

লবণার্ণৰ (পুং) লবণসমুদ্র। (রামা” ১/১৭* ) 

লবণালয় (পুং) লবগন্জ আলয়ঃ। লবপান্ুরের আলর়, মধুপুরী। 
শত্রুর লবণান্থরকে বধ করিয়। এই নগর মথুরা নামে আখ্যাত 
কবেন। (রামা” ৪18১1৩৪) [ লবণ দেখ । ] 

লবণাশ্ব €(পুং) ভারতবর্ণিত জনৈক ব্রাঙ্গণ। (ভারত বনপর্ক ) 

লবণিমন্‌ €পুং) লব্ণন্ত ভাবঃ ( বর্ণাঢাদিতভ্যঃ ফ্যঞ্চ পাঁ ৫১- 
১২৩) ইতি ইমনিচ। লবণের ভাব বা ধর্শা। 

লবণোত্তম (লী) লবণেষু উত্তমং। সৈদ্ধব, সর্বপ্রকার 
লবণের মধ্যে সৈম্ধব সর্বোৎকৃষ্ট । ্‌ 

লবণোত্তমাদিচুর্ণ অশোরোগে বিশেষ উপকারক ওষধভেদ। 
প্রস্তুত প্রণালী £_ সৈদ্ববলবণ, চিতামূল, ইন্যব, যবের তুল, 
ডহরকরঞ্জবীঞ্জ ও ঘোড়ানিমের ছাল প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ 
একত্র করিয়া উত্তমরূপে হিলাইয়া লইবে। ওঁষধের মাত্রা ২ মা 
পরিমাণ। ইহা তক্রের সহিত পান করিলে অর্শোরোগ আরোগ্য 
হয়। ( ভৈষজ্যরত্বা” অর্শোরোগাধিকার ) 

লবণোত্িমাদ্যচূর্ণ (ব্লী) অর্শোরোগাধিকারে চূর্ণো যধবিশেষ। 
প্রস্তুতপ্রণালী-_সৈদ্ধব, চিত্রক, ইন্তযব, করঞ্জমূল ও মহাপিচু- 
মর্দমূল, এই সকল মূলের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা! লইয়া একত্র 
উত্তমরূপে চূর্ণ করিলে এই ওুঁষধ হয়। এই ওধধের পরিমাণ 
৮ মাষা, অন্ুপান ঘোল। অর্শোরোগে ইহা বিশেষ উপকারী । 

( চক্রদত্ত অরশশোরোগাধি” ) 

লবণো (ক্লী) লবণাহ্‌ত্িষ্ঠতীতি উদ্‌-স্থা-ক। লোণার ক্ষার। 

লবণৌথা (ত্ত্রী) হম্ব জ্যোতিম্বতী লতা, ছোট লতা, ফটকী। 

লবণোৎস (পুং) নগরভেদ। (রাজতর" ১/৩৩।১) 

লবণোদ (পুং) লবণং উদকং যন্ত, উত্তরপদস্ত চেত্যুদকন্তো- 
দারদেশঃ। লবণসমুদ্র। ( অমর ) 

লবণোদক (ব্রি) ১ শবপমিশ্রিত-ছল। ২ সমুদ্র । 

লবণোৌঁদধি (পুং) লবণসমূত্র । (রামা* ৫1৭81১৬ ) “ 

লবন (ক্লী) লু'ভাবে লুট, ছেদন। (অমর ) 

লবনী (স্ত্রী) ১ ফলবৃক্ষবিশেষ | (47078 1901001819) লোগা, 
পীর্য্যায় -_প্রান্মজা, অগ্রিম! | ( শব” ) 

2৮1] 


১৮১ ] 


লব্বয় 


লবনীয় (তি) লু-অনীয়ঙ্থ। ছোদনীয়। 

লবন্য (পুং) জাতিবিশেষ। (রাজতর* ৭১২৭১) 

লবরাজ (পুং ) কাশ্মীরস্থ একজন ব্রাহ্মণ । (রাজতর” ৮১৩৪৭ ) 

লবলী | স্ত্রী) লবং েশং লাতীতি লা-ক, গৌরাদিত্বাৎ তীষ,। 
ফলবৃক্ষবিশেষ, চলিত নোয়াড়। পর্যায় সগন্ধমূলা,শনদু, কোমল- 
বন্ধলা। ফলগুগ--নৃন্, সুগন্ধি ও কফবাতনাশক। (রাজনিণ) 

লববগু (তরি) ক্ষণস্থায়ী । 

লবশস্‌ (অব্য ) খণ্ড খণ্ড । মুহূর্তের জন্য । 

লবাক (পুং) লবার্থং ছেদনার্থং অকতীতি অক-অচ্‌। ছেদন 
দ্রব্য । (উজ্জল) 

লবাণক (পুং )লুরতেহনেনেতি লু (আণকো-লু-ধৃ-শিধধাঞ ত্যঃ। 
উণ. ৩1৮৩) ইতি আণক। দাত্রাদি ছোদনদ্রব্য । 

লবি (তরি) লুয়তেহনেনেতি লু 'অচইঃ | উপ ,8১'৮) ই। ছিছুর। 

লবিত্র (ব্লী) লুয়তেংনেনেতি লু( অর্তি-লু ধূ-হুখনসহচর 
ইত্রঃ। পা ৩২১৮৪) ইতি ইত্র। দাত্র। 

লবেরণি (পুং) খধিভেদ । ( সংস্কারকৌমুদী ) 

লব্দরিয়া, সিদ্ধগ্রদেশের, শীকারপুর জেলার অন্তর্গত একটা 
তালুক। অক্ষা” ২৭০১৫ হইতে ২৭০৩১উঃ এবং ভ্রািণ ৬৮০২ 
হইতে ৬৮২৩পুঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ২*৭ বর্ণমাইল। 

২ উক্ত তালুকের একটী নগর। এখানে ছুইটা ফৌজদারী 

আদালত আছে। 

লব্বিসাগর, শ্রীপালকথাপ্রণেতা। 

লব্য (ব্রি) ছেদনযোগ্য। 

লৰবয়, মানা ও বোঘাই-প্রেসিডেল্সীবাসী মুললমান জাতি- . 
বিশেষ । মলবার উপকূলেও ইহাদের বাস আছে। ইহার 
আরব ও পারস্তদেশীয় ওপনিবেশিক মুসলমানগণের সন্তান । 
অধিক সম্ভব, খৃীয় ৭ম শতাবে ইরাকের শাসনকর্তা হাজাজ্‌-ইবন্‌ 
মুস্রফের অত্যাচারে উত্যক্ত হইয়া তদ্দেশবাসী আরব ও পারসিক- 
গণ এদেশে আসিরা বাস করে। এতত্ির যে সকল আরব 
ও পারশ্তদেশীয় মুনলমান বণিক্‌ পশ্চিমভারতের বাণিজ্যের জন্য 
সর্বদা ভারতে যাতায়াত করিত, তাহাদের অনেকেই এ স্থানের 
অধিবালী হইয়া পড়ে। এ বণিকৃসম্প্রদায় খুষ্টায় ১৬শ শতাবের 
প্রারস্ত পর্যন্ত দক্ষিণ-ভারতে প্রাধান্ত বিস্তার করিয়াছিল। 
পর্ত,গীজ বণিক্দলের প্রভাবে উক্ত মুসলমান বণিক্সম্প্রদায়ের 
বাণিজ্য ক্রমশঃই খর্বব হইয়া আইসে। ভারতবাসী & সকল 
মুসলমান-বংশধরগণই বর্তমানে লব্বয় নামে পরিচিত। ইহারা 
প্রধানতঃ মলবারী ও হিন্দুস্থানী ভাষায় কথ! কহিয়া থাকে। 

ইহাদের মুখাকৃতি ও কৃষ্কবর্ণ চক্ষু দেখিলে নুমাঁন হয় যে, 

নানা বৈদেশিক ঈক্জের সংমিশ্রণে এই জাতির উৎপত্তি | ইহারা 


টিক 


পপ পপি পাপী শিস, ৯ পা স্পা 








পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । চর্ম, মুক্তা, মূল্যবান্‌ পাথর, চাউল ও নারি- 
কেল বিক্রয়ই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা । 

ইহারা সাফাই সম্প্রদায়তুক্ত ও স্ুন্নীমতাবলম্বী। ধর্শকর্শো 
ইহাদের বেশ আস্থা আছে। অধিকাংশ লোকেই চর্মবের বাবসা 
করিয়৷ ধাকে। ব্যবসার জন্য তাহারা সুদূর সিংহ্ল্বীপে 
গমন করে। 

লশ, শিরযোগ। চুরাদি” পরশ্রৈ' অক” সেট,। লট, লাশয়তি। 
লুউ অলীলশৎ। 
লশুন (ক্লী) অশ্তে ভূজ্যতে ইতি অশ (অপের্শশচ্‌ | উণ্‌ ৩৫৭) 

ইতি উনন্, লশাদেশশ্চ ধাতোঃ, রন । পর্য্যায়_মহৌধধ, গৃঞ্জন, 
অরিষ্ট, মহাকন্দ, রসোনক, রসোন, শ্লেচ্ছকন্দ, ভূতগ্ন, উগ্রগন্ধ। 
গুণ -অল্নরস ছ্বারু! উন, গুরু, উঞ্ণ, কফবাতনাশক, অশুচি, কৃমি, 
ধদ্রোগ ও শোফনাশক, রসায়ন। (রাজনি” ) ভাবপ্রকাশে 
লিখিত আছে যে, যখন পক্ষীন্্র গরুড় সুররাজ ইন্দ্রের নিকট 
হইতে অমৃত হরণ করিয়া গমন করেন, তখন এ অমৃত হইতে 
এক বিন্দু 'অমৃত ভূমণগডলে নিপতিত হয়, এ ভূপতিত অমৃতবিন্দু 
হইতে লশ্তুনের উৎপত্তি হইয়াছে। এই লশুন মধুর, লবণ, তিক্ত, 
কটু ও কষায় এই পঞ্চরসযুক্ত, কেবল ইহাতে অন্নরস নাই। 
“রসেন উনঃ, অর্থাৎ অল্নরস দ্বারা উন বা অল্প এইজন্য পণ্তিত- 
গণ ইহার রসোন+ এইরূপ নাম নির্দেশ করিয়াছেন। ইহার 
মূলে কটুরস, পত্রে তিক্তর, নালে কষায়রস, নালের অগ্র- 
ভাগে লবণরস এবং বীজে মধুর রদ। . 

লশ্তন--মাংসবদ্ধক, শুক্রবদ্ধক, স্সিপ্ণ, উঞ্বী্ধয, পাচক, 
সার, কটুমধুর রস, কট্বিপাঁক, তীক্ষ, ভগ্নসন্ধানকারক, ক" 
শোষক, গুরু» পিত্ত ও রক্তবদ্ধক, বলকর, বর্ণপ্রলাদক, মেধাজনক, 
চক্ষুর হিতকারক, রসায়ন, হান্রোগ, জীর্জর, কুক্ষিশূল, বিবদ্ধ, 
গুল, অরুচি, কাস, শোথ,অর্শঃ, আমদোষ, কুষ্ঠ, অগ্রিমান্দ্য, কৃমি, 
বাষু, শ্বাস ও কফনাশক। লশুনসেবনকারী ব্যক্তির পক্ষে মগ, 
মাংস এবং অস্দ্রব্য হিতজনক ) কিন্তু ব্যায়াম, রৌদ্র, ক্রোধ, 
অত্যন্ত জল, হৃঞ্চ ও গুড় বিশেষ অহিতজনক। লণ্ডন ভোঙ্জন- 
কারীর এই সকল দ্রব্ভোজন বিশেষ নিষিদ্ধ । ( ভাবপ্রণ) 

ধর্মশান্ত্র মতে, লগ্ন ভক্ষণ বিশেষরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে, 
সুতরাং দ্বিজাতিদিগের ইহা অভঙ্ষ্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্থ এই 
ত্রিজাতি কদাপি লশ্ডন ভক্ষণ করিবেন না। 

প্লশুনং গৃঞ্জনং চৈব পলা $ং কবকানি চ। 

অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনামমেধ্যপ্রভবাণি চ।” (মনু 1৫) 7" 

শৈশ্তন, গৃঙ্জন, পলা, কবক ও অমেধ্যগ্রভব অর্থাৎ বিষ্ঠা 


০১ ৯২ পিল 


স্বভাবতঃ ক্ষুদ্রকায়, কিন্তু বলিষ্ঠ গঠন। আচার-ব্যবহারে বেশ | টাকায় লিখিয়্াছেন যে, 'ছিক্াতি গ্রহণং ূরপ্য্ঘাসার্থং হিদ্বাতি 


পদদ্ধারা পযুর্দাসার্থ অর্থাৎ সপ্রশস্তার্থ বুধঝাইতে শুদ্রও ভক্ষণ 
করিবে নাঃ যদি করে, তাহা হইলে বিশেষ দোযাবহ হইবে 
না, ইহাই তাৎপর্যার্থ। লগ্ন, ঘ্িাতিদিগের অভঙ্ষা। 
শুত্র দ্বিজাতি মধ্যে পরিগণিত নহে, অতএব শুত্র লগন 
ভক্ষণ করিতে পারিবে, ইহা শাস্ত্রের অভিমত নহে । 
মনু ও যাজ্ঞবন্ধ্য উভয়ের মতেই যদি কোন দ্বিজাতি জ্ঞান- 
পূর্বক লশুন তক্ষগ করেন, তাহা। হইলে তিনি পতিত হইবেন । 
অজ্ঞানতঃ ভক্ষণ করিলে তাহাকে কেবল চান্দ্রাণ এবং 
জ্ঞানপূর্বক ভক্ষণ করিলে চান্জ্রায়ণাদি করিয়া পুনংসংস্কার 
আবশ্বক, নচেৎ তিনি অব্যবহা্য ও পতিত থাকিবেন। 
“ছত্রাকং বিড় বরাহঞ্চ লশুনং গ্রাম্যকুকুটম্‌। 
পলা৫ুং গৃঞ্নক্ৈৈব মত্যা জগ্চ! পতেন্থিজঃ ॥ 
অমত্যৈতাঁন ফড় জঞ্চ। রৃচ্ছুং সান্তপনং চরেৎ। 
যতিশ্চান্দ্রায়ণং বাপি শেষেষুপবসেদহঃ ॥” 
( মনু ৫।১৯-২০১ যাজ্রবন্থ্যমণ ১।১৭৬ ) 
[ পলাওু শবে দেখ। ] 
লশুনাগ্ভতৈল, কর্রোগে উপকারক ওষধভেদ। প্রস্তত- 
প্রণালী-তিল তৈল ১ সের, ছাগহুপ্ধ ৪ সের। ককার্থ--লশুন, 
আমলা, ও হরিতাল মিলিত ২ পল। ইহা! কর্ণরদ্বে, দিলে 
বধিরতা নিবারিত হয়। ( ভৈষজ্যরদ্বা” ) 
লশুন (পুং) রসেন উনঃ, রস্য লত্বং, পৃষোদরাদিত্বাৎ সস্য শঃ 
অকারলোপশ্ । লশুন। 
লষ, ১ কান্তি । ২ ইচ্ছা। ও স্পৃহা। ৪ শিল্পযোগ। ভার্দি” 
উভয়” পক্ষে চুরাদি” পরশ্মৈ" অকণ। ম্পৃহা ও কাস্ত্যর্থে সক* 
সেট্‌। লট, লষতি-তে। লিট ললাষ, লেষে। লুঙ্‌ অলবীৎ 
অলাধীৎ। অলবিষ্ট। লুট, লফিত | »চুরাদিপক্ষে ণিচ, 
লাষয়তি। লু অলীলযৎ। সন লিলধিষতি-তে। যঙ্‌ 
লালফ্যতে। যঙ্লুক লালফিত। অভি+লফ-অভিলাষ। 
লবণ (ক্লী) বাঞ্চন। 
লধণাঁবতী (ত্র ) প্রাচীন নগরভেদ । 
লষমণ (পুং) লক্ষণ । 
লষমাঁদেবী, রাজকন্ভাভেদ। অপর নাম লক্ষমীদেষী। 
লঘ (পুং) 'লাষয়তি নৃত্যে শিল্পং যুনক্রীতি লষ ( সর্বনিহ্যঘে- 
রিধেতি। উ৭২-১/১৫৩) ইতি বন্প্রত্যয়েন সাধুং। নর্ভব। 
(উজ্জল) এ 
লস, ১ গ্লেষণ। ২ ক্রীড়া। ৩ শিল্পযোগ। ভ্াদি* পরপর" 
অক*. সেট । শিল্পযোগার্থে চুরাদি* পরশ্মৈৎ অক সেট 


জাত বন্ধ দিজাতিদিগের অভক্ষ্য। কুল্ল.কতট্র এই শ্লোক্ষের | লট, লদতি। লিট. ললাদ। লু. অলঙীৎ অলাসীৎ। 


প্ললবারী [1 


চুরাদিপক্ষে লটলানয়তি। লুণঁ অলীলসৎ। উৎ+লস-্ উল্লাস, 
সমুৎ+লস সসমুল্লাস, শ্কত্তি। বি+লদস্বিলাস। 
লসক (পুং) নর্তক। নট। 
লস] (রী) লমতীতি লস-অচ, টাপ্‌,। হরিদ্রা। (হারা) 
লসিক! (ত্ত্রী) লদতীতি লস-অচ ততঃ কন্‌ ততঃ টাপ্‌ অত 
ইত্বং[ লালা। 
“্লালায়াং পিচ্ছলা খ্যাতা লসিকা লাসিকা! তথা ॥” (শব্ধচ*) 
লমীকা (শ্রী) ১ ইক্ষুরস। ২ ত্বঙমাংসমধ্যগত্ত রস। 
প্লসীকা উদকবিশেষঃ, যথাহ চরকঃ-যতত, মাংসন্বগন্তরে 
উদ্কং তল্লনীকাশবং লভতে” (বিজয়রক্ষিতরূত প্রমেহরোগব্যা* ) 
লমজ, ত্রীড়।। তার্দি আত্মনেঁ অক" সেট, নিষ্ঠায়ামনিট,। 
লট লঙ্জতে। জঙ অলজ্িষ্ট। 
লসোফরঞ্ (ক্লী) নগরতেদ। . 
লম্কর, অর্ণবপোতাদি-পরিচালক কর্ণচারিভেদ। 
লক্করপুর, উত্তরবঙ্গের অন্তর্গত একটা বিভাগ। মুসলমান 
অধিকারে পুটিয়া ভূষ্পত্তি এই নামে অভিহিত ছিল। মুর্শিদ- 
কুলী খার সময়ে ১৫টা পরগণ! লইয়া এই বিভাগ গঠিত হয়। 
রাজন্ব ১২৫৫১৬২ টাকা। 
লক্করী, বৈষ্ব-সপ্রদায়তেদ। ইহারা রামাৎ সম্প্রদায়ের 
অন্তরিবি্ট। রামানন্দীদের মত ইহারা তিলকে সিংহাসন করে, 
কিন্তু তাহাদের মত রক্তবর্ণ শ্রী ন! করিয়া শ্বেতবর্ণ শ্রী ( উত্ধ- 
পুণ্ডে র মধারেখা ) ধারণ করিয়া থাকে । অযোধ্যায় এই সম্প্র- 
দায়ী বৈষ্বদিগের একটী আস্তানা আছে। এই সম্প্রদায়ী 
বৈরাণীরা কখন কখন সাম্প্রদায়িক তিলকের পরিবর্তে ললাট- 
দেশে গোপীচন্দন, কখন ব! সমগ্র মুখমণ্ডলে আপন আপন ইচ্ছা- 
মত রামরজোনামক মৃত্তিকা বিশেষ লেপন করিয়া থাকে । ইহাদের 
অন্যান্ত আচার-প্রকরণ রামানন্দীদিগের মত । [ রামাৎ দেখ। ] 
লস্ত তত্রি)লস-ন্ত। ১ ক্রীড়িত। ২ শির্লযুক্ত। 
ললাম্তক (পুং) ধন্গকের মধ্যভাঁগ | (অমর) 
লস্তকিন. (পুং ) লন্তকোবস্তান্তেতি লস্তক-ইন্‌, ধনুঃ। (শব্বমালা) 
লম্প্জনী [ত্ত্রী) বড় সুচী । (শতপথত্রাণ ৩৫৩২৫ ) 
লসবারী, ( নাঁসবারি ), রাজপুতনা আলবার-রাজ্যের অন্তর্গত 
একটা গণ্ডগ্রাম।- রামগড় নগর হইতে 9 ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে 
এবং আলবার রাজধানী হইতে ১৭ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্ে অবস্থিত। 
অক্ষাণ ২৭৩৩৩ উঃ এবং দ্রাথি ৭৬৪৪৫ পৃঃ। এই 
স্থানে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত লদ্বারীর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে 
ইংরাজের হস্তে প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র শক্তির পয়াভৰ ঘটে । 
মহারাষ্্র-সৈশ্ত গোপনে অগ্রসর হইতেছে সংবাদ পাইয়া 
সেনাপতি লর্ড লেক তাহাদের গতিরোধ করিবার অভিপ্রায়ে 











অশ্বারোহী স্নাদল লইয়া গভীর রজনীতে এই গ্রামে. আলিয়া 
উপনীত হন। লা নবেত্বর ছই দলে ঘোরতর যুদ্ধের পর) 
ইংরাজপক্ষের পরাজয় অবশ্স্তাবী দেখিয়। লর্ড লেক প্রত্যাবর্তন 
করেন। এ পদাতিক. স্লাদল তাহার সাহাষ্যার্থ উপনীত 

হইলে, তিনি কএক দণ্ড বিশামের পর পুনরায় যুদ্ধার্থ রণক্ষেত্র 
* অবতীর্ণ হইলেন । এবার সিন্দে সৈম্ত ভীমবিক্রমে ইংরাজ- 
দিগকে আক্রমণ করিল। মহারাষ্ট্র সৈন্ত শেষ পযাস্ত যুদ্ধ 
করিয়া! ভারতে গৌরব রক্ষা করিয়াছিল ; অবশেষে তাহারা বু 
সৈম্ত ক্ষয়ে ভীত হইয়া রখক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল। ৭১টা 
কামান ও রসদাদি লাভ করিয়া ইংরাজ কোম্পানী রণঙ্গয়ী 


হইলেন। 
লহড় (ক্লী)১ ক্বাশ্মীরের অন্তর্গত একটা জনপদ। বর্তমান 


লাহোর বলিয়! অনুমিত হয়। ২ তদ্দেশবাসী। (বৃহতস ১৪।২২) 
লহন। (দেশজ) বাকী পড়া বা ধার পড়া টাক! (050071108)। 
লহর (পুং) ১ জাতিবিশ্ষে। ২ কাশ্দীরাস্তর্গত লোহর জনপদ । . 
লহর (দেশজ ) জলপ্রণালী। নহ্‌র। 
লহরা, উড়িষ্যার অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। পাল-লহরা 

রাজ্যের রাজধানী । [ পাল-লহরা দেখ। ] 
লহরি (রী) স্ত্রী) মহাতরঙ্গ। পধ্যান্__উল্লোল, কল্লোল । ( হেম) 

“সরিত ইব যন্ত গেহে শুধ্য্তি বিশীলগোত্রজা নাধ্যঃ। 
ক্ষারাস্ত্বেব স তৃপ্যতি জলনিধিলহরিযু জলদ ইব |” 
( আর্্যাসপ্তশতী ৬১৪) 
লহাঁর, মধ্যভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত একটা হূর্গা- 
ধিষ্িত নগর। সিম্ধু নদের দক্ষিণকৃলের ৩ ক্রোশ পুর্বে অব- 
স্থিত। অক্ষা" ২৫০১১৫০'উ: এবং দ্রাঘিঃ ৭৮০৫৯৫৭ পুরু 

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসৈন্ত এই ছূর্গ আক্রমণ করিলে উভয় 

পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। তখন দুর্গ মধ্যে ৫০ সেনা রক্ষিত 

ছিল। কর্ণেল পপহাম ছূর্গাবরোধের পর হুর্সের উপর গোলা 
বৃষ্টি করিতে থাকেন। এই সংঘর্ষে কিল্লাদার ও তাহার কল 
জন অনুচর মাত্র জীবিত ছিলেন। সেনাদল প্র(ণের মমতা না 
করিয়। রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিল। 

লহারপুর, অযোধ্যা প্রদেশের সীতাপুর জেলার অন্তর্গত একটা 
পরগণা । ভুপরিমাণ ১৯২ বর্গমাইল। লহারপুর নগরের 

২ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত কেশরীগঞ্জ নামক নগর এখানকার 

গ্রধান বাঁণিজাকেন্ত্র। এই পরগণার মধাতাগে ১০ হইতে ৩০ ফিট, 

উচ্চ একটা অধিত্যকা ভূমি বিলঘিত দেখা যায়। এ উচ্চ ভূমির 
উত্তরাংশ তরাই নামে খ্াত। এখানকার মৃত্তিকা কঠিন 

'মাটিস্াড়'। উহার দক্ষিণভাগের ভূমি উর্বর “দোমাট? | 

মোগল-সন্তরাট, অকবর শাহের রাজত্বকালে রাজ! টোডর 





টিন নি নিত টি সপ 


মল্ল ১৩টী তপ্লা লইয়া এই পরগণার গঠন করেন। গোঁড় ও 
জানবার রাজপুতগণ এখানকার স্বত্বাধিকারী । ১৭৯৭ খানে 
মোগল-সম্াট অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর, রাজ্য অরাজক দেখিয়া 
গৌড়রাজ চন্ত্রসেন সীতাপুর আক্রমণ করেন । তাহারই বংশধরগণ 
এই, সম্পত্তির অধিকারী। স্থানীয় জানবার রাজপুত্তগণ কুশী 
পরগণার সৈন্দুর গ্রাম হইতে এখানে আদিয়! বাস করায় সৈশ্দুরী' 
নামে খ্যাত হইয়াছে। ইহারা গৌড়রাজবংশের পূর্ব্বে এখানে 
সমাগত হইয়াছিল। 

২ উক্ত পরগণার প্রসিদ্ধ নগর। ধর্থরনদ-তীরবর্তী মল্লা- 
পুর নগর যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষাণ ২৪২৪৫ উঃ এবং 
দ্রাথথি ৮০৫৬২৫ পুঃ। এই নগরে প্রায় ১১৫** লোকের বাস 
আছে। তন্মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান আধাআধি। 

এই নগরে ১৩টা মসজিদ, ২টা মুসলমানের সমাধিমন্দির, 
৪টা হিপুদেবমন্দির ও ২টা শিখদিগের মন্দির বিস্যমান আছে। 
রবি-উদ্-সানি মাসে এখানে একটী মেল! হয় এবং মহাসমারোহে 
মহরম-পর্ক নির্ববাহিত হইয়া থাকে । ১৩৭* খুষটান্ধে সমাট্‌ 
ফিরোজ তোগলক বরাইচে সৈয়দ সালর মসাধুদের সমাধিমন্দির 
সন্দর্শনে আসিয়া এই নগর স্থাপনপূর্ববক স্বনামে প্রতিষ্ঠিত 
করেন, উহার ৩* বৎসর পরে লহ্রী নামক একজন পাসী 
এই নগর অধিকীর করিয়া উহার লহারপুর নাম দেন। ১৪১৮ 
গু্টাকে কনোজ হইতে প্রেরিত মুসলমান সেনাপতি শেখ তাহির 
গাঞ্জি পাসীদিগকে সমূলে নিহত করিয়া এই স্থান অধিকার করেন। 
১৭০৭ থুষ্টান্দে গৌড় রাজপুতগণ মুসলমানদিগকে নগর হইতে 
তাড়াইয়৷ দিয়া আপনারা রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। সম্রাট 
অকবর শাহের রাজন্বসচিব ও সেনাপতি রাজ! টোডর মল্ল 
এই নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । ্‌ 

লহুল (লাহুল ), পঞ্জীবপ্রদেশের কাওড়া জেলার অন্তর্গত 
একটী উপবিভাগ। অক্ষা* ৩২৮ হইতে ৩২৭৫৯উ: এবং 
দ্রাঘিৎ ৭৬:৪৯ হইতে ৭৭০৪৬৩০% পৃঃ মধ্য। ভূপরিমাণ 
২২৫৫ বর্গমাইল। উত্তর-পশ্চিমে বিস্তৃত চা পর্বতমালা ও দক্ষিণ- 
পূর্বে কঞ্জাগিরিমালার মধ্যবর্তী উপত্যকাডুমি লইয়া ইহা 
গঠিত। ইহার উত্তর-পশ্চিম সীমায় চম্বাশৈল। উত্তর ও পূর্বের 
লাদকের অন্তর্গত রূপস্থ উপবিভাগ, দক্ষিণপশ্চিমে কাঙড়া ও 
কুলু এবং দক্ষিণপূর্বে স্পিতি বিভাগ । 

হিমালয়ের সানুদেশস্থিত এই উপত্যকা ভূমি গণ্ডশৈলে 
পরিপূর্ণ । তাহার মধ্যদিয়া তুষারমপ্ডিত হিমশিখর-বিগলিত 
চন্ত্রী ও ভাঁগা নামক নদীদবয় পার্বত্য বেল! ভূমি ভেদ করিয়া 
গরজ্োতে প্রবাহিত রহিয়াছে। এ নদীহয় বড়-লাচা গিরিসম্কটের 
ঢাদু এদেশে সমুদ্র€ষ্ট হইতে ১৬৫০০ ফিট উচ্চস্থান হইতে 


লুল [ ১৮৪ ] , লহাল 


উদ্ভূত হইয়া তাত্তী গ্রামের নিকট মিলিত হইয়াছে, পরে 
চন্দ্রভাগ! নামে চম্বার মধ্যে প্রবেশ করিয়া পঞ্জাবের .সমতল 
ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইয়াছে। 

এই নদীদ্বয়ের অববাহিকা প্রদেশের উভয় পার্খেই চিরতুষারা- 
বৃত ও সমুন্নত হিমালয়শিখর বিরাজিত রহিয়াছে । দেখিলে 
বোধ হয় যেন সেই ভয়াবহ ও বনমালা-সমাচ্ছন্ন পর্বতকন্দর 
ভেদ করিয়! নদীছয় এই ক্ষুদ্র উপত্যকা মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে। 
বড়-লাচ। গিরিপথ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৬২২১ ফিট উচ্চ এবং 
তাহার উত্তরপূর্ব্বে যে সকল শৈলমাল! সমুল্লত শিরে দণ্ডায়- 
মান রহিয়াছে, উহীরাও ১৯ হইতে ২১ হাজার ফিটু পর্যন্ত 
উচ্চ। এই নদীঘয় পরিবেষ্টিত ভূখণ্ডেও একটা বিস্তৃত পর্বত- 
পঙক্তি দৃষ্ট হয়। উহার শ্িখরদেশও বরফে আবৃত। 
দক্ষিণদিকের শৃঙ্ঘটা ২১৪১৫ ফিট, উচ্চ। এই স্থানের চতুমপাঙ্থে 
গ্রায় ১২ মাইল স্থান ব্যাপিয়া৷ বরফ জমিয়! থাকে, এঁ বরফরাশি 
ধীরে ধীরে বিগলিত হইয়া চন্দ্রা ও ভাগার কলেবর পুষ্ট 
করিতেছে । 

এই পার্বত্য উপত্যকার অধিকাংশ স্থানই লোকালয়- 
শুন্ত। মনুষ্যের বাসোপযোগী নগর বা গ্রামাদি দেখিতে 
পাঁওয়। যায় না। গ্রীন্মকালে কুলুবাসী রাখালেরা এই 
বিভাগে মেষচারণে আসিয়া থাকে। তৎকালে তাহারা 
আপন আপন বাসোপযোগী গৃহাদি নির্মাণ করিয়া থাকে। 
হিমালয়ের পুষ্পমালমণ্ডিত পার্কতীয় শিখরের সৌন্দধ্যরাশির 
মধ্যে রাখালদিগের কুটারগুলি বড়ই মনোরম। এইকূগ 
কতকগুপি কুটার যেখানে আছে, সেইখানেই এক একটা 
নদীপ্রবাহিত, মধ্যে মধ্যে লামা বা বৌদ্ধ সন্্যাসীদিগের স্থৃতি- 
রক্ষার্থ প্রতিষ্ঠিত কোণাকার গৃহ ও বৌদ্ধসঙ্ঘারামানি স্থানীয় 
ব্ঘৃশ্তের মধ্যভাগে দণ্ডায়মান খাকিয়া সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ 
করিতেছে । 

চক্রাতীরবর্তী কোক্সার হইতে ভাগাতীরে অবস্থিত দার্চ 
পর্যন্ত প্রায়ই বাসোপযোগী স্থান নাই। এই উপত্যকাছুমের 
নিয়ভূভাগে অর্থাৎ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১০ হাজার ফিট, 
উচ্চ স্থানে মানবজাতির বাঁসোপযোগী গ্রামাদি দৃষ্ট হয়। 
১১৩৪৫ ফিট উচ্চ অধিত্যকাতূমে কাঙশের নামক গ্রাম 
অবস্থিত । ইহাপেক্ষা উচ্চ স্থানে আর কোন প্রাম নাই । রোহ, 
তঙগ ও বারলাপ গিরিপথ দিয়া লাদক ও ইয়ারখন্দ যাইবার 
প্রশস্ত পথ এই উপত্যকাদেশে বিদ্ৃত রহিয়াছে। এখনও 
বণিকেরা এইপথ দিয়া যাতায়াত করে। 

বিখ্যাত চীনপরিত্রাজক হিউএন্সিয়াং খুটায় ৭ম শতাদে 
এই স্থান পরিদর্শমে আগমন করেন। পূর্বকালে এখানে 


লা [ ১৮৫ ] 


"  লাকাবাদার 


 বৌন্ধরশের প্রাহর্ার ছিল এবং এইস্কান তিব্বতয়াষোর | লা! গ্রহণ। হদান। অদাদি* পর সক+অনিট| লট, 


অন্তর্গত ছিল। খুষ্ীয় ১*ম শতাব্ষে ভোটরাজ্য রাষটরবিপ্লব 
হইব লাদকের শাসনতুক্ত হয়। কোন্‌ সময়ে এই স্থান তিব্বতীয় 
আঁধকার হইতে মুক্ত হইয়া শ্বাধীনত! লাভ করে, তাহা জানি- 
বার উপায় নাই! তবে ১৫৮* খুষ্টান্ষে লাদকের শাসনণদ্ধতির 
সংস্কারসংঘটনের পূর্বে যে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাতে 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিছুকাল এইস্থান ঠাকুরসামস্তগণের 
অধীনে শাসিত হইফ্কাছিল। স্থানীয় উক্ত সর্দারগথ সকলেই 
চম্বারাজকে কর দিতেন। এখনও এ সর্দারদিগের ৪1৫টী 
বংশ ততগ্রদেশ শাসন করিতেছে । তীহারা পূর্বপুরনষদিগের 
সম্পত্তি জায়ণীরদাররূপে দর্খল করিয়া আসিতেছেন। খৃীয় 
১৭৭ জাষো রাজ! জগৎসিংছের পুত্র বুধসিংহের রাজত্বকালে 
ইহা কুলুরাজের অধিকারতুক্ত হয়। রাজ! জগৎসিংহ মোগল- 


লাতি। লিট, ললৌ। লু, অলামীৎ। 


লাঁইৎ-মাও-দে!, আসামের ৎসিয়া-পর্বতমালার অন্তর্গত 


একটা গিরিশ্রেমী। সমুত্রপৃষ্ঠ হইতে ৫৩৭৭ ফিট্‌ উচ্চ। 


লাইরা, (লেছিরা ), মধ্যপ্রদেশের সঘলপুর জেলার অন্তর্গত 


একটা ভূ-মম্পত্তি। সম্বলপুর নগর হইতে ৮/* ক্রোর্শ উত্তর- 
পূর্ব অবস্থিত। লেহিরা গণডগ্রাম (অক্ষাণ ২১০৪৪ উঃ বং 
ব্রাঘিণ ৮৪* ১৭পুঃ) এখানকার প্রধান বাণিজাকেজ। সমগ্র 
সম্পত্তির ভূপরিমাণ ৪৬ বর্গমাইল । 

লেহিরা-সর্দীর কোন জুস্কে সম্ঘলপুররাজেয্ সহায়ত! করিয়া- 
ছিলেন। তদহ্সায়ে ১৭৭ খুষ্টান্ধে সম্বলপুররাঁজ ,লাহিরার 
বর্তমান সার্দীরবংশের সেই পূর্যবপুরুষকে এই সম্পত্তি দান করেন । 
এই সর্দারগণ কৌড়জাতীয়। ১৭৫৭-৫৮ খুর্ঠটাবের সিপাহীবিভ্রোহে 
এপ্বানকার সর্দার পিবনাথ সিংহ ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে যোগদান 


সম্ভাট, শীহজহান ও অরঙ্গজেবের সমসামক্ষিক ছিলেন। | করেন নাই। ১৮৮৪ খৃষ্টাষে তাহায় নাবালক পুত্র বৃন্দাবন 
বুধসিংহের অধিকার হইতে ১৮৪৬ খুষ্টাঙ্ধ পথ্য্ত লাহুল কুলু- | সিংহ জায়শীরী-মস্নদে অধিষ্িত হন। 
রাজের অধিকারে এঁকে তদনস্তর উহা ইংরাজরাজের | লাউ ( দেশঙ্গ ) অলাবু। 


শাসনাধীন হয়। 
এখানকার অধিবাসীদিগের মধ্যে ঠাকুর উপাধিধারী 

সামস্তগণই প্রধান। ইহারা আপনাদিগকে রাজপুত বলিয়া 
পরিচিত করিলেও তুটিয় বা তিব্বতীয় রক্ত ইহাদের শরীরে 
প্রবাহিত রহিয়াছে । কুনেত নামক পার্বত্য জ্বাতি ভারতীয় 
ও মঙ্গোলীয় জাতির মিশরশে উৎপন্ন। ইহারা সবলেই 
বৌদ্ধধর্দীবল্বী হইলেও বর্তমান ঠাকুরদিগের উদ্যোগে এখানে 
পীরে ধীরে হিন্দুধর্সের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। নিন্বতম উপতাকা- 
ভাগে কএকঘর ত্রাহ্মণ-ধর্শ্যাজকের বাস আছে, কিন্তু অধিকাংশ 
গুলেই পুরোহিতেরা৷ উভয় ধর্ম্ান্বিত। অনেক স্থালেই তিব্বতীয় 
প্রথার ধর্মচত্র দৃষ্ট হয়। পর্বতোপরি অনেকগুলি বৌদ্ধমঠ 
প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । তন্মধ্যে চন্দ্রা ও ভাগা নদীর সঙ্গমস্থলে 

* অবস্থিত গুরুগণ্ডাল-মঠই প্রধান। এখানকার অধিবাসীরা 
মগ্ঘপায়ী ও লম্পট । কিলাং, কার্দোস্গ ও কোলঙ্গ গ্রামই 
এখানকার প্রধান বাণিড্ান্থান। অধিবাসীরু পশম, সোহাগা। 
পূর্দিত, ছাগ, ভেড়া ও ঘোড়ার ব্যবসা! লইন়্া জীবিক! নির্বাহ 
করে। এখানে অতিশয় শীত বিছ্যমান। চেত্রমাসে কার্দোঙ্গের 
বামুর তাপ ৪৬০ দু, লোষ্ঠে ৫৯" ম১ এবং আশ্বিনে ২৯ ঘ, 
তৎপরে ক্রমশঃ কম হইতে থাকে। 

লহিক (পুং) ব্যক্তিভেদ। [ লছোড় দেখ] 

লহোড় (পুং) পাণিন্যক্ত ব্যক্তিভেদে। (পা ৫৩৩৮) 

লঙ্গ (পু )১ খবিড়েছ। ২ ত্ংশধরগণ। ( বৃহদারপ্যক ৩১ ) 

ঘা] ্ 


লাউমাচা ( দেশজ ) লাউগাছ উঠাইবার বংশমঞ্চ। 
লাওবা, আঁসামবিভাগের খসিয়! ও জয়ন্তী পার্বত্য জেলাদয়ে 
অবস্থিত একটী শৈলশ্রেণী। সসুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৪৬৪ ফিট উচ্চ। 
লাও-বের-সাঁৎ) খসিয়৷ ও জয়স্তী-পার্কত্য জেলায় অবস্থিত 
শৈলভেদ । ইহার দর্কোচ্চ শৃঙ্গ সমূদরপৃষ্ঠ হইতে ৫৪০০ ফিট। 
লাও-সিঙ্সিয়া, আসামের খসিয়৷ ও জয়ন্তী পার্বত্য বিভাগে 
অবস্থিত একটা পিরিমালা। ইহার পর্ষোচ্চশিখর সমূদরপৃষ্ঠ 
হইতে ৫৭৭৫ ফিট, । ৰ 
লাক ( দেশজ, লক্ষ শষের অপত্রংশ ) লক্ষ । 
লাকসাম, ত্রিপুরার অন্তর্গত একটী গণুগ্রাম। 
আলাম-বেঙ্গল রেলপথের একটী জংসন আছে । 
লাকাদোঙ্গ ১ আসামগ্রদেশের জয়্ত্রী শৈলমালার দক্ষিণে 
অবস্থিত একটা গ্রাম । এই স্থান সরমার শাখা হরিনদীতীরবর্তী 
বোরঘাট হইতে ৬ মাইল দুরে ও সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২২৯০ ফিট 
উচ্চে অবস্থিত। এখানে একটা ক্ষুদ্র কয়লার খনি আছে। 
এই খনি হইতে উত্তোলিত কল! প্রায় ইংরাদী উৎকৃষ্ট 
কয়লার অন্ুরূপ। ইংরাজগবমেন্ট এই খনির ম্বত্বাধি- 
কারী। লাকাদোঙ্গ, হইতে কুলীটানা গাড়ীতে বোরঘাটে 
আনিয়া ক্ষ়লা নৌকা যোবাঁই হইত। তাহাতে অনেক খরচ 
পাড়ে বলিম্না এখন কয়লা উত্তোলনকাধ্য বন্ধ হইয়াছে । 
লাঁকাবাদর, বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর কাঠিয়াবাড়-বিভাগের 
ালাবাড় গ্রাত্তস্থ একটা ক্ষু্র সামস্ত-রাজ্যা। ভূ-পরিমাণ ৫ বর্গ- 


এই শ্থানে 


লাকা | [ ১৮৬ এ শ।ক্মণ 


শব» ৬ ০ "০ আপা ক 


মাইল। এখানকার সর্দার বড়োদার গাইকবাড়কে বার্ষিক 
১৫৪২ টাকা ও জুনাগড়ের নবাবকে বার্ষিক ২৪ টাকা রাজকর 
দিয়া থাকেন। 
লাকিণী (ত্ত্রী) যোগিনীভেদ। তন্ত্রে এই যোগিনীর বিষয় 
বর্ধিত আছে। ছৃর্গোৎসবপদ্ধতিতে “লাং লাকিনীভ্যো নম 
এই মর পূজা করিতে হয়। 
লাকুচ (তরি) লকুচ-বক্ষতব। 
লাঁকুচি ( পুং) লকুচের গৌত্রাপত্য ।' 
লাক্ষ (দি) লাক্ষ ব। লক্ষী শব্ের অপপ্রয়োগ । 
লান্দকী (শ্রী) সীতা । 
পরাঘব তে ইয়ং সীত। দ্বারকেশস্ত রুল্িণী। 
বিষোহবতারমাত্রন্ত লক্ষীধ্যা কমলালয়া ॥ 
লক্ষণঃ কমূলা দাস্তো যন্তাঃ সা লাক্ষকী মতা । 
এবং শতসহত্রাণামীশ্বরী রািকাধিকা ॥” 
( পর্নপুরাণ উত্তরখণ্ড ৫৫ অধ্যায় ) 
লাক্ষণ (ধি) ১ লক্ষণসন্বন্ধীয়। ২ লক্ষণবিৎ। 
লাক্ষণি (পুং) লক্ষণের গোত্রাপত্য। 
লাণিক (পুং) লক্ষণমধীতে দেবা বা লক্ষণ ( কতৃক্থাদি- 
সুত্রান্তাৎ ঠক পা ৪1২৬০ ) ইতি ঠকৃ। ১ লক্ষণাভিজ্র, 
লক্ষণবেতা। ২ লক্ষণা শক্তি দ্বারা গ্রতিপাদক অর্থ। 
'লক্ষণয়া গ্রতিপাদকঃ লাক্ষণিকঃ € সাহিত্যদণ ) লক্ষণাত্মক 
বৃত্তিমৎ পদত্বইই লাক্ষণিকত্ব। “লক্ষণাত্মবকবৃত্তিমৎ পদত্বং 
লাক্ষণিকত্ব (সারম্থ্ ) বিভক্তিতত্বার্থবার্দে লিখিত আছে 
যে, শব্দ ৬ প্রকার শক্ত, লাক্ষণিক, রূঢ়, যোগরূঢ, যৌগিক, 
ও যৌগিকরূঢ়। | 
“শক্ত লাক্ষণিকো বূঢ়ো যোগরূঢ়শ্চ যৌগিক: । 
ক্কচিৎ যৌগিকরূঢ়শ্চ শব: ষোঁঢ়া নিগগ্ভাতে ॥” 
( বিভক্তিতবার্থবা” )[ লক্ষণা দেখ ] 
লাঁক্ষণ্য (ত্বি) লক্ষণবিৎ। 
লীঁক্ষা, কামরূপের দক্ষিণে প্রবাহিত একটা নদী। (কালিকাণু' 
৯৭ অং) রামপালের দক্ষিণেও এই নদী প্রবাহিত । (দেশাব্লী ) 
লাক (কত )লক্ষ্যতেইনয়েতি লক্ষ (গুরোশ্চ হলঃ পা ৩৩।১০৩) 
ইতি অন-্টাপ্‌ যধ্ধা-বাহুলকাৎ রাজতেরপি সঃ, কপিলিকা- 
দিত্বাৎ বা লত্বং (উণ্‌ ৩৩৬২ ) রক্তবর্ণ বৃক্ষনির্যাস বিশেষ, চলিত 
লাহ!,গালা | সংস্কৃত পর্যায়-_বাক্ষা) জতু, যাব, অলক্ত, দ্রমাময়, 
থদ্দিরিকা) খুন্তা, বঙ্গমাতা, পলঙ্কযাঁ, কৃমিহা, ড্রমব্যাধি, অলন্তক, 
পলাশী, মুদ্রিনী, দীপ্তি, জন্তকা, গম্বমার্দিনী,' নীলা, দ্রবরসা, 
পিস্তাবি। 
বিভিন্ন দেশে লাক্ষা বিভিন্ন নামে পরিচিত। হিম্দী--লাক্গা। 












লা, লাহা) বাঙ্গালা-_-গালা/ খুজরাত-_লাক্‌ ) তামিল 
কোমুরুকী) তৈলঙ্গ-_কোশ্মলক, লত্তুক, লক্ষ) মলয়ালস্‌_- 
অধুু ব্র্--থেজিজ.ক্‌) শিক্গাপুর_-লকদ ) মহারাষই--লাখ,) 
কলিঙ্গ--অরণু | 

আশনা, বট, মহুয়া, পলাশ প্রন্থৃতি বৃক্ষ-ত্বকে লাক্ষার্কাটের 
(09৫83 1:৫0% ) অবস্থানিহেতু যে রক্তবর্ণ নির্ধ্যাল উৎপর হয়, 
তাহাই লাক্ষা বা গালা নামে পরিচিত। কেহ কেহ বলেন, 
লাক্ষাকীট বৃক্ষবিশেষের ত্বক্‌ ভক্ষণ করিয়া যে মল ত্যাগ 
করে, তাহাই জলবাদু ও বৃক্ষের রসগুণে লক্ষ পধ্যব্স্ত 
হয়। এই লাক্ষা বা গালা উত্পাদনের জন্য ভীর্তবর্ষের স্থান- 
বিশেষে চাস হইতে দেখা যায়। তত্বতস্থানের অধিবাসীরা 
এক বৃক্ষ হইতে লাক্ষা কীট লইয়া! অপর বৃক্ষে ছাড়িয়া দেয়, 
সেই কীট হইতে বৃক্ত্বকে নূতন কীটের উৎপত্তি হইতে থাকে। 
ক্রমশঃ এই নূতন কীটবংশ বৃক্ষকে ছাইয়া ফেলে। য্থন লাক্ষা- 
কবীটে বৃক্ষের আপাদ-মস্তক আচ্ছন্ন হয়, তখন আর বৃক্ষটা সর্জীব 
থাকে না, বরং রসহীন হওয়ায় তাহার পত্রাদি ঝরিয়া যায় এবং 
গুঁড়ি হইতে সমগ্র পল্লবাদি লাক্ষামলে আবৃত হইয়া মূলসংযুক্ত 
হরিদ্রাভ লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠে। লাক্ষাপালনকারি- 
গণ উপযুক্ত সময়ে এ লাক্ষামল নুপরিপক হইয়াছে জানিয়া 
তাহ ভাঙ্গিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে আনে। পরী লাক্ষা দেশীয় 
বাণিজ্যের একটা পণ্যদ্রব্য মধ্যে গণ্য । উহা! হইতে নানাপ্রকার 
খেলানা প্রস্তুত হইয়! থাকে। খেলানা প্রস্তুত করিবার পূর্বে 
উহাকে জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। তাহাতে সেই জল 
ক্রমশঃ লাল হইয়া উঠে। সেই লোহিতবর্ণ জল শুকাইয়া গা 
হইলে পর যে লাল রঙ. তলায় জমে, তাহা! পুনরায় শুকাইয়! 
লইলে €[,7০ ১০, প্রস্বত হইয়া থাকে। তাহাই বাণিজ্য 
দ্রব্যরূপে বাঁজারে বিজ্রীত হয়। আমাদের দেশের অলক্তক 
নামক কার্পাস-পত্র (তুলার পাত) এই লাক্ষার রঙ্গেই গ্রস্তত। 

ময়লাযুক্ত লাক্ষাকে সাধারণতঃ লোকে খাম্লাখ বা লাক্ষার 
খাঁমি বলে। লাক্ষা ভিজাইয়া পরিষ্কত করিবার পর উহা! এক, 
একটা ক্ষুদ্র বীজের স্তায় চূর্ণ হইয়া যাঁয়। উহা লাক্দানা বা 
39৪0-180 নামে পরিচিত। এই দাঁনাগুলি অগ্নির উত্তাঁপে 
সামান্ত পরিমাণ রজন যোগে গলাইয়া যে পাতগাল! (১1911-182) 
প্রস্তুত হয়, বাঙ্গালায় ও হিন্দস্থানে তাহা চাপ্ড়া-গালা ব৷ 
টাছ্‌-গালা বলিয়া প্রসিদ্ব। বোতামের স্তায় ক্ষুদ্র ও গোলাকার 
মোটাগুলি বড়ী-গাল! ব| 30৮:9০৪-৯০ নামে প্রচলিত আছে। 

ভারতবর্ষের স্থানবিশেষে লাক্ষার উৎপত্তি ও পরিমাণ স্বতন্ত্র 
পশ্চিমবঙের ও আসামের পার্ধত্য-এরদেশে এবং মধ্য গ্রদেশের 
নানাস্থানে প্রচুর গালা অগ্মে। যুক্তপ্রদেশে তঘপেক্ষ! 


অনেক কম। পঞ্জাব, বোমাই ও মান্ধাজ বিভাগে তত অধিক 
ভন্মেনা। বর্গের কোন কোন স্থানে পর্যাপ্ত ও কোন কোন 
স্থানে অল্প উৎপর হয়। শ্াম, সিংহল, পূর্বভারভীয় ্বীপ- 
পুঞ্গের কোন কোন দ্বীপে এবং চীনসান্রাজ্যে অব্নবিস্তর লাক্ষা 
জন্বিয়া থাকে। তরী সকলের মধ্যে শ্যাম, আসাম ও বঙ্গ 
দেশজাত লাক্ষাই সর্বোৎকৃষ্ট 

মন্ুসংহিতা ও মহাভারতে লাক্ষার উল্লেখ আছে। দূর্যোধন 
কর্তৃক পঞ্চপাগ্ডবের জতুগৃহদাহকথা কাহারও অবিদিত নাই। 
তৎকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতে লাক্ষীর যে বহুল গ্ীচলন ছিল, 
তাহা এই বৃহৎ অট্রালিক-নির্মাশেই উপলব্ধি করা যায়। এই 
জতুগৃহই তৎকালীন লাক্ষা-শিলের (19০410086 ) প্রকট 
নিদর্শন । 

ভারতীয় লাক্ষীর ইংরাজী নীম [০৫ এবং লাক্ষাজাত দ্রব্য- 
গুলি 1,৯০0787 ও 15501:9790 ৮৪7৪৮ নামে পরিচিত, 
ইতিহাস অনুসরণ করিলে জান! যাঁয় যে, ভারত হইতে 
এই দ্রব্য আরবীয় বণিক্দিগের দ্বারা সুদুর পশ্চিম এসিয়াখণ্ডে 
নীত হইত। তাঁহারা এই দ্রব্য লাখ নামেই বিক্রয় করিতেন । 
আনুমানিক ৮*-৯* থুষ্টান্বে পেরিপ্লাসের লেখনী হইতে জানা 
যায় যে, 11710 দেশের মধ্য হইতে বহু প্রকার লাক্ষাজাত দ্রব্য 
লোহিত-দাগরের পশ্চিমোপকুলস্থিত  739708106  বন্দরে 
আমদানী হইত। উক্ত গ্রন্থকার অলক্তক বর্ণেরও ( 14০-0/০ ) 
উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 401187-কৃত প্রাণিতন্বে (২৫ তখুষ্টাবে) 
লাঁক্ষাকীটের উল্লেখ আছে। তিনি লিখিয়াছেন, ভারতীয়গণ 
রক্ষে ধব কীট পালন করে। তাহারা উহা যথাসময়ে ধরিয়া 
গুঁড়া করে এবং সেই গুঁড়া জলে ভিজাইয়া যে রঙ পায়, তাহাতে 
গৈরিক বসন ও জাম! প্রভৃতি রঞ্রিত করিয়া থাকে । এ্ররূপরঞ্জিত 
বন্ধাদি তৎকালে পারশ্তরাজসমীপে বিজ্রয়ার্থ প্রেরিত হইত। 
(অন, 80398] ০] [ড. $6) গার্সিয়। বলেন যে, আরবীয় 
বণিক্গণ লাক্ষাকে লাক্‌ সুমুত্রী” বলিতেন, অধিক সম্ভব, 
পেগুজাত লাক্ষা। প্রথমে সুমাত্রার বাণিজাভাগ্ডারে আনীত হইত। 
উক্ত দ্বীপের বন্দর হইতেই আরবীয় বণিকৃগণ উক্তদ্রব্য ক্রয় করি- 
তেন বলিয়। তাহার! উহাকে লক্ম্মুত্রী নামে অভিহিত .করিয়া- 
ছিলেন । ১৩৪৩ খুষ্টাধে [9০18 1)9০1171, (111 86০), ১৫১০ খুঃ 
(৬0000107288), ১৫১৬ খুষ্টাবে 3+:9০38, ১৫১৯ খুষ্টাৰে 
0০:1৮ প্রভৃতি গ্রস্থকারগণ ভারত এবং পেঞু, মার্তাবান্‌ 
ও করমগ্ডল উপকূলজাত লাক্ষার উল্লেখ করিদ্নাছেন। গায়! 
১৫৬৩ থুষ্টাবে পত্রার্দি অণটিবার জন্য গালার বাতি এবং আবুল 
ফজল আইন্‌.ই-অক্বরীতে গালার পাঁলিশের কথা লিখিয়া- 
ছেন। উত্ত শতাবে ভ্রমণকারী লিন্সোটেন (14080190090 ) 





১৮৭ ] 


| লীক্ষা 
মলবার, বাঙ্গীলা' ও দাক্ষিণাত্যের লাক্ষার বিষয় বর্ণনা 
করিয়া গিয়াছেন। | 

উত্তরপশ্চিম প্রদেশের গড়বাল জেলার বিস্তৃত বনভূমে ও 
অযোধ্যার দক্ষিণপূর্ববিভাগের বনরা্জিতে প্রচুর লাক্ষা জন্মে । 
মৃজাগুরের গালার কারখানায় অযোধ্যানাত লাক্ষারই অগ্নিক 
আমদানী হইয়া থাকে। পঞ্জাবে সামাগ্ত মাত্রায় গালাঁ উৎপন্ন 
হয়। সিদ্ধুপ্রদেশে হায়দরাবাদের অরণাবিভাগে যে গালা জন্মে, 
তাহার অধিকাংশই স্থানীয় প্রসিগ্ধ খেলানাদি নির্দাণ-কাধ্যে 
ব্যবহৃত হয়। মধ্য প্রদেশের পার্বত্য ব্নভূমে যে পরিমাণ 
গালা উৎপন্ন হয়, তাহার দ্বারা স্থানীয় লোকে গালার চুড়ী 
প্রসৃতি প্রস্তত করিয়া থাকে। উহার অধিকাংশই, রেলপথে 
চাঁপিত হইয়া কলিকাতা ও বোম্বাই সহরে আনীত হয় এবং তথা 
হইতে জাহাজে বোন্বাই হইয়া যুরোপে যায়। মুধ্য প্রদেশে বাহে- 
লিয়া, রাজহোড়, ভিরিজা, কুকু্ ধান্থুক, নহিল ও ভোই প্রস্তুতি 
অপভ্যজাতিরা এবং স্থানীয় নিষ্ন শ্রেণীর মুসলমানগণ লাক্ষা 
সংগ্রহ করিয়া পটুয়াদিগের নিকট বিক্রয় করে। লাক্ষাঁবৃত 
ৃক্ষপল্লব যাহা বনান্তরাল প্রদেশ হইতে সহরে বিক্রয়ার্থ আনীত 
হয়, তাহাকে লাক্ষাদণ্ড বা ১6০-14০ বলা যায়। মহিষ্থুরে 
এবং ব্রহ্গরাজ্যের শানষ্টেটে ও উত্তরব্রহ্ষবিভাগে প্রচুর লাক্ষা 
উৎপন্ন হয়। এখান হইতে লাক্ষাদণ্ড কলিকাতায় আনীত 
হয়, পরে তথা হইলে চাচগালা প্রস্তত হইয়া যুরোপে রপ্থানী 
হইয়া থাকে। 

ভারতবর্ষের মধ্য প্রদেশগ্গাত লাক্ষার বৈদেশিক বাণিজ্যই 
প্রধান। তবে বাঙ্গালা, আসাম ও ব্রহ্মদেশ হইতে তদ- 
পেক্ষা অনেক অল্ল-পরিমাণে লাক্ষা দেশান্তরে 'প্রেরিত হয়। 
দেশীয় লোকের ব্যবহারার্থ কতক পরিমাণ এদেশে থাকে । 
বাঙ্গালার বীরভূম, ছোট-নাগপুর ও উড়িয্যাবিভাগে বিস্তর 
লাক্ষার চাস আছে । সিংহভূম, পুরুলিয়া ও হাঁজারিবাগ হইতে 
প্রতি বংসর অনেক লাক্ষা কলিকাতায় আমদানী হ্য়। 
বাকুড়ার অন্তর্গত সোণামুখী, ঝালিদা প্রস্ৃতি স্থানে বড়াগালা 
এবং মুজাঁপুরে ঠাচগালার কারখানা আছে। কলিকাতার 
উপকঠে গাণেট গালা প্রস্তুতের ছুইটা কারখান! দৃষ্ট হয়। 
অধুনা ছুইটাই যুরোপীয় বণিক্‌ দ্বার! পরিচালিত। 

বাঙ্গালায় বৎসরে ছুইবার গালা সংগৃহীত হইয়া থাকে। 
প্রথম কার্ঠিক হইতে পৌষ পধ্যন্ত এবং ছ্বিতীয়বারে বৈশাখ ও 
জ্যৈঠ মাস পর্যন্ত । সময়ের তারতম্যানুসারে ইহা কুস্ুমী, 
রঙ্গিণ, বৈশাখী, জলচাল! প্রতি বিশেষ বিশেষ নামে প্রসিদ্ধ । 

বনে দাবানল, অনাবৃষ্টি অথবা অত্যধিক কুম্নাস! হইলে লাক্ষা- 
কীট নষ্ট হইয়া থাকে। এতস্তিক্ন পিগীলিক! মাত্রই ইহাদের 





বিশেষ অপকাঁরক। ইহার! বৃক্ষে উঠিয়া! লাক্ষাকীটের স্ত্রী 
কোটর-(9/)816 ০৪11)গুলির মধ্য প্রবিষ্ট হয় এবং ক্রমশঃ 
তদুপরি সন্ত সুমিষ্টরসসম্পয্ন মোমবৎ সাদাছাল খাইতে আরস্ত 
করে। তাহাতে কোটরস্থ কীট পরিপুষ্ট হইতে না হইতেই 
বায়ু ও উত্তাপের প্রধরতার নষ্ট হইয়া যায়। যেবৃক্ষে পিপড়া 
ধরে, &স গাছের গালা আর পুষ্ট হইতে পারে না। এতন্তিল্ 
€38116719 ও 11098 শ্রেণীর আরও ছুই প্রকার কীট ইহাঁদিগের 
অপকার করে। উহার! কেবল স্ত্রী-লাক্ষাকীটের রঙের অংশ ও 
শিশু কীটগুলিকে খাইয়া থাকে । 

রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা লাক্ষার বিভিন্ন পদার্থের সমাবেশ 
নির্ণীত হইয়াছে । এ সকল পদার্থে বিশেষ বিশেষ গুণ থাকায় 
এবং উহা স্বতন্ত্র তন্ত্র কার্য ব্যবহৃত হয় বলিয়া,উহা! এত অধিক 
আগ্চ্ছর সহিত পণ্যদ্রবযরূপে বান্জারে বিজ্রীত হইয়া থাকে। 
অধ্যাপক হাঁচেট বিশ্লেষণ দ্বার! দেখিয়াছেন যে,পল্লবমগ্ডিত লাক্ষায় 
(801:186) ৬৮ ভাগ রজন, ১* ভাগ রঙ ৬ ভাগ মোম, 
৫1,ভাগ আটাবৎ পদার্থ, ৬।০ভাগ মাড় ও ৪ ভাগ ধূলাগুড়া 
ইত্যাদি আছে। লাক্ষাচূর্ণে (56০119৫) ৮৮৫ রজন। ১২1০ 
রঙ, | মোম ও ২ ভাগ আঠ! এবং টাচ গালায় (১০]-19০) 
৯০ ভাগ রজন, ॥* ভাগ রঙ, ৪ ভাগ মোম এবং ২৮ ভাগ 
নাইট্নোজেনসবন্ধীয় পদার্থ থাকে। উন্ভারডোর্বেন্‌ বলেন, 
চখচগালার জন নামক পদার্থ আল্কোহল ও ইথারে 
দ্রবীভূত হয়। আবার প্র ধৃনাবঘ পদার্থের কতকাংশ আল- 
কোহলে-দ্রবীভূত হয়, কিন্তু ইথারে হয় না। উহ! দানা বাধে। 
উহাতে লাক্ষাকীটের বসা (01887051760 19৮) এবং 
ওলিক ও মাারিক এসিড. আছে। কতক পরিমাণে মোম 'ও 


10001116 পাওয়া ঘনয়। 
গালার পাত গ্রস্ত করিবার প্রণালী ।-স্প্রথমে পল্লপবমণ্ডিত 


লাক্ষাগুলিকে জীতায় পিধিয়া চূর্ণ রুরিতে হয়, তদনস্তর বড় 
কাটিকুটা বাছিয়া ফেলা হয়। পারে সেই লাক্ষা ৭ণ্গুলি ব্রামশঃ 
ফল-বীজের স্তায় ক্ষুদ্রতম করিবার জ্বন্ত তিন বা চারিপ্রকার 
জঁতাঁয় উপঘু্ণপরি পেিত ও চূর্ণ করিয়া ছাক্নী দিয়া ছা কিয়া 
লওয়া হইয়। থাকে । এইরাধে ছাঁকিতে ছাকিতে যখন ফেবল 
গালাচূর্ণ মেজের উপর পড়ে এবং কাটিকুটা ছাক্নীতে আলাহিদা 
থাকে, কখন সেই কাটিকুটা ফেলনা দিয়া লাক্ষাচূর্ণগুলি 
উঠাইয়া। জ্লীলোকেরা কুলায় ঝাড়িয়! পরিফার করে। কুলায় 
পরিষ্কার ' করিবার সময় আবর্জনামিত্রিত আাক্ষাররণগুলি 
একধারে রাখিয়া! পরিষ্কার লাক্ষার দানাগুলি পাতগালা প্রস্ত- 
তেরজন্ত সরাইয়া রাখে এবং এ আবর্জনামিশ্িত অপরিষ্কার 
ক্ষধর্ণ চুড়ীওয়ালাদেম নিকট বিক্ুয় করে। তাহারা উহা 





শাল ২০০২ 


গলাইয়৷ ভারতীয় রমণীগণের হস্তালঙ্কার প্রস্তুত বরিয়া 
থাকে । 

অতঃপর সেই পরিষ্কৃত দানাগুলি লইয়া! একটা লম্মমান 
নলের মধ্যে পূরিযা জলে কচ্লান হইয়। থাকে। নলের 
ভিতর জল থাকায় গালার রঙ. ক্রমশঃ জলে মিলিত হই! লাঁলবর্ণ 
ধারণ করে। এ দানাগুলি উত্তরোত্তর জল-আলোড়নে চূর্ণ 
হইয়া ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম দানায় পরিণত হয় এবং বর্ণপদার্থ 
(09190777)% 17)76091 ) একবারে লাক্ষা হইতে বিষুক্ত হই! 
পড়ে। তখন সেই রঙ্গিণ জল থিতাইবার জন্ত একটা বড় 
চৌবাচ্ছার মধ্যে ২৪ খণ্টাকাল রাখ! হয়। নীল গাঁজাইবার 
মত চৌবাচ্ছার তলে রঙ্‌ সঞ্চিত হইলে একটা ছিদ্রপথে 
উপরের জল চালিত করিয়া চৌবাচ্ছার বাহির কর! হইয়া 
থাকে। পরে সেই সঞ্চিত রঙ্গিণ পদার্থ উত্তমরূপে ছাকিয়| 
একটা পাত্ধে রাখা হয়। ও স্থানে উহ! শুকাইয়। গাঢ় হইলে 
তাহাকে বর্ফীর আকারে খণ্ড খণ্ড করিম্লা ফাটিয়া রোজ 
পুনরায় শুকাইয়া লওয়া হইয়া থাকে। উহাই বাণিজ্যের 
'াক্‌-ডাই' নামক পণ্যজ্রব্য। 

উপরোক্ত জলধৌত লাক্ষাকণাই «০৪৭-৪০* নামে পরি- 
চিত। উহাকে আবৃত্ত পাত্রে বাপ্পোত্াপে তরল করিয়া লইয়া 
পাত্রগাতরস্থ উত্তপ্ত নালীপথ দিয়া! রজন মিশ্রিত করা হয়। 
তাহা হইলে অন্তান্তরস্থ লাক্ষা আরও তরল হুয়া পড়ে। উহা 
আর পাত্রের গাত্রে কামড়াইয়৷ ধরে না, বরং অগ্নির উত্তাপে 
থাকিয়! ফুটিতে ফুটিতে কিছুকাল পরে এ রত্ন উপিয়া যায়। 

পূর্বকথিত ভাঙের চারিপার্থে দস্তানির্মিত কতকগুবি নল 
সজ্জিত থাকে । উহার শিরোদেশ ৪৫ কোণে বক্র । উহাদের 
ভিতর ফাঁপা এবং অভ্যন্তরে নিরস্তর উষ্ণ জল রাখা হয়। তাহার 
তাপ অতি সামান্, কারণ অধিক তাপ হইলে গালা ঈষৎ 
ঠাণ্ডা হইতে পায় না, সুতরাং জমিড্ডেও পারে না, আবার 
একবারে ঠাণ্ডা হইলে গাল! শীন্ব দৃঢ় হইয়া যাইবার অস্তাৰন! । 
প্ররূপ অবস্থায় তাহাতে তরল গাল! লাগাইয়] টানিলে সহজেই , 
তাহা প্র দস্তান্তস্তে আটকাইয়া যাইবে। অতএব নিয়মিত 
উত্তপ্রজলে এ দস্তার চোঙ্গাগুলি পূর্ণ হইলে; একজন ব্যক্তি কলার 
পেটোতে খানিকট! গলিন্ত গালা লইন্বা একটা স্তান্তের শিরোদেশে 
বাগাইয়! দেয়। গোলাকার ও মহণ এ দণ্ডের উপর সমানভাবে 
উত্তাপ প্রার্ধ হইয়া গাল! সরল ও পাতলাভাবে ছড়াইয়া পড়ে, 
তখন একব্যক্তি আনাস, তাল বা! নারিকেলপত্র ছুই হানতে ছুই 
কোণে ধরিয়। নলের মাথা হইতে নেই তরল গালা টানিয়া 
ধাড়াইনে থাকে । গালার উদ্বাপ ও তরলতা। কমিয়া বায়ুতে 
ক্রমশ; শুকাইয়া আমিলে উপরের মোটা অংশটুকু তাক্গিয়া 


লীক্ষা 
ফেলিয়া দিয়া অবশিষ্ট চাদরের স্তার় পাতলা অংশটুকু একটা 
দণ্ডের উপর ঝুঁলাইয়া দেওয়া হয়। ধী দণ্ড সাধারণতঃ স্ত্রী- 
লোকেরাই: ধরিয়া থাকে। তাহারা সেই গাঁল| কাপড়ের সার 
ঝুলাইয়৷ সেই স্থান হইতে অন্ত একটী গৃহে দণ্ুমহ 
ঝ্যাকের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ আকারে সজ্জিত করিয়া! রাখে। এই 
স্থানকে ৭):5178 816৫5 ঘা শুকাইবায় ঘর বলে। উহা! 
কতকাংশে ভামাফ-কুঠীর (1)15276-80089এর ) মত। পর 
দিন সেই শুষ্ক গালার পাত ভাঙ্গিয়া বাকের মধ্যে পুরিয়া নান 


প্রসিদ্ধ। যুরোপে তাহার 0. 0. 0. মার্কা গার্ণেট গালার যথেষ্ট 
আদর ছিল। সুপ্রসিদ্ধ বণিক্‌ রেলীব্রাদার এ কল কিনিয়া 
গলষটন্‌ সাহ্েকে বিক্রয়. করেন। উহ! এখন উপ্টাডিঙ্গিতে স্থানা- 
স্তরিত হইয়াছে। কলিকাভার উত্তরউপকণ্স্থিত এঞ্জিলো ব্রাদারের 
কলেও গার্ণেট গালা প্রস্তুত হয়। দম্দ্মার নিকটে পিট্োোক- 
চিনো ব্রাদারের বড়া গালার একটা কারখানা! আছে। 

গালার রঙ. চিরপ্রসিদ্ধ। পদতলে আল্তামাখ! হিন্দুযালার 
বড়ই আদরের জিনিস। মুর্শিদাবাদ, রঘুনাথপুর প্রত্ৃতি স্থানে 
রেশমী বন্ত্ের সুতা আল্তার রঙে রঞ্জিত হইয়া থাকে । এই 
আলতা চর্রোগেও বিশেষ উপকারী। পায়ে পাঁকুই ব৷ হাজা 
হইলে অথবা গায়ে চুলকনা হইলে ভাহার মুখে আল্ত! গুলিয় 
গাঢ় রঙ. টিপিয়। দিলে উপকার দর্শে। হিন্দুর আতুর্ষেদ-শান্তরে 
লাক্ষার্দি-তৈলে ইহার ভেষঙ্গ গুণ উত্লিখিত হইয়াছে । ইহার 
বর্ণ সর্বাপেক্ষা আদরণীয়। কাপড় ছোপান ব্যতীত পূর্বে 
এই বর্ণের সাহাযো অপরাপর রঙ. প্রস্তুত কর! হইত, ইহার 
রঙ. পাকা। 

গালা হইতে চুড়ী, ছড়ি, নানা গহনা এবং বাগানাঁদি অতি 
ঠমৎকার খেলান৷ দ্রব্য প্রস্তত হুইয়। থাকে । কুনুমী গালায় 
প্রস্তুত গলার হার ঠিক গিনি-সোণানির্দিত হারের স্তায় বোধ 
হয়। একটা ফলফুলপরিশোভিত উদ্চান-বাঁটিকা! প্রস্তুত করিতে 
ইচ্ছা হইলে সহজেই গালার দ্বারা সাজান যাইতে পারে। 
গালার উপর যেখানে যে রঙ্‌ লাগান আবহাক, তাহাও ঠিক 
সেইখানে দেওয়া যায় এবং উহার গাত্র পালিসের গ্ায় 
মঙণ ও চাঁকৃচিক্যশালী হইতে পারে। বাঙ্গালায় সোগামুখী ও 
বালদা প্রভৃতি স্বানে গালার অলঙ্কার ও খেলানাদি প্রস্তত 
হয়। কলিকাত| সহরেও কোন কোন কারিগর গালার খেলান! 
প্রস্তত করিতেছে । পঞ্জাব, সিন্ধু ও পাকপত্নে প্রসিদ্ধ 
পালার খেলানার কারখানা (1590-10177977 ) আছে। কাঁর- 
খানায় প্রস্তুত গালায় ভরব্যগুলি মুয়োপে 1:80৫0৫7দ078, নামে 
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৪৮ 


লাঞ্চ! 


কোন কাষ্ঠের আকারে পরিণত কর! যায়। কাদীতে সাদা 


 বাখারিতে হুতায় গাঁট বাধিয়! চীনা বাশের লাটি প্রস্তুত করিতে 


দেখা যায়। এইবপে হুন্দয় ছুন্দর বাক্স, ফুলদানী, টেপায়া 
প্রভৃতি &তৈয়ারী হয়। দ্র্ণালস্কারাদিতে গাল! ভরিবার প্রচলন 
আছে। * 

ভারতীয় লাক্ষাকার হইতে জাপানী লাক্ষাশিল্প ত্বতন্থ। 
তাহারা কাঞ্ঠের উপর গালার পরিবর্তে 200৪ ড678$.1975 
নামক বৃক্ষের আটায় পাঁলিস দিয় থাকে। গালার পালিস 
স্বতন্্। আন্‌কোহলে চাচ গালা, খুন্থারাপী, লোবান্‌ ও রুই- 
মুন্তকী যোগ করিলে গালার পালিশ গ্রস্তত হয়। সাধারণতঃ 
বাক্স, আলমারী, দরজা! জানালা গ্রভৃতিতে ইহা! লেন করিয়া 
চাঁক্চিক্য সম্পাদন কর! হইয়! থাকে। 

লাক্ষা ও লাক্ষারঙের বাণিজ্য পূর্বাপর সমভাবে চলিয়াছিল। 
১৮৬৫ খৃষ্টাব্বে চীচগালা অপেক্ষা লাক্ষাবর্ণের দাম দ্বিগুণ 
বাড়িয়া! উঠে। এই সময় নীলের চাস চলিতেছিল, নীলে 
রঙের উৎকৃষ্ঠ জমি হওয়ায় লাক্ষারঙের পরিবর্তে তাহাই ব্যবন্থত 
হইতে থাফে। নীলের আদরে লাক্ষারঙের হতাদর বাড়িয়া! যায়। 
১৮৭২ থুষ্টাব্বে উহার দর একবারে কমিয়া যাঁয়। ১৮৭৪ 
খৃষ্ঠাকের ২৭এ নবেম্বর ভারত-গবর্ষেন্টের বিজ্ঞাপনে উহা 
রপ্তানীর তালিক! হইতে উঠাইয়া দেওয়া হয়। কারণ তখন 
মুরোপীয় বাজারে উহার বিক্রয় না থাকায় আদৌ শুক 
আদায়ের সস্ভতাবনা ছিল না। এখনও লাক্ষার বাণিজা 
চলিতেছে । বৃটেনরাজ্যে ও আমেরিকার যুক্তরাজো গ্রতৃত 
গাল! রপ্তানী হইয়া থাকে। ফ্রান্স, অন্রীয়া, জর্দাণি, ইতালী, 
অষ্ট্রেলিয়া, বেলজ্িয়ম, চীন, ই্রেট সেটল্মেন্ট, স্পেন ও হলও 
রাজ্যেও বাঙ্গালা হইতে লাক্ষা রপ্তানী হইয়। থাকে । 

সমুদ্রগর্ভে যে তাড়িত-বার্ডাবহ-তার পরিচালিত হইয়াছে, 
তাছার উপর লাক্ষার আন্তরণ দেওয়া! হয়। কারণ জল ও 
মৃত্তিক! সংযোগে গাল! নষ্ট হয় না। ন্ুতরাং তাহার অভ্যন্তরস্থ 
তারও নষ্ট হইতে পায় না। 

ইহার গুণ--কটু, তিক্ত, কযায়, গ্লেন্স, পিতরোগ, শোফ, 
বিষদোষ, রক্তদোষ ও বিষমজরনাশক এবং বলকর। 

ভাবপ্রকাশ মতে) লাক্ষা বর্ণকর, শীতল, বলকর, নিচ, লঘু, কফ, 
পিত্ত, অশ্র, হিকা, কাস, জর, ব্রণ, উরক্ষত, বিস্প, কমি, ও কুষ্ঠ- 
রোগনাশক। (ভাবগ্র* ) ভৈষজ্যরদ্বাবলীতে লিখিত আছে 
যে, লাক্ষ। নূতন গ্রহণ করিতে হইবে এবং উহা! যেন মৃত্বিকাদি- 
দোষবঞ্জিত হয় । 
' *লাক্ষা চ নূতন গ্রানথ! মৃত্তিকাদিবিবর্জিতা1।” (তৈজারন্কা') 





০০ শী 


২ শ্প্ী। ৩ দেবতী। (ভাবপ্র" ) 
লাক্ষীগুগগুলুঃ আযুর্কেদোক্ত উ্ধবিশেষ। প্রস্তত প্রণালী-- 
লাক্ষা, হাড়জোড়া, অঞ্জুনছাল, অশ্বগন্ধা, গোরক্ষচাকুলে প্রত্যেক 
এক তোলা এবং গুগগুলু ৫ তোল! একত্র মর্দন করিয়া লইবে। 
ভগ্ন স্থানে ইহার প্রলেপ ধিণে ভগ্ন ও স্থানচুাত অস্থির বেদনা 
নিবা'রত হইয়া অঙ্গ সকল বজ্জের গ্তায় দূঢ় হয়। 
কেহ কেহ বলেন, উক্ক পাচ প্রকার চুর্ণের তুল্য পরিমাণ 
গুগগুলু মিশাইলে যথেষ্ট হয়। 
লাক্ষাতরু (পুং )লাক্ষোপাদকম্তরুঃ | পলাশ বৃক্ষ । (শৰ্মা) 
লাঁক্ষাতৈল (ক্লী) লাক্ষা্িডিঃ পর্কং তৈলং। পকতৈলবিশেষ, 
লাক্ষাদি দ্বারা এই তৈল প্রস্তুত হয়, এজন্য ইহাকে লাক্ষাতৈল 
কহে।* এই তৈল দ্বিবিব স্ব ও বৃহৎ। প্রস্তত গ্রণালী-- 
নৃল্পলাক্ষাতৈল _সম্পরিমাণ লাক্ষা, হরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা দ্বারা 
তৈল পাক করিয়া পাক শেষ হইলে উহাতে গন্ধদ্রব্য মিশ।ইয়া 
নামাইতে হয়। এই তৈল দাহ, শীত ও জ্বরন।খক। (স্থখবোধ) 
২ বালরোগাধিকারে তৈলভেদ। প্রস্তত প্রণালী তিল তৈল 
৪ সের, লক্ষার কাথ ৪ সের, দধির মাত ১৬ সের। কন্ার্থ-- 
রা্না, রক্কচন্দন, কুড়, মুখা, অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, 
গুলফা, দেবদার, যষ্টিমধু, মুগরামূল, কটুকী ও রেণুক মিলিত 
১সের; এই সকল কন্ধ ঘারা যথাবিধানে তৈল পাক করিতে হয়। 
এই তৈল মর্দনে বালকের জরাদির উপশম হয় ও বলবৃদ্ধি পায়। 
( ভৈষজ্যরত্বাৎ বালরে।গাধিকাণ ) 
অন্যবিধ--কুটিত লাক্ষা 
দোলাযস্ত্রে পরিঞত করিয়া ১৬ শরাব গ্রহণ করিবে । অখবা 
লাক্ষা ৮ শরাব, জল ৬৪ শরাব, পাক করিয়া শেষে ১৬ শরাব 
গ্রহণ করিতে হইবে। পরে তিলতৈল ৪ শরাব, লাক্ষারস 
বা কাথ ১৬ শরাব, দরিমন্ত ১৬ শরাব, কন্কার্থ শুল্ফা, হরিদ্রা, 
ূর্বানুল, কু, রেণুক, কটুকী, যষ্টিমধু, রান্না, অশ্বগন্ধা, দেবদারু, 
ুস্তা ও রন্তচন্দন প্রত্যেকে ২ তোলা, যথাবিধানে পাক সিদ্ধ 
হইলে কপূর, শিলারস ও নী প্রত্যেকে ২ তোলা করিয়া উহা 
মিশিত করিতে হইবে । এই তৈল জরাদি রেগনাশক | (রসব) 
লাঁকাদিতৈল), জররোগে উপকাবক তৈলৌষধবিশেষ। প্রস্তত- 
প্রণাণী--মুষ্ছিত তিলতৈল ৪ দের, পুরাতন কাজি ২৪ সের 
কঙ্কার্থ_লাহা, হরিদ্রা, মপ্ধিষ্টা মিলিত ১ সের। এই তৈল- 
মর্দনে জর এবং তজ্জনিত দাহ ও শীত নিবারিত হয়। 
মহালাক্ষা্ি তৈল নামে ইহার আর একপ্রকার তৈল প্রস্তৃত 
হয়া থাকে। প্রণানী-সুঙ্ছিত তিলতৈল ৪ সের, লাক্ষার 
ক্কাথ ১৬ সের ( লাক্ষা ৮ সের, ৬৪ সের জলে িদ্ধ করিয়া শেষ 
১৬ সের।) দির মাত ১৬ সের। বন্বার্থ--শুল্ফা, হরিদ্রা, মূর্বধা- 


লাক্ষাগ্ভতৈল, মুখরোগে হিতকর ওধধবিশেষ। 


মূল, কুড়, রেণুক, কট-কী, যাইমধু, রাঃ রা অশ্বগন্ধা, দেবদারু,মুখা, 
রক্তচন্দন প্রত্যেক ২ তোলা। পাক সমাপ্ত হইলে কপু্র 
২ তোলা, শিলারস ২ তোলা, ও নথী ২ তোলা এ তৈলে 
মিশিত করিবে। এই তৈল মর্দনে বিষম-জরাদি নানারোগ 
বিনষ্ট হয়। 5 
লাক্ষার ছয় গুণ জলে অর্থাৎ ১৮ সের জলে ৩ সের লাক্ষা 
কুটিয়া নিক্ষেপ করিবে! তদনস্তর & জল দৌলাযঞ্্রসাহায্যে 
পরিআ্াবিত করিয়া সেই জল ১৬ সের গ্রহণ কর! যাইতে পারে, 
উহার অবশিষ্ট ভাগ পরিত্যাগ কর! বর্থব্য। অথবা ৮ দের 
লাক্ষা ৬৪:সের জলে পাক করিয়া তাহারই এক পাদ ক্বাথ ওষধ- 
প্রস্ততকালে প্রয়োগ কর! যাইতে পারে। 
( ভৈষজ্যরত্বাৎ জরাধিকা« ) 


লাক্ষাদিবর্গ (পুং) স্ুশ্ষত্বোক্ত লাক্ষাদি গণভেদ। এই গণ 


যথা _লাক্ষা, রেবত, কুটজ, অশ্বমার, কট.ফল, হরিদ্রা, দারু- 
হরিদ্রা, নিষ্ব, সপ্ডচ্ছদ, মালতী ও ত্রায়মাণা । (সুরত স্ুত্রণ৩৮অ০) 
্রস্তত- 
প্রণালী-তিলতৈল ৪ সের, লাক্ষারস ৪ সের, ছুগ্ধ ৪ সের, 
খদিরের ক্কবাথ ১৬ সের। কন্ধার্থ লোধ, কট্‌ফল, মণ্রিষ্টা, 
পদ্মকেশর, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, উৎপল, য্িমধু, 'প্রত্যেক ১ পল। 
এই তৈলের গণ্য করিলে,দালন, দস্তচাল, দস্তমোক্ষ, কপালিকা, 
শীতাদ, মুখদৌপর্ধ্য, অরুচি ও মুখের বিরসতা নষ্ট হইয়া দত্ত 
সকল এুদৃঢ় হয়। 


৩ শরাব, জল ১৬ শরাব, ২১ বার ৷ লাঁক্ষাীপ, দক্ষিণভারতের মলবার উপকূলের অদুরবন্তী একটা 


দ্বীপপুঞ্জ । ভারতমহাসাগরে অবস্থিত। অক্ষাঁঁ ১০* হইতে 
১৪০ উঃ ]এবং দ্রাথি” ৭১৪৮ হইতে ৭৪পুঃ মধ্য। ভারত 
উপকুল হইতে প্রায় ২০* মাইল ব্যবধান। ১৪টী দ্বীপ লইয়া 
এই দ্বীপপুপ্ত গঠিত। উহার ৯টাতে লোকের বাস আছে। 
২টীতে আদৌ বসতি নাই এবং ৩টী কেবলমাত্র সাগর- 
জলের উপব ভাসমান বহিয়াছে। ইহার উত্তরাংশ দক্ষিণ- 
কণাড়ার কলেক্টারের অধীন এবং অবশিষ্ট দক্ষিণভাগ কোরনূরের 
আলীরাজার শীসনাবীন । উহা মলবার জেলার একটা অংশ 
বলিয়া পরিগণিত। 

এখানে একত্র বহুসংখ্যক দ্বীপ থাকায় লক্ষদ্বীপ শব হইতে 
লাক্ষাদ্বীপ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সম্ভবতঃ একসময়ে মাল- 
দ্বীপ ও লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জ একযে।গে শ্রেণীবদ্ধভাবে গঠিত হইয়াছিল । 
তখন লোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লক্ষদ্বীপ দেখিয়া! উহার নাম লাক্ষার্থীপ 
রাখে। আবার অনেকে বলেন, প্রবালসমষ্টযোগে এই দ্বীপের 
উৎপত্তি। প্রবাল ও লাক্ষার আকৃতিগত সাদৃশ্ঠ দেখিয়া লোকে 
ইহাকে লাঙ্ষান্থীপ বলিয়া থাকে। অধিক সম্ভব, আরবীয় বণিক্গণ 
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বহুকাল হইতে লাঙ্ষার বাপিক্যের জন্ত মলবার উপকূলে যাতান্জাত 
ফরিত। তাহার! লাক্ষার নীম হইতেই এই স্বীপের নাম লাক্ষা্ীপ 
বলিয়! ধোধিত করিয়া থাকিবে । ১৫১৬ থষ্টাবধে বার্বোসা 
লাক্ষার্বীপকে মলনম্বীপ ও মালম্বীপকে পলনদ্বীপ শবে অভিহিত 
করিনা গিয়াছেন। তুহফৎ-উল-মজাহিদীন্‌ গ্রন্থে ইহা! মলবার- 
দ্বীপপুঞ্জ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। 





নিম্নে বর্তমান দ্বীপপুঞ্জগুলির নাম প্রদত্ত হইল,-_ 

দক্ষিণ কণাড়! বা আমীনদীবি দ্বীপাবলী-- লোকসংখ্যা 
আমীনি ব। আমীনরদীৰি ২১৬০ 
চেৎলাৎ ৫৭৭ 
কদম ২৪৫ 
কিল্তান্‌ ৭৯৩ 
বিত্রা ( বসবাস নাই) শা 

কোল্ননূর ঘ্বীপাবলী-- 
অগত্তি ১৩৭৫ 
কবরত্তি ২১২৯ 
অন্ত্রোথ ২৮৮৪ 
কালপেণি ১২২২ 
মিনিকোই ( মীনকট ) ৩১৯১ 
নুহেলী (বসবাস নাই ) -- 


মিনিকোই দ্বীপবাসীরা লাক্ষাদ্বীপবাসীর ন্যায় মলয়ালম্‌ 
ভাষায় কথা কয় না। ইহাদের কথিত ভাষায় লাক্ষান্ধীপি 
তাষার অনেকটা পার্থক্য ও মালছ্বীপবাসীর ভাষার মহিত অনেক 
সাদৃশ্ঠ দেখিয়া এই দ্বীপকে মালদ্বীপপুঞ্জের অন্ততূক্তি করা 
হইয়া থাকে। 
ইহার প্রত্যেক দ্বীপগুলিই প্রবালসমষ্টর সংযোগে উৎপন্ন । 
মকলগুলিই সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১০ বা ১৫ দিট, উচ্চ এবং 
ভূপরিমাণ ২ হইতে ৩ বর্গমাইল। ইহাদের চারিপার্থে ই 
প্রবাল পর্বতশিথর দৃষ্ট হয়। পূর্ধাংশের প্রবাল গিরি 
, পশ্চিমের অপেক্ষা কম। পশ্চিম দিকে উহা ৫০* গজ হইতে 
কোন কোন স্থানে এক মাইলের তিন পোয়া ভাগ পর্যন্ত 
বিস্তৃত। ত্রস্থানের স্বল্প-গভীরতা নিবন্ধন জল “লেগুণের' মত 
স্থির। এমন কি, ভীষণ ঝটিকার সময় সেই জলে নির্ভয়ে কয়ার 
(নারিকেলের ছোবড়া ) ভিজান যাইতে পারে। ভাসিয়া 
যাইবার কোন ভয় থাকে না। জুয়ারের সময় এই স্থির ভাগ 
জল পূর্ণ থাকে, ভাটা! পড়িলে খাতের মধ্য দিয়া জল ক্রমশঃ 
নিকাশ হইয়া যায়। তখন উহার উপরি ভাগ শুফ দেখায় 
এবং সেই নালী দিয়া দেশীয় বড় বড় নৌকাগুলি চালিত হইয়া 
লেগুণের বন্দরাংশে যেখানে অধিক জল আবদ্ধ থাকে, সেই 


প্রশস্ত গ্রবালঙ্জ গিরি বিগুমান, পূর্বভাগে সেরূপ মাই। সে- 
দিকের উচ্চ পর্বতগাঁত্র একেষারে সমুদ্রগর্ভে নামিয়া গিয়াছে। 
ভূতবের আলোচনা দ্বারা জানা যায় যে, পশ্চিম অপেক্ষা 


ূর্ব্বদিক্‌ অনেক পুর্বে গঠিত হইয়াছে। এই দ্বীপপুঞ্গের 
প্রত্যেকের উপরি ভাগে চুণা পাথর ব! গ্রবালজস্তর দূ হয়। 
উহার উপর কখন জল উঠে না। ্রন্তর ১ হইতে ১৭ ফুট 
পর্য্যন্ত মোটা। ইহা খনন করিলে নিয়ে বালুমাটী পাওয়া যায়। 
কোদালে করিয়া এ বালুকা তুলিয়া ফেলিলে সেই গর্ত 
জলে পূর্ণ হইয়া পড়ে। এইরূপে কূপ, তড়াগ ও পু্ধরিণ্যাদি 
কাটিয়া জল উৎপন্ন হইলে কয়ার ভিজান হইয়। থাকে । 

এখানে প্রভূত পরিমাণে নারিকেল বৃক্ষ জম্মে। অন্য কোন 
প্রকার সবজি সেরূপ উৎপন্ন হয় না। ইন্দ,র ব্যতীত অন্ত কোন 
চতুষ্পদ পশু নাই। ইহার! নারিকেলের পরম শত্র। কচ্ছপ ও 
মত্য্য প্রচুর পাওয়া যায়। 

প্রায় সা্ধ দ্বিশতাব্ষ কাল এই দ্বীপপুঞ্জ কোন্ননুর-রাজোর 
শাসনাধীন রহিয়াছে । ১৫৫০ খুষ্টান্দে কোলত্তিরী-রাজ সু প্রসিদ্ধ 
চিরক্কল এখানকার সর্দীরকে জায়গীর স্বরূপ দান করেন। ইহার 
অনেক পরে মালদ্বীপের সুলতানের নিকট হইতে মিনিকোই 
দ্বীপ অধিকার করিয়া লওয়া হয়। ১৭৮৬ খুষ্টা্ে উত্তর স্বীপ- 
বাসিগণ বিদ্রোহী হইয়। রাজার অধীনতাপাঁশ ছিন্ন করিয়! 
মহিসুররাজের বশ্ুতা স্বীকার করে। ১৭৯৯ থুষ্টান্দে কণাঁড়া বিভাগ 
ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর করতল গত হয়, তদবধি এই সকল 
দ্বীপ কোন্ননূরের নবাব-জাদীকে আর প্রত্যপ্ণিত হয় নাই; কেবল 
তাহার রাজন্বের ৫২৫০২ টাকা ইংরাজরাজ কমাইয়া দেন। 
সেই সময় হইতেই এই দ্বীপমালাপ দুইটা বিভাগ হইয়াছে। 

১৮৫৫ হইতে ১৮৬০ খু্াব পর্যন্ত দক্ষিণ দ্বীপাংশের খাজন। 
বাকী পড়ায় উহার রাজন্ব-সংগ্রহের জন্ত ন্তানী নিযুক্ত হয়। 
তদনস্তর ১৮৭৭ ৭ টানে পুনরায় রাজস্থের অনাদায় ঘটিলে উল্ত 
বিভাগ মলবারের রাজস্ব-সংগ্রাহকের (9০119900৮01 811101)8) 
অবীনে স্থাপিত হইয়াছিল। ইহাতে প্রজাবর্গের মধ্যে অসন্ভে!ষ 
ঘটে। ইংরাজ গবমেন্ট উত্তর ধিঙাগে এবং কোননুরের আলী 
রাজা স্বীয় অধিকৃত বিভাগে উৎপন্ন কয়ারের উদ্দত্ব হইতে 
রাজস্ব আদায় করিয়া থাকেন। তীহারা উভয়েই প্রজাবর্গের 
নিকট নির্দিষ্ট মূল্যে কয়ার খরিদ করিয়া উপকুলস্থ বাঞজারে উচ্চ 
মূল্যে বিক্রয় করেন। মুলধনবাদে যাহা! ল্য হয়, তাহাই উভয়ে 
রাজস্ব বাদে বাণিজ্যের লভ্যাংশ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
আলীরাজা স্বয়ং যে অংশ শাসন করেন, তাহার জন্য ইংর!জ 
গবরেন্টকে বাধিক ১০ হাজার টাকা পেন্কস দিয়! থাকেন। 
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পাপা পাপী ১৭ এপাশ পক শত ০ শসীশিশাসিপিতশিসাী ০ 


| দ্র কষা অধীন [কপ সারের 
ল্ের বৃদ্ধি বাহাস হয় দাই। আস 
টাকা দিয়া উহায় মূল্য পরিশোধ করিয়া দেন। আলীরাজার 
অধিকৃত ভূভাগে তাহার ঠিক বিপরীত । তথাকার বেশীয 
সর্ঘারগণ হয়ারের মূলা লইয়া রাজার সহিত নানা গোলযোগ 
উত্থাপিত করে। ভাহাতে রাজার একচেটিয়া বাণিজ্যের বিশেষ 
ব্যাধাত ঘটে। নান্গিকেল, কড়ি, কচ্ছপেয় খোলা প্রভৃতি দ্রব্যে! 
রাজার একচেটিয়া বাণিজ্য চলিতেছে। 

কণাড়ার অধীন স্বীপসমূহ একজন অব্মানিষ্রে ও মুনসেফের 
বারা এবং কোরনূর-হ্বীপপুঞ্জ আমীন্দিগের অধীনে পরিচালিত 
হইতেছে । এখানকার অধিবাসিগণ শীস্তিপ্রিয়। কোন 
'স্বাধধিসখাদ উপস্থিত হইলে তাহারা গ্রামন্থ অধ্যক্ষের নিকট 
ডাঁছার মীমাংসা করিয়া লয়। 

, অধিবাদিগণ সকলেই মু্লমান। উপকৃলবাসী মাপিয্লা- 
দির ভার তাহারাও পূ্ে হু ছিল। তাহাদের মধ্যে এই- 
রূপ একটা কিংবদস্তী আছে যে, তাহাদের পূর্ববপুরুষগণ ধার্িক 
প্রধান রাজা চেরমান্‌ পেরুমলের অনুসন্ধানার্থ মলয়াল হইতে 
মন্কাঁভিমুখে অভিযান করেন । পথিমধ্যে এই স্বীপে আট.কাইয়া 
জাহাজ তগ্প হইলে তাহারা এখানে উঠিত বাধ্য হুয়। 
বীন্তবিকই এখানকার অধিবাসীরা প্রথমে হিন্দু ছিল। আন্ম- 
মানিক তিন শত বর্ষ পূর্বের তাহারা ইসলাম ধর্সে 'দীক্ষিত হই- 
 স্বাছে। তথাপি তাহার! জাতিগত কএকটা চিরস্তন প্রথা! বিসর্জন 
করে নাই। তাহাদের কন্তারাই পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হইয়া 
থাকে। পুরুষের! বাণিজ্য ব্যপদেশে অথবা রাজকর্পের অন্বেষণে 
মলবার উপকূলে আসিয়া থাকে। বালকেরাও পিতার সঙ্গে 
বিদেশে আইসে। এই কারণে স্বীপসমূহে রমপীকুলেরই বাছল্য 
ৃষ্ট হয়। 

রমণীগণ নির্ভয়ে নগরে বিচরণ করিয়া থাকে।. নৌকা- 
চাঁলন ব্যতীত তাঁহারা স্ত্রী ও পুরুষের অনুষ্ঠেয় যাবতীয় কাধ্য 
সম্পাদন করে। কেহ মাথায় ঘোমটা! দেয় না। তাহাদের 
কথিত ভাঁষ! মলয়ালম্‌, কিন্ত আরবীয় বর্ণমালায় তাহারা লেখা 
পড়া করে। মিনিকোই দ্বীপের ভাষ! মালত্বীপী ও মলয়ালম্‌: 
মিশ্রিত। 


লাক্ষাপ্রসাদ (পুং) লাক্ষায়াঃ প্রসাদো বন্গাৎ। পটিকা 
লোগ্র। (রাজনি ) 
স্লাক্ষাপ্রপাদন (পুং ) লাক্ষাং এাযতীতি এপি সু 


, বুক্তলোপ্র, পর্যায় জমুক, পটকা, পিষ্ট €ভাবগ্র, ). 
ক্ষার (পৃং) লাক্ষায়াঃ রলঃ।  আাঙ্গাজল যা াখ। 
ন্‌ হর ঘূস। স্তর প্রপানী--. রি না 
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চিত ৮১৮৯৬৭ 
মান, বেত অপরামিতার ছা, আরজু কল ও. পপ, বিন, 
মাঞ্ষিক ও গুগুল এই সফর উট এফএ চূর্ণ করিনা বট 
প্রস্তুত করিবে। এই ওবধ গৃহে থাকিলে র্গ মুধিকার্ধি রে 
পলায়ন করে। (রসেজরসারসং পাওুরোগাধিকা ) 

লাক্ষারক্ষ (পুং) কোশাত্রবৃক্ষ, চলিত: লগাই গাছ 
২ পলাশ বৃক্ষ। (রাজনি ) 

লাক্ষিক (ব্রি) লাক্ষাসবব্ধী। ২ লাক্ষাাব। , 

লাক্ষেয় (পুং) লক্ষের গোআরাপত্য। 

লাক্ষাণ (ুং) ১.লক্ষণের গোত্রাপত্য। ২ নীরিসিও 
লাঙ্ষমণি (পুং) লক্ষণের গোতপত্য। 

লাঙ্ষমাণেয় (পুং) ১ লক্ষণের গোত্রাপত্য। ২ বাঙ্গালায় সেম. 
বংশীয় একজন রাজা । [ সেনরাজবংশ দেখ । ] 

লাক্ষ্িক (ব্রি) লক্ষ্যমধীতে বেদ বা (ক্রতৃক্থাদিকুত্রাস্তাৎ ঠক্‌। 
পা ৪1 ২।৬*) ইতি লক্ষ্য-ঠকু। যিনি লক্ষ্যাত্যাস করেন 
ধা যিনি ভে্ব করিতে পারেন। 

লাখ, ১ শোবগ। ২ ভূষণ। ৩সামর্থা। ৪ নিবারণ। ছা 
পরণ্ম' অক" সেট। লট, লাখতি। লিটু ললাখ। লুঙ, 
অলাখীৎ। পিচ লাখরতি। লুঙ. অললাখৎ। | 

লাথ ( দেশজ ) লক্ষশব্দের অপত্ংশ। 

লাখুনৌ (লখনৌ, লক্ষ), অযোধ্যা প্রদেশের কমিশনরের 
অর্বীন একটা বিভাগ। যু্তপ্রদেশের ছোটলাটের শীসনাধীন। 
অক্ষা ২৬৬ হইতে ২৭২১৫ উঃ এবং জাঘি* ৮০০৭" হইতে 
৮১৭৫৬ পৃঃ মধ্যে । লাখনৌ, বারাবা্ধী ও উপাও জেলা লইয়া 
এই বিভাগ ঘটিত। ইহার উত্তরে হার্টোই ও সীতাপুর বেস, 
পৃর্ষ বরাইচ ও গোণ্ড জেলা, দক্ষিণে ফৈজাবাদ, সুলতানপুর ও 
রায়বরেলী জেলা এবং পশ্চিমে গ্জানধী । ভু-পরিদাণ ৪৫৯৪৫ 
বর্গ মাইল। এখানে সর্ধসমেত ১৮টা নগর ও ৪৬৭ 
গ্রাম আছে। & 

লাখ্‌নোঁ হকএদেশের অন্ত একটা ফেলা থাকার জোট- 
লাটের শাসনাধীন। অক্ষা ২৬৩, হইতে, ২৭ ৫ ডং 
এবং দ্রাতিৎ ৮১:৪8 হইতে ৮১*১৫৩১% পুঃমধ্য! _কুপরিলাগ 

| ১৮ বর্গ মাইল । ইহা উরে হর্স ও ও পুর্বে 
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প্যাক 
মধ্যে মধ্যে গ্রাম ও বনমালাবিরাজিত বিস্তীর্ণ প্রান্তরসমূহ রণ- 
ক্ষেত্রের অতীত্স্বতি বহন করিয়া সাধারণের হৃদয়ে বীরকীত্তির 
উদ্বোধন করিয়া দিতেছে। স্থানীয় নর্দীমালার বালুকাময় 
সৈকতভূমি ভূর নামে এবং অনুর্বর লোণাজমি উর নামে পরি- 
চিত। গোমতী ও সাইনদী শাখা প্রশাখ৷ বিস্তারপূর্বক এখানেঃ 
প্রবাহিত আছে। তম্মধ্যে বেহতা, নাগবা, লোনী ও বাকী 
নদীই প্রধান। 

এখানকার বিশেষ কোন প্রাচীন ইতিহাস নাই। সাহাব্‌- 
উদ্দীন্কর্তৃক বিজিত ( ১৯৯৪ খুঃ) প্রসিদ্ধ কনোজরাজ জয়টাদের 
রাঁজত্বকালের পূর্বে লখনৌ নগর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই 
বিভাগে গুঁপনিবেশিক রাঁজপুতগণের আগমনপ্রসঙ্গ আলোচনা 
করিলে জানা যায় যে, মুসলমান আক্রমণের পরই এখানে নানা 
রাজপুত শাখার বসবাস ঘটিয়াছে। 

মুসলমান জাতির ভভ্যুদয়ের পুর্বে জানবার, পরিহার, 
ও গৌতমগণ এখানে আসিয়৷ বাস করিয়াছিল। জানবার 
জাতির ইতিহাস ভর ও বহরাইচ জাতির সহিত সংমিশ্রিত। 
গৌতমদিগের প্রাচীন কিংবদন্তী অনুসরণ করিলে জানা যায় যে, 
তাহীরা কনোজরাজবংশের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং বাঈজাতি এদেশে 
আসিয়াও কনোঁজরাজের প্রাধান্য স্বীকার করিত। পণবার 
ও চৌহান রাজপুতগণ দিল্লশ্বরের অধীনে এই প্রদেশ আক্রমণের 
জন্য আসিয়া নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে। 

পাঠান-রাঁজগণের আক্রমণে ও রাজ্যজয়ে গৃহভরষ্ট হইয়া 
ধর্মনাশভয়ে অনেকানেক রাজপুত পরিবার এখানে পলাইয়া 
আইসে এবং তাহার! ক্রমশঃ এক একটা স্থান অধিকারপূর্ববক 
তথাকার প্রভু হইয়া পড়ে। মোহল, লালাগঞ্জ ও নিঘোহান 
পরগণাঁয় আমেছীয়। ও গৌতমগণ এইরূপ প্রভৃত্বলাভ করিয়া- 
ছিল। খৃষ্টায় ১৬শ শতাবের মধ্যভাগে শেখগণ অমেঠী পরগণা 
হইতে অমেঠিয়াদিগকে তাড়াইয়। দিয়া আপনার! প্রতুত্ব বিস্তার 
করে। তাহাদের অধীনে ইকোনাবাসী জানবারগণ এখানে 
আঙিয়। উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। 

বাঈ ও চৌহানগণ বিজনৌর অধিকার করে। তদনস্তর 
বাঈগণ কাকোরী অধিকার করিয়া! আপনাদের প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল। জানবার ও রাইকবাড়গণ মোহন-ওরস্‌ নামকস্থানে 
আসিয়। বাস করে। অতঃপর নিকুস্ত, গাহরবাড়, গৌতম ও 
জানবার্গণ মলিহাঁবাদ পরগণায় ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। 
পণবার ও চৌহানগণ মহোনা আক্রমণ ও স্মধিকার করিষার 
পর, জানবারগণ উত্তরের কুর্সী ও দেবা জয় করে। তদনস্তর 
তাহারা কু্মী হে বয়সি নদীর উত্তর ভীর পরত ছুতাগ 
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অধিকার বরিরাছিল। পরে বাঈগণ তাহাদের নিকট মু 
দেবা অধিকার করিয়! লয়। 

ইহার পর মুসলমানদিগের় অভিযান আরম্ত হয়। ১০৩৪ 
খৃ্টাবে সর্বপ্রথম সৈয়দ মসাউদ্‌ এই স্থান আক্রমণ করেন, কিন্ত 
তিনি এখানে মুসলমানপ্রভাব বিস্তার করিতে পাননন নাই। 
তবে কোন কোন পরগণার প্রাচীন নগরাদিতে মুসলমানগণের 
ভগ্রপ্রায় কীর্তি নিদর্শন দেখিয়া মনে হয় যে, তিনি যে যে স্থান 
দিয়! এই জেলা মধ্যে গমন করিয়াছিলেন, তথায় তাহার অন্ু- 
চরগণ কর্তৃক মহল্লাদি নির্শিতি হইয়াছিল। মোহনলালগঞ্জের 
নগ্রাম ও অমেঠী গ্রামে তিনি ছাউনী করিয়া সদলে কিছুদিন বাস 
করেন। সত্রিখ নগরে তাহার সদর ছিল। সেনাল ছাউনী 
পরিত্যাগ করিবার পর, সম্ভবতঃ আর সদর হইতে তথাক়্ 
আসিয়া বাস করিতে সাহসীস্হন নাই। 

অনস্তর শাহাবুদ্দীনের অধিকারকালে ১২২ খ্ষ্টান্ধ 
থিল্জীপুজব মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার এই স্থান আক্রমণ করেন। 
তাহার সাময়িক কোন মুসলমানবীর্তি এখানে নাই। অধিক 
সম্ভব, তিনি মলিহাবাদের নিকটবর্তী বখতিয়ার নগর প্রতিষ্ঠা 
করিয়! এই নগরে একটা পাঠান উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন । 
কিন্ত সেই পাঠানগণ কাঁকোরীর বাঈ-রাজ! সাথনার বিরুদ্ধ যুদ্ধ 
করিয়। এখানে পাঠানপ্রভাব বিস্তার করিয়া অগ্থাত্র উপনিবেশ 
স্থাপন করিতে পারে নাই। 

ৃষ্টীয় ১৩শ শতাবের মধ্যতাগ হইতেই এখানে মুসলমানের 
উপনিবেশ প্রতিঠিত্‌ হয়। ও্পনিবেশিকের মধ্যে পরগণার 
ফস্মন্দীরবা্ী শেখগণ ও সলিমাবাদের সৈয়দগণই প্রথম। 
তদনস্তর বিদ্বাড়ার শেখগণ আসিয়! প্রভাব বিস্তার করে। 
ইহার পর, অন্ভান্ত মুসলমান-সম্প্রদায় কুর্সা ও দেবার মধ্য দিয়া 
এখানে আসিয়! নানাস্থানে বাস করিয়াছিল। এখানে প্রবাদ 
এইরূপ যে, ্ মুসলমানগণ সত্রিখ হইতে এখানে আইসে। 

সত্রিখ হইতে মুসলমানগণ উপযুণপরি এই জেলার নানা- 
স্থান আক্রমণ করিয়াও স্থায়ী গ্রভৃত্ব লাভ করিতে পারে নাই। 
তাহার! সালর মসাউদের সেনাপতি শাহ বেগের অধীনে প্রথমে 
দেবা নগর আক্রমণ করিয়! ক্রমশঃ লাখনৌ অভিমুখে 
আসিয়া মণ্ডিয়াওন্‌ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। এখানে 
শীহবেগ হিনদগণের নিকট পরাভূত ও নিহত হন। নিকটবর্তী 
একটা গ্রামে তাহার .সমাধিমন্দির বিদ্বমান আছে। উহার 
চূড়ার উচ্চতানিবদ্ধন লোকে উহাকে নৌ গজাপীর বলিয়া 
অভিহিত করে। অনস্তর, এখানে মুসলমান শাসনবর্! 
নিযুক্ত হইবার পর, ক্রমণঃ দেবাস, কুর্মী ও লাখনৌ হইতে 
কাকোরী পরগণ! পর্যন্ত বিস্ৃত স্থানের গ্রামাধিতে মুসলমানেত্, 


॥ 





ক 


লাখনোৌ 


শি পাকি 


উপনিবেশ ঘটে এবং তাহারা ক্রমশঃ এক একটাস্থনি অধিকার 


করিয়! তত্ত্‌ বিভাগের স্বত্বাধিকারী বলিয়া গৃহীত হয়। 

স্থানীয় প্রবাদ হইতে জানা যায় যে, রাঞ্জপুত ও মুসলমান 
উপনিবেশিকগণের পুর্বে এখানে ভর, অরথ,ও পাশী নামক 
নিম্শ্রেণীর কএকটা জাতির বাস ছিল। অযোধ্যায় সুর্যবংশা 
রা্গগণের প্রভাব বিলুপ্ত হইলে, ভরগণ এই প্রদেশ লুষঠন করে। 
এখানকার গহন অরণ্যে আর্্যখধিগণ তপন্তায় নিরত থাকি- 
তেন, এইজন্ত কোন কোন বন স্থানীয় লোকের নিকট পরম 
পুণ্যস্থান বলিয়৷ কথিত হইত, এ সকল খধিগণ যে যে স্থানে বাস 
করিতেন,তাহ! এখন নগররূপে পরিণত হইলেও সেই সেই খধির 
নামে স্খ্ধারণে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। মগ্ডিওয়াওন্--মগুল খবির 
নামে, মোহন--মোহনগিরি গোস্বামীর নামে, জগৌর জগদেব 
যোগীর নামে এবং দেব1--দেবল বধির নামে খ্যাত হয়। ভর- 
দস্যুগণ সেই সকল ধষির আশ্রম লুণ্ঠন করিয়া খুষ্টীয় ১২শ শতাবে 
সই নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে শাসনদণ্ড পরিচালিত 
করিয়াছিলেন । 

ইহারা কিরাত নামক পার্বত্যজাতির ন্যায় তরাই প্রদেশ 
হইতে এখানে আগমন করে। এখনও ভরডিহির ভগ্রাবণেষ 
এখানকার নানা গ্রামে নিপতিত রহিয়াছে । কনোজ-রজবংশ 
অধঃপততনের পূর্বের ভরদিগকে উৎপাদন করিতে প্রয়াস পাইয়া- 
ছিলেন। রাজা জয়টাদ অলা, উন ও ব্ণাফর রাজপুত 
জাতির সহাযো বিজনৌরের নিকটস্থ নাথবন আক্রমণ করেন। 
তিনি এখানকার পাঁমীরাজ বিগ্লীকে পরাজিত করিয়া সসাঁবা 
ও দেবা পর্য্যন্ত অগসর হন। পাপী ও অরথগণ মলিহাঁবাদ 
এব কাকো রী ও বিজ্ানৌরের দক্ষিণে সইতীরবর্তী সাসৈনদী পর্যন্ত 
আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল।  ইহারই পুর্বে ভরজাতির অধি- 
কার ও প্রভাব বিস্থৃত ছিল । 

পাসী ও অরগগণ এখানকার আদিম অধিবাসী । ইহারা 
দৃদর্য ও মগ্ভপ। অন্যান্ত অধিবাসীকে মগ্চপানে তুলাইয়া 
তাহাদের সর্বস্ব অপহরণ করিত । 'ভরজাতির সব্ঘন্ধেও পূর্বাপর 
ধ্রপ একী কিংবদন্তী গ্রচলেত আছে। ৯১৮ খৃষ্টাব্দে রাজা 
তিলকট।দ হইতেই এখানে ভররাজবংশের প্রভাব বিস্তৃত হয়। 
বরাইচ নগরে তাহার রাজধানী ছিল। তিন দিল্লীপতিকে 
পরাভূত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। তাহার বংণে ৯ জন 
রাজ! দিলী হইতে অযোধ্যার পর্বতগ্রান্ত পর্য্স্ত রাজ্যশাসন 
করিয়াছিলেন। এই বংশের রাজা গোবিন্দ চাদের মহিষী 
ভীমাদেবা রাজ্যশালন করিয়া ১০৯৩ খুষ্টাব্দে মৃত্যু সময়ে স্বীয় 


সম্পত্তি আপন ধর্ধগতরু হরগোবিন্দকে দান করিয়া যান। উত্ত 


হয়গোবিলের বংশ ১৫শ পুরুষ পধ্যস্ত এখানে রাজত্ব করেন । 


( ১৯৪ ] 


পে 


লাখনো 


লাখ নৌ নগর ও দেনাবাস, কাকোরী, মলিহাবাদ ও অমেঠী 
এখানকার প্রধান নগর ও বাপিজ্যকেন্ত্র । রবি, খারিফ ও 
হৈমস্তিকাদি নানা শশ্ত এখানে উৎপন্ন হইয়৷ থাকে । নৌকাপথে 
এখাঁনকার বাণিজ্য বড় চলে না। অধিকাংশই রেলপথে, ও 
পাক! রাস্তায় গোশকটে পরিচালিত হইতেছে। সীতাপুর, 
ফৈজাবাদ ও কাণপুর যাতায়াতের জন্ত যে পাকা রাস্তা আছে, 
উহ! প্রায় ৫ শত মাইল লম্বা, এতত্তিন্ন কুরসী, দেবা, স্থলতান- 
পুর, গোপাইগঞ্জ ও আমেঠী হইয়। স্থলতানপুর ; মোহন- 
লালগঞ্ হুইয়া রায়বরেলী ) সই নদীর সুন্দর সেতু পার হইয়া 
মোহন ও উাও জেলার রসুলাবাদ ও মলিহাবাদ হইতে হার্দোই 
জেলার শাণ্িল্য নগর পর্যন্ত বিস্ৃত। এই সকল রাস্ত ধরিয়া 
লাখনৌ নগরে আসা যায়। এতত্িশ্ন কএকটী রাস্তা এখান 
হইতে অন্তান্ঠ জেলার প্রধান প্রধান নগরে গিয়াছে। তন্মধ্যে 
মহোন! হইতে কুর্সা ও দেবা অতিক্রম করিয়া বারাবাহ্ধী পর্যন্ত, 
গৌসাইগঞ্জ ও মে|হনলালগঞ্জ হইয়া! কাঁণপুরের রাজবর্ঝ্ পর্য্স্ত 
বনি সেতু হইতে মোহন ও গুরস্‌ পধ্যন্ত, সই নদীর পাকা পুল 
পার হইয়া মোহন-ওরসের উত্তর হইতে রহিমাবাদ পর্য্যন্ত এবং 
লাখ নৌ হইতে বিঞ্জনৌর পম্যন্ত কয়টা রাস্তা প্রধান। জেলার 
উপরোক্ত কয়টা রাস্তাই উত্তমন্বপে বাধান। বর্ষাকালে পথ 
থারাপ হয় না। সকল স্থানেই নদীর উপর পাকা সেতু 
নিম্মিত আছে। 
অযোধ্যা-রোহিলখণ্ু-রেলপথ এই জেলার মধ্যে বিস্ৃত। 
ইহার তিনটা শাখা পূর্ব-দক্ষিণপশ্চিম ও উত্তরপূর্ব গিয়াছে। 
একটা লাখ নৌ হইতে বারাবাঙ্কী ও থর্বরা-তীরব্ঠী বহরামঘাট 
পর্য্যন্ত গিয়া ফৈজাবাদ হইতে বারাণসী পর্যন্ত আসিম্মাছে। 
অপর একটা লাখ নৌ হইতে কাণপূণ এবং শেযোক্টী কাঁকোরী 
ও মলিহাবাদ নগর হইয়। হাদেেই নগর অতিক্রমপূর্র্বক শাহ- 
জাহানপুর, বরেলী ও মোরাদাবাদ পর্যন্ত গিয়াছে। এখানকার 
বাণিজ্যের লখনৌ নগরই সবিশেষ প্রসিদ্ধ। অপর!পর নগরে 
সামান্য বাণিজ্যকাধ্য পরিচাঙ্গিত হইয়া থাকে । 
লখনৌ সহর ব্যতীত কাকোরী, মলিহাবাদ, আমেঠী, 
বিজনৌর, চিনহাট্‌, আমানীগঞ্জ, ইতৌপ্রা ও গোসাইগঞ্জ নগরে 
মিউনিসিপালিটা স্থাপিত হওয়ায় নগরের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। 
১৭৬৯, ১৭৮৪-৮৬১ ১৮৩৭, ১৮৬১১ ১৮৬৫-৬৬, ১৮৬৯, ১৮৭৩) 
১৮৭৭-৭৪ প্রভৃতি' বৎসরে এখানে জলাভাবে ছুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। 
২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটা উপবিভাগ। অক্ষাৎ ২৬” 
৩৮৩৮ হইতে ২৭০১৫ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৮০০৪২ হইতে 
৮১৮৩০ পৃঃ মধ্য।  লাখ্‌নৌ, বিজনৌর ও কাঁকোরী 
পরগণ! টচ্ঠার অন্ততৃক্তি। 





লাখনৌ সহরের চতুষ্পার্খব লইয়া গঠিত। ভূপরিমাণ ১৬৫ বর্গ- 
মাইল। লাখনৌ নগর বাতীত এই পরগণার মধ্যে উজারিয়াওন্‌, 
জগুগম, চিন্হাট্‌, মহাবন্লিপুরওথাবাড় নামে পাঁচটা নগর আছে। 
লাখ নেৌ[লথ নৌ] (নেগর ), অযোধ্যা প্রদেশের রাজধানী । 
গোমতী নদীর 9 অবস্থিত । অক্ষা” ২৬০৫১৪০% উঃ 
এবং দ্রা্থি ৮০৫৪১০৮ পৃঃ । কলিকাতা হইতে এই নগর 
৬১* মাইল এবং বারাণনী হইতে ১৯৯ মাইল দুরবস্তী। 
নগর ভাগ ও সেনানিবাসের লোকসংখ্যা সর্বসমেত প্রায় ২ 
লক্ষ ৮* হাজার। নগরের ভূপরিমাণ ১৩০ বর্গমাইল এবং 
সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪০৩ ফিটু উচ্চ। 

ইংরাজাধিরুত ভারতীয় নগরসমূহের মধ্যে হহা' চতুর্থ! 
মৌধমালা ও বিপণিসৌন্দর্যে ইহা অপরাপর নগর অপেক্ষা 
মনোরম; কেবল কলিকাতা, মান্ত্রাজ ও বোম্বাই সহর 
ইহার স্থাপত্য -বৈভবকে অতিক্রম করিয়াছে। মুসলমান-রাজ- 
ত্বের শেষ সময়ে ইহা উত্তরপশ্চিম ভারতের রাজধানীরূপে পরি- 
গণিত হইয়াছিল। ইংরাজাধিকারে আসিবার পরও এখানে 


৩ উক্ত জেলার উপবিভাগের অন্তর্গত একটা পরগণী। | ত্ধিতাগীয় বিচার সঃ সদর র প্রতিটিত ধাকে। এখানে সভ্যতা ও 






উন্নতির পরাকাষ্ঠী যথেষ্টই বিগ্তমান আছে। সঙ্গীতবিস্ভালয়, 
ব্যাকরণ-শিক্ষাসমিতি ও ইস্লামধর্থের আলোচনার জন্য কএকটা 
সাম্প্রদায়িক বিদ্ভালয় অস্াপি স্থানীয় সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। 
গোমতী নদীর উভয় তীরভূমি নানা সৌধমালায়, পরিবৃত 
হওয়ায় নগরের সৌন্দধ্য অতীব মনোরম হইয়াছে । নগরসীম! 
অতিক্রম করিলে, নদীতীরে দুরব্যাপী উদ্ভানবারিকাসমূহ 
স্থানীয় সৌনধ্যের মাত্রা আরও বদ্ধিত করিতেছে । নগরের 
পারাপার হইবার জন্য উভয়তীরম্পর্শী চারিটা সেতু গোমতীবক্ষে 
ভাসমান আছে। উহার দুইটা স্থানীয় মুসলমান রাজগণের 
ঘত্ধে এবং ৯৮৫৬ থুষ্টার্ে ইংরাজাধিকারে আসিঝর পর, 
ইংরাজরাজের উদ্যোগে অপর ছুইট সেতু নির্মিত হইয়াছিল । 
নদীবক্ষে নবনির্দ্িত সেতু অস্িক্রম করিলে আর জ্যোত্নালোকে 
সমুদ্ভািত মর্দররস্লিভ সুরম্য হম্ম্যমাল! দৃষ্টিগোচর হয় না। 
তখন ক্রমশঃই ফলফুলভারাবনত শ্তামল-বৃক্ষরাজি সমাবৃত উদ্ঠান- 
বাঁটকাই সাধারণের মনোরঞক হইয়া! উঠে। এইরূপে কতকদুর 
নদীবক্ষে অতিক্রম করিলে নবাব আঁসফ উদ্দৌলার প্রাচীন 





লাগনৌ লেঠু 


্রস্তরসেতু দৃষ্টিগোচর হয়। উহারই বামতাগে মচ্িভবন 
ছর্গের নুবৃহৎ প্রাচীর, তাহার অভ্যন্তরে লক্ষণ-টিলা নামক 
প্রাচীন নগরভাগ । ইহারই পার্শদেশে নানা অষ্রালিকাদি- 
পরিশোভিত আসফউদ্দৌলার প্রতিষ্ঠিত প্রাসদ্ধ ইমামবাড়ী। 
এখান হইতে কিছুদুরে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জমা-মস্জিদ্‌ উচ্চচূড়া 
তুলিয়৷ যেন নগরভাগ পরিদর্শন করিতেছে। ইহারই সন্নিকটে 
নদীর তীরে রেসিডেম্ধী ভবনের ভগ্রপ্রাটীর। তথাকার স্থৃতিক্ুশ 
( 816100110) 07058 ) আজিও দশকের হৃদয়ে ১৮৫৭ খুষ্টাবের 
সিপাহীবিদ্রোহকথা ও ইংরাজের বীরত্বকাহিনীর পরিচয় 


দিতেছে । এই স্ুবিস্থৃত প্রাঙ্গণের সম্মুখভাগে নর্দীসৈকাতোপরি 
স্থাপিত ছত্রমগ্রিল নানক্‌ বিখ্যাত প্রাসাদ । এ প্রাসাদো- 
পরিস্থ স্বর্ণময় ছত্র সর্যালোকে প্রভাস্বিত হইয়া দূরস্থানবাসীকে ও 
প্রাসাদ?ুড়ার ওজ্জল্য প্রদর্শন করিতেছে। ইহারই কিছু দূরে 
বামদিকে ছুইটী মসজিদ । উহারই মধ্য দিয়া কৈসরবাগ নামক 
প্রাসাদ । এখানে অযোধ্যারাজবংপের সিংহাসন্ষ্যুত বংশ 
ধরগণ বাম করিতেন। 

মোগল-সাম্াজোর শেষ সময়েও অযোধ্যার উজীরবংণের 
প্রাধান্সময়ে, লক্ষৌ রাজধানীরূপে প্রতিষ্টা লাভ করে। উদ্ত 


(৬ 
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সি শী শীষ শশী স্পা শি শীিিপাপিপীশীপিপিসসসী পপ এপি 


মুসলমান রাজবংশ যথাক্রমে রোহিলথণ্ড, আলাহাবাদ, কাণপুর, 
গাজিপুর ও এই বিভাগে শাসন বিস্তার করিয়াছিল। 
তাহার পৃর্ব্বে সয়াদৎ খাঁর বংশপরষ্পরা এই নগরে আধিপত্য 
বিস্তার করে। তাহার পূর্বে এখানে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের প্রভাব 
বিস্তৃত ছিল। মচ্ছিভবন দুর্গের প্রাকারমধ্যস্থ লক্ষণটালা নামক 
উচ্চভূমিই সেই প্রাচীন জনপদের নিদর্শন। প্রবাদ, এই স্থানে 
অযোধ্যারাজ রামচন্দ্রের ভ্রাতা লক্ষণ শেষনাগের পবিভ্রতীর্থের 
নিকটে স্বনামে লক্ষ্ণপুর নগর স্থাপন করিয়াছিলেন । সেই 
পবিত্রতীর্থের উপর মোগলসঙক্াটু অরঙ্গজেব একটা মস্জিদ 
স্থাপন করেন, কিন্তু লক্ষুণপুরের পবিত্র স্থৃতি আজ্জিত্ত লক্ষৌবাসীর 
হদয় তুইতে অপস্থত হয় নাই। 

খেখ বা লখনৌর শেখজাদা নামে এসিদ্ধ মুসলমান রাজ- 
বংশই প্রথমে অমোধ্য। জয় করিয়া এখানে এতিপত্তি লাভ 
করেন। তিএনশ্র রামনগবের পগানগণ গোল দব্বাজা পধ্যন্ত 
ঠসনম(ন শাসন্দণড পাঁদগাপিত করিয়াছিদ্নে। ইহার ঠিক 
পুর্ধেই শেখধগের অধিকারসামা। ভাহথই  ধবন্ত গায় 
মচ্ছভবন দুর্গ নিম্মাণ কণাইয়াছিলেন। ক্রমে এ ছর্গের চত্তু- 
স্পা অনসমাগম হইতে থাকে। মোগলমমাটু অকবরশাহের 
রাজত্সনয়ে উহাই লাখনৌ নামে গ্রচিদ্ধি লাভ করে। রাজা 
টোডরমপ্লের জরিপ-বিবরণীতে গোমতী-তীরবন্তী সমৃদ্ধির উল্লেখ 
আছে। আইন্-ই-অকবরী পাঠে জানা যায় যে, এখানে মুনল- 
মান সাধু শেখ মীনা শাহের সমাধিমন্দিব ছিল, লোকে তাহার 
পুজার জন্য এখানে আসিয়। ভজনাদি করিত। তৎকালে 
এখানে বহুসংখ্যক রাঙগণের বাস ছিল, সত্রাটু অকবরশাহ তাহা- 
দের তুষ্টিবিধান জন্য লঞ্চ টাকা দিয়া বাঁজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
করেন। তাহার পুর্বে এইস্থানের বিশেষ কোনরূপ সমৃদ্ধি 
ছিল না। ভাতার উদযোগে ও পরে সয়াদৎআলী খা ও 
আসফউদ্দোলার 'অপ্যবসায়ে এই মগজের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি 
সার্দিত হইয়াছিপ। প্রাটান নগরভাগ যেখানে বর্তমান চক্‌ 
ও চকের সংপগ্র নগরের দক্ষিণাংশ সমাট অকবর শাহ বিশেষ 
যে নিষ্মীণ করান । তছিন্ন তিনি অন্থান্ত স্থানের অঙ্গ-সৌষ্টব 
সম্পাদনার্থ বিশেষ অথব্যম করিয়াছিলেন। তৎপুর মীর্জা 
সেপিম শাহ (জাহাঙগীর ) বন্তমান ছুর্গের পশ্চিমপাশ্থে মীর্জম্ডি। 
স্থাপন করিয়াছিলেন | তদনস্তর অযোব্যা-রাজবংশের পুর্বে 
আর কোন গোগলসম।টই প্রাসাদাদি স্থাপন ছারা এই 
নগরের উৎকর্ম-আাধন করেন নাই। 

নৈশাপুরের স্ুৃপ্রসিদ্ধ পারসিক বণিক সয়াদৎ খা বাণিজ্য- 
বাপদেশে ভারতে উপনীত হইয়া যুদ্ধ ব্যবসায়ে স্বীয় সৌভাগা 
অন্জন করিয়াছলেন। তিনি মোগল-সম্াটের অনুগ্রহে 
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১৭৩২ খুষ্টার্যে অযোধ্যার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং লাখনৌ 
নগরে স্বীয় রাজপাট-স্থাপন করেন। তদবধি অযোধ্যায় এই 
স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশই পরে অযোধ্যার 
উজজীর-বংশ বলিয়া খ্যাত হইয়।ছিল। 

সয়াদতের বংশধরগণ রাজ্যসমৃদ্ধিতে গৌরবান্ধিত হইয়া 
লাখনৌ নগরী বিচিত্র চিত্রসম্প্ন নানা অট্রালিকায় 
ভূষিত করিয়াছিলেন। ্বয়ং স্ুুবাদার সয়াদৎ খ। মচ্ছিভবনের 
পশ্চাষ্ভাগে একটী সামান্য অট্রালিকায় বাস করিতেন । দুর্গের 
দক্ষিণ-পশ্চিমে যেখানে ইংরাজরাজের অক্ত্রীগার (০0:01,81)09 
৪67৫৪ ) প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই স্থানে এখানকার সেখরাজ- 
গণের নির্দ্দিত হুইটী সুপ্রাচীন অট্রালিকার নিদর্শন পাওয়া 
যায়, সয়াদৎ খ। স্বাদাব হইয়া আসিয়৷ উহার একটী ভাড়া 
লন। তিনি মাসে মাসে উহার নির্চিষ্ট ভাড়া দিতেন, কিন্ত 
তাহার বংশধরগণ আর অরধিকারীপিগকে এ অট্রালিকার 
কোননূপ খাজানা দেন নাই। সদর জঙ্গ ও সুজাউদ্দৌলা 
এ অট্টালিকার একথ।নি বন্দৌবস্তী খত লিখিয়া মাসিক ভাড়া 
ধার্ধ্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহারা তাহা কার্যে পরিণত 
করেন নাই। অবশেষে নবাব আসিফ. উদ্দোলা এ অট্টালিকা 
রাজসম্পত্তি বলিয়া বাজেয়াপ্ত করিয়া লন । 

সয়াদৎ খাঁ প্রথমে যখন এখানে আসিয়াছিলেন, তখন 
সেখগণ উপযুঠপরি তাহার প্রতিদ্বন্বিতাচরণ করিতে কাতর 
হন নাই, অবশেষে তাহারা সেই বীরবরের বলবীধ্য দেখিয়া 
নিজে নিজেই বশীভূত হইতে বাধ্য হন। মৃত্যুর পূর্বে সয়াদৎ 
্বীয় শত্রকুল নির্মল করিয়া অযোধ্যাবিভাগে একটা স্বাধীন 
জনপদ প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। বৃদ্ধবয়সেও তাহার বলবীধ্যের 
কিছুমাত্র হ্রাস ঘটে নাই। হিন্দুগণ তাহার যুদ্ধকৌশলে 
পরাজিত ও ভীত হইতেন। প্রসিদ্ধ হিন্দুবীর ভগবস্ত সিংহ 
খীচি তাহার সহিত দণদযুদ্ধে নিহত হন। তাহার অধীনস্থ 
সেনাদল ও অধ্যক্ষের শিক্ষাপ্তণে তৎকালে বিশেষ প্রতিষ্ঠা 
নাভ করিয়াছিল। 

তাহার জামাতা ও উত্তরাধিকারী নবাব সফদরজঙগ 
(১৭৪৩ খুষ্টাবে ) দিল্লীতে উজীরপদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি 
বাইনবাড়ার ছুর্ধর্ষ বাঈজাতিকে ভীত রাখিবার জন্য নগরের 
৩ মাইল দক্ষিণে জলালাবাদ ছুর্গ স্থাপন করেন এবং লক্ষমণ- 
পুরের প্রাচীন দুর্গের পুনঃসংস্কার করিয়! মচ্ছিভবন নাম দেন। 
&ঁ দূর্গ বাটিকার চূড়াদেশে একটা মংস্ত স্থাপিত থাকায় উহা 
মচ্ছিভবন বা মচীভবন নামে খ্যাত হয়। তিনি নগরগাত্রবাহী 
নদীবক্ষে ছুইটী সেতুনিম্্ীণের উদ্‌বোগ করিয়াছিলেন, পরে 
আসফ, উদ্দৌলার যত্ধবে তাহার নির্্মীণ কার্য স্থসম্পন্ন হইয়াছিল। 








কারণ তৎপুত্র সুজা উদ্দৌল! ( ১৭৫৩ খুঃ) বক্সার যুদ্ধের পর, 


ফৈজাবাদেই বাস করিতেন। তিনি লাখনৌ নগরে না 
থাকায় নগরের কোনরূপ সৌষ্টব সাধিত হয় নাই। 
, অযোধ্যার এই নবাববংশের প্রথম তিনজন রাজাই 
যোদ্ধা ও প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক ছিলেন। তাহারা ইংরাজ, 
মহাঁরাষ্ ও রোহিল্লা এবং দিল্লীর প্রধান প্রধান অমাত্যদিগের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বিশেষ খ্যাতি অক্জ্রন করিয়াছিলেন। 
নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকার তাহারা রাজ্যশাসন ব্যতীত 
রাঙ্জোর স্থাপত্যশিক্পের কোননূপ খৎকর্ষ সাধন করিতে 
পারেন নাই। কেবলমাত্র সামরিক বিভাগের উপযোগী 
দুরগমালা, কুপসমূহ ও সেতু প্রতি নির্মাণে তাহাদের চিন্ত 
আকুষ্ট ছিল। 

চতুর্ণ নবাব আসফ, উদ্দৌগা হইতে লাঁখ্‌নৌর রাজনৈতিক 
চির পরিবর্তিত হইল। ভিনি ইংরাজরাজের বদধুত লইয়া 
সুখী হইলেন। ইংরাঁজ-মেনার সাহায্যে তিনি রোহিলথণ্ড 
অধিকার করিয়। বারাণসী পর্যান্ত আপনার শাসন বিস্তার 
করিতে সচেষ্ট হইলেন। এইরূপে সমৃদ্ধি সঞ্চয়, করিয়া 
তিনি মনে মনে স্বীয় শক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া লইলেন 
এবং বিশেষ উদ্ভমসহকারে ও বহুল অর্থব্যয়ে নানা সেতু ও 
মস্জিদ এবং লাখ্‌নৌ সহরের গৌরববীর্তি ও স্থাপত্য- 
বিষ্ভার প্রকৃষ্ট নিদর্শন প্রসিদ্ধ ইমাম্বাঁড়া নামক প্রাসাদ 
স্থাপন করিয়াছিলেন । এই প্রসিদ্ধ অট্রালিকা দিল্লী ও আগ্রার 
ইমাম্বাড়ার ন্তায় খাঁটা মুসলমান ধরণে গঠিত না হইলেও 
'বমিদরবাজা, নামক মস্জিদের সংলগর থাকায় সৌন্দর্যোর 
পরাঁকা্ঠা লাভ করিয়াছে । ইহার গঠন সাদাদিধা ও গাস্তীর্য্য” 
পূর্ণ, ইহাতে গ্রীক ও ইতালীয় গঠনের অনেক সৌসানৃশ্ত আছে। 
১৭৮৪ খুষ্টান্বের মহামারীতে অন্নাহারকি্ প্রজাবর্গকে পারি- 
শ্রমিক দিয়া তদ্ধিনিময়ে এই ইমাম্বাড়া নির্মিত হইয়াছিল। 
প্রবাদ, অনেক মান্তাগণ্য নগরবাসী অর্থাভাবে ইমামবাড়া- 
নির্দমাণকার্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। তাহাদের পারিশ্রমিক 
গভীর রাত্রে প্রদান করা হইত, কারণ দিবাভাগে একত্র 
বেতন লইতে আিলে অপরের চিনিবার সম্ভাবনা ছিল। এ 
অট্রালিকার একটা প্রকোষ্ঠ ১৬৭ ফিট, ৯ ৫২ ফিট লম্বা, 
উহীতে প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয় হয়। এই গৃহের দেওয়ালে 
চাক্চিক্যশালী ও প্রভাসম্পন্ন যে সকল চারুশিল্প চিত্রিত হইয়া- 
ছিল, এক্ষণে কেবল তাহার চিহনমাত্র রহিয়াছে, মূলদ্রব্য স্থান- 
ুষ্ট ব৷ অপহৃত হুইয়। সাধারণের দৃষ্টি বহিভূ্তি হইয়া! পড়িয়াছে। 
উক্ত স্থান ছর্গনীমার মধ্যে থাকায় ইংরাজরাঁজ এক্ষণে তাহাতে 
'ন্ত্রাদি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 

খা 


সাহেব ইহার থিলানাদ্দির বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। 
ইমামধাড়া ব্যতীত রূমীররবাজাও আসিফ, উদ্দৌলার একটা 
প্রধান কীর্তি। তৎপরে ছুর্নের পশ্চিমস্থ নরদীতীরবর্তী দৌলৎ' 
খানা নামক প্রাসাঁদ। উহাই পরে ইংরাজরাজের রেসিডেন্দীতে 
পরিণত হইয়াছিল। গোমতী-তীরবর্তী এই শ্রবৃহতৎ অটা- 
লিকা লাখ্‌নৌর একটা গৌরবস্থল। নবাব সম্লাদৎ আলী 
ফরহত্বক্স নামক সুরম্য প্রাসাদে আপনার বাসভবন স্থানা- 
স্তরিত করিলে, এই অন্ট্রালিকাঁয় ইংরাজ রেসিডেন্টের বাস- 
তবন নির্টি্ট হয়। নগরের বহির্ডাগে ও নদীর অপরপারে 
নবাব আসফ. উদ্দৌলা-প্রতিঠিত বিবিয়াপুর নামঙ্ক প্রাসাদ । 
নবাব বাহাদুর মুগয়ায় বহির্গত হইলে প্রথমে এই গ্রাম্য-ভবনে 
আসিয়া বাপ করিতেন। এতদিন নগরের অপরাপর স্থানে ও 


এই নবাবের উদ্যোগে নির্ষিত আরও অনেক অট্রালিকা বিদ্যমান 


আছে। সেগুলির গঠনপারিপাটা ও দৃশ্ঠ-গান্ভীধ্য লাখনো 
নগরের মহত্ব জ্ঞাপন করিতেছে । 

এই সময়ে সেনাপতি ক্লু মার্টিন 111010110 নামক 
প্রসিদ্ধ বিগ্যালয় স্থাপন করেন। উক্ত স্বুবৃহৎ উদ্ানবাটিকা 
সম্পূর্ণরূপ ইতালীয় শিল্পে বিনির্শিত হইয়াছিল। পাছে মুসল- 
মাঁনরাজ এ অট্টালিক| হন্তগত করিয়া! লন, এই ভয়ে তাহার 
মধ্যে স্থাপয়িতার অস্থি সমাহিত করা হয়, কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের 
সময় £মুসলমানগণ সেই সমাধি খুঁড়িয়া অস্থিগুলি বাহিরে 


ছড়াইয়া ফেলে। ' 
আসফ. উদ্দৌলার রাজত্বকালে লাখনৌ-রাজদরবার ভাঁক- 


জমকের শীর্ষসীমায় উন্নীত হইয়াছিল, এই সময়ে রাজ্াসীমার 
বৃদ্ধি সহকারে রাজস্বেরও যথেষ্ট বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল, নবাব 
আসফ. উদ্দৌলা স্বীয় বদান্ততা ও ভীঁকজমকের বশবর্তী হইয়া 
রাঁজকোষে সঞ্চিত সেই প্রভূত রাজস্ব প্রাচ্যসমৃদ্ধির উপকরণ" 
গ্রহে ব্যয় করিয়া গিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য এ্তিহাসিকগণ 
বলেন যে, মূরোগে বা ভারতবর্ষে আসফ, উদ্দৌলার গৌরবময় 
কীন্তিকলাপের সমকক্ষতা দেখাইতে কোন রাজাই এতাধিক 
অর্থব্যয়ে স্বরাজ স্থাপত্যগৌরব সম্পাদন করিতে পারেন নাই। 
তাহার উচ্চাভিলাষ তাহাকে সাধারণ সীমার বহিভূ্ত করিয়া” 
ছিল। তৎকালীন প্রসিদ্ধ মুসলমানরাজ টিপু সুলতান বা! নিজাম 
যাহাতে হন্তী বা হীরকাদি সম্পত্তিতে তাহার ন্যায় এশ্বরয্যবান্‌ না 
হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে তাহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাহার 
বিখ্যাত পুত্র উজীর আলী খার ( যিনি মিঃ চেরির হত্যাপরাধে 
চুণার ছুর্গে বন্দী থাকিয়া ভবলীলা স্বরণ করেন ) বিবাহ সমা- 
রোহে তিনি বরযাত্রীদিগের সঙ্গে ১২শত হস্তী পাঠাইয়াছিলেন। 





লাখনৌ 

তাহার যুবক পুজ্রের গাত্রে তৎ্কালে প্রায় ২০লক্ষ টাকার হীরা- 
জহরতের অলঙ্কার শোভিত হইয়াছিল। 

তাহার এই অতুল সম্পত্তি তিনি যে ভারতীয় প্রজার রক্ত- 
শোষণ দ্বারা সংগৃহীত করিয়াছিলেন, তাহা 19010) এর 
বিবরণী পাঠে জানা যায়। তিনি লখনৌ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন-_ 
«] 116561. /101৩556 5০ 11812) ৮1199 (01003 01 91'81011- 
৪01)৪১৭) 711] 8106] ৮109,” অর্থাৎ এরূপ ভীষণ পাপকলঙ্ক- 
কালিমালিপ্ত নগরী আমি আর কুত্রাপি দেখি নাই। তৎকালে 
খোজামিএা আল্মাসের শাসিত প্রদেশ ভিন্ন আসফ, উদ্দৌলার 
অধিকৃত সমগ্র অযোধ্যারাজ্য শ্মশানভূমে পরিণত হইয়াছিল। 

আসফু উদ্দৌলার পুর সয়াদং আলী খা! (১৭৯৮ থু্াবৰে ) 

ইংরাজরাজের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন । তিনি ইংরাজ- 
সেনার আশ্রয়ছায়ায় নির্কিে নিদ্রিত থাকিয়া এশ্বর্যস্থথের 
ভোগবিলাস স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। সয়াদৎ পূর্বপুরুষদিগের গ্ায় 
বলবীর্ধ্যে জাতীয় গৌরবের পুষ্টিসাধন না করিয়। ভোগবিলাসে 
উন্মত্ত হইয়াছিলেন। তিনি ইংরাজকরে স্বীয় সম্পত্তির 
অর্দেকাংশ সমর্পণ করিয়া অবশিষ্ট লইয়াই আত্মত্প্রির পথে 
অগ্রসর হইলেন । মস্জিদ, কৃপ, ছূর্গ, সেতু প্রভৃতি নির্মাণ দ্বারা 
রাজ্যের শ্রীনৃদ্ধি সাধন না করিয়া তিনি ভোগবিলাসের জন্ত 
উপঘু্পরি কএকটা প্রাসাদ নির্মাণ করান, এ প্রাসাদগুলি 
উত্তরোত্তর নৃতন ভাবে ও নূন্ছন 'প্রণালীতে গঠিত হইয়াছিল। 
তৎপরবর্তী রাজাদিগের অধিকারকালেও এরূপ প্রাসাদ- 
নির্ীণেরই প্রয়াস বাড়িয়াছিল। অষ্রালিকার অধিকাংশ স্থলেই 
যুরোগীয় স্থাপিত্য-শিল্পের অনুকরণ দৃষ্ট হয়। 

যে সয়াদৎ খা! ও তাহার বংশধরদ্য় সামান্ত একটা বাস- 
তবনে থাকিয়া এই সৌভাগা অর্জন করিয়াছিলেন ; ইমামবাড়া, 
চক্‌ ও বাজারাদির প্রতিষ্ঠাতা জাকজমকপ্রিয় যে আসফউদ্দৌলা 
একটা মাত্র প্রাসাদ লইয়া সন্তুষ্ট ছিলেন, মেই বংশে সয়াদৎ 
আলী বনৃসংখ্যক প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া ভোগবিলাসের পরা- 


কাষ্ঠা দেখাইয়। গিয়াছেন। এই বংশে নণীর্‌ উদ্দীন্‌ হাইদার 


অপরিমিত অর্থব্যয়ে বাজপরিবার ও রাজমহিষীগণের জন্য 
কএকটাী অত্যুৎকৃষ্ট প্রাসাদ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাহার 
বিবাহিত-পত্রীগণ যে প্রাসাদে বাম করিতেন, তাহা ছত্রমঙ্জিল 
নামে খ্যাত। কৈসর-পসন্দ ও অন্যান্ত আলয়ে তাহার রক্ষিতা 
রমধীবৃ্দ স্থান পাইয়াছিল। শাহমঞ্জিল নামক প্রসিদ্ধ ভবন- 
প্রাঙ্গণে তাহীর কৌতুহল উদ্দীপনার্থ বন্য পণুসমূহ রক্ষিত 
চইয়াছিল। নবাব স্বয়ং ফর্হত্বক্স, হঙ্তুর বাগ, বিবিয়াপুর 
ও অগ্ঠ'ন্য প্রাসাদে বাস করিতেন । ওয়ালিদ আলী শীহ ৩৬০ 
জন রমণীকে পত্ীতে বরণ না! করিয়া আশ্রিতারূপে স্বীয় বেগম 
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লাখনৌ 
মহলে রক্ষা করিয়াছিলেন। উহাদের প্রত্যেকের জন্য প্রাসাদ 
তুল্য অট্রালিকা নির্মিত হইয়াছিল। 

সয়াদৎ আলী খ] ফর্হত্বক্স নামক প্রমোদভবন নির্মাণ 
করাইয়! রাজপ্রাসাদ পরিবর্তন করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু- 
গণের বাসবিভাগের (হিন্দু টোলার ) পূর্ববাংশ হইতে দিল্ুম 
পর্য্যস্ত নগরবহিঃগ্রান্তে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাসাদ নির্মাণ 
করাইয়াছিলেন। এ গুলি বর্তমান সেনানিবাসের উত্তরাংশে 
অবস্থিত। উহাদ্বারা নর্দীকৃল, নগর ও তাহার চতুষ্পার্বর্তী 
স্থানের সৌনার্ধ্য দ্বিগুণ পরিবদ্ধিত হইয়াছিল। তত্পরে ওয়াজিদ্‌ 
আলী নদীতীরে কৈসর-বাগ নামক নননকাননে দেবপুরী 
সবৃশ নানা শির্পুর্ণ অত্যুতকৃষ্ অট্টালিকা নির্াণ করাইয়া 
তাহাই স্বীয় বাসভবনকপে পরিণত করেন। তিনি পূর্বোক্ত 
জেনারল মার্টিনের নিকট হইতে এই প্রাসাদের নদীতীরবর্তা 
কতকাংশ ক্রয় করিয়া লন। পরে বহু অর্থব্যয়ে সেই সুরম্য 
হর্দ্যের সংস্কারসাধন করিয়া তাহাকে অভিনব ও স্বীয় অভিলফিত 
প্রাসাদে পর্য্যবসিত করিয়াছিলেন। উহার রাজদরবার গৃহ, 
অর্থাৎ যেখানে স্ুবিস্তৃত নানা শিল্পনৈপুণ্যমণ্ডিত রাজসিংহাসন 
প্রতিষ্ঠিত ছিল, উহা লালবার দ্বারী বা কসর উষ, সুলতান্‌ 
নামে পরিচিত। ওয়াজিদের রাজত্বকালে লখনৌ নগরী 
চিত্র-বৈচিত্রোর চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছিল। যে দিন হইতে 
এই মুললমান-রাঁজবংশ ইংরাজরাজের আম্থগত্য স্বীকার করেন 
এবং যে সময় হইতে লখনৌ নগরে ইংরাজ রেসিডেণ্ট থাকিবার 
ব্যবস্থা হয়, তৎপরবর্তিকাল হইতেই কোন নবীন নবাবের 
রাঁজ্যাভিষেক সময়ে ইংরাজ-রেসিডেন্ট আসিয়া তাহাকে সিংহাসনে 
বসাইতেন এবং এই প্রদেশে তাহার রাজশক্তির প্রাধান্ত- 
জ্তাপনার্থ তাহাকে রাজন্জর দিতেন। 

সয়াদৎ আলী খর পুত্র গাজি উদ্দীন হাইদার ১৮১৪ খুষঠাৰে 
অযোধ্যার রাজপদে অভিষিক্ত হন। তিনিই এ বংশে প্ররূত 
রাজনামের অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় পিতার অন্ু- 
ষিত মোতিমহল গম্ুজের চতুষ্পার্থ্বে মোতিমহল প্রাসাদ নির্মাণ | 
করান। নদীর প্রাচীন নৌকা-সেতুর উভয় তীরবস্তী মুবারক মঞ্জিল 
ও শাহ মঞ্জিল নামক প্রাসাদ তাহার আগ্রহে সংস্কত হইয়াছিল। 
এই শেষোক্ত প্রাসাদে তিনি রোমক-সম্রাট গণের ম্তায় ছুরস্ত 
বন্য পণুব্িগের রণকৌতুক সন্দর্শন করিতেন । লখনৌ-রাজ- 
বংশের অবসান পর্যস্ত এই প্রাসাদে ভয়াবহ পাশব যুদ্ধ সংঘটিত 
হইয়াছিল। এত্ডিন্ন গাঁজি উদ্দীন হাইপার চীনি-বাজর, 
নুগ্রসিদ্ধ “ছত্রমঞ্জিল কলান্ঠ ও তৎপশ্চাতে “ছত্রমঞ্জিল খর্দ 
নির্দাণ করাইয়াছিলেন। 
তাহার সমাধির জন্ত তিনি গোমতীতীরে শাহ নজফ, নামে 





স্থানে বাস করিতেন, তাহার উপর তাহার পিত। ও মাতার 
জন্য ছুইটী সমাধিমন্দির স্থাপন করেন। জলসরবরাহের স্থুবিধার্থ 
(তিনি একটী খাল কাটাইতে চেষ্টা পান। উহার নিদর্শন নগ- 
রের পূর্ব ও দক্ষিণে রহিয়াছে । অর্থাভাব বশতঃ তিনি উত্ত 
কার্ধ্য সম্পাদন করিতে পারেন নাই। তিনি কদম্-রসথল অর্থাৎ 
মহশ্মদের পদচিহ্স্থাপিত কৃত্রিম স্ত;পোপরি একটা ন্ুবৃহৎ অক্রা- 
লিকা নির্মাণ করিয়াছিলেন। পূর্বে একজন মুসলমান এ পদ- 
চিহ্ন আরব হইতে এদেশে আনয়ন করেন। তিনিই উহা উচ্চ 
ভৃমে স্থাপন করিয়া উহাকে একটা মুসলমান তীর্থবূপে ঘোষিত 
করিয়া যান। গাঁজি উদ্দীনের আগ্রহে উহার মাহাত্ম্য বাড়িয়া 
উঠে। ১৮৫৭ খুষ্টাব্ধের সিপাহীবিদ্রোহের সময় এ প্রস্তর 
স্থানান্তরিত হয়, তদবধি উহা আর কদম্রহূল মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত 


হয় নাই। 
গাঁজি উদ্দীনের পুত্র নাসির উদ্দীন হাইদার ১৮২৭ থুষ্টাবে 


পিত্ৃসিংহাদনে অভিষিক্ত হইয়া রাজকার্ধ্য পরিচালন করিতে 
থাকেন। জ্যোতিঃশান্তে এরকান্তিক আসক্তি বশতঃ তিনি বন্থ 
অর্থব্যয়ে 'তারাবালী কোঠী' নামক একটা বেধালয় স্থাপন 
করেন। বিখ্যাত ইংরাজ জ্যোতির্কি্দ কর্ণেল উইল্কক্স তাহার 
কর্মচারিরূপে নিযুক্ত থাকিয়া উক্ত বেধালয়ের যন্্ার্দির পরিদর্শন 
করিতেন। ১৮৪৭ খু্টাবে কর্ণেল উইল্কল্পের মৃত্যুর পর, ওয়াজিদ্‌ 
আলীশাহ এই বেধলিয় বন্ধ করিয়! দেন, সিপাহীধিদ্রোহের ঘোর- 
বিপ্লবে বিদ্রোহীদিগের উপদ্রবে উক্ত বেধালয়স্থ যন্্াদি নষ্ট হইয়া 
যায়। বিদ্রোহিদলের নেতা ও পরামর্শদীতা ফৈজাবাদবাসী 
মৌলবী আঙ্গদ উল্লাশ!হ সেই সময়ে এখানে আরিয়! বাস করেন। 
তিনি বিদ্রোহীদিগকে উৎসাহদানার্থ ইহার প্রাঙ্গণ মধ্যে সময় 
সময় এক একটা সভার অনুষ্ঠান করিতেন । 

নাসির উদ্দীন্‌ হাইদার উপরোক্ত বেধালয় ভিন্ন ইরাদৎ 
নগরে একটা মহতী “কারবালা নির্মাণ করাহয়াছিলেন, উহার 
মধ্যে তাহার মৃতদেহ সমাহিত রহিয়াছে । 

নাসির্‌ উদ্দীনের মৃত্যুর পর, তাহার খুল্লতাত মহম্মদ আলী- 
শাহ ১৮৩৭ খষ্টান্বে সিংহাসনে আর্ঢ় হইয়৷ স্বীয় কী্তিস্তস্ত 
হছসেনাবাদের ইমামবাড়া প্রতিষ্টা করেন। ইহা ছুই ভাগে 
বিভক্ত। লাখ্‌নৌ ছুর্গের প্রসিদ্ধ বূমী দরবাজ! ছাড়িয়া গোমতী- 
তভীরবন্তী গ্রশস্ত পথ দিয়া এই ইমামবাড়ার বহিঃপ্রাঙ্গণে 
আসা যায়। এই স্থানে রাস্তার একটু পশ্চিমে দাড়াইয়৷ দেখিলে 
দক্ষিণদিকে আনফ. উদ্দৌল|র ইমামবাঁড়া 'ও রূমীদর্বাজা এবং 
কামতাগে হুসেনাবাদের ইমামবাড়া ও জুমা মস্দিদ্‌ দৃষ্টিগোচর 
হয়। এই কয়টা অট্রালিকার সমাবেশ দেখিয়া অনেক স্থাঁপত্য- 


[ ১৯৯ ] 
একটা মনি নিপা কাইয়াছিলেন। হার বাবস্থা তিনি 





বিৎ মুক্তকণ্ঠে বলিয়৷ গিয়াছেন যে, স্থাপত্যশিরের এরূপ 
অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন জগতে অতি বিরল। 

রাজ৷ মহদ্মদ আলীশাহ স্বীয় ইমামবাড়ায় আসিবার জন্য 
ছত্রমঞ্জিল হইতে ছুর্গমধ্য দিয়া ইমামবাড়া পধ্যস্ত একটা প্রশস্ত 
পথ বাহির করিয়া! দেন। এই পথের ধারে তাহার যত্বে একটা 
দীর্ঘিকাও কাটা হইয়াছিল। তিনি দিল্লীর ভুমামস্জিদের 
অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট প্রণালীতে ব্বনিশ্শিত ইমামবাড়ার 
পার্থ একটা মসজিদের পত্তন করিয়াছিলেন । অকালে তাহার 
মৃত্যু হওয়ায়, তাহার নির্মাণকাধ্য সমাধা হয় নাই। তদবধি 
উহা অর্দগ্রধিত অবস্থায় নিপতিত রহিয়াছে । তিনি “সাতখণ্ড” 
নামে আর একটা হূরগন্তস্ত নির্মাণের উদ্যেগ করিয়াছিলেন । 
উহার চারিখও নির্মিত হইবার পর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন, 
তাহাও এরূপে অসমাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।  , 

তদনস্তর লাখনৌর চতুর্থ রাজা আমজাদ আলীশাহ 
(১৮৪১ খুষ্টাবে ) কাণপুর পধ্যন্ত পাকারাস্তা, হজরৎ গঞ্জের 
্বীয় সমাধিমন্দির ও গোমতীর লৌহসেতু নির্মীণ করান। 
রাজা গাজি উদ্দীন হাইদার এই সেতু ইংলণ্ড হইতে আনয়ন 
করিবার আদেশ দেন। উহা এখানে পৌছিবার পূর্বেই তাহার 
মৃত্যু ঘটে। তাহার পুত্র নাসির উদ্দীন্‌ রেসিডেক্সীর সম্মুখে 
উহা স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু নদীগর্ভে স্তস্ত নির্মাণ 
সহজসাধ্য না হওয়ায় সে প্রস্তাব স্থগিত থাকে । অবশেষে 
আমজাদ্‌ আলী তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। 

অযোধ্যারাজবংশের শেষরাজা ওয়াজিদ আলীশাহ ১৮৪৭ 
হইতে ১৮৫৬ খুষ্টাৰ্ন পধ্যস্ত লাখ নৌসিংহাঁসন অলঙ্কৃত করিয়া- 
ছিলেন। তাহার নিশ্িত কৈসরবাগ নামক প্রমোদোগ্ঠান 
নগর মধ্যে সর্ববৃহৎ ও মনোজ্ঞ অট্টালিকা হইলেও অমার্জিত 
রুচিনিবন্ধন উহার নির্মিতা বলিয়। তিনি সাধারণের নিকট 
প্রশংসাভাজন হইতে পারেন নাই। ১৮৪৮ খুষ্টান্মে উহার 
কার্ধ্যারস্ত এবং ১৮৫০ থুষ্টান্দে উহার নির্মাণকার্য্য সমাধা হয়। 
উহাতে প্রায় ৮* লক্ষ টাক! ব্যয় হইয়াছিল। 

বেধাঁলয়ের সন্মুখস্থ উত্তরপূর্বদ্ধার দিয়া প্রবেশ করিলে দর্শক 
প্রথমে জিলৌখানা নামক প্রাসাদদ্বার অতিক্রম করিবেন। 
এই প্রাসাদ হইতে রাজকীয় যারোত্সব সাধিত হইত। 
এই স্থান হইতে দক্ষিণে ফিরিয়া একটা আচ্ছাদিত দ্বার অতিক্রম 
করিলে চীনিবাগে আসা যায়। এখানে চীনে কাচের পাত্রাদিতে 
উদ্ানভাগ অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। তথা হইতে নমাকৃতি 
রমণীমুর্ঠিপরিশোভিত একটা প্রবেশদ্বার অতিক্রম করিলে হজরৎ- 
বাগে উপনীত হওয়া যায়। এী নগ্ন প্রতিক্কতিসমূহ অষ্টাদশ 
শতাব্দীর অমার্জিত মুরোগীয় কচিপ্র্ত | হজরত্বাগের দক্ষিণে 





লাখ নো 

চাণ্তীবালী, বারদ্বারী এবং খাঁস মুকাম বা বাদশাহ মঞ্জিল। এই 
বারদ্বারীর মেজে একসময়ে রৌপ্যমণ্ডিত ছিল। বাদশাহমঞ্জিল 
সয়াদৎ আলী খার প্রতিষ্ঠিত হইলেও ওয়াজিদ আলী শাহ তাহা 
আপনার নবপ্রাসাদচিত্রের অন্তর্ভক্ত করিয়া লন। উহার 
বাম্জাগে আর কতক গুলি অক্টালিকা আছে, তন্মধ্যে রাজক্ষৌর- 
কার আজিম উল্লা থার টাদলক্মী নামক বাসভবন উল্লেখযোগ্য |! 
নবাব ওয়াজিদ আলী ৪ লক্ষ টাকা মূল্যে উহ! ক্রয় করেন। এই 
অট্টালিকায় গ্রধানাবেগম ও রাজমহিষীরা বাস করিতেন। 
সিপাহীবিদ্রোহের সময় এই প্রাসাদে থাকিয়া তাহার একজন 
বেগম বিদ্রোহিদ্লের সাহাধ্যার্থ দরবারের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। 
ইহাই পার্থস্থ 'আন্তাবলে ইংরাজবন্দী রক্ষিত হইয়াছিল । 

ইহার পাশ্স্থ রাস্তার ধারে মন্বরগ্রস্তরে ধাধান একটা বৃক্ষ- 
তলে মেলার দিন নবাব ফকিরের গ্ঠায় হরিপ্রারঞ্রিত পরিচ্ছদে 
অবস্থান করিতেন । 

পূর্বদিকে লাখীদর লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিশ্ষিত হইয়াছিল । 
উহা! অতিক্রম করিয়া আসিলে কৈসরবাগের গ্রকৃত উদ্ঠান- 
প্রাঙ্গণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার চারিদিকে রাজান্তঃপুর- 
কামিনীগণের প্রাসাদ । এই প্রাস।দ-প্রাঙ্গণে প্রতিবৎসর ভাদ্র 
মাসে একটা মেল! হয়, তাহাতে লাখ নৌবাসী সকলেই সমবেত 
হইয়া থাকে । ইহীর পর গ্রস্তরনির্দিত বারদ্বারী, উহা! এক্ষণে 
রঙ্গমর্ধে, পর্যবসিত হইয়াছে। পশ্চিমের লাখীদ্ধার অতিক্রম 
করিলে “কৈসর-পসন্দ” নামক প্রসিদ্ধ প্রাসাদ। উহা 
নাসির উদ্দীন হাইদারের মন্ত্রী 'রৌশন উদ্দৌলা কর্তৃক 
বিনির্ষিত হইয়াছিল । উহার উপরিভাগ অর্ধগোলাকার স্বর্ণ- 
নয় আবরণে আচ্ছাদিত। নবাব ওয়াজিদ্‌ আলীশাহ উহা হস্তগত 
করিয়া স্বীয় প্রিয়তমা মহিষী মস্থুক-উষ-স্থুলতানাকে বাসার্থ দান 
করেন, তৎপশ্চাৎ আর একটা জিলৌখানা! অতিক্রম করিলে 
পুনর।য় র।জপথে সমূপস্থিত হওয়া যায়। 

লাখনৌ ইংরাজ অধিকারে আসিবার পর, এখানকার 
স্থাপত্াশিপ্ের গৌরবজ্ঞাপক আর কোনরূপ অদ্রালিকাই 
নির্মিত হয় নাই। কএকটী দাতব্য চিকিৎসাঁলয়, বি্যালয় 
৪ বাজকার্ধ্যালয় মাত্র নির্শিতি হইয়াছিল। বলরামপুরের 
মহারাজ সর দিগ্িজয়সিংহ কে সি এস্‌ আই রেসিডেন্সীর পারে 
একটা হাস্পাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । 

উপরোক্ত ইমামবাড়াদ্থয়, ছত্রমঞ্জিল, কৈসরবাগ ও অযোধ্যার 
রাজবংশধরগণের অন্যান্ত প্রাসাদ ব্যতীত এখানে সয়াদৎ 
আলী খা, মুসিদ্জাদি, মহম্মদ আলী শাহ ও গাজি উদ্দীনূ 
ছাইদারের সমাধিমনির স্থাপত্যশিল্পের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে । 
এতিম অনেকগুলি উদ্ভানবাটিকা, হাওয়াখানা, দেবমনির, 








সী শশপীশীশীতী। শশা 


ম্স্জিদ ও ধনাঢ্য নগরবাসীদিগের বাঁসভবনও স্থাপত্যশিল্ে 


পরিপূর্ণ। থুষ্টীয় ১৮শ শতাঁবের ঘ্বণিত স্থাপত্যরুচি ইংলগ . 
হইতে দুরীকৃত হইলে ভারতে আসিয়া প্রবেশ লাভ করে এবং 
তাহারই কদর্য প্রতিক্কতিসমূহ ভোগবিলাসলোলুপ মুলমান- 
রাজগণের পদাশয়ে পরিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। প্রত্বতত্বানুসক্িৎস্থ 
ফাগুসন এই নগরের স্থাপত্যশিল্পের উল্লেখ করিয়াছেন ;-- 
০ ০৪11০900193 81 80) 10101101009 01 8০0 1)901 &5 01)60১9 
10 ৬১10101) 1051101) 091072] 2009 01001941706, 

১৮৫৬ থুটাবে ণই ফেব্রুয়ারি ইংরাজরাজ অযোধ্যা প্রদেশ 
ইংরাজসামাজ্যতুক্ত করিয়া লাখনৌর রাজা ওয়ান্দিদি আলী 
শাহকে কলিকাতায় আনিয়! গঙ্গাতীরবর্তী মুটীথোলা নামক 
স্থানে নগরবন্দিবূপে রাখিয়া দেন। উক্ত বাসভবনেই 
খুষ্টায় ১৯শ শতাব্দের শেষ ভাগে লাখনৌর শেষ নবাবের 
গ্রাণবাধু বহিগ্গত হয়। 

সিপাহীবিপ্রে।হ | 

মিরাট নগরে সিপাহীবিদ্রোহবহ্ছি প্রজ্লিত হইবার মাঁসদ্ঘয় 
পরে, ১৮৫৭ খুষ্টা্বের ২রা মার্চ সর্হেন্রী লরেন্স নবাধিকৃত 
অযোধ্যা প্রদেশের চিফ. কমিশনায় নিযুক্ত হন। সেই সময়ে 
লাখনৌ দুর্গে ৩২ সংখ্যক ইংরাজ সেনাদল, একদল যুরোপীয় 
কামানবাহী সৈন্ঠ, ৭ম সংখ্যক দেশীয় অশ্বারোহী সেনাদল এবং 
১৩শ, ৪৮শ ও ৭১ সংখ্যক দেশীয় পদাতি সেনাঁদল এবং নগর 
সন্নিকটে ছুইদ্লল স্থানীয় ইরেগুলার পদাতিক, একদল সামরিক 
পুলিশ সেনা, ছুইদল দেশীয় কামানবাহী ও একদল অযোধ্যার 
ইরেগুলার পদাতিক অবস্থান করিতেছিল। মোট বথায় 
তৎকালে তথায় ৭৫৭ জন ইংরাজ ও প্রায় ৭০০ ভারতীয় 
সেনা ছিল। এপ্রিল মাসের প্রারস্তেই দেশীয় সিপাহীপ্দিগের 
মধ্যে বিদ্বেষভাঁব পরিলক্ষিত হয়। এ সময়ে জাতিনাশের 
অপরাধের প্রতিশোধ স্বরূপ সিপাহীগণ ৪৮ সংখ্যক পদাতিক 
দলের সার্জনের গৃহ জালাইয়া দেয়। সর্‌ হেনরী লরে্ছা 
উপস্থিত বিপদের আশঙ্কা করিয়া রেসিডেক্সী সুরক্ষিত করিবার 
ও থাগ্ঠাদদি সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। ৩০শে এপ্রিল 
তারিখে ৭ম সংখ্যক অযোধ্যার ইরেগুলার সেনাদল গো-বসা 
মিশ্রিত জানিয়া কার্টিজ কাটিতে অস্বীকার করিল। তথাপি 
নানা প্ররোচনায় তাহাদিগকে পুনরায় লাইনে আনিয়া রীতিমত 
সেনাআজ্ঞাপালনে বাধ্য করা হইল। ওর! মে তারিখে 
হেন্রি লরেম্ন বিদ্রোহী সেনাদলকে অস্ত্রচ্যুত করিতে স্থল 
করিয়া অচিরে অস্ত্রশস্ত্র কাঁড়য়া লইতে আদেশ প্রচার করিলেন। 
তা্দণ্ডেই সেই আদেশমত কাধ্য হইল। 

১২ই মে তারিখে সর হেনরী লরেন্স একটী দরবার করিয়া 






সাধারণ লোককে হিন্দুপ্বানী ভাষায় বুঝাইয়া দেন যে, ইংরাজ- 
শাসন হিন্দু ও মুসলমানের পক্ষে বিশেষ হিতকর) সুতরাং 
সকলেরই ইংরাঁজখাসনের পক্ষপাতী হইয়া তাহারই অনুগামী 
হওয়া কর্তব্য। উক্ত তারিখের পরদিন প্রভাতে মিরাটের হত্যা- 
কারুর সংবাদ লাখনৌ নগরে আসিয়া! পৌছিলে, এখানে সেনা- 
দলের মধ্যে বিপ্লবের সুচনা হইতে লাগিল । ১৯শে তারিখে সর 
হেন্রী লরেন্স আযোধ্যাস্থ সেনাদলের সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করিয়া 
রেসিডেন্দি মধ্যে যুরোপীয় নরনারী সংস্থাপনপূর্ববক দুর্গ এবং 
মচ্ছিভবন সুরক্ষার ব্যবস্থা করিলেন । ৩*"শ মে রজনীতে 
লাখনৌ নগরে বিদ্রোহী সেনাদলের হৃদয়নিহিত অগ্নি ধৃম 
উদশীরণ করিতে লাগিল। ৭১ সংখ্যক সেনাদলের ও অন্ঠান্ত 
দলের কতকগুলি লোক একত্র হইয়া অধ্যক্ষগণের বাঙ্গালায় 
অগ্নি প্রদানপূর্বক আলাইয়া দিল এবং গৃহস্থিত ব্যক্তিবর্গকে 
নিহত করিল। পরদিন প্রাতে মুরোপীয় সেনাদল তাহাদিগকে 
আক্রমণ করিগ্া হটাইয়া দিল। কিন্তু ৭ম সংখ্যক অশ্বারোহিদল 
বিদোহিদলে যোগ দিয়া একত্র সীতাপুর অভিমুখে প্রস্থান 
করিল। ১২ই জুন পর্যন্ত লাখনৌ নগর ইংরাজ অধিকারে 
থাকিল বটে, কিন্তু অযোধ্যার অপরাপর অংশ বিদ্রোহীরা 
অধিকার করিয়া লইল। 

১১ই জুন সামরিক পুলিশ ও দেশীয় অশ্বারোহী বিদ্রোহী 
সেনাদল প্রকান্ঠে ইংরাজদিগের প্রতি গোলাবর্ষণ করিতে 
লাগিল। পরদিন দেশীয় পদাতিক দল তাহাদের সহিত যোগ 
দিয়া নগর ভাগ আলোড়িত করিয়া ফেলিল। ২০এ জুন 
কাঁণপুর বিদ্রোহিদলের হস্তগত হইয়াছে সংবাদ পাঁইয়া সিপাহী- 
গণ উৎফুল্ল হয়া উঠিল। ২৯এ জুন ৭০৪০ হাজার বিদ্রোহী 
ফৈজাবাদ পথে অগ্রসর হইয়া রেসিডেন্দীর আট মাইল 
দুরবর্থী কিন্হাট গ্রাম আক্রমণ করিলে সর হেন্রী 
লরেন্স যৃদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন, কিন্ত তিনি শক্রর সম্মুখে অধিক- 
ক্ষণ থাকিতে না পারিয়! পরাজয় স্বীকারপূর্বক প্রত্যাবৃত্ত 
ভালেন। তিনি শক্রপক্ষের বল অধিক দেখিয়া মচীভবন 
পবিত্যাগ করিয়া রেসিডে্দীর বলপুষ্টি করিতে তথায় সমস্ত 
সৈন্য সমবেত করিলেন। ১লা জুলাই শক্রুদল রেসিডেন্সী 
অবারোপূর্বক গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। ২রা শত্রপাক্ষের 
একটী গোল! সর হেনরীর শয়নকক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে 
আহত করিল। সেই আঘাতের যঞ্ত্রণায় অস্থির হইয়া তিনি 
৪ঠা তারিখে পঞ্চত্ব গ্রার্ধ হইলেন । তখন মেজর বাস্কস্‌ পিভিল 
বিভাগের ও ব্রিগেডিয়ার ইন্গিস্‌ সামরিক বিভাগের অধ্যক্ষ 
হইলেন। ২৭এ জুলাই শক্গণ পুনরায় ইংরাজদিগকে আক্রমণ 
করিল। পরদিন মেজর বাঙ্কস্‌ নিহত হইলে, ব্রিগেডিয়ার 
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ইন্মিস্‌ সর্বময় কর্তা হইলেন । ১*ই ও ১৮ই আগষ্ট তারিখে 
উপযুণপরি ছুইবার আক্রমণ করিয়াও শত্রদল ইংরাজদিগকে 
বিপর্যাস্ত করিতে পারিল না। রেসিডেন্দীস্থিত ইংরাজগণও 
পুনঃ সাহাযালাভের আশায় ক্রমশই হতাশ হুইয়! পড়িতে- 
ছিলেন। এমন সময়ে আউটাম ও হাবেলকের আগমন 
বার্তা শুনিয়া তীহার| কিঞিৎ উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। 
২২শে সেপ্টেম্বর হাবেলক আলমবাগে উপনীত হইয়া তথাকার 
বিদ্রোহীদিগকে বিপধ্যস্ত করিলেন এবং ২৫এ পর্য্স্ত শত্র- 
দিগের সহিত খ্ডযুদ্ধ করিতে করিতে বীরদর্পে ২৩শে রেসি- 
ডেদ্দীর দ্বারদেশে আসিয়া সমুপস্থিত হছইলেন। তৎপূর্কেই 
শত্রুপক্ষের আক্রমণে জেনারল নীল নিহত হইয়াছিলেন। 
শত্রদল ইংরাজের ব্লহীনতার পরিচয় পাইয়া পুনরায় নগর 
আক্রমণ করিল, আউটাম ও হাবেলক বিশেষ বিচক্ষণতার 
সহিত দিবারাত্র যুদ্ধ করিয়া নগররক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। 

অক্টোবর মান পর্যন্ত ইংরাজগণ বিশেষ বীরত্বের সহিত 
আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। ১*ই নবেম্বর সর কলিন্‌ 
কাম্বেলের অধীনস্থ সেনাঁদল কাগপুর হইতে আলমবাগে আসিয়া 
উপনীত হইলে তিনি কলিকাতায় উপনীত হইয়াই লাখনৌ 
উদ্ধীরমানসে নানাস্থান হইতে সৈন্ঠসংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া- 
ছিলেন। ১২ই নবেম্বর তিনি সদলে আলমবাগ আক্রমণ 
করিলেন। ক্ষণকাল যুদ্ধের পর শত্রদল পরাস্ত হইল। তদনস্তর 
তিনি দিলখুস প্রাসাদ অধিকারপূর্বক মার্টনেয়ার অভিমুখে 
অগ্রসর হইলেন। এখানে কামানাদির দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া 
বিদ্রোহী সিপাহী দল' অবস্থান করিতেছিলেন। উক্ত স্থান 
অধিকার করিয়া তিনি খাল উত্তরণপুর্বক ১৬ই তারিখে 
শত্রদলের প্রধান কেন্দ্র সিকেন্দরাবাগ আক্রমণ করিলেন । 
এখানে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের পর বিদ্রোহিদল পরাজিত 
হইল। ইংরাঁজসেন! দুর্গ অধিকারান্তে নববলে বলীয়ান্‌ হয়া 
মোতিমহল পর্যন্ত অগ্রসর হইলে হাবেলক রেসিডেন্সী হইতে 
বহির্গত হইয়া তাহাদের সহিত সদলে মিলিত হইলেন । 

এইরূপে বিজয়ী দ্বিতীয় সাহায্যকারী সেনাদল লাখ নৌ 
নগরে উপস্থিত হইলেও ইংরাজের পক্ষে নগর-রক্ষা 
অসম্ভব হুইয়া উঠিল। তখন সর্‌ কলিন্‌ কাম্বেল শত্রপক্ষের 
প্রতিপক্ষতাচরণ দুরূহ বিবেচনা করিয়া ইংরাজ পুরুষ, 
রমণী ও বালকবালিকার্দিগকে এখান হইতে ডউদ্ধারপূর্ববক 
কাণপুরে লইয়া কলিকাতায় পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। 
তদনুসারে তিনি ২*এ নবেম্বর সদলে অএাসর হইলেন । 
রেলিডেঙ্গী পুনর্বার শত্রুর হস্তগত হইল । পথিমধ্যে সর হেনগী 
হাবেলকের মৃত্যু হওয়ায় আলমবাগে তাহার সমাধি হয়। 
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সকলেই ক্কাণপুর অভিমুখে চলিলেন, কেবল অর্‌ গেমস্‌ 
আউটাম ৩৫০০ সৈন্ত লইয়া আলমবাগ রক্ষা করিতে লাগি- 
লেন, তিনি নগর উদ্ধারের আশা পোষণ করিয়া প্রধান সেনা- 
পতির আগমন প্রতীক্ষা কারতোছলেন। এই সময়ে অবসর 
বুঝিয়া বিদ্রোহিবল নগরের চতুঃসীমা ঘিরিয়া ফেলিল এবং আত্ম- 
রক্ষার পন্য চারিদিক বড় করিতে লাগিল । প্রায় ৩০ হাজান 
শারক্ষিত (সপাহা ও ৫* হাজার ভলা টয়ার একত্র হইয়া নগরের 
চারি,দকের প্রায় ২৭ মাইল স্থান আচ্ছন্ন করিয়াছিল। তাহাদের 
(নিকট ১০০ কামান ছিল। 

১৮৫৮ খুষ্টান্দের ২পা মার্চ সর কলিন্‌ কাণ্ধেল পুনরায় 
লাখ নৌ অভিমুখে যাঞা কাঁরলেন। তিনি 'দিলখুম অধিকার 
করিয়। মার্টনিয়ার রক্ষা গন্ত কামান সজ্জিত করিয়া লহলেন। 
£ই ব্রিগেডিয়ার ফ্রাস্কম্‌ নেপাপরাপ্ের প্রেরিত ৩ হাজার গোথা 
ও ৩ হাজার" ইংরাীসৈন্ত ণইয়া সদুপঞ্থিত হইলেন, আউট্ম 
তখন সদলে গোমতী আঁতক্রম করিয়া ফৈজাধাদ্দ অভিমুখে 
যাত্র। করিলেন। এই সময়ে সিপাহীর্দল দাঁক্ষণপুর্বব হইতে 
তাহাকে আক্রমণ করে। এক সপ্তাহ কাল ঘোরতর যুদ্ধের পর 
( ৯হ হইতে ১৫ই পধ্যন্ত ) দিপাহী্ল পরাজিত হইল। ইংরাজ- 
গণ একে একে তাহাদের সমস্ত সুরক্ষিত স্থানই অধিকার করিয়া 
হইপেন।  সিপাহীদল লাখনৌ ছাড়িয়া পলায়ন কিল। 
তখন সেনাপতি কান্েল অধোধ্যার সেনাদলকে [বিভক্ত করিয়া 
তাহার সংস্করকাধ্যে ব্রতী হইলেন । উক্ত বর্ষের ১৮ই অক্টোবর 
লঙ কানিংসম্ত্রীক এখানে আসিয়া ধন্ত নগরের পুনঃসংস্কার 
কাধ্য সনার্শন করিয়াছিলেন । 

এই নগরে নানাপ্রকার শিল্পের বাণিজা পরিচালিত হইতেছে, 
তন্মধ্যে জরি, রেশম ও জহরত্ের কার্ষ্যই প্রাসপ্ধঝ। কএক ঘর 
কান্মীরীবণিক্‌ এখানে শাল প্রস্ততের কারথানা স্থাপন করিয়াছে। 
কাচের বাসন ও কাগঞ্ প্রপ্ততের কল গ্রতিষ্িত হইয়াছে। 
ফতেগঞ্জ, দিগ্রিজয়গঞ্জ, সয়াদৎগঞ্জ, শাহগঞ্জ, চিক্মণ্তী ও নখান্‌ 
প্রীত স্থানের বিস্ৃত হাটে স্থানীয় শস্ত, তুলা, চর্ম প্রভৃতি 
প্রচুর পারমাণে বিক্রয়াথ আমদানী হইয়া থাকে । 

শিক্ষাবিভাগে মাটিনেয়ার ব্যতীত শাখনৌর কাঁনিং কলেজ 
প্রসিদ্ধ। বিভাগীয় কমিঘনর শেষোক্ত কলেজের নভাপতি। 
এতন্তি্ন আমেরিকান মিসনের অধীনে ৭টী ও ইংলিস চার্চ 
মিসনের অবীনে ৫টী বিস্তালয় আছে। হিন্দস্থানীদিগের বাচ্যন্ 
ও সঙ্গীতশিক্ষার জন্য এখানে অনেক ওস্তাদের অধীনে বিদ্যালয় 
পারচালিত হইতেছে । লাখ নৌর দেশীয় রঙমঞ্। সাধারণের 
আদরের জিনিন। প্র রঙ্গালয়ের অভিনীত পুস্তকগুলি ভাগত- 
বাসী ইংরাজগণের জীবনী লইয়া! সাধারণতঃ রচিত। 





লাখেরী, বোম্বাই প্রেসডেন্দীবাসী জাতিৰিশেষ। 


সপ পিপ পি পাস 


লাখপতি ্‌ (দেশ ধনশালী ব্যকি। যিনি -লকষমু্রার 


অধিকারী। 

লাখরাজ (আরবী ) নিষকর ভূমি, যে জমির কোন খাজনা ধিতে . 
হয় না। 

লাখরাজী (আরবী) লাখ্রাজনূক্ত জমি। 


লাক্ষা 
হইতে চুড়ি প্রভৃতি এত্ত করাই ইহাদের উপজীবিক!। 
তাহারা বলে যে, তাহাদের পূর্ববপুরুষগণ মারবাড় হইতে 
আহ্ষদনগর, ধারবাড় প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের প্রধান প্রধান 
নগরে আপিয়। বাস করিয়াছে। সকলেই হিন্দুধর্পীবলম্বী। 
তাহাদের মধ্যে শ্রেণিগতত কোনরূপ বিভাগ নাই। এক 
উপাধিবিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে আদান প্রদান চলে না । বালাজীর 
গ্রতিমূর্তি. ও তিরুপতির ব্যস্কোবা মূর্তিই তাহাদের প্রধান 
উপান্ত দেবতা । বিবাহা্দিতে তাহারা মগ্তপাঁন করে । 

রমণীগণ ও বালকেরা পুরুষের সহিত একত্র চুড়ি গ্রস্থত 
করে। তাহার! স্থানীয় কুন্বিদ্ধিগের অপেক্ষা! সামাজিক 
মর্যাদায় উচ্চ এবং ব্রাহ্মণদিগের অপেক্ষ। হীন । সিমগা, দশেরা, 
দিবালী, একাদশী ও শিবরাত্রি পর্বের ইহারা উপবাসাদি করিয়! 
থাকে। জাতকর্ম ও অন্ত্ষ্টি ব্যতীত তাহাদের আর অন্য 
কোন সংস্কার নাই। জাঁতকর্শম অনেকটা উচ্চ হিন্দুর মত। 
বিবাহকাধ্যে রম্ণীরা মারবাড়ীভাষায় গান করিয়া থাকে। 
ব্রাক্ষণ আসিয়া সম্প্রদান করে। সিন্দ,রদানই বিবাহের 
গ্রাধান অঙ্গ। বিবাহাস্তে বর কন্তাকে স্বগৃছে লইয়া ঘায় 
এবং আত্মীয়কুটুম্ঘদিগকে একটা ভোজ দেয়। বালিকাৰধূ 
খাতুমতী হইলে তিন দিন অশেচ থাকে। চতুর্থ দিনে তাহার 
গাত্রে হবিদ্রা লেপন করিয়া উষ্ণ জলে স্নান করান হয়। পরে 
রম্নীরা আসিয়া! বালিকার ক্রোড়ে চাউল, নারিকেল, পঞ্চ ফল 
ও পাণ দিয়া থাকে । তদনস্তর সে স্বামিসহবাস করিতে 
পায়। একবৎসরের অনধিক বর্ষ বয়স্ক শিশুদিগের মৃত্যু 
ঘাঁটলে তাহাদিগকে পুতিয়! ফেলে; তদুদ্ধ সকলেরই দাহের 
ব্যবস্থা আছে। মৃতের পুত্র বা নিকট আত্মীয় দাহাস্তে ক্ষৌরকর্ণ 
করিয়। শুদ্ধ হয়। সেই দিন সে ম্বহন্তে পাক করে না। কোন 
আত্মীয়ের বাটাতে খিচুড়ী খাইয়া থাকে। তৃতীয়দিনে তাহার! 
মৃতের ভন্মরাশি একত্র করে এবং দধি ও তুল থায়। দশদিন 
তাহার ব্রাহ্মণ ডাকিয়া মৃতের উদ্দেশে গৃহে বসিয়৷ পিও এবং 
ছাদশাহে আত্মীয় কুটুম্ঘদিগকে একটা ভোঙ্দ দেয়। ছয় মানে 
বাগ্মাসিক শ্রান্ধে ও বৎমরাস্তে বাৎসরিক শ্রাদ্ধেও তাহার! জ্ঞাতি- 
ভোজ দিয়া থাকে । মহালয়া পক্ষেও তাহার! পিতৃগণের উদদেশ্তে 
শ্রাদ্ধ করে। জাতীয় পঞ্চায়ত সামাজিক বিবাদের নিষ্পত্তি 
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করিয়া গীকে। 
বিবাহ প্রচলিত আছে। 

, লাগ লাগ, পক্ষিবিশেষ (01০0718810৯ )। 

লাগা (দেশগ ) ১ কোন ত্রব্যের সহিত মিলিত হওয়া । ২ বাদ- 
বিসঙ্ধীদ করা। 

লাগাই (দেশজ ) সংযোগ পর্যন্ত । 

লাঁগাঁইদ্‌ (হিন্দী ) সেই সময় পর্যস্ত। 

লাগাইল্‌ (দেশজ) নিকট পর্যন্ত ঠিক্‌ পশ্চাতে । হেরাছেরি। 

লাঁগাঁও (দেশজ ) ১ বেত্রাধাতের আজ্ঞা । ২ মারা । ৩ পার্থ । 

লাগাঁন (দেশজ) এক ব্যক্তির নিকট অন্ধ ব্যক্তির নিন্দাবাদ 
নিয়া নিন্দিত ব্যক্তির নিকট তাহা কহা। 

লাঁগানঘাট (দেশক্গ ) নদীর যে স্থানে নৌকাদি বান্ধা হয়, 
সাধারণ লোকে যে স্থানে নৌকা হইতে উঠিয়া ও মামিয়! যাতা- 
য্াত করে, তাহাকে লাগান-ঘাট, খেয়াঘাট বা পারঘাটা কহে। 

লাঁগাম্‌ (পারসী ) অঙ্থবন্ধনরজ্ছু। 

লাগালাগি (দেশজ ) একক্জনের কথা আর একজনের নিকট 
বলা। কোন লোকের একজনের কুৎদাদি শুনিয়া আবার তাহার 
নিকট সেই কথা বলা। 

লাঁগুড়িক (ব্রি) ১ লগুড়যুক্ত। ২ প্রহরী । 

লাগোয়। (দেশজ ) পাশ্বস্থিত। 

লা, শক্কি, সামর্থ্য। ভার্দি' আত্মনে অক” সেট । লট, 
লাঘতে। লিটু ররাধে। লুট রাখিতা। লু অরাঘিষ্ট। 
পিচ লাঘয়তি। লুঙ অললাঘৎ। 

লঘরকোলম । পুং) কামল! রোগের প্রকারভেদ । 

লাঘব (ক্লী) লঘোর্ডাবঃ কর্ম বা ( ইগন্তাচ্চ লবুপূর্বাৎ। পা ৫। 
১। ১৩১) ইতি অণ্‌। ১ আরোগ্য । (রাজনি” )২ লঘুত্ব, 
লথুর ভাব। ৩ অব্পত্ব। ৪ ক্লেব্য। 

প্যমোহপি বিলিখন্‌ ভূমিং দণ্ডেনাস্তমিতত্বিষা। 


কুরুতেংস্থিন্নমোঘেহপি নির্ব্াগালাতলাঘবম্‌ ॥ 
(কুমার ৪১। ১৭) 


ইনি একখানি শ্রীতম্থত্র ও 


লাঘবায়ন (পুং) গ্রস্থকুতেদ। 
তাহার ভাষ্য প্রণয়ন করেন । 
লাঘবিক (তরি) সংক্ষি। 
লাঙ্কাকায়নি ( পুং) লক্কার অপত্য। ( পা” ৪।১/১৫৮ ) 
লাঙ্কীয়ন (পুং) লঙ্কের গোত্রাপত্য। *€ পা 81১৯৯) 
লাঙ্গল (পুং) লঙ্গতীতি লগি গতৌ বাহুলকাৎ কলচ,। (বৃদধিশ্ 
ধাতোঃ। উপ. ১। ১০৮) স্বনামখ্যাত ভুমিকর্মণযন্ত্র। পর্যায়_ 
হল, গৌদারণ, লীর, হাল, পীর। (ভারত ) ২ লিঙ্গ ( ভ্রিকণ) 
ও পুষ্পবিশেষ। ৪ তাববৃক্ষ। ৫ গৃহদার। ( মেদিনী) 


[২৩ ] ৃ 


লাক্গলচক্র 


তাহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও বিধবা” লাঙ্গলক (পুং) লাঙলাফার ভগনরছেদ বিশেষ ভগব্বররো নাগ 





হইলে অন্ত্বার! লাঙ্গলের স্তায় যে ছেদ করা হয়, তাহাকে লাঙগলক 
কহে। পকুটা সহিতঃ হলাকারঃ পার্খয়ে য্ছেদঃ স সম্পর্ণ- 
হলাকারঃ” ( বাডট উ” ২৮ অ+) নুঙ্ত মতে, ছুই পার্থ সমান- 

ভাগে ছেদ করিলে ভাহাকে লাঙ্গলক কছে। 

দদ্বাভ্যাং সমাভ্যাং পার্থাভ্যাং ছেদো লাঙ্গলকো। মতঃ 1% 

(সুক্রত চিৎ ৮ অং) 

লাঙ্গলকী (ত্ত্রী) লাঙ্গলীক্ষুপ, বিষলাঙ্গুলিয়া। 
লাঙ্গলগ্রহ (পুং) লাঙ্গলং গৃহাতি (শক্তিলাঙগলানুপযষ্টিতোমর- 
ধটধটাধনুঃধু। পাঁ৩।২।৯) ইত্যন্ত বাস্তিকোক্ত্যা অচ,। 


$ 


কৃষক। 

লাঙ্গল গ্রহথ (ক্লী) লাঙ্লধারণ। ৮ 

লাঙ্গলচন্তর (ব্লী) লাঙ্গলাকারং চক্রং। কৃষিকাধ্যের শুভাসুত- 
জ্ঞাপক চক্রবিশেষ। এই চক্রান্থসারে গণন। করিলে কৃষিকার্ধে 
শুভ বা! অশুভ হইবে, তাহা জানা যায়। 


১৫, ১৪, 





৩ ২, ১, 


লাঙ্গলৈর আরুতি অঙ্কিত করিয়া এ রূপে নক্ষত্রবিস্তাস 
করিয়া শুভাণুভ নির্ণয় করিতে হয়। 
“লাঙ্গলং দণ্ডিকাযুপযোক্তছ্য়সমন্িতমূ। 
দৃত্তিকাদি লিখে ভানি দিনে শীক্রান্ততা দিতঃ ॥ 
দণ্ডিকাহলযুপানাং দ্বদিস্থানে ত্রিকং ভ্রিকম্‌। 
যোক্ত যোশ্চ ত্রিকঞ্ধৈৰ মধ্যে পঞ্চাগ্রকে ছিকম্‌॥ 
দণ্ডষ্থে চ গবাং হানিযুপন্থে শ্বামিনো ঘয়ম্‌। 
লঙ্মীরলাঙ্গলযোকে, স্যাৎ ক্ষেত্রারস্তদিনক্ষ'ফে | 
( জ্যোতিম্তত্ব) 
এই চক্র লাঙ্গলাকার করিতে হইবে, এহ অগ্ঠ ইহার নাম 
লাঙ্গলচক্র হইয়াছে। যে দিন গণন। করিতে হইবে, সেই দিন 
ুর্য্যাজ্ান্ত নক্ষত্র ধরিয়া গণনা করিবে। নক্ষত্র সকল 
যথাস্থানে বিশ্তাস করিয়া দেখিতে হইবে যে, সেই দিনের নক্ষত্র 





কোন্‌ স্থানে আছে, যদ্দি দণ্ডে থাকে তাহ! হইলে গোহানি, 
যুপন্থ হইলে স্বামিভয়, লাঙ্গল ও যোক্কে, হইলে লক্ষমীলাভ হয়। 
সুতরাং লাঙ্গল ও যোক্তু-স্কিত নক্ষত্রে ক্ষেত্রকর্দ করিলে 
কষিকার্যে শুভফল হইয়া থাকে । 
লাঙ্গলদণ্ড ( পুং) লাঙ্গল্ত দঃ | লালের ঈশ, পর্যায় ঈশা, 
ঈধা। ( শব্দরদ্ধাণ) 
লাঙ্গলধবজ পেং) ১ বলরাম। (ত্রি) ২ লাঙ্গল যাহীর বংশচিন্ন ।' 
লাঙ্গলপদ্ধতি (ন্ত্রী) লাঙগলম্ত পদ্ধতিঃ। লাঙ্গলরেখা, চলিত 
সিরাল। পরধ্যায়- শীতা, সীতা । ( শবরত্বা" ) 
লাঙ্গলক্ষাল ( পুং ব্লী) লাঙ্গলের অগ্রভাগস্থ লৌহফলক । 
লাঙ্গলাখ্য (ব্রি) বিষলাঙ্গুলিয়া নামক বৃক্ষভেদ। 
লাঙ্গলাপকধিন্‌ (ত্রি)১ লাঙ্গল অপকর্ষণকারী | (পুং) ২ বৃষ । 
লাঙ্গলায়ন (€পুং) লাঙ্গলের গোত্রাপত্য। 
লাঙ্গলাহ্বয়াঁ (শ্রী) লাঙ্গলিয়৷ ক্ষুপ। 
লাঙ্গলি (পুং) লাঙ্গলী। 
লীঙ্গলিক (পুং) লাঙ্গলবৎ আকৃতিরস্ত্ান্তেতি। লাঙ্গল-ঠন্‌। 
স্বাবরবিষভেদ। (হেম) 
লাঙ্গলিক! (ভ্ত্রী) লাঙ্গলমিবাকারোধিস্তস্তা ইতি ঠন-টাপ্‌। 
লাঙ্গলীবৃক্ষ। ( শব্রত্বা' ) 
“রুদ্রলাঙ্গলিকামূলং হিজ্জলন্ত তখৈৰ চ। 
তেন ব্রণমুখং লিপ্তং শল্যো নিঃসরতি ক্ষণাঁৎ ॥৮ 
( গরুড়পু* ১৯২ অ" ) 
লাঙ্গলিকী (ত্ত্রী) লাঙগল-ঠন্ভীয্‌ | বৃক্ষবিশেষ। লাঙ্গলিয়া, 
চলিত বিষলাঙ্গলিয়া, পধ্যায়--অগ্নিশ্খা, অগ্রিজালা, লাঙ্গলিকা, 
লাঙ্গলী, গৈরী, দীপ্তা, হলিনী, গভথাতিনী, অগ্রিজিহ্ধা, ইন্্রপুষ্পা, 
অগ্নিমুখী, বহিশিখা | ইহার গুণ-_ কুষ্ঠ ও দুষ্টবরণনাশক |(রাজনি-) 
লাঙ্গলিন্‌ (পুং) লাঙ্গলমন্ত্স্তেতি লাঙ্গল-ইনি। ১ বলরাম। 
( শবরত্বা” )২ নারিকেল। 
“নারিকেলো দৃঢ়ফলো লাঙ্গলী কু্ঠনার্যকঃ। 
তু্স্বদ্ধফলশ্চৈব তৃণরাজঃ সদাফলঃ ॥” (ভাবপ্র”) 
৩ সপ। ( শব্দচ” ) (ধি)৪ লাঙ্গলবিশি। 
“তত্রাসীৎ পিঙ্গলো৷ গাণ্যন্িজটো নাম বৈ ছিজঃ। 
ক্ষতবৃন্তিধনে নিত্যাং ফালকুদণললাঙ্গলী ॥”(রামায়ণ ১৩২।৩০) 
সত্িয়াং ডীষ | ৫ নদীবিশেষ। (মার্ক পুণ ৫৭২৯) 
লাঁক্গলী (ক্ী) লাঙ্গলাকারোইস্তান্তাঃ ইতি লাঙ্গল-অচ-ভীষ। 
লাঙ্গলাকার পুষ্প, জলজশাকবিশেষ। এই শাক জলে জন্মে 
এবং ইহার পুষ্প লাঙ্গলাক্কুতি, চলিত কীচড়া শাক। পর্য্যায়__ 
শারদী, তোয়পিগ্পলী, শকুলাদনী, জলান্ষী, জলপিগ্লী, পিস্তলা, 
শ্তামাপিনী, মত্শগন্ধা, কলিকারী। (রাঙ্জনি” ) ২ শালপর্ণী। 






পস্থিরা বিধারীগন্ধ! চ শালপর্যস্তমত্যপি। % 
লাঙ্গলী কলসী চৈব ক্রো্টপুচ্ছা গুহা মতা ॥”গেরুড়পু* ২০৮অ২) 
লাঙ্গলীশ), শিবলিঙ্গভেদ। ( সৌরপুরাণ ৬অঃ ) 
লাঙ্গলীষা .(ত্ত্রী)( এডি পররূপং। পা ৬১/৯৪) ইতি সুত্রন্ত 
বাধ্তিকোক্ত্যা সাধুঃ। ঈষ শব পরে লাঙ্গলশবের অকারট্টী লোপ 
হইয়া এই শব্'টী সাধু হইয়াছে। লাঙ্গলের ঈষা বা দণ্ড । 
লাঙ্গল (লী) পুচ্ছ। (অমরটাকা সারন্ুৎ ) 
লাঙ্ুল (ক্লী)লঙ্গ ( খঞ্জিপিঞ্জাদিভ্য উরোলচৌ। উপ 8৯৯ ) 
ইতি উলচ, বাহুলকাৎ বৃদ্ধিশ্চ। পণুদিগের পশ্চান্র্ত্ী ল্বমান 
লোমাগ্রাবয়ব বিশেষ, চলিত লেজ। পর্ধ্যায়_পুচ্ছ, লুম, 
বালহন্ত, বালধি, লঙ্গুল, লাল, লুলাম, আবাল, লঞ্জ, পিচ্ছ, 
বাল। (জটাধর) গোলাঙ্ুলের জল মন্তকে দিলে পাপ 
বিনষ্ট হয়। এই জল তীর্থজলের ন্যায় পবিত্র । 
“লাঙ্গুলেনোদ্ধ তং তোয়ং মূর্ধ গৃহাতি যো নরঃ। 
সর্ধতীর্ঘফলং প্রাপ্য সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৮  ( বরাহপুৎ ) 
২ শেফ । ( মেদিনী ) ও কুশুল। 
লাঙ্গুলিন্‌ (€পুং) প্রশস্তং লাঙ্গুলমন্ত্যস্তেতি লাঙ্গুল-ইনি । 
১বানর। ২ খষভ নামৌষধ। 
লা্ুলিয়া) মধ্যপ্রদেশে গুবাহিত একটা নদী । জন্তবতঃ ইহাই 
পুরাণোক্ত লাঙ্গলিনী নদী(€)। 
লাঙ্কুলীকা (ন্ত্রী) লাঙ্গুলারৃতিরস্তযন্তা ইতি লাঙগুল-ঠন। 
পৃশ্নিপর্ণী। (রাজনি* ) 
লা, লক্ষ, চিহ্ন। ভ্যাদিৎ পরশ্রৈণ সক" সেটু। লট, লাঞ্ছতি। 
লুঙ. অলাগ্থীৎ। 
লাঁজ, ১ ভত্সন। ২ তর্জন। ভাদি” পরশ্মৈ সক" সেট,। লট, 
লাজতি। লুঙ অলাজীৎ। 
লাজ (ক্লী) লাজ-অচ্‌। ১ উষীর | (মেদিনী) ২ ভৃষ্টধান্ত । চলিত 
খই, সকল ধান ভাঙ্গিলেই মে খই হয়, তাহা নহে । কনকচুর 
প্রভৃতি কএক প্রকার ধান আছে, তাহা ভাজিলেই খই হয়। 
“যেষাং স্থ্যস্তগু,লাস্তানি ধান্তানি সতুষাণি চ। ণ 
ূগ্তাণি স্বটিতান্টাহর্লাজানীতি মনীধিণঃ ॥” ( ভাবপ্র*) 
যে সকল ধান্তে তও্,ল আছে, সেই সকল সতুষ-ধান্য 
ভাজিলে ফুটিয়া যে তক্ষ্যপ্রস্তূত হয়, তাহাকে লাজ এবং চলিত 
কথায় খই কহে। গুণ--মধুররস, শীতবীর্ধ্য, লঘু, অগ্নিসন্দীপক, 
মলমৃত্রের অল্পতাকারক, রুক্ষ, বলকারক ; পিত্ত, কফ, বমি, 
অতীসার, দাহ, রক্তদোষ, প্রমেহ, মেদ ও পিপাসানাশক। 
( ভাবপ্র” ) € পুং ) লাজ-অচ,। ২ আত্রতও,ল। (মেদিনী) 
লাজতর্পণ (ক্লী) লাজরুতং তর্পণং। লাগশক্তকত 
তর্পণবিশেষ। 
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প্দাহবম্যদ্দিতং ক্ষামং নিরন্ং তৃষ্চয়ান্িতম্‌। 
শর্করামধুসংযুক্তং পায়য়েল্লাজতর্পণম্‌ ॥* (ভাবপ্রণ জরচি' ) 
দাহ ও বমিতে রোগী অতিশয় কাতর হইলে শর্করা ও 
মধু়ংযোগ করিয়া লাজতর্পণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। খই 
উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ইহা! প্রস্তুত করিতে হয়। 
লাঙ্গপেয়। (ত্ত্ী) লাজেন কৃতা পেয়া। খইয়ের মণ্ড। 
পলাজপেয়া শ্রমন্রী তু ক্ষামকণ্ন্ত দেহিনঃ। 
কত ্ায়ানির্দে বল্যকুক্ষিরোগবিনাশিনী ॥” (রাজব*) 
লাঁজভত্ত পেং) লাজন্ত ভক্তঃ। খধিভক্ত, খইয়ের ভাত। গুণ-_ 
লঘু, শীতল, অগ্নিদীপ্তিকর, মধুর, বলকর, নিদ্রা ও রুচিকর, 
কফ ও পিত্তনাশক এবং ব্রণশোধনকারী। 
শলাজভক্তো লঘুঃ শীতশ্চাপ্সিদীপ্তিকরো মধুঃ। 
বৃষ নিদ্রারুচিকরঃ কফপিত্তবিনাশকঃ | 
ব্রণশোধনকারী স্তানৃষিভিঃ পরিকীর্তিতঃ ॥” ( বৈস্তকনিৎ ) 
লাঁজমণ্ড ( পুং ) লাজন্ত মওঃ। থইয়ের মণ্ড। 
লাজবর্ণ। [ন্ত্রী) লাজন্ত বর্ণ ইব বর্ণে যন্তাঃ। অসাধ্য লুতা- 
বিশেষ । (সুশ্রত কর্স্থা* ৮ অণ) 
লাজশ[স]ভ্ত, (ত্র) লাজন্ত শত্ত,$। থইয়ের ছাতু, খই 
উত্তমরূপে চু করিলে লাঁজশক্ত, হয়। 
লাজহোম (ক্র) লাজদ্বারা কৃত হোমবিশেষ। 
লাজ! [শ্ত্রী) লাজ-বঞ২টাপ,। ৯ অক্ষত। ২ ভূষ্টধান্ত, খই। 
পর্যযায়--অক্ষত, অক্ষতা ৷ গুণ --তৃষ্ণা, ছর্দি, অতীসার, প্রমেহ, 
মেদ ও কফনাশক, কান ও পিত্তোপশমক, অগ্নিকারক, লঘু 
ও শীতল। ইহার মণ্ডগুণ--অগ্নিকারক, দাহ, তৃষ্ণা, জর ও 
অতীসারনাশক, অশেষ দোষনাঁশক ও আমপাঁচক | ইহার পেয়া- 
গুণ__ক্ষামকঠের শ্রমনাশক, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, গ্লানি, দৌর্বল্য ও 
কুক্ষিরোগনাশক ৷ (রাজনি* ) (পুং) ৩ ভূমা। 
লাজুক ( দেশজ ) লঙ্জাশীল। 
লাঞ্থন (ব্লী) লা্লুট,। ১নাম। ২ চিহ্ন। (মেদিনী) 
পদিবাপি নিষ্ঠ,যতমরীচিভাযা 
বালাদন! বিস্কৃতলাঙ্ছনেন।” ( কুমার ৭1৩৫) 
(পুং) ৩ রাদীধান্ত । (রাজনি' ) কোন কোন পুস্তকে 
লাঞছনী এইবূপ পাঠাস্তর দেখা যায়। 
লান্তি, মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলার বুর্ধা তহসীলের অন্তর্গত 
একটা নগর। অক্ষাণ ২১৩০ উঃ এবং দ্রাথি ৮০৩৫ পুঃ। 
এই নগরের চারিদিক্‌ পুষ্করিণী দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং উত্তরাংশ 
গভীর জঙ্গলে সমাচ্ছাদিত। এ বনাস্তরাল মধ্যে একটা প্রার্টীন 
শিবমন্দির ও কতকগুলি ধ্বস্ত অট্রালিকাত্য,প দেখা যায়। তাহ! 
প্রাটীন লাঁঞি নগরের অবশেষ বলিয়াই মনে হয়। এখানে 
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একটা দুর্গ অসংস্কৃত অবস্থায় পতিত রহিয়াছে । সম্ভবতঃ ১৭৯৪ 
ৃষ্টান্বের নিকটবর্তী কোন সময়ে গৌড়-রাজগণ এ দুর্গ নির্মাণ 
করাইয়াছিলেন। এর ছুর্গ পরিথার প্রাস্তভাগে লাগ্তকাই নামে 
কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত একটা দেবালয় আছে। উক্ত দেবীমূর্তির 
নামানুসারেই এই নগরের নামকরণ হইয়াছে। 
লাঁট (পু ) দেশবিশেষ। বর্তমান গুজরাট প্রদেশের গ্রাস্তজগ। 
“্দদৌ তশ্রৈ সপুত্রায় গ্লীত্যা বীরবরায় চ। 
লাটদেশে ততো রাজ্যং সকর্ণাটযুতে নৃপ ॥”(কথাসরিৎসাণ৭৮।১১৯) 

নর্শদানদীর মোহানা ও মহী নদীর তীরস্থ গুজরাত 
এবং খান্দেশ বিভাগ লইয়! এই প্রাচীন জনপদ গঠিত ছিল। 
প্রাচীন সংস্কত গ্রন্থে ইহা লাট নামে প্রসিদ্ধ। ুদলমান 
ভৌগোলিক মন্ুদী (4. 7), 940 . 1: 381), অল্‌ 
বিকুণী (& 79 1020 71) 1016), ]. 66) এবং টলেমি 
81). 150, ঘা, 2. 63), পেরিপ্লাস প্রভৃতি ইহাকে লাড়, 
লারিস বা লারিয়াক নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার! এই 
জনপদের স্থাননিণয় সম্বন্ধে নানা স্থানের নাম নির্দেশ করিয়া 
থাকেন। অল্বিরুণী, আবুল ফাদা ও ইবন্‌ সৈয়দ বলেন বে, 
ঠানা ও সোমনাথ পত্তন লইয়! এই লাউদেশ গঠিত হয়। মুসলমান 
বণিক্‌ সুলেমান কান্বে উপসাগর হইতে মলবার উপকূল পথ্য 
সাগরাংশকে লাটসমূত্র বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। মস্তদী 
সৈমুর, সুপার, ঠানা ও অন্থান্ত নগর লইয়া লারিয়! (লাট ) 
প্রদেশের সীম! নির্দেশ করিয়া যান । বর্তমান প্রত্বতত্ববিদগণের 
সিদ্ধান্ত সুরাট, তরোচ, কৈরা ও বড়োদার কতকাংশ লইয়া 
এই লাট দেশ গঠিত হইয়াছিল। 

এই স্থানের অধিবাসিগণ লাট (লাড়) জাতি নামে পরিচিত । 
ইহারা অন্হিলবাড়রাজের অধীন ছিল। কোন কারণে 
তাহাদের প্রতি অসন্থষ্ঠ হইয়া রাজা কুমারপাল লাটদিগকে রাজ্য 
হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। তদবধি তাহারা ভারতের নান! 
স্থানে যাইয়। বাস করিয়াছে । রাঞ্জপুতনার মরুদেশে, বেরারের 
মৈকের বিভাগে এখনও এই জাতির বাস আছে। তবে 
তাহারা আর সেরূপ মুবিস্থৃুত ভাবে ও প্রাচীন নামে পরিচিত 
নহে। ইহারা সকলেই হিন্দু, আবার অনেকে জৈনধর্মমও 
গ্রহণ করিয়াছে। রাজপুতনার লাড়গণ ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত 
আছে, বেরারের লাড়েরা রেশমী বস্ত্র বয়ন করে। বিখ্যাত্ত 
ভ্রমণকারী টীভার্ণিয়ার গমলবার উপকূলে এবং থুনবার্গ সিংহল 
ত্বীপে লাড়ী নামে এক প্রকার পাকান ধাতব মুদ্রার প্রচলন 
দেখিয়াছিলেন। জস্তবতঃ এ মুদ্রা সুপ্রাচীন লাট দেশে 
প্রচলিত ছিল এবং পরে সেই নামের অপভ্রংশ লাড়ী 
নামে খ্যাত হইয়াছিল । [ আধ্যাবর্ত ও লাছুরী বন্দর দেখ। ] 








ই ০ সা সপীশীশীশিশটি টি শিট িস্পিপীসসপেশী শপ 


২বস্ত্র। ( মেদিনা )৩ তীর্শভূবণাণি। € শবরত্বাণ ) 
লাট (ইংরাজী 1914 শন্দের অপন্রশ )।  বাগালায় লাট 
সাহ্বে অর্থে গবর্ণর-জেনারল এবং ছোট লাট সাহেব অথে 
লেফটেনান্ট গবর্ণরকেই বুঝায়। কখন কখন সামারিক ও 
রজকায় বিভাগের প্রতিনি[বদয়কে জঙ্গীলাট সাহেব ও মুলুকী 
লাট সাহেব বণ! হয়।  হিদুস্থানীরা চিফজাষ্টিস্‌কে লাট জাষ্টি 
সাহেব এবং পর বিশপকে লাট্‌ পাতি সাহেব বদেন। ১৮২৪ 
খষ্টাবে বিশপ হেবা লট সাহেব ও লাট পা'দ্র শব্ধের উল্লেখ 
কয়া গিয়াছেন । 

দেশায় ভাষায় পাট শবে লর্ডের গায় সম্মানস্থচক অর্থও 
প্রকৃণে করে, যেমন, বাবু যেন লাট। কখন কখন লাট শব 
প্লেষাস্সক অথে ঝবখত হহয়া থাকে) যেমন, মেরে লা কেরে 
দিব। 
লট (ইংবাদী 159 শদস)। 
(বক্রননার্থ প্রব্যসমুহের বিভাগ। 
লাট (হিন্দী 9 সত) ভ্তস্ত। উত্তরপশ্চিমভারতে বনু প্রাচীন 
কাল হইতে কতকগুলি প্রস্তরন্তস্ত বিরাঞ্জিত রহিয়াছে । প্রাচান 
কীঠর আরশ বলিয়া এগুলি বিশেষ বিখ্যাত ও সাধারণের 
আদরের [জানস। হহা ভিন এই সকল স্তপ্তের উপর আত 
গ্রাচীন অক্ষরে যে সকল হাত উৎন্টীর্ণ রহিয়াছে, তাহা প্রপর- 
তববিদগণের বড়ই চিঞ্াক্ষক, তাহারা বহুপরিশমে ও আলো- 
চনা দ্বারা তর কন গি,পমাল| পাঠ করিয়। উহার প্রক্কততত্ব 
নির্ণয় কারয়। গিয়াঙ্েন। মহামাত েমস্‌ প্রিশ্েদ্দ গ্রথমে এই 
বর্ণমাপ। আঁবঞ্চার করেন। উহা এখন লাট বর্ণমালা (146 
(0100.51/) ) বলিয়া পরিচিত। 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনপদে এইরূপ লাট-স্তস্ত উন্নভমস্তকে 
দণ্ডায়মান মাছে, তন্মব্যে 'আপাহাবাদের লাটহ স্ুপ্রাসন্ধ। এ 
স্তম্ভের একপার্থে গুপুহাসবংশের সামম্বিক অক্ষরে এবং অপর 
পার্খে সখা অশোকের প্রপন্তির অনুন্ধপ অক্ষরে খোধিত 
পিপি উত্বার্ণ হইয়ছে। দিনার লাটের লিপির সহিত কটকের 
ধৌলাপিপির ও গিণরের পার্বত্যলিপির বর্ণমালার অনেক পানুস্ঠ 
লক্ষিত হয়। এতট্রি্ন তাহাতে কপদ।গিরির সেমিতক অক্ষর- 
মালার অন্্ূপ লিপিও নৃষ্ট হয়া থাকে । এ লাটে ২৬্টা মাত 
খোক উৎকীর্ণ আছে। তাহাতে ভারতবর্ষস্থিত জনপদাদির 
(বভাগ ও তাহার নাম, তৎকালীন রাজবংশের বিবরণ 'এবং 
পারম্। ও শকজাতিব বিবরণ লিখিত হইয়াছে। হস্তিনাপুরে 
চন্মক্য় রাপগণের রাজধানী এ্রতিষ্টিত হইলেও এবং মন্ুসংহিতা 
বা মহাভারতে শুরসেন (জেগার ) বিশেষ কোনরূপ উল্লেখ না 
থাকিলেও অ।মখা এই পাট হইতে জানিতে পারি যে, খুষ্টপূ্ব 


নিলামের সময় উচ্চ মুল্যে 


ওয় শতান্দে বৌদ্ধসন্রাট অশোকের রাগত্বকালে এই আলাহাবাদ 


ভূভাগ একটা প্রনসদ্ধ স্থান বলিয়া গণ্য হইয়াছিল । 

২ ভিতরী লাট--গাজপুর জেলার অন্তর্গত একটা স্তস্ত। 
উহ্াত্তে আলাহাবাদ লাটের অনুরূপ রাজবংশের পরিচয় ও বংশ- 
তালিক৷ বিষ্কমান আহে । 

৩ দিশ্লীলাট-_ফিরোজন্তম্ত নামে পরিচিত। পাঠানরাঙ 
ফিরোজ তোঁগলক ( ১৩৫১-১৩৮৮) ইহার শিরোভাগে স্বর্ণময় 
একটী কলস লাগাইয়া দেন! তদ্বধি উহ স্বর্ণলাট বলিয়! 
খ্যাতি লাভ করির়াছে। গূর্বকালের সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় রাজধানী 
সমগ্র দিল্লী বিভাগে ইহাপেক্ষা আর কোন প্রাচীন নিদর্শন নাই। 
ইহাই কৌটিল্য বিষয়ের অন্তভূক্ত একটা অদ্ভুত কীতিস্তন্ত। পূর্ব- 
কাল হইতে এই স্তম্ত সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল,-- 
হি দগণ উহাকে ভীমসেনের গদা, মুসলমানের! সম্ত্রাটু ফিরোজের 
ভ্রমণযষ্টি এবং কেহ কেহ উহাকে মহাত্মা আলেকসান্দারের পুরু- 
বিজয়ন্তিস্তম্ত এবং টম কোরিয়েটু প্রনৃতি প্রাচীন ইংরাজ ভ্রমণ- 
কারিগণ উহাকে অশোকস্তম্ত বলিয়াই জানিতেন ৷ পরবর্তিকালে 
যূরোগীয় প্রত্বতব্ববিদ্গণের চেঙ্গার উহার প্রক্কৃত পাঠ উদ্ধৃত 
হওয়ায় সাধারণের ভ্রম অপনোধিত হঠযাছে। 

্তস্ত পূর্ব যমুনার 'অপর পারে সালোরা জেলার শিবা- 
লিক পাদমুলস্থ থিজিরাবাদের সা্কটে ছিল । পরে উহা দিল্লী- 
দাঁব্রের বহিভাগে আনিয়া স্থাপিত কর! হয়ছে । ডাঃ কানিংহাম 
বগেন যে, খ্রস্তস্ত প্রাচীন শ্রন্র রাপানীর কোনগ্ানে ছিল, 
চীনপরিব্রাজক হিউএন্পিয়াং উহা পার্ববন্তী খৌদ্ধশিহার ও বুদ্ধ" 
স্থৃতি সংযুক্ত সম্রাট অশোকের সমকালীন স্্বুহৎ স্ত,পের উল্লেখ 
করিয়৷ গিয়ছেন। স্থানীয় প্রবাদ, ৬ল্ত প্রাটান ভএগ্দ হইতে 
এই স্তন্ত শকটসাহায্যে খিগির|বাদে আনীত হ”১পরে তথা হইতে 
নদীবক্ষে নৌকার উপরি স্থাপিত করিয়া নৃতন দিল্লী রাজধানী 
ফিরোজাবাদে সমানীত হইয়াছিল। আহ্থনানক ১:৫৬ খুষ্টা্দে 
ফিরোজশাহ হিন্দুর মুখে উহার নিশ্চলতা অবগত হইয়া বহু অর্থ- 
ব্যয়ে উহাকে দিল্লীতে আনয়ন করেন। তিনি উহার শিরো- 
দেশ শ্বত ও কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে স্থশো ভিত করিয়া স্বর্ণকঝস স্থাপন 
করিয়াছিলেন । তৎকালে উহা মিনার জরিন্‌ নামে প্রসিদ্ধ 
ছিল। ১৬১১ খুষ্টান্দে উইলিয়ম ফিঞ্চ দিল্লী নগরে আসিয়! 
ইহার স্বর্ণময় কলস ও অর্ধচন্জরাকৃতি টুড়ার উল্লেখ করিয়া গিয়া- 
ছেন। তাহার মতে উহার নিম্ন কএকতলের উপ'বভাগ ভীম- 
সার প্রস্তরস্তস্ত বলিয়া কথিত। 

ইহা অন্তান্ত অশোকন্তস্তের স্তায় গাঢ় লালবর্ণ গ্রস্তরে গঠিত । 
উচ্চ ৪২ ফিটু ৭ ইঞ্চ। উহীর উপরিভাগ ৩৫ ফিট্‌.উৎ্কৃঃ পালিশ- 
যুক্ত ও মস্থণনিয়ভাগ থস্থসে। উহার পরিমাণ প্রায় ৮ শত মণ। 








এই স্তম্তগাত্রে ছুইটা প্রধান ও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিপি উৎ- 
কীণ আছে। তন্মধ্যে খুইপর্্ব ওর শতাব্দের শেষভাগে বৌদ্ধমমা 
অশোকের প্রণস্তিই সর্বাপেক্ষা প্রাটীন। উহা পালী অক্ষরে 
লিঞিত। উহার বমালা ভারতীন্ন বর্ণমালার সর্র প্রাচীন নিদর্শন, 
এখনও উহার অক্করাবপগী পরিষ্কার খোর্দিত রহিয়াছে, কেবল 
মাত্র ছুএকটা স্থানে পাথরের চট্টা উঠিয়া যাওয়ায় সেই স্থানের 
লিপি নষ্ট হইয়াছে। উহার শেষভাগে একটা ছত্রে সম্রাট, 
অশোকের এইরূপ অন্ধজ্ঞ উতৎকীর্ণ আছে £-ণ্ধর্শের রক্দা 
হেতু শিল্পান্তস্তোপরি এই শিলাফলক উৎকীর্ণ কর, যেন 
ইহা আবহগানকাল বিদ্যমান থাকে ।” উহার উপরিভাগের 
টারিপার্খে চারিখানি ও নিম্নে একখানি শিলালিপি দেখা যায়। 
ূর্বমুখী ফগকের শেষ দশ ছত্র ও অন্তান্ত ফলকগুলির লিপি এই 
দিল্লীস্তস্তের পার্থক্য জ্ঞাপন করিতেছে । দ্বিতীয় একখানি ফলকে 
চৌহাঁনরাঙ্গ বিশাল (বিগ্রহ) দেবের বিজয়বার্তা উৎকীর্ণ রহিয়াছে 
উহা পাঠে জানা যায় যে, তিনি হিমাদ্রি হইতে বিদ্ধ্যগিরি পর্যন্ত 
সমুদায় ভূভাগ একছ্ছ ব্লাধীন করিয়াছিলেন । 

চৌহান-রাজবংশের গৌরবজ্ঞাপক এই লিপি ছুইখণ্ডে 
বিভক্ত । উহার অর্দাংশ প্রাচীন অশোকলিপির উপরে 
এবং শেষাদ্ধ তাহার নিয়ে উতকীর্ণ। উত্তয় লিপিখণ্ডেই ১২২০ 
সংবৎ নিখিত আছে । নিম্নথণ্ডের বর্ণমালা আধুনিক সংস্কৃত । 
উহাতে পিথিত আছে, শাকস্তরীরাজ বিশালদেব ১১৬৯ খুষ্টান্ে 
এই শিপাফলক নূতন খোদিত করিয়া দেন। প্ররূপ আর একটা 
লাটস্তস্ত র্ীথাট হইতে আনীত হইয়! দিল্লীনগরে স্থাপিত হইয়া- 
ডিল। সমাট্‌ অশোক তাহার স্থুপ্রসিদ্ধ অন্ুশামন রাজা- 
মধ প্রচারার্থ যে সকল স্তস্ত স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাতেই 
পরবশী রাজপ্ভ ও টবাদেশিক ভ্রমণকারিবর্গ আপন আপন বীর- 
কী উত্কীর্ণ করিয়া! গিয়াছেন, তাহাদ্দের আর নূতন শশ্ত 
'ন্মাণের কষ্টভোগ করিতে হয় নাই । 

৪ দিনীব লৌহস্তপ্ত_-মস্জদের মধ্যস্থলে স্থাপিত ॥ উচ্চতা 
* ২২ ফিট. এবং ব্যাস ১৬ ইঞ্চ। প্রত্বতত্ববিৎ প্রিন্দেপ্প উহাকে 
খুগীয় ৩য় বা চতুর্থ শতান্দে নির্মিত বলিয়া অশ্নমান করেন । উহা'র 
গারস্থ পিপি “কনোজী নাগরী” ও অন্তান্ত মিশ্রবর্ণমালায় লৌহ- 
গার খোদিত। ইহাতে হস্তিনাপুর-রাজ্যাপহা'রক রাজা ধব এবং 
বাহিলকাদি জাতির উল্লেখ থাকায় উহাকে খুষ্ছীয় পঞ্চম শতান্দীয় 
পরবর্তী বলিয়াই মনে হয়। 

৫ নিগমবোধ--যমুন।তীরবর্তী একটী তীর্ঘস্থান, দিল্লী হইতে 
কএকমাইল দক্ষিণে স্থাপিত । চাদ কবির বিবরণী হইতে 
জানা যায় যে, চৌহানরাজবংশের গৌরব প্রকাশক একটা স্তস্ত 
এখানে বিগ্কমান ছিল। কালবশে উহা নাশ প্রাপ্ত হইয়াছে । 


৬ বারাণসীস্থ অশোকের প্রশস্তিযুকত স্তত্ত। উচ্চতা ৪২ ফিট 
৭ ইঞ্চ। ইহার গাত্রে নানা প্রকার কারুকার্য আছে। 

৭ গাজিপুরস্ততস্ত _গা্জিপুরে স্থাপিত একটী বৌন্স্তস্ত। 
উহার বর্ণমালা! পূর্ণসংস্কত নহে, এই কারণে সাধারণের পক্ষে 
সহজবোধ্য নহে । ইহার গানে যে শিলাফলক খোদিত আছে, 
তাহা আলাহা বাদ, দিল্লী প্রতৃতি স্তম্তের ন্যায় বৌক্কন্তস্তোপরি 
স্বাপিত হইয়াছে । উহাতে গুপ্তবংশীয় সমুদ্রগুপ্ত হইতে যুবরাজ 
মহেন্জগুপ্তের নাম পাওয়া যায়। 

৮ রূপবাস-শৈরন্তষ্ঠভরতপুর রাজ্যের রূপবাসবিভাগের 
একটী গণগডশৈলোপরি স্থাপিত । ইহা বেলেপাথরে নিশ্মিত 
এবং অসম্পূর্ণ অবস্থায় নিপতিত রহিয়াছে । উহার” বৃহৎ 
ঢুইটার একের উচ্চত্তা ৩৩০ ফিট এবং অপরটার ২২০ ফিট,। 

৯ ধৌলীন্তস্ত--কটকের ধোলীগ্রামে অবস্থিত। ইহাতে 
লাটবর্ণমালা এবং মধ্যে মধ্যে বলভী ও সিওনী লিপির অঙ্ষর- 
মালা দৃষ্ট হয়। উঙিষ্যা-বিভাগে যে সকল অশোক্তস্ত প্রতি- 
ঠিত আছে, তৎসমুদ্রায়ই বেলেপাথরে গঠিত । 

১* জুনরন্তস্ত--ইহাতে ছুইথানি শিলাফপক উৎকীর্ণ 
আছে। নানাথাটের স্তস্তোপরি উত্কীর্ণ লিপির সহিত 'দিলী- 
্তস্তের ও গির্ণর পর্বতস্থ শিলাফলকের শৌসানৃগ্ত আছে। 
গির্ণরের পার্ধত্য-লিপিকে জেমস্‌ প্রিশ্সেক্স, পালি বলিয়া 
অনুমান করেন। 


লাটলিপি। 


মহামতি কর্ণেল টড. রাজস্থানের 'প্রাচীন কীষ্ঠি ও স্তস্তখোদিত 
লিপিমালা দেখিষা মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, “অগ্রে ইন্দ্র প্রস্থ, 
প্রয়াগ, মেবার, জুনাগড়ের শৈলমালা, বিজ্লী ও আরাবললী 
শিখরে স্থাপিত স্তগ্তাণির, পর্ব ঠগাত্রখোদিত লিপির এবং 
ভারতের সর্প প্রতিষ্ঠিত জৈন ও বোৌদ্ধমন্দিরাদিতে উৎকীর্ণ 
শিলাফলকসমুহের প্রকৃত তন্ধ অবগত হইতে পারলে, অবশ্ঠই 
আমরা ভারতবর্ষের গ্রাচীন ইতিপৃত্ত আলোচনা করিতে অগ্র- 
সর হইতে পারি।” সেই মহৎ সঙগল্পে ব্রতী হইয়া মহামতি 
জেমস্‌ শ্রিন্েপ্ন গভীর গব্ষণার মহিত ভাবতীয় পরত্ুত হান 
্রীলনে যত্ববান্‌ হন। তিনি প্রথমে লাটণিপি উদ্ধারে কত- 
সম্কল্প হইয়া পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে বুঝিতে পারিলেন যে, 
উহা পালী ও সংস্কৃত ভাষার মিএণে গঠিত। উহার বিশেষ্য ও 
অপরাপর পদগুলি পালিবিভক্তি ও গ্রত্যয়যোগে সাঁধত এবং 
ক্রিয়াপদগুলি প্রায় সংস্কৃত হইতে গৃহীত হইয়াছে । ভিলসা 
স্ন্তেও গুপ্তবংশায় ফলকাদির অনুরূপ ভাষার প্রয়োগ আছে, 
(তিনিই প্রথমে ভিগস। স্তস্তের সংখ্যানিরূপণ দ্বারা কালনি্ণ-য 





বর্ণিত দেখা যায়। 

লাটলিপির অক্ষরমালা প্রাচীন ব্রাহ্গীলিপি ভিন্ন আর কিছুই 
নছে। স্তস্তোপরি ভিন্ন অন্তত্র এরূপ বর্ণমালা দৃষ্ট না হওয়ায় উহা 
লাটলিপি বলিয়াই প্রসিদ্ধ। আফগানস্থানের কপদ্দঠগিরির 


বর্ণমালা উহা অপেক্ষা কিছু বৃহৎ এবং প্রাচীন সেমিতিক-ধরণে । 


অস্কিত) কিন্তু কটক, দিল্লী, আলাহাবাদ, বেতিয়া, মুলটিয়া ও 
রাধিয়া প্রতি স্থানের স্তস্তলিপি ভারতীয় ব্রাঙ্মগী। 

উপরে যতগুলি লাটন্তম্তের কথা বিবৃত হইল, তৎসমুদায়ের 
আকুতি ভিন্ন ভিন্ন। কোনটা চতৃষ্ষোণ, কোনটা পলকাটা, 
কোনুটা ব| কোণাকার গোল, তই সকলের মধ্যে দিল্লীর ফিরোজ স্তন 
নামে পরিচিত লাই লাধারণে স্ুপরিচিত। উহ! একটা 
উচ্চ অট্রালিকার উপরি স্থাপিত। যে স্থানে এই স্তস্ত গৃহছাদে 
সংস্থাপিত হইয়াছে, তথায় উহার পরিধি ১০০ ফিট.) উহার 
৩৭ ফিট. মস্থণাংশ একখণ্ড কঠিন গোলাকার প্রস্তরে গঠিত। 
ইহার উপরের লাটলিপি বহুগ্রাচীন এবং নিম্নদেশে অপেক্ষাকৃত 
পরবর্তিকালের সংস্কৃত অক্ষরে খোদিত আর একখানি শিলাফলক 
উৎকীর্ণ আছে। 

অধুনা বৌদ্ধসম্রট, অশোকের প্রতিষিত যে চতুর্দীশটা লাট- 
স্তস্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে যে সকল রাজানুশাসন বিবৃত 
আছে, সাধারণের অবগতির জন্য নিয়ে তাহা উদ্ধত হইল £-_ 

অশোকের অনুশামন ও তাহার বিষয়। 

১ম- থাস্চার্থে বা যন্তার্থে পশুহিংসার নিষেধ এবং ধর্ধনীতির 
পরিবৃদ্ধার্থ আদেশ। 

২য়__রাজাময় আযুর্কেদশিক্ষা-প্রচার ও বিনামুল্যে ছুংস্থ 
প্রজাবর্গের চিকিৎসাব্যবস্থা, পথপার্খে কুপখনন ও বৃক্ষরোপণ । 

৩য়_-প্রিয়দশীর রান্ত্বকালের দ্বাদশবাধিক সমারোহ প্রচার 
ও পঞ্চমবাধিক রাজানুগত্য বা রাজভক্তি প্রদর্শন | 

৪র্থ-_প্রিয়দর্শীর রাজতকালের বিগত দ্বাদশবার্ষিক রাজ্য- 
শাসনের সহিত বর্তমান নির্ব্ধিরাধ রাজত্বের সামঞ্জস্য প্রচার। 

«ম- বৌদ্ধধর্ম প্রচারার্থ ধশ্মগুরু ও গ্রচারকনিয়োগ । 

৬ষ্ঠ-_পরতিবেদক, রাজ্ারক্ষক, ধর্মাধিকরণ প্রভৃতি পদে 
ব।ক্তিবিশেষকে নিযুক্ত করিয়া রাজোর মঙ্গল ব্যবস্থাপ্রচার | 

"ম--বিভন্ন ধন্মসম্প্রদায়ের মত পার্থক্যের সামপ্রস্ত সাধন 
করিয়। এ্রক্য-মত স্থাপনে রাজার আগ্রহজ্ঞাপন। 

৮ম- পূর্ববর্তী রাজগণের পার্থিব ভোগবিলাসের সহিত 
স্বীয় 'নরীহ আমোদের পার্থকানির্দেশ ও পবিত্রচিত্ত সাধুপুরুষ 
সন্দশন, ভিক্ষাদান ও ধর্মগুরু প্রভৃতি মাননীয়গণকে যথাযোগ্য 
সম্মাননা! দানের অনুজ্ঞা। 


সমর্থ হইয়াছিলেন। বোদধস্তস্তাদিতে পদবিস্তাস দ্বারা কালমান 


ভিক্ষকদিগকে দান, সর্বজনে দয়া ও গুরুজনদিগের প্রতি 
মান্তের ফলনির্দেশ ও তাঁহার কর্তব্যতা সম্বন্ধে আদেশপ্রচার। 

১*ম-:যশো বা ক্ষিতি বা বাদের মীমাংসা, অনিত্য 
সংসারের অবিগ্যাজনিত গর্ভের প্রত্যাখ্যান ও জীবনুকির প্ররুষ্ 
পন্থানিদ্দেশ। 

১১শ-_ধৌলী ও গির্ণর প্রশস্তিতে বর্ণিত প্ধর্মই ঈশ্বরের 
সর্বশ্রেষ্ঠ দান 1” 

১২শ- বৌদ্ধধর্ম অবিশ্বাসীর্দিগের প্রতি সামুনয়ে মতা- 
ভিব্যক্তি। 

১৪শ-_সমগ্র অনুশাসনের সারমর্ম ও সংক্ষিপ্ত উপদেশ। 


লাট(লাড্‌) কোরাণোক্ত অপদেবতাভেদ । মহন্মদের সময়ে 


বামিয়। ও কোরেশ জাতি এই দেবতার উপাসনা করিত। 


লাটক ( পুং ) লাটজাতিসম্ন্ধীয়। 
লাট ডিগীর, একজন প্রাচীন কবি। ক্ষেমেস্ত্রকৃত নুবৃত্তিতিলকে 


ইহার উল্লেখ আছে। 


লাটাচার্ধ্য, একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্কিদ্‌ পণ্ডিত। 
লাঁটিকা (স্ত্রী) রীতিভেদ। বৈদর্ভী, পাঞ্চালী, গৌড়ী ও 


লাটিকা এই চারিপ্রকার রীতি। 
রীতি বলা যায়। 
"লাটা তু রীতি্বৈদর্ভীপাঞ্চাল্যোরস্তরাস্থিতা |” 
( সাহিত্যদর্পণ ৯৬২৯) 
বৈদর্ভী ও পাঞ্ধলী রীতির মধ্যস্থতা যে রীতি তাহাকে 
লাঁটী কহে। তাৎপর্য এই যে, কেবল বৈদর্ভী রীতি অনুসারে 
রচন! বা পাঞ্চালী রীতি অনুসারে রচনা না হইয়! ইহার মাঝা- 
মাঝি ভাবে যে রচনা হইবে, তাহাই লাটীরীতি। বৈদর্তা ও 
পাঞ্ালী এই উভয় রীতিরই নিয়ম অনুসরণ করিয়া যে রচনা, 
তাহাই লাটা-রীতি। কাহারও কাহার মতে ইহার লক্ষণ-_ 
"মুঢপদ্সমাসম্থতগাযুকৈর্ব দৈর্ন চাতিভূয়ি | 
উচিতবিশেষণপৃরিতবস্তস্তাসা ভবেল্লাট ॥” 
( সাহিত্য” ৯ পরি” ) 
এই রীতিতে মৃদ্মূহ পদবিষ্তাস হইবে, অথচ দীর্ঘসমাস 
বহুল ও যুক্তবর্ণ অধিক না থাকে এবং উচিত বিশেষ ছারা 
বন্ত বিস্তাস হইলে এই রীতি হইবে। এইরূপ ভাবে বিশেষণ 
প্রয়োগ করিতে হইবে যে, রর্ণনীয় বস্বর সহিত তাহার 
সঙ্গতি থাকে । অগ্যবিধ লক্ষণ . 
*গৌড়ী ডদ্বরবন্ধা স্তাঁৎ বৈদর্ভী ললিতক্রম! ৷ 
পাঞ্চালী মিশ্রভাবেপ লাটী তু মৃছুভিঃ পদৈঃ 1(সাহিত্যদ* ৯পরি) 
ভন্বরবন্ধযুক্ত রচনা! হইলে গোঁড়ী রীতি, ললিতপদ বিশ্তত্ 


মোটামুটি রচর্নাপদ্ধতিকে 





হইলে বৈদর্ভী, মিশ্রভাবে পাঞ্চালী এবং মৃদু পদবিস্তাস করিলে 
লাটী রীতি হয়। উদাহরণ যথা-- 
প্অয়মুদয়তি মুদ্রাভপ্রনঃ পদ্মিনীনা- 

»  সুদয়গিরিবনালী বালমন্নারপুষ্পম্‌। 
বিহরবিধুরকো কন বন্ধুধিভিন্নন্‌ 
কুপিতকপিকপোলক্রোড়তাঅন্তমাংসি ॥” 

(সাহিত্যদ ৯ পরি”) 
লাটানুপ্রাস (পুং ) অন্প্রাস অলঙ্কারভেদ। ইহার লক্ষণ ।-_ 
দশবার্থয়োঃ পৌনরুত্তং ভেদে ভাৎপর্ধ্যমাত্রতঃ। 
লাটান্গপ্রাস ইত্যুক্তোইনুপ্রাসঃ পঞ্চধা মতঃ ॥” 
(সাহিত্য ১*।৬৩৮ ) 
তাৎপর্্যান্থুসারে শব্দ ও অর্থের পৌনকুত্ত হইলে এই 
অলঙ্ক'র হয়। এই অলঙ্কার লাটজনপ্রিয় বলিয়! ইহার নাম 
লাটানুপ্রাস হইয়াছে । উদাহরণ-_ 
"স্মেররাোজীবনয়নে নয়নে কিং নিমীলিতে 
পশ্ঠ নিষ্িতকন্দপং কন্দর্পবশগং প্রিয়ম্‌॥” 
( সাহিত্য্ৎ ১০ পরিৎ) 
লাঁটায়ন (পুং ) লাট্যায়ন। 
লটিম (দেশ্গ ) জীড়নকভেদ, ছেলেদের একপ্রকার খেলাইবার 
জিনিম। 
লাঁটীয় (তরি) লাটক। 
লাটেশ্বর, পশ্চিমভারতস্থিত একটী শৈবতীর্থ। 
লা, ( হিন্দী ) লাটিম। 
লাঁট্যায়ন ( পুং) শোতম্ত্রপ্রণেতা খষিভেদ। 
লাঠামাছ ( দেশজ ) মত্ন্ততেদ ( 803 10071001803 )। 
লাঠি (দেশজ ) লগুড়, বংশ্যষ্টি। 
লাঠিয়াল ( দেশজ ) যাহারা লাঠি থেলে। লাঠীবাজ। 
লাঠী, বোষ্াই প্রেসিডেন্দীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের গোহেলবাড় 


্রান্তস্থ একটা সামন্ত রাজ্য ৷ অক্ষা” ২১০৪১ হইতে ২১৪৫ 


৩০ এবং দ্রাথি* ৭১০২০ হইতে ৭১৩২ পুঃ মধ্য । ভূপরিমাণ 
৪৮ বর্মমীইল। এখানকার কতক স্থান গণ্ডশৈলে পূর্ণ এবং 
অবিশিষ্টাংশে কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। এ উর্বর মৃত্তিকায় তুলা, 
ইক্ষু ও কলাই শন্ত প্রচুর জন্মে। নিকটবর্তী ভাবনগর বন্দরে 
এখানকার পণ্য দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। 

ভাবনগর-রাজবংশের গ্রতিষ্ঠাতার মধ্যমন্রাতা শাঙ্গজী হইতে 
এখানকার সর্দীরবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশীয় এক জন 
ঠাকুর-সাদার দামাজী গাইকোবাড়কে স্বীয় কন্ঠ সমর্পণ করেন । 
তিনি বিবাহের যৌতুকস্বরূপ স্বীয় কন্তাকে ছভারিনামক 
ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন 

ফুড] 


উক্ত সম্পত্তিঞ্াক্ষণে দামনগর নামে খ্যাত। গাইকোবাড়- 
রাজ দামাজী এই সম্পত্তিলাভের পর স্বীয় স্বগুরের নিকট হইতে 
রাজকর গ্রহণ রহিত করিয়া দেন। তদবধি এখানকার সর্দারগণ 
উক্ত সম্পত্তি প্রায় নিষ্ষর ভোগ করিয়া আসিতেছেন এবং 
গাইকোবাড়রাজকে প্রতিবর্ষে একটি করিয়া অশ্ব প্লাঠাইতে 
বাধ্য আছেন। তাহার বার্ষিক রাজস্ব ৭৩১১০২ টাকা, তন্মধ্যে 
তিনি বড়োদার গাইকোবাড়কে এবং জ্কুনাগড়ের নবাবকে এক- 
যোগে ২০০৭২ টাকা! কর দিয়! থাকেন। তাহাদের দত্তকগ্রহণে 
অধিকার নাই। জ্ঞোষ্ঠ পুত্রই পিতৃপদের অধিকারী । এখানকার 
সর্দার বাপুভা ( ১৮৮৪ থুঃ) গোছেলবংশীয় রাজপুত। ইনি 
ইংরাজ-রাজনরকারে ৪র্থ শ্রেণীর সামস্তরূপে গণ্য । “ইনি স্থীয় 
রাজ্য মধ্যে কোন প্রকার পণ্যদ্রব্যের শুকগ্রহণ করেন ন]। 

২উক্ত সামস্তরাজ্যের প্রধান নগর। অউক্ষা ২৯০ ৪৩ 
২০৮উঃ এবং দ্রাথিণ ৭১০২৮৩০ পৃঃ। ভাবনগর-গোগাল- 
রেলপথের ধোরাজী শাখা এই রাজ্য মধ্য দিয়া গিয়াছে । নগরের 
অর্ধাক্রোশ দুরে এ রেলপথের একটি &্ন আছে। এখানে 
ধর্মশালা, চিকিৎসালয় ও বিদ্যাপয় বিদ্যমান আছে। 


লাঁড় (ক্ষেপ) আস্তুরাদি পরট্মৈৎ সক* সেট,। লট, লাড়য়ি, 


লুঙ অললাড়ৎ। 


লাঁড়, বোশাই-প্রেসিডেক্সীবাসী জাতিবিশেষ। দক্ষিণ গুজরাতী 


৫৩ 


নামেও পরিচিত। সম্ভবতঃ ইহারাই সুপ্রাচীন লাট-জনপদ- 
বালী লাটজাতির বংশধর। ইহাদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, 
উত্তরভারত হইতে তাহাদের পূর্ববপুরুষগণ দক্ষিণভারতে আসিয়া 
বাদ করিয়াছে । কৃষ্ণ ও পাণুরঙ্গ এবং তুলজীভবানী ও 
যেল্পম! ইহাদের প্রধান উপান্ত দেবতা । 

ইহারা দৃঢ়কায়, বলিষ্ঠ ও সুন্দর গঠন। দেখিতে অনেকাংশে 
শিম্পিদিগের মত। চঙ্ষুদ্বয় বৃহৎ, শুকপক্ষীর স্তাঁয় নাস! উন্নত, 
ওঠদ্বম় পাতলা এবং মুখারুতি স্থুগোল। আচার ব্যবহারে উচ্চ 
শ্রেণীর হিন্দুর মত ও বেপ পরিষার পরিচ্ছন্ন। ইহারা মগ্তপান 
বা মাংস ভোজন করে না । অধিকাংশই নিরামিষাশী। দছুগ্ধের 
জন্য সকলেই গোমহিষ পালন করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা 
ঘাঘরা করিয়া অথব। পশ্চাতে কাছ। দিয় কাপড় পরে। 
আতিথ্যসৎকার প্রভৃতি সকল সদ্গুণই ইহাদের মধ্যে বিদ্যমান 
আছে, কিন্তু সকলেই বিশেষ আলম্তপ্রিয়। ইহাদের ক্ষত্রিয় 
লাড় থাকের অবস্থা নিতাস্ত মন্দ নহে। আতর প্রত্থৃতি গন্ধ 
দ্রবাবিক্রয়ই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। 

ইহাদের মধ্যে নাম ব্যতীত বংশগত অন্য কোন উপাধি দৃষ্ট 
হয় না। পুত্রের বিবাহ অপেক্ষা কন্তার বিবাহেই অধিক খরচ 
হয়। কারণ এ সময়ে জামাতাকে যৌতুক স্বরূপ টাকা দেওয়া 





হইয়া থাকে। ইহারা সকলেই ধারক, রাসুণের প্রতি সকলেই 
বিশেষ ভক্তিমান্‌। বিবাহাদি কার্যে ব্রাহ্মণেরাই পৌরোহিত্যয 
করে। পণ্রপুর ও তুলজাপুরে দেবদর্শনে যায় এবং হিন্দুর 
প্রধান প্রধান সকল পর্ধান্বেই উপবাসার্দি করিয়া থাকে। 
বারাণ্সীতে ইহাদের ধর্মগুরুর বংশ আছে। তীহারা জাতিতে 
গোসাবি (গোস্বামী?)। তাহারা সময় সময় দাক্ষিণাত্যে শিষাদিগকে 
মন্ত্র দিতে আসিয়া থাকেন। অন্য জাতির শিষ্য গ্রহণ করেন না । 

বালকের জন্মের পর নাভিচ্ছেদ৯ করা হইলে প্রস্থতিকে 
স্নান করান হয়। পঞ্চমদ্দিবসে যঠীপুজান্তে আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধাব- 
গণকে ভোজ দেওয়া হয়। ত্রয়োদশ দিনে সকলে বালককে 
ক্রোড়ে লয় এবং এ দিনেই জাঁতবালকের নামকরণ হইয়া 
থাকে । উহার পর তিনমাস পর্যন্ত প্রতি সোমবাৰে প্রস্থতি 
ষষ্টাদেবীর পুজা করে। এইরূপে তিনমাস অতীত হইলে প্রস্থতি 
পুত্র লইয়া নিক্টবন্তী কোন দেবালয়ে গমনপূর্ববক দেবতাকে 
পুত্র সন্দর্শন করায় এবং দেবতার তৃপ্তিবিধান জন্য পান ও ক্দলী 
দিয়া পুত্র কোলে লইয়া ঘরে ফিরিয়া আইসে। 

এদিন হইতে বিবাহ পধ্যস্ত আর কোনরূপ সংস্কার নাই। | 
বিবাহের পুর্বদিন “দেবরুতা”, এ দিনে কুলদেবতার পুজা দেওয়া 
হয়। বিবাহদিনে বর ও কন্যাকে হরিদ্রা মাথাইয়া নান করান 
হইয়া থাকে । বিবাহের সময় বর ও ক'নেকে একত্র বসাইয়! 
যাজক ত্রাঙ্গণ মন্ত্পাঠ করে এবং তাহারমাথায় দিন্দুরমাথা চাউল 
ছড়াইয়া দিলেই বিবাহকাধ্য সম্পন্ন হুইয়। যায়। বিবাহান্তে 
একটা ভোজ হয়। 

ইহার! মৃতদেহ সমাহিত করে এবং দশদিন মাত্র অশৌচ 
পালন ক্রিয়া থাকে । পাঁচ দিন হইতে ত্রয়োদশ পর্যন্ত 
মৃতের প্রেতকৃত্য হয়। শেষ দিনে জ্ঞাতিকুটুম্বের ভোজ 
হইবার পর সকল চুকিয়। যায়। ইহাদের মধ্যে পরম্পরে বেশ 
মিল আছে । সামাজিক কোন গোলযোগ ঘটলে জাতীয় প্রধান- 
গণের বিচারে তাহার নিষ্পন্তি হইয়া থাকে । তদপেক্ষা গুরুতর 
অপরাধের নিষ্পত্তি গুরুর দ্বারাই হয়। যর্দি কেহ এই বিচার 
লঙ্ঘন করিয়া কাধ করে, তাহা হইলে তাহার জাতিচ্যুতি ঘটে 
এবং দগ্ুস্বূপ দশ টাক! দিলে পুনরায় স্বঞ্াতিসমাজে 
আসিতে পায়। 
লাড় কসাব, বোত্বাই-প্রদেশবাসী মুসলমান- "শ্রেণীভেদ। ভেড়া 
ছাগ প্রস্ৃতি নিহত করিয়া বিক্রয় করাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। 
ইহারা পূর্বে হিন্দু ছিল। মহিন্গররাজ টিপুস্লতানের (১৭৮৫- 
১৭৯৯ খুঃ ) প্রভাবে সকলেই ইস্লামধর্দে দীক্ষিত হইয়াছে। 
স্বী ও পুরুষদিগের বেশতৃষা স্থানীয় হিন্দুদিগের মত। কোন 
ফোন পুরুষ কেধল মাত্র দক্ষিণকর্ণে একটা বড় কাণবাল! 


বুলাইয়া ধাকে। 
তাহারা রাস্তায় বাহির হইতে লজ্জা বোন করে না। গ্বচ্ছন্দে 
দৌকানে বসিয়া মাংস বিক্রয় করে। ইছারা মিতব্যয়ী, কর্মঠ, 
চতুর ও বিনয়ী, কিন্তু স্বভাবতঃ কিছু অপরিষার ও অপরিচ্ছনপ 


ভীলোকের পুরুষের অপেক্ষা ক্ষ হু, 


ইহার! আপনাদের সমাজেই বিবাহাদি করে। “পাল” 
নামক নির্বাচিত সমাজের অধ্যক্ষের আদেশ সকলেই পালন 
করিয়া থাকে। কোনরূপ সামাজিক গোলমাল উপস্থিত হইলে 
পর্য়তে তাহার নিপ্পত্তি হয়। পর্চগয়তে দোষীর অপরাধ 
সাব্যস্ত করিলে, পাটিল তাহাদের ইচ্ছামত অর্থদণ্ড করিয়া 
থাকেন। ইহার! হিন্দুদেবদেবীর প্রতি যথেষ্ট ভক্তি দেখাইয়া 
থাকে। হিন্দুর দেবতার পুজাদিতে এবং পর্যোৎসব পালন করিতে 
ইহার! বিশেষ সমারোহ ও উপবাসাদি করে; কেহই গোমাংস ভক্ষণ 
করে না। কাজির দ্বারা বিবাহকাধ্য ও সমাধি সম্পাদন ব্যতীত 
অন্তান্ত সকল বিষয়েই ইহারা হিন্দুগ্রথার অনুসরণ করিয়া 
থাকে । ইহার। কোরাণ বা! কল্মা পড়ে ন! অথব৷ মসজিদে 
যায় না। অন্তান্ মুসলমান-সম্প্রদায়ের সহিত একত্র ভোজন 
করিতে ইহারা দ্বণা বোধ করে। 


লাঁড়খ।ন, একজন মুসলমানরাঞ্জ। ইনি অন্গরক্গ প্রণেতা কল্যাণ 


মল্লের প্রতিপালক । 


লাঁড়বানী, বোদ্বাই-প্রদেশবাসী জাতিবিশেষ। রাজা কুমারপাল- 


কর্তৃক দক্ষিণ-গুজনাতের লাটদেশ হইতে বিতাড়িত হইলে 
ইহারা! সম্ভবতঃ এখানে আপিয়। বাস করে। ইহারা হিন্দু। 
ইহাদের মধ্যে অগন্ত্য, ভরছাজ, গর্গ, গৌতম, জমদগ্লি, কৌশিক, 
কাণ্তপ, নৈষ্কব ও বিশ্বামিত্র গোবর প্রচলিত। সগোত্রে 
অথবা একপদবীযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে ইহাদের বিবাহ হয় ন। 
ইহারা প্রত্যহ স্নান ও কুলদেবতার পুজা করিয়া! থাকে । এতত্তিম 
তুলজাপুরের ভবানীবেবী, সাতারার অন্তর্গত সিঙ্গনাপুরের 
মহীদেব, পণ্রপুরের বিঠোবা প্রভৃতি দেবতীর৫ঘে ইহারা সচরাচর 


গমন করে। ইহাদের লৌকিক আচার ব্যবহার ও বেশতৃষাদি, 


স্থানীয় ব্রাঙ্মণগণের মত। ইহার! পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কর্মঠ, 
আতিথেয় ও চতুর । চাউল, কাপড় ও নানা মসলা বিক্রয় 
করাই ইহাদের জাতীয় বাবসা । গ্রামবাসী লাড়গণ অনেকেই 
কষিকাধ্য করে। বর্ধমান সময়ে অনেকে শিক্ষণলাভ করিয়। 
গবর্মেন্টের অধীনে কর্ম করিতেছে । স্ত্রীলোকের়া পুরুষদিগের 
সহিত আপন আপন দোকানে বিক্রয় কার্য করিয়া থাকে। 
তথ্থাভীত তাহারা গৃহস্থালীর সকল কর্মই করে। 

ইহারা স্থানীয় ব্রাহ্মণগণের অপেক্ষা সমাজে নীচ এবং কুন্বি- 
দিগের অপেক্ষা উচ্চ। দেশস্থ ব্রাঙ্মণগণ ইহাদের সকল কাধ্েই 
পৌরোহিত্য করেন । হিন্দুর সকল দেবদেবীর পূজার ইহাদের 


চর 


লাড়নর্ধাবংসী 


০ তু শু পপ স্টপ ১১৭ এপ পক? ১৭ 


(বিশেষ ভি দেখা যার। ইহারা হিনুর সফল পর্ব পালন 
এবং প্রতিবৎসর শ্রাবনী পৌর্দমামীতে ( দারিকেলপূর্ণিমা নামে 
খ্যাত ) সকলে জনাও বা বজ্সহৃর পরিধান করিয়া থাকে। ঘাল্য- 
বিকাহ ও বহুবিবাহ ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, কিন্তু বিধবা- 
বিবাহ নিষিদ্ধ । বালকেয় অষ্টমবর্ষই উপনয়নের শ্রশস্তকাল। 
১৫ হইতে ২* বৎসরের মধ্যে বালকের বিষাহ দেওয়া হয়। 
বিবাহের মন্ত্র বৈদিক, সংস্কৃত নহে। উহা দেশীয় ভাষায় অনূদিত | 
ইহারা শবধাহ করে। ১* দ্রিন মাত্র অশৌচ থাকে । তদনস্তর 
শদ্ধাস্তে শুদ্ধ হইয়! ভ্ঞাতিভোজ দেয়। সামাজিক গোলযোগ 
জাতীয় পঞ্চায়তের ছারা নিপ্পত্তি হইয়া থাকে। অপরাধী ব্যক্তির 
অর্থদগ্ডই ব্যবস্থা। কখন কখন সে জাতিতোজ দিয়! পরিত্রাণ পায়। 
ডসর্ধ্যবংশী, বোঘাই-প্রদেশের ধারবাড়-জেলাবাসী নিয় শ্রেণীর 
জাতিবিশেষ। ছাগাদি নিহত করিয়া বিক্রয় করাই ইহাদের 
জাতীয় ব্যবসা । ইহারা অশুদ্ধ হিন্দস্থানী ভাষায় কথ। কন্ধ। 
ইহাদের মধ্যে কোনরূপ শ্রেণীবিভাগ নাই। পুত্র জন্মিলে 
নাভিচ্ছেঘের পর ইহারা! জাতবালকের মুখে কএক বিদ্দু রেড়ীর 
তৈল ঢালিয়! দেয় এবং পঞ্চমদিনে একটা ছাগহত্যা করিয়া আস্বীয় 
হ্বজনকে ভোজ দিয়া থাকে। ত্রয়োদশ দিনে জাতাশোচান্তে সকলে 
বালককে ক্রোড়ে লয় এবং নামকরণ করে। তাহার পর বিবাহ 
পর্যন্ত আর কোন সংস্কার নাই । বিবাহের দিন বর ও কন্তাকে 
এঁকটী উচ্চ বেদীর উপর বসাইয়৷ গ্রাম্যজ্যোতিষী কন্ঠা সম্প্রদান 
করেন। মন্ত্রপাঠকালে তিনি উভয়ের মস্তকোঁপরি হরিদ্রারপ্তিত 
চাঁউল ছড়াইসা দেন। তদনস্তর বর ও কন্যা পরম্পরের কপালে 
হরিদ্রী মাঁথাইলে পুরোহিত বর্তিকা জালিয়া উভয়কে নীরাজন 
করেন। বিবাহাস্তে আত্মীয় স্বজনের তোল হইয়া থাকে। 
মৃত্যুর পর ইহারা শবদেহ স্নান করাইয়া উপবিষ্টভাবে রাখিয়া 
দেয় এবং নূতন বস্ত্র পরিধান করায় । তাঁর পর তাহাকে পুষ্পমাল্য 
ও অলঙ্কারাদিতে স্থশোভিত করিয়া সমাধিক্ষেত্রে লইয়া সমাহিত 
করে। তৃতীয় দিনে ইহারা সেই কবরে আপিয়! ছুগ্ধ ঢাঁলিয়া 
দেয়। যদি কোন অশুতদিনে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সেই 
বাড়ীর সকলে তিনমাস কাল এ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্তর 
যাইয়া বাস করে। তংকালে এ বাটাতে চাবি দিয়া দ্বারদেশে 
ইহারা-কাটা! ছড়াইয়া বাখে। ইহাদের বিশ্বাস এই যে, অপ্তভ- 
ক্ষণে মৃত্যু জঙ্ঠ ধে দোষ হয়, তাহা! এ বাটাতে থাকিলে গৃহস্থিত 
অপর বাক্তিকে নিঃসন্দেছই স্পর্শ করিতে পারে। 
ইহাদের মধ্ো বাল্যবিবাহ ও বন্থৃবিবাহ প্রচলিত ঞ্াছে। 
বিধবাবিবাঁহ নিধিষ্ধ। সামাঞ্জিক কোন বিষয়ের মীমাংসা 
পঞ্চায়তের ত্বারাই নিপ্পাদিত হয়। যদি কেহ তাহাদের বাক্য 
তমন্তি করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সমাজচাত হইয়া থাকে। 


| ২১১ 1 


লাদখ 


ইহা ধারক ্কর্সেও ইহাদের মতি আছে। বেলগাম- 
জেলার সবদত্তি রি ফেল্লন্া দেবীতীর্ঘে এবং নবলগুণের 
মুসলমান সাধু দবল-মালিকের সমাধি-সনদর্শনে ইহারা আসিয়া 
থাকে। ব্রান্মণাদির প্রতিও ইহাদের ভত্তি অচলা। বিবাহাদি 
ক্রিয্াকর্শে ত্রাঙ্মণেরাও যাজকতা করে। ইহাদের কোন রা 
গুর নাই। 
লাড়া (দেশ) আলোড়ন । 
লাড়ীল|ড়ি (দেশ ) স্থানান্তরিত করণ। 
লাঁড়ি পুং) পাণিনীয় ক্রৌড়্যাদি গণোক্ত একটী শব্দ । পো ৪1১1৮) 
লাড়ু ( দেশগ্র) লুক, লড্ডক শবের অপত্রংশ। 


লাঞ্টণী (ত্ত্রী) কুলটা স্ত্রী। (হেম) 

লাঁৎ (হিন্দী) লাখি। 

লাতব্য (পুং ) বিক্রমোর্শীবর্ণিত রাজপুররক্ষিতেদ। 

লাতি | (দেশজ) পদাঘাত। 

লাথি | (দেশজ ) পদাঘাত। 

লাখালাখি ( দেশজ ) পরম্পরে পদাঘাত। 

লাঁদখ (লদাক্‌), কাশীর-মহারাজের অধিকৃত হিমালয়- 
সীমাস্তবর্তী একটা বিভাগ। ইহা কাশ্মীরের পূর্বাংশে স্থাপিত 
এবং একজন স্বতন্থ শাসনকর্তার দ্বার পরিচালিত। হিমালয়- 
শৈলের চিরতুষারাবুত শৈলশৃঙ্গে অবস্থিত থাকায় ইহার সীমা 
নির্দেশ কর! স্বকঠিন। এইস্থান দিয়া সিন্ধুনদ ও তাহার শাখা- 
প্রশাখাসমূহ প্রবাহিত থাকায় ইহাকে সিক্ষুনদের উপত্যকা 
ভূমি বলা যায়। অক্ষা” ৩২” হইতে ৩৫৭ উঃ এবং দ্রাথিৎ 
৭৫০ ২৯হইতে ৭৯০২৯ পুঃ মধ্য। 

রূপস্থ ও নিওরা নামক মধ্যভাগের ছুইটী জেলা, হিমালয়ের 

তুষারাবৃত শৃঙ্গসমূহ এবং জনশূন্য কু'এন্লুনের অধিত্যক! ভূমি ও 
লিন্বিগঙ্গের পার্বত্য প্রান্তর লইয়া এই বিভাগ গঠিত 
হইয়াছে। ডাঃ কনিংহাঁমের মতে জানস্কর সহ ইহার ভূপরিমাণ 


৩০ হাজার বর্শমাইল। 
হিমালয় পর্বতের মধ্যাংশবর্তী স্বিস্থৃত শৈলপৃষ্ঠে স্থাপিত 


হওয়ায় ইহার জনতানিরূপণ করা স্ত্কঠিন। উক্ত মহায্মার 
গণনান্থনারে এখানকার লোকসংখ্যা ১*৮০০০, কিন্তু মুরক্রফট 
১৬৫০০০ ও ডাঃ বেলিউ ২০০*০০ সংখ্যা নির্দেশ করিয়া- 
ছেন। লাদকের বর্তমান ইতিবৃত্ত-সন্কলয়িতা এফ, ডুর ১৮৭৩ 
থুষ্টাবের আদমসুমারি মতে লোকসংখ্যা ২৬০১। ডাঃ বিলিউ 
ও মিঃ ডু. একই বৎসরে এরূপ লোকসংখ্যার পার্থক্য নির্দেশ 
করিয়াছেন দেখিয়া মনে হয় যে, সম্ভবতঃ মিঃ ড. নির্দি 
জেলাদয়েরই লোকসংখ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

লাদকের সভায় পৃথিবীর আর কোথাও এন্সপ উচ্চ স্থানে 


স্পিন 





লাদখ 


সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৯০০* ও ১৭০০* ফিটের মধ্যবর্থী এবং 
তন্মধ্যবর্তী অনেকগুলি পর্বতশূঙ্গও ২৫ হাজার ফিটের কম নয়। 
এখানে পিন্ধু এবং তাহার সায়ক, নিওত্রা, চান্চেগমো ও 
জানস্কর শাখা গ্রবাহিত। পার্বত্য থাতবিশেষ লবণজলে পূর্ণ, 
তন্মধ্যে পাঙ্গকোঙ্গ ও ছোমেরিরি প্রধান । 

এই জনপদের প্রারতিক পরিবর্তন ও অসাধারণ তুষায়- 
শীতল হিমালয় শিরে স্থাপিত হইয়াও এখানে গ্রীষ্মের মাত্র! 
অত্যধিক বলিয়। বোধ হয়। দিবাভাগে এখানে দারুণ উষ্ণতা 
এবং রাবিতে মর্খভেদী শৈত্য । শীতের আধিক্য এবং বায়ুর 
রূক্ষতানিবন্ধন এখানে বিশেষ কোন ফসলাদি উৎপন্ন হয় না। 
স্থানীয় তুষারমণ্ডিত শৈলশৃঙ্গ ব্যতীত এখানে আর কোন 
বিষয়েই প্রাক্ুতিক সৌনার্য্যের গাস্ভীধ্য পরিলক্ষিত হয় না, 
কেবল মাত্র পর্দতশিখয়জাত ঝাউ, কএকপ্রকার ফল বৃক্ষ ও 
কোন কোন কলাই স্থানবিশেষে জন্মিতে দ্বেখা যায়। এই 
প্রদেশের উত্তরপুর্ব অধিষ্যুকায় এবং পর্বতের ঢালু সানুদেশে 
মধো মধ্যে বনমালা দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেই বৃক্ষগুলি প্রায়ই 
পর্রহীন এবং সেই জমিত্তে কোন প্রকার সবজিই উৎপন্ন 
হয়না । এখানকার বন্য ওস্কর.মধ্যে কিয়াঙ্গ নামক বন্-গর্দীভ, 
ভেড়া, ছাগল, খরগোষ ও 2187/০৮ এবং পক্গীর মধ্যে ঈগল, 
পেরু, পার্টুজ ও বাল-ইাস প্রধান। পালিত পশুর মধ্যে সচরাচর 
পনিঘোড়া, গর্দীভ, গোরু, ছাগল, ভেড়া ও কুকুর দেখা যায়। 
লাঁদকবালীর পালিত ভেড়ার লোমে শাল প্রস্থত হয়। এ লোম 
গ্রাধানতঃ কাশ্দীর, নেপাল ও ইংরাজ।ধিকৃত ভারতে প্রেরিত 
হয়া থাকে । ১৮৫৩ খুষ্টান্ে ডাঃ কনিংহাম লাঁদক হইতে 
কাশ্মীরে ২৪০০ মণ পশমের রপ্তানীর বিষর উল্লেখ করিয়াছেন । 
এখানকার ছাগই সাধারণের বিশেষ উপকারে লাগে । এ সকল 
বৃ্দকার পার্দতীয় ছাগলের দুগ্ধ তাহারা পান করে এবং 
ছগলের পৃষ্ঠে পণ ব্রব্যসমুহ চাপাইয়া স্থনাস্তরে লইয়া যায়। 
কনিংহাথ্‌ একদিন ্ররূপ ছয় হাজার ছাগপৃষ্ঠে শাল, পশম, 
সোহাগা ও গদ্ধক প্রত্ৃতি পণ্্ুব্য বহনের উল্লেখ করিয়াছেন। 
লারকবাসী বণিক্‌ সম্প্রদায় এ সকল দ্রব্য লইয়! পার্বত্যপথে 
দ্ষণপশ্চিম গ্রদেখভাগে অবতরণ করিত | 

এখনে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে পশম, 
সোঠাগা, গদ্ধক ও শু ফলাদি প্রধান। এ সকল দ্রব্য 
তাহার! কাশ্মীর ও নিকটবত্তী হিনদুস্থান, ইয়ারকন্দ, খোটান 
এবং উত্তর ও পর্বে তিব্বতীয় প্রদেশভাগে বিক্রয়ার্থ লইয়া যায়। 
তরী সক্কল ডুব্যরিক্রয়ে তাহাদের যথেষ্ট লাভ হয়। তাহারা 
সেই মুল্যের বিনিময়ে ভারত হইতে কার্পাসবন্ত্। কীচা চামড়া, 
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পরিষ্কত চর, নানাপ্রকার শন্ত, বন্দুক, কামান ও চা গ্রতৃতি 
দ্রব্য এবং চীনসাম্রাজ্য হইতে ছাগ ও ভেড়ার পশম, চা, 
্বর্ণরেণু, রূপা, নানারপ 'প্রা্ীন মুদ্রা, রেশম ও চরস প্রভৃতি 
দ্রব্য আমদানী করিয়া থাকে। এই প্রদেশের মধ্যবর্তী রূপন্থ 
জেলায় আসিতে ছুইটা উৎকৃষ্ট পথ আছে। রূপস্থ হইতে বড়- 
লাঁচা৷ গিরিসঙ্কট দিয়! ইংরাঁজাধিকূত ভারতে উপনীত হওয়া 
যায় এবং পরঙ্গ-ঘাট দিয় লাহুল ও লিমলার শৈত্যাবাসে 
যাতায়াতের সুবিধ! হয় বলিয়! অনেক ভ্রমণকারী বণিক এ পথে 
ভারত হইতে রূপস্থ ও সিমল! প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া থাকে । 
লাসা-নগরবাসী চা-ব্যবসায়িগণ লে প্রদেশে গমনকালে রূপন্ুর 
মধ্য দিয়া যাতায়াত করে। 

এখানকার অধিবাসিগণ লাদখি নামে পয়িচিত। ইহারা 
বৌদ্ধধন্ীবলম্বী। ইহাদের থর্বাকৃতি ও দৃঢ় গঠন দেখিলে 
কদর্য তুরাণীয় জাতির শাখাতুত্ত বলিয়াই মনে হয়। ইহারা 
সাধারণতঃ নির্ব্িরোধী। দলবদ্ধ হইয়া একত্র গ্রামে বাস করে, 
চাসবাসই তাহাদের প্রধান উপজ্ীবিকা। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে 
৯৫০০ নাগাদ ১৩৫০০ ফিট, উচ্চ স্থানে ইহাদের বাস আছে। 
ইহারা সর্বদাই মনের আননে বিভোর ; কোন বিশেষ কারণে, 
মদ্দিরাদি মাদকদ্রব্য বা চঙ্গপানে উন্মতপ্রায় না হইলে ইহারা 
কখনও কাহার সঙ্গে বিবাদ করে না । ইহাদের বেশতৃষার বিশেষ 
পাঁরিপাট্য নাই। পশমনির্িত চোগা, পায়জামা, কোমরবন্দ ও 
পায় মোটা জুতা ব্যবহার করে। পুরুষেরা এবং স্ত্রীলোকেরা 
ঘাঘরার ন্যায় এক প্রকার অঙগরাখায় সর্বাঙ্গ আবৃত করে, স্বদ্ধ- 
দেশে সলোম চর্মচ্ছিদ ও মন্তকে কড়ি বা শামুক দ্বারা অলঙ্কত 
বস্ত্র আচ্ছাদন করিরা থাকে। খতুর পরিবর্তনানুযায়ী ইহাদের 
বেশপরিপাট্য বা কোনরূপ পার্থক্য লক্ষিত হয় না। সকল 
লাদথী পরিবারেই অল্প বিস্তর কঁষিক্ষেত্র রাখে। এখানে 
যবেরই অধিক চাস হয়। কোথাও কোথাও নিয়জমিতে গম 
ও কলাই বোন! হয়। ঘনহৃগ্ধে যব সিদ্ধ করিয়া ইহারা খাইতে, 
ভালবাসে । চঙ্গ নামক মদ্য সাধারণের প্রিয় । অপেক্ষাকৃত 
ধনবান্‌ ব্যক্তিরাই চা পান করিয়া থাকে। ইহারা সবলকায় 
ও কর্মঠ। অনায়াসেই বড় বড় বোঝা উচ্চ পর্বতোপরি লইয়া 
যাইতে পারে। স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ন্যায় বলিষ্ঠ ও কর্ধ্পটু। 
ইহাঁদের মধ্যে অবরোধপ্রথা নাই। ইহার! ইচ্ছামত যথাস্থানে 
বিচরণ করিয়া বেড়ায় । ধনবান্‌ ব্যক্তি ভিন্ন সাধারণতঃ রমণী- 
দিশের একাধিক স্বামী দৃষ্ট হয়। ইহাতে তাহারা কোন দোষ 
বিবেচনা করে না। সম্ভবতঃ প্রত্যেক পরিবারের নির্দিষ্ট 
পরিমাণ ভূমি থাকায়, তাহার উৎপন্ন শন্তাদি হইতে ইহারা 
আপন আপন পরিবারঘিগকে লালন পালন করিতে পারে , 





লাদখ 


শশা পি পপ 


না। এই অন্ত রমলীগণও বহুম্বামিকবৃত্তি অবলম্বন করিতে 
বাধ্য হইয়াছে । 

প্রায় প্রতোক গ্রামেই এক একটী বৌদ্ধমঠ বা বিহার 
আঁছ। প্রত্যেক গ্রামের অদুরে একটা জনশুন্ধ শৈলশৃঙ্গোপরি 
প্র মঠগুলি স্থাপিত। এ সকলে প্রায়ই এক বা ছুইটী লাম! 
এবং কখন কখন বহুসংখ্যক বৌন্ধযতি বাস করে। এখানকার 
মঠাধিকারী উপাধ্যায়ের কখন অভাব ঘটে না। স্থানীয় 
অধিবাসীর মধ্যে এক এক পরিবারের বালক পর্য্যায়ক্রমে এঁ ব্রত 
গ্রহণ করিয়া! থকে । মঠে ব্রঙ্গচর্যা অবলম্বন করিয়াই তাহার! 
বিগ্ভাভাস করে। পর্বতগা ব্রথোদিত স্তবৃহৎ বুদ্ধমূর্তি, প্রস্তর- 
স্তুপ, ণিলাফলকোতকীর্ণ প্রাচীর এবং অগ্ঠান্ত পৰিত্র প্রতিকৃতি 
দেখিলে স্বতই মনে হয় যে, এখানে ধর্ম পূর্ণপ্রভাবে বিদ্যমান 
রহিয়াছেন। 

খুষীয় ৪র্ঘ শতাব্ধে চীনপরিবাজক ফাহিধান্‌ ফিএ-ছ শবে 
এই জনপদের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন । গ্রিনি /0888 
17£9 নামে এখানকার অধিবাসিবৃন্দের কতক ইতিবৃত্ত প্রদান 
করিয়াছেন। খুষ্টীয় ৭ম শতান্দে চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং 
এই স্থান পরিদশন করিয়া এখানকার বৌদ্ধমঠার্দির উল্লেখ 
করিয়! গিয়াছেন। 

পূর্বে এই স্থান স্ুপ্রসিদ্ধ ভোটরাজ্যের অন্ততুন্ষি ছিল, 
ততৎকাঁলে একজন রাজকুমার স্বার্ীনভাবে এই প্রদেশ শীসন 
করিতেন এবং লাসার গ্রধান লামা এখানকার বৌদ্ধদিগের মধ্যে 
সর্বশেষ গুরুরূপে পুজিত হইতেন। খুষ্টীয় ১*ম শতান্দে যখন 
স্ুবুহৎ ভিব্বত সাম্নাজয অন্তর্িপ্লবে বিভক্ত হইয়া পড়ে, তখন 
পরাস্তসীমাস্থিত জনপদসমূহ এক একটা স্বাধীন রাজ্যরূপে পরি- 
গণিত হইয়াছিল। তৎকালে পাল্গ্যিগোণ এখানকার রাজা 
ছিলেন। 

খু্টীয় ১৭শ শতান্সের শেষভাগে স্কার্ডোর সর্দার শেরআলী 
এই্টস্থান আক্রমণ করিয়া মঠ, মন্দির ও বিহারাদির যাবতীয় 
হস্তপিখিত পুথিসমূহ অগিযোগে ভন্মীভূত করিয়া দেন । তদবধি 
এখানকার ইতিহাসে একটী সুদীর্ঘ অবচ্ছেণ ঘটিয়াছে। এখন 
্রন্থাতাবে তাহার একটা অধ্যায়ও উদ্ধারের উপায় নাই। 

রাজ! সিউঙ্গে নামগ্যলের রাজত্বকালে লাদকরাজ্যের 
অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। তিনি গোগলসম্রা জাহাঙ্গীরের 
সাহাষ্যপ্রাপ্ত বল্তি-সর্দীরফে পরাভূত করিয়া লাদকী জাতির 
বলবীর্যের পরাকা্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন । তদনস্তর সোক্পো 
ও লাদকী জাতির মধ্যে উপযু্পরি কএকটা যুদ্ধ সংঘটিত হয়। 
অবশ্য সোকৃপোগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। এ সময়ে 





. ক্ষাশ্মারবাসী মুসলমানগণ লাদরীদিগকে সহায়তা করিয়াছিল। 
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লাদ্বা 


সৌক্পোগণ তৎকালে বাসের জন্য বূদোখ বিভাগ প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। মুসলমানগণের সাহায্যলাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ 
সম্ভবতঃ সেই সময়ে লাদক্রাজ ইস্লামধর্মে দীক্ষিত হুইয়া- 
ছিলেন এবং তদবধিই ত্ীহারা কান্মীররাজকে রাজকর দিয়! 
আসিতেছেন। 

১৮২২ খুষ্টাবে মুরক্রফট লাদক পরিদর্শনে আগমন করেন । 
তৎকাঁলে গ্যালপো বা লাদকের শাসনকর্তা ইংরাজরাজের 
অধীনত স্বীকার করিতে মনস্থ করেন, কিন্তু লাদকের তৎকালীন 
সমৃদ্ধি দেখিয়া তিনি সেই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করেন নাই। 
১৮৩৪ খুষ্টাবে কাশ্মীররাজ গোলাব সিংহ স্বীয় প্রসিদ্ধ দোগা 
সৈন্য লইয়া লাদক্‌ আক্রমণ করেন। সেনাপতি জোরাধর সিংহ 
এই যোদ্ধ'দালের নায়ক হইয়া! যথাক্রমে ছুইটা অভিযানের পর, 
লাদক্‌ ও বলতি প্রদেশ অধিকার করিয়া লন। জয়লাভে 
স্পর্ধিত হুইয়৷ শিথসেনাপতি রূদোখ, আক্রমণ করিলেন, কিস্ক 
এই যুদ্ধে কোন ফল লাভ হইল না। সমবেত চীন ও সোক্‌পো! 


, সেনার সহিত যুদ্ধে এবং দারুণ পার্কতা শীতে শিখাসৈহ্ সমূলে 


নিহত হইল। উক্ত বর্ষে আফগানস্থানে একদল ইংরাজ-সৈন্ 9 
প্ররূপে বিপর্যস্ত ও নিহত হয়। ইংরাজ-সৈন্যের পঞ্জাববিজয়ের 
পর, কাশ্মীর ও তদধীন প্রদেশসমূহ ইংরাজরাজের হস্তগত হয়। 
১৮৪৬ খুষ্টান্দের ১৬ই মার্চের সন্ধি অনুসারে ইংরাজ গবর্মেণ্ট 
পুনরায় ইহ! গুলাব সিংহকে প্রত্যর্পণ করেন । 

১৮৬৭ খু্টাবে ইংরাঁজ-গবর্মেন্ট এখানকার বাণিজা বিবরণ 
সংগ্রহ করিতে 1)” 0%$16)কে লাদকে পাঠাইয়া দেন। ১৮৭০ 
ুষ্টান্দে কাশ্মীর মহারাজের সহিত ইংরাজরাজ প্রতিনিধি লর্ড 
মেও'র একটী সন্ধি হয়। তদনুসারে এখানকার বাণিজ্যকার্ময 
পরিদর্শনার্থ একজন ইংরাজ ও একজন দেশীয় কমিসনর 
নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। তাহার! উভয়ে একযোগে এই কার্দ্য 
নির্বাহ করিয়! আসিতেছেন। (107 4160171501 কৃত 10419 
[১00170৮8091 1,91) 1874, নামক গ্রন্থে এখানকার পণ্যদ্রবোর 
স্থবিস্থৃত বিবরণী গ্রদত্ত আছে। ) 


লাদ্‌ৃবা, পঞ্নাবপ্রদেশের অম্বালা জেলার পিপলী তহসীলের 


অন্তর্গত একটী নগর। পিপ্লী হইতে রদৌর যাইবার পথে 
অবস্থিত। অক্ষাণ ২৯০৫৮৩০উঃ এবং দ্রা্থি” ৭৭৫ পৃঃ। 
ইহা পূর্বে একটা সামস্তরাজ্যের রাজধানী ছিল। ১৮৪৬ থুষ্টান্দ 
শিখযুদ্ধের সময় এখানকার সর্দার রাজা অজিৎমিংহ বিসদৃশ 
আচরণ করায়, উক্ত সম্পত্তি বাঞেয়াপ্ত হইয়াছে। এখনও দুর্গ 
ও রাজপ্রাসাদ এবং অন্যান্য গ্রধান প্রধান অক্টালিক বিদ্যমান 
আছে। গিউনিসিপালিটার অধীন থাকায় নগরের পূর্বসমৃদ্ধির 
কোনরূপ হাস হয় নাই। 


লাশগড় 


লাস্ত (পুং) তস্ত্রোক্ত সঙ্কেততেদ, এই শদ বলিলে 'ব' বুঝার । 

লাস্তক্কজ (পুং) গেনমতে.দেবগণভেদ.। ( জৈনহরিবংশ ৯৩) 

লান্গাখানা, আফগানস্থানের অন্তর্তি “খাইবার-পান” নামক 
প্রসিদ্ধ গিরিপথের একটী অংশ। এরূপ কঠিন ও দুর্ণমস্থান 
আর'কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। পুর্ববযুখের কদম নামক স্থান হইতে 
এই স্থান ২৩ মাইল এবং পশ্চিম মুখ হইতে ৭ মাইল। গির- 
সন্কটের এই স্থলেই লান্দীখানা নামক গ্রাম । অক্ষাণ ৩৪০৩ উঃ 
এবং দ্রাঘ” ৭১৩ পু । সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৪৮৮ ফিট উন্। 
এই গ্রিরিপথের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ লান্দীকোটাল ৩৩৭৮ ফিট উন্চ। 
এখানে একটা হুর্ণ আছে। খাইবার গিরিপথ দিয়া ইংরাজসৈন্ত 
গমনকালে এ ছুর্গে আশ্রয় লইয়া থাকে। ছর্গ-পরিথার নিয়ঙ্থ 
কপ্রতৃমে একটী সরাই আছে। ভ্রমণকারিগণ এবং বণিক্গণ 
গমনাগমনকালে এ স্থানে থাকিয়া আহারাদি করেন। 

লান্দীকোটালঙ্ক ইংরাজরাঞ্জের একজন কর্মচারীর (1১১111- 
০৪] 91160) অধীনে এই সঙ্কট রক্ষিত হয়। পার্বত্যজাতি হইতে 
গৃহীত একটা সেনাদল (111981018 1,9193 ) এই স্থান রক্ষা 
করিতেছে। লান্দীকোটালের অদূরে পিদ্গাছ নামক পর্বতশৃ্গ । 
বিগত আফগানযুস্ধের সময় এই শিখরে আরোহণ করিয়। স্থানীয় 
ইংরাঞ্জকর্মচারী জালালাবাদ পর্যন্ত আাফগানস্থানের সমতলক্ষেব্র 
পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন । 
লান্দীকোটাল অতিক্রম করিয়াই গিরিপথের পরিসর ক্রমশঃই 





লামভ্তক 
স্থাপিত,।. অক্ষাণ ২৬:৪১: উঃ এবং দ্রাধিৎ ৯১০৬ পুট। সমুদ্রপৃষ্ 
হইতে এইস্থান ৩২** ফিট উচ্চ। দুগের চারিপার্থের অধিত্যকা- 
ভূমির পরিমাণ ৩ বর্গমাইল। এক্ষণে উহা, ক্ষুদ্র জঙ্গলে 
আবৃত হইয়াছে। এ 
এই সুখনীতল অধিত্যকাতৃমে এক সময়ে ছত্রিশগড়ের হৈহয়- 
বংশীয়রাজগণ বাস করিতেন । পরে'তাহারা রদ্বপুরে রাজধানী 
পরিবর্তন করেন। এখনও দুর্গ ও তাহার প্রাচীরাদি অত্তপ্ন- 
অবস্থায় রছিয়াছে। 
লাফালাফি (দেশব ) লাফাইয়া বেড়ান ।' 
লাভ (পুং) লভ-করণে ঘঞ। মূলধনের অধিক উপার্জিত 
ধন। পর্যযায়--ফল, লভ্য, বৃদ্ধি। ( শববরত্বা* ) 
পনুখহঃখে ভয়ক্রোধৌ লাভালাতৌ। ভবাভবৌ। 
যন কিঞ্চিততথাভুতং নন দৈবস্ত কর্খ্ব তৎ ॥” (রামায়ণ ২২২২২) 
২ প্রাপ্তি । সপ্ত প্রকার ধর্মঞ্নক বিস্তাগমের মধ্যে একগ্রকার। 
“মপ্তবিস্তাগমা ধর্ম্যা দায়ে! লাভঃ ক্রয় জয়ঃ | 
প্রয়োগ; কর্মযোগণ্ঠ সত্প্রতিগ্রহ এব চ ॥” (মনু ১০1১১) 
লাভক ( পুং) লাভ স্বার্থে কন্‌। লাভ। 
লাভলিগ্দ] (ত্ত্রী ) লাভের ইচ্ছা । 
লাঁভলিপত্ত্র (ত্রি) লাভ করিতে ইচ্ছুক। 
লাভবৎ (ব্রি) লাভঃ বিগ্যতেহন্ত মতুপ্‌ মস্ত বঃ। লাভযুক্ত, 
লাভবিশি্ট'। 





কমিয়া গিয়াছে, সেই কন্দরমুখেই লান্দীথানা গ্রাম। তথা হইতে | লাভস্থান (ক্লী) 'লাভন্ত স্থানং। জাতবালকের তঙ্বাদি 


কএক মাইল অগ্রসর হইলে আফগানস্থানর সমতলক্ষেত্রে আসা 
যায়। আফগানসীমান্ত-পক্ষিগণ বণিকৃদিগকে এই সঙ্কটমুখে 
আনিয়া দিলে ইংরাজরাজের রক্ষিত ইরেগুলার লেভি নামক 
সেনাদল তাহাদের লান্দীখানাস্ক ইংর।ঞ্জ অধিকারে আনিয়া 
ছাড়িয়া! দেয়। 

লান্দ্র, পাণিনীয় যাবাদিগণোস্ত একটী শব্দ । ( পা” ৫18২৯) 

লাপ ( পুং) লপ-ঘঞ। কথন, লপন। 

লাপিন্‌ (ঠি)লপ-ণিনি। কখনশীল। 

লাপ্য (ধি) লপাতে ইতি লপ-ণ্যৎ। কথনীয়। 

লাফ (দেশ) লম্। 

লাকা! (দেশ) ১ লন্ষ। ২ খরগোস। 


দ্বাদশভাবের মধ্যে লগ্লাববিক একাদশ স্থান, এই স্থানে লাভের 
বিষয় বিচার করিতে হয়, এই জন্য ইহাকে লাভস্থান কহে। 
যঠীদাস লাতস্থানে নিয়লিখিত বিষয় চিন্তা করিতে বলিরাছেন-_ 
“গজাশ্বযানবন্ত্রাণি শয্য।কাঞ্চনকগ্যকাঃ | 
আফুবিস্তার্থলাভঞ্চ লক্ষয়েল্লাভলগ্নতঃ॥” ( যীদাস ) 
হস্তী, অশ্ব, যানবাহনাদি, উত্তমভৃষণাদি, শয্যা, ধনরত্বাদি, 
কন্তা, আয়ু, বিগ্া £ও অর্থলাভ এই সকল বিষয় লাভস্থানে, 
অর্থাৎ লগ্নাবধিক একাদশ স্থানে চিন্তা করিতে হয়। 
লাভ্য (ক্লী) লভ-গ্যৎ। লাভ। ( শব্রত্বা* ) 
লামকায়ন (পুং)১ লমকের গোত্রাপত্য। (পা ৪1১৯৯) 
২ আচাধ্যভেদ। 


লা], মর প্রনেশের বিলাদপুর-গ্রেলার অন্তর্গত একটী জমিদারী | লামকায়নি (পুং) লমকের গোত্রাপত্য। 
সম্পত্তি, ভুপরিমীণ ২৭২ বর্গমাইল । ৯৩৬ খুষ্টাব্ব হইতে এখান- লামকায়নিন্‌ (পুং ) লামকায়ন শাখাধ্যায়ী। 
কার জমিদারবংখ এই সম্পত্তি অধিকার করিতেছে। স্থানীয় | লামজ্জক (রী) বীরণমূল। [ বীরণ শব্খ দেখ ]২ উপীরবৎ 


অধিকারী কুন্বার বংশীয়। 
লাফাগড়, মধ্য প্রদেশের বিলাসপুর জেলার অন্তর্গত একটা গিরি- 
হুর্গ। বিলাসপুর নগর হইতে ২৫ মাইল উত্তরে লাফাশৈলোপরি 


পীতচ্ছবিতূণবিশেষ | পর্যায়_মুনাল, অমৃণাল, লব, লঘু, 
হাষ্টকাপথিক, শীঘ্র, দীর্ঘমূল, জলাশয় । গুণ--হিম, তিক, বাত, 
পি, তৃষ্চা, দাহ, শ্রম, মুচ্ছা,, রক্ত ও অরনাশক। (রাজনি”). 


লামা 





[ ২১৫ ] 


লীমা 





গামা (বেংলামা* ) তিব্বত বৌদ্ধবতিতেদ । তাহাদের মধ্যে | 
সর্বশ্রেষ্ঠ বৌন্ধসর্যাসী দলই লাম! নামে পরিচিত। মোঙলীয়গণ | 


বৌদ্ববর্ণে দীক্ষিত হইয়া তিব্বতস্থ শ্রেষ্ঠ ধর্শ্যাজককে এই নামে 
অর্ভিহিত করিয়াছিলেন। তিব্বতীয় ভাষায় বঃলামা শবের 
অর্থ শ্রেষ্ঠ এবং মোঙ্গলীয় দলই-শবে সমুদ্র বুঝায় । 
রাজা! থিআোঙ্গদে-ৎসান্‌ ( ৭২৮-৮৬ খানম) তিব্বতীয় 
বৌদ্ধযতিদিগের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ করিয়া তাহাদের আচার 
ব্যবহার প্রণালী নির্ধারিত করিয়া দেন। কালে সেই প্রাচীন 
পদ্ধতির বিলোপ ঘটে এবং খৃষ্টীয় ১৫শ শতাবের. গ্রারস্তে বর্তণান 
ধর্মপদ্ধতি সম্পূর্ণ পৃথক্‌. ও স্বাধীনভাবে গঠিত হয়। প্রসিদ্ধ 
লামা ৎসেন্খাপা ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে লাঁসা নগরীতে গাঃল্দল সঙ্ঘারাম 
স্থাপন করেন এবং স্ব্ং সেই মঠের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ হন । সাধা- 
রণে তীহাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধাতক্তি করিত, এই জন্য তিনিও সকলের 
উপর মহতী শক্তি স্ালন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
তাহার প্রতি লোকের এরূপ অচলা ভক্তি জন্মিয়া ছিল যে, 
তাহার সম্তানসস্ততিদিগকেও তাহারা সেই দেবাংশ-সমুতূত 
বলিয়া! বিবেচনা করিত। নেই বিশ্বাসবলেই, তাহার পুত্রপৌব্র- 
গণ অগ্যাপি সেই মঠের অধ্যক্ষ হইয়া রহিক্নাছেন ) কিন্ত লাসা 
নগরের সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধধন্মীচার্য দলই লামা এবং তষিল্ছণপোর 
পঞ্চেন্-খন্-পোছের ধর প্রভাব সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিলে, 
পূর্বোক্ত গাঃ-লদন্‌ মঠাধিকারিগণের সমস্ত প্রতিপত্তি নষ্ট হইয়া 
যায়। শেষোক্ত লামাদ্বয়কে দেবাংশে অবতীর্ণ জানিয়া তাহারা 
দেবতারূপে পৃজ্য জ্ঞান করে। 
দলই লাম! সাধারণের নিকট ধ্যানী বোধিমন্ব চেন্রেশীর 
অংশসন্থৃত বা তাহারই অবতার বলিয়া গৃহীত। তাহাদের 
বিশ্বাস, বোপিসৰ চেন্রেশী যখন যে মন্থুষ্যের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া 
ধরাধামে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তখনই তিনি স্বীয় শরীর 
হইতে একটা অপূর্ব জযোতিঃ বিকাশ করিয়া তাহাই সেই মনুয্যের 
*দেহে মিশাইয়া দেন। তাহাতে সেই মনুষ্যের দেহে দেবভাবের 
আবিরাব হইয়া থাকে। পঞ্চেন্‌ খন্‌.পোছে নামধেয় লামা 
চেন্রেশী বোবিসব্বের পিতা। অমিতাভের অবতার বলিয়া পু্িত। 
কিংবদস্ী আছে, তসোন্থাপা তাহার ছুইটা প্রধানতম 
পিষ্যকে পুনঃ পুনঃ জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া বৌদ্ধধর্মের পবিত্রত! 
রক্ষা ও পরিপালন জন্ধ আদেশ দেন। তিনিই প্রথমে 
তাহাদের আচাধ্যমর্ধ্যাদার পার্থক্য ও প্রীধান্ত নির্দেশ করিয়া 
দেন তদন্থসারেই উপরোক্ত দেবাংশমভৃত লামাহয়ের উৎপত্তি 
ঘটয়াছে। আমরা 0.০/0৪র বংশতাঁলিকা হইতে" জানিতে 





* তিব্যতভাহা় অগ্রবর্তী “ক অনুষ্চার্য। 


পারি যে, গেছুন্‌ গ্রব, (জন্ম ১৩৮৯ খু মৃত্যু ১৪৭৩ খু: ) সর্ব- 
প্রথমে গ্যেল্ব খন্-পোছে উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অস্তাঁপি 
দলই লামাও সেই উপাধিতে পরিচিত আছেন ) সুতরাং ইহাস্থার! 
স্পষ্টই অনথমান হয় যে, গেছন্‌ গ্রবই প্রথমে দলই লামারূপে 
সাধারণের নিকট গৃহীত হইয়াছিলেন ) গাঃল্দন্‌* সঙ্ঘা- 
রামের মঠাধ্ক্ষ ৎসোন্থাপার বংশধর ধর্া-খচেন্‌ উক্ত 
মর্যাদা লাভ করেন নাই। ১৪৪৫ খুষ্টাকে তিনি তধিল্ণ- 
পোর স্ুবৃহৎ সঙ্ঘারাম প্রতিষ্টা করিয়া যান। উক্ত মঠের 
উপাধ্যায়ই সম্ভবতঃ পঞ্চেনধন্*পৌোছে নাম ধারণ করিয়া! 
দলই লামার ন্যায় স্বীয় এশী শক্তি বিস্তারে সচেষ্টিত 
হন। তিনি আপনার 'দৈবশক্তি সাধারণকে জ্ঞাপন করিয়া পুর্ণ 
মনোরথ হইলেও, দলই লামার ন্যায় ধর্শরাজো তাহার 
তারৃশ প্রভাব বিস্তৃত অথবা তদবিকৃত ভূভাগে তাহার বাক্য 
বা উপদেশ ততদৃর দেববাক্যবৎ সম্মানিত ও প্রতিপালিত হয় 
নাই। কেবলমাঞ তিব্ব'5ভমে দলই লামার ন্যায় তিনি সমভাবে 
রাজশক্তিবিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

৫ম গ্যেল্ব-খন্পোছে হগগ্রঙ্গ লোব্রঙ্গ গ্যাম্থসো উচ্চীভি- 
লাধী ছিলেন। তিনি ভোটরাজের সহিত বিরোধকালে কুকু-নোর 
নামক হুদতীরবন্তী কোযোৎ-মোঙগলীয়দিগের নিকট দূত প্রেরণ 
করিয়া ভোটরাজধানী দিগাচী আক্রমণার্থ তাহাদের সাহায্য 
প্রার্থনা করেন । দিগার্টর্‌ ভোটরাজের সহিত তাহার যুদ্ধে 
মোঙ্গলীয়গণ তিব্বত অধিকার করিয়া লগ্বঙ্গ লোবজঙ্গকে 
সমর্পণ করেন । ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে এই ঘটন! ঘটে। সুতরাং 
তৎকাল হইতেই সমগ্র তিব্বত রাজো দলই লামার অধিকার 
( 06101)0111 £.)%6117)611 ) বিস্বৃত হয়। 

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, লামাগণ বো।ধসত্বের অংশসগৃত। 
তিব্বতীয়গণের বিশ্বাস, তাহাদের কেহ কেহ নরদেহে ভূতলে 
অবতীর্ণ, কেহ বা স্বীয় জ্যোতিঃ লাভদ্বারা অংশাবতাররূপে 
পুজিত। বৌদ্ধধর্মশান্্-প্রসিদ্ধ বোধিসব্বগণ যেরূপ সংসার-ধর্ম 
পরিত্যাগণূর্ববক প্রব্রজ্যাত্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, এই 
লামাগণও তদনুকরণে প্রাচীনতম বৌদ্ধধভি( ভিক্ষু )দিগের 
সক্, শ্রমণের ও অর্থৎ-ধর্ম পালন করিয়া থাকেন। মঠবিহারিণী 
বৌদ্ধভিক্ষুণীগণ লামাদিগের সহত সমধর্্ান্থশাগনে রত থাকিলেও 
সাধারণের চক্ষে সে্ধপ সন্মাননা সহিত গৃহীত হন না। তাহার! 
সাধারণ উপাসক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেম। 

সংসারধর্শ্মনিরত গৃহিব্যক্তির যদি পবিত্র বৌদ্ধধর্ম বিশ্বাস 
থাকে, তাহ! হইলে তাহারা ধার্থিক গৃহস্থ বলিয়া কথিত হুন। 
ধর্মোপদেশ শ্রবণে তাহাদের অধিকার আছে। তাহারা পঞ্চে- 
পদেশ পালন করিয়া সংসার-কাধ্য-নির্বাহ করিলে “উপাসক বা 





নষ্প্যাদ ) এবং চারিটা উপদেশ পালন করিলে এঞ্রেন্-থো বা 
ঞ্চেন্‌-না নামে অভিহিত হইয়া থাকেন । 

ধর্মপ্রাণ তিব্বতীয় সমাজে লামাগণ পার্থিৰ ও আধ্যাত্মিক 
শক্তির আধারভূত এবং সর্বসম্পদের ভোগাধিকারী জানিয়া- 
সাধারণে সেই আচাধ্যপদের প্রার্থী হইয়া থাকে। এই কারণে 
তদ্দেশবাসী অধিকাংশ লোকেই বাল্যকালে সংসার ধর্মে জলাঞ্জলি 


দিয়া লামার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে, রাজশক্তি ও ধর্শ- 
শক্তিবলে অন্ুপ্রথণিত এই আচার্যগণ লামাপন প্রার্থী বালকদিগের 
উপর যথেচ্ছ অর্থৰণ্ডও ( বওসুন্‌ গ্রল) করিয়! থাকেন। শিক্ষা- 
নবিশী কালে তাহাদিগকে যথেষ্ট কায়িক ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। 
এই সকল অদান্ুযিক কঠোরতা সন্বেগড তিব্বতবাসী প্রত্যেক 
গৃহস্থই আপন আপন প্রথম বা প্রিয়তম পুত্রকে লামাপদে নিয়োগ 
করিবার জন্য তথাকার মঠে পাঠাইয়া দেন। তাহাদের অন্যান্ত 
সস্তানসস্ততির! বিবাহিত হয় এবং গৃহস্থের ভরণপোধণার্থ নান! 
কার্যে ব্যাপৃত থাকে । যাহার প্রথম পুত্র ব্যতীত অপর পুত্রও 
লামা হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে, 'সেই ব্যক্তি ছুই বা 
ততোধিক পুত্র পাঠাইতে পারে। এই কারণে বৌদ্ধপ্রধান 
ভোটরাজ্যে প্রতি ছয় বা আট জনের মধ্যে একটা লামা হইয়া 
পড়িয়াছে। সিকিমে এবপ ১১১০ জন, লাদকে ১ ১৩, 
ভোটাঁনে ১ £ ১০, স্পিতিতে ১:2৭, সিংহালে ১:৩০ বেমায় 
১ £ ৩০, এবং উত্তর এসিয়ার কালমক্‌ জাতির মধ্যে ১৫* হইতে 
২০০ তাম্ুতে ১টা মার লামা বিগ্যমান'দেখা যায়। 

সাগিনটুইট্‌, ডাঃ কনিংহাম, ডাঃ কাম্ধেল, মুরক্রষ্, শ্মিডট 
হুক প্রৃতির তিব্বত ও লাদক প্রমণ বিবরণী পাঠ করিলে জানা 
যায় যে,তিব্বত র।জধানী লাসা নগরীর দ্বাদশটী মঠে এবং তাহার 
সন্নিহিত ভূভাগে প্রায় ১৮৫০০ লামা আছে। পশ্চিম তিব্বত 
বা লাদক বিভাগের বর্তমান জনসংখ্যার প্রায় ৬ষ্ঠাংশই লামা । 

সাধারণ সন্াসাশমে পাবমার্থিক উত্কর্ষ সাধনের জন্া ১ শিব্য 
বা শিক্ষানবিশ, ২ দীক্ষিত শিষ্য । ইহারা পুরোভিতপদ প্রাপ্ত 
এবং ৩ মহামান্ত আচাম্্য বা ধর্মগুরু পদাণিকারী হইবার ব্যবস্থা 
আছে । ভারতীয় বৌদ্ধলমাজে শ্রদণের, শ্রমণ বা ভিক্ষু এবং 
স্থবির বা উপাগাহা প্রভৃতি পদ 2ষ্ট হয়? তব্বতীয় লামা-সম্প্রদায় 
মাদ্যও সেইজপ সাগন্ত বালক হইতে সহামান্ত 'আচার্যযপদ লাভ 
কবিবারও চারিটী ক্রম আছে। তাহাদের শিক্ষানবিশকাল 
ছুই ভাগে বিভক্ত । 

১ ৭গ-ঞ্রেন্ঠ ঝা উপাসক। ধর্মভীবন অতিবাহনের অভি- 
প্রা্ে যাহাণা মঠ প্রবেশুর্বক শিক্ষাকাধ্যে ব্রতী হয়। এই 
উপাঁসক দিবি,--পঞ্চ-মহাপাতক পরিবর্জনপূর্ধক ধর্মমতানু- 


২ আপু এক ্ রন 


বর্তনকারী ব্যক্কিমাত্র এবং ২ সন্নাসাশ্রমাবলম্বী শিধা। শেষো। 


শ্রেনীর মধ্যে যাহারা ১০টী উপদেশ পরিপালপন এব: সাম্প্রদায়িক , 
পরিচ্ছদাদি পরিধানপূর্ধক এই ধর্মপথের পথিক হইতে প্রস্তত 
হন, তাহারা “রব্ব,াঙ্‌, নামে খ্যাত। মোঙ্গলেরা তাহাদিগকে 
স্কাবি, বন্দি, বন্দ বা বস্তে দলে । কালমাকগণ তাহাদিগকেই 
মীবি বলিয়া থাকে। 

২ গে-তযুল বা শিক্ষাজীবনের প্রাথমিক পর্ধ্যায়। এই সময়ে 
তাহাদিগকে ৩৬্টা ধর্্নিয়ম পালন করিতে হয়। মঠের অপ" 
রাপর লোকের নিকট তাহারা তখন কতকটা উপধর্ম্াধ্যক্ষ বলিয়া 
বিবেচিত, বিস্তু বৌদ্ধযতির ন্যায় সম্মানিত নহে। 

৩ গে-লোঙ্গ-_ধর্শ্াচার্য্য ও ভিক্ষু। ২৪ বংসর বয়স্ক না 
হইলে কেহই এই পদমর্যাদা পাইবার অধিকারী নহেন। এই 
সময়ে তাহারা প্রকৃত দীক্ষিত-যতি বলিয়া গণ্য হয়। এরূপ 
অবস্থায় তাহাদিগকে ২৫৩টী নিয়ম রক্ষা করিতে হয়। 

৪ খান্-পো-মঠাধাক্ষ বা উপাধায়। ইহাই লামা-সঙ্ল্যাস- 
ব্রতের চরম সীমা; কারণ 'থান্‌ পো”ই শিক্ষিত, দীক্ষিত ও 
যতিদিগের গ্রকুৃত গুরু । তিনি এক্ষণে উপরোক্ত সাম্প্রদায়িক 
বিভাগত্রয়ের শিক্ষকতাকার্ষ্যে ব্রতী থাকিবেন । কেবলমাত্র ধাহারা 
প্শীশক্তির ছারা অন্ত প্রাণিত বা বোধিসত্বাবতার, 'ছুত্ক্ত,, 
এবং আচাধ্য-দেব বলিয়া রাজশক্তিতে ভূষিত এরূপ লামাই 
খান্-পোদিগের উপর রহিলেন। বাস্তবিক, ইহারা পূর্ব-কথিত 
উপাধ্যায় বা গুরু ভিন্ন আর কিছু নহেন। বহু প্রাচীনকাল 
হইতেই এই রাজশক্তিসম্পন্ন দেবরূপী ধর্ধুযাজকগণই লাম! বা 
আচাধ্য বলিয়া সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন। অন্যান্ট মঠাধিকারী 
হইতে তাহার পার্থক্য নির্দেশ জন্য তাহাকে শেষ্ঠ লামা (07811 
[7785 ) নামেও অভিহিত করা হইয়া গাঁকে। কেবল বড় 
বড় মঠেই এক এক জন খান্-পো থাকেন ; নিকটস্থ ক্ষুদ্র কত 
লামাস্থান ও মন্দিরাদির পরিদর্শকরূপে তাহারা তথাকার যাবতীয় 
কার্য্যাদি পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন, তাহাদের এই পদ কতকাংশে 
কাথলিক্‌ বিশপদিগের মত। 

লাম।র দীক্ষা-গ্রণালী। 

দেপুঙ্গ, সেরা, গাঃ-ল্দন ও তষিলহুন্পো প্রভৃতি ভোটরাজস্থ 
সপ্রদিদ্ধ সন্যাসাশ্রমে ষে প্রণালীতে ( গো-লুগ্প লামা-শিষা 
গৃহীত হইয়া থাকে, নিয়ে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় বিবৃত হইল। 
তিব্বতের অন্যান্ত মঠাধ্যক্ষগণও এ সকল মঠের আচরিত প্রথা 
অনুসরণ করিয়! কাধ্য করিয়া থাকেন। 

যে বালককে ( বৎসন-ছউও.) পিতামাতা লাম! করিবেন 
বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন, সে স্বীয় ভবনে অষ্টম বৎসর (ছয় 
হইতে বার পথ্যস্তও ) কাল বাস করিবে, কিন্ত সেই মময়ে সে 


লাম! 
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মঠ বাইয়া বিদ্তা্যাস করিতে পারে। মঠ যাইার সমর | 


তাহাকে মন্তাকে লাল বা! হরি্রাবর্ণে টুপি দিয়া যাইতে হয়। 
এখানে পাঠাভ্যালকালে শিক্ষাতিলাষী ছাত্রবৃন শিক্ষান্থুরূপে 
উত্তরোত্তর উন্চশ্রেণীতে উন্নীত হইয়! থাকে। এ শ্রেনগুলি 
ডাপা, গো-ত্য-উল্‌ ও গে-লোও. অর্থাৎ বথাক্রমে শিক্ষানবিশ- 
শিষা, দীক্ষিত শিষা এবং যতি। তাহারা বৌদ্ধবতিপদের 
অধিকারী হইয়া শিক্ষাবিভ্ভাশীয় কোন একটা বিশেষ বিজ্ঞানের 
উন্নতিসাধনে যত্বপর হইতে পারেন। 

নেক বালকই প্রধান মঠে বা সঙ্ঘারামে লামা-পদ 
ও তদনুরূপ শিক্ষালাভার্থ প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব গ্রান্ক্ষুদ্রমঠে 
প্রাথমিকপাঠ শিক্ষা সমাপন করিরা! থাকে এবং দীঙ্ষালাভের সময় 
মঠে আসিয়া সমাগত হয়। সিকেমের পেমিওঙ্গছি মঠে এবং 
মিন্দোলিঙ্গের নিঙউমা-সঙ্ঘারামে যেরূপ প্রথাক় বালকদিগকে 
শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, নিয়ে তাহাই প্রকাশিত হইল। 

উক্ত মঠদবয়ে কোন বালক শিক্ষার্থ আসিয়া উপস্থিত হইলে, 
প্রথমে তাহাকে তাহার পিতার নাম, কুলমর্ধ্যাদা ও পদমর্যাদা 
জিজ্ঞাসা করা হয়। কোন কোন মঠে পিতা ধনবান্‌ হইলেই তাহারা 
তনয়কে মঠে রাখিয়া দেয়, কিন্ত সাধারণতঃ সকলগুলিই আবষ্টক। 
বালকের আভিজাত্য পরিজ্ঞাত হইবার পর, তাহার শারীরিক বল 
পরীগ্গণ বরা হয়; কেন না, তাহার শরীর ছুর্বল হইলে সে কখনই 
এতাদৃশ কঠোর ব্রতপালনে সমর্থ হইবে না। প্রথমে তাহার! 
বালক থঞ্জ, বধির, মুক বা তোতল! কি না, তাহা ভালরূপে 
পরীক্গ! করেন। যদ্দি বালক স্নায়বিক দৌর্বল্যাদি কোন দৌষ- 
মুক্ত হয়, তাহ! হইলে মে কখনই মঠে প্রবেশ করিতে পায় না। 
শারীরিক পরীক্ষায় উপযুক্ত বলিয়া নির্বাচিত হইবার পর, 
বালকের পিতা বা অভিভাবক মঠস্থ কোন ফতি বা লামার নিকট 
স্বীয় পুত্রকে রাখিয়া আইসেন। যে যতি বালকের পরিদর্শক 
ও উপদেষ্ট৷ হন, তিনি প্রায়ই তাহার নিকট আত্মীয় । যেখানে 
এইরূপ কোন নিকট আত্মীয়ের অভাব ঘটে, সেইথানে বালকের 
কোর্ঠী-ফল বিচার করিয়া মঠস্থ কোন বৃদ্ধ যতির হত্তে বাল- 
'কের ভারার্পণ করা হয়। তখন সেই বৃদ্ধ যতিই বালকদিগের 
উপদেষ্টা হন। গুরুর হস্তে সমর্পণকালে বালকের পিতা 
ধতিকে সন্মান গ্দর্শনার্থ কিছু টাকা, থাস্যসামগ্রী ও মগ্ত 
দিয়া থাকেন। স্থলবিশেষে এই টাকা দিবার পার্থক্য আছে। 
সিকিমের পেমিওঙ্গছি, সঙ্বঘারামে প্রায় দেড়শ: টাকা এবং 
ভোটানে ১** ভোটানী মুদ্রা দিতে হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মঠে ১০২ 
টাকা পর্যন্ত দেওয়! হইয়া থাকে। 

গেরু-গান্‌ বা উপদেশক যথোপযুক্ত অর্থ ও খাস্প সামগ্রী লাভ 
করিয়৷ বাপককে মঠের মধ্যে লইয়া যান? পরে বে.বিস্ৃতি কক্ষে 

ট6। 


৪৪ 


লাম 


ফিরা সমবেত হা বসিয়া থাকেন, সেই গৃছে বানফকে . 
আনিয়া সকলের সঙ্গুখে তাহার ধংশপরিচক এবং তাহার পিতার 
প্রদত্ত উপহারািপ্রান্তির কথা জামাইয়া* প্রধান যতির বা 
দৃব উ-ছওসের নিকট বালকক্ষে শিষ্যত্থে নিয়োগ করিবার আদেশ 


প্রার্থনা কয়েন । শ্রেষ্টযতি এবিষয়ে অগুমোদন ই এ 


বালক শিক্ষার্থিরূপে গৃহীত হয়। 

শিক্ষানবিশ অবস্থায় এ বালকের কেশ ছাটিয়া দেওয়া হয়। 
তখন সে শিক্ষকের অধীনে সাধারণ বাস পরিধান করিয়া পাঠা- 
ভাস করিতে পায়। ক,খওগহইতে আরম্ভ করিয়! ক্রমশঃ 
সে কএকখানি গু ক্ষুদ্র ধর্মগ্রন্থ কঠস্থ করিয়া লয়। এতত্থযতীত 
তাহ্‌কে নীতি-উপদেশ ও ব্যাকরণের কৃতকাংশ শিক্ষা এবং 
তাহার চরিত্র সংশোধনার্থ এই সময়ে তাহাকে--দশবিধ দুষ্র্, 
নীচজন্মের লক্ষণ, সঙ্বের উদ্দেষ্ট ও বাক্যকথন প্রণালী বিষয়েও 
নানারূপ উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে। এই পাঁঠ্যাবস্থার প্রথম 
বৎসরে বালকের পিতা! বা আত্মীয়বর্গ মাসে একদিন মাত্র দেখিতে 
আইসেন এবং শিক্ষকের বেতন ও বালকের খোরাকী খরচ দিয়া 
তাহারা কতদুর শিক্ষা প্রাপ্তি হইয়াছে জানিয়া! চলিয়া যান। এই- 
রূপ অবস্থান ছুই বা তিন বৎসর মধ্যে বালক আবশ্কীয় সকল 
পাঠ্য কগন্থ এবং তাহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে অভ্যস্ত হইলে 
শিক্ষক তাহাকে গে-ত্যউল্‌ পদের উপযুক্ত জানিয়! প্রধান 
যতির (স্প্যির্গন্) নিকট প্রবেশাধিকার প্রার্থনা করিয়া 
পাঠান। দরখন্ত পাঠাইবার সময় বালককে একথানি উওরীয় 
ও ১০২ টাকা পাঠাইতে হয়। প্রধান যতি পুনরায় তাহার 
শারীরিক ও মানসিক" শক্তির পরীক্ষা লন, তদনস্তর তাহাকে 
গে-ত্য-উল্‌ পদের উপযোগী জানিয়া তৎপদে নিয়োগার্থ একখানি 
জামিন-নাম! লিখাইয়া বৃদ্ধান্থুলির ছাপ দিয় লন। পরে শাখা- 
বিশেষে শিক্ষা সমাধানার্থ শিক্ষক স্বীয় ছাত্রকে তথাকার প্রধান 
মঠাধ্যক্ষের ( উপাধ্যায়) নিকট লইয়া যান। এ উপাধ্যায়কে 
তৎকালে প্রণামী স্বরূপ ১২ টাকা ও একখানি উত্তরীয় দিতে হয়। 

গুরু শিষাসঙে উপাধ্যায়ের সমক্ষে উপনীত হইলে উপাধ্যায় 
গুরুকে এই কয়টা প্রশ্ন করেন । “লামা ধর্ম গ্রহণ করিতে ইহার 
বলবতী ইচ্ছ। আছে কিন? এ বালক ক্রীতদাস, খণী কিংবা 
সৈনিকবৃত্বিধারী কিনা? ইহার বংশমর্ধ্যাদা কিরূপ, কেহ ইহার 
এই ধর্মগ্রহণে আপত্তি উথাপন করিয়াছে কি? এ কখন বুদ্ধের 
আজ্ঞাত্রয়ের অবহেলা করিয়াছে? জলে বিষ ঢালিয়াছে বা 
পর্বতান্তল্লাল হইতে পক্ষীদিগকে ঢেলা মারিয়াছে 1” ইত্যাদি। 
উপরোক্ত প্রশ্নসমূহের যথাযথ উত্তর পাইয়া সন্তুষ্ট হইলে 
উপীধ্যায় তাহাকে জধীত পাঁঠাগ্রস্থসমূহের আহ্ুপুর্র্বিক পাঠ 
আবৃত্তি করিতে বলেন। মঠাচার্্য বালকের মেধা ও বিনযাদি গুণে 
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মুগ্ধ হইলে মঠের নাম-তালিকায় ও গুরুর নাম লিখিয়া | রর 


ৃদ্ধান্ুলির ছাপ দিয়া রাখেন এবং বালককে একখানি উত্তরীয় 
পারিতোধিক দেন। ত্নস্তর তাহাকে শাক্যমুনির সংসারত্যাগ 
ও সন্নযাসা শ্রমগ্রহণকলীন বাসবারণের অনুরূপ লাল বা হরিদ্রা- 
রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করান হয়। বালক উপাধ্যায়ের পরীক্ষায় 
লামা" ধর্মগ্রহণের অনুপযোগী হইলে তাহাকে মঠ হইতে তাড়াইয়া 
দেওয়া হয় এবং তাহার শিক্ষক দণ্ডনীয় হন। উপাধ্যায় তাহাকে 
বেত্রাথাত করেন এবং এ শিক্ষক মঠে আলোক জালাইবার জন্ 
কফএক সের মাথম দিতে বাধ্য হন। 
উপাধ্যায়ক€ুক অনুমোদিত হইলে,শিক্ষক পুনরায় এ বালককে 

লইয়া মটস্থ “জাল-ো+ বা শ্রেষ্ঠ লামার নিকট লইয়া যান এবং 
তাহাকেও একথানি উত্তরীয় ও একটা টাকা! প্রণামী দিয়া স্থীয় 
বক্তব্য ভ্ঞাপন করেন। শ্রেষ্ঠ লামা তাহাকে মঠবাসের অধি- 
কার ও স্থানদানপূর্ববক পুনরায় একখানি খাতার তাহার নাম 
লিথিয়া রাখেন । এই বালক যদি ভবিষ্যতে কোন অপরাধ 
করে, তাহা! হইলে সে ও তাহার গুক দগুনীয় হইয়া থাকে। 

জাল্ডো-লামা কর্তৃক নাম লেখা হইবার পর, সেই বালক 
ডাপা পদাভি'ষক্ত হইয়! মঠে ফিরিয়া আইসে। অবস্থান্ুদারে সে 
সেই মঠের অপরাপর সহাধ্যায়ীধিগকে চা গান করাইয়া থাকে । 
যদি সেখানে তাহার কোন আম্মীষ না থাকে এবং থাগ্ভাি রদ্ধনের 
অন্নুবিধা ঘটে,ত।হা হইলে মঠের ভাঙার হইতে পে খাগ্ঠাদি পায়। 
তাহার আখ্মীয়ের৷ খাছহিমাবে যাহা কিছ গাঠাইয়। দেন, 
তাহা হিনভাগ করিয়া তাভার একভাগ মদ-ভাখারে গৃহীত হয় 
এবং অবশিষ্ট হইতে সে স্তেদ-এগ +ষঅ-ঠাবস্, জন, জা-গম। 
যাষ-.সর, স্গ্রো-লুগ্স্‌ গর্ত যতিব উপখোগী বস, পানগাত, 
ময়দার থলি ও একছুড়া মাল। পায়। অতঃপর প্রশরজ্যারত 
অবলম্বন করিয়া মে যণ দিন না স্যাসিবৎ বা বানুটান করিতে 
পারে, ততদিন মে গেত্ধুল বা শমণগ্দ পায় না এবং মঠের ধর্ম 
কাধ্যে যেগ দ্বিবার অরধিকাণী হয় সা। 

ডাপা পদাভিষিক্ত ঘ!ণক কর্ণনিষ্ঠার শীবারী হইয়া পর্শ- 
কার্যে লিপ্ত হইবার আঁশাস মঠাতিকারী শেঞ্নামাতে (দেশে; 
লদেন্-খৃ-খন্‌-পোছে ) শ্বীয় অভিলাষ হ্পাগান করেন। এ সময়ে 
তাহাকে একখানি উত্তরীয় ও সাধ্যমত অধিক টাকা ( পুর্জাপেক্ষা 
বেণী) প্রণামী দিতে হয়। শেষ্ঠ লামার অভিনন্দন অন্থুমাবে সে 
গেত্ুল-পদলাভ করিয়া থাকে । বালককে গেত্ষুল পদাভিনিত্ত 
করিতে একটী দিন নির্দিষ্ট হয়। সাধারণতঃ 'উপে|সথ' ব| 
উপবাসধিনই প্রশস্ত। এ ধিনে তাহার মস্তক মণ্ডন করিয়া 
দেওয়া হয়। কেবলমাত্র মধ্যস্থলে একটা শিখা থাকে । তদনন্তর 
ভাহাকে সঙ্ঘের প্রধান প্রকোষ্ঠে উপাধ্যায়ের সম্মুখে আনিয়া 







সন্ন্যাসীর বেশধারণ করান হয়। একটা মন্ত্র পাঠের পর, শেঠ 
লামা অথবা মঠাধ্যক্ষ লামা তাহার সন্যাসাশ্রমের একটা স্বতত্ 
নামকরণ করেন। তৎপরে এ বালক সন্যাসধর্ম স্বেচ্ছায় ও 
সানন্দে গ্রহণ করিয়াছে জানাইলে মঠাধিকারী বা দীক্ষা- 
কার্যের সময় উপস্থিত লামা সেই শিখা কাটিয়া দেন। তখন সেই 
গেত্যুল্‌ ৩৬টী ধর্দোপদেশ ও ৩৬টী নিয়ম পালন করিতে 
বাধ্য হয়। সে প্রধান লামাকে নরদেহী বুদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করে 
এবং তাহার কথিত “আমি বুদ্ধ, ধর্্দশ ও সজ্বের আশ্রম গ্রহণ 
করিলাম।” এই মহামন্ত্র তিনবার উচ্চারণ পূর্বক অঙ্গীকার 
করিলে সংস্কারকাধ্য সমাধা হইয়া যাঁয়। সংস্কার-সমাধানাস্তে 
সে লামাকে একখানি কাপড় ও ১০্টী টাকা প্রণামী দেয়। 
এখন হইতে সেই গেতযুল লামাপ্রদত্ত নাম ও উপাধিতে মঠমধ্যে 
পরিচিত থাকে। 

ইহার পর তাহাকে সঙ্ঘের দালানে আনিয়া "মঠের সহিত 
তাহার বিবাহরূপ” একটা প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা হয়। তখন 
তাহার মাথায় টোপর এবং হস্তে প্রজলিত ধূপ থাকে । তদনস্তর 
তাহাকে নির্দিষ্ট আসনে বসান হয়। যে বৌদ্ধ যতি এই সময়ে 
তাহাকে যতিধর্শের রীতিনীতি প্রভৃতি শিক্ষা! দেয় তিনি বংগ্রাগ 
নামে অভিহিত। বঙ্জাচার্যয-সম্প্রদায়ভূক্ত তান্্রিক-বৌদ্ধাচার্যয- 
গণের এই দীক্ষাপ্রথা কতকতা৷ নেপালী “বাঢ়া”দিগের মত | 

[ নেপাল দেখ। ] 

যতিরূপে দীক্ষিত এবং তৎসাম্প্রদায়িক সমুদায় কর্মে অধি- 
কারী হইলেও, সে ড়াপা বা ছাত্র বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এ 
সময়েও প্রায় ৩ বৎসর কাল তাহাকে বিগ্ভাত্যাস করিতে হয়। 
তদনস্তর সেই বালক যতিধর্শের “খগ -ছ'উন? শিক্ষাকাঁল অতিক্রম 
করে। তাহার পর সে স্বতন্ত্র বাসের জন্ত একটা ক্ষুদ্র গ্রকোষ্ঠ 
পায়। এইরাপে শিক্ষার পারদর্শিতান্থুসারে সে পর-পাঁ ও 
গে-লে।ঙ, (পুর্ণ যতি ) শদে উন্নীত হয়। তিব্বতীয় প্রধান 
ওধান নঙ্খারঠমের অধ? যতিরাই কেবলমাত্র লামা উপাধি 
পাত কাঁরযা! থকেন। ও 

ধণিছাউন গদাসীন হইলেও সে শিক্ষাকাল অতিক্রম 
করিতে খারে সা। এখন হইতে তাহাকে কঠোর পরিশ্রমের 
নহিত ধর্শশাস্রাদি এধায়ন করিতে হয়। শাক্্রালোচনা ব্যতীত 
সেই শিষ্য কোনগূপ শিল বা চিন্রবিদ্থা অভ্যাস করিতে পারে। 
তখন পাঁগে স্ববহেলা করিলে তাহাকে বেত্রাঘাত করা হইয়া 
থাঁকে। এই সমসে যে আচার্য্য গেতযুলকে বৌদ্ধধর্খের গৃঢ়-রহস্ত 
উ-দদন করিয়া দেন, তিনি "প-বৈ-লামা” নামে এ বালকের 
নিকট চিরদিন পুরজিত হন। এই সময়ে প্রায়ই তাহার্দিগকে 
পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। 








লাম! 


- ্পিীতি 


একটা সঙ্ঘারামের অন্তত প্রত্যেক মঠেই এক একজন 
ধর্মাচাধ্য থাকেন। তাহার! তথায় শ্রেষ্ট লামার পদে অধিষ্ঠিত । 
সর, বিনয় ও অভিধর্শ নামক ধর্শশাথার একটা বিষয়ে 
পারদর্শিতা লাভ না করিতে পারিলে কেহই লাম! পদ পান ন!। 
লামাদিগের মধ্যে যিনি যত অধিক ধর্মশান্্র পাঠ করিয়াছেন, 
তিনি পণ্ডিতমহলে তত অধিক পুজ্য। এই কারণে গেতযুল- 
গণও স্ব স্ব উপাধ্যায়ের অধ্যাপনায় এক এক্টী বিষয়ে পারদর্শিতা 
লাঁভ করিয়া থাকেন। প্রত্যহ পাঠের সময়ে ঘণ্টা-শব হয়। 
ও শব্ধ শুনিয়া তাহার! পাঠ গৃহে গিয়া পাঠাভাস করে এবং 
স্বীয় আচার্যের নিকট নূতন পাঠ লয়। এই্রূপে আবশ্তাকীয় 
পাঠ সমাপ্ত হইলেই তাহাদের পরীক্ষা লওয়া হইয়া খাঁকে। 
প্রথমে এক বৎসর পরে এবং তান্তর এক বা ছুই বত্যাব পরে 
পরীক্ষা গৃহীত হয়। এই ছুইটী পণীক্ষান্ম উতীর্দ হওয়া গত 
তাহাদিগকে চ৷ গ্রস্তত ও সঙ্বের বৃদ্ধ যাঁতিধগের আজ্ঞাবহন 
করিতে হইয়া থাকে । 

পরীক্ষাকালে প্রত্যেক সঙ্ঘারামের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাধ্যায় ও 
যতিগণ একটা প্রকোঠে সমবেত হম । ভগায় নকলেই নিব 
ভাবে বপিয়। থাকেন এবং স্ডাহার হথ্যন্থলে গেত্যল উাড়াইরা 
্বীয় নির্দি পাঠ আবৃত্তি খরে। যদি প কৌন স্থান ভুলিয়া 
যায়, তাহা হইলে তাহার গাঠ শরগার্থ অপর একজন আহার 
পার্খে দাড়াইয়া সেই স্থানবিশেষ ধরাইয়া দেযু। অথম গরীগায 
সমস্ত পাঠ্য-পুস্তকগুলি এইক্সগে আবুত্তি করিচ5 প্রান্ত ৩ দিন 
লাগে এবং প্রত্যেক দিনে তই বাণ মি ময় বিআম 
করিতে পায়। প্র অবসরে সে পরবস্তী গ্রথথাঁনি পুনরায় দেখিয়া 
লইতে পারে। 

যেসকল যুবক এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারে, 
তাহাকে বিশেষ লাঞ্ছনার মহিত এ গৃহ শ্ইভে বাহিত ভাসা 
ছে*ওস্‌ খুমস্পা” উত্তম-মধ্যম প্রহার করি থা দি ০৬ 
বালক উপধুর্পপরি তিন বৎসর পরীন্দাছ অন্তীণ্‌ হত চাদ হব 
তাহাকে মঠ হইতে বাহিব ক্রিয়া (য়। বেবণশার ধ্খী 
সম্তানেরাই এরূপ শলে ছঘিক্ক অর্থদণ্ড টিয়া মা? আমাগন 
প্রার্থী থাকিয়া বিদ্যাত্যাস ব্ণলুতে গার়ে। নিবশিগুতের অয়ন 
অবস্থায় ধর্মাজীবন অভিবাহ্ন করিতে গ্র্ামী হহীত জাধুচেত 
গৃহীক্ধপে দিনপাঁত করিত্কে গারে ; কিন্তু ভাঁহাকে সম্ঘারামের 
কোন কোন মঠের দাস্তবৃত্তি করিতে হয । যদি সে পরে শীর- 
দূ্শিতা লাভ করে, তাহা হইলে তাহাকে কোন গ্রাম্য মঠের 
লামাচাঁধ্য করিয়া দেওয়। হয়। কিন্তু তখন (লামার হায় 
মরযযাদাধুক্ত হইলেও তংপদাধিকারে প্ররুত অধিকারী নহেন। 

উপরৌক পরীক্ষ। অপেক্ষা ছাত্রসঙ্ের পরম্পর বিচার বড়ই 


[ ২১৯ ] 


লামা 


মনোরম । উহাতে ছাত্রের শিক্ষ। কিন্ূপ তইয়াছে তাহা! বিশেষ 
ভাবে পরীক্ষিত হইয়া থাকে। তিব্বতের সুগ্রসিত্ধ দে-পুঙ্গ, 
তষিল্হণ পো, সের ও গাঃল্দন সঙ্ঘারামে সময় সময় ীন্ূপ 
বিচার-সভা আহৃত হইয়া থাকে। এর স্থলে প্রায় ৪ হইতে 
৮ হাজার পযন্ত বৌদ্ধ-যতি সমবেত হয়। ইহাকে তিব্বতীয় 
ভাষায় “মৃত্যান্ঞ্রিদ” বলে। শিষ্যগণ ধর্মশান্ত্র ও ধ্ীতত্বের 
সারমর্ম অবগত হইয়াছেন কি না, তাহা এই বিচার সভায় 
আলোচিত হয়। যেস্থানে এই সভা! হয়, তাহা শালগাছের 
গুঁড়ি ও পাথর দিয়া ঘেরা । বৌদ্ধযতি ভিন্ন অপর লোকের 
তথায় গ্রবেশ নিষেধ । উহার মধ্যস্থিত সর্বোচ্চ গ্রস্তরাসনে 
স্কযবন্-ম্গোন্, তন্গিয়ের কুদ্রাসমে ম্থান্টপো এবং তদপেক্ষা 
নিয়তম নির্দিষ্ট আসনে প্রধান গাক উপবেশন করে তাহার 
চতুর্দিকে সাঁততাগে িভক্ঞ দর্শকর্দের বিবার স্থান। প্রশথ- 
কারী চরিদাধর্ণের উদ্দী্য গরিশে!ভিত হইয়া দর্শকমণ্ডলীর 
সমক্ষে করযোড়ে স্বীয় গুশ্ন উদ্ধাগন্‌ করেন। সমবেত ছাত্র" 
মণ্ডলীর মাধ্য “ কেহ এ প্রগ্নগুলিঘ সম্যক উত্তর দান 
করিতে পারে, সেই ছাত্র লামার আদেশে উচ্চ শ্রেণাতে উন্নীত 
হইয়া থাঁকে। 

বৎসরের মধো প্রীষ্স, শবৎ, শীত ও বমন্তকালে চারিবার এই 
বিচার-।ভা আহত ভইরা ২ক। এট দ্বাদশবর্ষকাল শিক্ষা 
করিনা শগাতিত বলিয়া গরিটিজ হইতে পারিনে, অন্ততঃপক্ষে 
বিশ হই চতুর্তি'শত্ি বর্মের পর গেতষুল্‌ স্বীয় অধ্যবসায়বলে 
গেলো শ্রীপ্ত হন। গেত্ধুল হইবার দমগ যেরূপ প্রথার 
অম্মসরণ করিয়া উদ্ণাধায় এ ভেষ্ট-সামান্ অভিমত গ্রহণ 
কার হইছিল, পবাঁরও তাহাকে সেইরূপ করিয়া মঠের 
তলিকায় নাম লিখাইয়। গ্রককত মতি হইতে হয়। থে যতি স্বীয় 
৬বারসাত খলে আকাধ। [ব্ঠার-৯ভায়, অথবা মঠের গ্রধান 
গইীঙ্ষীয় উভীর্ণ হইতে পাবেন তিনিই পৌন্ধধম্মতবের শ্রেষ্ঠ 
উপাধি লাভ করিয়া থাকেন উপাধি প্রাথির পর তিনি 
কণ প্রকার আচ/দ্যমর্যণদ। লীকেব শিকারী হন। 

পেলে বং পহজষপা! ববাখধশুর শ্রে্ উপাধি । শেলোও 
শিক্ষা বলে ণণে ফো হইল কোল এছ বৈজ্ঞানিক তন্বালোচনায় 
নিষুক্ গুকিতে পারেন, কিন্তু খদিন না! তিনি এ পদে 
উদদীত হইছেন ) তজজিন তাহাকে ধান আলোচনা করিতে 
হইবে! গে-ষে উপাধি এণ্ড এনে বৌদ্ধযতি তিবাত, মোঙ্গ- 
লি, আম্দে ও টিন-রাজোর গবমেন্ের পরিদর্শনে পরিচালিত 
সঙ্বারামের প্রধান দামা থা স্ক্যবস্-ম্গোন পদে অভিষিক্ত 
আছেন। যাহারা মঠাচাধ্যের পদগ্রহণ করেন না, 
তাহার! মঠে থাকিয়! তস্্শান্ত্র অধ্যয়নে রত হন। পরে তন্্রশান্তের 


- কীট শশী িিটি শি 





লামা [ ২২ ] লামা 
বক্ষ্যমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সর্ধ্বজ্রনমান্ত গাঃ-ল্দন্‌ সঙ্ঘারামের | এই সকলের সঙ্ঘারামের একষাত্র কর্তা । মোজনীয় বৌদ্ধ 
থপ পদ লাভ করেন। সমপ্রদায়ে তাহার! খুবিলিঘন নামে খ্যাত। কোন্রু কোন সঙ্ঘা- 


রব-জমূ-প পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাররেরা! সাধারণে লামা বলিয়াই 
গৃহীত। তাহারা প্রকাহ্থস্থানে সকলকে বৌদ্ধধর্মের উপদেশ দিয়া 
থাকেন । তিব্বতের হাদশটা প্রসিন্ধ সক্ঘারাম ব্যতীত অন্য কোন 
মঠাধ্যক্ষের এই উপাধি দানের অবিকার নাই। দেবাংশসত্ভৃত 
লামাগণের জন্ত নির্দিষ্ট পদ ও কার্ধ্যাবলীতে তাহাদের অধিকার 
আছে। রা'জশক্তিধারী দলই লামা এরূপ ছাত্রদিগকে “ছ*ওজে” 
ও পণ্ডিত” উপাধি দিয়া থাকেন। এতছ্ভয়ের মধাবত্তী উপাধির 
নাম লো-ৎস-ব। 'রব-জম প' ও "ছ+ওজে' উপাধি প্রায় সমান । 
ইহার তৈ-ভী বলিয়া সম্মানিত । স্তুতরাং দেবাংশসম্থৃত লাম- 
দিগের নিয়ে যথাক্রমে খান্‌-পো, ছ'ওজে এবং রব-জম-প পদীধি- 
কারিগণ মর্ধসদাসম্পন্ন ৷ ছ,ওজে ও রব-জম্‌-প শ্রেণী হইতে খান্‌ 
পো নির্বাচন হষ্য়। থাকে। কোন কোন মঠে খান্-পো"র 
সহকারিরূপে ছ,ওজে নিযুক্ত দেখা যায়। ছোট ছোট মঠে 
প্রধান লামার কার্য ছ/ওজে বা রব.জম-প-দিগের হস্তে 
হস্ত আছে। 

রমো-ছে ও মো-র নামক মঠে ভৌজবিদ্ভা ও ভৌতিক বিদ্যা 
শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র শা! প্রতিষ্ঠিত আছে। যাহারা এই বিদ্যা- 
লয়ে থাকিয়া এই বিজ্ঞানের গৃঢ় রহস্তের মর্শা অবগত হইয়া 
পরীক্ষায় উতীর্ণ হন, তাহার! উগ.রম্নপ নামে অভিহিত। 
তাহারা! আফুর্বেদ, রসায়ন, ভূতততব প্রতৃতি আলাচনা করিয়া 
থাকেন। শৈবসম্প্রদায়ের ন্যায় তাহার! বেশভুষা দারণ করে। 
সম্ভবতঃ তান্ত্রিক কাপালিক-মত অনুসরণ করিয়াই এই সম্প্- 
দায়ের উদ্ুব হয়া থাকিবে । এই শ্রেণির অজ্ঞ ব্ক্তির! গ. 
প' বা ভবিষ্যদ্ব্তা বলিয়া পরিচিত। তাহারা ঝাড়ন, ফুকন 
ও ভূতনামান প্রতি কাধ্য দেখাইয়া থাকে । 


মঠের শাসন বাবস্থা! | 


এক একটী স্ুবৃত সঙ্ঘারাম সহঅ সহম্ন বৌদ্ধমতি বাস 
করে। একটা সুনিয়ম-সন্বদ্ধ শাসন প্রণালী ব্যতীত উহ্থার কার্ধ্য- 
পরম্পরা সুচারুরূপে পরিচালিত হইতে পারে ন! দেখিস লামাগণ 
তথাকার কার্যাবলী নির্কিরোধে নির্বাহ করিবার জন্য একটি 
শাসনতন্ত্র গ্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছেন। তথায় একরূপ রাজতন্ত্রই 
বিদ্যমান দেখা যাঁয়। এই পদ্ধতি পরিচালন জন্য পরিদর্শক 
রূপে কএকজন কর্মচারী নিযুক্ত আছেন। তাহারা তথাকার 
হিসাব লেখকের কার্ধ্য করেন এবং আবশ্তকমতে দুরৃ্তি ছাত্র- 
সজ্বেরও অপরাধানুরূপ দণডবিধান করিয়া থাকেন। 

ক যো, ঠুল-কু প্রভৃতি উপাধিধারী দেবানুগৃহীত জামাবাই 


রামে খান্-পো বা! উপাধ্যানই অধ্যক্ষ। এই সকল খান্-পো 
দূলই লামার অনুমতিক্রযে বা প্রাদেশিক লামা-গ্রধানগণের 
আদেশানুসারেই নিষুত্ত হইয়া থাকেন। তীহার! একক্রমে 
সাঁতবৎসর মাত্র একটী যঠের অধ্যক্ষ থাকিতে পারেন । তীহা- 
দের অধীনে নিম্নোক্ত কর্ঘমচারিগণ মঠের সুশৃঙ্খলা ও সুশাসন 
রক্ষা করিতে ব্যাপূত আছেন। তাহারা সকলেই মঠৰাসী 
যতিদিগের অভিমতান্থসারে নির্বাচিত এবং সকলেই নির্চিষ 
কাল পধ্যন্ত নিয়োজিত পদের মর্ধ্যাদ! রক্ষা করিতে বাধ্য । 

১ লৌব-পোন্‌ ব! অধ্যাপক--ইনি সঙ্বারামের ধর্ম ও বিস্তা- 

শিক্ষার পরিদর্শক । 

২ চ্ছগ-দৃসো-- কোষাধ্যক্ষ ও খাজাজী। 

৩ ঞ্রর্.প বা প্দ্যি গ্ের্-“ভাগারী । 

৪ গে-কো| এবং ঝাল নো--হাকিম ও সেনাধ্যক্ষ। ইহারা ছুই 
ব্যক্তি, পুলিশ কর্চারির সায় ইতস্ততঃ প্রহরীরূপে পরিভ্রমণ 
করেন এবং ষঠবাসিগণের ফোষগুণের বিচার করিয়া থাকেন। 
ইহাদের সহকারীরূপে ছুই জন হগ.-৫ঞর আছেন । 

€ উম্-দ্সে-- প্রধান গায়ক । 

৬ কু-৫ঞরের্‌-_-ধর্্মালয়ের পরিচারক। 

৭ ছ'অবদ্রেন্ -জলদানকারী। 

৮ জ-ম--চা-সরবরাহকারী । 

ইভ! ভিন্ন প্রত্যেক মঠেই সম্পাদক ও পরিদর্শকগণ, পাঁচকদল, 
পুররক্ষী, অতিথি-সৎকারক, হিসাবরক্ষক, করসংগ্রাহক, 
চিকিৎসক, চিত্রকর, বণিক্-যতি,তৃতের রোঝা ও মাঙ্গল্য-দণডবাহী 
প্রভৃতি নিযুক্ত আছেন । 

সম্যারামসমূহের কাধ্যাবলী স্ুনিয়মে পরিচালিত করিবার 
জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিভাগ নির্দিষ্ট হইয়াছে । দেঞ্চুজ সঙ্ঘারাম 
৭৭০ যতি বাস বরেন। তাহারা বলো-গসাল-গ্িও স্গো- 
মঙ,বদে-যউস্‌ ও স্ঙগস্‌ প নামক চারিটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ॥, 
প্রত্যেক বিষ্ভালয়ই এক একজন উপাধ্যায়ের কর্তৃত্বে পরিচালিত । 
যতিগণ প্রাদেশিক ও জাতীয় বিভাগান্থুসারে বিভিন্ন মঠাবাসে 
স্থান পাইয়া! থাকে। সেই বিভিন্ন শ্রেণীগ্ বাসাগুলি খম্স্‌- 
থ্যন (78091800101 1068810€ 01৩9) এবং বিস্তালয়গুলি 
গ্রব -ত্ষন্‌ (0০11929 ) নামে খ্যাত । প্রথমোক্ত স্থানে যত্তিগণ 
আহার, শয়ন ও অধ্যয়ন করে, এবং শেষোক্ত টোলে যাইয়া 
তাহার! স্ব স্ব গুরুর নিকট অধীত পাঠের আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হয়। এ সঙ্বারামের সর্ধ বৃহৎ প্রক্োষ্ঠে (ঠসোগস্ছেল-জ্হ- 
খঙ, ). সাধারণের প্রবেশাধিকার জাছে। 












পাস পপি ৯ আপ আপ 


সের সঙ্ঘারামে ৫২** যতি বাস করেন । তঙ্মধ্যে বয়েরা, 
স্গস-পঞ্জটাদ-প বিষ্তালয়ের প্রত্যেকের অধীনে এক একটা 
শাখাসমিতি আছে। গাঃ ল্দন্‌ সঙ্ঘারামে ৩৩০ বৌদ্ধ যতি 
থট্ুকেন। ব্যঙ-খসে ও ষর-ৎসে নামক ছুইটী শাখা বিগ্ালয় 
ইহার অস্তভূক্ত এবং তত সংস্পর্শে বাসা আছে। তিষিল্হ্ণপোর 
প্রসিদ্ধ সঙ্বারামে তিনটা “ত-তযঙ্গ' বা বিস্বালয় আছে। 
তদধীনে প্রায় ৪*টা খমতযন্‌ বাঁ শিষ্যাবাস দেখা যায়। 

বঙ্গের প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত রায় শরচ্ন্্র দাসবাহাছুর 
নুপ্রসিদ্ধ তষিল্হূণপো সঙ্ঘারাম পরিভ্রমণ করিয়া তাহার যথাযথ 
বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। (উহা তৎসম্পার্দিত ০০1" 800. 
শু, 3০০5. [0018 [9. 9. 1$ (1899) এবং ০0178) (০ 
71755 20 097৮] 15৪ নামক গ্রন্থে বিশদদূপে বিবৃত 
আছে।) শেষোক্ত গ্রন্থের ৭€পৃষ্ঠায় লিখিত আছে-_তু-থম প্রদেশ- 
বাসী তষিল্হ্ণপোর একজন দেবরুপালন্ধ নবীন লামা ১৮৮১ 
ুষ্টান্বের ১৫ই ডিসেম্বর উপবাস ও পর্বদিন জানিয়া বৌদ্ধযতি- 
দিগের তু-খম্তসন্‌ পদলাভের ইচ্ছা! করেন । তদদুসারে তিনি কুন্‌- 
খ্যব লিঙ্গ হইতে পঞ্চেন্‌কে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। তিনি উক্ত 
সঙ্ঘারামের মধ্যস্থ ৩৮০* যতির প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক টাক, 
শ্রেঠ লামাকে উপহার ও প্রণামী এবং লামাবিগ্যালয়ে (০০199 
0৫ 11)07109691481078) বিস্তর অর্থ দান করিয়াছিলেন । পঞ্চেন্‌ 
আঁসিলে সকলে বাগ্যোগ্ঠমসহকারে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া 
মঠের প্রধান প্রকোষ্ঠে লইয়া আসেন। তিনি এই উপাসনা- 
গৃহে ( ৎসো-খঙ্গ ) আসিয়৷ বেদীর উপর উপবিষ্ট হইলে এই 
উৎসবের ক্রিয়াকাণ্ড আরন্ধ হয়। তাহা সমাধা হইতে রাত্রি 
১০টা হয়। তৎপরে ভোজাদ্রব্য, মাঁল্য ও অপরাপর দ্রব্য 
লইয়া যতিগণ স্ব স্ব মঠাবাসে ফিরিয়া আইসেন। এই যজ্ঞ 
সমাপনি পর উত্ত নবীন লাম! তুষিল্হ্ণপো সঙ্ঘারামে শিক্ষা- 
নবিশরূপে থাকিয়৷ পাঠাভ্যাস করিতে থাঁকেন। পরে তিনি 
পরীক্ষা! দিয়! লামাপদ লাভ করিয়াছেন। তিনি এদেশে তষিলামা 
নামে খ্যাত। সম্প্রতি তিনি বৌদ্ধতীর্ঘদর্শনোপলক্ষে ভারতবর্ষে 
আগমন করিয়াছিলেন। 

উপরোক সঙ্ঘারাম-সংলিপ্ত ছাত্রাবাসসমূহে ছুই জন করিয়া 
লাম। থাকেন। তীহাদের মধ্যে জ্যেঠ লামাই ছাত্রাবাসসংলগ্ 
মঠের পরিদর্শক ও মন্দিরের পূজক এবং ছাত্রমগুলীর উপদেষ্টা 
কনিষ্ঠ লামা কেবল ভাগডারগৃছের তত্বাবধানে ব্যাপৃত থাকেন । 
যদি তীহাঁদের অধীনস্থ মঠের কোন ছাত্র অসদাচরণ করে, তাহা 
হইলে তাহার! দণ্ডনীয় হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর এই ছুই 


কর্মচারীর পরিবর্তন হয্ব। এই সকল কর্ণচারিনিয়োগকালে 


স্বতন্ত্র গ্রদ্জিয়ার অনুষ্ঠান হইতে দেখা যায় । 
টি 








--৯ পি আপ পপ 





পা উপ 


প্রত্যহ প্রভাত সময়ে অর্থাৎ ৪টার সময় একজন বালক 
মন্দিরের চুড়ায় উঠিয়া ছহোস্যদ্‌ গান করে। এ গীত শ্রুত 
হইবামাত্র ছাত্রাবাসস্থ ছাত্রমগ্ুলী শয্যা পরিত্যাগপূর্ববক জাগিয়া 
উঠে এবং স্ব স্ব আবাসন্থ ঘণ্টাশষ্ধ করিয়া সকলকে প্র্রবুদ্ধ করে। 
তনস্তর তাহারা মুখ ও হস্তপদাদ্দি প্রক্ষালন করিয়৷ রাত্রিবাস 
পরিত্যাগপূর্ব্বক ধৌতবন্ত্র পরিধান করে। পরে মাথায় ভু-গম্‌ 
ঢাকা দিল! এবং হুরিদ্রাবর্ণের টুপি মন্তকে দিয়া একটা বাটা ও 
ময়দার থলি হস্তে লইয়! তাহার! ভাগ্ডারীর নিকট ময়দা আনিতে 
যায়। পরে তাহারা মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রণত হইয়া মঠগ্রদক্ষিণ 
করে এবং কেহ কেহ মঞ্ুত্রীমন্দিরে যাইয়া ওম্‌-হ্-প-ৎচষ্নঢ়ি 
মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকে । | 

বেলা ১টার সময় মিগ-তসে-ম লামা স্মিগসেম স্তোত্র 
উচ্চস্বরে গান করিতে থাকেন। তখন ছাত্রগণ সেই স্থানের 
স্বারদেশে আসিয়া শিরে হরিদ্রাবর্ণের উ্ধীষ ধারণ করিয়া সমস্বরে 
সেই স্তোত্র গান করে। কিছুক্ষণ পরে হব্রিল আসিয়া দ্বার খুলিয়া 
দিলে তাহার! মন্দিরে প্রবেশপুর্বক পরম্পর মুখোমুখি করিয়া 
যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করে ও মাথার টুপি খুলিয়া রাখে। 
তৎকালে তাহাদের থলি ও বাটা হাটুর নীচে লুকান থাকে। 
অতঃপর প্রধান গায়ক কর্তৃক দেবপদীশ্রয়গীতি গীত হইবার 
পর, কনিষ্ঠ মঠপরিদর্শক হরিদ্রা-উফ্্ী মাথায় দিয়া দণ্ডায়মান 
হইয়।৷ লৌহদগুদ্বারা স্তস্তগাত্রে আঘাত করিলে ছাত্রগণ জল 
থাঁবার ঘরে যাইয়া চা পান করে এবং তাহার পর পুনরায় 
ফিরিয়া আসিয়া স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হয়। এই জলখাবার 
ঘরের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। যে প্রণালীতে ছাত্রগণ চা পান 
করে বাহুল্যবোধে তাহা এখানে উল্লিখিত হইল না। চা 
বন্টনকাধ্য পরিদর্শনার্থ ৫ জন কর্মচারী নিযুক্ত আছে। ছুই জন 
জন্পোন্‌ রাজদত্ত চা-পরিবেশক ও পরিদর্শক, একজন মঠাধাক্ষের 
আদিষ্ট চা-বন্টনের কর্ণকর্তী এবং ছুইজন জ-ম ও একজন 
পরিদর্শক ঠব.গ্যোগ.গি দূপোন্‌ পো ও তদবীন ২৫ জন পরিবেশক 
অহরহঃ এই কার্ধ্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। মঠস্থ যতিগণ দিবসে তিন 
বার (গ্রত্যেক রারেই ৩ বাটা) চা খাইতে পায়। অধি- 
কাংশ চাই চাদায় প্রা । কোন কোন ধনী ব্যক্তি, প্রাদেশিক 
শাসনকর্তা ও চীনের সম্াটু বিশেষ বিশেষ দিনে লামাঁদিগকে 
চা পান করাইয়া থাকেন। লামামঠের যে কটাহে চা”র 
জল গরম হয়, তাহাতে প্রায় ২০ মণ জল ধরে। 

মঠের প্রচলিত প্রথা উল্লজ্বন করিলে, কোন প্রকার 
অসৌজন্য বা অসদ্যবহার প্রকাশ করিলে অথব! ক্র্গচর্ধ্য ভঙ্গ 
করিলে প্রতিমোক্ষবিধি অনুসারে তাহার বিচার ও সাজ! হইয়া 
থাকে। সামান্ত অপরাধে তিরস্কার ব! লাঞ্ছনা দ্বারা অব্যাহতি 





লাগা 


পায়, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি একই অপরাধ বারংবার করে) 
তাহা হইলে অপরাধ গুরুতর বলিয়া গণ্য হয় এবং অপরাধীর 
তদগুরূপই শাসন হইয়া থাকে। যদি কোন ছাত্র উপর্য্ণপরি 
মগ্ঘপান বা চুরি করে,তাহা হইলে সেই অপরাধীর শিক্ষক ও 
ছাত্রাবাস-পরিদর্শক বিচারসভায় সমবেত যতিমণ্ডলীর সমক্ষে 
নি্।ভাঙ্গন হইয়া থকেন। পরে ছুইজন লোকে এ ছাত্রের পায় 
দড়ি বাঁধিয়া মন্দিরের বাহিরে লইয়া যায় এবং তাহার দক্ষিণ 'ও 
বাম পার্খে উপযূ্পরি বেত্রাঘাত করিতে থাকে । এক সময়ে 
ডাহার উপর প্রায় সহআধিক বেত্রাঘাত হয়, তদনম্থর তাহাকে 
মঠের সীমাবহির্ভীগে টানিয়া ফেলিয়া আইসে। যাহারা 
স্বেচ্ছাযগক্র্গচর্্য ভঙ্গ করিয়া মঠ পরিত্যাগ করে, তাহারা বন্‌- 
লোক নামে খ্যাত। 

মঠের বহিঃগ্রদেশেও লামাদিগের প্রভাব বিস্ৃত আছে। 
কোন ব্যক্তি কাহার উপর অহিতাচরণ করিলে হেই-হো-সঙ্গ বা 
কপালে কঞ্চবর্ণ রেখাপারী গেকোর লামাগণ মঠ প্রাচীরের 
বহির্ভাগে আসিয়া সেই দুর্ধসুকে দমন করিতে পারেন। এই 
গেকোর লামাগণ মঠাধ্যক্গ অপর প্রতিযোগিদ্ধয়ের সাহায্যে লামা 
.বা ব্রঙ্ষচধ্যাখমের নিয়ম রক্ষা করিয়া থাকেন। এই লামাগণ 
প্রাচীন বৌদ্ধসন্যাসীপিগের সায় সুখম্পৃহা বর্জিত নহেন। সন্ন্যাসীর 
হায় তাহারা অর্থলালস! ও ভোজনলিপ্মা ত্যাগ করিতে পারেন 
নাই। সাধারণ লোকে তীহাদেব ভোজ্য এবং চঙ্গ, চা 
প্রভৃতি পানীয় যোগাইতে যোগাইতে উৎকষ্ঠিত হইয়াছেন। 
গে-লুগ-প প্রস্থৃতি ভিব্বতীয় প্রধান সঙ্ঘারামের অধীনে অনেক 
ভূসম্পত্তি আছে। উহার আয়ে তীহার্দের ব্যয়ভার চলিয়া 
থাকে । এতদিন্ন শরতের শম্তকর্তনকালে বহুশত লামা মঠের 
বাহির হইয়া ভিক্গ] করিয়া শম্ত এবং চা, নবনীত, লবণ, মাংস 
প্রন্থতি ভরণপোষণোপযোগী জব্যা্দি সংগ্রহ করিয়৷ ভাগার পুর্ণ 
করেন। কোন কোন লাম! পুতুল গড়িয়৷ বা প্রতিমৃত্তি কাটিয়া, 
ছবি আঁঁকিয়া, কো প্রস্তুত করিয়া, বুজরুকী দেখাইয়া, চিকিৎসা 
করিয়া ও ঝাড়া ফুকা দিয়া নানা উপায়ে অর্থ সঞ্চয় করিয়া মঠের 
বায় সম্কুলান করিয়া থাকেন। যে সকল লামা তাদৃশ প্রথর বুদ্ধি- 
সম্পন্ন অথবা পণ্ডিত নহেন, তাহীরাই মঠের অন্তান্ত কাধ্য 
করেন। কেহ কেহ বাণিঞ্যে লিপ্ত হইয়া সঙ্ঘার।মের এথধ্য 
বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। এই সকল ধশ্মাচার্্যগণ ব্যবসা ব্যপদেশে 
সুদ গ্রহণ কবিতে কুন্ঠিত হন না। বাস্তবিক পক্ষে তাহারা 
স্ুব্যবসায়ী এবং দেশের মহাজন বলিয়া! পরিগণিত | 

ভারতীয় বৌদ্ধগণের বেশভূষাদি ভারতীয় খতুগুলির অনু- 
কূলে নির্নিত হইয়াছিল। যখন বৌদ্ধধর্ম তিববত প্রভৃতি 
তুষারময় প্রদেশে বিস্তার লাভ করিল, তখন হইতেই 
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বেশভুষার পরিবর্তন ধটিতে থাকে 1 তিব্বতীয় লামা বা বৌদ্ধ, 
যতিগণ দারুণ শীত ও মশকদংশনাদি শারীরিক গীড়াদায়ক 
যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য জুতা, মোজ| ও গাত্র- 
বন্স প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশের উপযোগী করিয়াই নির্মাণ 
করেন এবং ক্রমশঃ তাহার পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি পড়ে। 
প্রাচীন বৌদ্ধগণের চীরবাস ও বর্তমান লামাদিগের জপমালা, 
শিরস্তাথ, আল্থাল্লা, কোমরবন্দ, ছোটজামা, চোগা, ডোরাকাটা 
পশমী জোব্বা, ইজার, পায়জামা এবং জুতা গ্রতৃতি আবশ্কীয় 
উপাদানসমূহের তুলনা করিলে বুঝা যায় যে, বর্তমান যুগে বৌদ্ধ- 
ধার্মে কি বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে! 

তিব্বতীয় লামাগণ শিরোদেশে যে বিভিন্ন প্রকার উষ্কীষ 
শোভিত করেন, তাহার প্রায় সকলগুলিই ভারতীয় অনুকরণে 
গঠিষ্ভ, কএকটী মাত্র চীন ও মোঙ্গলীয় ধরণে নির্মিত দেখা যায়। 
তিববন্তীয় লামাগণের বিশ্বাম এই যে, লামা-ধর্মমতের প্রতিষ্ঠাতা 
বৌদ্ধতিক্ষু পন্সসন্ভব এবং তাহার সহযোগী শাস্তরক্ষিত খুষ্টায় 
৮ম শতাবে ভারত হইতে যে শিরন্াণ পরিবানপূর্বক তিব্বতে 
পদার্পণ করেন, তাহারই আকৃতি অনুসারে বর্তমান টুপীগুলি 
গঠিত হইয়া থাকে। পঞ্চেন্জ-দমর নামক লাগ উষ্ভীষ 
দিয়া স্বয়ং শাস্তরক্ষিত তিনবতে আসিয়াছিলেন। গে-লুগত্প 
ব্যতীত তিব্বতের সর্ধত্রই এ টুগীর প্রচলন ছিল। উহা৷ ভার- 
তের শীত প্রধান দেশে ব্যবস্ধত তৃলার “কাণ ঢাকা? টুগীর মত। 
তসোউ-খাঁপা সেই লাল বণ টুপীর পরিবর্তে হরিদ্রাবর্ণের উষ্ীষ 
( য-সের ) গ্রচলন করিয়া যান। উহাই গেলুগ-প সম্প্রধায়ের 
পরিধেয় | 

মঠবিহারিণী ৰৌদ্ধতিক্ষুণীগণ পশমী বস্ত্র বা লোমের দ্বারা 
প্রস্তুত একপ্রকার শিরন্ত্রাণ ব্যবহার করেন। সম্প্রদায়ভেদে উহ 
লাল ও কঞ্চবর্ণের হয়। িকিম, ভোটান ও হিমাধমুর প্রান্তস্থ 
অনেক জনপদে যেখানে পষ্টিপাত হয় না, সেই সকল গ্রাদেশ- 
বাী বৌদ্ধলামাগণ প্রীন্মকালে খড়ের টুগী পরিধান করিয়া , 
থাকেন। কেহ বা আদৌ টুপী পরেন ন!। চীনবাসীর গায় উহারা 
টুপী খুপিয়া আগন্তককে অভিবাদন করেন, এই কারণে দেব- 
মন্দিরে প্রবেশকালে কেহই মাথায় টুপি রাখেন না, কেবলমাত্র 
কএকটা ধর্কার্যে টুপি পরিধানের বিধি আছে। 

তাহাদের গাত্রবন্ত্রেও উক্ত ছুই প্রকার বর্ণ দেখা যায়। 
গে-পুগ্প সম্প্রদায়ের আচার্যাগণ কুদ্কুমরঞ্সিত হরিদ্রাবাস 
ধারণ করেন । যদি কেহ গে-লুগ-প আচার্যের নিকট কোন 
উপঢৌকন দিতে আসে, তাহা হইলে সে এরূপ হরিদ্রাবাস 
পরিধান করিতে পারে, তন্তিন্ন যদি অপর কোন ব্ক্তি এ বাস 
পরিধান করে, তাহা হইলে দণ্ডনীয় হয়। প্রাচীন বৌদ্ধদিগের 
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সঙ্ঘাটি, অন্তর্বাসক ও উত্তরাসঙ্ঘাটির সহিত তিব্বতীয় লামা- 
দিগের জান, মম্‌ জার ও বল্‌ গৌম্‌ নামক গাত্রবস্ত্রাদির অনেক 
সৌসাদৃশ্ত আছে। এতত্তির শান্ত ও বৈষ্ণষদিগের সায় তাহার! 
মাল*জপ করে। এ মালায় ১৮টা দানা থাকে এবং উহার 
দুই পারের স্থাত্রে ১০টী করিয়া! সাক্ষী” রাখে । ১০৮ বার মালা- 
জপের পর এক একটা সার্ষী ধরিয়।৷ তাহারা মন্ত্রখ্যা নিরূপণ 
ফরে। এইরূপ ছুই দিকের ১০১১০ সাক্ষীতে তাহাদের ১৮০ 
্রপসংখ্যা হয়। এই সকল মালা দানাও বিভিন্ন প্রকার হইয়া 
থাঁকে। সর্বপ্রধান তধিলামার নিকট মুক্তা, চুনি, পাল্লা, 
নীলা, প্রবাল, স্ষটিক প্রভৃতি মুল্যবান্‌ প্রস্তরে নির্মিত মালা 
দেখা যাঁয়। এতত্িন স্প্রদায়ভেদে ও দেবারাধনা বিশেষে 
মালার দানা পৃথক হইয়৷ থাকে । গেলুগ, প সম্প্রদায় মধ্যে 
হরিদ্রা বর্ণ কাষ্ঠের মাল! প্রচলিত । তম্দিন্‌ পূজায় লাল চন্দন- 
কাষ্ঠের এবং ছ-রণী উপাসনায় শ্বেতশঙ্খের মাঙ্গা, তান্ত্রিক উপ- 
দেবতাগণের পৃজায় রুদ্রাক্ষ (1219999871)03 10183), সাপের 
হাড়ের মালা, অবলোকিতের পূজায় স্কটিকের মালা, পদ্মসম্ভবের 
ও তাম্‌ দিনের পূজায় প্রবাল এবং বজতৈরবের উপাসনায় 
নৃকরোটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 

লামাঁরা যখন মালা জপ করেন না, তখন তাহা গলায় বা 
দক্ষিণ হস্তে জড়াইয়া রাখেন । মালা-জপের সময় প্রত্যেক দানা 
ধরিবার অগ্রে তাহারা 'গম্‌ প্রণব উচ্চারণ করেন, পরে দানা ধরিয়া 
মনে মনে মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন । ভিন্ন ভিন্ন দেবতার জপমন্ত্ 
বিভিন্ন। এই সকল লামাগণ সচরাচর আরও কএকটা দ্রব্য 
ব্যবহার করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে ভজনচক্র, বজদণ্ড, ঘণ্টা, 
করোটি-নির্ষমিত ঢক্কা, খগ্সনী, কবচ, পুথি ও অলঙ্কার প্রধান। 
তিল হুণপোর প্রধান লামা সময়ে সময়ে জহরতাদি গঠিত কগহার 
ধারণ করেন । কাহার কাহারও ভিক্ষাপাঁর ও সন্যাসদণ্ড আছে । 

তিব্বতবাসী লামাগণ ধর্মের জন্য প্রাণ বিসর্ভন করিলেও 
, কর্মকাণ্ডে তাহাদের বিশেষ আসক্তি দৃষ্ট হয়। মঠবামী যতি, 
গ্রাম্য পুরোহিত, গুহাবাসী তপঃপরায়ণ লামা ভিক্ষু অথবা কুষি- 
বাণিজ্যাদি কর্মে লিপ্ত লামাগণ পৃথক পৃথক্‌ কাধ্যে ব্যাপৃত 
থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন। এই বিভিন্ন শ্রেণীর 
লামাদিগের নিত্যকর্মপন্ধতিও স্বতন্ত্র | 

লামাঁনগরীর পোতল পর্বতস্থ শ্রেষ্ঠ লামাসজ্ঘারামে বৌদ্ধ- 
যতিগণ যে প্রথা অবলম্বনে দৈনিক কাধ্য সমাধা করিয়া থাকেন, 
তাহাই নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে উদ্ধত হইল, 

রাত্রিকালে যখনই নিদ্রীভঙ্গ হইবে, তখনই যতিগণ শয্যাত্যাগ 
করিয়া থাকেন। পরে গাক্রোথানপূর্ব্বক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া 
সংযত, হৃদয়ে গৃহমধ্যস্থ বেদীর সমক্ষে তিনবার দেবোগ্দেশে 
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প্রণাম করিবেন। তদনস্তর জীবনযাত্রানির্ববাহের উপায় প্রার্থনা 
করিয়া বুদ্ধ ও বোধিসত্বদিগের উদ্দেশে স্তব এবং সঙ্গে সঙ্গে সতর- 
গ্রন্থ হইতে কএকটা মন্ত্র পাঠ করিবেন । শষ ও মন্ত্র পাঠীস্তে 
“ও খে চরগণয় হী হী স্বাহা” নস্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া যতিগণ 
স্ব স্ব পদতলে থুতু প্রদান করিবেন। তাহাদের বিশ্বাস,, দিবা- 
ভাগে ভূপুষ্ঠে ভ্রমণ জন্ত যে সকল জীব পদদলিত হইয়া পঞ্চত 
প্রাপ্ধ হয়, এই মন্ত্রবলে তাহারা অমরাবত্তীর ইন্ত্রপুরে দেবরূপে 
জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে । 

এই সকল দেবারাধনার পর, যদ্দি রাত্রি প্রভাত হইতে 
অধিক বিলম্ব থাকে, তাহা হইলে সেই যতি পুনরায় শয্যাশায়ী 
হইয়া নিদ্রা যাইতে পারেন, কিন্তু যদি দুই বা চারি দণ্ড বাকী 
থাকে, তাহা হইলে তিনি আর নিদ্রিত হইবেন না, সেই স্বল্প- 
কাল "ম্মোন্‌ লম্‌” ভজনগীতি বা মন্ত্র পাঠ করিয়া রাত্রি যাপন 
করিবেন এবং ঘন্টাধ্বনি হইলে যখন সকলে নু্তোখিত হইবেন, 
তথন তিনিও শয্যা ত্যাগ করিয়া শঙ্খধ্বনি ও শিঙ্গাধ্বনি পর্য্স্ত 
আপনার বেশ পরিধানাদি কাধ্যে ব্যাপৃত থাকিবেন। শিঙ্গা- 
ধ্বনি হইবামাত্রই সকলে স্ব স্ব মঠকক্ষ পরিত্যাগ করিয়া “দে- 
ব্ছল নামক প্রন্তর মণ্ডপে উপাসনার্থ সমবেত হইবেন। এ 
সকল প্রস্তরাসনে দ গায়মান থাকিয়া সাহারা "গুম্‌ অর্থং চার্ঘং 
বিমনসে ! উৎসুন্ম মৃহাক্রোধ হুংফট্‌” মন্ত্র পাঠপুর্ববক মনের পাপ 
ও কলুষাদি চিন্তা করিবেন। উহার দ্বারা তাহাদের চিত্তপাতক 
বিদূরিত হইয়। থাকে । তদনস্তর সুগ, পা নামক ক্ষারমুিকা 
বা সাবান যোগে স্ব স্ব তায় ঝারিস্থ জল দ্বারা হস্ত পদাদি প্রক্ষা* 
লন করিবেন । হস্তপদ্দের স্থান বিশেষ প্রক্ষালনকালে তাহারা 
বিশেষ বিশেষ মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। মুখাদি প্রক্ষালনের 
পর শৌচ দেহে তাহারা হস্তে মাল! লইয়া! জপ করিতে করিতে 
তার! দেবী ও মঞুত্রীর উদ্দেশে মন্ত্র পাঠ করেন, সময় থাকিলে 
কেহ কেহ স্ব স্ব কুলাধিষ্ঠাত্রী দেবতার স্ততি পাঠও করিয়া থাকেন। 

এই সকল কাধ্য সমাধান করিতে প্রায় ১৫ মিনিট সময় 
লাঁগে। তাহার পর দ্বিতীয় বার শঙ্খধ্বনি হইলে গে-লোঙ 
যতিগণ মন্দিরদ্ারের সমক্ষে যাইয়া এবং গেত্যুলের! মন্দির- 
সনমথস্থ প্রাঙ্গণে দীড়াইয়া দেবোদেশে প্রণাম করেন। তাহার পর 
মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত হইলে একে একে সকলেই মন্দিরে প্রবেশ 
করেন । পরী সময়ে দগ্ুহস্তে গেকো দ্বারপথে দণ্ডায়মান থাকেন । 
সকলে নিজ নিজ মাছুরে শ্রেণীবদ্ধভাবে ও মর্যযাদান্থরূপে বৃদ্ধের স্তায় 
আসনপিড়ি হইয়া! উপবিষ্ট হইলে তৃতীয়বার শঙ্খধ্বনি হয়। তখন 
সকলে সমস্বরে এ সময়কার কএকটা নির্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করেন। 
তাহার পর চা পান করেন। চা পান করিবার পূর্বে অধ্যক্ষ লাম! 
সমবেত সকলের স্বস্তি বাঁক্য উচ্চারণ করিলে আপন আপন চা- 


লাম! 


ররর ক্স ৯ 


পানপাত্র বাহিয় আগ শিক্ষানবিশ বা. কল 
ঢালিয় দিয়! খাঁয়। লানের পূর্বে ঘতিগণ অঙুলী দ্বারা ছা ফোঁটা 
ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া বদ, অপরাপর দেবতা ও পিডৃপুরুিগকে 
নিবেদন করিয়া পরে স্বয়ং পান করেন । মিষ্টার় ও. মাংসভোজনের 
: সময়েও ধীননপ নিবেদনমন্ত্-পাঠের ব্যবস্থা আছে। | 

সাধারণের কৌতুহল নিবারণার্থ নিয়ে কেবলমাত্র মন্্রগুলির' 
ভাবার্থ উদ্ধত হইল, 

চব্য চধ্য লেহ পেম্াদি গুণযুক্ত এই আম্বাদমধুর ভোজ্য 
দ্রব্য আমর! ধ্যানী বুদ্ধ ও স্বর্শস্থ বোধিসবদিগকে নিবেদন 
করিতেছি । তীহারা এই খাস্ভোপরি করুণা বিস্তার করুন। 
*ওম্‌ অঃ হু” তদসস্তর যথাক্রমে "ওম্‌ গুরু বজ নৈবিষ্ক অঃ 
হুং। ওম্‌ সর্ব বুদ্ধ বোধিসত্থ বজ্নৈবিদ্ত অঃ হুং। ওম্‌ দেব 
ডাকিনি শ্রীধর্মপাল সপরিবার বঙজনৈবিদ্বাঃ অঃ হুং।” তৃতেশ্বরের 
উদ্দেশে--"ওম্‌ অগ্রপিণ্ড অসিভ্যঃ স্বাহা। ওম্‌ হাঁরিতে মহা 
বন্তযক্ষিণি হর হর সর্বপাপবিমোক্ষি শ্যাহা” ইত্যাদি। জীবমাংস 
হইলে জীবহিংসা ও তন্মাংস ভক্ষণ জাত পাপক্ষালনের নিমিত্ত 
এবং পণ্ডর স্বর্কামনায় “ওম্‌ অবির খেচর হুং" মন্জ পাঠ করা 
হইয়া থাকে। তদনস্তর মঠ ভাগারে থাস্চদ্রবযপ্রদাতার মঙ্গল” 
কামনায় এই মন্ত্র পঠিত হয়-“নমো! সমন্তপ্রভরাগায় 

তথাগতাঁয় অব্বূতে সম্যক্বু্ধীয় নমে! মঞ্তুশিয়ে। কুমারভূতায় 

বৌধিসনায় মহা সত্ায় ! তদ্যথা'! ওম্‌ রলস্তে নিরভসে জয়ে জয়ে 
লব্ষে মহামতরক্ষিণদ্মৈ পরিশোষায়, স্বাহা।” ইহার পর তাহারা 
আরও কতকগুলি স্ততি পাঠ করিয়া! গ্লাকেন। এ গুলি ধর্ম, 
নির্বাগ, চিন্তামণি, কমমতর, মল ও প্রবৃততিনিবৃত্তির প্রার্থনা 
মাত্র। 

চা-পানের পর, র্ানুবেদকগণের অর্চনা, হ্থবিরগণের 
পূজা, মণ্ডলার্পণ, ভৈরব এবং তারা, দেম-ছোগ,ও সঙছু প্রসৃতি 
কুলদেবতাগণের পুজা যথাক্রমে অনুষ্ঠিত হয়। এই সকলের 
পূজা সমাধান করিতে অনেক সময় লাগে বলিয়া মধ্যে মধ্যে 


এত ৮ এপ ও 


চা পাঁনের বিধি আন্ে। কুলদেবতার পৃর্জাকালে মধ্যে মধ্যে 
মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মার এবং গীড়িতের রোগমুক্তির জন্ত মঙ্গল | 


কামনা করা হইয়। থাকে। গীড়িতের রোগমুক্তি-কামনার নাঁম 
“কু-রিক্‌” পুজা | অনস্তর অবশিষ্ট কুলদেবতাগণের পুজা সমাণ 
করিয়া তাহারা চ| ও সপ পান করেন। তাহার পর স্থলে শেষ- 
রাব, লঞ্রিঙ'গো। গান করিনা সভাতঙগ করেন এবং একে এঁকে 
মনিরের বাহিহ হইয়া শব স্ব প্রকোষ্ঠে গমন করিয়া খাঁকেন। 
প্রধান লাম! সর্বশেষে মনিরের বহি হন। . ৯৪ 

বু চাদ এপনিকা ৮৭ 
তার গা করেন । তাহার পরি ব্তা ক কোখদিবা 
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লন 


হইয়। থাকে. গা জি? রক 






রা গা 
ইসা ও ইল ই 
লমপূর্বকক *ওম্‌ মর়ীতীনাং' গ্াহা” মন্ত্র পাঠপূর্বক শাটি গান 
করেন। তনস্তর প্রাতে বেলা নয়টার সময় যখন, কুর্যালোকফে 
দিগন্ত উদ্ভাসিত এবং আতপ তাপে ঈীতল বা অপেক্ষাকৃত 
উত্তপ্ত হইলে পুনরায় একবার শঙ্থধ্বনি/হই্রা থাকে তখন 
মঠবাসী সকল সন্যাসীই মলত্যাগার্থ নির্দিষ্ট গ্বানে গমন- করেন 
এবং শৌঁচ কর্ধাদি সমাধানাস্তে প্রত্যাবৃত্ত হন । দ্বত্তীর শঙ্খধ্যনি 
হইলে সকলে পাঠার্থপ্রন্তর়প্রামণে লমবেত হই থাকেন। 
& সময়ে ঘি বৃষ্টি পড়ে তাহা হইলে সকলে একটা বিস্বৃত. কক্ষে 
আসিয়া পাঠ করেন। পনের মিনিট পরে তৃতীয় 'শঙ্খধবনি হইলে 
সকলে তথা হইতে মন্দিরে যাইয়া পুনসনায় উপাষনায় প্রবৃত্ হন। 
ঘিগ্রহরের পর পুনরাঃ শঙ্খনাদ হইলে তাহারা তীরূপে প্রথমে 
প্রাণে ও পরে মন্দিয়ে সমবেত হইয়া উপাসনা! ফরেন। এই 
সময়ে তাহার! তিনবার চা পান করিতে পায়েন। 

£পর সকলে স্ব স্ব কক্ষে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া! ভ্কুতা খুলিয়া 
অভীষ্ট দেবতার পুজা! ও ভোঁগ দান করেন। ভাহীর পয মঠের 
ভূতয আসিয়া তাহাদের খাগ্ঠ সামগ্রী দিয়া যায়। খাস জব 
হইতে কিছু কিছু তাহারা পিতৃপুরুষগণকে এবং হান্নিতী ও তাহার 


 পুত্রদিগকে অর্পণ করিয়া আপনারা ভক্ষণ করেন। তার পর 


যতিরা কতকক্ষণ পর্ধাস্ত নিজ নিজ কর্মে ব্যস্ত থাঁকেন। বেল 
৩টাঁর পর, তীহারা চতুর্থবার মন্দিরে সমবেত হন। এ 
সময়েও পূর্বের মত তিনবার পঙ্খধ্ধনি হইয়া থাকে। এবার 
দেবতার্দিগকে ভোগণদানের সময়ে তিনবার চা! খাইয়া শৃহে 
ফিরিয়া আইসেন। শিক্ষানবিশ ও 'পার-পা৷ ধতিগণ এই সময়ে 
ঘরে আমিয়৷ পাঠাভ্যান করিয়া থাকেন। বলা পটার লময় 
পঞ্চমবার সান্ধাসন্মিলন হয়। & সময়ে তিনবার শঙ্খনাযের, পর 
সকলে পুজাদি সমাপন করিয়া ওবার চা পান করেন এবংতদনমতর 
হে ্রত্যাত হন। রারিকালে ছিতীয়ার ঘণ্টা নিনাদিত হইলে 


শিক্ষানবিশ ও দীক্ষিত যতি সম্প্রদায় স্ব স্ব: অধ্যাপকের “নিকট 


ধর্শগ্থ পাঠ ও আবৃত্তি করে। বার টা নিন ইস 
কলে গুইতে বায়। : টু | 4 রি 
ভি মারের সহ উল রি 
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টিতে 


্ ২1 টিন ৯ । ০৭৮৫ 
সমবেত হইয়া ভোজন কযেন। সকলেই. ভোগ্যব্রব্য ঘেব্ত/- |: 


দিগকে নিবেদন না করিয়া খান না, বৈকালেও তাহারা শঙ্খধ্বনি 
শুনিয়া একত্র সমবেত হন ও চা পান করেন। তদনস্তর টান 
চন্কা নিনাধিত হইলে সকলে চঙ্গ মস্ত পান করিতে পান। 
এই সময়ে মহাকালের পুজা এবং তাহার পর সাধারণের 
মঙ্গলকামনায় দেবপুজা, হইয়া থাকে। সন্ধ্যার সময় 
১০৮টা প্রদীপ আলিয়! তাহারা! স্কঙ-যাগ, পুজা সমাধা! করেন । 
ওর পদ্পসন্তবের পৃজাই ওমা সাম্প্রদায়িক মঠের প্রধান 
অঙ্গ। এখানকার যতির! দিবসে নয়বার চা ও থাস্ত পান। 
সাদ্ধযসম্মিলনের পর ঢক্কানিনাদে আর একবার যতিগণ একজ্র 
আহ্‌ত হইয়া! থাকেন। রাব্রিকালে একত্র হইয়া তাহার! অন্ন ও 
মাংস ভক্ষণ করেন। 

গ্রাম্য পুরোহিতগণ সম্পূর্ণরূপে লাসার মহামঠের অনুকরণ 
করেন। তবে পৃজ! ও কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে কতকটা পার্থক্য 
দৃষ্ট হয়। রাব্রিকালে নিদ্রাভঙ্গের পর ভজনকালে অনেকে হঠ- 
যোগ অভ্যাস করিয়া থাকেন । ধাহাদের রাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই, 
তাহারা প্রাতঃকালে মুখাদদি প্রক্ষালনের পর উপরোক্তরূপ 
আচারামুষঠান করেন । তদনস্তর দেবাঁ্চনা, প্রেতার্চনা ও 
ভোগ দিয়! তাহারা চ। মুড়ি প্রভৃতি ছারা জলযোগ করেন । বেলা 
২টার সময় সকলে উদরপৃর্তি করিয়া আহারাদি করিয়া থাকেন। 
সধ্ধা। ছয়টার সময় তীহাঁরা পুনরায় কুলদেবতা৷ প্রভৃতির পূজা ও 
স্তবাদি পাঠ করেন। রাত্রি ৯টা হইতে ১*টার মধ্যে তাহারা 
শয়ন করিয়া! থাকেন । 

তপংপরায়ণ লাম! যোগীদিগের প্ররূপ ক্রিয়াকাণ্ডের অন্থু- 
ঠান নাই। তাহারা পর্যতগ্ুহার মধ্যে থাকিয়! নিরন্তর 
ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন থাকেন এবং প্রকৃত সন্যাসীর পালনীয় 
আচারানুষ্ঠান করিতে বাধ্য হন । এই যোগাভ্যাস তিন মাস তিন 
দিন ধরিয়া করিতে হয়। সময়ে “মূলযোগ স্জোন গো'র 
চারিশাখাই তাহীর! লক্ষবার জপ করেন এবং আশ্রমে ভিক্ষা- 
ম্ত্রপাঠকাঁলে লক্ষবার দেবোদ্দেশে নত হইয়া থাকেন। তাহার 
বঙ্্যান-মতাবলম্বী এবং সন্্যাসীর হঠযোগসাধনকারী। ইহারা 
সিদ্ধিলাভের আশায় এই কার্ধ্যানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। 

পশ্চিম ভোটরাদ্জ্যবাসী অধিকাংশ লামাই বাণিজ্য ও শিল্প 
লইয়া ব্যাপৃত। তাহারা ক্ষেত্রকর্ষণ ও ধান্যাদি বিক্রয় করিয়া 
যাহা লাভ করেন, তৎসমুদারই মঠের অন্ত ব্যয়িত হইয়া 
থাকে। অনেকে মঠের লামাদিগের পরিধেয় বাস প্রন্তত 


কররাঁতিগ্রা়ে দর্জি, মুটী ও চিতরবিভাদি শিক্ষা করিয়াছে 


কেহবা গ্রামে গরমে ভিক্ষা রিয়া মঠের তার পর করিতেছে 
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খান মাংসের মধ ছাগ, জেয, ও চরী গো তাহাদের 
সেবনীয়, মত এবং কুকুটমাংস নিষিদ্ধ। গে-লোঙ্গপ কোননূপ 
মাংলই ভক্ষণ করেন না। তাহারা সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মচধ্যা" 
বলম্বন করিয়া থাকেন। তষিল্ূণপোর প্রধান লাম! মাংন 
ভক্ষণ করেন। প্রসিদ্ধ লাসা-মঠের লামাগণ সাধুপ্রকৃতিক,, 
তাহারা মন্তপান করেন না । অন্তান্ত স্থানের লামাদিগকে চঙগ 
মগ্ত পাঁন করিতে দেখা যায, লাসা-মঠের লামার! তৃতাদির তৃপ্তির 
জন্ত মস্ত উৎসর্গ করিয়া থাকেন। 


লামাধর্পের উৎপত্তি। 
কিরূপে ও কোন্‌ সময়ে ভোটরাক্যে বৌদ্বধর্শের প্রতিষ্ঠা- 


সহ তন্্রমতপ্রহুত এই লামাধর্মের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রতি- 
পত্তি বিস্তারলাভ করিয়াছিল, তাহার বিশেষ বিবরণ সংগ্রহের 
উপায় নাই। খুষ্টায় ৭ম শতান্দে এখানে প্রক্কৃত পক্ষে বৌদ্ব- 
ধর্শের বীজ উত্ত হইলেও তিব্বত-জনপদবাসিমাত্রই বর্বরতার 
ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। ভোটরাজ শোঙ-তন্তান্‌ গম্পো! 
( ৬৩৬-৪১ থৃঃ) শ্বীয় ভূজবলে চীন-রাজ্যের পশ্চিম সীম! 
পর্ধ্যস্ত জয় করিয়া! একটা বিস্তৃত রাজ্য জয় করিয়াছিলেন । থল- 
বংশীয় চীনসমরাট্‌ খৈৎসুঙ্গ ্বীয় কন্যা বেন্ছেজের সহিত তাহার 
বিবাহ দিয়! মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। চীন ইতিহাসে 
ভোটরাজ শোও, ৎদান গণ্পো! ছিৎসুঙ্গ পুঙসান্‌ নামে পরিচিত। 
৬৪১ থুষ্টার্দে এই ঘটনা ঘটে। ইহার ছুইবৎসর পূর্বে তিনি 
নেপাঁলরাজ অংগুবর্ধার বন্ত। ভ্রকুটী দেবীর পাঁণিপীড়ন করেন । 
উভয় রাজকন্তাই বৌদ্ধধর্ম বিশ্বাসী ছিলেন। সুতরাং পত্রী- 


 দিগের অনুরোধে রাজাও অচিরে বৌদ্ধধর্মসক্ত হইয়া 


পড়েন। ফোন কোন গ্রন্থকার বলেন যে, তিনি বৌদ্ধ- 
ধর্মে “দীক্ষিত হইয়৷ পরে বৌদ্ধরাজকম্তাকে বিবাহ করেন। 
তিনি স্বীয় মহিষীদ্বয়ের সাগ্রহ প্রার্থনায় এবং তিব্বত রাজ্যে 
বৌদ্ধধন্্ব বিস্তার কামনায় বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ সংগ্রহে কতসংকল্প হন। 
তীঁহারই উদ্ভোৌগে ভোটরাজ্যে বৌদ্ধ ধর্মাচার্য আনয়নের ব্যবস্থা 
ঘটয়াছিল। ভারত, নেপাল ও চীন-রাজ্যের নানাস্থানে ভোট- 
রাজদূত গমন করিয়া রস্থাদ্দি সংগ্রহকার্ষ্যে ব্যাপৃত ছিলেন। 
তাহার আদেশে যে দূত ভারতে আসিয়াছিল, তাহার নাম 
থোন্‌ মি সন্ভোট। এই ব্যক্তি ৬৩২ ুষ্টান্দে ভারতে আগমন 
করেন এবং ৬৫০ খুষ্টান্ে ভোট রাজ্যে ফিরিয়া যান। তিনি 
ভারতে থাকিয়া ব্রাঙ্গণ লিপিদত্তের এবং পণ্ডিত দেববিৎ 
সিংহের (সিংহঘোষ ) নিকট বৌদ্ধধর্দশীস্ত্র অধ্যয়ন করি! 
ছিলেন। স্বদেশ-যাত্রাকালে তিনি বহু শত বৌদ্ধগরস্থ সঙ্গে 


লইয়া যান। তিনি উত্তর ভারতীয় কুটিল বালা মিশ্রিত 
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ভাষার ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়া প্রচার করেন । কেবল তিথ্বততীয় 
বর্ণমালার স্বরসামগ্রন্ত *ন্ক তিনি সেই অক্ষরমালায় আবশ্তক 
মত কতক গুপি চিহ্ন 'জাবিষার করিয়াছিলেন। ইহাই পরবর্তি- 
কালে তিব্বন্তীয় বর্ণমালা বলিঘ়া পরিচিত হয়| 
থোন্সি বৌদ্ধবন্মরগন্থের অনুবাদ কার্যে জীবন অতিবাহিত 
করিলেও, প্রকৃত ধশ্বগ্রচারক বা বৌদ্ধর্যতরূপে আপনাকে 
প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই ) কিন্তু রাজা শ্রোঙ-ৎসন্‌ গম্পো! 
বৌদ্ধবন্মের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়৷ বোধিসত্ব অবলোকিতের অবতার- 
রূপে পুঙ্গিত হইয়াছিলেন। ত্বাহার পত্বী চীনরাজদুহিতা৷ ণ্ন্ছেঙ্গ 
অবলোকিতের পত্রী তারাদেবীর নামে শ্বেতাঙ্গিনী তারা এবং 
নেপালরাকণ্ঠ। ব্রকুটা তারা দেবী বিয়া পুজিতা হন। ভ্রকুটা 
১. তারার বর্ণ নীল এবং মুর্তি অতীব ভীষণা। তিনি অহরহঃ স্বীয় 
"সপৃতী বেনছেঙ্গেন। সহিত কলহ করিতেন বলিয়া তাহার উ্রমুত্তি 
করিত হইয়াছে। 
আনুমানিক ৬৫০ খুষ্টান্ধে রাজা শোউ.ঙসন্‌ গম্পো পরলোক 
গমন করিলে ততপৌত্র মঙ্গআোঙ মঙ্গ-খসন বাজার বৌদ্ধবন্মযাজ্ক 
ম্থবের প্রতিনিধিত্বে রাজ্য শাসন করেন । উহাত্র পরবর্তিকাল 
হইতে তিববতে কুসংস্কারাস্ছন্ন ভূতোপাসক যাঁমান ধর্খের প্রভাব 
বৃদ্ধি হয়। প্রায় শতাবধ পরে উক্ত বংশে রাজা থি-আোঙ.দেংসানের 
রাজত্বকালে পুনরায় বৌদ্ধধর্ম প্রাধান্য লাভ করে। চীনসমাট, 
তছঙ্গ-ংসোঙ্গের পালিত! কন্তা৷ ছিন্‌ ছেঙ্গের গর্ভে এই রাজকুমারের 
জন্ম হয়। বৌদ্ধধর্থ্নে মাতার আসক্তিবশতঃ পুত্রও বৌদ্বধর্থে 
দীক্ষিত হন। তিনি কুলপুরোহিত ভারতীয় বৌদ্ধমতি শান্ত- 
রক্ষিতের পরামর্শ অনুসারে ভারতবর্ষ হইতে গুরু পন্মসম্তবকে 
আনিতে দূত প্রেরণ করেন। পশ্মসপ্তব তৎকালে বিহারস্থ 
নালন্দা মঠে তান্তিক যোগাঁচার্য শাখায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছিলেন । প্রবাদ, গুরু পদ্মসন্তব শাস্তরক্ষিতের ভগিনী 
মন্দারবাকে বিবাহ করেন। | 
রাজার আহ্বানে উৎফুল্ল হইয়া পদ্মসস্ভব নেপাল রাজ্য মধ্য 
দিয় ভিব্বতে যাত্র করেন। ৭৪৭ খুষ্টাববে তিনি রাজধানীতে 
উপনীত হইয়া! রাজসকাশে যাত্র। বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
পথি মধ্যে তিনি কিরূপ ডাকিনী ও যক্ষিণীগণের প্রভাব খর্ব 
করিয়াছিলেন, তাহাঁও রাঁজসমীপে নিবেদন করিয়া বলেন যে, 
"তাহার! বুদ্ধের প্রতুত্ব স্বীকার করিয়াছে, আর কাহারও 
অপকার করিবে ন!। আমিও তাহাদিগকে অভয় দিয়া বলিয়াছি 
যে, তোমরাও আমার আদেশে পুজ! ও বলি পাইবে ।” ইহাতে 
স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ভারতের অর্ধ-সভ্য ও অসভ্য জাতিকে 
বৌন্ধধর্শে দীক্ষিত করিতে প্রয়াস পাইয়! যখন বৌদ্ধাচাধ্যগণ দেখি- 
লেন যে,তাহারা কুসংস্কারে এবং পর্ধত, বৃক্ষ ও ভৃতাদির উপাসন! 


পরপর যত পপ পাপ পাপা ীতিীশী7াাঁা টা াািঁিপীী্িাাীিীশিী 


এপস 


লইয়া এতই মোঁহাঁডিভূত হইয়া রহিয়াছে ঘে, তাহাদের দয় 


লাম! 


হইতে এই কুসংস্কাররূপ কুঙজ ঝটিকা অপনোদিত করিয়! নির্বাথ- 
মুক্তি ও প্রতীত্য-সমুৎ্পাদরূপ মহাধর্শবীজজ তাহাতে বপন কর! 
নিতান্তই দুরূহ ব্যাপার, তখন তাহার! দেবরূপে পুজ্য সেই 
সকল ভীষণনৃশ্ত অপদেবতাদিগকে প্রকুত দেবরূপে গণ্য করিয়া 


(“ন দেবাঃ স্ঙ্টিনাশকাঠ” বাক্যের সার্থকতা রক্ষ। করিতে প্রয়াস 


পাইলেন। তাহারা প্রচার করিতে লাগিলেন, “এই সকল 
পিশাচ, যক্ষ, ডাকিনী, যোগিনী প্রভৃতি বুদ্ধের মঙ্গলময় করুণায় 
মন্দকারী শক্ত বিসজ্জন করিয়! এক্ষণে জীবের মঙ্গল কামনায় 
প্রবুত্ব হইয়াছেন । তাহারা আর জীবের অপকার করিবেন ন।। 
বরং যাহাতে জীবসজ্ঘের মঙ্গল ও মুক্তিগাভ হয়, তগিষয়ে 
সহায়ত! করিবেন; সুতরাং তাহারা সাধারণের পুজ্য, তাহাদেরও 
বলি দেওয়া কর্তব্য ।” এইবূপে যেমন ভারতে বৌদ্ধ-তান্ত্রিক- 
যুগে সাধারণের চিন্তবৃত্তি আকর্ষণ করিবার আভগ্রায়ে দশবাহু- 
শালিনী দুর্গা, লোলরসনা করালব্দনা! কালী, বিস্ফায়িতনেত্র 
বিরপাক্ষ, রক্তবণা ভীষণনৃশ্তা শীতলা, করালদংঘ্টা বারাহী প্রভৃতি 
দেব দেবীর আবির্ভাব হইয়াছিল, বৌদ্ধ গুরু পদ্মসম্তবও 
ভিব্বতে উপনীত হইয়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন তিববতবাসীকে পুর্ন 
ধর্থে বিশ্বস্ত রাখিয়া তাহাদের হৃদয়ে বুদ্ধের প্রাধান্য স্থাপনপূর্র্বক 
বৌন্ধধর্মবীজ বপন করিয়াছিলেন। এই পৌন্তলিকমিশ্রিত 
বৌদ্ধধর্ম মূলধর্মের সহিত মিলিত হইয়া লাম! (ব্রম) বা বরঙ্গবর্ম 
নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। তিব্বত্তীয় ভাষায় লা-ম শবে পরম 
পুরুষ বুঝায় ; বুদ্ধই পরম পুরুষ অর্থাৎ ষাহার মহীয়সী শক্তি- 
প্রভাবে অপকর্ণা। ভূতগণও বশীভূত হইয়া! সাধারণের মঙ্গলার্থে 
প্রণোদিত হইয়াছিল। সেই পরম-পুরুযার্থ ক্রমে শ্রেষ্ঠ মঠাধ্যক্ষ 
উপাধ্যায় মাত্রে ও বৌদ্ধযতি সাধারণে আরোপিত হইল। 

গুরু পদ্মসন্তবের নিকট বৌদ্ধধর্দের প্রক্কত মর ও গ্রাভাব 
অবগত হইয়া এবং তিব্বতীয় প্রাচীন ভৌতিক ক্রিয়াকাণড- 
গুলিতে তাহার সবিশেষ আস্থা দেখিয়া রাজ! থি-আোঁঙদেৎসন 
তত্প্রবর্তিত লাম! বা শ্রেষ্ঠ ধর্শের পক্ষপাতী হন। তীহারই 
আগ্রহে এবং উৎসাহে ৭৪৯ খু্টাফে তিব্বতের সম-যাস্‌ নগরে 
প্রথম বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠিত হইল। উহা! মগধের ওদওপুরীর স্ুপ্র- 
সিদ্ধ বৌদ্ধমঠের অনুকরণে নির্দিত হয়, শ্বয়ং পদ্মসস্তব এ মঠের 
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। যতিবর শাস্তরক্ষিত প্রতিষ্ঠাকার্ষ্য 
গুরুর যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন । এ. মঠেই প্রথমে লামা 
সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয় এবং শাস্তরক্ষিত তথাকার প্রথম আচার্ধ্য 
বা উপাধ্যায় হইয়া ত্রয়োদশ বর্ষকাল অসীম পরিশ্রমে ধর্থকার্য্য 
পরিচালন করিয়াছিলেন । তিনি এক্ষণে লামাসম'জে আচার্ধ্য- 
বোধিসত্বর্ূপে পৃজিত। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচাধ্য শারিপুত্র, আলনা, 





নর নরগক বক টিররগা 


নাগার্জুন, শুভস্কর, শ্রীগপ্ত ও জ্ঞানগর্ভ গ্রৃতির স্তাক্স তিনি 
খ্বতন্্র সম্পদায়তূত্ত ছিলেন বলিয়া তাহাদের ধারণা । 

তিবাতবাসিগণ এই নবপ্রবর্তিত লামামতকে ধর্ম বা বৌদধ- 
ধর্ম বলিয়া! থাকে? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাতে গ্রক্কৃত বৌদ্ধ" 
ধর্শের ছায়ামান্র বিদ্তমান আছে। তান্ত্রিক বীরাচারে উহা 
সম্যক রূপে বিপ্লাবিত। নানাদেবতার উপাসন! এবং ভৌতিক 
ক্রিয়া ও ভোজবিস্তা সেই প্রাচীন সুক্তম ধর্মমতন্তরকে আশ্রয় 
করিয়া তাহাকে নবভাবে গঠিত করিয়াছে । এই ধর্ম 
বিশ্বাসিগণ “নঙ, প” এবং যাহারা এই মতবহিভূত তাহার! 
“প্যি ডিও” নামে কথিত । 

উপাধ্যায় শাস্তরক্ষিতের পর "পল বঙস* আচারের আসন 
গ্রহণ করেন) প্রকৃত প্রস্তাবে *ব্য খুগ জিগ.স্» সর্ব প্রথম দীক্ষিত 
লাম। হইয়াছিলেন । শিক্ষানবিশ শিষাগণের মধ্যে জামা সগোর 
টৈরোচনই সর্বাপেক্ষা সুপগ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি লামা- 
সমাজে বুদ্ধের ভ্রাতা! ও সহচর আননের অংশাবতাররূপে সম্মা- 
নিত। বৈৌরোচন তিব্বর্তীয় ভাষায় অনেক সংস্কত গ্রন্থের অন্থু- 
বাদ করিয়াছিলেন । 

গুরু পন্মনস্তব লামাধর্শ্ম প্রতিষ্ঠা ও গ্রচারগ্রসঙ্গে যে সকল 
আচারানুষ্ঠান বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় 
নাই। তৎসম্প্রদায়তুত্ত পচিশ জন শিষ্য তাহার তিরোধানের 
কএক শতাব্ষ পরে তৎপ্রবর্তিত প্রকৃত ধর্মমত ও পদ্ধতি 
বলিয়৷ যে সকল গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্ভবতঃ 
তৎকালীন আচারবিমিশ্রিত বলিয়াই বোধ হয়। তবে আর্দি 
পদ্ধতি অনুস্থত গ্রবং ভৌতিকবিস্তাসমাশ্রিত ক্রিঙম'প সম্প্র- 
দায়ের আচার পদ্ধতি লক্ষা করিলে সহজে উপলব্ধি হয় যে, 
পদ্মসন্তব তাহার জন্মভূমি উদ্ভান এবং কাশ্মীরে প্রচলিত ঘোর 
তান্ত্রিক ও ভোজবিষ্ঠা প্রহ্থত মহাযান-সম্প্রদায়ের বৌদ্ধমতই স্থাপন 
করিয়াছিলেন। তাহাতে মন্ত্রমলক শৈবধর্ম ও ভতোপাসক 
বোন্-পা ধর্ম মিশ্রিত ছিল। 

গু পন্মসম্তবের যে পঞ্চনিংশতি শিষ্য ছিলেন, তাহারা 
সকলেই ভৌতিক ও ভোজবিষ্ভায় পারদশী। তাহার! মন্ত্রবলে 
ভূত্গণকে বণীভূত করিয়া তিব্বত ভূমে তৎপ্রবর্তিত ধর্মাস্থাপনে 
বদ্ধপরিকর হন। তিব্বতবাদী বৌদ্ধগণ পদ্পমসস্তবের অসামান্ত 
তিরোধান ও তাহার ভোজবিদ্া গ্রভাব লক্ষ্য করিয়া তাহাকে 
দ্বিতীয় বুন্বরূপে পুজা করিয়া আদিতেছেন। এখনও প্রাচীন 
লামীসশরদায়দিগের মঠে তীহার আট প্রকার মূর্তির উপাসনা 
হইয়। থাকে । তিব্বতবাসীর বিশ্বাস, গুরু পন্মসস্তব সময়ে সময়ে 
& বিভিন্ন মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন । 

রাঁঞ! থি-জোঙ.-দেৎসন্‌ ও তাহার ছুই জন বংশধরের প্রগাঢ় 


হইয়া পড়িল। বোন্-পা ধর্দাপ্রিত ?তিব্বতবাসী আচরিত্ত 
প্রথার সামঞজহ্তসাধক এই নবীন মতের প্রতিত্ন্দী না হইয়া বরং 
রাজার ভয়ে তাহার পোষকতাই করিয়াছিল। তাহার! বুঝিয়া- 
ছিল যে, এই মতে দ্বিধ। ভাবিবার কোন কারণ নাই, অধিকস্ত 
ইহাতে নূতন শ্কি সঞ্চারিত হইয়াছে। তাই শক্ত্যাত্মক নবধর্শে 
তিব্বতবাসী অন্রক্ত হওয়ায় লামাধর্ম শীত্বই পুষ্টি ও বৃদ্ধিগ্রাপ্ত 
হইল। কিন্তু শিক্ষাবলে তিববতবাসী যতই মানসিক উন্নতি সাধন 
করিতে লাগিল, ততই তাহারা লামাপর্ম-সংস্কারের আবশ্বকত! 
অনুভব করিল। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মপদ্ধাতিরও সংস্কার 
হইয়াছিল; এই কারণে তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের তিনট্রী যুগ 
নিরূপণ করা যায়। ১ম আদি যুগ অর্থাৎ রাজা থি-ত্রোঙ 
দেখসনের রাজ্যকালে লামাধর্মের প্রতিষ্ঠা হইতে বৌদ্ধদিগের 
তাড়না পর্যন্ত । ২য় মধাযুগ বা! লামাধর্মের সংস্কার কাল পধ্য্ত 
এবং ওয় বর্তমান লামা ধর্ম বা খুষ্টায় ১৭শ শতাৰে ধর্মাচার্্য দলই- 
লামার প্রাধান্য ও রাজত্ববিস্তার কাল। 

৮২২ ধুষ্টাব্ধে উৎকীর্ণ লামানগরীর লাটন্তস্তের অন্ুশাসনপাঠে 
জানা যায় যে, তিব্বত ও চীনবাসিগণ তিনটা পরম পুরুষ এবং 
পবিব্রচেতা সাধুগণ সুর্য, চঙ্ু, গ্রহ ও তারাগণের উপাসনা 
করিতেন। উহাই প্ররকুতপক্ষে তথাকাঁর আরদি-লামাযুগের 
নিদর্শন বলিয়! গণ্য করা যায়। 

৭৮৬ খুষ্টাব্দে থি শ্রোঙ দেৎসনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র মুখিৎ- 
সাঁন পো রাঞ্জা হন। ইনি রাজ্যাধিকারের পর বিষগ্রয়োগে 
নিহত হইলে তদীয় ভ্রাতা সদন লেগ.স্‌ সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। ইনি বৌদ্ধধর্মবিস্তারার৫থ কমলশিলাকে তিব্বতে আনয়ন 
করিয়ছিলেন। তৎপুত্র রালপছন ৮১৬ খুষ্ঠাৰে ( মতান্তরে 
টায় ৯ম শতাবের শেগভাগে ) সিংহাসনে আর হন। 
তাহার রাজ্যকালে নাগার্জুন, বস্থুবন্ধু ও আর্ধ্যদেবের প্রসিদ্ধ 
টাকা ও ধর্শগ্রস্থসমূহ ভোটভাষায় অনুদিত হয়। এত্ত 
তিনি ভারতবাসী কএকক্সন বৌদ্ধযতিকে ধর্শ্স্থসমূহের 
অনুবাদকার্ধ্যে লিপ্ত করিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে স্থবিরমতির শিষ্য 
জিনমিত্র, গীলেন্্রবোধি, সরেক্্রবোধি, প্রজ্ঞাবর্ধন্, দানশীল এবং 
বোধিমিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য । 

রাজা রাঁলপচ্ছনের বৌদ্ধধশ্মীস্থরাগে ঈর্ধাপরতন্ত্র হইয়া! তদীয় 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা লঙ-দর্শট বৌদ্ধধন্দ্বেধী হইয়া পড়েন এবং ৮৯০ 
খৃষ্টান স্বীয় ভ্রাতাকে নিহত করিয়া ন্বয়ং সিংহাসন হস্তগত 
করেন। তিনি রাজপদারূঢ় হইয়া লামাদিগের উপর যথেচ্ছ 
অত্যাচার করিতে থাকেন; এমন কি, তিনি মন্দির ও মঠ ধ্বংস 
করিয়া লামাসন্যাসীদিগকে জীবহিংসাকারী ক্সাইর কার্য 


পাশপাশি পি পপীশািপীীি 
পাপা শ পপীপ্পী 


* গারতে তিনি দীপন্কর পজান নামে পরিচিত ছিলেন। তাহার পিতার 





করিতে বাধ্য / করাইয়াছিলেন | তঙ্জ্ন তাহার আদেবে অনেক 
বোদ্ধগ্রস্থ ভম্মসাৎ হইয়াছিল। ঃ 

সুখের বিষয়, তাহার বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষ বহুকালস্থায়ী হয় নাই। 
তাহার রাজ্যকাল তৃতীয়বর্ষ অতিক্রম করিতে না করিতে লালুঙ- 
বাসী লাম! পাল-দোর্জে মুখোস প্রত্ৃতি ভয়াবহ বেশতূষা পরি- 
ধান করিয়া তাহাকে নিহত করেন । লাম! পাল দোর্জে বাউলের 
নায় কিশ্ৃত কিমাঁকার বেশভূষায় সঙ্জিত হইয়া রাজ প্রাসাদের 
সমক্ষে আসিয়া নৃত্য করিতে থাকেন। রাজা কৌতুহলাঝিষ্ট 
হইয়া সেই মুর্তি দর্শন করিতে আসিলে তিনি তাহাকে বাণৰিঘ 
করেন। পরে রাঁজসৈন্ত তাহাকে ধৃতকরণ মানসে পশ্চান্ধাবিত 
হইলে তিনি একটা কৃষ্ণবর্ণরঞ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নদী 
সম্তরণপূর্বক পলাইয়৷ যান। জলমগ্ন হওয়ায় অশ্বের কৃত্রিম 
গাত্রবর্ণ কিধৌত হইয়া মুলবর্ণ বাহির হয় এবং তিনি তাহার 
ছন্সবেশ ফেলিয়া দিয়া নূতন শ্বেতবস্থ পরিধান করিয়৷ অপর 
পারে উঠেন। কুসংস্কারাচ্ছন তিধ্বতবাী তাহাকে অপর ব্যক্তি মনে 
করিয়া অথবা দৈবশক্তিসম্পন্ন জানিয়া আর তাহার পশ্চাৎথ অন্ধ- 
সরণ করে নাই। তীরের আঘাতে রাজা পঞ্চত্ব পাইবার কালে 
বলিয়াছিলেন যে, “বৌদ্ধধন্ম উৎসাদনরূপ পাপপক্কে লিপ্ত হইবার 
পুর্বে তিন বৎসর অগ্রে কেন আমাকে নিহত করা হয় নাই।” 
রাজা লঙ দর্থের মৃত্যুকালীন এই বাক্যে বৌদ্ধধর্ম তাহার বিশ্বাস 
দেখিয়। তাহার বালক পুত্র আর লাম।দধিগের প্রতি বিরুদ্ধীচরণ 
করিতে সাহসী হন নাই। স্থতরাং লামাগণ ধীরে ধীরে আপ- 
নাদের নষ্টশক্তি পুনরুদ্ধার করিয়া প্রতিপান্ত বিস্তার করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। 

পৃষ্টায় ১১শতাৰের প্রারস্তে ভারতের নানাস্থানে বিশেষতঃ 
কাশ্মীর হইতে কএকজন বৌদ্ধযাত তিব্বতপরিদর্শনে আগমন 
বরেন। তাহাদের মধ্যে স্বৃতি, ধন্মপাল, সিদ্ধপাল, গুণপাল, 
প্রদ্ঞাপাল এবং প্রজ্পারামতার অনুবাদক স্ুভূতি, শ্রীশান্ত 
প্রীত যতিগণের নাম উল্লেখযোগ্য । তাহার পর ১০৩৮ খৃষ্টাবে 
লামাধন্্সংস্কারক স্ুগ্রসিদ্ধ বৌদ্ধযতি অতীশ তিব্বতে পদাপণ 


করেন। তিনি লামাগণের নিকট “জো-বো-জে-দ্পাল-ল্দন্‌ 


অতীশ” নামে পরিচিত ও দেবতার হায় সন্মানিত।* 





নাম কল্যাণ এবং মাঙার নাম প্রভাবতী। ভোট-ইতিবৃত্তমতে বাঙ্গা- 
লার গোড়গাজোর অন্তর্গত বিক্রমপুরের রাজবংশে ৯৮* খৃষ্টান 
তাহার জন্ম হয়। তিনি ওদগুপুরিবিহ।রে আসিয়! বৌদ্ধযতি-ধর্মে দীক্ষিত 
হইয়/ছলেন। ন্থবর্ণধীপ বঝ| নুধর্ম-নগরের বৌদ্ধাচার্ধ্য সুপরিচিত তত্র কীর্তি। 
মহাবৌধিবিষ্ভীরের উপীধাফঘ্দ মতিবিতর এবং মহাসিজি লারোর নিকট 
তিনি মহীধ।নমত ও মহ।সিদ্ধি অভ্যান করিয়াছিলেন। তিব্বতযাত্রাকালে 





ৃ দর ডে ঃ খে বে কর 


প্রধান মোহস্ত হইয়াছিলেন। উহাই সার্ধ ত্রিশতাব্দের পরে 
তিব্বতের স্বপ্রসিদ্ধ গে-লুগ-প সম্প্রদায়ে পধ্যবসিত হুইয়া “ 
তন্নামেই প্রতিষ্ঠিত হয়। অতীশের প্রবর্তিত বাদম-প সম্প্রদায়ের 
অনুকরণে অর্ধ সংস্কৃত কর-গ্য-প এবং শক্য-প সম্প্রদায়ের 
উৎপত্তি হইয়াছিল। 

ৃষ্টায় ১১শ শতাবের শেষভাগে লামাধর্ম তিব্বত দৃঢ়মূল 
হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেও শক্য প্রভৃতি স্থানে তাহার প্রতিযোগী 
সম্প্রদায়সমূহ উদ্ভূত হয় এবং তাহারা শ্বতন্ত্রভাবে পারমাথিক 
মণ্ডল স্থাপন করিয়া আপনাদের পৌরোহিত্য শক্তি বিস্তার 
করিতে থাকে । ধর্ম্যাজকগণের শক্তিবৃদ্ধিসহকারে স্থানীয় 
সর্দারগণের শক্তি হাঁস হইতে থাকে । সেই সুযোগে চীন 
ও মোঙ্গলজাতি তিব্বতের নানা স্থানে আসিয়া প্রতিপত্তি 
বিস্তার করে। 

ুষ্টায় ১২০৬ অব্ধে খাকনমোগল বংশধর জেন্ঘিজ (জেঙ্গিস্‌) 
থা তিব্বত অধিকার করেন। তাহার বংশধর প্রসিদ্ধ চীন- 
সমাট খুবিলই (কুব্লাই) খা বর্ধর অশিক্ষিত ও অসভ্য- 
প্রধান চীন ও মোঙ্গলীয় রাজ্যে একটা সদধর্মপ্রতিষ্ঠার 
উদ্দেশে প্রসিদ্ধ শাক্যের শ্রেষ্ঠ লামাকে (শাক্য পণ্ডিত বলিয়া 
পরিচিত) স্বীয় রাজসভায় আহ্বানপূর্বক স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম 
গ্রহণ করেন। তদবধি উহা একটা নূতন শক্তি প্রাপ্ত হইয়া 
রাঁজধন্মরূপে সর্ধত্র প্রচারিত হইতে থাকে । 

খুবিলাই খা স্বীয় ধর্শে(পদেই্টা শীক্যপন্তিতকে লামাধর্শ- 
তিনি মগধের বিক্রমশিল। সজ্বার।মের অধ্য।পক-পদে নিধুক্ত থাকেন। রাজ! 
মহীপালের পুত্র নয়পাল তাহার মমনাময়িক। 

১০৩৮ থষ্টাবধে লাম! নগ-তভোর সহিত যখন তিনি নারি খোন্ছম পথে 
তিববতে আইসেন, তথন তাহার বয়ঃক্রম যষ্টি বংমর। তিনি এখানে আলিয়া 
লামা-ধর্শের সংস্কারকাধ্যে ব্রতী হন। ১০৫২ খৃষ্টাব্দে লামানগরীর নিকটবত্ত 
সত্রেঠাড, সঙ্বারামে তাহার দেহাবসান হয়। লামামতের সংস্কারকাধ্য 
লিপ্ত হইয়। তিনি স্বমতপ্রতিপাদক করয়খানি গ্রন্থ সঙ্কলন করেন, নিে 
তাহাদের ন।ম প্রদত্ব হইল £-_বোধিপথপ্রদীপ, চর্য]।সংগ্রহ গ্রদীগ, সত্যদয়া- 
বতার, মধ্যমোপদেশ, সংগ্রহ-গর্ভ, হাদয়নিশ্চিত) বে।ধিসন্তবমন্য।বলী, বেধিমত্ব- 
কল্মাদিমাগীবতার, শরণ।গতোপদেশ, মহাযানপথসাধনবর্ণসংগ্রহ, মহায।ন" 
পখথম[ধনসংশ্রহ, হুত্রার্থনমুচ্চয়োগদেশঃ দশকুশলকর্মোপদেশ, কর্মাবিভঙ্গ, 
সমাধিসস্তরপরিবর্ত,' লোকোত্তর মণকবিধি, গরুক্রিয়াক্রম। চিত্তোৎপাদ- 
সম্বরবিধিকম্্, শিক্ষা সমুচ্চয়-অভিসময় (নুবর্ণত্বীপাধিপতি রাজা ধর্পাল, 
দীপঙ্কর ও কমলকে যে ধর্্শিক্ষ। দিয়।ছিলেন, ইহ।ই তাহার সারমর্দ) ও 
বিমলরত্ীলোৌক। তিব্বতযাত্রাকালে দীপঙ্কর অতীশ শেষগ্রস্থ মগধরাজ নয়" 
পালকে লিখিয়া পাঠান।| তিবতে ইনি বোধিসত্ব মঞ্চুহীর অবতার 
বলিয়। পুজিত। 





মণ্ডলের সর্ধশ্রেষ্ট গুরুপদ্দে অভিযিস্ত করিয়া তাহাকে চীন- 
রাজপৌরোহিতোর পুরস্কার স্বরূপ তিব্যতরাজ্যের শীসন- 
কর্তৃত্ব দান করেন। তদনস্তর ১২৬১ খৃষ্টাকে তীহারই বদ্ধ 
উক্ত, পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুরর মতিধ্বজ ( ভোটনাম লোঁদোই গাল্‌- 
খ্যন্‌) ফাগ্দ্‌-প উপাধি সহ শ্রেষ্ঠ ধর্্মাচার্যের পদে প্রতিঠিত 
হন। ইনি রাজানুগ্রহে রোমক পোপের স্যায় শক্তিসম্প্ন 
হইয়াছিলেন। 

সম্াটু খুবিলাই খা লামাধর্শ্ের উন্নতিসাধনার্থ বহু 
পরিশ্রমে ও অর্থবায়ে মোঙ্গলীয়ার নানাস্থানে এবং পেকিন্‌ 
নগরে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ একটীমাত্র সঙ্ঘারাম প্রতিঠা করিয়া- 
ছিলেন। ক্বাহারই উৎসাহে শাক্য-পণ্ডিত মতিধ্বজ পণ্ডিত- 
মণ্ডলে সমাবৃত হইয়৷ লামাপর্শের প্রসিদ্ধ কর-গুর গ্রশ্থ 
মোঙ্গলীয় ভাষায় অনুবাদ করেন । 

পরবর্তী মোগলসমাট গণের অধীনে শাক্য-পুরোহিতগণের 
রাজকীয় প্রাধান্ত জ্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তাহারা 
প্রতিদ্বন্দ্বী লামাসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচারী হইয়া তাহাদের উপর 
অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। ১৩২৯ খুষ্টান্দে তাহারা 
দিকুঙ্গের স্মপ্রসিদ্ধ কর-প্তয-প সঙ্ঘারাম ভন্মীভূত করিয়৷ ফেলেন । 
১৩৬৮ খুষ্টাবে মিঙ্গরাজবংশ চীনসাত্রাজ্য-সিংহাঁসনে অধিষ্ঠিত 
হন। উক্ত বংশীয় সম্বাটগণ শাক্য-পণ্ডিতদ্দিগের ক্ষমতা খর্ব 
করিবার উদ্দেশে কর-গ্্য-প দিকুঙ্গ ও ক-দম-প-ত্যল সঙ্ঘা- 
রামের আচার্য্যত্রয়কে তদমুরূপ শ্রেষ্ঠ পৌরোহিত্য শক্তি দান 
করিয়াছিলেন । 

খুষ্ীয় ১৫শ শতাবের প্রারস্তে লামা খসোঙ-খ-প অতীশ- 
প্রবর্তিত সংস্কত-লামাধঙ্খের পুনঃসংস্কার সাধন কষ্দিয়া উহাকে 
গেলুগ-প নামে পরিচিত করেন। এই সম্প্রদায় উত্তরোত্তর 
্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়া তিব্বতে প্রচলিত অন্ঠান্য সম্প্রদায়কে 
হীনতেজ করে এবং পাঁচ পুরুষের মধ্যে এই সম্প্রদায়ের প্রধান 
ধর্মযাজক তিব্বতের পুরোহিতরাজ বলিয়া বিখ্যাত হন। 
উক্ত সাশ্্রদায়িক গ্রধান ধর্ঘমীচার্য আজিও সেই সম্মানে 
ভূষিত আছেন। 

লামা ৎসোঙ-খ-প'র ভ্রাতুপুত্র গেদেন-ড,ব উক্ত সম্প্রদায়ের 
প্রধান ধর্্াচারধ্য (0104 [59108 ) হন। তিনি সাধারণের 
নিকট অব্তাররূপে গৃহীত হইয়াছিলেন। পরে তাহার 
পঞ্চম পুরুষ অধস্তন শ্রেষ্ঠ লামা বোধিসত্ব অবলোকিতের 
বিমলজ্যোতি প্রাপ্ত বলিয়া বিঘোষিত হয়েন। ১৬৪* থৃষ্টাবে 
মোগলরাজ গুস্রি খা তিব্বত জয় করিয়া পঞ্চম লামাচীর্য্য 
উগ-ব্ঙ-লৌ-জঙ্গকে দান করেন। তদবধি গে-লুগ-প সম্প্র- 
দায়ের লামাচার্যাগণ রাজশক্তিতে ভূষিত হন। ১৬৫ খ্ষ্টাবে 
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অধিরাজ বলিয়া স্বীকার- 
পূর্বক মোঙজীর় 'দলই' ( সমুদ্র ) উপাধি দান করেন ) তদবধি 
যুরোপীয় পরিবাঁজকগণের নিকট তিনি এবং তাহার বংশধরগণ 
দলই-লাম! বলিয়া পরিচিত হ্ইয়াছেন। তিব্বতীয় সমাজে 
তিনি গল্.ব-রিণ-পোছে নামে অভিহিত। 

১৬৪৩ থুষ্টাে তিনি লাসানগরের সঙ্গিকটে শৈলোপরি 
স্ুপ্রসিদ্ধ পোতল প্রাসাদ-মন্দর স্বাপন করেন। তিব্বতের 
অপরাপর লাম! সাম্প্রদ্ায়িকগণ তাহাকে ও ততহ্বংশধর- 
দিগকে অবলোকিতের অবতার বলিয়াই স্বীকার করিয়া! থাকেন। 
কিন্ত রাজশক্তিগ্রার্থ লামা উগ-ব্ড শেষক্ীবন শান্তিতে 
অতিবাহিত করিতে পারেন নাই। প্রভূত্বস্থাপনে উদ্দাম 
আকাজ্জা এবং মাথুজাতির বিদ্রোহে প্রপীড়িত হইয়। তিনি 
লীলাবসান করেন। যষ্টলামা চীনসমাটের আদেশে নিহত হন। 
তদনস্তর তিনি স্বহস্তে তিব্বতের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া সমগ্র রাজ্যে 
ধর্শনীতি ও রাজনীতির সামঞ্জন্ত বিধান করিয়া তথাকার মোহস্ত- 
নিয়োগের ব্যবস্থা দেন। কিন্তু গে-লুগ্প সম্প্রদায় পঞ্চম 
লামার প্রণোদিত প্রথায় দিন দিন উন্নতি লাত করিতে থাকে। 
এ সময়ে কএকজন মাত্র চীনরাজকর্মচারী তিব্বতে উপস্থিত 
থাঁকিলেও এই সাম্প্রদায়ের লামাচাধ্যগণ গ্ররুত পক্ষে রাজ্যের 
অধীশ্বর বলিয়া! গণ্য ছিলেন এবং সকল সম্প্রদায়তুক্ত লামাগণ 
তাহাকেই প্রধান বলিয়া! গণ্য করিতেন । 

এই লামাধর্্ব ক্রমশঃ তিব্বত অতিক্রম করিয়া দূরদেশে 
বিস্তৃত হয়। বর্তমান সময়ে উহা পশ্চিমে যুরোপীয় ককেসস্‌ 
হইতে পূর্বে কামস্ছাট.কা এবং উত্তরে বুরিয়াৎ সাইবেরিয়া হইতে 
দক্ষিণে সিকিম ও ঘুন্-নান্‌ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই স্থুবিস্থৃত 
ভূভাগে লামাধর্শ বিস্তৃত হইলেও, তথাকার অধিবাসিসংখ্য! 
নিতান্তই কম; কিন্তু সকলেই লামাকে রাজা ও ধর্মগুরু বলিয়া 
মান্য করে। 

লমগ্র তিব্বতরাজ্যের লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষের অধিক নহে। 
তাহাদের মধ্যে অনেকে লামাধর্মোপাঁসক, পূর্ব-ভোটবাসিগণ 
বোন্‌ ধর্মাসেবী এবং ফতকাংশ উতয়ধর্মই মান্য করে। বোন্‌ 
ধর্মাচারিগণ লামাধর্খ্ের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে বিরত হন না। 

মুরোপে কালমাক্‌ তাতার জাতির বাসভৃমি ভল্গা নদীতীর 
পর্যন্ত লামাধর্মের শেষ সীমা । তোরগোৎ জাতির পলা- 
য়নের পরেও ঘুরোপের রুষরাজ্যে ডন ও ধৈক নদীর মধ্য- 
বর্তী স্কানে ২* হাজার ঘর কালমাক্‌ তাতারের বাস ছিল। 
তাহাদের মধ্যে প্রায় লক্ষ লোক লামাধর্শে বিশ্বন্ত রহিষাছে। 
উত্ত পলায়নের পর হইতে তাহারা আর দেবরগী পুরোহিত 
লামাকে শ্রেষ্ট-লাম! বলিয়! সম্মান বা তাহার আদেশ পালন 
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করে না এবং কখনও কোন উপটৌকনার্দি পাঠায় না) 
তাহাদের মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ পুরোহিত আছে ।* আজিও তিনি 
গোপনে তাহাদের ধর্মরক্ষার ব্যবস্থা দিয়া আসিতেছেন। 
অগ্যাপি ভল্গাতীরে তাহার ধর্থণক্তি বিস্তারিত হইতেছে। 
কালমাক্গণের শ্রেঠ-পুরোহিত আজিও লাম! মামে পুঁজিত। 
দ্লঠ ল।মীকে সর্ধবশেষ্ঠ বলিয়। গ্রহণ না করিলেও রুষগবমেন্টের ( 
নির্বাচিক এক প্রধান লামার উপদেশানুসারে তাহারা আপন 
ধর্ম রক্ষা করিতেছে। 

ইতিবৃত্ত অনুসরণ করিলে জানা যায় যে, পুর্বে সুদূর ভল্গা- 
স্ীর পর্যন্ত দলই লামার অধিকার বিস্বৃত ছিল। ত্াহাঁত্র নিকট 
দায়িত্বগ্রস্ত অনেক বৌদ্ধ-পুরোহিত বৎসর বৎসপ্ন তাহাকে লাসা- 
নগরীতে রাজকর পাঠাইতেন। এ দকল লামা-পুরোহিত 
এক্ষণে স্কাবিনার নামে পরিচিত। স্বোরগোত্দিগের পলায়নের 
পর্ন হইতে আর স্কাবিনারগণ ধ কর পাঠান না। অবশিষ্ট উল্লুসের 
([0]108০) স্কাধিন।রগণ এখন বিভিন্ন চুরুল্লে বিভক্ত ৷ ১৮০৩ খুষ্টা- 
ন্রের বিবরণী হইাতে জান! যাঁয় যে, কালমাক্জাতির জনসংখ্যার 
দশম|ংশ পুরোহিতপ্রধান হওয়ায় এবং তাহারা স্বাতি- 
সমাজে প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদের অর্থে গ্রতিপালিত হইত 
বলিয়া রুষগবমেন্ট ১৮৩৮ খুষ্টান্দে প্রধান-লামা জন্বেনম্কের 
সাহান্যে উত্ত অধোৌ্তক প্রভাব খর্ব করিয়া দেন। পুর্বে 
দুষ্ট ও জলম পোকে অথ পার্জীনে অক্ষম হইয়া এই পুরোহিত- 
সম্প্রদায়ের আয় ইত এবং ধর্মপ্রাণ নিরীহ বৌদ্ধ কালমাক্‌- 
দিগের নিকট হইতে ধশ্পের ভান করিয়। অর্থ সংগ্রহ করিত । 
রুষ-গবমেন্ট সহস্র সহম্ অক্ধুণ্য পুরোহিতকে সম্প্রাদ।য় হইতে 
বিতাড়িত করিয়।ছিলেন। রুষসামাজ্যের আঁদমস্থঘারি 
ইইতে জানা ার যে, তথায় ৮২ হাঁজার কিক ১১৯৩২ 
ক্ানণমান্‌ ও ১৯০০০ বুর্ধিযাৎ লামাধন্সেবী বিগ্ঠমীন আছে। 
অপরাপর গানের লামা 'ও লামাচারী ধোদ্ধপন্প্রদারের তালিকা 
পুর্ধেই উল্লিখিত শুইয়াছে। 

নেপালে গোখাঙাতির প্রাছরাবে শৈবহিন্পন্ম প্রচারিত 
তয়। তাহারা অনেকীঁঁশে বৌসদ্বেী হইলেও, অধিকাংশ 
নেপালীবৌদ্ই লামানতাবলম্বী। বর্তমান ভোটান ( ভোটান্ত ) 
জনপর্দে লামাবশ্খ পূর্ণমারায় বিরা্গিত। তথাকার তাসিস্দন 
জেলায় ৫শত, পুণাথায় ৫শত, পঁরাজেলায় ৩শত, ০তঙ্গসোরে 
৩খন, টাগনায় ২।গশত, ও বন্দীপুরে (অন্দিপুর ) ২শত লামা- 
পুরোহিত 'আছে। এ ছাড়া স্থানে স্থানে পর্বতপুহা মধ্যে 
অসংখ্য গাসাসন্ন্যাসী এবং মঠে বৌদ্ধভিক্ষুণী দেখা যায়। মঠবাসী 
ভিন্ন পায় ৩ হাজার লামা-পুরোছিত রাঞ্জকর্মে ও ব্যবসাবাণিজ্য 
লিপ্ব রাহয়াছেন। 





[ ২৩৪ ] 








সিকিমে লামামতই রাজধর্ম। তথাকার লামা ও সাধারণ 
লোকের বিশ্বাস, ধর্মাত্ম! পল্মসম্তব (গুরু রিম্‌-বো-ছে) লামামত- 
স্বাপনার্থ তিব্বতে গমনকালে এই জনপদ দিয়া যাল্া করিয়া- 
ছিলেন। খুষ্টায় ১৭শ শতাব্দের লামাঁপরিব্রাজক ল্হা-ৎসুন- 
ছেন্বো তিব্বত হইতে সিকিমে আগমন করেন । তাহার “বিবরণী 
হইতে জানা যায় যে, ততৎকালে তদ্দেশবাসীরা অজ্ঞানাদ্ষকারে 
নিমজ্জিত ছিল, সম্ভবতঃ তাহার আগমনের পর সিকিমবাসী 
লামাধর্ম্মে দীক্ষিত হয় । তিনি এখানে পরিত্রাণকর্তা ধর্মাত্মা রূপে 
পৃঁজিত হইয়া থাকেন । * 

খৃষ্ীয় ১৭শ শতাবের শেষভাগে ল্হা-খ্সুন ছেঘ্বোর মৃত্যুর 
পর হইতে সিকিমে লামাধর্্ম ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করিতে থাকে 
এবং অতি অল্পকাল মধ্যেই বৌদ্ধযতি ও সঙ্ঘারামে সিকিমরাজ্য 
আচ্ছন্ন হইস্প। পড়ে; সুতরাং সিকিমবাসীর সভ্যতা ও সাহিত্যে 
এবং লেপছা' জাতির বর্ণমালার উৎপত্তিকাল লামাধর্মের 
সাহায্যে পরিপুষ্ট হইয়াছে বলিয়া গণনা করা যাঁয়। সিকিমে 
প্রিঙ-ম-প ও কর-গ্য-প (কর-ম-প) সম্প্রদায়ের প্রভ।বই 
অধিক । তথায় ছুক্‌-প সং্প্রদায়ের কোন মঠ দুষ্ট হয় না। 

পর্কেইি উল্লেখ করির়।ছি বে, তিধ্বতে লাঘাধর্থের বিস্তারের 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার কতকগুলি সাম্প্রদায়িক বিভাগ গঠিত হয়। 
ভাঁরতীন্ন মহাঁান ও তাপ্জ্রিক বৌদ্ধমত এবং ভোট-অনপদস্থ 
প্রাটীন বোন্‌ ধর্ম একব করির। তথাকার লামামতের উৎপত্তি 
ঘটে। ৭৪৭৭ ষ্রাবদে ওগ্যেন বা উগ্ানবাসী গুক পদ্মসপ্তবের চেষ্টায় 
পরিবদ্ধিত হইলেও তাহ সেব্প প্রতিষ্ঠ। লাভ করিতে পারে নাই। 
৮৯৯ থষ্টাব রাজা লঙ-দর্্ম বৌদ্ধণন্থ্ের উচ্ছেদবমনার বৌদ্ধ" 
দিগের প্রতি বিশেষ অত্যাচার আরম্ভ করেন। সেই সয়ে 
তিব্বতে প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ মত ক্রমশঃই হীনগ্রভ হইতে থাকে । 
তৎপরবর্তিকাল হইতে মহাক্সা অতীশের শুভাগমন পর্যন্ত 
লামাধন্্ম আর কোনবপ পুষ্টি প্রাপ্ত হয় নাহ ' ১০৫০ থ্ষ্টানধে 
অতীশ ও ভাহ।র শিব্য বরোম্ন্োও কদন-প সম্প্রদাস্ স্থাপন 
করিয়া আদি লামাধন্মের সংস্কারক বলিয়া পুজিত হন। এই্ু 
শাখামতাবলমী সুগ্রসিক লামা খসোন-খ-প ১৪০৭খুষ্টাৰে গাঃল- 


০ আপস পপ পপ পাশ পাপ পাপ পপ পপ শিপ সস স্পাপিশীশিশতিলাশীতি 


* লৃহ1-ৎহন ছেস্ছে। দক্ষিণপুর্ধী তিব্বত ভূভাগের কোঙ্গবু জেলার তনঙ্গ পে। 
(ত্রঙ্গপুর ) উপত্যকায় ১৫৯৫ খৃষ্টান জগ্গগ্রহণ করেন। তিনি তথ] হইতে 
সিকিম আমিবার সময় পথিসধ্যবর্তা নান। বৌদ্ধ সঙ্ঘারামে উপনীত হইয়! ১৬৪৮ 
খৃষ্টান লাব্সানগরে সমূপন্থিত হন । এখানে প্রথম দলই-লাম| উগবঙের 
সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি ভারতীয় যৌদ্ধাচাধ্য মহাত্ম। ভীমমিত্রের 
অবতার বলিয়। প্রপিদ্ধ। বর্তমান পেমিওঙগছি সঙ্ব।রামের প্রতিষ্ঠাতা গ্িক্মি- 
প-যো তহারই অবত।ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 


লীম! ্‌ 


দন সঙ্ঘারাম স্থাপন করিয়া বৌদ্ধ ধর্টের বিস্তারে মনোযোগী 
হন। ১৬৪০ খ্ষ্টা্ধে উহাই তিব্বতের পার্রমার্থিক-মণ্ডলরূপে 
পরিগণিত হইয়া সংস্কৃত গেলুগপ € কদম-প শাখান্ততুক্কি ) সম্প্র- 
দায় নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৬৪০ খুষ্টান্দ হইতে এই 
পাঁরমার্থিক মগ্ডলেশ্বর বর্তমান সময় পথ্যস্ত সাম্প্রদায়িক মত ও 


আপনার প্রভাব সমভাবে রক্ষা করিয়। আসিতেছেন। ) 


১০৬২ থ্ষ্টান্বে ঞ্িঙম শাখা! প্রতিষ্ঠিত হয়। উহা ১৩শ 
অভাবের শেষভাগ পর্য্স্ত ন্মনারূপে সংস্কৃত হইয়! পরিশেষে 
ঞি-ম-প সম্প্রদায়রূপে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে। খুষ্টীয় ১৫শ 


শতাবের শেষার্দ হইতে ১৭শ শতাব্দের মধ্যভাঁগ পর্ধ্স্ত এই | 


মন্প্রদায়ের শাখানুরূপে যথাক্রমে ওর্স্েন-প, দোর্জে-তক্‌-প, 
মিনৌলিন্-প, উ-দক্‌-প, কতেক্‌-প ও, ল্হা-ৎস্ুন-প প্রভৃতি 
সম্প্রদায়ের স্যট্টি হইয়াছে । এই সকল সম্প্রদায় গ্রিও.ম-প বা 
গ্রাচীন অপংস্কত লামা মতসব্বন্ধীয় শাখা বলিয়া কথিত। 

১০৭২ খষ্টার্ষে শাক্য মোন্‌ যে শাখা প্রবর্তিত করেন, তাহা 
শাক্য-প শাঁখা নামে সমভাবে প্রপ্লার লাভ করিয়াছে। তাহা 
হইতে খুষ্টীয় ১৩শ শতাব্দের মধ্যভাগে জোনঙ-প শাখার 
উৎপত্তি হয়। খৃষ্টীয় ১৭শ শতান্দের মধ্যভাগে তারনাথ 
জোনড-প শাখার মতপ্রাধান্ত স্থাপন করেন। খুষ্টীয় ১৫শ 
শতান্দের প্রথমার্ধে শাক্যপ শাখা হইতে নোর-প নামে আর 
একটী শাখা গঠিত হয়, কিন্তু তাহা প্রাধান্তলাভ করে নাই। 


রা ূ ২ ২ ৮ ন $, 
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২৩৫ ] লামা 


চাল চারার রানার রা 


থুঠীয় ১১শ শতাব্বের শেষতাগে মর্-প ও মিল-রস্‌প কর- 
গ্য-প শাখাব পত্তন করিয়া যান। লামা দ্বগ-পো-ল্হর্জে উদ্ত 
সাম্প্রদায়িক মত প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধারণে উহার প্রবর্তিকরূপে 
পরিচিত হইফ্লাছিলেন। অনুমান ১১৪২ খুষ্টাব্ৰ হইতে ১২২০ 
থৃাবের মধ্যে কর-গ্য-প সম্প্রদায় হইতে পৃথক্‌ ও সংস্কতভাবে 
দিকুন্-প, কর্ধপ এবং প্রাচীন বা উত্তর ছুক্‌-প ( ১১৬০ খুঃ) 
শাখার উৎপত্তি হয়। পরিশেষে ১২১০ খৃষ্টাব্দে উক্ত ছক্‌-প 
সম্প্রদায় হইতে সংস্কতভাবে মধ্য ও দক্ষিণ ভোটাস্তের ছুক-প 
এবং পুনরায় ১২২০ খৃষ্টাব্দে উক্ত ভোটান্ত ছুক্‌-প হইতে 
আধুনিক ব! দক্ষিণ ছুক্-প শাখার উদ্ভব হইয়াছিল । খুস্টীয় ১২শ 
শতাব্দের শেষভাগে দিকুন্প শাখা হইতে তলুন-প নামে আর 
একটা স্বতন্ত্র শাখার উৎপত্তি হয়। কর্গ্য-প ও শাকাপ মম্প্র- 
দায়াশ্রিত শাখাগুলি অর্ধসংস্কত-লামামত বলিয়া গ্রসিন্ধ । 

বর্তমান সময়ে কোন কোন লাম! গুরু পদ্মসস্তবের গুহঞ্জ 
লুকায়িত প্রাচীন ধর্মগ্রস্থের দোহই দিয়া যে সকল শাখা মত 
প্রচার করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, তত্মমুয় "তের-ম” বা গুকর 
অভিব্যক্ত সাম্প্রদায়িক মত ঞ্িঙ-ম-প সম্প্রবায়ের অন্তনূ্ত বলিয়া 
গৃহীত হইয়া থাকে। ইহাতে শামানী বোন্-প ও ভূতাদির উপা- 
সনার সহিত বিশুদ্ধ লাম! মতের সমঘয় সাধিত হইয়াছে । উপ- 
রোক্ত বিভিগ্ন সঙ্গ্রদ।য়ের পন্ধতি পরস্পর পৃথক্‌। তাহাদের পরি- 
চ্ছদ ও শিরক্ধ।ণ অনেকটা বিডির । নিরবে তাহা বিবৃত হইল। 


। 11 4১ ১1৮11 :॥. 9) 
টু নে -৬* ২২ ২২১৯ ৯ ২৬ ৯৮ টি * পর 
মোঙ্গললাম! শে-রাব। কর্-গ্য ল।সা। শক্ক্যলাম]। 
লাম! উগ্যেন্-গ্য ৎসে|। ড্রিঙংমা লামায় কর্দলামা। 


উপরোক্ক সম্প্রদায়সমর্টির বিস্তার ও প্রতিষ্ঠাসহক।রে 
লামাধপ্মরাজ্যে অসংখ্য মঠ ও সঙ্ঘাপ্লামের প্রতিষ্ঠা হয়। এ সকল 


বিভিন্ন শাখা-সম্প্রদায় ও তদস্তত কত বিভিন্ন মঠাদির বিবরণ এবং 
তস্তন্মত গ্রতিষ্ঠাভুদিগের জীবনেতিবৃত্ত সঙ্কলন বানুল্যবোধে গ্লিগি- 


লামা | [ 


অবস্থান করাই বৌদ্ধযতিদিগের প্রধান কর্ম, কেন না তাহা 
হইলে তাহার! নিশ্চিন্ত মনে ঈশ্বরের উপাঁসনা করিতে পারেন 
এই কারণে তীহারা নির্জন ও প্রলোভনশূন্ত বিজন প্রদেশে 
আসিয়া বাস করিয়া থাকেন। এ সকল বাসভূমিই বৌদ্ধদিগের 
সঙ্মাাম বা মঠ নামে খ্যাত। লামাধর্মমবিস্তারকল্পে তিব্বত 
রাজ্যে এবং তৎপার্খস্থ চীন, মোঙ্গলীয়, কুষ প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে 
নানা সঙ্ঘারাম ও মঠ প্রতিঠিত হইয়াছে । এ সকল স্থান তোট- 
ভাষায় গোন-প (নির্জন স্থান) নামে পরিচিত। নিয়ে কএকটা 
বিভিন্ন দেশীয় প্রসিদ্ধ সঙ্বারামের নাঁমমার উদ্ধত হইল,_- 
তিববত-_তষিল্হ্ণপো শাঙ্ক্য, মিন্দোলিঙ, হীমিদ্‌, (লাঁদক্‌ ১, 
ূঙ-ঙ ছে!-লিউ, পন্ম-যঙ-ৎসে (পেমিওক্গছি ), ত-ক-তষি 
দিও, ফৌঁ-দঙ, ল-বরঙ, দোর্জেলিও, (দার্জিলিং ), দেঠাঙ, রি- 
গোন্‌, তু-লুঙ এন্-ে, ছুবদে, ফেনজঙ, কচো-পল-রি, মণি, 
সে-নোন্, ঘঙ গঞ্জ, ল্ভুন্-ৎসে, নম-স্, ত্গুন-ঠাঙ। রব 


(লঙ, নুব.-পিউ দে-ক্যি-লিঙউ। এইগুলি স্থানের নামানুসারে, 


প্রসিদ্ধ। এতত্টিন সম-যাস্‌, গাঃল্দন, দে-পুছ। সের্-র, ঘম্‌- 
গ্যল-ছোই-দে, রমো-ছে ও কর্ম্ক্য, দেষেরিপ-গয়, জন-লছে, 
ছম্নমরিন্‌ (১২২২০ ফুট উচ্চে), দৌধ্য-লুগড-দোঙ, শাক্য বা 
শস্য, র-দে্গ) তিঙ্গ-গে, ফুন্-ৎযোগ্দ্গ্িঙ, সম-দিঙ, (১৪৫১২ 
ফিট উচ্চ), দি-কুজ (ব্রি-গুঙ,) শ্মিন্‌ গ্রোল্‌ গরিউ (মিন্দোলিজ), 
দৌর্জে-দগ দৃপল্-রি, যালু, গুরু ছো-বঙ সঙ্গ-কর-গু- 
থোক্‌, কছুছ, গ্যান্-ৎসি, দের্জ, ছাবম্দো, কার্থোক, রিছচে 
দোর্জেযু, মর-পুঙ লেক্‌-পুঙ, মেন্দেলদেম্‌। ফু-প-রোন্‌, 
কোন্-দেম, ভো-লুন্‌, ছম্নক, ক্যোন্-স, নর্তোন্‌, রিণ-ছেন- 
নুন, খসেনটুক্‌, গ্যপুন্‌, গিলিন্‌ ও দেমু প্রভৃতি প্রধান প্রধান 
কএকটা সঙ্ঘারান বিদ্যমান আছে। সমগ্র তিব্বতের মঠাশ্রম 
বা সঙ্ঘারাম লইয়া গণনা করিলে প্রায় ৩ হাজার হইবে। 
এই সকল গ্রদিদ্ধ সঙ্ঘারামের পার্থ পবিত্র ছোর্তেন ( চৈত্য 
বা স্তপ) এবং মেনাদোঙ ( স্থৃতিস্তত্ত ) বিদ্যমান দেখা যায়। 

চীন--যুন-হো-কুঙ্গ বা! প্রসিদ্ধ পেকিন-সত্তবারাম, বুতৈ-ষান, 
কুম্ম ( এখানে এক শ্বেতচন্দন বৃক্ষ 'আছে। প্রবাদ এ বৃক্ষ 
ৎসোঙু-খপার জন্মকালীন নিংআবিত রক্তে উৎপন্ন হইয়া 
ছিল। উহার প্রত্যেক পত্রই বিচিত্র চিত্রসম্বলিত। উহাতে 
নরসিংহ তথাগতের মুর্তি অঙ্কিত আছে। পাশ্চাত্য 
প্রত্ধতত্ববিৎ ছুক্‌ এ পত্র পর্যবেক্ষণ করিয়া লিখিয়াছেন য়ে, 
উহার পাত্রে তিষ্বতীয় বর্ণমালা বিস্তশ্ত রহিয়াছে । এই 
অনৈসর্সিক ব্যাপার উপেক্ষার বিষয় নহে।) এবং জো" 
বোঁখ উ নামক সুবৃহৎ মন্দির। 





যু ও হার 


বৌদ্ধযতি এবং কুকু-খোতুন বিভাগের ৫টার সঙ্ঘারামে প্রায় 
২০ হাজার লামার বাম আছে। 

সাইবেরিয়া-_-বৈকাল হদের নিকটবত্তী সেলিংজিন্শ্বের উত্তর- 
পশ্চিমে অবস্থিত একটা সঙ্ঘারাম। এখানকার মঠাচাখট 
বুরিয়াৎদিগের মধ্যে খান্পো পণ্ডিত নামে পরিচিত । 

যুরোপ--ভল্গ নদীতীরবর্তী কাঁলমাক্‌ তাতারদিগের মঠ "চুল 
নামে কণিত। উহা সাধারণতঃ তাবুতেই নির্শিত হইয়। 
থাকে । এ সকল তাত্ু প্রধানতঃ ছুইভাগে বিভক্ত £--যে 
স্থানে পুরোহিতগণ বাস করেন, তাহার ছুরলুন্-ওএক্। 
এবং যেখানে দ্বেবমূর্তি ও ধর্মসংক্রান্ত চিত্রাবলী সজ্জিত 
থাকে, তাহা শ্চিতানী বা বুচ্ছানুন-ওএগো! নামে প্রসিদ্ধ । 
এক একটী ছুরুল্ল মধ্যে শতাধিক পুরোহিত থাকিতে 
দেখা যায়। 

লদাঁক্‌ বা ছোট তিব্বত--হেমি বা হীমিস, লম-যুর-রু, ম্থো- 
গ্লিঙ (তুর্কিস্থানের মানচিত্রে থোৎলিঙ্গমঠ ), থেগৃছোস, 
কোর্‌ দজোগস, বম্‌ লে, মযোঁ, ম্পিথুগ ; পের-গল, ক্র্যি-লঙ, 
গু-গে, কমুম ছুবংলিউ, পোয়ি ও পঙাগি। 

নেপাল--এখানকার নিয় উপত্যকায় কোন সঙ্ঘারাম দৃষ্ট হয় 
না। উত্তরদিগর্তী অধিত্যকাবিভাগে আছে কি না 
তাহাও জানিবার উপায় নাই। এখানকার বৌদ্ধতীর্থ- 
সমূহে কতকগুলি লামার বাস আছে । 

ভোটান-_তাঁষি-ছো-দূসোঙ্গ, পুণ-থাঙ, উ-গ্যন-তসে, বাক্‌রো, 
বাহ, ত্ম্ছোগ-্শন, ক্র-হ-লি, সম-ঝিন্‌, খা-ছাগজ-গগন-খা, 
ছাল্‌-ফুগ, কালিমপোঙ্গ, পেছোঙ্গ প্রভৃতি। ভোটানের 
মহালামা ধর্শরাজ ও দেবরাজ তাষিছোদ্‌সঙ্ঘ সক্ঘারামে 
বাস করেন। 

(িকিম--সঙ্ছছেলিঙ, ছুব২দি, পেমিওলছি, *ন্টোক, তষিদিঙ্গ, 
সেনন্‌, রিন্চিন্পোর্গ, রলোঙ্গ, মলি, রম-থেক্‌, কু 
(ফোত্রঙ ) ছে”উজটোক, ফেটস্থুপেরি, লুল, তলুঙ্ 
( দে্গ-লুঙ ), এন্টছি, ফে্সুঙ্গ, কতেক, দলিঙ্গ (দেশগিঙং) 
যনগঙ্গ (গ্যঙ-স্গঙ ) লব্রঙ। লছুঙগ, ল্ছন্-ৎসে, সিনিক্‌ 
(জিমিগ২), রিঙ্গিম ( খদ্‌গোন্‌), লিঙ-থেম, ৎসগংনেস, 
লছেন, লিক্কোদ্‌, ফহঙ্গ ( ফগজর্গ্যল ), নোব্রিল (হব -গিও), 
নম্ছি (ন'ম্ৎসে ), পবিয়া স্পে বিওগ, ), সঙ ল্তাম্‌। 
এই সক্ষল সঙ্ঘারামবাসী বৌদ্ধবতিগণ তিব্বতীয় বিভিন্ন 

সম্প্রদায়কে আশ্রয় করিয়া আপন আপন সাম্প্রদায়িক মত রক্ষা 

করিয়া আসিতেছেন। ধর্সম্প্রদায়ের পার্থক্য অনুসারে উহাদের 
লাল ও হরিদ্রাবর্ণ উীয দেখা যায়। সিকিমে যতগুলি মু 


লামা 
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আছে, তাহার অধিকাংশই গ্রিংউ-ম সম্প্রদায়তৃক্ত । কেবল 
নমছি, তাধিদিঙ্গ, সিনোন ও থঙ মোছে সঙ্ঘারামে উদক প এবং 
কতোক ও দোলিঙ্গ মঠে কতোঁক-প শাখামত বিস্তারিত 
দেখাণ্যায়। 

পূর্বকথিত সঙ্ঘারাম ও মঠ ব্যতীত তিব্বতের নানাস্থানে 
মনির বিরাজিত আছে। এ সকলের মধ্যে লাসানগরীর 
সুবহৎ মন্দিরই সর্বপ্রধান। মদদিরের দ্বার হইতে গর্ভপীঠ 
পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে নানা দেবমূর্তি দেখ! যায়, তন্মধ্যে দ্বার- 
পাঁলগণের আঁরুতি অতীব ভয়াবহ । লামারাজ্যের পশ্চিম 
দিকপতি বিরূপাক্ষ, দক্ষিণ দিকৃ্পতি বিরূধক, ভূতগণের 
ঈশ্বরী দেবীমূর্তি, দ্বাদশ তান্‌ ম ভৃতিনী মূর্তি, বজ্জপাণি মূর্তি) 
ূর্বদিক্পতি ধতরাষ্ট এবং উত্তরদিকৃ্পতি যক্ষেস্বর বৈশ্রবণ ; 
যম, অরি বায়, বরুণ, ফক্ষ, রক্ষ+, সোম, বঙ্গ, ইন্দ্র ও ভূপতি 
নামক দশলোকপালমুর্তি গ্ভৃতি দেবচিত্র বিশ্বয়প্রদ। এতভিন্ 
তথায় অমিতাভ, অমিতাঁুঃ, নাগার্জন, মঞ্জুত্ী, সমস্তভদ্র 
একাঁদশশিরস্ক, অবলোঁকিত, নাঁরো, একবিংশ তাঁরামূর্তি, পদ্ম- 
সম্ভব, শাস্তরক্ষিত, অতীশ, বজ্রধর, মরপ, মিল-রঃ প, শাক্যবৃদ্ধ 
অক্ষোত্য, অমোঘসিদ্ধি, বৈরোচন, রত্স্তব,মরীচী বা! বারাহীমৃস্তি, 
বজৈরবমূর্ঠি, হয়গ্রীবমূষ্তি, বিভিন্ন শক্তি (কালী ) মুর্তি, বিভিন্ন 
ডাকিনী, যক্ষিণী, গন্য, অসুর কিন্নর, মহোরগ, গৰুড় প্রতৃতি 
অসংখ্য বৃদ্ধ, বোধিসন্ব, বৌদ্াচারধ্য, কুলদেবতাঁ, গ্রাম্যদেবতা এবং 
ডাকিনী, ভূতিনী ও তান্ত্রিক হিন্দু-দেবদেবীমুস্তি তিব্বতীয় 
লামা সমাজে পুজিত দেখ! যায়। 

লামাগণ পিতৃপুরুষগণের প্রেতোদিষ্ট শ্রাদ্ধ ও পিওদানাদি 
বিশেষ ভক্তিসহ করিয়া থাকে । তাহারা যমরাজকে নরকের 
অধিপতি বলিয়া বিশ্বাস করেন সপ্ভীব, কলাস্ত্র সঙ্ঘাট, 
রৌরব, মহারৌরব, তাপন, প্রতাপন ও অবীচি নামক ৮টা অগ্নি- 
ময় এবং অর্ক, নিরর্ব,ঘ, অতত, হহব, অহব, উৎপল, পদ্ম ও 
» পুগুরীক নামক ৮টী গীতময় ও তিল পৃথীপৃষ্টে, পর্বতে, 
মরুদেশে, উষ্ণ প্রত্রবণ ও হ্দাদিতে প্রায় ৮৪ হাজার নরক 
নিরূপিত আছে । এই সকল নরক “লোকান্তরিক” নামে কথিত। 
নরক হইতে উচ্চে এবং সিতবন হইতে নিয়ে তাহারা প্রেতলোক 
কল্পনা করিয়া থাকেন। 

লামাফতিগণের মূতদেহ ধ্যানিবুদ্ধের স্যার আসনে বসাইয়া 
সমাধিস্থ করা হয়। যে স্থানে তীহাদের সমাধি হয়, এ স্থান 
তীর্ঘরূপে গণ্য হইয়। থাকে। নিয়শ্রেণীর লামাগণের দেহ দাহ 
করা হয় এবং সেই ভশ্ম বা অস্থি সমাধি দিয়া তদুপরি এক একটা 
বৃষ স্থাপিত করিয়া দেয়। সাধারণ ব্যক্তির মৃত্যুতে এরূপ 
কোঁন উৎনবই হয় না। ফোন কোন স্থলে তাহার! মৃতদেহ 
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লামা 
পর্বতোপরি লইয়! ফেলিয়া আইসেন। স্থানে স্থানে মৃতদেহ 
নিঃক্ষেপের অন্ প্রাচীরবেহ্টিত সমাধিক্ষেত্র বিদ্যমান আছে। মোঙ্গ- 
লীয় লামাগণ কখন কখন মৃতদেহ প্রোথিত করেন ও তহ্‌পরি 
্রস্তরথগড স্থাপন করিয়া জগ্মমূত্যুর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়া 
রাখেন। কখন বা শীতপর্বতশিধরে ফেলিয়া দেন। মাংসাশী 
পক্ষী পণ্ড প্রভৃতিকে সেই শবদেহ ভক্ষণ করানই তাহাদের 
উদ্দেস্টা। স্থলবিশেষে তাহারা শবদেহ ভন্ম করিয়া থাকেন। 
শিশু সম্তানাদির মৃত্যু হইলে পিতামাতা পথের ধারে ফেলিয়া 
দেয়। ম্পিতিতে দাহ, সমাধিস্থ বা নদীর জলে ভাসাইবার 
নিয়ম আছে। মৃত্যুর পর প্রেতের মঙগলকামনায় তাহারা 
মন্ত্র পাঠ করেন । একমাত্র লাল উফফীষধারী সামানি গে-লোঙ 
লামারাই বিবাহ করিতে পান। 
ভিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের অপরাপর বিবরণ পরিত্রাজক বৌহ্ধা- 
চাধ্যগণের জীবনী প্রসঙ্গে এবং বৌদ্ধধর্ম, প্রতীত্য সমুত্পাদ, 
ভবচক্রু, ভৌতিকবিষ্ঠা, ভোজবিদ্তা ও তিব্বত শবে সংক্ষিগ্ভাবে 
বিবৃত হইয়াছে, সুতরাং এখানে পুনরায় উল্লিখিত হইল না। 
[ তত্তৎ শব্ধ দেখ । ] 
সাধারণের অবগতির জন্ত নিয়ে তিব্বতের কএকটা প্রসিদ্ধ 
সঙ্ঘারামের মঠাধ্যক্ষ শ্রেষ্ঠ আচাধ্য লামাগণের বংশতালিকা ও 
তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রদত্ত হইল £__ 
১ দলই লামা-বংশ। 
আবির্ভাৰ 


৯৩৯১ 


ও তিরোভাবকাল 


১৪৭৫ খুষ্টাব 
১৫৪৩ 


সংখা নাম 

১. দ্গেছন গরপ ' 
দূগেছুন গ্যম্থযে| 
বসোদ্‌ নম্স্‌ 
যোন্‌ তান্‌ ১৫৮৯ 
উগ দ্বঙ ব্রোবসন্‌ গাম্তযো ১৬১৭ 
ত্যঙস্‌ থযন্স গ্যম্তযো ১৬৮৩ 
সকল জন্‌ 
ঝম্‌ দূপল 
লুঙ তোগ্্‌ 
তযুল খুমস্‌ 
মধ্য 
ফ্রিন্‌ লস্‌ ১৮৫৩ 
খুববস্তান + ১৮৭ বর্তমান 

এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহালামা গেছুন গর শ-স্কযের নিকট 

কোন স্থানে .জন্মগ্রহণ করেন, পরে তিনি তষিল্‌ হুণপো সঙ্ঘারাম 

স্থাপন করিয়াছিলেন । বষ্ঠ লামা চরিত্রদোষে রাজাচ্যুত গু নিহত 

হইলে তাতাররাজ্ গিস্বির খ। পোতলের মঠের অধাক্ষপদে 


১৪৭৫ 


১৫৪৩ ১৫৮৭৯ 


১৬১৭ 
১৬৮২ প্রথমণ্দলই' 
১৭০৬ 


১৭০৮ ১৭৫৮ 


9) 
১৭৫৮ ১৮০৬ 


55 


2 খা 22৫2 ৪৮০5০ 


১৮০৫ ১৮১৬ 


58 


১৩ ১৮১৬ ১৮৩৭ 


১১ ১৮৫৫ 


১৮৩৭ 
১২ ১৮৭৪ 


১৩ 





শিট টো শি পপির - সস্পিিপীপীশ 


ছগ.ফোরিলাস ঙগ.বঙ. যেষে গ্যমৎযোকে নিয়োগ করেন, কিন্ত 
অচিরে রটনা হুইল যে, লিথঙ্গ নগরে দেপুঙ্গ সঙ্ঘারামের একজন 
বৌদ্ধযতির পত্ররূপে কলজঙ নামে ষষ্ঠ লামা জন্মপরিগ্রহ করিয়া- 
ছেন। তখন চীনসমাট এ বালককে কারারুদ্ধ করিয়া! ১৭২০ 
ৃষটাবের যুদ্ধ পথ্যন্ত তাতার-রাজের নিয়োজিত লামাকেই লাসা 
নগরীর ধর্মগুরুপদে নিযুক্ত রাখেন । ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে হত্যাপরাে 
তিনি ভোটরাজকে পদচ্যুত করেন এবং ছোতিন সঙ্ঘারামের 
কেশরী রিন্পোছে তাঁহার পদে অভিষিক্ত হন। ইহার কিছু পরে 
' তিনি পুনরায় শীয় শক্তিদ্বার! প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিলেন 
এবং তাহার রাজত্বকালের ১৭৪৯ খুষ্টান্ে চীনরাজশক্তি তিব্বত 
হইতে অপশ্যত হইয়াছিল। 
নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ মহালাম! বাল্যাবস্থাতেই স্ব স্ব 
অভিভাকক কর্তৃক কৌশলে বিষপ্রয়োগ অথবা! ঘাতকদ্বার! 
গোপনে নিহত হন। শেষোক্ত লামা ১৮৬৬ খুষ্টান্ধে ত্রয়োদশ 
বর্ষ।য় বালক ছিলেন । ১৮৭৪ খুষ্টার্ে তিনি কালকবলে পতিত 
হইলে ১৩শ লাম! থুব-ৎসান্‌ তত্পদ অধিকার করেন। 


স্প্রসিদ্ধ “তাধি"লামাবংশ। 


১ খুগ-প ল্হস্‌ ৎসদ্‌_তনগ সঙ্ঘারামের একজন বৌদ্ধমতি। 

২ শাঙ্কা পণ্ডিত (১১৮২--১২৫২ খুঃ)। 

৩ যুন্স্তোন দ্বোজেপাল ( ১২৮৪--১৩৭৬ খুঃ ) 

.৪ খস্গৃব গেলেগপালজঙ্গপা ( ১৩৮৫--১৪৩৯ খুঃ) 

৫ পঞ্চেন সোদনম ফ্যোগ, ফিংগ্লঙপো (১৪৩৯--১৫০৫) 

৬ বেন্‌ সপ লোজন্‌ দোঙ্গ গৃব ( ১৫০৫--১৫৭০) 

উপরি উক্ত বৌদ্ধযতি বা লামাগণ “তষি' বা “তাধি' লামা 
নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন কিনা বলা যায় না। কেনন| 
তষিল্ণপোর প্রসিদ্ধ সঙ্ঘারাম খস্বীয় ১৫শ শতান্দের প্রথম" 
ভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং উক্ত তালিকার শেষ দুইজন 
লামাকেই তৎসাময়িক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। পঞ্চেন্‌ 
রিন্পোছে উপাধিধারী নিযোক্ত লামাগণই প্রকৃত তাষি-লামারূপে 
সর্বত্র পুজিত হইয়া থাকেন। 
তিরোভাব 
১৬৬২ খুঃ। 


জন্ম থঃ 
নৈ 


১ লোংজঙ ছোস্‌_ক্যি গ্যলম্ত্যন ১৫৬৯ 


২. ১, যেষেদ্পল জঙ পো ১৬৬৩ ১৭৩৭ 
৩. ১, দৃপল ল্দন্‌ যেষে ১৭৩৮ ৯৭৮০ 
৪ জেঁস্তান পহি ঞ্িম ১৭৮১ ১৮৫৪ 
৫ জের্দ্‌পাল্লাদন ছোস্ক্যি ১৮৫৪. ১৮৮২ 
ঙ ১৮৮৬ এবং ১৮৮৮ থষ্টান্দে 


ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে তিনি লামাপদ প্রাপ্ত হন। 





শাক্সাম্প্রদায়িক লামাচার্ধযগণ । 


১ শাক্য-বসঙপো ১২ ওদ্‌-সের-সেঙগে 

২ ষযঙ-বৎস্থন ১৩ কুন্রিন্‌ 

৩ বন্-করপো ১৪ দৌন,চৌদ-দৃপন 

৪ ছ্াঙরিন্‌ স্ব্যোম্প ১৫ যোন-বতস্থন 

৫ কুঙ্গ রঙ ১৬ ওদৃ-সের সেঙগেহেয় 
৬ বঙ-বঙ ১৭ গার্যল-ব-সঙপো 

৭ ছঙদেের ১৮ দ্বঙ-ফ্যঙ্গ দৃপল 

৮ অঙলেন ১৯ সোদ-নম-দ্পল 

৯ লেগন্*প-দপল ২০ গী্যব-ব-ৎসন পোয়ের 
১০ সেঙ-গে দ্‌পল ২১ ছুও.-বতসুন। 

১১ ওদ্‌ জের দপল 


এই মঠাচাধ্যগণ অগ্ভাপিও “শাক্য পন্‌ ছেন্” নামে পরিচিত । 

ভোটানের মঠাচাধ্য মহালামাগণ কর-গ্য-প সম্প্রদায়ের দক্ষিণ- 
ঢুক্‌-প শাখার অন্ততূক্তি। এই ভোটানীগণ শতাব্বত্রয় পূর্বে 
বাঙ্গালার উত্তরসীমা কোচবিহার আক্রমণ করে। ভোটানী- 
দলে কতকগুলি তিব্বতীয় সৈম্য ছিল, তাহাদের অধিনায়ক 
দুপগণি ষেপত্ুন নামক একজন লামা ক্রমশ: সেনাদিগের উপর 
আধিপত্য বিস্তার করিয়া ধর্মরাজরূপে গণ্য হইলেন । তাহার 
দেহত্যাগের পর তদীয় আত্মা লাসানগরীর যে বালকের দেহে 
প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া! সাধারণের বিশ্বাস হইয়াছিল, তাহাকে 
ভোটানে আনা হয়। এই লামাবতার “রিন্পোছে' ও ধর্শরাজ' 
নামে পরিচিত। বালক লামা রাজদণ্ড পরিচালনের জন্য যে 
অভিভাবক নিধুক্ত করেন, তিনিই দেবরাজ নামে পরিচিত । 


ডে।টানের লামাচাধ্যগণ। 
১ উগ বঙ নম গ্যল হুদ ঝোম দৌর্জে। 


২. ১ বিগ মেদ তগস্‌ পা। 
৩ ,» ছোস্‌ ক্যি গ্যল ম্থসান। 
৪8 ১ ঝিগ মেদ ছুঙ পো। ৫ 
€ ১ শীক্য সেঙ গে। 
৩. ১১ ঝম দ্বঙস্‌ গ্যল ম্ত্যান। 
১ ছোন ক্যি ছঙ ফুগ। 
৮. ১, ঝিগ মেদ তগস্‌ প ( দ্বিতীয়বার অবতীর্ণ) 
ডু 2 এ এ নোর্ু 
ঠা, 2 ই এ ছোসগ্যল 
( ভোটানের মহালাম! ১৮৯২ খৃষ্টান ) 


এই ১০জন লামাবতারের স্বতন্ত্র জীবনী আছে। প্রথম 
লীম। বিবাহিত ছিলেন। তিনি মহালাম। লোনম গ্যৎযোর 





সমসাময়িক । অবশিষ্ট 

গ্রীপ্নকালে তষিছে৷ ছুর্গে অবস্থান করেন। এ প্রাসাদ প্রস্তর- 
নির্দিত এবং সাত তোল! উচ্চ । এখানে প্রায় ৫ শত বৌদ্ধষতির 
বাদ আছে। নেপালবাসী লামার্দিগের উপর ইনিই কর্তৃত্ব 
করিয়া থাকেন। গোর্থা গবর্মেন্ট তাহার বিরোধী নহেন। 

খকগ্রদেশবাসী মোঙলীয়দিগের প্রধান ধর্ম্াধ্যক্ষ উগ্য-কুরেন 
নামক স্থানে বাস করেন, তাহারা জেৎসুন-দম্প নামে পরিচিত | 
খন্ধবা্ী মোঙ্গলগণের বিশ্বাস যে, সুগ্রসিদ্ধ ধ্তিহাসিক লাম! 
তারনাথ তাহাদের জেৎসুন্‌ দম্পদিগের শরীরে পুনঃ পুনঃ অবতীর্ণ 
হইয়া ধর্মবিস্তার করিতেছেন । মোঙলীয়দিগের উর্গ্য সঙ্ঘারাম 
প্রথমে শাকাসম্প্রদায়তৃক্ত ছিল, পরে উহা গে-লুপ সাম্প্রদায়িক 
মঠাশ্রমে পরিণত হইয়াছে । 

সমাট কঙ্গ-হি'র রাজত্বকালে (১৬৬২-১৭২৩ খুঃ) গীত 
নদী তীর্থ কোকৌ-খোঁতোন নগরে ধর্ীচার্ধ্য জেতনুন-দম্প 
বাস করিতেন। ধী সময়ে কাল্মাক বা সি,উথ জাতির সহিত 
খক্ধদিগের বিরোধ উপস্থিত হয়। খন্ধগণ পরাভূত হইয়া টীন- 
রাজের আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন কালমাক্গণ চীনসমাটের 
নিকট জেতগুন দম্প ও তাহার ত্রাতা রাজকুমার তুশ্ছেতু খাকে 
প্রত্যর্পন করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। সম্রাট উভয় ত্রাতাকে 
কালমাক্দিগের হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে অস্থীকৃত হইলে, তাহারা 
দলইলামাঁকে মধ্যস্থ মানিলেন। দলই লামা বা তাহার প্রতি- 
নিধি বিচার করিয়৷ উক্ত রাজকুমারদ্বয়কে প্রত্যর্পণের আদেশ 
করিলেন, ইহাতে সমাটের সহিত কালমাক্‌ জাতির যুদ্ধ বাঁধিল। 
এই সময়ে একদিন সম্রাট জেৎসুন দম্পের সহিত দেখা করিতে 
যান এবং তৎকর্তৃক অপমানিত হইয়া তাহার শিরশ্ছেদ করিতে 
আঁদেশ দেন। এই ঘটনায় খন্বগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং 
জেৎসুন দম্প তাহার অকারহণত্যার প্রতিহিংসাসাধনার্থ 
অবতীণ হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করেন । চীনসম্রাট বিদ্রোহের 
সচনা! দেখিয়া দলই লামার শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহার বিচারে 
স্থিরীকৃত হইল যে, জেৎস্থন দম্পের পরবর্তী অবতারগুলি 
তিবরতেই হইবে। খন্কবাসিগণ এ সময় হইতেই স্বদেশপ্রেমিক 
শ্রেষ্ঠ পুরোহিত হইতে বঞ্চিত হইল। 

এক্ষণে মৃধা বা পশ্চিম তিব্বত হইতেই সাধারণতঃ জেৎসুন 
দৃম্পের অবতার আবিহ ত হইয়া থাকেন। বর্তমান জেতস্থন 
দম্প লাসানগরীর বাজারের নিকট জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তিনি আচার্য্য তালিকার ৮ম স্থানীয়। তিনি দেপুঙ্গ সঙ্ঘারামে 
গেল্গপ লামা-শিক্ষার্থিরূপে প্রবিষ্ট হন, কিন্তু তিনি পঞ্চম বর্ষে 
পদার্পণ করিতেই খন্কেরা তাঁহাকে উর্গায় লইয়া যায়, সঙ্গে এক 
জন দেপুজ লামার শিক্ষকর্নূপে গমন করেন। 


ধর্শরাজ |. অবভাররপে পুল পূর্বোক্ত ধশ্াচাাগণ ব্যতীত তদপেক্ষা 


ক শশী স্প্ শশা পাশাপাশি 


হীনপ্রভাবসম্পন্ন আরও কতকগুলি লামাচাধ্য আছেন, তাহারা 
জ্যোতিঃপ্রাপ্ত বা দেহান্তরধারী বলিয়া পুজিত। এই 
শ্রেণীর লামাচার্্য তিব্বতে ৩*টা, উত্তর মোঙলীয়ায় ১৯টা, 
দক্ষিণমোঙ্গলীয়ায় ৫৭টা, কোকোনোরে  ৩৫টী, ছিয়ামদে! 
ওর্জেছবনে €টী এবং পেকিনে ১৪টী আছেন। এ সকল দরঁহান্তর- 
প্রবিষ্ট লামার মধ্যে পশ্চিম-তিববতের সেঙছেন রিণপোছে, 
যঙ্জিন্‌ লো৷ প, বি্লুঙ, লো! ছেন, ক্যি জর তি্কি, দে ছন অলিগ, 
কঙ্‌ল। ও কো এবং খামবিভাগে তু, ছম্দো। দোর্জে প্রভৃতি 
প্রধান। 
পেকিনের লামামগুল তিব্বতীয় ভাষায় ছঙ.স্ক্য ( শাক্য ?) 
বলিয়া কথিত এবং এখানকার লামাচাধ্য রোল পহীর অবতার- 
রূপে পুজিত। সম্রাট, কঙ্গ-হির রাজত্বকালে ১৬৭০ হইতে 
১৭০০ থুষ্টাব্বের মধ্যে তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন হইয়াছিলেন। 
সমাট তাহার প্রতি বিশ্বাসনিবন্ধন তাহাকে মধ্য মোঙ্গলীয়ার 
ধন্মাধ্যক্ষ পদ দান করেন। 
লাদকের অবতীর্ণ লামাগণ কু-যৌ নামে পরিচিত'। 
থুষ্টাধে যে লামাবতার ছিলেন,তাহার বয়স ২৬বৎসর। ইনি ১৪শ 
বর্ষকাল তিব্বতে থাকিয়া বিদ্যাত্যাস করেন। লামাচার্য্য 
তালিকায় ইনি সগ্ুদশ। 
যম্দোক হুদতীরস্থ সঙ্ঘারামে একজন বৌদ্ধ রমণী আচীর্যযাণী 
পদ পাইয়াছেন। তিনি বজ্বারাহীর অবতার বলিয়৷ সম্মানিত। 
মিঃ বোগল্‌ তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন । 
লামাচাধ্যগণ দেহত্যাগ করিবার সময়, স্ব স্ব পুনর্জন্ম 
প্রকটন করিয়৷ যান। তাহার! কোন্‌ গ্রামে ও কোন্‌ পরিবারে 
জন্মপরিগ্রহ করিবেন, তাহাও নির্দেশ করিয়া থাকেন; কিন্তু 
বর্তমান সময়ে সেই লামাবতারের নির্বাচন ও পরীক্ষা স্বতন্ত্র 
প্রথায় গৃহীত হইয়া থাকে৷ মৃত লামাচাধ্য কি নামে অবতীর্ণ 
হইতে পারেন, প্রথমে ১১৭ জন বিশুদ্ধচেত! লামা! একত্র হইয়া 
তাহার নাম নির্ধারণ করিয়। লন। নামনির্দেশকালে ভজনা ও 
পুজা হয়। যতগুলি পবিত্র নাম তাহাদের মনে উঠে, তাহাই 
তাহার এক এক খণ্ড কাগজে লিখিয়৷ একটা স্বর্ণপাত্রে রাখেন, 
পরে তাহারা সকলেই স্তোত্রগান করিতে করিতে ৩১ম হইতে ৭১ম 
দিন পধ্যন্ত তাহার মধ্য হইতে থাকিয়া! থাকিয়া এক একখানি 
কাগজ উঠাইয়া লন। এ কাগজগুলির মধ্যে নব অবতারের 
নাম পাওয়৷ যায়। পেকিনরাজ “ন ছুঙে”র ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস 
করিয়া মহালাম| নিয়োগ করিয়৷ থাকেন ।, লামাচাধ্য নির্ধাচন- 
প্রণালীর গুড় রছম্ত ও তাহার প্রকৃত তত্বের মর্মোদ্ঘাটন 
অনাবস্তকবোধে উদ্ধৃত হইল ন। 


১৮৯৩ 


লার্খান| 


লায়ক €পুং) সংলগ্ন । 

লার্কাকোল, গশ্চিমবাঙ্গালার পার্বত্য প্রদেশবাসী প্রসিদ্ধ কোল- 
জাতির একটী শাখা । ইহারা অতিশয় দু্র্য । [ কোল দেখ। ] 

লার্খানী, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর সিদ্ধপগ্রদেশের শীকারপুর জেলার 
অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। লার্থানা, লব্দরিয়া, কমর, 


[ ২৪৪ ] 


লাল্কীটাবাটানা 


এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌনর্য্য অতীব মনোরম দেখিয়! ইংরাজ- 
শ্রমণকারিগণ ইহাকে সিন্ধুপ্রদেশের ননানকানন (187 1 
317 ) বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। এখানে ৩টী বাজার ও 
কতকগুলি রাজকাধ্যালয় আছে। তালপুর মীর রাজগণের 
অধিকারকালে পূর্বকথিত ছূর্গ অস্ত্রাগাররূপে ব্যবহৃত ছিল। 


রতদেরে! ও সিজাবল নামে €টা তালুক লইয়া গঠিত। ভূপরিমাণ 
১৮৯৪ বর্গমাইল। 

ইহার উত্তরসীমায় খিলাতের খাঁর অধিকৃত প্রদেশ, পূর্বে 
সিন্ধু ও শক্কর নদী এবং শীকারপুর উপবিভাগ, দক্ষিণে ও পশ্চিমে 
মেহর, খেলাৎ এবং খীরথর পর্বতমালা । খীরথর পর্বতের 
নিকটবর্তী স্থান ভিন্ন অপর সকল স্থানই সমতল। এই বিস্তীর্ণ 
সমতল প্রান্তরে দৃষ্টি আকর্ষণকারী কোনরূপ প্রারুতিক শোভা! 
নাই; কেৰলমাত্র সিদ্ধুনদ ও পশ্চিম নারানদ্ী এবং নারা 
হইতে গার-খাল পর্যন্ত ভূতাগ শ্ামল শস্তাক্ষেত্রে পরিপূর্ণ 
এখানেই ধনজনপূর্ণ গ্রামার্দ আছে, অপর সকল স্থান “কালর” 
বা লবণময় উষর ভূমি। সিম্ধুকুলের বালুকাময় প্রদেশের স্থানে 
গ্বানে বাব্‌লা প্রভৃতি বৃক্ষের ক্ষুদ্র জঙ্গল বৃষ হয়। 

এখানে অনেকগুলি খাল আছে। উহার জলেই স্থানীয় 
চাঁসবাসের সুবিধা হইয়া থাকে । এসকল খালের কতকগুলি 
স্থানীয় জমিদারদিগের যত্তে এবং কতকগুলি ভারত গবমেণ্টের 
ব্যয়ে সাধিত হইয়াছে । গবমেট্টের খালের মধ্যে পশ্চিম নারাই 
সর্ব প্রধান, উহা ৩« মাইল লম্বা ও প্রায় ১০* ফিট, প্রস্থ। 
্েতত্তিন্ন গার-(২২ মাইল, ৮* ফিটা),'নৌরঙ্গ (২১ মাইল-১০ 
ফিট.), বীরে-জি-কুর (২৭ মাইল ও ৪৮ ফিট.) এবং ইদেনবাহ 
২৩ মাইল লদ্বা। জমিদারী থালের মধ্যে শাহজিকুর এবং দাতে- 
জি কুর ২২ মাইল এবং মীরখাল ২* মাইল লঘা। 

লার্থানা এখানকার প্রধান নগর ও বিচার সদর। এখানে 
স্থানীয় প্রাচীন কীর্তির নিদর্শনস্বরূপ একটী পুরাতন কেল্লা,শাহাল 
মহম্মদ কল্হৌরা এবং তাহার প্রধান মন্ত্রী শাহ বাহরার 
সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে। শাহাল মহন্মদের পৌত্র আদম 
শাহ একজন প্রসিদ্ধ ফকির ছিলেন। তাহার বংশধরগণ পরে 
সিদ্ধুগ্রদেশের অধীশ্বর হন। 

রতো দেরো ও কম্বর নগর এখানকার অন্থতম প্রধান নগর 
ও প্রসিদ্ধ বাণিজ্যন্থান। ১৮৪৭ খুষ্টার্ণে মেজর গৌল্ডন 
এখানকার জরিপ ও রাজন্বের বন্দোবস্ত করেন। 


ইংরাজাধিকারে আসিবার পর হইতে উহার কতকাংশ হাসপাতাল 
ও কতকাংশ কারাগৃহরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। শাহবহারার 
সমাধিমন্দির ও পূর্বোক্ত ছূর্গ এখানকার প্রাচীনত্বের পরিচায়ক । 


লার্খানী (লাড়গনী ), রাজপুতনার প্রসিদ্ধ দস্থাসম্প্রদায়। 


খুষটীয় ১৯শ শতানের প্রারস্তে উহারা দন্যুৃত্তির দ্বারা বিশেষ 
প্রত্তিপত্তি লাভ করিয়াছিল। ক্রমে পেন্ধারি ও কজক দস্গ্যু- 
সম্প্রদায়ের স্ায় একটা স্থপ্রণালীবদ্ধ দলগঠন করিয়া তাহারা 
নিকটবস্তী জনপদবার্সীর ভীতির কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। এই 
দলে প্রায় € শত অশ্বারোহী দস্থ্য সৈন্য এবং বহু সংখ্যক পদা- 
তিক ও লাঠিয়াল ছিল। তাহারা যখন ভীমবেগে কোন স্থান 
আক্রমণ করিত, তখন তথাকার অধিবাসিবর্গ ঘরবাড়ী ছাড়িয়! 
পলাইত। লার্খান্‌ মারবাড় রাজ্যের সীমাস্তস্থিত শদ্বররাজের 
অধীনস্থ দত্তরামগড় ভূভাগ জয় করিয়া ক্রমশঃ একটা শুর সামস্ত 
রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। উক্ত দস্তরামগড় ব্যতীত 
এই দস্থ্যসম্প্রদায় নস্ুল তগ্লা ও ৮০টী মৌজ! লাভ করিয়াছিল । 
এই দস্থাসম্প্রদায়কে শাস্ত রাখিবার জন্য মারবাড় ও বিকানের- 
রাজ তাহাদিগকে অনেকগুলি মৌজ! প্রদান করেন। 


লাল্‌ (পারসী)১ রক্তবর্ণ। ২ রৌপ্য। ও ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ। 


( [11170111% 410061008৮8 ) 


লাল উদ্দীন, নাজিবাবাদের নবাঁব ভ্রাতা। ইনি ১৮৫৭ 


খৃষ্টান্দে সিপাহীবিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া ১৮৫৮ 
ুষ্ঠান্দে এপ্রিল মাসে ইংরাজরাজের বিচারাধীন হ্ইয়াছিলেন। 


লাল (পুং) ১ একজন জ্যোতির্বি্ৎ ও সুপ্রসিদ্ধ পঙ্ডিত। দেবী- 


দাসের পিতা, কান্তাকুজ ইহার জন্স্থান। ২ একজন লুসাই দল- , 
পতি। ইনি ইংরাজ বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়া! বিশেষ বীরত্বের পরিচয় 
দিয়াছিলেন। (তরি) রক্তবর্ণ। 


লাঁলক (ত্রি) লালনকারী, যত্বকারক। ( পুং) একজন হিন্দু 


রাজা। ই"হার পৌত্র হথিসিংহের কন্তাকে কলিঙ্গরাজ থারবেল 
( ভিখুরাজ ) বিবাহ করেন। 


লালকঙ্ক, লোহিতবর্ণ বন্কজাতীয় পক্ষিভেদ ( 41062 
১ উত্ত উপবিভাগের অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাঁণ 1)0100198 )। | 
২৯০.৬ বর্গমাইল । লাল্করবী ( দেশজ ) রক্তকরবীর বৃক্ষ। 

৩ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। গারখালের দক্ষিণকৃলে | লাল কবি, বুনদেলখগ্বাসী একজন হিন্দুকবি। 


জবস্থিত। অক্ষাৎ ২৭ ৬৩ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৮৮" ১৫৭পুঃ। লাল্কাটাবাটান' (দেশজ ) দেবদারুভেদ (9987003 87789) 





লাল্কেশূরিয়! তিতা রকবেপূর। 
লাল খাঁ, ভারতের একজন সুপ্রসিদ্ধ গায়ক। ইনি দিলীশ্বর 


বররন জাহির বাদশাহের সভায় বিদ্যমান ছিলেন । 
১৬০৯ খুটাবে ইহার মৃত্যু হয়। 
লালখানি, উত্তরপশ্চিমভারতবাসী মুসলমান-সম্প্রদায়ভেদ । 
ইহার! পূর্বে রাঁজপুত ছিল, পরে ইস্লামধর্শে দীক্ষিত হইয়া 
আপনাদের সর্দার লাল খাঁর নামানুসারে “লালথানি” নামে 
পরিচিত হইয়াছে । 

ইহারা আপনাদিগকে রাজপুতনার অন্তর্পত রাঙ্গোড়ের বড় 
গুজরবংণীয় ঠাকুর-সামন্ত কুমার প্রতাপসিংহের বংশধর বলিয়! 
স্বীকার করে। কুমার প্রতাপসিংহ মহোঁব-যুদ্ধে দিল্লীশ্বর 
পৃথ্ীরাজের সহায়তা করেন। যুদ্ধযাত্রা কালে তিনি পথিমধ্যে 
মীনাজাতির বিদ্রোহ দমনকার্য্যে কৈলা ও আলীগড়ে ডোর- 
রাজের সাহায্য করায় রাজা! সাননাচিত্তে রাজকন্যার সহিত 
তাহার বিবাহ দেন এবং পুরুস্কার বা যৌতুক স্বরূপ তাহাকে 
বুলন্দদরের নিকট ১৫* খানি গ্রাম দান করেন । উক্ত 
প্রতাপসিংহের অধস্তন একাদশ পুরুষে রীজা লালনিংহ জন্মগ্রহণ 
করেন। মোগলমম্নাটু অকবরশাহ লালসিংহের বীর্ধ্য ও রাজভক্তি 
দর্শনে প্রীত হইয়া তাহাকে খা উপাধি দান করেন। তদবধি 
এই রাঁজবংশ লাঁলখানী নামে পরিচিত হয়। লালগানের পোত্র 
ঈতিমদ্‌ রায় মোগলসমাট, অরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ইস্লামধর্শে 
দীক্ষিত হন। ইতিমদ রায় হইতে সপুম পুরুষ অধস্তন নহন 
আলী খ। ও তাহার ভ্রাতুষ্পুর দৃন্দে খা বুলন্দসহারের কুমোনা 
তর্গে থাকিয়া ইংরাজসেনার বিকদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন । তাহারা 
পরে আপনাদের অধিকৃত প্রদেশ ছ্র্গাদি দ্বারা স্থরক্ষিত করেন। 
ইংরাজরাঞ্জ পরে এই সম্পত্তি আলীমদ্দন খা নামক এই বংশের 
একজনকে দান করেন। এক্ষণে ছিতাবী, পহাস্থ ও ধর্পুর 
প্রতি স্থানে এই সামন্তবংশ বিশেষ প্রতিষ্ঠার সহি বাস করি- 
তেছে। ইহারা এখনও আপনাদের হিন্দুমর্যাদা ভুলিতে 
* পারেন নাই । কুমার ও ঠাকুরাণী উপাধি এবং বিবাহ কায 
ভিন পদ্ধতি অগ্যাপি ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। ছিতারীর 
[খাবংশ বর্তমান সময়ে গৌঁড়। মুসলমান বলিয়া পরিচিত 
তইবার চেষ্টা করিতেছেন । 

অনেকে ইহাদিগকে নৌ মুসলিম নামেও অভিহিত করে। 
ইহাদের আচার অনুষ্ঠান হিন্দু ও মুসলমান উভয় পদ্ধতি-বিজড়িত, 
ইহীরা ইস্লামধর্থে দীক্ষিত ঠাকুরবংশ ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত 
পূত্রকন্যা্ির আদান প্রদান করে না । বিবাহকালে কুলমর্ধ্যাদা 
ও গোত্রাদির উপর লক্ষ্য রাথে। বিবাহ, জন্ম ও মৃত্যু সংস্কার 
মুসলমানদিগের মত। বিবাহে কাজি পৌরোহিত্য করেন এবং 
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শবদেহ সমাধি হয়। কেহই কল্মা পাঠ বা সিজদা? 


করে না। ইহারা হিন্দুর দেবদেবীরও পুজা দিয়া থাকে। হিন্দু 
জ্ঞাতিকুটুম্বের বিবাহাদি সামাঞ্গিক ক্রিয়ায় যৌগদান করে এবং 
পৃথক্‌ আসনে উপবেশন ও পৃথক স্থানে ভোজনাদি করিতে পায়। 


লাঁলকুমারী, দিল্লীশ্বর জাহান্দর শাহের এক প্রিখতমা রক্ষিতা 


রম্রী। নর্তকীকুলে ইহার জন্ম । বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও লালকুমারী 
বেশ্যার স্ায় প্রকাশ্ঠ স্থানে নৃতাগীতাদিতে সমাগত অভ্যাগত" 
বৃনদকে পরিতুষ্ট করিত। মোহনকগনিংস্ত সুললিত সঙ্গীত ও 
অতুলনীয় রূপমাধুরীতে বিমুগ্ধ হইয়া জাহান্দর শাহ ইহার পদতলে 
আত্মজীবন বিক্রয় করেন। তীহীরই অনুগ্রহে এই শ্েশ্থো 
রাজকুলাঙ্গনারূপে পরিগণিত এবং তাহার বংশ রাজপুরুষগুণের 
নিকট বিশেষ সম্মানার্থ হয়। এমন কি, অনেক সময় লাল- 
কুমারীর আত্মীয়ের ওমরাহদিগকে অবমাননা করিয়া অব্যাহতি 
লাভ করিয়াছিল। 


লালখলিশ1) একপ্রকার থলিশা মাছ। (771010880 17]18ম) 
লালগঞ্জ, বাঙ্গালার মুজঃ£ফরপুর জেলার হাজীপুর তহসীলের 


অন্তর্গত একটা নগর ও বাণিজ্যকেন্্র। গণ্ক নদীর পূর্বতীরে 
অবস্থিত। অক্ষাণ ২৫০ ৫১৪৫৮ উঃ এবং দ্রাঘি*ৎ ৮৫১ ১২ 
৫০%পৃঃ। এখান হইতে চামড়া, তৈলশশ্ত, সোরা প্রস্থৃতি 
ব্য প্রভূত পরিমাণে রপ্তানী হইয়া থাকে। নগরের এক 
মাইল দক্ষিণে যে গঞ্জঘাট হইতে মালপত্র নৌকা-বোঝাই হয়, 
তাহা বসন্তঘাট নামে খ্যাত। 


লাঁলগঞ্জ) যুক্ত প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত একটা কর 


নগর। কুয়াম্থু নামক একটা ক্ষুদ্র নদীতীরে অবস্থিত । গোরখ- 
পুর-সেনানিবাস হইতে সুলতানপুর যাইবার রান্ত। এই নগর 
দিয়া গিয়াছে । এখানে একটা সুদূর বাজার আছে। অঙ্গ 
২৬১ ৪৩উঃ এবং ৩২ ৫৬ পুঃ। 


লালগণ্ভী, যুক্তপ্রদেশের মীর্জাপুর জেলার অস্তরগতি একটা নগর। 


গাঙ্গেয় উপত্যকার তারাঁঘাট শৈলের সামুদেশে অবস্থিত । অক্ষা” 
২৫০ ১উ% এবং দ্রাঘিৎ ৮২০ ২৫ পৃঃ। এখানে একটী বাজার 
আছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থান ৫০৪ বিট উচ্চ। 


লালগঞ্জ, অযোধ্যা প্রদেশের রায়বরেলী জেলার দাল্‌মৌ তহ- 


০১৫”উৎ 


সীলের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষাণৎ২৬ ৯৫” উঃ এবং দ্রাঘিৎ 
৮১০ ০ ৪৯ পুঃ। এই নগরে নিকটবন্তী স্থানের শশ্যাদি 
বিক্রয়ার্থ সপ্থাহে ঢুইবার হাট বসে। পুর্বে এখানে তহমীলী সদর 


ছিল। ১৮৭৬ খুষ্টাব্ধে তাহা৷ দাল্মৌ নগরে স্থানান্তরিত হইয়াছে । 


লালগড়, বাঙ্গালার দিনাজপুর () জেলার অন্তর্গত একটা গণ্ড- 


গ্রাম। এখানে একটা প্রাচীন পীরস্থান বিষ্যমান আছে । 
( ভবিষ্যৎ ব্রহ্মথণ ৪৮।১২৫) 


*  লালদর্বাজা 






সামন্তরাজ্যের উত্তরাংশে ( অক্ষাৎ ১৯০ ৩৫ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৮৩ 
১৮পৃঃ ) উদ্ভৃত হইয়! জয়পুর ও বিজাগাপাটম জেলার মধ্য দিয়া 


প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে ( অক্ষা* ১৮ ১২উ: এবং জবি 


৮৪*) পতিত হইয়াছে । 

লাঁলগুলি, বোত্বাই প্রদেশের চেল্লাপুর উপবিভাগের একটা 
প্রসিদ্ধ জলপ্রপাত। চেল্লাপুর নগর হইতে ৮ মাইল উত্তরে 
কালী নদী প্রায় ৩** ফিটু উচ্চ স্থান হইতে নিয়াভিমুখে নিপতিত 
হইতেছে। এষ প্রপাতপার্্বে একটা প্রাচীন ছুর্গ আছে। 
স্মরনীয় প্রবাদ, গৌড় সর্দারগণ দুর্দান্ত শত্রু বা বন্দীদিগকে দুর্গের 
ছাদ হইতে এই গভীর জণশ্োতে নিক্ষেপ করিত। 

লাঁলগুরু; উত্তরভারতবাসী ভঙ্গি জাতির পুঁজিত দেবতাভেদ। 
ইনি রাক্ষদ আরণ্য-কিরাত নামে পরিচিত । 

লালগোরি, পক্ষিবিশেষ (17101917001) 081701408 ) 

লালগোলা, বাঙ্গালার মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটা গণ্ড- 
গ্রাম। পন্মানদীর কূলে অবস্থিত। ইহা একটা স্থানীয় বাণিজ্য- 
কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত । 

লাল্ঘড়ী ( দেশজ ) গুলভেদ। 

লালঙ্গ, আদামের পার্কতবাসী জাতিবিশেষ। [ আসাম দেখ। ] 

লালচন্দ্র (পুং) ভাষা লীলাবতী প্রণেতা । 

লালঠাদ, উত্তরপশ্চিম-প্রদেশবাসী একজন হিন্দু কবি। ইনি 
পারন্ত ভাষায় একখানি দিবান্‌ রচন্না করেন। ১৮৫২ খুষ্টাৰ্ে 
ইহার মৃত্যু হয়। 

লালচ (দেশজ ) লালসা ।. 

লাল্টাদ। (দেশজ ) কুদ্রমতত্তবিশেষ। এই মত্ন্ত অতি নুস্বাদ। 

লাল্চিতা৷ € দেশজ) রক্তচিতা। 

লাল্চিয়। € দেশজ ) ১ লালনা। ২ রক্তীভ। 

লাল্চেস্কুয়া ( দেশজ ) মতসুবিশেষ, রক্তবর্ণ চেগুয়ামাছ। 

লাল্ঝাউ (দেশজ ) রক্তবর্ণ ঝাউগাছ। 

লালতরুলত (দেশ ) লতাভেদ (11)01009% 07191700111) | 

লালদগ্গ, যুক্তপ্রদেপের বিজনৌর জেলার অন্তর্গত একটি গগুগ্রাম 
অক্ষাৎ ২৯ ৫২উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৮" ২৩পৃঃ। এখানে ১৭৭৪ 
ুষ্টাবে রোহিল্লাস্দির ফৈুল্লা খা তেতৃনার যুদ্ধে ইংরাজসেনার 
নিকট পরাজিত হইয়া আশ্রয় লাভ করেন। ইংরাজ ও অযোধ্যা 
রাজসৈন্ত তাহাক্ক পশ্চাপ্ধাবত হইলে তিনি উপায়াস্তর না দেখিয়া 
এই স্থানে ইংরান্বের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন । 

লালদর্বাঁজা, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের শাহারাণপুর ও দেহরাদুন 
জেলার মধ্যবর্তী শিবালিক গিরিমালাস্থ একটা গিরিপথ। সমুদ্র- 


2 ক, কাত টির সপ 


পৃষ্ঠ হইতে ২৯৩৫ ফিট উচ্চে স্থাপিত। অক্ষাণ ৩৩” ১৩৫ উঃ 
এবং ভ্রাধি* ৭৭০ ৫৮ পৃঃ । 

লালদাঁস, আলবারবাসী মেওজাতীয় একজন সাধু। লালদাসী 
নামক বৈষঠব-সম্প্রদায প্রবর্তক ; ১৫৪৭ খৃষ্টান্বে বিস্তমান 
ছিলেন। তিনি কিছুকাল ধাওলীধুব, বাচঞজালী ও গুর্গাও 
জেলার ডোড়ী গ্রামে যাইয়া শ্বমত প্রচারের চেষ্টা পান। বান্দো- 
লীতে বাস কালে তাহার এক পুত্রের মৃত্যু ঘটে। তথায় 
তাহাকেও সমাহিত করা হয়। ১৬৪৮ খু.্টাবে তাহার মৃত্যুকালে 
ভাহার এক পুত্র ও এক কন্ঠা জীবিত ছিলেন । 

লালন (ক্লী) লল-ণিচংলযুট,। অত্যন্ত ন্নেহকরণ। প্রেমপূর্ব্বক 
বালকদিগের আদরকরণ, চলিত সোহাগ । 

প্লালনে বহবো দোষাস্তাড়নে বহবে! গুণাঃ। 
তন্মাৎ পুত্রঞ্চ শিষ্যঞ্চ তাড়য়েন্ন তু লালয়েৎখ॥” ( চাপক্য ) 

লাঁল্নটিয়। (দেশজ ) রকতবর্ণ নটেশীকবিশেষ ৷ 

লালনপালন (ক্লী) লালন এবং পালন, যত্বপূর্বক প্রতিপালন, 
ভরণপোষণ। 

লালনীয় (ত্রি) লল-ণিচংঅনীয়র্। লালনার্থ, লালনের যোগ্য 

লাল্পুই (দেশজ ) রক্তপূতিকা। 

লালপুর, বাঙ্গালার পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত একটা নগর। 
অক্ষাণ ২৫০ ২৯উ: এবং দ্রাঘিৎ ৮৭* ২০ পৃঃ। পূর্ণিয়া নগর 
হইতে ২১ মাইল উত্তরপশ্চিমে অরস্থিত | 

লালপুর, যুক্তপ্রদেশের মোরাদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটা 
গণ্ুগ্রাম। মোরাদাবাদ হইতে আল্মোরা যাইবার পথে অব- 
স্থিত। অক্ষা” ২৯ ৫ উঃ এবং দ্রািৎ ৭৮” ৫৪ পৃঃ। 

লালপুর, গুজরাত প্রদেশের কাঠিয়াবাড় বিভাগের হালর জেলার 
অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষাণ ২২ ১২ উঃ এবং ভ্রাঘি, 
৭৪৭ ৬ পুঃ। 

লালপুর, যুক্তপ্রদেশের কাণপুর জেলার অন্তত একটা গণ্গরীম। 
ফতেগ্ুড় সেনানিবাস হইতে কাণপুর আসিবার পথে অবস্থিত] 
অক্ষা” ২৬০ ৪৭ উঃ এবং দ্রাঘি* ৮০০ ৯ পুঃ। 

লাঁলমণি, প্রশ্নস্ধাকর ও মূহূর্তদ্ণ প্রণেতা । 

লালমণি ত্রিপাঠিন্‌, পরিভাষাশিরোমণি ও বিবাঁদকৌমুদীনামক 
ব্যাকরণ প্রণেতা ৷ 

লাঁলমণি ভট্টাচার্য্য, নির্ণরসাররচ়িতা । 

লালমণির হাট, বাঙ্গালার রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটা 
নগর ও প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান। এখানে পাট, তামাক প্রতি 
ব্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়া থাকে। 

লালমাই, বাঙ্গালার পার্ত্য ত্রিপুরা জেলার অস্তর্ঘত একটা 

গণ্ডশৈল। কুমিল্লা নগরের ৫ মাইল পশ্চিমে ও উত্তরদক্ষিণে ১ 


লালবাক্া! 


রাতে আবাল 


বিশ্বত। এই শৈলশ্রেণী কোথাও ১** ফিটের অধিক উচ্চ 
নহে। ইহার অধিকাংশ স্থান গভীর বনমালাসমাচ্ছর। 
স্থানে স্থানে ব্রিপুত্রাবাসী ভুম প্রধায় চাস করে। এখানে লৌহ 
ও রৌপ্য খনি আছে। ইংরাজ-গবর্মেন্ট ২১ হাজার টাকায় 
ময়নামতী ও লালমাই শৈল ত্রিপুরারাঞ্জকে বিক্রয় করেন। 
এই শৈলপৃষ্টোপবি জঙ্গলাবৃত স্থানে একটা প্রাচীন ছুর্ণ ও কতক 
গুলি প্রস্তর প্রতিমূর্তি নিপতিত আছে। ভাস্করখোদিত 
প্রস্তর চিত্রের মধ্যে নাগ ও বরাহমূর্থি দেখিয়া মুরোপীয়গণ 
অনুমান করেন যে, & সকল ধ্বস্ত নিদর্শন পর্বতবাসী অসভ্য 
অহিন্ু জাতিরই কাঁ্ডি, কিন্তু ত্রিপুরা রাজধানী কুমিল্লার এতাদৃশ 
নিকটবর্তী স্থানে স্থাপিত থাকায় স্পষ্টই অনুমান হয় যে, উহা 





৩৬, 
৮১ ৯০৯ পিসি 


ব্রিপুরারাজবংশের কোন প্রাচীন রাজারই কীর্তি, মুর্তি শেষ- 


নাগের এবং ধরাহ অবতারের প্রতিপাদক। ভারতের সুদূর 
ূর্ধের পার্কত্যবিতাগে যখন প্রথম হিন্দুধর্ম বিস্তৃত হয়, তখন 
সম্ভবতঃ এ ছুর্গ ও দেবালয়সমূহ স্থাপিত হইয়াছিল। ত্রিপুরায় 
বৈষ্ণবধর্ম্ের প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে শাক্তধর্শের বিলোপ সাধিত হয়, 
বোধ হয় সেই সময়ে ত্রিপুরাবাসী শক্তি উপাসনার সেই পুজ্য 


স্থান পরিত্যাগ করে এবং ক্রমশঃ তাহাই জঙ্গলে আবৃত হইয়া 


যায়। সম্ভবতঃ এই শৈলশিখরে লালমাই নামক শ্তিমু্তি ও 
তাহার মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। কালে দেই মন্দির ও 
দেবমূর্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আজিও দেবীর নামে এ 
পর্দতপীঠ ঘোবিত হইতেছে। কেহ কেহ বলেন ব্রিপুর- 
রাজকুমারী লালমাইর নামানুসারে এই পর্বতের নামকরণ 
হইয়া থাকিবে। অনুমান হয়, উক্ত রাজকন্া স্বনামে পর্বতো- 
পরি দেবমন্দির ও ছৃর্ণাদি স্থাপন করিয়৷ থাকিবেন। তাহারই 
ষেই কীর্তির নিদর্শন নানা প্রস্তর-প্রতিমূর্তি আজিও ইতন্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। 

লালমাটী, (হিন্দী) মৃত্তিকাভেদ। চিত কথায় গেরিমাা 
বলে। সংস্কৃত পর্যযায়--গৈরিক মৃত্তিকা । ভৃত্তরের যেখানে 
-খিন্ষ্লোন ( £769০৪.০০০ ) অর্থাৎ চূর্ণিত ট্‌ পরক্‌ ( 0%০- 
০০) থাকে, তাহার উপরেই প্রধানতঃ লালমাটা পাওয়া 
যায়। বর্ধমান ও রাজগৃহের স্থানে স্থানে লাল মাটা দেখা 
যায়, উহা! গৈরিক মৃত্তিকা হইতে স্বতন্ত্। আমাদের দেশে 
প্রবাধ জাছে--"্বর্ঘমানের রাঙ্গীমাটা ।” 

লালমুনিয়া, ক্ষু্র মুনিয়া পক্ষিভেদ (19১/:8108 ৪0)800:5 ) 

লাল্মূর্গ। (পারনী ) গুল্সভেদ। 

লাল্লঙ্কাষরিচ (দেশব ) লঙ্কা (9৫ 09709:)। 

লাল্লতা কদঙ্ন (দেশজ ) লতিকাভেদ (0:0০৪ 210০1078) 

লালবাক্যা) বাঙ্গালার ত্রিহত জেলায় প্রবাহিত একটা শাখানদী। 






বর্ষায় সময় মূর্পা পর্যযস্ত এই নদদীবক্ষে নৌকা গমনাগমন করিতে 
পারে। 
লাঁলয়িতব্য (তরি) লল-ণিচ-তব্য। লালনের যোগ্য । 
লালবৎ (ক্রি) লালা। 


লীলবীধ, বাঙ্গ।লার মল্পভূমির অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। 
এখানে একটা প্রাচীন ছূর্গ ও দেবমন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ 
বিস্তমান ছিল। ( দেশাবলী ) 

লালবাঁগ, মুর্শিদাবাদ জেলার একটা উপবিভাগ। ইহা মুর্শিদা- 
বাধ সদরবিভাগ নামেও পরিচিত । অক্ষা ২৪৬২৬ হইতে 
২৪০২৩ উঃ এবং দ্রাথিণ ৮৮৩৫৫ হইতে ৮৮০৩২ ৫পুঃ মধ্য। 
ভূপরিমাণ ২৫* বর্ণমাইল। মানুললীবাজার, শাহনগর, ভগবান- 
গোলা, সাগরদীথী, মহিমাপুর ও আসনপুভখানা ইহার অস্ততুক্ত। 

লালবাগ, (হিন্দি ও পারসী) ভারতীয় মুদলমান-রাজগণের 
প্রসিদ্ধ গ্রমোদোস্তান | পন্মরাগ মণির ন্যায় ইহা! সর্বদাই উল্লাসে 
প্রদীপ্ত থাকিত বলিয়! উহার নাম লালবাগ হইয়াছে । ক্রমে 
এই উদ্ভানবাটিকার চারি ধারে লোকালয় স্থাপিত হইয়া! তাহা 
এক একটা ক্ষুদ্র নগরে পরিণত হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের 
আঙ্গদনগরে ও বঙ্গলুরে এরন্নপ সৌধমালাসন্কুল স্থপ্রসিদ্ধ উদ্ভান- 
নগরী বিঘ্বমান আছে। 

লালবাগ, খান্দেণ জেলার অন্তর্গত একটা নগর। সৌধমালা 
ও বাণিজ্য সমুদ্ধিতে এই নগর পূর্ণ । 

লাঁলবাজার, বাঙ্গালার দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত একটা বন্দর 

লালবাহাছুর, মহিমস্তোত্র ও শৃদ্ন্তত্ প্রণেতা । ইনি লাল 
পণ্ডিত নামেও পরিচিত । 

লাল্বিছুটি ( দেশজ ) রক্বর্ণ বিছুটা। 

লাঁলবিহারিন্‌, পরিভাষেন্দুপেখরটাকা প্রণেতা । 

লালবেগী, ঝাড়,দার মেহতর সপ্্রদায়তেদ। ইহারা মুসলমান 
বলিয়া পরিচিত, কিন্তু কেহ ত্বকৃচ্ছে করে না। নিষিদ্ধ শৃকর- 
মাংস ভক্ষণে ইহাদের কোন কোন দ্বিধাই নাই। ্ুরোগীয় 
রাজপুরুষ অথবা বণিকৃদিগের গৃহে এবং সিপাহীবারিকে ইহারা 
প্রধানতঃ ঝাড়,দারের কাধ্য করে। পরিষার পরিচ্ছন্ন থাকে 
বলিয়া অপরাপর ভৃত্যেরা ইহাদিগকে জমাীর বলিয়া ডাকে । 

ইহারা মুরোপীয় মনিবের উচ্ছিষ্ট দ্রব্য এবং সকল প্রকার 

মদিরা পান করিয়া থাকে । মৃতদেহ স্পর্শ করিতে ইহারা অশ্তুচি 
বোধ কষে। ইহাদের আচরিত ধর্ম ও ক্রিয়াপদ্ধতি অনেকাংশে 
হিন্দু ও মুসলমান রীতির অন্যায়ী। মুসলমানগণের স্তায় ইহাদের 
মধ্যেও এক বৃদ্ধা গরমণী ঘটকী হইয়া পাত্র ও পাত্রীর বিবাহসম্ব্ধ 
স্থির করে? কিন্তৃ“কাবীন্‌” বা বিবাহের চুক্তিপত্র ন! লিখিয়া ইহারা 





লালবেগা 


পালন করিবার এবং পুনরার বিবাহ করিয়া দ্বিতীয়পত্রী ঘরে না 
আনিবার অঙ্গীকার থাকে। 

বিবাহের পূর্ব্রদিন ইহারা *খন্দুরী” উত্সব ও মুসলমান 
সম্প্রদায়ের আচরিত অন্যান্য কর্ম সম্পন্ন করে, কিন্তু এ সময়ে 
'ইহারা আচার্য ব্রাহ্মণ ডাকে না। বরের গৃহে কন্তাকে আনি 
বিবাহ দেওয়া হইলে পঞ্চায়তকে ১।* সিকা এবং কন্তার গৃহে 
হইলে 1/০ আন সেলামী দিতে হয়। 

কোন কোন লালবেগী রমজান পর্ে উপবাস করে, কিন্ত 
অধিকাংশ লোকেই তাহ! পালন করে না। ইহারা মস্জিদে 
প্রবেশপূর্ধবক উপাসনা করিতে পায় না। 
_. ইহাদের অস্ত প্রথা স্বতন্ব। মুসলমানের নির্দিষ্ট সমাধি- 
ক্ষেত্রে ইহারা মৃতদেহ গোর দিতে পারে না। জঙ্গলের 
মধো অথবা জনমানবপরিশূন্য কোন অনুর্ধর ভূখণ্ডে ইহারা 
শব লইয়া গিয়া প্রোথিত করে। মৃতদেহ সমাধিস্থ করিবার পূর্বে 
ইহারা পাঁচখানি বস্ধ্রে সেই দেহ আবৃত করে, ছুই বাছুর নীচে 
ছইথানি রুমাল বাঁধে, মস্তকে একখানি কসাবা বা গামছা 
জড়াইয়া দেয় এবং তাহার পর একখানি *খির্কা” (জাম৷ 
বিশেষ ) পরাইয়! গহ্বর মধ্যে স্থাপন করে। পরে ত কবর 
মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ কবিয্বা তছ্পরে একথানি চাদর বিস্তার করিয়া 
দেয়, উভ্ভাকে “ফুল কা চাদর” বলে। এঁবস্ষের চারি কোণে 
চরিখানি অগ্ুরু কাষ্ঠ পৃতিয়া আগুন লাগাইয়! ভম্মসাৎ করে। 
ইহার পর মুসলমানদিগের আচরিত যাবতীয় সৎকার গ্রথারই 
অনুষ্ঠান করে। মৃত্যুর পর চার দিন পধ্যন্ত মৃত ব্যক্তির গৃহে 
কোনরূপ আলোক বা! আগ্ন প্রজাণত করা হয়না। এ চার 
[দন তাভারা প্রতিবেশী বা কোন আম্মীয়ের গৃহে ভোজনাদি 
কিয়া থাকে । পঞ্চম দিনে ইহারা মৃতের গৃহ সম্মুখে এক 
থালা! স্ুপারী বাখিয়া তদুপরি ফল দিরা ঢাকা দেয় 'এবং সেই 
দিনে স্বজা-তীয় ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিয়া ভোজ দিয়া থাকে । 

ইহারা হিন্দুর অনেক পর্কই পালন করিয়া থাকে এবং 
অনেক বিষয়ে হিন্দুর আচারপদ্ধতি অনুনগণ করিয়া কার্য 
করে। দ্রিবালী ও হোলী পর্ধে ইহারা বিশেষ সমারোহ করিয়া 
থাকে। ধসময়ে ইহারা আপনাদের আদিপূরুষ লালবেগের 
উদ্দেশে মুন্তিকা দ্বারা পঞ্চ গুশ্বেজযুক্ত একটা মসজিদ বা সমাধি- 
মন্দ স্থাপন করিয়া তাহার সম্মুথে মুরগী বলি এবং তাহার নামে 
পোলা ৪, সববৎ ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি উৎসর্গ করিয়! পৃজ! দেয়। 

ধত্তিষাসিক ইলিয়ট বলেন, ইহাদের উপাস্ত আদিপুরুষ বা 
কুলদেবতা লীলবেগ সম্ভবতঃ উত্তরপশ্চিম ভারতীয় লালগুর 


(রাক্ষদ আরণ্য কিরাত) হইবেন। কিন্তু বাঁরাণসীবাসী লালবেগীরা , 


॥ ২৪০ ] 


একরার দেয়, তাহাতে বিবাহিত পত্বীকে ভালবাসিবার ও লালন- 






অনুমান করেন, পঞ্জাবের কামারগণ যেমন হজরত দাউদ ও রম্বর- 
গণ যেমন পীর আলী রঙরেজের পূজা করে, সেইরূপ তথাকার 
মেখরের! লালপীর বা বাবা ফকিরের উপাপনা করিয়া থাকে। 
[ লালগুরু দেখ। ] 
লালবেগীরা ইদ্লামধর্মে দীক্ষিত হইবার পরই কোন মুসল- 

মান সাধুকে আপনাদের বংশপ্রবর্তক বলিয়া গণ্য করিয়া! আসি 
তেছে। উত্তর-ভারত হইতে ইহারা বাঙ্গালায় কর্ম ন্বেষণে 
আসিয়া বাস করিয়াছে । 

লাঁলবেগী, বাঙ্গালার ব্রিহুত জেলায় প্রবাহিত একটা নদী। 

লাল্বেড়েলা ( দেশজ ) রক্তবেড়েলা। 

লাঁলবেহারী দে, (রেভারেওড ), ইংরাজী শিক্ষিত এক জন 
বঙ্গ সম্তান। তিনি খৃষ্টধর্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রেভারেও 
উপাধি লাভ করেন। ইংরাজ-গবর্মেপ্টের স্থাপিত হুগলী 
কলেজের ইংরাজী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত থাকিয়৷ তিনি স্বীয় 
জীবন অতিবাহিত করেন। গোবিনদসামস্ত ও বাঙ্গালার গল্প 
গাথায় (90$)1079 9817)01)(7) & 7301)£81 16789006110 ও 
॥'01]:12163 01 13701) নামক গ্রন্থদ্য় তাহার ইংরাজী জ্ঞান ও 


রচনাশক্তির চরম নিদর্শন । এতত্থিয় তাঁহার সঙ্কলিত আরও 
কএকথানি স্কুলপাঠ্য ইংরাজী গ্রন্থ আছে। ১৮৯৪ খ্‌ টা 
তাহার মৃত্যু হয়। 

লাল্শর্করাঁকন্দ € দেশজ ) শকরকন্দ আলু। 


লালশীক ( দেশজ ) রক্তশাক। 

লাল্‌্শেলেঞ্চি (দেশজ ) খাদ্যপযোগী শাকবিশেষ। 

লাঁলশ্যাম। € দেশজ ) লালবর্ণের শ্তামাঘাস। 

লালন (€পুং) লালসা । 

লাঁলসর্ববজয়। ( দেশজ ) পুষ্পভেদ । (078 1110108) 

লালসা! (স্ত্রী) দ্য, ততঃ (অঃ প্রত্যয়।ৎ। পা ৩৩।১০২) 
ইতি অ, টাপ। ১ মহাভিলাষফ। (অমর) ২ ওঁৎস্ুক্য। 
৩ যাচঞা। (মেদিনী) ৪ দোহদ। “দোহদং দৌহৃদং শ্রদ্ধা 
লালসা সৃতি মাসিতু |” (হেম) ৫ লোল। 

(তরি) ৬ লোলুপ। “তম্মিন্‌ মুহূর্তে পুরসুন্দরীণামীশান- 

সন্দর্শনলালসানাম্‌।” ( কুমার৭৫৬ ) 

লালমাতি, রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যের বৌধা জেলার অন্তর্গত 
একটী নগর। এখানে প্রায় ৯ হাজার লোকের বাস আছে। 

লাঁলসাঁবনী ( দেশজ ) গুল্ভেদ (17187176718 000:0%18) 

লাঁলসাহবাঁজ, এক জন মুসলমান মহাপুরুষ। সেহবানে 
তাঁহার সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে । মুসলমানগণ প্রায়ই এই 
পবিত্র তীর্থ সনদ্শনে আসিয়া থাকে । ১৩৫৬ থষ্টাবধে উক্ত 


লালামেহ 
মন্দির ও তাহার চূড়া নির্শিত হইয়াছিল বলিয়! সাধায়ণের 
ধারণা । ১৬৩৯ খা তর্থান রাজবংধীয় দীর্ঝা জানি এই 
সাধুর উদ্দেশে আর একট স্বৃহৎ সমাধিমন্দির নির্্াণ করেন। 
গুদেজ রূপার পাত দিয়া মুড়িয়! দেন। এই মন্দিরে আমনবী 
ভাষায় উৎকীর্ণ কএকখাঁনি শিলাফলক জাছে। 
লাঁলসিংহ (রাজা ), এক জন শিখসর্ঘার। ভিনি রাণী চাদ 
ফুমারীর প্রিযপাত্র ছিলেন। এই ুত্রে রাজসরকারে তাহার 
প্রতিপত্তিও অক্ষর হইয়া পড়িয়াছিল। রাজ! অবাহিয় সিংহের 
সৃডুর পর, ১৮৯৪ খ্‌ষ্টা্ধে তিনিই প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রা্ হন। 
'সিপাহীবিপ্রোছের পূর্বে তিনি কিছুকাল আবী! নগরীতে নক্সর" 
বন্গিরূপে বাম করিয়াছিলেন । 
লালসিংহ (পুং ) একজৰ প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ। 
লালনীক (ক্লী) পিচ্ছিল। (শব ) 
লালা (ত্ত্রী) লঙ্--ণিচ, অচ্‌ টাপ্‌। সুখভব্জল, চলিত নাল্‌। 
পর্যায় --স্থণিকা, স্তন্দিনী, ড্রায়িকা, দৃণীকা, দুখশ্রার। (রা্নি') 
শহীনচ্ছেদাৎ ভবেচ্ছোপো লালগানিদ্রাতরসন্তমঃ।” (সত ৪1২২) 
লালা, উত্তরপশ্চিম ভারতৰাসী কায়স্থজাতির সক্মান্থ্চক উপাধি। 
কখন কখন বিগ্বালয়ের শিক্ষক, কেরামী বা হিসাব রক্ষকর্দিগকে 
সন্্ম প্রদর্শনার্ঘ লালাজী বলিয়া সত্যোধন করির্তে দেখা যায়। 
লাল! জয়নারাঁয়ণ, চশ্তীকাব্া ও হরিকীলাপ্রণেতা। ইনি 
লাল! রামগ্রসাদের পুত্র। [ রামগ্রসাদ দেখ। ] 
লালাট (দি) ১ ললাটসঘন্ধীয়। 
লাঁলাঁটি (পুং ) ললাটের গোত্রাপত্য। ( সংস্কারকো” ) 
লালাটিক (ত্রি) ললাটং পশ্ঠতীতি ললাট ( সংজ্ঞায়াং ললাট- 
কুকুটো পশ্ঠতি ৷ পা ৪181৪৬ ) ইতি ঠক্‌। প্রস্থ কপালদর্শী, 
কাধ্যাক্ষম, যে ভৃত্য ক্রোধ ও প্রসাদাদি চিহ্ন জ্ঞানের জন্য 
প্রন্ুর ললাট অবলোকন করে। পলালাটিকঃ সদালন্তে গ্রতুভাব- 





নিদগিনি।” (জয়) (পুং) ২ আমেষশবিশেষ। (ক্রি) 
ও ললাটসন্বন্ধী। যথা পপ্রাধিন্ত লালাটিকী” 

* লীলাঁটী (তরী) লঙাট। 

লালাঠকুর, আকিকমংক্ষেপ-রচয়িতা। বামদেবের প্রতিপালক । 


লালাভক্ষ, (দ্বি) ১ লালা-ভোজনকারী। ২ নরকতেদ। 
যাহার! দেবতা], পিতৃ ও অতিথিকে ভোজ্য বস্ত্র নিরেদন না 
করিয়া ভোজন কবরে, তাহারা! এই ঘোর নরকে গমন করে। 
লালামিক (ভরি) ললামগ্রাহী, সৌনারাগ্রাহী। 
লালামেহ (পুং) লালাবৎ মেহজীত্বি মিহ-ক্চ,। প্রমেহ 
বিশেষ। এই মেহরোগে লালার সভায় শুক্র গ্রক্রত হয়,.এই 
জন্য ইহাকে লালামেহ.কছে। 
11 
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১ 


লালাবারু 


"লালাতওুসুতং মুত্রং লালামেছেন পিচ্ছিনাম্‌।” (ডাৰগ্র ) 
যূপ্রমেহ রোগ পক দেখ] 

লালামিত (তরি) লালা-সনমন্তুপে! ররিরঃ কও়াদিতযঃ কন্কৃতৌ” 
ইতি-ক্য, লালায়-ক। লান্সাবিণিষ, কাতর। অত্যন্ত কাতর 
হইলে মুখ হইতে লালাআ্রার হুইতে থাকে। 

লালাধাবু, একদদন প্রসিদ্ধ রা্গালী সাধু ও পরম বৈষ্ীব। 
ুর্শিদাবাঘ জেলার কান্দী নগরের জগ্রসিন্ধ উত্তররাটীযকায়্থ 
ভূম্যধিকারী হরে মিংহের বংশে তীছার জল্ম। কলিকাতার 
উত্তর উপকণ্ঠস্থিত পাইকপাড়া গ্রামে তাহাদের একটি বাসভবন 
আছে। এইবন্ তীহার৷ পাইরপাড়ার রাত্ম! রলিয়া খ্যাত। 
লালাবাবু--অতুঙ্ধ এীহ্বধ্যের অধিপতি ছিলেন এবং শ্বীয় ধর্ম" 
ভ্ীরনে পরছুঃখে কাতর হইয়া মু হস্তে অর্থব্যয় করিতেন বলিয়া 
লোকে তাহাকে লালাবাবু বলয়! সন্বোধব কৰিত। ন্তাঙার 
পিতামহ দেওয়ান গঙ্গাগোবিদ্দ মিংহ ভারত গ্রতিনিধি ওয়ারেন্‌ 
হেষ্টিংসের শাঁসনকালে ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ান নিযুক্ত 
হুন। গঙ্গাগোবিনদের পুত্র প্রাণরুষ্ণ (পরে দেওয়ান ) স্বীয় 
জ্যে্ঠতাত রাধাগোবিনের ( বেশ্বর নবাব সিরাজ উদ্দৌলার 
প্রধান রাজস্ব্সংগ্রাহক ) তত্বাবধানে থাকিয়া বিষয়কর্ম্মে বিশেষ 
দক্ষতা লাভ করেন। তিনি পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হইয়] 
্বীয় স্বভাবজাত দয়ার্জতানিবন্ধন যথেষ্ট উদারতার পরিচয় প্রদান 
করিয়াছিলেন । 

এই মহাঁুতবের পুত্র দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ ওরফে লালা 
বাবু পিতার ন্যায় সদ্‌গ্রণশালী ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি 
বর্ধমান ও কটকের কলেক্টারীর দেওয়ান হইয়াছিলেন। পরে 
তাহার বিষয়তৃষ্ণ ক্রমশঃই নির্বাপিত হইয়া আইসে। শুনা 
যাঁয়, একদিন সন্ধ্যাকালে তিনি স্বীয় প্রাসাদোপরি বায়সেবনার্থ 
পদচালনা করিতেছেন, এমন সময়ে অদুরস্থ রজকগৃহ হইতে এক 
রঞ্জকিনী তারস্বরে বলিয়া উঠিল, “ও বেলা! গেল গেল বাস্না 
গুল! জালিয়ে দে।” সাধকের প্রাণ অকন্মাৎ এ কথায় চমকিয়া 
উঠিল। রঙ্জকের ব্যরহারের কলার বাস্না তাহার মনে হইল 
না, তিনি মনে করিঝোন কে যেন তাহাকে রিষয়মদে মত্ত দেখিয়া 
বিজ্ধপ করিয্ন! রলিতেছে, “সময় অতিবাহিত হইয়া! চলিল, বাস্না 
গুলি জালাইয়! দাও ।* তখন তাহার হৃদয়ে দাবাগ্রিদ্ধ বৃক্ষা- 
ত্স্তরস্থ কীটের গীড়ার স্তায় বিষম জাল! উপস্থিত হইল। তিনি 
বৈরাগ্যাবলম্বন করিলেন । 
রৈরাগ্যোদয় হইলে তিনি বিষয়-ডোগলালস! পরিত্যাগ 

রূরিয়া পশ্চিমাঞ্চলে ততীর্ঘযাত্রায় বহির্গত হন। এখানে 
আসিয়া প্রতি তীর্থেই তিনি স্বীয় দানশীলতার যথেষ্ট পরিচয় 
দিয়া গিয়াছেন। বৃন্দানে আঁসয়া ভিনি রাজ্জপুত্বনার 


লালী 





মর্দর-প্রস্তরে একটি স্থুবৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন । উহা! 
অগ্ঠাপি “লালাবাবুর কুঞ্জ' নামে পরিচিত আছে। রাজপুতনায় 
মন্্বরপ্রস্তর ক্রয় করিতে আসিয়। তিনি কয়েকটি রাজকীয় কার্যে 
বিব্রত হইয়া পড়েন, পরে তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ পূর্বক 
পুনরায় বুন্দাবনবামী হইয়া একান্তিকচিত্তে ভগবান্‌ নারায়ণের 
ধ্যানে নিরত হন। বৃন্দাবনবাসীর বিশ্বাস, তিনি শ্রীকৃষ্ণের 
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সি 


সাক্ষাৎলাত করিয়াছিলেন, কখন কখন প্রেমোম্মাদে তাহার ॥ 


মোহন মুরলী ধর্খনি শববণ করিয়া যমুনাকুলে প্রধাবিত হইতেন। 
বৃন্দাবন-বামকালে তিনি মথুরা জেলার অন্তর্গত “রাধাকুণ্ড” 

নামক তীর্থের চতুর্দিক্‌ শ্বেতপ্রস্তরসোপানদ্বারা বাধাইয়! 
দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের চর্ণধ্যান করিয়া বৃন্াবনেই তিনি 
দেহত্যাগ করেন । যে স্থানে তীহাঘ্ধ সমাধি হইয়াছিল, ব্রজবাসীরা 
তাহা একটি তীর্থ বলিয়া যাত্রীদিগকে দেখাইয়া থাকে। 

| তাহার মৃত্যুর পর তদীয় বালকপুত্র দেওয়ান শ্রীনারায়ণ- 
সিংহ এ সম্পন্তির অধিকারী হন। 

লাঁলাবিষ (পুং) লালায়াং বিষং যন্ত। 
লালার বিষ। 

লালাত্বব (পুং) ১ লালা-নিঃসরণ। ২ লুতা, মাকড়সা । 

লাঁলাশআ্রাঁব পুং) লালাং আবয় তীতি ক্র-ণিচ-অণ২। ১ উর্ণনাভ। 
(হেম) (ব্রি)২ লালাক্ষারক। 
“নালাক্রাবী স বিজ্ঞেয়ঃ ক গুমান্‌ শৌষিরো গদঃ।৮ স্ম্শ্রুত ২১৬) 

লালাআীবিন্‌ (ব্রি) লাল-জাবকারী। 

লাঁলিক 1 পুং) মহিষ। ( হেম) 

লালিত (ত্র) যাহাদিগকে লাপন করা হইয়াছে। (ক্লী) ২আহলাদ, 
উল্নাস। 


লুতাদি, ইহাঁদিগের 


লালিতপুর, মুক্ত প্রদেশের একটা নগর ও জেলা। [ললিতপুর দেখ] 


ল।লিত্য (ক্লী) ললিত-ব্যঞ। ললিতের ভাব বা ধর, ললিত- 
গুণবিশিষ্ট। 
“সক্ষিপ্বাক্ষরকোমলান্লপদৈর্লালিত্যলীলাবতীং |” ( লীলাবতী ) 

লাঁলিয়াদ, কাঠিয়াবাড়-বিভাগের ঝালাবারপ্রান্তস্থ একটা 
সামন্ত রাজ্য ও তদবীন গণ্গ্রাম, ভাবনগর গোগ্ডাল রেলপথের 
চূড়া &্রেসন হইতে ১৪০ মাইল উত্তরপূর্ব অবস্থিত। বর্তমান 
সম্প্ভির দুই জন অংশীদার । তাহারা ইংরাজগবর্মেন্টকে বার্ষিক 
৩৬২২ টাকা কর দিয়া থাকেন । 

লালী, একজন ফরাসী সেনাপতি। সমগ্র নাম কাউন্ট লাণী 
টেল্লেগুল। ফরাসী রাজাধিকৃত ভারতীয় প্রদেশসমূহের প্রধান 
সেনাপতি হইয়া ইনি ১৭৫৮ খ্.্টাব্বে ভারতে পদার্পণ করেন। 
ইহার পিত। সরু জিরার্ড ও'লালী আয়র্লগুবাসী ছিলেন । লিমা” 
রিক্‌ যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়া তিনি ফরাসী সেনার অধিনায়ক 





হইয়াছিলেন। তিনি তথাকার সামরিক বিভাগে থাকিয়! 
“আইরিশ জিগেড়” নামক সেনাদল সংগঠন করেন এবং তাহার 
পুত্র টমাস আর্থার এক বৎসর বয়সেই (১৭২ থ্‌ঃ) ফরাসী 
সেনাদলের প্রাইভেট, পদে মনোনীত হন। ৪৩ বৎসর বয়ঃক্রম 
কালে (১৭৪৫ খ্‌ঃ) তিনি স্বীয় জোষ্ঠতাত কাউণ্ট ডিল্লোর 
পরিচালিত ব্রিগেড সেনাদলের অধিনায়কত্ব লাভ করিয়া ফণ্টনর 
রণক্ষেত্রে অমিত বিক্রমের পরিচয় দিয়াছিলেন। অটল ইংরাজ- 
বাহিনী তাহার আক্রমণ-বেগ সহ করিতে না পারিয়া পরাজিত 
হয় এবং সেই দিন হইতেই ফরাসী সৈন্যের রণপাণ্ডিত্য-খ্যাতি 
সুপ্রতিষ্টিত হয়। অতঃপর লালী রুষযুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়া! 
্বীয় গুণে ফরাসী রাজপুরুষদিগের চিত্তবাকর্ষণ করিয়াছিলেন । 
তৎপর তিনি ফরাসী সেনাপতি 118181081 99০এর অধীনে 
যেরূপ যুদ্ধকৌশল ও কাধ্যতৎ্পরতার পরিচয় দিয়াছিলেন, 
তাহাতে তিনি এই বীর পুরুষকে প্রকৃতই ফ্রান্সের ভাবী সেনা- 
নায়ক (118101)8] 06 81206) জ্ঞান কিয়! মনে মনে শদ্ধ| 
করিতে অবসর পাইয়াছিলেন। 

ইহারই কিছু পরে ১৭৫৩ থ্ষ্টান্দের ৩১এ ডিসেম্বর চুয়ান্ 
বসর বক্সে তিনি এসিয়াস্থ ফরাসী অধিকারসমুহের 
(09001) [)08368810908 87) 11)8 12730) প্রধান সেনাধ্যক্ষ 
হইয়া ভারতসীমান্তে আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি নীতি- 
তন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন। ভারতে আসিয়া সেই স্বভীবসিদ্ধ 
নীতিমার্গের অনুসরণপূর্ববক তিনি ভারতীয় ফরাসী সেনাদলের 
শিক্ষা ও সংস্কারকাধ্যে ব্রতী হইলেন। এই সময়ে মদগর্কে 
এবং স্বীর শক্তি প্রীধান্তে মত্ত হইয়া তিনি যথেষ্ট হঠকারিতার ও 
শক্তিচালনার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাহার বীরত্ব ও দান্তিকতা 
অচিরে তাহাকে অবনতির পথে আনিয়াছিল। ভারতে 
আসিয়া তিনি রাজনীতিবিশারদ ডুঁপ্লের সাম্যবাদ বিসঙ্জন 
দিলেন এবং রাজা প্রজা সব্বন্ধ জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশে 
ফরাসীর অধিকৃত্ত প্রদেশসমুহে স্বীয় প্রভাব বিস্তার মানসে 
প্রজাবর্গের উপর কঠোর শাসন প্রবর্তিত করিলেন। যাহা 
স্পর্শ করিলে শরীর অশুচি হয়, এরূপ নিষিদ্ধ বস্তও ত্রাহ্মণক্ষে * 
বহন করাইতে অথবা! শুদ্রদিগের সহিত তাহাদিগকে একা 
গাড়ী টানাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এইরূপ যথেচ্ছকাড 
লক্ষ্য করিয়া 199 18776 ও মন্ত্রিসভা (0০89০11) তাহার 
অনুষ্ঠিত কাধ্যাবলির নিন্দাবাদ করিয়া যথেষ্ট প্রতিবাদ করি- 
লেন। তাহাতে তিনি বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে উৎকোচগ্রাহী 
অপরাধে অভিযুক্ত করিয়৷ তাহাদের প্রতি তছুপযোগী ব্যবহারে 
কৃতসন্কল্প হইলেন। 

মান্দ্রাজে যুদ্ধকালে মান্দ্রাজ নগরের সম্মুখে আসিয়া সাহার 


লালের-ফোর্ট 





ছিলেন। তাহারা ত্বণার সহিত তাঁহার আদেশ উপেক্ষা করিয়া 
মান্তরা্জ আক্রমণে বিরত হইলেন । তিনি প্রত্যেক সেনাকর্তৃক 
দ্বণিত ও লাঞ্চিত হইলেন এবং তাহার উপর বিদ্রোহী সেনাদলও 
স্বীয় নৌবাহিনীকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আপনাকে বিশেষরূপে অব- 
মানিত বোধ করিতে লাগিলেন । উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার- 
লাতের আশায় তিনি বাধ্য হইয়া বুশিকে যুদ্ধের অধিনায়কপদে 
বরণ রিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। বলিবাস 
রণক্ষোত্রে কর্ণেল কুটের নিকটে তিনি সদলে পরাজিত হইয়া- 
চিলেন। অতঃপর বিদ্রোহী সেনাবৃন্দ ও অত্যাচারী প্রজাবর্গের 
মধ্যে থাকিয়া তিনি পুঁদিচেরী রক্ষায় দৃঢ়সন্বপ্ হয়েন। ক্রমশঃ 
খাস্ভাভাবে যখন দুর্গবাসীর জীবনকাল ফুরাইতে লাগিল, 
(১৬৯ জান্ুুরারী ১৭৬১ খুঃ) তখন তিনি আত্মসমর্পণ করিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন ! 

এই অবরোধকাঁলে ফরাসি-সৈন্য ও নগরবাসিগণ হস্তী, অশ্ব, 
উষ্ন প্রভৃতি নিহত করিয়া তাহাদের মাংস দ্বারা উদর পূর্তি 
করিত। এমন কি, ততকাঁলে ২৪ টাকা মূল্যে একটা দেশী 
কুকুর ফরা'পীদিগের খাদ্য সামগ্রীরূপে বিক্রীত হইয়াছিল । 


তিনি ফ্রান্স রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, তাহার ভারতীয় 


কার্যাবলির তত্বান্ুসন্ধান ও বিচাত্ধ আরভ্ত হয়। তাহাতে 
তিনি রাজড্রোহী ও সেনাপতিনুন্দের উপর অযথা অত্যা- 
চারী বলিষ্কা প্রতিপন্ন হন। ভজ্জন্য তাহাকে ময়লার 
গাড়ীতে বসাইয়া গ্রকান্ত রাজপথে লইয়া বধ্যভূমিতে আনয়ন 
করা হইয়াছিল। তথায় তিনি তারম্বরে চিৎকার করিয়া 
বলিয়াছিলেন, “জগদীশ্বর বিচারকিগকে ক্ষমা করিবার জন্য 
তাহাকে যথেষ্ট অন্ুগহ দান করিয়াছেন। যদি তাহাদিগের 
সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ আমার সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমি 
কখনই সে কাধ্য করিতাম না ।” এই কথা বলিবার পর জহলাদ 
আসিয়া তাহার শেষ কার্ষ্য করিয়া গেল। 

লাঁলী (দেশজ) ঈষৎ লালবর্ণ[ক্ত | যাহাতে লালের আমেজ আছে। 

লাঁলীনদী, আসামে প্রবাহিত একটা নদী। দিপু্গের সহিত 
মিলিত হইয়াছে। অক্ষাণৎ ২৮' উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৯৫*১/ পূর্বের 
আবরজাতির বাঁসভূমি জঙ্গলাবৃত পর্বতখণ্ড হইতে উদ্ভৃত। 

লালীল (পুং) অগ্নি। (তৈত্তিরীয় আর* ১০1১৭) 

লালুকা (স্ত্রী) কগহারতেদ। 

লালুনন্দলাল, একজন কবিওয়ালা। ইহার রচিত অনেক 
“কবি গান পাওয়। যাঁয়। 

লালের-ফোর্ট (লালনের ছুর্গ), যুক্তপ্রদ্েশের বুলনদসহর 
জেলার অন্তর্গত একটী গগুগ্রাম। অক্ষাৎ ২৮১৩ উঃ এবং 


[ ২৪৩ ] 


কপ শা পিপল টি 


অধীন দেনাপতিগণ ভীহার ব্যবহারে বিশেষে উততক্ হইয়া- | জাধি* *৮ 


লাবণ্য শর্মন্‌ 
৭পুঃ। খালগঞ্জ হইতে মীরাট খাইবার পথে অব- 
স্িত। এখানে একটা ভগ্ন দুর্গ ছিল। 
লাঁল্য (ত্রি) লল-ণিচ-ণ্যৎ। লালনীয়, লালনার্থ। রর 
লা (পু স্ত্রী) পক্ষিবিশেষ, লাওয়! । ইহার মাংসগরণ--লঘু, কটু, 
মলবদ্ধকারক, স্বাহু, শীতল, ও ত্রিদোষনাশক । (রাজব”) 
ভাব্প্রকাশমতে গুণ__অগ্রিকর, শিগ্ধ, শ্লেন্ববর্ধক, উষ্ণবীর্য্য, 
বাযুনাশক, লঘু, ত্রিদোষজিৎ, শীতল, হৃদরোগ ও রক্ষিত 
রোগনাশক | ( ভাবপ্র' ) 
লাবক (পুং) লাৰ এব স্বার্থে কন্‌। ১ লাবপক্ষী। পর্য্যায় লঘুজাঙ্গল। 
(ব্রিকা" ) লুনাতীতি লু-খল্‌। ২ ছেদক। 
দ্যথা প্রাগ ব্যাপক: ক্ষেত্রী পালকো লাবকস্তথা।”মার্ক'পু*৪৩1১৩) 
লাঁবণ (ত্রি) লবণ-অণ্‌। লবণ দ্বারা সংস্কত, যে বস্ত্র লবণ 
দ্বারা সংস্কার কর! হয়। 
'সার্সিফং দাধিকং সর্ির্দধিভ্যাং সংস্কতং ত্রমাৎ। 
লবণোদকাভ্যামুদকং লাবণিকমুদশ্থিতি। | 
উদশ্বিতমৌদস্বিংকং লবণে স্তাত্ত, লাবণম্‌॥” ( হেম) 
(ত্রি)২ লবণ সন্বন্ধী। 
“স মাং পরিভবন্েব স্বাং বেলাং সমুপাক্রমন্‌। 
ক্লেদয়ামাস চপলৈর্লাবণৈরস্ত বিশুবৈঃ ॥” ( হরিবংশ ৫৩২০) 
(ক্লী)৩নন্ত। (রত্রমাল!। ) 
লাবণিক (ত্রি) লবণ-ঠঞ.। লবণ ছারা সংস্কৃত, লবণোদক 
দ্বারা সংস্কৃত । ( হেম )২ লবণ সন্বন্ী। ( পুং ) ৩ লব্ণবিক্রেতা । 
দ্লীলয়ৈব স্ুতানোস্তলয়িত্বা গৌরবাঢ্যমপি লাবণিকেন।”মৌঘ১০।৩৮) 
(ক্লী) ৪ লবণপাত্র। 
লাবণ্য (ক্লী) লবণ-য্যঞ.। ১ লবণত্ব, লবণের ভাব বা! ধর 
লবণা ত্বিট, বিগ্ভতে যন্তেতি লবণঃ অর্শ আদিত্বাদচ, তস্ত ভাবঃ 
দৃঢাদিত্বাৎ স্বার্থে ফ্যঞ্। সৌন্দধাবিশেষ, শরীরের কান্তি, 
চাক্চিক্য। ইহার লক্ষণ-_ 
"মুক্তাফলেষু ছায়ায়া স্তরলত্মিবান্তরা । 
প্রতিভাতি যদঙ্গেযু তল্লীবণ্যমিহোচ্যতে ॥” (উজ্জ্রলনীলমণি) 
মুক্তাফলের মধ্যে ছায়ার তরলতার ন্তায় অঙ্গে যাহা প্রতি- 
ভাত হয়, তাহাকে লাবণ্য কহে। শরীরাবয়বের যে প্রকুষ্ট 
সৌন্দর্য, তাহাকেই লাবণ্য বলে। 
“নীতিভূমিভ্জাং নতিগু পবতাং হীরঙ্গনানাং ধৃতিঃ 
দম্পত্যোঃ শিশবো গৃহস্ত কবিতা বুদ্ধেঃ প্রসাদো গিরাং। 
লাবণাং বপুষঃ স্মৃতিস্থ মনসা শাস্তিদ্বিজন্ত ক্ষমা 
শক্তন্ত দ্রবিণং গৃহাশরমবতাং স্বাস্থাং সতাং মণ্ডনম্‌॥” (অমরসিংহ) 
৩ শীলনৈপুণ্যাদি। 
লাঁবণ্যশর্দান ১ লাবণাশর্মতন্ত্ ও শকুন গ্রদীপপ্রণেতা । 






 লীষু্ানে ঢু ২৪৪ ] দাস 
চপ খ্বশুর | এখানে কালার ধর আছে। তাহাতে উৎ করনা 
ও শাশুড়ী কর্তৃক প্রদেয়বিশেষ | বিবাহে সম সবর ও শাগুড়ী | পাওয়া হায়। স্থানে স্থানে অবিশুদ্ধ লৌছের খনি দৃ্ট হয়। 


রীতা দত্বঞ্চ যৎকিকিৎ স্বর বা সবরের বা। 
পাদবন্দনিকং যতল্লাবশ্যাঙ্জিতমুচ্যতে ॥” 
( বিবাদচিস্তামণিহত কাতাধনঘটম ) 
লীবাঁ, পঞ্গাবপ্রদেশের বিলাগ্‌ জেলীর অন্তর্গত একটা মগর়্। 
স্থথেশ্বর ও লবণ পর্বতের উত্তরে অবস্থিত | অক্ষ ৩২০৪১৪৫+ 
উ; এবং দ্রাধি ৭১৭৫৮৩*পুঃ। ইহা একটা সুৃহৎ “ধান 
গ্রাম বলিয়া কথিত। ইহার চত্ুঃদীমান্থিত ফুটায় লইয়। ভূপরি- 
মাঁধ ১৩৫ বগমাইল। 
লাঁবা, রাঁজপুতনীক্স অন্তর্গত অকটা দেশীয় সীমন্ত-গীজ্য। তৃ- 
পরিমাণ ১৮ ব্গমাইল। জয়পুররাজ কোন সঙ্গয়ে তাহার 
কোন নিকট আত্মীয়কে লাবার সামস্তপদ প্র্ধাম ধরেন । পরে 
মহারাষ্্র-সর্দার আমীর এ! লাবা! অধিকার করিয়া শথাকার 
ঠাকুরকে মহারাষ্ট্রের পদানত করিয়াছিলেন। উহার পর লাবার 
ঠাকুরগণ তোস্কের সামস্তরাজের অধীদ হইয়া পড়েম। ১৮৪৭ 
খৃষ্টাব্দে ইরাজগবমেন্ট এই অধ্ীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া দেন। 
লাবা নগর তোস্কের ১* ক্রোশ উত্তরপূর্ব অবস্থিত | 
লাব! (ত্র) লাব-টাঁপ্‌। পক্ষিবিশেষ, পর্য্যায় লাবক, লাব, লব। 
লীবাড়, যুক্তপ্রদেশের মীরাট জেলার অন্তর্গত একটী নগর। 
মীরাট সদর হইতে ৬ ক্রোশ' উত্তরে অবস্থিত। এখানে মহল- 
সরাই নামে একটা সুন্দর প্রাসাদ বিগ্বমান আছে। এই প্রাপাদ- 
সংলগ্ন সুবিস্ৃত উদ্চান এক্ষণে ভগ্মাবস্থায় পতিত । মীরাট নগরের 
নিকটস্থ সুদীর্ঘ হুষ্যকুণ্-দীর্ধিকার প্রতিষ্ঠাতা বণিক্শেষ্ঠ জবাহির 
সিংহ অনুমান ১৭০০ থ্‌্টার্ে এই অট্টালিকা নিম্াথ করাইয়া- 
ছিলেন। 
লাবাণক (পুং) মগধরাজ্যের নিকটবর্তী জনপদতেদ। 
লাঁবাঁক্ষক (পুং) ত্রীহিডেদ। (ুশ্রতঙ্থ” ৪৬ অ?) 
লাঁবিক (পুং) লালিক, মহ্ষ। ( হেম) 
লাঁবিন্‌ (পুং) লুণিনি। ছেদক। চয়নকারী। 
৪ (স্ত্রী) অলাবৃ। ( শব্দরদ্বাণ) র 
ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অস্তগ'ত একটা ক্ষুন্্র দ্বীপ। 
৪ দ্বীপের উত্তরপূর্ব উপকূল হইতে * মাইল দূরে অবস্থিত। 
ইছারি দক্ষিণে সু প্রসিদ্ধ ভিট্টোরিয়া বন্দর এবং ভাহা়ই সন্মুথ-: 
ভাগে কএকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ (19196) আছে। ইহা লম্বে, 
প্রায় ১৯ মাইল এবং গ্রন্থে ৫ মাইল। জখুদ্রতীরবর্তী ভূগৃ্টস্ 
কর্দম ও রেলপথের উপযূরযপরি স্তর দেখিয়া অন্ুমাঁম হয় যে, 
উক্ত স্তরেই এই দ্বীপ গঠিত। | 


তায়তীয় দ্বীপপুঞ্জে ইংরীজেয় যে নকল উপনিবেশ আছে, তাহার 
মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা গু । ১৮৪৬ খ্টান্দে ইহা রাজের 
হণ্ডে সঙপ্পিত হইয়াছিল। 
লাবুদ্দনে, এক জন ফরানী শালনবর্তা। ইনি খ্টীয় ১৮শ 
শতাব্দের মধ্যভাগে ভারত মহাসমুদ্রস্থ ফরাসী অধিকারসমূহের 
শাঁলনকর্তা হুইয়! পুর্বদেশে আগষন করেন। তিনি ভারত 
উপকূলে ঞ্করাসীবাহিনী আনিয়। মাঞ্জাজ অধিকার করিয়াছিলেন। 
লাঁধেরণি (পুং) লবেরণির গোঁআপত্ত্য। 
লাষেয়ণীয় (ত্রি) লাবেরণিক্ গোঁছাপত্য। 
লাধ্ট (তরি) দুগ্যৎ | ছেঘ্য, ছেদনযোগ্য। 
লামুক (ব্রি) ল-্উকন্‌। গৃধু, লোভী। 
লাম (পুং) লস-ঘঞ&.। ১ নৃত্যষাত্র । ২ স্ত্ীদিগের নৃত্য । 
“্মন্দনজমিতলাসৈ দূরিপাতৈত্মুনীন্্ান্‌। 
গুঁদতরনততার্যযঃ কাময়স্তি গ্রশীস্তান্‌ ॥” (খতৃসংহার ৬1৩১ ) 
২যুষ। ( শব্চৎ ) 
ফাস (দেশজ )১ শব। ২ আটা। (ছিন্দি)ও নিকষ্ট জমি। 
লাম, আফগানস্থানের হ্রাট বিভাগের নিকটস্থ একটা গরদেশ। 
সিশ্তানের উত্তরে অথস্থিতত। কামরান্‌ যখন লাঁস নগর আক্রমণ 
করেন, ত্তখদ এখানকার দুর্গবাসী সেনাগণ যথেষ্ট বীরত্বের 
পরিচয় ছিয়াছিল। 
লাস, বলুচস্থানেন্স অন্তর্গত একটী প্রাদেশ। আ'রব্যোপসাঁগরের 
উপকূলে অবস্থিত । সিদ্ধুদদের “বত্বীপ্ভূমি ও হালাপর্ধতমালা 
ছায়া ইহ দিন সিন্ধুপ্রদ্েশ হইতে বিচ্ছির হুইয়াছে। এই লমৃত্রোগ- 
কৃলবর্তী গ্রদ্ধেশ লক্ষে প্রায় ১৭০ মাইল এবং গ্রন্থে ৮* মাইল। 
ইহার উদ্ভর সীঘায় ঝাঁলধান পর্বত্ত ও বুধস্াক্য, পুর্বে ও পশ্চিমে 
উন্নতচুড় পর্বতমালা এবং দক্ষিণে ভারত এহাসাগর ৷ এখানকার 
পাঁসনবর্া জাম ( অর্দার ) নামে খ্যাত। 
প্রানে জান্মোট, সাধ্রা, আছবা, গুদোড়, অঙ্গাদিও 
রা, গুলা, বুখী, মুক্সাণী, শেখ, ডুযোন্না, গুদড়া, ঘুস্থুর, বরাঙিয়া, 
মেরী, ধীরা বুধোর, মজা, বাওক়া, জোর, চুম্রি বা৷ লুমরি, জগদল, 
গুজর, ষঙ্গ,র, হোরমার! প্রস্ততি জাতির বাঁ আছে। জ্ামোড 
জাতির দ্বাদশটা থাকের একটী থাক হইতে জামসার্নিরগণ সমুত্ত। 
সোণমিনী এখানকার প্রধান বাণিজ্যবলার। ইহার কিছু উত্তরে 
বেরলা নগর। উহাই স্থানীয় রাজধানী বলিয়া গণ্য । এখানে 
অঙ্কোক প্রাচীন দুড্রা ও মৃৎপান্জান্দি গাওয়! গিয়াছে । তাহাতে 
অনুমান হুয় 'যে, বহু প্রাঠীদ কাল কইতে এদেশে বৈদেশিক 
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[ ২৪৫ 1 লামা 
বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। মেক্রান ও সিল্ধুপ্রদেশে মুসলমান | এই নগরবাসী জন সাধারণ বৌন্ধ। বৌদ্ধ লামাচার্ধ্য ও যতি 


সমাগমের সমকালে এখানে সম্ভবতঃ আরববাদী মুসলমান | 
বণিকৃগণ উপনিষেশ স্থাপন করিয়া থাকিবেন | 


লাক (ব্লী) লদতীতি লস-ল্‌। ১ মট্টক, চলিত মট্কা। 
( পুং ) ২ লান্তকারী। ৩ মধূুর। ৪ লসক। ৫ বেষ্ট 
৬ দীপ্রিকারক। শনবজলকণসেকাচ্ছীততামাদবানঃ 


কুস্মমভতরনতানাং লাসকঃ পাদপানাম্‌।” (খতুসংহার ২২৬ ) 
লাকী (ক্জ্রী) লাসক-ভীষ,। নর্তবকী। (অমর) 

লাঁসা) (14৯ ) হিমালয়ের উত্তরপার্শস্ত সবিস্থৃত তিববত- 
রাজ্যের রাজধানী । এই জনপদ ভোট ভাষায় খ-ছন্-প বা তুষার 
প্রদেশ নামে অভিহিত । আবার তিব্বতীয় ভাষায় ল্হা শবে 
অর্থ দেব এবং সা শবে বিশ্রাম-নিকেতন | লাস! অর্থাৎ দেবস্থান। 
ক্ৃতরাং ল্হাঁসা বাঁ লাসা শবে দেবস্থানই বুঝাইয়৷ থাকে*। 





দলইল।মার পোতল প্রামাদ। 


দলই লামা এখানকার রাজ্যশাসন-কাধ্ের এবং ধর্মরক্ষা ও 
প্রচার-বিষয়ের সর্বময় কর্তী হইলেও এই নগরে চীনরাজের 
দুইজন অম্বন্‌ ব| রাজদূত বাস করেন। তাহাদের পরামর্শমতে 
লাদাপতি দ্লই-লাম৷ যাবতীয় রাজকীয় কার্ধ্য নির্ব্ধাহ করিয়া 
থাকেন। লাসাবাসী উক্ত চীন-রাঞ্জকর্পচারিদ্বয়ের অধীনে 
দলু-হে নামে ছুইজন প্রধান সেনাপতি আছেন। তাহারা স্ব স্ব 
পদ ও মর্ধ্যাদামুলারে তিব্বতরাজ্যের সুশাসন বন্দোবস্তের জন্য 
সকল বিষয়ই পরিদর্শন করিরা থাকেন। দলুছের নিয়তন 
গিনকর্মুচারিদ্বয় ফোপুন নামে খ্যাত । তাহারা সেনাবিভাগের 
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২ 


প্রভৃতি ধর্শকর্্মনিরত থাকিয়া এখনকার মঠে অবস্থান করিয়! 
থাকেন। ভারতবাসীর পুজ্য ও প্রসিদ্ধ বুঙ্কাবতার শাক্যমুনির 
প্রসাদে এখামকার ধর্ম্মগ্ুল আঙ্জিও বৌদ্ধধর্মের উদার মত 
পালন করিয়া আসিতেছে, তবে বর্তমান লামাধর্মে, পার্বতা 
জাতির বোন্-পা ধর্মের অনেক প্রভাব ওতপ্রোত ভাবে মিশ্রিত 
হইয়া রহিয়াছে । এই নগরে তিব্বতের সর্ঝপ্রধান লামাচার্ধয 
“দলইল|মা” রাঁজশক্তি সম্পর হইয়া রাজদণ্ডের প্রভাবে ধর্মরাজ্য 
ও কর্মমরাজ্য রক্ষা করিয়া আমিতেছেন। [তিব্বত ও লামা দেখ।] 
বর্তমান লাসা নগরীর উত্তরে শৈল শৃঙ্গোপরি পোতল গুদ্ফা 
নামক দলই লামার রাজ প্রাসাদ অবস্থিত। উহার গঠন-বৈচিত্রয 
এবং তথাকার অপর দুইটা প্রসিদ্ধ সঙ্ঘারামের প্রস্তত প্রণালী 
পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্বতঃই মনে বিন্ময় সমুৎপাদিত হয়। 


৮০ স্িক। 


. পি 


ী 
বেতনদাতী| বন্ধী ও ইংরাজসেনাবিভাঁগের এডজুটেন্ট ও কোয়া- 
টর্টার-মা্টার জেনারলের ন্যায় কার্য করেন। একজন ধলুছে 
ও একজন ফেোপুন দীঘাচ.তে থাকিয়া তিষ্বতীয় দেনাদলের 
সাধারণ পরিদর্শকের কাধ্য করিয়া থাকেন । 

এই ছুই কর্মচারী ধা সেনাধ্যক্ষের নিয়ে তিনজন চোঙর” 
আছেন। তাহারা চীনজাতীয় এবং এক একটী সেনাবিভাগের 
নায়ক মাত্র । ইহাদের মধ্যে একজন দীঘাট।তে ও অপর এক 
জন নেপাল সীমান্তবন্তী টিরি নগরে সসৈষ্ঠ অবস্থিত থাকিয়া 
তিব্বত সীমান্ত রক্ষা করিতেছেন। উক্ত সেনানায়বত্রয়ের 


* পরত্ততববিদ্‌ ধ বলেন, লাস! শবে প্রেতত্ুমি বুঝ!য়। মোঙ্গলীয়গণ নমোঞ্জেত ধৌত" য| হবগয় দেবগীঠ এবং ছেবু লাসাগণ ইছাকে দেষনগর বলে। 


লাস্তা [ ২৪৬ ] লাঁহেরী 


অদ্ীনে ৩ জন চীনজাতীয় “তিঙ্গ পুন্‌ঃ বা ন্‌ কমিসন্ড, অফিসার? 
আছেন। এতগ্িন্ন তিব্বতরাজ্যের সামরিকবিভাগে আর কোন 
চীন কর্মচারী নাই। রাজকীয় শালন ও বিচারবিভাগীয় 
বাবতীয় কাঁধ্য তিব্বতবাসী ভদ্রলোক ছারা পরিচালিত হইয়া 
থাকে । সমগ্র তিব্বতে চানরাজের প্রায় ৪ হাজার সেনা 
আছে? তাহার মধ্যে লাসানগরে ২ হাজার, দীব।6চ,তে ১ হ।জার, 
গান্তগিতে ৫০০ শত ও টিউপিতে ৫ *ত মাত্র! 

লাসিকা (ত্্রী) লাসোহস্তাস্ত। ইতি লাস-ঠন্‌। নর্তকী। অমর) 


“সস্তেগন্গেহচাতুধোর্হা বলাস্তদনোহরৈঃ। 

রাজন।ং রময়ামাস তথা রেমে তখৈব সঃ ॥৮(ভারত ১১৮।১০) 
সাহিত্যদর্পণে নাশ্তের দশবিধ অঙ্গ বর্িতি হইয়াছে 

“গেয়পদং স্থিতপাঠ্যমাসীনং পুষ্পগণ্ডিকা । 

পরচ্ছেদ কম্মিগৃঢ়ঞ সৈন্ধবাথ্যং দবিগৃঢ়কম্‌ ॥ 

উত্তমোত্তমকপধান্াহৃকত প্রত্যুক্তমেৰ চ। 

লাস্তে দশবধং হোতদঙ্গমুক্তং মনীষিভিঃ (সাহিত্য ৬৫০৪) 

মনীধিগণ--গেয়পদ, স্থিতপাঠ, আসীন, পু্পগণ্ডিকা, 
প্রচ্ছেদক, রিগুঢ, সৈন্ধবাধ্য, দ্বিগুঢ়ক ও উত্তমোত্তণক এই 
দশাবধ লান্তের অঙ্গ নির্দেশ করিয়াছেন । 


] 


লাসেন, (14১9) ১, জর্ম্ণরাজ্যবাপী একজন প্রসিন্ধ পণ্ডিত 


ও শব্দাবং। জ্যোতিষ, বিঞ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে তাহার অসাধারণ 
ব্যুৎপন্তি ছিল। তিনি ১৯শ শতাৰের প্রারস্তে বিগ্থযঘান ছিলেন। 
সংস্কত, আরবী, পারসী, গ্রীক, হিক্র, লাটিন প্রতৃতি প্রাচ্য ও 
প্রতীঢ্য ভাষাসমূহ আলোচনা করিয়। তত্তব্দেপের প্রাচীন গ্রস্থাদি 
এবং ভারতীয় শিলালিপি ও আসিরীয় কোণাকার লিপি হইতে 
প্রত্ততন্র উদ্ধার করিয়া তিনি জগদ্বাসীকে স্বীয় গবেষণায় 
চমত্রুত করিয়াছিলেন । তাহার রচিত যে গ্রস্থগুলি সে 
সয়ে মুদ্রিত হইয়া যুরোপে প্রচারিত হইয়াছিল, নিয়ে তাহার 
একটী তালিক। দেওয়া গেল 2-09100101)60110 0609211)1)10। 
11010 11181010006 [10110 


161)00]0001001 ১৮২৭ 


থু্টান্দে, বন্ন নগরে ) 1)80 418)451500)9)) ১৮৩৬ খুষ্টাব্ে 


নি 


ঠ 


কায়েল নগরে ):1)161800701)0010 1108015১৮৪৪ খুষটাবে 
1111-0119 48110। 61)0110) 9007)৭৫ বা, ভারতীয় প্রত্রতন্ব__ 
১৮৪৭ হইতে ১৮৬১ খুষ্টান্দ মধ্যে ৪ খণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়| 
এতদ্িন্ন তিনি গভীর অনুসন্ধিৎসাবলে তদানীন্তন আবিষ্কৃত 
কোণাকার শিলাফগকসমূহ হইতে ৩৯ প্রকার বিভিন্ন বর্ণমালা 
নিজগণ করিয়া! সাধারণে সাক্ষে তার একটা তালিকা উপ- 
স্থিত করিয়াছিলেন এবং যে কয়প্রকার লিপি তৎকালীন 
যুরোপীয় প্রত্বতত্ববিদি সমাজে গ্রচলত ছিল, তাহার অনেক 
ফলকাদি তিনি অনুবাদ করিয়া সাধারণের বোধগম্য করিতে 
প্রয়াস পাইয়াছিলেন। 
লাক্ফোটনী ক্ত্রী) ১ আস্ফোটনী। ২ বেধনিকা। (রায়মূকুট ) 
লাস্ত (ক্লী) লস (খহলোণ্যৎ। পা ৩১১২৪) ইতি ণ্যৎ। 
১ নৃত্য । ২ তৌর্যত্রিক। ( মেদিনী ) ভাবাশ্রয় ও তালাশ্রয় 
নৃতা। ভাব ও তালের সহিত যে নৃত্য তাহাকে লাস্ত কহে। 
( ভরত ) সঙ্গীতনারায়ণে লিখিত আছে যে, স্ত্রীগণ যে নৃত্য করে 
তাহাকে লাস্ত কহে। 
“পুংনৃত্যং তাগুবং গ্রানুঃ স্্ীনৃত্যং লান্তমুচ্যতে |” 
( সঙ্গীতনারায়ণ নারদস* ) 


লাসিন্‌ (ধি) লস পিনি। নর্তক। স্িয়াং ভীষ,। গাঁসিনী। 








(পুং) লান্তমন্ত্যস্তেতি লাস্ত'অচ। ৪ নর্ভক। ( শব্দরতাণ) 


লাহ্ক (রী) লাশ্তমেব স্বার্থে কন্‌। নৃত্য । ( শবরত্কা”) 
লাস্থা] (স্্ী) লান্তমস্ত্্তা ইতি লাস্ত-অচ.টাপ্‌। নর্তকী। (শবরতাণ) 
লাহা € দেশজ ) লাক্ষা। 

লাহুল;, পঞ্জাবের কাঙড়া জেলার অন্তগগত একটী উপত্যকা ও 


উপবিভাগ। [ লুল দেখ । ] 


লাঁহেরী (€ লাহেরা ), বেঠারবামী জাতিবিশেষ। লাক্ষার চুড়ি 


( লাহ কা চুরি) প্রস্তত করিষ। বিক্রর করা ইহাদের জাতীয় 
ব্যবসা । ইহারা একটা শ্বতগ্র অত নহে, নিন্ন শ্রেণার (ভন 
সম্প্রদায় হইতে গঠিত। এই অভিনব বৃত্তি অবলম্বনে “লাহ।” 
হইতে ইহারা লাহেরী নাসে অভিহিত হইয়া থাকে। গঙ্গানদীর 
উত্তর ও দক্ষিণকুলে ঝাসনিবন্ধন ইহাদের মধ্যে ত্রিহৃতিয়া ও 
দক্ষিণিয়া নামে ছুইটা স্বতন্ত্বথাক আছে। নূরী জাতির একটা 
শাখা গালার গহন। প্রস্তুত করে বলিয়া তাহারও লাহেরা শ্রেণীর 
একটা থাকরূপে গণ্য হইয়াছে । [ লাখেরী দেথ।] 

ইহাদের মধ্যে কাশী ও মরিয়া নামে ছুইটী গোত্র ঝা 
শ্রেণীবিভাগ আছে। অপি সাতপুরুষ বাদ দিয় ইহার! 
পু্কন্তার বিবাহ দেয়। বরঃপ্রাপ্ত পুএকন্ঠার বিবাহ হইলে 
কোন দোষ হয় না, কিন্তু বাল্যবিবাহই প্রশস্ত বিবাহ-, 
প্রথা স্থানীয় সাধারণ হিন্দুদের মত, কেবল বরের পিতাকে 
তিলকদানের ব্যবস্থা নাই। ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত 
আছে। প্রথমা স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে পুরুষ দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ 
করিতে পারে। 

বিধবারা সাগাই মতে বিবাহিত হয়। এরপ স্থলে দেবরকে 
বিবাহ করাই যুক্তিসিদ্ধ, কিন্তু বিধবা রমণী তাহার ইচ্ছামত অন্ত 
পুরুষকেও বরণ করিতে পারে। স্ত্রী অসচ্চবিত্র! হইলে পঞ্চায়তের 
সমক্ষে তাহার অপরাধ প্রমাণিত বা সাব্যস্ত করাইয়া স্বামী 
তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে। স্বজাতির মধ্যে যদি কেহ কোন 
রমণীকে কুপথে লইয়া যায় তাহ! হইলে সে স্বীয় সমাজের 





অপর পুরুষে আসক্ত হইয়া যদি এ রমণী পাপপক্কে লিপ্ত হয়, 
তাহা হইলে তাহাকে সমাজ হইতে দুর করিয়! দেওয়া হইয়! 


থাকে। 
বেহার প্রদেশের প্ররুষ্ট হিন্দুর মধ্যে পুত্রকন্তার উত্তরাধিকার 


মিতাক্ষরা মতে প্রচলিত আছে। ইহার! মুখে সেই মত অনুরণ 
করিলেও কাধ্যতঃ পঞ্চায়তের আদেশেই যথাবর্তৃব্য নির্ধীরণ 
করিয়া থাকে । ইহাদের মধ্যে পঞ্জাবের “চড়াবন্দ” প্রথা প্রচ- 
লিত দেখা যায়। তাহাতে স্ত্রীসংখ্যান্থুসারেই স্বামীর সম্পত্তি 
বিভক্ত হয়, অর্থাৎ প্রথমা স্ত্রীর যদ্দি একমাত্র পুত্র জন্মে এবং 
দ্বিতীয় স্ত্রীর যদি বহু পুত্র থাকে, তাহা হইপে মৃত পিতার সম্পত্তি 
ঢুইভাগ করিয়! প্রথমার একমাত্র পুত্র অর্ধাংশের অধিকারী 
হইবে এবং দ্বিতীয়ার সন্তানগণ অপরার্ধ সমভাঁগে বন্টন করিয়! 
লইবে। সম্পত্তিবপ্টনকালে বিবাহিত ও নিকা-পত্বীর কোন 
রূপ পার্থক্য থাকে ন!। 

ইহারা আপনাদিগকে গোড়া হিন্দু বলিয়৷ জানে । ভগ- 
বতীকে আরাধ্য দেবী জানিয়া তাহারই উপাসনা করে, 
কিন্তু হিন্দুর অপরাপর দ্েবতাঁকে অবঙ্ঞা করে না। ব্রিছুতীয় 
ব্রাঙ্মণগণ ইহাদের বিবাহাদি কর্মে যাজকতা! করেন, তাহাতে 
তাহারা সমাজে নিন্দনীয় হন না। বন্দী ও গোরাইয়া নামক গ্রাম্য 
দেবতাকে প্রত্যেক গৃহস্থই পুজা করে। তাহাতে ঝরাহ্মণের 
পৌরোহিত্য আবশ্তক করে না। এই ছুই দেবতাকে গৃহকর্তীই 
দাগ, দুগ্ধ, রুট ও মিষ্টান্নাদি নিবেদন করিয়। দেয়। 

ইহারা সমাজে কোইরী ও কুম্ম।দিগের সমশ্রেণী বলিয় বিবে- 
চিত। ত্রাঙ্গণের! ইহাদের জল স্পর্শ করিয়া থাকেন। গালার 
চূড়ী ও খেলানা প্রস্তুত ব্যতীত ইহারা চাঁসবাস করে। 
লাহোর, পঞ্জাবের অন্তর্গত একটা বিভাগ । লাহোর, ফিরোজ- 
পুর ও গুজরান্বালা জেলা লইয়া গঠিত। ইহার উত্তরসীমা 
শাহপুর ও গুজরাত জেল! ; পূর্বে শিয়ালকোট ও অমৃতসর 
জেলা, কপুরথলা রাজ্য ও জালম্ধর জেলা; দক্ষিণে পাতিয়ালা 


রাজ্য এবং শীর্ষা, মণ্টগোমরি ও বঙ্গ জেলা । অক্ষাৎ ৩০ ৮ 
হইতে ৩২০ ৩৩উ£ এবং দ্রাথিৎ ৭৩১ ১১৩০ হইতে ৭৫ ২৭ 


পৃঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৮৯৮৭ বর্গমাইল। এখানে ২৬্টা 
নগর ও ৩৮৪৫টা গ্রাম আছে। স্থানীয় কমিসনরের বর্তৃত্বাধীনে 
পরিচালিত। [ লাহোর, গুজরাণবালা ও ফিরোজপুর দেখ । ] 
লাহোর, পঞ্জাব প্রদেশের ছোটলাটের শাসনাধীনে পরিচালিত 
একটা জেলা । অক্ষাৎ ৩০০ ৩৭ হইতে ৩১০ ৫৪উঃ এবং 
দ্রাঘিৎ ৭৩০ ৪০১৫ হইতে ৭৫০ ১ পৃঃ। ভূপরিমাণ ৩৬৪৮ 
বগমাইল। লাহোর বিভাগের মধ্যাংশ লইয়া এই জেলা 


দক্ষিণপুর্ব্বে শতদ্র নদী এবং দক্ষিণপশ্চিমে মণ্টগোমরি জেলা । 

সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশের ৩২টি জেলার মধ্যে লোকনংখ্যানুসারে 
ইহা তৃতীয় এবং ভূমির পরিমাণান্ুসারে এক|দণ স্থানীয়। ইহা 
চারিটি স্বতন্ত্র তহসীলে বিভক্ত । শরথপুর তহমীল ইরাবতী নদীর 
বহিভূতিগ্রদেশ লইয়া গঠিত । দক্ষিণপন্চিমাদ্ধের চুনিয়ান 'তহসীল 
ইরাবতী ও শতদ্রর মধ্যস্থলে অবস্থিত, কমর তহসীল শতদ্রর 
কূলে বিস্তৃত এবং উত্তরপূর্বাদ্ধের লাহোর তহসীল ইরাবতীতট 
হইতে শতদ্রতীরবস্তী কসর উপবিভাগ পধ্যস্ত পরিব্াপ্ত। 

এই জেলার প্রাকৃতিক সৌন্দধ্য বড়ই মনোরম। শতদ্র 
হইতে ইরাবতী এবং তথা হইতে রেক্না-দৌয়াব নামক শগ্সমুস্ক 
অন্তর্কেদীর মধ্যস্থল পর্যন্ত এই জেলা বিস্তৃত । শতদ্র, ইরাবী 
ও দেঘ নামক নদীত্রয় প্রভৃত সুমিষ্ট জল বহন করিয়া এই জেলার 
অবিকাংশস্থান, বিশেষতঃ উক্ত নদীত্রয়গ্রবাহিত অববাহিকী ৪ 
উপত্যকা প্রদেশ উর্বর করিয়৷ তুলিয়াছে। এ শ্তামল গন্তক্ষেত্র- 
সমূহ যেন সমান্তরাল বন্ধনীর স্ায় উপত্যকাতূমের স্থানে স্থানে 
এক একটা গণ্ডশৈল বেষ্টন করিয়া আছে। পর্বাতসানুও 
উর্বরতায় সাধারণের নিকট সুপরিচিত রাহয়াছে। 

শতদ্র ও ইরাবভী নদীর মধ্যস্থলে মাঝা নামক অধিত্যকা 
বা উচ্চভূমি অবস্থিত । উহা একসময়ে শিখজাতির আদি খাস- 
ভূমি বঁলয়া রসি ছিল। দেই বিশ্ৃত প্রদেশের উওরাংশ উ্ধর 
শম্তাক্ষে ৪পরিশোভিত রহিয়াছে, কিন্তু তাহারই পর্গিণাতশ এদখঃ 
ক্ষীণকলেবর হইয়া! অনুব্বর মরুভূমে পরিণত হইয়াছে। উহার 
সর্বশেষাংশে সামান্ত মাত্রার ঘাস জন্মে বটে, কিন্ত খালে বা 
নদীতে জল না থাকায় তত বেশা তুণ গজায় না। বর্ষা ভিন্ন 
অন্যান খতুতে তথায় যে তৃণ ও গুণ্া্দি বিরাজিত থাকে, হাহা 
ভক্গণ করিয়া! উদ্গণ জীবন ধারণ করিয়া থাকে। বর্ধার জলে 
সেই সকল তৃণ সজীব হইয়া আবার বাড়িতে থাকে । তখন দেই 
সুবৃহত তৃণপুরণ প্রান্তর গবাদির চারণার্থ ব্যবধত হইয়া এাকে। 
মধ্যে মধ্যে এক একটা গণ্তগ্রাম দৃষ্ট হয় বটে, কিন এই উচ্চভুমির 
অধিকাংশ স্থানেই প্র/চীন পুষ্করিণী, কূপ, নগর ও ছগাদির ধর্স্ত 
নিদর্শন নিপতিত দেখিয়া অনুমান হয় যে, এই অধিত্যুক! ভূমিতে 
এক সময়ে একটা সুসমৃদ্ধ জাতির বাস ছিল। সেই অতীন 
গৌরবস্থৃতি আজিও ভগ্ন অট্রালিকাসমূহ বহন করিয়া আসি- 
তেছে। শতদ্র নদী হইতে কিছু দুরে পূর্ববপশ্চিমে বিস্তৃত একটা 
উচ্চ বাঁধ দৃষ্ট হয়,উহা এই'মাঝা' ভূ(মর দক্ষিণসাম। নির্দেশ করি- 
তেছে। এই বাধ হইতে নদীতীর পধ্যন্ত যে ত্রিকোণাকার 
উর্ধরভূমি পতিত রহিয়াছে, তাহা হীতার নামে খ্যাত। ইরাবতী 
নদীর পলিময় কুলাংশে নানা বৃক্ষ এবং ফল ও ফুল জন্মিতে 





সপ পি সপ্পপাপা শা 


লাহোর 


শপ 
রী এ ০ 








দেখা যায়। তাহার উত্তরপশ্চিম অভিমুখে দেঘ নদী তীর পর্যযস্ত 
বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জঙ্গলাবৃত। 

উপরোক্ত নদীসমূহের অববাহিক| প্রদেশ এবং খালপ্রবা- 
হিত স্থান ব্যতীত এই জেলার আর কোথাও পধ্যা্থ শন্ত 
উৎপন্ন হয় না। জলের অভাবই তাহার একমাত্র কারণ। 
যেখানে কূপ খনন করিয়া জল পাওয়া যায়, অথবা খাল হইতে 
ব| অন্ত কোন কৃত্রিম উপায়ে শন্তক্ষেত্রে জলসেচন করা যায়, 
তথায় অন্যান্য জেলার সমান শহ্ঃ উৎপাদন করিতে পার! যায়; 
কিন্ত বিশেষ চেষ্ঠা করিলেও তথায় শিয়ালকোট, হুসিয়ারপুর বা 
জালন্ধরের হ্যায় শশ্গেখপাদন করা যায় না। 

টুরাবত্তী নদী এই জেলার মধ) দিয়া এবং লাহোর নগরের 
সম্লিকট দিয়া প্রবাহিত। মধ্যে মধো ইহার জলগতি পার্বত্য 
ভূমিতে বাধ! প্রাপ্নু হইয়া নানা শাখা- প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াও 
পুনরায় কিছু দুরে আসিয়৷ পরম্পরে সম্মিলিত হইয়াছে । শতদ্র ও 
বিপাশা নদী 'এক্ষাণে জেলার সীগান্তভাগে পরম্পরে মিলিত হইয়া 
প্রবাহিত রহিষ্নাছে। এক সহয়ে উহা স্বতন্ব শাখায় এই জেলার 
মধ্যে এবাঠিত থাকিয়া সিন্ুনদে মিলিত হইয়াছিল। এখনও 
দাঝার পূর্বোক্ত বাধের নিকট বিপাশা নদীর পূর্বতন খাত দৃ্ট 
হয়। গ্রাদবাসীদিগের মধ্যে কিংবদন্তী আছে যে» ১৭৫০ 
ৃষ্টান্দে কোন অনৈসগিক কারণে এই নদীর গতি পরি- 
বর্ধিত হয়। লোকে বলিয়। থাকে, বিপাশা! নদীর প্রথরআোত 
প্রবাহিত হইয়া এইস্থানে তপন্তানিরত শিগগুরুর কুটার ভাসাইয়! 
লইয়া যায়। সাধক এ্রবর তাহাতে কুপিত হইয়া অভিসম্পাত 
করেন। তদবধি তৎগ্রদেশে বিপাশার গতিরোধ হইয়াছে। 
কন্কর ও চুগিয়ান্‌ নগর এবং বনুসংখ্যক প্রাচীন গণুগ্রাম এই 
পরান নদীগর্ভের পার্থে অবস্থিত। 

চাসবামের সুবিধার জন্য এই জেলার চুদ্দিকে খাল কাটিয়া 


[ ২৪৮ ] 


মি 
০ শপ শট 


তির উর্বরাশক্তি বুদ্ধি কর! হইয়াছে । তন্মধ্যে নানা শাখা : 


বিস্তৃত বড়িদোয়াব খাল বিশেষ উত্লেথযোগা । ইহা শতদ্ক হইতে 
আরম্ভ করিয়া লাহোর নগর ও মিঞান্‌ মীরের সেনানিবাসের 
মধ্য দিয়! গ্রবাহিত হইয়! নিয়াজবেগের নিকট ইরাবতীতে সংযুক্ত 
হয়ছে । ইহার কন্থুর শাখা ও সোত্রাওন শাখা পুনরায় ঘুরিয়া 
শতদ্রতে মিশিয়াছে। মোগলসমাট, শাহজহানের প্রসিদ্ধ 
স্গি আঁলীমর্দন খা এখানকার হস্নী খাল কাটাইয়াছিলেন। 
উহা পুর্বে শালিমারের বিখ্যাত উদ্যান ও ফোয়ারার জল সর- 
বরাহ করিত, কিন্তু এক্ষণে বড়িদোয়াব খালের কলেবর পুষ্ট 
করিন্চেছে। এতট্ি্ন কটোরা, থান্বা ও সোহাগ নামক তিনটা 
থাত শতক্রর গর্ভ হইতে কাটাইয়া মাঝ ও উক্ত নদীর মধাবন্তী 
হিকোণাকার ভূমিভাগে জলদান করা হইতেছে। 


লাহোর 


২ স্শ্শব্শ্্লা্লললল্লললল লিল 
এখানে কীকর, সিরীষ, তুখ, বন্দ, বান, ফুলাহি, করীল, 

শিশু, আতর, বকাইন, আমলতা, বর্ণ, পিপুল, বট প্রভৃতি বক্ষ 
প্রধানতঃ জন্মে । বনভাগে অন্ান্ নানাজাতীয় বৃক্ষ এবং নেকড়ে 
চিতা" নীলগাই, বনবরাহ ও হরিণাদি পণ্ড এবং নদীতীর _ প্রভৃতি 
স্থানে নানাজাতীয় পক্ষী বিচরণ করিতে দেখা যায়। 

বহু পূর্বকাল হইতে এই জেলা আর্ধা-সভ্যতার কেব্জুস্থল 
ছিল। এখনও জনশৃন্ত বনান্তরাল-প্রদেশস্থ ধ্বস্ত নগর এবং 
কৃপত্ড়াগার্দি তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছে। ওঁ নকল 
প্রাচীন কীর্তি অপেক্ষাকৃত উচ্চভুমে অবস্থিত থাকায় অনুমান 
হয় যে, ততকালে এখানকার জলরাশি অপেক্ষারুত উচ্চ স্তরে 
প্রবাহিত ছিল এবং অধিক সম্ভব তৎকালীন স্তশিক্ষিত ও সঙ্য- 
দেশবাসিগণ স্থকৌশলে আপনাদের প্রতিষ্ঠিত নগরাদিতে জঙ্গা- 
নয়নে সমর্থ হইয়াছিলেন। এখনও সেই প্রাচীন আর্ধ্য- 
সভ্যতার কএকটা মান্র নিদর্শন এখানে পরিলক্ষিত হইয়! থাকে । 

এই জেলার ইতিহাস লাহোর নগরের ইততিবুত্তের সহিত 
সর্ববাতাভাবে সংযুক্ত । উক্ত নগরের নামাম্ুসারেই এই জেলার 
নামকরণ হইয়াছে। আফগানস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত একটা স্ু প্রশস্ত 
রাস্তার উপর অবস্থিত হওয়ায়, এই নগর মাকিদনবীর আলেক- 
সান্নারের ভারতাক্রমণের পূর্ব হইতেও পাশ্চাত্য বৈদেশিক 
শত্র হস্তে আক্রান্ত হইয়াছে । পঞ্চনদের সহিত গান্াররাজোর 
সনবন্ধ মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে বিবৃত দেখা যায়। ইস্লাম- 
ধর্মাআোত রোধ করিবার জন্য এক সময়ে এই নগরে হিন্দুধন্দের 
একটা প্রবল কেন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল। তদনস্তর গজনীরাঁজ- 

ংশ এখানে রাজধানী স্থাপন কবিলে, ধীরে ধীরে মুসলমানগণ 

উপনিবেশ স্থাপন করিতে আর্ত করে। অন্তঃপর মোগলসম্রাট- 
গণ কিছুকালের জন্ত এখানে রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন । 

মহারাজ রণজিৎ সিংহের অভ্যুদয়ে এই স্থান উন্নতির উচ্চ- 
তর সোপানে আরোহণ করিতে আরম্ভ করে এবং ক্রমে উহ! 
পঞ্চনদ রাজ্যের রাজধানীরূপে পরিগণিত হয়। বর্তমান সময়ে, 
উহা ইংরাজাধিকৃত একটা স্থবিস্বৃত প্রদেশের বিচারসদররূপে 


প্রতিষ্িত রহিয়াছে । 
মাকিদনপতি আলেকসান্দার যে পময়ে ভারত আক্রমণ 


করেন, সেই সময়ে লাহোর জনপদের প্রসিদ্ধির বিশেষ কোন 
পরিচয় পাওয়া যায় না । থুষ্টীয় ৭ম শতাষে যখন চীন-পরিব্রাক 
বৌদ্ধতরীর্থ পরিদর্শনে ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন তিনি 
এই স্থান অতিক্রম করিয়া জালদ্ধরে উপস্থিত হইয়াছিলেন | তৎ" 
কালে লাহোর নগর ত্রাঙ্গণ্যধর্শের কেন্রস্থান ছিল। উক্ত শতাব্ধের 
শেষভাগে যখন মুসলমানগণ সর্বপ্রথম ভারতবর্ষ আক্রমণ 
করেন, তখন লাহোর নগরে আজমীর রাজবংশের একজন রাজা 





রাজ্ব করিতেন। সেই সময় য় হইতে প্রায় তিন শতা কাল 
এখানকার হিন্দুরাজগণ মুনলমান আক্রমণ হইতে পঞ্চনদ গ্রদেশ 
রক্ষা করিয়া আমিতেছিলেন । খ্ৃ্ীয় ১*ম শতাবের শেষভাগে 
গজনীপতি সুলতান সবক্তগীন্‌ প্রবল বন্তার স্তায় স্বীয় বিপুল 
মুসলগানবাহিনী লইয়া হিন্দস্থানবিজয়ে অগ্রসর হন। লাহোররাজ 
জয়পাল মুসলমানসেনার হস্তে পরাজিত হইয়া হুতাঁশহদয়ে অমি- 
কুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন করেন। ইহার কিছুকাল পরে গজনীরাজ 
সুলতান মান্গদ ভারতলুণঠনে আসিয়া পেশাবর সন্নিকটে জয়- 
পালের পুত্র অনঙ্গপালকে পরাস্ত করিয়া সদ্লে অগ্রসর হন এবং 
পঞ্চনদের সমীপস্থ অন্ঠান্ত প্রদেশ জয় ও লুগন করিয়া বহু ধনরত্ব 
সঙচয়পূর্বক শ্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ধ হন । অনঙ্গপালকে জয় করিবার 
ব্রয়োদশবর্ধ পরে তিনি পুনরায় ভারতে আসিয়া লাহোর অধিকার 
করেন। তদবধি এ স্থান কোন না কোন মুসলমান-রাঁজবংশেরই 
অধিকারে থাকে । শিখজাতির অভ্াদয়ে এখানকার মুসলমাঁন- 
রাজবংশ হীনপ্রভ হয় এবং শিখসর্দীরগণ এই স্থানে আধিপত্য 
বিস্তার করিয়া ক্রমান্বয়ে রাজাশাসন করিতে থাকেন । পঞ্জাব- 
কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের সময় লাহোর রাজধানী শিখ- 
গৌরবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। 
[ সবন্গীন, মাঙ্গদ, জয়পাল ও অনঙ্গপাল দেখ । ] 
সুলতান মাঙ্গদের অধস্তন আটজন গজনীরাজের রাজত্ব- 
কালে লাহোরনগর মুসলমান রাঁজ-প্রতিনিধির দ্বারা শাসিত 
হষটয়ুছিল। ১০২ খানে সেলজ্ুক্‌-€ তাতার )গণ গজনীর 
স্ুলতানকে পরাজয় করিয়া তাহার সিংহাসন অধিকার করিলে, 
তিনি ভারতে পলাইয়া আইসেন। তদবধি মহন্মদ ঘোরীর 
ভার্তবিজয় পধ্যস্ত লাহোর নগর উক্ত রাজবংশের এবং ভারতীয় 
মসলমান-সামাাজোর রাজদানীরূপে পরিগণিত হইতে থাকে। 
মহম্মদ ঘোরী ১১৯৩ খুষটানে দিল্লী অধিকারপূর্বক তথায় রাজপাট 
ও রাজধানী স্থানান্তরিত করেন । খিলজী ও তুগলকবংশীয় পাঠান 
রাজগণের রাজত্বকালে লাহোর নগরের উল্লেখযোগ্য কোন 
পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। 

১৩৯৭ খুষ্টাব্বে মোগল সর্দার তৈমুর ভারত আক্রমণ করেন, 
তাহার একজন সেনাপতি স্বয়ং এই নগর লুন করেন। 
ততকালে লাহোর সম্পূর্ণরূপে শ্রীহীন হইয়! পড়িয়াছিলল। ১৪৩৬ 
ৃষ্টাঝে বহলোল লোদী ভারত-সাম্্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া লাহোর 
আক্রমণ ও অধিকার করেন । তাহার পৌত্র ্বলতান ইব্রাহিম 
লোদীর রাজ্যকালে এখানকার আফগান শাসনকর্তা রাজদ্রোহী 
হইয়! মোগল-সম্্াটু বাধর শাহকে ভারতী ক্রমণে আমন্ত্রণ করিলে, 
বাবর ১৫হ৪ খুষ্টাব্দে লাহোরগ্রান্তে আসিয়া উপনীত হন। 
লাহোরের নিকটে ইব্রাহিমের সেনাদলের সহিত বাবরের যুদ্ধ 
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হয়। বাগর ত্াহিমকে পরাস্ত করিয়া লাহো়নগর ুষ্ঠন 


করিয়াছিলেন। 

১৫২৬ খষ্টার্ষে বাবর পুনরায় ভারত আক্রমণ করেম। 
পাণিপথের প্রসিদ্ধ যুদ্ধে পাঠানরাজকে পরাস্ত করিয়া তিনি দিল্ী 
অধিকারপূর্ধ্বক ভারতে মোগল-সাআাজ্যের প্রতিটা করিয়াছিলেন। 
ভারত সামাজ্যে এই রাজবংশের প্রভাব নুপ্রতিঠিত হইবার সঙ্গে 
সঙ্গেই লাহোর নগরের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। মোগলসমাট গণের 
রাজপ্রাসাদ এবং রাজপুবগণের নান! শিল্পসমস্থিত অট্টালিক 
ও সমাধিমন্দির প্রভৃতি অগ্ঠাপি মোগলকীর্তির গৌরব জ্ঞাপন 
করিতেছে । [লাহোর নগর দেখ । ] 

১৭০৮ খাবে পারস্তপতি নাদির শাহ অপ্রতিহত গতিতে 
এই জনপদের মধা দিয়া ভারতে আগমনপূর্বক মোগলরা্রশীক্তিকে 
পদধলিত করিয়াছিলেন। স্তাহার অকন্মাৎ আক্রমণ ও বিজয়- 
লাভ সন্দর্শন করিয়া বলবীর্য্যসম্পন্ন শিখর্জাতি আপনাদের হৃদয়ে 
অভ্যুত্থানের এক অভিনব আশা সঞ্চারিত করিতে লাগিল। 
গুরু নানকের ধর্শমত পূর্বেই তাহাদের হৃদয় দৃঢ়মূল হইয়া 
সমগ্র পঞ্জাবে ধীরে ধীরে একটা জাতীয় শক্তি বিস্তার করিয়া- 
ছিল। শিখগণ সেই ধর্্মন্ত্রের অনুবসে ক্রমশঃ একতাবদ্ধ ও 
ব্লদৃপ্ত হইয়া! বৈদেশিকের পদাঘাত অসহা জ্ঞান করেন এবং 
সাগ্রহে নকলে বৈদেশিক রাজার অধীনতাপাশ উচ্ছেদের প্রয়াস 
পান। ভীহার! প্রথমে দন্যুর হায় দলবদ্ধ হইয়া ইতন্তাতঃ 
লুঠন ছার! ধনরত্ব সঞ্চ়পূর্বক পঞ্জাবের এক একটা প্রদেশে 
সর্দাররূপে শাসন বিস্তার করেন। পরে ভাহারা পর” রে সশ্মি- 
লিত হইয়! দুই বা তিনটী মিশলে এক একটা শগ্িপুপ্ত সংগঠন- 
পূর্বক প্রবল শত্রর আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষা কগিতে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন। [ পঞ্জাব ও শিখ দেখ। ] 

৯৭৪৮ থ্‌ টাকে ছুরাণী সর্দার আঙ্গদশাহ আবদালী লাহোর 
আক্রমণ করেন। এই সময়ে মুসলমান শত্রগণের উপযু্পরি 
আক্রমণ ও লুঠনে লাহৌরনগর ও তাহার চতুষ্ার্খবন্তী স্থান 
উৎমন্ন যায় এবং জনশূন্য হুইয়া পড়ে; শ্িখগপ এই সময়ে 
যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করিয়/ছিলেন । ১৭৬৭ খুষ্টাঝে আহ্ষদ শাহ 
শেষবার ভারত লুণ্ঠন ও বিজয় করিয়া স্বদেশে গ্রত্যাগমন করেন। 
তাহার পর প্রায় ৩ বৎসর কাল লাহোর নগরে আর কোনরূপ 
অত্যাচার ও অবিচার ঘটে নাই এবং উদ্ধত শিখসম্প্রাধায় এই 
সময়ে কোনরূপ যুদ্ধবিগ্রহে ক্রিষ্ট না হইয়া বরং ক্রমশঃ বলপুঃ 
হইতেছিল। সমগ্র লাহোর জেলায় তৎকালে ভঙ্গী মিশলের 
তিন জন সর্দার আপন আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন । 

১৭৯৯ খু ষ্টাবে শিখসর্দার রণজিৎসিংহ আফগান-আক্রমণ- 
কারী জমান শাহের নিকট হইতে লাহোর সম্পত্তি লাভ কগিয়া 





স্বী়র। র।জপদ প্রতিষ্ঠার সন্বল্প করেন। ক্রমে ভিনি স্বীয় বুদ্ধি ও 

ভূজবলে সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশের অবীশ্বরপদে উন্নীত হইয়া *পঞ্জাব 
কেশতী মহারাজ রণজিৎ সিংহ” বলিয়া খিবোষিত হইয়াছিলেন' 
তাহার বিপুল উদ্যমে ও বীরহ প্রতিভার 'অর্গ্িত এই পঞ্চনদ- 
রাজা তদ্বংশধরগণের শাসকশক্তির অভাবে এবং গৃহবিপ্লাবে অচিবে 
ধ্বংস গ্রাপু হয়। তৎপরেই লাহোরে বুটীশ শাসনাধিকার 


আরন্ত হইইল। [ রণজিৎসিংহ ও পঞ্জাব দেখ । ] 
পঞ্জাব- প্রদেশ-শাসনকন্পে ১৮৪৬ থ্‌্টান্দের ডিসেম্বর মাসে 
ইংরাজরাজ লাহোর নগরে প্রতিনিধিসভার (07701 ০ 
[০৩7০৬ প্রতিঠা করেন এবং ইংরেজ রেগিডেন্টই প্রক্কত- 
পক্ষে তৎকালে লাহোরের প্রধান শাসনকর্তা হইয়াছিলেন। 
তাহার অনভিমতে কোন শিখসদ্দারই বা্জাশাসনসদত্রীস্ত কোন 
কার্যই সম্পাদন করিতে পারিতেন না । ১৮৪৯ এ ্টান্দের ২৯এ 
মার্চ দ্বিতীয় শিখনৃদ্ধের অবসান হয়। যুবক মহারাজ দলীপ 
সিংহ ইংরাঙ্করে লাহোর রাজ্যেব শাসনভার সমর্পণ করিয়া 
স্বয়ং রাজপদ তাগ করেন । হদণনি এই গ্রেলার শাসনকাধ্া 

ইংরাজের শসন প্রণালীতে পরিচালিত হইতেছে । 
[ খডগসিংহ, নবনেহাল সিংহ ও দ্লীপ পিংহ দেখ । ] 
১৮৫৭ থান সিপাহী বিদ্রোহের সময় এখানকার মিঞান্- 
মীর সেনাবাসের দেনায় সেনাদল বিদ্রোহী হইয়া লাহোর ছর্ণ 
আক্রমণের ষড়যন্থ করে। সৌভাগ্যক্রমে তাহাদের গুপুক্ননা 
বূটাশ গবমেন্ট জানিতে পাবেন। ইংরাজসেনাপতি, তথাকার 


ইংরাজ-কামানব।হী ও পদাতিক সেনাদের সাহায্যে সেই বিদ্বোহী 
সেনাদলকে বশীভূত করিয়া তাহাদের নিকট হইতে অস্ত্র শঙ্খ 


কাড়িয়া লন। তাহাতে তাহাদের পোঁষত আশা ব্যর্থ হইলেও 
লাহোর রাজোর বিদ্রোহবহ্ধি উপশমিত হয় নাই । দীর্ঘকীল- 
বানী সিপাঠী-বিদ্রোহের সময় তথাকার শিখগণও মধ্যে মধ্যে 
ইংরাঁজরাজকে সশকঙ্ষিত করিয়া চুলিয়াছিল । উক্ত বর্ষের জুলাই 
মাসে মিঞাশ-মীরন্থ ২৬ স্খযক দেশীয় পদাতিক দল বিদ্রোহী 
হইয়া কএক জন সেনানায়ককে নিহত করে এবং বাত্যাসমুখিত 
ধুপিরাশির মপ্য দিয়া গোপনে পন্দাইয়া নায়। অমৃতসরের 
ডেপুটী ক'মশনর মিঃ কুপার-পরিচালিত একদল ইংরাজসেনা 


ইরাবতী নদীভটে তাহাদের সন্মুখান হইয়া ঘুদ্ধ করে। এই যুদ্ধে 
দেশীয় পদাতিক্দল সম্পূর্ণকূপে বিপব্যন্ত হয়। তদনন্তর দিলী- 


নগরের অধঃপতন পধ্যন্ত ইংরাজরাজ লাহোর রক্ষার বেশ 
ন্ববন্দোবস্ত করিয়াছিলেন । দিল্লী রাজধানী ইংরাজের পদানত 
হইল দেখিয়। এখানকার বিদ্রোহী দল ইংরাজের বলবীধ্য ও 
বীরদ্ব দেখিয়া স্তম্ভিত ও ত্রাসমুক্ত হইয়া পড়ে । তদবধি এখানে 
'ার কোনরূপ বিপদের সচনা হয় নাই। 


লাহোর নগর ও মিএন্মীর- .গোরাবাজার, কনর, চুনিয়ন 
পট, ক্ষেমকর্ণ, রাজা জঙ্গ ও শৃরসিংহ নগর এখানকার প্রাসদ্ধ 
বাণিজ্যস্থান। খুদিয়ান্‌ ও শরথপুরে মিউনিসিপালিটা থাকিলেও 
লোকসংখ্যা সর্বাপেক্ষা অল্প। গবমেন্ট সাহায্যে এবং দেশীয় 
লোকের যত্রে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় বাতীত এই সকল নগরে 
আমেরিকান বাণ্তিস্ত মিসন, চার্চ মিসনরি মোস।ইটী ও জেনান। 
দিশন শিক্ষা-বিস্তার ও থুষ্টরর্শপ্রচারকল্পে বিগ্থালয় প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন । ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে লগ্ডন রিলিজস্‌ টু সোসাইটার 
সহযোগে পঞ্জাব রিলিজস্‌ ট্াক্ট সোসাইটী এখানকার আর্ণাকালী 
বাজারে একটা পুস্তকাগার স্থাপন করিয়াছে । 

ইংরাজরাজ পঞ্জাব বিভাগে স্শিক্ষা ও সুশাসন বিস্তারে 
গ্রয়মী হইয়া স্থানে স্থানে যথারীতি রাজকর্মচারী নিয়োগ 
করিয়াছেন । শিক্ষাবিস্তা প্রসঙ্গে তীহারা! পঞ্জাব ইউনিভাসি টী 
প্রতিষ্ঠা করেন। লাহোর নগরের ওরিঞ্টাল কলেজ, 
গবর্মেন্ট কলেজ, ট্রেনিং কলেজ, নন্মীল বিদ্যালয় সমূহ, 
স্কুল অব.-আর্ট ( চিত্র বিগ্ঠালয় ), ল+ স্কুল» জেনানা-মিশনের 
অধীনে ও আমেরিকা! প্রেন্বিটেরিয়ান্‌ মিসনের অধীনে 
পরিচালিত বিগ্ভালয়সমূহ, চাঠমিসনারি সেসাটীর কর্তৃতাবীনে 
রক্ষিত সেন্টজনস্‌ ডিভিনিটি স্কুল এবং মুরোপীয় দেশীয় 
বালকবালিকাদিগের শিক্ষার্থে নানা বিগ্ভালয়্ এই ইউিভাসিটার 
নিয়মান্ীনে চলিতেছে । কসুরবিভাগে ১৮৭৪ খু; অঃ একটা 
শমজীবী বিগ্ভালয় (3০1091 01 10)61050) ) স্বাগিত হয়। 
উহাতে এখনও ক।পেট ও বস্ত্রবয়ন, সল্মা চুমকীর কাজ, দচ্ির 
কাজ, চন্দ ও ধাতুর শিচাতুষ্য প্রন্থতি শিক্ষা দেওয়া হয়। 
এতপ্রিন্ন মেডিকাল কলেজ, মেওহাসপাতাঁল, হেটাগিন|রি স্ুল 
(পশুচিকিৎসার বিদ্যালয়) ও লুমাটিক্‌ এস।ইলাম (পাগলা-গারদ) 
এখানকার রোগবিজ্ঞানশিক্ষার বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। 

এই জেলার অধিবাসীদিগের মধ্যে জাঁট জাতির সংখ্যাই 
অধিক। উহার! প্রধানতঃ কৃষিজীবী। উহাদের প্রায় নয় 
আনা ভাগ অথাৎ ৮* হাজার লোক পুর্বপুরুষদিগের আচরিতু 
হিন্দু বা শিখধর্্ম পালন কবিতেছে এবং অবশিষ্টাংশ ইস্লামধর্থরের 
আয় গ্রহণ করিয়াছে । অপরাপর অধিবসিগণ হিন্দু হইলেও 
মুসলমানজাতির সাহচধ্য হেতু অনেকাংশে আপনাদের ধর্্- 
কর্মে মুসলমানের আচারাদি মিশ্রিত করিয়া ফেলিতেছে; 
কোন কোন জাতির শাখা ইস্লামধর্ধর্দীক্ষিতের বংশধর বলিয়া 
পরিচিত হইয়া রহিয়াছে । এই শেষোক্ত শ্রেণার মধ্যে ছুহরা, 
অরাইন্‌, রাজপুত, জুলাহা, অরোরা, ক্ষপ্রি, কুমার, তরান্‌, মচ্ছি 
তেলী, বিন্বার, ব্রাহ্মণ, মোচী, কুম্বো। ধোবী, নাই, লোহার, 
মিরাসী, লবানা, খহরম্‌, সোণার, গুজর ও দোগর! জাতিই 





টগর... ০ সপ 


উল্লেখযোগ্য । ইহাঁদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান শ্রেণী দেখিতে 
পাওয়া যায়। প্ররুত মুসলমানবংবের মধ্যে শেখ, খোজা, 
কাশ্মীরের সৈয়দ, পাঠান, বলুচী ও মোগলই প্রধান। ইহারা 
সকলে সিয়া, শুনি বা ওহাবী মতাবলম্বী। 

গ্রী সকল অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশই কৃষিজীবী। 
কতকাংশ শিক্ষা ও সভ্যতাগুণে রাঁজকার্যোে অথবা অধ্যাপনা 
কার্ষ্য নিযুক্ত আছে। নিরক্ষর প্রন্ধাবুন্দ গৃহকর্মে নিরত থাকিয়া 
অথব! পরের দাসত্ব অবলম্বন করিয়া জীবন অতিবাহিত করে। 
অপেক্ষাকৃত ধনী লোকে ব্যবস! বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া কেহ 
বা মুটেগিরি করিয়া ধিনপাত করিতেছে । 

এখানে রবি ও খরিফ ছুই প্রকার শন্তই উত্পন্ন হয়। তন্মাধ্যে 
গম, যব, ধান, জোয়ার, বজ বা, মক্কা, ছে।লা এবং তৈলণস্ত 
ও অন্যান্য শশ্ত প্রধান । তৃলা, তামাক ও শণ এখানে পর্যাপু 
উত্পন্ন হয় । এই নকল শস্ত নৌক।পথে, রেলপথে এবং যানা- 
রোহণে নানা দূরবর্তী স্থানে রপ্রানী হইয়া থাকে। দিদ্ধু 
পঞ্জাব-দিল্লী এবং ইগ্ডাস্‌তেলী রেলপথ দিয়া! এই জেলার 
পণ্যদব্য রায়বিন্দ হইয়া করাচী বন্দরে সমানীত হইয়া 
থাকে। অপর দিকে নর্দার্ন পঞ্গার ষ্টেট, রেলপথ পেশবার 
ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এখানকার মাল পত্র লইয়া যাই- 
তেছে। গ্রা€টাঙ্কবোড নামক পথ ইরাবতী ও শতদ্রু নদীর 
পে অতিক্রগ করিয়া লাহোর নগর হইতে উত্তরাভিমূখে 
পেশবার পথ্যন্ত গিয়ছে | এ পথে এবং জেলার অপরাপর নগর- 
সংঘুক্ত পথে এখানকার পণাদ্রব্য গোশকটে নিরন্তব যাতায়াত 
করিতেছে । সুমিষ্ট ও প্রয়োজনীয় ফলের মধ্যে এখানে আম, 
কমগালেবু, তুথফল, কুল, লকাট, খরখুজা, পেয়ারা, আনারস, 
ফলস|, দড়িম, সরবতী নেবু ও ক্দলী প্রচুর পাওয়া যায়। 

২ উক্ত জেলার একটা তহ্নীল। বড়িদোয়াবের উত্তরপূর্ব- 
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তর তারি 


৩০ হইতে ৩১০৪৪উঃ এবং দ্র” ৭৪২৪৪ হইতে ৭৪০৪২. 
পৃঃ। এখানে ণ্টা থানা, ৪৯ রেগুলার পুলিশ ও ৩২২ জন- 
গ্রাম্য চৌকীদার আছে । 


লাহোরনগর) পঞ্জাব প্রদেশের রাজধানী ও লাহোর বিভাগের 


বিচার সদর। ইরাবতী নদীর অদ্ধাক্রোশ দক্ষিণে (অক্ষাণ ৩১০ 
৩৪৫৮ উ* এবং দ্রাথিণ ৭৪২১ পৃঃ) অবস্থিত। প্রাচীন 
লাহোরনগরের ধ্বংসাবশেষের উপর বর্তমান নগর স্থাপিত 
হইলেও এখন তাহার সমুদ্ায় প্রাচীন কীষ্ি গ্রাস করিতে পারে 
নাই। অগ্ভাঁপি ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত নানা প্রাচীন নিদর্শন--অতীত 
স্থৃতির কীর্তিমাল' সাধারণের নয়নপথে সমুদিত রহিয়াছে । 
লাহোর নগরের সু গ্রাচীন ইতিবৃত্ত ও প্রত্নতব সন্ধে আজিও 
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কোনরূপ সবিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। স্থানীয় হিন্দুগণের 
কিংবদন্তী অনুসরণ করিলে জানা যায় যে,রামায়ণোক্ত অযোধ্যাধি- 
পতি শ্রীরামচন্দ্ের রাজত্বকালে লাহোর জনপদ কতকাংশে প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিল। তাহার ছুই পুত্র লব ও কুশ স্ব স্বনামানুসারে 
লবাবাড় ও কুশর নগর স্থাপন করিয়া! তদেশে আপনাদের শাসন- 
বিস্তার করিয়া।ছলেন। উহাই পরে লাহোর ও কস্ুরু নামে 
খ্যাতহয়। কোন কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে এই স্থান লবারণ 
(লবারথ্য) নামে উল্লিখিত হইয়াছে। 

উপরোক্ত কিংবদন্তী ব্যতীত লাহোর নগর প্রতিষ্ঠার আর 
কোনরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। আলেকসান্নারের সমসাময়িক 
এতিহাসিকগণ এই জনপধ্ধের কোনরূপ উল্লেখ করিয়া ঘান নাই, 
অথবা বাহিলক-যবনবংশায় (09110.09 ]34600181) রাজ্জগণের 
প্রচলিত কোন গ্রকার মুদ্রা এখনকার ধবস্ত স্তূপ মধ্য হইতে 
আও বহির্গত হয় নাই। এই নকল লক্ষ্য করিলে সহজেই অনু- 
মিত হয় যে, ভারতোতহাসের প্রাথমিক অবস্থায় লাহোর নগরের 
কোনরূপ সমুদ্দির পরিচয় .ভারতবাসী অবগত ছিণেন না। 
খুীয় ৭ম শতাদের প্রারগ্তে বৌক-ধঙ্মতস্থানুসন্ধিৎস্থ চীন-পরি- 
ব্রাঞ্ঘক হিউএন্সিন্নাং স্বীয় ভ্রমণবুণ্ঠান্তে এই নগরের মমুদ্ধির 
উল্লেখ করিয়! গিয়াছেন। তাহাতে নোধ হয় যে, খুষ্টায় ১ম 
হইতে ৭ম শতাব্দের মধ্যে লাভোর নগর শ্রমমৃদ্দিপূর্ণ থাকিয়। 
সাধারণের নয় আরই করিয়াছিল । দেণায় হিন্নরাঁগণ এবং 
প্রাচীন মুসলমান-রাঁগগণের আঁবকারকলে লাহোর নগরের 
প্রাথমিক অবস্থা কিরূপ ছিপ, তাহ! লাহোর জেলার ইতিহ|সে 
কতকাংশে বিবৃত হইগ়াছে। আজমীর রাজবংখায় এক জন 
চৌহানরাঞ্পুত এখানে রাগত্থ করিতেন। তদ্বংখান জরগাল 
ও অনঙ্গপাগের শাসনকাল পথ্স্ত এই স্থানে হিন্দুরাজ প্রভাব 
প্রতিষ্ঠিত থিল। তদনন্তর যথ।ক্রমে গনী ও ঘোরাবংখয় 
মুসলমান সুলতানগণ পঞ্চন্দ বিগয়ের পর এখানে রাজণানা 
স্থাপন করেন। তাহারা যে সকল সৌধমাঙায় এই নগর 
বিভ্বাষফত করিয়াছিণেন, তাহার অধিকাংশ এক্ষণে ধ্বগ্াবস্থার 
পতিত। 

মোগল-সনাট্গণের রাজত্বকালে লাহোর নগরের সামা 
পরিবদ্ধিত এবং নানা স্ুণৃহৎ অট্রালিকার হহাপ্প ঞঈসম্এাধিত 
হইয়াছিল, মোগলরাদ্ হুম্াখুন, অকবর শাহ, জাহাঙগীর, শাহ 
জহান ও অরঙ্গজেব এখানকার স্থাপত্য শিল্পের পরাকাা 
সম্পাদন করিয়াছিলেন । তাহাদের আঁপকারকালে লাহোর 
নগরের ইতিহাসে প্রন্কতপক্ষে স্বর্ণধুগ উপগ্িত হইয়াছিল । 

সনাট অকবর এখানকার ছুগের আকার পরিবর্তিত কিয়া 
তাহার সংস্কার সাধন করেন। তিনি এই নগরের চতুর্দিকে 


লাহোর 


যে প্রাচীর নির্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহার কতকাংশ অস্তাপি 
বিমান আছে। মহারাজ রণজিৎসিংহ সেই প্রাচীরই 
বর্তমান প্রাটারের মধ্যে গাঁথাইয়া লন। হিন্দু ও মুসলমান- 
শিল্পের অসংখ্য নিদর্শন অকবর শাহের প্রতিষ্ঠিত লাহোর ছর্গে 
বর্তমান দেখা যায়। বর্তমান সময়ে ছুগেরি স্থানবিশেষে পরি- 
বর্তন করিতে গিয়া তাহার কতকাংশ বিলোপ প্রাপ্ত হইয়্াছে। 
মহাত্মা অকবর শাহের রাজ্যকালে লাহোর নগরে জনতার বৃদ্ধি- 
সহকারে নগরের পরিসরও বর্ধিত হয়। যেখানে ৰহুসংখ্যক 
লোকের বসতি হইয়াছিল, তাহাই বর্তমান লাহোর নগর বলিয়া 
খ্যাত রহিয়াছে ৷ প্রাচীন নগর-প্রাচীরের বহির্ভাগস্থ বর্তমান 
জনশূন্য প্রদেশে এক্ষণে সুবৃহত বাজার এবং বহুলোকের বসতি 
হইয়! একটা উপক গঠিত হইতেছে । 

মোগল-সমাট জাহাঙ্গীর সময় সম্য় এখানে আসিয়া বাস 
করিতেন।' তখন লাহোর নগর সমৃদ্ধিতে ভূষিত ছিল। 
এখানে থাকিয়া তাহার পুত্র খুঙ্র পিতার বিরুদ্ধে অসি ধারণ 
করেন। জাহাঙ্গীরের রাদত্ব কালে “আদিগ্রন্থ”-সস্কলয়িতা 
শিখপগুরু অঙ্জুনমন্ল এখানকার কারাবাসে থাকিয়া জীবন বিসর্মন 
করেন। মোগলরাজপ্রাসাদ ও রণজিৎ সিংহের ভজশমন্দিরের 
মধ্যস্থলে ধন্মীর্থ জীবনদানকারী এ শিখগুরুর সমাধিমন্দির 
বিগ্ঘঘান রহিয়াছে । বাদশাহ জাহাঙ্গীর এখানকার স্থুপ্রসিদ্ধ 
খাবগা (বিশ্রামনিকেতন ), মোতি মসজিদ ও আর্ণাকালীর 
সমাধিমন্দির নির্মাণ করান। জাহাঙ্গীরের প্রসাদ ইর|বী- 
তীরে অবস্থিত। 

শাহদা পল্লীতে নির্মিত জাহাঙ্গীরের ভজনাগার লাহোরের 
একটী প্রধান ভূষণ । মুসলমান-রাজগণের ও শিখদিগের উপ- 
দ্রবে এ সুপ্রসিদ্ধ সমাবিভবন এক্ষণে শ্রীন্রঃ হইয়া পড়িয়াছে। 
উত্ত মন্দিরের সমাধিস্থলের উপরিদেশে মর্শর প্রস্তরনির্শিত 
যে সুগ্রসিদ্ধ গজ ছিল, বাদশাহ অরঙ্গজেব তাহ! ভাঙ্গিয় স্কানা- 
স্তরে লইয়া যান। জাহাঙ্গীরের প্রিয়তম! পত্রী নূরজভান ও শ্তালক 
আসফ খার সমাধিমন্দিরের মর্মর-প্রস্থরসমূহ এবং মানা বর্ণের 
মীনার শিল্লকারুসমুহ শিখদিগের দ্বারা লুষ্ঠিত হওয়ায় উহা 
সর্বতোভাবে শ্রীহীন হইয়া রহিয়াছে । 

উপরোক্ত জাহান্গীর-প্রাসাদের পার্থদেশে ততপূর শাহজহান 
বাদশাহ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার আর একটা প্রাসাদ নির্মাণ 
করাহয়াছিলেন। এখন এ প্রাসাদের শিল্পশোভা বিদ্যমান 
আছে। উহার মন্্ররপ্রস্তরগুলির উপর এক গ্রাকার কঠিন 
চুণকাম আচ্ছাদিত থাকায় শিখগণ ভ্রমে পতিত হইয়া সেই মর্শার- 
গুলি উঠাইয়৷ লইতে পারে নাই। উক্ত সমাট, প্খাব গা” 
গ্রাসাদের বামপার্থ্ে বারিকের স্তায় সুদীর্ঘ অট্রালিকাশ্রেণী 


[ ২৫২ ] 
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০২ ৩৩ শাক ২ নল ০ সপ সপ 


নির্মাণ করাইয়াছিলেন। উহার মধ্যভাগে “সমান বুরুজ' নামে 
একটী অষ্টকোণ হর্গ আছে। তাহার মধ্য প্রাঙ্গণের বিস্তৃত 
টাদনী নানা মৃল্যবান্‌ প্রস্তরে থোদিত পুষ্পমালাদি শিল্পচাতুর্ষ্ 
পূর্ণ। উহা নয় লক্ষ টাক! বায়ে নির্শিতি হইয়াছিল বলিয়া! সাধা- 
রখে "নৌলাখ নামে প্রসিদ্ধ। উহারই পার্খে *শিদ্‌ মহল? 
নামক প্রাসাদাংশ। মহারাজ রণজিৎসিংহ এ স্থানে বসিয়। 
বৈদেশিক ও সামস্তরাজগণকে অভ্যর্থনা অথব! তাহাদের প্রেরিত 
দুতদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। এ গৃহে বসিয়াই তাহার 
পুত্র দলীপ সিংহ ইংরাঁজ-গবমেণ্টের হন্তে পঞ্জাবের রাজ্যভার 
সমর্পণ করিয়াছেন । এই কারণে উহা ইংরাজের ৰিশেষ 
আদরের জিনিষ হইয়াছে। 

অরঙ্গজেবের চিরপ্রসিত্ধ অত্যাচারে উৎকন্ঠিত হইয়৷ লাঁহোর- 
বাসী ক্রমশঃ নগর ছাড়িয়া পলায়ন করে। তাহার রাজ্যাধিকারের 
পূর্ব্বে জাহানাবাদ ( বর্ণমাঁন দিল্লী) নগর স্থাপনকালেও কতক 
(রাজকর্্মচারী ও রাজানুগৃহীত ব্যক্তি) লাহোর নগর শুন্য করিয়! 
তথায় যাইয়৷ বাস করে। জাহানাবাদ-প্রতিষ্ঠার পর মোগল- 
সমাটগণ প্রীয়ই লাহোর-রাজধানীতে পদার্পণ করিতেন না, 
সুতরাং সমাটের স্থানত্যাগে এই নগরের ভাবী উন্নতির আশা 
কম জানিয়া ধীরে ধীরে অনেক নগরবাসীই লাহোর ত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

১৮৪৬ খুষ্টাঝে লাহোর নগরে ইংরাজরাজের ৫০পা॥ণু] ০ 
১৫89. সভ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৪৯ খুষ্টান্বে মহারা 
দলীপ সিংহ ইষ্ট ইয়া কোম্পানীর হস্তে পঞ্জাবের শাসনভার 
অর্পণ করিয়া রাজসিংহাসন ত্যাগ করেন । তদবধি লাহোর 
ইংরাজাধিরত গঞ্জ বপ্রদেশের র1জধানীরূপে গণ্য হইয়া আসি- 
তেছে। পক্ষান্তরে ইংরাজরাজপুরুষগণও এখানকার শ্্রীবৃদ্ধি 
সাধনে যত্রশীল হইয়া! ক্রমশঃ নগরভাগের উন্নতি বিধান 
করিতেছেন । 

১৮৪৯ খুটাবে ইংরাজাধিকারে আঙিবাঁর পরও এই নগরের 
চতুষ্পার্ববস্তী স্থান ভগ্র অটালিকার স্ত,পরাশিতে পরিব্যাপ্ত ছিল 
পূর্বতন মুরোগীয়দিগের বাসগৃহ নগরের দক্ষিণস্থ নিয়ভূমে 
প্রাচীন গোরাবাজারের চারিদিকে ব্যাপ্ত ছিল। পরে ক্রমশঃ 
উহা পুর্বমুখে বিস্তৃত হয় এবং যে স্থান পূর্বে ধ্বস্তগ্রায় অট্া- 
লিকায় ও জঙ্গলে সমাচ্ছাদিত ছিল, ক্রমে সেই সকল স্থান 
নানাবিধ সৌধমাঁলায় সমাচ্ছন্ন হইয়! পড়ে । তদনস্তর গ্রতি 
বংসরে নূতন অট্টালিকাদি বিনির্শিত হইয়া নগয়ের নুতন 
প্রীসম্পাদন করিতেছে । 

বর্তমান লাহোর নগর প্রায় ৬৪৭ এফর জমি লইয়া ব্যাপ্ত 
আছে। উহা! পূর্বে প্রায় ৩$ ফিট, উচ্চ ইঞ্টকপ্রাীরে পরি- 





লাহোর 


বেষ্টত এবং তাহার চতুষ্পার্থ্থে পরিখা ও নগররক্ষণোপযোগী 
দ্গ বুরুজাদিও বিনির্মিত হইয়াছিল। পরে এ পরিখা ভরাট 
করিয়া দেওয়া! হয় এবং পূর্বতন ৩* ফিট, উচ্চ প্রাচীর ভগ্ন 
হওয়ায় সংস্কারকালে উহার চতুর্দিকে ১৬ ফিট, উচ্চ প্রাীর 
গ্রধিত হইয়াছে। প্রাচীরের চতুম্া্ন্থ উত্ত পরিথার পরিবর্তে 
এক্ষণে নানা জাতীয় বৃক্ষপূর্ণ উদ্যানে পরিশোভিত হইয়া নগরের 
চতুর্দিক্‌ বেষ্টন করিতেছে, কেবল মাত্র উত্তরদিকের কতক স্থান 
খালি আছে। 

ইরাবততী নদীর পলিময় সৈকতোপরি এই নগর স্থাপিত 
হইলেও কালবশে বর্তমান নগরস্থান উচ্চ স্তূপে পরিণত হই- 
য়াছে। নগরের বগ্রস্থানের বহির্ভাগে একটা পাকা রাস্তা নগরকে 


বেষ্টন করিয়াছে । এ পথ দিয়া গ্রাচীরগাত্রস্থ ১৩টী দ্বারপথে 


নগরে প্রবেশ করা যায়। নগরের উত্তরপূর্বকোণে প্রাচীন 
নদীথাত পর্য্যন্ত লাহোর দুর্গ বিস্ৃত। ছুগের সন্মুখস্থ ময়দান 
দক্ষিণ ও পূর্বদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। 

লাহোর নগরের বাস্তাগুলি সর ও বক্রাকার হওয়ায় এবং 
তথাকার অট্টালিকাগুলি উন্নত মন্তকে ও শ্রেণীবদ্ধভাবে বিলম্বিত 
থাকায় নগরের কোনরূপ শোভা সম্পাদিত হয় নাই। ঘেঁসা 
ঘেসী বাড়ী থাকায় রাস্তাগুলি স্বভাবতঃই দেখিতে করর্য্য, 
কিন্ত মৌগলসমরা্গণের রাজ্যকালে যে সকল অত্যুতকষ্ট ও 
শিল্পনৈপুণ্যসমন্থিত ন্ুবৃহত অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছিল, 
তাহ! স্থানীয় সাধারণ অট্রালিকাদির স্থাপত্যশিল্পের অভাব 
ঘুচাইয়া চিত্তবিনোদনে সমর্থ হইয়াছে । মোগলকীন্তির মধ্যে 
নগরের উত্তরপূর্বকোণে স্থাপিত 'অরঙ্গজেবের মস্জিদ ও 
রণজিৎ সিংহের সমাধিমন্দির বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য । মস্‌- 
জিদের শ্বেত মর্মর নির্মিত গুম্বেজ ও চূড়ান্তস্তগুলি) রণজিতের 
সমাধিমন্দিরের বারাণ্ড ও গোল ছাদ এবং অপব্যবহ্ৃত ও 
অপবিত্রীকৃত মোগলপ্রাসাদের সম্মুখদেশ ভারতীয় স্থাপত্য- 
শিল্পসৌন্দর্যের উত্কৃষ্ট নিদর্শন | 

নগরপ্রাচীরের বহির্ভাগে লাহোরী দ্বারের সম্মুখে একটা 
রাস্ত। দক্ষিণাভিমুখে আসিয়াছে । উহা! আর্ণাকালী বা সদর- 
বাজার রাস্তা নামে খ্যাত। এ পথ দেশীয় নগরভাগ যুরো- 
গীয় নিবাঁসের ও আর্ণাকালীর পূর্বতন সেনানিবাসের সহিত 
সংযুক্ত । লাহোর নগরের যুরোপীয় বিভাগে রাজকীয় কাধ্যালয়- 
সমূহ, আদ্বালত ও ষ্টেশনচার্চ বিদ্যমান আছে। আর্ণাকালী 
হইতে পূর্বাভিমুখে লরেন্দ উদ্ভান ও গবর্মেপ্ট হাউস্‌ পর্যযস্ত প্রায় 
৩ মাইল বিস্তৃত স্থানে যুরোগীয়গণের যে নূতন বসতি হইয়াছে, 
তাহা ডোনান্ডটাউন নামে পরিচিত। স্থানীয় ছোটলাট সর 
ডোনাল্ড মাক্লিওডের নামানুসারে এ নগরের নামকরণ হয়। 


ট৫61 এ] 
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লাহোরি বন্দর 
মল (11211) নামক প্রশস্ত রাস্তা এই যুরোগীয় নগরভাগের 
মধ্য দিয়া আর্ণাকালী পর্যন্ত গিয়াছে । এই রাস্তার উত্তরাংশে 
রেলষ্টেসন ও রেলওয়ে কর্মচারীদিগের বাসস্থান এবং উহার 
দক্ষিণে মুজঙ্গ নামক নগরোপকঠে মুরোগীয়গণের বাসভবন 
ৃষ্ট হয়। 

লাহোর নগরে নিয়োক্ত কয়টী রাজকীয় ও শিক্ষার্বিভাগীয় 
প্রধান অট্টালিকা দৃষ্ট হয়; তন্মধ্যে পঞ্জাব-ইউনিভার্সিটা ও সেনেট 
হল ( দেশীয় রাজ! ও নবাববুনের টাদায় প্রতিষ্ঠিত), ওরিএপ্টাল 
কলেজ, লাহোর গবমেন্ট কলেজ, মেডিকাল ক্ষুল, সেণ্টাল- 
টেনিং কলেজ, ল"ম্কুল, ভেটারিনারী স্কুল, লাহোর হাইন্কুল, মেও 
হাসপাতাল, মিউজিয়ম, রবাট্স ইনিষ্টিটিউট্‌,লরেন্স ও মণ্টগোমরী 
হল এবং এপ্রিহার্টকালচারাল সোসাইটা গৃহ দেখিবার সামগ্রী । 

এখানকার প্রস্তত রেশমি বস্ত্র, শাল, সোণালী ও রূপালী 
সচ্চা জরি, ধাতব পাত্র, পাথরের খেলানা ও শন্তাদির বিস্তৃত 
কারবার আছে। রেলপথে করাচী বন্দরে আনীত হইয়া অনেক 
মাল পত্র পোত যোগে বিদেশে রণ্ডানী হইয়৷ থাকে । কলিকাতা, 
অন্বালা, পেশবার, মূলতাঁন ও দিল্লী প্রভৃতি ভারতের প্রসিদ্ধ 
নগরে আবশ্তক মত তদ্দেশবাসিবর্ভৃক দ্রব্যাদি প্রেরিত হইতেছে। 
স্থানীয় এবং যুরোগীয় বণিক্সমিতির অর্থসমাগমের সচ্ছলতা 
নিবন্ধন এখানে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক, আগ্রা ব্যাস্ক, সিমলা! ব্যাস্ক ও 
এলায়েম্দ ব্যাঙ্ক অব. সিমল! প্রতৃতি অনেকগুলি ব্যান্ক 
প্রতিষ্ঠিত আছে। 


লীহোরিবন্দর, বোশ্বাই-প্রসিডেক্দীর সিদ্ধু প্রদেশের করাচীর 


অন্তর্গত একটা প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বন্দর। সিদ্ধু নদের পশ্চিমাতি- 
মুখে প্রবাহিত বাধিয়ার নামক শাখার বামকুলে অবস্থিত। অক্ষাণ 
২৪০৩২উঃ এবং দ্রাঘিণ ৬৭২৮পুঃ। পিতি মোহানা হইতে 
১০ ক্রোশ অদূরে অবস্থিত। সমুদ্রের এই খাড়ির মুখে মৃত্তিকা 
পড়ায় খাতের গভীরত! ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে । এক্ষণে 
পণ্যদ্রব্যবাহী শ্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোত সকল সেই খাড়ি দিয়া বন্দরে 
আসিতে পারে না। মর্ণটন বলেন, ১৬৯৯ খুঃ অবে ইহা সিন্ধু- 
প্রদেশের একটা প্রপিদ্ধ বন্দর বলিয়া পরিগণিত ছিল এবং ২০০ 
টন বোঝাই এইরূপ পোতগুলি অনায়াসে এ বন্দরে প্রবেশ 
করিয়া! মাল পত্র লইয়া যাইত। অষ্টাদশ শতাব্দের শেষভাগে 
এখানে ইংরাজ বণিকৃদিগের একটা কুঠী প্রতিষ্ঠিত ছিল। 

এই স্থানের প্রকৃত নাম লাড়ী-বন্দর, কারণ ইহা! প্রাটীন 
লাঁট বা লাড়দেশের অস্ততু্ত বলিয়া এরূপ নামকরণ হয়। 
পরে মুসলমান প্রতিহাসিকগণ উহাকে পঞ্জাবের নিকটবর্তী 
ভানিয়া লাহোর নগরের নামানুসারে উহার লাহোরী বন্দর 
নাম দেন। ১০৩৭ খুষ্টাবে আল্বিরুণী এই নগরকে লহরাণী 


কান পপ পিসি, সা ০. ১০৯০ পাক ৮ ৮ ৯ 





ছেন। তারিথ, ই-তাহিরি নামক ইতিহাসে লিখিত আছে, 
১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে ফিরিঙ্গীগণ “লাহোরী বনার” আক্রমণ করে। 
১৬১৩ থ্ষ্টানে সেক্গবারি, ১৬৩৫ থ্‌ষানে থেবেন এবং ১৭২৭ 
থৃষ্টাকে আলেক্সান্দার হামিণ্টন এই নগরকে লোরে বদর ও 
লাড়িবন্দর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইবন্‌ বতুতা বলেন, তিনি 
আমীর আলাউল্‌ মুল্কের নিকট শুনিয়াছেন যে, তৎকালে 
এই স্থানের বার্ষিক রাজন্ব ৬০ লক্ষ টাকা আদায় হইত। 

ল|হা (পুং) লহের গোন্াপত্য। 

লাহ্থায়নি (পুং) ভূম্যুর গোত্রাপত্য । ( শত'ত্রা* ১৪৬৩১) 

লি(পুং) ১ শ্রান্তি, ক্রান্তি। ২ পতি, ধ্বংস । ও শেষ। 
8 সমতা । ৫ হস্তালম্বারাভেদ | 

লি, একজন চীন দার্শনিক। খ্ষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্বের শেষভাগে 
অর্থাৎ কনফুচির প্রায় শতান্দ পরে বিগ্ুমান ছিলেন। তিনি 
জ্ঞানোন্নতিবিষয়ে যে মত বিস্তার করিয়া যান, তাহাই পরে চীন- 
সামাজোর বৌদ্ধপন্মবিস্তারের পরিপোষক হইয়াছিল । 

লি (চীন) ১ চীনধেশীয় মুদ্রীভেদ | ১০ লি৪ ১ কান্দারীন্, 
১০০ লিতে ১ মণ, ১০০০ লিতে ১ তায়েল-ইংরাজী ৫ শিলিং। 

২ ভূমির দুরত্বগ্জাপক মানভেদ। ২৯৩ গজ বা ইংরাজী 

মাইলের ষষ্টাংশ । চীনপরিত্রাঙ্ক হিউএন্সিয়াং এই দৈর্ঘ্যমানে 
ভারতীয় নগরাদর দুরত্ব জাপন করিয়াছেন । 

লি, পঞ্জাবের কাঙড়া জেলায় প্রবাহিত একটা নদী |স্পিতি দেখ] 

লিও, পঞ্াবগ্রদেশের বসহর রাজ্যের অন্তর্গত একটা গগুগ্রাম। 
ঝাবারের অন্তগত স্পিতি ও লিপক নদীর সঙ্গমন্থলে ম্পিতির 
দৃক্ষিণকূলে একটা গণ্ড শৈলোপরি স্থাপিত। অক্ষাণ ৩১০ ৫৩ 
উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৮* ৩৭+পৃঃ। গ্রামের পুর্বধাংশে শৈলশিথরোপরি 
একটা ভগ্নদ্ুগে'র নিদর্শন আছে, সমুদ্রপৃষ্ট হইতে ৯৩৬২ ফিট, 
উচ্চ। এখানকার অধিবাঁসিগণ ভোটজাতীয় ও বৌদ্ধধন্মাবলখী। 

লিকুচ (রী) লক্যতে আস্বাগ্ঘতে ইতি লক-বাহুলকাৎ উচ, 
পৃষোদরাদিত্বাদিত্বং । ১ চুক্র | (রাজনি*) ২ ডনু। ডেহুয়া 
ফল। গুণ-_পিভ্তশ্েম্মবদ্ধক | 
পপিত্তপ্নেম্সপ্রকোপীণি কর্কদ্ুলিকুচান্তপি ৷” (চরক সুত্রস্থা” ২৭অ*) 

(পুং) লকুচ। ( অমর ) 

লিকুচি, একগরন পণ্ডিত। ইনি শিবস্তৃতিপ্রণেতা নারায়ণ 
পণ্ডিতের পিতা। 

লিক্কা (স্ত্রী) লিখ্যা। ( শবরদ্ধাণ) 

লিক্ষা (স্ত্রী) লিশ-গতৌ বাহুলকাৎ শ, সচ কিৎ। ( উপ১৩/৬৬ ) 
১ মুকাও, চলিত লিকি। পধ্যায়-_লিক্কা) লীক্ষা, লী, 
লিক্ষিকা। ( শব্দরত্বা* ) 


[| ২৫৪ ] 


এবং ৯৩৩৩ খ্ঠটা্ে ইবন্‌ বতুতা লাহরি নামে উল্লেখ করিয়া [. 


লিধিত 


“বহুপাাশ্চ হুক্ষমাশ্চ মুকা লিক্ষাশ্চ নামতঃ1”(বাডট নি ১৪০) 
২ পরিমাণবিশেষ | 
'জালাস্তরগতে ভানৌ যণ্চাধুদৃর্ঠিতে রজঃ | 
তৈশ্চতুভির্ভবেঙ্লিক্ষা লিক্ষষড়ভিশ্চ সর্ধষপঃ ॥' ( শব্দচ* ) 
ুর্যের আলোক গৃহাদিতে পতিত হইলে যে ক্ষুত্র ক্ষ 
রজঃকণা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে অণু কহে, চারিটা 
অণুতে এক পিক্ষা এবং ৬ লিক্ষায় এক সর্ষপ হয়। 
লিক্ষিকা (স্ত্রী) লিক্ষা। (শবরডাণ ) 
লিখ, গতি। ভুদি” পরশ্মৈ" সক" সেটু। এই ধাতু ই্দিৎ। 
লট্‌ লিঙ্খতি। লু অলিঙ্ঘীৎ। 
লিখ, লেখন, অক্ষরবিত্তাস। তুদাদি” পরন্্ৈঠ সক" সেট । 
লটু লিখতি। লিট. লিলেখ। লুট, লেখিতা৷। ল্‌ট্‌ লেখিম্যৃতি। 
লু অলেবীৎ, অলেখিষ্টাং অলেথিষুঃ। সন্‌ লিলিখিষতি, 
লিলেখিষতি। যঙ্‌ লেলিখ্যতে । ণিচ্‌--লেখয়তি। লু 
অলীলিখৎ। উদ্‌+লিখ-্উল্লেথন, কর্ষণ। বিলিখন 
বিলেখন, ভেদ । 
লিখ (ত্রি) লিখতীতি লিখ ( ইগুপধজ্ঞেতি। পা ৩। ১। ১৩৫) 
ইতি ক। লেখক। 
লিখন (ক্লী) লিখ-ুটু। ১ লেখন, লিপি। বিধিলিপি 
অথগনীয়, বিধাতা যাহ! অনৃষ্টে লিখিয়াছেন, তাহা খণ্ডন 
করিবার কাহারও সাধ্য নাই। 
দন্ত যল্লিথনং পুর্বং যত্র কালে নিরূপিতম্‌। 
তদেব খণ্ডিতুং রাধে ক্ষম্যে নাহ কো বিধিঃ ॥ 
বিধাতুশ্চ বিবাতাহং যেষাং যল্লিখনং কৃতম্‌। 
্হ্ধাদীনাঞ্চ কষুদ্রাণাং ন তৎ থণ্যং কদাচন ॥* 
(ব্রঙ্গবৈবর্তপু” শ্রকুষ্ণজন্মথণ ১৫ অগ) 
লিখা ( দেশজ ) লিখনকার্ধ্য। 
লিখাঁব€ (হিন্দী ) ১ হস্তলিপি। ২ লিখিত ধলিলপত্র। 
লিখিখিল্ল €পুং) ময়ুর। 
লিখি, বোস্বাই প্রেসিডেদ্দীর মহিকাস্থা এজেদ্দীর অন্তু স্ত একটা* 
দবুত্র সামস্ত রাজ্য। এখানকার সর্দারগণ ঠাকুর উপাধিধারী 
মুকবানা কোলীবংশোদ্তব। ইহারা ইংরাজরাজ অথবা কোন 
দেশীয় রাজাকে কর দেন না । জ্যে্টপুত্রই রাজ্যাধিকার পাই! 
থাকে। ইংরাজ গবমেপ্টের অনুমোদিত দত্তকগ্রহণের কোন 
ব্যবস্থাপত্র বা সনন্দ ইহাদের নাই। 
লিখিত (ক্লী) লিখ-ভাবে ক্ত। ১ লিপি। ২ লেখন। 
( তরত ) লিখ--ক্র্মাণি ্ত। (ত্রি)৩ লিখিত পত্রাি। 
*প্রমাণং লিখিতং তৃক্তিঃ সাক্ষিণস্চেতি কীন্ডিতম্‌।” 
( মিডাক্রাধৃত বাক্ষত্ধয ) 


লি [ ২৫৫ ] লিঙ্গ 





৩ ধর্শীন্রের প্রযোজক ধষিতেদ। ইনি যে সংহতি প্রণয়ন 
করিয়াছেন, তাহাকে লিখিতসংহিতা কহে। এই সংহ্তা 
উনবিংশসংহিতার মধ্যে একখানি । 

*্পরাশরব্যাসশজ্খলিখিতা দক্ষগোতমৌ। 

পাতাতপো বশিষ্টশ্চ ধর্মশীক্তপ্রযোজকাঃ ॥*শ্াদ্ধতব্ব াজবহ্য 

পিতৃপুরুষদিগের শ্রাদ্ধকালে ধর্মশান্্রগ্রযোজক এই সকল 
খবির নাম উচ্চারণ করিতে হয়। 

লিখিতরুদ্রে, একজন প্রাটীন বৈয়াকরণ। রায়মুকুট ইহার মত 
উদ্ধত করিয়াছেন। 

লিথিতন্মৃতি, একখানি প্রাচীন স্থতি। ঘাজ্ঞবধয প্রভৃতি ইহার 
উল্লেখ করিয়াছেন। 

লিখ্য। (ত্ত্রী)১ কীটবিশেষের ডিম্ব। ২ পরিমাণবিশেষ, লিক্ষা 
পরিমাণ। [লিক্ষা শব দেখ। ] 

লিগ, গতি। ভা” পরশ্্ৈ সক” সেটট। এই ধাতু ইর্দিৎ। 
লট লিঙ্গতি। লিট. লিলিঙ্গ । লুঙ অলিঙ্গীং। লিগ--চিত্রণ, 
চিত্রকরণ। চুরার্ি” পরন্ৈ' সক” সেট,। লট, লিঙ্গয়তি, লুঙ, 
অলিলিঙ্গৎ। 

লিগ. € ইংরাজী ) ভূমির দুরত্বজ্ঞাপক পরিমাণতেদ ( 1,98০)। 
তিন মাইলে ১ লিগ. হয়। 

লিগ (কী) লিঙ্গতি বিষয়াৎ বিষয়ান্তরং গচ্ছতি লিগ 
( খরুশং-কুণীধুনীলঙ্কুলিগ্ড। উপ. ১৩৭) ইতি কুপ্রত্যয়েন 
সাধু। ১মন। (উজ্জল) (পুং) ২ মূর্খ। ৩ ভূপ্রদেশ। 
৪ মুগ। ( নানার্থরত্ুমালা ) 

লিও তি, ভেদ। পাঁণিনিতে ধাতুর উত্তর লিওএই ১৮টী প্রত্যয় 
হয়, তন্মধ্যে পরস্মৈপদী ধাতুর উত্তর পরশ্মৈপদ, আত্মনেপদী 
ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ এবং উভয়পদ্দী ধাতুর উত্তর আত্মনেপ্দ 
ও পরশ্মৈপদ এই ছুইই হয়। এই বিভক্তি যথা, পরন্মৈপদ--যাঁৎ, 
যাতাং যুস্। যাঁপ, যাতং, যাঁত। যাং, যা, যাম। ঈত, 
ঈয়াতাং, ঈরন্। ঈথাস, ঈয়াথাং ঈধবং। ঈয়, ঈবহি, ঈমহি। 
এই নটা করিয়। বিস্তক্তি তিনটা পুরুষে বিভক্ত, প্রথমপুরুষ, 
মধ্যমপুরুষ ও উত্তবমপুরুষ। এই এক এক পুরুষ একবচন, 
ছ্বিবচন ও বহুবচনরূপে বিভক্ত । যথা-যাৎ, যাতাং যুস্‌। 
ইহা পরশ্মৈপদের প্রথমপুরুষ এবং যাৎ এক বচন, যাতাং 
দ্বিচন ও যুস্‌ বহুবচন বলিয়৷ জানিতে হইবে। লিংকে 
সাধারণতঃ বিধি কহে। বিধি অর্থে ধাতুর উত্তর বিধি- 
লিঙ্‌ হয়। বিধি দ্বিবিধ__প্রবর্তবিধি ও নিবর্তবিধি। 

[ বিশেষ বিবরণ ধাতুশবে দেখ। ] 

লিঙ্গ ধা উনি ০5 গুংসি ঘঞ্প* 

ইতি নিয়মেহপি অডিধানাৎ ক্লীবলিঙগত্বং। ৯ চিহ্ন 


“যেন লিঙ্গেন যো৷ দবেপো যুক্ত; সমুপলক্ষাতে । 

তেনৈৰ নানা তং দেশং বাচ্যমাহর্মনীষিণঃ ॥” ভারত ৯২।৯২) 

২ অনুমান। ৩ সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি । 

“তত্র জরামরণকৃতং ছঃখং প্রার্োতি চেতন: পুরুষঃ । 

লিঙ্গক্তাবিনিবৃতেন্তন্মাদ্হঃখং ত্বভাবেন ॥” (সাংখ্যকা” ৫৫) 

সাংখ্যমতে মূল গ্রকৃতিই লিঙ্গ এবং প্রক্কৃতির বিকৃতিক্বাধ্যও 
লিঙ্গ নামে কখিত। 

*হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্তিয়মনেক্মাশ্রিতং লিঙ্গং। 

সাবয়বং পরত ব্যক্তং বিপরীতমব্যক্তম্‌॥” (সাংখ্যকাঁ* ১০) 

বিকৃতি তাহার প্রকৃতিতে লীন হয় বলিয়া তাহাকে লিঙ্গ 
কহে। সাংখ্যতত্কৌমুদীতে লিখিত আছে যে "লয়ং গচ্ছতীতি 
লিঙ্গং লয় প্রাপ্ত হয় বলিয়া উহাকে লিঙ্গ কহে। [প্রকৃতিশধ দেখ] 

৪ ব্যাপ্য। ৫ব্যক্ত। ৬ পুংস্থাদি। 

«একা লিঙ্গে গুদে তিঅন্তথৈকত্র করে দশ। " 

উভয়োঃ সঞ্থ দাতব্য মৃদঃ শুদ্ধিমভীগ্তা ॥” ( মনু ৫1১৩৬) 

৬ সামর্থ্য । 

“্যাবতামেব ধাতৃনাং লিঙ্গং দূটিগতং ভবেৎ। 


অথন্চৈবাভিধেয়স্ত তাবদ্ধিগু ণবিগ্রহঃ॥৮ ( তিথিতত্ব) 

৭ শেফ। পর্যায়-__ শিশ্ন, স্বরস্তত্ত, উপস্থ, মদনাস্কুশ, কন্দর্প- 
মুল, মেহন, খেফদ্‌। মেঢ্‌, লাগ ধবজ, রাগলতা, ব্যঙ্গ, লাঙ্গ,ল, 
সাধন, সেফ, কামান্ুশ। (জট।ধর ) 

তত্ত্রে লিখিত আছে যে, লিঙমূলে স্বাধিষ্ঠান নামক ষড়দল 
পল্ম আছে, এই পদ্মে বকার আদি করিয়া লকার পর্যন্ত 
বণ থাকে। 

“মূলাধারে ত্রিকোণাখ্যে ইচ্ছা্ঞানক্রিয়াত্মকে। 

মধ্যে ্বয়স্থুলিঙ্স্ত কো টিনুর্যম প্রভম্‌॥ 

তদ্বাহে হেমবর্ণাভং ব স ব্চতুর্দলম্‌। 

তদৃর্ধেহগ্রিসমপ্রখ্যং ষড়দলং হীরক প্রভম্‌॥ 

বাদি লাস্ত ষড় বর্ণেন যুক্তঞ্চাধিষ্ঠানসংজ্ঞকম্‌। 

স্বশবেন পরং লিঙ্গং স্বাধিষ্ঠানং ততো বিছ্ঃ ॥% (তন্ত্র) 

লিঙ্গের গুভাশুভ লক্ষণ সামুদ্রিকে এইরূপ বর্নিত 
হইয়াছে ১ লিঙ্গ বড় হইলে দীখজীবী, ক্ষুদ্র হইলে ধনী এবং 
স্থল হইলে নিঃসন্তান ও দরিদ্র হয়। লিঙ্গ বামদিকে নত 
হুইয়! থাকিলে মনুষ্য নিঃসন্তান ও নির্ধন, দক্ষিণদিকে বক্র 
হুইয়৷ থাকিলে পুত্রবান্‌ ও নিয়দিকে নত হইয়া থাকিলে দরিদ্র 
হয়। লিঙ্গ ক্ষুদ্র হইলে মানব পুত্রবান্, শিরাবিশিষ্ট হইলে সুখী 
এবং স্থুলগ্রস্থিযুক্ত হইলে পুত্রা্দি নানাবিধ সথসম্পদ্যুক্ত হয়। 
দীর্ঘলিঙ্গ হইলে দরিদ্র, স্থুললি্গ হইলে অর্থহীন, কৃষ্ণবণ- 
লিঙ্গ হইল ভাগ্যবান এবং লঘুলিঙ্গ হইলে রা হয়। লিঙ্গ 
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বা রক্তবর্ণ হইলে সুখী, পরস্ত্রীগামী ও কামিনীজনপ্রিয় হয়। 
রুশ বা! রক্তবর্ণ লিঙ্গ হইলে মনুষ্যের উত্তম স্ত্রী, রাজ্য ও সুখ 
সম্পদ্‌ হুইয়া থাকে ।* 


৮ শিবমুর্তিবিশেষ, শিবলিঙ্গ। হিন্দুমাত্রেরই এই লিঙ্গপুজা / 


অবশ্য কর্তব্য । শাস্ত্রে শিবলিঙ্গপুজার অনস্ত ফল কথিত 
হইয়াছে । এমন কি ত্রাঙ্গণের শিবলিজপুজ! না করিয়া! জল- 
গ্রহণও করিতে নাই। টা 

মহাদেব কিজ্রন্য এই লিঙ্গরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার 
বিষয় পাল্সোত্তরে এইকপ নির্দিষ্ট হইয়াছে, 

“বেদিম্মাহং দিজশেষ্ঠ কদ্রন্ত্িপুরহস্তকঃ | 

কশ্মাছিগহিতং রূপং প্রাপ্তবান্‌ সহ ভাধ্যয়া ॥ 

যোনিলিঙ্গস্বরূপঞ্চ কথং স্তাৎ স্থমহাত্মনঃ | 

পঞ্চ স্চতুর্ধাহঃ শূলপাণিস্ত্রিলোচিনঃ ॥ 

কথং বিগহিতং রূপং প্রাপ্তবান্‌ দ্বিজপুজব। 

এতৎ সর্বং সমাচক্ষ মিত্রাবরুণনন্দন ॥৮ 

( পদ্মপু* উত্তরখণ ৭৮ অপ) 

দেবাদিদেব মহাদেব ভার্ধ্যার সহিত এই বিগর্িত রূপ কেন 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, দিলীপ বশিষ্ঠের নিকট এই প্রশ্ন করিলে, 
ভগবান্‌ বশিষ্ঠদেব ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, পূর্ব 
কালে স্থায়ন্তুব মন্বস্তরে মন্দরপর্ধরতে খধিগণ এক দীর্ঘসত্রের অনুষ্ঠান 
করেন, নেই যজ্জে সকল মুনি সমাগত হইলে মুনিগণ পরম্পরে 
আলোচনা করিয়াছিলেন যে, বেদবিদ্‌ ত্রাঙ্ণদিগের মধ্যে কোন্‌ 
দেবতা পুজ্য, তাহা! আপনার! নির্দেশ করুন। তখন ধাধিগণ 
সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিলেন, আমাদের এই সংশয়চ্ছেদ করি- 





* প্মহত্তিরাযুরাখ্য।তং হাল্ললিঙ্গে ধনী নরঃ। 
অপত্যরহিতে! লোকে স্থুললিঙ্গে বিপর্ধায়ঃ ॥ 
মেঢে, বামনতে চৈব সুতান্নরহিতে। ভবেৎ। 
বক্রেহন্থ। পুন্তরবাদ্‌ স্যাৎ দারিজ্রযং বিনতে ত্বধঃ॥ 
অল্পে তু তনয়ে। লিঙ্গে শিরালেহথ নুখী নরঃ। 
সুলগ্রস্থিযুতে লিঙ্গে ভবেৎ পুত্রাদিসংযুতঃ ॥ 
দীর্ঘলিলেন দারিজ্রাং ুললিঙ্গেন নিধ'নঃ। 
কুশলিজেন সৌভাগ্য হশ্বলিঙ্গেন ভূপতি;॥ 
কর্কশৈং কঠিনৈলিক্গৈঃ পরদাররতঃ সদ। | 
রমতে চ লদ। দাসীং নির্ধনে! তবতি ফ্রুবম্‌। 
স্লশলিজেন কৃপ্রেধ রক্তলিলেদ ভূগতিং। 
পরম্থীং রমতে নিতাং দরীণাং বল্গতো! তবে ॥ 

'স্কুশলিঙগেদ রক্ষেন লঙতে চোত্তমাঙগনান্‌। 
দাগাং মুখ দিব্যাঙ্গা।; কল্যকাযাঃ পতির্ভবেৎ ॥" (সামৃজিক ) 


কঠিন ও কর্কশ হইলে পরত্রীরত) লিঙ কৃষ্ণ, হৃঙ্গ | বার জন ব্রা বিহু, ও মহেখরের নিকট গমন বরা করতৃত্য। অন্তর 
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তাহাদিগকে অবলোকন ও প্রণাম করিলে যিনি বিশুদ্ধ সনতু্ণ- 
প্রধান বলিয়া বোধ হইবে, তিনিই আমাদের পুঁজনীয় হইবেন। 
তখন খধিগণ সমবেত হইয়া প্রথমে কৈলাসে দেবাদিদেব মহা" 
দেবের নিকট গমন করিলেন। খধিগণ দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া 
দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ, নন্দি দ্বারদেশ রক্ষা করিতেছে । তখন 
খধিগণ নন্দিকে কহিলেন, তুমি শীগ্ত গিয়৷ মহাদেবকে আমাধিগের 
আগমনবৃত্তাস্ত নিবেদন কর। আমরা প্রণাম করিবার জন্য উপ- 
স্থিত হইয়াছি। নন্দ তখন পরুষ বাক্যে অবজ্ঞার সহিত অমিত" 
তেজাঃ খধিগণকে কহিলেন, তোমাদের যর্দি জীবনের ভয় থাকে, 
তাহা হইলে এখনই প্রস্থান কর, দেবাঁদিদেবের সহিত সাক্ষাৎ 
হইবে না, তিনি দেবী পার্বতীর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। 
নর্দি এই কথা বলিলে খধিগণ বহুদিন তথায় অবস্থান করিলেন, 
তথাচ তাহার সাক্ষাৎ লাত হইল না। তখন প্রবল তপোদৃপ্ 
মহর্ধি ভু অতিশয় ক্রোধপরায়ণ হইয়। মহাদেবকে নিম্োক্ত 
রূপ শাপ প্রদান করেন,”হে শঙ্কর | ভুমি নারীসঙ্গমে প্রমত্ত হইয়া 
আমাদিগকে অবমাননা! করিয়াছ, স্তরাং যোনিলিল্ত্বরূপ 
তোমার মুর্ধি হইবে । তোমার নিকট ব্রাঙ্মণগণ উপস্থিত হুই- 
যাছে, তাহা তুমি জানিতে পার নাই, এইজন্য তোমায় নিবেদিত 
জল, অন্ন, পুষ্প, পত্র প্রভৃতি সকলই অগ্রাহ্থ হইবে এবং 
্াঙ্মণগণ তোমার পুজ! করিবে না, যদি পুজা করে, তাহা হইলে 
অব্রন্গণ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে। ভম্মলিঙ্গাস্থিধারী যে সকল লোক 
রুদ্রতক্ত হইবে, তাঁহার! পাষগুত্ব গ্রাপ্ত হইবে” ত্ৃগু এইরূপ 
শাঁপ দিয়! মুনিদিগের সহিত ব্রক্লোকে ব্রহ্গার নিকট গমন 
ফরিলেন। 

“এবমুক্তত্ততস্ত,ং কৈলাসং মুনিসত্বমঃ। 

জগাম বামদেবেন ঘত্রাস্তে বুষভধবজঃ ॥ 

গৃহদ্বারমূপাগম্য শঙ্করন্ত মহাত্মনঃ | 

শুলহন্তং মহারৌদ্রং নন্দিং দৃ্টাব্রবীন্থিজঃ ॥ 

সংপ্রাপ্ডো হি তৃগুবিপ্রো হরং দ্রষ্ং সুরোত্তমম্‌। 

নিবেদয়ন্থ মাং শীগ্রং শঙ্করায় মহাত্মনে ॥ 

তশ্ত তথ্ঘচনং শ্রত্বা নন্দিঃ সর্বগণেষ্থরঃ। 

উবাচ পরত্বং বাক্যং মহধিমমিতৌজসম্‌ ॥ 

অসান্নিধ্যঃ প্রভোত্তস্ত দেব্যা ক্রীড়তি শঙ্করঃ | 

নিবর্তন্থ নিবর্তত্ঘ মর্দি'জীবিতুমিচ্ছসি ॥ 

এবং নিরাক্কতস্তেন তত্রাতিষ্ঠন্মহাতপাঃ | . 

রহুনি দিবসান্তচ্মিন্‌ গৃহঘারে মুনীশ্খরঃ &  ' 

ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টো ভূণডঃ প্রোবাচ শঙ্করমূ।. 
বিনটত্তমদারদো মাং জানাতি শর 
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নরশালামনজ চঁাইং তবিষ্যতি য় সংশর॥ "২: 
এবং ধক 
উতাচ গণমতুাগ্রং নর্দিং পুলভৃতং নৃপ ॥ 
কত্রভক্তা্ঠ যে লোকে ওশ্মলিঙ্গাসথিধারিণ। 
তে পাবগুতমাপন্ বেদবাহা| ভবস্তি বৈ॥» 
( পল্পপুত উত্তযখণ ৭৮ অ” ) 
লিক্ষপুরাণপাঠে জানা যায়, যে, দেবর্ধি নারদ রুত্র্দেবের 
পবিত্র তীর্ঘক্ষেত্রসমূহ সনদর্শন করিয়া তত্তৎস্থানে লিঙ্গপৃজা 
করিয়াছিলেন । (১। ১৯) & লিগ কি, এবং কেনই বা 
তাহা সংসারে সকলের পুজ্য হইয়াছে, তাহা তের অভিব্যতিত 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। | 
'  *শবব্রঙ্গতনং সাক্ষাৎ খবর্রবাণবদ্‌। 
বর্ণাবয়মব্যক্তলক্ষণং বনুধা স্থিতম্‌॥ 
অকারোকারমকারং স্ুলং হুষ্ুং পরাৎপরম্‌। 
ওস্কাররূপমৃগ্বজং সাম জিহ্বাসমহ্বিতমূ॥ 
ঘনু্বেমেদমহাগ্রীবমৎ্হদয়ং বিভুম্‌। 
প্রধানপুরুষাতীতং প্রলয়োৎপত্তিবর্জিতম্‌ ॥ 
তমসা কালরদ্দ্রাখ্যং রস কনকাওজম্‌। 
সত্বেন সর্বগং বিষ নিশুপত্বে মহেশ্বরম্‌। 
প্রধানাবয়বং ব্যাপ্য সপ্তধাধিঠিতং ক্রমীৎ। 
'গুনঃ যোড়শধা চৈব ধড় বিংদকমশ্োস্তবস্‌ 
সর্গ্রতি্ঠাসংহারলীলাখং লিঙ্রূপিণমূ। 
প্রমা ট যথান্তাযং বক্ষে লিল শুভমূ* | 
( লিঙ্গপু* পূর্ব ১। ১৮২৩) 
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. ধের ক জাছে (১৭1 ৩১০২)। লিরপ দর্দে বি ও গ্ 
হষ! 'বিজ্বল ইয়া. পড়িধেন।, ভখন অবশ্মাৎ তঁকার বাধ 
সমুখিত হইল। এই ওষারের, তাৎপর্য ফি তাহা নিযোক্ত -.. 
ক্লোকে বিবৃত হইয়াছে. . 
উন শিলার বিঃ প্রভোঃ। 
বৈ ক্ষিপ্মবর্ধত সমস্ততঃ ৯ ৬৪ 
_ অর্থাৎ বীজ মহেশ্বর লিঙ্গ হইতে একার বীজ উৎপন্ন হইল, 
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এবং তাহা উকারক্নপ যোনিতে নিক্ষিড হইয়া! চতুর্দিকে বৃদ্ধি 





পাইতে লাগিল। এই গ্লোক বিশেষভাবে পর্যালোচনা , করিলে 
্পষ্টই বুঝা! যাঁয় যে, লিঙ্গই স্য্টিশক্তির পরিচান্নক। এই শিব- 
পক্তির' উত্তরসাঁধক লিঙ্গমুস্তিতে যেমন শিবপুজা বিহিত 
হইয়াছে, সেইরূপ শক্তিবোধক যোনিমুর্তিতেও শক্তিপূজার 
ব্যবস্থা দেখা যায়। 
প্গীঠাকৃতিরুমাদেবী লিঙ্গরূপশ্চ শঙ্করঃ 
প্রতিষ্ঠাপ্য প্রযক্ষেন পুজয়স্তি সথরাস্ুরাঃ ॥” 
(লিঙ্গপুৎ উত্তরখ* ১১৩১) 

উক্ত ' অধ্যায়ের ৩৭ হইতে ৪০ ক্লোকে লিখিত আছে যে, 
অঙ্গাদি দেবগণ, এ্্যশালী রাজিগণ, মানবগণ ও মুনিগণ 
সকলেই শিবলিঙ্গের পূজা. করিয়া থাকেন। ভগবান্‌ বিষ্ুও 
বর্ষায় বরপুত্র রাবণকে নিহত করিয়! সমুদ্রতীরে বিশেষ ভক্তির 
সহিষ্চ বিধিবৎ মিঙ্গারাধনা! করিয়াছিলেন। লিঙ্ার্টনা করিলে 
শত ত্রাঙ্মণবধজনিত মহাঁপাতিক বিদুরিত হয়। 

একবিংশ অধ্যায়ের ৭৯--৮৩ ক্লোকে লিখিত আছে যে, 
অগ্নিহোত্র, বেদাধ্যয়ন, বছদক্ষিণক যজ্ঞাদি শিবলিঙ্গার্চনার এক 
কলাংশেরও সমতুল্য নহে। দিবসে একবারমাত্র লিঙগার্চন- 
কারীও সাক্ষাৎ রুদ্র বলিয়া কধিত। শিবপুজায় ধর্শা অর্থ কাম 
ও মোক্ষফল গ্রান্তি ঘটে। | 

লিঙপুরাগের পূর্বভাগে ২৫-২৭ অধ্যায়ে শিবপৃজার স্থান 
নির্বাচনও পুজোপকরণাঁদির ধথাবথ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
শক্তি বিনা! শিবপৃজা করিতে নাই । একমাত্র শিবলিঙ্গ পুজার 
শিব ও শক্তি উভয়ের পুজা বলিয়! পুরাণে ও তত্র ৪ 
বিঁধই কীর্ঠিত হইয়াছে *। 


* দলিঙ্জদেবী মহাদেবী লিঙ্গং সাঞ্গাৎ মহেষ্থরঃ। 
'তয়োঃ গর দেবী গেবস্য গুজিতৌ 4". 
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রূপ বর্ণিত হইয়াছে। বামনপুরাণের ৬ অধ্যায়ে লিঙ্গোৎপত্তি- 
প্রকরণে লিখিত হইয়াছে, ব্রন্গা শিবলিঙগমুণ্তি ধারণ করিয়া স্বীয় 
উপাসন।প্রচার জন্য শৈব, পাঁশুপত, কালব্দন ও কপালী নামে 
চারিটা শৈবসম্প্রায় প্রবর্তিত করেন। বশিষ্টপুত্র শক্তি ও 
কাহচর শিষ্ম গোপায়ন প্রথম শৈব, তপস্থী ভারদ্বাজ ও তাহার 
শিষ্য সোমকাধিপতি রাজা খষভ পাশুপত, আপন্তম্ব ও বক 
ক্রাথেশ্বর নানক বৈশ্য কালবদন, ধনদ ও তাহার শৃদ্ররংশীয় শিশ্য 
কন্দোদর কপালী হইয়াছিলেন, ইহাতে ম্পষ্টই বুঝা যায়, লিঙ্গো- 
পাসনাপ্রসঙ্গে কালে শৈবসম্প্রদায়ে চারিটা শাখাবিভাগ ঘটিয়া- 
ছিল এবং চারিজন প্রধান যোগী এ বিভিন্ন মত প্রচার করেন । 
স্ন্দপুরাণে লিঙ্গশন্দের বুৎপত্তি সম্বদ্ধে লিখিত আছে; 
“আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তশ্ত গীঠিকা । 
আলয়ঃ 'পর্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে ॥৮ ( স্বন্দপুণ ) 
৫গেহে লিঙ্গদ্বয়ং নাচ্চ্যং শালগ্রামদ্বয়ং তথা । 
দ্বে চক্রে দ্বারকায়াস্ত না্চাং স্থধ্যদ্বয়ং তথ! ॥ 
অভক্ষাং শিবনির্ম্মান্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্‌। 
শালগ!নশিলাযোগাৎ পাবনং তদভবেৎ পদা ॥” 
আক।শ শবে লিঙ্গ এবং পৃথিবী তাঁহার পীঠিকা। ইহা সকল 
দেবতার আলয় ৷ ইহাতে সমস্ত লয়ুপ্র।প্ত হয় বলিয়া! ইহাকে লিঙ্গ 
কহে। একগৃহে লিঙগদ্য় পুজা করিতে নাই, এইরূপ শালগ্রাঙ্ 
শিলাদ্বয়েরও পুজা নিষিদ্ধ। শিবের নিম্মাল্য গ্রহণ করিবে না, 
কিন্তু শালগ্রাম শিলার যোগে নির্মল্য গ্রহণীয়। 
লিঙ্গশন্দে সাধারণতঃ শিবলিঙ্গই বুঝায়। দেবাদিদেব 
মহাদেব হিন্দজগতে কি কারণে লির্গরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন 
এবং কেনই বা হিন্দপ্রধান ভারতভুমে তাহার প্রতিষ্ঠা ও পুজা 
প্রচারিত হইয়াছিল, পলিঙ্গপুরাণ, শিবপুরাণ ও পান্পোত্বরখণ্ডে 
তাহার যথাষথ বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । হিমালয়, হইতে 
সিংহ পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ ভাবত-সামান্যে আড়াই হাজার বর্ষের 
পূর্ব হইতে এই লিঙ্গমুস্তির উপাসনা প্রচলিত দেখা যায়। 
মন্ুসংহিতায় শিবশক্তি ভদ্রকালী এবং বিষু্শক্তি শ্রীর 
উল্লেখ আছে (মনু ৬৮৯ )। উক্ত গ্রন্থের ৩১৫১-১৫২ শ্লোকে 
ব্ছ যাঁজক ও দেবলদিগের নিন্দাবাদ এবং দেব-গাতিমার 
( মনু ৯২৮৫) প্রনঙ্গ থাকায় মনে হয়, উহা! রচিত হইবার 
পূর্বে প্রতিমাপুঞজা প্রবঞ্তিত হইয়াছিল। রামায়ণ ও মহা- 
ভারতের প্রসঙ্গানীনা আখ্যায়িকা এঁতরেয় (৮২১-২৩) 
ও শতপথব্রাঙ্গণে (১৩৫৪১ ) থাকায় এবং মন্তে রাম ও 
 শক্তিসংযোগমান্ত্ে কণ্ুকর্তী। সদাশিবঃ। 
অতএব মহেশানি পৃজর়েচ্ছিবলিঙ্গ কম্‌॥” 


লিঙগপুজাপ্রবর্তন ও লিঙ্গোৎপত্তি বিষয় বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন- | 


৭ স্পেল পপ শী 








কৃষ্ণের নামোল্লেখ না দেখিয়া অনুমান হুয় যে, মনুসংহিতাখানি 
অপেক্ষারুত প্রাচীন। মনুসংহিতা-কালে দেবগণকে স্বতাহুতি 
দিবার বিধি ছিল, এখনকার স্তায় পুষ্পচন্দনলিঞ্ড নৈবেদ্ঠা্দ 
দানের ব্যবস্থা ছিল কি না বলা যাক্স না । যে বিষুঃ ও শিব মন্ু- 
সংহিতা-সক্কলনকালে পদ ও বলের অধিষ্ঠাতা বলিয়া "পুজি 
ছিলেন, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও তন্ত্াদি গ্রন্থে তাহাদের 
মহিম! পরিবদ্ধিত হইয়াছে) তদবধি তাহারা পরাৎপর পরমেশ্বর 
রূপে পুজিত হন। 

রামায়ণ ( ৭৩১৪২) ও মহাভারতে সৌধ্রিক পর্কে ৭ম অঃ 
শিবলিঙ্গের পরিচয় আছে । রাজতরঙ্গিণী (১১৯৪ ও ২।১২৯- 
১৩০ ) পাঠে জানা যায় যে, জলৌক (9019010 ) রাজার 
অধিকারকালে বিজয়েশ্বর, নন্দীশ ও ক্ষেত্রজ্োষ্ঠেশ নামক 
শিবলিঙ্গের পুজা প্রচলন ছিল। স্মৃতরাং স্বীকার করিতে 
হইবে যে, বুদ্ধদেবের পূর্ব হইতেই ভারতবর্ষে লিঙ্গপুজা প্রচলিত 
ছিল। খুষ্টপুর্ব্বে শককুষণ ও খরোদ্বী রাজগণের সময়েও 
লিঙ্গোপাসনার যথেষ্ট আদর হইয়াছিল। গুপ্তরাজগণের 
শিবভক্তি কাহারও অবিধ্িত নাই । তাহাদের মুদ্রায় অঙ্কিত বৃষ) 
ত্রিশূল ও শিবশক্তি সিংহবাহিনী প্রভৃতির 'প্রতিরূ্পই তাহার 
সাক্ষ্দান করিতেছে । 

কেবল উত্তরভারত বলিয়া নহে, দক্ষিণভারতেও খুষ্টপুর্ব্ব ৫ম 
শতাঁবধে লিঙ্গারাধন! প্রচারিত ছিল। ই্রাবোর বর্ণনা হইতে 
জানা! যার, পাগ্যরাজ রোমকসম্রাট, অগাষ্টাসের সভায় দূত প্রেরণ 
করেন, খুৃষটপূর্বব ৩৫০ হইতে ২১৪ অন্দ মধ্যে পণ্য ও চোলরাজ্য 
এক হইয়া যায়। উভয় রাজ্যের প্রথমকার ভূগতিগণ পিশ্স্থাপক 
ও শিবভক্ত ছিলেন *। দাক্ষিণাত্য হইতে শৈব ধর্মুআোত খুষ্টীয 
৫ম শতাব্দে যবদ্বীপ ও বালিদীপে স্থপ্রতিষ্ঠিত হয়। তথাকার 
প্রন্থনন নামক স্থানে ুইশত অপেক্ষা অধিক দেবমন্দির এবং 
শিব, হুর্গা, গণেশ, হ্র্য প্রভৃতির পাষাণময় ও পিশ্ুলময় গ্রতি- 
মুক্তি অগ্যাপি বিগ্ুমান আছে ।1 [যব ও বালি দেখ। ] 

গ্রীক ভৌগোলিক আরিয়ান্‌ কন্ঠাকুমারীর বর্ণনাস্থলে লিখিয়া-, 
ছেন, কুমারীনাম়ী দেবীর নামে এ স্থানের নামকরণ হইয়াছে। 


৯৯৮ টপ জা সহী অপ আপ, পর 


এপি 
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লিঙ্গ 


দুর্গার একটা নাম কুমারী । আরিয়ানের সময় (২য় খৃষ্টাবে ) 
তথায় এ দেবীর একটা প্রতিধুত্তি ছিল। সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্য- 
প্রসিদ্ধ কোন শিবলিঙ্গেরই উহা! শক্তি হইবেন । 


জগৎস্থষ্টির আদিভূত| প্রক্ৃতিপুরুষাত্মিকা উৎপাদিকা, 


শর্তিই হ্ষ্টিতত্বের মূল উপাদান জানিয়া শৈবগণ হর- 
পার্বতীর লিঙ্গশক্তিকেই জীবোংপত্তির মুখ্য কারণ বলিয়া 
নির্দেশ করিয়া থাকেন। যোনি ও লিঙ্গের অর্থাৎ প্রকৃতি 
ও পুরুষের সঙ্গমেই সৃষ্টি সাধিত হয় বলিয়া তাহারই 
চিহ্ম্বরূপ লিঙ্গমূর্তি সংগঠিত হইয়্াছে। একটী মঙ্গলময় 
ইচ্ছাঁয় প্রণোদিত হইয়া! পরমপিতা জগতের হিতসাধনার্থ 
প্ররুতিপুরুষসঙ্গমে স্থষ্টিকাধ্য আরম্ভ করেন। সম্ভবতঃ 
প্রকৃতির উপাঁসকগণ সেই লিঙ্গরূপেই শিবত্ব আরোপ করিয়া 
থাকিবেন। তদবধি শৈবসপ্রদায় সেই লিঙ্গরূপী যুগ্মুর্তিই 
শিব নামে উপাসন| করিয়া আসিতেছে । 

প্রাচীন ভারতবাসীর! সেই স্থষ্টস্থিতিলয়কারী অব্যয়াত্মার 
নিরাকারত্ব অপনোর্দন করিয়া ক্রমে লিঙ্গরূপে তাহার সাকারত্ব 
কল্পনা করিয়! আসিতেছেন এবং তাহাই ক্রমশঃ জগদ্াসীর উগান্ত 
বলিয়া গৃহীত হইয়।ছে। শুধু ভারতে নহে, সুপ্রাচীন চীন, শ্রীক 
ও রোমক্জাতির মধ্যেও লিঙ্গোপাসন! প্রচলিত ছিল ।* রোমক- 
দিগের মধ্যে পপ্রিয়াপস্” এবং শ্ীকগণের মধ্যে “ফালাদ্” নামে 
লিঙ্মূর্তিসমূহ পরিচিত ছিল। তিব্বতীয়দিগের উপাস্ত লিঙমুর্ি- 
গুলি চীনভাষায় হবঙ-হি-ফুহ নামে কথিত। ইস্রাইলগণ পূর্বে 
লিগপৃজা করিত । মন্কায় যে মকেশ্বর লিগসুদ্তি আছে, তাহা এক 
সময়ে ইস্রাইলগণের উপান্ত ছিল। ভবিষ্যপুরাণে ত্রাঙ্মপর্ক্ে এই 
মরেশ্বর লিঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। 

বাইবেল পাঠে জানা যায়, রেহোবোয়ামের পুত্র আশা 
তাহার মাতা মায়াকাকে লিঙ্গ সমক্ষে বলি ধিতে নিষেধ করিয়া- 
ছিলেন। পরে তিনি কুপ্ধ হইয়া এ লিঙ্গমূর্তি ভাঙ্গিয়া দেন 
(100)৫5 সগ, 18)।  ফ্িুদীগণ সোতসাহে লিঙ্গরূপী 
দেবতা ব্ল্ফেগোর গুপমন্ত্ে দীক্ষিত হইতেন। মোয়াবীয় 
ও অদিনাবাসিগণ ফেগোর পর্বতঞ্িত এই লিঙ্গেরই 
উপাঁসন! করিতেন। তাহাদের উপাসনাপদ্ধতি সর্বতোভাবে 
মিশরীয়দিগের বেলফেগোর উপাসনাপদ্ধতির অনুরূপ ছিল। 
ুন্বা-( 00148) )বাসিগণ পর্ববতশৃঙ্স্থ বন ভাগে এবং স্ুবুহত বুক্ষ- 
তলে দেবমন্দির ও দেবমুষ্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পরম পিতার অপ্রিয়- 
ভাজন হইয়াছিলেন। বাল্‌ ( 88] ) তাহাদের উপাস্ত ছিল 
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লিগ 


এবং লিঙ্গাকার প্রস্তরস্তস্তই তাহার মুর্তির চি্ুন্বরূপ গৃহীত 
হুইয়াছিল। তাহার! এই দেবতার বেদী সমক্ষে ধূপ ধূন! 
আালাইত এবং প্রতি অমাবন্তায় সেই লিঙমূর্তির সম্মুখস্থ বৃষ- 
সমক্ষে পুজোপহার দিত। ইস্রাএল্‌ লিজমুর্তি সনমুস্থ এই বৃষভ- 
মুর্তি হিন্দুর সবগুগপ্রধান বালেশ্বর শিবলিঙগসন্মুৎস্থ ধর্মরপী বৃষ- 
ুর্তির অনুরূপ । মিশরীয় ওসিরিস্‌ মূর্তির এপিসের সহিতও হার 
যথেষ্ট সানৃশ্ঠ আছে। পাশ্চাত্য লেখকগণ ভ্রমক্রমে এ বৃযমূর্তিকে 
শিবানুচর নন্দী*্ বলিয়া উল্লেখ করিয়৷ থাকেন। কেহ বে 
উহাকে শিবের বাহন বলেন । 

কর্ণেল টড. বলেন, আরবীয় দেবমুর্তি লাত বা অল্হাতের 
সহিত হিন্দুর লিঙ্গমুর্তির যথেষ্ট সানৃশ্য আছে। রোমবজাতির 
প্রভাববিস্তারের সহিত এই লিঙ্গোপাসনা ও মুর্তি প্রতিষ্ঠ' ফ্রাঙ্দ- 
রাজ্যে বিস্তৃত হয়। নিস্মেস্‌ নগরীর প্রসিদ্ধ সার্কাসগৃহে। 
ইতালীর স্থুপ্রাচীন ধর্ম্মন্দরসমূহে, টোলৌদ্‌ নগরের গীর্গমীয় 
এবং বুর্দোর কএকটা ধর্শামন্দিরে অগ্ঠাপিও এ শিবলিঙগমুর্তি 
বি্মান দেখা যাঁয়। 

রাজস্থানের ইতিবৃত্তে মহাত্মা! টড লিঙ্গোপাসনার তত নির্ণয়- 
গ্রসঙ্গে লিথিয়াছেন,--মিশর, গ্রীক, রোমক, এমন কি, খুষ্টান- 
দিগের দ্বারা বংশপরম্পরা ক্রমে লিঙ্গপূজা সাধিত হইলেও গ্রীক 
0:00170 শব্দের ব্যুৎপত্তিগত কোনরূপ পরিক্ষ,ট অর্থ নিরা্কত 
হয়। অধিকসম্ভব, দেবভাযা সংস্কতর জনয়িতা আদি আধ্য- 
ভাষা হইতেই এই শবের বুৎ্পত্তি সিদ্ধ হইয়া থাকিবে । সর্বা- 
সিদ্ধিপ্রদাতা ফলেশ শব্দে ঈশ্বরের লিঙ্গত্ব আরোপ করিয়া 
গ্রীক ফাঁলাশ্‌ শবের উৎপত্তি কল্পনা করিলে শবার্ের প্রক্কৃতি- 
প্রত্যয়সাঁধ্য কোণরূপ বৈষম্য ঘটে না, বরং তাহা হইলে 
ওসিরিসের সহিত শিবলিঙ্গের অন্যান্ত বিষয়ে অনেক সামঞজস্ত 
সাবিত হইতে পারে। উভয় দেবতাই নদীর অধিষ্টাত্রী। 
ওসিরিস যেমন ইথিওপিয়ার অন্তর্গত চন্দ্রশৈলনিঃম্যত নীলণ 
নদের (14019) অধিষ্ঠাতা, ঈশ্বরও সেইবূপ সিদ্ুনদ (ইহার 
অপর নাম নীল--ফিরিস্তা ) ও চন্দ্রগিরিনিঃস্থত গঙ্গার পতি। 
এই চন্দ্রগিরিতুষারাবূত কৈলাসশিখরে শিব পার্বতীগহ বিরাঞ্জিত 
বলিয়া পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রীকবাসী মিশরীয়দিগের নিকট 








পপ পাশে তি পাশাপাশি 
টি 


* দ্রাক্ষিণ।তো শিববাহন বৃষের অপর একটী নম নন্দী। 

স্উলৃকং বৃষভং দেবি নায় নন্দী গ্রকীর্ঠিত;।" (লিঙ্গার্টনতন্তে পটল) 

1 লতার্কের লেখনী হইতে জানা যাঁর যে, মিশরীয় দেবতা ওসিরিস সর্ধাজই 
লিঙ্গরণে বিরাজিত (510) 01 [১7181)03 00890 ) ছিলেন । 1১017 
9০01 মূর্তিও উর়প আকারে প্রদর্শিত হইয়া ধাকে। এইরূপ লিঙমূর্ধি 
সকল তৎকালে 7১19]) 9০191 08171 নামে খ্যাত ছিল। 








সপন তি পিশিকপী সস পি পা পিসি পি শপ সী ্পপ 


স্থাপন অথবা কখন কখন সেই ফলকেই দেবতানূপে পুজা 
করিতেন । ইহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, সংস্কত সফল 
ফলেশ (ফল+ঈশ) হইতে গ্রীক £))811॥8 শব্ধ গৃহীত 
হইয়াছে । ফাল্তনে নবপল্পব, পুষ্প ও ফলভারে অবনত 
বৃক্ষরাঁজি যখন ধরিত্রীকে নবান্বরে ভূষিত করিয়া শৌভ! দান 
করে, তখন জগদ্‌বার্সী আপনাপন ইটষ্টদেবতাকে অভীষ্ট ফল- 
পুঙ্গদানে তুষ্ট করিতেন। আবহমান কাল হইতে ফাল্গুনমাসে 
এই পুজোঁৎসব বিহিত হইয়া আসিতেছে *। 

বাসস্তীদেবীর (9099638 01117991010£ 99077001% ) 
এই ফান্তন মহোৎসব, গ্রীকৃদিগের ডাইওনিসেয়াসের ফাগো- 
সিয়া উৎসব, মিসরের ফাল্লিকা (9119২) এবং হিন্দস্থানের 
ফল্গুৎসব বা হোলিকার সহিত যথেষ্ট সাদৃশ্ঠ আছে। বসস্তোৎ- 
সবের পর ফান্ধন মাসে শিবরা্িতে পর্বে এবং চড়ক 
সংক্রন্তিতে শিবকে বিশ্বকল, নারিকেল প্রত্ৃৃতি ফলদানের বিধি 
আছে। [ মপধনমহোত্সব ও বসন্তোৎ্সব দেখ । ] 

আধ্যজাতির ও ভারতীয় আধ্যসমাঁজের প্রথমারবধ লিঙ্গ- 
পুজ।র টিরগুন পদ্ধাতি, উৎপন্তি ও বিস্তারের সম্যক ইতিবৃত্ত বিলুপ্ত 
হইরা মিশরবাসীব শ্লা।য় ক্রমশঃ কিংবদভ্তীমূল হইয়া পড়িতেছে। 
পরবঞ্িকালে লিঙ্গাদি মহাপুরাণে এখং তন্্রাদি শান্ত লিঙ্গার্চন 
বিধি স্বতন্নভাবে ও তৎসাময়িক রীতি অনুসারে লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে ধলিয়! অনুমিত হয়। সেই আদিম উপাসনা”দ্ধতির 
কতকাংশ অর্থাৎ লৌকিক ও কৌলিক আচারাদি যে উহাতে 
গৃহীত হয় নাই, এরপ সিদ্ধান্ত করা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ 
নহে। রাজ! কাশ. পৌত্তলিক ধর্মের বিরোধী হইয়া 
পুরোহিতদিগকে দণ্ড দেন এবং পবিত্র এসিস্‌ ধ্বংস করেন। 


পিসি তপতি পাটি এ ৬ শত ০৯ ৯ এ শিপিশীিটি শশী 77 পপ 
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পদ্ধতি প্রা হইয়া থাকিবেন। তাহার! ফলের আকারে লিঙ্মন্ি 





নি 








সেরূপ কঠোরাচার অবলম্বন করিয়াও তিনি লিঙ্গোপাঁসনা উচ্ছেদ 
করিতে পারেন নাই। পরবর্ধিকালে গ্রীক ও রোমকজজাত্ি 
নীলনদের অববাহিক! প্রদেশ জয় করিয়া মিশরীয় দেবমণ্ডলী 
রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহারা ভক্তিচিত্তে সেই সেই দেবতার 
মন্দির সংস্কার করিয়া তাহা স্থাপত্যশিল্পে পরিশোভিত করেন *। 

ুষ্টানধর্শের অভ্যুদয়ে এবং প্রভাববিস্তায়ে ক্রমশঃ পাশ্চাতা 
জনপদবালিগণ পৌত্তলিক উৎসব ও আড়ম্বর পরিত্যাগ 
করিতে অভ্যাস করিল। নীলনদের দেবসঙ্ঘ, রোমের 
দেবলোক এবং আথেক্গ নগরীর দেবপসমাজ কিছুতেই খুষট- 
ধর্মের গৌরব অতিক্রম করিতে পারিল নাঁ। পারিপাট্যহীন ও 
আড়ম্বরশূন্ত উপাসনায় লিপ্ত হইয়া তত্বদদেশবাঁসিগণ পৌত্তলিক 
উপাসনার হতাদর করিল। দেবত: ও মন্দিরাদি অনাদন্জা 
ভূমিসাৎ হইয়া গেল। থিয়োফিলাস কর্তৃক আলেবসান্জরিয়ার 
সিরাপিসের মন্দিরসমূহ ধ্বংস হয়। কালে মেন্ষিসের ওসিরিস্‌ 
মন্দিরও লিদতুষ্ট হইয়া খুষ্ট ধর্মমন্দিরে পর্যবসিত হইয়াছিল । 

এই সকল আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহে বল! যাইতে 
পারে যে, জগতের আদিকারণস্বরূপ প্ররুতিপুরুষাত্মক লিঙ্গ ও 
যোনিই জীবোৎ্পত্তির অবান্তর কারণ জানিয়! জগদ্বালী জাতি- 
মাত্রই পরমপিতা মহান্‌ ঈশ্বরের সেই মুখ্য শক্তির উপাসনা 
করিতে থাকে। প্রাচীন আধ্যসমাজে সমাদূত ও পুজিত সেই 
মহেশ্বরের লিঙ্গমূর্তি আধ্য জাতির প্রতীচ্য ও প্রাচ্য উপনিবেশে 
ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়াছিল । সম্ভবতঃ এই কারণেই ভারতীয় 
ও রোমীয় লিঙ্গমূর্তির এত অধিক সৌসাদৃশ্ত পরিলক্ষিত হইয়া 
থাকে। প্রাচীন হিক্রগণ যে “্বাল্” দেবতার উপাসক ছিলেন, 
তাহা ভারতীয় বালেশ্বরের অভিন্ন লিঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
বাইবেলগ্রন্থেও এই লিঙগমুর্তি 0910) বা শিউন নামেই উক্ত 
হইয়াছে*। ভারতবাসী হিন্দুমাত্রই এই মূর্তিকে শিব, শিউ, 
প্রভৃতি শবে উল্লেখ করিয়া থাকেন। এতত্বারা স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয় যে, থুষ্টধর্মের বহুপূর্বে জম্ব, ও শাকন্ীপের 
আধ্যসমাজে শিবলিঙ্গের উপাসনা! প্রচলিত ছিল। প্রাচীন , 
ভারতীয় আধ্যজাতি যে সময়ে শিবলিঙ্গের উপাসন্াপদ্ধতি অব- 
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*.172910191 সা, 17, 4008. 5, 25-922, পাঠে জামা বার যে, 
৯৫৫ থ্‌্ পূর্্বাবেও বর্তমান শিবলিঙ্গ মূর্তিতে দিঙ্গোগসনা ও কপাবে 
তিলকধারণ গ্রচলিত ছিল। 


লিঙ্গ 


করিতেন; কিস্ত কোন্‌ সময়ে এবং কাহার দ্বারা এই লিঙ্গোপাঁসনা 
ভারতে অথবা সুদুর পশ্চিম মুরোপ খণ্ডে প্রচারিত হইয়াছিল, 
তাহ জানিবার উপায় নাই। পাশ্চাত্য প্রদ্বততবিদ্গণের 
ধারণা, যখন হিক্রজাতি অথব| গ্রীক ও রোমকদিগের মধ্যে প্রথমে 
লিঙ্গোপাসনার প্রভাব দেখা যায়, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে 
হইবে যে, ভারতবাসী উহা প্রতীচ্যের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া- 
ছেন। কিন্তু এ কথা কতদুর যুক্কিসিদ্ধ তাহা সহজেই অনুমান 
করা যাঁয়। যখন রোম-সামাজ্যের উদ্যান হয় নাই, যখন যীশু- 
থু্ট আদৌ জন্মপরিগ্রহ করেন নাই, বাইবেল গ্রন্থের সুচনা হইয়া- 
ছিল কি না সন্দেহ, তখন হইতেই ভারতে আধ্য সভ্যতাশআোত- 
পূর্ণশক্তিতে প্রবাহিত ছিল। বুদ্ধনির্বধাণের শতাব্দ পরে 
বুদ্ধের প্রতিকৃতি বৌদ্ধদিগের যত্বে সমগ্র জন্ঘস্বীপে এবং উত্তর- 
পশ্চিম এসিয়! খণ্ডের নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হয়। 
ললিতবিস্তর হইতে জানিতে পারি যে বুদ্ধের পূর্ব হইতেই শিব, 
বিষণ ও সুর্ধ্যপূজা প্রচলিত ছিল। শৈব, বৈষ্ণব ও সৌরদিগের 
নিকট বৌদ্ধেরা মৃষ্তিগঠন শিক্ষা করিয়া থাকিবে । [ শিব দেখ। ] 

'আমেরিকা মহাদেশের পেরুভিয়া নামক স্থানে “রাম- 
সীতোয়া” মহোৎসব এবং তথাকার নৃপতিবংশের সুর্য্যবংশোত্তবতার 
প্রবাদ প্রচলিত আছে। এ স্থলের মধ্যবর্তী কতকগুলি জাতির 
ভাষায় ঈশ্বরের নাম সিবু। আসিয়ার অন্তর্গত ফ্রিজিয়া নামক 
জনপদ্রবাঁসীরা সেবা! বা সেবাজিয়াস্‌ নামক দেবতার উপাসনা 
করে। এ দেবোঁপাসকগণ দীক্ষাকালে সর্পঘটিত কএকটা 
অনুষ্ঠান করিয়া থাঁকেন। মিশরবাসীর বাকাদ্‌ (ব্যাদ্রেশ? ) 
ভিন্ন অপর একটা দেবতার নাম সেব৬ সেববা বা সোবক্‌ দেখ 
যায়; এই নামসানৃশ্ত এবং সর্পগত প্রক্রিয়াদি অনুধাবন 
করিলে, আমাদের ব্যালমাঁলবিভূষিত ও ব্যাপ্রান্বরপরিহিত শিবের 
কথাই মনে পড়ে ।* 

পাশ্চাত্য পত্ডিতগণের বিশ্বাস, বিষ্ণুর উপাসনাপন্ধতি প্রাচীন 
তাতাররাজ্য ( শাকন্বীপ? ) হইতে ভারতে সমানীত হইয়াছে; 
কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, তাহারা শিবপুজা সম্বন্ধে এরূপ কোন 
একটা অদ্ভুত মীমাংসায় উপস্থিত হইতে সমর্থ হন নাই। 
তাহারা বলেন যে, খুষ্টজন্মানের প্রথম হইতেই এই শিবোপাসনা- 
পদ্ধতি সিন্ুসৈকত হইতে রাঁজপুতনার মধ্য দিয়া আধ্যাবর্তদূমে 
বিস্তার লাভ করে। কালিদামের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, 
ৃ্পূর্ব প্রথম শতান্দে উজ্জয়িনী নগরে মহাকাল এবং ওক্কারে- 
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[ ২৬১ ] 
গত ছিলেন, দেই সময়ে হিক্রগণও বাল্‌ দেবের লিঙ্গরূপ উপাসনা 


লিঙ্গ 


শ্বরের মহোৎসব সাধিত হইত। মুসলমান আক্রমণের পূর্বেও 
হিনুরাজগণের অধিকারে এ স্থানে লিঙ্গোপাসনা প্রবল ছিল। 
তখনকার বিন্দুম্বর্ণ নামক শিবলিঙ্গ অতি প্রসিদ্ধ । 

আমাদের দেশে এক খণ্ড লম্ঘমান গোলাকার বা কোণাকার 
প্রস্তরস্তত্ত লইয়া সাধারণতঃ শিবলিঙ্গ গঠিত হইয়া থাকে। 
উহার নিয্নভাগ অপেক্ষারুত স্থল ও আসন নাঁমে অভিহিত 
বস্ততঃ এই আসন রাখিবার আবশ্তক নাই। স্তস্তের মধ্যস্থলে 
কোষার আকার যোনিপষ্ট বা গৌরীপট্ স্থাপিত। উহা স্থল- 
বিশেষে প্রণালিকা বলিয়া গৃহীত। এই গৌরীপট্ুই পার্কতীর 
যোনি বা মূলপ্রকৃতির ক্ত্রীচিহ্ন এবং উহা! ভেদ করিয়া 
তদুপরিস্থ উ্ধায়ত শলাকা বা দণ্ুমূল পুরুষের লিম্ক বলিয়! 
বিবেচিত। একযোগে এতছুভয়ই, অথবা যোনিপট্রের উপরিস্থ 
পুংচিহ্নই শিবলিঙ্গ নামে কথিত; এই কারণে * প্রধান প্রধান 
শৈবগীঠে আসন না রাখিয়াই যোনিপট্টরের উপর লিঙ্গ স্থাপিত 
দেখা যায়। 

ভারতবর্ষে প্রায় অন্যন আট কোটি লোক শিবলিঙ্গের পূজা 
করিয়৷ থাকে। হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গ বদরিকাশ্রম ও পশুপতি- 
নাথ হইতে সুদূর দক্ষিণে রামেশ্বর সেতুবন্ধ পধ্যন্ত পর্যবেক্ষণ 
করিলে অসংখ্য শিবলিঙ্গ নয়নপথে সমুদিত হইবে। গঙ্গার 
উভয় কুলে বিশেষতঃ বারাণসীক্ষেত্রে ও বাঙ্গালা মন্দির- 
প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে লিশমূর্তিস্বাপনের বাহুল্য দৃষ্ট হয়। 
বারাণসীর বিশ্বেশ্বরাদি মন্দির, উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর, সেতুবন্ধে 
রামেশ্বরমন্দির, সোমনাথের সোমনাথমন্দির এবং বাঙ্গালার 
অন্তর্গত বৈগ্যনাথ এবং কাল্ন! নগরে বর্দমানরাজের প্রতিষ্ঠিত 
১০৮টা মন্দির 'শৈবকীর্তির নিদর্শন । এতত্িন্ন কাঞ্চীপুর, জম্ব,- 
কেশ্বর, তিরুমলয়, চিদম্বরম্‌ ও কালহস্তী প্রীত স্থানে প্রসিদ্ধ ও 
সুপ্রাচীন শৈব কীর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। 

শিবপুরাণ (৩৮ অধ্যায়) এবং নন্দি উপপুরাণে শিব বলিতেছেন 
যে, 'আমি সর্বব্যাপী, কিন্তু সৌরাষ্ট্রে-মোমনাথ, কৃষ্ণাতীরস্থ 
প্রীশৈলে-_মল্লিকার্জুন, উজ্জয়িনীনগরে-_ মহাকাল, ওক্কার,ও অম- 
রেশ্বর, চিতাভুমে__বৈদ্ঞনাথ, দক্ষিণে সেতুবদ্ধে-_রামেশ্বর, বারা- 
পসীক্ষেত্রে-_বিশ্বেশ্বর, গোমতীতীরে-_ত্রধ্যক, হিমালয় পৃষ্টে- 
কেদারনাথ,দারুকবনে-_নাগেশ,শিবালয়ে-_ধৃশ্েশ,ডাকিনীতে-_ 
ভীমশস্কর প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ মূর্তিতে আমি বিদ্কমান আছি 

১০২৪ খুষ্টা্ে বা৷ ৪১৫ হিজিরায় সুলতান মাক্ষদ গজনীতে 
আনিয়া সোমনাথ লিঙ্গ ধংস করেন। ১১৫২ শকে সুলতান 
আলতামাঁস্‌ উদ্জ্িনীর মহাকাল মূর্তি ভাঙ্গিয়া দিল্লীতে লইয়া 
যান। হিমালয়স্থ বেদারতীর্থে অগ্ঠাপি হিন্দতীর্যাত্রী গমন করে। 
দক্ষিণে রাজমহেন্্রীর অস্তর্গত ভ্রাক্ষারাম তীর্থে ভীমেশ্বর মূর্তি 





লিঙ্গ [ ২৬২ ] লিঙ্গ 


বিমান, উহ পরাণোক্ত ডাষিনীহথিত তীমশঙ্বর বলিয়া উক। |. 


নর্দদাতীরে ওষ্কারমান্ধাতা নামক স্থানে ওক্কার শিব বিষ্তমান । 
কাশীতে বিশ্বেশ্বর, বৈচ্ভনাথে ও সেতুবন্ধে রামেশ্বর অগ্যাপি পৃঁজিত 
হইয়াছেন । তর্ক, ঘুশ্মেশ, ও নাগেশ লিঙ্গ কোথায় কিরূপে 
অবস্থিত আছেন, তাহার কোন নিদর্শন পাঁওয়। যায় নাই। 

'গ্রীক এ্রতিহাসিক আরিয়ানের বর্ণনায় জান! যায় যে, 
মাকিদনবীর আলেকপসান্দার পঞ্জাবপ্রান্তে শিবপুজা ও শৈবোতসব 
দেখিয়! গিয়াছিলেন। তাহার বন্পূর্ব হইতেই উত্তরপশ্চিমভারতে 
শৈবসম্প্রদায়ের প্রাছুর্ভীব ঘটিয়াছিল। খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে সুদুর 
পূর্বে আনাম ও কম্বোজে শৈব প্রস্তাব বিস্তৃত হইয়াছিল। খৃষ্টীয 
১০ম বা ১১শ শতাবে দাক্ষিণাত্যে লিঙ্গ বা রুদ্রোপাসক শৈব- 
সম্প্রদায়ের পুনঃ প্রাদুর্ভাব হয়। তাহারা বৌধ্চদিগকে উৎসন্ন 
করিয়া ভারতে হিন্দপ্রাধান্ত স্থাপনকরে শৈবধর্মের প্রতিষ্ঠা 
করেন। এই বৌদ্ধশাক্তবিরোধ ভারতীয় হিন্দু-ইতিহাসের একটা 
প্রসিদ্ধ ঘটন]। 

দাক্ষিণাত্যের তেলিঙ্গ রাজ্যে ত্রিলিঙ্গ ঝা ত্রিমুন্তি, ইলে|রার 
গুহ্থায় ও অন্যান্ত স্থানে চৌমুগ্তি বা চতুম্মুথ, মথুরাসন্নিহিত স্থানে 
পঞ্চমুখ এবং উদয়পুরের উত্তরস্থিত ইতিহাসপ্রমিদ্ধ একলিঙ্গনাথ 
মু্তি ভারতের বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক শিবণিঙ্গের নিদর্শন । 

একলিঙ্গ মুদ্তি একখণ্ড নলাকার অথবা কোণাকার প্রস্তরে 
গৃঠিত। ত্রন্নপ কোন কোন লিঙ্গের চারি পারে এবং উর্ধাদিকে 
চান্িটী বা পাঁচটা মুখ খোদিত করিয়া চতুম্মুখ বা পঞ্চমুখ 
শিবমুত্তি করিত হইয়াছে। এতঘ্রিন অগণিত মুগ্তিবশিষ্ট 
আরও কএকপ্রকার শিবলিঙ্গ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তন্মধ্যে 
শেষলিঙ্গ, কোটাশ্বর 'প্রহৃতি উল্লেখযোগ্য । একটা স্ুবৃহত প্রস্তর- 
স্তস্তে সহত্র হইতে লক্ষাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিগ খোরদিত করিয়া 
উ্ত মৃষ্তিদ্বয় গঠিত হইরাছে। সিদ্ধুনদের পূর্বভাগে এরূপ একটা 
কোটাশ্বর লিঙ্গের সুপ্রাচীন মন্দির এবং সৌরাষ্ট্রঙ্ঘনপদে শেষ- 
লিঙ্গের কএকটী মৃত্ি ও মন্দির বিদ্যমান আছে। গ্রীস ও মিশর- 
রাজ্যে ব্যাকাস্‌ (3৮০০৯) দেবের চক্রপীঠস্থ যে সকল লিশমুগ্তি 
আছে, তাহার সহিত কোটাশ্বরের যথাযথ সাদৃশ্য দৃই হয়। 
ব্যাকাস্‌কে ব্যান্ত্রে শব্দের অপত্রংশ বলিয়া গ্রহণ করিলে হিন্দুর 
ব্যাপ্বেশ শিবমুত্তির অনুকরণে ব্যাকাসের লিঙ্গমুত্তিস্থাপনার কল্পনা 
করা যাইতে পারে । যেহেতু উভয় মূর্ধিই সর্ধতোভাবে এক এব্‌ং 
ব্যাপ্ৰার্ঘরধারী। প্রাচীন ঢোলপুরে ( বর্তমান বারোল্লী নামক 
স্থানে) যোনিচক্রে ভ্রাম্যমাণ একটী লিঙ্গমূত্ত স্থাপিত আছে। 
মুদি ঘাটেশ্বর মহাদেব নামে খ্যাত। বহু তীর্ঘযাত্রী কৌতুহল 
পরবশ হইয়া বিজন অরণ্যমধ্যস্থিত এই ঘাটেশ্বরতীর্ঘস্থ লিঙমুক্তি 
সন্দ্শনে আসিয়৷ থাকেন। 





পূর্বাকালে লিঙ্গোপাঁসনা কেবল ভারতবর্ষ মধ্যে আবদ্ধ'ছিল 
না। এখান হইতে প্রায় ১৮ শত ক্রোশি পশ্চিমে মিশর দেশে 
গুসীরিস্‌ দেবের লিঙ্গপৃজা 'বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। ওসীরিস্‌ 
তথাকার একটা শ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া পরিগণিত। এই ওসীরিস্‌ 
ও তাহার ভার্যা আইসীদ দেবীর সহিত শিখ ও শক্তির অনেক 
বিষয়ে এক্য দেখা যায়। গগবত্তী যেমন বিশ্বরূপা, আইসীস 
দেবীও সেইরূপ পৃথিবীরূপা । তন্তরোক্ত শক্তিযন্ত্র যেমন ত্রিকোণা- 
কৃতি, আইসীস্‌ দেবীর পরিচায়ক সেইরূপ একটা ত্রিকোণযনত্ 
ছিল। শিব যেমন সংহারকর্থা, ওসীরিস্‌ সেইরপ গ্রাণসংহারক 
যমস্বরূপ। শিবের বাহন ধর্মরূগী বৃষ যেমন পুঁজনীয়, ওসীরিস্‌ 
দেবের এপিন্‌ নামক বৃষও সেইরূপ তাহার অংশস্বরূপ বলিয়া 
পূজিত । 

পাশ্চাত্য জগতে প্রচপিত এক্টী উপাখ্যান হইতে জানা যাঁয় 
যে, ব্যাকাস্‌ দেব ভারতবর্ষ হইতে ছুইটী বৃষকে মিশর দেশে 
লইয়। যান, তাহারই একটার নাম এপিস্‌। শিব ও ওসীরিস্‌ 
উভয় দেবতারই শিরোভূষণ সর্প। শিবের হস্তে যেমন ত্রিশৃল, 
ওসীরিস্‌ দেবের হস্তে সেইরূপ একটা ত্রিফলকযুক্ত দণ্ড বিলম্বিত 
দেখা যায়। মিশর দেশের ওসীরিদ্‌ দেবের অনেক পাধাণময় 
প্রতিযূর্তির সহিত ব্যাদ্রচর্পরিহিত শিবমুণ্তির সাদৃস্ত রহিয়াছে। 
মিঃ উইলকিম্স কৃত প্রাচীন মিশরবাসীর ইতিহাসে ওসীরিস 
দেবের চর্মপরিধূত গ্রতিরূপ বিগ্কমান আছে। শিবিয় বিন্ব- 
বৃক্ষের ্তাঁয় তাহার একটী প্রিয় বৃক্ষ ছিল, এই বৃক্ষের পত্র 
বিল্বপত্রের মত ত্রিধা বিভক্ত। কাশীধাম যেমন মহাদেবের 
প্রধান তীর্থ, মেক্ষিদ নগরও সেইরূপ ওসীরিস্‌ দেবের 
সর্বশ্রেষ্ঠ মাহাত্মযক্ষেত্র । ছুগ্ধ দিয়া যেমন শিবের অভিষেক 
কর! হইয়া থাকে, ফিপ্রিীপে ওসীরিন্‌ দেবের গীঠস্থানেও 
সেইরূপ প্রতিদিন ৩৬০ পাত্র ছুগ্ধ অর্পণ করা হইত। মহাদেবের 
সহিত ওসীরিন দেবের বিভিন্নতা এই যে শিব শ্বেতবর্ণ, ওসীরিস্‌ 
কষ্ণবণ। কিন্তু মহাকাল নামক শিবমূর্তিবিশেষও কৃষ্ণবর্ণ*। 
এ ছাঁড়া ভারতের নানা তীর্থে কষ্টিপ্রস্তরনিম্মিত ঘোর ও উড 
কষ্ণবর্ণের শিবলিঙ্গ বিদ্মান দেখা যায়। 

ভারতবর্ষের শিবলিঙ্গ পুজার ন্যায় মিশরদেশেও ওসীরিদ্‌ 
দেবের লিঙ্গপূজা অতি প্রবল ছিল। এই পুজাবিস্তার প্রসঙ্গ 
এইরূপ একটী কিংবদন্তী আছে যে, টাইফন্‌ নামক দেবতা 
মন্ত্রাপূর্ব্বক ওসীরিসকে ন৪& করিয়া! তাহার দেহকে খণ্ড থও 
করেন। এই অশুভ সমাচার প্রাণ্ড হই তাহার ভাধ্যা আই- 
সীম্‌ দেবী সেই সমস্ত দেহখণ্ড সংগ্রহপূর্ব্বক বিশেষ বিশেষ স্থানে 


৮ দমহাকালং যজেন্দেবাদক্ষিণে ধু্ধর্ণকম্‌। 
বিভ্রতং দডখটাঙ্গৌ দংট্রাভীমসুণং শিশুন্‌ |” (তন্ত্রপার) 


০০:০৬ এপ দি উপ 


লিগ | 
প্রোধিত করিয়! রাখেন। কিন্তু তিনি লিঙ্গদেশ না পাঁইয়! প্রতি- 
মুর্তি নির্াশপূর্ববক তাহার পুঁজ! ও মহোৎসব প্রচলিত করেনা । 
মিশর দেশের স্থানে স্থানে তও নামে এইনপ একটী লিঙ্গ- 
মূর্তি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে । ইহা এ দেশীয় যোনিলিঙ্গের 
প্রতিনপ। ডারতবর্ধীয় শাস্ত্রকারেরা যেমন শিবলিঙ্গকে শিবের 
স্শক্তির বিজ্ঞাপক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, মিশর দেশীয় 
ইতিহাঁসবিৎ পণ্ডিতের! ওসীরিস্‌ দেবের লিঙ্গপুজার বিষয়েও 
অবিকল সেইরূপ মীমাংসা! করিয়! গিয়াছেন। 
র্তত্বানুসদ্ধিৎযু বীদ্‌ কেনেডি এ দেশীয় লিগ উপাসনার 
সহিত মিশর দেশীয় লিঙপুজার ছুইটা বিষয়ে পার্থক্যনির্দেশ 
করিয়াছেন। তিনি বলেন, মিশর দেশের স্ায় ভারতবর্ষে লিগ- 
মর্তির গ্রামযাত্রা বা নগরযাত্া প্রচলিত নাই । তাহার একথাটী 
নিতাস্ত অমূলক। বাজালা দেশে চৈত্রোৎসবের সময়ে সন্যাসীরা 
সমারোহপূর্ধক জলাশয় হইতে শিবলিঙ্গকে পূজার স্থলে আনয়ন 
করে, পরে মন্তকে করিয়া গ্রীমস্থ লোকের গৃহে গৃহে লইয়া যায় 
এবং নির্দিষ্ট স্থানে স্থাঁপনপূর্বরক তাহার অর্চনাদি করিয়া থাকে। 
বহুদিন হইতে উড়িষ্যার তূবনেশ্বরক্ষেত্রে চৈত্রমাসে লিঙ্গরাজের 
রথযাত্রা চলিয়া আসিতেছে । চৈত্রমাসে নবস্থীগে শিবের 
বিবাহ নামে একটা মহোৎসব হয়, তাহাতে মহাদেব 
বাণ্ঠভাগাদি সহকারে মহাসমারোহপূর্বক ভগবতীর বাটীতে 
যাত্রা করেন, এবং বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, তথা হইতে ্্ীয় 
মন্দিরে প্রত্যাগত হন। এই উপলক্ষে সাত আট ক্রোশ হইতে 
অনেক লোক নবদ্বীপে আসিয়া থাকেন। কেনেডি সাহেব 
আরও বলেন যে, ওসীরিসের লিঙ্গপূজার গ্তায় শিবলিঙ্গের 
অর্চনাঁয় মগ্ঠপাঁনাদি প্রচলিত নাই। প্রকা্ঠরূপে এনপ 
ব্যবহার প্রচলিত নাই বটে, কিন্তু বীরাচারীরা অপ্রকাশ্ঠ 






ভাবে কুলাচারের অনুষ্ঠান সহকারে শিব্লিঙ্গের অর্চনা করিয়া 


১ ৬৬ স্পসসী 





+ এই ঘটন। হইতে হিচ্ুশা স্ত্রোজ দক্ষে ফড়মনত্। বিনা নিমন্ত্রণ দতীর 


*. পিত্র'লরে গমন এবং শিবের নিন্দাশ্রধণে সতীর দেহত্যাগ, সকলই মনে গড়ে। 


পরে শিবন্বদ্বস্থিত সেই সভীদেহ বিঞ্ুকর্তৃক সুদর্শন চত্র সাহায্য ৫১ খণ্ডে 
বিভক্ত হয়। দেই সতী-অঙ্গ হইতে ৫১ পীঠের উৎপপ্তি। এখনও কামরূপে 
যেনিগীঠ বিদ্যমান। এর নকল সতীগীঠের পুজ| ও উৎসব প্রচলিত আহে। 
জামিন ওসীরিমের অঙ্গধগুলি হ্তত্ত্র গীঠরূপে গৃহীত হইয়াছিল কিন? 
এই পাশ্চাত্য উপাধ্যানে তী পতিকে লওয়ার বিপর্ধার সাধিত হইয়াছে। 
মদন-ভল্মের সময় রতি কাঁমদেবের ভল্ম সংগ্রহ করিয়াছিলেন বটে; সম্ভবতঃ 
শিব.গসঙ্গীবীনে এই দুইটা উপ।খ্যানের সহযোগে মিশরীয় উত্ত কিংব্াস্তী 
বিধৃত হইয়। থাকিবে । 
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থাকেন। যোগসারে এবিবয়ের প্রতিপৌষক সুষ্পষ্ট প্রমাণও 
ঘিদ্কমান আছে ।* 

প্রীকদেশেও এক জময়ে লিঙপুজা অতি প্রহল ছিল। 
তথাকাঁর নগররাজির প্রায় প্রত্যেক পথেই বছমন্দির ও শিব- 
লিঙমুনতী গ্রতিঠিত ছিল। উত্ত লিল্সমূহের মধ্যে কএকটা 
প্রধান ও প্রসিদ্ধ লি্জের উদ্দেশে সময় সময় নানা অঞ্ষ্টানের 
সহিত এক একটী উৎসব সম্পন্ন হইত। ব্যাকাস্‌ দেবের 
ফেলিফোরিয়া নামক মহোতসবে তথাকার লোকেরা মেযচ্দা 
পরিধান ও সর্ধা্গে মনীলেপন এবং একটা সুদীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ডে 
চর্দলিঙ্গ বন্ধন করিঘ। পথে পথে নাচিয়। বেড়াইত। ব্যাকাসের 
পুত্র প্রায়েপাসের উৎসব কুৎসিত ও বীভৎশ্তব্যাপার। তাহার 
প্রধান প্রধান মহোৎসব কেবল স্ত্রীলোক দ্বারাই ঈম্পাদিত 
হইত। প্র রমণীমণ্ডলী তাহার অর্চনাকালে গর্দভ বলি দিত 
এবং মদ্যাঁদি বিবিধ উপচারে পুজা! করিয়া নৃত্য গীত ও বাগ্সহ 
তীহাকে পরিতৃপ্ত করিত। 

ব্যাকাদ্‌ ও প্রায়েপায়ের পুজা এবং মহোৎসব প্রসঙ্গ 
তদ্দেশবাসীর কুৎসিত আচার ও অনুষ্ঠানাদি লক্ষ্য করিলে 
বেশ প্রতীয়মান হয় যে, সুদুর মুরোপ মহাদেশেও বহুকাল পূর্বে 
তন্ত্রোন্ত বীরাচারের অনুরূপ আচার প্রচলিত ছিল। আমাধের 
দেশে চড়ক-পুজার সময় ধূলিক্রীড়া ও বাণফৌড়ার সময় 
সন্ন্যাসিগণ এবং গ্রামস্থ অপরাপর লোকেরা নীলোৎসবের 
দিন গাত্রে গুলি, কর্দিম, মসী, চরণ প্রভৃতি সর্বার্গে লেন করিয়া 
গ্রামের মধ্য দিয়া নানা কুৎদিৎ ব্যবহার করিতে করিতে 
গমন করে। এতদুভয় দেশবাসীর এই আচার এতই লজ্জাকর, 
যে তাহা কোনক্রমেই ভদ্রকুলাঙ্গনাদিগের দর্শনীয় নহে। 

আথেনিয়াসের লেখনী হইতে আমরা জানিতে পারি ঘে, 
গ্রাকবামিগণ ব্যাকাস্‌ দেবের মহোত্দব বিশেষে ১২০ হস্ত দীর্ঘ 
একটা স্বর্ণময় লিঙমুন্তি বহন করিয়া লইয়া যাইত। আগে 
সান্দরিয়ারাঙ্গ টলেমি এই উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । 
(81979908110, দর ) 





৮০াসকপপলাপপী পলা 


* প্বাণলিঙ্গং সার।ধ্যং যোগিনাং ষে।গন।ধনে। 

ফৌলিকান।ং কুলাচারে পশুনাং শত্রনিগ্রহে ॥* 
বাণলিঙ্গপ্ডে।ত্রেও এই বিষয়ের প্রসঙ্গ আছে-_ 

প্পরিত্রাণায় ধেগিন।ং কৌলিক।নাং প্রিয়ায় চ। 
কুলাঙ্গনানাং ভক্তায় কুল।চাররতায় চ। 
কুলতত্তশয় যোগায় নমো নারায়ণায় চ। 


মধুপানপ্রমন্তায় যোগেশার নমোনমঃ |” 
( শবকর্পদ্রম ধৃত ফেগসারবচন) 
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প্রাচীন ফিনিকীয়া রাজ্যেও (কানানরাজ্য ) অতি অধঘন্ত- 
ভাবে লিঙ্গপূজা প্রচলিত ছিল। লুসিয়ানের বর্ণনা হইতে 
জানা যায়, সিরিয়ার একটা সুবৃহত মন্দিরে ৩০* ফাদম্‌ (1) উচ্চ 
লিঙ্গ ছিল। প্রাচীন আসিরীয় ও বাবিলন রাজ্যবাসীরা ৩৯০ হস্ত 
দীর্ঘ লিঙ্গমুর্তি নির্নাণ করিয়া উপাসনা! করিত। বাবিলন হইতে 
যে সকল পিত্তলনির্মিত পুরাতন লিঙ্মুত্তি আবিষ্ার হইয়াছে, 
তাহা অবিকল ভারতীয় শিবলিঙ্গের অনুরূপঞ্চ। থুষ্টীয় ৭ম 
শতাবে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্সিয়ং কাশীধামে আসিয়া 
১০০ ফিট উচ্চ তাত্রময় শিবলিঙ্গ এবং ন্যুনাধিক ৬৬ হত্ত দীর্ঘ 
একটা পিভ্তলময় শিবমূর্তি ও ২*টা সুন্দর মন্দির দেখিয়া 
গিয়াছেন। [কাশী দেখ।] কোন কোন প্রত্বতত্ববিদ 
বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, 
পূর্বকালে খুষ্টানদিগের মধ্যেও একরূপ লিঙ্গপুজা প্রচলিত 
ছিল, এখনও ইতালীর রোমান্‌ কাথলিক্‌ সম্প্রদায়ে তাহার 
অঙ্গবিশেষ বিছ্ুমান আছে কি না, তাহা বিশেষভাবে আলো- 
চনা করিলে বুঝা যাইতে পারে। মিশরদেশীয় প্রথম 
খুষ্টানগণ লিঙ্গারৃতিমূলক পূর্বোক্ত “তও, নামক বস্ত গলে ধারণ 
করিতেন। পূর্ব্বতন থুষ্টানদিগের অনেকানেক সমাধিমন্দির 
বা স্তস্তে এ তওমুষ্তি অঙ্কিত আছে। এ তও-লিঙ্গ পরে ক্রুশ- 
চিন্কে রূপান্তরিত হইয়াছে কি না বলা যায়না । ভারতীয় 
হিন্দুদিগের এবং পাশ্চাত্য খুষ্টান্দিগের মধ্যে লিঙ্গোপাসনার 
সামঞ্জন্ত লক্ষ্য করিয়া মুর সাহেব লিখিয়াছেন,_ 
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তারতে শিবলিঙ্গপূজায় চারি বর্ণেরই সমান অধিকার আছে। 
শিবলিঙ্ের মধ্যে পার্থিব শিবলিঙ্গপূজাই বিশেষ প্রশস্ত । ইহা ভিন্ন, 
বর্ণ রজত, তা, স্কাটিক ও পারদাদির লিঙ্গ নির্মাণ করিয়া পূজা 
করিবার বিধান দেখিতে পাঁওয় যায়। 

লিঙ্গমহিমা--জগতে যে সকল পুণ্য কাধ্য আছে, তাহার 
মধ্যে শিবপুজ! প্রধান, অশ্বমেধ ও বাজপেয়াদি যজ্ত অপেক্ষা 

শিবপুজায় অধিক ফল হইয়া থাকে। যথা-- 
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“অশ্বমেধসহআাণি বাজপেয়শতানি চ। - 

মহেশর্চনপুণ্যন্ত কলাং নার্হস্তি যোড়শীম্‌ ॥সমত্তস্থ* ১৬প) 

শিবলিঙ্গ পুজা করিলে যে ফল হয়, অগ্নিহোত্রাদি হন্ত্ 
তাহার কোটি ভাগেরও এক ভাগ নহে। যিনি শিবলি্ 
পৃজা করেন, তিনি সকল পাঁপ হইতে মুক্ত হইয়! থাকেন। এই 
জগতে জীব নান! যোনিতে ভ্রমণ করিয়া একমাত্র শিবলিঙ্গ 
পূজার দ্বারাই মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। 

"অগ্নিহো ত্রান্তিবেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বহুদক্ষিণাঃ। 

শিবলিঙ্গার্চনস্তেতে কোট্যংশেনাপি তে সমাঃ ॥ 

হিত্ব ভিন্বা চ ভূতানি হিত্বা সর্বমিদং জগৎ । 

যজেদদেবং বিরূপাক্ষং ন স পাপেন লিপ্যতে ॥ 

অনেকজন্মসাহশ্রং ভ্রাম্যমাণশ্চ জন্মস্র | & 

কঃ সমাপোতি বৈ মুক্তিং বিন! লিঙ্গার্চনং নরঃ॥”স্বন্দপুরাণ) 

লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে যে, একমাত্র শিবলিঙ্গপৃজনে 
চতুর্বগ্গ ফল এবং আষ্শব্ধ্য সিদ্ধি হইয়া থাকে। স্বয়ং নারায়ণ 
বলিয়াছেন যে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল প্রভৃতি স্থানে যে সকল 
দেবতা আছেন, একমাত্র শিবপৃজ! করিলেই সেই সকল দেবতার 
পূজা হইয়া থাকে। 

“শিবস্ত পৃজনার্দেবি চতুর্বগাধিপো ভবেৎ। 

অটট্ব্যযুতো মর্ত্যঃ শত্তুনাথস্ত পুজনাৎ ॥ 

স্বয়ং নারায়শেনোক্তিং যদি শত্ৃং প্রপৃজয়েৎ। 

্গে মর্ড্যে চ পাঁতালে যে দেবাঃ সংস্থিতাং সদা। 

তেষাং পুজা ভবেদেবি শল্তুনাথস্ত পূজনাৎ ॥” ( লিঙ্গপুরাণ ) 

স্কনপুরাণে লিখিত আছে যে, লিঙ্গার্চন ব্যতীত যাহার কাল 
অতীত হয়, তাহার মহা অমঙ্গল হইয়া থাকে । একদিকে সকল 
প্রকার দান, বিবিধ যাগ যজ্ঞাদি আর একদিকে লিঙ্গপৃজা এই 
উভয়ই তুল্য। লিঙ্গারাধন! ব্যতীত যাগ যজ্ঞাদি বিফল হইয়া 
থাকে, এতএব লিঙ্গপূজা তুক্তিমুক্তিপ্রদ ও বিবিধ পাঁপনাশক, 
শিবলিঙ্গারাধনাবলে অন্তকালে শিবসাযুজ্য লাভ হইয়া থাকে। 

"বিনা লিঙগার্চনং ষস্ত কালো গচ্ছতি নিত্যশঃ | 

মৃহাহানির্ভবেত্স্ত দুর্গতশ্ত দুরাত্মনঃ ॥ 

একতঃ সর্ধদানানি ব্রতাঁনি বিবিধানি চ। 

তীর্ঘানি নিয়মা যজ্ঞা লিঙ্গারাধনমেকতঃ ॥ 

ন লিঙ্গারাধনাদন্যৎ পুরা বেদে চতুর্ঘপি। 

বিদ্যতে সর্বশাস্ত্রাণামেষ এব স্থুনিশ্চিতঃ ॥ 

তুক্তিমুক্তিপ্রদং লিম্বং বিবিধাপনিবারণম্‌। 

পৃজয়িত্বা নরো নিত্যং শিবসাধুজ্যমাপ্র,যাৎ॥ 

সর্বমন্তৎ পরিত্যজ্য ক্রিয়াজালমশেষতঃ। 

ভক্তনা পরময়া বিদ্বান লিঙ্গমেকং প্রপূতয়েৎ ॥” হ্েনদপৃণ) 


লিঙ্গ [ ২৬৫ ] লিঙ্গ 





স্পা শপাসাশপাশাশি ০ 


'._ লিঙ্গার্চনতন্ত্র মতে, নিঙ্গপূজ! ব্যতীত অন্য পূজাদি নিক্ষল 
হইয়। থাকে, এই জন্ত যে কোন পুজার্দি করিতে হইবে, 
তাহার প্রথমে লিঙ্গপূজা করিতে হয়। 
*  “সর্বপূজান্ু দেবেশি লিঙ্গপুজা পরং পদম্‌। 

লিঙ্গপূজাং বেনা দেবি অন্যপৃজাং করোতি যঃ ॥ 

বিফলা তন্ত পৃজা! স্তাদস্তে নরকমাপ্র,য়াৎ। 

তন্মাল্লিঙ্গং মহেশানি প্রথমং পরিপূজয়েৎ ॥” 

( লিঙ্গার্চনতন্ত্ব ১ প*) 

যে রাজ্যে শিবপুজা হয় না, সে রাজ্য পতিত বলিয়া স্থির 
করিতে হইবে, সেই স্থানে বাস করিতে নাই। 

মত্ত, ্বন্বপুরাঁণ, বীরমিত্রোদয়, লিঙ্গপুরাণ, শিবপুরাণ, 
স্বতি ও ত্র গ্রভৃতি সকল ধর্মশান্সেই শিবলিঙ্গ পুজার অবশ্ত- 
কর্তব্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, এই জন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্, 
শূদ্র এবং সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব প্রভৃতি সকলেরই শিবলিঙ্গ 
পুজা অবশ্ঠকর্তৃব্য | শিবপূজা না করিয়া জল গ্রহণ করিলে প্রত্য- 
বায়ভাগী হইতে হয়, অতএব নদ্ধ্যা বন্দনাদির ন্যায় শিবপৃজা 
'নিত্যকর্খ ৷ স্মৃতিনিবদ্ধকার রঘুনন্দন অষ্টাবিংশতি স্থৃতির মধ্যে 
আঙ্রিকতন্থে পার্থিব শিবলিঙ্গপূজার; অবশ্যকর্তব্যত! প্রতিপাদন 
করিয়া পুজার মন্ত্র ও বিধি ব্যবস্থাি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন । 
বাহুল্যভয়ে তাহার প্রমাণাদি উদ্ধত করিলাম না। 

ভারতের প্রায় সর্বত্রই পার্থিব শিবলিঙ্গপূজীর ব্যবহার 
দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা ভিন্ন যে সকল স্থলে অনাদি লিঙ্গ বা 
প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা! পাষাণময়। 

যে সকল দ্রব্য দ্বারা লিঙ্গ নির্মাণ করা যাইতে পারে, তৎ- 
সন্বদ্ধে গরুড়পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে--. 

“কন্তরিকায়া দৌ ভাগ চত্বারশ্চন্দনন্ত চ। 

কু্ুমন্ত ত্রয়শ্চৈব শশিনা চ চতুঃসমম্‌॥ 

এতদৈ গদ্ধলিঙ্গস্ত কৃত! সংপৃজ্য ভক্তিতঃ | 

শিবসাযুজ্যমাপ্রোতি বন্ধুভিঃ সহিতো নরঃ ॥” (গরুড়পুরাণ) 

গম্ধলিঙ্গ__ছুই ভাগ কন্ত,রিকা, চারি ভাগ চন্দন এবং তিন 
ভাঁগ কুসুম ইহা! ছারা লিঙ্গ নির্মাণ করিলে তাহাকে গন্ধলি্ 
কহে, এই লিঙ্গ ভক্তিপুর্ববক পূজা করিলে শিবসাযুজ্য লাত হয়। 

পুষ্পময় লিঙ্গ__নানাবিধ সুগন্ধ পুষ্প দ্বারা লিঙ্গ নিম্মাণ 
করিলে তাহাকে পুম্পময় লিঙ্গ কহে। এই লিঙ্গ পূজা করিলে পৃথি- 
বীর আধিপত্য লাভ হয় এবং অস্তে গণাধিপতি হইয়া! থাকে । 

গোশবুল্লিঙ্গ_-(গৌবরের শিব) স্বচ্ছ কপিল বর্ণ গোময় দ্বারা 
লিঙ্গ নির্মাণ করিয়া পুজা করিবে, এই লিঙ্গপুজনে এরশ্বধ্য লাভ 
হয়। এ বিষয়ে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, যাহার জন্য 
গোবরের শিবপুজা। কর! হয়, তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। 
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গোবরের শিবপুজায় একটু বিশেষ এই যে, মৃত্তিকাপতিত 
গোবরের দ্বারা লিঙ্গ নির্মাণ করিতে নাই। 

রজোময় লিঙ্গ--রজঃ দ্বার লিঙ্গ নির্মাণ করিয়া তাহার পূজা 
করিলে বিগ্াধরত্ব এবং তৎপরে শিবসাযুজ্যলাভ হইয়া থাকে। 

যবগোধূমশালিজ--যব, গোধূম ও শালিজ তগুলের লিঙ্গ 
নির্মাণ করিয়া পুজা করিলে শ্রী, পুষ্টি ও পুত্রাদিলাভ হইয়া থাকে। 

সিতাখণ্ডময় লিঙ্গ-_সিতাখণ্ডে লিঙ্গ নির্মাণ করিয়৷ পুজা 
করিলে আরোগ্য লাভ হয়। 

লবণজলিঙ্গ_-হরিতাঁল ও ত্রিকটু লবণের সহিত মিশ্রিত 
করিয়া লিঙ্গ নি্্ীণপূর্ববক পূজা! করিলে উত্তম বশীকরণ হ্য়। 

লব্ণজলিঙ্গ সৌভাগ্য প্রদ, পার্থিবলিঙ্গ সকল কানাসিদ্ধিন, 
তিলপিষ্টোখ লিঙ্গ অভিলাষসিদ্ধিদ্, তুষোথ লিঙ্গ মারণশীল, 
ভম্মময় লিঙ্গ সর্বফলপ্রদ, গুড়োথ লিঙ্গ প্রীতিবর্ধন, গন্ধময়লিগ 
গুণদীয়ক, শর্করাময় লিঙ্গ সখ প্র, বংশান্ধুরনিশ্মিত লিঙ্গ বংশকর, 
গোময়লিঙ্গ সর্ধরোগপ্রদ্দ ও কেশাঞ্সিম্তব লিঙ্গ সর্বশক্রনাশক। 
এ ছাড়া দ্রমোডভূত লিঙ্গ দারিদ্রযপ্রদ, পিষ্টময় লিঙ্গ বিদ্যা প্র, দধি- 
ুগ্োন্ভব লিঙ্গ কীর্চি, লক্ষ্মী ও অুখগ্রদ, ধান্যজ লিঙ্গ ধান্য গ্রদ, 
ফলোখ লিঙ্গ ফলপ্রদ, ধাত্রীফলজাত লিঙ্গ মুক্তিপ্রদ, নবনীতজাত 
লিঙ্গ কীর্তি ও সৌভাগ্যবর্ধক, দূর্বাকাগ্ুজাতলিঙ্গ অপমৃত্যুনাশক, 
কপূরজাত লিঙ্গ মুক্তপ্রদ। ক্ষোভণ ও মারণ কাধ্যে পিময় 
লিঙ্গ গ্রশস্ত। 

অয়স্থান্তমণিজ লিঙ্গ সিদ্ধিপ্রদ, মৌন্তিক লিঙ্গ সৌভাগ্যপ্রদ, 
স্র্ণনিম্মিত লিঙ্গ মহামুক্তিগ্র্ণ, রাজতলিঙ্গ ভূতিবদ্ধক, পিস্তল ও 
কাংস্তজ নিঙ্গ সামান্য মুক্তিপ্রদ ) ব্রপু, আয়স ও সীসকজাত লিঙ্গ 
শক্রনাশক ; মিশর অষ্টধাতুনির্মিত লিঙ্গ র্বসিন্িপ্রদ, 'অষ্টলৌহ- 
জাত লিঙ্গ কুষ্ঠরোগনাশক, বৈদূর্্যমণিজাত লিঙ্গ শত্রদর্পনাশক, 
স্কা্টিক্রিঙ্গ সর্বকামপ্রদ। উপযুক্ত ধাতু ও দ্রব্যাদি ছারা 
শিবণিঙ্গ নির্মাণ করিয়া পৃজা করিলে এ সকল ফল লাভ 
হইয়া থাকে*। 


এপ শীত পিপিপি পন পালিশ 








* পকার্ধ্যং পুষ্পময়ং লিং হয়গদ্ধসমন্িতম্‌। 
নবখণ্তাং ধরাং ভুক্ত গণেশোহধিপতিপতির্বেৎ ॥ 
রজোভিনিন্িহং লিঙ্গং যঃ পূজয়তি ভক্তিতঃ। 
বিদ্যাধরপদং প্রাপ্‌ পশ্চাচ্ছিবসমে! ভবেৎ ॥ 
উকামে গোশকৃলিগং কৃত! ভক্তা। প্রপুজয়েৎ। 
স্বচ্ছেন কীপিলেনৈব গোময়েন প্রকল্পয়েৎ ॥ 
কাধ্যং ব্টিক্রমং লিঙ্গং যবগোধুমশীলিজম্‌। 
গ্রীকাম: পুষ্টিকাম্ পুত্রকা মন্তদর্চয়েৎ ॥ 
সিতাখওময়ং লিঙগং কার্ধ্যমারোগাবর্ধনম্‌। 





সপ 


লিঙ্গ 








পূর্ধ্বে যে সকল লিঙ্গপূজার কথা লিখিত হুইয়াছে, তাহার 
মধ্যে কলিকালে তাত্রাদিনির্িত লিঙ্গপূজা করিতে নাই । যথা-- 
“তাত্রলিঙ্গং কলৌ নার্চেৎ রৈত্যন্ত সীসকস্ত চ। 
রক্তচন্দনলিলঞ্চ শঙকাংস্ায়সং তথা ॥ 
তুষ্টিকামস্ত সততং লিঙ্গং পিত্তলসম্ভবম। 
কীর্তিকামো যজেন্লিত্যং লিঙ্গং কাংস্তসমুদ্তবম্‌॥ 
শত্রমারণকামন্ত্র লিঙ্গং লৌহময়ং সদা । 
সদা সীসময়ং লিঙ্গমাযুফামোহচ্চয়েন্সরঃ ॥” (মত্স্তসথক্ত মহাতন্ত) 
তান্রনিম্মিত লিঙ্গ, রৈত্য, সীসক, রক্তচন্দন, শঙ্খ, কাংস্য, 


লৌহ এবং সীসকনির্মিত লিঙ্গ কলিকালে পুজা করিতে নাই। 


পাবুদ দ্বার! শিবলিঙ্গ নির্মাণ করিয়া পুজা করিলে মহা পশবর্ধ্য 
লাভ হয়। 


সী পিন শী পিসি ৬০ 


বহে লবণজং লিঙ্গং তালত্রিকটুকা স্বিতম্‌। 
গব্যঘুতময়ং লিঙ্গং সংপৃজ্য বুদ্ধি বর্ধীনম্‌ ॥ 
লবণেন চ সৌত।গাং পার্থিবং সর্ধ্বকাসদম্‌। 
কামদং তিলপিষ্টে।খং তুষে।খং মরণে ম্তৃতম্‌ ॥ 
ভন্মোথং গুণদং ভূরি শকরোথং সৃথপ্রদহ্‌। 
বংশাঙ্থরোখং বংশকরং গোময়ং সব্নরোগদম্‌ ॥ 
কেশাস্থিসম্ভবং লিঙ্গং সর্বশত্রধিনাশনম্‌। 
ক্ষোভণে মারণে পিষ্টসম্ভবং লিঙ্গমুত্তমস্‌ ॥ 
দারিদ্রদং দ্রমোডুতং পিষ্টং সারম্বতপ্রদম্‌। 
দধিছুদ্ষোস্ভবং লিঙ্গ কীতিলঙ্্ীহখপ্রদম্‌ ॥ 
ধান্যদং ধান্যজং লিঙ্গং ফলোখং ফলদং ভযেৎ। 
পুষ্পোথং দিব্যভোগাযুমক্যি ধাত্রীফলোস্তবম্‌ ॥ 
নবনীতোস্তষং লিঙ্গং কীতিসৌভ।গাবর্ধনম্‌। 
দুর্বাকাগুসমুদডভুতমপমুত্যু নিপ।রণম্‌ ॥ 
কপুরনস্তধং লিঙ্গং চলং বৈ তুক্তিমুজিদম্‌। 
অয়ন্ধান্তং চতুধ] তু জ্ঞেয়ং সামান্য সিদ্ধিধু॥ 
মহামু্ডিগ্রদং হৈমং র।জতং ভূতিবর্ধীনম্‌ । 
আরকুটং তথ কাংস্তং শৃণু সামাশ্ঠমুজিদম্‌ ॥ 
্রপুসীনায়সং লিঙ্গং শত্র,ণাং নাশনে হিতম্‌। 
বীর্তদং কংস্তজং লিঙ্গং রাজতং পুষ্টিষর্ধীনম্‌ ॥ 
পৈত্তলং ডুক্তিমুক্তার্থং মিশ্রজং সর্ব্বসিদ্ধিদম্‌॥ 
পিতৃণাং মুক্তয়ে লিঙ্গং পৃজ্যং রজতসস্ভবম্‌। 
হৈমজং সহালোকন্ত প্রাপ্তয়ে পূজয়েখ পুমান্‌॥ 
্রীপ্রদং বজ্তঞ্জং নিঙ্গং শিলাজং সর্ববসিদ্ধদম্‌। 
ধাতুজং ধনদং সাক্ষান্দারুজং ভোগসিদ্ধিদম্‌॥ 
লিঙ্গং গৌরোচনোথঞ্চ রূপকী মস্ত পূজয়েৎ। 
কাস্তিকামন্ত মততং লিঙ্গং কুগ্কুমসম্ভবম্‌ 
শ্বেতাগুরুসমুত্ূতং মহা বুদ্ধিষিবর্ধানম্‌। 
ধারণাশক্তিদং লিঙ্গং বৃষ্ণাগুরুসমুস্ূতম্‌ 1” 

( মত্স্নুক্ত, মাতৃকাভেদতন্তর) 


০৮ লট পাতা জপ শা ৭ ও পাপ 


[ ২৬৬ ] 


ঠ 


“পারদঞ্চ মহাভূত্যৈ সৌভাগ্যায় 


লিগ 


মৌক্তিকম্‌।” (পর্পপুরাণ) 

লিঙ্গ নির্দাণপূর্বক তাহার সংস্কার করিয়া পূজা করিতে হয়। 
কেবল পার্থিব লিঙ্গের সংস্কার করিতে হয় না । নিম্নোক্ত প্রণালী 
অনুসারে সংস্কার করিবে। রৌপ্য বা স্বর্ণনির্দিত লিঙ্গ সব 
পাত্রে তিন দিন ছুপ্ধ মধ্যে রাখিয়া দিতে হইবে। পরে 
ত্রাত্বকং যজামহে ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ন্নান করাইয়া কাল- 
রুদ্রের পূজা করিবে, পরে বেদীতে ষোড়শ উপচার দ্বারা পার্কতীর 
পূজা বিধেয়। তৎপরে এ পাত্র হইতে লিঙ্গ তুলিয়া গঙ্গাজলে 





তিন দিন রাখিয়া দিতে হয়। পরে যথাবিধি সংস্কার অর্থাৎ 
প্রতিষ্ঠা করিয়া এ লিঙ্গ স্থাপন করিতে হইবে। 

“সংস্কারং সংপ্রবক্ষ্যামি বিশেষ ইহ যন্তবেত। & 

রৌপ্যঞ্চ স্বণলিঙ্গ€্চ স্বর্ণপাত্রে নিধায় চ॥ 

তন্মাহৃত্বোল্য তল্লিঙ্গং হুপ্ধমধ্যে দিনত্রয়ম। 


্র্যমকেণ স্াপয়িত্বা কালরুদ্রং প্রপূজয়েৎ ॥ 
যোড়শে নোপচারেণ বেগ্তান্ত পার্বতীং যজেৎ। 
তম্মাছতোল্য তললিঙ্গং গঙ্গাতোয়ে দিনত্রয়মূ। 
ততো বেদোক্তবিধিনা সংস্কারমাচরেৎ স্ৃধীঃ॥৮ 
( মাতৃকাভেদতন্ত্র ৭ পটল ) 
পার্থিব শিবলিঙ্গপূজনে মৃত্তিকা ১ তোলা বা ২ তোল। 
পরিমাণ লইয়া তাহার দ্বারা লিঙ্গ নির্মাণ করিয়া পুজ! 
করিতে হয়। 
“লিঙ্গ প্রমাণং দেবেশ কথয়স্ব ময়ি প্রভো । 
পার্থিবে চ শিথাদৌ চ বিশেষো যত্র যে তবেৎ ॥ 
মৃত্তিকাতোলকং গ্রাহমথবা তোলকদয়মূ। 
এতন্তন্ন কুবর্বীত কদাচিদপি পার্কতি ॥৮ 
( মাতৃকাভ্দেতন্ত্ ৭ পটল) 
পার্থিব লিঙ্গপুজনে মৃত্তিকাভেদের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়! 
যায়। লিঙ্গ নিম্মীণ কালে ব্রাহ্মণ শুরুবর্ণ মৃত্তিকা, ক্ষত্রিয় 
রক্তবর্ণ মৃত্তিকা, বৈশ্ঠ পীতবর্ণ মৃত্তিকা এবং শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিক। 
দ্বারা লিঙ্গ নিন্মীণ করিয়৷ পূজা! করিবে। যে স্থলে প্ররূপ 
মৃত্তিকার অভাব হইবে, তথায় বিভিন্ন বর্ণের মৃত্তিকা দ্বারা লিঙ্গ 
নির্মাণ করিলে দোষ হইবে না। 
"্চতুধ? পার্থিবং লিঙ্গং মৃত্স্সা ভেদেন পার্বতি। 
শুরুং রক্তং তথা পীতং কৃষ্ঞ্জ পরমেশ্বরি ॥ 
শুরুত্ত ব্রাহ্মণে শস্তং ক্ষত্রিয়ে রক্তমিষ্যতে । 
পীতত্ত বৈশ্তজাতৌ স্াৎ কৃষ্ণ শুদ্রে প্রকীন্তিতম্‌।” 
( লিঙ্গার্চনতন্ত্র ওপ* ) 
লিঙ্গ নির্মাণ করিতে হইলে লিঙ্গের যেরূপ বিস্তার ও পরিমাণ 
শান্তরে নির্দিষ্ট হইয়াছে সেইরূপ বিস্তার ও পরিমাণ করিতে হইবে। 


লিঙ্গ [ ২৬৭ 1] লিঙ্গ 








লিঙ্গের দ্বিগুণা বেদী এবং তদর্ধ পরিমাণ যোনিগীঠ করিতে 
হইবে। লিঙ্গ অন্ুষ্ঠ প্রমাণ করিতে হইবে। কিন্তু পাষাগাদদি 
লিঙ্গ নির্মাণ করিতে হইলে স্থুল করিতে হইবে। রত্নাদি ধাতু- 
নির্শিত গিঙ্গ স্থলে পরিমাণ ইচ্ছান্ুরূপ হইবে। 
*লিঙ্গস্য যাদৃিস্তারঃ পরিণাহোঁৎপি তাদৃপঃ। 
লিঙগন্ত দ্বিগুণ! বেদী যোনিস্তদর্দস্মিতা ॥ 
কুব্বীতানুষ্ঠতো৷ হস্বং ন কদাচিদূপি কচিৎ। 
রত্বার্দিশিবনিষ্শীণে মানমিচ্ছাবশাত্তবে ॥ 
শিলাদৌ চ মহেশানি স্ূলঞ্চ ফলদায়কমূ্‌। 
অনুষ্ঠমানং দেবেশি যন্থা হেমাদ্রিমানকম্‌॥” 
১ ( লিঙ্গার্চনতন্ত্র ও তন্্রাত্তর ) 
লিঙ্গ সুলক্ষণমূক্ত করিতে হয়। অলক্ষণ লিঙ্গ অণ্ুতকর, 
এই জন্য উহ] পরিত্যাগ করা বিধেয়। লিঙ্গের দৈর্ধ্যহীন হইলে 
পত্র বৃদ্ধি হইয়া! থাকে । পরিমাণের হৃস্ব দীর্ঘ করা উচিত নহে। 
যোনিপীঠ এবং মন্তকাদিহীন করিয়া লিঙ্গ করিবে না । তাহাতে 


নানাবিধ অমঙ্গল হইয়া থাকে। পার্থিব লিঙ্গে স্থানুষ্ঠ পর্ব | 


প্রমাণ লিঙ্গ নির্মাণ করিয়া পূজ! করিবে । 

“লিঙ্গ সুলক্ষণং কু্্যাৎ তাজেললিঙ্গমলক্ষণম্‌। 

দৈপ্যহীনে ভবেদ্যাধিরধিকে শত্রবদ্ধনম্‌ ॥ 

মানহীনে বিনাশঃ স্তাদধিকে চ শিশুক্ষয়ঃ | 

বিস্তারে চাধিকে হীনে রাষ্্রনাশো ভবেদ্কবম্‌ ॥ 

গীঠহীনে তু দারিদ্রযং শিরোহীনে কুলক্ষয়ঃ | 

হ্সথব্রবিহীনে চ রাজ্ঞাং রা্র্চ নশ্ততি। 

তম্মাৎ সর্কপ্রযত্তেন লিঙ্গং কুর্যাৎ সুলক্ষণম্‌ ॥” 

( মাতৃকাত্দেত' ৭ প:) 

*্বান্ু্টপর্বমানস্ত কৃত্বা লিঙ্গং প্রপূজয়েৎ। 

মুদাগিলিঙ্গগঠনে প্রমাণং পরিকীন্তিতম্‌॥” ( ষটুকর্মদীপিক! ) 

এক লিঙ্গ পূজা করিলে দেব ও দেবী এই উভয়েরই পুজা! 
কঠী হইয়। থাকে। লিলের মূলে ব্রহ্মা, মধ্যদেশে ত্রিভ্বনেশ্বর 
বিষু, উপরে প্রণবাখ্য মহাদেব অবস্থিত। লিঙ্গবেদী মহাদেবী 
এবং লিঙ্গই সাক্ষাৎ মহেশ্বর। অতএব লিঙ্গপূজায় সকল 
দেবতার পৃজাই হইয়া থাকে। 

"মুলে ব্রহ্মা তথ। মধ্যে বিষুক্িতববনেশ্বরঃ | 

রুদ্রোপরি মহাদেবঃ প্রণবাখ্যঃ সদাশিবঃ ॥ 

লিঙ্গবেদী মহাদেবী লিঙ্গং সাক্ষান্মহেশ্বরঃ | 

তয়োঃ প্রপূজনান্িত্যং দেবী দেবন্চ পুজিতৌ ॥” (লিঙ্গপুরাণ) 

পারদ-শিবলিঙ্গপুজ্জার বিশেষ প্রশংসা! দেখিতে পাওয়া যায়, 
যখন পারদ লিঙ্গ নির্মাণ করা হয়, তখন নানাপ্রকার বি্ 
ঘটবার সম্ভাবনা । এই জন্য সেই সময় শীস্তি স্বস্তযয়ন করা 








আবটক। পকার শবে বিষু, আকার অর্থে কালিকা, রকার 


শব্দে শিব, এবং দকার ব্রহ্ধা, সুতরাং পারদ শবে ব্রহ্মা বিষুণ, 
মহেশ্বর ও কালিকা বুঝিতে হইবে। অতএব ব্রহ্গবিষুঃশিবাস্মক 
পারদ লিঙ্গ যিনি পূজা করেন, তিনি শিবতুল্য হইয়া থাকেন এবং 
ধন, জ্ঞান ও অণিমা্দি প্বর্ধ্য লাভ করিয়া থাকেন। ঘর 
জীবনকালে এক দিনও পারদ লিঙ্গ পূজা করা যায়, তাহা 
হইলেও উক্তরূপ ফল হইয়! থাকে। 
“পকারং বিষুরূপঞ্চ আকারং কালিকা স্বয়ং। 
রেফং শিবং দকারঞ্চ বরদ্বরূপং ন চান্যথা | 
পারদং পরমেশানি ব্রহ্মবিষণিবাত্মকম্‌। 
যে! যজেৎ পার্দং লিঙ্গং স এব শঙ্করোহব্যয়ঃ ॥ 
আজন্ম মধ্যে যো দেবি একদা যদি পৃজয়েখ। 
স এব ধন্তো৷ দেবেশি স জ্ঞানী সচ তত্ববিৎ | 
পারদে শিবনিম্মাণে নান! বিদ্বং যতঃ পরিয়ে । 
অতএব মহেশানি শাস্তিম্বস্তযয়নঞ্চরেৎ ॥” 
এই যে সকল লিঙ্গের বিষয় বলা হইল, এই সকল লিঙ্গ 
নিম্দীণ করিতে হয়, ইহ! ভিন্ন নর্শমাদি নদীতে এক প্রকার লিঙ্গ 
পাওয়া যায়, তাহাকে বাণলিঙ্গ কহে। এই লিঙ্গ তৃক্তিমুক্তি- 
প্রদায়ক । নর্মদা, দেবিকা, গল্গা, যমুন! প্রভৃতি পুণ্য নদীতে বাণ- 
লিঙ্গ সকল 'আছে, ইন্্রাদি দেবগণ এই লিঙ্গের পুজা করিয়া- 
ছিলেন। স্বয়ং মহাদেব এই লিঙ্গে সর্বদা অবাস্থত আছেন । 
“বাণলিঙ্গং তথা ভ্রেয়ং তুক্তিমুক্তিগ্রদায়কম্‌। 
উতৎ্পত্তিং বাণলিঙ্ন্ত লক্ষণং শেষতঃ শৃণু॥ 
নম্দাদেবিকায়াঞ্চ গঙ্গাযমুনয়োস্তথা | 
সন্তি পুণ্যনদীনাঞ্চ বাণলিঙ্গানি যন্ুখে ॥ 
ইন্দ্রা্দি পুজিতান্থত্র তচ্চিছ্ে বিহিতানি চ। 
সদ সন্নিহিতন্তত্র শিবঃ সর্বার্থদায়কঃ 
ইন্্রলিঙগানি তান্ানুঃ সাঘ্রাজ্যার্থগ্রদানি চ॥৮ 
( বীরমিত্রোদয়ধূত কালোত্তর ) 
বাণলিঙ্গ পূজা করিতে হইলে তাহার বের্দিকা করিয়া তাহার 
উপর এই লিঙ্ স্থাপন করিয়া পূজা! করিতে হয়। তার, স্ষটিক, 
স্বর্ণ, পাবাণ, রজত বা! রৌপ্যের বেদি করিবার বিধান আছে। 
“তান বা স্কাটিকী স্বাণী পাষানী রাজতী তথা । 
বেদিকা চ প্রবর্তব্যা তত্র সংস্থাপ্য পজয়েৎ 1” 
( হেমাপ্রিধুত বচন) 
নর্শদাদি পুণ্যনদী হইতে বাণলিঙ্গ উত্তোলনপূর্ববক পরীক্ষা 
করিয়া পরে সংস্কার করিবে। পরীক্ষার নিয়ম-_ প্রথমে তুলাদণ্ডে 
একদিকে বাণলিঙ্গ, অপরদিকে তুল সমান করিয়! দিয়া একবার 
ওজন করিবে। পরে আবার এঁ তুল দ্বারা ওজন করিলে যদি 


অপ পাপী পীিশীশীশীশীতীত শক্ত সপ 






পাপী শশী পিপিপি পাপা 


এঁ তগুল অধিক হয়, তাহা হইলে এ লিঙ্গ গৃহস্থদিগের পূজনীয়। 
ওজন ৩, ৫ বা৭ বার করিতে হয়। যর্দি তুলায় প্রত্যেক 
বারই যদি সমতা হয়, অর্থাৎ এক ওজনই থাকে, তাহা হইলে 
এ লিঙ্গ জলে ফেলিয়া দিতে হইবে। তুল অপেক্ষা যদি 
” লিঙ্গ অধিক হয়, তাহা হইলে এ লিঙ্গ উদাসীনদিগের 
পক্ষে হিতকর। 

“ইত্যেতন্লক্ষণং প্রোক্তং পরীক্ষাতন্ত্রকোবিদৈঃ | 

ত্রিঃসপপঞ্চবারং বা তুলাসাম্যং ন জায়তে। 

তদা বাণং সমাখ্যাতং শেষং পাঁষাণসম্ভবম্‌ ॥” 

(বীরমিত্রোদয়ধূত শ্লোক ) 

তুলাকরণস্ত তগ্ুলেন,অপরতুলাদিযুত গুলা যগ্যাধিকাঃ স্থাস্তা 
তশ্লিঙ্গং গৃহিণাং পূজামবধা্যং লিঙ্গঞ্চেদধিকং তদোদাসীনপৃজ্যং 
তদিতি কিংবস্ত্রীতি হেনাদরিধৃত লক্ষণাক্রান্তম্‌।' 

“সপ্তকৃত্যন্তলারূটং বৃদ্ধিমেতি ন হীয়তে। 

বাণলিঙ্গমিতি খ্যাতং শেষং নাম্মদঘুচাতে ॥ 

ত্রিপঞ্চবারং যশ্তেব তুলাসাম্যং ন জায়তে। 

তদা বাণং সমাখ্যাতং শেযং পাষাণসম্তবম্‌ ॥” 

( সুতসংহিতা ) 

বাণলিঙ্গ কিনা এইবপ প্রণালী অনুসারে পরীক্ষা করিয়া 
তাহার সংস্কারপূর্ব্বক পুজ। করিবে । 

লিঙ্গপূজাবিধি ৷ বাণলিঙ্গ পুজা করিতে হইলে প্রথমে সামান্য 
পুজাপদ্ধতিক্রমে গণেশাদি দেব্তা পুজা বরিয়া বাণলিঙ্গকে সান 
করাইতে হইবে। পরে নিগ্োক্ত ধ্যান পাঠ করিয়া মানসোপ- 
চারে পূজা এবং পুনরায় ধ্যান করিয়া পূজা করিতে হয়। পুজা 
যথাশক্তি বোড়শাদি উপচারে করা যাইতে পারে। ধ্যান-- 

সত গ্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাথ্যঞ্চ মহাপ্রভম্‌। 

কামবাণানিতং দেবং সংসার্দহনক্ষমম্‌। 

শূঙ্গারাদিরসয়োল্লানং বাণাখ্যং পরমেশ্বরম্‌ ॥৮ 

এই ধ্যানে পৃজ| ও জপাদি করিয়া স্তধ পাঠ করিতে হয়। 
বাণলিঙ্গপুজায় আবাহন ও বিসর্জন নাই। 

বাণলিঙ্গ বহু প্রকার,__-আগ্নেয়লিঙ্গ, যাম্যলিঙ্গ, নৈখ তিলিনস, 
বারুণগিঙ্গ, বাযুলিঙ্স, কুবেরলিঙ্গ, রৌদ্রলিঙ্গ, বৈষ্ণবলিঙ্গ,সবয়স্ুলি্, 
ৃত্যু্জয়লিঙ্গ, নীলকণ্ঠ লিঙ্গ, মহাদেবলিঙ্গ, জলঙ্লিপ, থ্রিপুরারি- 
লিঙ্গ, অদ্ধনারীশ্বর লিঙ্গ ও মহাকাল লিগ প্রভৃতি । ইহাদের 
প্রত্যেকটীর পৃথক পৃথক লক্ষণ শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই 
সেই লক্ষণ দ্বারা উক্ত লিঙ্গ স্থির করিতে হয়। বাণলিঙ্গের গুভা- 
শুভ লক্ষণ বিশেষ করিয়া! পরীক্ষা করিয়! পইতে হয়। 

নিন্দালিঙ্গ--বাণলিঙ্গ কর্কশ হইলে পুত্রদারাদিক্ষয়, চিপিটা- 
কার অর্থাৎ চেপ্টা হইলে গৃহভঙ্গ, এক পার্বাস্থিত হইলে 


হইলে বিদেশগমন, এবং লিঙ্গে কর্ণিকা থাঁকিলে ব্যাধি হয় 
সুতরাং এই সকল দৌষযুক্ত বাণলিঙ্গ পুজা করিতে নাই। ইহা 
ভিন্ন তীক্ষাগ্র, বক্রুণীর্য, এবং ত্র্য্ (ত্রিকোণ) লিঙ্গ গরিবর্জনীয়। 
ইহা ভিন্ন অতি স্থূল, অতিরুশ, স্বল্প ও ভূষণযুক্ত লিঙ্গ গৃহী পৃ 
করিবে না, এই লিঙ্গ যাহারা মোক্ষার্থী তাহাদের পক্ষে হিতকর। 

“কর্কশে বাণলিঙ্গে তু পুত্রদারক্ষয়ো ভবেৎ। 

চিপিটে পুজিতে তশ্মিন্‌ গৃহভগ্গে! ভবেদ্ঞরবম্‌ ॥ 

একপার্বস্থিতে ধেমুপুত্রদারধনক্ষয়ঃ | 

শিরসি স্ক,টিতে বাণে ব্যাধিন্রণমেব চ॥ % 

ছিদ্রলিঙ্গেইর্িতে বাণে বিদেশগমনং ভবেৎ। 

লিঙ্গে চ কর্ণিকাং দৃষ্ট। ব্যাধিমান্‌ জায়তে পুমান্‌॥ 

তীক্ষাগ্রং বক্রুশীর্ষপণ ত্র্যঅলিঙ্গং বিবর্জজয়েৎ | 

অতিস্থল্গতিকুশং বল্পং বা ভূষণান্বিতম্‌॥ ৰ 

গৃহী বিবর্জয়েস্তাদৃক্‌ তদ্ধি মোক্ষার্থিনে! হিতম্‌।॥” বীরমিত্রোদা 

শুভলিঙ্গ-_ঘনাভ ও কপিল বর্ণ লিঙ্গ, বিশেষ শুভ, এই নি 
পূজায় শুভ হইয়া থাকে। লঘু বাস্থল কপিল বর্ণ লিঙ্গ গৃী 
কদাপি পৃজ| করিবে ন|। ভ্রমরের স্তায় কৃষ্ণবর্ণ লিঙ্গ সপীঠ অগীঃ 
বা মন্ত্র সংস্কার রহিত হইলেও তাহা গৃহস্থ পুজা করিতে গারে। 

*অর্থদং কপিলং লিঙ্গং ঘনাভং মোক্ষকাজ্কিণঃ। 

লঘু বা কপিলং স্থুলং গৃহী নৈবার্চয়েৎ কচিৎ॥ 

পুজিতব্যং গৃহস্থেন বর্ণেন ভ্রমরোপমম্। 

তৎ্সপীঠমগীঠং বা মন্ত্রসস্কারবর্জিতম্‌॥৮ ( বীরমিত্রোদয় ) 

বাণলিঙ্গের আকার পদ্মবীজের সদৃশ । এই বাণনিগগ তত 
ও মুক্তিপ্রদায়ক। পরু জদ্ু ফলের স্তায় ও কুকুটাও সমাক্কৃতি( 
লিঙ্গ তাহাও বাণলিঙ্গ নামে খ্যাত, এই লিঙ্গও পুজায় বিশ্যে 
প্রশস্ত । মধুবর্ণ, শুরু, নীল, মরকত মণির বর্ণ এবং হংসডিষের 
আকৃতিখিশিষ্ট যে লিঙ্গ, তাহা স্থাপনে প্রশস্ত। এই নি 
নর্শদাদি নদী জলে পর্বত হইতে স্বয়ংই উদ্ভূত হন। স্ততরাং 
নদী হইতে তুলিয়া আনিয়াই সংস্কার করিয়! পুজা করিতে পার 
যায়। পূর্ব বাণ তপস্তা করিয়া মহাদেবের নিকট বর লইয়া 
যে, তিনি সর্বদা পর্বতে লিঙ্গরূপে আবিভূর্তি থাকিবেন, এইজ 
জগতী তলে এ লিঙ্গ বাণলিঙ্গ নামে খ্যাত। একটা বাণলি। 
পুজা করিলে বহুলিঙ্গ পূজার ফললাভ হয়। 

দপস্কজহ্/ ফলাকারং কুকুটাগুসমাকৃতি। 

তুক্তিমুক্তি প্রদঞ্ধৈব বাণলিঙগমুদাহতম্‌ ॥ 

পরজঘুফলাকারং কুকুটাওসমাকতি ॥ 

প্রশস্তং নার্মদং লিঙ্গং পক্জন্থুফলাকৃতি । 

মধুবর্ণং তথা শুক্ূং নীলং মরকতগ্রভম্‌। 











হংসডিম্বাকতি পুনঃ স্থাপনায়াং প্রশস্তাতে | 

স্বয়ং সংশ্রবতে লিঙ্গং গিরিতো নর্র্দাতটে | 

আবিরাসীৎ গিরৌ তত্র লিঙ্গরূপী মহেশ্বরঃ | 

বাখলিঙ্গমপি খ্যাতমতোহ্রথা জগতীতলে ॥ 

অন্যেষাং কোটিলিঙ্গানাং পূজনে যৎ ফলং ভবেৎ। 

'তৎ ফলং লভতে মর্ত্যো বাণলিঙ্গৈকপৃজনাৎ ॥৮ 

( হেমাপ্রিধ্ত পুরাণবচন) 

পার্থিব লিঙ্গপৃজা-_পার্থিব লিঙ্গপূজা করিতে হইলে প্রথমে 
লিঙ্গ নিশ্মাণ করিতে হয়। “ও হরায় নমঃ” এই মন্ত্রে এক তোলা 
বা ছই তোর্লাঁ মৃত্তিকা লইয়! ৭ মহেশ্বরায় নমঃ, বলিয়া অন্ষঠ 
পরিমিত লিঙ্গ নিশ্াণ করিতে হইবে। মৃত্তিকা সমান তিন 
ভাগ করিয়! উপরের ভাগে লিঙ্গ, মধ্যভাগে গৌরীপীঠ এবং শেষ 
ভাগ দ্বারা বেদী অর্থাৎ আসন প্রস্তত করিতে হয়। উপরের 
ভাগকে লিঙ্গ, মধ্যভাগকে গৌরীগীঠ এবং নিম্নভাগকে বেদী 
কহে। ছুই হাতের মধ্যে যেকোন হস্ত দ্বার! লিঙ্গ নির্মাণ করা 
যাইতে পারে, এক হস্ত দ্বারা লিঙ্গ নির্মাণ করাই প্রশস্ত। নিতান্ত 
অসমর্থ হইলে ছুই হস্ত দ্বারাও লিঙ্গ গড়ান যাইতে পারে। এই- 
রূপে নির্মাণ করিয়া একটা ক্ষুদ্র গোলাকার মৃত্তিকা লিঙ্গের 
মস্তকোপরি দিতে হইবে। ইহার নাম বজজ। অপরে লিঙ্গ নির্মাণ 
করিয়। দিলে পৃজক শিবের গাত্রে হাত দিয়া "৬ হরায় নমঃ? ও 
ও মহেশ্বরায় নমঃ, এই মন্ত্র পড়িবে । পুজার সময় শিবলিঙ্গের 
পিণাক উত্তরদিকে করিয়া বিশ্বপত্রের উপর বসাইতে হয়। 
সামান্ত পুজাবিধি অনুসারে আসনশুদ্ধি, জলশুদ্দি, গণেশাদি 
প্রন্তি দেবতা পুজা করিয়া লিঙ্গপূজা করিতে হইবে। পুজার 
সময় ললাটে ভম্ম বা মৃত্তিকার ত্রিপুণ্ত, এবং গলদেশে রুদ্রাক্ষ- 
মালা ধারণ বিধেয় ।* 

পারে শিবের ধ্যান করিতে হইবে । ধ্যান যথা-_ 

“ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রীাবতংসং 
* বূত্বাকল্লোজ্জলাঙ্গং পরশ্ুমুগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্‌। 

পল্াসীনং সমস্তাৎ স্তাতমমরগণৈর্রাপ্রকৃত্তিং বসানং 

বিশ্বাস্তং বিশ্ববীজং নিখিলতয়হরং পঞ্চবক্তুং ত্রিনেত্রম্‌।” 

এই ধ্যান পাঠ করিয়া মানসোপচারে পূজা করিয়া পরে ধান 
পাঠ করিয়া শিবের মস্তাকে ফুল দিতে হইবে। পরে "গু পিণাক- 
ধৃক্‌ ইহাগচ্ছ, ইহাঁগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সঙ্গিধেহি, ইহ 
সন্নিধেহি, ইহ সঙ্লিরুদ্ধযস্ব ইহ সন্গিরু্ধান্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম 
পৃজাং গৃহাণ।” এইরূপে আবাহনাদদি করিবে । আবাহনী প্রভৃতি 


পাঁচটা মুদ্রা দেখাইয়া আবাঁহনাদি করিতে হয়। পরে “ও শূল- 


& “বিন! ভশমজিপুণডে, এ বিনা রদ্রাক্ষমালয়। 
বিন। মালুরপঞ্জেন নার্চযনেখ পাঁধিঘং শিষম্‌ ॥* 


্ত্) ৬৮ 





পশুপতয়ে নমঃ, এই মন্ত্রে তিনবার শিবের মস্তকোপরি জল দিয়া 
শিবের মন্তকের বনজ ফেলিয়া দিয়া তদুপরি চারিটী আতপ তুল 
দিতে হয়। পরে পাস্ঠাদি দশোপচার দ্বারা পুজা বিধেয়। “তু 


এতৎ পাগ্ং ও নমঃ শিবায় নমঃ 1 

“ইদমর্ঘ্যং ও নমঃ শিবায় নমঃ” ইত্যাদিক্রমে পাস, অর্থ্য, 
আচমনীয়, মধুপর্ক, স্নানীয়, গন্ধ, পুষ্প, বিবপত্র, ধুপ, 
দীপ ও নৈবেগ্তাদি দিতে হইবে। শিবের অর্ধ্যে কলা ও 
বিষপত্র দিতে হয়। পরে শিবের অষ্টমুর্তির পূজা করিতে হয়। 
ূর্বদিকে-_-এতে গন্ধপুম্পে “& সর্বায় ক্ষিতিমূর্তয়ে নমঃ, ঈশুন- 
কোণে “এতে গন্ধপুষ্পে & ভবায় জলমূর্তয়ে নমঃ” উত্তরে 'এতে 
গন্ধপুম্পে গু কুদ্রায় অগ্নিমূর্তয়ে নমঃ' বাযুকোণে “এতে গন্ধপুশ্পে 
ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্তয়ে নমঃ, পশ্চিমে “এতে গন্ধপুষ্পে গু ভীমায় 
আঁকাশমূর্তয়ে নমঃ, নৈখ'তে “এতে গন্ধপুণ্পে গু পশুপতয়ে যজ- 
মানমূর্তয়ে নমঃ+ দক্ষিণে “এতে গন্ধপুষ্পে ও মহাদেবায় সোমমূর্তয়ে 
নমঃ, অগ্নিকোণে “এতে গন্বপুণ্পে  ঈশানায় হু্যমূর্তয়ে নমঃ? 
এইরূপে অষ্টমৃত্তি পূজা করিয়া যথাশক্তি জপ ও গুহ্াতিগুহ্‌ 
মন্ত্রে জপ ও বিসর্জন করিতে হইবে। তৎপরে দক্ষিণকরের বৃদ্ধানু্ঠ 
ও তজ্জনী যোগ করিয়া তদ্দবারা বম্‌ বম্‌ শবে দক্ষিণ গাল বাগ 
করিতে হয়। এই সময় মহিয়ঃ স্তব প্রভৃতি শিবের স্তবকবচ 
পাঠ করা আবশ্তক। অসমর্থ হইলে অভাবপক্ষে ২। ১টা 
শ্লোকও পাঠ করা বিধেয়। পরে নিয়োক্তমন্থে প্রণাম 
করিতে হইবে। 

মন্ত্র--ওু নমস্তরভাং বিরূপাক্ষ মমস্তে দিব্যচক্ষুষে। 

নমঃ পিণাকহস্তায় দণডপাশাসিপাঁণয়ে | 

নমস্্মেলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ ॥ 

বাণেশ্বরায় নরকাণবতারণায় জ্ঞানপ্রদায় করুণাময়সাঁগরায়। 

কপূরকুন্দধবলেন্দুজটাবরায় দারিদ্রযদুঃখদহনায় নমঃ শিবায় ॥ 

নমঃ শিবায় শাস্তায় কারণত্রয়হেতবে। 

নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর ॥ 

নমন্তে ত্বং মহাদেব লোকানাং গুরুমীশ্বরম্‌। 

পুংসামপূর্ণকামানাং কামপূরামরাজ্ঘি পম্‌ ॥ 

এই মন্ত্রে গ্রণাম করিয়া দক্ষিণহস্তে অর্ধ্যক্রল গ্রহণপূর্ববক 
নিয়োক্ত মন্ত্রে আত্মসমর্পণ করিয়া শিবের মন্তকে একটু জল 
দিতে হইবে। 

মন্ত্র যথা--“ইতঃ পূর্ব প্রাণবুদ্ধিদেহধর্্মীধিকারতো জাগ্রৎ- 
বপনুযুণ্যবস্থান্থ মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পল্তামুদরেণ শিল্পা যখ- 
স্বৃতং যৎকৃতং যছুত্তং তৎসর্কং শ্রীশিবায় স্বাহা, মাং মদীয়ং সফলং 
সম্যক্‌ শ্ীশিবচরণে সমরপয়ে | 






লিঙ্গ 


এইবূপে আত্মসমর্পনপূর্বক কৃতাঙ্জলি হইয় ক্ষমা! প্রার্থনা 
করিতে হইবে। 
“$ আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পৃজনং। 
বিসক্্রনং ন জানামি ক্ষমস্থ পরমেশ্বর ॥+ 
'* এইরূপে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিসঙ্ধীন করিতে হয়। ঈশান- 
কোণে জলের দ্বারা একটা ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া পরে সংহার- 
মুদ্রা দ্বারা 'একটা নিন্মীল্য পুষ্প লইয়া আদ্াণ করত এ প্রিকোণ 
মণ্ডলের উপর দিতে হয়, এই সময় চিন্তা করিতে হয় যে, পুজিত 
দেবতা আমার হ্ৃৎপন্ম মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পরে “এতে 
গন্ধপুষ্পে  চণ্ডেশ্বরায় নমঃ, ও মহাদেব ক্ষমন্থ' বলিয়া শিব 
লইয়া এ মণ্ডলের উপর কাত করিয়া দিতে হয়। 
প্রস্তরময় শিবলিঙ্গপূজায়-__আবাহন, বিসজ্জন ও গঠনাদি 
নাই। পুজা প্রণালী সমন্তই পুর্বরূপ, কেবল ন্লানের সময় “গ নমঃ 
শিবায় নমঃ? মন্ত্রে নান করাইতে হইবে। জলে শিবপৃজা 
করিলে আবাহন ও বিসঙ্জনাদি নাই। ধ্যান পূর্বেই দেওয়া 
হইয়াছে । “হে! বাণেশ্বরায় নমঃ এই মন্ত্রে উপচারাদি দিতে হয়। 
সকল পুণ্পে শিবপুজা করিতে নাই। মল্লিকা, মালতী, জাতী, 
শেফালিকা, জবা, বকুল ও কাট টগরপুষ্প নিষিদ্ধ। 
বাণপিঙ্গ পূজার পর নির্োক্ত স্তব পাঠ করা বিধেয়, স্তব যথা, 
“বাণণিঙ্গ মহাভাগ সংসারান্তাহি মাং প্রভো। 
নমস্তে চোগ্ররূপায় নমস্তেহব্যক্তযোনয়ে ॥ 
ংসারকারিণে তুভ্যং নমপ্তে সুঙ্ষারূপধুক্‌। 
প্রমত্তায় মহেন্ত্রায় কালরূপায় বৈ নমঃ ॥ 
দইন।য় নমস্ত্রভ্যং নমস্তে যোগকারিণে। 
ভোগিনাং ভেগকর্তে, চ মোক্ষদাত্রে নমোনমঃ ॥ 
নমঃ কামগ্রণাশায় নম কলযহারিণে। 
নমো বিশ্বপ্রদাজে চ নমো বিশ্বস্ববাপিণে ॥ 
বাণশ্ত বর্দাত্রে চ রাবণস্ত ক্ষমায় চ। 
রামস্তানুগহার্থায় রাজ্যায় ভরতম্ত চ। 
মুনীনাং যোগদাতে চ রাক্ষসানাং ক্ষয়ায় ট। 
নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমস্তৃভ্যং নমো নমঃ ॥” 
ইত্যাদি। 
শিবপুরাণে দ্বাদশটা জ্যোতিলিঙ্গের উল্লেখ আছে, এই 
জ্যোতিয্লি্গ সকল লিঙ্গ হইতে শ্রেষ্ঠ । এই দ্বাদশ জ্যোতিপরিঙ্গের 
মধ্যে কানাঙ্গেত্র প্রধান । এই স্থলের বিশ্বেশ্বর নামক লিঙ্গ প্রথম, 
বদরিকাশমে কেদারেশ্বর, গ্রীশৈলে মল্লিকার্জুন নামক লিঙ্গ ও 
ভীমশস্কর লিঙ্গ, ওুঁকারে অনরেশ, উজ্জয়িনীতে মহাকালেশ্বর, 
স্ুরাটে সোমনাথ, পাঁরলীতে বৈদ্ধনাথ, গুঁড্ুদেশে নাগনাথ, 
শৈবালে সুযমেশ, ব্রহ্মগিরিতে ত্রত্ধক এবং সেতুবন্ধে রামেখর 


শি শশী শী শাঁশিীশী স্পেস শশা পাশে কিসসপীস্পা পা পিতা তি 









লিঙ্গ এই দ্বাদশ জ্যোতির্গিঙ্গ, এই জ্যোতিপরিঙ্গ দর্শনপুন্মনাদিতে 
ইহ ও পরলোকে অশেষ কল্যাণসাধন হইয়া থাকে ।* 
লিঙ্গক (পুং) লিঙ্গেন কায়তীতি কৈ-ক। কপিখ বৃক্ষ । 
লিঙ্গজ! (স্ত্রী) লিঙ্গিনী লতা । (রাজনি” ) ঃ 
লিঙ্গগ&মরাম, শূঙ্গাররসোদয় নামক মিশ্রভাগপ্রণেতা । 
লিঙ্গতোভড্রে (ক্রী) ১ তন্ত্রোজ মন্তাত্মক চক্রতেদ। ২ দীধিতিভেদ। 
লিঙ্গত্ব (রী) লিঙ্স্ত ভাবঃ। লিঙ্গের ভাব বা ধর্ম। 
লিঙ্গদেহ (পুং) সুক্দেহ, লিঙ্গশরীর | 
লিঙ্গদাদশত্রত (রী) ব্রতভেদ। 
লিঙ্গধর (ত্রি) চিহ্নধারণকারী। গুণবান্। « 
“ধর্মীৎ পরিষ্যুতো রামো ধর্মালি্গধরশ্ঠ সন্।”(রামা” ৩১৬২২) 
“নুহল্লিঙ্গবর” ( ভাগৎ ৭৫15৮) 
লিঙ্গধারণ (ক্র) বংশ বা ধশ্মসম্প্রদায়ের পার্থক্যস্থচক চিহ্নাদি 
পার্ণ। 
লিঙ্গধারিন্‌ (তরি) ১ চিহ্ধারিমান্র। ২ যাহার! শিবলিঙ্গ ধারণ 
করে। শৈব বা জঙ্গমমন্প্রদায়ভুক্ত সাধুরা গলদেশে অথব 
বাহুতে মহাদেবের লিঙমূর্তি ধারণ করিয়া থাকে। 
লিঙ্গধারিণী (হী) নৈমিষন্থ দাক্ষায়ণী মৃষ্ঠিভেন। 
লিঙ্গনাশ (পুং) পিঙ্গং ইন্দরিয়ণক্তিং দৃষ্টিং নাশয়তীতি। 
১ নেত্ররোগবিশেষ, নীলিকা নামক নেত্ররোগ । ইহাকে চলিত 
কথায় তিমির, বা ঝাপসা বলে। 
“কাচে উপেক্ষিতে তৃতীয়ং চতুর্থং 
পটলং বা গতে লিঙগনাশো জায়তে” 


* 'কুত্র বুত্র গুলে লিঙ্গং ভবেজ্জে। তিশুয়ং ভব। 
প্রীশঙ্কর উবাচ। 

আদাস্থানং প্রধক্ষ্যামি কাশাঙেত্রং মম প্রিয়ষ্‌। 
তত্র বিশ্বেখরং ন।| জে]|(৩ লিঙ্গ, তবিষাতি ॥ 
ব্দরিকশমে পুণ্যে দ্থিতায়ং লিঙ্গমুত্তমম্‌। 
কেদারেশমিতি খাতং মম জানাহি সুব্রত ॥ 
তৃতীয়ং বিদ্ধি মল্লিঙ্গং এগৈলে মন্তিকাজ্জুনম্‌। 
চতু্খং শৃণু মত্তত্বং ভীমশস্ক রমুণমং॥ 
ওক্ক]রে অমরেশঞ্চ পঞ্চমং লিঙ্গ মীগিতম্‌ । 
পত্যুজ্জয়িম্যাং বষ্ঠঞচ মহাকালেশ্বরং হরম্‌ ॥ 
সৌয়ট্যাং সে।মন।থঞ্চ সপ্তমং লিঙ্গ মীরিতিম্‌। 
পারল্যামষ্টমং লিঙ্গং বৈদ্যন(থং সমীরিতম্‌ ॥ 
গুড়ে চ নবমং লিজং নাগনাথং হসজ্জকং। 
শৈধালে সুযমেশঞ্চ দশমং লিঙ্গ মীরিতম্‌ ॥ 
একাদশং ত্রহ্মগিরৌ ত্রান্বকং নামমুত্তমম্‌। 
সেতৌ রামেশ্বরং লিং দ্বদশং পরিকীর্তিতম্‌॥ 
ইমানি জ্যে।তিলিঙ্গানি ভুক্তিমুক্তপ্রদানি যৈ। 
অনুগ্রহীয় সর্ব্বেষাং কথিতানি তবাগ্রতঃ(শিবপু উত্তরধ* ৩ ন7 





স্পীশিশাশিপাশ্শিশীশীটীলাটিশিশিশিহি ািটপিস্পািসীপিপিশিশ শাীপিপেসপোপপাপীপিশীশিত 


দোষ তৃতীয় বা চতুর্থ পটল প্রাপ্ত হইলে এই রোগ 
উপস্থিত হয়। 
সুশ্ততে এই রোগ সম্বন্ধে এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়_ৃষটি- 
বিশারদ পণ্ডিতের বলেন যে, মানবের দৃষ্টি পঞ্চভৃতের গণ 
হইতে সমুস্ভূত, বাহাপটল অব্যয় তেজ কর্তৃক আবৃত, শীতল- 
প্রক্কৃতিবিশিষ্ট এবং থগ্চোতের বিস্লিঙ্গদঘয়ে নির্শিত মহ্রদল- 
পরিমাণে বিবরাক্কৃতি দোষ সকল বিগুণ হইয়া শিরাসমূহের 
অভ্যন্তরে গমনপূর্ববক দৃষ্টিশক্তির হাস করিয়া থাকে। দৌষ 
চতুর্থ পটলে অবস্থিতি করিলে তিমিররোগ হয়। ইহাতে এক- 
কালে *দর্শনশক্তির রোধ হইলে লিঙ্গনাশ কহে। এই রোগ 
অতিগভীর না হইলে চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্রবিশিষ্ট 
আকাশ দেখিতে পাঁওয়া যায় এবং নির্মালতেজ ও জ্যোতিঃ- 
পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়। লিঙ্গনীশরোগের এই অবস্থাকে 
নীলিকাকাচ কহে। 
এই লিঙ্গনাশরোগ বাতাদি দোষে ছুষ্ট হইয়। নানাবিধ হইয়া 
থাকে। লিঙ্গনাশরোগ বায়ুকর্তৃক জন্মিলে সকল পদার্থ অরুণ 
বর্ণ, সচল ও আধিল দেখায়। পিত্ত কর্তৃক হইলে আদিত্য, 
থগ্মোত, ইন্দ্রধন্থ, তড়িৎ ও মঘুরপুচ্ছের ন্যায় বিচিত্র নীল 
অথবা কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হয়, অথবা সমস্ত জলপ্লাবিতের ন্যায় দেখায়। 
রক্ত কর্তৃক জন্মিলে সমস্ত রক্তবর্ণ ও অন্ধকারময় দেখায়। 
কফজন্য এই রোগ জন্সিলে-_সমন্তই শ্বেতবর্ণ ও স্গিদ্ধ দেখায়। 
সন্নিপাত কর্তৃক হইলে সকল পদার্থ হরিত, কৃষ্ণ, ধুম প্রভৃতি 
বিচিত্রবর্ণবিশিষ্ট ও বিদ্যুতের ন্যায় বোধ হয়। সকল পদার্থ ই 
দিধা বা বহুধা দৃষ্ট হয়, অথবা হথস্ব, দীর্ঘ, বা জ্যোতিংস্বরূপ দৃষ্ট 
হইয়া থাঁকে। 
লিঙ্গনাশরোগে ছয় প্রকার বর্ণ হইযা! থাকে । বাযুজরোগে 
ৃষ্টিমগ্ডল রক্তবর্ণ, পিস্ত কর্তৃক পরিস্ায়িরোগ বা শীলবর্ণ, 
শের্মকর্তৃক শ্বেতবর্ণ, শোণিত কর্তৃক রক্তবর্ণ এবং সন্িপাত কর্তৃক 
বিচিত্রবর্ণ হয়। পরিল্নায়িরোগে দুষ্টিমগুলে রন্ত জন্য অরুণবর্ণ 
মগ্ডলাকার স্থলকাচ জন্মে, অথবা সমস্ত মণ্ডল ঈবৎনীলবর্ণ হয়। 
এই রোগে কখন কখন আপনা হইতে দোষ ক্ষয় হইয়া দষ্টি- 
শক্তি প্রকাশ পায়। (স্থঞ্রত উত্তরত” নেত্ররোগাধি” ) 
[ ইহার চিকিৎসাদির বিষয় নেত্ররোগশবে দেখ । ] 
২ লিঙ্গস্ত নাশঃ। স্থক্মদেহের বিনাশ, মোক্ষ। “বকের্ষথা 
যোনিগতন্ত মুষ্তর্ন দৃশ্ততে নৈব চ লিঙ্গনাশ:1” ( শ্বেতাশ্বতর 
উপ” ১১৩ ) “লিঙ্গনাশঃ হুক্মরদেহস্ত বিনাশ: (শঙ্কর) 
৩ ধ্বজভঙ্গ রোগ। শিশ্সোখানশক্তির রাহিত্য। ৪ পরিধৃত 
মর্য্যাদক চিহ্নাদির বিলয়। 
লিঙ্গপরামর্শ (পুং) স্তায়োন্ত লক্ষণাসিদ্ধ মীমাংসার প্রকার- 


সু স্ 






দ্বারা অগ্নি প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া উহা লিঙ্গপরামর্শে সিদ্ধ 
হইয়াছে বুঝিতে হইবে। 
লিঙ্গপীঠ (ক্রী) মন্দির মধ্যে যে চত্বরোপরি দেবলিঙ্গ প্রতিষ্টিত 
থাকে, উহাকে গর্ভগীঠও বলা যায়। (রাজতরঙ্গিণী ২১২৬) 
লিঙ্গপুরাণ (ব্লী) মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত একথানি পুরাণ এম্ব। 
ইহার বিশেষ বিবরণ পুরাণ শব্দে লিখিত হইয়াছে । 
[ পুরাণ দেখ । ] 
লিঙ্গপ্রতিষ্ঠাবিধি (পুং) শিবাদি লিগস্থাপনপন্ধতি। 
লিঙ্গভট্র, জনৈক অনরকোধটাকা-রচয়িতা। 
লিঙ্গমাহা আয (ক্লী) দেবলিঙ্গের মহন্ব। পুরাণাদিতে তীরথপ্রসঙ্গ 
তত্তদস্থানের দেবলিঙ্গের মহিমা! কীঙ্িত হইয়াছে। স্বন্দপুরাণের 
অবস্তিথণ্ডে হহার বিশেষ বিবরণ পাওয়! যায় । , 
লিঙ্গমুত্তি €পুং) লিঙগরূপা মৃত্িস্ত। শিব। 
লিঙ্গয়সূরি, অমরকোষপদবিবৃতিপ্রণেতা । বঙ্গলকাময় ভট্টো- 
পাধ্যায়ের পুত্র। 
লিঙ্গরোগ (পুং) লিঙ্ন্ত রোগঃ। লিঙ্গের রোগ, উপদংশরোগ, 
চলিত গরমির পীড়া । 
“হস্তাতিথা তান্নথদ স্তঘাতাদপাবনাদত্যুপসেবনাদ্বা | 
যোনি প্রদান ভবস্তি শিশ্নে পঞ্চোপদংশা বিবিধোপচারৈঃ॥ 
( ভাবপ্র“ উপদংশরোগাধি ) 
লিঙ্গদেশে হস্ত, নখ বা দন্ত দ্বারা অভিঘাত হইলে, শিশ্ন" 
প্রক্ষালন না করিয়া অপরিষ্কার রাখিলে, অতিরিক্ত স্্রীপ্রসঙ্গ 
করিলে, দুষিত যোনিতে উপগত হইলে এবং অগ্ান্ত নানাপ্রকাণ 
অপার দ্বারা শিএদেশে বাতিক, শ্রৈগ্রিক, সান্নিপাতিক ও রন্তজ 
এই পাঁচ প্রকার উপদংশ রোগ হয়। [উপদংশরোগ শব দেখ |] 
লিঙ্গলেপ (পুং 9) ধোগজ্ছে। 
লিঙ্গবৎ (বি) ১ চিহ্যুক্ত। ( ভাগ” ২1২৪), লিঙ্গোপাদক 
বা শিবলিঙ্গবারী শৈব সম্প্রদা়ভেদ । অধিকসন্ভব এই লিঙঈবৎ 
শব্ধ হইতে দাক্সিণাত্যের লিঙ্গারত সম্প্রদায়ের নামকরণ হইয়াছে। 
লিঙ্গবদ্ধ (পৃং ) লিঙ্গং বদ্ধিতীতি বৃপ-ণিচংমচ,। ১ কিছ 
বৃক্ষ। ( শব") ২ লিঙগবৃ্িকরণ, লিঙ্গের ধদ্ধন। গরুড় 
পুরাণে লিখিত আছে" 
“কটুতৈলং ভল্লাতকং বৃহতীফলদাড়িমম্‌। 
বহ্ছলৈঃ সাধিতং লিপুং পিঙ্গং তেন বিবদ্ধতে ॥ অপিচ-- 
কুষ্ঠমাবমরীচানি তগরং মধুপিপ্পলী । 
অপামার্গাশ্বগন্ধা চ বৃহতীসিতসর্ষপাঃ ॥ 
যবাপ্তিলং সৈদ্ববঞ্চ পাণিকোদর্তনং শুভম্‌। 
লিঙ্গবাহুস্তনানাঞ্চ কর্ণয়োধ দ্ধিকূদ্ভবেৎ |” (গকুড়পু” ১৮০অ) 


লিঙ্গায়ৎ ন্‌ ২৭২ এ _লিঙ্গায়ৎ ৷ 





কুষ্ঠ, মাষ, মরীচ, তগর,  মধপিযণী, অপামার্গ, অস্বগন্ধা, 
বৃহতী, সিতসর্ষপ, যব, তিল ও সৈঙ্ধব এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ 
করিয়! লিঙ্গ ও স্তনাদিতে মর্দন করিলে উহার বৃদ্ধি হয়। 
লিঙ্গবর্ধন (ব্রি) শিশ্নের বৃদ্ধিকরণ। 
লিঙ্গবর্দিন (ত্রি) ১ লিঙ্গবৃদ্ধি। স্তিয়াং ভীপ। লতাভেদ 
(401)9187)01)05 4$519618)1 
লিঙ্গবদ্ধিনী (রী) লিঙ্গং বর্দয়তীতি বৃধণিচ, ইনি, ভীপ,। 
'অপামার্গ । (শব্দচ” ) 
লিঙ্গবিপধ্যয় (পুং) ব্যাকরণোক্ত পুংস্ত্যাদি লিঙ্গের পরিবর্তন। 
চিহ্নের বৈপরীত্য । 
লিঙ্গবৃদ্তি (পুং) লিঙ্গমেব বৃতির্জীবনোপায়ো যন্ত। জীবিকার্থ 
জটাদি চিহ্ছধারণ। পধ্যায়-_ ধর্মধ্বজী। 
“জীবিকাঁদিনিমিত্তস্ত যো বিভর্তি জটাদিকম্‌। 
ধন্মধবজী লিঙ্গবৃত্তিদ্বয়ং তত্র নিগগ্যতে ॥” (শবরত্বাণ) 
লিক্ষবেদী (ভ্ত্রী) দেবমুহ্ি স্থাপনের চত্বর। 
লিঙ্গশরীর (ক্লী) লিঙ্গদেহ। হুক্সশরীর, মৃত্যুত্বারা যাহার ধ্বংস 
হয় না। [ প্রকৃতি শব্ধ দেখ । ] 
লিঙ্গশান্ত্র (ক্লী) ব্যাকরণোক্ত শবসমূহের লিঙ্গাদিনির্ণায়ক নিয়মা- 
বলী। ২ ব্যাকরণ গ্রন্থাভেদ। 
লিঙ্গসন্ভুতা ( (স্ত্রী) লতাবিশেষ, লিঙ্গিনী। 
লিঙ্গস্থ (পুং) লিঙ্গে বরহষচর্য্ে তিষ্ঠতি স্থা-ক। ব্রহ্মচারী । 
"ন সাক্ষী নৃপতিঃ কার্যো ন কারুককুশীলবৌ। 
ন শ্রোত্রিয়ো ন লিঙ্গস্থো ন সঙ্গেভ্যো বিনির্গতঃ ॥৮ (মন্তু ৮৬৫) 
লিন এক্সচারী” (কুল্ল,ক ) 
লিঙ্গহনী ভী) মরধা। 
লিঙ্গাগ্র (ক্লী) মেট্রাগ্রভাগ । 
লিঙ্গানুশীসন (ক্লী) ১ লিঙ্গব্যবহারপ্রণালী। ২ ব্যাকরণোক্ত 
শব্াদির লিঙ্গনিরূখণার্থ যে নিয়ম বিহিত হইয়াছে। 
লিঙ্গীয়ৎ, দক্ষিণ-ভারতের স্বগ্রসিদ্ধ শৈবসম্প্রদায়। লিঙ্গমূর্তির 
উপাসনা তীহাদের ধর্ম এবং স্বর্ণ বা রৌপ্য কোটায় কবচরূপে 
স্বর্ণ বা গ্রস্তরনির্মিত শিবলিঙ্গমুণ্ডি বাহুতে বা গলদেশে ধারণ 
তাহাদের প্রধান কর্মা। এততিন্ন তাহাদের মধ্যে বিবাহ, 
অন্ত্যেষ্টি প্রভৃতি বিষয়েও নানারূপ বিভিন্ন আচারপন্ধাতি 
প্রচলিত আছে। 
দাক্ষিণাত্যের লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায় ভারতের নানাস্থানে জ্গম, 
লিঙ্গধারী, লিঙ্গধর, লিঙ্গবন্ত, লিঙ্গ প্রভৃতি নামে পরি- 
চিত। তাহারা বীরাচারী শৈব। গলদেশে বা বাহুতে লিঙ্গ- 
ধারণ ও তাহার উপাসনাদি ব্যতীত তাহারা বিশেষ কোন ধর্পা- 
পদ্ধতির অনুমরণ করেন না । তাহাদের মধ্যে জাতিতেদ নাই। 


র্গণদিগকে তাহারা জাতিত্রেঠ ব ব'লয়া | স্বীকার করেন না। 
কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্যপরিচালনই তাঁহাদের জীবিফার্জনের এক- 
মাত্র অবলম্বন । তাহার! সাম্প্রদায়িক পদ্ধতির বাহা ক্রিয়া- 
কাণ্ড বিশেষ শ্রন্ধার সহিত সম্পাদন করিলেও, নীতিসপ্গপর্কে 
তাহাদের বিশেষরূপ উচ্ছজ্খলতা দৃষ্ট হয়। বেদ ও ব্রাক্গণে 
তাহাদের কোনরূপ আস্থা নাই। 

ূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, দক্ষিণভারতে শিবলিঙ্গের উপাসন। 
প্রচলিত ছিল। তথাকার বর্তমান লিঙ্গোপাসক সম্প্রদায় লিঙ্গায়ৎ 
নামে প্রসিদ্ধ। কল্যাণপত্তনের অধিপতি বিজল রাজার সময়ে 
এঁ অঞ্চলে জৈনধর্শের সমধিক প্রাদুর্ভাব ছিল। ১১৬৭ খুষ্টাবের 
পর, বাসৰ নামক এক ব্রাঙ্মণকুমার জৈন ধর্মমত নিরসন 
করিয়া শিবপূজা৷ প্রচার উদেশে দাক্ষিণাত্যভূমে জঙ্গম-সম্প্রদায় 
প্রবর্তিত করেন। মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত বেলগাম্‌ জেলার 
মধ্যবর্তী ভাগোয়ান গ্রামে এক শৈৰ ব্রাহ্মণ-বংশে তাহার জন্ম 
হয়। তিনি স্বীয় মতবিস্তার ও তৎসংক্রান্ত নানাকার্য্য সাধন 
করিয়া ১১৬৮ থুষ্টাবধে পরলোকে গমন করেন। বাসবপুরাণে 
তাহার চরিত্র সবিশেষ বর্ণিত আছে। জঙগমেরা উক্ত পুরাণ ও 
সাম্প্রদায়িক অন্যান্ত গ্রস্থান্ুসারে তাহাকে শিবানচর নন্দীর 
অবতার বলিয়া বিশ্বীস করেন। 

উক্ত পুরাণে লিখিত আছে যে, উপনয়নের সময়ে সৃর্য্ো- 
পাসনা করিতে হয় বলিয়া বাঁসব বাল্যকালে যজ্ঞোপবীত 
গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, “আম শিব ভিন্ন 
অন্ গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিব না। পরে তিনি স্বীয় মত- 
প্রতিপোষক একটা অভিনব উপাসক সম্প্রদায় প্রবর্তিত করিতে 
প্রবৃত্ত হন ।, 

বাসব হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত হৃর্ধ্য, অগ্নি ও অন্তান্ত দেবদেবীর 
পূজা, জাতিভেদ, মরণাস্তর যোনিভ্রমণ, ত্রাণেরা ত্রহ্গসস্তান 
ও শুদ্ধাত্মা। তাহাদের স্বতন্ত্র গ্রভাব ও অভিসম্পাতের আশঙ্কা, 


প্রায়শ্চিত্ত, তীর্ঘভ্রমণ, স্থানবিশেষের মাহাত্মা, স্ত্রীলোকদিগের , 


অপ্রাধান্ত ও অপাযস্থৃতা, নিকট সম্পর্কীয় কন্তার পাণিগ্রহণ- 
প্রতিষেধ, গঙ্গার্দি তীর্থজল সেবন, ব্রাহ্মণভোজন ও উপবাস, 
শৌচাশোচ, সুলক্ষণ, কুলক্ষণ, অস্ত্োষ্টিক্রিয়ার আবশ্যকতা প্রভৃতি 
বিষয় ভ্রমাত্মক বলিয়! অগ্রাহ করেন এবং তাহা পরিবর্জন 
করিতে আদেশ দেন। ৰ 

তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিঙগমূর্তি প্রস্তত করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ 
শিষ্যগণের হস্তে ও গলদেশে ধারণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। 
তাহার মতে গুম, গুরু, লিঙ্গ, ও জঙ্গম এই চারিটা পরমেশ্বর- 
কৃত পবিত্র পদার্থ। লিঙ্গায়তগণ এ লিঙ্গ ব্যতিরেকে বিভুতি 
ও রুড্রাক্ষ নামক শৈরচি্ধ ভুইটী ধারণ করেন। 
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অধিকার আছে। দীক্ষাকালে গুরু শিষ্যের কর্ণকুহরে মন্ত্রোপদেশ 
দান করেন এবং তাহার গলদেশে কিংবা হন্তে লিঙগমূর্তি বাধিয়া 
দেন৭ গুকর পক্ষে মগ্ঘ, মাংস ও তাম্বল ব্যবহার নিষিদ্ধ। 

বাসব নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করেন ! 
এই বিধবাবিবাহের ক্রিয়াপদ্ধতি শ্বতন্ত্। ইহাতে বিশেষ খরচ 
নাই। পাত্র বিধবাকে ৫২ হইতে ১০২ টাকা দিলেই সমন্ধ স্থির 
হইয়া যায়। এই সময়ে বিধবা কন্তাকে শ্বামিগৃহ হইতে পিত্রা- 
লয়ে আসিয়৷ বিবাহ করিতে হয়। গ্রামাধ্যক্ষদদিগের পুত্রের 
প্রথম বিবাহে ২০০২ টাকা লাগে; কিন্ত এ পুত্র যদি বিধবাবিবাহ 
করে, তাহা হইলে ৫২ হইতে ১০০২ টাকা পর্যান্ত খরচ হয়। 
এই বিবাহের উদ্েশ্ঠ ভাল থাকিলেও, তদ্দেশ-প্রচলিত কতক- 
গুলি কুৎসিত প্রথা ইহাকে আরও জঘন্য বলিয়া তুলিয়াছে। 
দক্ষিণাপথের দর্সিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিবাহের পর, স্ত্রী স্বীয় স্বামীর 
সহবাস না করিয়া ইচ্ছামত অন্ান্ট পুকষে আসক্ত হয়। 
জঙ্গমেরাও এই গ্বণিত প্রথার অনুসরণ করিয়াছে । 

বাসব শবদাহ্গ্রথা পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় সাম্প্রদায়িক- 
দিগকে নমাহিত করিবার ব্যবস্থা দিয়া যান। সহমরণেচ্ছু সতী- 
দিগকে তিনি জীবিতীবস্থায় প্রোথিত করিবার প্রথা প্রবর্তিত 
করেন।  তীর্ঘযাত্রানিষেধার্দি এবং জীবিত-সমাধি প্রড়তি 
তত প্রতিষ্ঠিত কতক গুলি কদর্ধ্য নিয়ম ও কঠোর উপদেশ পালনে 
শক্ত হইয়া তৎসম্প্রদায়ী শিষ্যেরা আর তাহা পালন করে না! 
বরং তাহারা এক্ষণে শিবরার্যা্ি শিবব্রত পালন এবং শ্রীশৈল, 
কালহস্তী প্রস্তুতি প্রসিদ্ধ শৈবতীর্ঘে গমন করিয়! থাকে ) দাক্ষি- 
ণাত্যের কোন কোন শিবমন্দিরে তাহাদিগকে পুজারি কার্যে 
নিযুক্ত দেখা যায়। কাশীগ্ক কেদারনাথ লিঙ্গের পাণারা জঙ্গম। 
পুরোহিতগণের জঙ্গম উপাধি হইতেই সাম্প্রদায়িকগণ জঙ্গম 
নামে অভিহিত। বারাণসীর যে অংশে তাহীরা বাস করে, 
তাহা জঙ্গমবাড়ী নামে খ্যাত। 

অনেকেই তিক্ষাদ্বারা জীবিকার্জন করে, কোন কোন 
ভিক্ষুক হস্তে ও পদে ঘণ্টা বাধিয়া পথে পথে ভ্রমণ করিয়া 
বেড়ায়। গৃহস্থ লোকে সেই ঘণ্টাধবনি শুনিয়া তাহাদিগকে গৃহে 
আহ্বান করে অথবা পথে আসিয়াই ভিক্ষা দিয়া যায়। স্থানে 
স্থানে এই সম্প্রদায়ের এক একটা মঠ আছে। এ মঠে অনেকে 
পরিচারক স্বরূপ অবস্থিতি করে। মঠস্বামীরা কতকগুলি শিষ্য 
রাখেন এবং মৃত্যুকালে তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তিকে আপনার 
উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া! যান। * 
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দক্ষিণ-ভারতের কর্ণাট-প্রদেশে এই ধর্মসম্প্রদায় প্রাদুভূত 
হইয়া ক্রমশঃ মহারাষ্ট্র, গুজরাত, তামিল ও তেলগু দেশে বিস্তৃত 
হইয়া পড়ে। কিন্তু আর্ধ্যাবর্তে এই সম্প্রদায়ের সেরূপ প্রাধান্য 
স্থাপিত নাই। তবে কাশী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শৈবতীর্থের স্থানে 
স্থানে এই সাশ্প্রদায়িক সাধুপুরুষদিগের সমাগম দেখিতে পাওয়া 
যায়। এই সম্প্রদায়ের অন্ত কোনও একট শাখা বাঙ্গালার অস্ত- 
গত বৈদ্যনাথ অঞ্চলে আপিয়! বাস করিয়াছে। তাহারা কপর্দকাদি 
দ্বারা সঙ্জীভূত হইয়া বৃষ-বিশেষকে সঙ্গে লইয়া বেড়ায়। 
এদেশের লোকে এর গোককে বৈগ্ভনাথের ষাড় বলে। 

তেলগু, কণাড়ী প্রভৃতি ভাষায় এই সাম্প্রদায়িক মতের 
অনেক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। মেকেন্জী সাহেবের সংগৃহীত 
পুস্তক-তালিকায় বাসবেশ্বর পুরাণ, প্রতুলিঙ্গ লীলা, শ্মরণলীলা- 
মৃত, বিরক্তারু কাব্য প্রত্ৃতি গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। উত্তর 
পশ্চিম ভারতে নীলক% রচিত বেদাত্তস্ত্রতাষ্যই এই সম্প্রদায়ের 
এক খানি প্রামাণিক গ্রান্থ। 

মতপ্রবর্তক বাসবের উপদেশানুমারে জাতিভেদ, পুং- 
সী-ভেদ, ত্রাঙ্মণক্ষত্রিয়ভেদ এবং বেদাদি শান্ত্বাক্য প্রামাণ্য 
বলিয়া গৃহীত না হইলেও তাহাদের মধ্যে প্ররুত পক্ষে জাতিগত, 
সম্প্রদায়গত ও সমাজগত বা বাঁণিজ্যগত নানা পার্থক্য 
দেখা যায়। 

ধন্প্রবর্তক বাসবের আদিষ্ট উপদেশ পালন করিয়। তাহারা 
জাতিগত ও সমাজগত অথবা সম্প্রদায়গত সকল ভেদ জ্ঞানই 
বিসর্জন দিয়াছে । আধ্যখষিদিগের আদি ধর্মগ্রস্থ খগবেদাদি 
সংহিত তাহারা যেমন বিশ্বস্ত বলিয়া শ্বীকার করে না, 
ব্রাহ্মণদিগের গ্রাতিও তাহাদের সেরূপ ভক্তি বা! শ্রদ্ধা নাই। 
লিঙ্গায়ত ব্রাহ্মণ-তনয়গণ আরাধ্য নামে সমাজে পরিচিত থাকি- 
লেও শৃদ্র শেণীর লিঙ্গায়ত সন্তানগণ তাহাদিগকে সেরূপ সম্মা- 
ননার চক্ষে দেখে না। আরাধ্য লিঙ্গায়তেরাই প্রধানত; সংস্কৃত 
শাস্্রচর্চা করিয়া থাকেন । এত টিন সামান্য ভক্ত ও বিশেষ ভন্ত 
নামে তাহাদের মধ্যে ছুইটা স্বতন্ত্র বিভাগ দৃষ্ট হয়। 

সামান্ত তাক্তের সহিত সামান্ট লিঙ্গায়তদিগের যথেষ্ট প্রাভেদ 
আছে। এই শেবোক্ত সম্প্রদায়ে পরস্পরের বিভাগগত লানা- 
জিক মর্যাদা ও জাতিভেদ সম্পূর্ণভাবে বিগ্ঠমান আঁছে। বিশেষ 
ভক্তগণ সর্বতোভাবে খুষ্টান্‌ পিউরিটান্দিগের মত্ত। তাহার! 
জাতিভেদ মানে না। তাহারা কবচ মধ্যে পুরিয়া গলদেশে 
যেলিঙ্গ ধারণ করে, তাহা অগ্নিগলু নামে পরিচিত। শিবের 
এই মুষ্ঠি জঙ্গম পি ও মন্দির মধ্যে স্থাপিত মুষ্টি স্থাবর লিঙ্গ 
নামে কথিত । তাহাদের ধন্্পন্ধতিতে জাতিগত পার্থক্য- 
বিচার রহিত হইলেও, অপরাপর হিন্দু সম্প্রদায় অপেক্ষা তাহা- 
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দের মধ্যে জাতীয়তার গৌড়ামী অধিকতর পরিলক্ষিত হয়। 
এতনিবন্বন তাহার! স্বতন্বভাবে ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিয়! 
আপনাপন ধর্মকর্ম পালন করে, কখনও বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক 
লোকের সহিত মিলিত হইয়া আহারাদি করে না। মান্দ্রীজের 
দেশীয় সেনাবিহাগে পিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ী বিরল। তাহারা 
নিরামিষাশা, কখনও ভোঞ্জনার্থে হন্তব্য পশু বিক্রয় করে না, 
এমন কি স্বীয় প্রতুকর্তুক আর্ট হইলেও উহা বাজার হতে 
ক্রর করিয়া আনে না। 

তাহারা মগ্রদাতা গুরুকে বথে্ট ভক্তি ও মান্ত করে। 
গুমূ, গুরু, লিঙ্গ ও জঙ্গন ভিন্ন তাহাদের ধর্ম কম্পের আচরণীয় 
আঁর কিছুই নাই। ব্রদ্মণ্যবর্দে্ণ আচরিত পৌরোহিত্যে তাহাদের 
বিশ্বাস নাই। ব্রাঙ্গণেরা পাছে গ্রাম মন্যে আসিয়া বাস করে, 
এই ভয়ে তাহারা গ্রাম মধ্যেও কুপাঁদি খনন করে না । ঘাটপ্রভা 
নদীর অদুরবন্তী কালাদগি নগরের নিকটবর্তী একটা গ্রামে ইহার 
নিদর্শন পাঁওয়। যায়। তথাকাঁর লোকেরা থ্রামমধ্যে পুপ বা 
তড়াগ খনন না করিয়! ঘাটগ্রভ।র জল ব্যবহার করিয়া থাকে। 
সাম্প্রায়িকপ্বাতস্ক্যনিবন্ধন প্রতিম্ণ্িউপাসক পৌন্তলিক ব্রাহ্মণ 
বাজকগণের স্পুষ্ট জপ গ্রহণীয় নহে বিচার করিয়া তাহারা এই 
বিদ্বেষ ক্গনা করিয়াছে । 

দাক্ষিণাতোর সমগ নগাবা্পাজো বিশেষতঃ কর্ণাটকবিভাগে 
এই সম্প্রদায়ের অবিক খাস আগে । তাহারা লিঙ্গোপাসনা ভিন্ন 
অন্ত কোন দেবতাই পুগা করে না) কিন্তু হিন্দুর অপরাপর দেব, 
মুঠি প্রতিঠিত মন্দির, নমলমানের মন্দ, অথবা খুষ্টানের শিক্ষার 
সন্মুখ দিরা গননকালে, তাছাবা শিবের উদ্দেশে প্রণাম কগির। 
থাঁকে। তাতাঁদের বিখ।ন, ই সকল ধশ্মগ্ীহে স্বয়ং মহাদের 
িল্গরূপে বিরার্গিত আছেন । 

বাম বাহুতে অথব। গলদেশে কোটায় করিয়া লিগমুছি ধারণ 
এবং কপালে ভণ্মাগুপণেগন গাম্প্রধানিক পুরুষ ও রনণীগণেপ 
প্রধান কর্ম। তাহারা সাধারণত; আতিথেমী ও মিতবাযী, 
ধীরপ্রকৃতি, কর্মঠ ও সুসভ্য। সকলেই বাণিঙ্গযব্যবসায্ জীবন 
পাত করে। তাহাদের মধ্যে জাতিগত শেণীবিভাগ নাই, কেবল 
গদকর, হিঙ্গমীরে, জীরে, জীরেশল, কালে, মিতকব, পরমালে, 
ফুটানে, বৈকর ও বীরকর নামে কয়টা উপাধি আছে। ভিন্ন 
ভিন্ন উপাধিগত ব্যক্তির মধ্যেই আদান প্রদান হইয়া থাকে। 
পুরুৰ ও রমণীগণের নাম প্রধানতঃ হরপার্বতীর নামেই রাখা 
হয়। সকলেই গৃহে কণাড়ী,এবং বাহিরে মরাঠী ভাষায় কথা 
কিয়া থাকে । বেশুধা মরাঠীদিগের হ্যায়, সকলেই নিরামিষাণী। 
তাহাদের পুরোহিত জঙ্গম নামে খ্যাত । এই পুরোহিভদিগকে 
তাহারা বিশেষৰপ ভক্তি করিয়া থাকে । 
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লিঙ্গায়ত 


পুত্রবধূ গর্ভিনী হইলে তাহাকে তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া 
দেওয়৷ হয় এবং সেইখানেই সে প্রসব করে। বালকের 
জন্ম হইবার পর, ধাত্রী নাভিরজ্জু ছেদন করিয়া দিলে, পুত্রের 
জন্মবার্তী তাহার পিত্রালয়ে পাঠান হয়। সংবাদ পাইয়া জাত 
বালকের পিতা স্বীয় আমীয়, বন্ধু বান্ধব ও গ্রতিবেশাদিগের গৃহে 
পাঁণ ও চিনি পাঠাইয়৷ থাকে । প্রথম, তৃতীয় বা পঞ্চমদিনে 
মাতার গলদেশে এবং জাত বালকের মাথার বালিসের নীচে 
একটা লিঙ্গ রক্ষা কর! হয়। পঞ্চমদিনে সন্ধ্যা কালে সুতিকাগৃহের 
এক কোণে একটা চতুষ্কোণ ঘর আঁকিয়া তাহাতে চাউল, ময়দা 
ও বালুকা স্থাপন করে, পরে তাহার উপরে একথগ্ড কাগজ ও 
এক্টা কলম এবং তাহার নিয়ে নাভিকর্তন ছুরিকাথানি রাখিয়া 
দেয়। তাহাই ষঠীদেবী জানিয়া প্রচ্ুতি প্রণাম করিয়া থাকে। 

বষ্ঠ রাত্রে তাহারা একটা রোপ্যনিন্মিত পার্ধতীমু্তি স্থৃতিকা- 
গৃহে কাঠের চৌকিতে স্থাপন করে। তদনন্তর ধাত্রী তাহার 
সন্মুথে ফুল ছড়াইয়া৷ দেয় এবং কর্পুর ও ধুনা জালাইয়া থাকে। 
প্রন্থুতি সেই দেবীমূষ্ঠিকে পুজ! ও প্রণাম করিবার পর, স্থৃতিকা- 
গারের সন্দুথে জঙ্গমকে আনিয়া উক্ত চৌধীতে বসান হয়। 
বাঁটার গৃহক্রী তখন একখানি থালে পুরোহিতের পদছয় প্রক্ষা- 
লন করিয়। দেন। সেই পাদোদক পরে বাটার সকল ঘরেই 
ছড়াইয়া দেওয়া হয় এবং সকলে পান করে। ভেজনান্তে দঙ্গিণা 
লইয়া জঙ্গম বিদায় হন। কঙ্রত্ব প্রন্তাত হইলে দ্বাদশ বিনে 
এবং পুর জন্মিলে ত্রয়োদশ দিনে জাত খালকের নামকরণ 
হইয়া থাকে । নামকরণ দিনে পাঁচটা সধবা ীলোক (এয়ো) 
আির! বাণকের নামকরণান্তে মমবেত কুটুম্বরমণীগণের সহিত 
একর ভোভন করে। 

অশৌচান্তদিনে প্রস্থতি স্সানান্তে নিকটস্থ কোন মহাদেব- 
মন্দিরে পুএসহ গমন করিরা থাকে । তাহার পর পুত্র কোলে 
কণিয়া সে পৃতদেহে গৃহকর্মে লিপু হইতে পারে। ছয় মাসে 
অন্নপ্রাণন দিবার বিধি আছে। এক বৎসর বয়সে শিখা রাখিস্জ 
জাত বালকের মন্তকমণডন করিয়! দেওয়া হয়। বালিকা হইলে 
তাহার মাতুল আসিয়া সুখের কেশাগ্র ছাটিয়া দেয়। ইহাই 
সম্ভবতঃ তাহাদের ঢুড়াকরণ। 

বালক পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করিলে তাহাকে বিদ্যালয়ে 
পাঠান হইয়। থাকে এবং ছাদ্দশবর্ষে তাহাকে শৈব মন্ত্রে দীক্ষা 
দিয়া স্তোত্রাদি পাঠ করিতে শিক্ষা দেওয়! হয়। বালিকা যোড়শ- 
বধীয় ন। হইলে কখনই শিব-মন্ত্র অভ্যাসের অধিকারিণী হয় না। 
বালিকার ৮ হইতে ১২ বৎসর এবং যুবকদিগের ১২ হইতে 
২৫ বৎসরে বিবাহ হইয়! থাকে । বালকের পিতাই প্রথমে 
কন্তাকর্তার নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠান । বরকর্তা, জঙ্গম 


লি্গায়ৎ 


ও ভাত নিকটাঘীয়ের কন্তাগৃহে যাইয়া বিবাহ সূ সম্বন্ধ স্থির 
করিয়া আসেন। কথা পাকা হইলে, তাহারা কন্ঠাকে নব বস্তু 
ও অঙ্গরাখা পরিধান করাইয়। তাহার মুখে চিনি দেয় এবং কন্তা- 
কর্জ অতিথিদিগের হস্তে পা দিয়! বিদায় দেন। 

জঙ্গম বা স্থানীয় আচার্ঘ্য ত্রাঙ্গণগণের সহিত পরামর্শ করিয়া 
বিবাহের শুভ দিন ধার্য হয়। এ দিনে বরগৃহে ও কন্তালয়ে 
একটী ঠানধোয়া খাটান হইয়া থাকে। কন্তাগৃহে বিবাহের জন্য 
একটী বেদী বা মণ্ডপ বাঁধা হয়, এ বেদীর উপর সিন্দুর চিত্রিত 
চাঁরিটী সাদা মাটীর ঘটা পাচ থাকে উপরি উপরি সাজান 
থাকে। বর অশ্বারোহণে বাগ্ঠাদি সহকারে সদলে কন্যাগৃহে 
গমন করে। তখন কন্যাপক্ষীয়েরা বরকে লইয়া যায় এবং 
উভয়কে হরিদ্রা মাখাইয়া পরস্পরের বস্তরাঞ্চলে গাঁইট বাঁধিয়া 
দেয়। তদনন্তর তাঁহারা সেই নবদম্পতীকে লইয়া নিকটস্থ 
মহাদেবমন্দিরে প্রণাম করাইয়া আনে। তাহার পর নির্দিষ্ট 
চতুক্ষোণ শিলার মধ্যভাগে স্থাপিত কাষ্ঠের চৌকীতে তাহা- 
দিগকে আনাইয়া বসাঁন হয় । উহার চারি কোণে চারিটা ও 
সম্মুখে একটী পিস্তল কল জলপূর্ণ থাকে। অনন্তর বর ও 
কন্তা৷ জঙ্গমের সাহাঘ্যে মম্ুখস্থ বুষভবাহন শিবমূর্তি পুজা সমাপন 
করিলে, জঙ্গন বিবাহের মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন। এ সময়ে 
আত্মীয়ের সপে উভয়ের মস্তুকেব উপর চাউল ফেলিতে থাকেন। 
জঙ্গম কক বিবাহমন্ত্র পাঠ সমাপা হইলে বর 'ও কন্তা উভয়ে 
সৃগন্থ শিব ও নন্দীকে প্রণাম করে। তখন হইতেই তাহারা 
স্বামিম্বীদপে পবিগণিত হয়। অতঃপর কগ্ঠাকঙা বর ও 
ক'নেকে উপরোক্ত বেদীতে বসাইয়া স্বীয় জামাতার হস্তে একটা 

ভাম্যা (তামনিম্মিত কলস ) ও পিভ্বলের থাল (পিতালী ) 
রর দিয়া থাকে । তাহার পর জ্ঞাতি কুটুণ্ঘ ও বরযার- 
গণের ভোজ ভ্য় এব* একটী পাপের খিলি লইয়া কলে চলিয়া 
যাধ। বিবাহের পর দিন উভয় পক্ষে নমস্কারী বঙ্গের উপহার 
বিনিময়ের পর বরকর্তা পুত্রবধূ সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রত্যাবৃন্থ হন 





শীতল জলে স্নান করাইয়া এ মৃত ব্যক্তিকে নববস্ত্র পরিধান 
করায়। তাহার কপালে, বক্ষে ও বাহুতে ভম্ম মাখাইয়া 


দেয় এবং কগদেশ পুষ্পমালায় সুশোভিত করে। তদনন্তর 
একটা প্রদীপ জালিয়া তাহার মুখমণ্ডল ও শরীরে আরতি সমাপন 
করিয়া চারি জনে সেই চৌকী স্বদ্ধে করিয়া সমারিক্ষেত্রে, লইয়া 
যায়। শবের সন্পুথে এক জন জঙ্গম মুহুমুহঃ শখ ও ঘণ্টাধ্বনি 
এবং অপরাপর স্ত্রীপুরুষগণ তাহার পশ্চাতে প্হর, হর, মহাদেব” 
শব্দে চীৎকার করিতে করিতে গমন করে। সমাধিক্ষেত্রে 
উপনীত হইয়া তাহারা সেই বাশের বেড়া খুলিয়৷ ফেলে এবং 
যে স্থানে শবদেহ প্রোথিত করিতে হইবে, সেই স্থানে জল ছিটা- 
ইয়া চারি হাত গভীর একটা গণ্ত খনন করে। এ গর্তেশ্তাহারা 
শবদেহ স্থাপন করিয়া তাহার গলদেশ হইতে পূর্বধূত লিগ 
খুলিয়া লইয়া হস্ত তালুতে রক্ষা করে এবং পেই 'লিঙ্গোপবি 
বিশ্বপত্র দিয়া মৃত ব্যক্তির নিকটাম্মীয় স্বীয় সাধ্যান্ুদারে শবদেই 
লবণ দ্বারা আচ্ছার্দিত করিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণের সাহাথ্যে 
পুনরায় সেই গর্ভ মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া থাকে। তৎ্পরে 
সেই গণ্ডের উপর এক খণ্ড প্রস্তর স্থাপন কহ হয়, জঙ্গম সেই 
প্রস্তরে দাড়াইরা প্রেতের মঙ্গণকামনাঘ মন্ত্র পাঠ করিতে 
থ|কেন। মন্ত্র পাঠ শেষ হইলে ভঙ্গম সেই প্রশ্তরনিদিষ্ট স্থানে 
বিবপত্র দিয়। পুল করেন । অবনেষে সকলে দৃত ব্যক্তির গুভে 
প্রত্যাণৃ হর যে খানে এখ্যগুর মৃত্য ঘটরাছে, তখাকার 
প্রপণিত স্থীণ বঞ্ধি সন্দশন কয়া স্ব শষ গৃহে চলিয়। যার, তথন 
এ গ্রধীপ নিবাইর| দেওয়া হয়। 

ইহা ভিন্ন তাহাদের শোক প্রকাশের আর কোনরূপ ক্রিয়াই 
পরিলক্ষিত হয় না। সমর্থ হইলে তাহার মুতের সমাধির উপ 
পিঙ্গ ৪ নন্দা সনেত একটা সমাবিষ্তন্ত নির্মাণ করাইয। থাকে। 
তুতভীয় দিনে তাহারা আস্মীয় স্ব্ননকে একচা ভোগ দের, 
বাৎসরিক শ্রান্ধ দিনে তাহারা এরন্প আর একটা ভোজ নির। 
থাকে,তদ্থিন মৃতের প্রেতাম্মাৰ উদ্দেশে আর কোন কণ্মই কনেনা। 
তাহাদের সামা'জক দলাধলি পঞ্খারত ছারা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। 


এবং নববধূ লন্দর্শনার্থ আগত বদ্ধুবান্ধবকে পাণ দিম বিধার করেন । 

কোন লিঙ্গায়তের মৃত্যু সময় উপস্থিত হইলে, আম্মীয় 
স্বজনেরা মর্ণাপর ব্যক্তির আত্মার শুভকামনায় ভিক্ষাদান 
করিয়া থাকে। প্র ব্যক্তির প্রাণবাযু দেহত্যাগ করিলে গৃহস্থ 
অপর আত্মীয়ের! সেই শবদেহ একখানি কাষ্ঠচৌকীর উপর 
বসাইয়া তাহার পৃষ্ঠদেশ গৃহপ্রাচীরে ঠেসাইয়া রাখে এবং 
দুই জনে দুই পার্থে ধরে। তার পু মেই চৌকীর চারি- 
দিকে ধাঁশের বেড়া দিয়া উহার চাঁরি কোণে চারিটা কলাগাছ 
বীধিয়া দেয় এবং এ বেড়ার তিন দিক্‌ রাঙ্গীবান্ত্রে আচ্ছাদিত 
করিয়া শবসহ এ কাষ্ঠচৌকী গৃহের বাহিরে আনে । এখানে 


লিঙ্গ।্চন (ক্লী) লিঙ্গপূজা। 
লিঙ্গার্চনতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রতেদ। ইহাতে শিবণিঙগের উপামনা- 
পদ্ধতি বিবৃত আছে । 
লিঙ্গালিকা | স্ত্রী) ক্বদর বুিক, পথ্যায়__দীনা। (হারাবলী ) 
লিঙ্গিন্‌ (পুং) শিকগন্তাগ্তেতি ইনি। ১হম্তী। ( জ্টাথর ) 
(ত্রি)২ ধর্মধবজী, কপট ধান্মিক। 
"অলিঙ্গী লিঙ্গবেশেন নো লিঙ্গমুপভীনতি | 
স লিঙ্গানাং হরেদেনং তিধাগ ঘোনৌ চ গচ্ছতি ॥৮ (কুম্রপুৎ ১৫অ) 
৩ বাসনাশ্রম্ন। 











পতেনান্ত তাদৃশং রাজন্‌ লিঙ্গিনো! দেহসম্ভবম্‌। 
অদ্ধতস্বানমুভূতোহার্থো ন মনশ্তাষ্ট মিচ্ছতি ॥” (ভাগ” 81২৯/৬৫) 
৪ সন্নযাসাদি চিহ্নধারী | 
লিঙ্গিনী (শ্রী) লিঙ্গ-ইনি, ডীপ,। লতাবিশেষ, হিন্দী পঞ্চগুরিয়া, 
পর্যায় বছপতী, ঈশ্বরী, শিববল্লিকা» স্বয়ন্তু, লিঙ্গসন্থৃতা, লেঙগী, 
চিত্রফলা, চাঁগালী, লিগ্গজা, দেবী, চণ্ড, আপন্তস্তিনী, শিবভা, 
শিববন্পী। ইহার গুণ--কটু, উষ্ণ, দুর্গন্ধ, রসায়ন, সর্বসিদ্ধিকর, 
ও রসনিয়ামক। (রাজনিণ) 
২ সন্ন্যাসাদি চিহ্নধারিণী। ধর্মধবজী স্ত্্রী। 
“লিগিনীং গুরুপত্রীঞ্চ সগোত্রামথ পর্বস্ | 
ৃদ্ধান্ড মদধ্যয়োশ্চাপি গচ্ছতে| জীবিতক্ষয়ঃ 0৮ (নুশরত ৪1২৪) 
লিঙ্গিবেশ (পুং) অজিন, দণ্ড ও পানপাত্র প্রভৃতি মন্ন্যাসাশ্রমা- 
চারীর টিহ্ন। 
লিচ্ছবিরাজবংশ, ভারতের একটা প্রাচীন রাজবংশ। নেপাল 
হইতে আবিষ্কৃত লিচ্ছবিরাজ জয়দেবের শিলালিপিতে 
বর্ণিত আছে_- 
এ্রীমত্ত্গরন্ততো দশরথঃ পুত্ৈশ্চ পৌঃ সমং 
রাজ্রোহষ্টাবপরান্‌ বিহায় পরতঃ শ্রীমানতৃল্লিচ্ছবিঃ ॥” 
উদ্ধত গ্রমাণ হইতে জানা যায় যে, স্থপ্রসিদ্ধ সষ্যবংশীয় 
দখরথের অধস্তন অষ্টম পুরুষে লিচ্ছবি জন্ম গ্রহণ করেন, তাহ 
হইতেই লিচ্ছবিবংশ সমুদ্ধত। 
এই লিচ্ছব শব্দ প্রাচীন সংস্কতে নিচ্ছবি, নিচ্ছিবি এবং 
গালিভাধায় !শচ্ছবি নামে ব্যবহৃত । মমুসংহিতার মতে__ 
দ্ঝল্লে! মশশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্িচ্ছিবিরে চ। 
নটশ্চ করণশ্চৈৰ খশো! দ্রবিড় এব চ ॥৮ (১০1২২) 
অর্থাৎ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণা ভাধ্যায় ( দেশভেদে 
বিভিন্ন নামে ) বল্ল, মন্প, নিচ্ছিবি, নট, করণ ও দ্রবিড় জাতির 
উদ্ভব। কিন্তু পালিগ্রস্থে উৎপত্তি অন্য প্রকার। পালিগ্রস্থ মতে 
কানীরাজের পুজাবলী নামে এক মহিষী ছিলেন, তিনি একটা মীংস 
পিও প্রসব করেন। সেই মাংসপিও লইয়া কোন প্রয়োজন 
নাই ভাবিয়া ধাত্রী আসিয়া গঙ্গার জলে ফেলিয়া গেল। গঙ্গার 
প্রবল আোতে ভাসিতে ভাসিতে সেই মাংসপিও দ্বিধা বিভক্ত 
ভইল এবং তাহাতে একটী বালক ও একটী বালিকা দেখা 
দিল। জনৈক ধষি তাহাদিগকে জল হইতে তুলিয়া আনিয়! 
লালনপালন করিতে লাগিলেন। উভয় শিশু ছবি বা মূর্তিতে 
কোন রকম ভেদ ছিল না, একারণ তাহার! নিচ্ছবি নাম পাইল। 
এদেশে সাধারণে ন স্থানে ল উচ্চারণ করে, যেমন 
“নবীন' স্থানে 'লবীন+ “নৌকা” স্থানে “লৌকা”। প্ররূপ নিচ্ছবি 
স্থানে পালি লিচ্ছবি হইয়াছে। 


শী শিট কপ পাতা এ৯ লি সস ৯৯ ৯০ কাপ আস আও 
৮ সিসি সমস রারএএ 





লিচ্ছবিরাজবংশ 


সা 


অতি পূর্বকালে কোশল ও মিথিলায় লিচ্ছবি ক্ষত্রিয়গণ 
অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন । এই বংশেই জৈনদিগের 
শেষ তীর্ঘস্কর মহাবীর ও বুদ্ধ শাক্যসিংহ আবিভভূতি হন। মিথিলা 
অঞ্চলে লিচ্ছবিগণ এক সময় এতই প্রবল হইয়াছিল যে, ঘিথিল!- 
রাজ্যও একসময়ে লিচ্ছবি নামে পরিচিত হুইয়াছিল। লিচ্ছবি- 
বংশ বৈদিককর্মছেষী। 

জ্ঞানবীর তীর্ঘস্কর ও বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হওয়ায় এবং 
তাহাদের সাম্যবাদে জন সাধারণে ব্রঙ্গণ্যধর্ের প্রতি আস্থাশূন্ 
হইয়া! পড়ায়, বৈদিক ও ন্মার্ড ব্রাঙ্মণগণ প্রায় সকলেই লিচ্ছবি 
জাতির উপর বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতেন, সেই কারণেই 
তাঁহারা পরবর্তীকালে লিচ্ছবিশাসিত মিথিলার অংশ “বজ্জি তরাজ্য 
বলিয়া আখ্যাত করিয়াছিলেন । লিচ্ছবিভক্ত পালিগ্রন্থকারগণ 
যেন তাহার উত্তরে বর্জিতরাজ্যের ভিন্ন্ূপ নামোতপত্তি 
স্বীকার করিয়৷ গিয়াছেন। পালিগ্রন্থের মতে, যে ধষি পূজাবলীর 
পুত্রকন্তাকে আনিয়া লিচ্ছবি নাম দেন, কিছু দিন পরে তিনি 
প্রতিপালন কর! ক্টজনক মনে করিয়! শিশুদয়কে একজন গৃহস্থৃকে 
অর্পণ করেন। গৃহস্থ তাহদিগকে অতিযত্বে পালন করিতে লাগিল। 
তাহারা বড় হইয়া অপরাপর বালক বালিকার সহিত খেলা 
করিত। লিচ্ছবি পিতৃমাড়ৃহীন বলিয়া, তাহাদের সঙ্গিগণ তাহা- 
দিগকে “বজ্জিতবৰ" অর্থাৎ ফেলানে বলিয়া ডাকিত। উত্তর- 
কালে সেই “বজ্জিতব্বের বংশধরগণ ৩০০ যোজন বিস্তৃত একটা 
পরাক্রমশালী রাজ্য স্থাপন করিল। সেই রাজ্যই “বজ্জি' ( অর্থাৎ 
বর্জিত ) আখ্যা পাইয়াছিল। তাহাই মিথিলারাজ্যের অধিকাংশ । 

লিচ্ছবিদিগের এক শাখা বৈশালীতে, এক শাখা নেপাল- 
প্রীস্তে মিথিলায় এবং এক শাখা পুষ্পপুর বা পাটলিপুত্র অঞ্চলে 
বিস্তৃত হইয়া! পড়িয়াছিল। বৈশালী শাখায় মহাবীর স্বামী, ও 
নেপালপ্রান্তে শাক্যশাখায় বুদ্ধদেব আবিভূতি হুইয়াছিলেন। 
মন্থুসংহিতায় এই জাতি ব্রাত্য অর্থাৎ সংস্কারহীন ক্ষত্রিয় বলিয়। 
চিহ্নিত হইলেও সকল প্রাটীন জৈন ও বৌদ্ধপ্রস্থ হইতে তাহাদের * 
উপনয়ন সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়। আজও শত শত 
প্রাচীন বৃদধমৃ্ঠি যক্ঞোপবীত চিহ্নিত রহিয়াছে । পরবত্তিকালেও 
নেপালের প্রবল পরাক্রাস্ত লিচ্ছবি রাজগণও সকলে বিশুদ্ব 
ক্ষত্রিয় বলিয়াই পরিচিত হইয়াছেন । এতদ্বারা মনে হয় যে, 
মমুসংহিতারচনাকালে লিচ্ছবিগণ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলিয়! নির্দিষ্ট 
হইলেও তৎপরবস্তিকালে সংস্কারাদি ঘ্বার| তাহারা বিশুদ্ 
ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন। নচেৎ অশ্বমেধযজ্ঞকারী পরম ব্রাঙ্গণভক্ত 
গুপতসমাটু সমুদ্রগ্ত আপনাকে লিচ্ছবিরাক্ষকন্ার গর্ভজাত 
বলিয়৷ গৌরবািত বোধ করিবেন কেন! 

লিচ্ছবিগণ সাধারণতন্্ প্রিয় ছিলেন! কোন কোন বৌদ্ধ" 








গ্রন্থে 'বজ্জি রাজ্য ৭৭০৭টা ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত এবং অধিপতিগণ 
স্বাধীন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । বহিঃশক্র উপস্থিত হইলে 
সকলে সশ্িলিত হইয়া এরূপ দিংহনাদ করিতেন যে, তাহাতে 
সমস্ত, উত্তরভারত স্তত্তিত হইত! এ কারণে মগধের মহাবল 
পরাক্রান্ত সমা্টগণও তাহাদের সহিত বিবাদ করিতে সাহসী হই- 
তেন না। সম্মিলিত লিচ্ছবিরাজ্যের শাসনবিধিব্যবস্থাপনের জন্য 
বৈশালী নগরে একটা মহাসভা ছিল। সেই মহাঁসতা যাহা 
ব্যবস্থা করিতেন, তদনুবন্তী হইয়াই সহজ সহত্র ক্ষুদ্র লিচ্ছবিরাজ্য 
শাসিত হইত। 

লিচ্ছবি-সমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলে মনে হইবে 
তাহাদের কেহ জৈন, কেহ বৌদ্ধ, আবার কেহ কেহ পূর্ববপুরুষা- 
চরিত ক্রহ্মবাদী ছিলেন। 

মগধপতি বিদ্বিসার বৈশালীর লিচ্ছবিরাজকুলে বিবাহ 
করিয়াছিলেন । বুদ্ধদেব ম্গধপতিকে “সেচনক” নামে এক 
গ্রকাণ্ড হস্তী এবং অষ্টাদশরতুখচিত একছড়া হাঁর প্রদ্দান করেন। 
বিথিসার সেই হস্তী ও হার প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্র বেহল্কে দিয়া- 
ছিলেন। তাহাতে তাহার জোষ্ঠ পুত্র অজাতশক্র পিতা ও 
কনিঠ ন্রাতার প্রতি বড়ই অসন্ত্ট হইয়াছিলেন। তাহারই ফলে 
ুদ্ধনির্ধমাণের ৮ বর্ষ পূর্বে পিতাঁকে বিনাশ করিয়া অজাতশক্র মগধ 
সিংহাসন কলফ্কিত করেন! আম্মরক্ষা করিবার জন্য বেহল্ল বৈশা- 
লীতে গিয়া মাতামতকুলে আশ্রয় লইলেন। তখন জাতীয় একতা- 
সাত্রে সম্মিলিত মাতামহকুলকে কি রূপে শাসন করিবেন, অজাত- 
শত্র সেই ভাবনীয় কাতর হইলেন । বৌদ্ধদিগের মহাপিনির্ববাণ- 
সুত্রে লিখিত আছে--নির্বাণের অল্লকাল পূর্বে বুদ্ধদেব যখন 
বাজগৃহেন নিকটবর্তী গৃধকূট পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন, 
সেই সময় মগবরাজ অজা'তশক্র তাহার প্রধান ত্রাহ্গণমন্ত্রী বিশ্বা- 
করকে ড।কিয়া জানাইলেন, মস্ত্রিন! আপনি ভগবানের নিকট 
গমন করুন, তাহাকে জানাইবেন যে, মগধরাজ প্রবল পরাক্রম- 
, শালী লিচ্ছবিদিগকে সমূলে উৎপাটন করিবেন । ভগবান শু'নয়া 
কি বলেন, তাহা বিশেষ করিয়া মনে রাখিয়া জানাইবেন। 
তাহার কথা অন্যথা হইবার নহে), 

ম্রিবর বুদ্ধ সমীপে আসিয়া অভিবাদনপূর্ব্ক সমস্ত নিবেদন্‌ 
করিলেন। তাহাকে উত্তর দিবার পৃর্কেই ভগবান্‌ আনন্দকে 
বলিলেন, তুমি জান, বজ্জি ( লিচ্ছবিগণ ) সর্বদা সাধারণ সভায় 
সমবেত হ্ইয়। একতার সহিত সকল বিষয় মীমাংসা করেন। 
তাহার! বয়োবৃদ্ধের প্রতি উপযুক্ত সন্মান দেখাইয়া থাকেন। 
তাহারা প্রাচীন প্রথাগুলি নষ্ট করিতে বিমুখ ও প্রাচীন প্রথা 
সম্মানের সহিত গ্রহণ করেন। নারীজাতির প্রতি তাহারা 
কথন অত্যাগর করেন নাই। হারা চৈত্যের সম্মান ও পুজা 


ট$1806। প০ 


[ ২৭৭ ] 





লিচ্ছবিরাঁজবংশ 


করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ অর্থতদিগকে যথেষ্ট সম্মান ও রক্ষা 
করিয়া! থাকেন 1” আনন্দ উত্তর করিলেন, "হাঁ ভগবান! আমি 
এ সমস্তই জানি ।” বুদ্ধ তখন পুনরায় কহিলেন, "তাই কেহই 
তাহার্দিগকে বিনাশ করিতে পারিবে না।” পরে ভিনি রাজমন্ত্রীকে 
লক্ষ্য করিয়া উত্বর করিলেন, “হে ব্রাঙ্ষণ! আমি বৈশ্লী- 
নগরীস্থিত সারন্দদ চৈত্যে থাকিবার সময় লিচ্ছবিধিগকে যে 
সাতটা উপদেশ দিয়াছিলাম, যতদিন তাহারা সেই সকল উপদেশ 
য্থের সহিত পালন করিবে, তত দিন কেহই তাহাদিগকে ধ্বংস 
করিতে পারিবে না, তত দিন তাহাদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদধি 
হইবে । রাজমন্ত্রী ফিরিয়া আসিয়া মগধপতিকে বুদ্ধবাক্য 
জানাইল। মগধপতি আপাতঃ বিবাদে ক্ষান্ত হইলেন। *উক্ত 
ঘটনার কিছু দিন পরে বুদ্ধদেব বৈশালী যাত্রা! করেন। তিনি 
গঙ্গাতীরস্থ পাঁটলী* গ্রামে আসিয়া দেখিলেন যে, লিচ্ছবিদিগকে 
উতপীড়ন করিবার অভিপ্রায় বিশ্বীকর ও সিদ্ধু নামক মগধরাজের 
প্রধান মন্তিদ্বয় এক দুর্গ নির্মাণ করাইতেছেন। বুদ্ধদেব 
বৈশালীতে আসিয়া আত্মপালীর উদ্যানে কিছুকাল অবস্থান 
করিলেন। লিচ্ছবিগণ দলে দলে আসিয়া তাহাকে দর্শন করিয়া 
কৃতার্থ হইল। তীহাদিগের সমক্ষেই বুদ্ধদেব প্রকাশ করেন 
যে,আর তিন মান অন্তে তিনি কুশীনগরে ম্হানির্বাণ লাভ 
করিবেন। তৎপরে বুদ্ধ বৈশালী পরিত্যাগ করিয়া কুশান- 
গরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। লিচ্ছবি ক্ষত্রিযগণ তাহাদের 
প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম বুদ্ধকে চিরদিনের জন্য কেমন করিয়া 
বিদায় দিবেন? 

তাহারা উচৈঃস্বরে কীদিতে কাঁদিতে সকলেই বুদ্ধের 
অন্ুগমন করিতে লাগিলেন। বুদ্ধদেব তাহাদিগকে ফিরিয়া 
যাইতে বলিলেন, কিন্তু তথাগতের এ নিদারুণ আদেশ তাহার! 
রক্ষা করিতে পারিলেন না। “এ দেহ ক্ষণস্থায়ী, সকলকেই 
মরিতে হইবে এইবপ বুঝাইয়া বুদ্ধ আবার ফিরিতে কহিলেন। 
কিন্তু ভক্ত লিচ্ছবিগণ কিছুতে নিবৃত্ত হইলেন না। সম্মুখে 
এক গভীর নদী আপিয়া পড়িল। তখন নদী অতিক্রম করিতে 
অসমর্থ হইয়া লিচ্ছবিগণ আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন। বুদ্ধদেব মধুর 
বাক্যে তাহাদিগকে সাত্বৃন। করিয়া তাহার জীবনের একমাত্র সম্বল 
ভিক্ষাপাত্র দিয়! চলিলেন। সেই ভিক্ষাপাত্র লইয়৷ লিচ্ছবিগণ 
বৈশালীতে ফিরিয়। আসিলেন এবং এক প্রকাণ্ড মন্দির নির্মাণ 
করিয়া তন্মধ্যে সেই পবিত্র ভিক্ষাপাত্র রক্ষা করিলেন । 

দ্ধদেবের পরিনির্বাণের পর তাহার দেহাবশেষ লইয়া তুমুলযুদ্ধ 
বাধিবার সুত্রপাত হইয়াছিল। এ সময় কুশীনগর পাবার মল্ল- 
ক্ষত্রিয়রাজগণের অপিকারভূক্ত। তাহারা ঘোষণা করিলেন 
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যে, ভগবান্‌ যখন আমাদের অর্ধিকার মধ্যে দেহ বিসজ্জন 
করিয়াছেন, তখন আমরাই দেহাবশেষ পাইবার একমাত্র 
অধিকারী । এদিকে বৈশাপার প্রিচ্ছাবরাঞ্জগণ, মগধপতি অজাতি- 
শত্র, অলকাপুরের বালেয় ক্ষখিয়গণ এবং উদ্র্দীপের ত্রাহ্মণগণ 
দেহাবশেষ পাইবার গল্ঠ মল্র্াধিগের বিরুদ্ধে উপস্থিত । অব- 
শেষে দ্রোণ নামক এক বৌদ্ধ ত্রান্মণের পরানমশে ভগবানের 
দেহাবশেষ ৮ ভাগে বিভক্ত হইল। 'লিজ্ছবিগণ তাহার এক ভাগ 
গাইলেন। তাহারা সেই অপার্থিব পদার্থ মহাসমারোহে 
বৈশালীতে আনিয়া তাহার উপর এত বৃহ স্তপ নিন্মাণ 
করিয়া দিলেন । 
* অথ্থকথা নামক পালি বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, যতদিন 
ভগবান্‌ ধরাধামে ছিলেন, ততদিন আজাতশত লিচ্ছবিগণের 
কিছুই করিতে পারেন নাই । মগধরাজমন্ত্রী বিশ্বাকর বুদ্ধের 
নিকট লিচ্ছবিদিগের সাধারণতন্ব অবগত হইয়া তাহাদিগের 
মধ্যে ভেদ ঘটাইবার স্থযোগ খুঁজিতেছিলেন। পরিনিব্বাণের 
৩বর্য পরে বকাঁল চেষ্টার পর তিনি কৃতকাধ্য হইলেন । 
তাহার কূটনীতিগুণে লিচ্ছবিদিগের মধ্যে আত্মকলহ উপস্থিত 
হইলে অজাতশক্র লিচ্ছবিরাজো গিয়া বৈশালীনগর ধ্বংস 
করিলেন এবং তিন শত লিচ্ছবিকে সপরিবারে বন্দী করিয়া 
রাজগৃহে ফিরিলেন । 

অজাতশক্রর নিখাতনে লিচ্ছবিরাজগণ জন্মভূমি পরিত্যাগ 
করিয়া কেহ নেপালে, কেহ তিব্বতে, কেহ বা লাঁদকে আশ্রয় 
লইলেন। পরে সেই মেই স্থানে এক একটা লিচ্ছবিরাজবংশের 
প্রতিষ্ঠা হইল । 

বৌদ্ষগন্থের মতে বগধপতি নাঁগাশোকের ওরসে লিচ্ছবি- 
কন্টার গর্ভে স্ুনুনাগ ( পুরাণোক্ত শিশুনাগ ) রাজার জন্ম। 
তিনি মাতামহকুলের কিছু পক্ষপাতী ছিলেন । তাহারই যর 
বিখাত বৈশালী নগরী পুননিন্মিত হওয়াছিল। তৎপুত্র কালা- 
শোকের সময়েই বৈশালী নগরে ছিতার বৌদ্ধ মহাসমিতি আহৃত 
হয়। যাহা হউক, মগবসত্রাটুগণেব এাতাপে আর লিচ্ছবিরাজগণ 
একতান্থত্রে সম্মিলিত হইতে পাধিনেন না তন্ম্যে যিনি একটু 
প্রধান হইয়া! উঠিতেন, মগনপতি তাহার সহিত বৈবাহিকন্থাতরে 
আবদ্ধ হইয়া তাহ।কে আপনার করিয়া লইতেন 7--বলিতে 
কি এই রাজনীতি মগধপাতিগণ গরুষপরম্পরার রক্ষা করিয়া 
অ(সিয়াছেন। বরাবর মগধরাজ্যের সহিত স্ন্ধ স্তরে লিচ্ছবিরাছ- 
গণ পাট(লপুপ্রের সভায় বিশেষ সম্মানিত ছিলেন;__এই কারণেই 
বোধ হর পাটলিপুত্রে অবিচ্িত গুপ্রসম্রাট সমুদ্রগুপ্ত লিচ্ছাবি- 
রাজকন্তার গর্ভে জন্ম বলিয়া আপনাকে গৌরবান্ধিত মনে 
করিয়াই নিজ মুদ্রায় "লিচ্ছবয়ঃ” ইত্যাদি স্থৃতি রাখিয়া গিয়াছেন। 


[ ২৭৮ ] 
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নেপালে লিচ্ছবি-রাজবংশ। 

পূর্বে বলিয়াছি, মগধপতি অজাতশক্রর নিধ্যাতনে শিচ্ছবি- 
গণ নেপালেও পলাইয়া গিয়াছিলেন। নেপালে গিয়াও তাহার! 
আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই স্থান হইতে 
লিচ্ছবিরাজগণের বহুতর শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে 
প্রসিদ্ধ পশুপতিনাথের মন্দিরের দ্বারদেশে উতৎকীর্ণ ২য় জয়দেব বা 
পর্চক্রকামের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, সুপ্রসিদ্ধ গধুবংখে 
এখানকার লিচ্ছবিরাজগণের জন্ম । লিচ্ছবির বংশে সুপুষ্প 
নামে এক রাজা পুষ্পপুরে ( পরে পাটলিপুত্র ) থাকিতেন, তিনিই 
নেপালে আগমন করেন। মহাপরিনির্বাণস্থঘ্েও লিখিত 
আছে, ভগবান্‌ বুদ্ধদেব যখন পাটলিপুত্রের নিকট দিয়া বান, 
তৎকালে মগধরাজমন্ত্রী বিশ্বাকর লিচ্ছবিদিগকে উতৎপীড়ন করি- 
বার জন্য এখানে দুর্গ নিশ্বীণ করাইতেছিলেন। এই দূর্গ 
নির্মাণের পর যে লিচ্ছবিপতি স্ুপুষ্প বিতাড়িত হইয়াছিলেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 

উক্ত জয়দেবের শিলালিপিতে লিখিত আছে যে, স্থপুষ্পের 
পর ২৩জন রাজা ক্রমান্য়ে রাজত্ব করিয়া গেলে তত্পরে সু প্রসিদ্ধ 
জয়দেব নামে এক নৃপতি আবিভূতি হইলেন। ইনিই নেপালের 
লিচ্ছবি ইতিহাসে প্রথম জয়দেব নামে খ্যাত। 

জয়দেবের পর একাদশ জন নৃপতি রাজসিংহাসন অল- 
স্কত করেন, তত্পরে বৃষনামে এক পরাক্রান্ত পতি আতি- 
যিক্ত হইয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্মানুরাণী ছিলেন। তাহার 
বংশধর মাঁনদেবের শিলালিপিতে তিনি অদ্িতীয় বীর ও সত্য" 
প্রতিজ্ঞ বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন । তৎপৃত্র শঙ্করদেব সংগ্রামে 
অজেয়, অতি তেজস্বী, অনুগতপ্রিয় ও সিংহসম বীধ্যবান্‌ 
ছিলেন। তৎপুত্র রাজা ধর্শদেব পরম ধাম্মিক, অতি নত 
প্রক্কৃতি ও পূর্বপুরুষাচরিত ধম্মানুরাগী 1ছলেন। 

ধন্ম্দেবের রসে মহিষী রাজ্যবতীর গর্ভে নিষলক্ক শারদীয় 
শশাঙ্কসদৃশ সুন্দর রাজ! মানদেব জন্ম গ্রহণ করেন। নেপালের 
চগনারায়ণের মন্দিরদ্ধারে এই মানদেবের ৩৮৬ সংবতে উৎবীর্ণ 
একখানি শিলালিপি আছে।  প্রত্বতত্ববিদ্‌ ফ্রিট সাহেব এই 
অস্ক গুপ্তসংবতজ্ঞীপক বলিয়া স্থির করিয়াছেন ।* কিন্তু মান- 
দ্বেবের লেখমালা আলোচনা করিলে উহা! কোন মতেই এত 
আধুনিক বলিয়া মনে করিতে পারি না। তিনি আপন গ্র্থ 
সমুদ্রপ্তপ্ত প্রভৃতি প্রথম গুপ্তসম্রাট্দিগের যে সকল শিলালিপি 
ৃষঠীয় ৪র্থ ও ৫ম শতাবীর লিপি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন,--সেই 
সকল আদিগুপুলিপির বর্ণবিস্তাসের সহিত উক্ত মানদেবের 
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বলিয়৷ গ্রহণ করিতে কাহারও সন্দেহ থাঁকিবে না। উত্তর- 
ভারতে গ্রপ্তসন্রাট্দিগের পূর্ব হইতে যে সকল “সংবৎ নাম 
নামধেয় লিপি প্রচলিত ছিল, তাহা প্রধানতঃ “শকসংবৎ' জ্ঞাপক 
বলিয়া পুরাবিদ্গণ স্বীকার করিয়াছেন। এনপ স্থলে আমরাও 
মানদেবের উক্ত লিপিখানি ৩৮৬ শক সংবতজ্ঞাপক অর্থাৎ ৪৬৪ 
খৃষ্টানদের বলিয়াই গ্রহণ করিলাম। লিপির বর্ণবিন্তাস দ্বারাও 
মানদেবকে খুষ্টায় ৫ম শতাবীর লোক বলিয়া গ্রহণ করিতে কেহই 
আপত্তি করিবেন না। 

নেপালের পার্বতীয় বংশাবলিতে লিখিত আছে যে, ভারত 
হইতে বিক্রমাদিত্য নেপাল জয় করিতে গিয়াছিলেন। সমুদ্র- 
গুপ্তের পিতা ১ম চন্রগুপ্তও বিক্রমাদিত্য উপাধিতে ভূষিত 
ছিলেন। স্বয়ং সমুদ্রপ্তপু গ্রয়াগের স্ুপ্রসিদ্ধ স্তম্তলিপিতে 
লিচ্ছবিদৌহিত্রস্ত মহাদেব্যাং কুমারদেব্যামুৎপন্নন্ত মহারাজাধি- 
রাজ্রীসনুদ্রপুপ্তস্ত” ইত্যাদি পরিচয়ে সুপরিচিত | অধিক সম্ভব 
চন্দ্রগুপ্ত ভারতসামাজ্য অধিকার করিবার পর শৈবধন্মগ্রচার, 
্রাঙ্গণ্য-প্রাধান্তস্থাপন ও দ্িগ্িজয় উপলক্ষে নেপাল যাত্রা করেন । 
ততৎকালে নেপালে বৃদ্ধভক্ত বৃষদেব অধিষ্ঠিত ছিলেন । লিচ্ছবিপতি 
১ম গুপুসঘাটের নিকট দৃদ্ধে পরাজিত ও আপনার কন্যা বা আত্মীয়া 
কুমারদেবীকে প্রধান করিয়া আনুগত্য করিতে বাধ্য হইয়া- 
ছিলেন । চন্ত্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের প্রভাবে নেপাল-রাজ- 
কুমার শৈব্ধন্্ম স্বীকারের সহিত শঙ্করদেব নাম গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। নেপালের পার্ধতীয় বংশাবলিতেও লাখত আছে 
যে, মানদেবের পিতামহ শঙ্করদেব পশ্ুপতিনাথের ত্রিশূল প্রতিষ্টা 
করিয়াছিলেন । পশুপতিনাথের মন্দিরের উত্তর দ্বারে এক 
প্রস্তববেদির উপর প্রায় ১৪ হাত উচ্চ শঙ্করদেবের প্রতিষ্ঠিত 
দেই ত্রিশুল বিগ্যমান। সেই প্রস্তরবেদিকায় মানদেবের সময়কার 
৪১৩ ( শক) সংবতে উৎকীর্ণ খোদিত লিপি রহিয়াছে । এই 
লিপি পাঠে জানা যাঁয় যে, জয়বর্ম। নূপতি মানদেব ও জগতের 
হিনার্থ জয়েশ্বর নামক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়৷ তাহার সেবানির্ধাহার্থ 
অক্ষয়নীবী” অর্থাৎ চিরস্থায়ী সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন । 

মানদেবের পর তৎপুত্র মহীদেব সিংহাসন লাভ করেন। 
মহীদেবের পুত্র বসস্তদেব। কাটমাণুর লগনতোলস্থ লুগাল- 
দেবীর মন্দির হইতে বসস্তদেবের ৪৩৫ (শক ) সংবতের পিপি 
'আবিষ্ধত হইয়াছে, এই শিলাফলকের উপর শঙ্খচক্র চিহ্নিত 
থাকায় বসন্তদেবকে বিষুভক্ত বলিয়া মনে হয়। ২য় জরদেবের 
শিলালিপিতে ইনি "শান্তারিবিগ্রহঠ ও উিদ্বান্তসামস্তবন্দিত' 
ইত্যাদি বিশেষণে বিশেধিত হইয়াছেন । বসন্তদেবের পুত্র উদয়- 
দেব। ২য়ু জয়দেবের লিপি মতে, উদয়দেবের পর তত্বংশীয় ১৩ 
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জন রাজত্ব করেন। এই এরয়োদশ নৃপতির নাম্‌ পাওয়া যায় নাই । 
তন্মধ্যে কেবল মাত্র ঞ্বদেব নামক এক রাজার নাম বাহির 
হইয়াছে । এই ক্রবর্ধেবের সময়ে মহাসামন্ত অংশুবন্মার অদ্ুদর় । 
নেপালে বর্তমান কালে জঙ্গ বাহাদুর যেমন কতকটা সব্ষে সর্ব 
হইয়। পড়িয়াছিলেন, বদেবের পর অংশ্তবন্ধা কতকটা নেইবূপ 
ব্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন । | 

অংশুবম্মা প্রথমে মহাসামস্ত বলিয়া পরিচিত হইলেও তিনি 
অনেক শ্রেষ্ঠ নরপতির সহিত আত্মীরতাস্থত্রে আবদ্ধ হইয্নাছিলেন। 
তাহার ভগিনী ভেোগদেবীর সহিত শুরসেন-নৃপাতির (বিবাহ হয়। 
অংশুবন্মার শিলপিপিতে লিখিত হইয়াছে যে, তাহার ভগিন 
শুরসেন-মহিষী ভোগদেবীর গর্ভে রাজা ভোগবন্মা জন্ম গ্রহণ 
করেন। ভেগদেবী নিজ পতির পুণ্য কামনায় (দেবপাটনে ) 
শূরভোগেশ্বর মুন্তি প্রতিষ্টা করিয়াছিলেন । 

ভোঁট ও চীনের ইতিহাস হইতেও আমর! জানিতে পারি 
যে, ভোট (তিব্বত ) দেশের প্রসিদ্ধ বুপতি আ্রোন্‌ৎসন্‌ গমাপো! 
৬৩৭ খুষ্টান্দে নেপালপত্তি অংশুবন্মীর কন্ঠা। ভ্রকুটী দেবীকে 
বিবাহ করেন ; আজও ভোটদেশে ত্রকুটা দেবী পুর্জিত হইতে- 
ছেন। [লামা দেখ। ] 

অংশুবর্শার সময়েই লিচ্ছবিকুলে নরেন্দ্র্দেব ও তৎপুত্র শিব- 
দেব আবিষুঁত হন। নেপালে গোলমাট্িটোল হইতে শিবদেবের 
এক খানি শিলাফলক পাওয়। যায়। তাহাতে ৩১৬ বা ৩১৮ 
সংবৎ অঙ্কিত আছে। এই লিপিতে মহাসামস্ত অংশ্ুবন্মার 
প্রসঙ্গ থাকার এ লিপিকে আমরা খুষ্টীর ৭ম শতাব্দীর বলিয়া 
অনাগাসেই গ্রহণ করিতে পারি। গুপ্তসম্রাটর্দগের সহিত 
নেপাল রাঞগণের বহুকাল হইতে সন্বন্ধ ছিল, এপ স্থলে উহা 
গুপ্ত সংবত্জ্ঞাপক বলিয়া স্বীকার করিলেও ৩১৯+-৩১৮-৬৩৭ 
থুষটান্দের সমনাদরিক হইয়া পড়ে। 

লিচ্ছবিপতি শিবদেবের সহিত মৌথরিপতি ভোগবশ্মার 
কন্যা ও মগরপতি মহারাজ আদিত্যসেনের দৌহি্রী শীনতা 
ব্থসদেবীর বিবাহ হর। সেই বৎসদেবীর গে লিঙ্গবি-কুলকেতু 
পরচক্রকাম উপানিধ|রী ২য় জয্পদেব জন্ম গ্রহণ করেন । এই 
২য় জয়দেবের শিলালিপি হইতে জানা থায় যে তিনি গৌড়, গড, 
কলিঙ্গ ও কোখলপতি ভগদভতবংণায় শ্রীহ্ধদেবের কণ্ঠ রাজ্য- 
মতীকে বিবাহ করেন। তিনি শিলাফলকে ত্যাগ, মানধন, 
বিশালনয়ন ও সৌদ্ন্তরত্লীকর বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। 

২য় জয়দেবের শ্বশুর শ্রীহর্ষদেবকে লইনা বহুদিন হইতে 
গোল চলিতেছিল। ভগদত্তবংণীয় রাজগণ প্রাগজ্যোতিবে 
(আসামে ) রাজত্ব করিতেন । খৃষ্টায় ৭ম শতাব্দে বাণভট্র হ্র্য- 
চরিত রচনা করেন। তিনি এইরূপ পাঁরচয় দিয়া গিয়াছেন-- 


টা ০ 

“নরকো-'মহাজ্মনোহস্তান্থয়ে ভগদত্ত-ব্রজদত্ব-পুষ্পদস্তপ্রভৃতিযু 
বনুধু মরুমহিতেষু মহৎস্থু মহীপালেষু প্রপোত্রো মহারাজ ভূতি- 
বর্ধণঃ পৌত্রশন্ত্রমুখবর্দণঃ পুরো দেবন্ত কৈলাসস্থিতেঃ স্থৃলবন্র্ণঃ 
স্ুরবন্ধ নাম মহারাজাধিরাজ জজ্ঞে-.-তস্ত চ সুগৃহীতনায়ে। 
দবশ্ত মহাদেব্যাং শ্যামাদেব্যাং ভাঙ্করছ্যতির্ভাস্করবন্দাপরনাম। 
শস্তনোস্তনয়ে! ভীন্ম ইব কুমারঃ সমভবৎ |” 

( শ্রীহর্ষচরিত ৭ম উল্লাস) 

নরক মহাম্ার বংশে ভগদত্ব, বজদত্ত, পুষ্পদন্ত প্রহৃতি বনু 
মহীপাল রাজত্ব করিবার পর (এ বংশে) মহারাজ ভূতিবন্ধার 
গ্রপৌত্র, চন্দমুখ বন্মার পৌত্র এবং কৈল।সবাসী দেব প্রীস্থলবন্মার 
পুত্র সুরবন্া নামে মহাঁরাজাধিরাজ জন্ম গ্রহণ করেন। এই 
স্থরবর্ধবের উরসে মহাদেবী শ্যামাদেবীর গর্ভে শাস্তনুর পুত্র ভীক্ম- 
সদৃশ ভাধরের ন্যায় তেজস্বী ভাস্করবন্ধমা কুমার জন্ম গ্রহণ করেন । 

চীনপরিবাজক হিউএন্‌ সিয়ং এই ভাস্করবর্খাকে ত্রাহ্মণবংণীয় 
লিখিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আশ্চর্যের বিবয় পাশ্চাত্য 
অনেক পুরাবিদঃও চীনপিব্রাজকেব অনুসরণ করিয়াছেন । 
মহাভারতে ভগদন্ত ক্ষত্রিয় বীব বপিয়া পরিচিত । বন্মী উপাধিও 
কষত্রিয-নিদেশক | এবপ স্থলে বাণভট্টের অন্থবস্তী হইয়া আমরা 
নিঃসন্দেহে প্রাগজ্যোতিষ-রাজবংশকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই গ্রহণ 
করিলাম । 

ভাঙ্করবন্ধা একজন অতি পরাক্রান্ত ও ধার্মিক নরপতি 
ছিলেন। সা হর্ষবদ্ধনের মৃহ্যর পর তাহার বদুপুত্র আদিত্যসেন 
মগধে মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিলে সেই জুমোগে ভাস্কর 
বন্মার বংশধরও গৌড়, ওড, কলিঙ্গ ও দক্ষিণ কোখল অধিকার 
করিয়া একজন রাঁচক্রবর্তী হইয়! ছিলেন । এই সমসই ভগদত্ত- 
বংণীয় কামন্্পপতিগণ“গৌড়াড কলিঙ্গকোশলপতি” বপিযা প্রসিদ্ধি 
লাভ করিযা৷ থাকিবেন। লিচ্ছবিপতি ২য় জয়দেবের শ্বশুর তগদত্ত- 
বংশীয় হর্যদেব উল্ত ভাঙ্কববন্মীর পুর অথবা পৌপ্ধ ছিলেন। 
তৎকর্তৃক গৌড়োড কলিঙ্গবিজয় কিছু অসপ্ব নভে । আসামের 
তেজপুর হইতে আবিষ্লুত ভগদত্তবংশায় বনমালবর্মাদেবের তাম- 
শাসনে উক্ত শ্রীহর্ষদেব *্্রীহরিব” নামে প্রসিদ্ধ ভইরাছেন *। 
২য় জয়দেবের দহিত শ্রীহর্যদের কিরূপে সম্বদ্ধ স্থত্রে আবদ্ধ 
হইলেন ? ২য় জয়দেবের শিলালিপিতে লিখিত আছে-- 
“অঙ্গশ্িয়া পরিগতো৷ জিতকামরূপঃ 
কাঞ্ধীগুণাঢ্যবনিতাভিরুপাস্তমানঃ।| 
কুর্ধন্‌ সুরাষ্পরিপাপনকার্ধ্যচিন্তাং 
যঃ সার্মভৌমচরিতং প্রকটীকরোতি ॥৮ 
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উত্ত শ্লোকটীর ছ্ার্থ থাকিলেও উহা! হইতে ইহাও জানা যায় 
যে, ২য় জয়দেব অঙ্গ, কামরূপ, কাঞ্ধী ও সুরা দেশের রাজগণকে 
জয় করিয়া রাজচক্রবর্তী হইয়াছিলেন। কামরূপ জয়কালেই 
সম্ভবত: তিনি কামরূপপতি হর্যদেবের কন্যার পাণিগ্রহূণ করিয়া 
ছিলেন। ২য় জয়দেবের পর লিচ্ছবিবগীয় আর কোন্‌ রাজ! 
নেপালের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহা! জানিবার 
উপায় নাই। পার্কতীয় বংশাবলীতে কতকগুলি নাম থাকিলেও 
সাময়িক লিপির সহিত তাহার পৌর্বাপধ্য রক্ষিত ন! হওয়ায় 
গৃহীত হইল না। 

অধিক সম্ভব, ২য় জয়দেবের পর লিচ্ছবিবংশধরগণের গ্রভাব 
হাস হইয়৷ পড়ে এবং তীহাদের অধীন ঠাকুরীবংশীয় সামস্তগণ 
শেষে নেপালের আধিপত্য লইয়া বসেন । 

পিচ্ছধি-সংঘৎ। 

নেপাল হইতে মহাঁসমান্ত অংশুবর্মা, লিচ্ছবিপতি ২য় শিবদেব 
ও ২স জয়দেবের যে সকল শিলালিপি পাঁওয়া৷ গিয়াছে, তন্মধ্যে 
অংশুবন্মার নামাস্কিত শিলাফলকে ৩৪, ৩৯, 8৫ ও ৪৮ নং 
২য় শিবদেবের শিলাফলকে ১১৯, ১৪৩ ও ১৪৫ সংবত এবং ২য় 
জয়দেবের শিলাফলকে ১৫৩ সংবৎ উতকীর্ণ আছে । 

পণ্ডিত ভগবান্‌ লাল ইন্ত্রজী, প্রসিদ্ধ প্রত্বতত্ববিদ্‌ বুহলর ও 
ফ্রুট, সাহেব অঙ্ক গুলি শ্রীহর্ষসংবৎ জ্ঞাপক বলিয়া নির্দেশ করিয়া- 
ছেন! কিন্তু আমরা এই মত সমীচীন বলিয়! মনে করি না। 
কারণ নেপালে সমাট, হর্যদেবের প্রভাব কোন কালে যে গিয়া 
ছিল, তাহার সম্পূর্ণ প্রমাণাভাব। নেপালপতিগণের তাহার 
সহিত কোন কালে সন্বদ্ধ ঘটে নাই। এরুপ স্থলে নেপালপতি 
হর্ষসংবৎ বাবহাঁর করিবেন, তাহা সম্ভবপর নহে। উত্তর 
ভারতে শকাধিপত্য বিস্তারের সহিত সর্ধত্র শকসংবৎ প্রচ- 
লিত হইরাছিল। এইরূপ গুপ্তসঘ্রাট বুক নেপালবিজয় ও 
লিচ্ছবিরাজুগণের সহিত সম্ব্ধহতু তথার গুপ্তসংবৎ প্রচাবিত 
হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু কনোজপতি হর্যদেবের প্রবর্তিত 
'বৎ নেপালে প্রচলিত হইবার পক্ষে সেরূপ কোন স্থুবিধা 
ঘটে*নাই। 

৬০৬ খুটাৰে হর্ষসংবৎ আরম্তভ। একর পন্থলে অংশুবশ্মার 
শিলালিপি ধরিলে ৬*৬+৪৮-৬৫৪ খুষ্টান্বে অংগুবন্মীর অস্তিত্ব 
্বীকার করিতে হয়। ৬৩৭ খুষ্টান্দে চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌ 
সিয়ং নেপালে যাত্রা করেন। তাহার বর্ণনা হইতে জানা যায় 
যে তৎকালে অংশুবশ্মার রাজ্যাবসান ঘটিয়াছিল। 1 চীন- 
পরিব্রাজকের উত্তি হইতেও আমরা অংশুবন্ধা প্রভৃতির অস্কগুলি 
হর্যসংবৎজ্ঞাপক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আমাদের 


সপ 
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বিশ্বাস, উহা কোন পরাক্রান্ত লিচ্ছবিরাজ্ের প্রব্তিত অব | উপ- 
যুক্ত অনুসন্ধান ও আলোচন! হইলে সেই রাজার নাম ও বিবরণ 
পরে বাহির হইতে পারে। 
লিট, ব্যাকরণের পরোক্ষার্থবোধক বিভক্তিসংজ্ঞাভেদ । 
লিটা, অল্প চিন্তা করা। লিট্যতি। 
লিদর, (লদর ), পঞ্জাব-প্রদেশের কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত 
একটা নদী। বিতন্তার শাখারূপে প্রবাহিত। কাশ্বীর উপ- 
ত্যকার উত্তরপূর্ব সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৪ হাজার ফিট্‌ উচ্চ হইতে 
নির্গত। অক্ষাঁণ ৩৪৮ উঃ এবং দ্রাথিণ ৭৫০৪৮ পুঃ। ক্রুতপাদ- 
বিক্ষেপে পর্বতের ঢালু প্রাদেশি অতিক্রম করিয়া! কাশ্মীর উপ- 
ত্যকাঁয় ইহা ধীরগতি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অক্ষাণ ৩৩:৪৫ উঃ 
এবং দ্রীথি ৭৫১৫ পূর্বের ইস্লামবাদের € মাইল দক্ষিণে 
ঝিলাম নদীতে আসিয়া মিশিয়াছে। 
লিধু১ ব্যাকরণোক্ত নামধাতুর সংজ্ঞাতেদ। লিঙ্গ ও ধাতু বুঝাইতে 
সংক্ষেপে পলিধু” এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে। 
লিন্দু (পুং) পিচ্ছিল । ( ছান্দোগ্য উপ” 81১৪) 
লিন্সোটেন্‌, (০ [1089 ড%0 10109070690 ) এক জন 
পাশ্চাত্য ত্রমণকারী। ইনি ১৫৮৩-১৫৮৯ খুষ্টা্ধ পর্য্যন্ত ভারতে 
থাকিয়া একখানি ভারতবর্ষবিবরণী সঙ্কলন করেন। ও গ্রস্থ- 
খানি “৬০৪০৪ 1000 1109 1578 ৪04 1৩৪. 10019” 
নামে খ্যাত। উহাতে তৎকালীন পর্তগীজ ও ওলন্াজ বণিক্‌- 
গণের পরম্পর বিরোধবৃত্বান্ত এবং ভারতজাত বৃক্ষ ও খনিজ ধাতু 
প্রভৃতির পরিচয় সুচারুরূপে বিবৃত আছে। 
লিপ, উপদেহ। ২বুদ্ধি। ওলেপন। তুদার্দি' উভয়" 
সক” অনিট। লট, লিম্পতি-তে। লিট, লিলেপ, লিলিপতুঃ, 
লিলিপে। লুট লেপ্তা। ল্ট লেপস্ততি-তে। লুঙ অলি- 
পৎ, অলিপত, অলিপ্ত। অলিপাতাং, অলিপসাতাং অলিগন্ত, 
অলিপসত, সন্‌ লিলিপ্সতি-তে। যঙ লেলিপ্যতে ৷ যঙ লুক্‌ 
» লেলেপ্তি। ণিচ লেপয়তি। লুঙ অলীলিপং। অব+লিপ- 
অবলেপ, গর্ব। আ+লিপ_আলেপন। উপলেপ, লেপন। 
লিপ (পুং) লিম্পতীতি লিপ-ক। লেপনকর্তা । ' 
লিপি (স্ত্রী) লিপ (ইগুপধাৎ কিৎ। উপ 81১১৯) ইতি ইন্‌ 
সচকিৎ। লিখিত বর্ণ; পর্য্যায়_-লিখিত, অক্ষরসংস্থান, লিবি, 
লিখন, লেখন, অক্ষরবিত্যাস, লিপী, লিবী, অক্ষররচনা, 
লিপিকা। ( শবরত্বা" ) 
"অয়ং দরিদ্রো ভবিতেতি বৈধসীং 
লিপিং ললাটেহর্থিজনন্ত জাগ্রতীম্‌। 
মুষ! ন চক্রেহল্লিতকল্পপাদপঃ 
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৭৯ 


লিগ্দা 


তন্ত্র লিখিত আছে ষে, লিপি পাঁচ প্রকার, যথা মুদ্রালিপি, 
শিল্পলিপি, লেখনীসম্ভব! লিপি, গুণ্ডিকালিপি ও ঘুগলিপি। 
'মুদ্রালিপিঃ শিল্পলিপির্লিপির্লেখনিসস্তবা। 
গুপ্তিকা ঘুণসম্তৃতা লিপয়ঃ পঞ্চধা স্বৃতাঃ॥” ( বারাহীতন্ত্) 
এই সকল বিভিন্ন প্রকার লিপির উৎপত্তি-বিবরণ দেবন্মুগর 
শবে আলোচিত হইয়াছে । ভারতবর্ষের নানা স্থানে এবং সুদূর 
পশ্চিমে বাবিলোনীয়, আসিরীয়, কাল্দীয়, মিসর ও পূর্বে চীন 
প্রভৃতি রাজ্যে বু প্রাচীনকাল হইতে বিভিন্ন প্রকার লিপি 
প্রচলিত দেখা যায়। তন্মধ্যে ভারতীয় লাটলিপি, বাঁবিলোনীয় 
ফলকলিপি, আসিরীয় কোণাকার লিপি ও মিশরীয় হাইরোগ্নি- 
ফিক্‌ বর্ণ-লিপিই সর্বপ্রাচীন। [ দেবনাগর ও বর্ণমাল! দেখ ধ ] 
লিপিকর (পুং) লিপিং করোতীতি লিপি-₹ক (দিবানিশেতি। 
পা ৩২২১) ইতি ট। ১ লেখক। ( অমরটাক! ) 'যিনি লিপি 
প্রস্তুত করেন। ২ খোদাইকর। ৩ লেপক। 
লিপিকা (স্ত্রী) লিপিরেব স্বার্থে কন্-টাপ্‌। লিপি। (শবরত্বা,' 
লিপিকার (পুং ) লিপিং করোতীতি কৃ-অণ। লেখক, লিপি- 
কারক । ( অমর ) 
লিপিজ্ঞ (তরি) স্বলেখক। 
লিপিন্যাঁস (পুং ) লেখনী দ্বারা মসীযোগে পত্রাদিতে বণবিন্যাস। 
লিপিফলক (পুং) যে পত্রে লেখা যায়। প্রস্তর তাত্পত্র বা 
বৃক্ষপত্রাদি যাহাতে লিপি ন্তাস করা হইয়৷ থাকে। 
লিপিশালা (ত্ত্রী) লিপীনাং শালা । লিপিগৃহ, যেখানে লেখ 
বা অক্ষরবিস্তাস শিক্ষা দেওয়া হয়। ( লপিতবিৎ ) 
লিপিসজ্জা। (ত্ত্রী) লিপিকরণোপযোগী যন্ত্র বা দরব্যাদি। 
লিগী (ত্ত্রী) লিপি কদিকারাদিতি ভীষ,। লিপি। (শবরত্বাৎ) 
লিপ্ত (ত্রি) লিপ-ক্ত। ১ ভক্ষিত। ২ কৃতলেপন, পধ্যায়_ 
দিগ্ধ, বিলিম্পিত, চষ্চিত। ( জটাধর ) 
“তল্লিগ্তাশ্চেলখণ্ডাশ্চ চত্বারো৷ বিহিতান্তথ! ।”(কথাসরিৎসা”৪18৮) 
৩ মিলিত, সংযুক্ত, বন্ধ। ৪ বিষদিগ্ধ। ( মেদিনী) 
লিগুক (পুং) লিপ্ত এব স্বার্থে কন্‌। বিষাক্ত বাণ। (অমর) 
লিগুহস্ত (ত্রি) রক্তাক্ত বা অরক্ষিত হস্ত। 
লিগ (তরী) জ্যোতিযোক্ত ৬* ডিগ্রীর একাংশ, এক মিনিট। 
লিপ্াঙ্গ (ত্র) যাহার শরীর সুগন্ধ দ্রব্যাদির দ্বারা লেপা হইয়াছে 
লিপ্তিকা (তত্র) লিখবৈব স্বার্থে কন্‌। দণড। 
পবৈশ্বস্ত চতুর্ঘোধংশঃ শ্রবণাদৌ লিপ্তিকাচতুষ্ংং অভিজিৎ” 
( সতকৃত্যমুক্তা” ) 
লিগ্না (স্ত্রী) লব্,মিচ্ছা লত.সন্‌, অ-টাপ,। ইচ্ছা, অভিলাষ, 
লাভ করিবার ইচ্ছা । 
“লিগ্মাং চক্রে গ্রসেনাত্ত, মণিরত্ে স্তমস্তকে ।”(হরিবংশ ৩৮২৬) 


লিপসিতব্য (ব্রি) লিপজ-তব্য। 
উপযুক্ত । 

লিপস্ত্র (তরি) লব্ধমিচ্ছুঃ লতংসন্‌, সমস্তাদুঃ। লাভ করিতে 
ইচ্ছুক, পধ্যায় গৃর,, গর্ধন, তৃষ্কক্‌, লু, অভিলাযুক, লোলুপ, 
লোলুভ। (হেম) 
 “উপপ্রদানং লিগ্ন,নামেকং হাকর্ষণৌষধম্‌ ॥” 

(কথাসরিৎসা” ২৪১১৯) 

লিপ্নতা (স্ত্রী) লিপ্ম,-তল-টাপ,। লিগ্দ,র ভাব বাঁ ধর্ম, লাভ 
করিবার ইচ্ছা । 

লিপ্ত (ত্রি) পাইতে বাঞ্চনীয়। যাহা লাভ করিতে শ্বতঃ 
ইচছ! জন্মে । 

লিবি (রী) লিপ-ইন্‌, বাহুলকাৎ পন্ত বং । লিপি। (অমর ) 

লিবিকর:(পুং) লিবিং করোতীতি ক-( দিবাবিভানিশেতি । 
পা৩।২।২১)ইতিট। লিপিকর। 

লিবিষ্কর (পুং) লিবিং করোতীতি কৃ-ট, পৃষোদরাদিত্বাৎ দ্বিতী- 
য়ায়া অলুক। লিপিকার। ( অমরটাকা ভান্ুদীক্ষিত ) 

লিবী (ত্্রী) লিবি কৃদিকারাদিতি ভীষ,। লিপি। (শক্রত্ব”) 

লিবুগা (স্ত্রী) লতিকা। 

লিম্প (পুং) লিম্পতীতি লিম্প-( অন্থুপদর্াৎ লিম্পবিনেতি। 
পা৩। ১। ১৩৮) ইতি শ। লেপনকর্তা। 

লিম্পট (পুং) বিড় গর, লম্পট । ( হারাবলী ) 

লিম্পাক (কী ) নিষ্বকবিশেষ, পাতিলেবু। গুণ_স্থুরভি, স্থাছ, 
নাত্যন্্, অন্নরূচিকর, বাতশ্রেম্সহর, হ্ৃগ্য, ছন্দিনাশক, ঈষৎ 
পিত্তবদ্ধক। (রাজব”) (পুং) নিষ.করৃক্ষ, পাতিলেবুর গাছ। 
২ খর। (শবারত্বা” ) 

লিম্পি (পুং) লিপি। 

লিমূরা, বোথ্বাই-গ্রেসিডেন্দীর গোহেলবাড়প্রাস্তঙ একটা ক্ষুদ্র 
সামন্ত রাজা । এক্ষণে এই রাজ্য তিন জন অংশীদারের মধ্যে 
বিভক্ত হইয়াছে । বার্ষিক রাজস্ব ২৫ হাজার টাকা, তন্মধ্যে 
বড়োদার গাইকোবাড়কে বার্ষিক ৯৩৪২ এবং জুনাগড়ের নবাবকে 
২৭৮২ টাকা রাজকর দিতে হয়। লিম্রী নগর শোণগড় হইতে 
৯ ক্রোশ পশ্চিমোত্তরে অবস্থিত। ভাবনগর গোগ্ডাল রেলপথের 
ধোরাজী শাখার জানিয়া ঠেসন এই নগর হইতে ১।০ মাইল 
দূরে অবস্থিত। নগরভাগ সমৃদ্ধিসম্পন্ন। 

লিম্রী, (লিঘাড়ী ), বোস্বাই প্রেসিডেন্সীর গুজরাত-বিভাগের 


ঝালাবারপ্রান্তস্থ একটি দেশীয় সামস্তরাজ্য। অক্ষাণ ২২৩০ 


পা শার্লি 


১৫৮ হইতে ২২*৩৭১৫ পৃঃ এবং দ্রাঘি”ণ ৭১০৪৪৩০হইতে 
৭১১৫২১৫% পৃঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৩৪৪ বর্গমাইল। এখানে 
সর্্সমেত ১টী নগর ও ৪এটা গ্রাম আছে। 





বাসের বিশেষ সুবিধ! হয় না। স্থানে স্থানে রুষ$ ও লালবর্ণ 
মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। এ স্থানে তৃল। এবং অন্তান্ত নানাজাতীয় 
শম্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে ভোগবতী নামে একটা ক্ষুদ্র 
নদী প্রবাহিত, শ্রীন্মকালে উহার জল লবণাক হয়। সময় সময় 
নদীতে বন্যা আসিয়া স্থানীয় শন্তাদির বিশেষ ক্ষতি করে। 


এখানকার সামস্তরাজ অর্থের পরিবর্ে শন্তা্দি দ্বারাও রাজকর 
গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই স্বান উঞ্জপ্রধান হইলেও বিশেষ 
স্বাস্থ্য প্রদ। লিম্রী নগরে এক প্রকার মোট! কার্পাস বস্ত্র গ্রস্ত 
হয়। ভাবনগর-গোগাল রেলপথ বিস্তৃত হইবার পূর্বে এখানকার 
উৎপন্ন দ্রব্যাদি ধোলেরা বন্দর হইতে বিভিন্নস্থানে প্রেরিত হইত। 

লিম্রী রাজ্য কাঠিয়াবাড় বিভাগের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর 
সামন্তরাঁজ্য বলিয়া! গণ্য । এখানকার সর্দার ইংরাজ-গবমেন্টের 
সহিত ১৮০৭ থুষ্ঠটাৰের সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ । জ্যেষ্ঠ পুত্রই 
রাজসিংহাসনের অধিকারী, কিন্তু দত্তক গ্রহণের জন্য তাহারা 
কোন সনন্দ পান নাই। ঠীকুর সাহেব যশোবস্ত সিংহজী ফতে- 
সিংহজী ঝালাবংশীয় রাজপুত । ইনি রাঁজকোটের রাজকুমার- 
কলেজে শিক্ষাগ্রাপ্ত হন। ১৮৭৬ খুষ্টান্দে বয়ঃপ্রাপ্ত 
হইয়া ইনি শাসনশক্তি লাভ করিয়াছিলেন। পলিটিকাল 
এজেন্টের বিনা পরামর্শে ইনি স্বীয় অপরাধী প্রজ্াবৃন্দকে 
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন । 

রাজার বার্ষিক রাজস্ব ২২১৩৭০২ টাকা । তম্মব্যে ৪৫৫৩৩ 
টাকা ইংরাক্জরাজকে ও জুনীগড়ের নবাবকে কর দিতে হয়। 
রাজ! পণ্য দ্রব্যের উপর কোনরূপ কর গ্রহণ করেন না। তাহার 
উৎসাহে এখানে ১৭টা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে । 

২ উক্ত সামন্ত রাজ্যের প্রধান নগর। ভোগবতী নদীর 
উত্তর কুলে অবস্থিত। অক্ষাণ ২২০৩৪ উৎ এবং ভ্রীঘি* ৭১০৫৩ 
পুঃ। এই নগর পুর্বে ধনজনপূর্ণ ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। এখান- 
কার প্রাচীন ছুর্গাদি এক্ষণে ভগ্নাবস্থায় নিপতিত। 

লিম্বভট্র (পুং) একজন সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিত। পূর্ণানন্দ প্রবন্ধ- 
প্রণেত৷ নারায়ণের পিতা । 

লিম্বু, নেপাল ও সিকিমের সীমাস্তবাসী জাতিবিশেষ। পার্বত্য 
কিরাত জাতির একটা শাখা বলিয়া গণ্য। বৌদ্বধর্্মাবলমবী 
হইলেও ইহারা অনেকাংশে ব্রহ্মণাৎন্্সেবী। ইহারা দৃঢ়কায়, 
বলিষ্ঠ ও কর্মঠ; গো, শৃকর ও পালিত পণ্তপক্ষিরক্ষা! এবং 
পার্বত্য ভূমে শন্তাদি উৎপাদন ভিন্ন ইহার! অন্ত কোন 
কার্য্যই করে না। অধিকাংশ সময়ই ইহারা আলম্তে দিনপাত 
করিয়া থাকে। ছোঁচা বীশের বেড়ার উপর বন আদা ও এলাচী 
গাছের পাতা দিয়া ইহারা আপনাপন বাসগৃহ নির্মাণ করে। 


ষ 





র্জিলিজের সমীপবাসী লিফুগণ অতিরিক্ত মন পান ২ করে র এই 
দেবোর্গেশে উৎস পণুমাংস ভোজন করিয়া থাকে। ইহাদের 
বিশ্বাস, বলিরূপে নিহত পশুর গ্রাণবামুই দেবতার গ্রহ্মীয় এবং 
তাহার মাংসপিও মন্ুয্যেরই উপভোগ্য 

ডাঃ কামেল ইহাদের ভাষায় জিস্ববামূলীয় ও তালব্য বর্ণের 
আধিক্য লক্ষ্য করিয়! বলিয়াছেন, লেপ্ছা! জাতির ভাষা অপেক্ষা 
লিঘু ভাষাই অধিকতর শ্রুতিমধুর। ভারতীয় ও তিব্বতীয় 


ভাষার সহিত উক্ত ভাষার অনেক সাদৃসশ্ত দেখা যায়। লেপছা- 
দিগের নিকট ইহার! ছুঙ্গ নামে পরিচিত। ইহাদের শারীরিক 
গঠন অনেকাংশে মোঙ্গলীয় । 


লিশ্‌, ১ তৌ্ছা, অরীতাব। ২ গতি। দিবাদি” আত্মনে" 
অকণ অনিটু। গত্যর্থে ভুদা” পরশ্মৈ“ঠ অক" অনিট,। 
লট. লিশ্তাতে লিশতি। লিট.লিলেশ লিলিশে। লুট, লেষ্টা। 
লট লেক্ষ্যতি-তে। লুঙ অলিক্ষৎ-ত। সন্‌ লিলিক্ষতি-তে। 


যঙ লেলিশ্তাতে। যঙ্লুক্‌ লেলেষ্টি) ণিচ, লেশয়তি। লু 


অলীলিশখ। 

লিঘ (পুং) লষ-কর্তুরি বন্‌, নিপাতনাৎ সাধুঃ, উপধায়া ইত্বং। 
নর্তক। 

লিসরি, হিমালয়-পর্কততপ্রান্তবাপী জাতিবিশেষ। মিথুন- 
কোটের অনূরস্থ গুচ্ঠানি শৈলের নিকট লিসরি শৈলে ইহাদের 
বাস। ইহারা গুচ্চানি জাতির একটা শাখা বলিয়া পরিগণিত 
হইলেও তাহাদের অপেক্ষা বলহীন । ১৮৫০ ও ১৮৫২ খুষ্টাবে 
দুইবার এবং ১৮৫৩-৫৪ খুষ্টাব্ধে উপধ্যুপরি আটবার ইংরাজ সৈল্ঠ 
ইহাদিগকে আক্রমণ করিয়াও পরাজিত করিতে পারে নাই। 
লিহ, আন্বাদন, লেহন। অদার্দি' উভয়” সক” অনি্ট। লট 
লেট়ি, লীঢ, পিহস্তি, লেক্ষি। লীট়ে। লোট্‌ লেঢ়। লীটি, 
লেহাঁনি, লীঢ়াং। লিঙ. লিহাৎ, লিহীত। লঙ অলেটু, 
অলীঢ়। লিটু লিলেহ, লিলিহতৃঃ ৷ লুট লেঢ়া। লুঙ অলিক্ষৎ, 
অলিক্ষত, অলীঢ়, অলিক্ষাতাং অলিক্ষস্ত। সন্‌ পিলিক্ষতি-তে। 


য$উ-লেলিহতে, যঙ্‌ লুক লেলেটি। ণিচং লেহয়তি। লু, 


অলীলিহৎ। অব+লিহ--অবলেহন। আ+লিহ--বেধ। 
লী, ১ শ্লেষণ, লীনভাব। ২ দ্রাবণ। ক্যারি পরশ্ৈ' পক্ষে 
দিবাঁদি” আত্মনে” অক" অনিট্‌। ড্রাবণার্থে চুরাদি” পক্ষে 
ভি পরশ্মৈ' সক" অনিট। লট, লিনাতি, লীয়তে। লিট, 
রিলায় লিল্যৌ, লিল্যতুঃ, লিল্যে। লুট, লেতা, লাতা। 
ল্‌ট, লেষ্যতি, লাম্ততি। লোষ্যতে, লান্ততে ৷ লোঙ, লীয়াৎ 
বেবী লাসীঃ। লুঙ্‌ অলৈসীৎ, অলাসীৎ, অলৈষ্টাং অলাষ্টাং 
অলৈষুঃ অললাসিযুঃ অলেষ্ট, অলীন্ত, অলেষাতাং অনাঁদাতাং। 
অলেষত, অলাসত। জন্‌ লিলীষতি। যঙ, লেনীয়তে। 


চি 


লীকা 
লীকা (ন্ত্রী) লিক্ষা। (শববররা' ) 
লীক্ষা (স্ত্রী) লিক্ষা। (শবরডা' ) 
লীন (ত্রি) লী-স্ত (ওদিতশ্চ। পা ৮ ।২ | ৪৫), ইতি 


যত্রুক লেলীতি, লেলেতি। রা পক্ষ লাপতি, লায়য়তি। 
ভবাদি পক্ষে লয়তি। 
(স্ত্রী) হম্বমৃষিকমারী। চলিত ছোট ইন্,রমারী। 


নিষ্ঠাতন্ত ন। ১ লয়প্রাপ্ত। ২ শ্লিষ্ট। 
“দিবাকরাদ্রক্ষতি যো৷ গুহান্ু লীনং দিবাতীতমিবান্ধকারম্‌ । 
কষুত্রেহপি নূনং শরণ, প্রপন্ধে মমত্মুট্ৈঃ শিরসামতীব ॥” 
(কুমারস” ১। ২১ 


লীলা (স্ত্রী) লয়নমিতি লী সম্পদাদিত্বাৎ ক্কিপ» লিয়ং লাতীতি 


লা.ক। ১ কেলি। ২ বিলান। ৩ শৃঙ্গারতাব 'চেষ্টা। 

( মেদ্িনী ) ৪ খেলা । (বিশ্ব) 

দলীলাবিদধতঃ স্বৈরমীশ্ববসতাত্মমায়য়া ॥” (ভাগবত ১। ২। ১৮) 
৫ নায়িকাদিগের প্রিয়তমের সমাগন লাভ না হইলে স্বচিন্ত- 

বিনোদনের জন্য প্রিয়তমের বেশ, গতি, দৃষ্টি, হাস্ত ও ভণি- 


তাদির অনুকরণের নাম লীলা । 
“অপ্রাপ্তব্ঈভসমাগমনায়িকায়াঃ 


সধ্যাঃ পুরোইত্র নিজচিন্তবিনোদবৃদ্ধযা | 
'আলাপবেশগতিহাস্তবিলোকনাৈঃ 
প্রাণেশ্বরানুকতিমাকথরান্ত লীলাম্‌॥” ( অমরটাকায় ভরত ) 
৬ ভগবানের ক্রীড়া বা কাধ্যাবলীকে লীল! কহে। চলিত 
প্রবাদ আছে যে, 
“ভগবানের বেলা লীলাখেলা, 
পাঁগ লিখিছে মানবের বেলা |” 
প্রকট ও অপ্রকটভেদে ভগবানের লীলা দ্বিবিধ। 
«প্রকটা প্রকটা চেতি লীলা সেয়ং ছিধোচ্যতে ” পেন্পপুরাণ) 
ভগবান্‌ অবতীর্ণ হইয়া বাল্যক্রীড়া ব্যপদেশে যে সকল 
অলৌকিক ক্রিয়! প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহাই প্রকট লীলা, 
এবং যে লীলা অব্যক্ত থাকে, তাহাকে অপ্রকট লীল! বলা! যায়। 
প্রীভাগবতামৃতে শ্রীকৃষ্ণের উভয়বিধ লীলার এইরূপ পরিচয় আছে-- 
“স্দানস্তৈঃ প্রকাশৈঃ স্বৈর্লালাভিশ্চ স দীব্যতি। 
তত্রৈকেন প্রকাশেন কদাচিজ্জগদন্তরে ॥ 
মহৈব স্বপরীবারৈর্জন্মা্দি কুরুতে হরিঃ। 
কৃষ্ণভাবানুসারেণ লীলাখ্যাশক্তিরেব সা ॥ 
তেষাং পরিকরাণাঞ্চ তং,তং ভাবং বিভাবয়েৎ। 
প্রপঞ্চগোচরত্বেন সা লীলা গ্রকটা স্থৃতা ॥ 
অন্তাত্বগ্রকট! ভাস্তি তাদৃশ্যন্তধগোচরাঃ। 
তত্র গ্রকটলীলায়ামেব স্তাতাং গমাগমৌ ॥ 


লীলারবিন্দ 
গোকুলে মধ্রায়াঞ্চ দ্বারকায়াঞ্চ শাঙ্গি ণঃ। 





[ ২৮৪ ] 








লীলাবন্ত (কী) ব্্াকার শত্রভেদ। 


াস্তত্র তত্রাপ্রকটা তত্র তত্রৈব সম্তিতাঃ॥” (প্রীভাগবতামৃত) | লীলাবতার (পুং ) লীলা্রকটনার্থ বিষুর অবতার । 


৭ ছন্দোভেদ। ইহার চারিটী চরণ, প্রত্যেক চরণে ১, ৪, ৭, 
১০» ১৫ ও ১৩ বর্ণ গুরু এবং ২৩, ৫, ৬, ৮, ৯, ১১১ ১২৯১৪, ১৫ 


বর্ণ লঘু। 

লীলীকমল (ক্লী ) লীলার্থং কমলম্‌। ক্রীড়াপক্ম । ( মেঘ* ৬৬ ) 
লীলাকর (পুং) ছন্দোভেদ। 

লীলাকলহ ( পুং) কলহের ভান। 

লীলাখেল তরি) ক্রীড়াশীল। স্ত্িয়াং টাপ্‌। ছন্দোভেদ। উহার 
প্রত্যেক চরণে ১৫টা অক্ষর আছে, সকল গুলিই গুরু। 
লীলাঁগার (ক্লী) লীলার্থং আগারং। লীলাগৃহ, ত্রীড়াগৃহ। 
লীলাগৃহ (ক্লী) খেলাঘর। 

লীলাঁগেহ , (ক্লী) ক্রীড়াগার। 

লীলাঙ্গ (ত্রি) চঞ্চল বা নিরন্তর ক্রীড়েচ্ছু অঙ্থযুক্ত । (বৃষাদি) 
লীলাচক্দ্, একজন প্রাচীন কবি। 

লীলাজন, ( নৈরঞ্জন ) বাঙ্গালার হাজারিবাগ জেলায় প্রবাহিত 
একটা নদী । গয়াধামের ৩ ক্রোশ দক্ষিণে মোহনার সহিত মিলিত 
হইয় ফল্গু নামে গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। 

লীলাচল (পুং) জনপদভেদদ । [ নীলাচল দেখ। ] 
লীলাতনু (স্ত্রী) লীলাগ্রকটনার্থ ধতদেহ। 
লীলাঁতামরম (ক্লী ) ক্রীড়াকমল, লীলাকমল। 
লীলাদপ্ধ (ব্রি) স্বেচ্ছায় ভন্মীভূত। 
লীলাঁনটন (ক্লী) কৌতুকাবহ নৃত্য । 

লীলাদ্রি (পুং) লীলাচল। 

লীলাধর ভট্ট, দাক্ষিণাত্যবাসী জনৈক কবি। ববীনতরচন্্রোদয়ে 
ইহার উল্লেখ আছে। 

লীলাপম্ম (ব্লী) লীলার্থং পদ্মং। ক্রীড়াকমল। 
লীলাপর্বত (পুং) লীলাচল। 
লীলা (ক্লী) লীলাকমল। 

লীলাভরণ ( ক্লী ) পদ্মমালায় নির্মিত অলঙ্কার। 

লীলামনুষ্য ( পুং) ছদ্মবেশী মনুষ্য। মনুষ্যাকার কিন্তু মনুষ্য 
নহে এইরূপ দেহাক্কৃতিবিপিষ্ট। 

লীলাময় (তরি) লীলান্বরূপে ময়টু। লীলাম্বরূপ। 


লীলামাত্র (অব্য ) খেলিতে খেলিতে । 
লীলামানুষবিগ্রহ (ব্রি) ১ ছদ্াবেশী মনুয্য। ২ শ্রীরুষঃ। 
লীলান্দুজ (ক্লী) লীলাপন্ম। (কথাসরিংসা* ২৩। ৬৯) 
লীলায়ুধ (পুং ) জাতিবিশেষ। '[ নীলায়ুধ দেখ । ] 
লীলারতি (ত্র) ক্রীড়া 

লীলারবিন্দ (ক্লী) লীলাকমল। 


লীলাবত (ত্রি) লীলা বিদ্যতেহস্ত মতুপ মন্ত বঃ। লীলা- 
বিশিষ্ট, ক্রীড়াযুক্ত। 

লীলাবতী (তরী) লীলাবহু্বিক্াং ভীষ্‌। ১ কেলিযুকতা। 
২ বিলাসবতী। ৩ শ্ঙ্গারভাবচেষ্টান্িত। । ৪ খেলাবিশিষ্ট! ৷ 
৫ বিখ্যাত জ্যোতির্ধিদ্‌ ভাস্বরাচার্ধোর পরীর নাম লীলাবতী। 
এই লীলাবতী একখানি অস্বগ্রসথ প্রণয়ন করেন, তাহার নামও 
লীলাবতী। লীলাবতীমঙ্গলাচরণ শ্লৌোকের টাকায় গণেশ 
লিখিয়াছেন যে,_- 

*গোদাবরীতীরনিবাসিনঃ মহারাষ্্দেশোস্তবস্ত প্রীভাস্করা- 
চা গ্রস্থবর্ত,ঃ সুপ্রিয়া লীলাবতী বিরহবিক্ষিগরহদ়স্ত তাং পটদৈ- 
লীলাবত্যা লীলাবতীমিব” ( লীলাবতীটাকায় গণেশ ) 

ভাস্করাচাধ্যও লীলাব্তী নামে একখানি অস্কগ্রস্থ প্রণয়ন 
করেন। গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোক এইরূপ লিখিত আছে-_ 

"প্রীতিং ভক্তজনস্ত যে জনয়তে বিস্ং বিনিষ্বন্‌ স্মৃত- 

্তং বৃন্দারকবৃন্দবন্দিতপদং নত্বা মতঙ্গাননম্‌। 

পাটীং সদ্গণিতত্ত বচ.মি চতুরপ্রীতি্রদাং প্রন্ষটাং 

সংক্ষিপ্তাক্ষরকোমলামলপদৈর্লালিত্যলীলাবতীম্‌ ॥”(লীলাবতী) 

৬ অবিক্ষিৎ ৃপতির স্ত্রী। (মার্কত্য়েপুৎ ১২৩১৭ ) 

৭ বেশ্াবিশেষ ৷ ( মত্শ্তপুরাণ ) 

৮ স্যায়গ্রস্থ বিশেষ। 

“দ্রব্যং নাকুলমুজ্জলে! গুণগণঃ কর্মীধিকং শ্্লীধ্যতে 

জাতিধিপ্ল,তিমাগতা ন চ পুনঃ গ্লাঘ্যা বিশেষ স্থিতিঃ। 

সঘন্ধঃ সহজো গুণাদিতিরয়ং যত্রাস্ত সত্গ্ীতয়ে 

সানীক্ষানয়বেশ্কর্মকুশলা শ্রীন্তায়লীলাবতী |» (মণ্ডনমিশ্র) 

লীলাবধৃত (ত্বি) স্বচ্ছনদে বিচরণশীল। 

লীলাবাঁপী (ত্ত্রী) জলকেলির নিমিত্ত পুক্করিণী। 

লীলাবেশ্মন্‌ (র্লী) লীলাগৃহ। 

লীলাগুক (পুং ) ভক্তকৰি বিবমঙ্গলের নামাস্তর। 

লীলাসাধ্য (ব্রি) সহজসাধ্য। যাহা অবহেলায় নিশ্প্ন 
করা যায়। 

লীলাস্বাত্মপ্রিয় €পুং) তান্ত্রিক আচাধ্যতেদ। শক্তি (ছূর্া) 
ভক্তগণের মধ্যে স্থপরিচিত। শক্তিরদ্বাকরে ইহার উল্লেখ আছে। 

লীলোদ্যান (ক্লী) লীলার্থমুদ্ধানং। দেববন। (ব্রিকা ) 
“অথ মানসমুল্লজ্য দেবধি-ব্রাতসেবিতম্‌। 
অতীত্য গণ্ডশৈল্চ লীলোগ্ধানং ছ্াযোধিতাম্‌॥” (কথাসরিৎসা*) 

লীলোপবতী (ত্ত্রী) ছন্দোভেদ। ইহার প্রতি চরণে ১৪টী 
গুরুব্্ণ থাকে। 


লুঘাসী 


লুট, 





লুই (দেশজ) লোমদ্বারা প্রস্তত বন্ত্রভেদ। স্বনামপ্রসিদ্ধ 
পশমী বন্তু। 

লুক্‌ পং) লোপ, ব্যাকরণের সংজ্ঞাডেদ, লুক ও লোগে প্রভেদ 
আছে? 

লুক, রূদস্ত প্রত্যয়তেদ। এই প্রত্যয়যোগে ধাতুর বিশেষণরূপ 
হইয়৷ থাকে । 

লুকা [ ন ]( দেশজ ) গোপন । 

লুকা (লুবা ), আসাম প্রদেশে প্রবাহিত একটা ক্ুদ্রনদী। 
পর্ধতগাত্র-বিধৌত কত্তকগুলি সরিতমালায় পুষ্টকলেবর হইয়া 
ইহা উত্তর-কাছাড় ও জয়ন্তী শৈলবিভাগের মধ্য দিয়া প্রবাহিত 
হইয়াছে। জয়ন্তীর পার্বত্যজেলা অতিক্রম করিয়া ইহা 
শীহটজেলার মুলাঘুল গ্রামের নিকট স্থুরমা নদীতে মিলিত 
হইয়াছে । 

লুকাচুরি ( দেশজ ) বালকদিগের ক্রীড়াবিশেষ। ইহাতে এক- 
জন চোর সাজিয়া অপর সঙ্গীদিগকে খুঁজিয়া বেড়ায় । 

লুকিবিদ্যা। (স্ত্রী) ১ গুপ্তবিদ্তা। ২ রহস্তপূর্ণ ভৌতিক প্রক্রিয়া । 

লুকোলুকি € দেশজ ) পুনঃ পুনঃ গোঁপনের ছলনা । 

নুক্কায়িত (ব্রি) লুক-কায়ন্ত যস্ত তাদৃশ ইবাচরতীতি লুৰায়- 
কপ ততঃ স্ত। অন্তহিত। 

লুকেশ্বর (ক্লী) ভীর্থভেদ। 

লুগু, বাঙ্গালার হাজারিবাগ জেলার মধ্য-অর্দিত্যকা ভূমির দক্ষিণস্থ 
একটি গণ্ডশৈল। অক্ষাৎ ২৩০৪৬৪৫% উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৮৫০ 
৪৪৩০৮ পুঃ। এই শৈলখণ্ডের উত্তর মুখে ২২০০ ফিট্‌ উচ্চে 
একটি 'গ্রাটীন ছূর্ণ প্রতিষ্ঠিত আছে । উহা স্থানীয় প্রাচীন 
সমৃদ্ধির একমাত্র পরিচয় স্থল। এই পর্কতাংশের সর্বোচ্চ শিখর 
সমূদপৃষ্ঠ হইতে ৩২০৩ ফিট উচ্চ। 

লুবাঁনী, বুন্দেশখগ্ড বিভাগের অন্তর্গত একটা দেশীয় সামন্ত- 
রাজা । ভাঁরতগবমেন্ট ও মধ্যভারত এজেন্সীর তত্বাবধানে 
পরিচানিত। ইহার দক্ষিণপশ্চিম হইতে দক্ষিণপূর্বসীমা পর্য্যন্ত 
ছব্রপুর রাজ্য, এবং পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিমাংশ হামীরপুর রাজ্য 
দ্বারা পরিবেষ্টিত । 

ইংরাজরাজ যখন বুন্দেলখণ্ডের আধিপত্য লাভ করেন, তখন 

এখানকার সর্দারেরা ১১ খানি গ্রামের অধিকারী ছিলেন। 
তিনি যথারীতি ইংরাজরাজের আন্নগত্য স্বীকার ও 
বন্দোবস্তীপত্ধে স্বাক্ষর করায় স্বীয় সম্পত্তি ও সামস্তপদ 
লাভ করিয়াছিলেন । ১৮৫৭ খুষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহের সময়, 
এখানকার সামন্ত সর্দীরসিংহকে ইংরাজরাজের প্রতি বিশেষ 
অনুরক্ত দেখিয়া! বিদ্রোহিদল লুঘাসী লুঠন করিয়া! বু ক্ষতি করিয়া 


৬৬] ণ২ 


ছিল। রাজ! বিদ্রোহীর অত্যাচার সহ করিয়াও অবিচলিত ভাবে 
ইংরাজের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। ইংরাজরাজ তাঁহার এই 
রাজভক্তির পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে রাও বাহাছুর উপাধি, রাজ- 
পরিচ্ছদ এবং ২ হাজার টাক! আয়ের একটি জায়গীর দান করেন। 
এতঙিন্ন সনন্দের দ্বারা তাহাকে দত্তক গ্রহণেরও অধিকার দান 
করা হয়। তাহার পৌন্র রাও বাহাছুর ক্ষেত্রসিংহ ১৮৮৬ 
ৃষ্টান্ধে পৈতৃক রাজপদে অধিষিত ছিলেন। তাহার নাবালক 
অবস্থায় ইংরাজ গবর্মেন্ট রাজকাধ্য পরিচালন করেন। এ 
সময়ে লুঘাসী রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। রাজস্ব 
প্রায় ১* হাজার টাকা । 
কাল্ণী হইতে জব্বলপুর যাইবার পথে কাল্ণী হইতে ,৪৩ 

ক্রোশ দক্ষিণে লুঘাসী নগর অবস্থিত। এখানে একটা সুন্দর 
বাজার আছে। নগর মধ্যে রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ স্থাপিত। এ 
দুর্গে রাজার ৯« জন পদাতিক সৈন্য এবং ৭টী কামান ও কামান- 
বাহী সেনাদল বাস করে। 

লুঙ্গ (পুং ) মাতুলুগ বৃক্ষ, চলিত ছোলঙ্গলেবুর গাছ। (বৈদ্যকনিণ) 

লুঙ্গমাংস (ক্লী) মাতুলুঙ্গমাংস। ( বৈগ্ভকনি* ) 

লুঙগান্ন (ক্লী) মাতুলুঙ্গা়। ( রসেন্্রসারসং ) 

লুঙ্গুষ (পুং) ছোলঙ্গ লেবু। (রত্রমা* ) 

লুচি (দেশজ ) গোধুমত্্ণ (ময়দা) জলে মাখিয়া ও পিগারৃতি 
করিয়া চাকী ও বেলন সহযোগে বেলিয়৷ ষে চক্রাকার ময়দার 
পাত উত্তপ্ব ঘ্বৃতে ভাজা হয়, তাহাই লুচি। ইহা উৎকৃষ্ট খাস্ক 
বলিয় গণ্য। গরমলুচি লব্ণ যোগে ভক্ষণ করিলে রক্তামাশয় 
আরোগ্য হয়। 

লচ্চা (পারসী) ১ কামুক। ২ পরস্ত্রীগামী। ৩ বেশাদি দ্বারা 
'বরমণীর চিত্তহরণপ্রয়াসী। 

লুচ্চাপনা (পারসী ) কামূকের হাবভাব বা কার্য। এই অর্থে 
লুচ্চাম ও লুচ্চামী শব্দেরও প্রয়োগ হইয়৷ থাকে । 

লুজ, দীপ্তি। চুরা্দিৎ পরন্মৈৎ অক* সেট,। এই ধাতু ইদদিৎ। 
লট্‌ লুগ্ধয়তি। লুঙ অন্তুলুঞ্জৎ। 
ধ, ১ অপনয়ন, অপসারণ। ভ্ঞাদিৎ পরন্মৈৎ সক” সেট্‌। 
লুর্চতি। লিট, লুলুঞ্চ । লুট, লুঞ্িত! । লুঙ অনুষ্ধীৎ। 

লুঞ্চিতকেশ ( পুং) জৈন সাশ্প্রদায়িকতেদ। তাহারা ওষধাদি 
যোগে মাথার কেশ ও গাত্রলোম নষ্ট করিয়া ফেলে বলিয়া 
এইরূপ নামকরণ হইয়াছে । 

লুট, বিলোড়ন। জ্বি, পক্ষে দিবাদিৎ প্রন্মৈৎ সকৎ সেট, | 
লট লেটিতি। দিবাদিপক্ষে লট্যতি। লিট, লালাট, লুলুটতুঃ। 
লুট লোটিতা। লুঙ, অলোটীৎ) অলুটৎ। ণিচ লোটয়তি। 
লুঙ, অনুলুটৎ। নুট প্রতিঘাত। ভাাদি*ৎ আত্মনেৎ সকৎ 





শমী 
শোর পাপী সীট পাস 


সেট । লট লোটতে। লুট লোটতা। নুঙ অলোটিষ্ট। 


প্রপুট হু,তি, অপহৃব, চৌধ্য। ভ্যাদিৎ পরশ্রৈৎ সকণ সেট,। 
এই ধাতু ইদ্িং। লট লু্টতি। লু অলুন্টশিৎ। এই অর্থে 
চুরা্দিৎ পরণ্মৈৎ সক* সেট. । লট, লুণ্টয়তি। লু, অনুলুণ্টৎ । 

লুট ( দেশজ ) লুঠন শন্দের অপত্রশ। পরস্বাপহরণ। 

লুটপাট, (দেশজ, লু%ন। 

লুট পুটান ( দেশজ ) গোলে পড়া । বিশৃঙ্খলার মব্যে হাতড়ান । 

লুটা ( দেশজ ) ১ গড়াগড়ি । ২ লুগন করা। 

লুটান ( দেশজ ) ১ নুঠনকারধ্য। ২ ধূলায় বিলুন্ঠিত করণ । 

লুটিয়ারা ( দেশজ ) ডাকাইত । লুটেরা । 

লু্টী (দেশজ ) ১ গোলাকার সুতার পি । ২ জড়ান বন্ত্রথড। 

("দেশজ ) গোলযোগ । বিশৃঙ্খলা । 

লুটের দ্রব্য (দেশজ) লুঠনদ্বারা লব্ধ পদার্থ। 

লুঠ, ১ উপঘাত। ২ আলন্ত। ৩ স্তেয়। ৪ খোড়ন। ৫ প্রতীঘাত। 
৬ লোট। উপঘাতার্থে ভাদিৎ পরস্মৈণ, প্রতীথাতার্থে 
আত্মনে* চৌধ্যার্থে চুরাদি* পরস্মৈৎ লোটার্থে তুদাদিৎ পরশ্মৈ* 
উভ* সেট । লট, লুঠতি, লোঠতে, লুঠতি। লুঙ অলোঠীত, 


অলুনুষ্ঠং। 
লুঠন (ক্রী) লুঠ-ভাবে লুটি। ভূমিতে অশ্বের পুনঃ পুনঃ 
শ্রমোপহনন, চলিত লোটা, গড়াগড়ি দেওয়া, পর্যায় 
বেল্পন। (ত্রিকাণ) 


লুঠনেশ্বরতীর্ঘ (ক্লী) তীর্থভেদ। ইহাকে লুঠেশ্বর বা! লুকেশ্বর 
তীর্ঘও কহে। হেমচন্দ্র এই তীর্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। 
লুঠিত (তি)লুঠ-ক্ত। মুহুমুদঃ ভূমিতে পরাবৃত্ত হওয়া । শ্রম- 
শান্তির জন্য যে সকল অশ্ব ভূমিতে বারংবার গড়াগড়ি দেয়, 
তাহাকে লুঠিত কহে । পধ্যায় বেল্লিত, অপাবৃত্ত, পরাবৃন্ত । (হম) 
“শিলাকল।পো লুঠিতঃ কিমগ্জনগিরেবয়ং | 
কিমুতা কালকল্লান্তমেধৌঘঃ পতিতো ভৰি ॥” 
(কথাসনিত্সাৎ ১০২। ৭৭) 
লুড়, ১ মন্থন, আলোড়ন । ২ সংবৃতি। ৩ শ্লেষ। মন্থনার্থে_- 
ভাদিৎ পরন্মৈৎ সক সেট ১সংবৃতি ও শ্রেবার্থে তুদাধিণ পরন্মৎ। 
লট. লৌড়তি। লুট, লোড়িতা। লুঙ, আলোড়ীত, স্ত লোড়িত, 
ণিচ লোড়গ্কতি। আ+লুড়-আলোড়ন। বি+লুড়_বিলো- 
ড়ন। তুদীদিপক্ষে লুট, লুড়তি। দুড়, অলুড়ীৎ। 
লুড় ঝুড ( দেশজ ) গুলসভেদ ( ০%১৪811% 81920061585 ) 
লুড় বুড় (বেশ) এদিক ওদিক্‌ নড়িয়া বেড়ান। 
লুড়ী (দেণগ্র) উপলখণ্ড। 
লুণ ( দেশজ ) লবণ। 
লুণাবাড়, বোশ্াই প্রেসিডেন্সীর গুজরাত প্রদেশের রেবাকা্থ 


লুণাঁবাড় 


পলিটিকাল এজেদ্দীর অন্ততুক্ত একটি দেশীয় সামস্তরাজ্য। 
ইহার উত্তর সীমায় রাজপুতনার অন্তর্গত ছুঙ্গরপুর সামস্ত রাঙ্য, 
পূর্ব রেবাকাস্থার অন্তর্গত শুঁথ ও কছানা রাজ্য, দক্ষিণে পঞ 
মহলের অন্তর্গত গোধ ড়া উপবিভাগ এবং পশ্চিমে মহীকান্থার 
ইদর রাজ্য ও রেবাকাস্থার অন্তর্গত বালাসিনোর রাজ্য । অক্ষা' 
২২০৫০ হইতে ২৩০১৬উঃ এবং দ্রাঘিণ ৭৩২৯৮ হইত্তে ৭৩৪৭: 
পৃঃ মধ্য। ভূপরিমীণ ৩৮৮ বর্গমাইল। এখানে সর্ধসমেত 
১টি নগর ও ১৬৫টি খানি গ্রাম আছে। 

মহীনদী এই রাজ্যমধ্যে প্রবাহিত । মধ্যে মধ্যে বিস্তৃত 
বাধ আছে। কুপার্দি খনন করিয়া তথাকার লোকে চাসবাস 
করে এবং তাহাই স্থানীয় জলাভাব দূরীকরণের এক মাত্র উপায়। 
গুজরাত হইতে মালব পধ্যন্ত একটি বিস্তৃত পথ লুণাবাড় নগরের 
পার্খ দিয়া গমন করায় এখানকার প্লাণিজ্যসমৃদ্ধির যথেষ্ট উন্নতি 
হইয়াছে । গম, কলাই এবং সেগুণ কান্ট এখানকার প্রধান 
বাঁণিজ্য দ্রব্য। গুজ্জরাতের অন্ঠান্য স্থানাপেক্ষা এই স্থানের 
জলবাযু অপেক্ষাকৃত শতল। জর ভিন্ন এখানে সাধারণতঃ 
অন্ত ব্যাধি দৃষ্ট হয় না। 

অন্হিলবাড়পত্তনের-রাজণুত রাজবংশ হইতে এখানকার 
রাজবংশ উৎপন্ন । প্রবাদ, এই রাজবংশের পূর্বপুকুষগণ ১২২৫ 
ুষ্টান্দে বীরপুর নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন । তদনস্তর 
১৪৩৪ খুষ্টাবঝে এ বংশীয় কোন রাজা লুণাবাড়ে রাজপাট পরিবর্তন 
করেন। অধিক সম্ভব,গুজরাত গ্রদেশে মুসলমান-রাজগণের প্রভাব 
বিস্তৃত হইলে, তাহারা রাজ্য্ষ্ট হইয়া মহীনদী অতিক্রমপূর্ববক 
এখানে আসিতে বাধ্য হন। অতঃপর এখানকার সামস্তরাজগণ 
গাইকোবাড় ও সিন্েরাজের অনীন সামস্তরূপে রাজ্যশামন 
করিতে থাকেন। ১৮১৯খুষ্টাৰে ইংরাজগবরে্ট সিন্দেরাজের 
কর্তৃত্ব অনুমোদন করিয়াছলেন। .*২৫ খুব লুাবাড় 
মহীকাম্থার পলিটিকাল এজেন্দীর অন্তভূ্ত হয়। ১৮৩১ খুষ্টাবে 
সিন্দেরাজ পঞ্চমহল জেলার সঠিত এই রাজ্যের শাসনকর্তৃত্ও 
ইংরাজগবর্মেন্টের হান্তে সমর্পণ করেন । | 

মহারাণা বখৎ ( ভক্ত ) সিংহজী ১৮৮০ খুষ্টান্দে রাজ্যাভিষিস্ত 
হন। তিনি সোলাঙ্কীবংশীয় রাজপুত। পলিটিকাল এজেন্টের 
বিশেষ অনুমতি ব্যতীত তিনি স্বীয় অপরাধী গ্রজাদিগকে প্রাণ" 
দণ্ডে দ্ডিত করিতে পারেন । ইংরাজরাজের নিকট হইতে তিনি 
মান্তস্চক ৯টা তোপ পান। জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যাধিকারী হয় 
থাকেন। রাণার দত্তকগ্রহণের ক্ষমতা নাই। মেট রাজস্ব ১৬২২৬০২ 
টাকা, তন্মধ্যে ইংরাজরাজকে ও বড়োদার গাইকোবাড়কে বার্ষিক 
১৮০০* টাকা দিতে হয়। রাজমৈন্তসংখ্যা ২০৪ জন। এখানে 
৯২টী বিগ্তালয় আছে। 








রাস 


২ উক্ত সামস্তরাজ্যেকর প্রধান নগর। 
ছারা পরিরক্ষিত। মহী ও পনাম নদীর সঙ্গমের ছুই ক্রোশ 
পূর্বে এবং পনাম তীর হইতে অর্ধ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত । 
অক্ষা* ২৩৮৩০উঃ এবং ভ্রাঘি” ৭৩৩৯৩ পুঃ। 

১৪৩৪ থুষ্টাবে রাণা ভীমসিংহঞ্জী এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। 
স্থানীয় প্রবাদ, এক দিন রাণ! মহীন্দী উত্তরণ করিয়া মুগয়ায় 
বহির্ঠত হন। ঘটনাচক্রে বনপথে লক্ষ্যতষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় 
দল ছাড়া হইয়া পড়েন। বঞ্জনী সমাগমে বনান্ধকারে পথ 
হারাইয় তিনি নিকটস্থ এক সাধুর আশ্রমে উপনীত হন। রাজা 
দেই যোগনিরত সাধু সমক্ষে উপনীত হইয়া সসন্ত্মে তাহাকে 
প্রণিপাতপুর্বক কুটারের একপার্থে দণ্ডায়মান রহিলেন। সাধু 
যোগবলে রাজার দৈন্ততা জানিতে পারিয়া মনে মনে তাহার 
সাধুতাকে ধন্যবাৰ দিিল্লেন এবং যোগতঙ্দ হইলে রাজাকে 
আসন পরিগ্রহ করিতে আদেশ করিয়া বলিলেন_ তোমার 
ও তোমার বংশধরগণের অনৃষ্ট বড়ই স্ুপ্রসন্ন; তুমি এই 
বনে একটা নগর স্থাপন করিয়া রাজ্যশাসন কর। কল্য 
প্রত্যুষে এই স্থান হইতে পূর্ববাভিমুখে গমন করিয়া যেখানে 
তোমার সম্মুখ দিয়া একটা শশক গমন করিতে দেখিবে, 
সেই স্থানেই নগর স্থাপন করিবে। রাজা সন্ন্যাসীর বাক্যানু- 
সারে পথ অতিবাহিত করিয়া পার্বীস্থত গুন্মলতাত্যন্তর 
হইতে একটা শশক নির্গত হইতে দেখিলেন এবং বল্পমের 
আঘাতে তাহাকে সেই স্থানেই নিপাতিত করিলেন। সেই 
স্থানেই পরে তিনি রাজ প্রাসাদ নির্মাণ করান। যোগিবর লুণে- 
শ্বরের উপাদক ছিলেন । রাজা সেই সাধু ও দেবতার প্রতি 
তক্তিমান্‌ হইয়া নগরের নাম লুণাবাড় রাখেন । নগরের দরকুলী 
বারের বহির্ভাগে আজিও লুণেশ্বরের মন্দির বিগ্কমান আছে। 

খুষ্টায় ১৯শ শতান্দের প্রারস্তে এই নগর গুজরাত ও মাঁলবের 
বাণিজ্যসমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইস্ভা উঠে। প্র সময়ে এখানে উৎরুষ্ট 
অস্ত্র গ্রস্ত হইত। বোদ্বে-বড়োদ1-মধ্যভারত রেলপথের 

" গোধড়া শাখার শেষ ্টেসন শেরা নগর হইতে লুণাবাড় পর্যন্ত 
একটা পাক৷ রাস্তা আছে, এই পথে এখানকার মালপত্র 
গোঁধড়ায় আনীত ও বিক্রীত হয়। এখানে কয়েদখানা, 
বি্ভালয় ও চিকিৎসালয় আছে। 

লুণিয়! ( দেশজ ) ১ গুল্গভেদ । ( চ97৮01808 0191806% ) 

২ জ্ব্ণব্যবসায়ী। 

লুণ্ট, অবপ্তা, চৌধধ্য। চুরাদিৎ পক্ষে ভ্বাদি* পরশ্মৈৎ সক* সেট, 
ু্টয়তি, পক্ষে লুণ্টতি। লু অলুলুষ্টৎ, পক্ষে অলুষ্ট নীৎ। 

লুণ্টক (পুং) লুক্টতীতি লুট-ুল্‌। ১ শাকবিশেষ। চলিত 
নটেশাক। 


লুদ্‌জু 


লুণ্টাক (পুং ) লুণ্টভীতি লুণ্ট-( জনপ-ভিক্ষ-কুটসুণ্টগৃঙঃ যাকন্‌। 
পা ৩২১৫৫ ) ইতি কন্‌। ১ চৌর। 
লুণ্টাকী (ত্র) নুণ্টাক-ফিত্বাৎ ভীগ,। ্ত্রীচৌর | 
লুক (তরি) লুণঠতীতি লু্'খল্‌। স্তেয়কারক, লুঠনকারী, চলিত 
লুঠেরা। | 
প্যে চৌরা বহ্নিনা! ছুষ্টা গরদা! গ্রামলুঠকাঃ। 
সারমেয়াদনে তে বৈ পাত্যন্তে পাতকার্থিতাঃ ॥৮ পন্মপুৎপাতালখণ) 
লুন (ব্লী) লুঠনুটও নুন, লুঠ করা। 
“হুর্ণং লুনং তদ্বৎ তৎপত্বীনাং নরাধিপঃ।”(দেবীভাগ* ৫১1১৮) 
২ গড়াগড়ি দেওন। 
লুণ্টনদী (ত্ত্রী) নদীভেদ। 
লুণ্ঠা ত্র ) লুঈ'অঙ স্িয়াং টাপ্‌ । লু্ঠন। (শ্বরত্বাৎ ) 
লুণ্ঠীক (পুং) লু%-ষাকন্‌। ১ কাক। (ত্রিকাৎ )২ চোর। 
দবিপ্নোইভিনারিকাণাং ভবনগণক্ষটিক প্রভানিকরঃ। 
যত্র বিরাজতি রজনীতি মিরপট প্রকটলুাকঃ ॥” (কলাবি* ১৩) 
লুষ্ি [ত্ত্র) নস্থযবৃত্তি। অপহরণ । 
লুগঠী (ত্র) লুঠন, লুট হওয়া | 
লুণ্ড, চৌধ্য। চুরাদিৎ পরশ্মৈৎ সক সেট,। লট. লুগুয়তি 
লুঙ অলুলুও্ডৎ। 
লুণ্ডিকা। (তরী) লুপ্ত স্বার্থে কন্, ততষ্টাপ,। ১ ্তায়সারিণী। 
(হারাবলী ) একত্র বেষ্টিত মেষলোমার্দি, মেষলোমাদি একত্র 
করিয়া যে দলার মত হয়, তাহাকে লু্ডকা কহে। চলিত 
ইহাকে জুড়ি কহে। 
“সৈন্ববঞ্চ ঘৃতাভ্যক্তং তামভাজনমাতপে । 
প্রতপ্রমু্য়া সং তন্মলঞ্চ সমাহরেৎ ॥ 
তামভাজনে দ্বৃতং সৈদ্ধবং দা! রৌদ্র তপ্ত কৃত্বা মেষলোম- 
লুণ্ডিকয়া দষ্ট। মলগ্রহ্ং কৃতবা তেন ক্ষয়ে” ( ভৈষগ্যরত্রাণ ) 
লুপ (ত্ত্রী)স্তায়সারিণী। (তরিকা ) 
লুখ, কুস্থন, বধ ও ক্লেশ। ভাদি* পরন্মৈৎ সকণ সেট, লুস্থতি। 
লুউ অলুষ্থীৎ। 
লুদৃজুঃ ( লাবু) চীন ও ভারতসীমান্তবাসী পার্বতীয় জাতি 
বিশেষ। নৌকিয়াং নামক স্থানে পশ্চিমে লুদ্রজ্ধু নামক স্থানে 
ইহাদের বাস। আচার ব্যবহারে ইহারা সম্পূর্ণ বর্ধর। 
কতকগুলি কাটের খুটী পাশাপাশি পুতিয়া তাহার! গৃহ নিশ্দাণ 
করে। খাগ্াদি সম্বন্ধে তাহাদের বিশেষ বিচার নাই। সাধা- 
রণতঃ তাহারা চিতাবাঘ, ছাগল, খেঁক্শিয়াল প্রভৃতি পশুচর্ে 
আপনাদের গাত্র আবৃত করে। যোদ্ধার! চর্দরবর্ধেই দেহাচ্ছাদন 
করে, বিস্ত গৃহস্থ ও জাতীয় সর্দার্গণ কার্পাস বস্ত্র পরিধান 





করিয় ধাকে।, যাহারা খৃধ্শের আশ লাভ করিষাছে, 


তাহারা চীনবামীর অনুরূপ পরিচ্ছদ পরিধাঁন করিতেছে । 

ইহাদের গাত্রবর্ণ পাশ্ববর্তী অপরাপর জাতি ?হইতে অপেক্ষা 
রূত কৃষ্ণবর্ণ। মাথায় তাহারা চীনবাসীর ন্যায় দড়া বিনাইয়া 
বড় চুল রাখে। দ্ধ কার্যে তাহারা স্ুনিপুণ | পার্বন্তী দেশ- 
বাসীদিগকে, বিশেষত্তঃ যুন্-নান্‌ জাতিকে নিরস্তর উপদ্রবে 
উৎকণ্ঠিত করিতে তাহারা কাতর হয় না। বড় ছুরি, বড়শা ও 
ধনুকও তাহাদের এক মাত্র অন্ত্। আসাম সীমাত্ন্িত খামতী 
জাতির বাসভূমি হইতে তাহারা এ সকল অন্ত্রাদি লইয়া যায়। 
চীনরাঁজকে তাহারা কোন কর দেয় না অথবা তাহার রাজশক্তির 
বনভৃত বলিয়! স্বীকার করে না) কিন্তু চীনরাজের আদেশ 
পাইলে তাঁহারা স্বেচ্ছায় লু্ঠনের লোভে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইয়া 
থাকে। তাহাদের মধ্যে প্রায় ১২ শত ছু্দর্য যোদ্ধা আছে। 
ভৃতাদির তৃপ্ডিসাধনার্থ তাহারা মুরগী বলি দিয়া থাকে। 
লুধিয়ানা, পঞ্জাব গ্রদেশের অন্তর্গত একটা জেলা । ছোট লাটের 
৮৯৮৭ ইহার উত্তরে শতক্র নদী, পুর্ব অন্যালা জেলা, 
দক্ষিণে পাতিয়ালা, ঝিন্দ, নাভা ও মালের কোট্লা সামস্তরাজ্য 
এবং পশ্চিমে ফিরোজপুর জেলা । অক্ষাণ ৩০০৩৩ হইতে ৩১০১ 
উঃ: এবং ভ্রাথি” ৭৫০২৪৩৮ হইতে ৭৬২৭ পৃঃ মধ্য। ভূপরি- 
মাঁণ ১৩৭৫ বর্সমাইল। সরমালা, লুধিয়ান! ও জগরাওন্‌ তহসীল 
লইয়া এই জেলা গঠিত । 

এই জেলার সর্বত্র সমতল। কোঁথাও একটা গণ্ডশৈল দৃষ্ 
হয় না। নদী না থাকায় জলকষ্ট বিশেষরূপে অনুভূত হয়। 
ক্ষিণসীমায় শতত্র নদীর একটা প্রাচীন খাত আছে, তাহার 
নিকটবর্তী স্থান অপেক্ষাকৃত উর্ধর। বর্ষাথতুতে বিশেষতঃ 
বৃষ্টিপাতের পর এই খাত পূর্ণ হইয়! উঠে। গ্রীষ্মের সময় জলাভাবে 
তাহ শুকাইয়। যায়। অন্বালা হইতে সর্হিদ্দ-খাল এই জেলার 
পূর্বাংশে প্রবেশ করায় স্থানীর জলাভাব কতকাংশ বিদুরিত 
হইয়াছে । এ খালের অপর দুইটা শাখা জেলার পশ্চিম পরগণা- 
সমূহে প্রসারিত থাকায় চাসবাসের বিশেষ ন্মুবিধা ঘটিয়াছে। 
জেলার অধিকাংশ স্থানই বালুকাময় মরুসদূশ। মধ্যে মধ্যে 
ৃত্তিকাপূর্ণ তূমিখণ্ড শ্তামল শস্তে পরিবৃত হইয়া স্থানীয় শোভা 
সম্পাদন করিতেছে । 

এখানে ব্জ্্তসন্থুল সেরূপ গভীর বনপ্রদেশ নাই। শতক্রর 
প্রাচীন গর্ভ সমীপবর্তী “বেখ' বিডাগ ব্যতীত জেলার আর 
কোথাও ফুলফিয়া, পিপুল, বট, অশ্ব প্রভৃতি বড় বড় গাছ 
। দেখা যায় না, কেবল প্রত্যেক গ্রামের পু্করিণীতটে এক গ্রকটা 
অশ্ব ও বট দেখিতে পাওয়া যায়। গাছের অত দর করিবার 


জন, এখন রাস্তার উভয় পার্থ বড় জাতীর বৃষ্ষসমূ . রৌপিত, 


হয়। উহা! রাস্তায় ছড়াইয়! দেওয়া হয়। ধর গো | 
প্রস্তত হয়, তাহা বিভ্রীত হইয়া থাকে । 

বর্তমান রাগ রাগাজররানরা 
গঠিত হয় নহি, কিন্তু এই জেলার অন্ঠান্ত স্থানে অনের্ক প্রাচীন 
নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া মনে হয়, সকল নগর বহুকাল পূর্বে 
প্রসিদ্ধ ছিল। কালসহকারে ও দৈবছূর্কিপাকে তাহা ধবংসমুখে 
নিপতিত হইয়াছে । বর্তমান লুধিয়ান! নগরের সন্নিকটে স্মনেত 
নামক স্থানে একটা সুদূর বিস্তৃত ও ইঞ্টকনির্মিত অট্রালিকাদি- 
পূর্ণ প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এ ধবস্ত স্ত.পরাশি 
আজিও তাহার প্রাটীন সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে । ভারতে 
মুসলমান সমাগমের পূর্বে এ জনপদের গৌরব ও কীন্িকলাপাদি 
ব্বীরে ধীরে অন্তত্িত হইয়াছিল। তদপেক্ষা পূর্বতন হিন্দু 
রাজধানী মতস্তবাট নগরীর পূর্ববসৌনর্ধ্ের নিদর্শন মাত্র পরি- 
লক্ষিত না হইলেও মহাভারতে তাহার সমৃদ্ধির পরিচয় আছে। 

মুদলমান অধিকারে এই স্থানের রাজকোটের রাজপুত রায়" 
বংশ প্রবল ছিলেন । পরে ইস্লাম্ধর্সে দীক্ষিত হইয়া রাজানুগ্রহ' 
ভাঁজন হন। ১৪৪৫ খুষ্টা্বে এই রাজবংশ দিল্লীর সৈয়দ রাজ. 
বংশের নিকট হইতে এই প্রদেশ জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন। 
১৪৮ খুষ্টাবে দিল্লীর লোদীবংশীয় রাজগণের উদ্যোগে লুধিয়ানা 
নগর স্থাপিত হয়, পূর্বোক্ত স্থুনেত নগরীর ইঞ্টকাদি লইয়া 
মুসলমানগণ এই নগর পত্তন করিয়াছিলেন, অনেক অট্টালিকা 
আজিও ত্রি-অন্ুলিচিহ্যুক্ত স্থনেত নগরীর প্রাচীন ইঞ্টক দেখিতে 
পাওয়! যায়। 

সম্মাট্‌ বাঁবর শাহ কর্তৃক লোদীবংশের অধঃপতন সাধিত 
হইলে, এই নগর মোগলরাজবংশের অধিক্কত হয়। তব 


১৭৬০ খুষ্টাব্ পর্য্যন্ত উহা মোগলবাদশাহগণের শাসনাধীনে 


থাকে। তৎপরে রাজকোটের রায়বংশ পুনরায় উক্ত নগরের 
শাসনাধিকারী হইয়াছিলেন। 

মোগল অধিকারে এই স্থান দিল্লী সুবার সর্হিন্দ, সরকারের 
অন্তরূ্ত ছিল। রাঁজকোটের রায়বংশ তৎকাবে এই জেলার 
পশ্চিমাংশের ইজারাদার ছিলেন। মোগলসাআজ্যের অধংপতনে 
মোগলরাঁজশক্তি হতবল দেখিয়া রায় রাজগণ স্বাধীনতা অবলঘন 
করেম। তাহারা এই জেলার বর্তমান অধিকৃত বিভাগ ও 
ফিরোজপুরের কতকাংশ লইয়৷ একটা স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাগন 
করিয়াছিলেন । 
১৭৬৩ খর্টার্ধে শিখগণ সরহিন্দ, আয় করেন। সাদ 


 কএকজন. গু কু শিখনরদারের হস্তে এই জেলার পশ্চিদাশ 
মিপতি হইরাহিল। -ধৃীয় ২৮৮ শতাবের শেষভাগে রাযুরোগ 









রাজসিংহামনে বালফ রাজাকে উপবিষ্ট দেখিয়া পিৎসদারগণ] 


রাজকোটরাজ্য আক্রমণ কয়েন । এ সময়ে রাজকোটরাজ উপা- 
যাত্তর লা দেখিয়া সৌভাগ্যান্থেষী ভারতীয় সামস্তরাজ্ জর্ টমাসের 
সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রণজিৎ 
সিংহ সিন্ধু নদ অতিক্রম করিয়া এই বিভাগের অপরাপর শিখ- 
সর্দারদিগকে পরাজয় করেন। ধ&ঁ সময়ে রাজকোটের রায়- 
বংশের অধিকৃত রাজ্যও রণজিতের করকবলিত হইয়াছিল। 
বণজিৎ সিংহ রাজকুমার ও তাঁহার দুইটা বিধবা মাতার ভরণ- 
পোষণার্থ ছুইটামাত্র গ্রাম দান করিয়াছিলেন 

১৮০৯ খুষাঝে রণজিতের তৃতীয় অভিযানের পর, ইংরাজ- 
গবর্মেন্টের সহিত পঞ্জাবপতির যে সদ্ধি হয়, তাহাতে রণজিৎ 
শতদ্র পার হইয়া! আর অধিক রাজ্য হস্তগত করিতে পারেন নাই। 
উক্ত সন্ধির পর, ইংরাজরাজ স্বাধিকাররক্ষণমানসে লুধিয়ানায় 
একটি সেনানিৰাস স্থাপন করেন। ততকাঁলে এ সেনাবাস 
বিন্দরাজ্যের অধিকার মধ্যে স্থাপিত হওয়ায়, ইংরাজগবরমেন্ট 
ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বিন্দরাজকে কর দিতে বাঁধ্য হঈয়াছিলেন। 
১৮৩৫ খুষ্টান্সে বিন্মরাজবংশের প্রকৃত উত্তরাধিকারীর অভাঁবে 
লুধিয়ানার চতুপ্পার্শবর্তী কতকস্থান ইংরাজাধিকারে আইসে, 
ভাহ! হইতেই বর্তমান লুধিয়ানা জেলার উৎ্পত্তি। 

১৮৪৬ খুষ্টান্ে ১ম শিখযুদ্ধের অবসানে লাঁহোর রাজ্যের 
কতকাংশ এই জেলার অন্ততূন্ত করিয়৷ লওয়া হয়। তদবধি 
এই নগরের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে । অতঃপর শিখ- 
জাতি শীস্তভাব ধারণ করিলে ইংরাজগবর্মেন্ট ১৮৫৪ খুষ্টাবে 
এখানকার সেনানিবাস উঠাইয়া লন। ১৮৫৭ খুষ্টাবের সিপাহি- 
বিদ্রোহের সময় স্ব্পসংখ্যক সেনা লইয়া এখানকার ডেপুটা 
কমিশনর দিল্লী অভিমুখে যাত্রাকারী জালম্ধরস্থ বিদ্রোহী 
সেনাদলের গতিরোধ করিতে চেষ্টা পান। কিন্তু সিপাহী- 
দলের নিকট তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছিলেন। 
১৮৭২ খুষ্টাবে কুকাসম্প্রদায়ের কতকগুলি ধর্োন্মত্ত ব্যক্তি 
রাজদ্রোহী হইয়! এখানে ঘোরতর অনিষ্ঠ করে। ইংরাজ- 
রাজ সেই বিদ্রোহিদলকে যথোপযুক্ত শাস্তি দিয়া তাহাদের 
দলপতি রামসিংহকে ইংরাজাধিকৃত ব্রক্গরাজ্যে বন্দিরূপে 
প্রেরণ 'করেন। সিন্ধু, পঞ্জাব, দিল্লী রেলপথ ও সর্হিন্দ 
খাল বিস্তারের সঙ্গে এখানকার শান্তি ও সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর 
বদ্ধিত হইয়াছে । ১৮৩৯-৪২ খৃষ্টাব্দে প্রথম আফগান যুদ্ধের 
পর কাবুল রাজ্য হইতে বিতাড়িত সুলতান শাহনুজার 
বংশধরের! এই নগরে বাস করিতেছে। 

ুধিয়ানা, অ্রাওন, রা়কোট,মক্ছবড়া, খারা ও বহলোল- 
পুর নগরে সাধারণতঃ এখানকার বাণিক্যকাধ্য খরদিতবর। 

আছ: | | 


অধিবাসীদিগের মধ্যে ধা হি ও মুলমান জাট জাতিই ্রধান। 
রাজপুত, গুরর, কাশ্মীর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানবাসীর সংখ্যাও 
নিতান্ত কম নহে। ব্যবসারীশ্রেণীর মধ্যে ক্ষত্রী ও বেণিয়ার 
সংখ্যাই অধিক । 

এখানে পশমী কাপড়ের গ্রভৃত কারবার আছে। শাল, 
মোজা, দস্তানা, রামপুরী চাদর প্রভৃতি নানাপ্রকার পশমী বস্ত 
এবং থেস, লুঙ্গী, গাব্কুণ প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের কার্পাস বন 
এখানে প্রস্তত হইয়া বিক্রীত হয়। এতস্তি্ন আসবাব, গাড়ী ও 
কামান বন্দুক প্রত্ৃতি প্রস্ততের জন্য এখানে ৰড় বড় কারখানা 
আছে। পাকা রাস্তায় ও রেলপথে প্রধানত: এখানকার বাণিজ্য- 
কাধ্য পরিচালিত হইয়! থাকে। 

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটি তহশীল। পরিমাণ 
৬৭৮ বর্গমাইল । অক্ষাৎ ৩*০৪৫২৮ হইতে ৩১০১ উঃ এবং 
দ্রাথি ৭৫০৫০৩০” হইতে ৭৬০১২ পৃঃ মধ্য । 

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর, শতগ্রনদীর 
দক্ষিণ উচ্চকুলে বর্তমান নদীখাত হইতে ৪ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। 
অক্ষাৎ ৩০০৫৫২৫উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৫৭৫৩৩০ ্পুং ৷ এখাঁনে 
সিদ্ধু-পঞ্জাব-দিল্লী রেলপথের একটী ষ্টেনন থাকায় স্থানীয় 
বাণিজ্যের বিশেষ স্ৃবিধা ঘটিয়াছে। 

নগরের উত্তরাংশে প্রশস্ত প্রান্তরে এখানকার কেল্লা 
অবস্থিত। সিপাহীযুদ্ধের পর এ স্থান পরিষ্কার করিয়া একটি 
বিস্তৃত ময়দানে পরিণত কর! হইয়াছে । দিল্লীর লোদী রাজ- 
বংশের কুসুফ ও নিহঙ্গ নামক ছুই জন রাজকুমার ১৮৪৭ খুষ্টাবে 
এই নগর স্থাপন করেন। ১৭৬০ খুষ্টাবকে মোগল রাজসরকার 
হইতে ইহা রাঁয়কোটের রায়দিগের অধিকারে আইসে। 
১৮শ শতাবের শেষভাগে রণজিৎসিংহ এই নগর অধিকার করিয়া 
বিনের রাজ! ভাগসিংহের হস্তে অর্পণ করেন ( ১৮০৯ খুষ্টাব )। 

শতদ্রপ্রবাহিত সামস্তরাজ্যসমূহের পলিটিকাল এজেন্ট জেনা- 
রল অন্টার্লনী এই নগর দখল করিয়া অস্থায়ী সেনাবাস স্থাপন 
করিয়াছিলেন; কিন্তু ভার্ত-গবর্মেন্ট এই অবৈধ আচরণের 
ক্ষতিপূরণন্বরূপ বিন্নরাজকে উপযুক্ত অর্থদান করিয়াছিলেন। 
১৮৩৪ খ্ টা বিনারাজবংশধরের প্রকৃত উত্তরাধিকারীর অভাবে 
তাহার রাজা ইংরাজ-গবমেন্টের শাসনভুক্ত হয়। তদবধি এই 
নগর ইংরাজ-দেনার একটা ক্ষুদ্র ছাউনীরূপে পরিগণিত ছিল। 
১৮৫৪ থৃষ্ঠাবধে এখান হইতে সেনাদল অন্থাত্র পরিচালিত হয়, 


কেবল একদল মাত্র সৈন্য দুর্গরক্ষার জন্ধ রহিয়াছে। 


ণও 


মুসলমান সাধু শেখ আবহ্ল কাহিদর-ই জলানীর পবিত্র 
তীর্থে আগমন করেন। এখানে গ্রতি বৎসর একটি মেলা 
হয়। এ সময় বহু হিঙ্গ ও. মুসলমান তীর্ধযাত্রী এখানে 





সমবেত হইয়া থাকে। এখানে মুসলমান, পাঠান ও কাশ্মারী- 
দিগের বাসই অধিক। কাশ্সীরীগণ বৎসরে ১॥* লক্ষ টাকার 
শাল গ্রস্তত করে। 
লুপ, ১ ছেদন, উচ্ছেদন। ২ লোপ। তুদাদিৎ উভয়ৎ সকৎ 
অনিটু। লট, লুল্পতি-তে। লিট লুলোপ, দুলুপে। লুষট 
লোপা । ল্‌্ট্‌ লোপস্ততি-তে। লুঙ অলুপৎ, অলুপ্ত, অলুপ. 
সাতাং, অলুপসত | লুপ--বিমোহন্‌, ব্যাকুলীকরণ। িবা্দিৎ 
পরস্মৈ" অক সেট্। লট লুপ্যতি। লিট লুলোপ, লুট, 
লোপিতা। লুট লৌপিষ্যতি। লু অলুপৎ। সন্‌ লুলুপসতি- 
তে। লুলোঁপিষতি, লুলুপিষতি। যঙ্লোলুপ্যতে। লুগ্‌ 
ধাতুর উত্তর ভাবগর্হা অর্থে যউ হয়। যঙলুক লোলোণ্তি। 
পিচ লোপয়তি, লু$. অলুলুপৎ, অলুলোপৎ। অব+ 
লুপ - ভঙ্গ, ছেব। 
লুপ, ( পুং ) লুপ ছের্দে-ক্িপ. | লোপ। 
লুপ্ত (ক্লী) নুপক্ত। ১ চৌর্যযধন, চলিত লোভ | ( শব্- 
রত্বাৎ )(ত্রি)২ লোপযুক্ত। 
পপরিবৃত্তনাভিলুপ্ররিবলিশ্ঠামস্তনাগ্রমলসাক্ষি । 
বহুধবলজঘনরেখং বপুর্ন পুরুষায়িতং সহতে ॥” 
( আধ্যাসপ্তশতী ৩৬৩) 
লুগ্তবিসর্গতা ( স্ত্রী) সাহিত্যদর্পণোক্জ দোষভেদ। 
পবর্ণানাং প্রতিকুলত্বং লুপ্তাহত বিসর্গতে। 
অধিকন্যানকথিতপদতাহতেবৃত্ততা৷ ॥” 
(সাহিত্য ৭। ৫৩৭) 
বিসগ্গের লোপ হইয়া এই দৌষ হয়, এইজন্য ইহার নাম 
লুপ্তবিসর্গতা হইয়াছে । গতা৷ নিশা ইমা বালে এইস্থলে সমস্ত 
স্থলে বিসর্গের লোপ হওয়ায় এই দৌষ হইয়াছে। 
লুণ্তোপম (ত্রি) উপমাশূন্ । 
লুপ্তোপমা (স্ত্রী) উপমারস্কারভেদ। ইহার লক্ষণ--. 
দলুগ্তা সামাগ্তধন্মাদেরেকন্ত যদি বা দ্বয়োঃ। 
্য়াণাং বান্ুপাদানে শরোত্যার্থ সাপি পূর্বববৎ॥” 
( সাহিত্যর্দৎ ১০। ৬৫১) 
যেখানে উপমান বা উপমেয়ের সামান্ত ধন্মীদির এক বা ছুইটা 
বিষয়ের লোপ করিয়। সাধস্ধ্য হয়, তথায় এই অলঙ্কার হয়। 
[ উপমা শব্দ দেখ ] 
লুব্ধ (প্রি) লুভ-ক্ত। আকাজ্ষী, আকাঙ্কাযুক্ত, পর্যায় 
গৃ্ন,, গদ্ধন, অভিলাধুক, তৃষ্চক্‌। ( অমর ) 
“লুন্ধো যশসি নত্বর্থে ভীতঃ পাপান্নশক্রতঃ | 
মুর্খঃ পরাপবাদেযু ন চ শান্ত্রেযু যোহভবৎ ॥৮ 
( কথাসরিৎসা* ৫৫ | ৩ৎ ) 


[ ২৯০ 


] লুরিস্থানি 


( পুং ) লু এব স্বার্থে কন্‌। ১ ব্যাধ। (অমর) ২ লম্পট্ট। 
পনি তির্নাম পশ্চাদৃসবাম্তথা যাতি পুরঞ্জনঃ। 
বৈশসং নাম বিষয়ং লুক্ধকেন সমস্থিতঃ ॥' (ভাগব" ৪1২৫।৫৩) 

লুব্ধতী| (স্ত্রী) লুৰস্ত ভাবঃ তল্-টাপ,। লুক্ধের ভাব ব! ধশ- 
লুবত্ব, লোভ। 

লুভ, গার্দ্য, আকাঙ্ষা, লোভ। দিবাদি* পরস্মৈৎ সক* বেট,। 
লট, লুভ্যতি। লিট লুলোভা লুলুভতূঃ, লুলোভিথ। লুট, 
লোৰা, লোভিতা। ল্‌ট, লোভিষ্যতি। লুঙ অলুভৎ। সন্‌ 
লুলুভিষাত। লুলোভিষতি। যঙ লোলুভ্যতে । যঙলুক্‌ 
লোলোব্ি। ণিচ২-লোভয়তি। লুঙ অল,লুভৎ। লুভ-_ 
বিমোহন, আকুলীকরণ। তুদাদিৎ পরশ্মৈ* অকণ সেট.। 
লট লুভতি। লিট_-লুলৌভ। লুঙঅলোঙীৎ, অঙগো- 
ভিষ্টাং অলোভিষুঃ । 

লুভিত (তরি) লুভ-ক্ত। ১ বিমোহিত । ২ বিরক্ত । 

লুম্বিক! (স্ত্রী) বাগ্ন্ত্রতেদ। 

লুম্মিনী (ত্ত্রী) রাজকন্তাত্দ। ইহার নামে একটা বিহার নির্মিত 
ছিল। (ললিতবিস্তর ) 
স্থান, পারস্তের অস্তগত একটী .প্রদেশ। ফার রাজ্য 
সীমা হইতে পশ্চিমে কর্মমীণ শা পর্যন্ত বিস্তৃত। অক্ষা ৩১ 
হইতে ৩৪*৫ উঃ। ইহার মধ্য দিয়া দিজফুল নামক নদী 
প্রবাহিত। এ নদীর দক্ষিণস্থিত ব্খ. তিয়ারীর পার্বত্য ক্ষেত্র 
লুরি-বুজর্গ এবং আসিরীয় প্রান্তর পর্যন্ত বিস্তৃত নদীর উত্তর 
লুরি-কুচ্ছুক নামে খ্যাত। 

এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে লুর নামক একটা পার্বত্য জাতির বাস 
আছে। তাহাদের মধ্যে কোঘিলু লেক ওখুর্দ নামে কয়টা 
শাখা আছে। কিন্তু শীতকালে তাহারা পর্বতকক্ষ পরিত্যাগ 
করিয়া দিজফুল অথবা আসিরীয় সমতল শ্াস্তরে অবতীর্ণ হয় 
এবং তথাকার তু্কিস্থানের সীমাস্তস্থিত ভ্রমণকারী আরব 'ও তুর্ক- 
জাতির সহিত তাহারা এরপভাবে মিশিয়া থাকে যে, দেখিলেই 
তাভাধিগকে আরবীয় অথবা তুর্কজাতীয় বলিয়া মনে হয়, কিন্ত 
বাস্তবিকই তাহারা আরব ৰা তুর্কজাতীয় নহে। তাহারা মহম্মদ 
এবং ঠাহার প্রবর্তিত কোরাণ শান্তরকে মান করে না। তাহার! 
এক মাত্র বাবা বুজুগ ও অপর সাতটি পবিভ্রাত্বার উপাৰন! 
করিয়া থাকে । তাহাদের অনেকগুলি ক্রিয়াকলাপে মহন্মদের 
পূর্ববর্তী সংস্কারের নিদর্শন পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে 
শকজাতির উপান্ত মিথ, ও অনাহিতা দেবতার উপাসনা দৃষ্ট হয়। 
প্র পুজার জন্য তাহার! রাত্রিকালে সমবেত হইয়া ভৌতিক 
আচারাদির অনুষ্ঠান করিয়। থাকে। 
লুরি কুছুক ব৷ উত্তর বিভাগে পেষ.কে! জেলায় শিলাধিনে, 


লুরিস্ছান 
দিলফুল, আমলহ. ও বাঁলখেরিষে (বালগ্রীব?) নামক 
টারিটি শাখার বাস আছে। উহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত ছুইটি 
লেক শাখা সমুস্ভূত এবং শেষোক্ত দুইটা লুর বলিয়া খ্যাত। শিলা- 
শিলে ও দিল্ফুল্দিগের মধ্যে প্রায় ৩০ হাজার ঘরের বাস দেখা 
যায়। শিলাশিলেগণ অতিশয় পরাক্রমশালী. ও যুদ্ধবিদ্থায় সুনিপুণ। 


সহজে তাহাদিগকে বশ করা যায় না। 
বর্তমান কাজর বংশের গ্রতিষ্ঠাতা আলা মহম্মদ খার আদেশে 


আমলাহগণ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ফার রাজ্যে উপনিবেশ 
স্থাপন করিরাছে। তদবধি তাহাদের সংখ্যা অনেক কম হৃইয়! 
পড়িয়াছে। আলামহম্মদের মৃত্যুর পর তাহাদের অনেকে উপ- 
নিবেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে চলিয়া! যায়। কিন্তু তাহারা 
আর পূর্ববৎ বীধ্যশীলী নহে। ভ্রমণকারী [৩ ৩৫৩ 
পার্সিপোলিস্‌ প্রান্তরস্থ ইন্তাথর পর্ধতপাদমূলে আমলাহ শাখার 
একটি বিভাগের বাস দেখিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে 
বীভৎস ভৌতিক আচারের উপাসক বলিয়া বর্ণনা করিয়! 
গিয়াছেন। তাহারা কোন রাজশন্তির বশ্ঠত! স্বীকার করে 
না, কিন্ত মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া যে কার্যে তাহাদের ব্রতী করা 
যাঁয়, তাহারা অনায়াসে তাহ! পালন করিয়। থাকে । 

লুর শাখাও অপর কাহারও অত্যাচার বা উৎপীড়ন সহ 
করিতে চাহে না । যদ্দি কোন রাজ! তাহাদের উপর বলগ্রয়োগ 
করে, তাহা হইলে তাহারা তদণ্ডেই তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে 
অগ্রসর হয়। বাঁলগ্রীব শাখার মধ্যে প্রায় ৪ হাজার ঘর লোকের 
বাদ আছে। তাহারা বিশেষ অত্যাচারী ও ছৃদির্ষ । পার্বতী 
জনপদবাসীদ্দিগকে তাহার! নিরন্তর উৎপীড়িত করিয়া থাকে। 

পৃস্ত-ই-কোহ্‌ বাঁ জাগ্রোস শৈলবাসী লুরজাতির একশীখা 
ফইলি নামে পরিচিত । তাহাদের মধ্যে খুর্ঘ, দিনারবেদ্‌, স্থহোন, 
কলহর বদ্রাই, ও মকি নামে কয়টি বিভাগ আছে। খুঁজিন্তান 
প্রদেশেও ফেইলি জাতির বাস আছে। এ্তিহাসিক রলিনসনের 
মতে, এই জাতির মধ্যে ১২ হাঞ্জার খর লোক আছে; পুষ 
কোহ এবং পুস্ত-ই-কোহ,বাপীরা বিখ্যাত দস্ত্য। তাহাদের 
উপদ্রবে ভ্রমণকারী, ব্যবসায়ী অথবা তীর্থযাত্রিগণ নিরাপদে গমনা- 
গমন করিতে পাঁয় না । পথিকের নিকট একটি কপর্দূক থাকিলেও 
তাহারা অকুষ্ঠিতচিত্তে গ্রহণ করে, কখন কখন তাহাদিগকে শমন 
সদনে প্রেরণ করিয়! তবে নিশ্চিন্ত হয়। সমগ্র লুরিস্তানে প্রায় 
৫ হাজার অশ্বারোহী ও ২০ হাজার বন্দুকধারী সেনা আছে, 
এই সকল পার্বতীয় সৈন্ আবশ্ক হইলে একত্র হইয়া আত- 
তায়ীকে আক্রমণ করিয়! থাকে । 

ফেইলিগণ বখ.তিয়ারীদিগের ন্যায় নররক্তে ধরা কলুষিত 


[ ২৯১ ] 


লুসাইপর্্বতমালা 


ক্কত সভ্য ও দয়ালু । পেষ.কোছ ও পুস্ত-ই-কোহ পর্ধভবাসী 
ব্যতীত বুরুজিলু ও খোরেমবাদের মধ্যবত্তী ছক্‌ প্রান্তরে বজিলান 
ও বেইরানেবেনেদ নামে ছুইটি জাতির বাস আছে। তাহা 
লেক শাখা সমুৎপন্ন। 
লুল, বিলোড়ন। ভ্যাদিৎ পরশ্ৈৎ নকণ সেট,। লট, লোলতি। 
লুঙ অলোলীৎ। | 
লুলা'প (পুং) লুল্যতে ইতি লুল বিমর্দীনে ভিদাদিত্বাৎ অঙ্‌, 
লুলাং আগ্পোতীতি আপ-অণ.। মহিষ । 
“মহিষো ঘোটকারিঃ স্তাৎ কাসরশ্চ রজন্বলঃ 
গীনস্বন্ধ; কৃষ্ণকায়ো লুলাপো! যমবাহনঃ ॥” (ভাবপ্রৎ ) 
লুলাপকন্দ (পুং) দুলাপপ্রিয়ঃ কন্দঃ, মধ্যপদলোপিকর্ধা* । 
মহিষকন্দ। ( রাজনিৎ ) 
লুলাঁপকান্তা (স্ত্রী) লুলাপন্ত কাস্তা। মহিষী। (রাজনিৎ ) 
লুলায় (পুং) মহিষ। 
লুলিত (ব্রি) লুল-স্ত। আলোলিত। 
প্রেজ্ষোলিতনস্তরলিতো লুলিতান্দোলিতাবপি।+ (ভূরিপ্রয়োগ) 
২ বিকীর্ণ। ( ভাগবত ) ২৬৫১৯) ৩ ব্যাপ্ত। 
পন স্ম বিভ্রাজতে দেবী শোকাশ্রলুলিতাননা ।”(রামাণ ২৬৫।১৯) 
৪গ্লান। 
*্প্রাতনিদ্রাতি যথা যথায্মজা লুলিতনিঃসহৈরলৈঃ। 
জামাতরি মুদিতমনান্তথা তথা সারা শ্বঞঃ॥৮আধ্যাসপ্তশতী) 
৫ উন্ম,লিত। (ভাগবত ৩। ১৯।২৪) ৬ খণ্ডিত। 
(ভাগবত ৪1 ৯। ১০ )৭ বিধ্বস্ত। 
“যেংম্মৎপিতুঃ কুপিতহাসবিজ,ভিতব্ব- 
বিস্কঞ্জিতেন লুলিতাঃ সু তে নিরস্তঃ ॥”(ভাগবত ৭1৯,২৩) 
লুবানা, মধ্যভারতবাসী কৃষিজীবী জাতিবিশেষ। ক্ষেত্রকর্ষণ এবং 
শম্ত বপন, কর্তন ও বহন তাহাদের প্রধান কাধ্য। গুজরাত 
প্রদেশ হইতে তাহারা দক্ষিণভারতের নানাস্থানে এবং পঞ্জাব- 
বিভাগের ইরাবতীতটে যাইয়া বাস করিয়াছে । তাহার! শান্ত ও 
নির্বিরোধ এবং শূদ্রশ্রেণী মধ্যে পরিগণিত । 
লুশ (পুং) খর্সবর্টা ধষিভেদ, ১০/৩৫-৩৬ ুক্ত-সঙ্কলনকর্তা । 
লুশাঁকপি ( পুং) প্রাচীন খদিভেদ। ( পঞ্চবিংশব্রাঙ্গণ ১৭1৪।৩) 
লুষ, স্তেয়। ভ্াদিৎ পরশ্মৈৎ সক সেটম। লট. লোষতি। 
লুউ আলোধীৎ। হিংসার্থে 'লুষ' এই ধাতু সৌত্রধাতু । 
লুষভ (পুং) রোধতীতি রুষ হিংসায়াং (রুষে্লি্লীষফচ। উপ. 
২। ১২৪ ) ইতি অভচ,, লুষাদেশশ্চ ধাতোঃ | মত্তহস্তী। 
লুসাইপ্ববতমালা, ভারতের উতপূরসীা্দ্িত একটা 
পার্বত্য প্রদেশ। আসাম প্রদেশের কাছাড় জেলার দক্ষিণ 








করিতে ও পাপপক্ষে লিপ্ত হইতে চাহে না। তাহার! অপেক্ষা- | হইতে চট্টগ্রাম জেলার পূর্ব সীমা পরযয্ত বিৃত। এই পার্বত্য 





ময় ভূখণ্ড । উহার মধ্যস্থলে কোন্‌ কোন্‌ জাতির বাস আছে, 
তাহা আজিও জানা যায় নাই। কোন ভ্রমণকারী সেই 
বনমালাপূর্ণ ও বন্য জন্থসঙ্কুল পার্বত্যপথে অগ্রসর হইয়া দু্দরয 
পার্বতীয়গণের সহিত মিশিতে সাহসী হন নাই। 

' এই লুসাই পর্বতে নানা বন্য জাতির বাস আছে। তন্মধ্যে 
বলবীর্যাসম্পন্ন কুকী ও লুসাই জাতি সমধিক সাহসী। তাহারা 
ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে ভীত হয় না। কুকী- 
দিগের বষ্ঠবিক্রম ও তীরের অব্যর্থ সন্ধান ইংরাজসৈম্ত আসাম 
যুদ্ধে সম্যক্‌ উপলব্ধি করিয়াছিল। ১৮৭১-৭২ খুষ্টার্ধে লুসাই 
অভিযানে ইংরাজ সেনাদলকে যেরূপ বিব্রত হইতে হইয়াছিল, 
তাহা ইতিহাসপাঠকবর্গের অবিদিত নাই। 

এই পর্বতবাসী আদিম জাতি প্রধানতঃ লুসাই নামে পরি- 
চিত। পর্বতের অংশবিশেষে বাসহেতু তাহারা ভিন্ন ভিন্ন 
জাতীয় অভিধ! প্রাপ্ত হইয়াছে। এ নামগুলি প্রধান 
সর্দীরদিগের নাম হইতে গৃহীত হইয়াছে। লুসাই পর্বতের 
সর্বৌত্তরভাগে অর্থাৎ মণিপুর ও নাগাশৈলের মধ্যভাগে 
কোইরেয়িং জাতির বাস। তাহার দক্ষিণাংশে কুপুই জাতি, 
ইহারা মণিপূররাজের প্রজা বলিয়া পরিগণিত ছিল। ইংরাজ- 
রাজ মণিপুর হস্তগত করিবার পর ইহারা ইতরাজগবমেন্টের 
অধীন হইয়াছে । কাছাড়ের দর্সিণস্থ পর্বতভাগে প্ররুত 
লুসাইদিগের বাস। এ লুসাইগণ তিনটা প্রধান প্রধান 
সর্দারের অবীন ও তিনটা স্বতন্ত্র নামে পরিচিত। টট্টগ্রাম 
সীমান্তে এই লুসাইজাতির যততগুলি শাখার বাস আছে, তাহাদের 
মধ্যে হৌলোঙগ, সাইলু ও থঙ্গলোবাগণই প্রধান। ইহারা 
সকলেই ভ্রন্ণঞাল, কখনই এক স্থানে বাস করে না। শত্র- 
পক্মীয়ের আক্রমণ নিবদ্ধন, অথবা ভূমির উর্বরতাঁদি সমন্ধে 
অন্ুবিধা বোধ করিলে তাহারা বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া 
্চ্ছন্দে অন্ত স্থানে যাইয়া বাস করে। লুসাই সীমান্তে জনরব 
এইরূপ যে, ব্রহ্ষরাজ্যের পূর্বকথিত পার্বত্য প্রদেশবাসী 
সোক্তি জাতির আক্রমণে ও উপ্রবে প্রপীড়িত হইয়া লুসাইগণ 
পর্বতের পুর্বাংশ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে ইংরাজা- 
ধিকারে সীমান্ত প্রদেশে আসিয়া পড়িয়াছে। 

আসাম-সীমান্তবাসী অন্ঠান্ত পার্বত্য জাতির সহিত নুসাই- 
দিগের অনেক বিষয়ে পার্থক্য লক্ষিত হয়। তাহাদের মধ্যে 
এক এক জন সর্দার থাকে। এ সর্দারবংশ পুরুতান্ুক্রমে 
তাহাদের রাজপদের অধিকারী। প্রত্যেক লুমাই-গ্রামেই এক 
এক জন "লাল" থাঁকে। তাহারাই দলের নেতা! হুইয়৷ বিপক্ষের 
রহিত যুদ্ধ করে। লাল সর্দীরগণ সাধারণতঃ কোন রাজবংশ- 
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বিভাগের পূর্বদিকে ত্রক্মরাজোর অন্তর্গত একটা স্থবিস্তৃত পর্বত- সমুহ, প্রজা সাধারণ ইচ্াপর্বক তাহাদের আদেশ মানত করিয় 


থাকে এবং তিনিই গ্রামের হর্তাকর্তী বলিয়া বিবেচিত। এই 
সকল লাল সর্দীর সীমান্ত হইতে লুণ্ঠন করিয়া যত অধিক অর্থ 
সংগ্রহ করিতে পারে, তাহার দলে তত অধিক অনুচরসংখ্য 
বদ্ধিত হয়। সর্দারেরা অবস্থান্থুসারে ক্রীতদাস রাখে, তাহারা 
এই সকল লোককে যুদ্ধকালে বিপক্ষপক্ষ হইতে বন্দী করিয়া 
আনে। ক্রীতদাস ব্যতীত গ্রামস্থ অপরাপর প্রজাবর্গও আপন 
আপন পরিশ্রমলব্ধ অর্থের কতকাংশ সর্দীরকে ভাগ দিয়া থাকে। 

লুাইগণ জঙ্গল কাটিয়। ঝুম প্রথায় ধান্যাদির চাস করিয়া 
থাকে। যুদ্ধবিগ্রহ ও বন্যপশুশিকার তাহাদের অন্ততম উপজীবিকা। 
তাহারা গয়াল নামক বন্য গোরু, পার্বতীয় ছাগ, শৃকর ও 
অন্তান্ত গৃহপালিত পশু পালন করে। এ গয়াল তাহারা 
দেবপুজায় উৎসর্গ করিয়া থাকে। 

পুরুষেরাই গৃহস্থালীর যাবতীয় কর্ম করে। তাহারা খদির, 
গঁর, হস্তিদস্ত, বনজ তুলা ও মোম লইয়া পর্বতপ্রান্তস্থিত 
ইংরাঁজাধিকৃত নগর বা বাজারে বিক্রয় করে এবং তৎপরিবর্থে 
চাঁউল, লবণ, তামাক ও পিত্তলের বাসন, কার্পাস বস্ত্র এবং রৌপ্য 
কিনিয়া লইয়! যায়। তাহার! পুরী নামক এক প্রকার মোটা 
কাপড় প্রস্তর করিয়া আপনারা পরে এবং তাহ বাঁজারেও বিক্রয় 
করিতে আনে । স্ত্রীলোকের অলঙ্কার পরিতে ভাল বাসে। 
কর্ণালঙ্কারের পক্ষপাতী হইয়া রমণীরা কর্ণের নিম়স্থ মাংসখণ্ডে 
হস্তিদস্ত বা গোলাকার কাণ্ঠথড পুরিয়া রাখে । এই ছিদ্র সময় 
সময় এরূপ বাড়িয়৷ পড়ে যে, তাহাতে তাহাদের মুখাকতি 
কদাকার দেখা যায়। পুরুষের| দৃঢ়কায় ও মাংসল, কিন্ত 
তাহাদের মুখাুতি সর্বদাই বিরক্তিকর ও উগ্রভাবব্যঞ্জক। 

বহুকাল হইতে লুসাইজাতি ইংরাজাধিকার মধ্যে আমিয়৷ 
দস্থবৃত্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া আদিতেছে। লুণ্ঠনকালে 
তাহারা অসংখ্য নরহত্যা করিয়৷ তাহাদের মৃণ্ড কাটিয়া লইয়া 
যাইত। অস্ত্্টিক্রিয়ার সময় নরমুণ্ডদানে প্রেতাত্মার 
সদ্গতি হইবে, এই জান্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়! তাহারা 
এরূপ অমানুষিক অত্যাচারে ব্রতী হইত। কাছাড়, শ্রীহষ্ট 
ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, পার্বত্য ত্রিপুরা ও মণিপুরের অধীনস্থ সামন্ত 
রাজ্যসমূহে তাহারা সময়ে সময়ে দলে দলে নামিয়া আসিয়া 
নররক্তে ধরা প্লাবিত করিয়াছিল। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের 
সর্বপ্রথম গবর্ণর জেনারল ওয়ারেণ হেষ্টংসের রাজত্বকালে 
কুকীর্দিগের এইরূপ প্রথম উপত্রবের কথা শুনা যায়। ততৎকালে 
চট্টগ্রামের একজন সর্দার কুকীদিগের অত্যাচার হইতে স্বীয় 
প্রজারক্ষণে অসমর্থ হইয়। ইংরাজপ্রতিনিধির নিকট একদল 
সিপাহী সেনার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ১৮৪৯ খুষটাবে 


দুসাই 


কাছাড় সীমান্তে আসিয়া! একদল লুসাই স্বাধীন জ্ঞাতিবর্ 
কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া খরাক্‌ নদী অতিক্রমপূর্ববক উত্তরদিকে 
যাইয়া বাস করিতে বাধ্য হর়। ধর লুসাইদল শাস্তভাব ধারণ 
করিয়া এখন ইংরাজরাজের প্রজা মধ্যে গণ্য হইয়াছে। এ 
নকল লুসাইগণ অগ্তাপি পুরাতন কুকী' নামে অভিহিত। 

১৮৬ৎ থৃষ্টাকে তাহারা পুনরায় ত্রিপুরা জেলায় নামিয়া 
১৮৬ জন বাঙ্গালী গ্রামৰাদীকে নিহত করে এবং প্রায় 
শতাধিক লোককে বন্দী করিয়! লইয়া যায়। ইংরাজ গবমেন্ট 
এই উপদ্রব-দমনার্খ সময় সময় সিপাহী সেনাদল প্রেরণ করিতেন 
বটে, কিস্ত পার্বত্যপথ ছুরারোহ হওয়ায় ও শক্রদল পর্বত 
গহ্বরে লুকাইতে অভ্যন্ত থাকায় মিপাহী সেনা তাহাদের 
পশ্চাৎ অন্কুগমন করিয়াও বিশেষ কোন ফলসাধন করিতে 
পারে নাই। 

সীমাস্ত প্রদেশে লুসাই জাতির উপদ্রৰের শীস্তিবিধান করিতে 
না পারিয়৷ ভারত-গবমেপ্ট বিশেষরূপ উৎকষ্টিত হুইয়৷ পড়ি- 
লেন। ১৮৬৯ খবষ্টাকে তাহাদের বিরুদ্ধে একটী অভিযান 
প্রেরিত হইলেও কার্ধযতঃ কোন ফল হইল না। পার্বত্য 
প্রদেশ শত্রুর অগম্য জানিয়া এবং ইংরাজসৈন্য তাহাদের 
পশ্চাদ্ধীবিত হইয়াও কিছু করিতে পারিতেছে না দেখিয়া, লুসাই 
দল ক্রমশঃ ম্পদ্ধিত হইয়া উঠিল। ১৮৭১ খুষ্টাবের জানুয়ারী 
মাসে তাহারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হুইয়! কাছাড়, শ্রীহট্ট ও 
ত্রিপুরা জেলার এবং তদানীন্তন স্বাধীন মণিপুর রাজোর নান! 
গ্রাম আক্রমণ করিল। কাঁছাড়ে একদল হৌলোঙ্গ আলেবজান্ত্রা- 
পুরের চাবাগান লুঠন করে। উভয়ূপক্ষের বিরোধে চা-কর 
ইংরাজ-অধ্ক্ষ নিহত হন এবং তাহার কন্ঠ মেরি উইঞ্চেষ্টার 
বন্দিভাবে অপহৃত হন। নণিয়ার খাল থানার প্রহরীদিগের 
সহিত আর এক লুলাই দলের ছুইদিন ধরিয়া যুদ্ধ হয়। অরশেধে 
রণজয়ী হইয়া লুমাইগণ ধনরত্ব, বন্দুক, কামান ও বহুসংখ্যক 
কুলীকে বন্দিরূপে লইয়া প্রস্থান করে। 

এই সংবাদ পাইয়া ভারত-প্রতিনিধি লর্ড মেও বিশেষ 
উত্তেজিত হইয়া! পড়েন। তিনি লুসাই-উপভ্রব হইতে ইংরাজ- 
সীমন্তপ্রদেশ নিষ্্টক করিবার অভিপ্রাযে যদধাত্রার আয়োজন 
করেন। তদনুসারে প্রধান সেনাপতি লর্ড নেপিয়ারের অধীনে 
একটা ক্ষুত্র সেনাদল গঠিত হয়, তাহাতে ছইদল গোর্খ, 
ছুইদল পঞ্জাবী ও ছুইদল বঙ্গদেশীয় পদাতিক সৈস্ত, হুইদল 
থনক ও একদল পর্বততে্ী পেশাবরী সৈন্ত সজ্জিত হইল। 
জেনারল বুর্টিয়ার কাছাড়পথে এবং জেনারল ব্রাটসলো চট্টগ্রাম 
পথে উজ্ত বাহিনী ছুইভাগে লইয়া অগ্রসর হইলেন। কাছাড়- 
সেনাদল উদ্ বর্ধের নবেশ্বর মাসে শিন্চর হইতে অগ্রসর হইয়া 

সা 


[ ২৯৩ ] 


৭৪ 


লুসাই: 


তিপাই-মুখ নামক স্থানে লুসাই পর্বতে প্রবেশ করিল। তাহারা 
১১* মাইল পথ্যন্ত বনভাগে অগ্রসর হইয়া দুসাই জাতিকে পুনঃ 
পুনঃ যুদ্ধে বিপর্যস্ত করিয়া ফেলে । চট্টগ্রামের বাহিনীও রূপে 
৮৩ মাইল অগ্রসর হইয়া*লুসাই সর্দারদিগকে বশে আনয়ন 
করিয়াছিল। লুসাই সর্দারগণ ইংরাজের আনুগতা স্বীকার 
করিলে, সেনাবিভাগের জরিপকারিগণ প্রায় ৩০০০ বর্গমাইল 
স্থান ভ্রিকোণমিতি প্রথায় অবধারিত করিয়া লইয়াছিলেন, 
এই লময় হইতে টট্টগ্রাম ও কাছাড়ের সংযোগ পথ পরিষ্কৃত 
হয়। চাকর-কন্যা মেরি উইঞ্চে্টার ও প্রায় শতাধিক ইংরাজ- 
প্রজা বন্ধনদশা হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। এই যুদ্ধে ইংবাস্ম- 
পক্ষে বিশেষ ক্ষতি হয় ) পর্বতে অবস্থান কালে বুসংখ্যক 
সৈন্য বিহ্চিকারোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। 

এই যুদ্ধের পর হইতে লুসাই জাতি শাস্তড়াব ধারণ করি- 
মাছে । তদ্বপ্ধি তাহার! সমতল ক্ষেত্রবানী জনগণের সহিত 
নির্বিরোধে বাণিজ্য চালাইয়া আসিতেছে । এই বাণিজ্য- 
বিস্তার ব্যপদেশে তিপাই-সুখ, লুসাইহাট ও ঝালুয়াচারা 
নামকস্থানে তিনটা প্রসিন্ধ হাট স্থাপিত হইয়াছে। এ 
তিনটী নগরই পর্ধতগাত্রবাহী এক একটী নদীতটে অবস্থিত । 
রূপে টট্টগ্রামসীমান্তেও দেমাগিরি, কসলঙ্গ ও রাঙ্গামাটা নামক 
স্থানে বাজার খোলা হইয়াছে । লুসাই সর্দারগণের সহিত 
এক্ষণে সন্ভাবের সহিত বাণিজ্যকাধ্য পরিচালিত হইতেছে! 

১৮৮৩ খুষ্টান্ধে চট্টগ্রামের পার্বত্য সীমান্তে লুসাইদল 
রাঙ্গামাটী নদীতে সিপাহীর্দিগের দুইখানি নৌকা আক্রমণ 
করে। একজন সিপাহী আহত ও একজন নিহত হয়। তাহার! 
নৌকাস্থিত অর্থ ও বস্তি পইয়৷ পলায়ন করে। লুসাইজাতি 
তাহাদের চিরশক্র হৌলোঙ্গ জাতির উপর ইংরাজরাজের বিদ্বেষ 
আকর্ষণাভিপ্রায়ে সেন্দজাতিকে এই অত্যাচার করিতে উত্তেজিত 
করিয়াছিল বলিয়াই অনেকের ধারণা । ইংরাজরাজ গোপনে এই 
সংবাদ জানিতে পারিয়াঁও তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন 
নাই। এই বিরোদী জাতি হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় 
তাহারা কেবল সীমান্তস্থিত থানার বলবৃদ্ধি করিয়৷ এবং ইংরাক্জ- 
পক্ষীয় গ্রামবাসীদিগকে বন্দুক ও বারুদ দান করিয়া আত্মরক্ষার 
উপায় নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। ১৮৮৪ থুষ্টান্ে জানুয়ারী 
মাসে চট্টগ্রাম পার্বত্য প্রদেশের ডেপুটা কমিশনার রাঙ্গীমাঁটীতে 
একটা দরবার ও মেলার অনুষ্ঠান করেন। তাহাতে প্রায় 
সকল লুসাই সর্দারই সমাগত হইয়াছিলেন, কেবল ছুইজন মার 
গ্রধান হেউলোঙ্গ সর্দার উপস্থিত হয় নাই। উক্তবর্ষে আসাম ও 
ট্টগ্রাম-সীনান্তে লুসাইদিগের পুনরাক্রমণের গুজব উঠে, কিন্ত 
তাহার! আর উপত্রব করিতে সাহসী হয় নাই। [কুকিপধ দেখ |] 


পুত 
লুহ্‌, গার্ধা, লাভে্ছা। ভ্যাদিৎ পরাম্মৈৎ সক* অনিট,। জট, 
লোহতি। লুঙ অলুক্ষ। 

লু» চ্ছেদ। ক্র্যাদিং উভয়* সক অনিট, লট, লুনাতি, লুননীতে। 
লি লুনীয়াৎ, লুণীত। লঙ অনুণাৎ, অলুণীত। লিটংলুলাব, 
লুলুবে। ল্‌ট্‌ লবিধ্যতিতে। লু, অলাবীৎ্, অলাবিষ্ট। 
কর্মবাচে লট. লুয়তে। লু আলাবি। সন্‌ লুলুষতি তে। 


ঘঙ লোলুয়তে। যঙলুক্‌ লোলোতি। ণিচ. লাবয়তি। লুঙ, 


অলীলবৎ। নিচসন্‌ লিলাবয়িষতি। 
লুক্ষ (তরি) কক্ষ, ল্ত রত্বং। রক্ষ 
ল্‌তা (স্ত্রী) লুনাতীতি লু-বাহুলকাৎ তন্‌, গুণাভাবশ্চ। ১কীট- 
বিশে, চলিত মাকড়স! । পর্্যায়--তস্তবায়, উর্ণনাভ, মর্কটক, 
মর্কট, লু'তকা, উর্ণনাভ, শনক, তন্তববায়। 
“লুতাতন্তনিরুদ্ধঘারঃ শৃন্ঠালয়ঃ পতৎতপত্যাঃ | 
পথিকে তঙ্বিযঞ্চলপিহিতমুখো রোদিতীব সখি ॥” 
( আধ্যাসধুশতী ৫০৪) 

২ রোগবিশেষ, ইহার পধ্যায়_সর্খরণ, বকা । (রাজনি* ) 

লুতার দংখন জন্য বিষে এই রোগের উৎপত্তি হয় বণিয়া 
ইহা লুতারোগ নামে কথিত। এই রোগ বণনা প্রসঙ্গে বৈগ্যশান্তে | 
লুক্তার (মাকড়সা) উৎপত্তি, দংশন এবং উষধাদির 
বিষয় নির্দিষ্ট হইয়ছে। একদা রাজা বিশ্বীমিত্র বশিষ্ 
মুনির আশ্রমে গমন করেন, তথায় বশিষ্টের সহিত 
কথোপকথন সময়ে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের প্রতি অতিশয় কুপিত 
হন। তখন বশিষ্টদেবের কপোলদেশ হইতে তীক্ষ তেজোবিশিষ্ট 
ঘর্মবিন্দু সকল পতিত হইতে লাগিল। গাভীর নিমিত্ত যে 
ছিন্ন তৃণরাশি ছিল, দেই তৃণরাশিতে ঘর্ধবিন্দু পতিত হইয়া 
বিবিধ প্রকার মহাবিষবিশিষ্ট ভয়ঙ্কর লুতা উৎপন্ন হইল। মুনির 
স্বেবিপূু সকল হুণরশিতে গভিত হইয়া এই কীট জন্মিয়া- 
ছিল, এই জন্য ইহাদিগের নাম ল্তা হইয়াছে। 

এই লুতার বিষ অতিশয় 
ইহার গতি সহসা বুঝিতে পারে না। বিষ আছে কি না 
এরূপ সংশয় উপা্থত হইলে, এইরূপ ওঁষধ সেবন করাইতে 
হইবে যে, যাহাতে অন্য কোন দোষ না জন্মে। বিষার্ত 
রোগীর পদ্দেই উঁধধ প্রশস্ত । বিষহীন শরীরে সুথসেব্য ওষধ 
প্রয়োগ করা অনুচিত। অতএব বিষ আছে কি না, অগ্রে 
(নিশ্চয় রূপে জানা আবশ্তক। ইহা নিশ্চয় না জানিয়া 
উধধ প্রয়োগ করিলে রোগীর জীবননাশের সম্তাবনা। 

যেরূপ অস্গুরমাত্র উৎপত্তি হইলে কোন্‌ জ্বাতীয় বৃক্ষ, 
তাহা জানা যায় না, সেইরূপ লৃতাবিষ শরীরে বিকীণ হইবা- 
মাত্র কোন্‌ জাতীয় লুতার বিষ তাহা নির্ণয় করা যায় না। 


চির 





। 


ভয়ানক । মন্দবুদ্ধি চিকিৎসক ূ 


লতা, 





প্রথম ম দিনে শরীরে কণুযুক্ত প্রসারণনীল, মগডলাকার ও ) অশপষ্ 


বর্ণবিশিষ্ট এই সকল লক্ষণ হয়। দ্বিতীয় দিনে সেই সকল 
মণ্ডলাকারের মধ্যস্থল নিয় ও চতুর্দিকের অন্তর্ভাগ ফুলিয়! উঠে 
এবং যে রূপ ৰর্ণ হয়, তাছা৷ স্পষ্ট জানা যায়। তৃতীয় দিনে 
কোন্‌ জাতীয় লুতার বিষ তাহা জানা যায়। চতুর্থ দিনে বিষের 
প্রকোপ হয়। পঞ্চমদিন হইতে বিষের প্রকোপ জন্ বিকার 
সকল জন্মিতে থাকে । ষষ্টদিনে বিষ সঞ্চারিত হইয়া সকল 
মর্শস্থান আবৃত করে। সপ্তমদিনে বিষ অত্যন্ত বৃদ্ধি ও সর্ব- 
শরীরে ব্যাড হইয়! প্রাণ নাশ করে। এইরূপ সপ্তরাত্রের মধ্যে 
গ্রাণনাশ হওয়া কেবল লুতার তীক্ষ বিষেই ঘটিয়া থাকে। 
যে সকল লুতার বিষ মধ্যমবীর্য্যবিশিষ্ট, তাহাদিগের দংশনে 
সপ্ররাত্রের অধিককালে প্রাণনাশ হয়। যাহাদিগের মন্দবিষ, 
তাহাদের দংশনে একপক্ষ কাল মধ্যে মৃত্যু হয়। এই সকল 
কারণে দংশন অথবা শরীরে বিষ সংলগ্ন হওয়া অবধি যত্বপূর্ববক 
বিষনাশক ওষধ প্রয়োগ কর! আবশ্তক। লালা, নখ, মূত্র; 
দংস্টা, রজঃ, পুরীষ ও শুক্র এই সপ্তগ্রকারে লম্তার বিষ 
নিঃস্ত হয়। এই বিষ তিন গ্রকাঁর বীধ্যবিশিষ্ট, উপ্র, 
মধ্য ও মন্দ । 

লুতার লালা দ্বারা এই সকল লক্ষণ হয়, ইহাতে কর্ড, এবং 
স্থান কঠিন, অল্প বেদনাবিশি ও অল্পমূল অর্থাৎ যাহার মুল 
অধিক ভিতরে প্রবেশ না করে এরূপ হয়। নখের দংখনে 
ফুলিয়া উঠে, কণ্ড, ও পুলালিক! (ক্ষুদ্র দাড়) জন্মে এবং 
প্ল স্থান হইতে অগ্নিশিখার ন্তায় উভীপ উঠিতে থাকে। মৃত্র 
কর্তৃক দ্ট স্থানের মধ্যস্থল রৃষ্ধ্ণ হয় এবং অন্তর্ভাগ রক্তবর্ণ ও 
বিদীণ হইয়া থাকে । দংঘ্্া দ্বার! দংশনে দ্টস্থান কঠিন ও বিবর্ণ 
হয় এবং শরীরে মগ্ডল ( চাকা চাকা দাগ ) জন্মে ও এ সকল 
মণ্ডল প্রসারিত হয় না। লতার সঃ পুরীষ ও শুক্রেব 
ংঅবে পরু পিলুফলের স্ায় ক্ফোটক জন্মে । 

সাধারণতঃ লতার বিষ ছুই প্রকার, ক্টসাধ্য ও অসাধ্য। 
অসাধ্য লুতাবিষে কোনরূপ চিকিৎসা! করিবে না, ইহাদিগের' 
দংশনে চিকিৎসায় কোনরূপ ফল হয় না, এই জন্ত উহা! অসাধ্য। 
ত্রিমগ্ুলা_ শ্বেতা, কপিলা, পীতিক|, অলিবিষা, মূত্রবিষা, রক্তা ও 
ক্সনা এই আট প্রকার লুতাবিষ কষ্টসাধ্য। ইহাদের দংশনে 
মন্তকের যাতনা, কণ্, ও দ্টস্থানে বেদনা হয় এবং বাতত্লেক্স- 
জন্য অন্তান্ত রোগ জন্মে। 

সৌবর্দিকা, লাঁজবর্ণ।, জাঁলিনী, এনীপদী, কৃষ্ণা, অগ্নিবরা, 
কাকাণ্ড ও মাঁলাগুণা এই অষ্ট প্রকার লুতাবিষ অনাধ্য। 
ইহাঁদিগের দংশনে দষ্টস্থান ক্ষত ও তাহা হইতে রক্তনিঃসরণ 
হয়। স্বেদ, দাহ, অতিসার ও সন্নিপাত জন্য অন্তান্ত রোগ জন্মে; 





রি থা পা ১) ৩ 


বিবিধ আকার বিশিষ্ট গীড়ক! ও বৃহদাকার মণ্ডল সকল হয় 

এবং রক্ত বা শ্রামবর্ণের আয়ত ও কোমল শোফ সমস্ত জদ্ষিয়া 
ক্রমশঃ প্রসারিত হয় । 

ল ত|যিষের চিকিৎমা। 

ব্রিমগুলা দংশন করিলে সেই দট্টস্থান হইতে কৃষ্ণবর্ণ শোণিত 
নিঃস্থত হয় এবং বধিরতা, নেত্রদ্য়ের দাহ ও দৃষ্টির কলুষতা 
জন্মে, ইহাতে অর্কমূল, হরিদ্রা, নাকুলী, পৃষ্নিপর্ণিক! এই সকল 
দ্রব্য নশ্ত, পান ও দষ্টগ্থানে মর্দিন করিলে উপকার হয়। 

শ্বেতার দংশনে কও.যুক্ত শ্বেতপীড়কা, তজ্জন্য দাহ, মুচ্ছণ, 
ও জর হয় এবং সেই সকল গীড়কা প্রসারিত ও ক্লেশযুক্ত হয় 
ও তাহাতে অতিশয় যন্ত্র হইতে থাকে। ইহাতে চন্দন, 
রান্না, এলাইচ, রেণুকা, নল, অশোক, কুষ্ঠ, বেণামূল ২ ভাগ, ও 
চক্র এই সকল দ্রব্য একত্র বায় প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়। 

কপিলার দংশনে দ্টস্থান তামবর্ণ হয়, অপ্রসারণশীল 
গীড়ক। জন্মে এবং মস্তকের ভার, দাহ, তিমিররোগ ও ভ্রম 
এই সকল উপদ্রব জন্মে । ইহাতে পন্মকাঠ, কুষ্ঠ, এলাচি, করঞ্জ, 
অর্জুনবৃক্ষের ত্বক, অপামার্গ, দুর্ধা,ব্রাহ্মী, ইশের মূল ও শালপর্ণী 
এই সকল দ্রব্য একর পরিমিত মাত্রায় সেবন করিবে । 

'অলিবিষের দংশনে দষ্টস্থানে রক্তবর্ের মণ্ডল হয় ও এই 
মগ্ডলে সর্যপাকার গীড়কা জন্মে, এবং তালুশোষ, ও দাহ এই 
দুইটী উপদ্রব হয়। ইহাতে প্রিয়, কুষ্ঠ, বেণামূল, অশোক, 
বাঁলা, শুল্ফা, পিপ্ললী ও বটের অঙ্কুর, এই সকল দ্রব্য একত্র 
করিয়। গ্রায়োগ করিবে । 

মুত্রবিষের দ্বার! দষ্টস্থান পটিয়া ক্রমশঃ প্রসারিত হয় ও 
াহা হইতে রুষ্ণবর্ণ শোণিত নিঃস্ত হইতে থাকে এবং কাঁস, 
শ্বীস, বমি, মুক্ছণ, জর ও দাহ এই সকল উপদ্রব ঘটে। ইহাতে 
মনঃশিলা, এলাচি, যষ্টিমধু, কুষ্ঠ, চন্দন, পন কাষ্ঠ, মধু ও বেণামূল 
একত্র সেবন করিবে। 

রক্তলুতার বিষকর্তৃক দষ্টস্থানে দাহ ও ক্রেদযুক্ত পাণুবর্ণ 
গীড়কা জন্মে এবং তাঁহার অন্তভাগ রক্যুক্ত হইয়া রক্তবর্ণ হয়, 
ইহাতে বালা, চন্দন, বেণামুল, পদ্মকাষ্ঠ এবং অর্জুনবৃক্ষ, শেলুর, 
ও আমাঁতকের তক একর করিয়া প্রয়োগ করিবে। 

কসনার বিষে দষ্টস্বান হইতে শীতল ও পিচ্ছিল রুধিরশাঁ 
হয় এবং কাস, শ্বাস ও উপদ্রব জন্মে, পূর্বোক্ত রক্তলুতার বিষের 
তায় এই বিষের চিকিৎস! করিবে । 

কৃষ্ণার দংশনে পুরীষের গন্ধবিশিষ্ট অল্প রক্ত নিংস্ত হয়। 
জর, মুচ্ছ, দাহ, বমি, কাস ও শ্বাস এই সকল উপদ্রব 
জন্মে। ইহাতে এলাইচ, চক্র, রাম্স! ও চন্দন এই সকল দ্রব্য 
মহাস্থগন্ধি নামক অগদ সহযোগে সেবন করিবে । অসাধ্য 





লুতাবিষের স্থলে রোগীর আশা পরিত্যাগ করিয়া চিকিৎসা 
করিবে। 

অগ্নিবর্ণার দংশনে অতিশয় দাহ ও রসরক্তাদির শ্রাব হয়, 
এবং জর, কণ্ড, রোমা, দাহ ও শরীরে ক্ষোটকের উৎপত্তি এই 
সকল উপদ্রব হয়। ইহাতে পূর্বোক্ত কৃষ্ণার দংশান, যেরূপ 
প্রতীকার কথিত হইয়াছে, তদমুরূপ চিকিৎসা করিবে। শ্যামা- 
লতা, বেণামূল, যষ্টিমধু, চন্দন, উৎপল, পন্মকাষ্ঠ ও শ্লেম্সাতকের 
ত্বক এই সকল প্রয়োগ বর্তব্য। ক্ষীরপিগ্নলীও সকল প্রকার 
লুতাবিষে বিশেষ উপকাবী। 

অসাধ্য লুতাবিষের বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। 
সৌবর্ণিকার দংশনে দষ্টস্থান ফুলিয়া উঠে, তাহা হইতে ফেনাযুক্ত 
আ'মষগন্ধবিশিষ্ট আত্রাৰ নির্গত হয়, এবং অতিশয় শ্বাস, কাস, 
জর, মৃচ্ছরণ ও তৃষ্ণা এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হস্ক। জালিনীর 
ংশন 'আতখয় ভয়ানক, দীপ্তিমান্‌ ও বিদীর্ণ হয় এবং স্তত্তশ্বাস, 
অতিশয় তমোনৃষ্টি ও তালুশোষ এই সকল উপদ্রব হয়। 

এনীপর্দের দংশনের আকুতি কৃক্চতিলের স্যায়। ইহাতে 
তৃষ্ণা, মুণঠা, জর, বমি ও কাস প্রন্থৃতি উপদ্রব জন্মে । কাকাণ্ডার 
ংশনে দষ্টগ্থান পাু ও রক্তবর্ণ হয়, অতিশয় বেদন। জন্মে, 
চারিদিক খিদীর্ণ হইয়া যায় এবং দাহ, মুচ্ছ? প্রস্থতি উপদ্রব হয়। 

অসাব্য লুতাবিষের চিকিৎসা কালে দোষ ও তাহার 
প্রকোপ বিবেচন1 করিয়। চিকিৎসা! করিবে, কিন্তু সকল অবস্থায় 
ছেদন করিবে না। মে সকল লুতার বিষ সাধ্য, তাহাপিগের 
দংশনম। এ বৃদ্ধিপত্র নামক শঙ্ত্রের দ্বারা দইস্থান ছেদন করিয়া 
তুলিয়া ফোঁলবে এবং জান্ববোষ্ঠ শলাকা অগ্রিতে তপ্ত করিয়া 
সেই স্থান দপ্ধ করিবে। রোগী যতক্ষণ নিষেধ না করে, ততক্ষণ 
দ্থ করিতে থাকিবে, মর্মস্থান না হইলে লুতার দংশনে অল্প 
ফুলিয়া৷ উঠিলেই দষ্টস্থান কর্তন করিয়া তুলিয়া লওয়া কর্তৃব্য। 
কিন্তু রোগীর যদি জর হয়, তাহা হইলে দষ্টস্থান কর্তন করিবে 
না। কর্তিতস্থানে মধু ও সৈদ্ধব সহযোগে নিন্নলিখিত অগদ 
লেপন করিবে । অগদ যথা__প্রিয়ঙ্কু, হরিদ্রা, কুষ্ঠ, মঞ্িষ্টা ও 
ষ্টিমধু এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়! দ্স্থানে প্রলেপ দিতে 
হঈবে। অথবা শ্যামালতা, যষ্টিমধু; ভ্রাক্ষা, ক্ষীরকাকোলী, 
ইক্ষুমূল, ভূমিকুম্মাণ্ড, ও গোক্ষুর এই কএকটা দ্রব্য মধুসহযোগে 
পান করিবে।  অর্কপ্রতৃতি ক্ষীরবিশিষ্ট বৃক্ষের ত্বকের শীতল 
কাথ দ্বারা সেবন করাও বর্তব্য। উপদ্রব সকগ দোষ অনুসারে 
বিষন্ন ওধধের দ্বারা প্রতিবিধান করা আবশ্তক। নহ্, অঞ্জন, 
অভাগ্নন, পান, ধূম, অবপীড়ন, কবলগ্রহ, বমন ও বিরে- 
চন এই সকলও দোষ অনুসারে ব্যবহার করা উচিত। জলৌকার 
দ্বারা রক্তমোক্ষণ করাও বিধেয়। (সুশ্রুতকলপ ৮ অঃ) 






লুতাতস্ত (ত্র) লুতায়ান্তস্তঃ। লুতার তত্ত, মাকড়সার জাল। 

লৃতামর্কটক (পুং) ১ বানরপ্রেণীভেদ। ২ আরবদেশীয 
যুথিকাপুষ্প, পুত্রী। 

লুতারি (পুং) লৃতায়া অরিঃ। চপ্ধফেনী ক্ষুপ। (রাজনি” ) 

লৃতিকা (ভ্ত্রী) লুতৈব স্বার্থে কন্‌; টাপি অত ইত্বং। 
মর্কটক। ( শব্দরত্া” ) 

লুন (রি) লুয়তে স্মেতি লুক্ত ( দ্বাদিত্যঃ। পা ৮২৪৪) ভিন্ন। 
পতন্তাঃ সবীত্যাং প্রণিপাতপূর্বং স্বহস্তলুনঃ শিশিরাতায়ন্ত |” 

(কুমার ৩। ৬১) 

লুনক' (পুং) লুন এব স্বার্থে কন্‌। ১ ভেদিত। ২ পশু। (মেদিনী) 

লুনি (রী) লুকক্তিন্‌ € খকারহাদিতারক্তি্িষ্টবন্তব্তীতি বক্তব্যং। 
পা ৮। ২1:৪৪) ইত্যস্ত বার্তিকোক্তা। তন্ত নঃ। ১ ছেদ। 
২ ত্রীহি। 

লুনী, নুন শব্ার্থ। (বোপদের ও। ৬৯ স্তর এই পদ 
সাধিয়াছেন। 

লুম (লী) লুয়তে ইতি লূ-বাহলকাৎ মক্‌। লাঙ্গল। (অমর ) 

লুমবিষ (পুং) লুমে লাঙ্গ,লে বিষমন্ত। বৃশ্চিকাদি। ( হেম) 
লুয়মানযবস্‌ ( অব্য” ) 

দুষ) ১ বধ। ২ স্তেয়। চুরাদি' পরশ্বৈ' সক" সেটু। কটু 
ুয়তি। বৃঙ অনুর । 

লুহম্থদত্ত ( পুং) বৌদ্ধডেদ। 

লে (দেশজ ) কুকুরকে ডাকিয়া কোন দ্রব্যাদি দেখাইয়া দিবার 
সময় এই শঙধ ব্যবহৃত হয়। “তু তু লে” এই শবে লও বা 
গ্রহণকর বুঝায়। 

লেই (দেশজ) তরল দ্রত্যবিশেষ, তুলট কাগজ প্রত্থৃতি প্রস্তুত 
করিবার জন্ত ঠ্েতুলের বীজের লেই প্রত্বতত করিয়া তাহাতে 
মাথাইতে হয়। ময়দ! গুলিয়। অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করিলে যে 
তরল পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকেও লেই কহে। 

লেইয়া, পঞ্জাব প্রদেশের দেরা ইম্মাইল খান্‌ জেলার অন্তর্গত 


একটী তহসীল। অক্ষা'ৎ ৩০০৩৫৪৫+ হইতে ৩১০২৫ উ£ এবং | 


দ্রািৎ ৭০০৪৯ হইতে ৭১০৫২৩৭% পু মধ্যে। ভূপরিমাণ 
১৪২৮ বর্গমাইল । 

এই স্থান বাপুকাময় উর তৃমিপূর্ণ। সিন্ধু-প্রবাহিত 
গ্রদেশাংশ প্রায়ই তৃথবহুল। এই উচ্চ ভূমিতে গোচারণ ভিন্ন 
অপর ক্ষোনরূপ কৃষিকাধ্য সম্পাদিত হয় না। ৰালুকাময় “থল” 
ভূমিতে কুপথনন করিযা স্থানে স্বানে চাসের বন্দোবস্ত হইয়াছে । 
তদপেক্ষা নিয় পকাঁচি” বা দিজুসৈকতবর্তী পলিময় ভূমিভাঁগে 
জদিক পরিমাণে চাস হয় বটে, কিন্ত সিদ্ধুনদীর বস্তা আসিয়া এ 


০ পপ তাপ পিপি পক পা পাপী ৯ ৩ 


সকল স্থান প্লাবিত না করিলে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়ন! | 
এই বিভাগে প্রচুর মুগ্ধধাস জন্মিয়া থাকে। 

২ উক্ত জেলার একটা নগর এবং উপবিভাগের বিচার সদর। 
সিন্ছুনদের প্রাচীন খাতের বামকুলে অবস্থিত নদীর গতি 
পরিবর্তন হুওয়ায় এক্ষণে বর্তমান নদীগর্ভ এই নগরের কতক 
পশ্চিমে প্রবাহিত হইতেছে। অক্ষাৎ ৩০০৫৭+৩৮উঃ এবং 
দ্রাঘিৎ ৭*০৫৮২০% পৃঃ মধ্যে। মিউনিসিপালিটা থাকায় 
নগরের প্রাচীন সৌন্দর্যের বিশেষ হানি হয় নাই, বরং উত্তরোত্তর 
্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে । 

ধৃ্টীয় ১৬শ শতাবে দেরাগাজী খাঁর প্রসিদ্ধ মীরহাণী- 

বংশীয় ব্লুচজাতীয় সর্দার কমাল খাঁ সম্ভবতঃ এই নগরের 
প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার বংশধরগণ প্রায় দ্বিশতাব্কাল এই 
নগরের চতুষ্পার্ব্তী স্থানে শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন । এই 
স্থানই তখন তাহাদের রাজধানীরূপে পরিগণিত ছিল। পরে সিদ্ধ 
প্রদেশের কল্হোরাবংশীয় রাজগণ কর্তৃক তাহারা স্বাধিকারচ্যুত 
হন। ১৭৯২ থুষ্টাবে মহম্মদ খা সদোজৈ মানখেরায় রাজপাট 
পরিবর্তন করেন। শিখ-শাসনাধিকারে এই নগরে চতুষ্পার্ববর্তী 
ভূভাগের শাসনকেন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৮৪৯ থুষ্টাৰে 
ইংরাঁজরাঙ্জ এই নগর অধিকার করিয়া এখানে লেইয়া জেলার 
বিচারসদর স্থাপন করিয়াছিলেন। তদনস্তর ১৮৬১ খৃষ্টাবে 
সেই জেলা ভাঙ্গিয়া ভন্বর সহ লেইয়া তহসীল দেরাইস্মাইল 
থার অন্তত হইয়াছে । আফগানস্থানের সহিত এই প্রদেশের 
যাবতীয় বাণিজ্য এই নগর হইতেই পরিচালিত হইয়া থাকে। 

লেওড়া (হিন্দী) শিশ্ন। 

লেংট ( দেশজ ) বন্তশৃনত, উলঙ্গ । 

লেংটা (দেশজ) ১ বন্তশৃ্ত। ২ ইন্দুর ভেদ, নেংটে ইন্দুর। 

লেংটাসন্্যাী (দেশজ) দিগম্বর সঃ্)সি-সম্প্রদায়। 

লেক (পুং) আদিত্যভেদ্। 

লেকড়া (দেশজ ) বস্ত্র টুকরা । 

লেকুঞ্চিক (পুং) বোদ্ধভেদ। 

লেঙ্গ ঘুত, আসাম প্রদেশের অয়স্তীপৈলপ্রাস্ত ও মওগার 
সীমান্তস্থিত একটী গঞগুগ্রাম। প্র স্থানে একটী হাট আছে। 
তথায় পর্বতবাসী ন্মখখ সেনতেঙ্গ জাতি পর্বতজাত ডব্যাদি বিক্রয় 
করিতে আসে। 

লেখ (পুং) লিখ্যতে ইতি লিখ-বঞ.1.১ দেব। ২ বোখ্য লিপি। 
প্রজস্তি দি্বাধরনুন্দরীণামনজলেখক্রিয়য়োপযোগমূ।স্কুমারসণ১৭) 

লেখক (পুং) লিখতীতি লিখ-&ল। লেখসকর্তা, যিনি 

লিখিয়! থাকেন। পর্য্যায়__লিপিক্কর, অক্ষরচন, অক্ষর) 

বোৌলক, করক, সমীপণ্য, করগ্রনী। বর্ণা ॥ জেটাধ্র) 







শিপ পীশি পিপাসা শত লাশাপপ পি পা ক পপি ক আপ পপ তারার 
বস পা পি ও সত পপ বান্টি শি শী পা 


ইহার লক্ষণ-__ 


পরাশরসংহিতায় লিখিত আছে যে, লেখ্যকর্্ কায়স্থের 
“দর্ব্বদেশাক্ষরাভিন্তঃ সর্বশীস্ত্রবিশারদঃ। কার্ধ্য। | 
লেখকঃ কথিতো রাজ; সর্ববাধিকরণেধু বৈ ॥ “লেখকানপি কায়স্থান্‌ লেখ্যকত্যে বিচক্ষণান্‌।” 
শীর্যোপেতান মুপূর্ণান সমশ্রেণিগতান্‌ সমান্‌। € পরাশরসংহিতা ১০ অণ 
* অক্ষরান্‌ বৈ লিখেৎ যস্ত লেখকঃ স বরঃ স্থৃত; ॥ *শুটীন্‌ প্রাজ্ঞাংসচ ধরমন্ঞান্‌ বিপ্রান্‌ মুদ্রাকরা্গিতান্‌। 
বহর্থবস্তা চাল্পেন লেখকঃ শ্যাদভৃগৃত্তম ॥ (বৃহৎ্পরাশর স*' ২০। ২) 
বাক্যাতি প্রায়ততবক্ঞো দেশকালবিভাগবিদ। বৃহৎ পরাশরের এই বচনানুসারে বিদ্বান্‌ কায়স্থই লেখক 


অনাহার্ষ্যো নৃপে ভক্তো লেখকঃ স্তারভূগৃত্তম | হইবে। শুক্রনীতিতে লিখিত আছে যে-_. 
( মত্ম্তপু* ১৮৯ অ?) “গণনাকুশলো যস্তত দেশভাষা গ্রভেদবিৎ | 
যিনি সকল দেশের অক্ষরাভিজ্ঞ এবং সর্বশাস্থার্থদর্শী, তিনি | অস্ধিধীমগৃডর্থং বিলিপেৎ সচ লেখকঃ” 
রাজার সকল অধিকরণস্থালে লেখক হইবেন । যিনি অক্ষর সকল ূ ( শুক্রনীতি ২। ১৭৩) 
সমানভাবে সমানশ্রেণিতে উত্তমরূপে লিখিতে পারেন, অর্থাৎ যিনি গণনাকুশল, দেশভাষাঁর প্রভেদীর্দিতে অভিজ্ঞ এবং 
সে সকল অক্ষর লিধিবেন, তাঁহা সমান হইবে, পঙক্তি ঠিক ; নিঃসন্দেহ ও সরলভাবে লিখিতে পারেন, তিনি লেগক হইবেন । 
ধাকিবে, এবং অক্ষর সকল দেখিতে সুন্দর হইবে, তিনিই ! শুক্রনীতির মতেও কায়ন্থ লেখক হইবেন। 


উপায়বাক্যকুশল: সর্বশান্ত্রবিশারদঃ। লেখকানপি কায়স্থান্‌ লেখ্যকত্ত, হিতৈষিণঃ॥” * 
| 





লেখকশ্রে্। ৃ “গ্রামপো ত্রাঙ্গণো যোজ্যঃ কায়স্থো লেখকন্তথা । 
চাণকাসংগ্রহে লেখকের লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ।.. | শুক্ষগ্রাহী তু বৈশ্ঠো হি প্রতিহারশ্চ পাদজঃ ॥” 
“সকৃদুক্তগৃহীতার্থো লঘুহন্তো জিতাক্ষরঃ। ( শুক্রনীতি ২। ৪২০) 
সর্বশাস্সমালোকী প্রকুষ্টো নাম লেখকঃ ॥” ( চাণক্যসংগ্রহ ) গ্রামপতি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ লেখক, শুন্ধগ্রাহী বৈশ্ত এবং শৃ্র 
যিনি একবার বলিলেই তাহাৰ অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন? প্রতিহার হইবে। 
এবং তাহ শুনিয়াই বিশুদ্ধভাবে দ্রুত ও সুস্পষ্ট রূপে লিখিতে মহাভারতের লেখক গণেশ । ব্যাস মহাভারত রচনা করিয়| 
সমর্থ এবং সর্বশীস্ত্রপারদর্শী, তিনিই উত্তম লেখক। গণেশকে ইহা লিখিতে বলেন, গণেশ ইহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন 
রাজলেখকের লক্ষণ-_ যে, যদি আমায় লেখনী ক্ষণবক্1লও নিনুত্ত না হয়, তাহ! হইলে 
*প্রবীণে মন্ত্রণাভিজ্ঞো রাজনীতিবিশারদঃ আমি ইহা লিখিতে পারি। তাহাতে ব্যাস বলিয়াছিলেন, 
নানালিপিজ্ঞো মেধাবী নাঁনাভাষাসমন্বিতঃ ॥ তাহাই হইবে, বিস্ত তুমি না বুঝিয়া লিখিতে পারিবে না। 
মন্ত্রণাচতুরো ধীমান্‌ নীতিশাস্তার্থকোবিদঃ। “আটতৎ প্রাহ বিদ্বেশো যদি মে লেখনীক্ষণম্‌। 
সদ্দিবিগ্রহভেদজ্ঞো রাজকাধ্যে বিচক্ষণ: ॥ লিখতো নাবতিষ্ঠত তদা! স্তাং লেখকো হাহম্‌ ॥ 
সদা রাজহিতান্বেধী রাঁজসন্নিধিসংস্থিতঃ | ব্যসোৎপ্যুবাচ তং দেবমবুদ্ধা মালিখ কচিৎ। 
কার্ধ্যাকা্যবিচারজ্ঞঃ সত্যবাদী জিতেন্রিয়ঃ ॥ গুমিত্যুক্ত। গণেশোহপি বুব কিল লেখকঃ ॥” 
স্বরূপবাদী শুদ্ধাত্মা ধর্মমক্তো রাজধর্মমবিৎ | ( ভারত ১। ১৭৮।৭৯ ) 
এবমাদিগুণৈরুক্তঃ স এব রাজলেখকঃ ॥ লেখন ( লী) লিখ-লুটু | ১ ছর্দন। ২ তুর্জতুক্‌। ৩ অক্ষর- 
নৃপানুবর্তী সততং নৃপবিশ্বাসরক্ষকঃ । বিন্তাস, চলিত লেখা, অক্ষর সাজান ৷ তত্ত্রে লিখিত আছে মে, 


নুপতেহ্িতকান্বেষী স এব রাঁজলেখকঃ ৪৮ (পত্রকৌমুদী) | ভূমিতে লিখিতে নাই। 

প্রবীণ, মন্ত্রণাকুশল, রাজনীতিবিশারদ, নানা প্রকার লিপি | শ ভূমৌ বিলিখেৎ বর্ণ, মনত ন পুস্তবং লিখে ।”ঘোগিনীতগ্র৩।৩) 
বিষয়ে অভিজ্ঞ, মেধাবী, নানা ভাষায় পঞ্ডিত, সন্ধিবিগ্রহ ও ভেদা- ২ লেখনাগ্জন। (ভাগ্র”)(পুং)৩ কাশ। (রাজনি?) 
দিতে কুশল) রাঁজকার্য্ে বিচক্ষণ, সর্বদা রাজার হিতাভিলাধী, | লেখনপড়ন ( দেশ ) লেখা ও পড়া । 
এবং রাজার সমীপে অবহিত, কর্তব্য ও অকর্তব্য বিষয়ে বিশেষ | লেখনি (ন্্রী) কলম। [ লেখনী দেখ। ] 
দক্ষ, সত্যবাদী, জিভেন্জিয়, শ্বরূপবা্দী, বিশুদ্স্বভাব, ধার্মিক ও লেখনিক (পুং) লেখনং শিল্পমন্ত ঠন্‌। ১ লেখহারক। 
রাজধর্শকুপল এই সকল গুণযুক্ত ব্যক্তি রাজার লেখক হইবেন । | ২ পরহন্ দ্বারা লেখক। ৩ হন দ্বারা লেখক। ( মেদিনী) 
১ ৭৫ 





'লেখনিকা স্ত্রী) ্রীচি্রকর | ূ | 
লেখনী (স্ত্রী) লিখ্যতেহনয়া লিখ-লু[্টভীপ্‌। লেখন-সাধন 
বন্ত, চলিত কলম, পর্য্যায় বর্ণতুলিক1, বর্ণতুলী, কলম, অক্ষর- 
তুলিকা, করাশ্রয়, চিক । (শবরতা” ) 
লেখনীর শুভাশ্তভের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, বাশের 

কলম, প্রস্তুত করিয়া তাহাতে লিখিলে অশুভ তাত রনির্শিত 
কলমে লিখলে উন্নতিলাভ, স্ুবর্ণনির্িত কলমে মহতী লক্ষী- 
লাভ, বৃহন্নলের কলমে মতিবৃদ্ধি ও চিত্রকাষ্টের কলমে 
লিখিলে ধনধান্যাদি লাভ হয়। রৈত্য কলমে লক্গমীলাভ এবং 
কাংস্তের কলমে পিখিলে মরণ হয়। কলম আট অন্ুলি 
. পরিমিত হইবে, চারি অঙ্গুলি পরিমাণ কলমে লিখিবে না, 
তাহাতে আয়ু ক্ষয় হয়। 

“বংশন্চ্যা লিখেছর্ণং তন্ত হানির্ভব্দ্ধবম্‌। 

তাস্ষ্টচ্যা তু বিভবো! ভবের ততক্ষয়ো ভবে ॥ 

মহালক্ষীর্ভবেনিত্াং স্তৃবর্ণহ্ত শলাকয়া । 

বৃহন্নলন্ত স্থচ্যা বৈ মতিবৃদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ 

তথা অগিষয়ৈর্দেবি পুল্রপৌঅ্রধনাগমঃ। 

রৈত্যেন রিপুলা লক্ষী; কাংস্তেন মরণং ভবেৎ। 

ষ্টাঙ্গুল গ্রমাণেন দশাস্থুলেন বাথবা ॥ 

চতুরম্বলহ্চ7 বা যো লিখেছ পুস্তকং শুভে। 


তন্তদক্ষরসংখ্যে তু স্বগ্ামুর্মীতি বৈ দিনে ॥৮ 
. ( যোগিনীতন্্ব ৩ পটল ) 
২ খটকা, চলিত খড়ি, খড়ি দিয়া লেখা যায়, এইজন্য 


ইহাকে লেখনী কহে। 

“থটিকী কঠিনী বাপি লেখনী চ নিগঞ্চতে ।” ( ভাবপ্র” ) 

সরস্বতী পুজার দিন লেখনীপৃজা করিতে হয়। 
লেখনীয় (রি) লিথ-অনীয়র। ৯ লেখ্য, লেখিতব্য। 
“ম্মেহনো লেখনীয়শ্চ রোপণীয়শ্চ স ত্রিধা |” (স্শ্রত ৬।১৮) 
লেখপত্র ক্র) ১ চিঠি। ২ বিষয়সংক্রান্ত লেখাপড়ার কাগজ। 
লেখপত্রিকা! (স্ত্রী) লিখিত আবশ্তকীর কাগজপত্র । 
লেখুপ্রতিলেখলিপি (স্ত্রী) লেখনপ্রথাভেদ। (ললিতবিস্তর) 
লেখর্ষভ প্রেং) লেখেষু দেবেমু খযভঃ শ্রেষ্ঠ, লেখ-খষভ- 
ঈবেতি বা। ইন্দ্র। (অমর) 
লেখসন্দেশহারিন্‌ (কি) পত্রবাহক। ।কথাসরিৎ্সা” ১*২।২৩০) 
লেখহার (পুং) লেখং হরতি অণ.। পরবাহক। 
পনিগৃঢ়ং স নৃপন্তত্র লেখহারং ব্যসক্জয়ৎ।” 

( কথাসরিৎসা” ৫1 ৬৫) 

লেখহারক (পুং) 'লেখহার, এব স্বার্থে কন্‌। পত্রবাহক। 
লেখহাঁরিন্‌ (তি). লেখ হবি ঘাণিনি।, পত্বাহক। 
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পেট িতে ই লিখ বাহলকাৎ অপ্টাপ্‌। ১ লিপি, 
পঙ্ক্তি। ২ রেখা। রলয়োরকাং। ; 


লেখাধিকারিন্‌ (পৃ) রাজকচিরিতেদ। ইদি দপ্তরখালার 


সম্পাদক (380190817) )। নর 

লেখাভ্র (পুং) পাণিশ্থাক্ত ব্যক্তিভেদ। বছুবচনে তাধরগণ 
বুঝায়। (পা৪8।১। ১২৩) | 

লেখান্র [ত্ত্রী) শিবাদিগণে উক্ত প্রাচীন রত । (গা 
৪। ১। ১২৩) 

লেখার (পুং) লেখে অর্থঃ। ৯ ্রীতালবৃক্ষ। (রাজনি” ) 
(ত্রি) ২ লেখনযোগা, লিখিবার উপযুক্ত । 

লেখাবলম্ব (পুং রী) অঙ্কিততৃত্ত। 

লেখিন্‌ তরি) ১ অঙ্ছন। ২ লিখন | ্তয়াং ভীপ্‌। ৩ চামচ, হাতা। 
লেখিত (বি) লিখ্যতে যৎ্ লিখ ণিচক্ত। অপরের দারা 
িখিত। 


লেখ্য (তরি) লিখপ্যৎ। ১ লেখিতব্য, লেখনীয়, 'জেখনযোগ্য। 


২ ব্যবহারাঙ্গ ক্রিয়াপাদাঙ্গ। মিতাক্ষরা ও ব্যবহারতৰ 
প্রন্থতিতে ইহার বিশেষ বিবরণ বর্নিত আছে। লেখ্য 'ছিবিধ, 
শাসন ও জানপদ। ইহার মব্যে জানপদ আবার দ্বিবিধ_- 
স্বহস্তকৃত ও অন্তহস্তকৃত, স্বহস্তকৃত অস।ক্ষিক, আর পরহস্- 
কৃত সসাক্ষিক। | 

“সম্প্রতং লেখ্যং নি্নপ্যতে । তত্র লেখ্যং দিবিধং শননং 
জানপদঞ্চ। জানপদমভিবীয়তে । তচ্চ ছ্থিবিধং স্থহস্তরুতমন্ত- 
হস্তকৃতঞ্চেতি | তত্র স্বহস্তরূতমসাক্ষিকং অন্তক্কতং সমাক্ষিকং |” 
( ব্যবহারতন্ব) ছয়মাস সময়ের পর ভ্রান্তি হইতে পারে, এই 
জন্য বিধাত! অক্ষরস্থষ্ট করিয়াছেন, এই অক্ষর দ্বারা পত্রে লিখিয়৷ 
রাখিলে, তাহাকে লেখ্য কহে। 

“যাগ্স।সিকেইপি সময়ে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে যতঃ | ্‌ 
ধাক্রক্ষরাণি স্থষ্ানি পত্রারঢান্ততঃ "রা ॥ 
লেখাস্ত্ ছিবিধং প্রোক্তং স্বহস্তান্তরুতস্তথা । 
অস্যাক্ষকং সাক্ষিমচ্চ সিদ্ধিদে শিস্থিতেম্তয়োঃ ॥” 
(ব্যবহারতবধৃত বৃহস্পতি ) 
যাঞ্ঞবন্ক্যসংহিতায় এই লেখ্যের বিষয় এইরূপ লিখিত 
আছে,-উত্তমর্ণ ও অবমর্শ পরস্পর সক্্তিক্রমে বৃদ্ধি ও 
সময়ারি বিষয়ের যে ব্যবস্থা করিবেন, ভবিষযৎকালে 
বিশ্বতাদি নিবন্ধন তাহার বৈপরীত্য না ঘটে, এইজন্য এই 
সকল বিচারঘটিত সাক্ষিযুক্ত লেখ্যপত্র প্রস্তত করিবে। তাহাতে 
প্রথমেই ধনীর নাম লিখিতে হইবে এবং এ লেখ্য বর্ষ, 
মাস, পক্ষ, দিন, নাম, জাতি, গোত্র, সব্রজ্গগারিক ( অর্থাৎ 
মাধ্যনিন গ্রস্থৃতি শাখাধ্যয়ন প্রযুক্ত সং্ঞাবিশেষ, যথা অমুক 






মাধ্যন্দিন ইত্যাদি) ও নিক পিতৃনামাদি দ্বারা চিহ্নিত হওয়া 
াবন্তক | অনস্তর তাহাতে ব্যবস্থিত বিষয় লিখিত হইবে। 
সধমর্ণ, আমি অয়ুকের় পুত, অমুক ইহার উপরে যাহা লিখিত 
হুইল, তাহ জামার সন্মত। এই কএকটী কথা স্বহস্তে লিখিতে 
হইৰে, এবং এই লেখ্যপত্রে" দাঞ্ষিগণ পিত]র নাম লিখিয়া 
(িধিবে যে,.আমি অমুক এই বিষয়ের সাক্ষী হইলাম। সাক্ষি- 
গণ সংখ্যায় ও গুণে লমান হইবে। অনন্তর লেখক আমি 
অমুকের পুত্র অমুক খনী ও ধনীর প্রার্থনাহ্ুসারে ইহা লিখিলাম। 
সাক্ষী. ভিন্নও স্বহস্তলিখিত নেখ্য প্রমাণ হইবে। কিন্ত 
বলাংকার হ! লোভ প্রদর্শন ও ক্রোধাদি প্রকাশ ছার! নিম্পাদিত 
প্রমাণ হইলে এ লেখ্য প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে না । €লধ্য- 
লিধিত্র খণ তিন পুরুষের দেয়। খণগৃহীতা যদি পরিশোধ 
করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাহার পুত্র বা পৌর 
পরিশোধ করিবে। 
লেখ্য দেশাস্তরস্থ, কদক্ষরলিখিত, নই, লুগ্তাক্ষর, অপহ্বত, 
অদ্দরিত, বিদপি, দগ্ধ কিংবা ছিন্ হইলে অন্ত লেখ্যপত্র করিতে 
পাঁরিবে। নিজ নিজ হস্তাক্ষর, যুক্তি, তত্তৎসাক্ষিনিদরশাদি- 
ক্রিয়া, অসাধারণ শ্রী” কারাদ চিন্ন, অথী প্রত্যথীর চিরাগত 
ধণনান ও খণ গ্রহ্ণন্ধপ সম্বন্ধ এবং এতৎ সংখ্যক অর্থপ্রাপ্তপায় 
এই সকল হেতু সংদিগ্ধ লেখ্যপত্রের শুদ্ধি হইবে। 
অধমর্ণ সময়ে সময়ে যে ধন অর্পণ করিবে, তাহা এঁ লেখ্যের 
ৃষ্টে লিখিয়। রাখিবে অথবা উত্তমর্ণ এ লেখ্যের পৃষ্ঠে নিজ 
হস্তাক্ষরে প্রাপ্তি স্বীকার করিয় রাখিবে। সমস্ত খণ পরিশোধ 
হইলে প্র লেখ্যপত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিবে, কিংব। গুদ্ধির নিমিত্ত 
পরিশোধস্থচক আর একখ|নি লেখ্যপত্র প্রস্তুত করিবে। 
( যাঞ্রবন্থযসংহিতা ২ অ”) 
বিঞুসংহিতায় লিখিত আছে যে, লেখ্য ব্রিবিধ রাজসাক্ষিক, 
সসাক্ষিক ও অসাক্ষিক। এই লেখ্যকে বর্তমান দলিল বল! 
যাইতে পারে। রাজার বিচারালয়ে রাজার গিযুস্ত কায়স্থ 
লিখিত এবং বিচারপতির হস্ত পাগ্গাদি চিন্নযুক্ত যে লেখ্য 
তাহাকে রাঁজসাক্ষিক কহে। ( এই রাজসাক্ষিক দলিল বর্তমান 
কালে রেনেসট্রী দপিলের অনুরূপ )। যে কোন স্থানে বে কোন 
ব্যক্তির লিখিত সাক্ষিগণের হস্তলিখিত লেখ্য সসাক্ষিক। পর- 
হস্তলিথিত লেখ্য অনাক্ষিক। এই লেখ্য বলপূর্বক কৃত হইলে 
ঠাহা অপ্রমাণ হইবে এবং ছবপূর্বক কৃত সকল লেখ্যই 
অপ্রমাণ। দুষিত কর্মুষ্ট অর্থাৎ যে ব্যক্তি ছৃষধার্যয করায় দোষী 
ব্লিয়া পরিচিত, কৃটসাঙ্ষী গ্রসৃতি, অথবা ছুবিত এবং কর্ম, 
সাক্ষিগণের অস্কিত লেখ্য সসাক্ষিক হইলেও অপ্রমাণ। 
. স্ত্রীলোক, বালক, পরাধীন, মত্ত, উন্মত্ত, ভীত, এবং তাঁড়িত 





লেখ্য [| ২৯৯ ] 


লেপন্া 


ব্যক্তির কৃত যে লেখ্য ভাহা অপ্রমাগ। দ্বেশীচারের অবিরুদ্ধ। 
সুম্পষ্ট হস্তচিহ্ছে চি্ছিত, অনুপ্তক্র্ম বামালাবুক্ত সুযোগ্যরাক্তির 
লেখাই প্রমাণ । ততকৃত বর্ণ চি, ও পত্রাস্তর, যুক্তি, এবং 
লেখ্যস্থিত লিখনপরিগাটীর গ্ঠায় লিখনপরিপাটী: এই সকল 
দ্বারা সন্ধিগ্ধ লেখ্য সপ্রমাণ হইবে । লেখক বা অধমর্ণাদি, 'বা 
সাক্ষী যদি কহে এ লেখ্য.আমার নহে, তাহা হইলে তাহাদিগের 
অক্ষরাদির ছার! লেখা সগ্রমীণ হইবে। যেখানে খণী, ধনী, 
সাক্ষী কিংব! গ্লেখক মৃত হয়, সেই স্থলে সেই লেখ্য তাহাদিগের 
্বহন্তচি্ন দ্বারা সপ্রমাণ হবে। (বিষ্ুসংহিত। ৭ অঃ) 

লেখাগত (তরি) ১ চিত্রিত । ২ লিখিত। ৩ অস্কিত। 

লেখ্যচুণিকা (রী) লেখা চূ্ণকা। তুলিকা। (শদ্দযা”। 

লেখ্/পত্র (পুং) লেখ্যং লেখার্থং পত্রং অস্য। ১ তলবুক্ষ | 
(ভাবগ্রণ) (কী) ২লেগ্রনীয় পত্র । , 

লেখ্যময় (ত্রি) ২ আলেখাযুক্ত । চিত্রিত । | 

লেখ্যস্থান (ক্লী) নেখ্যন্ত স্থানং। লেখো স্থান, বেধানে 
লেখা হয়, চপিত দপ্তরখানা, আফিস। পর্যায় গ্রন্থকুটা। 

লেট, বর্ণনস্কর জাতিভেঘ। 

লেগু (ক্লী) গৃথ, চলিত ল্যাড়। 
“উৎসসর্্ বৃহল্লেণং মূরঞ্চ ভয়মাপহ।”্রপ্ঘবৈ” শ্রীকুক্তজণ ২২. অ) 

লে (দেশ ) পুচ্ছবিহীন। 

লেত ( পুং) অশ্রবিন্দু। [ লোত দেখ। |. 

লেদরা (স্ত্রী )নগরভেদ। (রাজতর' ১৮৭ ) 

লেপ, গতি, গমন। ভরি” আম্মণে সক সেটু। লট 
লেপতে। লুট লেপিতা । নিট লিলেপে। লু অপেপিষ্ট। 

লেপ (পুং) লিপ-ঘঞ,। ৯ লেপন। 
পতুমিরিশুধ্যতে কালাৎ দাহমার্জনগোক্রমৈ | 
লেপদাছুল্লেখনাও সেকাদ্ধেখসংমা ্রনাঞ্িন।ৎ॥"(মকচওয় পু ৩৫1১৫) 

২ ভোজন। (মেপিনী) লিপ্যতেহনেনেতি। ৩ স্গা, 

চলিত কলিচুণ। (বিশ্ব) 

লেপক (পুং) লিষ্পতীতি লিপ-ল,। ১ গাতিবিশেব | 
পধ্যায় পলগণ্ড, লেগী, লেপ্যকৎ। (হেম) (ব্রি) ৯ লেপনকারী। 

লেপ ছা, হিমালয়-পর্বতপৃষ্টবাসী জাতিবিশেষ। সিকিম্‌, পুর্ব- 
নেপাল, পশ্চিমভোটান ও দার্সিলিঙ্গ নামক পর্বতাংশে 'এই 
পার্বত্য জাতির বাদ আছে। উহা সাধারণতঃ লেপ্ছা দাতি? 
বাসছুমি বলিয়া কীর্ঠিত। এ স্থানের প্রস্থ প্রায় ৬ মাইল। ইহারা 
কোট জাতীয়, নেপালে নেবার ও অপরাপর জাতি এবং ভোটা- 
নের লেফা জাতির সহিত ইহারা বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট । মুগ্াকৃতি 
ও অবয়বাদ্দির গঠন পর্য সেই মোগ্গ- 





এ ছা 


এই ই লেপ্ছা জাতির ং মধ্যে রোঙ্গ, ও ও খা নামে দ্‌ইটী ধাক 


মাছে। প্রথমোক্ত লেপছ৷ সম্প্রদায় আপনার্দিগকে সিকিমের 
আদিম অধিবাসী বলিয়া স্বীকার করে। সাধারণের বিশ্বাস, 
খাম্বগণ চীনসাম্রাজ্যের অন্তগতি খাম এদেশ হইতে এখানে 
অ[সিয়া বা করিয়াছে । কিংবদন্তী এই__ প্রায় আড়াই শতবৎসর 
পূর্বে অর্থাৎ সিকিমে বৌদ্ধধর্থবিস্তারের পর বৌদ্ধলামাগণ 
সিকিমজনপদের একদন রাজা নির্বাচন করিবার জন্য উক্ত 
গাম গ্রদেণে দূত প্রেরণ করেন । থাম্বার৷ রাজ! নির্বাচিত করিয়া 
পাঠালে তিনি ও কাহার আত্মীয়গণ এখানে আসিয়া বাল 
করিয়াছিলেন । তাহাদেরই বংশধরগণ এখন পূর্বতন বাসস্থানের 
নামে এখানে পরিচিত রহিয়াছে, বাস্তবিক পক্ষে তাহাদের মধ্যে 
ম[তিগত কোন পার্থক্য নাই। উভয় থাকের পরস্পরের মধ্যে 
'অবাধে আদার প্রধান হইয়া উভয়ে এক্ষণে একটী জাতি বলিয়া 


। 
শণ্য হইয়াঞ্ছে। বর্তমান জাতিতব্ববিদগণ বলেন যে, ছুইটা | 


মোঙ্গলীয় উপনিবেশ পর্য্যায়ক্রমে সিকিমে আসিয়া বসতি করায় 
সম্ভবতঃ এই ন।মপার্থক্য ঘটিয়াছে। 

ডাঃ কাম্বেল তিব্বতযাত্রা উদ্দেশে সিকিমে অবস্থানকালে 
এই জাঁতির আকুতি এককতি সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, | 
তাহা পাঠ করিলে এই জাতির আচাঁরনীতি সম্যক উপলদ্ধি 
*ইতে পারে। লেপড্াগণ খর্বাকতি, সাধারণ দৈর্ঘ্য ৪ ফিটু ৮ ইঞ্চি, 
কদাচ ৫ ফিট ৬ ইঞ্চি লম্বা লোক দেখা যায়। পুরুষের অনুরূপ 
রমণীগণও্ড খর্বাক।র। লেপদ্ছারা দৃঢ়কায়, বলিষ্ঠ এবং বিস্তৃতবক্ষ, 
দেহে মাংসের আধিক্য হেতু তাহাদের গঠন স্ুবলিত ও কমনীয় 
হ্তরাছে। গাত্রবর্ণ ছু্ধের ন্যায় সাদা, চক্ষুদ্ঘয় কর্ণায়ত, চলি 
কথায় যাহাকে পটোলচেরা বলে। শাতপ্রধান স্থানে বাস- 
নিবন্ধন তাহাদের গওছয়, এমন কি, সর্বশরীর গোলাপের ন্যায় 
পক্ষাভ হইয়া থাকে। মুখারৃতি মোঙ্গলীয় ঢঙ্গের চেপ্টা ও 
গোল এবং নাক খার্দা না হইলে তাহাদিগকে সর্ধাঙ্গন্ন্দর 


বলা যাইত। 





র 





| 





র 


লেপছা স্ত্রী ও পুরুষদ্দিগের মপো এহ সৌনার্্য প্রভা এতষ্ ূ 
বলবতী যে, সহজে তাহাদ্দের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যায় ূ 
না। অবযবাধির সুবলিত গঠন, মাথার মধ্যস্থানে সীতি, ূ 


মাঁলথাল্লার গায় পরিচ্ছদ, নয়নকোণে বিমল হাম্তরেখা, বিনান 
চুল ও কমনীয় স্বভাব দেখিলে বাস্তকিই যুবকদিগকেও যুবতী : 
বলিয়া ভ্রম হয়। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও রমণীধিগের মধ্যেও প্রায়; 
প্রকূপ, বিশেবের মধ্যে এই যে, পুরুষের মাথায় একটা বিনানী 
ও স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ছুইটী বা তিনটা বিনানী থাকে। 

ঈহার! স্বভাবতঃ অপরিষ্কার । গ্রীপ্ম ও শীতের সময় 
ইহারা কখনই গাত্র ধৌত করে না। এই সময়ে ইহাঁদের 
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গাত্রে প্রচুর ময়লা জগ্মে। তখন ইহারা কাছে আসিলে 
এসপ্রকার ভেপসা গদ্ধ পাওয়া যায়। বর্ষাকালে যখন 
বারিপাত হইতে থাকে, তখন ইহারা কার্য উপলক্ষে বাটীর 
বাহিরে আসিলেই এ গাত্রমল ধৌত হইয়া যায়। এই সময়ে 
ইহাদের শরীর হূর্গন্ধহীন হয় এবং কমনীয় ফাস্তির সহিত রূপ- 
প্রভা উলিয়া উঠে। ধর্শাভীরুতা ও লোকরগ্রকতা-গুণে ইহা- 
দের এই সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

পার্বস্তী স্থানবাসী ভোটিয়া, লি, মুর্মি ও গুরুঙ্গ প্রভৃতি 
জাতি অপেক্ষা লেপ্ছাদিগের জ্ঞানবুদ্ধি অধিক। বিনয়াদি 
সদ্গুণে ইহারা অপরের চিত্ত সহজেই আর করিতে পারে। 
কখন ইহারা শ্বজ।তির সহিত বিবাদ করে না। অকম্মাৎ কোন 
কারণে ক্রোধের উদ্রেক হইলে, ইহারা রাগিয়া উঠে বটে) কিন্ত 
সময়ান্তরে ইহাদিগকে সেই অগ্তায় ক্রোধের কারণ নির্দেশ 
করিয়া বুঝাউয়া দিলে, ইহারা পরিতাপ করে। ইহাদের সকলের 
নিকট ভোজালী নামক চুরিকা থাকে বটে, কিন্ত ক্রোধের উদ্রেক 
হইলে কখনও কাহারও বক্ষে বসায় না। আহার, বিহার, 
বাক্যালাপ ও পানাদি বিষয়ে ঘোর সামাজিকতা দৃষ্ট হয়। 
ইহারা পর্বতজাত ফলমুল ও শীকশবজী খাইতে বরং ভালবাসে, 
তথাপি কাহারও অন্যায় ব্যবহার সহ করিতে চাহে না। 
দার্ভিলিঙ্গে ইহার ইংর।জের আদালতে আফিয়া বিচার- 


প্রার্থী হয়। 
উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ ব্যতীত ইহাদের মধ্যে বংশগত কয়টা 


বিভাগ আছে, উহা! থর নামে খ্যাত। তাহার মধ্যে বরফুঙ্গ পুষো 
ও অদ্দিনপুযো বংশীয়গণ সর্বাপেক্ষা সম্মানিত এবং সিউদ্যঙও 
তিঙগিলমু্গ, রঙ্গোমুও, তাজুকমঙগ সুঙগুট্য্গ, নামজিস্তমুউ 
লুফৃসোম ও সঙ্গমি নামক অপর আটটা থর সমাজে অপেক্ষাকৃত 
হীনমর্ধ্যাদ বলিয়া গণ্য। উপরোক্ত বরফুঙ্গপুষো ও অদিনপুষোরা 
নিয়োত্ত "আটটা থরের মধ্যে আদান প্রদান করে না। পক্ষান্তরে 
অপর ৮টা রের লে।কেরা পরম্পরে এমন কি,লিশ্বুজাতির মধ্যেও 
পুজকন্তাদির বিবাহ দিয়া থাকে । ইহাদের মধ্যে এক থয়ের , 
নধ্যেও বিবাহ হইতে দেখা যায়। কখন কখন মামেরা, চাচেরা 
প্রভৃতি প্রথায় ৩ বা ৪ পুরুষ বাদ দিয় বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করে। 
যেখানে পার “মিত্র দত্তক সম্বনবযুক্ত হয়, সেই থানে নয়পুরুষ 
বাদ চলে। 

বিবাহকালে লামারাই পৌরোহিত্য করে। হই জন বন্ধুর 
পত্রী আয়া বিবাহকালীন অপরাপর আয়োজন ও ক্রিয়াদি 
সম্পন্ন করিয়া থাকে। বালিকাদিগের প্রধানতঃ ১৬ হইতে 
১৮ বৎসরের মধ্যে বিবাহ হয় এবং যুধকেরা অর্থপন্কুলন করিতে 
পারিলেই বিবাহিত হইতে পারে। কন্তাপণ দিবার শক্তি 
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থাকিলে অব্নবয়সেই বিবাহ হয়, নচেৎ খ্রীব্যক্তি অর্থসংগ্রহ 
করিয়৷ বয়সকালে বিবাহ করিতে পারে। কন্তাপণ ৪০২ হইতে 
১০৯২ টাকা লাগে। 

বিবাহের পূর্বে কন্তা তাহার মনোনীত ভাবিপতির সহিত 
গরকত্র আহার বিহার করিতে পারে। এই অবস্থায় সহবাসাদি 
দোষ ঘটিলেও তাহারা কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। কন্যা যদি 
গর্ভবতী হইয়! পড়ে, তাহা হইলে এ ব্যক্তি তাহাকে বিবাহ 
করিতে বাধ্য, কিন্ত যদি কোন কারণ বশতঃ সে এ কন্তার 
পাণিগ্রহণ না করে, তাহা হলে সে কন্তার পিতাকে ক্ষতিপূরণ 
স্বরূপ কিছু অর্থদণ্ড দিয়! নিষ্কৃতি পায়। এ কন্ার সহিত অপরের 
বিবাহ হইলে কন্ঠার পিতার আর পণ পাইবার আশা থাকে ন!। 

সাধারণ বিবাহে কন্তার পিতা পাত্রের নিকট একজন পিবু 
( ঘটক) পাঠাইয়া থাকে। বিবাহের প্রস্তাব পাত্রের পিতা, 
কর্তৃপক্ষ, অথবা স্বয়ং পাত্র কর্তৃক অনুমোদিত হইলে পিবু কন্যার 
পিতার নিকট হইতে ৫২ টীকা, ১০ মের মউয়! মদ ও একখানি 
উত্তরীয় বস্ত্র লইয়া পাত্রকে দিয়! আসে, উহাঁতেই বিবাহ সম্বন্ধ 
পাকা হইয়া যাঁয়। অতঃপর লামাকর্তৃক নির্দিষ্ট শুভদিনে 
প্রথমে কন্ঠালয়ে ও পরে বরগৃহে বিবাহের অঞগবিশেষ সম্পাদিত 
হয়। বিবাহের মন্ত্র তন্ব বিশেষ কিছু নাই। যাহা আছে, 
তাহাও অতি সামান্ত। বর ও কন্তাকে একখানি আসনে উপ- 
বেশন করাইয়। লাম! তাহাঁদের উভয়ের গলদেশে এক একখানি 
রেশমের উড়ানি বীধিয়। দেয়। পরে “মালাবদল” স্বরূপ তাহা- 
রই বিনিময় হইয়! থাকে । তদনস্তর তাহাদের মাথায় চাঁউল 
ছড়াইয়া দেওয়! হয়। ইহাঁর পর বর ও কন্তা একপাত্রে ভোজন 
ও মউয়! মগ্চ পান করে। প্রথমে কন্তালয়ে পরে তথা হইতে 
প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বরের বাঁটাতে এইরপ ক্রিয়ার পর বিবাহকার্ধ্য 
শেষ হইয়া থাকে। বিবাহাস্তে জ্ঞাতিকুট্ত্বের ভোজের পর 
উপস্থিত সকলে সানন্দচিত্তে আপন আপন গৃহে গমন করে। 
কন্তা তিন দিন মাত্র শ্বশুরালয়ে থাকিয়৷ এক মাসের জন্য 
পিত্রালয়ে চলিয়। আইসে। 

যে ব্যক্তি কন্তাপণ দিতে অসমর্থ, সেও বিবাহ করিতে পারে, 
কিন্তু যত দিন ন| তাঁহার  পণের টাকা শোধ যায়, তত দিন 
তাহাকে স্বীয় শ্বশুরালয়ে থাকিয়া শ্বশুরের আদিষ্ট কর্ম্ম করিতে 
 হয়। এ সময়ে সে তাহার বিবাহিতা পত্থীকে স্বীয় গৃহে লইয়া 
যাইতে পারে না । 

বহুবিবাহ ও বহুম্বামিকবৃত্তি ইহাদের মধ্যে প্রচলিত দেখা 
যাঁয়। বিধবা রমণীগণ স্বেচ্ছামত বিবাহ করিতে পারে, কিন্ত 
রমণী স্বীয় দেবর ভিন্ন অপর ব্যক্তিকে বিবাহ করিলে, দেবর 
&ঁ ভ্রাতুজায়ার গর্ভজাত স্ববংণীয় সন্তানসস্ততিদিগকে পালন 
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ূর্ববপ্রদত্ত কন্ভাপণ আদায় করিয়া লয়। বিধবাবিবাহকালেও 
পদ্ধতিমত বিবাহক্রিয়া সম্পাদিত হইতে পারে, কিন্ত অধিকাংশ- 
স্থলেই লামা উভয়ের ধিবাহসংবাদ মুখে ঘোষণ! করিয়া দিলেই 
বিবাহ হইয়া যায়। ঘম্পততীর মনোগত ভাব বিষম হইয়া উঠে, 
তাহা হইলে পিবুদিগকে ডাকাইয়! বিসংবাদের কারণ নির্দেশ সহ- 
কারে মীমাংসা ছীরা পরম্পরের মনোমালিন্য দুর করিবার চেষ্টা 
হইয়া থাকে। উপর্য,যপরি ছুই বা তিন বার এইবপ চেষ্টার পর যদি 
তাহাদের মনের মিল ন! হয়, তাহ! হইলে তাহাদের বিবাহকালে 
যে লামা থাকে,তাহাকে ডাকাইয়! তাহার অন্ুমতিক্রমে এ বিবাহ- 
বদ্ধন ছিন্ন করিষ্না দেওয়া হইয়া থাকে। তখন প্র স্ত্রী স্বামিগৃহ 
ত্যাগ করিয়া! পিত্রালয়ে চলিয়া আইসে এবং এ স্বামীকে ক্ষতিপূরণ 
স্বরূপ পুনরায় স্বীয় পত্তীর পিতাকে কিছু অর্থদণ্ড, দিতে হয়। স্ত্রী 
ব্যভিচারিণী হইলে পধ্চায়ত তাহার বিঢার করিয়া উপপতিকে 
অর্থদণ্ড করিয়া! থাকে । যদি পঞ্চায়তের বিচারে স্ত্রীর সতীত্বহাঁনি 
প্রকাশ হয়, তাহা হইলে স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে। 
এই পত্রীত্যাগের নিমিত্ত তাহাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পত্ীর পিতার 
হস্তে অর্থদান করিতে হয় না, বরং সে স্বদত্ত অলঙ্কারাদি পত়্ীর 
গাঁ্র হইতে উন্মোচিত করিয়া লইয়া তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত 
করিয়! দেয়। এইকপ ব্যভিচারদৌফহুষ্টা স্ত্রীও পুনরায় বালিকা 
কন্যার বিবাহপদ্ধতি অনুসারে বিবাহিত হইতে পারে। 

বিবাহপ্রথার এইরূপ বিপর্যয় হেতু ইহাদের মধ্যে উত্তরাধি- 
কারের বিশেষ কোন বিধি নাই। পঞ্চায়তগণ জাতীয় 
প্রথামত মৃত ব্যক্তির পুত্র বা কন্তাদিগকে পৈতৃক সম্পত্তির 
যেরূপ বিভাগ মীমাংসা করিয়া দেন, সাধারণে তাহাই গ্রাহ্‌ 
করিতে বাধ্য, কেহ তজ্জন্ঠ রাজদ্বারে উপনীত হয় না। যদি 
কোন ব্যক্তির একাধিক পুত্র থাকে, তাহা হইলে সকল পুত্র 
সমান অংশ পাঁয়, তবে বিধবা মাতা ও অবিবাহিতা ভগিনীগণ 
থাকিলে জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই পালন করিতে হয় বলিয়া জো পুত্রই 
সর্বাপেক্ষা অধিক ভাগ পাইয়া থকে । আবার পুত্রদিগের মধ্যে 
যাঁহার। রাজকার্য্যে নিযুক্ত, তাহারা অন্থান্ত ভ্রাতুগণ অপেক্ষা 
অধিক সম্পত্তি পায়। কনিষ্ঠ ভ্রাতা জোটের সম্পত্তিব অধিকারী 
হইতে পারে না, তবে যদি পঞ্চায়ত অনুগ্রহ করিয়া! তাহাকে 
অংগ দেয়, তাহা হইলে সে সম্পত্তির অংশভাগী হইতে পারে। 
ইহাদের মধ্যে মৃত্যুকালীন দানপত্র লিখিয়া দিবার ব্যবস্থা 
নাই, তবে মুমুর্য ব্যক্তি অন্তিম শয্যায় শায়িত থাকিয়া বয় 
সম্পত্তির অংশ যাহাকে যেরূপ দ্রিতে হইবে, পঞ্চায়তের সমক্ষে 
সেইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, পঞ্চায়ত মৃত ব্যক্তির: উচ্ছা 
অনুসারে কার্যসম্পাদন করিতে বাধ্য থাকে। 


সত শিস িীশিশীশীশিসিসপাসি ০৩ শা সপ্ত পপ এ পা 


পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি থে, অবিবাহিতা কন্াগণ পিতার 
মৃত্যুর পর জ্য্ঠ ভাতার দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া থাকে। এ কন্যা- 
দিগের বিবাহ না হওয়া পর্যাস্ত, ভ্রাতৃবর্গ অথবা বিবাহিতা কন্যারা 
পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকার পাইবে না। পুত্রা্দি না থাকিলে 
বিবাহিতা কন্ঠাই পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী হইবে, কিন্ত এ 
সম্পন্তিলাভের পর পিত্রালয়ে বাদ করাই ইহাদের জাতীয় 
বিধি। সাধারণতঃ এই নিয়মে উত্তরাধিকারিত্ব নির্দিষ্ট হইলেও, 
অনেক সময়ে পঞ্চায়তের অভিপ্রায়ান্সারে কাধ্য পরিচালিত 
হইয়া থাকে। 

বর্তমান সময়ে অর্ধিকাংশ লেপছাই বৌদ্ধধর্মের আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছে, তথাপি ইহাদের মধ্যে সামানী পরাচারের 
অভাব নাই। ইহারা পর্বতাংশ বিশেষ ও তথাকার আ্রোত- 
স্বিনীদিগকে রোগাদি অমঙ্গলের উৎপাদক জানিয়া পূজা করে। 
তুষারাবৃত কাঞ্চনজজ্বা পর্বতকে ঝড়, তুষার, বৃষ্টি ও বরফ 
পাতের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং শাক্য বুদ্ধের শিক্ষাপ্ডর 
বলিয়া উপাননা করিয়া থাকে । এ পর্বতগাত্রস্থ তুষাররাশি 
ফৃধ্যোঞ্জপে বিগলিত হইয়া সময় সময় ইহাদের বাসভূমি ও 
শস্তন্ষেত্রাদি পনিগ্লাবিত করে। এতছিনন এসেগেঙপু, পালদেন, 


ণহামো, লাপেন রিন্-পোছে, গেওপুইমালেঙ ঞাগ্পু ও বঙ্থঙগমা 


প্রন্ুতির উপাসনাকালে ইহারা মাংস, মহুয়ামদ, ফল, ৩ গুল, 
পুষ্প 'ও ধৃপপূনা প্রহ্থতি গন্দন্রব্য দিয়া পুজা করিয়া থাকে। 
ইহাবা িরেন্ী বা লছেন-গম-ছুপ-ছিমুকে মহাদেব বলিয়া 
স্বীকার করে। তাহার.পদ্রীর নাম উমাদেবী। অধিক সম্ভব 
সিকিমে বৌদ্ধধন্মবিস্তারের পুর্বে ইহারা এই শঙ্করমুত্তি ও 
উমাদেবীর উপাসনা করিত। [লামা দেখ । ] 

বৌদ্ধধন্মন সম্বন্ধীয় ক্রিয়াকলাপে তিব্বতীয় লামাগণই ইহা- 
দের যাজকতা করে। ইহাদের মধ্যে কেহই লামাধর্ম গ্রহণ 
করে নাই। অনেকে ভৌতিক বিগ্যা অভ্যাস করিয়া “বিহুয়া” 
(ওঝা) হইয়াছে । ভূতপ্রেতাদি অপদেবতাগণের প্রকোপ 
উপশমনার্থ ইহারা নানা ভৌতিক ক্রিয়া কলাপের অবতারণা 
করিয়! থাকে | 

ইহার! প্রধানতঃ শবদেহ পূর্বরমুখী রাখিয়া কবর মধ্যে 
গোর দেয়। সমাহিত করিবার পূর্বে তিন দিন এ মৃতদেহ 
গৃহে বসাইয়া রাখে এবং তাহার সম্মুণে নিয়ম মত ভোজ্যাদি 
স্থাপন করে। গর্ভমধ্যে মৃতদেহ স্থাগনের পুর্বে উহার 
চতুর্দিক পাথর দিমা ঘেরা হয়, পরে তন্মধ্যে শবরক্ষা করিয়া 
চাপা দেওয়। হইয়া থাকে এবং তাহার উপর একটা গোলা- 
কার পাথরের স্তন্ত স্থাপন করিয়া তছুপরি নিশান দেওয়া হয়। 
রোঙ্গ-লেপ ছাগণ মৃত্রার একমাস পরে ওঝা ডাকাইয়া প্রেতের 


নু [ ৩০২ ] 





লেপছাঁ 


শান্তি ও মন্গলকামনায় একটিন শ্রাদ্ধ করে। এ সময়ে একটা 
বন্ধ গোরু বা ছাগ মারা হয় এবং সকলে মউয়া পান করিয়! 
নেশীয় বিভোর হইয়া থাকে । ইহারা এঁরূপে বাৎসরিক শ্রাদ্ধ 
সম্পন্ন করে। নবশস্ত ছেদনের সময় প্রত্যেক গৃহকর্তীই পিতৃ- 
পুরুষগণের উদ্দেশে নূতন তুল, মউয়া ও নানা প্রকার খাদ্য 
সজ্জিত করিয়া উৎসর্গ করিয়া থাকে । 

উচ্চশ্রেণীর খাশ্া লেপ্ছাগণের মধ্যে শবদেহ দাহ করিবার 
প্রথা আছে। দেহ তম্মীভূত হইবার পর, শবের দগ্ধ অস্থি 
সকল চুরণ করিয়া নিকটবন্তী কোন নদী বা জোয়ারের জলে 
ভাঁসাইয়া দেওয়া হয়। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে অবস্থা বিশেষে 
শ্রাদ্ধ প্রক্রিয়ারও তারতম্য আছে। ব্রহ্গচারিণী রমণীদিগের 


শ্রাদ্ধ গ্রথাও স্বতন্ধ। 
সিকিম রাজ্যের ব্রঙ্গচারিণী এক রমণীর শ্রাদ্ধে যেরূপ 


প্রক্রিয়া অবলদ্বিত হইয়াছিল, তাহা নিয়ে বিবৃত হইল )-- 
শ্রাদ্ধকলে মৃতার একটা প্রতিকৃতি নিশ্মাণ করিয়া তাহার 
সম্মুখে একখানি মেজের উপর নানা খাগ্ভ সামগ্রী, অপর এক 
খানিতে তাহার ব্যবহাধ্য দ্রব্যাদি এবং তৃতীয় টেবিলে ১৭৮টা 
পিত্তলের প্রদীপ সারি দিয়া সাজাইয়া রাখা হইয়াডিল। উষ্কীষ- 
ধাবী ও বক্তাম্বরপরিহিত অনেকগুলি লামা এ সমম্মে কএকদিন 
ধন্ধ্মন্দিরে সমস্বরে স্তোত্রাদি পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁর পর 
পেমিওগ্গছি সঙ্ঘারামে আনিয়া এ প্রতিকৃতিকে বেদীতে বসান 
হয় এবং তিন দিন প্রেতের মঙ্গল কামনায় উপরোক্তরূপ 
স্তোত্রা্দি পাঠ হইয়া থাকে । শেষ দিনে মৃতার আত্মীয় ও বন্ধ 
বান্ষবগণ বন্ধ, অর্থ ও খাগ্চাদি উপহার যাহা! পাঠাইল, তাহা 
তী প্রতিকৃতির সম্মুখে সা্জাইয়! দেওয়া হয়। এ সময়ে মঠের 
প্রধান লানা সেই মুস্তির সম্ুখের আসনে উপবেশন করিয়া 
তছৃদেশে প্রদন্ত দ্রব্যাদি ও দাতার নাম জ্ঞাপন করিয়া থুকে। 
সন্ধ্যার সময় ব্রক্মচারিণীর সমক্ষে চা ও মউয়া পানপাত্রপূর্ণ 
করিয়া দেয় এবং লামারা আসিয়! এ সময়েই মৃষ্ঠির সমক্ষে চা ও 
মউয়া পান করে। তাঁর পর সেই মৃত ব্যক্তির বা রমণীর পবিচিত, 
ও আত্মীয়েরা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়! প্রেতাত্মার উদ্দেশ্তে সেই 
ৃন্তিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া থাকে এবং তাহার বস্্রাঞ্চল 
চুম্বন করিয়া! তাহাকে চিরদিনের মত বিদায় দিয়া আইসে। এ 
সময়ে সমবেত লামাগণ প্রেতাত্মার বিদায়কামনায় সর্বোচ্চম্বরে 
স্তুতি পাঠ করিতে আরম্ত করে এবং প্রধান লাম! স্বীয় আসন 
হইতে গাত্রোথান করিয়া একটী মেজের নিকট আসিয়া কএকটা 
গুপ্ত প্রক্রিয। সাধন করেন। রাত্রি ৯টা বাঁজিলে স্বতিপাঠ 
সমাপ্ত হয়। তখন প্রধান লামা আপনার আসন সমন্গে 
দণ্ডায়মান হইয়া একটা সুদীর্ঘ বন্ততা করিয়। থাকেন। তাহার 








“তোমার ভবপারে গমনের স্বিধার্থ যাবতীয় 
্রক্রিয়াই অনুষ্ঠিত হইল। এক্ষণে তুমি শ্বচ্ছন্দে একাকী ধর্মরাজ 


ঘমের নিকট গমন করিতে পার।” ইহাই তাহাঁদের বৈতরণী- 
পারের ব্যবস্থা বলিতে হইবে। 

প্রধান লামার বক্তব্য শেষ হইলে, অপরাপর লামাগণ 
আসিয়া সেই মুষ্তিকে বন্ত্রহীন করিয়া ফেলে। এর সময়ে অপ- 
রাপর লোকে শম্ঘ, শিক্ষা, ঢাক, কর্তাল গ্রনৃতি বিবিধ 
বিকট বাগ্ত করিতে করিতে মঠের বাহিরে আসিয়! মৃতব্যক্তির 
আম্মাকে অন্ধকারময় স্থানে লইয়া নিক্ষেপ করণানন্তর পুনরায় 
মঠমধ্যে ফিরিয়া আইসে। 

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লেপছাদের মধ্যে কোনক্ধপ জাঁতিবিচার 
নাই। যাহারা নেপালরাজ্য মধ্যে হিন্দুরাজার অধীনে 
বাস করে, তাহারা দেইরূপ রাঞজনিয়মের বশবন্তী হইয়া 
আপন আপন ধর্ম পালন করে। নেপালে ইহারা গোহত্যা 
করিতে পারে না। দার্জিলিঙ্গে কিন্তু ইহারা গো শুকর প্রন্ততি 
যাবতীয় পশ্তমাংসই ভক্ষণ করে। বনমধ্যস্থ মৃত পশ্বার্দিতে 
ইহাদের অরুচি নাই। মৃত হৃস্তীর পচা মাংস ইহারা বিশেষ 
আদরে ভক্ষণ করিয়া থাকে । এতদিন পর্বতজাঁত ফল, 
মূল, চাউল ও মম্বদার রুটা প্রহথতি তাহাদের ভক্ষ্য। চাউল, 
ও ম্যদার জন্য ইহার! ধান্, গোম, যব, ভুট্টা প্রতি শস্তের 
চাস করিয়া থাকে । এই চাউল, ভুট্রা ৰা মউয়। হইতে ইহার! 
মগ্ত প্রস্তত করিয়া পান করে। যখন কোন দূর স্থানে গমন 
করে, তখন ইহার! বাশের চোগায় মদ লইয়া মায়। পথিমধ্যে 
বাশের চোঙ্গায় চাউল সিদ্ধ করিয়া ভোজন করিয়া থাকে, 
কিন থরে থাকিলে সাধারণতঃ লৌহ কড়াতেই ভাত রাধে। 
গাছাদি সম্বন্ধে ইহাদের বিশেষ কোন পারিপাট্য নাই। 
লেপন (ক্লী) লিপ-নুট। লেপ, চলিত লেপা। 

“বৈশাথন্ত সিতে পক্ষে তৃতীয়াক্ষয়সংজ্জিতা | 

তত্র মাং লেপয়েদ্গদ্ধলেপনৈরতিশোভনম্‌ ॥৮ (তিথিতন্ব) 

গৌঁময়াদি দ্বারা দেবগৃহ লেপন করিলে ইহালোকে বিবিধ 
সুখ ও পরলোকে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে৷ পুরাণাদি ধন্মশাস্তে 
লেপনের বিশেষ প্রশংসা লিখিত আছে__- 

*শৃণু তন্ধেন মে দেবি লিপ্যমানস্ত যৎ্ ফলম্‌। 

সর্বং তে কথয়িষ্যামি যথা গ্রাপ্পোতি মানবঃ ॥ 

গোময়ং গৃহ বৈ ভূমে মম বেশ্মোপলেপয়েৎ। 

ন্তানি তত্র যাবস্তি পদানি চ বিলিম্পতঃ ॥ 

তাব্বর্ধসহত্াণি দিব্যানি দিবি মোদতে। 

যদি দ্বাদশ বর্ষাণি লিপ্যতে মম কর্মন্থ ॥” বরাহপুরাপ ) 

২ গাত্রে লেপপ্রধান, গাত্রে চন্দনাদি লেপন। ন্ুঞ্তে 


লিখিত আছে যে, স্নানের প্র লেপন বিধেয়, এই লেপন অঙ্গে 
প্রয়োগ করিলে সৌভাগ্য এবং দেহের লাবণ্া বৃদ্ধি হয়। ই 
দেহের দৌর্ন্ধ ও শ্রমনাশক। যেসকল অবস্থায় ন্নান নিষিদ্ধ, 
সেই অবস্থায় লেপনও নিষিদ্ধ 

লেপন তিন প্রকার, দোষ ও বিষনাশক এবং ব্যকর। 
ইহা আবার ২ প্রকার, প্রদেহ ও আলেপ। ইহার *মধ্যে 
আলেপ পিত্তনাশক এবং প্রদেহ বাতশ্নেম্মনাশক। লেপ রাত্রি- 
কালে নিষিদ্ধ । কিন্তু ব্রণাদিতে লেপ দিতে হইলে রাত্রিকালেও 


দেওয়৷ যাইতে পারে। 
“দোষস্ে। বিষহা ব্্যো। লেপন্ত্েবং ত্রিধা মতঃ | 


দ্বৌ তন্ত কথিতৌ ভেদ প্রলেহাখ্য প্রদেহকৌ ॥৮ (নুশ্রত ) 

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, প্রতিরধধিন গাত্রে আমলকী 
লেপন করিয়া নান করিলে বলিপলিত রোগ হইতে মুক্ত হইয়। 
শত বৎসর কাল জীবিত থাকিতে পারা! যায় । 

স্নানের পর পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান করিয়া সুগন্ধি দ্রব্য দ্বার। 
গাত্রে লেপন করিবে । শীতকালে চন্দন, কুদ্ুম এবং কৃষ্ণা গুরু 
একত্র মিশিত করিয়া গাত্রে লেপন করিবে, ইহা উষ্ণ বাঁযু এবং 
কফনাশক। গ্রীগ্গ ও শরৎ কালে চন্দন, কপুরি ও বালা মিশিত 
রে লেপন করিবে, ইহা স্ুগদ্ধি ও অতি শীতল । বর্ষাকালে 

কুষুম এবং কম্ত,রী মিগ্রিত করিয়া! লেপন করিবে, কারণ 

ন্‌ রা উষ্ণ ও নহে, শাতলও নহে। এ 

উপযুক্ত পরিমাণে লেপন প্রয়োগ করিলে পিপাসা, মুদ্ছা, 
ুর্ন্ধ, ঘর্ম ও দাহ বিনষ্ট হয় এবং সৌভাগ্য, তেজ, বর্ণ, গীতি ও 
বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে। স্নানের অযোগ্য ব্যক্তির গক্ষে লেপন 
নিষিদ্ধ। স্সান না করিয়! লেপন প্রয়োগ করিবে না। 

এই লেপন বফন্ব, মেদোনাধক, শুক্রজনক, বলকারক, রক্র- 
বদ্ধক এবং চন্মের প্রপনতা ও কোমলতাকারক। মুখ লেপ 
দ্বারা চক্ষু স্থির, গণুস্থল স্থলতর এবং বদন স্থল, কমনীয়, বাগ 
ও গীড়করহিত ও কমল সদৃশ হইয়া থাকে। শরীর-লেপনের 
পর ভূষণ পরিধান বিধেয়। (ভাব প্র, পূর্বাথ” ) 

স্থঞ্তে লিখিত আছে, লেপ তিন প্রকার, প্রলেপ, প্রদেহ 
ও আলেপ। ইহার মধ্যে শু হউক বা না হউক, খাতল বা 
অল্প হইলেই তাহাকে প্রলেপ কহে। উষ্ণ অথবা শীতল, 
অনেক বা অল্প এবং শুঞ্ষ এপ হইলে গ্রদেহ, এই উভয় 
প্রকারের মধ্যবন্তী হইলে তাহাকে আলেপ কহে। 

রক্ুপিত্ত জন্ত রোগে আলেপ বিপেয় এবং বাতশ্রেম্মজ্ 
রোগ হইলে অথবা ভগ্র অস্থির নংবোগ করিতে হইলে অথবা 
ব্রণের শোধন বা পুরণ করিতে হইলে বা ফুলা স্থানে বেদনা 
হইলে গ্রদেহ বিধেয়। ক্ষত বা অক্ষত এই উভয় স্থানেই 


লেপিন্‌ 





প্রদেহ ব্যবহার করা যায় । যাহা ক্ষত স্থানে প্রয়োগ করা যায়, 
তাহাকে নিরুদ্ধা লেপন কহে, ইহা দ্বারা ব্রণের আব রুদ্ধ ও 
ব্রণ কৌমল এবং তাহা হইতে পৃতিগন্বযুক্ত মাংসনির্গম হইয়া 
থাকে। যে শোফ ক্ষারের ঘারা দগ্ধ করা না হয়, তাহার 
পক্ষে আলেপ হিতকর। যে দ্রব্য ভক্ষণ বা পান করিলে শরীরের 
অস্ন্তরস্ব যে দোষের শাস্তি হয়, সেই দ্রব্যের প্রলেপ 
দিলে শরীরে ত্বকৃস্থিত সেই দোষের শাস্তি হয় এবং ব্রণের জালা 
ও চুলকনাও নিবৃত্ত হয়। শরীরের ত্বক সংশোধন ও ব্রণের 
দাহ শাস্তি করিতে হইলে আলেপনই প্রধান উপায়। ইহা 
দ্বারা মাংস ও রক্ত সংশোধিত হয় এবং শোফের চুলকনার 
শাস্তি হইয়। থাকে | শরীরের মর্শস্থানে বা গুহাস্থানে যে সকল 
রোগ জন্মে, তাহার সংশোধনের নিমিত্ত আলেপন বিধেয়। 
আলেপন প্রস্তত করিতে হইলে পিত্তজন্য রোগে সকল 
আলেপন দ্রব্য মিলিয়া যে পরিমাণ হইবে, তাহার ষোড়শ 
ভাগের ছয় ভাগ স্নেহ দ্রব্য (ঘ্বৃত তৈলাদি) সংযোগ করিতে 
হইবে। বায়ুজন্ত রোগে চারি ভাগ পরিমাণে এবং শ্লেম্ষজ 
রোগে অর্ধ পরিমাণ সংযোগ করিয়া প্রয়োগ করিবে। মহিষের 
চন্দ আর্্র হইলে যে পরিমাণ উচ্চ হয় (ফুলিয়৷ উঠে ), শরীরের 
আলেপও সেই পরিমাণ বেধবিশিষ্ট (পুরু ) হইবে। আলেপন 
রাব্রিকালে প্রয়োগ করিবে না এবং যে পর্যন্ত ব্রণ হইতে 
উত্তাপ নির্গত হইতে থাকে, সে পর্যন্ত তাহাতে শীতল আলেপন 
প্রয়োগ করিবে না। কারণ ব্রণের উষ্ণতা নির্গত না হইলে সেই 
উষ্ণতা বন্ধ থাকিয়া! ব্রণের মধ্যে বিকৃতিভাব জন্মায় । 
শরীরে প্রদেহ লেপন করিতে হইলে দিবাভাগে লেপন 
করাই হিতকর, বিশেষতঃ পিত্তজ, রক্তজ ও অভিঘাত জন্য 
অথবা! বিষ জন্য রোগে দিবাভাগেই লেপন করা বর্তব্য। 
যে প্রলেপ পুর্ব দিন প্রস্তত করা থাকে, তাহা ক্দাচ 
ব্যবহার করিবে না । কারণ সেই প্রলেপ গা হইয়া! যায় 
এবং তাহা প্রয়োগ করিলে উষ্ণতা, বেদনা ও দাহ জন্মে। 
প্রলেপের উপর প্রলেপ দিবে না । যে প্রলেপ একবার শরীর 
হইতে মোচন করা যায়, তাহা পুনর্ধার শরীরে প্রয়োগ করা 
কর্তব্য নেে। ইহা শুফ হওয়া প্রযুক্ত অবর্শণ্য হইয়া পড়ে। 
( সুখ হুত্রস্থা” ১৯ অ) 
২ সুধা, কলিচুণ। ৩ ভোজন। (পুং)৪ তুরুফ নামক 
গন্ধদ্রব্য। (রা'জ্নি”) ৫ সিহলক, শিলারস। 
লেপার্পোছা (দেশজ ) দেয়ালাদির গাত্রাদি হইতে কোন 
দাগ উত্তম রূপে মুছিয়া ফেলা। . 
লেপিন্‌ €পুং) লিম্পতীতি লিপ-ণিনি। ১ লেপক। (ক্রি) 
» লেপকর্তা, লেপবিশিষ্ট। 





“শৈলী দরারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখা! চ সৈকতী। 
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্থৃতা ॥” ভোগবণ ১১।২৭।১২) 
লেপ্যকুৎ (পুং) লেপ্যং করোত্তীতি কৃ-কিপ্‌ তুক্‌ চ। লেপক। 
লেপ্যনারী .(জ্জী) ১ অগুরুচন্দনচর্চিত রমণী । "লেপাস্ত্ী। 
২ প্রস্তর বা মুদাদি ছার! নির্শিত রমণী মৃত্তি। 
লেপ্যময়ী (স্ত্রী) লেগ্য-ময়ট্‌, ডীপ,। কাষ্ঠাদি ঘটিত পুত্তলিকা, 
পর্ধ্যায় অঞ্জলিকারিকা। (হেম) 
লেপ্যযোধিৎ (তস্ত্রী) লেপ্যনারী। 
লেপ্যন্ত্রী (ত্ত্রী) লেপ্যাস্ত্রী। স্বগন্ধদ্রব্যলিপ্তা স্ত্রী । শৈব্ররত্বা*) 
লেক্ষাফা (আরবী) থাম, যাহার মধ্যে চিঠিপত্র পুরিয়া 
দেওয়া হয়। 
লেম হিন্দী) ১ একতা । ২ স্থমিলন। ৩ সত্তাব, সঞ্পীতি। 
লেম্‌রো, নিয়ব্র্মের অন্তর্গত একটী নদী। আরাকান প্রদেশের 
উত্তরস্থ জঙ্গলাবৃতত শৈলমালা৷ মধ্যে ইহার উৎপত্তি। পর্বতবক্ষ 
অবতরণকালে এই নদী শৈলগাত্রবাহী নান! অ্োতোমালায় 
পুষ্টকলেবর হইয়া আকায়াব জেলার সমতলক্ষেত্রে পড়িয়াছে। 
পরে তথা হইতে সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া নানা শাখা 
প্রশাখা বিস্তারপূর্ববক হান্টার্সবে নামক সাগরোপকুলে সমুদ্রবক্ষে 
মিশিয়াছে। 
লে-ম্যোৎ-হ্্াঁ ব্রহ্বরাজ্যের ইরাঁবতীবিভাগের বেসিন জেলার 
অন্তর্গত একটী নগর। বেসিন বা উগাশ্বুন! নদীতটে অবস্থিত। 
অক্ষাঞ্ৎ ১৭৩৪৫*উ$ এবং দ্রাঘিৎ ৯৫১৩৪০ পৃঃ নদীতে 
বন্ঠা হইলে এই নগরের প্থঘাঁট সময় সময় ৩ ফিটু জলে 
ডুবিয়া যায়। 
লেয় (পুং 1০০) সিংহরাশি। (জ্যোতিস্তত্ব) 
লেয়াকৎ (আরবী )১ গুণ। ২ সামর্থ্য । ও দক্ষ। ৪ কুশলবৃদ্ধি। 
লেয়াঁকতী (আরবী ) ১ দক্ষতা, নিপুণতা। ২ যোগ্যতা । 
লেলয়া (ত্ত্রী) কম্পমানা। 
লেলিহ (ত্রি) লিহ-যউ৬যঙ লুক,লে-লিহ-অচ। পুনঃ পুনঃ লেহন « 
লেলিহান (পুং) পুনঃ পুনরতিশয়েন বা লেট়ীতি লিহ্‌-যঙ, 
শানচ, বা। ১ শিব। (শবরদ্বাৎ) ২ সর্প। (হেম)(ত্রি) 
৩ পুনঃ পুনঃ লেহনকর্তী । 
“সগ্তজিহবাননঃ ত্রুরে! লেলিহাঁনো বিসপতি 1” (ভারত ১২৩৩৫) 
লেলিহান! (স্ত্রী) তস্ত্রোক্ত মুদ্রাবিশেষ। মুখ বিবৃত করিয়া 
অধোমুখে জিহ্বা পরিচালিত করিবে, এবং উভয় হাস্তের মুষ্টি 
উভয় পার্থ স্থাপন করিলে তাহাকে লেলিহান মুদ্রা কহে। 
এই মুদ্রা তারাপূজায় প্রশস্ত । 
অন্ত প্রকার--তর্জনী, মধ্যম! ও অনামিকা সমভাগে 


লেহ [ ৩৪৫ ] লেহরা 


পাল জপ জা হস 





পপ োশিশি াশ্াশাীপিসপীশসপিসপ 
সমর 


অধোমুখ করিয়া অনামিকাতে বৃদ্ধানুলি নিক্ষেপ করিয়া | রোগ নষ্ট করে, এ কারণ উহ সায়ংকালে প্রয়োগ করিতে 
কনিষ্ঠাকে দরলভাবে রাখিলে এই লেলিহান মুদ্রা হয়। এই | হয়। এই অবলেহ অন্টাঙ্গ ও চতুরঙ্গ প্রভৃতি ভোমুক্ত। 


ুদ্রা জীবন্তাসে বিশেষ প্রপন্ত। অষ্টাঙ্গাবলেহ--কায়ফল, পুফরমূল,অতাবে কুড়, কাকড়াশূ্ী, 
“বক্তুং বিস্তারিতং কৃত্বাপ্যধোজিহ্বাঞ্চ চালয়েৎ। মরিচ, পিপুল, ৩ঠ, হ্রালভা এবং সুঙ্ম কৃষ্ণজীরা এই সকল 
পার্থং মুহিযুগলং লেলিহানেতি কীর্ডিতা ॥ র্ণ করিয়৷ মধুর সহিত লেহন করিতে হয়, ইহাকে অষ্টাঙ্গারলেহ 
এযাতারারাধনেহন্তা লেলিহা বক্তব্যা-_ কহে। ইহা লেহন করিলে সন্নিপাত, হিক্া, শ্বাস, কাস এবং 
যোনিময়োধরঃ সেনদূর্বধূঃ কৃর্চং ক্রমাদিছুঃ | ক্ঠরোগ উপশম হয়। কফপ্রধান সঙ্দিপাতে ইহা আদার রসের 
বীজানি চোচ্চরেনত্রী মুদ্রাবন্ধনমাচরেৎ ॥ সহিত প্রয়োগ করিবে। মতাত্তরে-_লেহিক মধুর সহিত বা 
তর্জনীমধ্যমানামাঃ সমং কুর্য্যাদধোমুখম্‌। আদার রদের সহিত সেবন করিলে তন্্রা ও কাসযুক্ত দারুণ 
অনামায়াং ক্ষিপেদ ্বাং খভীং কৃত্বা কনিষ্ঠিকাম্‌। মোহ বিনষ্ট হয়। 
লেলিহা নাম মুদ্রেয়ং জীবন্তাসে প্রকীর্তিতা ॥” ( তন্ত্রসার ) চতুরঙ্গাবলেহ-_সিন্ধ আমলকী পেষণ করিয়া! দ্রাক্মা ও 

লেল্য তরি) গাঢ় সলপ্ত। শুঠেব সহিত মিলিত করিয়! মধুর সহিত লেহন করিলে শ্বাস, 

লেবার €পুং) অগ্রহারতেদ। (রাজতর” ১৮৭ ) কাস, মুচ্ছ ও অরুচি নষ্ট হয়। ( ভাবপ্রণ মধ্যথঃ) 


লেবোঙ্গ, যুজপ্রদেশের কুমাযুন জেলার অন্তর্গত একটা গিরি- দ্রব ও কন্ধ প্রস্তত করিতে হইলে যে রূপ ভাগ নির্দি্ট 
শ্রেণী, হিমালয়-পর্বতের অংশ বলিয়া পরিগণিত। অক্ষাৎ | আছে, অবলেহের ভাগ তন্ত্রপ জানিবে। 
৩০২৮ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৮০০৩৯ পৃঃ | এই গিরিশাখা বিয়ান্‌ “লেহে যত্রাস্তি যো ভাগো নির্দিষ্টো দ্রবককয়োঃ। 
ও ধর্ম উপত্যকার মধ্য দিয়৷ বিস্তৃত আছে। পর্বতের উপর তত্রাপি পার্দিকঃ কন্ধঃ দ্রব্যাৎ কার্য্যো বিজানত। ॥% (বাভট) 


দিয়া একটী পথ অপর দিকে গিয়াছে । সঙ্কটের সর্ধোচ্চ [ অবলেহ শব দেখ। ] 
স্থান সমুদরপৃষ্ঠ হইতে ১৮৯৪২ ফিট উচ্চ এবং চিরতুষারাবৃত। লেহ্‌, পঞ্জাবপ্রদেশের কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত লাদখ, রাজ্যের 
লেশ (পুং) লিশ-ঘঞ। কণা । (অমর) প্রধান নগর। সিম্ধুনদের উত্তর কুল হইতে ১॥* ক্রোশ দূরে 
“এষ তে রাজধর্্ীণাং লেশঃ সমনুবর্ণিতঃ1”(ভারত ১২1৫৮২৫) অবস্থিত। অক্ষাণ ৩৪০১০ উঃ এবং দ্রািৎ ৭৭০ ৪৭ পৃঃ। 
লেশোক্ত (ত্রি) ১ সংক্ষেপে বর্ণিত। ২ আভাস কথিত। এই স্থান সিম্ধুনদ ও পার্শ্ববর্তী পর্বতমালার মধ্যস্থিত সমতল 
লেশ্য। (ত্ত্রী) দীপ্রি, আলোক। প্রাস্তরোপরি স্থাপিত। নগরের চারিদিকে প্রাচীর, এ প্রাচীর 
লেইব্য (ব্রি) ১ নাশযোগ্য। ২ ছিন্নকরণৌপযোগী। পর্বতগাত্র পর্যন্ত বিস্তৃত। তাহার স্থানে স্থানে গোলাকার 
লেট, (পুং) লিশ্ঠতে ইতি লিশবাহুলকাৎ তুন্। লোষ্ট। ্গবাটিকা নির্শিত আছে। কাশ্মীররাজ গোলাব সিংহ এখান- 
“অথ যো ব্রাঙ্মণান্‌ কুট পরাভবতি সোহচিরাৎ। কার রাজাকে রাজাচ্যুত করিয়া এই স্থান কাশ্মীররাজ্যতুক্ত 
যথা মহার্ণবে ক্ষিপ্ত আমলে্,বিনস্াতি।” করেন। [ লাদখ, দেখ। ] 
( ভারত ১৩৩৪।২৬ ) নগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে একটা ছুর্গ আছে। প্রাচীন রাজ- 


লে স্ব (পুং ) লেষ্ং হস্তি হন-চক্‌। লোষ্্রভেদন। ( শবরদবা* ) | প্রাসাদ ত্রিতল ও সামান্ত ধরণে গঠিত হইলেও উহার কাষ্- 
লেউটভেদন (পুং) লে ভিনভীতি, ভিদ-নট,। লোষটভন- | নির্িত বারাগাদি দেখিবার সামগ্রী। ভীন, ভাতার ও পঞ্জাব 
সাধন মুদগর, পর্যায় কোটাশ, লেস ঘ, লেস ভেদী, চূর্ণ । প্রদেশের বাণিজ্যকেন্ত্র বলিয়া পর্বতবক্ষস্থিত তুষারব্যাপ্ত এই 
লেসিক (পুং) হস্তারোহক, পর্যায় কটিরোহক। ( শবমা*) | নগর সাধারণের বিশেষ পরিচিত । এখানে শালনির্খাণার্থ পশম 
€লেহ (পুং) লেহনমিতি লিহ-ঘঞ.। আহার, ভক্ষণ। পর্যায় | বিক্রয়ের বিস্তৃত কারবার চলিয়া থাকে। একটী বেধালয় 
স্বাদন, রসন, স্বদন, শ্বদি | (রাজনি') লিহ-কর্্াণি ঘঞ.। ২ রস। | এখানে স্থাপিত আছে। 
“্পচেল্লেহং সিতা ক্ষোদ্রং পনার্দকুড়বাস্িতম্‌।* লেহন (ব্লী) লিহ-্যুই। জিষ্বাদ্বার! রসাম্বাদন, চলিত চাটা । 
( সুশ্রুত ১1৪৪ ) লেড়ীতি লিহ-ঘঞ। (ক্রি) ৩ লেহনকর্তা । | পর্য্যায়__জিন্বাস্বাদ। ( হেম) 
প্দহেধ্হং মধুনো লেহৈরাবৈরুগরর্ঘধা গিরিঃ ।” (ভ্টি ৬৮২) | লেহরা, বাঙ্গালার দরভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত একটা গগুগ্রাম। 
৪ অবলেহ, চলিত জটা। দৌদের বলাবল অনুসারে স্থান | মধুবন হইতে বহেরা যাইবার পথে অবস্থিত। পণ্ডোল নীল- 
বিশেষে অবলেহ প্রয়োগ বিধেয়। অবলেহ প্রায়ই উর্দজক্রগত | কুঠীর অধীনে এখানে একটী নীলের কারখাঁন৷ থাকায় স্থানীয় 
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দীর্ঘিকা আছে। তন্মধ্যে ঘোঁড়দৌড় নামক দীর্ঘিক! ছুই মাইল 
বিস্বৃত। এই দ্রীর্ঘিকার তীরে প্রায় ১৫ বিঘা জমি ব্যাপিয়৷ 
ইষ্টকন্ত,প পড়িয়া আছে। উহ! এখন জঙ্গলে আবৃত । স্থানীয় 
প্রবাদ, ব্রিহততরাক্গ শিবসিংহ এ স্থানে বাস করিতেন, এ স্ত.গ 
তাহারই প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ মাত্র। 
লেহাঁই (দেশজ ) ময়দার কাই। 
লেহিন্‌ (ত্রি)২ লেহযুক্ত। ২ লেহনকারী। 
লেহিন (পুং) লিহ-বাহুণকাদিনন্‌। টন্বণক্ষার, চলিত 
মোহাগা, সোহাগার খৈ। (হেম) 
লেহা" (ক্লী) লিহ-প্যৎ। ১ অমৃত। (শবমালা ) ২ অ্- 
বিধ অন্নের অন্যতম । (রাজনি* ) ৩ ফড়বিধ আহারের মধ্যে 
আহার বিশেষ । 
“আহারং ষড়বিধর্ধোষ্যং পেয়ং লেহ্‌ং তখৈব চ। 
ভোজ্যং ভক্ষ্যং তথা চর্ক্যং গুরু বিগ্যাদ্‌ ষথোত্তরম্‌ ॥%(ভাবপ্র”) 
(ত্রি)৪ লেহনীয়, লেহনযোগ্য। 
পতত্তননানাব্ধং ভক্ষ্যভোজ্যলেহাদি ষড়রসম্‌। 
দিব্যমনং বুতুজিরে পপুঃ পানমথোত্তমম্‌॥”কথাসরিৎসা” ৪৫২৩০) 


[ ৩৬ 1 


দ্ধ বনধিত হইয়াছে। এই গ্রামের এবপার্খে ওটা বৃহদাফার | লোক (ধৃং) লোক্যতে ইতি লোক-এ। ভুবন, গোক 


লোককার- 


খটী, সপ্তলোক, ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্পোক, মহর্লোক, জম- 
লোক, তপোলোক ও সত্যলোক। 
পতৃভূবিঃ স্বর্মহশ্চৈব জনশ্চ তপ এব চ। ৃ 
সত্যলোকশ্চ সপ্বৈতে লোকাস্ত পরিকীন্তিতাঃ॥” (অগলিপু*) 
[ বিশেষ বিৰ্রণ তত্বৎ শবে দেখ ] 
কুশ্রতে লিখিত আছে যে, লোক ছুই প্রকার স্থাবর ও 
জঙ্গম। বৃক্ষ, লতা! ও তৃণ প্রভৃতি স্থাবর এবং পণ্ড, পক্ষী, কীট, 
মনুষ্য প্রভৃতি জঙ্গম। এই স্থাবর ও জঙ্গম রূপ লোকছয় 
উষ্ণ শীত গুণভেদে পুনরায় আগ্নেয় ও সৌম্য এই হুই প্রকারে 
বিভক্ত । অথবা ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বামু ও আকাশ এই পঞ্চ- 
ভূত ভেদে পাচ প্রকারে বিভক্ত। এই লোকন্বয়ের মধ্যে 
ভূতের উৎপত্তি চারি প্রকার-যথা স্বেদজ, অগুজ, উদ্ভিজ্ঞ ও 
জরাযুজ। একমাত্র পুরুষ এই সকল লোকের অধিষ্ঠাত! । 
( সুশ্রত সুত্রস্থাৎ ১ অণ) 
ধাহার! পুণ্যকারী তাহাদিগের উত্তমলোক এবং ধাহারা 
পাপকারী তাহাদিগের অধমলোকে গতি হইয়৷ থাকে । পুণ্যাত্মা- 
দিগের জন্য নানা প্রকার অতি বিচিত্র ও পবিত্র লোক আছে। 


লৈখ (পুং) লেখের গোত্রাপত্য। (পা” ৪১১১২) এই সকল লোক কামময় অতি বিচিত্র। 
লৈখান্রেয় (পুং) লেখান্র রা লেখান্রর গোত্রাপত্য। “এবং বিভজ্য রাজ্যানি পুরা প্রোক্তানি যানি চ। 
লৈগবায়ন (পুং)লিগুর গোত্রাপত্য। লোকাংস্চ বিদধে দিব্যান্‌ দদাবথ পৃথক্‌ পৃথক্‌ & 
লৈগব্য (পুং ) লিগুর গোত্রাপত্য । কন্তচিৎ সুয্যস্কাশান্‌ ক্তচিদবহিনির্ম্লান্‌। 
লৈঙ্গ (ক্লী) লিঙ্গমধিকৃত্য কতো গ্রন্থ ইতি লিঙ্গস্তেদমিতি বা কন্তচিদ্ধিষ্যবিষ্লোতান্‌ কম্তচ্চন্্রনির্শলান্‌॥ 
লিঙ্গ-অণ | লিঙ্গপুরাণ। [পুরাণ দেখ । ] নানাবর্ণান্‌ কামময়াননৈকশতযোজনান্‌। 
দমাৎত্তাং কৌন্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং স্বান্দং তথৈব চ।” সতাং স্ুক্ৃতিনাং লোকান্‌ পাবনায় চ সংস্থিতান্‌ 
( পাস্মোত্তরথণ্ড ৩৪ অঃ) ( অগ্রিপু* ব্রাহ-প্রাহুর্ভাব নামাধ্যা* ) 
(তরি) ২ লিঙ্গসন্ম্বীয়। ২জন। (অমর) 
লৈঙ্িক (অি) ১ লিঙগস্ীয়। ২ লিঙ্গ বাঁ পরতিদুর্িনিশ্মাণ- | লোৌককণ্টক (পুং)৯ মন্দ লোক। ২ দোষী ব্যক্তি ও লে” 
কারী। শ্বর রাবণের নামাস্তর। 


লৈঙ্গিকী স্ত্রী) বদন ও বিরেচনের শোধনবিশেষ । (ক্রদণবমনাধি) লোৌককথ। স্ত্রী) গ্রচলিত প্রবাদ, কিংবদস্তী। ২ নীতিমুলক গল্প। 
লৈঙ্গী (ত্ত্রী) ১ লিঙ্গিনী লতা। (রাজনি” ) ২ লিঙ্গস্বন্ধিনী। | লোককর্তৃ (পুং) লোকন্ত কর্তা | ৯ বিষ । ২ শিব । ও ক্রন্ধা। 
লো! পুং) ওলো শব্ার্থ। নিয়শ্রেণীর স্ত্রী জাতিকে ডাকিবার শব । লোককম্প (ব্রি) মানবের ভীতিকর । 

লো-আঁজিম (আরবী ) আবশ্তকীয় দ্ব্যাদি। লোককল্প (ত্রি) ১ জগৎ সদৃশ বা অনুরূপ । ২ জগৎস্থিতির তুলচ। 
লোক, দর্শন, অবলোকন। ২ দীপ্তি। ভাঁদিৎ আত্মনে* | লৌবকাস্ত (ব্রি) লোকানাং কাস্তঃ। লোকপ্রিয়, 'জনপ্রিকক। 
সক সেট দীধ্র্থে চুরাদি' পরশ্মৈৎ অকণ সেট,। লট, “লোককান্ত' প্রিয়ং পুত্রং কুশচীরাত্বরং বনম্‌। 


লোকতে। লিট লুলোকে। . লুট, লোকিতা। লু .অলো- 
কিষ্ট। চুরাদিপক্ষে লট, লোকয়তি। লু$, অনুলোকৎ। 
অব+লোক-অবলোকন। আ+লোক-*আলোকন, দর্শন । 
বি+লোক-বিলোকন। 


প্রন্থিতং পশ্াতে। মেহস্ত হৃদয়ং কিং ন দীর্যতে ॥” 
( গোঃ রামায়ণ ২। ৩৮। ৬) 
রিয়া টাপ.। লোৌককাস্তা, লোকষ্রিয়া। ২ খষ্ধি নামক ওষধ। 


লোককার (পুং)লোষকর্তা,। তরঙ্গ বিধু; ও.শিষকে বুঝায় 





ন্‌ (তরি) হৃটিকর্তা | 
লোকক্ষিৎ (তি) হবর্গগামী, আঁকাশচারী। 
লোকগতি [ত্্রী) জীবনযাত্রা । 
লোকগাথা (তত্র) লোকপরম্পরাশ্রত গাথা। 
লোকগুর (পুং) জগ্বাসীর উপদেষ্টা আচীর্ধ্য। 
লোকচক্ষুস, (ব্লী) লোকানাং চক্ষুরিব। ১ সুর্যা। 
“লোক্ষ প্রকাশকঃ প্রীমান্‌ লোকচক্ুগ্রহেশ্বরঃ ।% ধ্যস্তব) 
২ লোকদিগের চক্ষুঃ, জনসমূহের লোচন। 
লোৌকচর (ত্রি)১ জীব। ২ জগত্এণকারী। 
লোকচরিত্র (ক্লী) জীবনযাত্রা । মানবের জীবনেতিবৃত্। 
লোঁকচারিন্‌ (ত্রি) লোকচর। 


লোঁকজননী (ত্্রী) লক্মী। 
লোকজিৎ (পুং) লোকং জিতবানিতি জি-ক্িপতুক্‌ চ। 


১বুদ্ধ। (ত্রি)২ লোকজেত৷ | “যং কামং কাময়তে তমাগায়তি 
তাদ্বে তল্লোকদিদেব” ( শতপথব্রাৎ ১৪। ৪ ১। ৩৩) 
লোকজ্ঞ (ত্রি) মানবতবদশী। 

লোকজ্যেষ্ঠ (তরি) ১ নরশ্রেষ্ঠ। ২ বুদ্ধভেদ। 

লোকতত্ব (ক্লী) মানবতত্ব। 

লোকতন্ত্র (ব্রী) জগতের ইতিবৃত্ত । 

লোকতস. € অব্য ) লোকান্ুরূপ। পূর্বোক্তরূপ (তাগব” 8২৪1৭) 
লোকতুষার ( পুং) লোকে তুষার ইব। কপূর । (রাজনি* ) 
লোকন্রয় (ক্লী) স্বর্গ, মত্ত্য ও রসাতল। 

লোকদভ্তক (ত্রি) প্রবঞ্চক। 

লোকদ্বার (রী) স্বর্মঘার। 

লোকদ্বারীয় (ব্লী) সামভেব। 

লোকধাত্‌, ( পুং) লোকন্ত ধাতা। শিব। 

লোকধাতু (পুং) বৌদ্ধমতে, জগতের অংশবিশেষ । 
লোকনাথ (পুং) লোকানাং নাথঃ। ১ বুদ্ধ। (ত্রিকা”) 
“লোকে ভগবতে। লোকনাথাদারভ্য কেচন। 


লোঁকনাথরস (পুং) দ্লীহারোগাধিকারে গুঁধধধিশেষ, লোক" 


নাধরস ও বৃহল্লোকনাথ রস ভেদে ইহ! ছুই প্রকার। প্রস্তত- 
প্রণালী--পারা, গন্ধক, অত্র, প্রত্যেক এক ভাগ, লৌহ ছুইভাগ, 
তার ছইভাগ, কড়িভল্ম ছয়ভাগ, এই সকল ভ্রব্য একত্র ক্রিয়া 
পাঁণের রসের সহিত মর্দন কবিয়া গঞ্জপুটে পাক করিবে। 
শীতল হইলে ছুই রতি পরিমাণ এই ঁধধ মেবন করিয়া! পিপুল" 
র্ণ ও মধু, বা! গুড় ও হরীতকী কিংবা গোমুতর ও গুড়ের সহিত 
জীরা সেবন করিবে। এই ওষধ নেবন করিলে যর প্লাহা, 
উদরী, গুন ও শোথনাশ হুয়। 

বৃহল্লোকনাথরস-_পারদ একভাগ ও গদ্ধক ছুইভাগে কড়জলী 
করিবে, একভাগ অত্র উহার সহিত মিশাইয়৷ ঘ্ৃতকুমারীর রসে, 
পরে দ্বিগুণ তাম! ও লৌহ মিশ্রিত করিয়৷ কাকমাচীর রসে পুনঃ 
পুনঃ মর্দন করিয়া গোলক করিবে। পরে গ্ধক ২ ভাগ ও কড়ি- 
ভগ্ম ২ ভাগ জন্বীরের রসে মর্দন করিয়া, মুযাছয়ের মধ্যে এ ওষধ 
গোলক রাখিয়৷ দিবে; তদন্তর উক্ত মুযাত্বয় শরাবসম্পুট করিয়া 
উক্ত শরাবের সদ্ধিস্থান পোড়ামাটী, লবণ ও জলে লেপিয়া 


 গজপুটে পাক করিতে হইবে। শীতল হইলে ছয়রতি পরিমাণ 


বটা প্রস্তুত করিতে হয়। এই ওষধ পিপুলমূর্ণ, মধু হরীতকী- 
চূর্ণ, গুড়, জোয়ান বা, গোমুত্র অন্ুপানে সেবন করিলে যক্কৎ, 
প্লাহা, উদরী, শোথ, বাত, অষ্ঠালা, কামগঠী, প্রত্ষ্ঠীলা, কাসর, 
অগ্রমাস, শূল, তগন্দর, অগ্নিমান্য ও কান আশ প্রশমিত হয়। 
( রসেন্্রসারসং গ্লীহযরুদধি ) 
অতিসার রোগাধিকারে রসৌষধ বিশেষ । প্রস্ততপ্রণালী-- 
রসমিন্দ'র একভাগ, গন্ধক চারিভাগ, কড়ির মধ্যে পুরিয়া 
সোহাগ! দ্বারা মুখ বদ্ধ করিয়া দিবে, পরে ইহা মৃদ্পপাত্রে রুদ্ধ 
করিয়৷ পুটপাকে পাক করিবে, এই ওঁষধের মাত্রা ৪ রৃতি। 
ইহা মধুর সহিত সেব্য এবং শুগী, আতইচ, মুতা, দেবদারু ও 
বচ ইহাদের কষায় অনুপানে সেবন করিলে সর্ধবিধ অতীদার 
রোগ আশ্ত প্রশমিত হয়। ( রসেত্ত্রসারস” অতিসাররোগাধি* ) 


যে জন্তবো গতক্লেশান্‌ বোধিসত্বানবেহি তান্‌॥” (রাজ তর” ১১৩৮) লোকনাথ শা, অমরকোষঠীকা পদমঞ্জীরীপ্রণেতা । 
ংব্রন্জা। ( শবরদ্বা")৩ বিষ । ৪ শিব। লোকনিন্দিত (তরি) লোকেযু নিন্দিতঃ, জননিন্দিত, যিদ 
অকিঞ্চনঃ সন প্রতবঃ স সম্পদাং স লোকনাথ: পিতৃস্পগোচরঃ। | জনসমাজে নিন্দিত । 
স ভীমরূপঃ শিব ইত্যুদী্যাতে ন স্তি যাথাধ্যবিদঃ পিণাকিন£।৮ | লোকনেত (পুং) লোকানাং নেতা । + শিব। ২ জন- 
(কুমারসন্তব ) সমাজের প্রতু। সমাজপতি। 
(ত্রি) ৫ লোকের প্রভু । (রামায়ণ ২৩৩১৬ )৬ পারদ। | লোকপ (পুং) লোকপাল। 
লৌকনাথ, ১ অধৈতমক্তাসাররচয়িতা। ২ মনপ্রকাশ প্রণেতা । লোকপক্তি (স্ত্রী) সনম খ্যাতি, যশঃ। 
লোকনাথ চক্রবর্তী, কর্ণপুরক্কত অরঙ্কারকৌস্তভের টাকা ও লোঁকপতি (পুই) লোকানাং পতিঃ। বিস্ণু। .(ভাগ” ২1৪২০) 
মনোহর! নামী রামায়ণটাকারচয়িত| । জনসমাজের পতি অর্থাৎ পালক। 


পি পাপ পিস স্পা পি আন আস ৮৫০ 


লোকপথ (পুং) সাধারণ পথ বা উপায়। 
লোকপদ্ধতি (স্ত্রী) চিরন্তন গন্থা। 
লোঁকপাল (পুং) লোকান্‌ পালয়তীতি পাল-ণিচ.অণং। 
১রাজা। (হলাধুধ ) ২ দিক্পাল। 
, “সোমাগ্র্কানিলেন্্রাণাং বিত্তাগনত্যোরধমন্ত চ। 
অগ্ঠানাং লোকপালানাং বপুধারয়তে নৃপঃ 1” ( মন্তু ৫৯৬) 
৩ শিব। ৪ বিষুঃ। 
লোঁকপাঁলক (পুং) লোকন্ত পালকঃ। লোকপাল। 
লোকপালত্তা স্ত্রী) লোকপালন্ত ভাবঃ তল্-টাপ্‌। 
লোকপালত্ব, লোকপালের ভাব বা! ধর্ম, লোকপালের কার্য 
লোকপিতামহ (পুং) ব্রঙ্গা। 
লৌকপুণ্য (ক্ী) প্রাচীন নগরতেদ। (রাজতর* ৪। ১৯৩) 
লোঁকপুরুষ (পুং) বরঙ্গাুদেব। 
লোকপুজিত (ত্রি) লোকেষু পৃজিতঃ। 
জনসমাজে মান্ত। 
লোঁকগ্রকাঁশক (পুং) লোকন্ত প্রকাশকঃ । স্ৃর্ধ্য। 
“লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমান্‌ লোকচক্ষুগ্র হেশ্বরঃ 1” (হৃধ্যস্তব) 
লোকপ্রকাশন (ুং) সুর্য,ঘিনি জগৎকে আলোক দান করেন। 





জনপৃজিত। 


লোকপ্রত্যয় (পুং) জগদ্যাণ্ চিরপ্রসিত্ধ (আচারাঁদি )। 

লোকপ্রদীপ (পুং) বুদ্ধত্দ। 

লোকপ্রবাদ (পুং) লোকে প্রবাদঃ। জনপ্রবাদ্, জণ- 
সমাজে প্রচলিত প্রবাদ । 


লোকপ্রসিদ্ধি (ত্ত্রী) খ্যাতি। 

লোকবন্ধু (পুং) ১ শিব। ২ স্্্য। 

লোঁকবান্ধব (পুং) লোকানাং বান্ধবঃ। ১ কুর্যা। (জটাধর) 
২ জনসনূহের বন্ধু। 

লোঁকবাহা (পুং) লোকাৎ লোকসমাজাৎ বাহ্‌ঃ। সর্ববাচার- 
বর্জিত। “লোকবাহস্ত বাজিগবাস্বীচারবর্জিতঃ।” ( জটাধর) 

লোৌকবিন্দুসার ক্রী) স্থপ্রাচীন চতুর্দশ জৈন পুবর্বীর শেষাংশ। 

লোকভর্তু পু) জনসাধারণের অনলদাতা। 


লোকভাজ, (ত্রি) স্থানাধিকারী । স্থানব্যাপী | (শতপথত্রাণ৭২।১।৮) 


লোৌকভাবন (তরি) জগতেব মঙ্গলবর্ধনকারী। (ভাগ” ৩১৪৪০) 
লোঁকভাবন্‌ (ত্রি) জগতবর্তা। (রামা ৪। 881 8৭) 
লোকময় (তরি) স্থানময়। জগদাধার। (ভাগ ২৫১১) 
লোকমর্ধ্যাঁদী (সী) ১ চিরস্তন পদ্ধতি। ২ ব্যক্তিবিশেষের সম্মাননা। 
লোকমাত, (স্ত্রী) লোকাঁনাং মাতা । ১ লক্ষী, কমলা। 

২ লোকের জননী। 

প্রতিষ্ঠাকামঃ পুরুযো রোদসী লোকমাতরৌ |» ভোগবত ২1৩৫) 
লোকমার্গ (পুং) ৯ প্রচলিত পদ্ধতি । ২ সাধারণ পন্থা। 


[ ৩০৮, ] 
লোকংপৃণ (বি) ১ জগম্যাগী। ২ সর্ধগামী। পলোকংগৃপৈঃ 






পরিমলৈঃ পরিপুরিতন্ত কাশ্মীরজন্ত” ( ভামিনীবিলাস) স্্রিয়াং 


টাপ। লোকংপৃণা-ইষ্টকাভেদ। লোকংপৃণা, মন্ত্রপাঠ 
সহকারে এই ইষ্টক দ্বারা য্ীয় বেদী নির্মাণ করিতে হয়। 
( বাজসনেয়সংহিতা ১২1৫৪) 


লোকযাত্রা (স্ত্রী) লোকানাং যাত্রা । সংসাঁরযাত্রা, শীবন। 
লোকযাব্রাবিধান ( ক্লী ) (০1/0108) [2000007)) সংসার- 
যাত্রানির্ববাহের বিধিদর্শক নীতিশান্ত্রবিশেষ। 
লোকযাত্রিক (ব্রি) জীবনযাত্রা সম্বন্ধীয় । 
লোকরক্ষ (পুং) রাজা, নরপতি। 
লোকরঞ্রন (ক্লী) লোকন্ত রঞ্জনং। লোকের গ্রীতিসম্পাদন, 
লোককে সন্থষ্ট করা । 
লোকরব (পুং) জনরব। 
লোঁকলেখ (পুং) রাজবিজ্ঞপ্তি। 
লোকলোচন পেং) লোকানাং লোচনমিব। ১ সূর্য্য । (শবরত্বা) 
(ক্লী)২ লোকের চক্ষু, জনসমূহের লোচন। 
“সোহশ্বস্তৎপাঁঞ্ঘাতেন যন্ত্রেণেবেরিতঃ শরঃ | 
জগাম কাপ্যতিজবাঁদলক্ষ্যো লোৌকলোচনৈঃ ॥” 
( কথাসরিৎসা” ১৮। ৯২) 
লৌকবচন (লী) জনরব। 
লোঁকবণ (তরি) লোক সদৃশ। 
লোকবর্তন (র্লী) মন্থযচরিত্র। রীতি*নীতি। 
লোকবাদ পং) লোকস্ত বাদঃ। লোক প্রবাদ, জনশ্রুতি, 
যাহ! সচরাচর লোকে বলিয়৷ থাকে । 
লোককবার্তী (ত্ত্রী) জনরব। 
লোকবাহা (ব্রি) ১ লোৌকবহিভূ্তি, আচারভ্রষ্ট। ২ লোক" 
বহনীয়। ৩জাতিচ্যুত। 
লোকবিজ্রুষ্ট (তরি) যেস্থলে লোকসমূহের বিক্রোশ হয়। 
লোকবিদিষ্ট। 
“পরিত্যজেদর্থকামৌ যৌ স্তাতাং ধর্মনবঞ্জিতৌ | 
ধর্মধাপ্যস্থখোদর্কং লোৌকবিজুষ্টমেব চ 1” (মন্ু ৪১৭৬) 
“লোকবিকুষ্টং যত্র লোকানাং বিক্রোশঃ ( কুন্ুক ) 
লোকবিজ্ঞাত (ত্রি) বিখ্যাত, লোক জানিত, প্রনিদ্ধ। 
লোকবিদ্‌ (পুং ) বুদ্ধভেদ। 
লোৌকবিদ্বিষ্উ (তরি) লোকনিন্দিত, জনসমূহের নিকট বিদ্বে- 
ভাবাপন্ন। 
“অনারোগামনাযুহযমনতগ্যঞ্াতিভোজনম্। 
অপুণ্যং লোকবিধিষ্টং তন্মাত্বং পরিবর্জয়েৎ |” (মনত ২৫৭) 
লোৌকবিধি (পুং) ১ সৃষ্টিকর্তা । ২ জগতের নিয়স্তা। 


 লোকসিদ্ধ 





ইহার! রোগের অধিষ্ঠাতা বলিয়া কলিত। 
পদ্কন্দগ্রহাদয়ো যে চ আধ্যকত্রাসকাদয়ঃ। 
কৌমারাস্তেতুবি জয়া যে চ লোকবিনায়কা!। 
সহঅশতসংখ্যাতা মত্ত্যলোকবিচারিণঃ ॥”৮ ( অগ্রিপুৎ) 
লোকবিন্দু (ব্রি) ১ স্থানকারী। ২ মুক্তি বা স্বাধীনতাপ্রাপ্ত। 
লোকবিশ্রুত (ত্রি) বিখ্যাত। 
লোৌকবিশ্রুতি (ত্ত্ী) লোকে বিশ্রুতিঃ | জনস্রুতি, কিংবদন্তী । 
লোকবিসর্গ (পুং) জগৎস্থষ্টি। প্রজাসর্জন। 
লোকবিস্তার (পুং) লোকব্যাপৃতি॥ 
লোকবীর (পুং) পৃথিবীস্থ জুপ্রসিন্ধ বীরবৃনা। এই শব 
বহুবচনাস্ত। 

লোকরবৃত্ত (ক্লী) ১ অল্প কথোপকথন। ২ লৌকিক আঁচার। 

লোকরৃত্তান্ত (পুং) ১ মন্য্রিত্র। ২ জীবনের ঘটনা- 
নিচয়। প্রাচীন ইতিবৃত্ত। 

লোকব্যবহার (পুং ) সাধারণে প্রচলিত রীতিনীতি । 

লোক ব্রত (কী) মন্থ্যযসমাজের প্রচলিত ক্রিয়াপন্ধতি। 

লোকশ্রুতি (স্ত্রী) ১ জনশ্রুতি, কিংবদন্তী । ২ খ্যাতি, প্রসিদ্ধি। 

লোঁকসংব্যবহাঁর (পুং) বৈদেশিক বাণিজ্য। 

লোকসং্তি (ভ্ত্রী) অদৃষ্ট। “জীবলোকস্ত লোকসংস্তিঃ” 
( ভাগ* ৩২৯৩) 

লোকসঙ্কর (পুং)১ জাগতিক বিপ্লব। ২ জনসমাজে মিথ্যা- 
চরণকারী। (রামায়ণ ২১০৯৬ ) 

লোকসংক্ষয় (পুং ) ১ জনক্ষয়। ২ জগতের ধ্বংস। 

লোঁকসংগ্রহ (পুং) ১ লোকসমন্য়। ২ সাংসারিক অভিজ্ঞান। 
৩জগদ্বাসীর পরম্পরের সম্প্রীতি ও সম্ভাষা । ৪ সমগ্র জগৎ। 
৫ জাগতিক মঙ্গল। 

লোকসনি (পুং) ১ স্থানকারী। ২ নিরুদ্ধেগমার্গসাধক। 

, ( শুরুযজুঃ ১৯1৪৮ ) 

লোকসাক্ষিক (ব্রি) ১ জগদ্বাসীর অনুমোদিত। (অব্য) সাক্গি- 
সমক্ষে । 

লোকসাক্ষিন্‌ (পুং)১ বন্ধ ।২ অগ্নি। (রামায়ণ ৬।১০১।২৮) 

৩ ন্ুর্য্য। 

“লোক্সাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্তা হর্তা তমিশ্রহা১” ( হৃষ্যস্তব ) 
লোকসাৎ (অব্য*) সাধারণের মঙ্গলার্থে। (কথাসরিৎসা-৯০।৩০) 
লোকসাৎকৃত (তরি) লোকের মঙ্লার্থে অনুষ্িত। 
লোকসাঁধক (তরি) জগৎস্থষ্টিকারী। 
লোৌকসামন্‌ (ক্লী) দামভেদ। ( লাঁট্যাৎ ১৫1১০ ) 
লোকসিদ্ধ (ত্রি) ১ প্রসিদ্ধ ২ প্রচলিত। ও সাধারণে গৃহীত। 
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লৌকবিনাঁয়ক পরং) লোকে বিনায়ক ইব। গ্রহবিশেষ। 


লোকমীমাতিবর্তিন্‌ (ত্রি) ১ সাধারণ সীমার বহিতূ্তি। 
২ অলৌকিক, অস্বাভাবিক। ্‌ 
লোকক্থন্দর (পুং) ১ বুদ্ধতেদ। (ললিতবিস্তর ) (তরি) ২ সাধা- 
রণে যাহাকে সুন্দর বলিয়া গ্রহণ করে। 
লোকস্থল (ক্রী) দৈনন্দিন ঘটনা । (কুস্ুমাঞ্জলি ৫৩1৮ ) 
লোঁকস্থিতি (ত্ত্রী) ১ প্রচলিত পদ্ধতি। ২ জাগতিক নিয়ম। 
লোকম্পুঙ (তরি) লোকসনি। ( তৈত্তিরীয়সং ৭৫1২৪।১ ) 
লোকম্মুৎ (তরি) জগতের মঙ্গল অনুধ্যানকারী। 
পলোকন্থৃৎ পৃথিবীলোকন্ত ন্বর্তা” ( মৈত্রেয়োপনিষদ্‌ ৬৩৫ ভাষ্য) 
লোকহীম্ত ব্রি) ১ জগতের হাস্তাম্পদ। ২ সাধারণের উপ- 
হাস্য ( ঘটনা বা বস্ত )। | 
লোৌকহিত (ত্রি) লোকস্য হিতঃ। জনসমূহের মঙ্গল । মানবের 
হিতকর। * 
লোকাকাশ (পুং ) ১ আকাশ, শূন্স্থান। জৈনমতে, জগতের 
অংশ বিশেষ, এইস্থান অমুক্ত জীবসজ্ঘের বাসভূমি। 
লোঁকাঁক্ষি (পুং) আচার্য্ভেদ। মন্থুসংহিতার ৩১৬, টাকায় 
কুল্ল.কতট্ট ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। 
লোকাক্ষি, দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চিপুরনিবাসী চিত্রকেতুর পুত্র। 
তিনি জ্ঞানোপাজ্ছনের পর রাজধানী পরিত্যাগ করিয়! শ্রীশৈলে 
আসিয়া বাঁস করেন। “্মহাজনঃ যেন গতঃ স পন্থা” এই 
নীতি বাক্য ত্বাহার জীবনের মূল মন্ত্র ছিল। তিনি 
একথানি জ্যোতিষ, স্থৃতি ও তন্তগ্রন্থ রচন! করিয়া! যান। 
[ লৌগাক্ষি দেখ। ] 
লোকাক্ষিন্‌, লৌগাক্ষির নামাস্তর। [ লৌগাক্ষি দেখ। ] 
লোকাচার (পুং) লোকস্য আচারঃ। জনসমূহের আচার, 
সাধারণ লোকে যে আচার পদ্ধতি অনুসারে চলিয়া থাকে,তাহাকে 
লোঁকাচার কহে। অনেকস্থলে লোকাচার শান্জবৎ মান্ত। 

লোঁকাচার্য্য, অষ্টাক্ষরজনতব্যাথ্যা, তত্ত্রয় ও বচনভূষণটাকা- 
প্রণেতা । লোকাচাধযসিদ্বান্ত নামক বেদান্ত গ্রন্থথানি ইহার 
রচিত বলিয়া বোধ হয়। 

লোঁকাতিগ (পুং) ১ অামান্ত। ২ অদ্ভুত। ৩ সাধারণ নিয়মের 
বহিভূতি। 

লোকাঁতিশয় (পুং) ১ লোকাতিগ । ২ নিত্যসাধ্য প্রথাবহিদ্থতি। 

লোকাত্মন্‌ পং) ১ জগতের আত্ম! । ২বিষু। (রামাণ ১1৪৫।৩১) 

লোঁকাদি পেং) জগৎস্থাির আদিকর্থী । বরহ্ধা। (ভারত ৭পর্ব) 

লোকাধিপ (পুং) লোকদ্য অধিপং। ১ লোকপাল। ২ দেবতা) 
মাত্র। ৩ নরপতি। 

লোঁকাধিপতি (পুং) ১ লোকপাল। ২ ধেবতা। 

লোকানন্দ, কিরাতার্জনীয়-টাকা-রচয়িতা । 





ও শত বটি অরোরা চা সতাগ্থারাস০ 


ারারাচ৫০৩০প্প শসা 


লোঁকানুগ্রহ পপুং) ১ জগন্মঙ্গল। ২ প্রশাবর্গের উন্নতি । 
৩ সাধারণের প্রতি অনুকষ্গা । 

লোকানুরাগ (পুং ) জনসাধারণের গ্রতি মেহ বা দয়া । 

লোকান্তর (লী) অন্তৎ লোকং। পরলোক। অন্তলোক। 
( ভাগ* ৪81২৮।১৮ ) 

লোকান্তরগ (তরি) লোকাস্তরং যাঁতি গচ্ছতি বা লোকাস্তর- 
চম ড। ১ মৃত, লোকান্তরগত বা প্রাপ্ত। ২ লোকাস্তরগামী। 

লোকান্তরিক (এরি) লোকদয়ের মধ্যে অবস্থানকারী। 

লোকাপবাদ (পুং) লোকে অপবাদঃ। জনাঁপবাদ, লোকনিন্দা। 
“লোবাপবাদো ছুনির্বারঃ ( উত্তরচণ) 

লোকাভিভাবিন্‌ (তরি) সর্বব্যাপী (আলোক )। 

লোকাভিভাষিত (তরি) ১ জগঘ্ধাঞ্চিত। ২ বুদ্ধভেদ। 

লোকাভ্যুদয় (পুং) লোকস্য অভ্াদয়ঃ। লোকসমূহের অভ্যুদয়, 
জনসমূহের উন্নতি । 

লোকায়ত (ব্লী) লোকেষু আয়তং বিস্তী্ঘমিব। তর্বভেদ । 
চাবর্ণকশান্্। (অমর) প্প্রায়েণেব 'হি মীমাংসা লোকে 
লোকায়তী কৃতা” ( কুমারিলভট্র ) 

লোকায়তন ( পুং) ৯ চার্বাক। যাহারা চার্ধাকের নান্তিকমত 
অনুসরণ ক্রিয়া চলে। 

লোকায়তিক (পুং) লোকায়তং শান্্রমন্ত্যস্যেতি, লোকায়ত- 
ঠন্‌। চার্বাক। 

*প্রুক্যন[মাত্সসংযোৌগসমবায়বিশারটৈঃ | 

লোকায়তিকমুখ্যেশ্চ শুখবুঃ স্বনমীরিতম্‌।৮ 

( হরিবংশ ২৪৯1৩* ) 

২ বৌদ্ধভেদ্দ। ই'হারা নাস্তিক লোকায়ত মতামুসারে চলেন, 
এইজন্য ইহাঁদিগকে লোকাঁয়তিক কহে। ্নানুমানং প্রমাণ" 
মিতি বদতা লৌকায়তিকেন ” ( সাংখাতত্বকৌ* ) 

লোকায়ন ( পুং ) নারায়ণ। 

লোকালোক (পুং) লোক্যতেহসৌ ইতি লোকঃ, ন লোক্যতে 
হসৌ ইতি আলোকঃ ততঃ কর্মধারয়ঃ। স্বনামখ্যাত পর্বত- 
বিশেষ। পধ্যায়-_চক্রবাড়। এই পর্বত সাব্বিদ্ীপা পৃথিবীকে 
বেষ্টন করিয়া প্রাকারের ন্যায় অবস্থিত আছে। এই পর্বতের 
কোন স্থলে ুর্ধ্যালোক পরিরৃশ্তমান হয়, এইজন্য লোক এবং 
কোন স্থলে সুর্যালোক দেখিতে পাওয়া যায় না এই জন্ত অলোক) 
অতএব কুর্ধ্যালোক দেখিতে পাওয়া যায় অথচ যায় না, এইস 
লোকালোক নামে খ্যাত হইয়াছে। | 

“সোহহ্মিজ্যা বিশুদ্ধাম্। গ্রজালোপনিমীলিতঃ। 

প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ লোকালোক ইবাচলঃ ॥” (রঘু ১৬৮ ) 

' এই পর্বতের বিষয় দেবীভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে”- 


[ ৩১ ] 


লোকেমখগ 


ভগবান্‌ নারদকে বলিয়াছিলেন .যে, নারদ ! গুদ্ধ সাগরের চরে 
লোকালোক নামে পর্বত অবস্থিত। এ পর্বত লোক (প্রকাশ- 
মান ) ও অলোক ( অপ্রকাশমান ) এই উভয় স্থানের বিভাগের 
জন্য কল্পিত হইয়াছে বলিয় উহার নাম লোকালোক হইয়াছে। 
মানসোত্তর ও মেরু উভয়ের মধ্যবস্তী সমন ভূভাগই নুবরণময় ও 
দর্পণের গ্ভায় নির্দল। এ স্থানে দেবতা ভিন্ন অন্য প্রাণীর 
সমাগম নাই। স্থানে যে কিছুৰস্ত স্থাপন করিলেই তাহ! 
সুবর্ণ হইয়! যায়, এইজন্য এন্থলে কেহ আসে না। পরমেশ্বর 
প্র পর্বতকে তিন লোকের সীমাস্থানে রাখিক্নাছেন, সৃরধ্য গ্রভৃতি, 
ফ্রবাবধি জ্যোতিম্বান্‌ গ্রহগণের কিরণদমূহ উহার অধীনেই 
চতু্দিকে লোকত্রয়ে গ্রকাশ পায়! থাকে। কদাচ উহাকে 
পশ্চাৎ করিয়া বাহির হইতে পারে না। এই পর্বত এত উচ্চ 
ও বিস্তৃত যে, গ্রহদিগের গতি ততদুর যায় না। খধিগণ এই 
পোকালোকের পরিমাণ এই্প নির্দেশ করিয়া থাকেন যে, 
পর্চধাশৎ কোটি যোজন পরিমিত এই ভূমগুলের চতুর্থাংপ। 
আত্মযোনি ব্রহ্গা এই পর্বতের উপরিভাগে চতুর্দিকে খষভ, 
পুঙ্গচুড়, বামন ও অপরাজিত নামে চারিটী দিগ্গজ স্থাপন 
করিয়াছেন, এই দিগ্গজ সকল সমগ্র জগৎ রক্ষা করিতেছে। 
তগবান্‌ হরি এইস্থানে সকল লোকের মঙ্গলের জন্য নিজাংশসম্তৃত 
দিক্পালদিগের বীর্য, সত্বগুণ ও রশবরধ্য বৃদ্ধি করিয়া বিঘক্‌- 
সেনাদি অনুচরগণের সহিত চতুর্ভু মুক্তিতে বিরাজিত আছেন। 
সনাতন বিষু নিজ মায়ারচিত বিশ্বের রক্ষণ নিমিত্ত কল্পাস্তকাল 
পর্যযস্ত এই মুষ্তিতে অবস্থিত থাকেন । ( দেবীভাগ* ৮1১৪ অ*) 
লোকাবেক্ষণ (ক্লী) জগতের মঙ্গলসাধনার্থচিন্তা। 
লোকিন্‌ (ত্রি) ১ লোকপ্রা্চ। ২ লোকপতি। ৩ জগগ্থাসি- 
মাত্র, এই অর্থে কেবল বহুবচনেই প্রয়োগ হইয়া থাকে। 
লোকেশ (পু) লোকানামীশঃ । ১ ব্রন্ধা। (অমর ) ২ বুদ্ধতেদ। 
(ব্রিকা* )৩ পারদ। (রাজনি* ) ৪ ইন্্র। 
দ্যথাচ বৃত্বান্তমিমংসদোগতন্ত্রিলোচনৈকাংশতয়। ছুরাসদঃ। 
তখৈব সন্দেশহরাদ্বিশাম্পতিঃ শুণোতি লোকেশ তথা বিধীয়তাং ॥” 
( রু ৩৯৬) 
৫ লোকপাল। (মনত ৫8৭) (ব্রি) ৬ লোকাধিপতি। 
(ভাগবত ৩৬।১৯ ) 
লোৌকেশকর, তবদীপিকা বা তত্ববোধিনী নারী রামাশ্রমনকত 
সিদ্ধান্তচন্দ্রিকার টাকা-রচয়িতা । ক্ষেমস্করের পুত্র। 
লোকেশপ্রভবাপ্যয় (ব্রি) লোকপালগণ হইতে উদ্ভূত এবং 
তাহা হইতেই প্রতি নিবৃত্ত। 
লোকেশ্বর (পং ) লোকানামীস্বরঃ॥ ১ বুদ্ধদেব। (ব্রিকা' ) 
২ লোকের প্রভু। ৩ লোকপাল। 


শট 





*গরহনকষত্রতা াডিষ্তর্াচিত্ং নস্তলম্‌। 
ুরাধূপ্রেতবিত্তানাং গভীন্‌ লোকেখরান্‌ হয়ান্‌। 
(ভারত ৮৩৪।২৯ ) 
লোকেশ্বরাতজা (তরী) লোবেশ্বরন্ত বুদ্ধন্ত আত্মজেব। 
বদ্বশক্তিভেদ। পর্ধ্যার়-_তারা, মহাশ্রী, ওক্কার, স্থাহা, প্র, 
মনোরমা, তারিণী, জয়, অনস্তা। শিবা, খদুরবাসিনী, ভদ্রা, 
বৈগ্তা, নীলসরন্বতী, শব্খিনী, মহাতারা, বন্থধারা, ধনন্দদা, 
ত্রিলোচনা, লোচনা। (হেম) 
লোকে (স্ত্রী) ইষ্টিভেদ। (আঙ শো” ২। ১০। ১৯) 
লোকৈকবন্ধু (পুং) লোকানাং এক এব বন্ধুঃ। গৌতম 
বুদ্ধ বা শাক্যমুনি। 
লোৌটৈষণ! (ত্র) সর্থপ্াপ্তির ইচ্ছা। 
লোকোক্তি (স্ত্রী) প্রবাদ, কিংবদন্তী । প্রচলিত বাক্য। 
লোকোত্তর (তরি) ১ অসামান্য, অলৌকিক। ২ আর্শ 
পুরুষ। ৩ রাজা । 
লোকোত্তরবাদিম্‌ (পুং) বৌদ্স্প্রদায়ভে। 
লোকোদ্ধার (ক্লী) ক এই তীর্থ ত্রিলোকপু্িত, 
এই তীর্থে স্নান করিলে স্বীয় সকল লোক উদ্ধার হয্ব। 
( ভারত ৩৬০।১১ শ্লোক ) 
লোক্য (তরি) ১ লোকান্বিত। ২ বিস্তৃতস্থানযুক্ত। ৩ যুদধার্থ 
পরিদ্কৃত স্থানযুক্ত । ৪ জগদব্যাপ্ত। 
লোক্যতা (ত্ত্রী) শ্রেষ্ঠ লোকগ্রাপ্তি। (শেতপথব্রা” ১০/৩)২১৩) 
লোঁগ (পুং) ১ মৃৎপিণ্, লোষ্ট। 
লোঁগাঁক (পুং) পণ্ডিতভেদ। [লোগাক্ষি দেখ। ] 
লোঙ্গর (পারসী) নদী বা সমুদ্রবক্ষে জাহাজ আটকাইয়া 
রাখিবার জন্য বড়শীর আকার লৌহশলাকাবিশেষ। 
' লোগেষ্টকা (লি) মৃত্তিকানিশ্মিত ইষ্টকতেদ 
( শতপথব্রা” ৭। ৩। ১1১৩) 
,লৌচি, ১ ঈক্ষণ, দর্শন । দীন্তি। ভৃঁদি* আত্মনে* সক" সেট। 
দীপ্তার্থে চুরাদি' পরণ্মৈ' অক” সেটু। লট লোচতে। লিট, 
লুলোচে । লুট-লোচিতা। লুঙ অলোচিষ্ট, অলোচিযাতাং 
অলোচিষত। সন্‌ লুলোচিযতে । যঙ লোলোচ্যতে। চুরাদিপক্ষে 
লট লোচয়তি। লুঙ অলুলোচৎ। আ+লোচ-আলোচন। 
লোচ (ক্লী) লোচ্যতে পর্যালোচয়তি নুখদুঃখাদিকমিতি 
লোচ-অচ। অশ্র। (জটাধর ) 
লোচক (পুং) লোচতে ইতি লোচ-ল্। ১ মাংসপিও। 
২ অক্ষিতারকা। ৩ কজ্জল। ৪ স্ত্রীধিগের ললাটাভরণ। 
৫ কদলী। ৬ নীলবন্্া। ৭ মির্ক,দ্ধি। ৮ কর্ণপূর। ৯ মুব্বী। 
১০ জঙ্লথচর্দ। (মেদিনী )১১ নির্দোক। (শবরদ্া ) 


1 লোচন (লী) লোরজোনেদেতি লোচুট। চচ। 


গরডগুরাণে নিধিত আছে,_বকান্ত ও পল্মা লোটন বা 
সুখ, বিড়ালের স্তায় চক্ষু হইলে পাপী, মধুপিঙ্গলবর্ণ হইলে মহাশয়, 
কেবরাক্ষ (টের) হইলে ক্রুর, হরিণের স্তায় হইলে পাপী, 
কুটিল হইলে ক্রু,র, গঞ্চক্ষু হইলে সেনাপতি, গম্ভীর লোচন 
হইলে গ্রতু, স্থলচক্ষু হইলে মন্ত্রী, নীলোৎপলাক্ষ হইলে বিদ্বান, 
স্তাবচক্ষু হইলে সৌডাগ্যশালী, কৃষ্ণতারকাবিশিষ্ট হইলে চক্ষুর 
উত্পাটক, মগুলাক্ষ হইলে পাপী ও দীর্ঘলোচন টা নিঃস্ব 
হইয়া থাকে। 
“বক্রান্তঃ পন্নপত্রাভৈলেচনৈঃ সুখভাগিনঃ | 
মার্জারলোচনৈঃ পাপো! মহাত্মা মধুপিজলৈঃ ॥ 
ক্র,রাঃ কেকরনেত্রাশ্চ হরিণাক্ষাঃ স কল্মযাঃ। 
জিন্দৈশ্চ লৌচনৈঃ ক্রুরা সেনান্তোগজলোচনাঃ ॥ 
গ্ভীরাক্ষ! ঈশ্বরাঃ নুমন্ত্িণঃ স্থলচক্ষুষঃ | 
নীলোৎপলাক্ষ] বিদ্বাংসঃ সৌভাগ্যং শ্ঠাবচক্ষুষাম্‌॥ 
স্তাৎ কৃষ্ণতারকাক্ষাণামক্ষামুৎপাঁটনঃ কিল। 
মণ্ডলাক্ষাশ্চ পাপাঃস্যু নি€স্বাঃ স্থারীধলোচনাঃ ॥” 
( গরুড়গুত ৬৫অ? ) 
২ জীরক। ( বৈগ্যকনি” ) ৩ গবাক্ষ। (বাভট উ* ৩৯ অণ) 
লোচনগোচর (পুং) ছৃষ্টিপথ। দিগ্লয়। (তরি) দৃষ্টি- 


পথারূঢ়। 
লোঁচনকাঁর (পু) লোচন নামক প্রসিদ্ধ অলঙ্কারপ্রণেতা । 


সাহিত্যদর্পণে (২২। ১৫) ইহার নাম উল্লেখ আছে। অনেকে 
ইহাকে অভিনবগুপ্ত বলিয়া! মনে করেন। 

লোচনপথ (পুং) লোচনস্ত পন্থাঃ। নেত্রপথ, দৃষটিমার্গ। 

লোচনপুর, বাঙ্গালার বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত একটী বন্দব। 
কাঁসবাঁশ নদীতীরে অবস্থিত । বর্তমান কালে নদীর মোহান! 
পলিময় চরে পূর্ণ হওয়ায় এ নগরের ঢারি পারব এক্ষণে জঙ্গগা- 
বৃত হইয়া পড়িয়াছে। ৪৫ টনের অধিক বোঝাই লইয়া 
নৌকাদি এই নদীবক্ষে এখন আর ভাসিয়! যাইতে পাবে না; 
সুতরাং ক্ষুদ্র পোতসমূছে মাল লইয়া অদূরে মমুদ্রবক্ষে রাখিয়। 
আদিতে হয়। চাউল ও অন্যান্ত শস্তাদি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ 
নৌকায় বোঝাই হয়। ভাটার সময় জল সরিয়া গেলে 
বড় নৌকাগুলি কাদার পলির উপর আটকাইয়৷ থাকে। 
সুতরাং সমুদ্রোপকৃলবন্তী ঝড়ে তাহাদের বিশেষ ক্ষতি করিতে 
পারে না। ইহার পার্থ চুড়ামণ নামক বন্দর অবস্থিত। 
নদীর মোহামা ভরিয়া উঠায় ক্রমশঃ বাণিজ্যের ক্ষতি 
হইতেছে। 

লোঁচনহিত (তরি) চক্ষুর হিতকর ( অঞ্জনাদি )। 





লোচনহিতা তরী) লোচনাড্াং হিভা। তুথাঞ্জন। 

লোঁচন! (ত্ত্রী) লোৌচতে পর্য্যালোচয়তীতি লোচ-লুয-টাপ্‌। 
রোচনা, বুদ্ধশক্তিভেদ। ( হেম) 

লোচনাময় (পুং) লোচনয়োরাময়ঃ | চক্ষ,রোগবিশেষ, পর্য্যায় 
অভিমন্থ। (ত্রিকা” )[ চক্ষুরোগ শব দেখ | 

লোচনী (স্ত্রী) লোচ্যতেইমৌ লোচ-ল্যুট ও ভীপ। মহাশ্রাবণিকা, 
চলিত মুণ্ডিরী। (রাজনিণ) 

লোচনোৎস (রী) নগরভেদ। (রাজতরণ ৪। ৬৭২) ইহার 
অপর নাম লবণোতৎস। 

লোঁচমর্কট (পুং) লোচমন্তক। (অমরটাকায় স্বামী) 

লোচমস্তক (পুং) লোচং দৃশ্ং মন্তকং মমুরশিখেব যন্ত। 
ময়ুরশিখৌষধ, চলিত কুদ্রজটা, কাহারও কাহার মতে ক্ষেত্র- 
যমানী। পর্য্যায় খরাশ্বা, কারবী, দীপ্য, ময়ূর, লোচমর্কট । 
(অমর ) ২ অজমোদা । (ভাবপ্র* ) 

লোচিকা (স্ত্রী) খাচ্ছদ্রব্যবিশেষ। লুচি, দধি ও ঘ্বৃত দ্বারা মার্দিত 
এবং উষ্চোদকের সহিত দলিত ও মওলাকারে নিশ্দিত ঘ্ৃতদ্বারা 
ভৃষ্টসমিতা। (পাকরাজেশ্বর ) | 

লোট, উন্মাদ। ভ্দি পরম্মৈৎ অকণ সেট,। লট, লোটতি। 
লুউ অলোটাৎ। ণিচ লোটরতি। লুঙ্‌ অলুলোটৎ। 

লোট, পাণিশ্থাক্ত বিভক্তিতেদ । লোটের বিভক্তি যথা-_তুপ্‌ 
তাম্‌, অন্ত। হিতং ত। আনি আব আম। তাং আতাং 
অন্তাং | স্ব আথাং ধ্বং। এপ অবহৈপ আমহৈপ। এই 
১৮টী বিভক্তি, ইহার পূর্বোক্ত ন্টী পরন্মৈপ্দ এবং শেষোক্ত 
নটী আগ্ঘনেপদ। এ সকল বিভক্তি প্রগমপুর্ষ, মধ্যমপুরুষ ও 
উত্তম পুরুষভেদে তিন প্রকার। অনুজ্ঞা ও আশীর্বাদার্থে 
লোট, প্রয়োগ হয়। [ ধাতুশব্দ দেখ ] 

লোটন (ক্রী) ইতস্ততঃ চালন। ধুলায় লু্টিত হওন। 

লোটনপায়রা (দেশজ ) পারাবতভেদ, ইহাদের মাথ! নাড়িয়া 
মাটিতে ছাড়িয়া দিলে পুনঃ পুনঃ ডিগ্বাজী খাইতে থাকে । 

লোঁট! [ত্ত্রী) চুকাপালং শাক। 

লোটা (দেশজ ) ১ গড়াগড়ি। (হিন্দী )২ ঘটি, জলপানপাত্র। 

লোটান (দেশজ) ১ বলপূর্বক লুণ্ঠিত করান। ২ লুন। 

লোঁটী (দেশজ ) ক্ষুত্রকাষ্ঠ গোলক, ত্রীড়াসামগ্রা। 

লোটিকা (ত্ত্রী) চুকাপালংশাক। 

লোটুল (পুং) লোটতীতি লোট বাহুলকাঁৎ উল্চ্‌। অভি- 
লোটক। (সংক্ষিগুসার উণা”) 

লোঠক) ছইজন কবি। ১ ঈশ্বরের পুত্র। ২ জয়মাধবের পুত্র। 

লোড়, উন্মাদ। ভি” পরশ্মৈ” অক” সেট,। লট, লোড়তি। 
লড়, অলোড়ীৎ। ণিচলোড়য়তি। লু, অলুলোড়ৎ। 


লোড়ন (ক্রী) ইতস্তত: চালন, চলা, লোটা। (মাধননি) 


লোড়। (দেশজ ) ১ প্রন্তরথণ্ড। 
লোড়ী (দেশজ) বৃক্ষভেদ (11751190008 100610185 ) 
লোণক (র্লী) লবণ। ( বৈদ্যকনি* ) 
লোণতৃণ (লী) লোগং লবণরসযুক্ং তৃণং। লবগতৃণ। (রাজনি? 
লোণা (ক্র) লবণমন্ত্ন্তা ইতি অচ-টাপ্‌। পৃযোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। 
১ কুদ্রায়িকা । 
“লোণা লোণী তু কথিতা বৃহল্লোণী তু ঘোটিক1।” ( ভাবপ্র* ) 
২ চাঙ্লেরী, আমরুলশাক। লোণিকাহ্বয়, ছোটলুণী ও 
বড়লুণী। (রানি?) 
লোণ। (দেশজ ) লবণাক্ত লবণযুক্ত । 
লোণাভাটী (দেশজ) ক্ষুপবিশেষ (9০180010 009880978) 
লোণামাছ (দেশজ) ১ লোণাজলে যে মাছ জন্মে, তাহাকে 
লোণামাছ কহে। ২ ইলিশাদি মতস্ত। লবণ মধ্যে জরাইয় 
যে মতস্ত রক্ষিত হয়, তাহাকেই সাধারণতঃ লোগামাহ 
বলিয়া থাকে। 
লোণাস্্র (স্্ী) ক্ষুদ্রান্নিকা, খুদেলুনী। (রাজনি' ) 
লোণার (ক্লী) লবণং খচ্ছতীতি লবণ-ধ-অণ, পৃষোদরাদিত্বাং 
সাধুঃ। ক্ষারবিশেষ, পর্যায় লবণোথ, লবশাকরজ, লবণমদ, 
জলজ, লবণক্ষার, লবণ। গুণ-_অত্যুঞ্চ তীক্ষ, পিত্রবৃদ্ধিকারক, 
ঈষল্লবণ ও বাতগুল্মাদিশূলনাশক। (বাজনি* ) 
লোণার, মধ্যভারতের বেরার বিভাগের বুলদানা! জেলার অন্ত 
গত একটা নগর । অক্ষাণ ১৯৫৮৫০% উ* এবং দ্রাঘিৎ ৭৬ 
৩৩ পৃঃ। এখানকার অধিবাসিগণের মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই 
অধিক। 
এই স্থান অতি প্রাচীন। পর্বতের ক্রমনিয়োচ্চ পাদমূলে 
অবস্থিত। এখানে লোণার নামক শদণ-জলপূর্ণ একটা হদ 
আছে। কিংবদন্তী আছে যে, এ হুগর্ভে দানবশ্রেষ্ঠ লবণান্তুর 
বাস করিত। গোলোকবিহারী বিষু সুন্দর বালকের রূপ. 
ধরিয়া ধরায় অবতীর্ণ হুন। বালকের মোহনরপে মুগ্ধ হইয়া 
লবণাস্থরের ডগিনীদ্বয় তাহার প্রণয়ে আকৃষ্ট হইয়াছিল। 
পিরে বিষ্ণুর মোহজালে জড়িত হইয়া, তাহারা বিষ্ণুর নিকট 
ভ্রাতার নিভৃত নিকেতনের সন্ধান বলিয়! দেয়। তথন বিষুঃ 
পাদম্পর্শে সেই গুপ্ত বাসভবনের আবরণ প্রস্তর উন্মোচন 
করিয়া ভূতলে প্রবেশপুর্ববক গৃহমধ্যে নিদ্রিত লবণান্ুরকে 
নিহত করেন। বিষণ, কর্তৃক লবণান্গর নিহত হইলে সেই ভূ- 
গর্ভেই তাহার সমাধি হয় এবং তাহার রক্তে এ গর্ভ পূর্ণ হইয়া 
উঠে। এখনও স্থানীয় লোকে লোণার হদের লবণাক্ত জলকে 
লবণাস্থরের রক্ত এবং বিষুপাদস্পর্শে পবিআর বলিয়া ান 
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বট 


গণ্ডশৈল আছে। উহার বিস্তৃতি ও লোঁণাহদের বেড় প্রায় 
মমান। লোকে এঁ শৈলকে লবগাস্ুর-ভবনের আচ্ছাদন প্রস্তর 
বলিয়া মনে করে। বিষ্ুকর্তৃক এ প্রন্তর পাঁদাঙ্থুল ম্পর্শে 
উৎক্ষিপ্ত হইয় এখানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। 

এই ইদের প্রাকৃতিক সৌন্দধ্য বড়ই মনোরম, ইহার চারি- 
দিকে বৃত্তাকারে ৪০ ফিটু উচ্চ পর্বতসানু বিরাজিত। এই 
সানুদেশে অসংখ্য মন্দির ও কীতিম্তস্ত ধ্বংসাবস্থায় পতিত 
রহিয়াছে, এখন সে সমুদায় প্রায় জঙ্গলে আবৃত। উহার 
উপরের পাড়ের পরিধি প্রায় ৫ মাইল এবং জলের সম্ীপত্্তী 
স্থানের পরিধি প্রায় ৩ মাইল । এতত্িন্ন পাড়ের খাড়াইএর কোণ 
৭৫* হইতে ৮*। ত্দ্দের গভীরতা ও তাহার ঢালু পাড়ের 
অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভূতত্ববিদ্গণ বলিয়া থাকেন যে, উহ! 
গ্রক সময়ে কোন আগ্নেয়গিরির মুখ ছিল। পার্শ্ববর্তী পর্বতের 
প্রস্তররাশি আজিও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে । এ ঢালু পাড়ভূমি 
বনসমাকীর্ণ হইলেও, স্তরবিশেষে বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষ উৎপন্ন 
হওয়ায় উহার সৌন্দর্য্য আরও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে । সর্বনিয়- 
স্তরে প্রায় ৬০০ গঞ্জ বিস্তৃত বেষ্টনী মধ্যে কেবল তেঁতুল ও 
বাঁবল! গাছেব সার দেখা যাঁয়। তাঁহার উপরে সেগুণ গাঁছের 
বন, মধ্যে মধ্যে অন্ান্ত গাছও আছে। 

হদের দক্ষিণস্থ পর্বতপৃষ্ঠে একটা ক্ষুদ্র গর্ভ বা প্রত্রবণ আছে। 
স্থান হইতে নিরন্তর সুমিষ্ট জলরাশি উদগত হইয়া আৌতো- 
বেগে হদগর্ভে আসিয়া পড়িতেছে। প্র প্রত্রবণের সম্মুখে একটা 
মন্দির আছে। 

হদের ঢালু দেশের বনপ্রদেশ ও জলগর্ডের মধ্যবর্তী স্থানে 
একটা বিস্তৃত কর্দমাক্ত ভূমিভাগ নৃষ্ট হয়। বর্যারথতাতে উহা 
জলমগ্র হইয়া যায়,কিস্ত অপর সময়ে জল শুকাইয়। বা সরিয়া গেলে 
চতুগ্পার্থ্বে ই একটা বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পতিত থাঁকে, উহাতে কখনও 
কোন শগ্তার্দি উৎপন্ন হয় না। হৃদের জল লবণমিশ্রিত থাকায় 
_ প্র কর্দমাক্ত ক্ষে্ও লবণরসসিক্ত হইয়৷ থাকে। এই জন 
সামান্র শুকাইয়া আসিলে উহা সাদা দেখায়। তখন এ 
মৃত্তিকা হইতে লবণ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে । তথাকার লবণে 
শতকর| ৩৮ ভাগ অঙ্গারাম়, ৪০৯ ক্ষার (9০45 ), ২০৬ জল 
ও ০'৫ কঠিন পদার্থ এবং সামান্ত মাত্রায় সল্ফেট পাওয়া! 
যায়। এই ক্ষার সাবান প্রস্তত কার্যেই ব্যবহত হয়। 
লোণিকা (ত্ত্ী)'লোনীশাক, খুদেলুণী, বনলুণী। ( পর্্যায়মু”) 
২ চাঙ্সেরী, আমরুল। ৩ চক্রিকা, চুকাপালং । ( বৈগ্ভকনি” ) 





বড়া বন লু, খুনদুী। হিনী-_লূণিয়াশাক বা লি, ঘুরকা, 


তৈলঙ্গ__পইলকুর, বন্ষে--কুর্কা, তামিল--কোরিলকীরই। ইহা 
ছুই প্রকার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ । ক্ষুত্রের গুণ--রুক্ষ, গুরু, বাতশ্নেম্বহর, 
অর্শোস্স, দীপন, অল্প ও মন্দান্সিনাশক। বৃহতের গুণ--অক্, 
উষ্ণ, বাতবর্ধক, কফপিত্বনাশক, বাগ দোষনাশক, ব্রণ, গুল শ্বাস, 
কাম ও গ্রমেহনাশক, শোথনাশক এবং নেত্ররোগে হিতর্কর। 


লোণী, যুক্তপ্রদেশের মিরাটু জেলার গাজিয়াবাদ তহসীলের 


অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এখন শ্ত্রীন্ষ্ট ও জনশূন্য হইয়া 
পড়িয়াছে। দিশ্লীশ্বর পৃর্থীরাজের প্রতিষ্ঠিত একটা প্রাচীন 
ছুর্গের ভগ্মাবশেষ অস্তাপিও সেই কীর্ধিস্বতি বহন করিতেছে । 
মোগলসম্াগণ মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া প্রায়ই এখানে আদিতেন। 
তাহাদের প্রাসাদ শ্রীহীন অবস্থায় পতিত রহিয়াছে । ১৭৮৯ 
খুষ্টান্বে সম্রাট মহচ্মদশাহ এখানে একটা উপবূন ও দীর্িকা 
স্থাপন কয়ান। ্রীদীর্ঘিক ও উপবনে জল আনাইবার জন্ত 
প্রথমে তীহারই উদ্ভোগে পূর্বব-যমুনা-খাল কাটা হইয়াছিল। 
বাহাছুর শাহের মহিষী জিনাৎ মহল উল্দীপুরে প্রাচীর-পরিবেষ্টিত 
ও প্রবেশদ্বারাদি-পরিশোতিত একটা স্ন্দর উদ্ভান নির্মাণ 
করাইয়াছিলেন | . উহার মধ্যে উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ প্রস্তরনির্শিত 
গুন্বেজশৌভডিত প্রসিদ্ধ বারদোয়ারী বিচ্যমান। এতস্তিনন তথায় 
মোৌগল-রাজবংশধরগণের আরও অনংখ্যকীর্তি পরিলক্ষিত হইয়া 
থাকে৷ সিপাহী যুদ্ধের পর ইংরাজরাজ এই নগর মোগলাধিকার 
হইতে কাড়িয়া লন। এই স্থান এখন সৌনার্যহীন। 


লোঁতি, (পুং ক্লী) লুনাতীতি লু ( হসিযুগ্রিণিতি। উণা” ৩৮৬) 


ইতি তন্‌। ১ স্তেয়ধন। ২ লোপ, লোত্র, লুম্প। ৩ নেত্রামু। 
৪ চিহ্ন। ৫ লবণ। ৬ অশ্রুপাত। 


লোত্র (ব্লী) লুনাতীতি লু'( সর্বধাতুভ্যপ্ন। উণ্‌ ৪। ১৫৮) 


ইতি খন, যদ্ধা লা' (অপিত্রাদিভ্য ইতজোআৌ । উণ১ ৪। ১৭২) 
ইতি উত্র। লোত, নেত্রল। 


লোদী, প্রাচীন রাজবংশভেদ। ২ দিল্লীর ন্বনামপ্রসিদ্ধ মুসল- 


মান রাজবংশ । [ ভারতবর্ষ দেখ। ] 


লোঁধ (পুং) রুধ-অচ, রস্ত লঃ। স্বনামখ্যাত বৃক্ষ । 
লোধরান্‌, পঞ্জাবপ্রদেশের মূলতান জেলার অন্তর্গত একটা 


পণ তারি 


তহসীল। অক্ষাণ ২৯২১৪৫হইতে ২৯০২৯৪৮ উঃ এবং দ্রাথি* 
৭১০৪হইতে ৭১০৫১পুঃ মধ্য । ভূপরিমাণ ৭৮১ বর্গমাইল । 
এই দেশভাগ শতদ্রনদীকৃলে অবস্থিত। অধিকাংশ স্থানই 
পর্বত ও বালুকাময় হওয়ায় এখানে শন্তাদি উৎপাদনের বিশেষ 
সুবিধা নাই। গম, জুয়ার, বজ.রা, তৃলা, যব ও নীল এখান- 
কার প্রধান পণ্ দ্রব্য। লোধরান্‌ নগরে একজন তহসীলদার 


লোণিতক, একজন প্রধান কৰি। ইহার অপর নাম লোঠিতক। 
লোণী (ভ্ত্রী) পত্রশীকবিশেষ, ( 2০7000008 009001908 ) 
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থাকেন। তিনি এখানকার দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিভাগের 











বিচার করেন। 
ও গ্রাম আছে। 
লোধাঁ, ঠগী দন্থ্যস্প্রদায়ের মুসলমানবিভাগের একটী শাখা। 


এই তহদীলে সর্বসমেত ১৭৯টা নগর | জুনাগড়ের নবাবকে ৪৫২ টাক কর দিতে হয়। লোধিক 






টির ১০ 


গ্রাম রাজকোট হইতে ১৫ মাইল ও গোল হইতে ১৫ মাইল 
উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত । 


ইহারা অযোধ্যার মুসলমান ঠগীবংশসমুদ্তূত। নেপালের তরাই | লোধিখেরা, মধ্ভারতের ছিন্দবাড়া জেলার সৌসর তহসীলের 


প্রদেশে ও অযোধ্যার সীমান্ত প্রদেশে ইহাদের বাস আছে। 

লোধি, কৃষিজীবী হিন্দু জাতিবিশেষ। মধ্যভারত, যুক্ত প্রদেশ ও 
ভরতপুরের সমীপবত্তী স্থানে ইহাদের বাস দেখা যায়। আচার 
ব্যবহার ও সামাজিক প্রথায় ইহারা কুন্মী জাতির অনুরূপ । 
এক সময়ে ইহারা জব্বলপুর ও সাগর জেলায় বিশেষ প্রতিপত্তি 
বিস্তার করিয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহারা থুষ্ীয় ১৬শ শতাবে 
বুন্দেদখড হইতে মধ্যভারতে আসিয়৷ বাস করে। তৎপরে 
কুন্মীরা অনুমান ১৬২৭ থুষ্টাবে দোয়াব হইতে তদ্দেশে গমন 
করিয়াছিল। মহারাষ্ট্রদেশে এই কারণে উত্তরভারতের লোধিরা 
“লোধি পরদেশী” নামে কথিত। তথায় ইহারা রাখাল ও ঘরামীর 


কার্য করিয়! থাকে। 
ইহারা দৃঢ়কায়, বলিষ্ঠ ও কর্ণঠ। কৃষিকার্য্যে কুন্মীদিগের 


তুল্য) কিন্তু তাহাদের ন্ায় শান্তিপ্রিয় নহে। ইহারা দাস্তিক, 
অত্যাচারী, পরস্বাপহরণপ্রিয় ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। নর্মদা 
সন্নিহিত প্রদেশে কৃষিকাধ্য ব্যতীত ইহারা দস্থ্যুর স্তায় অপরের 
অর্থ লুন করিয়। আত্মসাৎ করে। বিদ্রোহের সুচনা দেখিলে 
সর্বাগ্রে বিদ্রোহি-দলে যোগ দিয়! আপনাদের অর্থাপহরণম্পৃহা 
চরিতার্থ করিয়া থাকে। মুগয়ায় ইহারা বিশেষ পটু । ইহাদের 
অব্যর্থ লক্ষ্য হইতে দুরস্থ শিকার পবিভ্রাণ লাভ করিতে পারে 
না। তীর অথবা বন্দুক-চালনায় ইহারা! বিশেষ ক্ষিপ্রহস্ত। 
এই কারণে ইহারা সর্তোভাবে সৈনিকের কার্য করিবার উপ- 
যুক্ত। দক্ষিণভারতে এই জাতীয়ের অনেকেই সৈনিকবৃত্তি 
অবলম্বন কবিয়াছে। 

ইহাদের মধ্যে বুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। 
বিবাহিত বিধবা পত্রী ও শান্মমতে পরিণীতা ভার্যযায় কোনরূপ 
পার্থক্য নাই। সাগাই মতে বিবাহিতা বিধবা স্বজাতীয় না হইলে 
্বাযী গ্রহণ করিতে পারে না। অধিকাংশ স্থলে বহু দুরসম্পর্কীয় 
হইলেও বিধবাগণ দেবরকে বিবাহ করিয়া! থাকে। এইবপে 
বিবাহিতা পত্বীর সস্তানাদির পিতৃসম্পত্তিও যেরূপ অধিকার, 
অগ্নিসাক্ষাতে পরিণীতা৷ পত্বীর পুত্রগণেরও সেইরূপ সমান 
আঁধকার । 
লোধিকা', বোম্বাই প্রেসিডেঙ্দীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের হল্লার 
প্রান্তস্থিত একটা ক্ষুদ্র সামস্তরাজ্য ৷ এই সম্পত্তি এখন ছুই অংশে 
বিভক্ত হইয়াছে । উক্ত উভয় সামস্তরাবংশের মোট আয় 
২৫ হাজার টাকা, তন্মধ্যে ইংরাজরাজকে বার্ষিক ১২৮৭২ ও 


অন্তর্গত একটা নগর। অক্ষাৎ ২১০৩৫ উঃ এবং ড্রান্বিৎ ৯৮০ 
৫৪পৃঃ। মিউনিসিপালিটা থাকায় নগরে রাজকীয় সমৃদ্ধি 
অভাব নাই। স্থানীয় শিল্পের মধ্যে উৎকৃষ্ট পিতলের বাসন ও 
তামার হাড়ি পাওয়া যায়। এতত্তিন্ন এখানে এক প্রকার মোটা 
কাপড় প্রস্তত হইয়৷ থাকে। নিকটবর্তী স্থানবাসীরা উহা 
পরিধানার্থ ক্রয় করিয়া থাকে। 


লোধ (পুং) কুণত্বীতি রুধ-বাহুলকাৎ রন রন্ত লত্বম্‌। লোধবৃক্ষ। 


(97171০০0 290৩0708৪) লোধকাঠ। হিন্দী-লোধ, তৈলঙ্গ-- 
তেল্ললোট্্রগচেষ্» গর্জ, লোদর, লোদ্দগ | মহারাষ্ট্র-হ্রা। 
সংস্কত পধ্যায়__গালব, শীবর, তিরীট, তিঘ, মার্জন, এই ৬টা 
শ্বেত লোধ্রের পর্য্যায়। রক্ত লোখের পধ্যায়--লোধ, ভিন্নতর, 
তিক; কাস্তকীলক, হেমপুষ্পক, ভিল্লী, শাবরক। ইহার গুণ 
কষায়, শীতল, বাত, কফ ও অন্ত্রনাশক, চক্ষুর হিতকর, বিষ- 
নাশক। (রাজনি”) 

এই বৃক্ষ নেপাল ও কুমায়ুনের পার্বত্য প্রদেশে, কোটার 
জঙ্গলে, বাঙ্গালার সমতলক্ষেত্রে বিশেষতঃ মেদিনীপুর ও বর্ধমান 
জেলায় এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ঘাট পর্বতমালার অত্যু্চ 
জঙ্গল মধ্যে এই বৃক্ষ জগিতে দেখা যায়। এই ক্ষুদ্র বৃক্ষ ১০ 
হইতে ১২ ফিট্‌ পথ্যন্ত উচ্চ হয় এবং গুঁড়ির পরিধি ২০ ইঞ্চির 
অধিক হয় না। ইহার কাঠ দৃঢ়, শ্বেত বা ঈষৎ হরিদ্রাভ। 
ইহাতে উৎকৃষ্ট খোদাই হইতে পারে। 

লোধ গাছের শিকড়ের ছাল হইতে এক প্রকার লাল রঙ, 
পাওয়া যায়। তৈল, বস্ত্রও অন্যান্য দধ্য রঙ করিতে ইহার 
বছল ব্যবহার আছে। এঁ শিকড় এখানে সাধারণতঃ প্রতি 
টাকায় /৪ সের মাত্র ধিক্রীত হয়। শিকড় চুর্ণ করিয়া আবীর 
প্রস্তুত হয়। হিন্দুমাত্রেই দৌলপর্ধে এ ফাগ ব্যবহার করিয়! * 
থাকে। [ আবীর দেখ। ] 

উত্তেজক, বলকর ও রেচকা্দি গুণযুক্ত হওয়ায় বৈদ্বাকে 
এই ভেষজের যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। 


লোখকবৃক্ষ (পুং) লোধ এব লোক স এব বৃক্ষঃ। লোধ। 


লোধপুষ্প € পুং ) মধুকবৃক্ষ, চলিত মঙল গাছ। (বৈগ্ভকনি”) 
লোধ পুষ্পক (পু) শালিধান্তবিশেষ। ( ভাবপ্রণ ) 
লোধ্‌পুষ্পিণী (রী) ব্বধাতকী, ক্ষুদ্র ধাইফুল। (বৈদ্যকনি”) 
লোনারা, অযোধ্য প্রদেশের হার্দোই জেলার অস্তরগত একটা 
নগর। প্রায় সার্ধত্রিশতা্ষ পুর্বে নিকুস্তগণ মুহমড়ী হইতে 


এপ 





দিগকে বিতাড়িত করিয়া আপনারা এই নগর অধিকার 
পূর্বক বাম করে। এখনও নিকুস্তগণ এই স্থানের সত্বাধি- 
কারী রহিয়াছে। 
লোনেলী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পুণাজেলার অন্তর্গত একটা 
নগর। ডোর গিরিসঙ্কটের সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত। গ্রেট- 
ইত্ডিয়ান্‌ পেনিন্সুলার রেলপথের দক্ষিণপূর্ব্ব শাখার মধ্যে ইহা 
একটা প্রধান স্থান। এখানে রেলকোম্পানীর কারথান! থাকায় 
বহু যুরোগীয় ও দেশীয় লোকের বাস হইয়াছে । নগরের ২ 
মাইল দক্ষিণে রেলকোম্পানীর একটা সুন্দর গাথনীকরা 
বীধ আছে। এ্ীবীধের জল নগরবাসীর গৃহে গৃহে পরিচালিত 
হইয়া থাকে। এখানে অনেকগুলি সুন্দর অষ্রালিকা» 
প্রোটেষ্টাপ্ট ও রোমান্‌ কাথলিক ধর্শমন্দির, মেসনিক লজ, 
রেলওয়ে স্কুল, কো-অপারেটিভ ষ্টোর প্রভৃতি বিদ্যমান দেখা যাঁয়। 
নগর পার্থ একটা সুন্দর বন আছে। 
লোপ (পুং ) লুপ-ঘঞ্,। ১ ছেদ। ২ আকুলীভাব। ৩ অভাব। 
*সোহ্হমিজ্যা বিশুদ্ধাত্বা গ্রজালোপনিমীলিতঃ | 
প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ লোকারোক ইবাচলঃ ॥৮ ( রঘু ১৬৮ ) 
৫ ব্যাকরণমতে বর্ণনাশ, যাহাতে বর্ণের লোপ অর্থাৎ নাশ 
হয়। সকল বিধি অপেক্ষা লোপবিধি বলবান্। 
“সকলেভো বিধিত্যঃ স্তাদ্বলী লোপবিধিস্তথা | 
লোপন্বরাদেশয়োস্ত স্বরাদেশো বিধির্ব'লী ॥” ( ছুর্ণীদাস ) 
লোপক (তরি ) নাশকারী, বিপ্লকারী। 
লোপন (ক্রী) লুপন্যু। নাশন। 
প্কন্যায়া দূষণ বার্ধ,য্যং ব্রতলোপনম্‌। 
তড়াগারামদীরাণামপতাস্ত চ বিক্রয়ঃ॥৮ ( মন্থু ১১৬২) 
লোপাক (পুং) লোপং শীত্রমদর্শনমকতি প্রাপ্পোতীতি অক- 
অণ্‌। শৃগাল ভেদ। চলিত লেয়ো। খ্যাকৃশিয়াল, ইহাকে 
লাঙ্গলকমৃগও কহে । (ত্রিকা”) 
লোপাঁপক (পুং) লোপং দ্রতমদর্শনং আগ্পোতীতি আপ-ধূল্‌। 
শৃগাল ভেদ । ( শব্ঘমালা ) 
লোপাপিকা (ভ্ত্রী) লোপাপক-স্িয়াং টাপ্‌ অত ইত্বং। 
শৃগালী। ( শব্মালা ) 
লোপামুদ্রা। (স্ত্রী) লোগয়তি যোষিতাং রূপাভিধানমিতি 
লোপা পচা্ঘণ আমুদ্রয়তি শর্ট স্থাটটমিতি আ.মুদ্রা-অণ ততঃ 
কর্ধধারয়ঃ, কিংবা ন মুদং রাতি অমুদ্রা পতিশুশ্রষায়া! লোপে 
অমুদ্রা। অগন্ত্যসুনির পত্ধী। 
স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, ভাত্রমাসের.- শেষ তিন দিনে 
অগন্তাকে ও তৎপরে লোপামুদ্রাকে অর্ধ্য দিতে হয়। 


[ ৩১৫ ] 


্িাতিসুখে আসিয়া এই স্থানের আদিম অধিবাদী কামান্ার- |. 





“অপ্রাপ্ডে তাস্করে কন্তাং শেষভূতৈস্তিভিিনৈঃ ॥ 
অর্ধ দছযরগন্ত্যায় গৌড়দেশনিবাসিনঃ॥* ( মলমাসতত্ব ) 
এই অর্ধ্য দক্ষিণদিকে শঙ্খে জল রাখিয়া শ্বেতপুষ্প, অক্ষত 
ও চন্দনাদি রচনা করিয়া নিয়োক্ত মন্ত্রপাঠপূর্বক দিতে হয়। 
পশবন্ধে তোয়ং বিনিক্ষিপ্য সিতপুষ্পাক্ষতৈযুতম্‌ 
মন্ত্রেশোনেন বৈ দগ্যাদ্দক্ষিণাশামুপস্থিতঃ 


অর্থাদানমন্ত্র_ 

“কাশপুষ্পপ্রতীকাশ অগ্নিমারতসস্তব | 

মিত্রাবরুণয়োঃ পুত্র কুস্তযোনে নমোহস্ত তে ॥” 

প্রার্থনামন্ত্র- 

“আতাপির্ডক্ষিতো৷ যেন বাতাপিশ্চ মহাস্মুরঃ | 

সমুদ্রঃ শোষিতো! যেন স মেহগস্ত্যঃ প্রসীদ তু ॥” 

লোপামুদ্রার অর্ধ্দানের মন্ত্র_ 

"লোপামুদ্রে মহাভাগে রাজপুত্রি পতিব্রতে। 

গৃহাণাধ্যং ময়! দত্তং মৈত্রাবরুণিবল্লভে ৮” ( মলমামতত্ব ) 

মহাভারতে লোপামুদ্রার জন্মাদির বিবরণ এইরূপ লিখিত 
আছে। মহষি অগন্ত্য একদা তাহার পিতৃুগণকে এক বিবর 
মধ্যে লম্বমান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আপনারা 
কিজন্য এইখানে অতিকষ্টে এরূপ ভাবে অবস্থান করিতেছেন, 
তাহাতে তাহার বলিয়াছিলেন যে, পুত্র অগন্তয ! তুমি পুত্র 
উৎপাদন করিয়া আমাদের এই নিরয় হইতে উদ্ধার কর, 
ইহাতে তোমারও মঙ্গল হইবে। তখন অগন্ত্য তাহাদিগকে 
কহিলেন, আমি আপনাদের এই অভিলাষ পুর্ণ করিব। তৎপরে 
অগন্ত্য আপনি পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিবেন থির করিলেন, কিন্ত 
মনোমত কন্া দেখিতে পাইলেন না। পরে তিনি মনে মনে 
বিবেচনা করিয়! যে প্রানীর যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতি উত্রষ্ট 
সেই সেই প্রাণীর সেই সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মনে মনে সংগ্রহ 
করিয়৷ তৎসদৃশ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা একটা কন্তা নির্মাণ করি- 
লেন। এই সময়ে বিদর্ভাধিপতি অপত্যের নিমিত্ত তগস্তা 
করিতেছিলেন। অগন্ত্য আপনার জন্য নির্মিত এই বন্তা 
বিদর্ভরাজকে প্রদান করিলেন। রাজ৷ এই কন্ার নাম লোপামুদ্ 
রাখিলেন। ক্রমে এই কন্তা| যৌবনসীমায় অধিরোহণ করিল। 

মহর্ষি অগন্ত্য লোপামুদ্রাকে যখন গাহ্‌স্থ্যের উপযুক্ত বোধ 
করিলেন, তখন তিনি বিদর্ভনাথের নিকট গিয়া কহিলেন, 
রাজন! পুত্রের নিমিত্ত আমার গাহ্‌স্থ্য ধর্শে রতি হইয়াছে, 
অতএব আপনি আমার লোপামুদ্রাকে প্রত্যর্পণ করুন। তখন 
রাজ। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রাজ্ভজীকে এই কথা বলিলেন, 
রাজীও কোন সদুত্তর করিতে পারিলেন না, তখন লোপামুদ্র 
রাজ। ও রাভীকে কাতর দেখিয়। কহিলেন, পিতঃ! আপনি 






বাক্যান্ুসারে বিধিপূর্বক অগন্তযকে এই কন্ঠা সম্প্ণান করি- 
লেন। তখন অগন্ত্য লোপামুদ্রাকে ভার্ধ্যালাভ করিয়া কহিলেন, 
তুমি এখন বহুমূল্য বসন ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া চীর বনল 
পরিধান কর। লোপামুদ্রা স্বামীর আক্ঞানুসারে বসন ভূষণ 
পরিত্যাগ করিয়া চীর-বঙ্ধল পরিধানপূর্ববক অগন্ত্যের অন্থগমন 
করিলেন। 

অগন্ত্য গঙ্গাতীরে আসিয়া অনুকূলা সহধর্দিণীর সহিত 
উতকট তপন্ত। করিতে লাগিলেন। এইরূপ বহুকাল অতীত 
হইলে একদা অগন্ত্য তপঃপ্রদীপ্তা লোপামুদ্রাকে খতুন্নাতা 
দেখিতে পাইলেন, এবং তাঁহার পরিচর্য্যাভিজ্ঞতা, জিতেন্দ্রিয়তা 
পরী ও রূপলাবণ্যে সন্তুষ্ট হইয়৷ রতিমানসে তাহাকে আহ্বান 
করিলেন। তখন লোপামুদ্রা অতিশয় লঙ্জিতা হইয়া কহিলেন, 
আপনি অপত্যার্থে ভার্য্য পরিগ্রহ করিয়াছেন, কিন্ত আমার 
অভিলাষ এইরূপ যে, আমার পিতৃগৃহে যেরূপ শধ্যা, বসন ও 
ভূষণাঁদি ছিল, তক্ূপ শযা ও বসনভৃষণে বিভৃষিতা হইয়া 
আমি আপনার সহিত সঙ্গত হই। তখন. অগন্ত্য কহিলেন, 
আমি তপস্বী, রাজোচিত বসন ভূষণ ও শযা। কোথায় পাইব? 
তাহাতে লোপামুদ্রা কহিলেন, আপনি তপোধন, তপঃপ্রভাবে 
ক্ষণকাঁল মধ্যেই সমস্ত সংঘটিত হইতে পারে। অগস্ত্য কহিলেন, 
ইহা সত্য, এরূপ করিলে আমার তপোবিস্ব ঘটিবে, অতএব 
যাহাতে আমার তপোবিদ্ব না হয়, এইরূপ আদেশ কর। তথন 
লোপামুদ্রা কহিলেন, তপোধন ! এক্ষণে আমার খতুকাল 
ষোড়শ দিবসের স্বল্লমাত্র অবশিষ্ট আছে, কিন্ত অলঙ্কারাদি 
বাতীত আপনার নিকটবর্ঠিনী হইতে আমার কোন প্রকারে 
ইচ্ছ। হইতেছে নী, এবং কোনরূপে আপনার ধর্দ্মরলোঁপ করি- 
বারও আমার ইচ্ছা নাই ; অতএব যাহাতে ধর্মলোপ না হয়, 
এরূপে আপনি আমার অভিলাষ সম্পাদন করুন। ইহাতে 
অগম্ত্য কহিলেন, স্ুভগে ! যদি তোমার এই প্রকার অভিলাষ 
দৃঢ় হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি ধনাহরণ করিতে যাত্রা 
করি, এখানে থাকিয়া তুমি যথাভিলধিত আচরণ কর। 

তখন অগস্ত্য শ্রতর্ধা মহীপালের নিকট গমন করিয়া 
কহিলেন, রাজন! আমি ধনার্থ হইয়। আপনার নিকট আসি- 
য়াছি, আপনি আমাকে অন্ঠের ব্যাঘাত ব্যতিরেকে এবং 
বিভাগানুসারে যথাশক্তি ধনদান করুন। তখন রাজা শ্রুতর্বা 
আপনার আয়বায়ের ন্যুনাধিক্য না থাঁফায় তাহাকে কহিলেন, 
আমার এই আঁয় ও ব্যয় পরীক্ষা করিয়া যাহা আপনার 
অভিমত হয়, তাহা গ্রহণ করুন। তখন অগন্ত্য রাজার আয় 
ও ব্যয় সমান দেখিয়া! এবং তাহা হইতে ধন গ্রহণ করিলে রাজা 


ও প্রজার ক্লেশের সম্ভাবনা! বিবেচন! করিয়! ধনগ্রহণ করিলেন না 
এবং রাজা শ্রতর্বার সহিত ব্রঙ্থের নিকট গমন করিলেন, 
তথায় কৃতকাধ্য না হইয়া পুরুকুৎস ত্রসদ্থ্য প্রভৃতির নিকট 
গমন করিলেন, তথায়ও অপরিমিত অর্থ ন! থাকায় বাঁতাপির 
ভ্রাতা ইহল দাঁনবের নিকট গমন করিলেন। ইফল মেষরূপধারী 
বাঁতাপির মাংসে খধিকে পরিতৃপ্ত করিলেন। অনস্তর ইঘল 
বারংবার বাতাপিকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, তখন অগন্ত্য 
কহিলেন আমি বাতাঁপিকে জীর্ণ করিয়াছি, তখন ইল অতি 
বিষ ও ভীত হইয়! ধষিকে প্রচুর ধন দিলেন । 
তখন রাজগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। অগন্ত্য 
অর্থ সংগ্রহ করিয়া লোপামুদ্রার নিকট উপস্থিত হইলেন। 
তখন লোপামুদ্রা কহিলেন, ভগবম্‌! আপনি অতি পবিত্র এবং 
বলবান্‌ একটা পুত্র উৎপাদন করুন। খধষি তথাস্ত বলিয়া 
লোপামুদ্রার সহিত যথাসময়ে সঙ্গত হুইলেন। লোপা- 
মুদ্রা গর্ভবত্তী হইলে, খষি বনগমন করিলেন। লোপামুদরা 
৭ বৎসর গর্ভধারণ করিয়া একটা পুত্র প্রসব করিল। এই 
পুত্র সাঙ্গোপাঙ্গ বেদজ্ঞানসম্পন্ন এবং অতিশয় রূপবান্। খষি- 
গণ ইহার নাম ইখ্ববাহ রাখিলেন। এই ইখুবাহও তপঃপ্রভাবে 
পিতারই অনুরূপ হইয়াছিলেন। (ভারত বনপর্ক ৯৫-৯৮ অঃ) 
লোপামুদ্রাপতি (পুং) লোপামুদ্রায়াঃ পতিঃ। অগস্ত্য। 
লোপাঁশ (পুং) খ্যাকৃশিয়ালের অনুরূপ আকৃতিবিশিট 
শ্গালভেদ। 
লোপাশক (পুং) লোপং আকুলীভাবং চকিতমগ্সীতি অশ- 
ঘল্‌। শগালভেদ। ( হারাবলী ) 
লোপাশিকা স্তর) লোপাশক-স্তিয়াং টাপ» অত ইত্ং। শুগালী। 
লোপিন্‌ (তরি) ক্ষতিকারক । মন্দাকারী। বিলোপকারী। 
লোপ্ত (ব্রি) নিয়মভঙ্গকারী। ক্ষতি-গরক। 
লোপ্ত (রী) নুপ-ন্‌। ১ স্তেয়ধন, লোত। 
এতে তন্তাবসথে লোগুং দ্তবঃ কুরুসত্তম। 
নিধায় চ ভয়াল্লীলাস্তাত্রৈবানাগতে বলে ॥” (ভারত ১১০৭৫) 
লো্তী (ত্ত্রী) লোগু,-যিত্বাৎ ভীষ। লোগু, | ( শবারত্বা" ) 
লোপ্য (ত্রি) লোপযোগ্য। 
লোভ (পুং) লুভ-ঘঞ। ১ আকাজ্ষ, পরজব্যাভিলাষ। পরের 
জিনিস লইবার ইচ্ছা । পর্যযায়-_তৃষণ, লিগ্না, বশ, স্পৃহা কাকা, 
শংসা, গার্দ্য, বাঞ্থা, ইচ্ছা, তৃষ, মনোরথ, কাম, অভিলায। (হেম) 
ইহার লক্ষণ-. 
“পরবিত্বাদিকং দৃষ্ট| নেতুং যে! হদি জায়তে। 
অভিলাষো দ্বি্শ্রে্ঠ স লোভঃ পরিকীত্িতঃ ॥” 
(গন্সপু* ক্রিয়াযোগনাৎ ১৬ অৎ ) 






লোম [ ৩5৭ ] লোম 


পপি পপ এসি ০ 


পরবিতাি দেখিয়া তাহা লইবার জন্য হৃদয়ে যে অভিলাষ 
হয়, তাহাকে লোভ কহে। এই লোভ ব্রহ্মার অধর দেশ হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছিল। 
“ভ্রমধ্যাদভবৎ ক্রোধো লোভশ্চাধরসম্ভবঃ ॥৮ ( মহস্পু" ৩ অণ) 
গীতায় লিখিত আছে যে, নরকের তিনটা দ্বার, কাম, ক্রোধ 
ও লোভ, এইজন্ সর্ধতোভাবে লোভ পরিহার করা কর্তব্য । 
গত্রিবিধং নরকম্তেদং ঘ্বারং নাশনমাত্মনঃ | 
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভন্তত্বাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ ॥" (গীতা ১৩অ২) 
জগতে একমাত্র লোভ হইতেই যত অনিষ্ট ঘটিয়৷ থাকে, 
লোভই পাপের প্রস্থতি, লোভ হইতেই ক্রোধ, কাম, মোহ ও 
নাশ হইয়া থাকে, অতএব একমাত্র লোভই পাঁপের কারণ, 
জগতের লোক লোভে পড়িয়া স্বামী, স্ত্রী, পুত্র ও সহোদর 
প্রভৃতিকে বিনাশ করিয়া থাকে। 
“লোভঃ প্রতিষ্ঠা পাপস্য প্রহ্ৃতিলেশভ এব চ। 
দ্বেষক্রোধাদিজনকো লোভঃ পাপন্ত কার্ণম্‌ ॥ 
লোভাৎ ক্রোবঃ প্রভবতি লোভাৎ কামঃ প্রজায়তে। 
লোভান্মোহশ্চ নাঁশশ্চ লোভ; পাপন্ত কারণম্॥ 
লোভেন বুন্ধিশ্চলতি লোভো! জনয়তে ভৃষাং। 
তৃষ্ণার্তো দুঃখমাপ্পোতি পরজ্রেহ চ মানবঃ ॥ 
মাতরং পিতরং পুত্ং ভ্রাতরং বা সুহ্ৃত্তমমূ। 
লোভাবিষ্টো নরো হস্তি স্বামিনং বা সহোদরম্‌ ॥” ইত্যাদি। 
( নানা পুরাণাদি নীতিশান্ত্র ) 
লোভন (ক্লী) লুভ-নুটু। ১ লোভ । ২ মাংস। ( বৈগ্যকনি* ) 
লোভনীয় (তরি) লুভ-অনীয়র্‌। লোভার্হ, লোভের উপযুক্ত | 
লোঁভরান (তরি) লোভোদ্রেককারী। 
লোভা (দেশঙ্গ ) বোতী। 
লোভিন্‌ (তরি) লোভোহস্তাস্তীতি লোভ-ইনি। লোভযুক্ত, 
ুন্ধ। পর্যযায়__গৃর, গর্দান, লুন্ধ, অভিলাযুক, তৃষ্ণক্‌, লোলুভ, 
* লিগা ( হেম) 
লোঁভ্য (তরি) লুভ্যতে ইতি লুভ-যৎ। ১ লোভনীয়, লোভার্হ। 
( পুং) ২ মুদ্রা । (হেম ) ৩ হরিতাল। ( বৈগ্ভকনি* ) 
লোম লোমন্‌] (ব্লী) ১ লাঙ্গল। ২ রোম। পর্যায়_তনুরুহ, 
শরীরস্ব কেশ। মনুষ্যদেহে এবং অন্যান্ত জীববিশেষের গাত্র- 
চশ্মোপরিস্থ ক্ষুদ্র কুদ্র বিবর হইতে যে সকল ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সুচ্যগ্র 
ও সুক্ষ সুস্মর মজ্জাজ শারীর কেশ বিনির্গত হইতে দেখা যায়, 
তাহাই সাধারণতঃ লোম, রোম বা রৌয়া বলিয়! গ্রচলিত | 
ত্বকের উপরিভাগে উৎপন্ন হওয়ায় ইহার অপর একটী নাম তনূ- 
রুহ বা তনুরুট্‌ হইয়াছে। যে বিবরে মূলদেশ রাখিক্না এই সকল 
শূরীরস্থ কেশচয় পরিরর্ধিত হয়, তাহা লোমকুপ নামে কথিত। 
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জীবদেহবিশেষে এই লোম বিভিন্ন প্রকার উৎপন্ন হইয়া 
থাকে। শ্ররীর বিভিন্ন অংশে অতি হৃশ্মষ হইতে অপেক্ষারত 
সুলাকার ও বৃহদায়তন লোমরাজি বিরাজিত দেখা যায়। স্থান 
পার্থক্যান্ুসারে উহাদের বর্ণও ভিন্ন। বিশেষ করিয়া পর্যবেক্ষণ 
করিলে, মনুষ্য শরীরের মস্তক, বক্ষ, পৃষ্ঠ, উরু, পাদমুল প্রতৃতি 
বিভির স্থানে ঘোর কষ্ণকুস্তল হইতে ক্রমে কৃষ্চমিশ্র লোহিত ও 
লোহিতাভ লোমরাজির সমাবেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ গুলি 
সাধারণতঃ কেশ বা কুস্তল, চুল, লোম, রৌয়া প্রভৃতি বিশেষ 
বিশেষ পর্যায়ে সন্নিবন্ধ। বিভিন্ন দেশীয় ভাঁষায়ও মাথার কেশ 
ও গাত্রলোমের পৃথক্‌ নাম নির্দিষ্ট হইয়াছে। মনুম্ের গাত্র- 
লোম অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর হওয়ায় তাহা বিশেষ কোন 
কাজে আইসে না। মনুষ্য জাতির কেশচয় বিশেষতঃ রমণী- 
কুলের আলুলায়িত কুস্তলদাম দেশবিশেষে বিশেষ বিশেষ কার্যে 
ব্যবত হইয়! থাকে। উত্বর ভারতের ব্প্রাচীন প্রক্াগতীর্থে 
পুরুষ ও রমণীগণের মন্তকমুণ্ডনের বিধি আছে, এ সকঙ্গ 
সুদীর্ঘ কেশচয় তথায় রক্ষিত ও বিজ্রীত হইয়া থাকে । উহাতে 
দড়ি প্রভৃতি ব্যবহারোপযোগী নানা বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। 
এতদেেশে “চুলের দড়ি” দিয়া বেণী বিনাইবার ব্যবস্থা দেখা 
যায়। ইতিহাস পাঠে জানা যাঁয় যে, রোমক কর্তৃক কার্থেজ 
নগরী অবরুদ্ধ হইলে কার্থেক্সনিব'সিনী বীরনারীগণ রাজধানী 
রক্ষ! কামনায় স্ব স্ব শিরোভূষণ সুচিকণ কেশগুচ্ছ ছিন্ন করিয়া 
দড়ি গ্রস্তত করিয়াছিলেন । [ রোম-সামাজ্য দেখ । ] 

শারীরিক রোমসংস্থান লক্ষ্য করিয়া চতুষ্পাদ পণুশ্রেণীকে 
আবার স্বল্নলোম! ও অভিলোমা নামক দুইটা শ্রেণীতে বিভক্ত 
কর! যায়। তিব্বত দেশীয় ছাগ, ভেড়া, কাবুলী হুম্বা, চামরী- 
গো (80) এবং আইবেক ও লাহুলের খমোদৃকি নামক 
হরিণজাতির লৌম পশম বলিয়া খ্যাত। কোন কোন দেশীয় 
কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তর গাত্রে বল পরিমাণে 
লোম জন্মে। উঞ্ণগ্রধান দেশের বন্ ভল্লংকের এবং সুমের 
প্রদেশ ও শীতপ্রধানস্থানবাসী শ্বেতকায় ভল্ল,কজাতির গাত্রেও 
পর্যাপ্ত পরিমাণে লোম হইয়া থাকে। মহিষ, বরাহ প্রভৃতি 
স্বলোমা পণ্তর লোম বিশেষ কোন কার্যে আইসে না। 
ররাহের পৃষ্ঠদেশে দীর্ঘাকার খোঁচা খোচা এক প্রকার কঠিন 
লোম উৎপন্ন হয়, উহা “শুকরের কুঁচি” নামে প্রসিদ্ধ। উহাতে 
ক্রস প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। সিংহের মাথার কেশ বা 
জটাগুলি কেশর; অশ্বের মন্তক ও গ্রীবাদেশস্থ বিলমিত কেশ- 
রাশি চুল, ঝুঁট এবং পুচ্ছের কেশগুলি বালাম্চি) এভটি্ 
প্রায় অপর সকল পশুর গাত্রাবরণ চুলগুলি প্বাল” ঝ। রোম 
নামে পরিচিত। 





বিপাঁদ ও ধেচর পক্ষিজাতির ডিক্োকেদনেক পর সানির 


গাতস্বকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোমাবলী দেখা যায়। পরে ক্রমশং তাহা 
পালকে, পর্যাবমিত হইয়া মাংসপিওকে আবৃত করিয়া ফেলে। 
তখন আর বড় সেই লোমখুলি দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্ত 
শ্রেনীর অন্তর্গত বাদুড় জাতির গাত্রে পালক অদ্ষিয়া ক্রমশঃ 
্বোমের পরিবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। 

উভচর অর্থাৎ স্থলচর ও জলচর জীবজাতির মধ্যে বিবর, 
জলইন্দুর, ভেদড়, উদ্ধিড়াল প্রভৃতি চতুষ্পদ প্রাণীর গাত্রে লোম 
দেখা যায়। ইহাদের লোম এতাদৃশ মন্থপ যে, জলমগ্প হইয়া 
উপরে উঠিলে গাত্রলোম কদাঢ জলসিক্ত হয়। পদ্মানদীতীরবাসী 
জমলিকের! প্উদ্ধিড়াল” পোষে। উহার! নদীবক্ষে নামিয়৷ মাছ 


তাঁড়াইয়৷ আনে। 
মনুষ্যের কেশ, পিংহের কেশর এবং ঘোড়ার গ্রীবালোম ও 


কাঁলাম্চী মোটা হয় বলিয়া তাহা সুঙ্কার্যের উপযোগী নহে, 
উচ্ভাতে দড়ি, চেন, চেটাই প্রভৃতি বয়ন কর! যাইতে পারে। 
উত্তর-পশ্চিম ভারতে চুলের কাছিতে নৌকা বাধা হইয়া থাকে) 
কিন্ত তিব্বত, কাবুল, কান্দাহার, মমরকন্দ, কিমমাণ, বোখার৷ 
, প্রভৃতি শীতগ্রধান দেশজাত ছাগার্দি পণুর গাত্রলোম হুঙ্ষতম 
এবং অপেক্ষারৃত নিবিড় হওয়ায় শাল, রামপুরী চাদর, প্র! 
নামদা, লুই, মলিদা, কম্বল প্রতৃতি উৎকৃষ্ট পশমী শীতবন্তর- 
্রস্থতোপযোগী হইয়াছে। ছাগাদির গাত্রে এ ঘন সম্লিবিষ্ট 
সুক্ষ লোমরাপ্সি বহুল পরিমাণে সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে 
তদ্দেশবানী বণিক্‌গণ ছাগাদি পালন করিয়। বসর বৎসর পশম 
ছঁটিয়া লইতেছে। চাঙ্গথান, তুফ্ণান ও কিন্মাণের- সাদা 
পপম সর্বাপেক্ষা উতরুপ, উহাতে একমাত্র কাশ্মীরী শাল গ্রস্ত 
হয়! থাকে। উষ্টের লোমেও একপ্রকার মোটা চোগা 
নির্মিত হইতে দেখ! যায়। 
পাট, শরণ বা কাপাস সুত্রের সহিত রঙ্গীণ পশম ম বিলাই 
বুনিলে কার্পেট” নামক আসন গ্রস্তত হয়। পারস্ত ও তুফি- 
স্থানে পাটযুক্ত কার্পেট-বয়নের বিস্তৃত ব্যবসা আছে; কিন্ত 
ভারতে পাকান কার্পাসস্থত্র সংযোগ দ্বারা উক্ত দ্রব্য প্রস্তত 
হইতেছে । বনু প্রাচীনকাল হইতে কাশ্ীর, পঞ্জাব, সিন্ধু, 
আগ্রা, মীর্থাপুর, জববলপুর, বরঙগল, মসলিপত্তন ও মলবার প্রভৃতি 
স্থানে লোমমিশ্রিত কার্পেট বুনিবার কারখানা ও বাণিজ্য 
কেন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল । এখন প্রায় অনেক স্থলেই সেই প্রাচীন 
পশমী শিল্পের অবনতি ঘটিয়াছে। বারাণষীক্ষেত্রে এখনও 
মখমলের কার্পেট ও মুশিদাবাদে রেশমী কার্পেট প্রস্কত 
হইতেছে। [বিস্বৃত বিবরণ পশম ও শীল শব্দে দেখ। ]. 
লোমক (ত্রি) লোমযুক্ত । 


লোমকরণী (ত্র) মাংস্ছণ মাংসরোহিনী ভেদ। (জনি, ) 
লোমকর্কটী (স্ত্রী) অন্মোদা। ( বৈষ্তকনি* ) 
লোমকর্ণ (পুং) লোমযুক্তৌ কর্ণো যন্ত। ১ শশক। 

"লন্বকর্ণ; শশঃ শী লোমকর্ো বিলেশয়ঃ 1” ( ভাবগ্রঃ ) 

(ত্রি)২ লোমযুক্ক কর্ণবিশিষ্ট। 
লোমকাগুহ্‌ (ক্লী)স্থানভেদ। (পা ভাণ৬৩ ) 
লোমকিন্‌ (পুং) পক্ষী । 
লৌমকীট (পুং ) উকুণ নামক কীট । 
লোমকপ (পুং) ত্বক্রন্ধ, লোমের গোড়ার'ছিদ্র। শরীরে যত 

লোম, ততগুলি লোমকৃপ আছে। 

দসস্তি যাবস্তি রোমাণি তীবস্তি লোমকুপকা$।” (ভাব প্র) 
লোমগর্ত (পুং) লোদকৃপ। 
লোমত্ব (ক্লী) লোমানি হস্তীতি হন-টকৃ। ১ ইন্্লুপ্তক, চলিত 

টাক্‌। (ভূরিপ্রয়োগ ) (ত্রি) ২ লোমঘাতক, লোমনাশক। 
লোমদ্বীপ (পুং ) শোণিতজ কমিতেদ। ( চরক চিৎ ৭ অন) 
লোমধি (পুং ) রাজপুত্রভেন । (ভাগবত ১২১২৫ ) 
লোমন্‌ (ক্লী) লুর়তে ছিগ্চতে ইতি ল( নামন্‌ সীমন্‌ ব্যোমন্‌ 
রোমন্‌ লোমন্‌ পাপ্যুন্‌ ধ্যামন্‌। উপ, 8১৫০ ) ইতি মনিন্‌ প্রত্য- 
য়েন সাধুঃ। ১৯ শরীরস্থ কেশ, পর্যায় তনূরুহ, তন্নুরুহ, রোম, 
ত্থরুট,। ( শব্বরদ্বা* ) 
“যথোর্ণনাভিঃ স্থজতে গৃহতে চ যথা পৃথিব্যামোষধরঃ প্রভবন্তি। 
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্‌ | 
মুগ্কোপনিষদে ১১৭ । 
গর্ভস্থিত বালকের যষ্ঠমাসে লোম জন্মে। এই জন্ত ৬মা্ 
গর্ভবতী নারীর বৈদিকাদি কর্মে অধিকার থাকে না। 

প্যষ্ঠে মাসি চ নারীণাং বৈদিকেনাধিকারিতা | 

উদরস্থম্ত বালন্ত নখলোমপ্রবর্তনাৎ ॥” (স্থৃতি) 

অস্থির মল লোম, ইহা শরীরে অসংখ্য হয়। 

“অস্থো মলানি লোমানি অসংখ্যানি ভবস্তি হি।” (বৈস্যুক] 
লোমন ( পুং) পাশিনীয় অধচ্চাদি গণোক্ত শব। (পা* ২৪৩১) 
লোমপাঁদ (পুং) লোমানি পাদয়োর্ধন্ত। অঙ্গদেশীয় রাজ- 

বিশেষ । ইনি খষ্যশৃঙ্মুনির শ্বশুর । মহাভারতে লিখিত আছে 
যে, অঙ্গদেশাধিপতি লোমপাদ রাজ! দশরথের, বন্ধু ছিলেন। 
কোন সময় রাজা লোমপাদ ত্রাঙ্গণ্দিগকে অবমানন! করেন, 
তাহাতে ব্রাক্ষণগণ সেই রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া: চলিয়া যান্‌, 
এইঅন্ত তাহার রাজ্যে বহুদিন, ধরিয়া: অনাবৃষ্টি হয়। এই 
অনাবৃষ্টি নিবারণের জন্ত তিনি ছলক্রুমে বেস্তাদবায়া বিতাওক- 
পুত খধ্ৃঙ্গকে তুলাইয়! স্বরাজ্যে আনয়ন করেন, এবং"মিদ 
কন্তা, শান্কাকে ইহার হত্তে সশ্রদান করেন। খবাধ্দ 





১০ পিস 


ছিলেন। (ভারত ঘনপর্বব ১১*-১১২ জণ্) 
লোমপাদপুরী, লোমপাদের রাজধানী, চম্পা । 
লোমপ্রদপু (ত্রী) লোমপাদন্ত পুঃ। পুরীবিশেষ, পরায় চম্পা, 
মালিনী, কর্ণপু। ( হেম) প্রত্ততষ্ইবিদের এই নগরীকে বর্তমান 
ভাগলপুর ও তৎসমীপবস্বী বলিয়া অনুমান করেন। 
লোমপ্রবাহিন, (ব্রি) লোমং প্রবাহতীতি প্র-বহ-শিনি। 
লোমযুক্ত শরাদি। 
লোমঞ্চল (রী) লোমযুক্তং ফলং। ভব্যফল, চলিত চালত! । 
লোমমণি (পুং ) লোমনির্শিত কবচ, পোষ্টলি। 
লোময়ুক (পুং) ১ উকুপ। ২ রোৌমনাশক কীট, পশমীশ।লের 
মধ্যে সুত্রাকার যে সকল কাট জন্মিয়া পশম কাটিতে থাকে। 
লোমবহ (তরি) রোম সৃশি। রোমযুক্ত। 
লোমবাহ্‌ন (ত্রি) ১ লোমবহল। ২ রোমযুক্ত। 
লোমব[হিন, (ত্রি) রোমবাহী ( শরাদি )। 
লোমবিবর (রী) লোয়্াং বিবরং। লোমকৃপ। 
লোমবিধ্বংস (পুং) কমি। ( বৈগ্যকনি* ) 
লে।মবিষ (পুং)লোঘ়ি বিধং যন্ত। ব্যাপ্বাি। ( হেমচৎ ) 
লোমবেতাঁল (পুং ) অপদেবতাভেদ। ( হরিবংশ ) 
লোমশ (পুং) লোমানি সন্ত্যস্তেতি লোমন্‌ “লোমাদিভ্যঃ শঃ+ 
ইতি শ। ১ মুনিবিশেষ। যুধিষ্ঠির বনবাস কালে এই মুনির 
নিকটে সমস্ত তীর্থের বিবরণ শ্রবণ করিয়াছিলেন। (ভারত 
বনপর্ব লোমশযুধিঠিরস* ) (তরি) ২ অতিশয় রোমান্বিত, 
যাহাদের গান্রে অতিশয় রোম আছে। সামুদ্রিকে লিখিত আছে 
যে, লোমশ ব্যক্তি কদাচিৎ সুখী হইয়া থাকে, অর্থাৎ লোমশ 
ব্ক্তি প্রায়ই দুঃখী হয়। 
প্কদাচিদ্দস্তরো মুর্খ; কদাচিল্লোমশঃ সুখী ।” (সামুদ্রিক ) 
যে ধান্ত চুরি করে,পরজন্মে সে লোমশ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। 
প্ধান্ং হত তু পুরুষো লোমশ; সংপ্রজায়তে |” 
(ভারত ১৩।১১১১১৯ ) 
ও মধবালু, চলিত মউ আলু। ৪ ধাতৃকাশীশ। ৫ মেষ। 
৬.কোকড় নামক বিলেশয় মুগ। (রাজনিৎ ) 
লোমশকর্ণ (পুং) শশক। (দুক্ত হণ ৪৬ অন্) 
লোমশকাস্ত (ত্ত্রী) লোমশ: কাত্তো যস্যাঃ। কর্কটা, কাকুড়। 
লোমশচ্ছদ (পুং ) দেবতাড় বৃক্ষ, চলিত দেক়্াতাড়া। ( পর্ধ্যায়- 
মুক্তা* ) ২ গীত দেবদালী। (ত্রিষ্কা”) 
লোমশপত্রা (ত্ী ) গীত দেবধালী। ( যৈস্তকনি” ) 
লোমশপত্রিকা (ত্ত্রী) লোমশগত্রা'। 
লোমপপনিনী হ্ী) লোদশংপরণমনতযস্যা ইতি ইনি তীগ্‌। মাষপর্ণী। 


[ ৩১৯ ] 
অঙ্গরাজ্য জাগমন ক্রিষামাওই পর্জাীদে ফামবর্ধী হই | ও 


লোমশপুষ্পক (পুং) পোমশানি পুষ্পাণি বন্য, কপ. 
পিরীববৃক্ষ। (রাজনি* ) 

লোমশমার্জার (পুং) লোমশো। লোমবহলে! মীর্জারঃ। 
মার্জার বিপেষ,গন্ধমার্জার, গন্ধনকুল। পর্ধযায়--পুতিক,মারজাতক, 


সুগন্ধী, মুত্রপাতন, গন্ধমার্জারক। (রাজনি ) 
ইহার মুক্ষগুণ-_বীধ্যবর্ধক, কফবাতনাশক, কু ও কোষ্ঠ- 
পরিফকারক, চক্ষুর হিতকর, সুগন্ধ, ম্বেদ ও গন্ধনাশক । 
পণানবমার্জারবীত্স্ত বীর্ধযক্ৎ কফবাতন্ৃৎ। 
কওুকোষ্ঠহরং নেত্রং সুগন্ধং স্বেদগন্ধস্ৎ ॥” (ভাবপ্রকাশ ) 
লোমশবনস্‌ (ত্রি) লোমাচ্ছাদিত বক্ষ বা ৰপুঃ। 


লোমশসকৃথি (তরি) পশ্চান্তাগে লোমযুক্ত। শুর্লযজঃ (২৪/১)- 
ভাষ্যে মহীধর “বহুরোমপুচ্ছিকা' অর্থ করিয়াছেন । 
লোমশা৷ স্ত্রৌ) লোমানি সন্তাস্যা ইতি লোৌমন্-টাঁপু। ১ কাকজঙ্ঘা। 
২ মাংসী, জটামাংসী। ৩ বচা। ৪ শৃকশিন্বি। ৫ মহামেদা। 
৬ কাসীস। ৭ শাকিনী ভেদ। (মেন্িনী) ৮ অতিবলা। 
(বিশ্ব) ৯ শণপুষ্পী। ১০ এর্বাক। ১১ গন্ধমাংসী। ১২ 
কাঁকোলী, কাকলা | ১৩ মিষী, চলিত মউরী। (রাজনিৎ ) 
লোমশাতন (ক্লী) লোয়াং শীতনং। লোমপাতন, লোমনাশক । 
ওষধবিশেষ, এই ওষধব লোমন্থানে লাগাইয়া দিলে লোম 
আপনি উঠিয়া যায়। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, হরিতাল ও 
শঙ্খন্র্ণ, ক্দলীদলভন্মের সহিত একর করিয়া লোমস্থলে 
প্রলেপ দিলে উত্তম লোমশাতন হয়। লবণ, হরিতাল, 
তগুলীফল এবং লাক্ষারদ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া প্রলেপ 
দিলেও লোমশাতন হয়। কলিটণ, হরিতাল, শঙ্খ, মনঃশিলা, 
সৈষ্ধব এই সকল দ্রব্য ছাগমুত্রের সহিত পেষণ করিয়৷ উদ্বর্তন 
করিলে তৎক্ষণাৎ লোমশাতন হয়। 
“হরিতালং শঙখনুর্ণং কদ্লীদলভম্মনা | 
এতন্দব্যেণ চোগ্বর্ত্য লোমশাতনমুত্তমম্‌ ॥ 
লবণং হরিতালঞ্চ ত গুল্যাশ্চ ফলানি চ। 
লাক্ষারসসমাযুস্তং লোমশাতনমুত্তমম্‌ ॥ 
সুধা চ হরিতালঞ্চ শঙখঞেব মনঃশিলা। 
সৈন্ববেন সহৈকত্র ছাগমুত্রেণ পেষয়েখ। 
তৎক্ষণোদ্বর্তনাদেক লোমশাতনমুত্তমম্‌ ॥” (গফুড়পু-১৮৫অ') 
বৈদ্তকে লিখিত আছে যে, ভল্লাতক, বিড়ঙ্গ, যবক্ষার, সৈম্ধব, 
মনঃশিলা, ও শঙ্থর্ণ এই সকল দ্রব্য তৈলপন্ক করিয়া তাহার 
গ্রলেপ দিলে লোমশাতন হয়। ( ভৈষদ্যধনবস্তরি বশীকরণাধিৎ ) 
লোমশী (ত্র) বর্কটী বিশেষ । ( বৈপ্তকনি ) 
লোমশ্য (রী) লোমবহলতা। 


লোমসংহ্র্ণ (লী ) লোমহর্ষণ। 


| [৬ ক 





লোমসার ( পু )ম। মরকত ত মণি | 
লোমসিক (ত্র) লোপাসিকা, শৃগানী। 
লোমহর্ষ (পুং ) লোয়াং হর্যঃ। ১ রোমাঞ্চ পুলক । 
““বেপথুশ্চ শরীরে মে লোমহ্র্ষস্চ জায়তে।” (গীতা ১ অ+) 
« ২ রাক্ষলবিশেষ ৷ (রামায়ণ ৫1১২।১৩) 
লোমহর্ষণ (ক্লী) লোয়াং হর্ষণমিব। ১ রোমাঞ্চ । লোয়াং হর্যণ- 
মন্ঘাদিতি। (ত্রি)২ লোমহর্যকারক। 
“তন্মরিন্‌ মহাভয়ে ঘোরে তুমুলে লোমহর্যণে। 
ববর্ুঃ শবজালানি ক্ষত্রিয় ুদ্ধহর্্মদাঃ ॥” ( ভারত ৬৬৭।১৩ ) 
(পুং) বিচিত্রপুরাণকথাশ্রবণাৎ লোল্নাং হর্ষণং উদ্‌গমো যন্থাৎ। 
৩গ্ত। ইনি ব্যাসের শিষ্য, ব্যাসদেব পুরাণসংহিত! প্রণয়ন 
করিয়। কৃতকে শিক্ষা! দিয়াছিলেন। 
*পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ | 
প্রধ্যাতো ব্যাসশিষ্যোধভৃৎ হতো বৈ লোমহ্ষণঃ। 
পুরাণসংহিতাং তট্মৈ দদৌ ব্যাসো মহাুনিঃ 1%(বিষুপু” এ৭ অ?) 
কৰ্ষিপুরাণে লিখিত আছে যে, লোমহর্যণ বলরাম কর্তৃক 
হত হইয়াছিলেন। 
“তণ। ক্ষেত্রে হতপুত্রো নিহতো৷ লোমহ্র্ষণঃ | 
বলরামান্্যুক্তাত্মা৷ নৈমিষেহভূৎম্ববাঞ্থয়া ॥” (কন্ধিপুৎ ২৭) 


লোমহ্ষণকৃত সংহিতাকে লোমহর্ষণিকা সংহিত| বলা যায়। : 


লোমহর্ষণক (ব্রি) লোমহর্ষণ সম্ধীয়। 
লোমহধিন, (তরি ) লোমহূ্যকারক। 

লোমহারিন, (ব্রি) লোমবাহিন্‌। 

লোমহৎ (পুং) লোমানি হরতি নাঁশয়তীতি হ-কিপ,। হরি- 
তাল। ( হেম) 

লোম! (স্ত্রী) বচা। ( বৈগ্যকনি« ) 

লোমায়য়ণি (পুং) লোমায়ণের গোত্রাপত্য। গ্রবরাধ্যায়ে 
লোমায়ণের অপত্যবাচক লৌমায়ন বা লৌতায়ণ শব আছে। 

লোমালিকা (ত্ত্রী) লোমাল্যা লোমস্রেণ্য কায়তীতি কৈ-ক- 
টাপ্‌। শৃগালিকা । আলেয়া, খ্যাক্শিয়ালী। (ব্রিকা* ) 
লোমাশ (পুং ) শৃগাল। 

লোমাশিকা! স্ত্রী) শৃগালী। 

লোন্মা (লৃর্শি), মধ্য প্রদেশের বিলাসপুর জেলায় অন্তর্গত 
একটা জমিদারী। এই সম্পত্তির অধিকারী একজন বৈরাগী । 
১৮৩০ খুষ্টাবে তাহার পূর্বপুরুষকে এইস্থান জায়গীর ম্বন্ধপ দান 
করা! হইয়াছিল। ভূপরিমাণ ৯২ বর্গমাইল। লোর্মীগ্রাম এখনকার 

7. শ্রধান বাণিজ্যস্থান। এখানে নানাবিধ শক্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

(তরি) লোড়তীতি লুড়-বিলোড়নে অচ্‌। ১ চঞ্চলা। 


হ স্াকাজ্ষ । (অমর) (পুং) ৩ তামসমগ্ু। (মোর্কতেনবপৃ, ৭৪1৪১) . 


লোল। লা (তী) লোঙ-টাপ্‌ | ক্পকত ওলী 
“সর্ধাঙ্গমর্পযস্্রী লোলা নুপ্ধং শ্রমেণ পহ্যায়াং। 
অলসমপি ভাগ্যবস্তং তঞ্জতে পুরুযায়িতেব ভীঃ ॥” 
(আধ্যাসপ্শতী ৬2৯ 5 
৪ ছলোতেদ। এই ছনের প্রতি চরণে ১৪টী করিয়! অক্ষয় 
থাকিবে এবং ১, ২, ৩, ৬) ৭, ৮১ ৯১ ১৯, ১৩ ও ১৪ অক্ষর 
গুরু, তত্তিন্ন লঘু। এই ছন্দের ৭ অক্ষরে যতি। ্‌ 
ইহার লক্ষণ--““ছিঃসধুছিদি লোলা মৃসৌ ভ্তৌ গৌ চরণে চেখ।* 
উদ্দাহরণ-_“মুগ্ধে যৌবনলক্ষমীবিছ্যৎ বিভ্রমলোল! । 
ব্রৈলোক্যান্তৃতরূপো গোবিদ্দোহতিছুরাপঃ | 
তবৃদ্দাবনকুঞ্ে গুঞতৃদদনাথে 
প্রীনাথেন সমেতা স্বচ্ছদদং কুরু কেলিং ॥” ( ছন্দোমঞ্জরী ) 
লোলাক্ষিক! (স্ত্রী) ধূর্ণিতলোচনা । 
লোলার্ক (পুং ) লোলনামা অর্কঃ। সূর্য্য । 
“ততো দিবাকরং ভূয়ঃ পাঁণিনাদায় শঙ্করঃ | 
কৃত্বা নামান্ত লোলেতি রথমারোপয়ৎ পুনঃ 1”(বৰামনপু” ১৫ অণ) 
মহাদেব হৃর্যের লোল এই নামকরণ করেন, এইজন্থ হূর্যযকে 
লোলার্ক কহে। ((কৃম্মপু* ও কাশীখ” ) 
লোঁলিকা! স্ত্রী) লোলতীতি নুল-ণুল-টাপ, অত ইত্বং। 
চাঁগেরী। ক্ষুদ্রাদস্তশতাঘষ্ঠা চালেরী লোলিক৷ চ স!।” (জটাধর) 
লোলিত (ত্রি) লুল-বিমর্দে ঘঞ্ লোলঃ সোহস্ত জাতঃ ইতি। 
ক্লথ, চলিত ঝোল! । 
লোলিম্বরাঁজ (পুং) বৈশ্যকনিঘণ্ট প্রণেতা । দিবাকরের পুত্র 
ও হরিহরের শিষা। ইনি চমৎকার-চিস্তামণি, রত্বকলাচরিত্র, বৈদ্- 
জীবন, বৈগ্ভবিলাস বা হরিবিলাস, বৈষ্থাবতংশ, হরিবিলাসকাব্য ও 
লোলিম্বরাজীয় নামে আরও কয়খানি বৈগ্ঠক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
লোলুপ (ত্র) গহিতং লুষ্পতীতি লুভ-বঙ অচ.। অতিশয় লুন্ধ। 
লোলুপতা (স্বী) লোরুপন্ত ভাব; তল্টাপ,। লোলুপন্, 
লোলুপের ভাব ব! ধর্ম, অতিশয় লোভ । 
লোলুভ (ব্রি) ভৃশং লূভ্যতীতি লুত-ঘঙ, অচ,। লোন্প। 
অতিশয় লুন্ধ। গস্তিয়োংপীচ্ছস্তি পুংভাবং যং দৃষ্ট। রূখলোলুতাঃ।” 
( কথাসরিৎসা” ১১1৪৬ ) 
লোলুব (ব্রি) পুনঃ পুনঃ কর্তনশীল। 
লোলুয়া। ত্ত্ী) কর্তানে দঢ়গ্রতিজ্ঞা। 
লোৌলোর (ক্লী) নগরভেদ। (বিজি দি, রে 
লোল্পট, কল্সবৃক্ষলতা নামক দীধিতিরচররিতা। : " 
লোল্লটভষ্ট, কাব্যগ্রকাশধৃত আলঙ্কারিকডেদ। . 4... 
লোবা, অধোধ্যাপ্রচোশের উনাও বেলার ক ্ | রি নাড় 
সই. তীরে জহি স্ঙ্গাঃ ২%,$৮1ট এক বা 






রে 


রা ্াৰমগের বেলার অন্তর্গত একটা পর্যত। 
[ মৈধানী দেখ। ] 
লৌশশরায়নি (পুং একজন প্রাচীন রক | 
লো, সংহতি। ভ্যাি* আত্মনে সক" সেট, লট, লোষ্টতে। 
লিট লুলোষ্টে। দুট লোষ্টিত৷। লুঙ অলোটিষট। 
লো (গং লী) বোষ্টতে ইতি লোট্ট-ঘঞ+ যা লুযতে ইতি নু 
(লোষ্টপলিতৌ। উপ. ৩৯২) ইতি ক্ত প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ 
সাধুঃ। ১ মৃত্তিকখণ্ড, চলিত ডেলা। পর্যায় লো দলি। 
(হেম)২ লৌহমল।  (রাজনি” )৩ লে্ট। (অমর) 
লোষ্টক (পুং) ১ মৃৎপিও। ২ তিলকাদি ধারণঘোগ্য পদার্থ 
বিশেষ। 
লোষত্ম (পুং) লোষ্টং হস্তীতি হন-টক্‌। লোষ্টভেদন। কৃষক" 
দিগের ছুম্যাদির মৃতপিও ূর্ণকারী যষ্্বিশেষ। (অমরটাকা! ভরত) 
লোইদের, দীনাক্ন্দন্তোব্ররচয়িতা। রম্যদেবের পুত্ধ। ইনি 
শ্রীকঠচরিত প্রণেতা মধ্ধের সমসাময়িক ছিলেন । 
লোক্টসর্ববজ্ঞ, একজন প্রাচীন কবি। 
লোফন্‌ (কী) মৃখপিও। 
লোকটভেদদন (পুং) ভিনভ্ীতি তিদ-ন্যু, লো তেদনঃ। 
লোষ্টভঙ্গসাধন মুদগর, পধ্যায় লোষতেদন, লোষ্ট, লো, 
কোটিশ, কোটাশ। ( অমরটাকা ) 
লোফমর্দিন্‌ €ত্রি) লোষ্টদ্। 
লোম (কিং) লোটরগে মা লোষ্ট স্বন্নপ। 
লোফটবহ (ত্রি) মৃষ্ধিকার। মৃত্তিকা-নির্শিত। লোষট স্বরূপ। 
লোঁফ্টাক্দ (পুং) ধষিভেদ। ( সংস্কারকৌমুদী ) 
লো, (পুং) লোষ্ট। (হেম) 
লোষ্ট্। (পুং) লোষ্টরন্। লো, ডেলা। 
“মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যু লোস্্রবৎ | 
আত্মবৎ সর্বসাতেযু যঃ পশ্ঠতি স পণ্ডিতঃ॥” (চাণক্য) 
লোসর, পঞ্গাব প্রদেশের কাড়া জেলার ম্পিতিরাজ্যের অন্তর্গত 
পর্বতপৃষ্ঠস্থ একটী গগ্ডগ্রাম। সমুদ্রপৃষ্ট হইতে এই স্থান 
১৩৪০৪ ফিট, উচ্চ। পৃথিবী পৃষ্ঠে আর কোথাও এরূপ উচ্চ 
স্থানে নুসমৃদ্ধ গ্রাম দৃষ্ট হয় না। অক্ষাণ ৩২০২৮ উঃ এবং 
্রার্থি' ৭৭* ৪৬ পুঃ। 
লোহ (পুং নী) লুয়তেহনেনেতি লু. বাহুলকাঁৎ হ। 
(79750, [7০) হ্বনামখ্যাত ধাতুবিশেষ, লৌহ ধাতু, চলিত-- 
লোহা হিনী--লোওয়া, তৈলগ--ইনুযু। সংস্কৃত পধ্যায়-লৌহ, 
” পীর? ্ র্ নও জর বি 
"০:08 082 
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যু? 


দি টে হওলোনে পার, টে ... 


 শিলানবর, অঙ্গজ | কাস্তলৌহের পর্যায-আর, কাম তক. 


লৌছের পর্যার-সতীক্ষ, পন্ত্রায়স, শর, পিও, লিঙীায়স, শর, হি 


আয়ল, নিশিত, তীর, খড়া, সুগ্ড, অয়ম্‌, চিত্রায়স, চীনজ। 
[ বৈজ্ঞানিফ বিবরণ লৌহ শবে উবে । ]. 
বৈপ্তকমতে ইহায় গুণ রুক্ষ, উষ্ণ, তিক্ত, বাত, পিত্ত, কফ, 
প্রমেহ, পাঁওু ও শূলনাশক। (রাজনি* ) 
: মন্ুতে লিখিত আছে যে, অন্ম (প্রস্তর) হইতে লৌহের 
উৎপত্তি হয়। 
"অন্ভ্যোইগ্রি-্র্গতঃ কষত্রমশ্মনো! লোহমুখিতম্‌। 
তেষাং সর্বত্রগং তেজঃ স্বাস্থ ধোনিষু শাম্যতি ॥” (মনু।২৭২) 
বৈস্তকে লৌহের উৎপত্তি, গুণ ও মারণাদির বিষয় এইরূপ 
বর্ণিত হইয়াছে-- 
*পুরা লোমিলদৈত্যানাং নিহতানাং জুরৈধুধি। 
উৎপন্নানি শরীরেভ্যো লোহানি বিবিপানি ৮” ॥ (ভাবপ্রণ 
পুরাকালে যুদ্ধে দেবগণ কর্তৃক লোমিল নামক দৈত্য নিহত 
হইলে তাহার শরীর হইতে বিবিধ প্রকার লৌহের উৎপত্তি হয়। 
লৌহ বিশেষ উপকারক, ইহা! সেবন বা তঁধধে ব্যবহার করিতে 
হইলে, পোধন করিতে হয়। শোধিত লৌহ্‌ই বিশেষ উপকারক। 
অশোধিত লৌহ সেবন করিলে ষণ্চতা, কুষ্ঠ, হবদ্রোগ, শুল, 
অশমরী, হল্লাস প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয় এবং মৃত্যু পর্যন্তও 
হইতে পারে। এইজন্য উহ! সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। 
শৌধনপ্রণালী_লৌহের নুশ্ম পাত করিয়া অগ্নিতে 
পোড়াইতে হইবে, পরে ধ্ঁ লৌহ অত্যন্ত উত্তপ্ত অবস্থায় যথাক্রমে- 
তৈল, তত্রু, কীজি, গোমুত্র ও কুলখখ কলায়ের কাথ এই সকল 
দ্রব্যে তিনবার করিয়া নিক্ষেপ করিলে লৌহ শোধিত হয়। 
মারণবিধি--লৌহ পোঁধন করিয়া পরে উহার মারণ 
করিবে। বিশুদ্ধ লৌহের চূর্ণ পাতাল-গরুড়ীর রস দ্বার! পেষণ 
করিয় পুটে পাক করিতে হইবে, পরে দ্বৃতকুমারীর রসে পেষণ 
করিয়া! তিনবার ও কুঠারছিন্লিকার রস দ্বারা মর্দন করিয়া ৬ বার 
পুটে পাক করিবে । 
অন্ত প্রকাঁর--লৌহচুর্ণের দশ অংশের এক অংশ হিঙ্ুল 
নিক্ষেপ করিয়। ঘ্ৃঙকুমারীর রসে মর্দন করিয়া ছুই প্রহরকাল 
পুটে পাঁক করিবে, এইদূপে ৭ বার পুটে পাক করিলেই লৌহ 
মারিত হয়। 
অন্তবিধ_-পারদের সহিত ছ্িগুগ গদ্ধক মিশাইয়! বজ্জলী 
করিতে হইবে। পরে কজ্জলীর সমান পরিমাণ লোহচুর্ণ 
নিক্ষেগ করিয়! দ্বৃতকুমারীর রস দিরা ছুই প্রহর কাল পেষণ 
করিতে হ্ইবে। (যখন, উদ পিওাকতি, হইয়া জামিধ, তখন 


»-ত ৪ 


£ 7 
নম 
এল) 02 5০ ছাল এ 
৮ 8 3.২ 
১10০ 
রী র্‌ 





এ লোহপিও একটা তাখপাত্রে স্থাপন করিয়া হই ্রহরফাল 


রোগ্রে রাখিবে, পরে এরও পত্র বারা আচ্ছাদন করিতে হইবে। 
দুই প্রহর পপ্পে ৪ লৌহপিওড উ্ণ হইলে ধানারাণির মধ্যে 
স্থাপমূ করিয়া শরা দিয়া আচ্ছাদন করিতে হইবে । তিন 
দিন পরে তী আচ্ছাদন তুলিয়া ফেপ্রিয়া এ লৌহ উত্তমরূপে 
চূর্ণ করিয়া ছাকিয়া লইতে হইবে। পরে এ লৌহচুর্ণ চতুগ্ডণ 
জলের সহিত দাড়িমের পাতা পেষণ করিয়া সেই রসে লৌছতর্ণ 
ভিজাইয়। রাখিতে হইবে। তৎপরে রৌদে শুষ্ক করিয়া 
পুটে পাক করিবে, এইরূপে একবিংশতি বার পাক করিলে 
লৌহ নিশ্চয়ই মারিত হয়। 

মারিত লোহগুগ--তিক্ত ও কষায়মধুর রস,সারক, শীতবীর্ঘ্, 
গরু, রক্ষ, বয়ংদ্থাপফ, চক্ষুর হিতফারক, বাসুবদ্দধক ) কক্ষ, পিত্ত, 
গরদোষ, শূল, শোথ, অর্শ, প্রাহা, পা, মেদ, মেহ, কমি ও 
কুষ্ঠরোগনাশক। ইহার মাত্রা অগ্নিন বলাবল বিষেচনা করিয়া 
টিউনার গরা গার 

( ভাবপ্রণ পূর্ধ্বথণ ) 

রসেম্্রসারসংগ্রছের মতে শোঁধন প্রণালী ।--কাস্তলোহকে 
পাত করিয়া ন্বর্ণমাক্ষিক, ত্রিফলাচূর্ণ এবং সালিধা- 
শাকের রস মাথাইয়া ক্রমশঃ অগ্রিতে পৌঁড়াইতে হইবে, উহা 
রক্তবর্ণ হইলে জলে নিক্ষেপ করিবে, পরে হস্তিকর্ণ, পলাশ, 
ত্রিফলা, বৃদ্ধবারক, মান, ওল, হাড়জোড়া, শুগী, দশমূল, 
মুস্তিরী, তালমুলী, ইহাদের প্রত্যেকের কাথ বা রসে পুট 
দিলে লৌহ শোধিত হয়। 

লোহভম্ম-বিশ্ুদ্ধ পারদ একভাগ, গন্ধক ছুই ভাগ, লোহ 
তিন ভাগ, ঘ্বতকুমারীর রসে মর্দন করিয়া তামরপাত্রে রাখিয়! 
এরও পাতা আচ্ছাদন করিয়া ছুই প্রহরকাল পুটপাঁক করিতে 
হইবে, ততৎপরে তিনদিন ধান্ঠরাশির মধ্যে রাখিয়া পরে ৪ 
করিধে। এইরূপে লোহভন্ম হয় । 

অন্তবিধ__লোহের বারভাগের একভাগ হিস্ুল একত্র মিশ্রিত 
করিয়া ঘ্বৃতকুমারীর রসে মর্দন করিবে, পরে উহা ৭ বার 
পুটপাক করিলে লৌহভন্ম হয়। 

অগ্যবিধ-_গব্যঘ্বত, গন্ধক এবং লৌহ তণ্তখোলায় ঘবৃত- 
কুমারীর রসের সহিত একদিন মর্দন এবং রুদ্ধ করিয়া গ্পুটে 
পাক করিলে লৌহভম্ম হয়। 

রসায়নে লৌহ ব্যবহার করিতে হইলে নিয়োক্ত নিয়মান্নসারে 
করিতে হয়। ঘ্বত, মধু কুঁচ ও সোহাগ এই সকল দ্রব্যের 
সহিত লৌহতন্ম মর্দন ক্রিয়া অগ্নিতে পোড়াইতে হইবে, এই 
সকল দ্রব্য উত্তমদপে মিশ্রিত হইলে রদায়নে প্রয়োগ করিবে । 

গুণ--কৃষ*লীহ শৌথ, পুল, অর্শ, কমি, পা$, প্রমেহ) 





বিন, 0 মেধ 1 ও বাযুনাশক, যাক, গাঙে 
আত, শুক্র, বল ও বী্য্যবর্ধক ও রসায়নশ্রে্ঠ। লৌহ্‌ সেবন- 
কালে কুম্সাও, তিলতৈল, সর্যপ, রগুন, মস্ত এবং জয় ড্রবা- 
তোঁজন বিশেষ নিষিদ্ধ । 
যে সকল উবধে লৌহ ব্যবহৃত হয়, তাহাদের নাম। 

বৃহদুগগননুন্দর, ক্রব্যাদরস, নবা়সচুর্ণ, অষ্টাদশাঈলৌহ, 
খণডথাগ্ভলৌহ, অগ্নিরস, তৃতউডৈরবরস, লোহরসায়ন, স্থায়- 
স্তব গুগৃগুলু, গলংকুষ্ঠারিরস, রতিবল্লভ, গদমুরারি, পর্প টারস, 
বাতপিতাত্তকরস, বিশ্বেশ্বররস, চিন্তামণিরস, জয়মঙ্গলরস, নন্ত- 
ভৈরব, অঞ্জনডৈরব, রসরাজে্্র, মৃতসন্ত্রীবনীরস, কন্ত ,রীতৈরব- 
রস, বৃহৎকক্ত,রীভৈরব, সবচছন্দনায়ক, অরাশনিরস, চন্দনাদি লৌহ, 
বৃহৎসব্রজরহর লৌহ, মহারাজবটী, ত্রৈলোক্যচিস্তামণিরস, মহা- 
অরাহুপ, বৃহজ্জরাস্তকলৌহ, চূড়ামণিরস, ভীমচড়ামণি, বৃহচ্চড়ামণি, 
অমৃতাবর্ণরস, অতিসারবারণরস, কলাগ্চলৌহ, র্কলা ব্টা, 
গ্রহণীগজেন্্রবটা, পীযুষবন্লীরস, পধণমৃতপর্পটা, গ্রহ্রীকপর্দক- 
পো্টলী; ্হণীকপাট, অগ্িকুমাররস, বৃপতিবল্পভ, রাজবন্লত, 
বৃহনূপবল্লভ, তীক্ষমুখরস, অর্শঃকুঠাররস, চক্ররস, নিত্যোদিত- 
রস, চন্দ্রপ্রভাগুড়িকা, মালাগ্চলৌহ, চণুৎকুঠাররস, পঞ্চানন- 
বটা, পাশুপতরস, রমরাক্ষস, ত্রিফলাথলৌহ্‌, শঙ্খবটী, বিড়- 
দার্দিলৌহ, নিশালৌহ, ধাত্রীলৌহ, প্রাণবল্লভরস, দার্ক্যাদি- 
লৌহ, সম্মোহ-লৌহ, লঘ্বানন্দরস, স্্ধানিথিরস, রক্তপিস্বস্তক 
রস, শর্করাদ্ভলৌহ, রান্নাদিলৌহ, কাঞ্চনাত্ররস, বারিশোষণ- 
রস, সর্ববতোভদ্ররস, ব্রিকট্]াপ্ত লৌহ, কটুকাছলৌহ, জুষণাগ্ 
লৌহ, স্ুবর্চলাস্থ লৌহ, নিত্যানন্দরস, ভগন্দরহররস, কুষ্ঠ, 
কালানলরস, মহাতালেশ্বররস, অন নপি্তাত্তকরস, লীলাবিলাসরস, 
পানীয়ভক্তবটিকা, ক্ষুধাবতীবটী। কালাগ্রিরদ্ররস, নেত্রাশনিরস, 
নয়নামৃতরস, তিমিরহরলৌহ, শিরোবজ্করস, চন্্রকাস্তরস, মহা- 
লঙ্ষমীবিলাসরস, প্রদরাস্তকলৌহ, মহারাজহ্‌পৃতিবল্লভরস, বৃহাদনি- 
কুমাররস, বৃহল্লবঙ্গাদি বট, কৃমিকালানলরস, কৃমিবিনাশরস, 
কমিরোগারিরস, ব্রিকত্রয়াপ্ত লৌহ, ত্রৈলোক্যস্ন্দররস, চন্ত্র-. 
হুধ্যাত্বকরস, আমলকাগ্ালৌহ, শতমূলাছালৌহ, রত্বগর্ত- 
পোষ্টলীরস, সর্বাঙ্সন্দর রস, বৃহৎকাঞ্নাত্র লৌহ, মৃত্যুরয়রস, 
মহামৃত্যুয়রন, প্রদরাস্তক রস, স্তিকান্নরস, ম্হাত্রবটী, রস- 
শার্দ,ল, বৃহদ্রসশার্দি,ল, ভীমরুদ্ররস, শ্রীমন্থ রস, মহেশ্রর- 
রস, পুর্ণচন্ররম, কাশ্তহরলৌহ, বৃহৎ পুরণচন্্রস, মকরধবজ, 
বসস্ততিলক রস, বসন্তকুন্মাকর রূস, নীলকরস, মহানীলক$- 
রস, শিলাপত্বাদি লৌহ, যগ্মকেশরিরস, বৃহন্্রামৃতরস, কষ 
কেশরী, বৃহদ্রসেন্দ্রগুড়িকা, পিশ্তকাসাস্তক রস, কাঁসসংহার- 
ভৈরব, লক্মীবিলাসরস, সার্বভৌমরস, মহোদধিরস, অয়া- 
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গুড়িকা, বিজয়াগড়িকা, শ্বচ্ছদাভৈরব, প্রীচজ্জ্ামৃতি লৌহ, 
বিধয়াবটীা, লৌহপপটায়স, পিপুলাস্লৌহ, শ্বাসকাসচিন্তা- 
মণি, তৃতান্থুশরম, উদ্মাদতঞ্জনী, ইঞ্ত্ষবটা, বাতগজান্ুশ, 
বৃহ্বাতগলাহ্ুশ, বাঁতনাশনরম, যাতকণ্টকয়স, চতুমুখরস, 
গগনানিবটা, প্লেম্সাশৈলেক্্রদ, গুড়,চাদি লৌহ, পিত্তান্তকরন, 
মহাপিত্তাস্তক রস, লাঙ্গল্যাপ্ত লৌহ, বাতরক্তান্তকরস, আম- 
বাতারিবটিকা, আমবাতেশ্বররস, বৃদ্ধদারাগ্ঠ লৌহ, আমবাত- 
গঞ্জমিংহমোদক, সধ্ামৃতলৌহ, চতুঃসমলৌহ, শুলরাজলৌহ, 
বিদ্ভাধরাত্র, বৃহদ্িষ্ঠাধরাত্র, শুলবস্জিণী বটিকা, গুন্মকালানলরস, 
মহাগুল্মকালানলরস, খুগ্সশার্দ,ল, সর্ষেশ্বররস, বরুণাগ্চ লৌহ, 
ৃহন্ধরিশঙ্কররস, মেহমুদ্গররস, মেঘনাদরস, চন্ুপ্রভাবটী, 
মেহবজ্র, মেহকেশরী, যৌগেঙ্বররস, তালকেম্বররস, গগনাদি- 
লৌহ, সোমনাথরস, বৃহৎসোমনাথরস, সোমেশ্বররস, বড়বাগি- 
লৌহ, 'বৈশ্বানরী বটা, রোহিতক লৌহ, লোকনাথ রস, বৃহল্লোক- 
নাথরস, তাম়েশ্বরবটা, অন্রিকুমারলৌহ, যৃদ্বরিলৌহ, মৃত্যু্রয়- 
লৌহ, দ্লীহাশার্দ,ল, প্লাহারিরস, অর্শোহররস, পঞ্চামৃতরম,অগরিমুখ- 
লৌহ, চব্যাদি লৌহ, পর্শমৃত£ূ্ণ, নবায়স লৌহ, যোগরাজলৌহ, 
লৌহামৃত, পথ্ান্তরম, মৃগজ রস, বজ্েশ্বররস, প্রাণরাপরস, 
কামকলারস, চিত্রকাগ্ত চূর্ণ, ভূদাররস, গৌড়ারস, রুষ্ণাপ্ত লৌহ, 
ৃহত্তিফলাপ্ত লৌহ, লৌহগুড়িকা, কলায়গুড়িকা, লৌহগগ-গুলু! 
মুররুস্হরলৌহ, খবদংস্বাদি লৌহ, মেঘবন্ধরদ, মেঘঘিরদরস, 
ুক্রমাত্ৃকা বঁটকা, উদরারিরস, উদকারিলৌহ, শোখোদরারি 
লৌহ, অগ্নিগর্ভবাটিকা, যন্ুতঘ্্লীহোদরহরলৌহ, শ্্রীপদারিলৌহ, 
ব্রণগজান্কুশ, কাঁকগপ্নবটী, লক্বেশ্বর রস, কুষ্টান্তকর, বেতালরস, 
কুষ্টশৈলেন্্র রস, সর্ব্সমলৌহ, অমৃতাস্কুরলৌহ, লৌহামৃত- 
লৌহ, কালকচূর্ণ, রসা্র্ণ, ভক্তপাবকগুড়িকা, ধাতুবদ্ধরস, 
সুযসুম্দ রী গুড়িকা, মৃতসঞ্জীবনী গুড়িকা, মহাকামেশ্বরমোদক, 
বৃহৎ কামেশ্বরমোদক, মদনসন্দীপচূর্, কামদূতরস, মদ্ননুনার- 
রস, রত্বগিরিরল, নবজরেতসিংহ, গীয,ষসিন্দূররস, ষড়াননরস, 
ভল্লাতক লৌহ, পাণুগঞ্জকেশরী, পারনি গ্রহরস, লৌহমুন্দর- 
রস, দ্বিহরিদ্রাপ্ত লৌহ, কালকণ্টকরস, লৌহাডয়ারুর্ণ, বৃহৎ 
পানীয় ভক্ত গুড়িকা, অগন্তিরস, বৈশ্বীনররস ও পৃষ্টা । 

রসেন্দসারসংগ্রহ মতে, সামান্ত লৌহ অপেক্ষা ক্রৌঞ্চলৌহ 
বিপ্ুণ গুণযুক্ত, ক্রৌঞ্চ হইতে কালিঙ্গ অষ্টগুণ, কালিঙ্গ হইতে 
ভদ্র শতগুণ, ভদ্র হইতে বন্্র সহতরগ্ুণ, বঙ্জ হইতে পান্তি 
শতগুণ, পান্তি হইতে নিরঙ্গ দশগুণ, এবং নিরঙ্গ হইতে কাস্ত- 
লোহ সহম্রকোটি গুণযুক্ত। লোহার উপরিভাগে যে ময়লা 
পড়ে, তাহাকে মুর কছে, এই মণুরও ওবধে প্রযুক্ত হইয়া 
থাকে। (রসেম্্রসারস* ) [ মওুর শব দেখ। ] 


[ ৩২৩] 


লোহগড় 


ব্রাহ্মণের লৌহপাত্রে ভোজন করিতে নাই, যদি কেহ লৌহ- 
পাত্রে তোজন করে, তাহা হইলে তাহার. রৌরব নামক নরক্‌ 
প্রাপ্তি হইয়া! থাকে। 

প্যদা তু আয়সে পাত্রে পঙ্কমগ্্রীতি বৈ হিজঃ। 

স পাপিষ্ঠোংপি ভুঙ ক্রেহকপং রৌরবে পরিপচ্যতে ॥”(মতস্যনুক্ততন্্) 
“্অয়ঃপাত্রে পয়ঃপানং গব্যং দিদ্ধান্নমেব চ। | 
ভূষ্টাদিকং মধুগুড়ং নারিকেলোদকং তথা । 
ফলং মূলঞ্চ যৎকিঞ্দিভক্ষ্যং মুনিরব্রবীত |” 

( ব্রহ্মবৈবর্তপুৎ প্রীরষজন্মখৎ ) 
৩ লক্ষণান্থিত কৃষ্ণবর্ণ বা রক্তবর্ণছাগবিশেষ। ( মস্ত ৩২৭২) 

৪ পার্বত্য জাতি বিশেষ। 

"লোহান্‌ পরমকাদ্বোজানৃষিকান্ুত্ররানপি। 

সহিতাংস্তান্‌ মহারাজ ! ব্জন্নৎ পাকশাসনিঃ ॥*(ভাঁরত ২২৭২৫) 
(তরি) « রক্তব্ণ। (ভারত ১/১/৩৬।২৩) (ক্লী)৬ অগুরু। 

লোহক (পুং লী) লোহ শব্দার্থ । | 

লোহকণ্টক (পুং) লোহঃ কাস্তোহস্ত। আযনকাস্ত। (রাজনি* ) 

লোহকাস্ত (রী ) লোহঃ কাস্তোধস্ত। আস্কান্ত। (রাজনি* ) 

লোহকার (পুং ) োহং লৌহময়ং শস্তাদি করোতীতি কৃ-অণ, । 
লৌহকারক, যাহারা লোহার দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়৷ জীবিকা 
নির্বাহ করে। 

'প্রখ্যাতাশ্চর্ম্কারাশ্চ লোহকারান্তথৈব চ।” (রামায়ণ ২৯০।২৩) 

লোহকারক (পুং ) লোহং তনযয়শন্ত্াদি করোতীতি রু-থল্‌। 
বর্ণনঙ্কর জাতি বিশেষ, চলিত কামার, পর্য্যায় ব্যোকার, লৌহ- 
কার, অআযঙ্কার, বর্মকার, করার । ( অমরভরত ) জাতিমালার 
মতে, গোপালের রসে ও তন্তবায়ীর গর্ভে এই জাতির উৎপন্তি। 
"গোপালাত্বন্বাধ্যাং বৈ কর্মকারোহপ্যভূত সুতঃ।পেরাশরপন্ধতি) 
লোহকারী (ভ্ত্রী) তন্ত্রোক্ত অতিবলা দেবী। 
লোহকিট্র (রী) লোহস্ত কিটং। লোহমল, পর্যাপ_কিট, 
লোহচূর্ণ, অয়োমল, লোহজ, রৃষ্ঠুর্ণ, লো । গুণ__মধুর, কটু, 
উ্ণ, কৃমি, বাত, পক্তিশূল, মেহ,গুল্ম ও শোফনাশক | (রাজনি?) 
[ মণ্ডর শখ ছেখ। ] 
লোঁহগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর পুণাজেলার অন্তর্গত ভোর- 
গিরিসঙ্কটের সর্বোচ্চ শিখরে স্থাপিত একটা নগর ও ছূর্গ। 
থণ্ডলার ছুইক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবহিত । ১৭১৩ খুষ্টাৰে 
মহারা্জলদস্থ্য কান্হোজী অঙ্গি যা এই ছুর্গ অধিকার করেন। 
শতাব' পরে, শেষ মরাঠা পেশবা বার্জীরাওর সহিত ইংরাজের 
যদ্ধকালে ১৮১৮ খু্টাবে ইংরাজ-সেনাপতি লেফ্টনাপ্ট-কর্ণেল 
প্রোথার এই স্থান অধিকার করেন । ১৮৪৫ থ্টাব হইতে এখানে 
একজন সেনানায়কের অধীনে ইংরাজসেনাদূল রক্ষিত হইয়াছে 


২ পর শত একশ ৮ শশী পিসি 


লোহমারক [ 





শি শশী শি শী পিপি শি শীতে শী 


লোহগিরি ( পুং ) পর্বতভেদ । 
লোহঘাতক্ (পুং) কর্মকার! 
আঘাত করে। 
লোহচারিণী ত্র) নদীভেদ। (বায়ুপুরাণ ) লোহতারণী 
পাঠুও দেখা যাঁয়। 
লোহচুর্ণ (ক্লী) লোহসতচুর্ণং। লোহকিউউ। (রাজনি*) 
লোহজ (ক্লী) লোহাজ্জায়তে ইতি জন-ড। লোহকিট, 
মণ্ডর। (রাজনি” )২ কাংস্)। 
লোহজঙ্ঘৰ ( পুং) ১ একজন ব্রাহ্মণ । ( কথাসরিৎসা” ১২1৮৪) 
২ জাতিবিশেষ। (ভারত সভাপর্ব্ব ) 
লোহজাল (ব্লী)১ লৌহনির্মিত জাল। ২ বর্ম, সাঁজোয়া। 
৩ লোহার পাত। *রথং লোহজালৈশ্চ সংছন্নম্ € হরিবংশ ) 
লৌহজিও (পুং) হীরক। 
লোহতাঁরিণী (স্ত্রী) নদীভেদ। ( ভারত তীন্মপর্ক ) 
লোহদারক ( পুং) নরকভেদ। 
“লোহশন্ুমূজীষঞ্চ পন্থানং শাল্মলীং নদীমূ। 
অসিপত্রবনঞ্চেব লোহদাবকমের চ॥” (মন্তু 81৯০) 
লোহদ্রাবিন্‌ (পুং) লোহানি দ্রাবয়তীতি জ্র-ণিচ-ণিনি। 
১ টঙ্কণক্ষার, সোহাগা । (রাজনি?) ২ অস্্রবেতস। (পধ্যায়মুক্তাণ) 
লোহনগর (ক্লী) প্রাচীন নগরভেদ | ( কথাসরিৎসা* ২৭১৮৮) 
লোহ্‌নাল (পুং) লোহস্ত নালং দণ্ডে! যত্ন। নারাচ। (ব্রিকাণ্) 
লোহ্‌পঞ্চক (ক্লী) স্বর্ণ, রৌপ্য, তায, রঙ্গ ও সীদক বা স্বরণ, 
রৌপা, তান্ত্, ত্রপু ও কান্তলৌহ। বৈগ্ঘক মতে পঞ্চ লোহ 
বলিলে উক্ত পাঁচটা ধাতু লইতে হয়। 
লোহপাশ (পুং) লৌহশৃঙ্থল। (হরিবংশ ) 
লোহপুর (ক্লী) একটা প্রাচীন নগর । 
লোঁহপৃষ্ঠ (পুং) লোহস্তের কঠিনং শ্তামলং বা -পৃষ্টং যন্ত। 
১ কন্কপক্ষী। (অমর )(ত্রি)২ লৌহময় পৃষঠযুক্ত। 
লোহপ্রতিমী (স্ত্রী) লোহস্ত প্রতিমা। লোহময়ী প্রতিমা, 
পর্যায় --সুম্মী, স্থণা, শূর্ষি, শূর্ম, শূর্িকা। ( শব্রতা* ) 
লোহবদ্ধ (তরি) লৌহমপ্ডিত। 
লোহময় (ঘ্রি) লোহ-স্বরূপে ময়ট্র। লোহাত্মক, লোহ নির্শিত। 
লোহমারক (পুং ) লোহং মারয়তি জারয়ত্তীতি মৃ-ণিচ-থল্‌। 
১ শালিঞ শাক (&017017506068 10810) (ত্রিক।ৎ) 
২ বসেন্ত্রসারসংগ্রহোক্ত দ্রব্গণভেদ। এই গণোক্ত দ্রব্য দ্বারা 
লোহে পুট দিলে লোহমারণ হয়, এইজন্য ইহাকে লোহমারক 
কহে, এবং ইহাকে গ্রিফলাদিগণও কহে। 
“মাণ? খণ্ডিতকর্ণশ্চ গোঁজিহবাং লোহমারকঃ। 
গিরিশান্তনকঃ প্রোক্তঃ ব্রিফলাদিরয়ং গণ: ॥৮ (রসেন্ত্রসারস”) 


যাহারা উত্তপ্ত লৌহে 


পপ শি সিল সপ জা শপ টস পপ ০০০ 


লোহাসংহ 


এই গণ যথা _ত্রিফলা, তেউড়ী, দত্তী, ত্রিকটু, তালমুলী, 
ৃদ্ধারক, পুনর্ণবা, বাসকপত্র, চিতা, আদা, বিড়ঙগ, তৃঙ্গরাজ, 
: ভেলা, শুষী, দাড়িমপত্র, শলুফা, তুলসী, মুতা, ওল, গুড়টী, 
মণ্ডকপর্ণা, হস্তিকর্ণপলাস, কুলিশ, কেপরা, মাগ, খণ্ডিত, 
কর্ণ, ও দাব্বশীক, এই সকল দ্রব্য ছারা লোহে পুট 
দিতে হয়। ( রসেত্ত্রসারস” ) : 
লোহমুক্তিকা (স্ত্রী) লালবর্ণের মুক্তা । 
লোহমেখল (তরি) ১ ধাতুনির্মিত মেখলাধারী। স্তিয়াং টাপ্‌ 
লোহমেখলা, হ্বন্দানুচর মাতৃভেদ। (ভারত ৯ পর্ব) 
লোহযষ্টি (রী) গ্রাচীন নগরভেদ। 
লোহ্‌র (রী) জনপদডেদ। সম্ভবতঃ লাহোর | 
( রাজতর* 81১৭৭ ) 
লোহরজস্‌ (ক্লী) লোহকিট। মরিচা। 
লোহরাজক (ক্রী)রৌপ্য। রূপা। 
লোহল (ব্রি) লোহমিব লাতীতি লা-ক। ১ অব্যক্ত বাক। 
২ লোহ্গ্রাহক। (অমর) (পুং) ৩ শৃঙ্খলাচার্য্য। শৃঙ্খলের 
প্রবান আচার্য বা বন্ধনীর বৃহদাকার গোলকড়া। ( মেদিনী ) 
লোহলিঙ্গ (কী) রক্তপূর্ণ ক্ষোটকাদি। 
লোহ্ব (ত্রি)লোহার সদৃশ । 
লোহবর (রী) লোহেযু সর্বতৈজসেষু বরং। স্বর্ণ। 
লোহবন্্নন্‌ (ক্লী) লোহার সাঁজোয়া। 
লোহ্বাঁল (পুং) ধান্ত বা তুল জাতিভেদ। 
লোহশন্কু (পুং) নরকভেদ। (মনু 81৯) ২ লৌহনির্দিত 
কীলক। 
লোহ্শ্লেদ্ণ €পুং) লোহানি সর্বতৈজসানি গ্নেষ়তি যোজয়- 
তীতি শ্লেষি-স্যু। টহ্কণক্ষার, সোহাগা । (হেম) 
লোহসঙ্কর (রী) লোহানাং লঙ্করো যত্র। ১ বর্তলোহ। 
২ মিশ্রিত তৈজস। 
লোহ্‌সিংহ (লোহসিং ), মধ্যগ্রদেশের সম্বলপুর জেলার 
অন্তর্গত একটী ভূ-সম্পত্তি। ভূপরিমাণ ৬০ বর্গমাইন। 
এখানে ২৬থানি গ্রাম আছে। অধিকাংশ গ্রজাই গৌড় ও 
খন্দজাতীয়। গ্রামসমীপবস্তী স্থানে তাহারা চাসবাস করে। 
তস্তিন্ন অপর সকল স্থানেই শাল ও সর্জ গাছের নিবিড় বন। 
১৮৫৭ থু্টান্ধে সিপাহীবিদ্রোহের সময় বিদ্রোহিদলনেতা স্রেন্ 
শার অধীনে এখানকার অধিবাসিবর্গ ভয়ানক অত্যাচার 
করিয়াছিল। স্থানীয় সর্দার চন্দরূ'র ভ্রাতা মধু ডাক্তার মূরকে 
নিহত করার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। বিস্রোহ-শাস্তির 
পর, ইংরাজরাজকে শাস্তিরক্ষার অঙ্গীকারপত্র দান করায় সর্দার 
চন্নর রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 


লোহাও [ ৩২৫ ] লোহারডাগা 


মস 


লোহার খনি । 
লোহীকর্ণ তরি) লোহিতবরণ কর্ণবিশিষ্ট। (কাতা'তৌ”২২১১২৯) 
লোহাথ্য (ক্লী) লোহমেব আখ্যা বস্তা। ১ অগুরু। হলোহ। 
লোহাগ ঢা, বাঙ্গালার যশোর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। 
রি নদীকৃল হইতে আদরে হি অক্ষাণ ২৩০ ১১ 
” উঃ এবং ড্রাধি” ৮৯৮ ৪১ ৪৯ পুঃ। এখানে গুড় ও 
শত দতস 
গ্রামবাসিগণ এখানে চাউল খরিদের জন্য গুড় বিক্রয় করিতে 
আসে। এ গুড় হইতে এখানে পাকা চিনি প্রস্তত হয়। এ 


চিনি কলিকাতা ও বাখরগঞ্জে রপ্তানী হইয়া থাকে। এখানে | 


এক কালী মৃত্তি প্রতিঠিত 'আছে। বহু দূরদেশ হইতে অনেক 
যাত্রী ভক্তির সহিত তাহার পুজা দিতে আইসে। 

লোহাথাট (খক্ষেস্বর), যুক্তপ্রদেশের কুমায়ুন জেলার 
অন্তর্গত একটী সেনাবাব। ক্ষু্জ লোহানদীর' বামকৃলে অবস্থিত। 
অক্ষ” ২৯* ২৪ ১৫৮ উঃ এবং ভ্রাঘিণ ৮** ৮১৯ পৃঃ। 
সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫৫৬২ ফিট, উচ্চ। এই গোরাবারিকের 
চারি পার্শ্ব উচ্চ পর্বতপূঙ্গে পরিবেষ্টিত । পূর্বে এই নগরের ৩ 
মাইল দক্ষিণে চম্পাবৎ নগরে গোরাবারিক ছিল। তথাকারু 
স্বাস্থ্য ভাল না হওয়য় এই স্থানে স্থানান্তরিত হয়। এ সেনা- 
বাস ১৮৮৩ খুষ্টান্বে পরিত্যন্ত হইয়াছে। এক্ষণে এখানে 
চা'র চাস হইতেছে । আল্মোরা হইতে এ নগর ৫৪ মাইল 
দক্ষিণপূর্বেে অবস্থিত | 

লোহাগগাও) যুক্তপ্রদেশের বুনেলখণ্ড বিভাগের অজয়গড় 
রাজোর অন্তর্গত একটা গণ্ডগ্রাম, আলাহাবাদ হইতে ১৯৮ মাইল 
দক্ষিণপশ্চিমে সাগর যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষাৎ ২৪" 
২৯৩০ উ$ এবং দ্রাথিণ ৮০ ২২২৫ পুঃ | পান্না ও বানৈর- 
'শৈলমালার মধ্যবন্তা নিয় স্থানে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২৬০ ফিট, 
উচ্চে এই গ্রাম স্থাপিত । পূর্বে এখানে ইংরাজরাজের একটা 
সেনানিবাস ছিল, পরে উহা! পরিত্যক্ত হওয়ায় স্থানীয় সমৃদ্ধির 
অনেক হাস ঘটিয়াছে। 

লোহাঙ্গারক (পুং) নরকতের। 

লোহাঁচল (পুং ) পর্বতভেদ। মহিস্থুরের অন্তর্গত সনদূররাজ্যে 
অবস্থিত একটা তীর্ঘ। লোহাচল ব! কুমার মাহায্ম্যে এই স্থানের 
বিবরণ উদ্ধত আছে। 

লোহাজ (পুং ) লালবর্ণ ছাগজাতি। 

লোহাজ-বক্তৃ, (গৃং) স্াহচর মাতৃতেদ। (ভারত ৯প০) 

লোহাণ্ (দি) লালবর্ণ অঙযুক্ত প্ীব বিশেষ। স্তরিয়াং ভীপ। 
( পাণিনি গৌরাদিগণ ৪1১৪১) 

ক্যা ৮২ 





লোহাকর (ক্লী) লোহন্ আকরং। লোছের আকর, | লোহাভিসাঁর (পুং) লোহানাং শন্থাদীনা অভিসারো যত্র। 


লোহাভিহার। (ওরত) 


লোহীতিহার (পুং) লোহানামভিহারো ধত্র। শশ্্ধারী 


রাজাদিগের নীরাজন! বিধি। “মহানবমীরদীক্ষায়াং অশ্াদীনাং 
নীরাজনে সতি পশ্চাৎ শস্ত্ধারিণাং রাজ্ঞাং যঃ শাস্ত্রোন্তে। নির্ধঞ্ছন- 
প্রধানো বিধিঃ গ্রস্থানাৎ প্রাক প লোহাভিহারঃ ( ভরত ) 


লোহামিষ (ক্লী) লাল লোমযুক্ত ছাগমাংস। 
লোহায়স (ক্লী) তাঅ সংযুক্ত মিশ্র ধাতু। রী 
লোহারডাগা, পশ্চিম বাঙ্গালার অন্তর্গত একটি জেলা । ছোট 


নাগপুর বিভাগে অবস্থিত ও পর্বতময় ভূভাগে ভূষিত । অক্ষা” 
২২৯ ২৪ হইতে ২৪০ ৩৯” উঃ এবং দ্র ৮৩ ২২ হইতে 
৮৫০ ৫৫৮ ৩০৮ গত মধ্য। ভূপরিমাণ ১২০৪৫ বর্গমাইল। 
ইহার উত্তরসীমায় শোণ নদী হাঁজারিবাগ, গয়া ও শীহীবাদ- 
জেলাকে পৃথক্‌ রাখিয়াছে; উত্তরপশ্চিম ও পশ্চিমে মীর্জাপুর 
জেলা এবং সরগুজা, যশপুর ও গাঙ্গপুর সামস্তরাজ্য ; 
দক্ষিণে ও পূর্বে সিংহভূম ও মানভূম জেলা । ইহার পূর্ব 
লীমার একপার্খব দিয়া সুব্ণরেখ নদী প্রবাহিত। বাঁচী 
নগর এখানকার বিচারসদর | বঙ্গেশ্বর ছোট লাটের অর্ধীন 
স্থানীয় কমিসনর কর্তৃক পরিচালিত। 

প্রার্কতিক গঠন-বৈলক্ষণ্য হেতু এই জেলা গ্রধানতঃ তিন- 
ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। উহা! আসল ছোট নাগপুর, পঞ্চ- 
পরগণ| ও পালামৌ উপবিভাগ নামে খ্যাত। 

এই জেলার মধ্য ও দক্ষিণ অধিত্যকা লইয়া ছোট নাগপুর 
বিভাগ গঠিত। এখানে জেলার বিচারসদর স্থাপিত হওয়ায়, 
উহা আসল ছোট-নাগপুর নামে খ্যাত। এই অধিত্্যকা] 
পশ্চিমাভিমুখে ক্রমোগ্নত ও বিস্তৃত হইয়া মধ্যভারতের সাতপুরা 
শৈলশ্রেণীতে মিশিয়াছে। উহা! সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে সর্বত্রই 
২০০ ফিট. উচ্চ। উত্তরদিকে ইহা তোড়ী পরগণার মধ্য 
দিয়া বিস্তৃত হইয়া! হাজারিবাঁগের মধ্য অধিত্যকায় মিলিত 
হইয়াছে। এই কারণে সমগ্র ছোট নাগপুরবিভাগ পার্বত্য 
ক্রমোচ্চ নিয় ভূমিতে পরিণত। & ঢালু ভূমিতে তুর কাটিয়া 
ধান্তের চাস হুইয়! থাকে । 

সিল্লী, রাহী, বুনদু, বারৌদা ও তমাস লইয়া পঞ্চপরগণা 
ভূভাগ গঠিত। এইস্থান উপরোক্ত মধ্য অধিত্যকাঁর ঘাট প্রদেশ 
হইতে পূর্বাংশে মানভূম পর্যান্ত বিস্তৃত। এরিম্ন বাসিয়া 
পরগণার দক্ষিণাংশ, চীরুপরগণা ও টোরী পরগণ! ছোট নাগ- 
পুরের উত্তর ও মধ্য অধিত্যকার রি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে 
১২৭০ ফিট. উচ্চে অবস্থিত। 

ছাঁজারিবাগ ও ছোট নাগপুরের পুর্ব ও দক্গিণাভিসুখা 





অধিত্যকা শাখা লইয়া! জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশে যে উপবিভাগ 
হইয়াছে, তাহাই পালামৌ নামে পরিচিত। অবশিষ্ট সমগ্র 
জেলানভাগ জনমানবপরিশূন্ত উন্নত পর্বতশিখর অথবা ইতন্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত গণ্ডশৈলে পূর্ণ । এই সকল শৈলমালা প্রধানতঃ 
পৃর্বপশ্চিমে বিস্তৃত, কিন্তু স্থানবিশেষে তাহারও বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট 
হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই পর্বতময় প্রদেশ সর্বত্রই প্রায় 
১২৯০ ফিটু উচ্চ, স্থল বিশেষে শৈলোচ্চ শিখরভূমি ৩৯* 
ফিটেরও অধিক উদ দৃষ্ট হয়। রাঁচী নগরের পশ্চিমন্থ সারশৃঙ্গ 
৩৬১৫ এবং উত্তরদিকৃস্থ ববোগাই বা মরঙ্গবরুচুড়া ৩৪৪৪ 
ফিট উচ্চ। 

প্রকৃত ছোট নাগপুর উপবিভাগ অপেক্ষা, পালামৌ বিভাগে 
অধিকতর পর্বতমালা দৃষ্ট হয়। এখানকার ভূমিভাগ এতই 
ক্রমোচ্ছনিয় যে, কোথাও সমতল ক্ষেত্রাদি দৃষ্টিগোচর হয় না। 
উত্তর কোয়েল ও অমানৎ নদীঘয় প্রবাহিত-উপত্যকা প্রদেশ 
ভিন্ন অন্াত্র ধান্যাদি উৎপন্ন হয় না। এই জেলার সুবর্ণরেখা 
এবং উত্তর ও দক্ষিণ কোয়েল নদী প্রধান। তত্তিন্ন কার্ধী, 
কর্করী, অমাঁনৎ, উরঙ্গা, কারু ও দেও নামক শাখা কয়টা 
উপরোক্ত নদীব্রয়ের কলেবর পুষ্ট করিয়া! এই জেলার মধ্যে 
প্রবাহিত আছে। 

ছোট নাগপুররর উল্ত- পর্তদ্বয় ব্যতীত পালামৌ বিভাগে 
বুলবুল (৩৩২৯ ফিট), বুরী (৩০৭৮ ফিট) ও কোতাম 
( ২৭৯১ ফিট.) নামে আরও তিনটা উচ্চ শৈল আছে। এই 
সকল পর্বতের নিয়দেশ বনকুন্দে ও পলাশবনে পুর্ণ । বরা- 
সৌদ, পালামৌ প্রভৃতি বনভাগে শাল, মহুয়া, জামুন, করঞ্ 
প্রভৃতি বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। শালকাষ্ঠ চেরাই হইয়া নদীবক্ষে 
ভাগাইয়া নান! স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়৷ থাকে । বন- 
ভাগে কাষ্ঠ ব্যতীত মহুয়াফুল, জাম ও তৃখফল, করঞ্রবীজ, 
লাক্ষা, তনর ( গুটী), রন, মধু, গঁদ ও আরারুট প্রভৃতি 
জন্মে। সেই বনপ্রাস্তবাপী আদিম অধিবাসিবর্গ এ সকল দ্রব্য 
সংগ্রহ করিয়া নিকটবত্তী হাটে বিক্রয় করিতে আনে । 

থনিজ পদার্থের মধ্যে এখানে লৌহ ও চুণা পাথর প্রধান । 
পলাশে বিভাগে তাম এবং সিংহভূম সীমান্তস্থিত সোণাপেট 
উপত্যকায় নদীর বালুকাকণা বিধৌত করিয়া ত্বর্ণ আহত 
হইয়া থাকে । কোয়েল হইতে অমানৎ নদীর উপত্যকার 
কতকাংশ পর্য্যন্ত এবং প্রায় পূর্বপশ্চিমে ৫€* মাইল বিস্তৃত 
আনুমানিক ২০৭ বর্গমাইল স্থানে কয়লার খাদ আছে। উহা 
ডাল্ট্রনগঞ্জ কয়লার খনি নামে প্রসি্ধ। এতন্তিনন কর্ণপুর 
কয়লার থনি দক্ষিণে তোরী পরগণা পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে । 
এখানকার বনবিভাগে ব্যাপ্ত, চিতা, নেকড়ে, ভল্ল,ক, বনবরাহ, 


[ ৩২৬ ] 


লোহারভাগ! 


হায়না, বিভিন্ন জাতীয় হরিণ ও নীলগাই পাওয়া যায়। অপরা- 
পর ক্ষুদ্র জন্তু এবং শিকারযোগ্য পারাবত, হংসা।দ পক্ষসীরও 
অভাব নাই। নদী ও পার্বত্য খাদ সমূ্ধে নানাজাতীয় রুই, 
কাতলা প্রভৃতি মত্ত জন্মে, তন্মধ্যে মহাশির মত বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 

বাঙ্গালার সীমাতুক্ত হইলেও এই স্থানের কোন প্রাচীন 
ইতিহাস পাওয়া যায় না। অধিক সম্ভব, পূর্বে এই স্থান 
পর্বতময় ও গভীর জঙ্গলে আবৃত ছিল। উহার প্রাচীন নাম 
“্বারথ্ড” আজিও সেই শ্বাপদসন্কুল বিজন অরণ্যপ্রদেশের 
পরিচয় দিতেছে । সেই বিজন বনবাসে বাঙ্গালার আদিম 
অধিবাসী মুণ্ডাগণ ও পরে ওরাওন্গণ বনুপূর্বাকাল হইতে বাস 
করিতেছে । এই ছুইটা জাতি একস্থানে বহুকাল আবদ্ধ 
থাকিলেও পরম্পরে বিবাহাঁদি যৌবনসম্বদ্ধে আবদ্ধ হয় নাই। 
পরম্পরে জাতীয় পার্থক্য রক্ষাপূর্বক আজিও স্ব স্ব জাতীয় 
ধর্ম ও কুলপ্রথা পালন করিতেছে; কিন্তু ইহাদের উভয়েরই 
শাসননীতি প্রায় এক প্রকার। গ্রাম্য মওডলের প্রবপ্তিত 
দপর্া” প্রথায় ইহারা এক একটা গ্রামকর্তী বা সর্দারের 
অধীনে থাকিয়া তাহারই আদেশ পালনপূর্বক রাজনিয়ম রক্ষা 


করিতে বাধ্য। 


বাস্তবিক পক্ষে বহু পূর্বকাল হইতে এই বনাস্তরাল প্রদেশে 
পার্বত্য অনাধ্যগণ স্বাধীন ভাবে ও সানন্দচিত্তে স্বেচ্ছা- 
বিহারী হইয়। বসবাস করিয়া আিতেছিল। তাহাদের এই 
নৈসগিক শাস্তিস্থ নাশ করিয়া কোন রাজাই তাহাদিগকে 
শাসনশৃঙ্খলায় আবদ্ধ করিতে চান নাই। তাহারা পার্বতী 
রাজন্থগণকে রাজমান্ত দান করিতে শিখিলেও, সভ্যতার কুটিল 
সামাঁজিকতায় পদার্পণ করিতে চাহে নাই । তাহারা আননাহাদয়ে 
বনবিহঙ্গমের ন্যায় ইতন্ততঃ বিচরণ করিয়া বেড়াইত এৰং কুটার 
বাধিয়৷ একত্র এক একটা গ্রামে দলবদ্ধ হইয়া বাস করিত। 
গ্রামস্থ এক এক জন দলপতি সমগ্র গ্রামবাসীর নেতৃত্ব গ্রহণ 
করিত। তাহার আদেশ গ্রামবাসীরা রাজাজ্ঞা বলিয়া পালন 
করিত, এমন কি, ইহারা আপন আপন গ্রাম্য মণ্ডলের 
আদেশ বা পরামর্শীন্সারে দূরস্থ কোন শক্রর সহিত যুদ্ধ করিতে 
কাতর হইত না। তীর ধনুক লইয়! ইহারা যুদ্ধ করিত। 

অনার্ধ্য গ্রাম্য দলপতিগণ কালে সভ্যতার সংমিশ্রণে সামন্ত- 
রাজরূপে পরিগণিত হইয়াছে । ইহাদের অধীনে ক্রমশঃ 
অনেক গ্রাম্য দলপতি সম্মিলিত হইয়া এক একটী রাজপক্তি 
সংগঠন করিয়াছে। এঁ সকল গ্রাম্য দলপতির মধ্যে যাহার! দলবল 
লইয়া পর্বতকক্ষস্থ ঘাটা বা গমনপথ শক্রর আগমন হুইতে 
রক্ষ। করিত, তাহারা খাটবাল বা সর্দার নামে পরিচিত। 


লোহারডাগ। 


ধর সকল সর্দারের] এখন স্বদেশে ও শ্বসমাজে পূর্ববৎ 
পূজ্য। তথায় ইংরাজরাজের সুশীসন বিস্তৃত হইলেও, মুড বা 
ওরাওন-নেতৃগণের কর্তৃত্বের বিশেষ কিছুই খর্বতা ঘটে নাই। 
তবে ইরাজরাজত্বে বাস করিয়া আর তাহারা পূর্ববব রণজয়ে 
অথবা লুন দ্বার! লন্ধ বন্দীকে নৃশংসরূপে হত্যা, ও অমানুষিক 
মহিষোৎসর্গ প্রভৃতি পাশবিক অত্যাচারের এনুষ্ঠান করিতে 
সমর্থ নহে। বুটাশ গবর্ণমেণ্টের কঠোর শাসনে তাহারা এখন 
শান্ত শিষ্ট। 
অনুমান ১৬১৬ খুষ্টা্বে মোগলসমাট, জাহাঙ্গীর বাঁদশাহের 
রাজাকালে মোগল-সৈন্ত কোক্রা ( আসল ছোট নাঁগপুর ) 
অধিকার করে। এ সময়ে এখানকার কোন কোন নদীতে 
হীরক পাওয়া গিয়াছিল। যুদ্ধবিজয় এবং হীরকপ্রার্তির সংবাদে 
দিল্লীর রাজদরবারে মহাসমারোহে আনন্দোল্লান হইয়াছিল। 
ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, উক্ত ঘটনার পর ১৬৪০.৬ৎ 
ধৃটাব্বের মধ্যে মুসলমানগণ কএকবার উপযু্যপরি পালামৌ 
আক্রমণ করিলে বিফলমনোরথ হন, অবশেষে শেষোক্ত বর্ষে 
দাউদ খা পালামৌ ছূর্গ আক্রমণ ও অধিকার করেন। তাহার 
বংশধরগণ এ দুর্গ মধ্যে ৩০ ৮১২ ফিট আয়তন একখানি স্ুবৃহৎ 


পাত 








চিত্রপটে তাহার আক্রমণ-কৌশল বিবৃত করিয়া রাখিয়াছেন।, 


উহার অগ্কন-পরিপাট্য সাধারণের দেখিবার জিনিষ । 

দাউদ কর্তৃক পালামৌ দুর্গ-জয়ের পর হইতে ১৭২২ খুষ্টাব্ব 
পর্য্যন্ত এখানে আর এ্রতিহাসিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা দেখা যায় 
না। শেষোক্ত বর্ষে স্থানীয় সামস্তরাজ রণজিৎ রায় গুপ্রভাবে 
নিহত হন এবং তাহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতপুত্র জয়কুষ্ণ রায় গদীতে 
উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। কিছুদিন রাজাসুখ সম্ভোগ করিয়া জয়কুষণ 
একটা ক্ষুদরযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করেন। তদনস্তর তাঁহার পত্থী 
ও পরিবারস্থ সকলে বেহার প্রদেশের অন্তর্গত মেগরা নামক 
স্থানে আসিয়! তথাকাঁর কান্ুনগো উদ্বস্ত রায়ের আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। উদ্বস্ত রায় ১৭৭০ খুষ্টা্ধে মৃত রাজা রণজিৎ 
রায়ের পৌত্র গোপাঁল রায়কে পাটনায় আনিয়াছিলেন, পরে 
তিনি গোপাল রায়কে সঙ্গে লইগা তথাকার ইংরাজ এজেন্ট 
কাণ্ধেন কার্ণাকের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পালামৌ- 
রাজের যথার্থ উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করেন। কানুনগোর 
প্রার্থনায় কাপ্েন কার্ণাক গোপাল রায়ের রাজ্যপ্রাপ্তি 
পক্ষে ইংরাজগবর্ণমেণ্টের পক্ষে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন। তিনি 
ভৎকালীন পালামৌ-রাজকে পরাজিত করিয়া গোপাল রায় 
ও তীহার অপর ছুই ভ্রাতাকে পাচ বৎসরের সনদ দিয়া তদ্দেশ 
পরিত্যাগ করেন। তদবধি পালামৌ বিভাগ ইংরাঁজাধিকৃত 
রামগড় জেলার অন্তরুক্ত হয়। এই ঘটনার ছুই বৎসর পরে, 
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কানুনগো উদ্বস্ত রায়ের হত্যাকাণ্ডে লিগ থাকার অপরাধে 
বিশ্বাসঘাতক গোপাল রায় কারারুন্ধ হন এবং বসন্ত রায় গদ্দীতে 
আরোহণ করেন। ১৭৮৪ খুষ্টাবে, পাটনানগরে গোপালরায়ের 
মৃত্যু ঘটে) বৎসরই রাজা বমন্তরায় পরলোকগত হইলে চূড়ামণ 
য়ায় রাজ্যাধিকার লাভ করেন। তিনি ১৮১৩ খুষ্টা্ে খণজ্যালে 
জড়িত হইয়া পড়েন। তজ্জন্য বাকী খাজনার দাবিতে পালামৌ 
সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া যায় এবং বুটীশ গবর্ণমেন্ট রাজস্ব বাবত উহা 
স্বয়ং খরিদ করেন। 
গয়াজেলার অন্তর্গত দেওবিভাগের রাজা! ফতেনারায়ণ সিংহের 

সাহায্যলাভে উপকৃত হইয়া ইংরাজগবর্ণমেন্ট প্রত্যুপক্ষার ও 
পুরস্কার স্বরূপ ১৮১৬ থৃষ্টাৰ্বে তাহাকে পালামৌ সম্পত্তি 
জায়গীর স্বরূপ দান করেন। রাজা ফতে নারায়ণ সুশৃঙ্খলে 
রাজস্ব আদায় করিতে পারেন নাই। তিনি বলপূর্বক নানা 
অত্যাচার করিয়৷ প্রজার সর্বস্ব অপহরণ করিলে প্রজাবর্গ 
তাহার বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ১৮১৮ খুষ্টাবে ইংরাজগবণমেন্ট 
দানপত্রের সর্ত রহিত করিয়া এ সম্পত্তি পুনরায় গ্রহণ করেন 
এবং রাজাকে ক্ষতিপূরণন্বরূপ তাহার বেহারস্থ সম্পত্তি হইতে 
বার্ধিক ৩ সহস্র মুদ্রা রাজন্ব কমাইয়৷ দেন। 

ইংরাজ-গবর্ণমেপ্টের শাসনাদদীনে আনিবার পর, পালামৌ 
শান্তভাব ধার্ণ করিম্নাছে। ১৮৩১ খুষ্টাব্ধে ছোট নাগপুরে কোল- 
বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ইহাই ইতিহাসে *চুয়াড় বিদ্রোহ” নামে 
খ্যাত। ছোট নাগপুরের মহারাজের আত্মীয় ও অনুচর- 
গণের অত্যাচারই এই বিদ্রোহের কারণ। ১৮৩২ খৃষ্টান মার্চ 
মাসে ইংরাজের যত্রে উহা থামিয়া যায়। [ মানভূম দেখ। ] 

এই ভীষণ বিদ্রোহে কোলগণ এরূপ উত্তেজিত হইয়াছিল 
যে, অসংখ্য নরশোণিত পাতে তাহা প্রশামত হয় নাই। বহু- 
সংখ্যক গ্রাম লুষ্টিত ও দগ্ধ এরুং নররক্তে কলুষিত হইবার পর 
গঙ্গানারায়ণ প্রভৃতি দন্থ্ুদলনেতা ইংরাজহস্তে পরাজিত হইলেও 
আত্মসমর্পণ করে নাই। এই ঘোর সংঘর্ষের সময় কোলগণ 
উন্মত্ত পাদবিক্ষেপে এখানকার পার্বত্য প্রদেশ আলোড়িত 
করিলেও পালামৌ বিভাগের কোন ক্ষতি হয় নাই; কিন্তু এই 
বিদ্রোহের পর, ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের শীদনবিভাগীর় যে সকল 
পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, তাহা! হাজারিবাগ জেলার বিবরণী 
মধ্যে ব্বিত হইল। [ হাজারিবাগ দেখ। ] 

উপরোক্ত, চুয়াড়-বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই চেরো ও 
থরবার জাতি বিদ্রোহী হইয়! উঠে। ১৮৩২ খুষ্টাব্ধে অবিলঘ্ে তাহা 
থামিয়া যায়। তদবধি ১৮৫৭ থৃষ্টাব্ের সিপাহী বিদ্রোহ পর্যযস্ত 
এখানে আর কোনরূপ বিপৎপাত হয় নাই। উক্ত বর্ষে খরবার 
জাতি স্থানীয় রাজপুত ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে অত্যখিত হয়। 


মন 


ভোগ তারণ এই ধিদ্রোছে যোগদান করায় ক্রমশঃ ভাহাদের দল 
বল পুষ্ট হইতে থাকে। এ সময়ে রামগড়ের বিদ্রোহী সেনাদল 
পালামৌ নগরে আশ্রয় লাভ করিয়া তথাকার রাজদ্বেষী ভূম্যধি- 
কারী নীলাম্বর সিংহ ও পীতাম্বর (সিংহের সাহায্যে বিদ্রোহের মাত্র 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া তুলে) ২৬ সংখ্যক মান্জ্রাজ পদাতিক দল 
এবং রামগড়ের কতকগুলি রাজভক্ত সেনার সাহায্যে এ বিদ্রোহ 
প্রণমিত হয়। সাত বারওয়া দুর্গ সমক্ষে বিদ্রোহিদল পরাজিত 
হইলে নীলা্বর ও পীতাত্বর বন্দিরূপে কারাগারে প্রেরিত হন, 
অবশেষে ইংরাঁজগবর্ণমেণ্টের বিচারে তাহাদের ফাসি হয়। 

এই পর্বতময় জেলায় সর্ধসমেত ৪টা নগর ও ১২১২৬ খানি 

গ্রাম আছে। আদমন্ুমারির তালিকা হইতে জানা যায় 
যে, খর স্থানে প্রায় ১৬০ লক্ষ লোকের বাস । তী সকল 
অধিবাসীর মধ্যে আদিম কোল ও ওরাওনদিগের সংখ্যাই 
অধিক। তরিয়ে হিন্দুধম্পীবলঘী ও অর্ধ সভ্য ভূইয়া, খরবার, 
দৌষাদ, গৌড় প্রতৃতিকে গণনা কর| যাঁয়। আদিম অসভ্য 
জাতির মধ্যে অনেকেই খুষ্টধর্মের আলোক লাভ করিয়! 
সত্যতা দোপানে আরূঢ় হইতেছে। মুণ্ডা বা ওরাওন্দিগের 
মধ্যে অনেকে খুষ্টধর্ম্ে দীক্ষা গ্রহণ না করিলেও তত্বান্বেষণ- 
তৎপর হইয়া আপনা'দিগকে খুষ্টান্‌ বলিয়া অভিহিত করিতে 
কুষ্টিত হয় না। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বাভেরিয়াবাসী গ্রোন্নার সর্ধ্- 
'প্রথমে এখানে খুষ্টধর্ম মিশন প্রতিষ্ঠ। করিয়া ধর্প্রচার করেন। 
তাহার পর জন্মাণ লুর্দারণ ইভাঞ্জেলিকান মিন ও চার্চ অব. 
ইংলণ্ড মিসন পরম্পরে খুষ্টবর্শের মাহাস্থ্যবিস্তারে ব্যাপৃত 
বহিয়াছেন। 

১৮৪ খুষ্টাবব পয্যন্ত লোহ।র্ডাগা নগরে এখানকার বিচার 
সদর প্রতিঠিত ছিল। পরে তাহ৷ রাঁচিতে স্থানান্তরিত হইয়াছে । 
রঁ(চিনগরের দক্ষিণে দোরেন্দার; গোরাবাজার। মিউনিসিপালিটী 
না থাকিলেও এখানে প্রায় ১৮ হাজার লোকের বাস আছে। 
রীঁচি নগরের ২ মাইল পূর্ব্বে ছুটিয়৷ নামক গগ্যগ্রাম, এ গ্রামের 
নামে এই স্থান ছোট নাগপুর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পালামৌ 
উপবিভাগের বিচার সদর ডাণ্টনগঞ্জ ও উত্তর কোএল নদীতীর- 


[ ৩২৮ 





শপ সপ ক ০ 


বিশেষ সমৃদ্ধিশালী নগররূপে পরিগণিত ছিল। এখানকার 
রাজপ্রাসাধির ধ্বংসাবশেষ অস্কাপি সেই অতীত সমৃদ্ধির পরিচয় 
দিতেছে । ছোট নাগপুর রাজবংশের পূর্বতন রাজগণ এখানে 
বাস করিতেন। তিল্মী গ্রামে ছোট নাগপুর বুুজবংশের 
অন্যতম শাখা ও ঠাকুর উপাধিধারী সামন্ত রাজগণের বাস ছিল। 
আজিও তথায় তাহাদের নির্শিত প্রাচীন হুর্গের ধ্বংসাবশেষ 
পতিত রহিয়াছে । জেলার দক্ষিণপশ্চিমাংশে ছোকাৰটু গ্রাম। 
এখানে মুণ্ডাদিগের একটা বিস্তৃত সমাধিক্ষেত্র বিদ্যমান দেখ! 
যায়। উহা সাধারণের দেখিবার জিনিস। ছুটিয়৷ গ্রামে ও 
ডাণ্টনগঞ্জ নগরে বৎসরে ঢুইটী মেলা হয়। 

এখানে প্রধানতঃ গম, যব, ম্কা, কাঙনিদানা, মটর, 
ছোল! ও অন্যান্ত তৈলকর শন্ত, ধান্ত, পাণ, তৃল!, তামাক, ভিল, 
চা প্রতৃতি দ্রব্যের চাস হইয়া থাকে । এ সকল দ্রব্য রাঁচী, 
লোহারডাগা, পালকোট, গোবিন্দপুর, বুন্দু, গড়বা, নাগর, 
উত্তারি, সাতবারওয়৷ ও মহারাজপুর প্রভৃতি বাণিজ্যকেন্্ে 
আনীত হইয়া নান! স্থানে প্রেরিত ভইয়া থাকে। এসি 
এখানে গালা, রজন, ধূনা, তসরের গুটী, চামড়া ও বনজ তেষ- 
জারি বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। রাঁচী ও বুন্দুতে পাতগালার 
কারখনা আছে। পুর্ধে এখানে গালা রঙেবও কারবার ছিল। 
এখনও এখানে মোটা কাপড় এবং পিস্তল ও লৌহনিশ্মিত 
পাত্রাি নির্মাণের যথে কারবার চলিয়! থাকে। 

২ উক্ত জেলার সদর উপবিতাগ। ভূপরিমাণ ৭৮০৪ বর্গ- 
মাইল। বালুনাৎ, বারোয়া, বাসিয়া, বীর, ছোরিয়া, কোরঘে, 
লোধমা, লোহা রডাগা, পালকোট, শীল্লি, তমাক, তোরপা ও 
রূটী থানা ইহার অন্তভূক্ত। 

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর । অক্ষাৎ ২৩-২৫৪৮% উঃ 
এবং দ্রাঘিৎ ৮৪০৪৩১৬% পুঃ। ১৮৪৭ খু্টাঝ পর্যন্ত এখানে 
জেলার বিচার সদর প্রতিষ্ঠিত ছিল, পরে তথা হইতে 81৫ মাইল 
পূর্ব রাচী নগরে স্থানান্তরিত হয়। মিউনিসিপালিটী থাকায় 
এই নগরী বেশ স্বাস্থ্যকর, পরিফার পরিচ্ছন্ন এবং বিশেষ 
মনোরম। এখানে স্থানীয় বাণিজ্যের বিভৃত কারবার আছে। 


বন্তী গড়বা৷ নগর বাণিজ্যকেন্ত্র বলিয়া পরিগণিত। রাচী | লোহারা॥ মধ্য প্রদেশের রায়পুর জেলার ধামতারি তহসীলের 


নগরে মিউনিসিপালিটা থাকায় স্থানীয় স্বাস্থ্য উত্তরোত্তর বর্ধিত 
হইতেছে । লোহারডাগা, গড়ব! ও দোরেদ্দায় একএকটা 
চৌকি আছে । 

ব্লাচী নগরের ৩ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত জগন্নাথপুর 
গ্রামে একটা গণ্ডশৈলের শিরোদেশে একটী সুবৃহৎ মদির 
বিদ্যমান আছে। উহা! পুরীধামন্থ জগমাথদেবের প্রসিদ্ধ 
: সর্দিপ্নের অনুরূপ প্রণালীভে গঠিত। দোইসা গ্রাম এক সময়ে 


অন্তর্গত একটা ভূসম্পত্তি। ৯২ খানি গ্রাম ও ৩৬৮ বর্গমাইল 
ভূমি লইয়া এই বিষয় গঠিত। 

ইহার পূর্ব ও পশ্চিম সীমাস্ত ভাগে তেন্দুলা ও কর্করা নদী 
প্রবাহিত। এতত্তিন্ন শৈপগাত্রবাহী বু নদী নালার শাখা 
প্রশাখ এই স্থানে বিস্তৃত থাকায় এখানে আদৌ জলাভাব 
ঘটে না। উক্ত পর্বতমালার একাংশ দর্দীপাঁহাড় নামে খ্যাত। 
উহা গ্রায় ২৯০* ফিট. উচ্চ। এই পর্কতোপরিস্থ বন প্রদেশে 


লোহার 





কাষ্ঠ কাটিয়া নষ্ট হওয়ায় অনেক কম হইয়া পড়িয়াছে। এই 
সকল বনে লাক্ষা, মোম ও মধু সংগ্রহ করিয়া গৌঁড়গণ বাজারে 
বিক্রু্ করিতে আইসে। বঞ্জারাগণ এখানে আসিয়া শণ ও 
তুলা ক্রয় করে। এখানে খনিজ লৌহ গালাই হইয়! থাকে। 
এখানকার অধিকারী গৌড় জাতীয় রত্পুররাজের অর্ধীনে যুদ্ধ- 
বিগ্রহে বিশেষ সহায়তা করায় এই বংশের কোন রাজ! ১৫৩৮ 
থুষ্টাবে এই সম্পত্তি জায়গীর স্বরূপ প্রাণ্ত হন। লোহার! গণ্ড- 
গ্রামখানি বেশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন, এখানে গবমেণ্টের সাহীযাকৃত 
বিস্ভালয়, জমিদারের স্বব্যয়ে রক্ষিত থানা ও সাধারণের বায়ু- 
সেবনার্থ সুন্দর উদ্যান আছে। 
লোহারা সাহসপুর, মধ্য প্রদেশের রায়পুর জেলার ছর্গ 
তহনীলের অন্তর্গত একটা ভূসম্পত্তি। তৃপরিমাণ ১৯৭ বর্গ 
মাইল। এখানে সর্ব সমেত ৮৫ খানি গ্রাম ও প্রায় ৫॥* হাজার 
ঘর লোকের বাস আছে। শালেটিক্রী শৈলের জঙ্গলাবৃত 
নিম্ন গ্রদেশ লইয়া এই জমিদ্রারীর অধিকাংশস্থান গঠিত । প্রসিদ্ধ 
ও পণ্ডারিয়া বংশের সহিত এখানকার ভূম্যধিকারীদিগের 
কুটুদিতা আছে। এই স্থান সমধিক উর্বর । এখানে নানারূপ 
শহ্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে । লোহারা-সাহসপুর 
এখানকার প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান । 
লোহারি নাইগ, যুক্ত প্রদেশের গড়বাল গ্রেলার অন্তর্গত একটা 
জলপ্রপাত। অক্ষাৎ ৩৭০৫৭ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৮৪৪ পুঃ। 
কএকটী পর্বতন্তর ভীমবেগে অতিক্রমের পর এই বিপুল 
জলরাশি ভাগীরথী বক্ষে আসিয়া নিপতিত হইয়াছে। এখানে 
ভাদীবুখী-তীরে একটা প্রশস্ত রাস্তা আছে। প্রপাত হইতে 
১০ মাইল দক্ষিণ পথ্যন্ত নদ্রীতীরস্থ বীন্তার ধারে ৬টা দড়ির 
ঝোলা দেতু আছে। উহ! সমুদরপৃষ্ঠ হইতে ৭৩৮৯ ফিট উচ্চ। 
লোহার, পঞ্গাব প্রদেশের হিসার বিভাগের কমিসনরের 
রাজকীয় তত্বাবধানে পরিচালিত একটা দেশীয় সামস্ত রাজ্য। 
অক্ষাৎ ৩৮০ ২১৩৮ হইতে ৩৮০৪৫ উঃ এবং দ্রািণ ৭৫০২২” 
হইতে ৭৫৫৭পুঃ মধ্য। আন্ষর বন্স খানামক একজন মোগল 
এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাত। । ইনি ১৮০৬ খুষ্টান্দে আলবাররাজের 
দূত স্বরূপ ইংরাজ-সেনাপতি লর্ড ধেকের নিকট গিয়া পরস্পরের 
রাজকীয় সন্বন্নির্ণয়ের প্রস্তাব মীমাংসা করিয়া যান। এই 
কা্যের পুরস্কার স্বরূপ ইনি আলবারপতির নিকট হইতে লোহার 
জনপদ লাভ করেন এবং লর্ড লেক কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহাকে 
ফিরোজপুর পরগণার শাঁনভার সমর্পণ করেন। ইংরাজের 
সহিত সন্ধি অনুসারে ইনি বিশ্বাস রক্ষাপূর্বব যুদ্ধবিগ্রহে সাহাষ্য 
করিতে প্রতিশ্রুত থাকেন। 


1 ৮৩ 


আহ্গদের মৃত্যু হইলে জট পুত্র সামস্‌ উদ্দীন খী পিতৃ- 
সম্পত্তির অধিকারী হন, কিন্তু ১৮৩৫ খুষ্টাৰে রেসিডেণ্ট মিঃ 
ফ্রেজারের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত থাকা অপরাধে দিল্লীনগরে তাহার 
প্রাণদণ্ড হয়। ইংরাজরাজ তাহার আচরণে বিরক্ত হইয়া 
ফিরোজপুর পরগণা বাজেয়াপ্ত করেন। অবশেষে আমীন উদ্দীন্‌ 
খা ও জিয়াউদ্দীন্‌ থা নামক সামস্উদ্দীনের অপর ছুই ভ্রাতাকে 
লোহার সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়। ১৮৫৭ খুষ্টাবের 
সিপাহিবিদ্রোহের সময় উক্ত ত্রাড্বয় দিল্লীতে বাস করিতে 
ছিলেন। বিদ্রোহীকর্তৃক দিল্লী অবরোধকালে ইংরাজ প্রৃতি- 
নিধিগণ তাহাদের উপর কড়া! পাহারা দিয়াছিলেন। তাহারা 
বিদ্রোহে যোগদান না করায় ইংরাজ গবর্মেট বিদ্রোহ 
থামিলে পর তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া পুনরায় বাজপদ ভোঁগ 
কারতে দিয়াছিলেন। ১৮৬৯ খুষ্টাৰবে আমীন উদ্দীনের মৃত্যু 
হয়। এ সময়ে তাহার পুত্র আলা উদ্দীন লোহারুর নবাবী 
মস্নদে আরোহণ করেন । পূর্বে ইংরাজরাজের বন্দোবস্ত অন্- 
সারে আমীনের ভ্রাতা জিয়া উদ্দীন সহকারী নবাব হইলেও 
বাস্তবিক পক্ষে তিনি এই রাজ্যের শাসনবিষয়ে কোনরূপ 
হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। তিনি ইংরাজরাজের নির্দিষ্ট 
১৮০০০২ টাকা বার্ষিক বৃত্তি লইয়া সন্তুষ্ট ছিলেন। 

ইংরাজ গবর্মেন্টের বিশ্বীসভাজন হওয়ায় এবং ইংরাজরাজের 
আম্নগত্য স্বীকার করায়, ভারত গবর্মেন্ট ১৮৭৪ খুষ্টান্বে আলা- 
উদ্দীনূকে নবাব উপাধি ও দত্তকগ্রহণের অধিকার দান করিয়া 
একখানি সনন্দ দেন। ১৮৮৪ খুষ্টাৰে এই রাজা *খণজালে 
জড়িত হইয়। পড়ায় সম্পত্তিরক্ষার জন্য ১২ বৎসরে শৌধ করিবার 
ধিয়াদে স্থানীয় গবমেন্টের নিকট খণ গ্রহণ করেন। এই সময়ে 
লোহার বাজ্যের পবিচীলনভীর আলাউন্দীনের পুত্রের হস্তে 
নত হয় এবং নবাব আলাউদ্দীন অন্যতম সামন্ত জিয়াউদ্দীনের 
নায় বার্ষিক ১৮ হাঁজার টাকা মাসহরা পান। এই সম্পত্তির 
ভূপরিমাণ ২৮৫ বর্গমাইল । এখানে ৫৪টা গ্রাম আছে। 

লোহারু নগর এখানকার প্রধান বাণিজ্যস্থান। গুরগাও 
জেলার ফরুখনগরে এখানকার নবাবগণ প্রায়ই বাস করেন । 


লোহার্গল (র্লী) লোহস্ত অর্গলমিব। তীর্থ বিশেষ। বরাহ- 


পুরাণে এই তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। 
“ততঃ সিদ্ধবটে গন্য ব্রিংশদ্যোজনদূরতঃ | 
শ্নেচ্ছমধ্যে বরারোহে হিমবস্তং সমাশ্রিতম্‌ ॥ 
তত্র লোহার্গলং নাম নিবাসো মে বিধীয়তে। 
গুহযাঃ পঞ্চদশাঃ যত্র সমস্তাৎ পঞ্চযোজনম্‌ ॥” 
( বরাহপুৎ লোহার্গলসাহাত্থ্য ) 
২ লৌহ্কীলক। 


লোহিতক 


লোহাম্বর (পুং) অন্থরভেদ। লোহান্তর-মাহাত্যে ইহার 
বিষয় লিখিত আছে । 
লোহি (ক্লী) গ্বেতঙ্কণ। (রাজনি ) 
লোহিকা (স্ত্রী) লোহমন্তাত্রেতি লোহ-ঠন্। লৌহগান্র। 
পর্য্যায়_-খবসেন্দি, খরপাত্র। (তরিকা ) 
লোহিত (ক্রী) রুহাতে ইতি রুহ (রুহেরশ্চ লো বাঁ। উ৭১৩1৯৪) 
ইতি ইতন্‌ রহ্ত লত্বং | ১ রক্তগোণীর্য | ২ কুস্কুম। ৩ রক্তচন্দন। 
৪ গত্তঙ্গ, পিতল। ৫ হরিচনদন। ৬ তৃণকুস্কুম। ৭ কুধির। 
পনাপ্ম,মূতরং পুরীষং বা চীবনং বা সমূত্সজেৎ। 
অমেধ্যলিপ্রমন্তদ্বা লোহিতং বা বিষাণি বা! ॥” (মনত 81৫৬) 
" ৮ ঘুদ্ধ। (হেম)৯ সরোব্র বিশেষ । ( মতস্তপু* ১২০১২) 
১* মাণিক্য। 
“মাণিক্যং পদ্মরাগঃ স্তাচ্ছোণরত্বঞ্চ লোহিতং।” (ভাবপ্র” ) 
(পুং) ১* নদবিশেষ। ইহা ব্র্ধপুত্রের একটা শাখা । 
[ লৌহিত্য দেখ। ] 
১১ সাগর বিশেষ । এই সাগরের জল রক্বর্ণ, এইজন্য ইহার 
নাম লোহিত সাগর। 
*ততো রক্তজলং ভীমং লোহিতং নাম সাগরম্। 
গত্বা প্রেক্ষত তাঞ্চেব বৃহতীং কূটশাল্মলীম্‌।”(রামায়ণ 818০1৩৯) 
এই স্থান বরুণের আলয়। (ভারত ব্নপর্ক ) ১২ ভৌম। 
(বৃহৎসংহিতা ৬৮ )১৩ রক্তবর্ণ। (মেদিনী) ১৪ রোহিত- 
মত্ম্ত। ৯৫ মুগবিশেষ। (শব্দরত্বা” ) ১৬ সর্পভেদ। 
“্বাস্ুকিস্তক্ষকশ্চৈব নাগশ্চৈরাবণস্তথা । 
কৃষ্ণশ্চ লোহিতশ্চৈব পদ্মশ্চিপরশ্চ বীধ্যবান্‌॥” (ভারত ২৯৮) 
১৭ সুরতেদ। দ্বাদশ মন্বস্তরের দেবতাভেদ। ১৮ মস্থর। 
( শব্রর ) ১৯ রক্তালু। ২০ রক্তশালি। 
দ্যষ্টিক! যবগোধূম! লোহিতা যে চ শালয়ঃ। 
মুগাঢ়কী মস্থ্রাশ্চ ধান্তেষু প্রবরাঃ স্থৃতাঃ ॥” (মঞ্ত ১৪৬) 
২১ বলভেদ। ( হেম) ২২ পর্বতাবশেষ। ( মত্স্তপুণ 
১২০১১) ২৩ কুশদ্বীপস্থ বর্ষভেদ। ( মতস্তপু” ১২১৬৫) ২৪ 
চক্ষুরোগ বিশেষ । (শাঙ্গ ধরদ" ১/৬/৮৭) ২৩ নাগভেদ। (তরি) 
২৫ রক্তবর্ণ যুক্ত। 
“লোহিতান্‌ বৃক্ষনির্যাসান্‌ ব্রশ্চনপ্রভবাংস্তথা ॥৮ মেনু 0৬) 
২৬ হৃদ্দবিশেষ। (হরিবংশ) 
লোহিতক (ক্লী) লোহিতমিব ইবার্থে কন্‌। ১ রীতি। ২ 
কাংস্ত। (রাজনি) ( পুং) লোহিত এব স্বার্থে কন্‌। ও মঙ্গল- 
গরহ। ৪ পন্মরাগমণি। 
“লয়নেষু লোহিতকনির্মিতা ভুবঃ 
শিতিরত্বরশ্মিহরিতীকৃতাস্তরাঃ ॥” (মাঘ ১৩৫২) 











[ ৩৩০ ] 


লোহিতরাগ 


সপ্ত শীিশিীিীপেশীপিপশিসপাশিস 


সিয়াং এই স্ত,প দেখিয়! গিয়াছিলেন। 
লোহিতকল্মাষ (তরি )লালবর্ণ চিহ্ন ( ছাপ) যুক্ত। 
লোহিতকুট, প্রাচীন জনপদভেদ। সম্ভবতঃ লোহিত পর্ব্ত- 
সানুদেশস্থ স্থান। (হরিবংশ) 
লোহিতকৃ্চ (তরি) কৃষ্ণাভ লালবর্ণ। গাঢ়লাল। ( শ্বেতাঙ্ব- 
তর উপ 81৫) উক্ত গ্রন্থে “লোহিত শুরুকৃণ” শবে মিশর 
বর্ণের উল্লেখ আছে। 
লোহিতক্ষয় (পুং ) ১ রক্তক্ষয়। রক্তান্নতারোগ । ২ রক্তনাশ। 
৩ রক্তক্ষরণ বা মোক্ষণ। ( নুশ্রুত ) 
লোহিতক্ষয়ক রি) রকতালনতা রোগগ্রস্ত বা তদ্রোগ-ভোগকারী। 
( শাঙ্গধরসং ১৭১৭২) 
লোহিতদ্ষীর (রি) রক্তবর্ণ গাঢ় ছুথবক্ষরণশীল। 
( অথর্ব ১৯৯৮) 
লোহিতগঙ্গ (লী ) প্রাচীন জনপদডেদ । (হরিবংশ) 
মধ্যে লোহিতগন্গন্ত ( সিদ্ধোঃ ) প্রদ্দেশবিশেষস্ত' (নীলকছ ) 
( অব্য )২ যেখানে গঙ্গ। লালবর্ণের দেখা যায় । 
, (পাণিনি ২১।২১ ভাষ্য ) 
লোহিতগর্গক (ক্লী ) প্রাচীন স্থানভেদ। 
লোহিতগ্রীৰ (পু) লোহিতং রক্তবর্ণ' গ্রীবা যস্ত। অগ্নি। 
( মার্কাপু* ৯৫৭) 
লোহিতচন্দন (ব্লী) লোহিতং চন্দনমিব। ১ কুস্কুম। জাফ 
রান্‌ নামে প্রচলিত। ২ রক্তচন্দন। 
“পরিভ্রমন লোহিতচন্দনোচিতঃ 
পদাতিরন্তগিরিরেণুকংদিতঃ 1” (কিরাতাজ্জুনীয় ১৩৪) 
লোহিতজঙ্ব, (পুং) প্রাচীন খষিবিশেষ । (আশ্বশ্রো ১২1১৪) 
লোহিতত্ব ক্লৌ) ১ লোহিতের ভাব ৰা ধর্ম। ২ লোহিতবর্ণ। 
লোহিতধ্বজ (ত্র) ১ লালবর্ণ পতাকাযুক্ত। (ভারত উদ্ভোগপর্ব) 
( পুং)২ সম্প্রদায় ভেদ। ৩ পৃগ। (পা ৫৩১১২) 
লোহিতপাদদেশ € ুং) দেশতেদ। 
লোহিতপুর (€পুং) নগরভেদ। 
লোহিপিততিন্‌ (ত্রি) রক্তপিত্তরোগী। (ুশ্রত ) 
লোহিপুষ্প ( ব্রি) লালবর্ণ পুষ্পধারী, রক্ত কুম্ুমসমন্থিত। 
লোহিতপুষ্পক (পুং) লোহিতং পুষ্মন্ত কপ্‌। দাড়িম- 
বৃক্ষ । (ভাবপ্রকাশ ) 
লোহিতমুক্তি | মুক্তা ] (স্ত্রী) লালবর্ণের মুক্তা। 
লোহিত মৃত্তিকা (স্ত্রী) লোহিত মৃত্তিকা। ১ গৈরিক, গিরি- 
মাটী। (রতমাল! ) ২ রক্তবর্ণ মৃত্তিকা, রাঙ্গামাটা। : 
লোহিতরাগ ( পুং) লালরঙ,। 


লোহিতায়নি 


[ ৩৩১ ] 





বার 


লোহিতবৎ ক্রি) রক্ত সদৃশ, রক্ত যুক্ত । (তৈত্তিরীয়স”ণ।৫১২।২) 
লোহিতবাসস. (তরি) রক্তবর্ণ ব্যুক্ত। 

প্তমূর্যা যস্তি যোষিতো! হিরা লোহিতবাসসঃ1” (অথর্ধ্ব ১১৭1১) 

লোহিতবাসসঃ লোহিতবর্ণবস্ত্াঃ। লোহিতবর্ণ ইতার্থঃ। 

যদ্বা লোহিতন্ত রুধিরম্ত নিবাসভূতাঃ বস আচ্ছা্দনে, বস 

নিবাসে। ইত্যনয়োঃ অন্যতরম্থাৎৎ বসোণৎ (উপ. ৪1২১৭) 


ইতি ওণার্দিকঃ অনুন্প্রত্যয়ঃ। তত্ত ণিদ্ভ্তাবাৎ উপধা- 
ৃদ্ধিঃ॥' (ভাষ্য ) 
লোহিতশতপত্র (ক্লী) রক্তোৎ্পল। লাল পল্ম। 

( ভাগবত ৫২৪১০) 


লোহিতশবল (ব্রি) লালবর্ণের চিহ্ন বা ছাপঘুক্ত। 
লোহিতসারঙ্গ (তরি) লাল বিদ্দুবিশিষ্ট ।(শতপথত্রা” ৩৩৪২৩) 
লোহিতী। (্ত্রী) লোহিতনস্তিয়াং টাপ্‌। ১ ক্রোধাদিজন্ত 
রক্তবর্ণা। (জটাধর) ২ বরাহক্রান্তা। ( শব্দচ”) ৩ রক্ত- 
পুনর্ণবা । (রাজনি" ) ৪ অগ্নির জিহবাভেদ । 
লোহিতাক্ষ (পুং) লোহিতে অক্ষিণী যন্ত (সক্থ্যক্ষোঃ 
্বঙ্গাৎ ষচ্‌)। ১বিঞু। (শব্বমালা ) ২ কোকিল। (শব্৮?) 
৩ লালবর্ণ অক্ষ বা পাশীভেদ । যুিষ্ির বৈরূর্্য ও কাঞ্চনময় 
কষ্ণাক্ষ ও লোহিতাক্ষ প্রস্তুত করিয়াছিলেন ৷ ( ভারত ৪1১১২) 
৪ সর্পভেদ ৷ (স্ুশত ) ৫ স্বন্দান্চর ভেদ (ভারত ৯ পর্ব) 
৬ খধিভেদ। ( আশ্ব শো” ১২১৪ ) (তরি) ৭ রক্তবর্ণ চক্ুযুক্ত। 
দ্যথা স্থতো লোহিতাক্ষো মহাত্মা 
পৌরাণিকো বেদিতবান্‌ পুরস্তাৎ॥” ( ভারত ১৫৬৬ ) 
লোহিতান্ষী (ভ্্রী) লোহিতাক্ষ-নিয়াং ডীপ্‌। ১ রক্তলোচনা। 
 স্বন্দানুচর মাতৃভেদ | ( ভারত শল্য পর্ব ) ৩ জান্ুসদ্ধি ও বাহু- 
সন্ধি (কনুই) স্থিত রক্তবাহী শিরাভেদ। (ক্রী) ৪জান্থ ও 
বার সন্ধি-স্থান। (সুশ্রত) 
লোহিতাগিরি ( পুং) পর্বতভেদ । (পা ৬৩১১৭ ) 
লোহিতাঙ্গ (পুং) লোহিতং অঙ্গং যন্ত। ১ মজলগ্রহ। 
( হরিবংশ ২২৮১২ )২ কম্পিল্নকরৃক্ষ। (রাজনি* ) 
লোহিতানন (পুং) লোহিতমাননং মুখং যন্ত। ৯ নকুল । 
(রাজনি ) (ত্রি)২ রক্তবর্ণ মুখ। 
লোহিতামুখী (স্ত্রী) অস্ত্রোভেদ । গৌণ রামা” ১৩০৯) 


লোহিতায়ন (পুং) গোত্রপ্রবর্তক খধিভেদ, লোহিতের 
গোত্রাপত্য ( সংস্কারকৌমুদী ) হরিবংশে “লোহিতায়ন- 
পৃতাশ্চ, প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। 


লোহিতাঁয়নি (স্ত্রী) লোহিতায়নস্ত গোত্রীপত্যং স্ত্রী । লোহি- 
তায়নের বংশোত্তবা । সম্ভবতঃ লৌহ্িতায়নি শব্দের অপপ্রয়োগ। 
“লৌহিতন্তোদধে: কন্তা ধাত্রী সবনাস্ত সা স্থৃতা। 


লোহিতায়নিরিত্যেবং কদঘ্ে সা' হি পৃজ্যতে |” (ভারতবনপর্) 
লোহিতায়স, (ব্লী) লোহিতমন্ঃ। তাত্র। (ত্রিকা” ) 
লোহিতায়স (ক্লী) লোহিতং আয়সমূ। ১ রক্তবর্ণ লোহ- 
জাতি। (মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ )২ তাত । (ব্রি)৩ তারনির্মিত 
( পত্রাদি)। (তৈত্তিরীয়ত্রাণ ১৫৬৫ ) 

লোহিতার্ণ (পুং) দবতপৃষ্টেরপুত্রভেদ। (ভা্গ” ৫২৭২৯) 

লোহিতান্র তি) রক্তাক্ত (শরাদি)। ২ রুধিরার্্। (রা+৬৯২)৫৯) 

লোহিতার্মনন্‌ (ক্লী) চক্ষুগোলকের পার্বতী শ্বেত ত্বকের 
উপরিভাগে সে রক্তগুটিকা বা স্ফীতি উৎপন্ন হয়। ( সুশ্রুত ) 

লোহিতাঁবভাম (ত্রি) রক্তাভ। (সুশ্রুত) 

লোহিতাঁশোক (পুং) রক্তাণোক। লালবর্ণ পুষ্পবিশিষ্ 
অশোকবৃক্ষ। (কথাসরিৎসাণ ১০৪।৯১ ) 

লোহিতাশ্ব ( ত্বি) লোহিতবর্ণ অশ্বারোহী । 

লোহিতীস্ত (ব্রি) ১ রক্তবর্ণ মুখবিশিষ্ট। ২ রক্তাক্ত মুখ। 
(অথর্ব ৮৩৬১২) “লোহিতান্তান্‌ সর্বদা নবমাংসভক্ষণেন 
লোহিতোপেতমুখান্‌ লোহিতবর্ণমুখান্‌। (ভাঘ্য ) 

লোহিতাঁহি (পুং) রক্তবর্ণ সর্প। (শুরলুযজুঃ ২৪1৩১) 

লোহিতিকা। (্ত্রী) রক্তবহা নাড়ী। 

লোহিতিমন্‌ (পুং) লোহিত্য। লালবর্ণ। (শাখা ত্রা”১৮।১১) 

লোহিতীভূত (ব্রি) রক্তবণভাপ্রাপ্ত। 

লোহিতেক্ষণা (ভ্ত্রী)রক্তচক্ষু। লোহিতলোচনা। 

লোহিতৈত (তরি) রোহিতৈত, লালচিহ বিশিষ্ট । 

লোহিতোৎ্পল ক্রৌ) রক্তপন্ম। (ভাগবত ৩২৩৪৮) 

লোহিতোদ (তরি) লোহিতং উদকং যত্র। ১ লালবর্ণ উদক- 
যুক্ত । রক্তবর্ণ জলবিশিষ্ট। (রামা” 81881৬৫) ২ রক্তু। 
( পুং) ৩ রক্তপূর্ণ নরকতেদ। 

লোহিতোর্ণ (ঘি) লোহিতানি উর্ণানি যম্মিন। লালবর্ণ উ্া 
বিশিষ্ট । (শুরুষজুঃ ২৪৪) 'লোহিতোণী রক্তলোমবতী (ধেদধীপ) 

লোহিত্য (পুং) লোহিত-্যঞ,। ১ ধান্ত বিশেষ । (হেম ) 
২ ব্ক্তিভেদ। (হরিবংশ ) ৩ ব্র্গপুত্রনদ। [ লোহিত দেখ। ] 
৪ প্রাটীন গ্রামতেদ। (রামা” ২৭১।১৫) স্্িরাং টাপ। 
লোহিত্যা_ন্বর্গস্থ দেবীমৃত্তিভেদ । “লোহিত্যা জনমাতা” 
(হরিবংশ)। “লোহিত্যায়নমাতা, এইরূপ পাঠীন্তরও আছে। 
৫ নদীভেদ। (ভারত ভীন্সপর্বব )। 

লোহিত্যায়নমাতৃ (স্ত্রী) দেবীভেদ। “লোহিত্যা জনমাত| |” 

লোহিনিকা! স্তর) ১ রক্তবর্ণা। ২ শিরাভেদ। [লোহিতক দেখ] 

লোহিনী (স্ত্রী) লোহিতা-( বর্ণাদনুদাত্তাদিতি। পা! 81১৩৯) 
ইতি ভীপ। তকারস্ত নকারাদেশশ্চ। ১ রক্তবরণ স্ত্রী। ক্রোধে 
রক্তবর্ণ। রম্ণী। 


লৌকিকাগ্নি 


“রোহিণী রোহিতা রক্তা লোহিনী লোহিতা চ সাঁ॥” (জটাধর ) 
লোহিনীকা। স্তর) রক্তবর্ণ দীন্তিবিশিষ্টা ৷ (তৈত্তিরীয়্রা"২।১/১০1২) 
লোহিন্য (পুং) গোত্রপ্রবর্ধক খধিভেদ। (প্রবরাধ্যায় ) 

সম্ভবতঃ ইহা লোহিত্যের প্রামাদিক পাঠ। 


[ ৩৩২ ] 


লৌমায়ন 


"ন পৈত্রযযজ্িয়ে হোমে! লৌকিকেহৌ বিধীয়তে ।* মনু ও২৮২। 
“লৌকিকে শ্রোতন্মার্তব্যতিরিকামৌ শাস্ত্রে বিধীয়তে। 
তন্মাৎ ন লৌকিকাগ্নাবগ্সৌকরণহোমঃ কর্তব্যঃ |, (কুল্লংক) 
লৌকিকাচার (ক্লী) ১ লোকাচার। ২ কুলাচার। 


লোহোত্তম (ক্লী) লোহেষু সর্বতৈজসেযু উত্তমম্‌। স্বর্ণ। (হেম) লৌকিকী ত্র) ১ শাস্্প্রসিদ্ধা। ২ প্রখ্যাতা। 
লৌকাক্ষ (পুং) ধর্শাথাভেদ। পাণিনি ৬২৩৭ ুত্রের | প্তশ্থিন্‌ ুক্তস্তৈতি নিত্যং প্রেতরৃত্যৈব লৌকিকী ॥”মন্থু ১৩৭ । 
কার্ভকৌজপাদিগণে "কৌথুম লৌকাক্ষা:” শবে শাখা বিশেষের লৌকিকীযাত্রা (তরী) ১ লোকব্যবহার। ২ বিবাহাদি 


উল্লেখ করিয়াছেন । 

লৌকায়তিক (€পুং) লোকায়তমধীতে বেদ বা লোকায়ত- 
(ক্রতুক্থাদিসুত্রাস্তাৎ ঠকৃ। পা ৪1২৬০ ) ১ তাফিকভেদ। 
, পকশ্চিনন লৌকায়তিকান্‌ প্রাহ্মণানুপসেবসে। 


সাংসারিক কার্য্য। ও 
“্দায়াদন্ত প্রদানঞ্চ যাত্র! চৈব হি লৌকিকী ॥৮ মেনু ১১/১৮৫) 
“লোকিকীযাত্রা সঙ্গতয়োঃ কুপলপ্রশ্নাদিকা বিবাহাদৌ নৈমিত্তে 
গৃহানয়নং ভোজনধেত্যেবমাি | ( মেধাতিথি ) 


অনর্থকুশলা! হোতে মূঢ়াঃ পণ্ডিতমানিনঃ ॥” (রামাণ২১০৯।২৯) লৌক্য (রি) লোৌকভব ইতি ব্যঞ.। ১ লোঁকসঘ্বন্ধীয়। ২পারধিব। 


২ চার্বাকশীস্ত্বেত্! । লোকায়তং বেত্তি ইত্যর্থে ফিক 
প্রত্যয়েন নিপ্পন্োইয়ম। [ লোকায়তিক দেখ। ] 


৩ সাধারণ। (পুং) ৪ ধধষিভেদ। (শাঙ্খা” ব্রা" ১৫১৭২) 
লৌগাক্ষি (পুং) ১ লোগাক্ষের গোত্রাপত্য। ২ বৈদিক 


লৌকিক (ত্রি) লোকে বিদ্িতঃ প্রসিদ্ধো হিতো লোকং | আচার্যযভেদ। ইনি ধর্মনত্রপ্রণেতা বলিয়া বিখ্যাত। ইহার 


বেততি বা। লোক-ঠএ। লোৌকব্যবহারসিদ্ব। 
“বৈদিক! লৌকিকজৈশ্চ যে যথোক্তাস্তণৈব তে। 
নির্ণাতার্থান্ত বিজ্ঞেয়৷ লোকান্তেযামসংগ্রহঃ ॥” 
( কলাপব্যাকরণ সন্ধিবৃত্তি ) 
মুগ্ধবোধমতে,লোকাঁয় হিত ইত্যর্থে চ ঠকৃ-প্রত্যয়- 
নিষ্পন্নঃ ইতি। লৌকিক শব্দে পার্থিব বা লোকাচার সম্বস্বীয় 
বুঝায়, ইহা বৈদিক আর বাঁ শস্্ীয় হইতে ভিন্ন। 
২ কাশ্মীরের অবভেদ | (রাজতরণ ১।৫২ ) [কাশ্মীর দেখ ।] 
৩ ন্তায়ভেদ । স্্িয়াং ভীপ্‌। 
লৌকিকজ্ঞান (ক্র) শান্তাদিজ্ঞান। (কুল্লক) মেথাতিথি 
লিখিয়াছেন_-“লোকে ভবং লৌকিকং লোকাচারপিক্ষণমথবা 
গীতবাদি্কলানাং জ্ঞানং বাৎস্তায়নবিশাখিকলাবিষয়গ্রম্থজ্ঞানং ব।/ 
( মনত ২১১৭ ভাষ্য ) 
লৌকিকতী (ত্ত্রী) লৌকিকস্ত তাবঃ। লৌকিক-তল্‌ টাপ,। 
১ লোকব্যবহারসিদ্ধত্ব। ২ শিষ্টাচার ( ভূরিগ্রয়োগ ) আত্মীয় 
স্বজন মধ্যে সামাজিক কাধ্যবিশেষষে বন মিষ্টাননাদি উপচৌকনের 
পরস্পরের আদান প্রদান । চলিত' কথায় ইহাকে “লোকলৌকতা 
বা নৌকিকতা” ব্লা হইয়া থাকে। 
লৌকিকত্ব (ক্লী) লৌরিকতা । লোকগ্রসিদ্বত্। 
দপারিমিত্যাল্লৌকিকত্বাৎ সাস্তরায়তয়া তথা । 
অন্ুকাধ্যন্ত রত্যাদেরুদ্বোধো ন রসোতবৎ ॥” (সাহিত্যদণ ৪৯) 
লৌকিকবিষয়বিচার 
মীমাংসা বা বাদানুবাদ। 
লৌকিকাগি €পুং ) লৌকিকোহনিঃ। অসংস্কত জন্ি। 


শিষ্যসম্প্রদায় তন্নামক স্বতন্ত্র শাখাধায়ী বলিয়া কথিত। 
“লৌগাক্ষিমণঙ্গলিঃ কুল্যঃ কুশীদঃ কুক্ষিরেব চ। 
পৌঁপপ্জিশিষ্া জগৃহঃ সংহিতান্তে শতং শতম্‌ ॥"(ভাগণ১২।৬১৯) 
কাত্যায়ন শ্রোতস্থত্রে (১৬২৪ ) লৌগাক্ষির উল্লেখ আছে। 
আর্ধাধ্যায়, উপনয়নতন্ত্, কাঠকগৃহাসথত্র, প্রবরাধ্যায় ও শ্লোক- 
তর্পণ নামক কয়খানি তাহার রচিত বলিয়া প্রকাশ। পৈঠীনসী, 
বিজ্ঞানেশ্বর ও হেমাত্রি লৌগাক্ষি স্থৃতিরও উল্লেখ করিয়াছেন। 
লৌগাক্ষিভাম্কর, অর্থসংগ্রহ নামক মীমাংসা শাস্পরস্থগ্রণেতা। 
ইহার রচিত আরও কতকগুলি দর্শনশান্্সত্স্বী় গ্রন্থ পাওয়া যায়। 
লৌড্‌, উন্মাদ। ভাাদি পরশ্্ৈপৈ। লোড রোড্‌। চতুর্দশ 
স্বরী। লট্‌ লোড়তি, লৌডতি, লোটতি। ঞ্জ অলুলৌড়ৎ 
লৌগ্ন (ক্লী) সামভেদ। 
লৌম (ব্রি) লোম নদ্বম্বীয়। লোমজাত। 
লৌমকায়ন (ত্রি) লোমক সন্বন্ধীয়। ( পা' 8২1৮৭ পক্ষারদিগণ ) 
লৌমকায়নি পেং) লোমকের গোত্রাপত্য।পো! 8১১৫৪ তিকাদিগণ) 
লৌমকীয় (তরি) লোমক নন্বন্ধীয়। (পাঁ 8।২1৮* কৃশাশ্বারদিগণ) 
লৌমন্য (ত্রি) রৌমণ্য। রোমবহুল। (পা ৪1২৮০ সম্কাশাদিগণ) 
লোমশীয় (ব্রি) লোমশসম্তত। ২ লোমশমম্পর্কীয়। 
( পা 9২1৮ কৃশাশ্বাদি ) 
লৌমহর্ষণক (বি) লোমহ্যণরুত (সংহিতা )। 
লৌমহর্ধাণ (পুং ) লোমহর্ষণের গোত্রাপত্য। (ভারত ১৫) 


(পুং) প্রচলিত সাধারণ বিষয়ের | লৌমায়ন (ব্রি) লোম সম্বন্ধীয়, রোমবহল। রৌমায়ণ। (গা 


8২1৮০ পক্ষার্দিগণ ) ( পুং ) লোমনের গোত্রাপত্য । €লৌমায়ন্ত। 
এই অর্থে এই শঙ্ধ বহবচনাস্ত। (পা ৪1১।৯৮ কুজাদিগণ ) 


লৌহ [ ৩৩৩ ] লৌহ 








লৌমায়ন্য (পুং) লোমনের বংশধর মাত্র। 
ধলৌমি (পুং) লোমের গোত্রাপত্য । ( পা 8১1৯৬ বাহ্বাদিগণ ) 
লৌলাহ্‌, প্রাচীন স্থানভেদ। (রাঁজতর” ৭১২৫১) 
লৌলিকে, একজন গ্রীন কব 
লৌল্য (ব্রী) লোলন্ত ভাবং। ১ চাঞ্চল্য, অস্থিরতা । ২ অস্থায়িতব, 
লোপত্ব। ধ্ধর্ঘমলৌল্যেন সংযুতাঃ” (হরিবংশ ) ধর্শালোপেন, 
নীলক। ৩ ইচ্ছা, ফলম্পৃহা। ৪ শৈথিল্য। (ভাগবত ৭1১৫।১৯) 
লোল্যতা স্ত্রৌ। দৈষ্ঠতানিবন্ধন বস্ব বিশেষে বলবতী আকাঙ্জ] । 
প্গৃহন্ন্ত ক্রিয়াত্যাগো ব্রতত্যাগে! বটোরপি। 
তপন্থিনো গ্রামসেবা ভিক্ষোরিভ্র্িয়লৌল্যতা ॥” 
€ ভাগবত ৭১৫৩৮ ) 
লৌলাবৎ (তরি) ১ অতিশয় ম্পৃহালীল। ২ অর্থগৃপ। ৩ 
আকাঙ্ষাযুক্ত। ( কথাসরিৎসাং ২২২৭৯ ) 
লৌশ (ক্লী) কএক প্রকার সাম। 
লৌহ (পুং) লোহ এব। (প্রজ্ঞান্থণ,। পা” 8৩১৫৪ ৃত্রে 
রাজতাদিগণে এই পদের ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ করিয়াছেন )। হ্বানাম- 
প্রসিদ্ধ লোহ নামক ধাতু । ভূগর্ভে এই ধাতুর উৎপত্তি। 
বিশেষ বিশেষ গুধ থাকায়, বিভিন্ন দেশীয় চিকিৎসক ও বৈজ্ঞা- 
নিকগণ ইহার রাসায়নিক বলাবল পরীক্ষা করিয়া ওঁধধরূপে 
ইহা সেবন করিতে আদেশ দিয়াছেন। খনিজ লৌহ সংস্কারাস্তে 
যথাবিধি গ্রহণ করিয়। অন্যান্য ওষধের যোগে পাক করিতে হয়। 
বৈগ্ঘক মতে লৌহের ত্রয়োদশ প্রকার সংস্কার সাধিত হইয়া 
থাকে-_-১ শালিঘর্ষণ, ২ উদ্বর্তভন, ৩ অল্পতাবন, ৪ আতপশোষ, 
€ নিষেক, ৬ মারণ, ৭ দলন, ৮ ক্ষালন, ৯ ৃর্য্যপাক, 
১০ স্থালীপাক, ১১ চুর্ণন, ১২ পুটপাক, এবং ১৩ পাকনিষ্পর । 
বর্তমান সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লৌহের আকর দুষ্ট 
হইলেও, প্রাচীন ও আধুনিক ভারতে মৃদন্তর বিশেষে যে সকল 
বিভিন্ন প্রকার লৌহ পাওয়া যাইত বা যায়, তৎসমুদায় লৌহ্‌ই 
সংস্থানানুসারে বিভিন্ন গুণ ও বলগ্রদ। আমুর্কেদ প্রবর্তক 
খষিগণ কাঁক্কী, পাণ্ডি, কান্ত, কাঁলিঙ্গ ও বজ্রক নামে লৌহের 
পাঁচটা ভেতর নির্দেশ করিয়াছেন। উক্ত পঞ্চ নামধেয় লৌহই 
শেষ্ঠ এবং ব্যবহার করিলে বিশেষ ফলদায়ক হয়। ইহার গুণ-- 
আমু, বল, বীর্য্য ও কামদ, রোগনাশক এবং শ্রেষ্ঠতম রসায়ন । 
রুষ্ণবর্ণ লৌহের গুণ__শোথ, শূল, অর্শঃ, কুষ্ঠ, পাণু, প্রমেহ, 
মেদ ও বাযুনাশক, বয়ঃই্্র্য্য ও চক্ষুস্তেজকারী, সারক ও গুরু | 
শোধিত লৌহের গুণ-_সর্বরোগনাশক, মরণরোধক । অশ্ুদ্ধ- 
লৌহের গুণ-__জারণাযোগ্য ও আযঘুর্নাশক। লৌহের জারণ 
মারণাদিয় সংক্ষি্ পরিচয় যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। 
[ রসায়ন ও লোহ দেখ । ] 
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ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং ভিব্ন ভিন্ন রাজ্যে এই ধাতু 
পৃথক্‌ পৃথক নামে পরিচিত । হিন্দী - লোহা, লোহ্‌; বাঙ্গালা-_ 
লোহা, লৌহ) মরাঠী--রোখও ) গুজরাটা_-লেবু; তামিল-.- 
ইরুছু) তেলগু-_ইনুমু) কনাড়ী-কবিনা ; মলয়ালম্‌_-ইরুদা, 
বরহ্ধ_দাঁন, থান ; আরব-_হদিদ্‌ ? পারস্ত--আহন্‌; শিাগুর-- 
যকদ ) ইংরাজী--[100 ) লাটিন _ [79+/00) ) ফরাসী--ঘতা ) 
জর্দণী--791800 ) পর্ত,গাল ও ইতালী--[6।/০) স্পেন-_. 
[71670 ) দিনেমার ও স্ুুয়েডিন্--87) ওলনাজ--11201, 
চুহত) গথ--41%) শ্রীক-9345178 তুর্ক--দেমির, তিমুর, 
পোলণ-৮?1920 )  রুষ--9০7815807 পষতু--অয়স্পণ! ; 
মলয়--বসি, বেসি । রাসায়নিকদিগের মতে এই ধাতু মঙ্গল- 
গ্রহের প্রভাবসম্পন্ন। 

ভারতের ভূপঞ্জর আলোচন! করিলে দেখ! যায় যে, বিভিন্ন 
স্তরে বিভিন্ন পার্িব পদার্থের সহযোগে লৌহধাতু মিশ্রভাবে 
বর্তমান আছে। বৈজ্রানিকগণ এ সমন্ত বিভিষ্ন স্তরের অপরি- 
ফ্ূত লৌহ (1190 099) বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন । 
তাহার! বলেন যে, প্রাকৃত অবস্থায় ধাতুবিশেষের সহিত স্বল্প বা 
অধিক পরিমাণে লৌহ মিশ্রিত থাকে । আবার কোন কোন ' 
স্থলে লৌহের সহিত অন্য ধাতুর সংশ্রব থাকে না, কেবল 
কতকগুলি পার্থিব পদার্থের সমাবেশমাত্র দেখা যায়। যৌগ্িক- 
রূপে এই লোইহ প্রচুর পাওয়া যায়। মুক্ত লৌহ অপেক্ষাকৃত 
ুর্লনভ পদার্থ। লৌহের স্বাভাবিক যৌগিক অসংখ্য প্রকার। 
ইহার অক্সাইডূ, কার্বনেট, ফস্ফাইড, প্রসৃতি রাসায়নিক 
পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ দ্বারা অবগত হওয়া যায়। 

কতকগুলি অপরিস্কৃত যৌগিক লৌহকে পরীক্ষা! দ্বারা বিশুদ্ধ 
করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এ সকল খনিজ পদার্থে লৌহের 
পরিমাণ অন্যান্ত স্তরীয় মৃদ্িকারাদির লৌহ-সংস্থান অপেক্ষা 
অনেক অধিক, সাধারণের অবগতির জন্য নিয়ে কএকটা বিশুদ্ধ 
ও পরীক্ষিত লৌহের তালিকা প্রদত্ত হইল £-_ 

ুম্বক-প্রস্তর বলিয়৷ যে দ্রব্যটা সাধারণে প্রচলিত আছে, 
তাহা লৌহের একটা অক্সাইড মাত্র, ইহাকে [611:080-681110 
বা 18%209110 05199 (304 ) বলে, ইহার অপর নাম 
21082090016 ০1 1719806010 1101), ইহাতে প্রায় ৭২.৪ অংশ 
বিশুদ্ধ লৌহ থাকে। বৈজ্ঞানিক ভাষায় এই যৌগিক্কে 
[51060893001%199 বলা যায়। বিশুদ্ধ লোহপ্রাপ্তির আশায় 
ভারতের নানা স্থানের লোকের! কৃষ্ণবর্ণ বালুকা বিশেষ 
(09০ ৯9৫) অগ্নির উত্তাপে গলাইস্লা লয়। উহাতে 
119/)90106 ও 110501001008 লৌহ যৌগিকরূপে মিশ্রিত 
থাকে | গিরিমাটা__বৈজ্ঞানিক ভারা ৪৭ 8৪%08806 ও 
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ইংরাপ্দীতে 1১64 ০৫1৪ (7508 ) নামে চিত। হ্হা 
36৪1910146 ও ইহাতে ৭* ভাগ লৌহ পাওয়া যায়। 
এলামাটী বা 11) 0৫779 (2 ঘ'ও 203, 81720) রাসায়নিকের 
নিকট 23100 10861701090 19100090169 নামে প্রসিদ্ধ । 
ইহাতে সাধারণতঃ ৫৯.৯ লৌহ বিগ্তমান আছে। 

কার্বনেট্‌ অব. আয়রণকে 30)01010 1100 019 বা 
91419110 বলা যায়। উহাতে ৪৮৩ ভাগ লৌহ থাকে। 
এই কার্বনেট বা! ম্পাথিক্‌ লৌহের সহিত কর্দম মিশ্রিত 
থাকিলে তাহাকে 
170118100৩ 019 বলে । 91701-8%74 নামক মৃত্তিকান্তর কার্বন্‌ 
মিশ্রিত ক্লে-আয়রণ ষ্টোন্‌ লইয়া গঠিত। 1757141 শ্রেণীর 
অন্তরূক্ত বা তাহার সমশ্রেণীর বলিয়া কল্পিত 11:560109 
নামে আর একপ্রকার মৃত্তিকা পাওয়া যায়। উহার কত- 
কাংশ 1100100 ছারা স্থানচ্যুত হওয়ায় রাসায়নিকগণ 
উহাকে [80110106103 2:07 বালয়া থাকেন। এই সকল 
যৌগিক পদার্থে লৌহের মাত্রা সর্ধত্র সমান নহে। 

ভূগর্ভ-মধ্যে অতি প্রাচীনযুগীয় গ্রে লৌহধাতুর সংস্থান 
দেখিয়া অনুমান হয় যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই ধাতু 
সাধারণে প্রচলিত ছিল; কিন্তু কোন্‌ সময়ে ও কাহার দ্বারা 
এই ধাতু আবিষ্ত হইয়াছিল এবং কোন্‌ স্থপপ্ডিত ইহার 
ব্যবহারোপধোগিতা নির্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার কোন 
বিবরণই ইতিহাসে বিবৃত নাই। তবে আধ্য-হিন্দুগণের 
সর্ধপ্রাচীন খক্সংহিতা গ্রন্থ পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, আধ্য- 
খষিগণ বৈদিক যুগেও লৌহের নির্শলীকরণবিধি € খক্‌ 81২১৭), 
তাহার কাঠিগ্ভ ( থক্‌ ১/১৬৩।৯ ) এবং তীক্ষধারত্ব ( খাক্‌ ৬৩1৫ ) 
অবগত হইয়াছিলেন। শুক্লযূর্ব্বেদের “মেহয়শ্চ মে শ্থাম্চ 
মে লোহঞ্চ মে সীসঞ্চ মে ত্রপু চ মে বঙ্জেন কর্পস্তাম্‌॥৮ (১৮1১৩) 
মন্ত্রাশ পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা বায় যে, তৎকালে আধ্যহিন্দুগণ 
লৌহের প্রকারাদিও অবগত হইয়াছিলেন। অথর্ধবেদের 
৫1১৮১ ও ১১৩1১ মন্ত্রে লোহের উল্লেখ আছে। | 

বৈদিক সংহিতাযুগের পর, ব্রাহ্মণ ও সুত্রযুগে লৌহের 
অপেক্ষাকৃত অধিক প্রচলন হইয়াছিল। শতপথ-্রাঙ্ষণ ৬1১৩৫) 
কাত্যাক্ন-শৌতস্থত্র ৭18৩৪, ২০1৭১, ২০।৭1৪, আশ্বলায়ন 
গৃহাসুত্র ১1৭৯ প্রভৃতি পাঠ করিলে আয়স ক্ষুরাদি ব্যবহারের 
নিদর্শন পাওয়া যায়। মন্থুসংহিতার ৫১১৪/১৬ শ্লোক পাঠ 
করিলে ম্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ততকালে যক্ঞপাত্্রাদিও 
লোহাদি ধাতুযোগে নির্িত হইত। তাহারা তন্ম ও অন্ন" 
যোগে লৌহপাত্র মার্জনা করিয়া অলম্বারা ধৌত করিয়া 
লইতেন, তাহাতেই পাত্র শুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইত। 'আবার 
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উক্ত গ্রন্থের ১১১৬৭ গ্লোকে লৌহপাত্রহরণের নিষেধ বচন 


লক্ষ্য করিলে মনে হয়, মানবজাতি আদিমযুগে লৌহকে 
একট মূল্যবান ধাতু বলিয়া জানিয়াছিলেন। অতঃপর 
যাজ্ঞবন্ধা-সংহিতায় ( ২১৭ ) লৌহপিও, মহাভারতের বনপর্কে 
লৌহভাঁজন, রামায়ণে (১1৬০।১২ ) লৌহময় আভরণ, সুশ্রুতে 
(১২৩২০) কুস্ত এবং শ্রীমন্তাগবতে (৯১২৭১২) লৌহী 
(স্ুব্র্ণা্দি অষ্টধাতুময্ী )-প্রতিমা নিম্মাণের ব্যবস্থা দেখিয়া 
মনে হয়, আধ্য-হিন্দুগণ সর্বাগ্রেই লৌহের ব্যবহার অবগত 
হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা সেই ধাতু' হইতে প্ররক্ষ্ট দেবদেবী- 
প্রতিমা বিনিন্্াণ করিয়া শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন 
করিয়া গিয়াছেন। সেই প্রাচীন শিল্পকীন্তির রেখামাত্র 
আমাদের দৃষ্টিগোচর না হইলেও, আমরা আজিও তদপেক্ষা 
পরবর্তিযুগের কীর্তিন্তস্ত লইয়া গৌরবান্বিত রহিয়াছি। দিল্লীর 
নুপ্রসিদ্ধ লৌহস্তস্ত ( সূরয্যস্তস্ত ) সেই প্রাটীনকালের শিল্লকীত্তির 
পরিচয় দিতেছে । ১৫শ শতাবাধিককাল জলবাধুর প্রকোপ 
তোগ করিয়াও উহা নষ্ট হয় নাই। [ দিল্লী দেখ। ] 

কাহারও কাহারও বিশ্বান, লৌহখগ্ডসমূহ কোন সময় আকাশ 
হইতে উদ্ধাপাতরূপে পৃথিবীবক্ষে নিপতিত হইয়াছিল, কেন 
না প্রারুতাবস্থায় লৌহ যেরূপ যৌগিকভাঁবে অবস্থিত দেখা যায, 
উহ্ধায়ও প্রীয় তদ্রপভাবেই বিমিশ্রিত থাকে। ইহাতে স্বতঃই 
অনুমান হয় যে, উহা প্রধানতঃ উক্কা জ-(116620110 0:1800) 
পদার্থ ভিন্ন আর অপর কিছুই নহে। বিশেষদপে আলোচনা 
করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, উহাতে নানা অগ্নের (৪014, 
ক্ষার-(১৪) রূপে পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন ও গন্ধক 
মিশ্রিত আছে; তদ্থিনন তাহাতে ভন্তান্ত ধাতু ও বিভিন্ন গ্রকার 
মৃত্তিকার সমাবেশ থাকাঁয় সাধারণ দৃষ্টিতে উহার লৌহ-সংস্থান 
নির্ণয় করা স্ুকঠিন । [ উদ্ধা দেখ] 

চিরপ্রসিপ্ধ এই লৌহ্ধাতু ভারতের যে যে বিভাগের 
ভূস্তরে যৌগিকভাবে অবহিত আছে, সাধারণের অবগতির 
জন্য নিয়ে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদ্ধান করা গেল £_- 


মান্্াজ-বিভাগ। 

স্থানের নাম লৌহগ্রকার গলাইবার সন 
্রিবাঙ্কোর, ব্রাকমাগ্নেটাইট ও লাটেরাইটু শ্রেনকোট্া 
তিন্নেবলী মাগ্েটিক আয়রণ স্তাণ্ড বঙ্গকুলম্‌ 
মহুরা লাটেরাইট্‌ এখন ছুশ্পরাপ্য 
পুছুকোট্টই মাগ্নেটাইট্‌ - 
ত্রিচীনপল্লী ফেরুজিনাস্‌ নডিউল্‌ - 
কোযম্াতোর ব্রাক্‌ স্তাও রর 
নীলগিরি. হিমাটাইট্‌ ও মাগ্রেটাইট, - 





শখ 


লৌহ 
স্থানের নাম লৌহ প্রকার গলাইবার স্থান 
মলবার মারেটাইটু ও লাটেরাইট্‌ " কর্মনাড়, শেরনাড়, 
বল্লবনাড় এরনাড় ও 
তেমেলপুর তালুক। 
সালেম* . মাগেটাইট্‌ পোর্টো-নভো 
দক্ষিণআর্কট ্টাল তিরুণমলয়কল্পকু্চি 
উত্তর বাক-স্তাণ্ ০ 
চেঙ্গলপৎ  মাগ্নেটুইট্‌ ও হিমাটাইট্‌ উঃ 
নেল্ল,র মাগ্নেটাইট্‌ ও হিমাটাইট্‌ 
কোড়গ  হিমাটাইট্‌ 
কর্ণ রী ০ 
বেল্লরী এ রি 
কৃষ্ণ -- গুপ্ট,র, মসলীপত্তন 
গোদাবরী লাইমোনাইট্‌ ও হিমাটাইট্‌ রি 
বিজাগাপটম্‌, গঞ্জাম, অনস্তপুর 'ও দক্ষিণ-কানাড়ার স্থানে 
স্থানে অন্নবিস্তর লৌহ সংগৃহীত হইয়া থাকে । 
মহিহ্বর-রাজ্য 
অষ্টগ্রাম মাগ্নেটাইট ৫ 
বঙ্গলুর বরাক-সাগ্ চীনপত্তন 1 
নাগর প্র ও হিমাটাইটু বাবা-বুদন,চিত্তলদুর্, 


উপরোক্ত তিনটা বিভাগের বিভিন্ন জেলার পধ্যাপ্ত পরিমাণ 
লৌহ উৎপন্ন হইয়া থাকে । নাগর-বিভাগের অন্তর্গত কছুর 
নানক স্থানেব চতুগ্পার্থ্বে প্রচুর লৌহ পাওয়া যায়। তথাকার 
ওব্রাপী নগরেব চতুষ্পার্থে ও বাবাবুদন গ্রামের পূর্বস্থিত শৈলপাদ- 
মূলে খনিজ লৌহ গালাই করিবার কারখানা আছে। ভঙ্িন 
এখানে ইম্পাত প্রস্তুত হইয়া থাকে । 

হাইদরাবাদ বিভাগ 

এখানে হিমাটাইট্‌,টিটানিফেরাস্‌ সাও এবং বরঙ্গলে হবিদ্রা- 
বর্ণ এলামাটী ও লাল গিরিমাঁটীতে লৌহ দেখা যায়। লিঙ্গসাগর 
জেলায় প্রস্থত ধারবাড়-শৈলমালাব পেন্নার-হগ্গেরী-শৈলম্তবে 
মাগ্সেটাইট্‌ু লৌহেরও সংস্থান আছে। তথাকার সিংহরেণী 
কয়লার খনিতে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট লৌহ পাওয়া যায়। 
অনন্তগিরি, কল্প,র প্রসতি পরগণায় লোহা গালাই করিবার 
কারখানা আছে। যেলগণ্ডলের অন্তর্গত কএকখানি গ্রামে 
 ইম্পাত প্রস্তুত হয়। এখানকার কোণমমুদ্রমের ইম্পাত- 


শ শপা্াপ্পিীীপিপীশীত পি পপ পপি সপ 


আপা 





পিসি শিপ পি 





* এখানকার লৌহ অতি উৎকৃষ্ট এবং তারতম্যানুসারে চারিটা শ্রেণী বিভক্ত; 
যথ_১ গ্োছুমনপা গ্রপও ২ তুক্সমনী-কোলিমরী এপও ৩ দিঙীগন্টী গ্রগ, 
& তীর্থমন্ী গ্রগ,। 

+ বান/যন্ত্রের ইম্পাতের তারের জগ্ত এই স্থান বছ প্রাচীন কাল হইতে 
প্রনিদ্ধি পাত করমাছে। 






কারখানা বহুকাল হইতে প্রসিস্ধ । পঞ্চাশ বৎসরের পূর্বলিখিত 
একথানি বিবরণী হইতে জানা যায় যে, পারস্তবাসী বণিক- 
সন্প্রদায় কোণসমুদ্রে আসিয়া এখানকার সর্বোৎকৃষ্ট ইস্পাত 
ক্রয় করিয়। লইয়া যাইত। উহাতে দামাস্কাসের চিরন্তন প্রসিদ্ধ 
তরবারির ফলক প্রস্তত হইত। এ ইম্পাত সাধারণতঃ মিট- 
পল্লীর [7077-380 এবং দিমৃহুর্তির 1090066109 লৌহ হইতে 
পরিগৃহীত হইয়া থাকে। 
মধ্যপ্রদেশ 

বস্তার, সম্বলপুর, বিলাসপুর, রায়পুর, চান্দা, বালাঘাট, 
ভাগ্ডারা, নাগপুর,মণ্ডল,শিওনী, ছিন্দবাড়া, নিমার, হোসঙ্গাবাদ, 
নরদিংহপুর ও জব্বলপুর প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন স্থানে হিমাটাইট্‌, 
মাগ্নেটাইট্‌, লাইমোনাইট্‌, লাটেরিটিক্‌ প্রভৃতি শ্রেণীর যৌগিক- 
লৌহ পর্্যাপ্তভাবে বিক্ষিপ্ব আছে। এঁ সকলের মধ্যে সম্বলপুরের 
অন্তর্গত গড়জাত-মহলসমূহে, রায়রাখোলে , রায়পুরের অস্তর্গত 
দণ্ডী-লোখীরা, ধৈরাগড়, বোরার-বাধ, গণ্ডাই, ঠাকুরতলা ও 
নন্দগীও তৃভাগে; বান্না-জেলার মধ্যে লোহারা, দেবলগা ও, 
পিপ্ললর্গীও, গুঞ্জবাহী, ওগোলপেট, মেটাপুর ও ভানপুর এবং 
লোরা পর্বতের অন্তর্গত মোগালা, গোগ্রা, দ্ানবাই ও ঘোষাল- 
পুর প্রভৃতি স্থানে প্রচুর লৌহ উৎপন্ন হয়। উাবিয়া-কয়লা 
থনির কারখনায়, জব্বলপুরের উত্তরূপশ্চিম্থ যাবতীয় স্থানের 
খনিজ লৌহ হূরোপীয় প্রথার পরিষ্ত হইয়া! ব্যবহারোপযোগী 
লৌহে পরিণত হইতেছে । 

রেব|, বুন্দেলখণ্ড, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, ধার, চন্গড় ও 
আল্ি-রাজপুর প্রভৃতি ভূভাগে হিমাটাইট, ও মাঙ্গানিফেবাস্‌ 
যৌগিক-লৌহ্‌ পাওয়া যাঁয়। &ঁ দকল লৌহ অধিকাংশই 0০%- 
[0০890591786 ও 106010011)1)16 7901৮ নামক স্তবে 
বিশতন্ত রহিয়াছে । গোয়ালিয়রের অন্তর্গত সাস্তান, মাইশোরা, 
গোকুলপুর, ধরৌলী, বানবারী, রায়পুর পার-শৈল, মাঙ্গোর, 
বিনাওরী, বরোদা, ইমিসিয়! গুঞ্জারী, ও বারোন্‌ প্রভৃতি গ্রামে 
হিমাটাইট্‌ ও লাইমোনাইট, শ্রেগর লোহার খনি আছে। 
ইন্দোর হইতে ৬০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবষ্থিত বাঘ-গ্রামের 
1ৃ818810৭ 0০৪ স্তরে চিরন্তন প্রসিদ্ধ হিমাটাইট, লৌহে 
আকর বিগ্তমান। 

বোশ্বাই 

উত্তর-কানাড়া, ধারবাড়, কালাদগি, বেলগাম্‌। গোয়া, 
সাবস্তবাড়ী, কোল্হাপুর, রত্রগিরি, সাতারা, সুরাট, রেবাকান্থা, 
পঞ্চমহাল, কাঠিয়াবাড় ও কচ্ছ-গ্রদেশে মাগেটাইট, লাটেরা ইট 
ও হিমাটাইট, শ্রেণীর লৌহ দেখিতে পাওয়৷ যায়। তন্মধ্যে 
রত্রগিরির অন্তর্গত মাল্যবান্‌ পর্বতের নিকট, রেবাকাস্থার জনথু 





০৫০্প্জ্ক এ পাপিস্প পাশ 


ঘোড়া, লিমোদ্রা ও লাদকেশ্বর নামক স্থানে এবং কাঠিয়াবাড়ের 


ওমিয়া-শিখরে জুরাসিক-স্তরে প্রচুর লৌহ আছে; কিন্তু এখন 
অনেক স্থানেই লোহা গলাইবার ভন্ত চুললীতে আগুন জলে না। 
রাজপুতন। 

. জয়পুর, মেবার, আলবার, মারবাড়, আজমীঢ, বুন্দী, কোটা 
ও ভরতপুর রাজ্যের বিভিন্ন স্তরে যৌগিকভাবে লৌহ বিছ্থমান 
আছে। তম্মধ্যে আরাবল্লী-পর্ববতের ট্রাঞ্জিশন্-্তর, সিন্ধু প্রদেশের 
কীরথর ও রাণীকোট-শ্রেণী, মেবারের গঙ্গোর বিভাগের নিকটবর্তী 
স্থান এবং আলবার-রাজ্যের রাজগড়ের নিকটস্থ বিস্তৃত লৌহ খনি 
উল্লেখযোগ্য । এখানকার লৌহ মাগ্রেটাইট,, হিমাটাইট, ও 
মাঙ্গানিজ, অক্নাইডের যৌগিকরূপে অবস্থিত। 


প্র 

বলল পেশারর, বিলাম্‌, কাঙড়া, মণ্তী, সিমলা-শৈলরাজ্য- 
সমূহ ও গুরগাও জেলার নানা স্থানে লৌহ দেখা যায়। তন্মধ্যে 
কাঙড়ার 17801)860 1700481)4 বিশেষ প্রশস্ত । কাশ্মীর রাজোর 
পঞ্চ নামক নদীতীরবর্তী পার্বত্য-প্রদেশে, পঞ্চশিরের উত্তরন্থ- 
দ্রাগড়-শৈলের নিকটে, ভীমবার! নদীর তীরবস্তী নুফাহন্‌ গ্রামে; 
কাশ্ীর উপত্যকার সোপুরে ও পাঁমপুর নামক স্থানের নিকট 
দেশে এবং লাদখের অন্তর্গত বান্লা-গ্রামে লৌহ সংগ্রহের 


কারখানা! আছে । 
যুজপ্রদেশ 


কুমাযুন, ললিত, বান্দা ও মীর্জাপুর জেলায় প্রচুর লৌহ 
পাওয়া যায়। তন্মধো কুমায়নের অন্তর্গত রামগড়, পহলী, 
লোস্গিয়ানী, নাত্না-খা, পাববাড়া, খৈরানা এবং শিবালিক 
স্তরের কালধুক্সী ও দেচৌরী নামক স্থানের লৌহ শ্রেষ্ঠ। এই 
স্বানের লৌহ সকল 2010800005 17881181166 8&1)0 1111)01)109 


বলিয়। গ্রসিদ্ধ । 


বাঙাল! 

বাঙ্গালা-প্রদেশের মধ্যে বরাকরের লোহার কারখানা 
(38াজ1ঞোণ 1190-5013) সর্বশ্রেষ্ঠ । রাণীগঞ্জের কয়লার 
থনির মধ্যে 17907860706 51)8]68 ও 1)0007163 01 01:-1700 
৪6০09 পাওয়া যায়। বীরভূম, ভাগলপুর, মুলের, গয়া, মানভূম, 
সিংহভুম, লোহারডাগা, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুরের সামস্তরাজ্য 
সমূহ এবং দার্জিলিংএ লৌহ-সংস্থান দেখা যায়। 71700070 
1770-ম0113 001)1)877 চুল্লীতে কাদা মাখা প্রথায় (৮ ৪০] 
01]581111)£ 07০৫৪৪) যৌগিক লৌহ গালান হুইয়! থাকে । 

খসিয়া ও জয়ন্তী শৈলে, নাগ! শৈলমালায় এবং মণিপুর 
রাজ্যে সাধারণতঃ টাশিয়ারি কয়লা-ম্তরে 06801061018 0080. 
1106১ 71801166 0..10016 01100901688 ও 0010168 ০? ৫187 
1700860)6 দেখা যায়। থসিয়া ও জয়ন্তী শৈলের যে প্রেস্র- 


[ ৩৩৬ ] 


লৌহ 


স্তরে লৌহ পাওয়া যায়, তাহা তঙ্গপ্রবণ হওয়ায় তথাকার 
লোকে উহা উত্বময্পপে চূর্ণ করিয়! লয়। পরে একটা 
নালীপথে যথান্ন প্রবলবেগে জলধার! প্রবাহিত হইতেছে, 
সেই স্থানে এ চূ্ণগুলি লইয়া ধুইতে থাকে। তাহাতে মৃত্বিকা 
ও তদনুরূপ লঘু পদার্থগুলি জলঝোতে ভানিয়৷ যাঁর এবং 
অপেক্ষাকৃত গুরু লৌহকণাগুলি নিয়ে সঞ্চিত হয়। এইনূপে 
উপযূ্ণপরি প্রক্ষালনের পর যখন সেই যৌগিক লৌহচূর্ণ মৃদাি 
পার্থিব পদার্থ হইতে বিষুক্ত হইয়া পড়ে, তখন তাহারা তাহা 
অগ্াত্তাপে গলাইয়৷ লৌহ বাহির করে। এইরূগে উপযুণপরি 
লৌহ গলাইলে উহা! পরিষ্কত হয়। পরে তাহা পুনঃ পুনঃ 
অগ্নিবৎ উত্তপ্ব করিয়া হাতুড়ী দিয়! পিটিলে উৎকৃষ্ট লৌহে 
পরিণত হইয়া থাকে। 
্রঙ্মরাজা 

উত্বরব্রন্ধ, পেগড ও তেনাসেরিম বিভাগে এবং শানয়াজ্যের 
নান] স্থানে, মা্ডই নগরের ১* মাইল দক্ষিণপশ্চিমে এবং 
উহার ৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত দুইটী দ্বীপে লৌছের নিদর্শন 
পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গোপসাগরস্থ আন্দামান দ্বীপের পোর্টব্েয়ার 
নগরের কএক মাইল দক্ষিণে “রঙ্গ-উ-ছাঙ্গ' নামকস্থানে প্রচুর 
পরিমাণে 17287081189 যৌগিক আছে, কিস্তু উহ! কোয়াটুজ ও 
পাইরাইট, মিশ্রিত থাকায় কোন কাজে আইসে না। 

এই বিশাল ধরিত্রীবক্ষে লৌহ প্রধানতঃ তিন অবস্থায় 
বিরাজিত দেখা যায় *--১ 301]1)99 ০: ['0।) 7011668-, 
1৮32; ঢ9003; ৩ 01091 এই 
অল্মাইড সাধারণতঃ তিন প্রকারের হইয়া থাকে) যথা,_ 
|)১112660 16111 


২ 0810008%9 


411]100170115007175%106 ল [60 ) 
19171008101 
এই শেষোক্ত শ্রেণীতে 0)821)8110 08108 ০01 17902 [৮308 
এবং উহার প্রথমশ্রেণীতে গিরিমাটী 00 11801181119 ৪2 


৪1১6০001811 0183 ও ঘিতীয়শ্রেণীতে এলামাটা (3080 
1)93118066, ১০-17০00 018 ০01 107010119 ) অস্তভূক্তি। 


01119 7 062 08 এবং (চা015 8171 


প্রধানতঃ 90০৭।)6910010)1)10 07 17011৯18191) 10015 
মধ্যে) বিস্ধ্যপর্ব্বতের বিভিন্ন স্তরে ( অর্থাৎ 0০।810187868, 
3৪108601163 810 9112198 0? (()1)0/808 ৪3061)) )) 
রাণীগঞ্জ-খামঠী ও দামুদর-উপতাকাভাগে ; কয়লার খনি 
মধো, দাক্ষিণাত্যের ত্রিচীনপল্লী জেলার 01508008103 
নামক স্তরে এবং ভারত বহিভূর্তি দেশে অর্থাৎ উত্তরপশ্চিম 
হিমালয় প্রদেশে, আফগান-স্থানে, পূর্ববর্তী ব্হ্মরাজ্য 1571%10 
107109110) ও 01060 07600001010 ০৫৮-স্তরে এই 
সকল লৌহশ্রেণীর সমাবেশ দেখা যায়। 





মা” ২» ৩ বাতি 
এপি 


্রস্তত-প্রণালী। 

বাণিজ্যার্থ বাজারে যে লৌহ দেখা যায়, ভাহা হইতে এ 
প্রাকৃত লৌহ সম্পূর্ণ স্বতগ্্র। পাথুরে কয়লার একটা প্রকাও 
লী প্রস্তুত করিয়া তাহাতে লৌহের খনিজ যৌগিকদিগকে 
র্বপ্রথমে দগ্ধ করিয়া লইলে লৌহকে ুক্তাবস্থায় আনয়ন করা 
যায়। এই প্রক্রিয়ায় জল, কার্ধণিক্‌ আন্হাইড্রাইড ও 
গন্ধকাদি অকৃ্সিজেনকর্তৃক সাল্ফার ডাইঅক্সাইড রূপে বহি- 
গত হয় এবং লৌহ প্রায় ফেরিক্‌ অক্সাইড রূপে পরিবর্তিত 
হইয়া ষায়। এই ফেরিকৃ অক্সাইডের সহিত কয়লা, কিংবা 
কোক এবং লাইম্‌ ষ্ৌন (কার্কণেট, অব লাইম্‌) মিশ্রিত 
করিয়া ্াষ্টু ফার্ণেস্‌ (13188 1017816) নামক বিস্তীর্ণ চুলায় 
উত্তপ্ু করিলে লৌহ অকৃসিজেনবিহীন হইয়া আইসে। 

সুইডেন, রুদিয়া ও পূর্ব ভারতীয় জনপদসমূহে এই প্রথায় 
লৌহ গালাই হইয়া থাকে। নিয়ে লৌহ গলাইবার চুল্লী এবং 
লৌহের পর্য্যায়িক পরিণতির বিষয় উদ্ধত হইল £__ 

ব্রা ফার্ণেস-_ইষ্টক দ্বারা এই চুলা গঠিত হয়। ইহা 
প্রায় ৮* ফিট, উচ্চ উহার উর্ধ এবং নিয়দেশ মধ্যদেশীপেক্ষা 
অলপ বিস্তীর্ঘ। নিয়দেশে বায়ু প্রবেশ করিবাঁর জন্য নল এবং ধাতু 
গিয়া বাহির হইবার নিমিত্ত ছিদ্র থাকে । চুন্লীর উর্ধদেশ দিয়া 
উপরোক্ত ফেরিক্‌ অক্সাইডের মিশ্রণ প্রবেশ করাইয়া দিতে 
হয়। ব্রাষটি ফার্ণেদ্‌ ব্যবহার করিবার তাঁৎপর্যা এই যে, চুল্লীর 
নিয়দেশস্থিত নলের দ্বার! যে বায়ু প্রবিষ্ট হয়, তন্ধারা কোক্‌ দগ্ধ 
হইয়া কার্ব্ণিক্‌ আন্হাইড্রাইডউৎপন্ন করে । এ বাষ্প যতই উ্দ- 
গামী হইতে থাকে, অঙ্গারের দ্বারা উহা ততই অকৃসিজেনবিহীন 
হইয়া কার্কাণিক অক্দাইডে পরিণত হইয়৷ যায়। পরে এই 
কার্বণিক অক্সাইড. উত্তপ্র ফেরিক-অকৃসাইডের অক্সিজেন 
আকর্ষণ করিয়া লয়; তখন লৌহ মুক্ত হইয়া পড়ে। লৌহ যে সময় 
দ্রবাভৃতাবস্থায় নিয়দেশে সমাগত হয়, সে সময়ে উহা কিঞ্চিৎ 
অঙ্গারের সহিত মিলিত হইয়া থাকে। লাইম্‌ ষ্টোন ব্যবহার 
করিবার তাৎপর্য্য এই ষে, ইহা উত্তপ্তাবস্থায় কার্বণিক আন্হাই- 
ডাইড, বাষ্প বিবর্তিত হইয় কাল্সিয়াম্‌ অক্সাইডে (চুণে) 
পরিণত হয় এবং এই অবস্থায় কঠিন কর্দমাদির সহিত সম্মিলিত 
হইয়া তরলাকারে লৌহের উপর ভাসিতে থাকে । ইহাকে স্লাগ্‌ 
(348) কহে। চুল্লীর নিয়দেশস্থিত ছিত্রবিশেষ দিয়া ইহা 
বাহির হইয়া! যায় এবং লৌহ অপর:ছিদ্র স্বারা বাহিরে আইসে। 
এই তরল লৌহ কঠিন হইলে £তাহাকে কাষ্ট বা পিগ. (088 
৭ 018) বলে। ভারতের নানা স্থানে সাধারণতঃ ৩। ৪ ফিট, 
হইতে ২০ ফিট, পর্যন্ত উচ্চ ফার্ণেস দেখা যায়। 

কাষ্ট আয়রণে শতকরা ২ হইতে « ভাগ অঙ্গার এবং 
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সিলিকা, গন্ধক, ফন্করাস, আলুমিনাম্‌ প্রভৃতি নানাবিধ ধাতু 
মিশ্রিত থাকে। 

লৌহকে বিশুদ্ধাবস্থায় পরিণত করিতে হইলে, উহাকে 
পুনর্ধার গলাইতে হয় এবং সেই সময়ে বাযুর অক্সিজেনের 
দ্বারা অন্তান্য পদার্থের সহিত লৌহকে সম্মিলিত করিয়া, পরে 
উহাকে পিটিয়া যে অবস্থায় আনয়ন করা যায়, তাহাকে রট্‌ 
(1100810) আয়রণ কহে। রট. আয়রণে শতকরা ০১৫ 
হইতে ০৫ ভাগ অঙ্গার থাকে। যখন শতকরা ০৬ হইতে 
২০ ভাগ অঙ্গার রাসায়নিক যোগে লৌহের সহিত অবস্থিতি 
করে, তখন তাহা ইম্পাত (3০1) নামে উল্লেখিত হইয়। থাকে। 

ইস্পাত প্রস্তত করিতে হইলে রট আয়রণকে কয়লার 
অগ্নিতে দীর্ঘকাল উত্তপ্ত করিতেঃহয়। পরে লোহিতোত্বপ্ত সেই 
লৌহখণ্ড শীতল জলেকিংবা তৈলে সহসা নিমজ্জিত করিলে অতি- 
শয় কঠিন ইস্পীতে পরিণত হয়। এ ইম্পাত ভঙ্গুর এবং স্থিতি- 
স্থাপক ধর্মলাভ করিয়! থাকে । যে যে পদার্থ প্রস্তুত করিতে যে 
প্রকার ইম্পাত প্রয়োজন হয়, তাহাতে সেইরূপ পান দেওয়া 
আবক। ইম্পাতকে ২২১০ সেন্টি"র উত্তাপে উত্তপ্ত করিয়া ক্রমে 
ক্রমে শীতল করিলে অতিশয় কঠিন হয় এবং তন্দারা ছুরি প্রভৃতি 
অস্ত্র প্রস্তুত হইয়! থাকে । যগ্তপি ২৮৭ মেঃ পর্য্যস্ত উত্তপ্ত 
করিয়া! শীতল করা যায়, তাহা হইলে ইহা! অতিশয় স্থিতিস্থাপক 
ধর্মলাভ করে। ইহার দ্বারা ঘড়ির শ্পাং প্রভৃতি গঠিত হয়। 

বেপুর, সালেম, পালমৃকোট্ট, পেণাতুর ও পুদুকো্ট নামক 
স্থানে লৌহের যে 177807)9110 08106 যৌগিক পাওয়া যায়, ' 
পার্থিব পদার্থ হইতে বিষুক্ত করিয়া 13188 1777809 মধ্যে 
তাহা গলাইলে উৎকৃষ্ঠ লৌহ প্রস্তুত হয়, উহাতে শতকরা প্রায় 
৭২ ভাগ লৌহ থাকে। উহা গন্ধক, আর্সেনিক, অথবা ফন্ষরাঁস- 
বিবর্জিত। পানপাড়া ও হোনোর নামক স্থানের খনিজ লৌহই 
ইম্পাত গ্রস্ত কার্যে বিশেষ প্রশস্ত । 

বেপুর লোহার কারথানায় ভারতীয় কাষ্ট-টীল (86-96961) 
প্রস্তুত করিতে যে প্রথা অবলধিত হইয়া থাকে, তাহাকে 
[395861)81-0100688 বলে। সুইডেন প্রভৃতি পাশ্চাত্য 
জনপদে প্রায় উহার অনুরূপ প্রথায়ই ইস্পাত প্রস্তুত হইয়া 
থাকে; কিন্তু গ্রেট-বুটেন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিশেষতঃ 
সেফিল্ড নগরের স্ুঞ্সিদ্ধ লোহার কারখানায় যে উপায়ে ইস্পাত 
প্রস্তুত হয়, তাহ! উপরোক্ত প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্। 

সেফিজ্ডের ছুরী কাচি (0961৮1)) প্রস্তুত করিবার উপযোগী 
ইম্পাত নির্্াণপ্রণালী অতি স্ুকঠিন ও বহু ব্যয়সাধ্যবোধে এ 
দেশীয় লোহার কারথানাসমূতে পরিত্যন্ত হইয়াছে। তথায় প্পিগৃ- 
আযণ” প্রস্তুত কূরণাথ একটা আলোড়ন বা প্রতিতাতফারী 


এরর রনি 






সস ্ পেশ পিপি পি ০ 


চুী (19561088001 (00806) থাকে। এ চদ্দীর 


উত্তাপে কাষ্ঠ-আয়রণ গলিয়া নলপথে চালিত হুইয়া 0০2%6৮- 
ঠ91 বা 8০886161886] নামক পাত্রে সঞ্চিত হয়। ন্ুইডেন 
বা মান্দ্রীজের বেপুর-কারথানায় সেরূপ চূল্লী নাই। এ ছুই স্থানে 
ব্বাষ্টফার্ণেদ হইতে অসংস্কৃত লৌহ-ধাতু দ্রাবিত হইয়া হাতার স্তার 
পাত্র বিশেষে (০791047 199049৮৪8 15016) পরিচালিত হয়। 
পরে ভ্রাম্যমাণ উত্তোলক যন্ত্রের (055911176 €%০৩) সাহায্যে 
ধ লৌহপূর্ণ হাতা উর্ধে তুলিয়া কনভার্টার নামক পাত্রে দ্রবলৌহ 
ঢালিয়। দেয়। উভয়ের মধ্যে বিশেষত্ব এই যে, ইংরাজী 
প্রথায় রক্ষিত কনভার্টার-পাত্র চক্রদণ্ডোপরি (85193) স্থাপিত, 
উহা! ইচ্ছামত থুরাইতে পারা যায়; কিন্তু এ দেশীয় ও সুইডেনের 
উক্ত কনভার্টার-গুলি একস্থানে স্থিরভাবে স্যন্ত থাকে এবং উহার 
চারিদিকে অগ্ননযত্তাপসহ ইষ্টকচূর্ণ ( চ176017, ৪৪০ 710 
[01015611700 9011১1 819-011078) প্রভৃতির প্রলেপ দেওয়া 
হয়। তৎপরে বয়লারে আনুমাণিক ৫০ পাউও পাম্প সমুখিত 
করিয়া & গলিত ধাতুর প্রতিবর্গ ইঞ্চ স্থানে ৬| হইতে ৭ পাউও 
পরিমাণ চাপ দেওয়া হয়। কনভার্টারে বায়ুবিতাড়নার্থ + 
ই ব্যাসযুক্ত ১১টী নালী ($৪5০793) উক্ত পাত্রের তলদেশে 
সোজানুজি ভাঁবে সংনস্ত থাকে। এ পাত্রস্থ টাল নরম করিতে 
মাঙ্গানিজ বা অপর কোন ধাতু-মিশ্রণ আবশ্তক করে না। 
কেবলমাত্র মুহুমুু বাত্যা-সস্তাড়ন দ্বারা চাঁপ দিলে ও আবশ্তাক- 
মত অধিকক্ষণ অগ্যযযন্তাপে জাল দিতে থাকিলে এ ট্টীল 
বিশেষরূপে পরিষ্কৃত হইয়া! আইসে। 

যখন এ উত্তপ্ত ও দ্রবীভূত লৌহধাতু প্রায় মম্পূর্ণরূপে কার্কাণ 
বিমুক্ত (090710)01)1494) হয়, তখন এ পাত্রস্থ নালীর ট্যাপ্‌ 
খুলিয়া দিলে তরল ইস্পাত দ্রুতবেগে বাহির হইয়া তলস্থ 11০ 
নামক পাত্রে আসিয়৷ পড়ে। এ পাত্রেরও তলদেশে তরল 
ইন্পাত গড়াইয়। পড়িবার ছিদ্র আছে। তরল ইম্পাত পূর্ণ এ 
লাড্ল পরে ুলাইয়া ছাচের (085৮-701) 1080 0১013) উপর 
লইয়। যায় এবং তথায় ছি্রের ছিপি (919-018% 00100) খুলিয়া 
দিলে ইস্পাত জলআ্রোতের ন্যায় সেই ছাঁচের মধ্যে নিপাতিত হয়। 
উহা! শীতল হইলে পর ছাাচের থামিগুলি উঠাইয়া 83001 
10210017061 নামক হাতুড়ী যন্ত্রের নীচে রাথিয়। পিটিয়া লয় 
এইরূপে বিভিন্ন আকারের ইম্পাতের পাত প্রস্তত করিয়া 
তাহারা বিক্রয়ার্থ বাজারে প্রেরণ করিয়া থাকে । 

উপরোক্ত ইংরাজী প্রথায় লৌহ গলাইতে হইলে, অপেক্ষা- 
কত বৃহৎ চূল্ী আবগ্তক এবং উহাকে পধ্যাপ্ত পরিমাণে কাষ্টের 
কয়লা সংযোগে উত্তরোত্তর উত্তাপ বৃদ্ধিনহকারে তাপের মাত্রা 
জমান রাখিতে হয়; এই অসুবিধা নিবন্ধন এবং কাষ্ঠের খরচ 





অত্যন্ত অধিক দেখিয়া এখানকার কারখানাসমূহে ইংরাজী প্রথায় 
জার লৌহ-গলান হয় না। ১৮৩৩ থুষ্টাবে দক্ষিণ আর্কটের 
সালেম জেলার পোর্টো-নভো; নগরে এবং মলবার উপকূলে বেপুর 
নামক স্থানে কারখানা স্থাপিত হয় । সালেমের কারথান! হইতে 
পিগৃ-আয়রণ গালাই হইয়া ইংলগ্ডে প্রেরিত হইত। পরে 
তথা হইতে ইম্পাতে রূপান্তরিত হইয়া! উহ! উচ্চ মূল্যে বিভ্রীত 
হয়। এ ইম্পাতে বুটানিক়া ও মেনাই-সেতু নির্শিতি হইয়া- 
ছিল। বেপুরের কারখানায় উত্কৃষ্ট ইস্পাত প্রস্তুত হইয়াছিল 
বটে, কিন্তু উহা! বহু ব্যয়সাধ্য হওয়ায় এবং অংশীদারগণ কিছুমাত্র 
লাভ না পাওয়ায়, তথায় উক্ত প্রথায় আর ইস্পাত প্রস্তুত কর 
হয় না। ১৮৫৫ খুষ্টাকে বীরভূম-আয়রণ-ওয়ার্বস্‌ কোম্পানী 
কাধ্যারস্ত করেন। ১৮৫৭ খুষ্টান্দে কুমাযুনের লোহার কারখানা 
গ্ররতিঠিত হয়। ১৮৭১ খুষ্টাবধে ইন্দোররাজ্যের অন্তর্গত বারবাই 
গ্রামে একটী লোহার কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে 
কাঁধ্যারস্ত হয় নাই। ১৮৮০ খুষ্টাব্ষের কোন সময়ে পঞ্জাব 
প্রদেশের সিরমুর রাজ্যের অন্তর্গত নাহুন নগরে একটা কার- 
থান! স্থাপিত হয়। কিছুদিন কার্ধ্যারন্তের পর পরিচালকগণ 
ব্যয়বাহুল্য দেখিয়া কাধ্য স্থগিত করিতে বাধ্য হন। 

১৮৭৪ খৃষ্ঠাব্খে রাণীগঞ্জের কয়লা-ক্ষেত্রের অন্তর্গত বরাকর 
নগরে 49285] [190 0077080+ লৌহা গলাইবার জন্য 
একটী কারখানা স্থাপন করেন। এই সময় পধ্যন্ত কাঠের 
কয়লাই জালানী-কাষ্টরূপে ব্যবহৃত হইতেছিল। ১৮৭৫ খুাবে 
চান্দা জেলায় লোহা গালাই করিবার জন্য কাষ্ঠের কয়লার পরি- 
বর্তে পাথুরে কয়লা ব্যবধত করিবার ব্যবস্থা হয়। সেই সময় বরা- 
করের লোহার কারখানায়ও কোকৃকয়ল। জালাইবার ব্যবস্থা হই- 
য়াছিল। এ কারখানায় ১২৭০০ টন পিগৃ-আয়রণ গ্রস্ত হইলেও 
বাণিজ্যের ক্ষতি দেখিয়া ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে কারথানা বন্ধ রাখা হয়। 
উহার তিন ব্খ্সর পরে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে কারখানার 
পরিচাঁলন-ভার গ্রহণ করিয়া [0৮662 ৮০ 501)%48:0 নামক 
একজন সুদক্ষ বৈজ্ঞানিককে তথাকার পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। 
১৮৮৪ খুষ্টান্দে ১লা জানুয়ারী একটা বৃহৎ চুল্লি (ক্রাষ্ট ফার্ণেস ) 
লইয়৷ প্রথমে কার্ধযারস্ত হয়। ১৮৮৮ খুষ্টাব্ষের শেষ ভাগে 
উহাতে ৩০৩১৬ টন্‌ মাল প্রস্তুত হইতে দেখিয়া সংস্কত প্রথার 
আর একটী ব্রাষ্ট ফার্ণেস স্থাপন কর! হইল, তাহাতে ১৮৮৯৯, 
ুষটাব্ে ১৫০০০ এবং তৎপরবর্ষে ২০ হাজার টন পিগৃ-আয়রণ 
গলান হইয়াছিল। এ কারখানায় প্রতি বৎসর প্রান্ন ছুই হাজার 
টন্‌ পিগৃ-আয়রণ গলাইয়া [11)68) ৪1991.01-8, 0:19£6-01165 
81] ৪1৫-১০৪৪ এবং নানা ফুলের কাজ ও কৃষিকার্যের 
উপযোগী ফন্দি গ্রস্তত হইতে থাকে । শেষোক্ত বর্ষে ইংরা 





 গবর্ণমেন্ট বরাকর আযরণ ওয়ার্কস্‌ একটা স্তন কোল্পানীকে 


বিক্রয় করেন। উপরোক্ত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক এখানে সর্ব্ব- 
প্রথমে মুরোগীয় প্রথায় লৌহ গলাইবার কৌশল প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন । 

পরীক্ষ। 


লৌহ এবং ইস্পাতের পার্থক্য-নির্দেশ করিতে হইলে, এক 
বিন্দু তীব্র নাইটিক্‌ এসিড্‌ উহাতে নিঃক্ষেপ করিবে) যত্ভপি 
তাহাতে কৃষ্ণবর্ণের দাগ হয়, তাহা হইলে উহাকে ইম্পাত 
বলিয়! জানিবে, আর লৌহ হইলে সবুজ চিহ্ন দেখিতে পাইবে। 


ধর্ম 
বিশুদ্ধ লৌহ রূপার ন্যায় সাদা, পালিশ করিলে উজ্জ্বল 


দেখায়। লৌহকে ঘর্ষণ করিলে এক প্রকার গন্ধ পাওয়া যায়। 
ুত্গুচ্ছের হ্যায় ইহার গঠন, এই নিঙগিত্ত ইহা ভারবহন করিতে 
সমর্থ। আপেক্ষিক গুরুত্ব_-৭'৭। লৌহ চুম্বকশক্তি ধারণ 
করিতে পারে। ইহা অক্সিজেনের বিশেষ পক্ষপাতী, এইজন্য 
ইহাকে অতি কষ্টে রক্ষা করিতে হয়। ক্লোরিণ, ব্রোমিণ এবং 
'মাইওডিনের সহিত সহজে যৌগিকভাব লাভ করে। -জল- 
মিশ্রিত সাল্ফিউরিক্‌ এবং হাইড্রোক্রোরিক এসিডে গলিয়া 
যায় এবং সেই সময়ে হাইড্রোজেন বাঁশ বহির্গত হইয়া থাকে। 
১:৪৫ আপেক্ষিক গুরুত্বের নাইটিক্‌ এসিডে লৌহের কোন 
পরিবর্তন হয় না, কিন্তু জলমিশরিত নাইটিক্‌ এসিডে ইহা সহজে 
গুলিয়! যায়। ইহার আণবিক গুরুত্ব ৫৬। 
ব্যবহার 

লৌহের ব্যবহার সম্বদ্ধে বর্ণনা করা অত্যুক্তি মীত্র। বালক, 
দ্ধ, যুবা সকলেরই লৌহের উপযোগিতা! বিষয়ে জ্ঞান আছে। 
লৌহ প্রচুর পরিমাণে ও নানাবিধ রূপে ওঁষধে প্রযুক্ত হইয়া 
থাকে। এলোপাথিক মতের উবধাদিতে লৌহের যে যৌগিক- 
গুলি প্রধানত; ব্যবহৃত হয়, তাহার বিবরণ নিম প্রদত্ত হইল। 
বৈগ্ঠকমতের ওষধাঁদি ও লৌহের গুণাগুণ যথাস্থানে বিবৃত 
হইয়াছে। [ রসায়ন ও লোহশব্দ দেখ । ] 

লৌহের যৌগিকবুন্ন। 

লৌহ প্রধানত ছুই শ্রেণীর যৌগিক উৎপাদন করিয়া থাকে। 
যথা,__ফেরাস্‌ এবং ফিরিক্‌। 
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ফেরাস্‌ অক্সাইড।-_ইহ ক্ষণস্থায়ী পদার্থ 
জলে ক্ষারঘটিত দ্রাবণ মিশাইলে শ্বেতবর্ণের হাইডেটে অধযস্থ 
হয়, কিন্তু উহা! তৎক্ষণাৎ বায়ুর অক্সিজেনের দ্বারা ফেরিক্‌ 


অবস্থায় পরিণত হইয়া! থাকে। শ্বেতবর্ণ হইতে ক্রমে ক্রমে 
সবুজবর্ণ এবং পরে লোহিতাভাযুক্ত হয়। 

ফেরাস্‌ ক্লোরাইড ।--লৌহুকে হাইড্োক্লোরিক তি 
দ্রবীভূত করিলে প্রস্তত হয়। ইহা অতিশয় জলশোষক পদার্থ । 
দেখিতে সবুজ, জলে এবং আল্কহলে দ্রাবণ উৎপাদন করিয়া 
থাকে। বাযুতে ইহা বিকৃত হইয়। ফেরিক্‌ ক্লোরাইড, এবং 
অক্সাইডর্ূপ ধারণ করে। 

ফেরাস্‌ আইওডাইড।--আইওডিনের দ্রীবকের .সহিত 
লৌহ মিশ্রিত করিলে ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা বাযুতে 
বিকৃত হইয়া যায়। এই নিমিত্ত চিনির রসের সহিত ওষধ 
ব্যবহার করিবার বিধি আছে। 

ফেরাস্‌' সাল্ফাইড।-_হিরাকসের দ্রাবকে ক্ষারঘটিত সাল 
ফাইড্‌ সংযোগ করিলে কৃষ্ণবর্ণের সাল্ফাইড অধযস্থ হয়। 
ইহাকে বায়ুতে রাখিয়া দিলে ফেরিক্‌ অক্সাইড এবং গন্ধক 
উৎপর হয়। 

ফেরাদ্‌ সালফেট বা হিরাকস।--জলমিশ্রিত সাল্ফিউরিক 
এসিড দ্বারা লৌহকে দ্রবীভূত করিলে ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। 
ইহা সবুজবর্ণ ও দানাদার পদার্থ। ইহার এক অগুতে ৭ অণু 
জল সংযুক্ত করিলেও দানার আকার নষ্ট হয় না। জলে 
এবং আল্কহলে সহজে গলিয়া যায়। লোহিতোত্তাপে হিরা- 
কস বিরৃত হইয়া সালফার ডাইঅকৃসাইড,ও ট্যাইঅক্দাইভ, 
বাম্প এবং ফেরিক্‌ অকৃসাইডে পর্যবসিত হয়। নর্টসন্‌ 
( 2০:1%0360 ) সালফিউরিক্‌ এসিড প্রস্তত করিতে ইহা৷ 
ব্যবধত হয়। হিরাকসের দ্রাবণ বারুষ্ৃ্ট হইলে বেসিক্‌ 
ফেরিক্‌ সাল্ফেট, জন্মিয়! থাকে । 

ফেরাস্‌ কার্বণেট ।-_হিরাকসের দ্রাবকে কার্বণেট, অব. 
সোডা সংযোগ করিলে শ্বেতবর্ণের কার্কাণেট, অধঃস্থ হয়, কিন্ত 
হাইডেটের ন্টায় বামুস্থ অক্সিজেনের সংযোগে ফেরিক্‌ হাই- 
ডেট হইয়া থাকে। 

ফেরাস্‌ ফস্ষেট।__ফস্ফেট অব সোডার দ্রাবণ হিরাকসের 
দ্রীবণে ঢালিয়া দিলে শ্বেতবর্ণের ফেরাদ্‌ ফক্ষেটঅধঃপতিত হয়। 

ফেরিক্‌ অক্সাইড ।--ফেরিক্‌ ক্লোরাইডের দ্রাবকে ক্ষার- 
ঘটত জ্রাবক মিশ্রিত করিবামাত্র পাটকিলা বর্ণের গু ড়াবৎ পদার্থ 
নীচে পড়ে। ইহাকে হাইড়েট কহে। হাইডেটের জল বিদুরিত 
করিলে অক্সাইড পাওয়া যায়। ফেরিক্‌ অক্সাইড ক্ষারাদি 
পদার্থে দ্রবীভূত হয় না। ইহ! এসিডে গলিয়! থাকে । 





লৌহ 


ফেরামো-ফেরিক্‌ অক্সাইড ।--সমতাঁগ ফেরাস্‌ এবং ফেরিক্‌ 
সাল্ফেটের দ্রাবকে আমোনিয়া মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ প্রয়োগ 
করিলে কৃষ্ণবর্ণ অধংস্থ হয়। উহা নাইটিক এবং হাইডে- 
ক্লোরিক এসিডে দ্রবণীয়। 

* ফেরিক্‌ ক্লোরাইড ।-_ফেরিক্‌ অক্সাইডকে হাইড ক্লোরিক 
এসিডে দ্রবীনূত করিলে ইহা প্রস্তত হয়; অথবা লৌহকে 
হাইড্োক্লোরিক এসিড দ্রবীভূত করিয়া, পরে উহার সহিত 
নাইটিক্‌ এসিড মিশ্রিত করিয়া ফুটাইলে ও ফেরিক্‌ ক্লোরাইড, 
প্রস্তুত হইতে পারে। 

জলশূন্য ফেরিক্‌ ক্লোরাইড প্রস্তুত করিতে হইলে লোহিতো- 
তপ্ত লৌহের সহিত ক্লোরিণ বাষ্প সংযোগ করিতে হয়। 
ইহা অতিশয় জলশৌষক। জলে, আল্কোহলে এবং ইথারে 
দ্রবীভূত হয়। 

ফেরিক্‌ সালফেট.।_হিরাকসের সহিত সাল্ফিউরিক্‌ 
এসিড মিশ্রিত করিয়া এই মিশ্রণের সহিত পুনরায় নাইটি কৃ 
এসিড সংযোগ করিয়া ফুটাইলে ফেরিক্‌ সালফেট প্রস্তত 
হইবে। হাইড়েট, কার্বণেট, ফক্ষেট, এবং সাল্ফাইড 
ব্যতীত ফেরো-সায়ানাইড অব্‌ পোটাসিয়ামের দ্রাবকযোগে 
ফেরাম্‌ শ্রেণীর লবণসমূহ শ্বেতবর্ণের যৌগিকরূপে অধঃস্থ হয়। 
বাযুর সংযোগে উহা ক্রমে নীলবর্ণে পরিবঞ্তিত হইতে থাকে। 
ফেরিডসায়ানাইড অব. পোটাঁসিয়াম্‌ মিশ্রিত করিলে গাঢ় 
নীলবর্ণের অধঃপাতন ঘটে। ইহাকে টার্ণবুল্‌ ব্রু বলে। সাল্‌- 
ফোসায়ানাইড অব. পোটাপিয়ামের সহিত ফেরা্‌ শ্রেণীর 
লবণদিগের কোন প্রকার পরিবর্তন দেখা যায় না। 

ফেরিক্‌ শ্রেণীর যৌগিকদিগের ক্ষাবাদি পদার্থের দ্বারা 
হাইডেট হয়। ক্ষারঘটিত সাল্ফাইডের দ্বারা কৃষ্ণবর্ণের 
সালফাইড অধঃস্থ হয় এবং তাহার সহিত গন্ধক মিশ্রিত 
থাকে। ফেবাসে তাহ থাক না। 

ফেরোসায়ানাইড অব. পো্টাসিয়ামেব সহিত গাঢ় নীলবর্ণ 
অধস্থ হয়। ইহাকে প্রুসিয়ান্‌ বু কহে। ফেরিড সায়ানাইড 
অব. পোটাসিয়ামের সংযোগে কোন প্রকার পরিবর্তন সংঘটিত 
হয় না। এই লক্ষণের দ্বারা ফেরাস্‌ এবং যৌগিকদিগকে 
পৃথক্‌ করা যায়। সালফো-সায়ানাইডের সহিত গাঢ় রক্তব্্ণ 
উপস্থিত হইয়া থাকে। ফেরাসে তাহা হয় না। 

বাণিজ্য। 

এই ধাতুর আবিষ্কার ও ব্যবহারোপযোগিতাঁর সঙ্গে সঙ্গেই 
গনসমাজে ইহার বাণিজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। তারতবাসিগণ 
লৌহপাত্রের ব্যবহার জানিতেন। তৎকালে ভারতীয় লৌহ- 
পা্রা্দি দেশান্তরে পরিচালিত ও বিক্রীত হইত কি না, তাহা 


[ ৩৪ ] 





জানিবার বিশেষ উপায় নাই। তবে বহু প্রাচীনকাল হইতে 
বৈদেশিকের সহিত ভারতবাসীর বাণিজ্যসংশ্রব থাকায় অনুমান 
হয় যে, প্রাটীন সভ্যতার আদর্শক্ষেত্র ভারত হইতে লৌহ্‌- 
নির্শিত পাত্রাদি, অথবা ইম্পাত প্রতৃতি ভারত হইতে সুদূর 
যুরোপথণ্ডেও রপ্ডানী হইত। | 
মহিস্র, সালেম প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বহুপ্রাচীন কাল 
হইতে ইস্পাত প্রস্তত হইত। তথাঁকার লোকে খনিজ 
118%)91189 লৌহ গলাইয়া আঘাত সহনশীল (1181158)19) 
একপ্রকার নরম লৌহ ঢালিয়া লইত। এখনও তথায় দেই প্রথা 
চলিতেছে । এ লৌহ শীতল হইলে তাহারা পুনঃ পুনঃ তাহাঁকে 
অগ্নি তণ্তোজ্জল করিয়া হাতুড়ীযোগে পিটিয়া' একথানি 
চৌকা থামি প্রস্তত করে। এ খামি গুলি সাধারণতঃ ১২১ 
১২ ৮ পরিসরযুক্ত হইয়া থাকে। পরে এ খামিগুলি অন্িযোগে 
উপযুপরি পিটিবার পর উপযুক্ত অবস্থায় আদিলে, তাহাকে 
থণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া লয়। অনস্তর তাহারা সেই খণ্ড 
গুলি বিভিন্ন মুচীতে পুরিয়া, প্রত্যেক মুচির মধ্যে লৌহ- 
পরিমাণের দশমাংশ 0381 ৪0110101812 বুক্ষের শুষ্ক কাষ্ঠথণ্ড 
মিশ্রিত করিয়া দেয়। মুচীতে লৌহ ও কাষ্ঠখণ্ড রাখিবার পূর্বে 
তাহারা অত্যন্তরের চতুর্দিকে 430160183 £1081066৪9, অথবা 
০০9/01%108 18011(011% নামক বৃক্ষদ্ধয়ের কাচা পাত 
পাতিয়৷ তছুপরে লৌহ ও কাষ্ঈখণ্ডগুলি স্থাপনপূর্ববক উপরে 
আর একখানি পাতা চাপা দিয়! মুচীর মুখে মৃত্তিকার প্রলেপ 
দিতে হয়। পরে একটা ক্ষুদ্র চু্মীতে এ মুটী স্থাপন পূর্বক 
ক্রমান্বয়ে বাষ্পতাড়না* করিতে হয়। আড়াই ঘণ্টাকাল এইরূপ 
প্রথর উত্ভাপে মুচিগুলি রক্কবর্ণ হইয়া উঠিঝে মুচী নামাইয় 
রাখে। উহা! শীতল হইলে পর, মুচী ভার্গিয়া তদত্যস্তরে যে 
ইম্পাতপিও থাঁকে তাহা বাহির করিয়! পুনরায় অগ্রিতে নিক্ষেপ 
করে। অতঃপর তাহার! এ ইম্পাতপিগকে কএক ঘণ্টা অগ্নাত্তাপে 
রাখিয়া দেয় বটে, কিন্তু আর দ্রব হওনযোগ্য তাপদান করে না, 
বরং উপ্টাইয়া পাণ্টাইয়। উহার গাত্রে জাতাদ্বারা বাষুসস্তাড়ন 
করিতে থাকে। এইরূপে যখন এ লৌহপিও যথা-প্রক্রিয়ায় 
ইম্পাতে গরিণত হয়, তখন তাহাকে হাতুড়ীর দ্বার! পিটিয়া ছোট 
ছোট ইম্পাত দণ্ডরূপে বাজারে বিক্রয়ার্থ পাঁঠাইয়। দেয়। দাক্ষি- 


ণাত্যে এই ইম্পাত “বুত্জ' (8০০:) নামে পরিচিত। ১৭৯৫ 











সপ তাপসী শশী বাজ 


চলিত কথায় “তাওয়ান" ধলে। সেক্রা ঝ| স্বর্ণকারগণ সোপ! গলা- 


ইবর কালে 'ধন্কা' বা জাত। দিয়! যেপ হাপোড়ের নীচে ও উপরে বেগে বায়ু 
মঞ্চালিত করিয়। অগ্নির তেজ প্রথর রাখে সেইরগ। 


1 কণাড়িভাষায় 'উনু' শব ইন্পাত অর্থবোধক । উহা সাধারণতঃ 'বুকু 


রূপে উচ্চারিত হয়। বুক্ধ হইতে গরে বুক বা বৃত্জ শখ অগুকৃত হইয়। 


[ ৩৪১ ] 


লৌহপর্প টারস 
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ইহার পর 
017. 798৮7 একটা বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়া বুৎজের বাণিজ্য ও 
উপযোগিতা 'প্রকাশ করেন । ? 

আমরা পেরিপ্লাসের বর্ণনা হইতে জানিতে পারি যে, সেই 
সময়ে ভারতীয় ইস্পাতের বহুল খ্যাতি ছিল। প্রাচীন আরবীয় 
কবিতাসমূছে স্ুপ্রদিদ্ধ ভারতীয় ইন্পাঁত-নির্মিত তরবারির 
উল্লেখ আছে। প্রাচীন ম্পেনবাসীর নিকট ইহ! অল্‌হিন্দে নামে 
পরিচিত ছিল। পাঁরসিক বণিকগণ উহাকে “হন্দানী' বলিতেন। 
মার্কোপোলের বিবরণীতে উহা *ওনানিক্‌” (০20801009) শব্দে 
বিবৃত রহিয়াছে । খুষ্টীয় ১৬শ শতাবে পর্ত,গীজ বণিক্গণ কানাড়া 
উপকৃলস্থিত ভাটকল প্রভৃতি স্থান হইতে লৌহ লইয়া যুরোপে 
রপ্তানী করিতেন। ১৫৯১ খুষ্টাবে পর্তগালরাজ গোয়ার গবর্ণরকে 
একখানি আদেশপত্রে লিখিয়া পাঠান যেন তিনি প্রচুর লৌহ ও 
ইস্পাত চেউল বন্দর হইতে আফ্রিকার উপকূলে এবং লোহিত- 
সাগরতীরবর্তী তুর্কজাতির মধ্যে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করেন। 
(419015০ 1১07৮, 01010106 11856, 8, 918) 

111510800 কৃত 1001093 ০01 ঘা৪! (১৮৪১ খুঃ) নামক 
পুস্তকে এবং 7১9৫0 রচিত ধাতববিজ্ঞান (119681101, 
0 200. 9961) গ্রন্থে “বুৎজত নামক ইম্পাতের বিশেষ 
প্রশংসা আছে। তাহারা লিখিয়া গিয়াছেন যে, ভামাস্কাসের 
বিখ্যাত তরবারির ফলক ভারতীয় বুত্জ ইম্গাত হইতেই 
নিশ্মিত হইত। 

বর্তমান সময়ে ভারতীয় লৌহ অপেক্ষা যুরোগীয় লৌহেরই 
আদর অধিক। ইহা হইতে গৃহস্থের নিত্যব্যবহাধ্য হাতা, 
বেড়ী, থুস্তি, ঝাঁঝরী, কড়া, তস্লা প্রভৃতি পাত্র এবং কড়ি, 
বরগা, থাম, কল, কক্জা প্রভৃতি সকলই প্রস্তত হইতেছে । রেল- 
পথ, সেতু প্রভৃতি অনেকানেক স্ুবৃহৎ অসংসাহসিক কাধ্যও 
লৌহের দ্বারা সম্পাদিত হইতে দেখা যাঁয়। লৌহের ইস্পাত 
হইতে ইপ্জিন্‌ প্রস্তত হয়। 

২ ছাগবিশেষ। "অজেন বাপি লৌহেন মধাস্বেব যতব্রতঃ।” 

(ভারত ১৩৮৮১৩ ) 
লৌহকচুর্ণ, চিকিৎসাসারো চূর্ণোষধডেদ। 


থাকিবে। অধিক সম্ভব, ইল্পাতীর্ঘবোধক এই উ্ধু শই পরে ইম্পাতল,উকো| 
নামক হস্তরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। 
1 10101109, [18088061008 10: 1795, 06 1, 
1 0০0৪:0, 8০], 48, 3০০, ০], ভব, [), 890, 
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লৌহকান্তক (লী) কাস্তলৌহ। (রানি) 
লৌহকিউ্র (কী) ওর । 
লৌহচারক (পুং) লোঁহেন লৌহনিগড়েন চারঃ প্রচারো 
যত্র। নরকভেদ। টা ররর রা দেওয়! 
হয়। [ লৌহদারক দেখ ] 
লৌহজ (ব্লী) লৌহাৎ জায়তে ইতি জন-ড। ১ মণ্ডর। 
(রত্বমাল! ) ২ বর্তলৌহ, চলিত বিদরী। (রাজন) 
লৌহদাহ (পুং) অস্থচিকিৎসাভেদ। বাধুপ্রকোপাদি হেতু 
অশ্বশরীরে রোগ জন্মিলে লৌহশলাক! দ্বারা দগ্ধকরণরূপ 
ব্যাপারভেদ। 
লৌহনিরুখখীকরণ (লী) সম্যক্রূপে লৌহভম্মীকরণ। 
লৌহনিরুখীকরণমিত্রপঞ্চক (ব্লী) দ্বত, মধু। কুচ, 
সোহাগা ও গুগৃগুলু পাঁচটা পদার্থ ধাতুপদার্থে সংযুক্ত হয় 
বলিয়া মিত্রপঞ্চক নামে অভিহিত। মিত্রপঞ্চকসহ বিপু ও মৃত 
লৌহ সংযত না হইলেও ৪ রতি মাত্রা সেবন করা যাইতে পারে। 
( রসেন্ত্রসাঘস” ) 
লৌহপত্রী ত্র) ১ লৌহচটকা, লোহার চটা। ২ লৌহ 
মারণ। ৩ লৌহপুর, একটা প্রাচীন নগর | (ভবিষত্রন্ষখণ্ড ৭৩২) 
লৌহপর্পটী, ওষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী-_পারদ ২ তোলা, 
গন্ধক ২ তোল! একত্র কজ্জলী করিয়৷ তাহার সহিত ২ তোলা 
লৌহ মিশ্রিত করিয়া লৌহপাত্রে উত্তমরূপে মর্দন করিবে। 
পরে কোন লৌহপাত্রে ঘ্বত মাখাইয়া তাহীতে কজ্জলী স্থাপন 
করিয়া মৃহ অগ্নিতে স্বেদিত করিবে । দ্রবীডৃত হইলে কদলী 
পত্রে ঢালিয়া বথাবিধি পর্পটা প্রস্তুত করিবে। পরে চুর্ণ 
করিয়া! লইবে। ১ রতি হইতে আরম্ভ করিয়! প্রত্যহ ১ রতি 
করিয়! মাত্র! বৃদ্ধি করিবে। এক সপ্তাহ বা ২ সপ্তাহ পর্য্যস্ত 
অর্থাৎ আরোগ্য লাভ পর্য্যন্ত সেবনীয়। অম্রপান শীতল জল 
অথবা! জীরা ও ধনের ক্াথ। ওঁষধ সেবনকালে বিদাহী ও 
শাকাদি দ্রব্য এবং চিন্তা, মৈথুন প্রভৃতি বর্জনীয়। লৌহপর্পটা 
সেবন করিলে গ্রহণী,স্থতিকা, অতীসার, পাত, কামলা, অগ্নিমান্দয 
ও ভন্মক প্রভৃতি নান! রোগ নষ্ট হয়। ( ভৈষজ্যরতা” গ্রহণ্যধি”) 
লৌহপর্প চীরস, শ্বীসকৃচ্ছ, ও কাসাদি রোগনাশক গুষধ- 
ভেদ। প্রস্ততপ্রণালী-পাঁরদ ও গদ্ধক প্রত্যেক ২ ভাগ 
এবং লৌহ ১ ভাগ একত্র মর্দন করিয়া মৃছ অগ্নির উত্তাপে 
গলাইয়! বণ প্রস্তুত করিবে। অনস্তর ব্রহ্যষ্টি, মুগ্ডিরী, ব, 
ত্রিফলা, জ্যস্তী, নিসিন্দা, ত্রিকটু, বাসক, দ্বৃতকুমারী ও আদা! 
এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের রসে সাত সাতবার ভাবন! দিয়! 
শুষ্ক হইলে তাত্রপাত্রে রাখিয়। গন্ধ নির্গত হওয়া পর্যন্ত পুটপাক 
করিবে। ছুই রতি পরিমাণ এই ওধধ পাণের রস, পিপল, 





শি ৯৯ পা সম 


সুরস ক্কাথ, অথবা বাসক পাতার রস অন্ুপানে সেবন করিলে 
শ্বাস কাস প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। তেতুল, তৈল, বেগুণ, কুম্বাণ্, 
কলা, মাংসযুষ ও কফদ্ধনক দ্রব্য তক্ষণ এবং স্ত্রীসস্তোগ নিষিদ্ধ। 
এই ওঁষধে লৌহের পরিবর্তে তাত্তর দিয়া পাক করিলে তাত্রপর্পটা 
প্রস্তুত হইয়া! থাকে। [তাম্রপর্প টা দেখ। ] 
লৌহবন্ধ €পুং কী) লৌহন্ত বন্ধমিব বন্ধনং যত্র। লোহার 
শৃঙ্খল। শিক্লী। 
লৌহভাগ্ড €পুং) লৌহস্ত ভাওমিবাকৃতির্ঘত্র। অশ্মভাল। 
( শন্ষচৎ ) চলিত কথায় হামানদিস্তা বলে। (ব্রী) লৌহনির্শিত 
পাত্র বা ভাগ । 
লৌহড়্‌ (স্ত্রী) লোহস্ত ভূরিব। ১ কৃটিণী নামক লৌহপাত্র 
বিশেষ, চিত কথায় কটাহ। 
“লৌহাম্মা চযুগ! লৌহা লৌহভূঃ কটিনীত্যপি ॥” (শব্দচণ) 
লৌহভেকীবীজ (ক্লী) রদজারণ বীজভেদ | 
( রস” চিস্তাৎ ৩ অঃ) 
লৌহময় (ব্রি) ১ লৌহমণ্ডিত। ২ লৌহবিনির্মিত। 
লৌহমল (ক্লী) লৌহন্ত মলম্। লোহকিট, ম্ডর। ইহার 
বিষয় তৈষজ্য-ধনস্তরিতে এইরূপ বর্ণিত আছে-_ 
“সচ্চো লৌহমলা জ্ামাক্ষিকসিতাভাগীঃ সমামানতঃ 
পাত্রে ভামময়ে ধিনান্তরখিতং সংস্থাপয়েদাতপে | 
পশ্চাত্তর্ঘনতাং প্রণীয় রজনীমেকাং বহিঃ স্থাপয়েৎ 
পাত্রে তামময়ে বিধেয়মথবা পারে হবি9াবিতে ॥ 
পশ্চান্মাষচতুষটয়ং প্রতিদিনং জগ্চ1 জলং শীতলম্‌ 
পেয়ং ভোজনপূর্বমধ্যবিরতোহস্বচ্ছন্দভোজ্যের্ন রৈঃ 
জেতুং শুলহুতা শমান্দযকসনশ্বা সাশ্রপি ্ুজরো- 
ন্মাদাপন্থতিমেহসর্কাজঠরাজীর্ণাদিসর্ধারুজঃ |৮(ভৈযজ্যধন্বস্তরি) 
লৌহমৃত্যুগ্জয়রন, শ্লীহারোগনিবারক উষধ বিশেষ । প্রস্তত- 
প্রণালী £__পারদ, গন্ধক, ৫লীহ্‌, অত্র, তাত্র, মনঃশিলা, বিষমুষ্টি, 
কড়ি, তুতে, শঙ্খ,রসাঞ্জন, জায়ফল, কট-কী, সাচিক্ষার, যবক্ষার, 
জয়পাল, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হিস্কু ও সৈদ্ধব লবণ প্রত্যেকে 
সমভাগ ক্থ্য্যবর্ত রসে ও বেলপাতার রূসে সাত সাত বার 
ভাবনা দিয়া পরে পুনরায় সূরয্যাবর্তরসে উত্তমরূপে মর্দন করিবে। 
তদনস্তর ছুই রতি পরিমাণ বটা প্রস্তত করিয়! রোগীকে সেবন 
করাইবে। ইহাতে প্রাহা, যকত, গুল, অগ্ঠীলা, অগ্রমাস, শোথ, 
উদ্রপী, ঝাতরক্ত ও বিদ্রধিরোগের শাস্তি হইয়া থাকে। 
লৌহ্যন্ত্র (পুং) লৌহেন নির্ষিতঃ মন্ত্রইব। ১ লোহার কল 
(হপ্রিন প্রসৃতি।। ২ বুসায়নোক্ত ভাগ বিশেষ । ইহাতে ওষধাদি 
পাঁক করিতে হয়। 


' লৌহরসাঁয়ন, খুঁধধবিশেষ। প্রন্তপ্রণালী-ই্থ পোট্টলী- 


লৌহশোধন 


পিপি পাপী পাস সপ উপ পা সস ৬৯ 


বন্ধ গুগৃগুল, তালমূলী, ত্রিফলা, খদিরকাষ্ঠ, বাসকছাল/ তেউড়ী, 
ভূকদম্ব, নিসিন্দা, চিতামূল, সিজমূল প্রত্যেক ১* পল, পাকার্থ 
জল ৮* সের, শেষ ২০ সের। এই কাথ বন্ত্রপৃত করিয়া তাহার 
সহিত চিনি ১ সের ও উক্ত গুগৃগুলু ১০ পল মিশ্রিত করিয়া 
লইবে। অনস্তর কোন তাত্রপাত্রে পুরাতন ঘ্বৃত ৪ সের ও 
লৌহচুর্ণ ১২ পল দিয়া তাহার সহিত চিনি ও গুগৃগুল মিশ্রিত 
কাথ জল দিয়া পাক করিবে। আসন্ন পাকে শিলাজতু ২ পল, 
এলাইচ ৪ তোলা, গুড়ত্বক্‌ ৪ তৌলা, বিড়ঙ্গ ২ পল, মরিচ, 
রসাঞ্জন, পিপুল, ত্রিফলা গ্রত্যেক ২ পল, এই সমস্ত চূর্ণ প্রক্ষেপ 
দিবে। শীতল হইলে মধু ১ সের মিশ্রিত করিয়া শিলায় পেষণ 
করিয়া ঘ্বত পাত্রে রাখিবে । মাত্রা ৪ মাঁষা হইতে আরম্ত করিয়া 
ক্রমে উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করিবে। অন্ুপান দুগ্ধ ও ছাগাদি 
জাঙ্গল মাংসের য্য। ইহাতে মেদোরোগ প্রত্থতি বিবিধ পীড়ার 
উপশম হইয়। থাকে । কদলী, কন্দমূল, কাজি, করম্চা, করীর 
ও করল! এই সমুদয় বর্জনীয় । ( ভৈষজ্যরতা” মেদোহধিকার ) 

লৌহবিশুদ্ধিদ (পুং) টক্বণক্ষার, সোহাগা। (রসেন্্রসার*) 

লৌহশঙ্ক (পুং) লৌহম্ত শঙ্কু যত্র। ১ নরকবিশেষ, এখানে 
পাপীদিগকে সুটীদ্বারা বিদ্ধ করা হইয়া থাকে। ২ লৌহুনির্শিত 
কীলক মাত্র। 

লৌহশীস্ত্র (রী) স্বর্ণাদি অষ্টধাতুর ব্যবহার ও উপযোগিতা- 
নির্দেশক গ্রস্থ বিশেষ । 

লৌহশোধন (ক্রী) লৌহস্ত শোধনং। লৌহ নামক ধাতু 
বিশুদ্ধাবস্থায় আনয়ন করিবাব রাসায়নিক গ্রক্রিয়াবিশেষ। 
লৌহকে অগ্িযৌগে লোহিতোত্তপ্ত করিয়া সাতবার কৰ্লীমূলের 
রসে নিমজ্জিত করিলে, অথবা অষ্টগুণ জলে বিপক্ক এবং চতুর্থ 
ভাগাবশিষ্ট ২ সের ত্রিফলার কাথে, সপ্তপত্রবিভক্ত ১।০ সের 
লৌহ আগুনের উত্তীপে লাল করিয়া সাতবার নিক্ষেপ করিলে 
লৌহ বিশুদ্ধ হ্য়। 

কাস্তি আদি লৌহকে পাত করিয়া স্ব্ণমাক্ষিক, ব্রিফলাচুর্ণ 

ও শাপিঞ্চ শাকের রস মাখাইয়৷ ক্রমশঃ অগ্নির উত্তীপে পোড়াইসা 
লাঁলবর্ণ করিবে। তদনস্তর তাহ! জলে ডুবাইয়! হস্তিকর্ণ, পলাশ, 
ত্রিফলা, বৃদ্ধবীরক, মাণ, ওল, হাড়যোড়া, শুঠী, দশমূল, মুখডিরী 
ও তালমূলী নামক দ্রব্য প্রত্যেকের কাথে বা রসে যতপূর্বক 
পুট দিলে লৌহ বিশুদ্ধ হয়। গ্জপিগ্নলী, শ্বেতবেড়েলা, গুড়চী, 
অপামার্গ)ক্ষু্র ন'টে পুনর্নবা এই সকল পুরাতন মণ্ড,রের উর্ধধ ও 
অধোদেশে বিন্যস্ত করিয়া! গোমুত্র দ্বারা তিন দিন পাক করিয়া 
ঢাঁকা দিবে। প্ররূপে তিন দিন রাখিয়া 'দিলে অন্তরবাপ্পে উহ 
নিষিক্ত হইয়া ক্রমশঃ শুষ্ক,হইয়া আঁসিলে, উহাকে বাহির করিয়। 
ধুইয়া ফেলিবে ও গুকাইয়া লইবে। 









৯ পাপা ০1: ০৯ শর পপ পপর ও পপ পা 


লৌহ (ত্ত্রী)লৌহতু। ( শব” ) 

লৌহাঁচার্ধ্য (পুং ) ১ ধাতুবিজ্ঞান-019$900:8))-শিক্ষাদাতা। 
২ লৌহশিলজ্ঞ। 

লৌহা্বা (ত্্রী) লৌহ আত্মা বন্তাঃ। লৌহতু। 

লৌহীমৃতলৌহ, ও্ধধতেদ। (চিকিৎসাসার” ) 

লৌহায়ন (পুং) লৌহের গোত্রাপত্য। 

( পা ৪।১।৯৯ নড়াঁদিগণ ) 

লৌহাঁয়স (ব্রি) ধাতুনির্সিত। 

লৌহাসব) অররোগনাশক ওধধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী__ 
লৌহচূর্ণ, তরিকটু, ত্রিফলা, যমানী, বিড়ঙ্গ, মুতা, চিতামূল 
প্রত্যেক চূর্ণ ৪ পল, মধু ৮ সের, গুড় ১২॥০ সের ও জল 
১২৮ সের এই সকল একত্র মিশ্রিত করিয়। খৃতকুস্তে রাখিয়া! 
তাহার মুখ আচ্ছাদিত করিয়া এক মাস রাখিবে। ইহাতে ওষধ 
সমস্ত অন্তরুৎসিক্ত হইয়৷ আসবরূপে পরিণত হয়। ইহা! সেবন 
করিলে অগ্রিবৃদ্ধি এবং জীর্ণজর ও প্রীহা! প্রভৃতি নানা রোগের 
শান্তি হয়। ( ভৈষজ্যরত্বাবলী রাধিকার ) 

লৌহি (পুং) অষ্টকর পুত্রতেদ ৷ (হরিবংপ) 

লৌহিত (পুং) লোহিত: ইতি লোহিতশব্যাৎ স্বার্থে * 
( অণ.) প্রত্যয়েন নিশপন্নঃ। ১ শিবের ত্রিশূল। (ত্রি) লোহিত- 
স্ন্ধীয়। 

লৌহিতধ্বজ (পুং) লোহিতধ্বজের মতান্থুবত্তী সম্প্রদায়” 
ভেবদ। (পা? ৫৩১১২) 

লৌহিতাশ্ব (পুং) লোহিতাঙ্বের বংশধর । 

লৌহিীক (ত্রি) লোহিত ইব। লোহিত-( কর্ক-লোহিতা- 
নীকব। পা ৫1৩।১১০) ইতি ঈকক্‌। ১ লোহিতবর্ণতুল্য। 
২ ম্)কি। 

লৌহিত্য (পুং) লোহিতন্ত ভাবঃ। 
লোঠিতত্ব। ( মেদিনী) 

( পুং) লোহিত ইব। স্বার্থে ফ্যঞ। ১ সাগরভেদ। 
(শদ্দমালা) সম্ভবতঃ ইহাই আরব 'ও আফ্রিকার মধ্যবন্তী 
লোঠিতোগসাগর (17১2 ৪০ )। ইহার জল ঘোর লোহিতবর্ণ 
এবং জলের আভান্তরিক তাপ৪ও নিতান্ত কম নহে। স্মুয়েজ- 
খাল কাটা হইবার পর লোহিত-সাগরের সহিত ভূমধ্য সাগরের 
সংযেগ ঘটয়াছে। [ জুয়েজ দেখ। | 

২ নদবিশেষ, ইহার অপব নাম ব্রহ্মপুত্র নদ। কালিকা- 
পুরাণে ধর্ধপুত্র লৌহিত্যের উৎপত্তি-বিবরণ এইরূপ লিখিত 
'ছে-_হরিবর্ষে শান্তহুমুনি বাস করিতেন, ভিনি হিরণ্যগর্ভ- 
মুনিকন্যা অমোঘাকে পত্থীত্থে বরণ করেন । শান্তনু স্বীয় প্রিয়- 
তম! পরী লইয়া কখন কৈলানে, কখন চন্ত্রভাগার উৎপাদক 


লোহিত-য্যঞ। 







বৃহৎ লৌহিত্য সরোবর তীরে কখন ব! গন্ধমাদন পর্বতে রাস 
করিতেন। একদিন তপদ্বী শান্তনু ফল পুষ্প চয়নোদ্ধেশে 
বনাস্তরে গমন করিলে, অবনর পাইয়৷ লোকপিতামহ ব্রন্ধা 
শাস্তমুভার্ধ্যা অমোঘার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি সেই 
সুরজুনারী দেবজনমনোলোভ! যুবতী অমোঘার অসামান্ত রূপ- 
সৌন্দধ্য সন্দর্শন করিয়া মদনগীড়ায় সাতিশয় ইন্দ্রিয়বিকার প্রাপ্ত 
ইইয়াছিলেন। তখন কামশরে প্রগীড়িত হইয়া ত্রন্ম! সেই 
মহাঁসতী অমোঘাকে বলপূর্বক আক্রমণ করিতে ধাবমান 
হইলেন।& সত্তী বলাৎকারের ভয়ে আশ্রম মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া 
দ্বার রুদ্ধ করিলে আশ্রম মধ্যেই বিধাতার রেতম্খলন হইল, 
্ন্ধাও প্রস্থান করিলেন। শাস্তম্ন আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া 
হংসপদচিহ্ন ও ব্রঙ্গবীধ্য নিরীক্ষণপূর্ববক তদ্িবরণ জানিবার 
উদ্দেশে বিশ্বয়বিহবল হ্বদয়ে স্বীয় পত্বীকে প্রশ্ন করিলেন । 
অমোঘার মুখে বক্ষার আগমনবার্তী জানিতে পারিয়া তিনি 
ধ্যানস্থ হইলেন এবং দিব্য জ্ঞানবলে জগতের হিতার্থে তীর্থোৎ- 
পাদন দ্বেবগণের অভীষ্ট জানিয়! তিনি স্বীয় পত্থীকে সেই 
রহ্ধবীর্ধ্য পান করিতে আদেশ করিলেন । পতি পত্থীতে অনেক 
বাদান্ুবাদের পর শাস্তনূ পত়ীর পরামর্শানুসারে সেই ব্রক্ষবী্য্য 
পাঁন করিয়! পরে স্বয়ং সেই তেজ অমোঘাগর্ভে নিক্ষেপ করিলে, 
অমোঘ! গঞ্ভবতী হইলেন । কালে সেই গর্ভ হইতে জলরাশি 
ভূমিষ্ঠ হইল। সেই জলরাশি মধ্যে নীলাম্বরপরিহিত রত্বমালা- 
বিভূষিত উজ্জল কিরীটধারী চতুতূর্জ পদ্মবিগ্যাধ্বজশক্তিধারী 
আরক্ত গৌরবর্ণ ও শিশুমার মন্তকারঢ় এক পুত্র বিদ্মান 
রহিয়াছেন। শাস্তন্ন সেই জলময় পুত্রকে কৈলাস (উত্তরে ), 
সমবর্তকার্দি (পূর্বে ), গদ্ধমাদিন (দক্ষিণে) এবং জারুধি 
( পশ্চিমে) শৈল চতুষ্টয়ের মধ্যবর্তী উপত্যকাগর্ভে স্থাপিত 
করিলেন। বহুকাল অতীত হইলে ব্রহ্মপুত্র জলরাশিরূপে পাঁচ 
যোজন বুদ্ধি পাইলেন। মাতৃহত্যা পাপমোচনার্থ জামদগ্ন্য 
পরশুরাম এ ব্রহ্মপুত্র মহাকুণ্ডে স্সানার্থ আগমন করেন। 
তিনি স্বয়ং পাপ মুক্ত হইবার পর, লোকহিতভিলাষে পরশ্ত- 
সাহায্যে হেম শুঙ্গগিরি বিভেদপূর্বক উপযুক্ত পথ করিয়া 
লৌহিত্যকে অবতারিত করেন। এ নদ কামরূপ পীঠের মধ্য 
দিয় প্রবাহিত হইল। লোহিত সরোবর হইতে নিঃহ্ত 
বলিয়৷ উহার আর একটা নাম লৌহিত্য হইয়াছিল। কামরূপ 
পরিপ্লাবিত এবং সর্কতীর্ঘথ গোপন করিয়া! লোহিত্য দিব্য-যমুনা 
সঙ্গে দরক্ষণসাগরেব অভিমুখে চলিলেন। মধ্যে ব্রহ্গপুত্রকে 
পরিত্যাগপূর্ববক দ্বাদশ যোজন অতিক্রম করিয়া যমুনা পুনরায় 
& লৌহিত্যনদে মিণিত হইলেন। যে ব্যক্তি জিতেন্রিয় 
হইয়। চৈএরমাসের শুক্াষ্টমীতে লোহিত্য জলে স্নান করিয়া 





পুরাণ জামদগ্্যোপাখ্যান ৮৪1৪৫ অঃ।) লৌহ্দও । ( পা” ৬৩1৩৯ ) 
বর্তমান লোহিত নদী ব্রগপুত্রের একটা শাখারপে আসামের | ল্লী, গ্লিষি। সংশ্লি্টকরণ। ( কবিকল্পক্রম ) ক্র্যার্দি পর" 
মধ্য দিয়া প্রবাহিত রহিয়াছে । শিবসাঁগর ও লখিমপুর জেলার | সক অনিটট। ট্টযবর্থাগ্ভোপধঃ। প্লিনাতি ন্লীনঃ র্লীনিঃ। 


মধ্য দিয়া এই নদী দক্ষিণপশ্চিম গতিতে প্রায় ৭* মাইল | প্ন্তংস্থাগ্বোপধ ইতি।” (রমানাথ ) 
অতিক্রম করিরা ধলেশ্বরী সঙ্গমের নিকট ত্রহ্গপু্রে মিলিত | ল্যুট ব্যাকরণোক্ত কৃ প্রত্যয় সংজ্ঞাভেদ। 
হইয়াছে। এই সঙ্গমনিবন্ধন উভয় নদীর মধ্যে দ্বীপাকার | জ্বী, গত্যাম্। গতিঃ। ( কবিকরক্রম ) ক্যা" পর 
যে বালুকাময় চরভূমি নিপতিত আছে, তাহা “ঙ্কুলিচর নামে | সক" অনিটু। বকারোপধঃ। বীনাতি হীতঃ হীতিঃ। 
খ্যাত। সুবর্ণত্রী নদী ইহার দক্ষিণকৃলে আমিয়া স্িশিয়াছে। ঘিনাতি হীনাতি বীনঃ বীনিঃ। গগিনৈব ক্র্যাদিত্বসিদ্বৌ 
লৌহিত্যায়নী হস্ত) লৌহিত্যের গোত্রাপত্য স্ত্রী। (পা ১18১৮) 1 গকরণং পাদিত্ববিকল্লার্থম্‌।* (ছুর্গানাস ) 





ব, ধকার। ব্যঞ্জনবর্ণের অন্তর্গত উনত্রিংশবর্ণ, ইহা অস্তস্থবর্ণ 
বলিয়া প্রসিদ্ধ। অন্তস্থা যর লবাঃ। ( কলাপব্যাকরণ ) 
শ্রীমস্তাগবতে লিখিত আছে যে,-- 
"“ততোহক্ষরসমায়ায়মস্তজৎ ভগবানজঃ | 
অস্তাস্থোত্স্বরম্পর্শহ্হ্বদীর্ঘাদিলক্ষণম্‌॥৮ ( ভাগ* ১২৬৪৩) 
“ততক্তেভ্যোহক্ষরাণাং সমায়ায়ং সমাহারং তমেবাহ-- 
অন্তস্থা যরলবাঃ। উদ্মাণঃ শষসহাঃ, শ্বরা অকারাদ্যাঃ ্পর্শাঃ 
কাদয়ো মাবসানাঃ | হৃম্বদীর্ঘাশ্চ, আদিশবাৎ জিহ্বামূলীয়াদয়ঃ। 
ত এব্‌ লক্ষণং স্বরূপং যস্ত তম্‌।॥ ( শ্ীধরস্বামিক্কত টীকা ) 
কলাঁপমতে এই বকারের উচ্চারণস্থান দস্তা, কিন্তু অন্থাত্ 
দত্ত্যোঠ বলিয়া সিদ্ধ হইয়াছে-_. 
শজিহ্বামূলে তু কুঃ প্রোক্কে। দত্তযোষ্ঠে বঃ স্থতো বুধৈঃ ॥” 
( শিক্ষা! ১৮) 
ুগ্ববোধটাকাঁয় ছুর্ণাদাস পবর্গাীয় বকার ও অন্তস্থ বর 
উচ্চারণস্থান নির্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন--“যবরলীয়বকারস্ত 
পফবভমবা ইত্যেকপদোক্তা উৎপত্তিস্থানমোষ্ঠমুক্ত। দস্ত্য- 
কার্যযার্থং দস্তযমধ্যেঘপি তথদধনলসা! ব ইতি ভিন্নপদে 
পঠিতবান্। যথা সংবুব্র্ধতি ইত্যাদৌ বকারন্ত ওষ্ঠদ্বাৎ উর্‌ 
দ্ত্যত্বাৎ অনুম্থারস্ত মকারো। ন স্তাৎ। বৈণিকান্ত অস্তোৎ- 
পত্তিস্থানং স্বস্ত এবেত্যাহঃ। অতএব তদ্িষ্টোঃ পরমং পদং 
ত্যাদৌ তখৈবোচ্চারস্তি |” 
বীজবর্ণাভিধানতাঙ্ত্রে,। কুদ্রযামলের মন্ত্রকোষে ও অন্যান্য 
ভন্ত্শান্ত্রে “ব+ বর্ণের যে কয়টা পর্য্যায় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা 
নিয়ে উদ্ধত হইল-- 
“বো বাণো বারুণী নুক্া বরুণো দেবসংজ্ঞকঃ। 
তোয়ং লাস্তশ্চ বামাংশঃ ॥” ( বীজবর্ণাতিধান ) 
“বকারো বরুণো বাণঃ ম্বেদঃ খজীশ্বরো জবঃ 8% 
( কুদ্রযামলে মন্ত্রকোষ ) 
“বো বাণো বারুণী শুঙ্ষা বরুণা দেবসংজ্ঞকঃ। 
খড়গীশো জালিনীবক্ষঃ কলসধবনিবাচকঃ ॥ 
উৎকারীশস্ত নাবীতে। বস্তা শ্ফিক্‌ সাগরঃ শুচিঃ। 
ত্রিধাতুঃ শঙ্করঃ শ্রেষ্ঠো বিশেষো যমসাদনম্‌ 1” (নানা তত্রশান্ত) 
এই বর্ণ পঞ্চ গ্রাণময়, ত্রিবিন্বু ও তরিশক্তি সমন্বিত, চতুর্বর্গ- 
ফলদাতা ও সর্বসিদ্ধিগ্রদ। শিব আদ্যাশক্তিকে ইহার স্বরূপ 
নির্দেশ করিয়াছিলেন 
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“বকারং চঞ্চলাপাঙ্গি কুগুগী মোক্ষমবায়ম্‌। 

পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং ত্রিশক্তিসহিতং সদা ॥ 

ত্রিবিন্দুসহিতং বর্ণমাত্মাদিতত্বসংযুতম্‌। 

পঞ্চদেবময়ং বর্ণ পীতবিহ্যল্লতাহবয়ং ॥ 

চতুর্বরপ্রদং বর্ণং সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্‌। 

ত্রিশক্তিসহিতং দেবি ব্রিবিনদুসহিতং সদা ॥” ( কামধেন্ু তন্ত্র) 

মহাশক্তিসম্পল্ল এই বর্ণের ধ্যানপ্রণালীও তত্রশান্ত্রে 
লিখিত আছে; যথা__ 

“কুন্দপুষ্পপ্রভাং দেবীং ছিভুজাং পন্কজেক্ষণাম্‌। 

গুরুমাল্যাম্বরধরাং রত্বহারোজ্জলাং পরাম্‌॥ 

সাধকাভীষ্টদাং সিদ্ধাং সিদ্ধিদাং সিদ্ধসেবিতাম্‌। 

এবং ধ্যাত্ব। বকারং তু তন্মন্ত্রং দশধা জপেত |” (বর্পোচ্কীরতন্তর) 

বঙ্গীয় বর্ণমালায় লিখিত “ব অক্ষরের লিখন-প্রণালী-- 

“কোণত্রয়যুতা রেখা ব্রহ্ধবিষুশিবাত্মিক। | 

মায়াশক্তিঃ পর! নিত্যা ধ্যানমস্ত গ্রচক্ষতে 1” (বর্ণোদ্ধারতন্ত) 

সাধারণতঃ যে প্রণালীতে বাঙ্গালা বর্ণমালায় “ব' অক্ষর 
লিখিত হইয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণ্ূপে উক্ত তন্ত্বর্ণেরই 
অনুস্থত। প্রথমে উর্ধ হইতে বামভাগে কোণাকারে একটা 
রেখা টানিয়৷ পরে তাহাকে ক্রমশঃ দক্ষিণাভিমুখে নিষ্মমার্গে 
নামাইয়া আনিতে হইবে। যখন নিম্নাতিমুখখী এই দক্ষিণরেখা 
উর্ধরেখার আরস্তণ স্থান পর্যন্ত আসিয়৷ পৌঁছবে, তখন 
উহাকে গুনর।য় লম্বভাবে উর্ধদিকে তুলিয়া! এ আরম্তণবিন্দুতে 
সংযুক্ত করিবে। এইরূপে বামাগ্রচড় একটা উর্ধায়ত ত্রিহ্জ 
অঙ্কিত হইলে তাহার উর্ধকোণে সোজাম্ুজি ভাবে একটা সরল 
রেখ! টানিয়৷ লইবে। 


ব ( অব্য) ইব অর্থবোধক। এইরূপ। 


"তাত লীনাং দলৈস্তত্র রচিতাপানভূময়ঃ | 
নারিকেলাসবং যৌধাঃ শাত্রবং ৰ যশঃ পপুঃ ॥” রেবুৎ 818২) 


ব(ক্ী) বাল গমনহিংসয়োঃ কঃ। ১ প্রচেত। । (মেদিশী) 


২ বরুণবীজ। (তন্ত্র) 


ব (পুং) বানমিতি বা ভাবে ঘঃ। ১ সাত্বন। বাতি গচ্ছতীতি 


বাল-গমনে কঃ। ২ বাযু। ৩বরুণ। (মেদিনী) ৪ বাছু। 
৫ মন্ত্রণ। ৬ কল্যাণ। ৭ বলবান্‌। ৮ বসতি) ৯ বরুণালয়। 
( শব্ষচ ) ১* শার্দিল। ১১ বন্ত্র। ১২ শালুক। ১৩ বন্দন। 


ব[স্] (তরি) ঘুমান ঘুগভাম্‌ যুম্াকম্‌ শনার্ঘ। যু 


থাকে। 
“পুষাতু বো নোঙপি হরিধনং বো। 
দবাতু নো হত্বগুভানি বো নঃ ॥” (মুগ্ধবোধ ) 

* বৈয়াকরণগণ বলেন, পাদবাক্যাদিতে ইহার প্রয়োগ হয় না। 
ক্ষ (বঙ্ষু) ইক্ষুন্দ। বর্তমানে 0303 নামে পরিচিত। 
ইহা মধ্য-এসিয়ার একটা সুবুহৎ নদী । এই নদীর অধিকাংশ 
তাতার-রাজ্যে প্রবাহিত। পামীরের সমুচ্চ অধিত্যকায় (অক্ষাণ 
৩৭২৭ উঃ ও দ্রাধি* ৭৩৪০ পৃঃ) সরীকুল হইতে বাহির হইয়া 
তুর্কিস্তানকে পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই অংশে বিভক্ত করিয়া 
বোথারার বিস্তীর্ণ প্রান্তর ও তাতারের স্ুবিস্ৃত মরম্থল ভেদ 
করিয়া ১৩০* মাইল গিয়া বহুধা বিভক্ত হইয়৷ আরল সাগরে 
মিলিত হইয়াছে । পুরাবিদ্গণের বিশ্বাস যে, পূর্বে এই ন্দী 
কাম্পীয় সাগরে মিলিত ছিল, তৎপরে গতি পরিবর্তিত হইয়াছে। 

অনেকের বিশ্বাস যে, এই অক্কু (0508) বা বংক্ষু নদীর 
কূলেই আধ্্যজাতির নিবাস ছিল। এই সুপ্রাচীন নদী দিয়াই 
আধ্য সভ্যত৷ সুদূর যুরোপথণ্ডে প্রসারিত হইয়াছে । পাশ্চাত্য 
গ্রাচীন প্রতিহাপিক স্্রীবো,হেরোদোতাস্‌ প্রভৃতির বিবরণী হইতে 
জানা যাঁয় যে, পূর্বকাঁলে এখানে শকজাতির আধিপত্য ছিল 
এবং এই নদী ইরাণ ও তুরাগ রাজ্যকে বিভক্ত করিয়! রাখিয়! 
ছিল। তুরাণের উত্তরাংশ মৎস্তপুরাণ ও মহাভারতে শীকন্ধীপ 
নামে গ্রথিত হইয়াছে। [শাকদীপ দেখ ] মস্ত ও মহা" 
ভারতে শাকদীপের সীমায় যে ইক্ষু নদীর উল্লেখ আছে, তাহাই 
বর্তমান অক্ষু নদী । পুরাণ মতে বংক্ষু নদী জদৃদবীপে প্রবাহিত । 
পুরাণের অনুবত্তী হইলে মনে হইবে যে শাকত্বীপের সীমায় যে 
অংশ প্রবাহিত, তাহা ইক্ষু এবং জন্থীপে যে অংশ আসিয়া 
পড়িয়াছে, তাহ! বংক্ষু নামে খ্যাত ছিল। 

এই নদ্রীতীরে “বক্ষ” বা প্ৰথম” জাতির বাস থাকায় * 
ইহার বংক্ষু নাম হইয়। থাকিবে। এখানে সুধ্য ও অগ্রি উপাঁসক 
শকগণের অভ্য্য়ের পর বিশেষ বৌদ্ধপ্রভাব ঘটিয়াছিল। 
ৃষ্টায় ৭ম শতাব্ে চীনপরিব্রা্ক এই নদী তীরে বহুতর বৌদ্ধ- 
কীর্তি ও অশোক স্ত,পের নিদর্শন দেখিয়া গিয়াছিল। তিনিও 
এই নদীকে পোস্ত বা বক্ষু নামেই উল্লেখ করিয়াছেন। তীহার 
বর্ণনায় অনবতণ্ড (বর্তমান সরীকুল) হ্বদের পূর্বাংশ হইতে 
গলা, দক্ষিণ হইতে সিন্ধু, পশ্চিম হইতে বঙ্ষু এবং উত্তরাংশ 
হইতে সীতা! নদী বাহির হইয়াছে। চীনপরিব্রাজ্ক এই স্থান 
দ্পন করিয়া যে বর্ণনা! করিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত বিষুঃ ও 
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[ ৩৪৬ ] বংশ 
_শবধের দ্বিতীয়া, চতুর্ী ও যীর বহবচনে এইরূপ হইয়া | 


মংস্পুরাণের বরনার সম্পূর্ণ মিল আছে। টীনপরিব্রাজক 
যাহাকে “অনবতণত* হৃদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই 
পুরাঁণে বিনুসর” বলিয়া! পরিচিত । [ বিন্দুসরঃ দেখ ] 


ংশ (পুং) বমতি উদিগরিত পুক্ুষান্‌ বন্তে ইতি বা। টু বম 


উদ্দিগারণে ইতি ধাতোর্যদা বন শবে ইতি ধাতোবানলকাৎ শঃ। 
যদ্থা, বটি উহ্তে ইতি বা! বশ কান্তৌ অব. ঘঞ বা। ততো নুম্‌। 
১ পুত্রপৌত্রাদি। পম্যায়-সন্ততি, গোত্র, জনন, কুল, 
অভিজ্ন, অনয়, অন্ববায়, সন্তান, নিঘন, জাতি । ( জটাধর ) 

বিদ্যা ও জন্মদ্বারা একলক্ষণাক্রান্ত কুলপরম্পরাগত সন্তানই 
বংশ পদবাচ্য। ভিন্ন ভিন্ন টাকাকার এ বিষয়ে এরূপ অর্থই গ্রহণ 
করিয়াছেন,--“কুলঞ্চ বিছ্যয়া জন্মনা বা প্রাণিনামেকলক্ষণঃ 
সম্তানো বংশঃ1, (জয়াদিত্য ) স্ভূতি বলিয়াছেন,--“ধনেন 
বিছ্ভয়। বা! খ্যাতস্যাপত্যধার! বংশঃ1৮ অর্থাৎ ধন ও বিস্তা- 
গৌরবে প্রসিদ্ধ অপত্যধারার নামই বংশ। “বমতি উদগিরতি 
ূর্ববপুরুষান্‌ বংশনায়ীতি শঃ।' ( অমরটাকায় ভরত ) 

শরু সূর্য্য প্রভবো বংশ: ক চাল্নবিষয়া মতিঃ | 

তিতীুু্তরং মোহাদুড়পেনাস্মি সাগরম্।” ( রঘু ১২) 

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে জান যায় 
যে, পূর্ববকাল হইতে এখানে অনেকগুলি লব্বপ্রতিষ্ঠ ও বীধ্যশালী 
রাজবংশের আধিপত্য বিস্তার ঘটিয়াছিল। এসকল বিভিন্ন 
বংশীয় রাজসন্তরতিপরম্পরা বিশেষ বিশেষ সময়ে স্থানবিশেষে 
অপ্রতিহত প্রভাবে বাজ্যশাসন করিয়া গিয়াছেন। পুরাণাদিতে 
পৃথুবংশ, ভরতবংশ প্রভৃতি অনেকগুলি সুপ্রাচীন বংশের পরিচয় 
পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ক্্যবংশ ও চনত্ত্রবংশ সর্বগ্রধান। নুর্যা- 
বংশে মহারাজ মান্ধাতা, দিলীপ, রঘু ও দশরথাত্বজ শ্রীরামচন্ত 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । রামচন্ত্র কর্তৃক রাবণবিজয় সৃর্ধ্য- 
বংশের প্রসিদ্ধির কারণ। চন্ত্রবংশে বশত নৃপতি জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভারতীয় মহাযুদ্ধের নায়ক যুধিষ্টিরাদি 
পঞ্চপাগুৰ হইতেই বংশের খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছি। 

[ হুর্ধ্য ও চজজজবংশ দেখ । ] 

এই চন্ত্রবংশের অন্যতম শাখা যছুবংশে ভগবদবতার শ্রী 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । এ বংশে দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ যাদব 
রাজবংশ সমুভ্ূত। [ যাদব রাজবংশ দেখ ] 

ূর্বস্থুর বংশে (তুয়ার রাজবংশ ?) উজ্জয়িনীপতি মহারাজ 
বিক্রমাদিত্য প্রাুভূতি হইয়াছিলেন। 

শকজাতির অভ্যুদ্য়ে ভারতে শককুষণবংশীয় বৈদেশিক 
রাজবংশের অধিষ্ঠান হয়। এ বংশীয় রাজগণ ক্রমে হিন্দু ধর্মী- 
ক্রান্ত হইয়! রাঞ্রপুত নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তদবধি রাজপুত 
সমাজে ৮৭ শাখায় বিস্ৃত অগ্গিকুলের উৎপত্তি হয়। পরমার 





এই চারি বংশের গ্রতিপত্তির যথেষ্ট পরিচয় আছে। 

ৃষ্টপূর্বাবে জৈন ও বৌদ্ধ রাজবংশ ব্যতীত শিশুনাগবংশ। 
নন্দবংশু, মৌধ্যবংশ, যবনরাজবংশ, মিত্র, কা্থ ও অন্ধবংশ 
প্রভৃতি বংশের খ্যাতি ভারত প্রসিদ্ধ । শকবংশের বিলয় ঘটিলে 
তারতে গুপ্তবংশের অভ্যুদয় ঘটে। স্কন্দগুপুকে পরাভূত করিয়া 


তোরমাণ ভারতে হুণবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। মালবরাজ 
যশোবর্শাদেব হৃণবংশীয় মিহিরকুলকে বিধ্বস্ত করিয়া উজ্জয়িনী 
রাজবংশের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছিলেন । তদনস্তর মগধ, বলতী, 
উজ্জয়িনী স্থাত্বীশ্বর, কনোজ প্রভৃতি জনপদে এক একটা গ্রবল 
পরাক্রান্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। রাষ্ট্রকূট বা রাঠোর- 
বংশ, তোঞ্জ ও চন্দেল্ল এবং কনোজের আমুধরাজবংশের প্রভাব 
কাহারও অবিদিত নাই । এতস্তিন্ন ভারতের নানাস্থানে বুনেলা, 
জাট এবং নিজামশাহী, কুতবশাহী প্রভৃতি বিভিন্ন হিন্দু ও মুসল- 
মানজাতি হইতে অনেকগুলি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। 

উত্তরভারতীয় ্ সকল মহা প্রভব আমুধ রাজবংশের সমকালে 
বাঙ্গালায় শূরবংশের প্রভাব বিস্তৃত হয়। আদিশূরের ব্রাঙ্গণানয়ন- 
বিবর্ণ বঙ্গবাসী মাত্রেরই জানা আছে। তাহার পর এখানে 
পাল ও সেনরাজবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল। সেনবংশীয় নরপতি 
লক্ষণসেনকে পরাজিত করিয়া মহন্মদ্‌-ই-বকৃতিয়ার খিলিজি 
বাঙ্গালা জয় করেন । 

ভারতে মুসলমান সমাগম হইতে এখানে গজনী, ঘোরী, 
দাসবংশ, খিলিজিবংশ, তোগলকবংশ, সৈয়দ, লোদী, স্বর ও 
মোগলবংশ রাজত্ব করেন। তদনস্তর ইংরাজরাজবংশের 


অস্থ্যদয় ঘটিয়াছে। 
২ পুত্ব। 
পনৃপন্ত বংশঃ সুমতির্ভ,তগ্যোতিভ্ততো বন্ুঃ 1” 
( ভাগ ৯২১৭ ) 
বশ (পুং) ভৃণজাতিবিশেষ। চলিত কথায় বাশ বলে। 


ভূপৃ্স্থ বিভিন্ন স্থানীয় জলবায়ুর তারতম্যান্থসারে বিভিন্ন প্রকার 
বাশ উৎপন্ন হইয়া থাকে। উত্রিদ্তত্ববিদ বেস্থাম ও হুকার 
২২ প্রকার বাশগাছের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ভারত ও 
মলয়-প্রায়োদীপের স্থানে স্থানে গ্রায় ১৪ প্রকার বাঁশ দেখা 
যায়। এই বাশের দণও, বাখারি, চট! ও চিয়াড়ী কাটিয়া ভারত- 
বামী নানারূপ গৃহকার্যে ব্যবহার করিয়া থাকে। একটা 
লম্বমান স্থুপক বংশ খণ্ডাকারে কাটিয়া ঘরের খু'টা, চালের বাতা, 
ডার্শ। প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পাবে। বাখারি চিরিয়। প্রাঙ্গণের 
বেড়া ও ঘরের চালের পাটা দেওয়া হয়। বাশ কাটারি দ্বারা 
লম্বভাবে দ্বিথস্ডিত করিয়া তদুপরি উপর্যযপরি আঘাত করিয়া 


তদুপরি মৃত্তিকা লেপন করিলে পরিষ্কার দেওয়াল হইতে পারে। 
চিয়াড়ীর সরুমোটা অনুসারে ঝুড়ী, কুলা, চাটাই বা দর্মা, 
ধুঢুনী প্রভৃতি এবং অপেক্ষাকৃত মোটা বা সন্ক গোল শলা 
্রস্তত করিয়া তাহাতে চিক্‌, ঝাঁপী, মাছধরা ঘৃরণী প্রন্তুতি 
নির্মাণ করা যাইতে পারে। « 

এই বংশ শ্রেণীর মধ্যে বেউড় বাশ (139000188 &100017)- 
0৪8 ) সর্ধবিষয়ে মনুষ্যের বিশেষ উপকারী । বিভিন্ন দেশে ইহা 
বিভিন্ন নামে পরিচিত । হিন্দী--বীশ, কাটাঙ্গ, মগর বাশ, নল- 
বাঁশ বাঙ্গালা--বেহুড় বা বেউড় বীশ, বাস) আসাম_ ব্রাহ, 
কোলকতঙ্গ৷ ) সাওতালী--মাট ; গারো -বাহ.কাণ্ডে ) চট্টগ্রাম 
-_বরিয়ালা ; পঞ্লাব-মগর, নাল; গুজরাত--বংশ, কোস্কণ-__ 
কলক, পোঁদই ; পঞ্চমহল-বশ ); বোম্বাই__মন্দ লে, মাগুগয় ; 
দাক্ষিণাত্য-_তাস, ছোট বাশ হইলে ভাসা ও বড় হইলে বানু; 
গোৌঁড়--কটিবর; আরব--কাসাব, পারস্ত--মই ; তামিল-- 
মনগল, মল্গিল; তেলগু-+মুলকাশ, কঙ্ক, বোঙ্গা, যেছ্ক, 
বোঙগ-বেদুরু, পোন্তে-বেদেরু, বেন্নেমুক, বেন্নশনি, বেত) 
কনাড়ী-বিদ্নবলু , মঘ-বা-নাহ,; ব্রহ্গ--ব-গ্লাক্যাৎ, ক্যাক- 
ত্বা; শিক্গাহর--কা্র,উন, উনা; চীন--ছুহ, ইংরাজী-- 
1390০9০০। বৈজ্ঞানিক ভাষায় ইহা উত্ভিরতত্বের তৃণবিভাগের 
( 01200176% ) দ্রণ্ডতৃণ (73800048999 ) শ্রেণীর অন্তভূ্ত। 

স্কূত পর্ধযায়--কীচক) ত্বক্ার, কর্মার, ত্বচিসার, তৃণধ্বজ, 

শতপর্বা, যবফল, বেণু, মন্কর, তেজন, কিন্ুপর্বা, রস্ত, তণ- 
কেতুক, কণ্ঠালু, কণ্টকী, মহাবল, দৃঢ়গরস্থি, দৃঢ়পত্র, ধনুক্রম, 
ধানুষ্য, দৃঢকাও, কিলাটা, পুষ্পঘাতক। 

এই বংশতৃণ সাধারণতঃ ৪০1৫০ হাত অর্থাৎ ১০০ হইতে 
১৫০ কিটু পর্য্যন্ত উর্ধে লম্বা উঠিয়া থাকে। ক্ষুদর্জাতীয় বাশঝাড় 
গুলি ৩০ ফিটের প্রায় কম হয় না। ভারত এবং পূর্বভারতীয় 
জনপদসমূছে বিভিন্ন প্রকারের যে সকল বাশ গাছ দেখা 
যাঁয়, পাশ্চাত্য উদ্ভিদ্বিদ্গণ তাহাদের আবয়বিক গঠন, 
দৈর্ঘ্যতা, গ্রন্থি ও পত্রপার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন। নিয়ে 
তাহাদের বৈজ্ঞানিক নাম, উৎপতিস্থান, উচ্চতা প্রভৃতি সংক্ষেপে 
বিবৃত হইল,__. 

১:73077)480 ৫16৪--মার্ভীবানে জন্মে, মাথা ঝাক্‌ড়া 
ঝাকড়া, ১৫ হইতে ২* ফিটু লম্বা হয়। ব্রন্ধদেশীয় ভাষায় 
থৈক্কা ও থিশে বলে। 

২7. 4078/--জন্বস্থান চীন, কোচীন চীন ও মঙয়- 
দ্বীপপুঞ্জ। বক্রাকার গঠন, ১ ফুট, মোটা ও ১০ ফুট খাড়াই। 
ভিতর ফাঁপা নহে। 





বংশ [ ৩৪৮ ] বংশ 


9 মনিপ! নামক স্থানে জন্মে । ছোট গাছ,মাথা ঝাপ্ড়া ঝোপড়া, 
ধন জঙ্গলের আকারে উৎপন্ন হয়। উপরের পাতাগুলি হলের 
তায় গুয়াযুক্ত। গঁইটগুলি খুব ধেঁদ ধেঁস হইয়া থাকে। 

«8 473. 4498--যবদ্বীপের অন্তর্গত শালক পর্বতের উপরি- 
ভাগে এই জাতীয় ধা জন্মে। গাছগুলি ৬* হইতে ৭* ফিট, 
লম্বা ও মান্থষের উরু দেশের গ্থায় মোটা হয়। পাতাগুলি বড় 
বড় ও সুচাগ্র। 

৫ 1). 44728606- পুর্ববভারতের নানা স্থানে; সরু ও 
মস্থণ গঠন, কিন্তু দণ্ডাকার নহে। এই শ্রেণীর বাশগুলি দেখিতে 
বড়ই নুন্দর। 

৩ 1), £7707602- মধ্য, দক্ষিণ ও পশ্চিমভারতে 
প্রধানতঃ দেখা যায়। দণ্ডাকাঁর, ৩* হইতে ৫* ফিট উচ্চ, 
ভিতর ততদুর ফাঁপা নহে, গাত্রের আবরণ মস্টণ ও কঠিন এবং 
দালে পুরু। পাতাগুলি ছোট ও পাতলা! পাতলা । গাছগুলি 
ত্রিশ বৎসরে প্রাচীন হইলে ফুল হয়। 

৭ 13. 447100-_ছউড়ী বাশ বলিয়া খ্যাত। ইহাতে 
মহাবলেশ্বরের প্রসিদ্ধ ছড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে । 

৮ 13. 451776--আত্বয়না দ্বীপে উৎপত্তি। গাছগুলি 
৬০ হইতে ৭* ফিট. লম্বা! হয়। 

৯ 1). 417-- আম্বয়ন| দ্বীপ, বংশদও্ড চি্ণণ ও কৃষ্ণবর্ণ। 
পাতার ডাটায় কাটার মত শুয়া আছে। 

১০. 0০৫%6-_ চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশে উতপন্নহয়। 
ট্টগ্রামবাসী ইহাকে পণুউ্রল্লু বলে। দাক্ষিণাত্যে ইহা! বিষা বীশ 
নামে খ্যাত। ইহাতে জামের মত এক প্রকার ফল হয়। 
উহার একটা মাত্র বীজ থাকে । এই বাশেই প্রচুর পরিমাণে 
তবাশীর বা বংশলোচন পাওয়া যায়। 

১১ 7). 434100০-_পূর্ববব্্গ আসামের স্থানে স্থানে জদ্মে। 
বাঙ্গালায় বাল্কু খাশ বা ধুলি বাশ এবং আসাম ও কাছাড় 
বিভাগে বেতবা, ভালুকা বাশ নামে পরিচিত। লেপছারা 
ব্রিউ, বলে। এই বাশ স্ত্রীজাতি বলিয়। গৃহীত । 

১২:13. 7%7/70 --যবছীপজাত । পত্র চওড়া ও খম্থসে। 

১৩17. 71317)627--যবদ্ধীপ । দণ্ডাকার, নবপ্রস্ৃত শিশুর 
হস্তের সভায় সরু । 

১৪ 1). 13107,087-- ব্রজ্জাদেশ ও চট্টগ্রামের ৪ হাজার 
ফিট উচ্চ পর্যন্ত পর্বতপৃষ্ঠে জন্মে । বংশদও্ড ১২৬ ফিট, পথ্যস্ত 
বন্বা হয়। দণ্ডের পরিধি বা বেড় প্রায় ৩০ ইঞ্চ। কচি কচি 
কঞ্চি বা পল্লবাদিতে লাল ও হরিদ্রা মিশ্রিত কটা বর্ণের 
গুয। দেখা যায়। অত্যন্তর দেশ কুধ্িত। এই বাশ 





ও.:4%207%8842%- পুর্বভারতীয় দ্বীপপুধের আয়ন! | বাঙ্গালায় ওড়া, ত্রন্ধে বা বে। ও মগদিগের মধ্যে তুগুবা নাষে 





পরিচিত। 

১৫ 7. 2210৫ উত্বর-পশ্চিম হিমালয় শৈলপৃষ্ঠে 
বিশেষতঃ পিমল! শৈলের পাদমূস্ল ৫৫** ফিট, উচ্চ স্থানে এই 
বৃক্ষ জন্মিতে দেখা যাঁয়। ডাঃ ব্রাণ্জ ইহাকে বালকু বাশের 
অনুরূপ শ্রেণী বলিয়! অনুমান করেন। ইহার ফুলগুলি প্রায় 
১ ইঞ্চ লম্বা হয় এবং আকৃতিগত সাদৃশ্রে কতকটা! তল্দ! বীশের 
ফুলের ম। পার্বতীয় ভাষায় ছো, কাগ প্রভৃতি নামে খ্যাত। 

১৬ 7, 01/০৫--ভারতের নান স্থানে পত্র ১ ইঞ্চের বড় 
হয় না। প্রস্থেও ছুই সৃতার অধিক নহে। গাছ ছুই ফিটের 
অধিক বাড়ে না; কিন্তু ডাল পালায় বিজড়িত হইয়া! থাকে। 
ইহাতে ক্ষুদ্র ও উজ্জল বর্ণ অনেক ফুল হয়। 

১৭ 7), %7,45/27৫--খশিয়া শৈলজাত | থশজাতি ইহাকে 
তুমার বাশ বলিয়৷ থাকে। 

১৮ 43. 142287১৫-কাষোঅ, বাপি, যব প্রভৃতি পূর্ব- 
ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত অনেকগুলি দ্বীপে এই বৃক্ষ জন্মে 
৬০ হইভে ৭০ ফিট পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। বংশদণ্গুলি প্রায় 
মনয্যদেহের স্তায় মোটা । ভিতর ফাঁপা । উহার গাত্র এতা- 
দৃশ পাতলা যে, তাহাতে ঠেঁচাড়ি, ছিটাবেড়া প্রভৃতি প্রস্তত 
হইতে পারে। 

১৯ 7, 111$- আম্বয়নায় বন মধ্যেও পর্যাপ্ত ভাবে 
উৎপন্ন হইতে দেখা যুর। কোচীন-চীনে ইহার চাস আছে। 
গাছ ৩০ ফিট. পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। কিন্তু দণ্ড গুলি সাধারণতঃ 
সরু হইয়! থাকে । স্থানবিশেষে উহার বেড়ের আয়তন বর্ধিত 
হইতে দেখা যায়। কখন কথন এক একটী বংশযষ্টি মানুষের 
পায়ের মত মোটা হয়। 

২০ 43. 111181712--কোচীন-চীনের উত্তরবিভাগে বেড়ায় 
লাগাইবার জন্য প্রধানতঃ এই বৃক্ষের চাস হইয়। থাকে। 

২১ 7). %৫/৫-- ব্রহ্ম ও চীনরাজ্যে জন্মে । এই বশ ক্ুত্া- 
কার, পাতা ছোট ছোট, নীচের দিক্‌ সাদা হয়,ঘন করিয়! বেড়ায় 
সম্পিবি্ট করিলে বড় সুন্দর দেখায়। চীনবাসীর৷ ইহাকে 
কিউ-ফা৷ এবং ব্রক্মবাঁসিগণ পিলবপিনও.ব বলে। 

২২ 7, 11076-_চীন-সাঁআজ্যের ইংরাজাধিকৃত কাণ্টন 
প্রদেশে এই বাশ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। ইহার দওগুলি 
মানুষের ন্যায় দীর্ঘাকার হইতে না হইতেই কাটিগনা লওয়া হয়। 
উহাতে ব্যবহারোপযোগী উৎকৃষ্ট যাষ্ট ও রমণীগণের ব্যবহার্য 
ছাতির সুন্দর বাঁট প্রস্তত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডেও এই বাঁশ 
জন্মে 

২৩ 7, ?%%/4078--নেপাল, সিকিম, খশিয়া শৈলমালা, 


ংশ 





[ ৩৪৯ ] 


আসাম, রী ও ভোটানের গ্রামাদির প্রাস্তদেশে এই বাশ 


ঝাড় দেখা যায়। তৃপৃষ্ঠ হইতে ৭ হাজার ফিট পথ্যন্ত উচ্চ 
স্থানে জন্মে। এই গাছ দেখিতে অনেকটা তল্দা বাশের মত, 
'তিতর কিন্তু ফাঁপা নহে, নিরেট বলিলেও চলে । মোটা বাঁশ- 
গুলির ভিতর কিছু ফাপ হয়, খুব শক্ত ও ভারসহ। বাঙ্গালায় 
ইহা নল বাঁশ, নেপালে মহল বাঁশ, লেপছা দেশে মহলু, 
ভূটিয়া ঝিউমিঙ্গ, আসামে বিছুলী ও মুকিয়াল এবং শ্রীহটে 
পিছ লে নামে খ্যাত। 

৪ 7. 07491/8--একমাত্র দক্ষিণভারতৈই উৎপর 
হইয়া থাকে । 

১৫ 73. 701100%-__ পূর্ববঙ্গ ও আসামে জন্মে, ৫০ ফিট 
দীর্ঘ হয়। খশিয়ারা ইহাকে উস্‌্কেন এবং কাছীড়ীরা ব্র্বাল ও 
বগল বলে। 

২৬ 7), 7710৫-_সিরাম, কেলঙ্গা, নেলিতিস্‌ ও তন্নিকটস্থ 
অনান্য দ্বীপে এই বৃক্ষ প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। ছুই ইঞ্চের 
অধিক মোটা হয় না। প্রায় ৪ ফিট. অন্তর এক একটা গাঁইট 
মাছে । কাষ্ঠ পাতলা, কিন্তু অতিশয় কঠিন। এই কারণে 
ইছা সর্বাতোভাবে লাঠির উপযোগী হইয়াছে। 

২৭ 7), 7%-__আম্বয়নার উপকূল দেশে ও অন্যান্য 
স্থানে ইহার বনমালা দৃষ্ট হয়। ইহার পাতা সাধারণতঃ ১৮ 
ইঞ্ক লম্বা ও ৩৪ ইঞ্চ চওড়া হইয়া থাকে। উহাতে কাটার 
গায় শুয়া আছে। এ বীশ বিক্রয়ার্থ উপকূল ভাগে আনা হয়। 

২৮ 1), 7১01%707116-- পেগুযোম। শৈলে এবং মার্তীবান 


বিভাগের পর্বত সানুদেশে এই বাঁশবন দৃষ্ট হয়। বাসী 


ইহাকে ক্যাৌঙ্গা বলে । 

২৯ 7. 7/)৫8৫৫৪-_ইহার দণ্ড ৩* ফিটু দীর্ঘ হয়, কিন্ত 
১ ইঞ্চ ব্যাসের অধিক মোটা হয় না। ঝাড় বাঁধিয়া উৎপন্ন 
হ্য়ু না। 

৩০ 8-:918৮৫-দাক্ষিণাত্যের গঞ্জাম ও গুম্সুর জেলায় 
উৎপন্ন হয়, এই বাশ ৮* ফিটু পর্যস্ত লদ্ঘা হইতে দেখা যায়। 
উড়িষ্যাবাসীরা ইহাকে কাটা বাশ বলে। 

৩১ 9. 8%%৮০৪৫--ভারতের পূর্বাঞ্চলজাত প্রদিদ্ধ বংশ- 
দাতি। হিন্দী-_বুর বা বেহুর বাঁশ; বাঙ্গালা--বেউড় বাশ) 
আসাম-কোটে ) কাছাড়-ফিক্বেট ? বক্ষ--যকতবা। বাঙ্গালা, 
আসাম ও ব্রঙ্গরাজ্য, যুক্তপ্রদেশ, মান্দ্রাজ প্রেসিডেম্সীর উত্তর- 
পূর্বাংশ এবং ভারতের অন্ান্ত স্থানে ঝাড় বীধিয়া এই গাছ 
উৎপন্ন হইয়। থাকে। ইহা দেখিতে নুন্দর, গঠন মধ্যমাকৃতির 
হইয়া থাকে। কলিকাতার নিকট সহরতলী ও বরন্ধরাজ্যে ৩০ 
হইতে ৫০ ফিটের অধিক দীর্ঘ হয় না। ইহার কষঞ্চি এরূপ বিগ্ৃত 

১11 


৮৮ 


বংশ 


সপ ক শি 








পপর 


ও কঠিন হয় যে, সে বীশ-বনে প্রবেশ করা ছুঃসাধ্য। পাত ক্ষুদ্র 
ও নীচের দিকে শুঁ'য়াযুক্ত। জ্যৈষ্ঠ মাসে বর্ষারস্তের প্রাক্কালে 
প্রাচীন গাছগুলিতে পুণ্পোদশম হয়। এই বাঁশ চেরাই করিয়া 
গৃহাদি নির্মিত হইয়া থাকে । যজ্তঙ্থত্র ধারণ কালে এই বাঁশের 
টি প্রস্তত করিয়া ব্রাহ্মণ-সস্তানের হস্তে দণ্ড দিবার বিধি আ্ঁছে। 

৩২ 7. 18/%৫6--চীন দেশে জন্মে। ঝাড় হয় না। 
ইহার দণ্ড সরু, হরিদ্রাবর্ণ, সুচিন্ধণ ও সবুজ ডোরাকাটা, এই 
বিচিত্র গঠন নিবন্ধন ইংলগ্ডের ভেষজোগ্ভানের উষ্ণ-নিকেতনে 
(1)01-17011308 ) ইহার চাস হইতেছে। এই গাছ ৩০ ফিট, 
পর্য্যস্ত উচ্চ হয়। 

৩৩ 7. 8/16৫--কতকাংশে ঝাড় বাধিয়া থাকে । হিন্দু 
স্থানে ইহা বাড়-বাশ নামে প্রসিদ্ধ। দাক্ষিণাত্যের তেলগু 
ভাষায় ইহার নাম সন্দনপবেদুু। অতিশয় দৃঢ়, নিরেট ও 
সরল হওয়ায় ইহা দ্বারা বরশার দওড প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা 
পুূংজাতি বলিয়া খ্যাত। 

৩৪ 4. £%8%৫৫7?0-__আঘয়না, যব ও মনিপা দ্বীপে প্রভূত 
জন্মে। ইহার গাত্রে ৩। ৪ ফিট অন্তর এক একটী গাইট, 
প্রায়ই নিরেট। কনিষ্ঠাঙ্কুলীর অপেক্ষা কখনও মোটা হয় না। 
এই কারণে ইহার উপর পাঁনিস দিয়া উৎকৃষ্ট যি প্রস্থৃত 
হইতেছে । এঁদ্রণ্ডের বহিরাবরক এরূপ কঠিন যে, তদুপবি 
কুঠারাঘাত করিলে অগরিশ্ষ,লিঙ্গ নির্গত হইয়া থাকে। 

৩৫ 4). £০68--বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশে প্রধানতঃ 
উৎপন্ন হইয়া থাকে। 

৩৬ 3. ৮1৫৫-বাঙ্গালার সাধারণ বাশ । পেগুপ্রদেশেব 
জলময় বনভাগেও উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালায় তল্দা বাশ) 
পিকাবাশ, জোবা! বা জাওয়া বাশ; মিটেঙ্গা, মাটেলা ও গ্যোবা 
বাশ? হিন্দী--পেকা, সাঁওতাল-_মাক্‌, কোল--পেপেসিমান্‌ ) 
গারো--বিঘি ) মঘ__মদইবা ( মহাদেব! ?), ্রহ্ম-_-থিইবা, 
থৌক্‌ব! প্রভৃতি নামে পরিচিত। এই বাঁশ গাছ শীঘ্ব গীর্ত 
বাড়িয়া উঠে। ত্রিশ দিনের মধ্যে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রায় 
৭০ ফিট, পর্যন্ত দীর্ঘ হইতে দেখা যায়। ইহার দণ্ড ১২ ইঞ্চ 
পরিধিবিশিষ্ট মোটা! হইয়৷ থাকে। পাতাগুলি মধ্যমাকৃতি, 
কোমল ও শিরাবিশিষ্ট। গাঁইটগুলি কিছু উচু উচু, তাহার 
চারি পার্ে শুঁয়ার একটা চক্র আছে। এই বাশ চিরিয়া কিছু 
দিন জলে ডুবাইলে অতিশয় শক্ত ও দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। ইহাতে 
ঘরের খুঁচী, বাতা, ও বেড়ার বাঁধারি প্রভৃতি এবং দর্মা, ড়, 
পাঁধা ও চিক গ্রত্ৃতি দ্রব্য ইহাতে উৎকৃষ্ট প্রশ্থত ঈ 
থাকে। জাওয়া বাশ এই শ্রেণীর হইলেও অপেক্ষাকৃত বড় 
হয়। তল্দা বীশের অপেক্ষা ইহার গ্রস্থিগুলি অধিরুতর দৃঢ়। 





পাশ 


ংশ 


উঠিলে সেই কচি তেউড় কাটিয়া আনে এবং তাহাতে মসলাদি 
মাখিয়া আচার প্রস্তুত করে। অনেকে বাঁশের কৌড়ার উপর 
ছাড়ি চাঁপা দিয় রাখে। ক্রমে সেই বংশাস্কুর পরিবর্দিত হইয়া 
ইাড়ির আকারে পরিণত হয়। তখন উহা দেখিতে ঠিক বীধা 
কপির মত দেখায়। এ কৌড় কাটিয়া ব্যঞ্জনাদি রদ্ধন করিলে 
থাইতে উত্তম লাগে। 

৩৭ /. 7/678৫/1104--আন্বয়ন দ্বীপে জন্মে। প্রায় 
১৫।১৬ ফিট, উচ্চ হইতে দেখা যায়। ইহার পত্র গায় লাগিলে 
এরূপ চুলকানি উপস্থিত হয় যে, যে সহজে তাহা নিবারিত হয় 
না। এই কারণে কেহ সাহস করিয়া উহা সংগ্রহ করিতে চেষ্টা 
পায় না। চ১010[)193 এই জাতীয় বৃক্ষকে [91908 910 
নামে উল্লেখ করিয়াছেন। 

৩৮ 43. 01/?৫৪--ভারতের সর্বত্র, বিশেষতঃ শ্রীহট, 
চট্টগ্রাম এবং সিংহল দ্বীপের দক্ষিণ ও মধ্যভাগে জন্মে। 
আমেরিকার ওয়ে& ইপ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জে এব দক্ষিণ আমেরিকার 
স্থানে স্থানে ইহার চাস হইতেছে । এই বাশ দেখিতে হরিদ্রা- 
বর্ণ এবং মধ্যে মধ্যে ইহার গাত্রে সবুজ ডোর! থাকে। বাঙ্গালাস় 
ইহ] বাসিনী বাশ নামে খ্যাত । বোথ্াই--কল্পক, বংশকলক ও 
শিল্গাপুরে উনা নামে পরিচিত। এই বীশগুলি সাধারণতঃ ২০ 
হইতে ৫০ফিটের অধিক লম্বা! হয় না এবং বালকদিগের বাহুমূলের 
সায় মোটা হইতে দেখা যায়। পাতাগুলি মোট! মোটা শিরাধুক্ত। 
বাশের গাইটগুলির ব্যাস প্রায় ৪ ইঞ্জ। গায়ের দল কিছু 
পাতলা । বর্ধার সময় গোড়ায় জল পাইয়া প্রতিদিন প্রায় 
১৮ ইঞ্চ বাড়িতে থাকে । গাছ অনেক পুরাতন হইলে ফুল 
ধরে। ফুলগুলি দেখিতে অনেকাংশে 73, 21000107068 
শ্রেণীর মত; কিন্তু বহিঃপত্রগুলি অপেক্ষাকৃত বড় ও চুচাল। 
এততিন 8. 7392010710১ 7), 1169%936) 2. %)077171000, 
1), 760/0, 13. 68109216573. 219%079/8 প্রভৃতি কএকটা 
শ্রেণীর নাম করা যাইতে পারে । শেষোক্ত শেণী 3. 1018 
শ্রেণীর সমনামীয় বলিয়। কথিত। অপব কয়টা শ্রেণীর বিশেষ 
কোন বিবরণ পাওয়া ষায় নাই। 

এ সকল বিভিন্ন শ্রেণীর বাশ-ঝাড়ের পরস্পর পার্থক্য লক্ষ্য 
কবিয়া উদ্ভিদ্তত্ববিদগণ উহাদের জাতিগত চারিটী থাক (৪0- 
ঢ10৪)নির্দেশ কবিয়া থাকেন। তন্মধ্যে ১ম থাক 44976724/00716% 
_ ইহার মধ্যে 4010910811% শ্রেণীজ বৃক্ষই গণ্য হইতে পারে। 
২য় থাক 12%94)/)70860--13810)0)১8) 01621)0001)10% ও 
(091১0৪81100 01:% শেণী ইহার অন্ততূক্তি। ৩য় £)8)%70- 


0919770--1)9001:9081810)0৭, 1161001010৭) 199000০0- 


[ ৩৫* ] 
এই বাশের কচি কৌড়া অনেকে খায়। গাছ ছুই ফিট উ্দে 


সপ 


বংশ 


10868007700, 1161008601)11) ও (80109108800) 
শ্রেণীভুক্ত বৃক্ষ সমুদায় ইহার মধ্যে পরিগণিত হয়। এবং ৪র্থ 
716/00077)2---10100010108) 10610081108 ও 000180018 
শ্রেণিজ বৃক্ষই এই থাকের অন্তর্গত । 

উপরোক্ত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ জাতীয় বাঁশগাছগুলির উপরে একটা 
কঠিন ত্বগাবরণ আছে। তাহার নিয়ে ও ভিতরের ফাক পর্যন্ত 
যে কাষ্ঠভাগ থাকে, তাহাকে দল” বলা যায়। জাতি বিশেষে 
এঁ দল মোটা বা পাতলা হয়। দলের মাঝে মাঝে এক একটা 
নিরেট ও কঠিন মোটা গাঁইট থাকে । কোন কোন বীশের গাইট 
এত কাছাকাছি হয় যে, ভিতরের দল বা কাষ্ঠ নাই বঙ্গিলেও 
চলে। শিশ্গাপুর, চীন প্রভৃতি দেশে এই বাশের সুন্দর সুন্দর 
ছড়ি প্রস্তত হয়। উহা চীনে বাশের লাঠি বা ছড়ি বলিয়া 
পরিচিত। কোন কোন শ্রেণীর বাঁশ ৩০ দিনের মধ্যে পূর্ণাবস্থ 
প্রাপ্ত হয়, কোনগুলি বা ২।৩ মাসের মধ্যে শাখাসহ পরিধর্ধিত 
হইয়া উঠে। প্রধানতঃ বর্ষ! সমাগমেই বাশের কলা গজাইতে 
দ্বেখা যাঁয়। কাণ্ডেন পরিমান ১৮৩৫ থুষ্টাব্ধে বিশেষ ভাবে পর্যয- 
লোচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে,বর্ষা ধতুতে বজ্ধ্বনির সঙগেসজগেট 
বাশের কৌড় বাহির হয়। তদনস্তর উত্তরোত্তর বারিপাততে উহা 
বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমশঃ কঞ্চি প্রভৃতি দ্বারা বিস্তৃতায়তন হইয়া উহা 
প্রকৃত বাশঝাড়ে পরিণত হুইয়৷ থাকে। চীন দেশে “চেকিয়াং 
নামে এক প্রকার চৌকা বাঁশ পাওয়া যায়। উহা! গৃহাদি সাজা- 
ইতে, অথবা আসবাব প্ররস্তত কার্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
ইহার দ্বার। উৎকৃষ্ট কলম-দানি প্রস্তুত হয়। 

বৃষ্টি আরম্ভ হইলে বঝাশেব গোড়াকাটাগুলি স্থানান্তবে 
পুতিয়া দিলে তথায় নূতন কৌড় উৎপন্ন হইয়া থাকে । কোন 
কোন স্থান বিশেষরূপে চসিয়া তথায় ছুই ঝা তিন ফুট্‌ লম্বা একটা 
কাটা গোড়া লম্বভাবে পু তিয়! দেওয়া ₹য। ধী গোড়ার শিকড়- 
যুক্ত গাইট (10৫68) গুলি হইতে কিছুদিন পরে এক একটা 
ফল! নির্গত হয়, তখন উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়! কাটিয়। নির্দিষ্ট 
ভূমিতে পৃথক ভাবে রোপণ করিয়া দেয়। 

কাটা গোড়া ভিন্ন বাঁশের বীজ হইতেও গাছ উৎপন্ন হয়। 
1,00100198 ও [08199 সংযুক্ত বীজগুলি গাছ হইতে ভূমিতে 
পতিত হইবার পর সপ্তাহ মধ্যেই অস্কুরিত হইয়া উঠে। 
কখন কথন উহা মূল বৃক্ষে সংলগ্ন থাকিয়াই ছয় ই 
পর্ধ্যস্ত বাড়িয়া থাকে । তখন প্র কচি কৌড়গুলিকে 
স্থানান্তরে স্থাপিত করা হয়। প্র অগ্কুরিত বীজগুলি ন্বন্নকাল 
মধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু বিশেষ যত্বে ও সাবধানে সংগ্রহ 
পূর্বক রক্ষা করিলে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে 
লইয়া গাছ উৎপাদন করা যাইতে পারে। এই গাছগুলি ১০ 


গাজা 


বংশ [ ৩৫১ ] বংশ 


শিট সাপে পাপী ৩৭ পপপপ্পপাাপা 


হইতে ১২ বংসর অতিক্রম ন। করিলে স্থুপক ও কাটিবার 
উপযুক্ত হয় না। 
বাশ গাছ প্রধানতঃ যেরূপ কৌড় লইয়া অস্কুরিত হয়, 





পূরণমাত্রায় পরিবর্িত হইলেও উহার গোড়ার পরিসর প্রায় |. 


একরূপই থাকে । দণ্ডের দৈর্ঘ্যতার বৃদ্ধি সহকারে ব্যাস তেমন 
স্বলতর হয় না। বৎসরের পর বৎসর চলিয়! যায়, কিন্তু উহার 
দৈর্ঘ্যতার বা আয়তনের বিশেষ কোন তারতম্য লক্ষিত হয় না, 
কেবল উহার কাষ্ঠ পরিপক হইতে থাকে । নারিকেল, তাল; 
ধর্ঘ,রাদি বৃক্ষের যেরূপ ডালের চিন্ন দেখিয়া বয়স নির্ণয় করা 
যায়, বাশ গাছের গ্রন্থি দৃষ্টে সেরূপ কোন কাল নির্দেশ করা যায় 
ন1। উহার পুষ্পোদগম বা বীজাধান দেখিয়। সাধারণে বয়স নির্ণয় 
করিয়া থাকে। মধ্যভারতের পার্বত্য প্রদেশেবাদী জাতির! 
পার্বত্য বাশের বীজাধান দেখিয়া আপনাদের বয়স পর্যন্ত 
গণনা করিয়া থাকে । যেব্যক্তি বাশের ছুই “কাটঙগ” অর্থাৎ 
দুইবার বীজাধান দর্শন করে, তাহার বয়স ৬ৎ বৎসরের 
কম হয় না। 

উপরে বাশের পুণ্পোদগমের বিষয় লিখিত হইয়াছে। 
সাধারণতঃ ২৫ হইতে ৫ বৎসরের মধ্যে বাশ গাছে ফুল ধরে। 
অনেক সময় ৪৪ বৎসর পরে ফুল হইতে দেখা যায়। সময় 
সময় বাঁশ গাছের বীজ হইতে চাউল পাওয়া যায়। এ চাউল 
অনেকে খাইয়া থাকে । আমাদের দেশে অনেকের বিশ্বাস, 
দুর্ভিক্ষ বা মহামারী উপস্থিত লইলে সাধারণতঃ বাশ গাছে 
চাউল জন্মে; কিন্তু বস্থতঃ সে সংস্কার ভিত্তিহীন। ১৮৩৬ থুষ্টাবের 
[510)5, 00 17079- 3০০ 01100 6০11] 0 15949 
এন্কে লিখিত আছে যে, এ সময় নানা স্থানে বাশ গাছে চাউল 
দেখা গিয়াছিল,কিন্ত তখন কুত্রাপি ছূর্ভিক্ষ ছিলনা । ক্ষেত্রার্দিতেও 
অপর্যাপ্ত ধান্ত উৎপন্ন হইয়াছিল। এ সময়ে ক্ষেত্রজ তুল 
১২ টাকায় ১৬ সের এবং বংশজ তুল ১২ টাকায় ২০ সের 
বিক্রীত হইয়াছিল। প্রত্যেক বাশ গাছে প্রায় ৪ সের হইতে 
২০ সের পর্যন্ত তণুল উৎপন্ন হয়। যে গাছ যত বিচ্ছিন্নভাবে ও 
যত উর্বর ভূমিতে থাকে, তাহাতে ততই অধিক মাত্রায় চাউল 
পাওয়া যায়। চাউল উৎপন্ন হওয়া শেষ হইলেই গাছটা আপনা 
আপনি শুক|ইয়া আইসে,কিন্ত তাহার গোড়া হইতে পুনরায় কলা 
বাহির হয় এবং কখন কখন বীজ হইতেও রুক্ষ উৎপন্ন করা হয়। 

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মানুষে বাশের কৌড়া 
ব্ঞ্জনাদিতে রাধিয়া অথবা আচার করিয়! খায়। গবাদি জস্ত 
বীশপাতা খাইতে ভাল বাসে। গোরুর এনোরোগে বাশ 
পাতা বিশেষ উপকারী । ১৮১২ খুটাষের উড়িষ্।-হুর্ভিক্ষে 
লক্ষ লক্ষ লোক বাঁশের চাল খাইয়া! প্রাণ ধারণ করিয়াছিল। 








১৮৬৫ থুষ্টান্বের মহামারীতে ধারবাড় ও বেলগাম্‌-জেলাবাসী 
প্রায় ৫৭ হাজার লোক কাণাডায় 'আসিয়৷ বাশের লীজ সঞ্চয়- 
পূর্বক তাহার তুলে প্রাণ ধারণ করিয়াছিল । ১৮৬৬ পৃষ্টা 
মালদহ জেলায় ১২ টাকায় ১৩ সের বাণের চাউল বিক্রীত 
হইয়াছিল। এ সময় তথায় প্রতি টাকায় ১০ সের চাউল 
ছিল। হূর্ভিক্ষের দায়ে পড়িয়। লোকে বাশের চাউলে দউদ- 
পুর্ণ করিতে বাধ্য হইলেও উৎ্া বিশেষ স্থখকর নহে । 1) 
(1119 বলেন, উহাতে অজীর্ণ ও উদরাময় কোগ জন্মে । 
বংশদণ্ডের অভ্যন্তরস্থিত ফাঁকের মধ্যে সময় সময় 
পাওয়া যায়। প্র জল বিশেষ শৈতাগুণসম্পন্ন । বাধুরোগ- 
গ্রস্ত বাক্তিকে তই জল পান করাইলে বিশেষ উপকার দশে । 
বাশের উপকারিতা সম্বন্ধে খনার এইরূপ একটী বচন গ্রাচলিত 
আছে,-- 
“পুবে হা, পশ্চিমে বাশ ****। 
উত্তর বেড়ে, দক্ষিণ ছেড়ে, 
বাড়ী ক'র্গে ভেড়ের ভেড়ে 1” 
অর্থাৎ পূর্বব দিকে কুমুদকহলার পরিশোভিত হংস বিরাজিত 
ুঙ্ধরিণী এবং পশ্চিমে বংশবন সমাচ্ছাদিত গৃহবাটিক! গৃহস্তেব 
বিশেষ মঙ্গল প্রদ । 
থাগ্দ্রবারূপে ইহার উপযোগিতার বিষয় সাধারণে বিশেধভাবে 
গৃহীত না হইলেও, গৃহস্থের নানা কাজে ইহার ব্যবহাৰ দেখিয। 
লোকে বাঁশবাড় রক্ষার ও পালনেব ব্যবস্থা কবিয়া আসিতেছে । 
সহরতলীর অন্ততূক্ত খাপরেলের ঘরসমূহ এবং তদ্ছহনভ ত 
পল্লীপ্রদেশে উলু, গোলপাতা, খড় প্রস্থতি দ্রব্যগ্ারা নিশ্মিত হে 
সকল চাল! ঘর দেখা যায়, ততৎসমুদায়ই বীশ, দড়ি, খড় ও কাদার 
সাহায্যে নিশ্মিত হইয়া থাকে। এ মকল ঘরেব খ,টা, রোয়া, 
বাঁতা,টানা৷ প্রভৃতি সকণই বাঁশের দ্বারা প্রস্থৃত হয়। চাবি পারের 
দেওয়ালগুলিতে বীশের টাটা, চেটাই, অথবা ছেঁচা বাশের কাচ! 
বা টাচের বেড়া দেওয়া হয়। বাঁশের সরু গোলকাটা প্রপ্ধত 
করিয়া তার ছার! বিনাইয়! “চিক্‌, প্রস্থত হয়। এ চিক্‌ দরজ। 
জানালা প্রভৃতির সন্মুথে আবরকরূপে বাবহ্ৃত হইয়া থাকে । 
বাস্তবিক পক্ষে একটা গৃহস্থ পরিবারের আবগকীয় আসবাব 
প্রভৃতি সকল পদার্থই ধাশ হইতে নিশ্মিত হয়। একটা 
করেণ পরিবারের গৃহের প্রতি লক্ষ্য করিলে, ইহার পরিস্ফট 
চিত্র দৃষ্টিগাচর হইতে পারে। করেণগণ সপরিবারে অর্থাৎ 
২০০ হইতে ৩০০ পধ্যন্ত লোক একত্র একটী বাসভৰনে 
থাকে। উহা! একটী ক্ষুদ্র গ্রাম বলিলেও চলে।  উহাব 
সকলই বংশনির্মিত। বাশের মাচা বা গাটাতন বিঘা 
তাহাতে শধ্যাতল বিনির্মিত হয়। এতদিন বংশখণ্ডে বসিবার 





মোড়া, বেদারা, ইজিচে়ার, ছেলের দৌলা, টেপা হি ৫ 


ন্তাস্ত গৃহস্থের নানা আসবাব প্রস্তুত হইয়া থাকে । জালিকেরা 
জলাজমির উপর অথবা নদীবক্ষে বাশের কুটার নির্শাণ করিয়া 
বাস করে। স্থানে স্থানে নর্দীথাতের উপর অথব! রাস্তার 
মাঝে মাঝে বাশের সেতু দেখা যায়। 

* যে সকল বাঁশ অধিক ফাঁপা অর্থাৎ যাহার ভিতরের ফণক 
অন্তান্য শ্রেণীর ফাঁপা বাশ অপেক্ষা কিঞ্িৎ অধিক, এইরূপ 
সাশ হইতে জলনালী, জলপাত্র, পানপাত্র, রদ্ধনপাত্র প্রতৃতি 
গার্স্্য উপকরণসমূহ প্রস্তত হয়। হিমালয়শিখরবাসী অনেক 
জাতিই এইরূপ বাশের পাত্রে জল ও চাউল দিয়া অন্ন পাক 
করিয়া খায়। পার্বত্য জলবাহকেরা মশকের পরিবর্থে ৩ 
ফিট হইতে ৬ ফিট পর্যন্ত লম্বা বংশখণ্ড লইয়া উত্তপ্ত লৌহ- 
শলাকা দ্বারা উপর হইতে তাহার গাইটগুলি ফুটা করিয়া 
লয়। পরে তাহা জল পূর্ণ করিয়া পৃষ্ঠদেশে সংস্থাপনপূর্ব্বক 
একথণ্ড দড়ি দিয়! উহ! কপালে বীধিয়৷ রাথে। ইহাতে তাহা- 
দের পর্ববতারোহণে বিশেষ সুবিধা! হয় এবং এ চোঙ্গের অভ্যন্তর- 
স্থিত জল কএকদিন পর্যন্ত থাকিলেও উত্তপ্ত বা নষ্ট হয় না। 
বৈশাখে জলসত্তদানের সময় অথব! চৌবাচ্ছার উপর হইতে 
কলের জল অন্তত্র লইবার জন্য বাঁশের জলনালীর ব্যবহার 
দেখা যায়, এখনও কৃষকেরা বাশে তৈলপাত্র ব! হুগ্ধপাত্র প্রস্তুত 
করিয়া ব্যবহার করে। অন্নব্যঞ্জনাদ্দি পাক করিবার হাতা, 
মাছকাটা ছুরি, দোহনপাত্র, মন্থান দণ্ড, মই, চর্কা, লাটা, 
আন্লা, প্রভৃতি ব্যবহার্ধ্য সকল দ্রব্যই বাশে প্রস্তুত হয়। 

মাঝিরা বা জেলের! ইহাতে নৌকার দীড়, মাসল এবং মাছ 
ধরার অন্যান্য আবশ্তকীয় উপকরণ প্রস্তত করিয়া লয়। আসাম 
ও পূর্বববঙ্গে জলাজমি ও বিল প্রভৃতি হইতে কৈ মাছ প্রভৃতি 
পরিবার জন্য এক প্রকার বড়শি প্রস্তত হয়। উহা চিয়াড়ীর 
যায় হ্থপক্ক বীশের একটা শলাঁকা মাত্র । উহার মধ্যস্থলে দড়ি 
বাধিয়া ছুই মুখ নীচু করিলে ইংরাজী ইউ অক্ষরের মৃত হয়, 
এ ই সুচ্যগ্র মুখে একটী ফড়িং আট্কাইয়া জেলেরা জলে 
ছাড়িয়া দেয়। মাছ ফড়িংএর লোভে প্র বড়শি আসিয়া 
ধরিলেই বংশশলাকা পুর্বাবস্থায় বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এবং 
কান্কুয়া মধ্যে সবেগে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা ফাক করিয়া ফেলে, 
তখন আর নড়িবার শক্তি থাকে না। এততিনন ছিপ, কড়শা, 
বড়শার দণ্ড, হষ্ি প্রভৃতি অনেক জিনিস ইহা হইতে সচরাচর 
পরস্তত হইয়া থাকে। নাগা প্রস্ৃতি পার্বত্য জাতিরা বাশের 
কঠিন, আবরণাংশ হইতে ছুরিকা ও বড়শা প্রস্তুত ক্রিয়৷ 
থাকে। শক্র হইতে গ্রামাদি রক্ষার জন্ত তাহার! “পঙ্গী' নামে 


. প্রকার ছুঁগাল ছুরিকাপ্রস্থত করিয়া গ্রামে চতু্গরধর্তী 





শর লেস ও [করন টৃপ্ক্ঠিক রর নও ডু 
থাকে। শক্ররা আসিয়া! অগ্রমুখী কাটার বিদ্ধ হইলে: ফন 
পা পশ্চার্দিকে টানিয়! লইতে চেষ্টা পার, অমনি অপর .ছইটা 
কাটায় গোঁড়ালী বিদ্ধ হইয়া বন্তরণায় অস্থির হইয়। গড়ে। 
নাগারা চিড়া গ্রন্তত করিবার জন্য এক প্রকার বাশের কল 
নির্শাণ করিতে জানে । সাঁওতাল কোল, ভীল, নাগা, কুষী 
প্রভৃতি অসভ্য জাতির! এখনও বাঁশের ধনুক লইয়! বেড়ায়। 
অতি প্রাচীন কাল হইতে আধ্য-যোদ্ব,বর্গের তীর, ধস্থুক ও 
ছিলা গ্রসৃতি বাশে নির্দিত হইত। পূর্ববঙ্গে বীশের পপাচড়া 
মারার রীতি আছে। 

এই সকল ব্যতীত, বংশে উৎকৃষ্ট বাগ্যবন্ত্রসমূহ প্রস্তত হইয়া 
থাকে। শ্্রী্ষষ্ণের মোহন বীশরী এবং লোরপরম্পরাশ্রত 
মিএএ তাঁনসেনম্থষ্ট শানাই নামক বাগ্যষন্ত্র বেধু নামক বংশ দ্বারাই 
নির্শি । এদেশে সর তলদা বাঁশে বিভিন্ন প্রকার বাশী গ্রস্তত 
হইয়া থাকে। মণিপুরবাসী এবং নাগারা .এক প্রকার বাশের 
বীণা (৩৪78 1210) প্রস্তুত করিয়া বাজায়। উহার তার- 
গুলিও তাহার! কাচা বাশের উপরের ছাল হইতে সরু ও গোল- 
ভাবে টাচিয় প্রস্তুত করে। মলয়বাসীর ওকলোঙ্গ নামক বাদ্য 
আবশ্যক মত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ এক একটা গইটযুক্ত বাশের চোল্গে 
নির্দিতি। বাজাইবার সময় উহা কতকাংশে জলতরঙ্গ বাঁজানার 
্তায় বাজান হয়। উহাতে স্থরেরও তারতম্য স্পষ্ট অন্তৃত 
হইয়! থাকে । গোঁপীমন্ত্, সেতার ও একতারা প্রভৃতি যঙ্ত্ের 
পৃষ্টৰওও বাশের নির্দিত হইয়া থাঁকে। 

উপরোক্ত নিত্যব্যবহার্ধ্য দ্রব্যাদি ভিন্ন বংশদণ্ড হইতে 
মনুষাজগতে আর একটী মহুপকার সাধিত হইতেছে । উহা 
মনুষ্যসমাজের জ্ঞানোননতির সৌকর্য্যস'ণক' লিপিবিস্তার অন্ত- 
তম অঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নহে। মানবজাতির মনোভাব বা 
গ্ন্থাদি লিখিবার জন্ত কাগঞ্জের আবিষণার হইয়াছে । এই বংশ- 
দও হইতে সেই কাগঞ্জের প্রকারবিশেষ উদ্ভূত হইতেছে। এ 
কাগজ অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হওয়ায় লিপিকাধ্যে বহুল পরিমাণে 
ব্যবহৃত হয় না, বরং সারাটা গলার 
অধিক গ্রচলন দেখা যায় 

[90190 (01956: নামক পত্রিকার ৪র্থ ভাগে চীনদেশীয 
বাপের কাগজ প্রস্তুত প্রথা প্রদত্ত হইয়াছে। উহা এপ. সহ 
যে সকলেই অনায়াসে সেই প্রথা অবলম্বন করি! সবাবরিতে 
পারে। বাশগাছতে কুফি ও প্র নিল, ফী, 
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হু খা কর্তব্য রে: গত 
তাড়া ভিজাইবায় সময় একগুর প্রনমপ বীধারী সাজাইয়! তাহার 
উপর পর্যাপ্ত চুণ ছড়াইয় দিতে হয়, যেন চুগে বাারিুলি ঢাকা 
পড়ে। *এইক্ূপে উপযুপিরি বাখারী ও চুণ চৌবাচ্ছায় সার্জাইয়া 
উপর হইতে আস্তে আস্তে অল্প অপ জল ঢালিতে হয়। ক্রমে 
তন্মধ্যসঞ্চিত জলরাশি উপরের বাখারিস্তরকে ঢাকিয়া ফেলিলে 
জল দেওয়া বন্ধ কর! হয়। এইরূপে চূণ মিশ্রিত জল মধ্যে 
৩। ৪ মাস কাল নিমজ্জিত থাকিলে বাখারী পচিয়া৷ আইসে। 
তখন উহাকে তুলিয়া! ঢেকিতে বা উদৃখলে কুটিয়া গুঁড়া করে। 
অতঃপর সেই গুঁড়াগুলি উত্তমরূপে পরিষ্কারপূর্বর্ক পুনরায় 
পরি্ূত জলে মাথা হইয়া থাকে । কাগজের আয়তন বা দৈর্ঘা 
প্রস্থ ও স্থলতা অনুসারেই পরিষ্কার জল মাথান নিয়ম। অনস্তর 
প্র জলমাঁথা বংশ-চূর্ণের মাড় চৌকা ছাক্নীর স্ায় আকারের 
্াচে ঢালিয়া যথারীতি কাগজ প্রস্তত করা হয়। কাগজের 
অনুরূপ ছঁচে & মাড় সমানভাবে বিস্তৃত হইয়। কাগজের আকার 
ধারণ করে বটে, কিন্ত তখনও উহা! ভিজা থাকে; এ ভিজা 
কাগজ গুকাঁন আবশ্তাক। ছীচ হইতে ভিজা কাগজ উঠাইয়া প্রথমে 
ঈষদৃষ্চ একটা দেওয়াল গাত্রে তাহাকে গুকাইতে দেওয়া হয়। 
তদনন্তর পুনর্ধার আতপতাপে শুকাইয়া লইতে হয়। এই 
প্রকারে বীশের কৌড়া ফটকিরি মিশ্রিত জলে পচাইয়৷ কাগজ 
করিতে পারিলে সর্বোৎকৃষ্ট কাগজ উৎপন্ন হইয়। থাকে । বংশ- 
ষাট হরিদ্বর্ণ নাশ করিয়া যে কাগজ হয়, তাহা মধ্যম এবং 

ংশ-চর্ণ হইতে প্রধানত: যে কাগজ হয়, তাহা নিকৃষ্ট বলিতে 
হইবে। এক জন পাকা কারিগর প্রতি মিনিটে এইরূপে ছয়- 
খানি কাগজ প্রস্তত করিতে পারে। 

আমেরিক| ও যুরোপবাসী কাগজব্যবসায়িগণ ওয়েট ইন্ডিজ, 
দ্বীপপুঞ্জ হইতে সহ সহত্র টন “বাশের আইস” (8101000 
8৮16) আঁনাইয়! উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তত করিয়াছেন। ব্রেজিল- 
বাসী বৈজ্ঞানিকগণ ইহার সুক্ষ তন্তসমূহ রেশম, অথবা পণমের 
সহিত মিশ্রিত করিয়! বন্্ব়নের উপযোগিতা! প্রৃতিপাদনে 
মনৌযোগী হইয়াছেন । 181. 7০009089 ভারতবর্ষে বাশের 
অশইসে কাগজ প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা! গ্রতিপাদন করেন। 
কিন্তু কচি কৌড় ব্যতীত, অপর পরিপন্ক বাশে উহার উপযোগিতা 
অন্ন দেখিয়া এবং তাহাতে ব্যয় বালা জানিয় উক্ত প্রস্তাব 
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বংশাস্কুর রা বীশের কৌড়ের গুগ__কটু, তিক্ত, অলপ, বায় 
শীতল, পিত্তরক্তদাহ-কৃচ্ছু্র ও রুচিরুর | 

পকরীরো বংশজো রুক্ষঃ বাঁতপিতকরঃ কটুঃ। 

স কষায়ো বিদাহী চ শ্লেমবস্ঃ পাকতঃ কটু; ॥” ( রাজনি” ) 
তাবপ্রকাশ মতে, ইহার গুণ-_ 

“বংশ; সরো হিমঃ শ্বাঢুঃ কষায়ে। বস্তিশোধকঃ। 

ছেদন? কফপিত্বস্ কুষ্ঠাতনব্রণশোথজিৎ ॥ 

তৎকরীরঃ কটুঃ পাকে রসে কক্ষে! গুরুঃ সরঃ। 

কষায়ঃ কফক্‌ৎ স্বাছুর্বিদাহী বাতপিত্তলঃ ॥ 

তদ্যবাস্ত সরা রূক্ষাঃ কষায়ঃ কটুপাঁকিনঃ। 

বাতপিত্তকর! উষ্ণ বন্ধমূত্রাঃ কফাঁপহা 1৮ 

অর্থাৎ বাশ সারক, শীতবীর্ধয, মধুর ও কষায়রস, বস্তি- 
শোধক, ছেদন এবং কফ, পিত্ত, কুষ্ঠ, ব্রণ ও পোথনাশক ; 
বাশের কৌড়-_কটু, কষায়, মধুর রস, কটু, বিপাক, রূক্ষ, গুরু, 
সারক, বিদাহী এবং কফ, বায়ু ও পিত্ববর্ধক; বেগুফল সারক, 
রুক্ষ, কষায় রস, কটু, বিপাক, বায়ু ও পিত্তবর্দক, উদ্কবীর্ঘ্য, 
মূত্ররোধক ও কফনাশক । 

নল, শর প্রভৃতি তৃণবিশেষও বৈজ্ঞানিক মীমাংসায় বংশ- 
জাতীয় বলিয়া বর্ণিত। প্রাটীন বৈস্তক শান্ত্রেও ইহা ভুগজাতির 
অস্ততুক্ত বলিয়া গৃহীত এবং শ্বতন্ত্র ভাবে আলোচিত হইয়াছে । 

[ নল ও সার শব্ধ দেখ । | 

বাঁশের পাতা ও কচি কৌড় সিদ্ধ করিয়! তাহার ক্কাথ সেবন 
করাইলে স্ত্রীলোকের রজোনির্গম হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে ও 
টীনরাজ্যের স্থানে স্থানে গ্রসবের পর প্রন্থতিকে এ ক্কাথ 
খাইতে দেয়। তাহাতে রীতিমত রক্তআব হইয়া! জরায়ু পরিষ্কার 
হইয়া থাকে। হস্তপদ ভগ্ন হইলে বাঁড় বাঁধিবার জন্ত বাশের 
বিশেষ উপযোগিতা দেখা যাঁয়। স্থানিরিশেষে বাশ খণ্ডিত 
ও উত্তমরূপে পরিষ্কৃত করিয়। লইলে অথবা! বংশপত্রাবরক লইয়া 
তঙ্স্থানে দৃঢ়রূপে বাধিলে বাড়ের কার্য হয়। ভগ্মপদের ছিন্নাগ্রে 
বাঁশের চোঙ্গ পুরিয়া দিলে অথবা! পাদসন্ধি ছেদনের পর বাশের 
গীইট সেই স্থানে আবদ্ধ করিলে উহা! সঙ্ধিস্থানের কার্ধ্য করে। 

২ গৃহের উর্ধকাষ্ঠ। আড়কাঠা। 

রংগঠ পৃ্ঠাস্ি, গেহোর্কাষ্ঠে বেপৌ-গণে কুধে।' 

(খাই নদ বে). 
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বর্গ 
“উদ্বাপিতঃ সংযতিরেগুরষ্ৈঃ 
সান্দীককৃতঃ স্ন্দনবংশচটক্রেঃ॥% ( রঘু ৭৩৯) 


৫ বাগ্ভভাগ্বিশেষ। চলিত বাশী। 
॥ “স কীঢকৈম রুতপুর্ণরদ্ধৈ ১ কৃদপ্তিরাপাদিতবংশকৃত্যম্‌। 
শুশাব কু্ধেতু যখঃ সমুচররগীনগানং বনদেবতাতিঃ ॥৮ 
(রঘু ২১২) 
[ বংশী শবে বাশীর বিবরণ দেখ । ] 
৬ ইচ্ছু। (রাজনি') ৭ সর্জ নামক সালবৃক্ষ। স্ত্িয়াং টাপ। 
(স্ত্রী) ৮ প্রাধাগর্ভসদ্ুত অগ্মরোবিশেষ ॥ (ভোরত ১1৬৫।১৬) 
ংশ (পুং) ১ খঙ্জামধ্যেক্চভাগ | ( বৃ" সং ৫০2) ২ যুদ্ধসামগ্রী 
পরম্পরা বা সমূহ ( রখধ্বজাদি )। ৩জনসংখ্যা। ৪ অতিথি । 
৫ লম্ঘমান ভেদ-১০ হস্ত। ৫ গস্থিবিস্বৃত হন্ডপদাদির অস্থি। 
বিংশ শবেন দৈর্ধ্যং বিবক্ষিতং বাহু চ নলকাবৃর জঙ্ঘে 
চেত্যাষ্টবংশবাঁঃ। নলকাবন্কুল্যাবিতি ।' ( রানা” ৫৩২৪৪ তীর্ঘ ) 
৬ বিষু)। ৭ বংশলোচন। 
বংশধষি (পুং) বংশত্রাহ্মণবর্িতি আচার্য ধাষিভেদ। 
ংশক (ক্রী) বংশ ইব কায়তীতি কৈ-কঃ। ১ অগ্ুক্ক। 
(হারাবলী) বংশ ইব প্রতিকৃতিঃ (ইবে প্রতিরূতৌ। পা 
৫৩৯৬) ইতি কন্। হ মত্ত বিশেষ। চলত বীশপাতা 
মাছ। (শব্দণালা) ৩ ইক্ষু ভেদ। ইহা বাশ।ই বা শাপাড়া 
আক বণিয়া পরিচিত। ইহার গুণ-_ শীতল, মধুর, শ্নিঝ, পুষ্টিকর, 
শ্লেম্সল, সারক, আবদাহী, গুরু, বৃষ্য ও সলবগ। 
*্বংশকত্বনভিযান্দী লবুর্দোষহয়াপহঃ 1” (রাজবশ্লভ ) 
আবার স্ৃশ্রত বলিয়।ছেন-- 
*অবিদাহী গুরুতুষ্য; পৌগুকো ভীক্কবান্তথা। 
আভ্যাং তুল্য গুণ: বিঝিং সক্ষারো বংশকো মতঃ ॥, 
( সুশ্রত ১1৪৫) 
হন্থো বংশ: (সংজ্ঞারাং কন্‌। পা ৫1৩৮৭) ৪ ন্ষুদ্র বাশ। 
বংশকগ্জ ( ক্লী) কষ্ণাগুরুকাঠ। 
বংশকঠিন (পুং) বংশা বেণ্বঃ কঠিনা বাশ্মনদেশে স বংশকঠিনঃ। 
বাশবন, বাশঝাড়। 
বংশকক (রী )১ আকাশে উড্ভীয়দান সত্ন। বৃক্ষ হইতে বানু 
কর্তক আকাশে নীত শাললীঠল|। বংশতুলা। চলিত 
বুড়ির স্থৃতা। 
“্নৃফঃ হকপিত্যাছরি দ্চুমং মলীবিনঃ | 
গ্রীহাসং বংখককং বাত হলং দরুন” (ছারাঁবলী ) 
বংশকর (পুং) বংশং করোতীতি ক-অচ,। ১ বংশের ক 
আদি থ্ুরুষ, পুর্বা পুুষ। ্‌ 


ওপর যা শশী. ০ িিশিটািাীশী শশী শীট িশীশ্ীীীীীী 


পু” ৫৭1২৯) বংশধারাও পাঠ দেখা যায়। 

বংশকরা, চট্টগ্রামের দক্ষিণপুর্বে অবস্থিত একটা প্রাচীন 
নগর। রামাই বা রামুনামে পরিচিত। টলেমির ভৃবৃহাতে 
[)4140507% শবে এই স্থানের ঝাঁণিক্র প্রভাব উল্লিখিত আছে। 

বংশকরীর (পুং) বংশান্থুর। বাশের কৌোড়। (বশ দেখ] 

বংশকপূুর [ রোঁচনা ] €পুংস্ত্রী) বংশ কপুরঃ। কপূর 
ইব শোভতে ইতি রুচলযু। ততঃ যঠীতৎপুরুষঃ ৷ বংশরোচনা। 
(রাজ'ন*ৎ ) [ বংশলোচন দেখ ] 

বংশকর্ধাকৃ (ধি) ১ ঘরামীর কাহ্যকারী। ২ বাশ কাটিয়া 
বাহারা ঝুি, কুলা প্রস্থত প্রস্তুত করে। (রামায়ণ ২৮০৩) 

বংখকর্মন্‌ (ক্লী) ১বাপের কাদ। ২ বংশশলন (ঝুড়ি) 
প্রহত। 

বংশকানর (পুং) গন্ধক। ( বৈস্যকনি" ) 

বংশক।ও (তরি) বংশত্ত কীন্তিঃ। বংশের গৌরব, কুলগরিমা। 

বংশকুটজ ( সী) কৃষ্ণকুটজ। ( বৈচ্চকনি” ) 

বংশকৃৎ (ত্রি) ১ বংশকারী বা বংশপ্রতিষ্ঠাতা। ২ বীশের 
কাধ্যকাণী। 

বংশক্রমাগত (তরি) বংশস্ত করসঃ ইতি বংশক্রমঃ তেন 
আগতঃ। ১ পুরুবপরম্পরাপ্রান্ত, বংশাগত। ২ কুলপ্রথা* 
প্রনিন্ধ। (কামদাক শা,ত ৭1৩১) 

বংশুয় (পুং) বংশন্ত ক্ষয়ঃ। বংশনাশ, বংশলোপ। 
€শ-ছীরী তো) বংশস্ত ক্সীরমিবাহা অন্ডীতত অচ। গৌরাদ- 
তাৎ ডাখ। পংশরোচনা। (রাঞ্জনি ) 

বংশগুল্স (ক্লী) পবির তীর্থভেদ। এখানে স্নান করিবে 
বহু পুণ্)সঞ্চয় হইয়া থাকে । (ভারত বনপর্বর ) 

বংশঘটিকা (তী) ক্রীড়া বিশেষ । (দিব্যা ৪৭৫১৯) 

বং*চরিত্র (ক্লী) বংশাখ্যান। প্রসিদ্ধ বংশাদির ই(তবৃত্ব। 

বংশচিন্তক্ক (পুং) বংশধারাভক্ঞ। যি স্বীয় বংশপরিচয়' 
দনে সম্যক অভিজ্ত। 

বংশচ্ছেত (পুং)১ বংশক্ছেদক। ২ ঘরামী। ও যাহা হইছে 
বংশধারায় ছেদ পড়ে। ব্াজবংশাদর শেষ নরপাঁত, খাহা 
হইতে বংশের গৌরব ও পর্যান্ধ লোপ ঘটয়াছে। 

বংশ (পুং ) বংশাক্জায়তে ইতি জন-৬ঃ। ১ বেশুযব। (প্রি) 
বংশাৎ সছংশাজ্জায়তে ইতি জন-ডঃ| ২ সহংশজাত। পধ্যায়-- 
বাতা, বশ্ত। অ্ী.ৎগন (ভব্যাদ )। 

“যন্নয়তণি ও ণং যন বংশঞং যু |নতানর্ববাগম্‌। 
কং কুর্বস্থমাহিতং ধনুঃ পদে দেবরাজেন ॥” 
(আধাসুশতী 8+৯১ 


না পর 
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শপ 


* ৪ বঙ্গীর ব্রাহ্ধী ও কার জাতির কুলীনেতর শ্রেণীতে । 
ইহারা কুঙ্ীনসস্তান হইলেও পরে কুল হারাইয়৷ ছিলেন। 
€ পুর, তনয়। 

বংশজ| (স্ত্রী । ব'শে জায়তে ইতি জন-ডঃ ততট্টাপ্‌। ১ বংশ- 
রোচলা। ( শঙ্গরত্কাবলী ) 

ভাব প্রকাশে পিথিত আস্ছ, ইহা হুহণ, বুষা, বলা, স্বাহ ও 
গতল গযুক্ত এবং তৃষ্ঞা, কাস, জর, পিত্ত, অশ্র, কামন্গা, কুষ্ঠ, 
ব্রণ, বাত ও মুররচ্ছ নাশক । 

“বংশ বৃহণী বুদ্যা! বলা স্বান্বী চ শীতলা। 

তৃষ্াকাসজরশ্ব(সঙ্গয়পিত'অ্রকামলাঃ | 

হরেং কুষ্ঠং ব্রণং পাঁ? কৰায়া বাতরৃচ্ছতিৎ ॥” 

( ভাবপ্র* পূর্ব্বধ ১ম ভাগ) 

২ কন্যা । ৩ ফলিত জ্যোতিযোক্ত ভূমিভেদ 

“পাবকে সৌদ্যনৈথ ত্য ইন্গবাধুধাম হরে। 

জঙ্গাগান্তরনৈধ ত্যে পুর্বে টিরদিনাীসতঃ॥ 

বংশরং দহাতৃমিদৈতাবং পাস্করী। 

দক্ষপৃঠগত। যুদ্ধ জয়দা নাত্র সংশয়ঃ ॥” 

(নরপতিকরসর্যা স্বারাদয়) 
বংশতগুল (পুং) বংশক্াতন্ত 2ুসঃ ৷ বেণুবব, বাশে। চাউল। 
বংশটৈেল (রী) অরংবিকা রোগন্্ তৈল । 

"কটুতৈলমকুংযিক' মৃত্রে ব গকলৈঃ শৃতম্‌1” (রস*ণ)) 

বংমাদন। (তরী) জীরিকা নামক ভূণবিশেষ। নীশশাতা ঘাস। 
[ বংপপত্ী রেখ ] 

বংশদ! (স্ত্রী) পুরুরপত্রীভেদ। (হৃসিংহ ১৮৯) 

বংশদুর্বব। (1) ১ বইটী। ২ শতপর্ব। নামক দূর্বভেদ 
৩1.ংশুক। দাজন০) 

বংশাধা প্রি) বংণং ধরতীতি ধূুঅচ)। ১ বঝাশবারিযাত্র। 
২ বংশান/দাবফাকাপী। ৩ পুত্রপাত্রাদি। ৪ বিভিন্ন 
মতাৰলম্বী মন্গ্রধান ছেদ । 

“একে চে ভবসেবাং রাজনর্কা,দর্ব,বম্‌। 

ভেক্ষাংত যগংণসাবন হী মন্বস্তরং পরম ॥” (তাঁগ” 81২৮1৩১) 

“যে ব এটির বভপ্রতীতিঃ সম্প্রদায়”5 ঃ কৃমা হী 
মন্বস্তরং অভঃপরঞ্চ ভোঙ্গ্যতে অবিনকামবর্মভ্যেহপি 
রক্ষিষ্যত” (স্বাণী) 

৫ সহ্থাপ্রিবখিত রাজভেদ । ( সহ্া” ৩৩।৬৫ ) 
বশবর!ীশ্র, একজন প্রপি্ক নৈয়ারিঝী। ইনি গার়তব- 
পরীক্ষ।, বোগকুটিবিচার প্রস্থৃতি করেকখানি ও রচনা করেন। 
বংশধাহ্য (কী) বাংশন্ত ধান্তম। বেণুবৰ। দেখতেদে ইহা 

বিউন প্রকার হইয়। থাকে। (রানি?) 


এরা ন্‌ 
পেপে পাপা পপপস্পপ প্ পা পাপা শীশীশ্ীসিস্প্াাটা7-272েশ স্পস্ট পপ 


বংশনাশ 





বংশধ। | রা ১  মহেকুপাদনিঃস £্গত নদীভেদ। এই নদী ম্ধা 


প্রদেশের কালহস্তী জেমার লোহ্ীগড় জম্দারীর মধ্য হইতে 
উদ্ধৃত হইয়াছে । অক্ষ” ১৯০ ৫৫ উঃ এবং দ্রাথিং ৮৩+ ৩২ 
পৃঃ। ইহা দক্ষিণপূর্বাভিমুখে বিণাখপাটন জেলার মধ্য দিয়া 
কিমেড়ী বিভাগের বষ্ট'ল নগর সন্নিকটে গপ্জাম্‌ জেলায় প্রবণ 
করিয়াহে। তথা হইতে পুনরার দক্ষিণপূর্বব গতিতে প্রবাহিত 
হইয়া কলঙ্গপত্তনের নিকট বঙ্গোপসাগরে মিশিয়াছে। এই 
নদী ১৭০ হাইল পরাস্ত বিস্বৃত। উহার প্রায় অর্থাংশে 
নৌকাবোগে পণ্যদ্রব্য লইয়া যাওয়া যায়। 
২ কুলপন্গতি। ৩ বংশবল্লী। 

বং্ধারিন্‌ (ত্রি) বংশং ধরতীতি ধ-ণিনি। বংশরক্ষাকারী। 
ংশবর। 

বংশনগিন্‌ (পুং) ১ গৃহনর্ণক । ভাড়। যীহারা বংশী 
ক্রমে কোন এক গ্রপিষ্ক রাজবংশে অথবা দেবালয়ে নর্কের 
কার্য কারয়া আ.লতেছে। “ শুরুবন্তুঃ ৩০২১) 

বংশনাঁড়িকা (ত্রী) বংশ এব নাড়িকা যত্ত্। ১ বংশনালী। 
বশনিঠিত নল। ২ বাশী। 

বংশনাথ €পং) বংণের প্রধান ব! প্রসিন্ধ ব্যক্তি । 

( রাগ” 8২৯২৩ ) 
বংশনালিকা। ভা) বংপনালোহস্তাপ্া ইতি বংশনাল ঠন্‌: 
টাপ। বশী । (শকরজা ) 

বংশনাশ (কী) বংশ নাঃ ক্ষয়ঃ। বংশ নখ-ঘঞ,। ১ বংশ 
লোপ। ২ ফশিভজ্যোতিযোক্ঞ যোগভের। গ্রহণণের ৰে 
সঙাবেশভেদে দাহ্রবেব অরে মৃত্যু ঘটরা থাকে, তাহাকে 
বশনাধ বোগ বণ ঘা। বি জন্মকালে রবি, শ'ন ও রা 
একণুহে থাকে, তাহা হইলে সেই মঙ্ুব্যর বংশনাশ হইয়া থাকে। 
প্রূবিণা সহিভো! মলো রাহ্থঘুক্তো। ভবেন্বটী। 
বংখনাশকানো বেগঃ কথেতে। মুনিপুঙ্গবৈঃ ॥” (ফঞিতজ্যো?) 
থনান বটানে আর কএকটী নাণবোগ ধিতুত আছে। 
জ্যোতির্ব।গণ মহজেই তাহার অর্থ হদরগগন কগিতে সমর্থ 
হবেন। নিন তাহা উদ্ধৃত হইল - 
ধ্ণাগনে রোহিত শশিতত বান, তার কায়া শৃগালে খার | ১ 
স'তে কুজা থাকে বব, ঝশের আগে শুকার তবে ॥ ২ 
বপে পুন্ধে দেখে লগ্ন, তাহার কুঠি না কর ভগ্ন। 
যবে হয় তাহার দা, তাহার জীবন না কর আশ] ॥ ৩ 
বাপে পুরে এক ঘরে থাকে, চৌঃ হইয়। তান সৌর না রাখে। 
সপ্ুল কুছ! থাকে ববে, ছুবেশ কুজী হয় তবে। 
তুঙ্াতুঙ্গী কিসের কাজ, যুগামুগি পড়,ক বাজ। 
চান্স লগ্ন ন| দেখে গুভাশুভে, তাহার ফু পেলায় গৃহে। 


ধী 





চান্দে গুরু দেখ এক সঙ্গ, কুজে জীয়৷ অতি বড় রঙ্গ । 
ইহা ছাড়ি সাতে পায়, সে নর গজকন্ধে যাঁয়। 

ছুই কুজ! মাধন গা, তাহার কুঠি ছেদা যোগা। 
কাকে শুগালে খায় তাকে, সাত ইন্দ্র না তায় রাখে ॥ ৪ 
মকরে কুজা ধবল সঙ্গে, নিত্য ক্রীড়ায় যায় রঙ্গে। 

ইষ্ট কুটুম্বে করায় ভোগ, সোম কুঠি নৃপতি যোগ। 
সাতে শনি লগ্নে পাঁপ, পীড়ে জননী মরে বাপ ॥ ৫ 





সয়ে যদি খোঁড়া যায়, শতকুলে রাজ পাঁয়। 
খোঁড়া যদি দেখে সাতে, রাজছুর্মভ হয় তাতে । 

তিন পাঁপ থাকে এক ঠাই, কর্ম ঘরে যবে মঙ্গল পাই। 

শুভ গ্রহে দেখে পাপ, তারে না দেখে তাহার বাপ। ১৪ 
ধোঁড়ার কাঁছে বৌড়ার বাসা, ধন পুত্র ভাতে করিব আঁা। 
শুকা থাকে ধন বিনাশ, রাহু থাকে বৈরি নাশ। ১৫ 
খোঁড়ার ঘরে বোড়ার মিলন +, গলায় দড়ি অবশ্য মরণ ।১৬ 


রাশি লগ্ন সাগরে বান্দ, জলে বসিয়া পাতিল ফান্দ। 
লগ্নে থাকে আকা বাকা, অগ্নি জলে করিব! শঙ্কা । 
মার মঙ্গল সাতে দেখে, মেঘের নাদে পাড়ে তাকে ॥ ৬ 
থাবে শুভে না দেখে সাতে, কি করিবে বাপে পুতে । 
লগ্নে কুজ! লগ্নে সুজা, লগ্নে থাকে ভান্ুতনুজা | 

রাকা দিঠে গুকা চায়, অষ্টদিনে যমঘরে যায় ॥ ৭ 
চাইর সাগরে রাভুর মেলা, তবে কুঠি না কর হেলা। 
আছুক যোগে পায় সিদ্ধি, আপন কালে মিলাঁয় নিধি। 
চাইর সাগর রানুর মেল!, তবে কুঠি ছাদা তোলা। 
লগনে চান্দ স্থুরগুরুযুতা, অবশ্ঠ হয় নৃপতি সমতা । 
কুঁজার ঘরে খোঁড়ার বাসা, গোত্র কুটুম্বের নাহিক আশা ॥ ৮ 
কুজা খোঁড়া থাকে সঙ্গে, এক কাল না জায় রঙ্গে । 


ংশনেত্র (রী) বংশস্তেব নেত্রাণ্ন্ত । ইক্ষুমূল। ( রাজনি? ) 
আকের চক্ষু। 
ংশপত্র (পুং) বংশন্ত পঞ্রাণীব পত্রাণ্যন্ত। ১ নল। বংশশ্ত 
পত্রম। (ক্লী)২ বংশদল, বাশের পাতা । ৩ হরিতাল ভেদ। 
ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ হরিতাল বলিয়া কথিত। রসেন্্সারসংগ্রহে 
লিখিত আছে যে, বংশপত্রাখ্য নামক হরিতাল কুম্মা্ড সলিলে 
ও চুণের জলে তিনবার বা সাতবার নিক্ষেপপূর্বক শোধন 
করিয়া লইবে, পরে সেই শোধিত তালক তগুলাঁকারে চূর্ণ করিয়া 
শরাবে স্বাপনপূর্বক জাল দিবে। পরে পাত্র শীতল হইলে 
মাণিক্যাভ রস উঠাইয়া লইতে হয়। 

*তাঁলকং বংশপত্রাধ্যং কুম্মাগুসলিলে ক্ষিপেৎ। 

সপ্তধা বা ত্রিধা বাপি দধ্যঞ্জেন চ বা পুনঃ ॥ 


জীবা যবে নিজ ঘরে, রাজপাশে অবন্ঠ বরে। 
রাজভোগে যায় কাল, ভাই কুটুম্বের অঙ্গে উজ্জাল। 
কোণে চান্দ সাগরে লগন, সকল রিষট করেন ভগন ॥ ৯ 
জীয়৷ ভুয়া থাকে যবে, রাজা সম হয় তবে। 


শোধয়িত্বা পুনঃ শু চণযেত্তগু,লাকৃতি। 

ততঃ শরাবকে পাত্রে স্থাপয়েৎ কুশলো ভিষক্‌॥ 
বদরীপত্রকন্তেন সন্ধিলেপঞ্চ কারয়েৎ। 
অরুণাভমধঃপাত্রং তাবজ্জাল! প্রদীয়তে ॥ 


জীয়া ভূয়া দেখে এক সঙ্গে, শেষে কুঠি করিব রঙ্গে । 
সঙ্গ পরিহরি থাকে সাতে, সকল কাল যায় ভাতে পুতে। 


স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধত্য মাঁণক্যাডে। ভবেদ্রসঃ ॥* 


( রসেন্ত্রসারসংগ্রহ ) 
এক পাপে অপরে পায়, পাপগ্রহ যবে চান্দে পায়। ইহার বিভিন্ন শোধনপ্রণালী, গণ ও অপরাপর বিষয় হরি- 
চান্দের সাতে থাকে পাপ, গীড়ে জননী মরে বাঁপ ॥ ১০ তাল শবে ভষ্টব্য। 
চাইর সাগরে লগন চান্দ * সাঁগরে তবে পাতিল ফান্দ।১০ ৪ ছন্দোভেদ। সাধারণতঃ বংশপত্রপতিত ছন্দ বলিয়া 
কুজা খোঁড়া না দেখে যবে, পানিব ভিতর ডুবায় তবে।১১ উক্ত হইয়া থাকে। 


শুভে না দেখে লগন সাতে, অবশ্য মরে জলাঘাতে । ১২ 
সঙ্গে থাকে সৌরি, ছুইপত্রী উমাগৌরী। 

এক পতিনী মরে যবে, তিন পতিনী হইবে তবে। ১৩ 
শেষে কর্কটে থাকে জীয়া, ঘরে থাকে লক্গমী বসিয়া। 
গঙ্গা-পাগর পুচ্ছে বাত, অবশ্য দেখে জগন্নাথ । 

বিস্তর গ্রহ দেখে মেলা, তার কুঠি না করি হেলা । 

পন ভাত তাহা হইতে সিদ্ধি, অবশ্থ কালে মিলায় নিধি। 


বংশপত্রক (ক্লী) বংশপত্রমেব স্বার্থে কন্‌। ১ হরিতাল। (হেম। 
(পুং) বংশস্ত পত্রমিবাকৃতিরস্তেতি ইবার্থে কন্‌। ২ ক্ষুদ্র 
মত্গ্যবিশেষ (00971088108 140618 ) চলিত-্বাশ-পাতা 
মাছ। . [ মত্ম্ত শব্দ দেখ। ] 

৩ নল। ৪ শ্বেতবর্ণ ইক্ষৃতেদ। ( রাজনি” ) 
ংশপত্রপতিত (ক্লী) সপ্তদশাক্ষর পাঁদছন্দোবিশেষ। 
পদিঙমুনিষংশপত্রতিতং ভরনভনলগৈঠ। ইহার ১১৪,৬১৭ ও 
১৭ বর্ণ গুরু এবং অপরগুলি লঘু। উদাহরণ যথা 


পাশ শিস শত ৩ স্টিকি আপ পক পাও পাশাপাশি 








+ জন্মকালে শনিকেতু একন্ ঘটনে, কিন্তু যদি থাঁকে তারা৷ আপন সতবনে 
গলে দড়ি মরিঘেক জেযোতিষেতে কর, উদ্বক্ধান যোগ এই জানিযে বিদ্দ 


৪ মেষ ককি তুল! মকরে শশধর, হইলে সর্ববদ। খেলে জলের তিতর। 
গলির! উ্য়েতে দেখিবে যখন। জাল ভিতর তারে ডুবায় তখম। 


বংশমূলক 





প্নুতনবংশপত্রপতিতং রজনি ললবং ! 
পশ্ঠমুকুন্দ মৌক্তিকমিবোত্তমমরকগম্‌। 
এষ চ তং চকোরনিকরঃ প্রপিবতি মুদিতে। 
বান্তমবেত্য চন্দ্রকিরণৈরমৃতকণমিব |” 
কেহ কেহ ইহাকে বংশপরচরিত নদ বলিয়া থাকেন। 
পঞ্চিত শত্তুর মৃতে, ইহার অপর নাম বংশনল। ( ছান্দোমঞ্জরী ) 
বঃশপত্ডিকা (শ্রী) ১ বেণুদল, বাশের পাতা । ২ বংশপত্রাকার 
ভণ, বাশপাতা ঘাস। [ বংশপত্রী দেখ ।] 
বংশপত্রী €ক্্রী) বংশপত্র-গৌবাদিত্বাৎ ভীষ। ১ নাড়ী-হিঙ্কু। 
ভুণবিশেষ | পর্যায়-বংশদলা, জারিকা, জীর্ণপত্রিকা। 
ঠহার গুণ_ম্বমধুর, গ্রাতল, কচ্য, পিত্ত ও রন্তদৌষনাশক এবং 
পশ্বাদির দুগ্ধবিবদ্ধিনী। ( রাজনি” ) ভাবপ্রকাশে লিখিত হইয়াছে 
বে, বংশপরী, বেণুপত্রী, পি, হিঙ্কু ও শিরাটিক! এই কয়টা 
পর্যায়ক শব । বংশপত্রী হিশ্ুপত্রীর তুল্যগুণদায়ক, অর্থাৎ 
চা রুচিকারক, তীক্ষ, উঞ্ণবীর্ধা, পাচক, কটুরস এবং স্বদরোগ, 
বপ্তিগত দোষ, বিবন্ধ, অর্শ, কফ, গুল্ম ও বাযুনাঁশর | 
( ভাবগ্রণপু* ১ ভাগ) 
বংশপরম্পরা কব) সন্থানসন্ৃতিক্রম। পুত্রপৌত্রাদিক্রম। 
বংখপাত্র, সহাপরবর্ণিভ রাজভেদ | (সঙ্থা” ৩৩১০৩) 


ন্‌ 


বশপাজকারিণী (স্ত্রী) ঝুড়ি চুবড়ী কুলা পরর্গত পাত্র যে 


নমণী বাশ হইতে প্রস্থত করিয়া থাকে। 
ব্শপাল, শি[লিপিবপিতত একজন রাজা । 
নংশপাত (পুং) কশঃ বংশপত্রমিব গীতঃ | খুগ গুলু বোজনি”) 
৮ শ্বী) বংশস্ত পুষ্পাণীব পুষ্পাণি বন্তাঃ ৷ সহদেবী লতা 
'শপুরক  ক্রী) বংশস্েব পৃরকমস্ত । ইক্ষুমল। 
বপ্ণপ্রতিষ্ঠানকর ( পু") বশখ্যান্তি বা প্রতিপত্তিবিস্তারকারী। 
বণের আদিপুকথ। 
ও (করা) বখম্ত বীজং | বেপুবব। 
ব্রাহ্মণ (ক্লী) ১ বৈদ্কি আচায্যপরম্পরাভেদ | 
বেদের একখানি ব্াঙ্গণ । 
প'এভার (পুত) বাশের ভাব বা মোট। 
বণন্ভগ (পুহ। ১ বংশের ভরণগোষণকারী । ২ বংশন্থ প্রধান বাক্তি। 
ব:শ7 ভোঙ্ছ (ত্রি) ১ বংশের উপভোগ্য । 
প্রা্ু। (ক্লী) ৩ পৈতৃক রাঙ্গয। (ভারত বনপব্ৰ ) 
বশময় (ভরি) বংশ ইবাথে ময়) বংপনির্শিতি। 
বংশ্র্গাদা (লী) বংশন্ত থানা । ৯ বংশপরম্পরাপ্রাপ্ত 


বাশের চাউল। 
৯ সাম- 


২ বংপাঠক্রুন- 


| 
| 
ূ 
) | 
| 
|| 
ৃ 
ৰ 


| 


গেরব। ঝুঁজক্রমাগত মধ্যাদা। ২ রাজদন্ত উপাধি বা থেতাব। | 
ঃ ্ ৃ 
বংশগালক (ক্র) তীর্ঘভেদ। এই তীথে জাম করিলে অশেষ 


পূণা সঞ্চয় হইয়া থাকে। (ভাবত বনপব্ষ ) 
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ংশযব (পুং) বাঁশের চাউল। 
বংশরাজ (পুং) বংশানাং রাজা ইতি রাজাহসবিস্যাষ্টচ। 
১ ঝাড়ের মধ্যে উত্কৃষ্ট বা সর্ব বৃহৎ বাঁশ। (হরিবংশ ; ২ রাজ- 
ভেদ । (ললিতবিস্তর ) 
বংশরোচন। (ত্ত্রী) রোচতে ইতি, রুচ, নন্লাদিস্বাৎ লুঃ। টাপ। 
ংশশ্ত রোচনা। ন্বনামখ্যাত বংশপর্ধী মধ্যস্থিত শ্োতবর্ণ 
ওধধবিশেষ | সাধারণে বংশলোচন নামে পরিচিত । পধ্যায়-- 
ত্বকৃক্ষীরা, বংশলোচনা, তুগাঙ্গীরী, শুভা, বাংশা, বংশজা, ক্ষীরিকা, 
তুগা, ত্বকৃক্ষীরী, শুভ্রা, বংশক্ষীরী, বৈণবী, ত্বক্সারা, কশ্মরী, শ্বেতা, 
ংশকপুররোচনা, তুঙ্গা, রোচনিকা, পিঙ্গা, বংশশর্করা, বে! 
লবণ। ইহার গুণ__রূক্ষ, কযায়, মধুর, হিম, শ্বাসকাসন্, তাপ- 
নাশক, রক্শুদ্ধিকারক 'ও পিত্বোদ্রেক প্রথমনকারী | (রাজনি” ) 
ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণাবলী বংশজা শবে বিবৃত 
হইয়াছে । [ বংশজজা ও বংশলোচন দেখ । ] 
বংশলম্ষমী (শ্বী) কুললক্মী। 
বংশলোচন (স্ত্রী) বংশরোচনা রম্য লত্বম। বাঁশের পর্বমধ্যে 
নীলাভ শ্বেতবর্ণ পদার্থ বিশেষ । চলিত কথায় ইহাব নাম 
ংশলেোচন। ইংরাজী ভাষায় ইভাকে 1381))000 ঠ181)71 
বলে। এই পদার্থ প্রধানতঃ বের বাশ বা নল বাশেই 
ভারতের বিভিন্ন 
স্থানে এই এষধ দ্রব্য “তবানার” নামে প্রচলিত। 
ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইহা ভিন্ন ভিন নামে পরিচিত। হিন্দী 
ংশলোচন, বংশকপৃবি; বাঙ্গালা--বাশকপুর, বংশলোচন 
আসাম- স্ুতোরিয়া ; আরব ও পাবস্ত_তবাশীর ; মনাঠী-_ 
বংশ-লোচন, বনশমীঠা ; গুজ্জব- বাখকপুর বাখ-মু-দীঠা ; 
তামিল-মুঙ্গলুপ্প,» ভেল-বেদরুগ্প। তবঙ্গীরি;. দলছা+ 
লম__মোলেউগ্ ; কনাড়ী-ব্দিরুপ্ল,» ভবঙ্ষীরা ; শিক্গাপুব- 
উপা, লুণু, উণাকপূর ; ব্গ-বা-ছাঁ, বাঠেগা-কিয়ো বাঠেগসা, 
স্কুত-_পর্য্যায় গুলি বংশারোচনা শব্দে বিবৃত হইয়াছে । 
যাস _. 


€(87101)18৮ 810101101706 ) জন্মে। 


বদন; 

বাজারে এই দ্রব্য সাধারণতঃ ঢই প্রকার দেখা 
১ কবুদী বা নীদাভ এবং ২ সফধেদ বা শ্বেতবর্ণ। প্রাচীন বৈদ্ধকে 
ইহার ভেষজ গুণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে 

“কষায়মধুরা বূগণ বা ননী ধশলোচনা 

তুগাক্ষীরী ক্ষযণ্থাকাসমী মধুর হিমা | নন 

শরন্ধ ভারত বলিয়! নহে, সুদূর আরব '9 গ্রীসবাসা য্গণ 
বড প্রাচীন কাল হইতে এই বংশজ ছৃদ্ধের গণ অবগত ভইয়া- 
ছিলেন । ডাওকোরাইডুল, প্রিনি, সাল্দাসিয়াম, স্প্েঙ্গেল ফি, 
ফ্রেরে, হাদ্োপ্ট প্রতৃতি তি মনীষিগণ এই মহামুল্য ভ্রব্যের উল্লেখ 
করিস্নাছেন। প্রিনির 1870000106৮ 41918 16 ২৫৫ 


বংশলোচন! [৩৫৮ ] বংশবাঁটী 
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বিলক্ষণ অর্থ লাভ করেন।” আবার কেহ কেহ বলেন, বাশের 
(1169.1) প্রভৃতি পাঠ করিলে নিঃসন্দেহে তবাশীরের কথা | পাব্গুলির ভিতরদিকে স্বাভাবিক রসসঞ্চারহেড়ু পিলিকা- 
বলিয়া মনে হয়। সাল্মাসিয়াস্‌ প্রভৃতি তর্ক দ্বারা উহকে মিশ্রিত অপর একরূপ পদার্থ (13111010105 0108109071১, 
ইক্ষজ শর্করা বলিয়া প্রতিপন্ন করেন, কিন্ হাম্বোণ্ট তাহার: 0190 01)8111)9 1)1৮181$) উৎপন্ন হয়, তাহাই তবাশীর নামে 
মীমাংসা করিয়া বলেন, আরব্য বা পারন্ত বাশার শব্ধ শর্করা- | খ্যাত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন্‌ কোন্‌ ধাতুর রাসায়নিক 


10171581108 111018581২৮ 201016৩1) 1756] 11) 40210101110105 


ধোধক নহে উহা সংস্কৃত ত্বকক্ষীরা (8১1.-5)1) পৰের ধযোগে উহার উৎপত্তি, পরীক্ষা চিন্ন তাহা জানিবার 
অপন্থংশমাত্ 1৮ উপায় নাই । 
ভিন্দু আযুর্বেদে ও মুসলমানগণের হেকিমী শানে তবাশীরের মলাস্গো নগরের রসায়নাধ্যাপক টি, টম্সন বিশ্লেষণ ছারা 


'্ভল প্রয়োগ দেখা যায়। ইহা শাতল, বলকর, কামোদ্দীপক ও | অবগত হইয়াছেন যে, ইহার একশত ভাগের মধ্যে ৯৯.৫, 
শ্বাকাসনিবারক, অন্যান্ত গউধধের সহিত ইহা হাদ্রোগে প্রযুক্ত | অংশ সিলিকা, ১.১* পটাশ, ০,৯০১ পেরক্সাইড. অব আয়বণ 
হইয়া থাকে । অজীর্, আমাশয় এবং উদরাধ্যান প্রত্ততিতে ইহা | ০.৪, আলুমিনিয়া ৪৮৭ জল এবং নাশ-_২'২৩ অংশ আছে। 
আশু ফলপ্রদ। ইহা পিপাসানিবারক ও কফনিঃসারক। | বংশলোচন ভিন্ন বাশের অপরাপর অংশও ওষধরূপে ব্যব্ধ 
বিষম অরে পিপাসা অত্যন্ত বলবতী হইলে বংশলোচনের ] হইয়া থাকে। ধীশের কৌড়ের অথবা অগ্রকলার আবরকেব 
একটা চূর্ণক প্রস্তরত করিয়া! প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার ; অভ্যন্তরে শিকড়ের ন্ঠায় সর সরু যে সকল শুয়া থাকে, তাহা 
দশে। ৮ ভাগ বংশলোচন, ১৬ ভাগ পিপল, ৪ ভাগ এলাইচ | বিষাস্ত। এর শিকড় সহজে থাগ্ঠাদির মধ্যে দিয় সেবন করান 
ও ১ ভাগ দারুচিনি একত্র চূর্ণ করিয়া দ্বত অথৰা মধুযোগে ; যাইতে পায়ে। সেবনের পর ধীরে ধীরে নরদেহে বিষের ক্রিম 
অবলেহ প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে। চূর্ণের মাত্রা। চলিতে থাকে। কয়েক মাস পরে ই ব্যক্তি মৃত্যু 
১ হঈতে ২ স্কুপল্‌ পধ্যন্ত। কফনিঃসারণের নিমিত্ত ৫ হইতে | পতিত হয়। 
১* গ্রেণ পথ্যন্ত বংশলোচন প্রয়োগ করা যাইতে পারে। | বংশবর্ধন (তরি) বংশং বংশমানং বর্ধয়তি বংশ-বৃধ-লাট, | ১ বংখা- 
বাশ গাছের মধ্যে কিরূপে এই মহ্দুপকারী পদার্থ উৎপন্ন] ভিমানরক্ষাকারী, বংশগৌরববৃদ্ধিকারী। (রামায়ণ ২২৩৪২) 
হর, তাহা 'আর্পও ঠিক নিদ্ধীরিত হয় নাই। আমাদের দেশে: ২ সহ্াদ্রিবণিত বাজভেদ । (সঙ্থা* ৩৩৯৫ ) 
কংবদন্তী আছে যে, বাশ ঝাড়ে স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়িলে ৷ ব্ংশবদ্ধিন্‌ (তরি) বংশং বদ্ধয়তীতি বংশ-বুধণিনি। ১ বংশ" 
দ'শলোচন উৎপন্ন হয়। উক্ভিদবিদ্গণের ধারণা, বাশ গাছের । মধ্যাদাস্থাপনকারী। “মম ত্বং বংশবর্ধিনী” (ভারত বনপব্ৰ ) 
ভাবগগাত রল অর্থাৎ পর্বমধ্যস্থিত জলাকার তরল পদার্থ ৰ ২ বংশলোচনা। (বৈগ্ভকনি” ) 
৬ ৮1011 ৯00) বিকৃত হইয়া এই মহামুল্য পদার্থ উৎ- ূ বংশবাটী, হুগলী জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। ভাগী- 
সদন কীবে। “য সকল কচি কোড়ে এই রসাধিক্য থাকে, রথীতীরে অবস্থিত । অক্ষ ২২০৫৭৪০+ উঃ এবং দ্রাঘি ৮৮৯৬ 
হাঠাতে এক প্রকার সুমিষ্ট গন্ধ পাওয়া যায়। তী রস পরিপক | ৩৫৫পৃঃ। লোক সংখ্যা অনুমান ৮০০* হাজার । এখানে দিত 
ইয়া ক্রমে খকৃক্ষীরায় পরিণত হয়। ন্রহিফেন বিভাগীয় ৃ শ্রেণীর মিউনিনিপালিটি আছে, বর্তমান বাশবেড়ে নামে পরিচত। 
£"বাজ-বাজকশ্মচারী 111 1১1) বলেন, শতনি একজন দেশীয় ৃ মোগল-সমাট শাহজহানের 'আমলে বাশবাড়িয়া বাজবহনের 
বাণকৃকে হবাথাব উৎপন্ন করিতে দেখিয়াছেন। ব্যক্তি বিশেষ ! পূর্বপুরুষ রাখব রায় কর্তৃক এই নগর স্থাপিত হয়। ঝাশবাড়িয়। 
পৰীক্ষা দ্বারা শানিতে পারিয়াছিলেন যে, বংশচ্ছেদনকারী ৰ রাজবংশের সহিত 'এই নগরের ইতিহাস জড়িত থাকায় নিয়ে ই 
“ক প্রকার কাটের সমাবেশ হেতু বংখপর্বস্থিত রস লবণাশ্রিত ; রাজবংশের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া গেল। 
*তপ! রাসায়নক সংযোগে ভিন্ন আকার ধারণ করে। তিনি এখানকার রাজবংশের পূর্বপুরুষ দেবািত্য দত্ত বঙ্গদেশেব 
এক গাছ হইতে খ্ররূপ কতকগুলি পোকা আনিয়া অর্ধপ্ক | রাগ! বল্পালসেনের সমসামায়ক ছিলেন। মুরশিদাবাদ গলায় দন্ত 
আপব কতকগুল গাছে ছাড়িয়া দেন। ইহাতেও তিনি; বাটী নামক গ্রামে ইহাদের আনি নিবাস। দত্তবংধায় জমিদারদের 
সুজ বংশলবশ প্রাপ্ত হন। উপযুযপার এইন্ধপে চেষ্টা! ব[সবাটী থাকায় এ গ্রামটার পরর্ূপ নাম হইয়াছে। দেবাদিত্য 
কব 'তশি সিঙ্মনোরথ হইয়াভিলেন, তাহাতে তিনিও | হইতে চতুর্দশ পুরুষ অধস্তন দ্বারকা নাথ দত্ত দত্তবাটী পরিত্যাগ 
51535953518295055 0163598০৫95 1758880 ০1 | করিয়া বদ্ধমান জেলার অন্তভুতি ভাগীরীতীরস্থ পাটুলী নাম 
টি): 1)1),130-36, . স্থানে নগরস্থাপনপূর্বাক বাম করেন। 














দ্বারকানাধের পৌন্জ সূ সহত্রাক্ষ দত্ত সন ৯৮০ সালে ১ ১৫৭৩ 


ধুঃ অঃ) মোগল বাদশাহ অকবরের নিকট এব ফরমাণ 
প্রপ্ন হন । তাহাতে তাহাকে “জমিদার” উপাধি দেওয়া 
হঠয়াছিল। সহশ্রাক্ষ জায়গীর স্বরূপ-_-পরগণা ফয়জল্লপুর 
লাভ করেন। সহস্রাক্ষের পুন উদয় দর্তকে ৰাদশাহ অক্ষর 
বশানুক্রামে "সভাপতি রায়” উপাধি দিয়াছিলেন। সন ১৯৩৫ 
সালে (১৬২৮ খৃঃ অঃ) উদ্য়ের জোোষ্ট পুত্র জয়ানন্দ সম্রাট সাহ- 
গানের নিকট হইতে “মুমদার” উপাধি ও কোউএকৃতিয়ার- 
পুন পরগণার জায়গীর লাভ করেন। জয়ানন্ন রায় মজুমদারের 
ক্যে্ঠ পুত্র রাঘবকে বাদশাহ শাহজাহান ১২ রুরি ১০৬৬ হিজরী 
শকে (১৬৪৯ খুঃ অঃ) “মজুমদ্ধার” ও “চৌধুরী” উপাধি প্রান 
করেন । সে সময়ে বঙ্গদেশে চারিজন মজুমঙার ছিলেন, তন্মধ্যে 
বাণৰ একজন। এই উপাধির সঙ্গে রাখব নিম্নলিখিত ২১টা 
পরগণার জমিদারী ও বিস্তর নিষ্কর ভূমি উপহার পাইয্নাছিলেন-_- 
মানা, ভম্দা, মামদানিপুর, পাঞ্জনৌর, ৰোড়ো, জাহানাবাদ, 
শায়েন্তানগর, পাহানগর, রায়পুর, কোতওয়ালি, পাউনান, 


খোমালপুর, বকন কদর, পাইকান, 'মামিরাবাদ, জঙ্গলীপুন, 
মাইহাটী, হাবলী সহর, মঞ্জঃফরপুর, হাতিকান্দি, মেলিগুর 
প্রভৃতি । সম্পত্তি শাসনার্থ বাঘৰ বাশবেড়িয়ার একটি প্রানান 
নিশ্বাণ করেন। নদীগর্ভে পাটুলী প্রাসাদ অন্থলীন হইবার 
আশজ্ষ। দেখিয়া রাঘবের জ্োষ্ঠ পুত্র রামেশ্বর বাখবেডিম!র 
রাজপাট পরিবর্তন করিলেন! তখন উহা একটা গঞ্ঞাম 
মাত্র ছিল। রামেশ্বর নানা স্থান হইতে ৩৬* ঘর ব্রাঙ্ণ 
পর্ডিত, কায়স্থ, বৈস্ক এবং বিবিধ 'আচরণীয় হিন্দুকে এবং 
শতাধিক সমরকুশল পাঠানকে আনাইয়া বাশবাডিয়াতে 
বাস করাইয়াছিলেন। কামী হষ্টভে পঙত বামশবণ তক 
বাগীশকে জানাইয়া বাজ! রামেশ্বর আপন সভাপগ্তপদ্ে নিযু্ 
করিয়াছিলেন । তিনি এই গ্রাম মধ্যে ৪১টী টোল স্থাপন কবিনা 
এবং কাশী ও মিথিলা হইতে অধ্যাপক আনাইয়! ছারপিগেধ 
স্বৃতি, শ্তি, বেদান্ত, স্তায়, সাহিত্য ও অলঙ্কার পান্ধম শিথিবাব 
উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। টোলের সমস্ত নায় বাজসংস|ৰ 
হইতে দেওয়া হইত । 
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বরা রি | 


ধগীদিগের অত্যাচার ভয়ে রাজা রামেশ্বর বাশবাড়িয়ার 
খাছ প্রাসাদ পরিণা দ্বারা সুরক্ষিত করিয়া লন। রামেশ্বরের 
হইতে ই রাজবাটী “গড়বাটী, নামে খ্যাত হয়। এই 
পবিথান পরিধি প্রায় এক মাইল। ধনুর্র্বাণ, চাল, তরবারী 
€ ধন্দূক সাঙ্গ লইয়া পঞ্ধাতিগণ এই গড়ের পাহারায় নিযুক্ত 
দাকিত। আাবশ্তক মত তথায় মাঝে মাঝে কয়েকটা কামানও 
বাণা তষয়াছিল। বগীরা ত্রিবেণী লুঠ করিতে আপিলে তথাকার 
লোক সকল এই গড়ের ভিতরে আশ্রয় লইয়া প্রাণ রক্ষা 
করিয়াছিল । বগীরা এই সংবাদ পাইয়া একবার গড়বাটা 


গড় 


অবরোধ করে। রাজা! রাথেগরের পুজ রাজা রতুদেখ সেন্স 
সজ্জিত হইয়া নৈশযুদ্ধে মারহাট্রার্দিগকে পরাস্ত করেন এব" 
তথ! হইতে বিদুরিত ক্রিয়া দেন । রবুদেৰ পূর্বপরিথার সংস্কাধ 
করিয়া তাহার চতুদ্দিকে পুনরায় একটী নূতন পরিপা গণন 
করাইয়া ছিলেন। 

রাজ! রামেশ্বর রায় ১*ই সফর ১০৮* হিগরী অবে বাদশাত 
অরঙ্গজেবের নিকট এক নন্দ প্রাপ্ত হন। তাহাতে তাকে 
জোন্ঠ পুজক্রমে প্রাজা মহাশয়” উপাধি দেওয়া হষ্টয়াছিল। 

এই ননদ সঙ্গে বাদশাহ তাহাকে পর্-পাটা ( পঞ্- 





পোষাক ) খিলাত দিয়াছিলেন এবং রাজপদবী সম্মানের সহিত ূ 
বক্ষা করিবার জন্ত বাশবেড়িয়! গ্রামে ৪০১ বিদ্বা জমি জায়ণীর । 
এবং কলিকাতা, বালিন্দা, হাতিয়াগড়। আলোয়ারপুর, মেদনমল, 
মাগুরা, ধার্শা, খালোড়ঃ মানপুর, সুলতানপুর, কুজপুর ও 
কাউনিয়া নামক দ্বাদশটী পরগণার জমিদারী দিয়াছিলেন। 
উহার একখানি সনন্গের অনুবাদ নিম্ে দেওয়া গেল 27 
“রাজা রামেশ্বর রায় মহাশয় বরাবরেষু _- 
মোকাম বীশবেড়িরা, . 
পরগণে আশ। সরকার সাতগ 
পরগণা অধিকারে আনিয়া ও জরিপ জমাবন্দী করিয়া যে | 
£েঠু তুমি রাজ্যশাসনের সাহায্য করিয়া এবং যখন যে কাধ্য ূ 
(হামাকে ভার দেওয়া গিয়াছে, ঘে হেতু তুমি বথেই্ যত্তের সহিত | 
ূ 
| 


০ ০ পিপি 4 পিস্পিসপ্পা পাপা এ পি সপ | সপ 


ভাহা সম্পন্ন কবিয়াছ, এজন্য তোমাকে পুরস্ক'র দেওয়া উচিত । | 
োমার গুণের পুরগ্কার স্বরূপ তোমাকে পঞ্জ পারা খিলাত এ 
“রাজা মহাশয়" উপাধি দেওয়া হইল। পুরুষানুক্রমে তোমার 
বংশের জোষ্ঠ পুল এই উপাধি ধারণ করিবে, ইহাতে কেহ কোন 
আপনি করিতে পারিবে না । ১০ সফর ১০৯০ হিজরী ।” 
ন[শবেড়িক়ার বাস্তদেবমন্দিরও রাজা রামের কর্তৃক স্থাপিত । 
গা তষ্টক নির্মিত 'এবং অছুপরি নানা শিল্পনৈপুণ্য খচিত । 


;॥ 


খা 11 রর ৭ গস ০ শ টা এ 
সি 45 দূ 4: ৮৭ এলি. 
| চে পি এ ঠ ্ রগ ও ১৫ 
ঁ 16০ 
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০5. আপ ০ তি স্পা পি পল সি তি ৯০ উপকাি পত টি ৩ এ 


পা স্স্পিন্পস্প্ীশ পি পিপি 






অগ্ঠাপি থোদিত্ত রহিয়াছে-_ 


"্মহীব্োমাজশীতাংঙ গণিতে শকৰৎসরে । 

শরামেশখ্বরদত্তেন নিশ্খমে বিষুঃমন্দিরম্‌ ॥৮ 

রাঞ্জা রঘুদেবকে নবাব মুরশীদকুলী খা "শুদ্রমপি” উপাধি 
দিয়াছিলেন। রাছস্ব আদায়ে মুরশাদকুলীর কঠোর বন্দোবস্ত 
বাঙ্গালার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু মুরশীদের গুণ- 
গ্রাহিতাও সামান্ধ ছিল না। গশুনাযায়, যথাসময়ে রাক্গসথ 
উশ্তল দিতে না পারায় একজন ব্রাহ্মণ জমিদীর নবাব কর্তৃক 
বৈকু্কুণ্ডে প্রক্ষিপ্ হইতে আদিষ্ট হন। রাজা! বঘুদেব একথা 
শুনিতে পাইয়া আপনি সেই দেনা শোধ করিয়। তাত 
মুক্ত করিয়া দেন। রঘুদেবের এই বদান্যন্ডাস মোহিন 
হইয়া নবাব রঘুদেবকে “শু্মণি” উপাধি প্রদান করেন | তদৰ্ি 
তাহার নাম "শূদ্রমণি রাজা রঘুদেষ রায় মহাশয়” তয়। 

বস্ততঃ এক সময়ে কি রাজকার্যো, কি সমরকৌশলে, কি 

দানধন্মে, কি নীতিনিপুণতায় পাটুলীর মহাশয় বংশ বাঙ্গালা 
গৌরব স্থান ছিলেন। ৰ্চক্ষণ অকবর, ক্রুরনাতি অরঙ্গাডেব, 
াহাঙ্গীর ও সমৃদ্ধিশোভমান শাহজহাঁন পাটুলীবংশাকে গবীয়ান 
রাগকলাপটু করিতে সকলেই মক্তহস্ত ছিলেন | মুরশীদবনী 
ও মুয়াজম প্রভুতি সকলেই এই তান্ত্রিক ভিন্দ কায়গ্টবংকে 
সুনয়নে দেখিয়ছিলেন | কুজ্জী-পঞ্জিকায় এবং মনত! 
ইতিহাসে পাটুলীবংশের যথেষ্ট প্রশংসা আছে। বাজ! 
রঘুদেবের পুল রাজা গোবিন্দদেষ বঙ্গাদেশের আাঙ্গগদিগিক 
একলক্ষ বিঘা ভূমি ব্রহ্ধোত্তর দান কবিয়াছিলেন। 

রাজা গোবিন্দদেবের পুর রাজা নৃসিংতদেব পিতার মুড়ার 
ভিনমাল পরে ১১৪৭ লালে (১৭৪০ খুঃ অঃ) পোবমাদে 
ভূমিষ্ট তন] নবাব আলীবদ্দী খা তগন বাঙ্গালা বিভাব্ধে 
মসনদে সমালীন, | বদ্বমানের জঙিদারের পেরি সাণিকগম 


সং 


'আলীবদদএক সংবাদ পেন যে, পাশবাডিরার বাজ) গোবিন্দ- 
দেবের নিঃসম্থান অবস্থায় যৃা হইরাছে। আনীবদী ৭ 
গোবিন্দদেবের সনুাত্ধ জগিদারী বদ্ধমানেল জমিনারকে "নি 
করেন । পাট মাসের শিশু নুসিংত দেব শত্রব কৌশলে নিছে 
মাধ্যে বিপুল বনে বরিিত হইলেন । নৃসিংহদের স্বহস্তে এ কিগ। 
লিিয়। গিরাছেন পসন ১১৪৭ সালে হাহ "গাশ্বিন আমার পিতা 
গোবিন্দদেধ রায়ের কাল হয়, সে কালে আমি গল্ডস্থ ছিলায। 
বন্ধমানের জম্দিিরের পেষ্কার মাণিকচন্দ্র নবাব আলীবদ্দী খাব 
(নিকট আমার পিতার অপুত্রক কাল হইয়াছে খেলাপ জাহির 
করিয়া আমার পুন্ত পৃষ্থানের জরথরিদা সননীগ জমিদারী আপন 
মাঁিকের জাঁইদাহী স।হিল করিয়া সন ১১৩৮ সালে মাহ বৈশাখে 


বাশবাড়িয়ার 


পানাগা দখল করে ও হলদা পরগণা কিসমনের মালগুজারী 
বাঞ। রুষ্চন্ন রায়ের সামিল ছিল,তিনিও এঁ সন কিসমত মজকুর 
(পম পুত্র আ্ীশভুচন্্র রায়ের তালুকের লামিল করিয়া দখল 
কবেন। মৌজে কুলিহাণ্ড মঞ্জকুরি তানুক হুগলী চাকলার 


িজিএকি। 









লামিল ছিল। পীর খা ফৌজদার বর্ধমানের দমিদারকে দখন 
দিলেম না, অতএব ত্বালুক্ক মজবপুর আমার দখল আছে । 
সবে বাঙ্গালার কোন জমিদার বা তালুকদারের পর এম 
বেসাইন সাপি ও বেদায়ত কখন হয় নাই। 


রাজা নৃনংহ দেষ। 


৮ থটনার অনভিকাল পরে বাঙ্গালীর মুস্লমাম সিংহা- 
স বিলুপু হয়। যোল বৎসরে সাত জন মবাব সুরশিদাবাদে 
তাহাতে বঙ্গের প্রজা ভীতচকিত 
$%৮ ৩ তইর1 পড়ে। কুমার নৃসিংহদেব এ সময়ে পৈতৃক 
সম্পন্ডি পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। ইতরাজাধিকারে 
অব্রজকতার কথঞ্চিৎ হ্থাস খল । রারেন 
তং বাঙ্গলার শামনকর্তী হইলেন, নৃসংহদেবও তাহ।র 
তাহার ফল, রাগা নৃসিতহ দেব স্বহ্তে 
[পিপিব্গ করিয়া গিয়াছে ন,- | 


বাধার আঁভনয় করন। 


বাঙ্গালাসু 


“র৭ লইলেন । 


॥ 411 ৯১ 





প্লন ১১৮৫ সালে গবনর জনরল শ্রীযুক্ত মেস ভিষ্টান সে 
ও লাহোন কৌষল হফ ইনসাপ মতে তজবীজ তহকীধ কবিগ।, 
আমার মিরাষ জানিয়া আমার পৈতৃক জমিধারীর মধ্যে যে 
সকল মহাল বর্ধমান জমিদারের দখল হইতে চব্বিশ পরগণার 
লামিল হইয়াছিল, সেই মহালাতের গমিপারীাতে ইপ্তক সন 
১১৮৬ সাল আমাকে সরফরাজ করিয়াছেন ৪ ?বীণল ও কমিট 
হইতে সনন্দ দিয়াছেন।” 

১৭৭৯ খুষ্টাব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রদত্ত সনন্দ অন্টথানী 
নৃসিংহ দেব তাহার পৈতৃক জমিদারীর মধ্যে কেবল গঙ্গা 


বাশবাড়িয়ার 


শীট শী টি তিক পি পিপি কি 


পপ পপ পা “বা পপ পয 
প্া ১২ ২ শি তি পিস পীশী পালি তি শী পি আপীল পন পিসি 





পনগণা পুনঃ প্রাপ্ত হন। নৃসিংহনের তাহার পৈতৃক বিপুল 
আঁমিধারীর মধ্যে কয়েকটী মাত্র পরগণা লাভ করিয়া! সম্ুষ্ট হইতে 
পারেন নাই। বখন লর্ড কর্ণওয়ালিস গবর্ণর জেনারল নিযুক্ত | 
হইয়া আসেন, নৃসিংহ তাহার নিকট সমুদায় জমিদারী | 
পুনঃ প্রাপ্ত হইবাব জন্ঠ প্রার্থনা করেন। লর্ড কর্ণওয়[লিস | 
তাহাকে বিলাতে কোর্ট অব ডিরেকটারস্দিগের নিকট 
আবেদন করিতে বলেন। নৃসিংহদেব বিলাতে আপিলের | 
বিপুল ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য অর্থসঞ্চ করিতে থাকেন। সেই 
উদ্দেশে কিছুদিন ৬কাণীধানে বাস করেন। সেখানে ধার্মিক ূ 
যোগপথাবলম্বী সন্র্াাসাদিগের সহিত মিলিয়া মিশিয়া তাহার । 
মতি গতি পরিবর্তিত হয়। তিনি এই সময় তাহাদিগের ! 
দাহাব্যে যোগমার্গে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতিলাভ করিতেছিলেন। | 
তিনি ভাবিলেন, বিলাত আপিলে বিপুল ব্যয় হইবে, অথচ: 
তাহার ফল অনিশ্চিত । যে অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে, তন্বার কোনও । 
স্থায়া কীর্তি মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিলে অর্থের সদ্ধযয় হইবে। এই 
মনে করিয়া তিনি ষটচক্রভেদ প্রণালীতে হংসেশ্বরী মন্দির- 
প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতে লাগিলেন । মন্দিরনির্মাণকার্ধ্য 
'আরম্ত হইল বটে, কিন্তু তিনি তাহা শেষ কারয়। যাইতে পারেন 
নাই। ১৮০২ থুষ্টাব্ধে তিনি পরলোক গমন করেন। নৃসিংহদেব 
১৭৮৮ খুষ্টাব্দে ৬ন্বয়ন্তবার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরগাত্রে 
একখানি প্রস্তর ফলকে নিম্নলিখত শ্লেরকটী অঙ্কিত আছে £-- 

“«আশাচলেন্দুসষ্পুর্ণে শাকে শ্রীমৎ সবয়ন্তবা | 

রেজে তৎ শীগৃহঞ্চ শ্রীনৃসিংহদেবদভ্ততঃ ॥৮ 

নৃসিংহ দেব সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় স্পপ্ডিত ছিলেন। 
চিত্র ও সঙ্গীতবিগ্ভায় তিনি অসাধারণ নিপুণতা লাভ করিয়া 
'ছলেন। তিনি উড্ডীশতন্ত্র বাঙ্গাল কবিতান্ব অন্নবাদ করেন। 
“তনি ধন্মবিষয়ক অতি হুন্দর স্থন্দর সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন । 
ভূকৈপাস-রাজ্জ জয়নারায়ণ ঘোষাল তাহা লিখিয়া গিয়াছেন__ 

“মনে করি কাশীথ্গড ভাষা করি লিখি । 

ইহার, সহায় হয় কাহারে না দেখি ॥ 

সতরশ চৌদ্দ শকে পৌষ মাস ঘবে। 

অ।মার মানস মত যোগ হইল তধে॥ 

শুদ্রমণি খুলে জন্ম পাটুমী নিবাস) । 

মুক্ত নৃসংহ দেব রায়াগত কান, ॥ 


ৃ 
| 
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মুখুধ্যা করেন সদা কবিতা পাতড়া । | 
তাহারে করেন রায় তজ্জমা খসড়া ॥ 
রান্ন পুনব্বার সেই পাতড়া লইয়া । | 
পুস্তকে [লিখেন তাহা সমন্ত শুধিয়। ॥”জেয়নারায়ণের কাশীখ) 


৮. 


[ ৩৬২ ] 


বাশবাড়িয়ার 














মস্ত পি পিপিপি শশিশ  শিশপিশি্পাপীকি লিট 


রাজ! বৃসিংহ দেবের পরী রাণী শঙ্বরী বিখ্যাত হ'সেখরা 
মন্দির ১৮১৪ খুষটাব্ে প্রতিষ্ঠঠ করেন। এ মন্দিরগান্রে একখান 
প্রস্তরফলকে নিয়লিখিত ক্লোকটা উৎকীর্ণ আছে £-- 

শাকাবে রসবহ্কিমৈত্রগণিতে শ্রীমন্দিরং মন্দিরং 

মোক্ষদারচতুদ্দশেশ্বরসমং হংসেশ্বরী রাজিতং।  « 

ভুপালেন নৃসিংহদেবক্কৃতিনারদ্ধং তদাগামুগ! 

ততৎ্পত্বী গুরুপাদপদ্মনিরতা শ্রশক্করী নির্দমমে ॥ 

শকাবা ১৭৩১ । 





ংমেখয়ী মন্দির । 


৮হংসেশ্বরী মন্দির বাঙ্গালার একটী উৎকৃষ্ট কীর্ডি। নান। স্থান 
হইতে বনু যাত্রী এই দেবীমুত্তি দর্শনে আগমন করিয়া থ।%। 
একটা ত্রিকোণ যন্ত্রের উপরে দেবাদিদেব শায়িত আছেন। 
তাহার নাভিকুণ্ড হইতে প্রক্মটিত পম্মু উখিত হইয়াছে, 
নারুময়ী দেবী মৃত্তি হংসেশ্বরী তাহ!র উপর বিরাজিত আছেন। 
ইহার গঠননৈপুণ্য সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ। 

স্বামীর মৃত্যুর পর রাণী শঙ্করী বৈষয়িক কাধ্য পধ্যালোচনায় 
অভিনিবিষ্ট হন। তিনি সকলকেই সন্তানের গ্ভায় স্নেহ করিতেন । 
প্রজাবর্গ তাহার মধুর ব্যবহারে সন্ত্ট ছিল। তাহারা “রাণীমা'ব 
নাম ম্মর্ণ না করিয়া জলগ্রহণ করিত না। রাণীমাতা সামাগ্ঠ 
টালচলনের পপ্কপাতী ছিলেন। পুত্র কৈলাস দেবের সৌধীনন. 
ও বিলাসিতা আদৌ দেখিতে পারিতেন না তাহা বলিয়া 


ৰংশশর্করা 
ভিনি ব্যর়কু ছিলেন না। দায়গ্রস্ত বান্তিদিগকে তিনি মুক্ত- 
হস্তে দান ক্করিতেন। পুজা! পার্বণ প্রভৃতিতে বিশেষ দোল- 
নারার সময় রাণী বাঞ্জল! দেশের পণ্ডিতমগ্ডলীক্কে নিমন্ত্রণ 
করিয়া এক পরা, আবীর ও এক শর! টাক! দিয়া প্রত্যেকাকে 
প্রণাম করিতেন । 

১২৪৪ সালে অগ্রহায়ণ মাসে পুজ কৈলাস দেব পরলোক 
গত হন1 কৈলাস দেবের পুত্র দেবেন্ত্র দেব ১২৫৯ সালে 
+বশাথ মানে পরলোক গমন করেন। পৌজরের মৃত্যুর ছয় মাস 
পরে রানী শক্করীর মৃত্যু হয়।, রাণী স্বীয় সমস্ত জমিদারী 
মুদ্ার কিছু পৃর্ধে এক উইল করিয়া ৮হংসেশ্বরী ঠাকুরাণীর 
নামে উৎসর্ম করিয়া বান। নাবালক প্রপৌত্র রাজ পূর্ণেন্দু দেব, 
গবেন্ছ দেব ও ভূপেন্্র দেৰকে বংশানুক্রমিক সেবাইত নিযুক্ত 
করেন। নাব্লকদ্দের মাতা! রাণী কাশীশ্বরী উইলে একজি- 
(কিউটার হন। পাইকপাড়ার স্ুপ্রসিত্ধ লালা বাবুর পুন্র 
শ্রীযৃত রাজা শ্রীনারায়ণ সিংহের মহিত রাজ! কৈলাস দেবের 
কন্যা করুণাময়ীর বিবাহ হয়। 

১২৯৭ সালে ৭ই কনিষ্ঠ ভূপেন্ত্র দেবের মৃত্যু হয়, ১৩০৩ 
সালের ১১ই শ্রাবণ জ্যেষ্ঠ রাজ! পৃর্ণেন্দুদেব ইহলোক পরিত্যাগ 
করেন। মধ্যম গ্ুরেন্্র দেব ১৩০৪ সালের ১৬ই চৈত্র মানব- 
লীগা সম্বরণ করেন। সন ১৩০৭ সালের ৬ই মাথ রাণী কীণী- 
শ্রী এই নশ্বর দেহ তাগ করিয়াছেন। 

জোটের চারি পুত্র রাজা সতীন্ত্র দেব, কুমার ক্ষিতীন দেব, 
কুমার মুনীন্ত্র দেব ও কুমার রমেন্ত্র দেব। মধ্যমের এক পুল 
কুমার বীরেন্্র দেব ও কনিষ্টের এক পুত্র কুমার কুমারেন্দ্র দেব। 

বংশবিততি (ত্ত্রী)১ বংশগুচ্ছ। ২ বাশবন। ৩ কুলজ-বংণ। 
বশবিদল (পুং) বংশনির্ষিত সন্দংশিক1, বাশের চিম্টা | 
বংশবিদ[রিণী (কী) বংশং বিদারয়তীভি বংশ-বি--ণিচ 
ণিনি। বংশবিদারণকারী রমণী। 

বশবিগদ্ধ (বি) বংশানি বিশ্ুদ্ধানি যত্র। পারিঞ্ষাণ বংশ 
বিপিশ্মিত। ২ বিশুদ্ধ কুলাগত। 

বংশাবস্তর পুং) বংণন্ত বিস্তবঃ | সম্গ বংশধার! । ব্পপরষ্পরা। 


ি 


বংশবৃদ্ধি (স্ত্রী) বংপন্ত বৃদ্ধিঃ। ৯ পুত্র কলতাদির জন্ম দারা | 


ধংশেব বিস্তার । ২ বংশসমৃদ্ধি। 
বংশব্যজনবায়ু , পুং) বংশনিশ্বিত তালবৃস্তের বারু। বাপের 
পাণার বাতাস । বৈদ্ধকে ইহার গুণ লিখিত আছে । “বংশ- 
বাদনজো বাতঃ রুক্ষোযে॥ বাতপিত্বদঃ 1৮ (বাক্গ” ২ পরি”) 
বংশশকর (ক্ী) বংশস্ত শর্করেব। ১ বংশরোচনা। (রাজনি” ) 
» বংখেক্ষুকৃত শর্করা । শামশাড়া আখের চিনি। ইহার 
৭ -চক্ষুর হিতক্কর, বল্য, সুমধুর ও রুক্ষ। 





ধংশাবতী 


'শন্ত শলাকেব দাযাৎ। 
মতান্তরে বীণা, সেতার প্রভৃতি বাস্ত যন্ধ্ের বংশদগড। বংশ- 
নির্মিতা শলাকেতি মবযপদলোগী সমাস । ২ বংশনিম্মিত শলাকা। 


১ বীনামূল। 


বংশশলাকা! (ত্ত্ী) 


বংশসমাচার (পুং । বংশস্ত মমাচারঃ। বংশাখ্যান। 
বংশস্তনিত (ক্র ) জগতীছন্দোডেদ । [ বংশগ্থবিল দেখ ] 
বংশস্থ (তরি) বংশে তিষ্ঠতীতি বংশ-্থা-কা। ১ বংশস্থিত। 
২ ছান্দোবশেষ। 
বংশস্থবিল (ক্রী) ছাদশাক্ষর পাদ ছান্দোবিশেষ যথা,_-“বদাশু 
বংশস্থবিলং জাতৌ জরৌ ॥৮ ইহার ১১৩,৬,৭,৯ ও ১১ বর্ণ লণু 
এবং অবশিষ্ট গুরু । উদ্[হরণ যথা --. 
"বলাসবংশস্থবিলং মুখানিলৈঃ 
প্রপৃধ্য ঘঃ পঞ্চমরাগমুদিগরম্‌। 
ব্রজাঙ্গনানামপি গানশালিনাং 
জঙার মানং স হরিঃ পুনাতু বঃ ॥৮ ( ছন্দোমজীরী ) 
বংশস্থিতি (স্বী) বংপস্ত স্থিতিঃ প্রতিপন্িরিতি। বংশমধ্যাণা। 
বংশখ্যাতি। ( রঘু ১৮।৩০ ) 
বংশহীন (তরি) পুত্রশৃন্ত। ২ আত্মীরপরিশুগ্ঘ | 
 বংশাগত (ত্র) ১ পুরুষপরস্পরাপ্রাপু। ২ বংখঞম(গত | 
বংশাগ্র (ক্র) বংণন্ত অগ্রমূ। প্রথমজাতত্াৎ। খংখা্ুন। 
বাশের কৌড়। (রাজনি”) 
বংশাস্কুর (পুং) বংশস্ত অস্কুরঃ। বংশকবীর, পাশের কোড়া। 
( হলাধুধ ) পর্য্যায়-_বংশাগ্র, যবফলাস্কুর। ইহ! কট, তি, 
অন্ন, কথায়, লঘু ও শীতল এবং রুচিকর ও পিস্া-দাহ রুচ্ছুর । 
বংশানুকীর্তন (ক্লী) বংশবন্দী কথন। রাজবংশপবন্পপায় 
পরিচয় প্রদান । 
বংশানুক্রম ( পুং ) বংশস্ত অন্ুক্রমঃ | বংশপরম্গরা । 
ৰ বংণান্ুক্রমে ( অব্য ) পুত্রপৌত্রাদি অনুসারে। 
৷ বংশানুগ (খি) ১ বংশের স্তায়। ২ তরবারির মধ্য বকগাশেখ 
অনগত। (বৃহংস ৫০৩) ৩ একবংশ হইতে 
অগ্নগম্নকারী ( লক্মী)। 
ৃ বশানুচরিত (ক্লী) বংশন্ত 'অনুচরিতম্‌। বংশের চনিহব্ণন | 
।. ইভা পুরাণের পঞ্চলক্ষণান্তর্গত লক্ষণবিশেষ | 
“সর্গশ্চ গ্রতিনর্গশ্চ বংশম্ঘন্তরাণি চ। 
বংখানুচরিতধেতে পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্‌ ॥” 
বংশানুবংশচরিত (কী) পুরাণোক্ প্রাচীন ও আধুনক 
বংশে আখ্যান । 
বংশান্তর (পুং ) নল, খাগিড়া। (রাজনি”) 
বংশাবতা (ক্থী) পাণিনির শরাদি গণোদ্কৃত বমণীভেদ | 


( প। ৬1৩1১২৭) 


সা চা কী 
অত তে 


চর 


বংশী চি ৩৬৪ | | শী 









দ"শাবলী স্তর) পূর্বপুরুষগণের নামাবলী, কুলডী। ৰা যে বংশ নির্ষিতই করিতে হইবে সঙ্গীতশান্ে এপ 

বশীবলেহ (পৃ ) বাশের স্বক্‌। কোন বিধি নাই। তদাকার বর্ত,ল, সরল ও পর্বদোষিবিবঞ্জিত 
' বংশাস্থি ( কলি) মর্কটাস্থি। ( বৈগ্ভকনি' ) কা্ঠথণ্ড বিশেষ লইয়! শিরীর দ্বারা তাহার অভ্যন্তরে কনিষ্ঠান্ুলি 

ন্এাহ্ব পুং) বেণুবব। (বাজনি; ) তুল্য ছিদ্র করাইবে। তাহার পর তছুপরে উপর হইতে অধো- 


নংশিক (ক্লী) বংশোহস্তান্তেতি ঠন্‌। ১ অগুরাকাষ্ঠ। (অমর) দিকে অঙ্গুলি স্থাপনযোগ্য করিয়া কৌশলে সাতটা স্ছিদ্র করিবে, 
($ নন) ২ বংশসনদ্ধীয়। ৩ বংশোদব | বংশোতপন্ন। (পু) যেন এ সপ্তরন্ধ, হইতে সপ্তস্বর নির্গত হইতে পারে । আবশ্তক 
৭ বুঁষঃবর্ণ উক্ষাভেৰ ৷ কাজলী আগ। মত এক বা! অর্দ অন্গুলী অস্তর ছিদ্র করিয়! সেই স্থানে মধ্যম ও 
নংশিকী (ক্বী) বংশিক-টাপ,। ১ অপ্রু। (ভরত) ২ বনী, | কোমলাদি সুর বাহির করা ঘায়। সঙ্গীতশান্ত্ে বংশের মান ? 
নরলী, বেণু। ( শব্দচ' ) ৪ পিগ্ললী। বিভিন্ন নাম প্রদত্ত হইয়াছে । সাধারণের অবগতির জন্ত নিছে 
বংশন্‌ রা ) বংশ-ইনি। বংখসনক্ধীর, বংশজাত। হা উদ্ধত কর! গেল,_ 
গলু ভবস্তো ষে দ্রজাতীনাং স্ববংশন:।” হেরিবংশ) বর্তলঃ সরলশ্চৈব পর্ধদেযবিবজ্জিতঃ । 
চিনি (ক্লী) বাবা, 'বাপরী। বৈণবঃ খাদিরে! বাপি রক্তচন্দনজোইথবা ॥ 
বংশী (তরী) বংখকারণত্বেনাস্তাস্তাঃ অচ৬ গৌরাদিত্বাৎ ভীষ,। শ্রীখগ্ুজোহথ সৌবর্ণো দঞ্ডিবগ্ুময়োইপি বা। 


. পপ পপ পাপ পা অ স_ 


১ সববলী, বেণু। (শন্দচ*) চলিত কথায় বীণী বা বাশরী বলে। রাঁজতন্তাম্রজো বাপি লৌহদ্গঃ স্কটিকোহ্থবা ॥ 

“নির্মিতা কাপি গোঁপীনাং কুলনীলবিনাশিনী | কনিষ্টাঙ্গুলিতুলোন গ্ভরদ্দে শোভিত: । 
*.. বিপিনা পামরেণেয়ং ন বংখী মুরবৈবিণঃ 1৮ ( কাবাচন্ত্রিকা ) শি্নবিগ্যাপ্রবীণেন বংশকার্যো মনোহরঃ ॥ 

বংখাবাদনপটু শঠচ্ড়ামণি শ্রীকুষ্ক গোপাঙ্গনাগণের মনো- ংশেনৈৰ মতোইগ্রীতিমত্গমুনিনোদিতম্‌। 

বঙ্গনার্গ বন্দারণ্যে বাশবী ঝ।জাইয়াছিলেন, বুন্দারণ্যে “বংশাধ্বনি” ততোহন্তেছপি তদাকার! বংশা ইব প্রকীর্তিতাঃ ॥ 

মস্ত অনপ্রাণহ্র্ণকারী কের এাশপী নিনাদই অনুভূত হহম্া ূ তগ্র ত্যন্ড শিরোদেশাদাধোদিমিতিমন্্ুলন্‌। 

এক এই জষ্টত লবিগণ বয়ানে ববি প্রাজব আবোপ । কুৎকাররন্ধং কুব্বত মিতম্্ুলিপর্বণা ॥ 

বাব্গ। িয়াছেন । পাশা থে শ্ররুঞেব আঙ্গভবণ ছিল, তাহা ! ধাঙুলানি সংশ্র্গ তারদনগণি কারায়েত। 

। প্রচরসাস্থাদী বৈষঃব কবিগণের ভক্তিগাথডে ৪ সমগ্থাসিত দেখা কুধ্যানতথান্রদ্ধণণি সপ্ত সংখ্য।নি কৌশল । 

নর । শোস্বাসিবিরচিত নিয়ে পধ্োকে হাহার জাঙ্খল্য, ব্বীবীজতুল্যানি সংতাজ্যা দ্ধাদধমন্ুম্‌। 


এ্ান্ত বগুমান- প্রাঞ্য়োর্বদ্ধনং কাধ্যং স্বরাছোনাদাহেতবে ॥ 
সিক্থকেন কল! দেয়া তেন সুস্বরতা ভবেৎ। 
পঞ্চাঙ্টলোহ়ং বংশঃ শ্াদেকৈকানুলিবৃদ্ধিতঃ ॥ 


ষডম্ুলানি নায়া স্তাৎ বাবদদশানৎ।ম্‌। 


““গ্ণা” ভঙ্গি এ্পরিচিভা” পাচিবি রে 
বালান স্বাধর কিশনয়ামজ্দলাং চল্্রাকেণ 


(91[বিন্দাখাহর্রিতন্ুতিহঃ টকা 


চা প্রকষ্টান্তব খদি সগে বন্নাজেহত্তি র৪১।” ূ কুৎকারতাররদ্ধস্ত যাবদগুলিমন্তরম্‌। 
গঙঈগীতশান্ে এই বংশাবাগ্ বদন প্রবার ও প্রস্থ তপ্রণালা | তাদের নাম কশ্ত বাংশিকৈঃ পরিকীত্তাঙে ॥ 
1-পিবন্ধ আছে ।- যেমন ভাল না হইলে গানের শোভা হর না। এক্াঙ্ধালো দ্বাঙ্গুলস্চ ত্যঙ্থুলশ্চতুরঙ্কুলঃ | 
। দই্ধপ বাগ্ঘঘন্ধ না থাকিলে তাল নাহগা বুঝা যায় না; কেন না অতিতারতরক্েন বাংশিকে? সমুপেক্ষিত; ॥ 
চাল বাঞবন্ধ হইতেই সমুড়ুত। হন্মব্যে খুপে লাগাইরা ফুৎ্কার রয়োদশাসুলো বংশোহপরঃ পঞ্চদূশানুলঃ | 
[পদ থে কখনিশ্মিত শুবিব বাজান ঘার, তাহাকে বাশা বলা নিন্দিতো বংশভন্বান্ৈস্তথ। সপ্তুদশান্ুলঃ ॥ 
*ল্যা থাকে। সঙ্গাত দামোধরে এই শাঁষধব বানের ভেদ মভানন্দী স্তথানন্দো বিজিয়োহথ জয়স্তথা। 
নি ঠইয়াছে। - উদ্ধার উত্তমা বংশা মহঙগমুনিসল্মভাঃ ॥ 
“পশোগধ পারী নধুৰা তিন্ডিরা শঙ্খকাইলাহ। | দশ[নুলো মহানানো ননদ একাদশানুলঃ। 
. 51 ঢহ মুরলা বুক শিক স্বরন ভি ॥ ূ দবাদশাঙ্গুলমানস্ত বিজয়ঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ 
“গং কাপাদিকং বংশ শস্তথ পবঃ | চুদ্শাঙ্ুলগিতো জয় ইত্যতিবীয়তে। 


এই আধবাভতাস্ক কছিতাও পুব্বসাবাছিত ৪৮ | রন্ধা রুদে। রবিবিষু ক্রমাদ ত্র ব্যবস্থিতা ই ॥ 











বংশীবদন ৩৬৫ ] ংশীবাদক 
 নৈবিডাং প্রোচত। চাপি বুস্যত্বক শীবতা। ভাগাবতী পত্রী তার, রমণী কুলেজে বা, ্ 
মাধূর্যামিতি পঞ্চমী ফুৎকৃতেবু গুপাঃ স্থৃতাঃ ॥৮ যশোরাশি সদা করে গান । . 
ফি ফুৎকার দেওয়া মাত্র বীশী মূহ্যু্ধ সীংকারযুক্ক হয় অথবা তাহার গর্ডেতে আসি, কষের সরলা বীশী, 
শাহা হইতে সমুখিত সুরের শব স্তব্ধ, বিস্তর, স্কুটিত, লঘু ও শুতক্ষণে কৈল! অধিষ্ঠান ॥” 


শমধুর না বায়, তাহা হইলে সেই বড়দোবাশ্রিত বংশী শীত- 
বাশনে প্রায়োগ করা অবৈধ । বংশীবিদগণ এরূপ দোষাশ্রিত 
ধং্াকে নিন্দা করিয়া থাকেন । ( সঙ্গীত-দামোদর ) 
২ কর্ষচতুষ্টয়-৮ তোলা । ৩ বংশলোচনা। ৪ সংগ্রহণী 
চিকিৎসায় জাতীফলাদি চূর্ণ । 
বংশীদাস, ভেদাতেদবাদ নামে বৈদাস্তিক গ্রন্থ প্রণেতা । 
বং্শীধর (পুং) ১ যে বংশী ধারণ করে। বংশীধারী। ২ প্রীরুষঃ। 
বংশীধর, একজন প্রসিদ্ধ বৈস্যক গ্রস্থকার। যিনি বৈশ্যকুতৃহল 
ও বৈগ্মহোত্সব নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার পুত্র 
বিদ্ভাপতি ১৬৮২ খুষ্টাঝে বৈচ্যরহগ্তপদ্ধতি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 
বংশীধর, একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। ইনি বাচস্পতি মিশ্র-রচিত 
তন্বকৌমুদীর টীকা ও শব্দ প্রীমাণ্যথগ্ডন রচনা! করেন। 
২ ছান্দোমগ্তরী ও পিঙ্গলের পিঙ্গলপ্রকাশ নামক টীকাকার। 
৩ একজন বৈদিক, ইনি কুশপঞ্জিকা ও হোমবিধি নামে 
ঢষ্ঈখানি বৈদিকগ্রস্থ রচনা করেন । 
বংশীধরদৈব্ঞ, দৈবজ্ঞকালনিধি নামক সং্কত জ্যোতি 
বচয়িতা । 
বংশীধারিন্‌ (পুং ) বংশীং ধরতীতি ধূ-পিনি। ১ শ্রীরুষঃ। 
২ বংশীবাদক। 


বংশীপত্রা (স্ত্রী) যোনিভেদ। “বংশাপত্র! তু যা যুক্তবংশাপত্রদয়া- 


রাতিঃ1” (লোকপ্রণ ৫৭ অঃ ) 


ধু 


ধ্শীয় (তরি) বংশে ভবং ইতি বংশ-ফ্য। স্ংশজাত। বংশোস্তুব। 


সন্্ন্থ। 


বংশীবট (ক্লী) বৃন্দারণ্স্থ স্থানভেদ। ্রীকষ্*চ এখানে লীলা 


করেন। [বৃন্দাবন দেখ। | 

বংশীবদন (ত্রি) বংশীন্স্তাধর । যিনি সর্বদা বংশী বাজান। 

বংশীবদন দীস, এক জন বৈষ্ণব পদকর্তা। ছকড়ি চট্টো- 
পাধ্যায়ের পুত্র। ছকড়ি পাটুলীতে বাম করিতেন, পরে তিনি 


নদীন্লার কুলিয়াপাহাড়ে আসিয়া বাম করেন। ১৫১৬ শকে | বংশীবদন 


চৈর মাসে পুর্িমার দিনে এই কুলিয়াপাহাড়ে বংশাদাসের জন্ম। 
এ সন্ধে প্রেমদাসের একটা পদেও আছে যথ! »» 
“নদীয়ার মাঝ খানে, সকল লোকেতে জানে, 
কুলিয়াপাহাড় নামে স্থান। 
তথায় আনন! ধাম, প্রীহকড়ি চট্ট নাম, 
মহাতেজ! কুলীন সন্তান। 
11 


বংশীবদন অল্প বয়ন হইতেই প্রেমে উন্ম্ত হ্ইয়াছিলেন। 
তাহার সুললিত পদাবলিতে গৌয়ালগ্রেমের উৎস ছুটিয়াছে। 
তাভার একটা পদ উদ্ধত করিয়া দেখাইতেছি,-_ 
“হেন রূপ কভু নাহি দেখি। 
যে অঙ্গে নয়ন থুই, সেই অঙ্গ হৈতে মুই, 
ফিরাইয়৷ আনিতে নারি আখি ॥ 
অঙ্গে নানা আভরণ, কালিন্দী তরঙ্গ যেন, 
টাদ ঝলিছে হেন বাসি। 
মিশামিশি হইল রূপে, ডুবিলাম রূপের কৃপে, 
প্রতি অঙ্গে হেরি কত শশী ॥ 
বিনি মেঘে ঘন আডা, পীত বসন শোভা, 
অলপ উড়িবে মন্দ বায়। 
কিব। ষে মোহন চূড়া, দোস্ৃতি মুকুতা বেড়া, 
মত্ত মযুরপুচ্ছ তায় ॥ 
গলায় কদম্বমাল।, জিনিয়া মদন কলা, 
অধরে মধুর মৃছু হাস। 
তাহাতে মুরলী ধ্বনি, অবলা পরাণে ঝুনি, 
বলিহারি যাও বংশীদাস ॥” 
গৌড়ীয় বৈষব-সমাজে বংশীদাস শ্রীরুষ্ণের বশীর অবতার 
বলিয়া! প্রসিদ্ধ। কুলিয়াপাহাড়ে বংশীবদন *প্রাণবল্লভ” বিগ্রহ 
গ্রতিষ্ঠাকরেন। পরে তিনি বিন্বগ্রামে আসিয়া বাস করেন। 
বিব্গ্রামের উট্টাচার্যেরা বংশীবদনের ভ্ঞাতি। 
মহা প্রতৃব সন্ন্যাসগ্রহণেব পর বংশাবদন কিছুদিন নবন্বীপে 
গৌরাঙ্গ-ভবনে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এখানে তিনি 
“দীপান্বিতা” নামে একখানি ক্ষুদ্র কাব্য প্রণয়ন করেন। 
তাহার ছুই পুত্র চৈতন্ত ও নিত্যানন্দ। চৈতন্ের পুত্র রামচন্র 
ও শচীনন্দন বিখ্যাত পদবর্থা ছিলেন। শচীনন্দন “গৌরাঙ্গ - 
বিজয়” নামক একথানি কাব্যও রচন। করেন। 
শর্মা, গোরীচন্্ের সংক্ষিপসার ব্যাকরণের টাকা এবং 
নৈষধকাব্যেষ টীকা-রচয়িতা । 
বংশীবাদক (পুং) শুধিরযন্ত্-বাদনাভিজ, যাহারা উত্তমরূপ 
বাঁশী বাজাইতে জানে। স্বরতালজ বংশীবাদকের লক্ষণ সঙ্গীত- 
শান্তর এইরূপ বর্ণিত আাছে_- 
পস্থানকাদিনয়াতিজো৷ গমকাচাঃ স্ষ,টাক্ষরঃ | 
শীদ্স্তঃ কলাতিভো। বাংশিকে। রক্ত উচাতে ॥ 


২ 


ন 





বক 


প্রসু্িকারমুক্তিশ্চ যুক্তিশ্চেত্যনুলৈগু পাঠ ॥ 
সুস্থানত্বং সুস্বযত্বং অঞুলীমারণক্তিয়! । 
সমস্তগষকজ্জানং রাগরাগাঙগবেদিতা ॥ 
ক্রিয়াতাষাবিতাধাস্ত দক্ষতা গীতরাদকে । 
বস্থাদে চাপি দুঃস্থানে নাদনির্মাণকৌশলম্‌ ॥ 
গাতৃণাং স্থানদাতৃত্ং তঙ্গোষাচ্ছাদনং তথা । 
বংশকন্ত গুণ এতে ময়! সংক্ষিপ্য দর্শিতাঃ” (সঙ্গীতদামো”) 
বংশোষ্তবা (ত্ত্রী) ১ বংশরোচন। ২ ৰাসাথওড। 
বংশ্য (তরি) বশে ভব্ঃ। বংশ-(দ্িগাধিত্যো যখ। পা 
৪1৩।৫৪ ) ইতি যৎ। ১ সন্বংশজাত। পধ্যায়-কুল্য, বীজ্য। 
প্বায়ত্তৃবস্তাস্র মনোঃ ষড়বংশ্তা মনবোধপরে ॥” (মু ১৬১) 
২ বংশোতৎপন্ন মাত্র । 
“বস্তা গুণাঃ খবপি লোককাস্ত। 
প্রারস্তহৃল্াঃ গ্রধিমানমাপু$ 0” (রঘু ১৮1৪৯) 
৩ গৃহোর্ধ কাষ্ঠবিশেষ। ৪ বাঁশের বাশা। & পৃষ্ঠাবয়ব- 
বিশেষ । 
*্যদস্থিভিসির্দিতবংশবংস্ত- 
সণং ত্বচা রোমনখৈঃ পিনগ্ধম্‌।” ( ভাগবত ১১1৮৩৩) 
'বংশোনাম স্থণান্থ নিহিতন্তিয্যথ্থেগুঃ । বস্থাঃ তক্ষির,ভয়তো 
নিহিত বেণবঃ। অস্থিভিরেব নির্মিত বংশাদয়ো যন্িংস্তৎ। 
তত্র পৃষ্ঠে দীর্ঘমস্থি যৎ স বংশঃ। শাস্াস্থীনি বংশ্যানি । স্থণা হস্ত- 
পদাস্থীনি । (শ্রীধরস্থামী ) 
সগ (পুং ) বৃষভেদ। চলিত ষাড়। 
ববুষা যুথে চ বাসগঃ কৃষ্টারিয়ত্তি' ( খাকু ১৭1৮) 
বংহিয়স্‌ (তরি) বহুল, গ্রচুর। 
বংহিষ্ঠ (তরি) অতিশয়, অধিক । 
বকৃ, ই ৬। কৌটিলা, বক্রীভাব কুটিলীকরণ। গতি। ( কবি" 
করদ্রম ) ভা” আত্ম অক” ও সক" সেট,। কৌটিল্যার্থে বক্‌- 


- ধাতু কুটলীভাবপ্রকাশন বা কুটিলীকরণ বুঝায়। ই, লট 


বঙ্কতে ও, লট বঙ্কতে কা্ঠং কুটিলং স্তাদিত্যর্থঃ। বস্কতে কাণ্ঠং 
কুটিলং করোত্তীতার্থঃ। ( দুর্গাদাস ) লিট ববক্ষে, লোট বন্ধিতা। 
লুঙ অবস্ধিষ্ট। 

বক, ১ শ্বনামগ্রসিত্ধ আলচর 
পক্ষিজাতিবিশেষ ( 41498 
[ত1568) ইহারা জলে মাছ 
ধরিয়া উদর পুরণ করে। 
২ হুরপ্রিয় পুষ্পবৃক্ষভেদ । 
চলিত বাসকোন! গাছ ঘা বক ৃ 
ফুলের গাছ । ৩ দৈত্যবিশেষ | . পি 
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প্রক্চ ইহাকে দিহত করেন। ৪ ভীম কর্তৃক নিহত রাক্ষস. 
তেদ। ৫ কুবেন্ছ। ৬ হজ্ঞবিশেব। ৭ দ্বাল্ভ/গোত্রীয়. খফিভেদ। 
৮ রাজতেন। ৯ জাতিবিলেষ। এই অর্থে বছব্চনেই ইহার 
গ্রয়োগ দেখ! যায়। [ বিস্তৃত বিবরণ পবগীক্ক বকশব্ধে ভর্টব্য। ] 
বককচ্ছ (ক্লী) প্রাচীন জনপদ ভে্। নর্মদার তীরে অবস্থিত। 
উজ্জরিনীপত্ধি সাতবাহন সর্ববর্থা আচাধ্যের নিকট কলাপ- 
ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়। এই রাজ্য তাহাকে গুরুদক্ষিণা- 
স্বরূপ দান করেন । 
*বাজার্থরত্বনিচয়ৈরথ সর্ববন্মা, 
তেনার্চিতে। গুরুরিতি প্রথতেন রাজ্ঞ। | 
স্বামীকৃতশ্চ বিষয়ে বককচ্ছনানি 
কূলোপকঠবিনিবেশিনি নর্শদায়াঃ ॥” ( কথাসরিৎ্সা” ৬তর" ) 
বককল্প (পুং) যুগান্তরীয় কলপতেদ। 
বককুণ্ড, বোশ্বাই-প্রদেশে বেলগাম্‌ জেলার অন্তর্গত একটা গণড- 
গ্রাম ও প্রাচীন তীর্থস্থান । সম্পীও হইতে ১২ মাইল দক্ষিণ- 
পূর্ব্বে অবস্থিত । এখানে যখনাচার্যের একটা নুদ্দর গ্রন্তর- 
মন্দির আছে। এ ছাড়া কএকটা প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ 
এখানকার দেখিবার জিনিস । 
বকচর (বকচর) (পু ) বকম্কেব চক্নতীতি চর-অচ,। ১ ৰকক্রতিন, 
বকের স্তায় বৃভী বা আচারধারী। (ক্লী)২ বকঞ্জাতির বিচরণ- 
স্থান। 
বকচিঞ্চিকা (ত্ত্রী) মৎস্যবিশেষ। 
বকজিও (পুং) ১ ভীমসেন। ২ শ্রীরুষ্চ। 
বকত্ব (ত্রি)বকের ভাৰ ৰ! ধর্মা। কুটিলতা। 
বকদ্ীপ, বিস্ুপুরের | ক্রোশ দক্ষিণে মন্লভূদির অস্তগত একটা 
প্রাচীন গ্রাম । এখানে কৃ্রায়ের প্রসিদ্ধ মুর্তি বিদামান আছে। 
দেশাবলী পাঠে জানা যায়, এখানে শিলাবতী অবস্থিত। বর" 
মান এইস্থান “বগড়ী নামে পরিচিত রহিয়াছে । ( দেশাবলী ) 
বকধৃপ (পুং ) গন্দ্রব্য বিশেষ । বৃকধূপ। 
বকন (দেশজ ) ১ বৃথা বক্‌ বক করা । অনর্থক ভাষণ। জগ্জন। 
২ তিরস্কারকরণ। 
বকনখ (পুং) বিশ্বামিত্রের পুক্রভেদ। বকনক্‌ এন্সপ পাঠ 
পাওয়া যায়। 


বকনা (দেশজ) অন্পবযস্কা গবী। ফে গৰীর এখনও বাইর 


হয় নাই। 
বকনি ( দেশজ ) অনর্গল কখন। বৃথা তিরন্কার। 
(পুং )বকল্ক নিনুছনঃ। তীমসেন | 
বকপঞ্চক (রী) কার্তিক শুরুপঙ্ষের একাদদী হুইতে- পূর্ণ 
র্য্ত্ত পাঁচটা তিথি । | পৰর্সে বরপধক আর্য ] 


বকবধ 


পৃ 





বকপুষ্প (পুং) অগন্তি বৃক্ষ, বাসন! ফুলের গাছ । (£৫087৮0- 
71619 £18041405)1 (রী) বকফুল। ্ত্রিয়াং রগ 
বকপুষ্পীয়। [ অগ্তি দেখ ] তু 

বকযন্ত্র (লী) আসবাদি পরিশ্রুত করিবার বস্তরবিশেষ। বক- 
প্ীবাৰ স্তায় ইহার উপরিভাগে একটা বক্রাকার নল থাকায় 
এই নাম হইয়াছে | ইংরাজীতে ইহাকে 2৪%০% বলে। 

বকয়া) চম্পারণের অন্তর্গত একটা নদী। (ভবিষ্য ব্রক্ষধ* ৪২১৪১) 

বকরাক্ষস, একচক্রানগরবাসী রাক্ষলতেদ । কুস্তীদেবী পঞ্চ 
পাগবসহ একচক্রার এক ব্রাহ্মণ গৃহে বাস করেন। অকম্মাৎ 
একদিন ব্রাঙ্গণগৃছে আর্তনাদ উপস্থিত হইলে কুস্তীদেবী ত্বরান্ধিতা 
হইয়৷ ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে গমন করিয়া অবগত হইলেন, ও 
নগরে বক নামে এক রাক্ষস বাম করিতেছে । নগরবাসিগণ 
তাহাকে প্রত্যহ পর্য্যায়ক্রমে আপন আপন পরিবার হইতে 
এক একটী মনুষ্য ও ছুইটা করিয়া! মহিষ দিতে বাধ্য আছে। 
অস্ত ব্রাহ্মণের পালা উপস্থিত, তাই ক্রদনের কারণ হইয়াছে । 
বদি তাহারা এ দিন কাহাকেও না পাঠাইয়! দেয়, তাহা হইলে 
রাক্ষস আসিয়া তাহাদিগকে সবংশে নিধন করিবে । ব্রাঙ্গণের 
এবংবিধ ৰাক্য শ্রবণে কাতর হইয়া কুস্তী বলিলেন, হে ব্রহ্গন্‌ ! 
তোমার একটী বালক পুত্র ও একমাত্র বযস্থা কন্ঠা আছে, 
তাহাদিগকে প্রেরণ কিংবা স্বয়ং তুমি অথবা তোমার পত্রী 
উপহার লইয়া গমন করা উচিত নহে। আমার পঞ্চপুত্রের 
একজন তোমার উপকারার্থ উপহার গ্রহণপূর্বক পাপ রাক্ষসের 
নিকট গমন করিবে । অনেক বাদামুবাদের পর কুস্তীর কথায় 
আশ্বস্ত হইয়া! ব্রাহ্মণ কুস্তীর সহিত ভীমসেনের নিকট আসিয়া 
এই দুর্বহ কার্য সম্পাদনে অনুনয় গ্লরিলেন। ভীমও মাতার 
নির্বষ্কাতিশয়ে এই মহাব্রত সাধনে উদ্যোগী হইলেন । 

রজনী প্রভাতা৷ হইলে ভীমসেন থাস্ত সামগ্রী লইয়া! রাক্ষসের 

আবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনন্তর সেই রাক্ষসগৃহে 
পরব হইয়া তিনি সেই সমস্ত ভোজা দ্রব্য ভক্ষণ করিতে 
করিতে নাঁমোচ্চারণপূর্ব্ক রাক্ষদকে ডাকিতে লাগিলেন । 
ইছাতে জ্দ্ধ হুইয়া রাক্ষলবর বক ভীমসেনকে আক্রমণ করিল । 
তীমসেন.রাক্ষসের পৃষ্ঠদণ্ড ভাঙ্গিয়৷ দিলেন। তাহাতেই তাহার 
পঞ্চসবপ্রাপ্তি ঘটে । ( মহাভারত আধিপর্ব ) 

বকরাজ (পুং) রাজধর্শন্‌ নামক রাজবিশেষ, ইনি কগ্াপের 
পুত্র। (ভারত শান্তিপর্য্” ) 

বকরী (দেশজ) ছাঁদী। বর্করী শবজ। 

বকবধ (পুং) ১ বকান্ুয়ের নিহনন। ২ মহীভারতীয় আদি- 
পর্ষের অন্তর্গত: একটী পর্বাধ্যায়। এই অধ্যায়ে তীদসেন 
কর্তৃক একচক্ামগরীতে হকারের নিধনবৃত্াত্ত বিবৃত জাছে। 








বকবরৃক্ক (পুং ) বকফুলের গাছ। 

বকল (পুং) বৃক্ষত্কের অভান্তরস্থ পাতলা বন্ধল। “যত বৃক্ষত্ত 
প্রসব্যা বকলাঃ স যুপাঃ” ( শাখা” ব্রা" ১।২) 

বকবৃত্ধি (পুং) বকন্তেব স্বার্থসাধিক! বৃতির্যস্ত। বকের সায় 
কপটাচারী সন্্যাসী। [ পবর্গে বকবৃত্তি শব দেখ । ] 

বকবৈরিন্‌ (পুং) বকম্ত বৈরী ঘাতকত্বাৎ। ১ ভীমসেন। 
২ শ্ীরুষণ। 

বকব্রত (ক্লী) বকের ম্যায় কপট বিনীত আচরণ। 

বকব্রতচর ( পুং) বকবৃতিধারী মাত্র। 

বকব্রতিক, বকক্রতিন্‌ (পুং) কপট সন্নাসী। যেবাক্ি 
স্বার্থমাধনোদ্গেশে কপটভাবে ধন্দাচার পালন করিতেছে । 

বকসকৃথ (পুং) খষিতেদ। বহুবচনে বকসকৃথের বংশধর- 
গণকে বুঝায়। 

বকসহবামিন্‌ (পুং) পল্প। 

বকন্ৃহান্‌, প্রাচীন নগরভেদ। 

বকা (দেশজ) ১ তিরস্কারকরণ। ২ কুচরিব্রবিশিষ্ট বাতি 


কুপথগামী। বকাটে। 

বকাই (দেশ) ফাজিল, বহুভাষী। 

বকাচী (তন্ত্র) বকচিঞ্চিকা মৎস্ত। 

বকাটী (দেশজ) তন্তবায়দিগের বস্ত্রবয়নসাধনোপযোগী দও- 
বিশেষ। তীত চালাইবৰার কালে পাদতলস্থ দণ্ড সঞ্চালনকালে 
ইহা ইচ্ছামত সঞ্চালিত হইয়া মাকুর পথ পরিষ্কার রাখে । 

বকাটে (দেশজ ) কুপথগামী। 

বকাগুপ্রত্যাশ! (ন্ত্রী) বৃথা আশা। স্যায়োক্ত বিচারবিশেষের 
মীমাংসাসাধ্য গল্পবিশেষ । [ন্যায় শব দেখ। ] 

বকান (দেশজ ) ১ কুপথে লওয়ান। ২ বৃথা কথা কওয়ান। 

বকারি (পুং) বকন্ত অরিঃ। ১ শ্্রীরু্ণ । ২ ভীমসেন। 

বকাঁম (দেশজ) কুপথগামীর আচার প্রদর্শন । জোঠামীকরণ। 

বকাঁল (আরব্য ) ৯ দোকানী, পণারী, বেণিয়া। ২ পূর্ববঙ্গবাদী 
চগ্ডালজাতি ভেদ। ইহার! বকালীনামেও খ্যাত। এই জাতি 
চণ্ডাল হইতে বাহির হইলেও পরম্পরের মধ্যে বৈবাহিক আদান- 
প্রদান অথব। আহার ব্যবহার প্রচলিত নাই। অথচ একই 
ত্রাঙ্গণ উভয়ের পৌরোহিত্য করে। ঢাকা জেলাস্থ গ্রাফরগঞ্জ ও 
মাণিকগঞ্জ উপবিভাগেই অধিকাংশ বকালের বাস। ইচারা 
চাষ করে না, কিন্তু অনেকেরই নৌকা আছে, নিজে নিজেই 
নৌকা বাহিয়া থাকে। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়। ইহারা হরিজ্রাদি রদ্ধ- 
নের মসলা বিক্রুয়.করিয়া বেড়ায় । সকলের এক কাস্তপগ্রোত্র 
ও' অধিকাংশ: ব্যক্তিই কুষ্চমন্ত্রের উপাসক। ইহাদের বিখাস 
ঘেবাবলা বাজ সবার ইহারা অনেকটা উন্নত হইয়াছে, একারণ 
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এরা আম খাও 








সপ শশী ও সপ 


চগ্ালের সহিত আর সংশবব ্ব নাই। | ইহার! চগ্ডালের মত দ্য 
পশ্তমাস অথব। ষস্চ ব্যবহার করে না। 


সে 


বক 








তিনজন সামন্তের জধীন। ইহারা বড়োদার গাইকোবাড়কে 
কর দিয়া থাকেন। নগরভাগ ১।* বর্গমাইল । 


বকাম্থর, দৈতাবিশেষ। পৃতনা নামক রাক্ষসীর ভ্রাতা ও | বক্তব্য (ত্রি) ক্রবচবা তব্য। ৯ কুৎসিত, হীন। 


কংসের অনুচর । কংসাদেশে বক কুষণকে বধার্থ আগমন করে 
এবং তীহাকে গিলিয়া ফেলে । পরে কৃষ্ণ ঠোট চিরিয়া তাহাকে 
শহত করেন । (আদিপুরাণ ও ভাগবত ) 
বকুনা (দেশজ ) পিত্তলনির্্িত রন্ধনপাত্র বিশেষ । 
বকুয়া ( দেশজ ) অত্যন্তকথনশীণ। 
বকুল ( পুং) স্বনামপ্রসিদ্ধ পুষ্পবৃক্ষ। বকুল ফুলের গাছ। 
ইহার ত্বকৃপত্র ও পুষ্পগুণ--শীতল, হৃগ্ভঃ বিষদোষহর, মধুর, 
কমাস়, মদদাঢ্য, রুচা, হর্যদ, স্সিপ্ধ, মলসংগ্রাহী, ক্ষীরাঢ্য ও সুরভি। 
ইছার ছাল গুঁড়। করিয়া তাহাতে দস্তমার্জখন করিলে দাতের 
গোড়া দৃঢ় হয়। [বিস্তৃত পৰর্গে বকুল শবে দেখ । ] 
বকুলপুষ্প ( ব্লী) বকুলকুল। 
নকুল! (স্ত্রী) বকুল-টাপ,। কটুকা। (রানি) 
বকুলাঘ্য তৈল, তৈলৌষধভেদ । প্রস্থতপ্রণালী__ক্বাথার্থ বকুল 
কল, লোধ, হাড়ঞ্চ, নীলঝাটী, মৌদালপর, বাবলার ছাল, 
শালনুক্ষের ছাল, খদিরকাষ্ঠ মিলিত ১২॥০ সের। তিল 
তৈল ৪ সের,পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কন্ধার্থ কাথ্য 
দ্রবা সমন্ত মিলিত ১ সের। এই তৈল মুখে ধৃত বা নস্তরূপে 
গৃহীত হইলে চলিত দস্ত দৃঢ় হয়। (ভৈষজ্যরতা রুধরোগাধিকা? ) 
বকুলিত (ব্রি) বকুলপুষ্পপরিশোভিত। 
বক্কুলী স্ত্রী) কাকোলী। কাকলা। ( শবর্চ) 
বকুল ( পুং) পর্ণমগ। (স্ুঞ্রত ) 
বকেয়া (আরবী ) পূর্বের বাকী, সাবেক । ণ্ৰকেয়া বদমাশ” 
বলিপে পুরাতন অর্থাৎ অতি ছষ্টই বুঝায়। 
নত-করুকা। (স্ত্রা) বলাকা । 
বাকেশ (পুং) বক প্রতিষ্ঠিত শিবলিগভেদ | 
বকোট (পুং) বক পঙ্গী। 
বন্ধ, গতি । ভা” আত্ম সক' সেট । লট বন্ধতে। 
বকলিন্‌ ( পুং ) খযিভেদ। 
বন্ধন (পুং) মগ্যবিশেষ। ইহা জগল মগ্যের স্তায়। ইহার গুধ-- 
ত্থাগ্তঃ প্রবাহিকাটোপছুন মানিলশোকহৃৎ। 
বকসো হতসারত্বাৎ ঝিষ্্ভী বাতকোপনঃ । 
পপনস্থঈুবিগ্ুতো! বিশদোইল্সমদো গুরু” (ত্র ) 
বন্ধল, বৌন্ধতেদ | 
বকৃত্‌ (আরবী ) সময়। সুযোগ বা সুবিধা! পি 
বক্তপুর, বোধাই প্রেসিডেন্দির রেবাকাঙ্থায় পাওুমেবাসের 
অন্তগত একটা সামস্তরাজ্য। এই সম্পত্তি রাচপ উপাধিধারী 


"নাধ্যধীনে ন বক্তাব্যো ন দন্থার্ন বিকর্ণাকৃৎ ॥” .(মন্থু ৮।৬৩) 
২ বচনীয়, কথনীয়, বচনার্থ, বলিবার যোগ্য । 
পবক্তব্যশ্চাপি রাজানঃ সর্ব সহ নুহজ্জনৈ:। 
ুধিষ্টিরস্যাঙ্থমেধো ভবস্তিরনভূয়তাম্‌ &” (ভারত ১৪1৭%1২৩) 
বচ ভাৰে তব্য। (ক্লী) ১বচন। কথন। ২ বাচ্য। 
৩ নিন্সা। 
বক্তব্যতা, বক্তব্যত্ব (ক্লী) কথনযোগ্যতা, নিন্দনীয়তা, তির- 
স্কারের উপযোগী । 
বন্তশালী (পুং) স্বনামখ্যাত মধ্যদেশসস্ূত শালিধান্ত ।' 
মরাঠী--ধকোই ধান। ইহা লঘু ও স্থথপাচা। 
বস্তা (বত) তত্রি) বচততৃচ।। ১ বাগ্মী। ২ ভাষণপটু। 
বাক্পটু, বক্ততাশক্তিযুক্ত। “যো বক্তং জানাতি সঃ ( ভরত ) 
€ওচিত্যাৎ বহুবিশিষ্টং বদতি | ( রায়মুকুট ) 
গভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলৈর্জলদাগমে । 
দ্র! ঘত্র বক্তারস্তত্র মৌনং হি শৌভনম্‌॥” ( হিতোপণ ) 
পর্ধ্যায়_-বদ, বদাবদ, বদাম্য, বক্তা, সুষ্টবক্তা, বহুভাষী, 
বাগ্ী, বাবদূক, বচর, স্বচা, প্রবাক্‌, পণ্ডিত। 
বত্তি [ত্ত্রী) উক্তি, কথা, বাক্য। (বৃহদারণ্যক উপণ 81৩।২৬) 
বক্ত, (পুং) মন্দবাক্তাষী। যে কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ করে। 
"পরুষবাক্যানাং বন্তৃ” ইতি সায়ণ ; (খক্‌ ৭৩১1৫) কিন্তু অন্যান্য 
ভাষ্যকার ইহাকে বচ. ধাতুর “বক্তবে” ক্রিয়া রূপের আর্য উক্তি 
বলিয়া গ্রহণ করেন। 
বক্ত,কাম (ব্রি)বক্ত,ং কাময়তে যঃ সঃ বা বক্ত,ং কামো যন্ত 
সঃ বলিতে ইন্ক: বা অভিলাষী। 
বক্ত মনস. (ব্রি) বক্ত,ং মনো যন্ত সঃ বক্ত,মনাঃ। কথিত- 
মানস, যান বলিতে মানন করিয়াছেন । 
বদ্ত, (তরি) কথনশীল। বস্তা । 
বক্তুক (ত্রি)বক্ৃ-স্বার্থে কন্‌। কথনপটু । সত্যবাদী। 
বক্তৃতা (স্ত্রী) বচতৃচ তন্ত ভাৰঃ তল্-টাপ্‌। বাক্পটুতা, 
বলিবার ক্ষমতা । বাণ্িষ্ঠাস, বাগ্সিতা। 
বক্ত তু (কী) বক্তার কাধ্য। বাখিন্তাসশক্তি। 
বস্তত্বশক্তি (স্ত্রী) বলিবার ক্ষমত৷ ( 121086০6 )। 
বন্ত (রী) বক্তি অনেনেতি বচ.( গুধুবীপচিবচিঘমিসদিক্ষদিভান্তরঃ। 
উপ ৪1১৬৬ ) ইতি ত্রঃ। ১ মুখ। 
প্র্ম্োপদেশং দর্পেণ বিপ্রাণামন্ত কুর্বতেঃ | 
তপ্তমাসে চয়েছেলং বক্তে, শ্রোতে চ পারিবঃ ॥*(মন্থ ৮1২৭২) 


(০০৮ এ “পন ারাউচহ 
ত্প প 


৯৯ পপি পপ 


বন, আন্ত, আনন, মুখার্থবাচক। এই বক্ শৰে বনুকের 
মুখ, হাতির গুড়, পক্ষীর চু, তীরের ফলক, ভৃত্লারের নল 
প্রহৃতিও বুঝায়। 
২ তগরমূল। (শবমাল!) ওবস্ত্রডেদ। (মেদিনী) 
9 ছুন্দোবিশেষ | ইহ! অনুষ্টুতের অনুরূপ । লক্ষণাদদি যথা,__ 
“ভবতার্ধসমং হক্তুং বিষমঞ্চ কদাচন | 
তয়োদ্যোরুপান্তেতত্র শবস্তদধূনোচ্যতে ॥ 
বক্তং যুগ্ভ্যাং মগৌ স্তাতামবের্োহনুষতিঃ খ্যাতম্‌॥ 
এখানে দ্বিরাবর্ত্য প্লোক পূরণ করা হইল-. 
“বক্জাস্তোজং সদা! স্মেরং চক্ষুনলোৎপলং ফুল্লম্‌। 
বল্লবীনাং স্রারাতেশ্চেতো তূঙ্গং জহারোচৈ 0” (ছনোমঞ্জরী) 
৫ কার্যের আরস্ত। ৬ বীজগণিতোক্ত প্রথম গৃহীত সংখ্যা 
৭ তগর- 





(11176 10168] 09800) 01 & [70871953102] )। 
পঙ্গ, টগর ফুল। (রাজনি” ) 

বক্তক (তরি) বজ্ুশ্ধা্থ। মুখসন্বন্ধীয়। 

বক্ত কটুতা (ত্র) মুখবৈর | 

বক্তক্ষুর (পুং) বক্তৃস্ত ক্ষুর ইব। পৃষোদরাদিত্বাৎ খঃ। 
দও। ( ত্রিকা”) 

বক্তজ (পুং) ব্রন্ধণো বজণৎ জায়তে ইতি। এত্রাঙ্গণোহস্ত 
মমাীৎ ইতি শ্রতেঃ। জন-ড| ব্রাঙ্গণ। (ত্রিকাণ) 
(ঝি) মুখজাত। 

বক্ত তাল (ক্লী) বজ্তস্ত তালম্‌। মুখবাগ্ভ। ত্রিকাণ্ডণেষে 
“মুখবাগ্ঠং বন্ধু নালমিতি/ লিখিত আছে । মুখ হইতে ফুত্কার- 
দাশৰরা বংশীবাদন । কেহ কেহ বলেন, মুখবিররে বায়ু রাখিয়া 
উভয় গণ্ডে হঞ্ত তালুদ্বার৷ আঘাত করিলে শকোচ্চারণের সঙ্গে 
বে বাগ্ঠ সমুখিত হয়। 

বঞ্জতুণ্ড (পুং) গণেখ। 


বক্ত দশ (তরি) থে, মুখদেশে দংস্কাণি যন্ত। দীর্ঘদন্ত-: 


বিশিষ্ট। বক্দন্তধারী। শৃকরাদি। [ বক্রদং্ট দেখ। | 
বর, দল (ক্লী) তালুদেশ। 
বক্ত,দ্বার (কী) নুখবিবর। 
বক্তপট (ক্লী)মুখাবরণবস্্। ঘোমটা । 
বক্ত পট্ট (পুং) বন্তস্ত পট্ট ইব। অঙ্থদিগের চণকভো্পলপাত্র। 
চলিত তোবড়া । পধ্যায়--তলিকা, তলসারক। 
বঞ্ত পরিস্পন্দ (পুং) বন্ধ তাকালীন মুখকম্পন। ২ কথন,বাচন। 
রক্ত ভেদিন্‌ ( পুং ) বক্ত ভিনভীতি ভিদ-পিনি| ১ তিক্তরস। 
(ত্রি)২ মুখবিধারক। 
রক্ত যোধিন্‌ (পুং) ১ অনথরতেদ | (হরিবংশ ) (জি) ২ মুখ- 
দ্বারা যুদ্ধকারী ( পক্ষ্যাদি.)। 
51) 





বক্ত রন্ধু (ক্লী) মুখবিবর। 
বক্ত,রুহ (ব্রি) ১ মুখদেশে যাহা উৎপর হয়। শগুল্ফদি। 
২ হস্তিশুওস্থিত কেশরাশি। ( বৃহৎস” ৬৭1১০) 
বন্তরোগ (পুং) মুখরোগ। 
বক্ত রোগিন্‌ (তরি) মুখরোগভোগকারী। (বৃহৎস ) 
বক্ত বাম (পুং) বক্তং বাসয়তি সুরভীকরোতীতি বাসি-(কর্খণাণ্‌। 
পা ৩)২।১ ) ইতি অপ. ১নারঙ্গ। [নারঙ্গ দেখ। ] 
ব্তম্থ বাস: | ২ যুখতান্ধ। 
বন্তশল্য। (ত্ত্রী) ১ কাকাদনী লতা, শ্বেতগুপ্পা। ২ রক্ত- 
গুঞজজা। ( বৈদ্যকনি”) 
বক্ত শোধন (ক্রী) বক্তন্ত শোধনমিব। ১ নিখুফল, লেবু। 
২ ভব্য, চাল্তা। (রাজনি” ) ৩ মুখশৌধন । মুখশুদ্ধিকর়ণ। 
বন্তশোধিন্‌ (পুং) বক শোধযভীতি শুধপিচ-ণিনি। 
১ জন্বীর লেবু। ২ মুগ্রশোধক ( তাম্ব,লাদি )। 
বক্তাঁধিবাঁস (পুং ) নাগর্বৃক্ষ। 
বক্ত, বালু ( পুং) বারাহীকন্দ। 
বন্তাসব (পুং) বক্তৃস্ত আসবঃ। অধরমধু। লালা। 
বন্তী (সতী) স্্ীবক্তা। 
বক্ত। (ত্রি)বক্তর্য। বেদবাক্যার্থোপদেশ। ( খক্‌ ০২৬1৯) 
'বস্ঞানাং বক্তব্যানাং বেদব্যাখ্যানাগ্‌, (সায়ণ ) 
বক্সন্‌ (ক্লী)১ মার্গ, মার্গভূত। 
পন্থজেষে তর আপ্রস্ঠ ব্নাষবর্ধঃ” (খক্‌ ১১৩২২) 
ৰ “বক্সনি বর্্নি মা্গভুতে' (সায়ণ) 
বকরাজসত্য (রি) স্তোতৃকর্তীদিগের বিশ্বস্ত । (খক্‌ ৬৫১১০) 
ূ বেক্পরাজসত্যাঃ বক্সবচনং স্তোত্রং। তম্ত রাজান ঈশান। 
র বন্সরাজানঃ স্তোতারঃ তেষু সত্যা অবিতথাঃ |, (সায়ণ) 
। বন্ধ্য (ত্রি) ১ প্রণংসার্থ। ২ স্ততিযোগ্য। 
“প্র তং বিবন্ষি বল্স্যো এষাং মরুতাং মহিমাসত্যো অন্তি।” 
(খকু ১১৬৭৬) 
“বক্স; সর্বৈঃ স্বত্যেঃ সত্যেইবাধ্যোহমোঘোইস্তি তম্‌। 
€ সায়ণ ) 
| বক্র (ক্র) বন্কতে ইতি বকি-কোটিল্যে রন্। পৃষোদরানদিত্বাৎ 
নলোপঃ। যন্থা, বঞ্চতীতি বঞু গতৌ ( ক্ষায়িতপ্চিবীতি । 
উগ, ২১৩) ইতি রকৃ। হ্যন্কাদিত্বাৎ কুমূ। ১ নদীবন্ধ, 
নদীর বাক়1 পর্য্যায়-_-পুটভেদ, বস্ক। ২ তগরপাদুক! । 
“কালানুশারি রা রক্রং তগরং কুটিলং শঠম্‌। 
মহোরগং নতং জিন্গুং দীনং তগরপাদকম্‌ ॥” ( বৈগ্যকররমাল! ) 


ূ 
: 
ূ 
| 
ৃ 


ৃ চক্রপাণি পিরোরোগাধিকায়োক্ত শ্বেতাহ্বাগ্ঘ তৈরো ইহার 


ব্যবহারোপযোগিত! প্লিপিবঙ্গ করিয়াছেন । 


টিও 


বঞ্রগতি [ ৩৭৬ ] বঞ্রেনাস 


(পুং) বঞ্চতীতি বঞ্চ গতৌ (শ্থার্িতঞ্চি্ীতি । উপ. | বক্রগতি উৎপরন হইয়! থাকে৷, জ্যোতিত্তন্কে আটগ্রকার গতির 
২১৩) ইতি রক্‌। হ্যাক দিত্বাৎ কুত্রমূ। ১ শনৈশ্চর | (মেদিনী) | উল্লেখ দেখা যায়-_ 
২ মঙ্গলগ্রহ। (হেম) ও৩রুদ্র। 9ক্রিপুরাস্থর। & পর্পট, পনুর্য্যমুক্তা গ্রহা-শীঘ্বান্তথা চার্কে দ্বিতীয়গে । 
ক্ষেতপাপড়া (রাজনি”) ৬ বক্রগতিবিপিষ্ট গ্রহ। যে সমানৃতীয়গে জেয়া মন্দাভানুচতুর্থকে ॥ 





কোন গ্রহের আশ্রিতই হউক না কেন, সেই গ্রহ হইতে বক্রাঃ স্থুঃ পঞ্চষণ্ঠেহর্কে ততিবক্রা নগাষ্টগে । এ 
র্ধ্যাধিষ্টিত রাশি বিংশাংশের মধ্যবস্তী স্থানে রবি থাকিবেন। নবমে দশমে ভানৌ জায়তে সহজাগতিঃ। 
[ বক্রগতি দেখ। ] | দ্বাদশৈকাদশে সর্ষে লতস্তে শীঘ্রতাং পুনঃ । 
৭ করুষদেশীয় নূপতিভেদ। (ভারত ২১৪১১) (পুং) রবিস্থিত্যংশকত্ত্রিংশবধেঃ সংখ্যাত্র কল্াতে। 
৮স্থানচ্যুত ও বক্রীভূত অস্থিভঙ্গ বিশেষ। ৯ রাক্ষসভেদ। রাহুকেতু সদাবক্রৌ শীপ্বগৌ চন্ত্রতান্করৌ &৮ ( জ্যোতিত্ততব) 
(রামায়ণ ৫১২১৩) ১০ জাতিবিশেষ। এই অর্থে ববচনাস্তে জ্যোতিষিকগণ মঙ্গলাদি গ্রহের বক্রগতির দিন সংখা 
প্রয়োগই হইতে দেখা যায়। পুরাণান্তরে চক্রা” এইরূপ | নির্দেশ করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে, মঙ্গলের 
পাঠও আছে। বক্রগতি ৭৬ দ্বিন, বুধের ২১ দিন, বৃহস্পতির ১০০ দিন, শুকরের 


(ব্রি) বঙ্কতে ইতি। বকি কৌটিল্যে-রন্‌। পৃষোদরাদিত্বাৎ : ১২দিন এবং শনির ১৮৪ দিন। [বিস্তৃত বিবরণ গ্রহশবে দরষটব্য |] 
নলোপঃ। যদ্থা বঞ্চি-বরকৃ। ১১ অনৃষ্ভু, অসরল। চলিত বক্রগামিন্ (ত্রি)১ অসরল গতি। ২যাহা সোজ। হইয়া 
কথায় বাকা বলে। পর্য্যায়»-অরাল, বৃজিন, জিক্ষ, উর্শিমৎ, চলিতে পারে না । ৩ অসৎ ব্যক্তি । ৪ শঠ। ৫ প্রবঞ্ঝক। 
কুঞ্চিত, নত, আবিদ্ব, কুটিল, তুপ্ন, বেল্িত, বন্ধুর, বেন্কু, বিনত, । বক্রগুল্ফ (ং)উষ্। ( বৈগ্ভকনি”) 
উন্দূর, অবনত, আনত, ভঙ্গুর । ৃ  বক্রপ্রীব (পুং) বক্রা গ্রীবান্ত। উষ্। (ত্রিকা” ) 

*স বৈ তথা বক্র এবাভ্যজায়- | বক্রচঞ্চু (পুং) বক্র চ্ু্ঘন্। শুবপক্ষী। চলিত টিয়াপাথা । 

ষ্টাবক্রঃ প্রেথিতো বৈ মহ্ধিঃ1” (ভারত ৩।১৩২১২) : বক্রণ, বক্রণা (রী,স্ত্ী) বন্তরীকরণ। 

কবিকল্পলতায় নিয়োক্ত কয়টা বক্রচিহ্ছের নাম উদ্ধৃত ! বক্রতা) বক্রত্বব (ভ্্ী লী) ১ বক্রের ভাব বা ধর্ম। অবৃভূত্ব। 
আছে, তদ্যথা-_ ৃ ২ ক্ররভা, শঠতা । 

অলক, ভাল, ত্র, নখচিহ, অঙ্কুশ, কুঞ্চিকা, ভগ্রকন্কণ, | বন্তরতাল (ক্লী) বক্রং তালং যত্র। বাগ্ভবিশেষ। পর্য্যায়_ 
বালেন্দু, দাত্র, কুদ্দাল, চন্ত্রক, শুকাস্ত, পলাশপুষ্প, বিদ্যুৎ, | মুখবাগ্ধ। বক্রনাল এইরূপ পাঠও আছে। 
কটাক্ষ, শক্রধঃ, ফণা, প্রবোধ, কর, হস্তিদস্ত, শৃকর- | বক্রতালী স্তর) বক্রতাল-গৌরাদিত্বাৎ ডীষ,। মুখবাগ্ঠ। (শরদ) 
দত, সিংহনথাদি। (কবিকল্পলতা ) ১২ ক্রুর। ১৩ শঠ। | বক্রতু (পুং) দেবতাভেদ। (মার্ক পু ৮০৬) 

(মেদিনী) ; বক্রতৃণ্ড (পুং) বক্রং তুণুং যন্ত। ১ শুকপক্ষী। ২ গণেশ। 
বক্রকণ্ট (পুং) বক্রাঃ কণ্টাঃ কণ্টক৷ ষন্ত। ১ বদরবৃক্ষ, কূলগাছ। (ত্রি) বক্রোষ্ঠ। 





(রাজনি)। ২ কুটিলকণ্টক। “স পাশহস্তাহসত্রীন দৃষ্ট। পুরুষানতিদারুণান্‌। 
বন্রুকণ্টক (পুং) বক্রাঃ কণ্টকা অস্ত। খদিরবৃক্ষ। ব্রতুগানুদ্ধারায় আম্মানং নেতুমাগতান্‌।৮ 
বক্রখড়গ [ ক] (পুং) বক্রঃ খ্াঃ । করবাল। (রাজনি' ) ( ভাগ্বত ৬১২৮) 


বন্রুগ (পুং) বন্রং বাতি গচ্ছতীতি গম-ড। সর্প । ( বৈদ্যকনিৎ ) বক্তরদংস্ ( পুং) বক্র! দংগ্রা যন্ত। শৃকর | 
বক্রগতি (স্ত্রী) বক্রা গতির্ধন্তাঃ। ১ যাহার গতি বাঁকা । | বক্রদন্ত (পুং) দত্তবক্র নামক রাক্ষস। 
২ মঙ্গল অথবা নগ্যাদি। ৷ বক্দত্তী (ত্ত্রী)হস্বদ্তী। ( বৈদ্তকণি ) 
থগোলন্থিত গ্রহগণ একন্থান হইতে গমন আরম্ত করিয়া; বক্রদল (ক্রী) তালু। [ ব্তুদল দেখ। ] 
একনির্দিষ্টকাল মধ্য পুনরায় সেই স্থানে ফিরিয়া আইসে। বক্রদৃষ্টি (স্ত্রী) ১ বন্ধিম চাহনি । ২ ক্রোধদৃষইি। ৩ মনি 
গ্রহগণের এই চিরন্তন প্রসিদ্ধ গমনের নাম গতি। গমনের | বক্রনক্র (পুং) বক্রঃ কুটিল; নক্র ইক হিংঅশ্চ। ১ পিশুন, 
কারণ থাকাতেই গ্রহগণ এই গতিশক্জিয্ দ্বারা চালিত হইয়া | খল। ২ গ্ুকপক্ষী। | 
. থাকে । গ্রহগণ একপ্রকার গতির ম্বারা, চালিত হয় না। | বন্রনীল (ক্লী)১ মুখবান্ধ। ২ ধাক নল। 
তাহাদের গরম্পরের আকর্ষণে ও তান শক্তিগ্রভাবে একটা | বক্রনাঁস (তরি) ১ বক্রনাসা বা চুযুক্ত। . (রামা ৩1৬) : 





বক্রনানিক (পুং) বকা নাগিকা য্ত। ১ পেচক | (অিকাণ) তি (কি) মিখযবানী,, অনৃততাধী। বক ধাতুর উত্তর জিন 


(ব্রি)২ কুটিল নাসাযুক। 
বন্রুপাঁদ (ব্রি) বক্রং পাদং যন্ত। বাঁকা পাদযুক্ত । খপ্র। 
পচ পে) বক গু যন্ত। ১কুকুর। ২ সলোম- 
কুটিললাগ,ল। বাঁকালেজ। 
বক্রপুচ্ছিক ( পুং)কুস্কুর 
বন্রপুর (রী) গ্রাচীন নগরভেদ। ( কথাসরিৎসা” ১০৭।১৩৬) 
পুষ্প (পবন গুলা । ১ বকবৃক্ষ | ২ পলাশবৃক্ষ । 
বক্রপুষ্পিকা (ভ্তী) লাঙ্গলিকা । বিষলাঙ্গুলিয়া। 
বন্রবালধি (পুং) বক্রো বালধিঃ কেশযুক্তলাঙ্গ,লং যন্ত। ১ কুন্ুর। 
২ কুটিলপুচ্ছ। 
বক্তরভণিত (শ্লী) বক্তং কুটিলং ভগিতম্। কুটিলবাক্য। 
পর্যায় -ছেকোক্তি। (তরিকা) বক্ধোজ্তি, শ্লেযোক্তি। 
বক্রভাব (পুং ) ১ বক্রতা, ধাকাভাব। অসরলতা, কুটিলতা। 
বক্রম (পুং) অবক্রমণমিতি অব-ক্রম-ভাবে ঘঞ্চ | অল্লোপঃ | 
পলায়ন । ( শবরত্ৰা” ) 
বক্তরয় ( পুং) মূল্য। 
বক্ধরেখ! (জী) বাকা রেখ।। বে রেখ। সরল নহে, বৃত্তাকার 
অথবা কোণ।কার রেখ! । 


নক্রনাঙ্গন (পুং) বক্রং লাঙ্গলং যন্ত। ১ কুকুর। (ক্লী) 
২ কুটিলপুচ্ছ। 
বক্রবন্তৃ, (পুং) বক্রং বক্তমন্ত। ১শৃকর। (তরি) 
২ বক্সুথবিশিষ্ট। 


বক্রশল্যা (ত্র) বন্রং শল্যমিব পত্রাদিকং যন্তাঃ। কুটুম্বিনীক্ষুপ। 
২ কটুতুঘী, তিৎলাউ। ৩ রক্তললাঙ্'লকা, লালবিষলাঙ্গ,লিয়া । 
বন্রশৃঙ্গ (তরি) যাহার শূঙ্গ বাকা (মহিষাদি)। প্রবাদ 
“মহিষের শি বাঁকা যুঝিবার বেলা একা |” 
-্বকৃরা (দেশজ) ১ বর্করশবজ। (পু) ছাগ। ২ বখরা, 


যৌথকারবানের অংশ। 
বক্রাগ্র (কী) বক্রং অগ্রং যন্তা। কবাটবক্রবৃক্ষ। চলিত 
বেতুগাছ । 
বক্রাঙ্গ (কী) বক্রং অঙ্গ নন্ত। ১হংস। (হেম) ২ সর্প। 
(রী) ৩কুটিল অবয়ব, বীকা অঙ্গ। (ব্রি) ৪ কুটিল- 
অবয়ববিশিষ্ট। 
"তরঙ্গবিষমা পীড়া চক্রবাকোনুখস্তনী | 
বেগগস্তীরবক্তাঙ্গী ্রস্ত্ীনবিভূষণা ৪ হবরিবংশ ১০২৩৮ ) 


বক্রাঞ্বি ( পুং) বক্রপাদদ। 
বক্রাতপ (পুং) জাতিবিশেষ। ( ভারত" টি ক্তাতি 
পাঠও দেখা যাস । 


: প্রত্যয় দ্বারা এই পদ নিপন্ন হইয়াছে । 
বক্রিত (ত্রি) বজ্তর-ইতচ। ১ বক্রতাপ্রাধ। ২ বক্র। 
৩ বন্রগতি অনুচ্চত । | 
"ছবাদশদশমৈকাদশনক্ষত্রাহক্রিতে কুজেহস্রুমুখম্‌।” 
(বৃহতমণ ৬।২) 


বক্রিন্‌ (পুং) বক্রে। বক্রতান্তান্তীতি ইনি। বৈদিকধর্মাবিরুদ্ধ- 
বাদিত্বাদস্ত তথাত্বম। ১বুদ্ধ। (শব্র') ২ গর্ভবিকারজন্য 
পুরুষভেদ। যথা : 
“্মাতুরধ্যবায়প্রতিধেন বন্রী স্তাত্বীজৌর্বল্যতয়া৷ পিতুশ্চ।” 
(ত্রি) ও বক্রতাবিশিষ্ট। 
গলগ্নেশো যদি বত্রী স্তাৎ পুংসঃ কার্যেষু বক্রতা । 
লগ্মেশেহস্তং গতে মর্ত্যো ছংখাদিব্যা ধিসংযুতঃ ॥” 
ফলিত জ্যোতিষে লিখিত আছে, যদি বক্রী কোন গ্রহ, 
স্থিতি-রাশি হইতে রাশ্ঠন্তরে গমন করে, তাহা! হইলে সেই গ্রহ 
অতিবক্রী ব1 মহাবক্রী বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে । এই বক্র 
বা অতিবক্র কুজাদি পঞ্চ গ্রহেরই হইয়া থাকে । 
বক্রিম (তরি) বঞ্চ-ভাবে ক্রিমচ, দ্ধ বক্র-ইম। বক্র) কুটল, 
অসরল। 
বক্তরিমন্‌ (পুং) বন্র-ইমনিচ,। বক্রতা, কৌটিল্য, শঠত। । 
বক্তরী (দেশজ )বক্রী। ছাগী। 
বক্রীকরণ (ক্রী) বাকান। কোন সর বস্তকে যন্ত্র বা অগ্রিষেগে 
বাকাইয়া ফেলা । 
বক্রীকৃত (তরি) অবক্রী বক্রীরুত;ঃ অভূততস্াবে চিঃ। ১ বক্ত। 
যাহার বক্রতাগ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। 
বক্রীভাব (ব্রি) ১ বক্রতা। ২ কুটিলতা। ৩ প্রবঞ্চকতা। 
বক্রীড়ী (ত্রি) ১ বক্রতাপ্রাপ্ত। ২ প্রবঞ্চাযুক্ত। ৩ অসবণচিন্ত। 
বক্রেতর (তরি) যাহা বক্র নহে অর্থাৎ সরল। 
প্বক্রেতরাগ্রৈরলকৈঃ* (রঘু ১৬৬৬) 
বক্রেশ্বর, বীরভূম জেলার বর্তমান প্রধান সহব সিউড়ী হইতে 
৮ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত একটা অতি প্রাচীন তীর্থস্থান। 
হরিপুর পরগণায় তাতিপাড়। নামে যে গ্রাম আছে, তাহারই 
অর্ধাক্রোশ দক্ষিণে “বকেশ্বর" নালার ধারে উক্ত প্রাচীন তীথ- 
ভূমের ধ্বংসাবশেষ মাত পড়িয়া আছে। এখানকার প্রাচীন কী 
অধিকাংশ বিলুপ্ত হইলেও পবক্কেশ্বর” শোতন্বতীর দক্ষিণে এখনও 
৩০০ শিবমন্দির ও বহু উষ্ণ প্রজ্রবণ তীর্ঘযান্্রীর নয়ন মন আকর্ষণ 
করিয়। থাকে। গ্লাচীন বক্রেশ্বর ক্ষেত্রের নামানুসারে আজও 
এই স্থান “তূম বৰেশর” নামে সর্বসাধারণের নিকট পরিচিত্ত। 
গৌড়দেশের মধ্যে বঞ্ছরেশ্বর শৈবরিগের এক্কটা প্রধান ও 





বক্রেশ্বর 


প্রাচীন তীর্ঘ। এখানে শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভাববিস্তারের সঙ্গে 

ক্রমেই যে এই স্ুগ্রাচীন ক্ষেত্র দূর বঙ্গবানীর নিকট অপরি- 
জ্ঞাত হইয়া পড়িয্বাছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

্রন্ধাণ্ড উপপুরাণের অন্তর্গত বক্রেশ্বরমাহান্থ্যে বত্রেশ্বর 
ক্ষেত্রের পূর্ব্ব গরিচয় ও মহিমা! সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে । বঙ্গ- 
বাঁসীর এই তীর্ঘপরিচয় সবিশেষ জ্ঞাতব্য মনে করিয়াই বক্রেস্বর- 
মাহাত্ম্য হইতে এই তীর্থের পরিচয় মংক্ষেপে উদ্ধত হইল,_- 

"গোড়দেশে মহৎ জেব্রং বত্রেশবরস্থসঙ্গতম্‌। 

নন্নামন্মরপেবাপি সুচ্যতে সর্বকিবিষাৎ ॥৮ 

গৌড়দেশে বক্রেশ্বর নামে এক মহৎ ক্ষেত্র আছে, যাহার 
নাম ম্মরণমাত্র মানব সর্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়। 

এই বক্রেগ্বরের উৎপত্তি কিূপে হইল,এ সম্বন্ধে দেখা যায়_ 

“পুরা কৃতষুগে বিপ্রা অষ্টাবক্রো মহাতপাঃ | 

প্রথমো৷ নাম তন্তাসীৎ সুত্রতো নাম পুক্পবঃ ॥ 

পুর! দেবসভায়াস্ত নৃত্যমাসীন্মনোহরম্‌। 

লক্্ীন্বয়ঘরে পুণ্যে ব্রেলোক্যে্বধযসংযুতে ॥ 

তত্র দেবাশ্চ গন্ধর্ধ্ধা মুনয়ঃ সিদ্ধচারণাঁঃ | 

সমাজগ্ন,ঃ পরং দ্র£,ং কমলায়া: স্বযম্বরম্। 

তত্রামরেশ্বরো৷ দেবঃ শচীনাথঃ পুরন্দরঃ। 

অগ্রে দগ্তাল্লোমশায় পাস্ার্যাটমনীয়কম্‌॥ 

লোমশঞ্চ নহাত্মানং দুষ্ট] চ ভগবান্‌ মুনিম। 

সুঁব্রতো ন শশাপেন্ত্রং তপোতঙ্গভয়ান্মুনিঃ ॥ 

মহাকোপেন চাষ্টাঙ্গে বন্তত্বগমন্মুনিঃ 

অষ্টাবক্রাডিধেয়ত্ং ততঃ প্রাপ দ্বিজোত্তমঃ ॥ 

দেব প্রথ্যা সমাগত্য ক্ষেত্রেহস্মিন্‌ ছশ্চরং তপঃ। 

ঢকার ব্রিপুলং বিপ্রঃ সর্বলোক প্রতাপনম্‌ ॥ 

দ্বশবর্ষসহস্রাণি কেবলামুপিবন্তথা । 

পর্ণাশনস্ততম্চাসীৎ তাবৎ কালং মহামুনিঃ ॥ 

তাবৎ কালং তদা বাযুর্ভক্ষ্যমাসীজ্জিতেত্ররিয়? | 

এবমম্ঘ তপশ্চক্রে স মুনিঃ সংযতাত্মবান্‌ ॥-.. 

নাতপ্তস্তং প্রবাধেভ মুনিং বন্রশরীরিণম্‌। 

ত্রিকুণ্ড বিদ্তত্ে তত্র পারকাগার এব চ ॥ 

দক্ষিপা িীর্হপত্যাহবনীয়াখ্যমেব চ। 

তন্মাৎ পায়াৎ সুনুরভিল্পলং শব প্রদায়রূম্‌ ॥ 

অগ্রিত্রয়ং হি গাতালে অতনাখ্যে তু তিষ্ঠতি। 

ভোগবত্যা জলং তত্র বিতলে শিরমর্চন্নেখ। 

হাটকাখ্যং মহাদেরং সুমেরুধস্ত মন্তকে ॥ 

ততশ্চোর্ধজলং ঘাতি মনত্র চাগ্িত্রয়ং বুধা। 

তমালিঙ্গয তৃতশ্দো্বং তেদস! পাবকেন টু. 
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নিপত্য স্বেতগঙ্গায়ামু্তোয়ং বহেমদী ॥ 

কেচিস্তোগবতীং প্রান্গঙলাঞ্চ কেচিদূচিরে। 

কেচিৎ শ্বেতশ্ত না৷ তাং স্থেতগঙ্গাং বদস্তি বৈ ॥ 

পাঁতালেশং বটখৈ'ব সত্ব! চৈর নদীস্বরম্‌। 

ব্্মদোনিং ত্রক্গশিলাং হ্বাপয়িতা মহানদীম্‌।  « 

একাংশেন শিবং স্নাতা প্রায়াহ্মৈ দক্ষিণাং দিশং। 

বঞ্ধেশ্বরন্ত পাশ্চাত্যে ভাগে পাপপ্রমোচনে ॥ 

ধনুক্্িকগ্রমাণ! বৈতরণী পাপমোচনী। 

তামাক্রময নরে! ভক্ত মুচ্যতে যমজা হয়া । 

ধনুঃশত প্রমাণ! বৈ বছেৎ পাপহরা তত্তঃ। 

তশ্তাঃ মন্দ্শনে নাপি অতিরাত্রং ফলং লভেৎ ॥ 

সর্পাকারং মহৎক্ষেত্রং পৃণ্যং পাঁপহরং শুভ 

তত্র তিষ্ঠেন্মহাদেবস্্রেলোকাত্রাণহেতবে ॥ 

তমুদিস্থ্ট তপন্তেপে স চ বক্রো মহ্থাতপাঃ। 

তং মুনিং নু প্রলন্নোহভূছ অ স্বয়ং পার্বভীপতিঃ ॥* 

সত্যযুগে মহাতপা অষ্টাবক্রের এ্রাথমে নাম ছিল স্ু্রত। 
ব্রলোকো পর্র্যের আম্পদীতুত লক্ষ্মীর স্বঘস্বরে দেবসভায় মনে।- 
হর নৃত্য হইয়াছিল। দেব, গন্ধব্ব, সিদ্ধ, চারণ প্রভৃতি সকলে 
কমলার স্বয়য্বর দেখিতে উপস্থিত হইয়াঁছিলেন | তথায় অমর. 
গতি শচীমাথ ইন্দ্র লোমশ মুনিকে সর্ধপ্রথমে পাচ, অর্ধ্য ও 
আচমনীয় অর্পণ করেন। তাহ! দেখিয়া ভগবান্‌ সুব্রত তগো- 
ভঙ্গভয়ে অভিসম্পাত না করিলেও অতিশয় ত্ুদ্ধ হইয়াছিলেন। 
এই ক্রোধহেতু তাহার অষ্টাঙ্গ বক্র হইয়া পড়ে, তাহাতেই 
তাহার অষ্টাবক্র নাম হয়; এইবূপে বক্রাঙ্গ হইয়া মুনিবর 
এই ক্ষেত্রে আসিয়া ছশ্চর তপস্তা আরস্ত করিলেন। তাহার 
তপন্তায় সর্বলোক উত্তপ্ত হইয়াছিল । তিনি দশ হাজার বর্ষ 
কেবল জলমান্র পান করিয়া, তৎপর দশ হাজার রর্ষ কেবল 
মাত্র গাছের পাড়া! খাইয়া, তৎপরে উত্ত সংখ্যক বর্ষ বাযু তক্ষণ 
করিয়া জিতেন্ত্িয় মুনিবর কঠোর তপশ্চর্য্যা করিলেন । বক্র 
ধরীরী যুনির নিকট পাবরাকার তিনটা কুও রিগ্মান হইল, 
তাহাই দক্ষিণাগ্মি, গার্হপত্যাপ্লি ও আহবনীয়াগ্সি | সেই অগ্রিতরয় 
অতল নামক পাতালে অবস্থিত, সেই স্থুরতি জল শ্বর্গপ্রদায়ব, 
তথাষ ভোগবতীর জলপ্রবাহিভ বাহার মন্তকে জুমেরু সেই 
হাটক নামক মহাদেবকেও বক্রর্ধষি অর্চনা করিলেন। 
তাহার উদ্ম'জটা হইতে জল গিয়। তিমটী অধিকুণ্ডের সহিত 
মিলিত হুইয়াছে। পাবক সেই জল আলিঙ্গন করিয়া উ্ণতোয় 
স্বেতগন্গা নদীরূপে বহিতেছেন। এই নদীকে কেহ ভোগবতী, 
বেহ রা শ্বেতের নামাহ্সারে শবেতিগন্গ। বলিয়া থাকে | এখানে 
পাতালেশ। অক্ষয়বট ও ননীগ্বরে ন্লান। পরে বন্মযোনি ও বক্ব" 





শিলার কান এবং নদীতে একাংশে শিবকে গ্নান করাইয়া 
দক্ষিণদিকে, বক্রেশ্বরের পশ্চাৎভাগে তিন ধন দূরে পাঁপহারিণী 
বৈতরণীতে দ্গান ও তাহা দর্শন করিলেও অতিরাহ্রের ফল হুয়। 
এই পাপহর ক্ষেত্র সর্পাকার। ব্রৈলোক্য ত্রাণ করিবার ভন্ত 
মহাদেধ এখানে অবস্থান করেন। তাহাকে উদ্দেশ করিয়াই 
মহাতপা বক্র তপস্ঠা করিয়াছিলেন। স্বয়ং পার্ধতীপতি 
মুনির প্রতি অতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। (বক্রমুনি আরাধনা 
করিয়াছিলেন বলিয়া মহাদেব এখানে বক্রেশ্বর নামে খ্যাত 
হইলেন।) তাহার প্রভাবে অষ্টাবন্র অভীষ্ট লাভ করেন। 


এই ক্ষেত্রের কোথায় কোন্‌ তীর্থ আছে এবং সেই সেই স্থলে ।' 


কিরূপ পৃজাদি করিতে হয়, বক্রেশ্বরের তীর্থপরিক্রমায় এইরূপ 
বিবৃত হইয়াছে,__. 
এই বক্রেশ্বর ক্ষেত্রের দক্ষিণ ক্ষারকুগ্ডাদি তীর্থক্রমে যাত্রা 

করিতে হয়। প্রথমে বক্রেশ্বরে গিয়া ক্ষৌরকর্, স্নান ও 
শিবকে দর্শন ও নমস্কার করিয়া পঞ্চ তীর্থ বিধানে এইরূপে যাত্রী 
পরিক্রম! করিবে। প্রথমে ক্ষারকুণ্ডে মান করিয়া কুশোদক 
ছিটাইয়া গস্ক্প করিয়৷ এই মন্ত্র পাঠ করিবে'-_ 

ও মহাক্ষারাধিসংজাতো মহাঁপাতকমাশন। 

ক্ষারকুণ্ড হয়াণ ত্বং যন্ময়! চুক্ধতং কৃতহ্‌ ॥ 

শিবন্ত মূর্তয়ে দেব ক্ষায়োদায় হরায় চ। 

পহিত্রমূর্তয়ে তুভাং নমঃ পাঁপাস্তকায় চ। 

জন্মজন্মকৃতং প।পং ব্যপোহয় হম গ্রতে | 

সংসারার্ণবমগ্রন্ত কর্ণধারতবমাত্রজ ॥ 
এই ক্ষারকুণ্ডের পূর্বের সিদ্ধসেবিত সর্বপাপনাশক ভৈরবকুও 
মাছে । অনন্তর তীর্ঘবাত্রী তক্তিপূর্বক এই ভৈরবকুণ্ডে 


(১) “অশ্মিন্‌ বত্রেশবরক্ষেত্রে দক্ষিণে ক্রমধোগতঃ। 
ক্ষ(রকুণ্ডাদিতীর্ধানাং বাঝআাং কৃর্ধ্যাঘিচক্ষণঃ | 
নরে| ধত্রেশবরং ক্ষেত্রং গন্ব। ্রাত্ব। নতিং শুচিঃ। 
ক্ষৌরং কৃত্ব। হরং দৃষ্ট। করধাতবীর্ধে'পধাসনম্‌। 
গঞ্চতীর্ঘবিধানত্ত শৃণুস্ত মুনিপুজ বাঃ । 
পঞ্চতীর্ঘবিধানেন কর্তব্যং তী্থমুত্তষম্‌ ॥ 
হতো পাদৌ চ প্রক্ষালা মনৌবাক্কায়কন্দরভিঃ ॥ 
ক্ষেত্রোপবাসমাচর্য্য তিষ্ে্বক্রেপসিধো ॥ 
গ্রত্াল্য ঘৃতদীপঞ্চ রাজৌ জাগরণং চরেৎ। 
গীতৈর্বাদোতাথ। নৃতৈ।ঃ জীড়াফৌতুকমঙ্গলৈ: 
অপরেহনি সংগ্রাণ্ডে ক্ষেত্রে পরমছুন্ন ভে। 
প্রথমং ক্ষারকুগয ঘারিণা স্বানমাচরেৎ | 
ম্বাব। সংকল্ক়াচর্ধা মন্ত্রণোলেন তো! জাত | * * & 
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তৈরবকুণ্ডের জলম্পর্শ করিয়া এইরূপ মন্ত্র 
উচ্চারণ করিবেং__ 

অনেকজন্মসন্ত তং নানাঘোনিঘু যৎকৃতম্‌। 

পানতকং ধাতু মে নাশং তৈরযান্থুনিবেষপাৎ ॥ 

ভৈরবকুণ্ডের পূর্বে সর্বপাঁপনাশক মহাপুণ্যপ্রদ অন্নিকুণ্ 

আছে। পরে যাত্রী কুশসংযুক্ত অগ্নিকুণ্ডের জল স্থারা অভিষেক 
কৃরিয়! ভক্তিপূর্ধবক এই মন্ত্র পাঠ করিবে,*-- 

ও মহানৃসিংহরপোহসি সর্ববপাপপ্রণাশন। 

বন্বারিম্পর্শনাদ্‌ যাতু মম পাপমশেধতঃ ! 

ত্বমগ্নে সর্ববভূতামামন্তশ্চরসি পাবক। 

আলরূপ নমন্তত্যং সর্বলোকৈকজীবম ॥ 


অগ্নিকুণ্ডের পূর্বে জীবকুণ্ড (অপর নাম অমৃতকুণ্ড 

সর্বপাপনাশন ও সর্বরোগনিবারণ অগ্নিকুণ্ড হইতে এই জীবকুণ্ডে 
আসিয়া সর্বপাপবিনাশার্থ এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান 
করিবে, 

ও মরা ত্বজ্জীবনেনাঘং বাবজ্জীবং মন্ার্জিতম্‌। 

নাশয়ামি নমন্ত্রতাং সর্বলোকৈ কজীষন ॥ 

হর চূড়ামণিস্ং ছি অমৃত ত্বাং পিষামাহং। 

ক্ষযং মে দুরিতং যাতু মুকিং দেছি সদামৃত ॥ 


জীবকুণ্ডের দক্ষিণে সর্বসৌ্ভাগ্যপ্রদ সৌভাগ্য নামক কু 


আছে। সর্বপাপবিনাশ ও সর্সৌভডাগ্যলাভের জন্য সাত্রী 
এইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া! সৌভাগ্যকুণ্ডে স্নান করিবে'_ 

ও সৌভাগ্যান্তসি মগ্রন্ত সৌতাগামুপজায়তে। 

সর্বাসৌতাগ্যমংযুক্তে। তবেয়ুঃ জন্ম জন্মনি ॥ 

পার্ব্বতীন্বেদসংভূত নহেশাঙগমমুস্তব। 


্বস্বারিক্পানতোইশ্মাকং সৌভাগাং চাস্ত সর্ব! ॥ * * 


সম 


(২) ন্বাত্বা দর্ভেদকেনাপি সর্ধবপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ 
ক্ষারকুণডস্ত পুর্বে তু ভাগে সিদ্ধনিষেবিতে। 
অন্তি তদতৈরবং কু্ঁং সর্দ্বপাপপ্রণাপনস্‌ ॥ 
ততে। গচ্ছেন্নয়ো৷ তক্ত। কু তৈরবসংজ্যিতম্‌ । 
গৃহীত্। তঙ্জলং ভক্ত! মন্ত্রমেতদুদীরযেৎ ॥ * * 

(৩) অগ্রিকুণ্ডং মহাপুণ্যং সর্ববপাপপ্রণাশনম্‌। 
অন্তি তৈরবকুণ্স্য পূর্ববশ্মিন্‌ মুনিসত্মাঃ ! 
ততো হইগ্নিকুগ্ুপয়ন! দর্ভনংস্থেন মানবাঃ। 
অভিষেক প্রকুর্কস্তি মন্ত্রেণোনেন তক্তিতঃ | * * 

(৪) অগ্মিকুণগন্ত পূর্ব্বে তু জীঘকুণডং মুনীস্বরা১। 
সর্ববাধশমনং চান্তি সর্নরোগনিবারণম্‌ ॥ 
জীবকুণ; ততে। গচ্ছেম্মস্ত্রেণোনেন তত্র বৈ। 
ন্লানং কুর্যাৎ প্রযদ্বেন নিঃলেষাধাপনুততয়ে ॥ * * 

(৫) সৌত্াগাসংজিতং কুমন্তি তর ছিজোতমাঃ। 
দক্ষিণে জীবকু্ন্ত মর্ববসৌতাগাছাকম্‌। 









পা সপ শির শা ক সস শাপলা পাশাপাশি 


অগ্নিকুণ্ডের দক্ষিণে পাপমোচনী টতরণী, ইহার জলম্পর্শে 
পাপসঙ্কট হইতে মানব মুক্তিলাভ করে। এখানে এইন্ধপ 
মন্ত্রপাঠ করিয়া হ্গান করিতে হয়,*-- 
ওঁ বমন্ব।রে মহাঘে।রে তপ্তা বৈতয়ণী নদী। 
সা ত্বং নর্দী মহাঘে।র। প্রমীদ তরণির্ভব ॥ 
ত্বাং তরিষাষি তক্ঞ্যাহং প্রসীদ তাপছু:খিতম্‌। 
পরিআ্রাহি নমে! দেবি সর্ববপাপং প্রপাশয় ॥ । 
ময় ভীর্প।সি হে তণ্তে মাং প্রসীদ নুরেশ্বরি। 
পুনর্ন।হং তরিষ্যামি ত্বাঞ্চ বৈতরণীং নদীম্‌॥ 


এই ক্ষেত্রে ক্ষারকুণ্ডের দক্ষিণে পাপহরা নামে এক সর্ব- 
পাঁপহরা সরিৎ আছে। বৈতরণী পার হইয়া এখানে আসিয়া 
এইরূপ মন্ত্র পাঠ ক্রিয়া শান করিতে হয়,'-_ 
ও' অ্রিকুণনিংসথতে দেখি হরাভিষেককারিণে। 
নায়্। পাপহরাসি ত্বং মম পাপহ্র! তব। 
জন্মকোটিসহম্বেণ বৎ পাঁপং সমুপার্জিতম্‌। 
তক্লাশয়িত্ব। বাং পছি হ্রবকেশযতির়ে ॥ 
তৎপরে ত্রহ্মকুণ্ডে আসিবে । জীর্বকুণ্ডের ঈশানে ব্রন্ধকুণ 
প্রাতষ্ঠিত, এই কুণ্ড মানবের ভোগমোক্ষপ্রদ ও সর্বপাপ- 
নাশক। ব্রহ্গকুণ্ডে স্নান করিয়! এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে”-_ 
ও' ব্রহ্গন্‌ চতুমুখোহসি ত্বং সর্ধবদেষৈশ্চ পুজিত:। 
দেবানাং জনকঃ আমান্‌ সর্ববপ।পক্ষয়ং কুরু । 
নমঃ শিবায় শান্তয় সর্ববপাপহ্রায় চ। 
বরচ্মবিষুম্বরূপয় তুভাং নিত্যং নমে| নমঃ। 
দ্রবরূপ মহাদেব জগন্লিত্তারকারকঃ। 
যদ্যন্ময়। কৃতং পাপং তত্তন্নাশয় সেবনাৎ। 


রগ্ধকুণের পূর্ব হাগে শ্বেতগঙ্গা নামে সর্পাপনাশক একটা 
কুণ্ড আছে। শ্বেতগঙ্গায় আসিয়া স্নান ও এই মন্ত্রী পাঠ 
করিতে হয়*__ | 


সপ 





ততঃ সৌভ।গ্যকুণ্ডেইপি নর: শ্বানং সমাচরেখ। 
নর্বপাপবিনাশার্থং সব্বসৌভা গাবৃদ্ধয়ে ॥ & * 
(৬) দক্ষিণে বাহকুণ্ডাত্বৈতরণী পাপমে।চনী। 
তামাক্রমা নরো মুচোৎ সন্কটঘ্নদর্শনাৎ ॥ * + 
(৭) তশ্মিন্‌ ক্ষেত্রররে রন্যে নায়! পাপহর। সরিৎ। 
সব্বপাপহরা চাস্তি ক্ষারকুওস্য দক্ষিণে । 
ততো পাঁপহর়াং গচ্ছেৎ সব্ধপাপপ্রমোচনীম্‌। 
আক্রস্য তাং বৈতরণীং সন্ত্রেণোনেন মানব? ॥ * * 
(৮) জীবকুগ্ুসা ঈশানে রঙ্গকুণ্ডং প্রতিষ্ঠিতম্‌। 
ভুক্কিমুকতি প্রদং নৃণামস্তি সর্ধযাধনাশনম্‌ ॥ 
ব্রহ্মকৃণ্ডে ততঃ স্বাত্ব। বাকামেতহুদীরয়েং | * 
(৯) শ্বেতগঙ্গেতি বিখাত' কুণ্ডং সর্বযাঘনাশনম্‌। 
অস্তি তদ্ত্রগ্গকুণ্স্য পূর্ধবতাগে দ্বিষো ত্তম1; | 


ড় 4? ৮ 
রি ধরেছে 
স্পেনে পীর পপ পা 


ও” স্ৈতাখ্ো দেখি গঙ্গে হরগুচূটলসযোগিকয়োলঙ।লে 
উিষে তং জয়াপীমচিমশৃতদে বিছ্যাদালোলতজে | 
রুদ্রাজে কত্রকগে হৃরজদ মিলয়ে ধাত্তিকে ববর্গম গে 
ভব্যে দিব্যস্বরপে হর মম হুরিতং মোক্ষদেবীন্বরূপে ॥ 
স্থেতকার্তিবহে শ্বেতগলে সর্ববিনাশিনি। ৫ 
জন্মকোটিকৃতং পাপং হর যর্কেশবল্লতে ॥ 
অজ্ঞানাজজ্ঞানতে| বাপি যন্ধয়া দুক্কতং কৃতম্‌। 
তৎ সর্ধবং হর মে দেবি শ্বেতগঙ্গে নমে। নমঃ ॥ 


শ্বেতগঙ্গার উত্তরে পুত্র, খশবর্ধ্য ও সুথপ্রদ অক্ষয় নামে এক 








প্স্তে প্র ল্শ 





. বট আছে। এই বট বৃক্ষ প্রদক্ষিণপূর্বক তাহাকে শিবভাবে 


ভক্তি চিত্তে এই মন্ত্রে পূজা করিবে+*__ 


ও" হরিষল্নভ বৃক্ষেন্্র হরমুর্তিধরাক্ষয়। 
কল্পবৃক্ষত্বরূপোছদি মম গাপক্ষয়ং কুরু ॥ 


বট বৃক্ষের নিকটে মাধব দেব অবস্থিত। তাহাকে ধর্শন 
করিলে অনায়াসেই মুক্তি লাভ হয়।১১ তাহার পৃজামন্ত্র এই 


ও প্রীমন্মাধধ দেষেশ ধর্ণ্মকা মা্থমোক্ষদ। 
সর্ষ্বেশ্বর জগন্ধাম দেবদেব নমোহম্ত তে॥ 


মাধবের নিকট বু দেবতা সমুপস্থিত, গম্ধপুষ্পাদি ছারা 
তাহাদেরও পুজা করিতে হয়। তৎপরে কামধেনুকে পুজা 
করিবে। শ্বেতগঙ্গার দক্ষিণে শ্বেতগঙ্গার জলের নিকট বুষরপা 
ধর্ম অবস্থিত, গন্বপুষ্পাদি দ্বারা তাহার পূজা করিলে চতুবেদে 
পাঠের ফল হয়।১২ মন্ত্র এই_- 
ও" কৃতাদিযুগরূপায় ধ্ানাদিরতরূপিণে। 
ধন্মাদি ফলরূপায় বৃষত।য় নমে! নম£। 
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শ্বেতগঙ্গাং ততো গচ্ছেচ্ছে'তপুপ্পৈঃ প্রপুক্জাতাম্‌। 

তত্র ্াানং নরঃ কুয্যামমন্ত্রেণেনেন ভিত ॥ ক + 
(১*) অত্র শ্রাদ্ধং প্রকুব্বাত পিতৃণাং যতমানসঃ ! 

যথ! শক্তা। চ বিপ্রেভ্যে। দানং দদ্যাৎ সমাহিত: । 

বস্ত্র মহানত্তি নায়াক্ষয় ইভীগিতঃ। 

উত্তরে খেতগল্গা য়া; পুক্রৈশ্ব্ধযসখপ্রদঃ | 

নিত্য বিধিষৎ কর্ন বটবৃক্ষং প্রপূজা চ। 

 বৃত্ধ প্রদক্ষিণং তক্ত্য। শিবতাবেন সংপ্পৃশেৎ ॥ * * 

( ১১) বটবৃক্ষনমীপে তু মাধবং যে নরোত্তনাঃ। 

গ্রপস্থা্তি মুনিশ্রেষ্টান্তেযাং মুক্তি কয়ে স্থিত ॥ * * 
(১২) মাধস্য সমীপেতু সর্ধ্বান্‌ দেবান্‌ সমাগত)। 

সংপূজ্য গন্ধপুর্পাদো; কামধেনু্ গুজয়েখ। 

দক্গিণে গ্গেতগঞ্গায়া; ছ্বেতগলগাজলোকিতৈঃ | 

বৃহমত্যচ্চয গদ্ধা দৌশ্চতুর্বেদফলং লতেখ । ক * 


বক্রেশ্বর.. + 


বুষকে আলিজন কতিরা পরে বঙ্ধেশ্বরকে দর্শন করিবে। 
পাণ্ঠ অর্ধাদি দ্বারা অভিষেক করিয়া ধধাক্রমে পুজা করিবে। বৃষ 
ূর্বর পশ্চিমে বের্দী মধ্যে বঞ্জেস্বরদেব অবস্থিত ।** তাহার মন্ত্র. 
ও পার্কাতীকান্ত দেবেশ তত্ততীণপরার়ণ | 
* বন্ধের নযন্তরতাং পরমা মনর়পিণে। 
অগ্লাবত্র।্চিতেশাম পরমাত্ঝয়িরঞন | 
গোৌরীশ সর্ববজীধাক্পন্‌ পাঁপসংহারকারক। 
মংমারকারণ।ভীত গুণাতীত গুণাকর। 
বিরপাক্ষ নসম্তত।ং নমন্ততযং নছেখয। 
নমন্তভাং শ্রিনেত্রাক় ভ্রিপুলপাণয়ে নমঃ ॥ 
এই অষ্টাবক্র-নির্মিত পরম রমণীয় পুণ্য শিবক্ষেত্র যে 
প্রণাম করে বা শ্বরণ। করে, সর্বপাঁপ হইতে তাহার মুক্তি হয়।১৪ 
পূর্ব্বে যে সকল কুণ্ডের উল্লেখ কর! হইল, কিনূপে এঁ সকল 
ফুণ্ডের নামোৎপত্তি ঘটিয়াছে, তাহাও বক্রেশ্বরমাহাক্মযে বিবৃত 
হইয়াছে । বাহুল্য ভয়ে তাহা আর লিখিত হইল না। 
বক্রেশ্বরমাহীয্ম্যে একটা এঁতিহাসিক কথার ইঙ্গিত আছে__ 
“শ্বেতরাজা মহানাসীৎ সত্যবস্তা জিতেন্দ্িয়; | 
সতাবস্তে৷ মহোদারঃ সত্ববান্‌ দানতত্পরঃ ॥ 
রাজা কৃতযুগে চাঁসীৎ শিবপাদার্চনে রতঃ। 
মঙ্গলকোটকং নাঁম পুরং তন্ত প্রতিষ্ঠিতম্‌ ॥ 
নিত্যং বক্রেশমারাধ্য ভুউক্তেহসৌ শ্বেতপার্থিবঃ | 
আয়াতি নিত্যং স রাজা পঞ্চযোজনমাত্রকম্‌। 
পুনরেব গৃহং যাতি দিনেনৈকেন ভূপতিঃ। 
তমেবাসৌ বরং প্রাদাদৃবাক্রেশে ভক্তবৎসলঃ | 
শত্রন্‌ জাহ দুরাধর্যান্‌ ব্রহ্মণ্যো ভব সর্বদা ॥ 
দেবদিজপ্রিয়ং দত্ব! ভূঙ্, রাজ্যমকণ্টকম্‌। 
অস্ত তে বিপুলা কীন্তিরাযুগ্থান্‌ ধনবান্‌ ভব। 
সর্বোর্বর্যাসমাধুক্তং ভবনং তেহস্ত সর্বদা । 
ইতি বক্রেশবচনং শ্রত্বা শ্বেতো নরাধিপঃ। 
তুষ্ঠাব প্রণতে। ভূত্বা ভক্তিযুক্তেন চেতসা | 





্ািসিশাসাসাপীপীপপপিসশীপ পিপি শি শিশটিশি শশা পাশে 


(১৩) ততে। বৃঘতমালিঙ্গ্য সংগগ্ঠেত্বক্রমীখ্বরম্‌। 
তত্র।ভিহিগা পাদ্যাদোঃ পূজরেচ্চ বখাক্রমাৎ। 
বেদীমধাগতং গেঁধং তৃষতস্য ভু পশ্চিমে । 
গন্ধপুষ্পাদিভির্ভকতা। বজেবক্রেন্বরং শিবম্‌। % * 
(১৪) অনেন বিধিন! বস্তু গ্থেদ্বজেশ্খযং শিতম্‌। 
সোহত্ত সর্ধহৃধং ভূঙ.কে অস্তে মোক্ষঞ ধিন্দতি॥ 
ইদং ক্ষেত্রযরং রমাং পুণাদং বক্রনির্দিতমূ। 
ঘঃ শ্রয়েৎ প্রণমেৎ বাপি বর্কাপাপৈঃ প্রমুচাতে 1” 
( হত্রেগয়মাহাস্ব) ১১শ অধ্যায় ) 


[ ৬৭৫ ] 





ততঃ প্রসন্ন ভগবান্‌ গ্রহন পরমেস্বরঃ | 
'উবাচ চ তপঃ শরেষঠং দূঢ়ভক্তং জিতেকিয়ং ॥ 
বরং বরয় রাজেন্দ্র যত্তে মনসি বর্ততে। 
তদদেব তে প্রযচ্ছামি সতাং সত্যং বদাম্যহং | 
পাজোধাচ। 
ধদি তেহনুগ্রছে৷ দেব ময়ি ভূত্যেহস্তি হে প্রভো | 
প্রযচ্ছতু তদা মহং ছ্বৌ বরৌ কিন্তরায় বৈ। 
সমীপে তব দেবেশং ক্ষেত্রেংন্িন্‌ ভূক্তিমুক্তিদে । 
সংভবিষ্যতি মন্ত্াম প্রথমং স্ুরসত্তম। 
তব সান্নিধ্যমস্তে চ দেহি মে ব্রিপুরান্তক। 
ইতি শ্রন্থা মহাদেব উবাচ নৃপসত্তমম্‌। 
গ্রশিব উধাচ। 
ধ্যত্বং নৃপতিশ্রেষ্ যন্মাত্তে মতিরীনৃশী। 
ন লোভং প্রযযৌ যন্মাধরং নাস্তং প্রধচ্ছতি। 
শৃণু শ্বেতমহারাজ মংসমীপে তু জানহবী। 
নানাতীর্থেন সংগ্রাণ্ডো ক্নানায় সম নিত্যশ; | 
অগ্ঠারভ্য ভবেম়ায়া স্বেতগঙ্গেতি বিশ্রুতা। 
ভবিষ্যতি ব্রিলোকেংশ্িন্‌ খ্যাতো নুপতিসত্বম। 
অন্তকালে মম পদং গ্রযাস্তসি ন সংশয়ঃ | 
তব যে চরিতং সর্গৈঃ শ্রোস্স্তি ভুবি ছূর্ভিম্‌। 
ত্বৎ কৃতং পরমং স্তোত্রং পঠিতাস্তি চ যে নরাঃ। 
্বর্গভাজো ভবিষ্যস্তি ন যাস্তস্তি যমালয়ম্‌। 
শ্বেগঙ্গাজলে স্নাত্বা মত্সমীপে চ যে নরাঃ। 
পিগুং দাস্তস্তি তেষাং বৈ গয়াশ্রাদ্ধসমং ভবে ॥” (২ অধ্যায় 
সত্যবার্দী, সত্যপরায়ণ, বীধ্যবান্‌, জিতে্্িয় ও দয়ালু শ্বেত 
নামে এক রাজ ছিলেন, তিনি শিবপাদার্চনরত ও মঙ্গলকোট 
নামক নগরে তাহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি প্রত্যহ 
৫ যোজন পথ আসিয়া যক্রেশ্বরের পূজা করিয়া ফিরিয়া ঘরে 
গিয়া আহারাদি করিতেন। তাহাকে ভক্তবৎসল ভগবান্‌ 
বক্রেশ্বর এই বর দিয়াছিলেন যে, তুমি শত্রগণের ছুরাধর্ষ ও 
সর্বদা ব্রশ্মণ্য (বা! ব্রাহ্মণে অন্ুুরক্ত ) হও) দেবছিজের প্রিয় 
বস্ত দান করিয়৷ অকণ্টকে রাজ্যভোগ কর। তোমার রাজভবন 
সর্বৈর্ব্্যসমাযুক্ত হউক, তুমি বিপুল ধনবান, আযুন্মান্, ও 
কীত্ডিমান্‌ হও । বক্রেশ্বরের বচন শুনিয়া শ্বেত নরপতি ভক্কি- 
যুক্ত চিত্তে গ্রণত হইয়া ভগবানের তুষ্টিবিধানের জন্য স্তব আরন্ত 
করিলেন। ভগবান্‌ বক্রেশ্বর প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, রাজেন্ত্র! 
তোমার যাহ ইচ্ছা প্রার্থনা কর। তোমায় বর দিতেছি। 
রাজা কহিলেন, যদি ভৃত্যের প্রতি করুণা হইয়া থাকে, তবে 
ছুইটা বর দিন। এই পুণ্যক্ষেত্রে তোমার নিকটে আমার 


বক্কোক্তি 


প্রাণান্ত হইলেও আমার নাম যেন থাকে এই প্রথম বয় চাই, 
এবং তোমার নিকটই যেন আমার অস্তিম কাল শেষ হয়, এই 
বরও চাই। শিব কহিলেন, মহারাজ 1 তুমি ধন্য, যেহেতু তোমার 
ঈদৃশী ইচ্ছা হইয়াছে; তোমার অন্য বর লইতে লোভও হুইল 
না। মহারাজ শ্বেত শোন, আমার নিকটে যে জাহ্নবী রহিয়াছে, 
আমার জ্বানার্থ যাহাতে নান! তীর্থের সমাগম হইয়! থাকে, 
আজ হইতে তাহা তোমার নামানুসারে শ্বেতগঙ্গা নামে খ্যাত 
হইবে ও তুমিও অস্তকালে আমার পদ লাভ করিবে সন্দেহ 
নাই। তোমার চরিত্র যে শুনিবে ও তোমার স্তোত্র যে পাঠ 
করিবে, তাহার ব্বগ্গলাভ হইবে, তাহাকে আর যমালয়ে যাইত্তে 
হইবে না। আমার নিকট এই ম্েতগঞঙ্গাজলে ম্লান করিয়া যে 
পিও দান করিবে, তাহার গয়া শ্রান্ধের সমান ফল হইবে ।, 
উদ্ধত প্রাচীন কাহিনী হইতে মনে হইবে যে, নান! উ্- 
প্রত্বণশোভিত এই নিভৃত স্থান বহু খষি তপস্থীর প্রিয় নিকে- 
তন বলিয়৷ গণ্য হইলেও শ্বেত নামে কোন হিন্দু রাজার 
যেই এই প্ক্ষেত্রের খ্রৃতিষ্ঠা ও তীথ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে 
এখনও নানাস্থান হইতে বহু যাত্রী এই তীর্থ সন্দর্শনে গমন 
করিয়া থাকে। এই স্থান অতি স্বাস্থ্যকর, এখানকার কুগরূপী 
উ্ প্রত্রবণসমূহের অল প্রকৃতই নান! রোগনাশক। 
বঙক্রাক্তি (স্ত্রী) বক্রা কুটিল! উক্তিঃ | ১ কাকুক্তি। দ্যর্থ-উক্তি। 
“অথ বৃত্ধে বৃষোৎসর্গে দাতা বক্রোক্তিভিঃ পদৈঃ। 
্রাহ্মণানাহ যতকিঞ্চিৎ ময়োৎ সন্ত নির্দনে ॥ 
তৎকিঞ্চিদিন্তে! ন নয়েন্স বিভাজ্যং যথাক্রমম্‌। 
ন বাহাং ন চ তৎক্ষীরং পাতব্যং কেনচিৎ কচিৎ। 
( কামধেনু কল্পতরুধূত ব্রহ্মপুরাণ ) 
২ কুটিলোক্তি। বাকা কথা। 
“বাদী ব্যাকরণং বিনৈব বিদ্যা ধৃষ্টঃ প্রবিষ্টঃ সুভাম্‌ 
জরননল্পমতিঃ শ্মায়াৎ পটুবটুত্রভঙ্গবক্রোক্তিভিঃ। 
হীতঃ সর,পহাঁসমেতি গণকো গোলানভিন্ঞস্তথা 
জ্যোতির্বিৎসদসি গ্রগল্ভগণকঃ প্রশ্রপ্রপঞ্চোক্তিভিঃ ॥% 
( সিদ্ধাস্তশিরোমণি-গোলাধ্যায় ) 
বক্রা অর্থীস্তরগ্রহণেন কুটিলা উত্তিঃ। শব্দালঙ্কার বিশেষ। 
কাব্যাদিতে শ্লেষরাক্যপ্রয়োগ বা ব্যঙ্লোক্তিকে বক্রোক্তি বলা 
যায়। সাহিত্যদর্পণের ১*ম পরিচ্ছেদে ইহার বিষয় এইন্সপ 
বাণত আছে-- 
“অন্যন্তান্তার্থকং বাক্যমস্তাথা যোজয়েদ্‌ যদি | 
অন্যঃখেষেণ কাক! বা সা বক্রোক্তিস্ততো দ্বিধা ॥% 
( সাহিত্যদর্পণ ১০৬৪৯ প) 
সাধারণতঃ বক্রোক্তিতে দুইটা অর্থ গ্রকাশ করিয়া! থাকে। 


[ ৩৭৬ + 


বক্ষোলক 


উহার একটা শ্নেধার্থক ও অপরটী কাকু অর্থবাচক। নিঘ্োজ 
উদাহরণে তাহা ম্পষ্টীকৃত হইয়াছে ।-_. 

“কে যৃয়ং স্থল এব সম্প্রতি বয়ং প্রশ্ন বিশেধাশয়ঃ 

কিং ব্রতে বিহগঃ স বা ফণিপন্চির্্রাস্তি সুঙ্টে! হরিঃ। 

বামা যু়মহো বিড়ম্বরসিকঃ কীৃক্‌ শ্মরো বর্ততে * 

যেনান্মান্থু বিবেকশৃন্মনসঃ পৃংস্তেব যোষিদ ত্রমঃ 1৮ 

কে যুয়ং তোমর! কে? এই প্রশ্নে উত্তরদাতা৷ ঘলিল, আমরা 
জলে নহি, সম্গ্তি স্থলেই আছি । এখানে “কে' টাকে কিম্শবের 
প্রথম! বিভক্তির বছবচন-নিষ্পন্ন গ্রহণ না করিয়! জলবাচক কং 
শব্দের সপ্তমী বিভক্তির একবচন-নিষ্পন্ন “কে' পদ গ্রহণ করিয়া 
উত্তর সাধিত হওয়ায় ৰক্রোক্তি ঘটিয়াছে। প্রত্যুত্তরে-- প্রশ্ন 
বিশেষাশ্রয়ঃ, পদে জিজ্তাস্ত জ্ঞাপন কর! হইয়াছে । এ স্থলে 'কি' 
পক্ষী ও “শেষ” অনস্ত ( নাগ ) এই বিশেষ অর্থ গ্রহণ করিয়াই 
উত্তর হইয়াছিল) বিশেষ শবের সাধারণ অর্থ গৃহীত হয় নাই।-_ 
তবে কি তোমরা বলিতেছ, আমরা পক্ষী, অথবা সর্প যেখানে 
হরি শয়ন করিয়া আছেন? এখানে বিশেষ শবের সাধারণ 
অর্থ পরিত্যক্ত এবং বি-শবে পক্ষী ও শেষ শবে সর্প অর্থ গৃহীত 
হওয়ায় বক্রোক্তি হইয়াছে । 

দবিতীয়ার্দে_-আহা ! তবে কি তোমর! বামা, অর্থাৎ প্রতিকৃল 
অর্থ গ্রহণ করিয়া থাক, বোমা শব্দের একটা অর্থ গ্রতিকূলবাদী)। 
কারণ আমর। এক অর্থে প্রশ্ন করিতেছি, তোমরা! অন্ত অর্থে 
গ্রহণ করিতেছ ! উত্তরবাদী বামাশব্ধের প্রতিকৃলবাদী অর্থ 
গ্রহণ না করিয়া বামাশবে সাধারণতঃ স্ত্রী অর্থ গ্রহণ করিয়া 
বলিল,--ওহে প্রতারণাপটু, তোমার কিরূপ কামন| হইতেছে, 
ষে কামনোদিত হওয়ায় বিবেবশূন্য হইয়া পুরুষেতে তোমার 
নারীত্রান্তি উপস্থিত ! এ স্থানে বামাশবেরও দুইটি অর্থ ১ম স্ত্রী- 
২য় প্রতিকূলবাদী। প্পরশ্নকর্তা গুতিকূলবাদী অর্থে প্রয়োগ 
করিয়াছেন, কিন্ত উত্বরদাত। স্ত্রী অর্থ গ্রহণ করিয়া উত্তর 
দিতেছেন, ইহাই বক্রোক্তি। এই অর্থ দ্বয়ের যোগ হেতু ইহ 
সভঙ্গ শ্লেষ বলিয়া কণিত। অন্তপক্ষে ইহা অভঙ্গ। 

“কালে কোকিলবাচালে সহকার মনোহরে । 

কতাগসঃ পরিত্যাগাৎ তন্ঠান্চেতো ন দুর়তে 1” 

ক্লোকিল কলরব পরিপূর্ণ স্বাত্রমুকুল বিকসিত মনোহর বসন্ত 
কালে কৃতাপরাধ কাস্তকে ত্যাগ করিয়া কামিনীর চিত্ত ব্যথিত 
হইতেছে না, বস্তুতঃ ব্যথিত হইতেছে । এখানে নিষেধার্থে 
নএং শব প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্ত অপয়পক্ষে কাকা অর্থাৎ ধ্বনি- 
বিশেষ দ্বারা বিধি অর্থও ষংঘটিত হইতেছে । 





বঞর্জোলক (পুং ) একটী। গগগ্রাম। (কথাসরিৎসাঁণ ৭৬1১৮) 


২ তগ্নামীয় একটী নগর । (কথানরিৎসা” ৯৩৩) 


ক্ষণ ডি?) বক্ষ্যমাঁণস্ব 
বক্রোঠিকা (স্ত্রী) বক্রোষ্যোহসতান্ত ইতি, ঠন্‌। ঈধদ্ধসনেন বক্ষণী (স্ত্রী) বক্ষণ ্বিয়াং তীগ। রর এডিনারী। ূ নিন 
হি-ওঠন্ত বক্রতা জায়তে অতোহস্তাস্তথাত্বম। য্বা বক্র ওঠো | বর্ধিনী। 


যন্তাঃ। ততঃ স্বার্থে কন্‌, টাপি অত ইত্বম্‌। ১ অনৃষ্টরদহীন্ত, “সরস্বতী সরযুঃ সিছুরর্িভিম হো মহীরবসা যন্ত বক্ষণীঃ।” 
ঈবদ্ধান্ত। পর্্যায়-_শ্মিত। ( ছুর্গাদীস ) ( খাক্‌ ১০৬৪৯ ) 


বরু (ধরি) তির্াগ্গামী। ইত্ততঃ পরিভরমণশীল। নস্তাদির হ্যায় | বক্ষণেস্থ। (ভ্ত্রী) অগ্নি মধ্যে স্থাপিত। ( খক্‌ ৫1১৯1৫ ) 
বক্রগতিবিশিষ্ট। «প্রাগুবো নভদ্বোহন বকা! ধ্বতা” (খক্‌ ৪1১৯৭) | বৌ স্থিত (সায়ণ ) | 
বকা ন সেনা ইব ধ্রজা কুলানাং ধ্বংসিকা' (সার়ণ ) বক্ষথ (পুং) ১ বলাধান। ২ বৃদ্ধিপ্রকাশ। 








বরুন্‌ (দ্রি) গুণবক্তা। স্তোতা। পনুধ্যস্বের বক্ষথো জ্যোতিরেষাম্।” খেক ৭৩৩৮ ) 
“বেগী বন্ধরী যন্ত নূ গীঃ1৮ (ধক্‌ ৬২২৫ ) “বেপী বোপো | ৩বাহক। বহনীয় শরীর। "অনূনেন বৃহতী! বক্ষথেনোপ”(খক্‌৪1৫।১) 
যাগার্দিলক্ষণং কর্ম । তদ্বত্তী বৰ্করী গুণানাং বন্ড”, ( সায়ণ ) বৃহতা প্রভৃতেন বক্ষথেন বোঢ়ব্যেন স্বশরীরেণোপ। যদ্থ 
ব্ধরী (স্ত্রী) গুণবন্তটী। (খক্‌ ১১৪৪৯) বক্ষথেনোক্থলক্ষণেন ফলাদিবাহকেন স্তোত্রেণ' (সায়ণ) 
বকস (পুং) বৈগ্থকোক্ত মগ্চবিশেষ। প্রাচীন গ্স্থাদিতে ইহার বক্ষদ (পুং ক্লী) ১ হাদয়োপরিস্থ দেহভাগ | ২ বৃষ । [বক্ষঃ দেখ।] 
বক ও বন্ষস পাঠ পাওয়া যায়। [ বন্ধস দেখ । ] বক্ষঃসংমর্দিনী [ত্রী) বক্ষদি সংমর্দতে ইতি সং-মূদ্-পিনি। 


বক্ষ, রোষ, কোপ, সংঘাত। ভা” পর রোষে অক" সংহাতৌ | স্ত্রী, পরী। 

সক" সেটু। বক্ষতি। ববক্ষ, ববক্ষিথ, ববক্ষুঃ, ববক্ষে, | বক্ষঃস্থল (ক্র) ১ বক্ষ। ২ হদর। 

ববক্ষিরে। বঙ্ষস্তটাঘাত (পুং) বঙ্ষসঃ তট্বন্ষস্তটঃ তেযু আঘাতঃ বঙ্ষঃ। 
বঙ্গ) [স্‌] (ক্রী) উচ্যতেইনেনেতি। বচ, ( পচিবচিভ্যাং | স্থলোপরি মৃষ্টাঘাত। | 

সু চ। উণ্‌ ৪1২১৯) ইতি অস্থুন্‌ হট বক্ষতেরনুন ইতি | বন্ষী (ত্ত্রী) আগ্মশিখা। 


রমানাথঃ ধাতুপ্রদীপশ্চ। ১ অঙ্গবিশেষ। কের অধোভাগে “ত| অন্ত সন্ধবজো ন তিগ্মাঃ সুসংশিতা বক্ষ্যো বক্ষণেষ্থাঃ |? 
হৃদয়োপরিস্থ যে দেহাংশভাগ তাহা বক্ষ বলিয়৷ পরিচিত । ( খক্‌ ৫1১৯৫) “বির্বহস্তীতি বক্ষ্যো জালা: ।" ( সায়ণ ) 
ইাকে চলিত কথায় বুক বলে। পধ্যায় ক্রোড়, ভূজান্তর, ; বক্ষু, স্বনামপ্রাসিদ্ধ ইক্ষু (0৯৯) নদদী। বংক্ষু বা বজ্, 
উঃ, বৎস, অঙ্ক, উৎসঙ্গ, বক্ষণ, গণপীঠক ও বক্ষস্থল। পাঠও বেখা যায়। [ বংক্ছু দেখ। ] 


গরুড়পুরাণে বক্ষে শুভাগত লক্ষণ লিখিত আছে। ; বক্ষোপ্রীব (পুং ) বিশ্বামিত্রের পুত্রভে? | (ভারত ১৩ পর্ব) 
গমবক্ষোবিণিষ্টি অন্নবান্‌ গীনবক্ষোব্যক্তি বীর ও শক্তিশালী এবং | বক্ষোজ (র্লী) বক্ষসি জায়তে ইতি জন-ড। ১ স্তন। 


বিষমবক্ষ নিঃস্ব ও শত্মদারা নিধন গ্রাণ্ত হইবেন। “মধাস্ত প্রথিমানমেতি জঘনং বক্ষোজয়োমন্দতাং 
“অন্নবান্‌ সমবক্ষাঃ স্তাৎ পীনৈর্বাক্ষোগভিরর্জিতঃ | দুবং যাতাদরঞ্চ লোমলতিকা নেরার্জবং ধাবতি। 
বক্ষোভির্রিষমৈনিঃম্বঃ শস্ত্রেণ নিধনস্তথা ॥” কন্দ্ং পরিবাক্ষ্য নৃতনমনোরাজ্যাভিষিক্তং ক্ষণাৎ 
( গরুড়পুরাণ ৬৬ অঃ) অঙ্গানীব পরম্পরং বিদধতে নিলু নং সুভ্রবঃ ॥” 
(পুং) বহতীতি বহ-€ বহিহাধাঞমাশ্ছন্দসি। উপ. ( সাহিত্যদর্প* ৩ পরি” ) 
৪1২২০ ) ইতি অস্গুন, স্ুটু চ। অনড্যান। ( উজ্জলদত্ত ) বক্ষোমগুলিন্‌ (পুং) নৃত্যকালীন হ্তবিষ্তাসতেদ। 
বকণ (তরি) শক্তিশালী, বলদায়ী। (ক্লী) বক্ষত্যনেনেতি। ; বক্ষোরুহ (পুং) বক্ষসি রোহতীতি রুহ-কঃ। স্তন । (তরিকা?) 
বক্ষরোষসংহত্যোঃ লু । ১ বক্ষ। (শবচ” )২ বাহক। “ম| শাবরতরুণি গীবরবক্ষোরুহয়োবেণ ভজগর্বম্‌। 
“ক্রিয়াম্্ বক্ষণানি যজ্ৈঃ ” (থাক্‌ ৬২৩।৬ ) নিশ্মোকৈরপি শোভা যয়োতু জঙ্গীতিরুমুক্তৈ: ॥” 
“বক্ষণানি বাহকানি স্তোত্রাণি ক্রিয্াম্ম করবাম।' (সার়ণ ) ( আর্ধ্যাসপ্তশতী ৪৪৬) 
৩অগ্নি। (খক্‌ ৫১৯1৫) স্তরিয়াং টাপ। বক্ষণা। বক্ষামাণ (তরি) ভবিয্যৎ কথনীয় বিষয়। বচ. ধাতে।ঃ স্মান- 
বকণ। [স্ত্ী) ১ নদী । (কু ৫1৪২১৩) ২নদীগর্ভ | (খক্‌১৬।২৬।১১) | প্রত্যয়েন নিশপঙ্নঃ। যথা, অত্র বক্ষ্যমণবচণাৎ মধ্ারা 
৩ উদ্নর। প্রাপ্তাবেব জয়স্তীত্বম। ( তিথ্যাদিতন্ ) 
“সা বং প্রজাং জনয়ৎ বক্ষণান্ত' ( অথর্ব ১৪1২1১৪ ) ২ বাচা, বন্তব্য। ৩ মনোজ্ঞ বচন। 


বনি (তরি) শক্ষিদাতা। “ইন্ো। বাকন বক্ষণিঃ” (খক্‌ ৮৫২1৪); বক্ষ্যমীণত্ (কী) বক্ষ্যমাণের ভাব বা ধর্দ। . 
১.৪ ৯৫ 


বগ্লামুখী [ ৩গ৮ |. বগলামুমী 





বধ, কপি, গডৌ। ভি পরী সক" সেট। লট বখতি। |... 


বিট ববাখ, ববখতুঃ ধরিতা। : লুঙ অবখীৎ। 
বথও ইশ্ছপি। ভা পর” সক সেট? ইদ্িং। ই, বঙ্যতে। 
পি গতৌ। ( ছূর্গাদাস ) 
বগ, ই, খঞ্জে। ভা” পর” অক" সেট। ই বঙ্গাতে। 
বখতিয়ার খিলিজী, ইতিহাসপ্রসিন্ক বঙ্গবিজেতা মূসলমান- 
সেনাপতি । [ মহম্মদ-ই বখতিয়ার দেখ। ] 
বগড়ী, (বকমীপ শব্দের অপত্রশ)__প্রাচীন গৌড়রাজ্য ৫ ভাগে 
বিভক্ত, তন্মধ্যে বগড়ী একটা বিভাগ। বরাহুমিহিরের বৃহৎ 
সংহিতার যে উপবঙ্গের উল্লেখ আছে, তাহাই বগড়ী বলিয়া 
মনে হয়। দিগ্থিজয়প্রকাশে লিখিত আছে-- 
“ভাগীরথ্যাঃ পূর্বভাগে দ্বিষোজনতঃ পরে । 
পঞ্চবোজনপরিমিতো হ্‌পবলে হি ভূমিপ ॥ 
উপবঙ্গে যশোরাদিদেশাঃ কাননসংযুতাঃ। 
ভ্ঞাতব্যা নৃপশার্দংল বহুলাস্থ নদীযু চ॥৮ 
অর্থাৎ ভাগীরথীর পূর্বভাগে পঞ্চ যোজন বিস্তৃত উপবঙ্গ । 
যশোরাদি দেশ, কানন ও বহু নদী এই উপবঙ্গের অস্তর্গত। 
সেনবংশের অধিকারকালে ভাগীরথার পূর্ব, পদ্মার পশ্চিম ও 
সাগরের উত্তরবন্তী বন্ধীপাংশ বগড়ী নামে খ্যাত ছিল। এখন 
ভাগীরথার পশ্চিম পার রাঢ় ও পূর্ব পার বগড়ী নামে খ্যাত। 
রাঢ় ও বগড়ী বিভাগের বিশেষত্ব এই যে রাঢ় ভূতাগ শৈঙা ও 
বঙ্করময়, অধিকাংশ স্থল ডাঙ্কা ও উচ্চ সমতল, কিন্ত বগড়ী 
ভুভাগ ইহ্বার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহার সমস্ত জমিই নাবাল। 
বন্তায় সহজে ডুবিক্া যায় এবং সর্ববাংশে উর্বরা। 
[ রাঢ় ও বকন্ধীপ দেখ ] 
বগর, চ্পারণ্যের অন্তর্গত একটা নদী । (তবিষ্য বঙ্গধ” ৪২১৪১) 
বগলা» বগলামুখী স্তর) দশ মহাবিপ্তার অন্তর্গত দেবীবিশেষ। 
কিরূপে এই দশবব শক্তিমুত্তি আবিভূ্তা হইয়াছিলেন, তাহা 
দশমহাবিদ্তা শব্দে বিবৃত হইয়াছে । পুরাণাদি ব্যতীত তন্তরশান্ত্েও 
বগলাদি দেবীর উত্পত্তি বিবরণ দৃষ্ট হয়। [ দশ মহাবিগ্ঠা দেখ ] 
এই মহাদেবীর পৃজামস্ত্র ও পুজামাহাস্থ্য তন্ত্রাদিতে কীত্তিত 
রহিয়াছে। তন্ত্রসারে লিখিত আছে, ইহার মন্ত্র সাধকবর্গের 
হিভকর ও শক্রদলের স্তম্তনকারী ব্রন্ান্তস্বব্ূপ। এই মন্ত্রে সকল্গকে 
স্তস্তিত করিতে পার যায়। এমন কি, বারুরও গতিরোধ 
চইয়া থাকে। 
ধতরঙ্গাস্্ং সং প্রবক্ষ্যামি সচ্ঃপ্রতায়কারণম্‌। 
মাধকানাং হিতার্থাক্ স্তস্তনায় চ বৈরিণাম্‌ ॥ 
যন্তাঃ শ্মরণমাত্রেণ পবনোইপি স্থিরায়তে । 
গ্রণৰং স্থিরমারাধ ততশ্চ বগলামুখি ॥. 


তাস্তে সত সর্হ্াদা ততোবাচং মুখ পদস্‌ | 
সতস্তয়েতি ততো জিহবাং কীলয়েত পদস্থরম্‌ ॥ 
বুদ্ধিং নাশায় পশ্চাত্ব, স্থিরমায়াং সমালিখেৎ । 
লিখেচ্চ পুনরোঙ্কারং স্বাহেতি পদমন্ততঃ ॥ 
বটত্রিংশাক্ষরী বিস্তা। সর্ধসম্পৎকরী মতা ॥ 
স্থিরমায়াং হলীং। তথাচ। 
বন্ধিহীনেম্দ্রমায়াযুক্‌ স্থিরমায়। গ্রকীত্ডিতা ॥ 
*ও হুলীং বগলামুখি সর্বহুষ্টানাং বাচং মুখং ত্তত্তয়ঃ জিহ্বা 
কীলয় কীলয় বুদ্ধি, নাশক হুলী ও স্বাহা। এই ফট ত্রিংশদক্ষর 
মন্ত্র সাধককে সর্বসম্পৎ দান করে। স্থিরমায়া শব্দে হ্গী' বুঝিতে 
হইবে। 

তন্্রাত্তরে চতুন্ত্রিংশদক্ষর অপর একটা মন্ত্রের এইরূপ বিবরণ 
লিিত আছে যে,-- 

“বহ্ছিহীনেন্ যু মায়! বগলামুখি সর্ব্যুক্। 

ষ্টানাং বাচমিত্যুক্ত। মুখং স্তস্তয় কীর্ডয়েৎ ॥ 

জীহ্বাং কীলয় বুদ্ধিং তৎ বিনাশয় পদং বদেৎ। 

পুনব্বীজং ততস্তারং বহিজায়াবধির্ভবেৎ | 

তারাপিকা চতুস্ত্িংশদক্ষর! বগলামুখী ॥ 

“ও হুলী' বগলামুখি সর্বহষ্টানাং বাচং মুখং ত্তস্তয় জিহদাং 
কীলয় বুদ্ধিং বিনাশয়্ ছলী ও স্বাহা।” 

উক্ত মন্ত্রদয়ের পুলা প্রণালী এইরূপ-- প্রথমে সামাঙ্জ পৃা- 
পদ্ধতির নিয়মানুসারে প্রাতঃকত্যাি প্রাণায়ামাস্ত কাধ্য সমাপন 
করিয়া খধ্যাদি স্তান করিবে । যথা--মস্তকে নারদরখষয়ে নমঃ 
মুখে তৃষ্টপ্‌ ছন্দসে নমঃ। হ্বদয়ে বগলামুখ্যে দেবতায়ৈ নম: । 
গুহে হলী' বীজায় নমঃ। পাদঘয়ে স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। এই 
মন্ত্রের খধি নারদ, তৃষটপ ছন্নঃ, দেবতা বগল্লামুখী, বী্ জী 
ও শক্তি স্বাহা। 

পনারদোহস্ত খষিং মূদ্ধি, তৃষ্টপ্‌ ছন্দশ্চ তনুখে। 

শ্বগণামুখধীদেৰীং হৃদয়ে বিস্যাসেত্বতঃ | 

হলী' বীজং গুহদেশেতু স্বাহা শক্তিস্্ পাদয়োঃ ॥” 

অতঃপর অন্গন্তাস, করন্তাদ করিতে হইবে। বথা--ও হলী 
অন্ষ্ঠাভ্যাং নমঃ। বগলামুখি তর্জরনীভ্যাং স্বাহা। সর্বষ্টানা" 
মধ্যমাভ্যাং বযট। বাচং মুখং স্তত্তয় অনামিকাত্যাং হই । দি 
কীলয় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট,। বুদ্ধি লাশয় হলী' ও' স্বাহা করতল 
ৃষ্ঠাভ্যাং ফট । এবং হৃদয়াদিযু। 

দিব্যতন্ত্র মতে উক্ত মন্ত্রের দুই, পাচ, সাত ও অষ্ঠবর্ণ যথাক্রমে 
করাঙ্গুলিতে ন্যাস করিয়া অবশিষ্টবর্ণ কল কল্নতলে স্তান করিবে। 
এই নিয়মে করস্ভাস সঙ্ীপন করিম উপরোক্ত প্রণালীতে 
হায়াদি বড়ঙ্গ তাস করিতে. হইবে । তৎপরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ 





কাক 'হনিবাদিনা বগগামুধী প্রীপ ্রপাহকাং পু দুম সা 


ইত্যাদি মনরে মুলাধারাি স্থানে সান করা আবস্ুক | 
“বুগ্মবাণেষু সপ্তাহছি শেষার্সৈশ্চ মনৃষ্তবৈঃ | 
করণাখাস্ ভলয়ো? করাঙ্গডাসমাচরেৎ ।” 
ততো মৃলাস্তে আত্মতবব্যাপিনী শ্রীবগলামুখা শ্রীপাহকাং 
পূজয়ামি নমঃ ইতি মূলাধারে। মূলাস্তে বিস্তাতবব্যাপিনী বগলা- 
মুখী শ্রীপাহ্কাং পুঞ্জয়ামি ইতি শিরসি। বগলামুখা শ্রীপাহ্কাং 
পূজ্য়ামি ইতি সর্ববাঙ্গে ।” 
অনন্তর মন্ত্রর্ণ স্তাস করিতে হয়। সাধক ধথাক্রমে মন্ত্রর্ণ 
গুলি স্বীয় শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিস্তস্ত করিবেন ; অর্থাৎ 
অন্তকে গু নমঃ, কপালে হলীং নমঃ, দক্ষিণ নেত্রে বং নমঃ, 
বামনেত্রে গং নমঃ, দক্ষিণগঞণ্ডে লাং নমঃ, বাম কর্ণে মুং নমঃ, 
দক্ষিণ কর্ণে থিং নমঃ, বামগণ্জে মং নমঃ, দক্ষিণ নাসিকায় বং 
নমঃ) বামনাসিকায় দুং নমঃ। উত্তরওষ্ঠে ্টাং নমঃ, অধরওষ্ে 
নাং নমঃ, মুখে বাং নমঃ দক্ষিণন্ন্ধে চং নমঃ, দক্ষিণকৃর্পরে মুং 
নমঃ) দক্ষিণমণিবন্ধে থং নমঃ, দরক্ষিণহস্তাগুপিমূলে স্তং নমঃ, 
গলে স্তং নমঃ, দক্ষিণস্তনে রং নমঃ, বামস্তনে জিং নমঃ, হৃদয়ে 
হ্বাং নমঃ, নাভিতে কীং নমঃ, কাটদেপে লং নমঃ, গুহদেশে 
মং নমঃ, বামস্কদ্ধে কীং নমঃ, বামকুর্পরে লং নমঃ বামমণিবন্ধে 
ঝং নম$, বামহস্তাঙ্ুলিমূলে বুং নমঃ) দক্ষিণ উরুতে দ্ধিং নমঃ, দক্ষিণ 
দানুতে নাং নমঃ, দক্ষিণ গুল্ফে শং নমঃ) দক্ষিণ পদাঙ্থুলিমূলে রং 
নমঃ, বামোরুতে ও নমঃ) বাম*জানুতে হলীং নমঃ, বাম-গুল্ফে 
্বাং নমঃ এবং বাম পদা্গুলিমূলে হাং নমঃ । 
শরীরে মন্্বর্ণ স্তাস সমাপ্ত হইলে নিম়োক্ত ধ্যান পাঠ করিতে 
হয়। ধ্যান যথা__ 
মধ্যে সুধান্সিমণিমণ্ডপরত্ববেদী 
সিংহাসনোৌপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্‌। 
পীতাম্বরাভরণমালবিভূষিতাঙ্গীং 
' দেবীং শ্মররামি ধৃতমুগগরবৈরিজিহ্বাম্‌ ॥ 
জিহ্বাগ্রমাদায় করেণ দেবীং 
বামেন শত্র,ন্‌ পরিপীড়য়্তীম্‌। 
গদ্বাভিঘাতেন চ দক্ষিণেন 
পীতানবরাট্যাং দ্বিভুজাং নমামি ॥” 
এই প্রকারে ধ্যান এবং মনে মনে দেবীর পুজা করিয়া বাহ 
পূজা আরম্ত করিবে। প্রথমেই অর্থ স্থাপন আবস্তক। অষ্টা- 
হুল পরিমিত চতুষ্কোণ মণ্ডল অস্কিত করিয়া তাহার ঈশানাদি 
কোণচতুষ্টয়ে ও পূর্ব্বাদি দিকে রক্তন্দনচর্চিত পুশ্প ও তুল 
বারা “মল গণপতয়ে নমঃ” এই মন্ত্রে জা করিয়া গজমদ বা মনত 
দারা অর্ধ্যপাত্র পুরণ করিবে। তৎপরে তিনবার পুনরায় মূল- 


তে পা করিয়া পূর্ব প্রকারে ব়ন্তাস করিবে। তাহার 
পর ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শনপূর্বাক অর্থ্যপাত্রস্থ জলদ্বারা 
স্বীয় শরীর ও পুজার উপকরণ সামগ্রীতে প্রোক্ষণ করিবে। 

বগলামুখী দেবীর পূজায় যন্ত্র অঙ্কিত করিবার নিয়ম-- 

“ত্যঅং ষড়জং বৃত্তমদলপননতৃপূরান্বিতম্‌।” 

গ্রথমে ত্রিকোণ ও তাহার বহির্ভাগে যটুকোগ অসিত 
করিয়া বৃত্ত ও অষ্টদল পল্প অঙ্কিত করিতে হুইবে। তাহার 
বহির্দেশে পুনরায় ভূপুর অস্কিত করিয়া যন্ত্র প্রস্তত করিয়া মূলমন্ত্র 
উচ্চারণপূর্ব্বক “ও আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ এবং শক্তিপক্সা- 
সনায় নমঃ» এই মন্ত্রে পূজা করিবে। পরে পুনর্বার ধ্যান 
করিয়া পীঠে দেবীর আবাহনপূর্ধ্বক “ওঁ হুদয়াম়্ নমঃ ইত্যাদি 
পূর্ববৎ প্রক্রিয়ায় বড়ঙ্ন্তাস করিতে হয়। বড়ঙগন্ঠাস 
সমা্ড হইলে পুরোভাগে যড়দমন্ত্রে মণ্ডলের পূজা! এবং মূলম্ে 
অভিমন্ত্রিত করিয়া ধেনুমুদ্রা ও যোনিসুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক “ও' 
আত্মতব্বায় স্বাহা, বিদ্চাবস্বায় স্বাহা, শিকতত্বায় ত্বাহা” মন্ত্রে 
তিনবার তিনবিন্দু জল মুখে নিক্ষেপ করিয়া অনুষ্ঠ ও তর্নী- 
যোগে মূলান্তে “সাঙ্গাবরণাং বগনামুখীং তর্পরামি নমঃ” এই মন্তে 
তর্পণ করিতে হইবে । তৎপরে সাধক যথাসম্ভব উপচার দ্বারা 
দেবীর পুর্জা করিয়া আবরণপৃজ। আরম্ত করিবেন। তখন যন্ত্র 
ষটকোণের পূর্বদিকে ওঁ সুতগীয়ৈ নমঃ, অগ্রিকোণে ও 
ভগনর্সিণ্যে নমঃ, ঈশীনে ও ভগাবহায়ৈ নমঃ, পশ্চিমে ও 
ভগসি্ধায়ৈ নমঃ, নৈধতে ও' ভগপাতিন্যৈ নমঃ, বাহুকোণে ও 
তগমানিন্টৈ নমঃ, ইত্যাদি মন্ত্রে পুজা করিয়! অষ্টদলপন্নে ব্রাঙ্ধ 
গ্রভৃতি অষ্ট শক্তির পূজা করিবে । পরে প্রত্যেক পত্রাগ্রে “ও 
জয়ায়ৈ নমঃ, ও' ধিজয়ায়ৈ নমঃ ও অজিতায়ৈ নমঃ, ও অপরা- 
জিতায়ৈ নমঃ ও ভ্তপ্তিন্যে নমঃ ২ অস্তিন্যৈ নমঃ, ও 
মোহিন্যৈ নমঃ ও আকধিণ্যৈ নমঃ, মন্ত্রে যথোক্ত ক্রমে পুজ। 
করিবে। অনস্তর ছ্বারদেশে গ ভৈরবায় নমঃ এবং তাহার বহি- 
ভাগে ইন্ত্রাদি দপদিক্‌ পাল ও ওগ্রার্দি অস্ত্রের পূজা করিতে হইবে। 
তৎপরে ধূপাদি 'দান ও যথাশাক্ত মৃলমন্ত্রজপ করিয়া দেবীকে 
ত্রিখলমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে এবং তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া 
দেবীকে ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রাী দেখাইবে। তাহার পর 
উভৈরবকে বলি গ্রদানপূর্বক বিসজ্জনাি কাধ্য সমাপন করিবে । 
ত্নস্তর ব্রক্ষচ্্যাবলম্বী সং্যতচিত্ত ও ধ্যানেশ্বর সাধক পূর্ববাতিমূপে 
অবস্থিত হইয়৷ পীতবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক হরিদ্রাগ্রস্থিনির্শিত মালা 
জইয়া একলক্ষ জ্ছপে বগলামুখী দেবীর পুরশ্চরণ এবং প্রতিদিন 
প্রিয়ঙ্গু কুন্গম অথবা অন্ত কোন 0৪ পুষ্স লইয়! হোম 
করিবেন। 

পূর্বে বগলামুখী দেবীর যে দ্বিতীয় রি 


বগলামুখা 


আচ, + কাজ. ».. 
সিল তা পিস চি 


হইনাছে, তাহার স্টাসাদি পুগ পণালী সকলই পু পূর্ববৎ। কেবল 
[ান স্ত্স্্। ধ্যান যথা-- 

“গম্ভীরাঞ্চ মদোন্নস্তাৎ স্বর্ণকাস্থিসমগ্াভাম্‌। 

চতুভূ্পাং ভ্রিনয়নাং কমলাসনসংস্থিতাম্‌ ॥ 

মুদগরং দক্ষিণে পাশং বামে জিহবাঞ্চ বজ্জকম্‌। 

পীতাম্বরধরাং দেবীং দৃঢ় পীনপয়োবরাম্‌॥ 

হেমকুগুলভূষাঞ্চ গীতচন্দাদ্বানেখরাম। 

গীততীষণভূষাঞ্চ রত্রসিংহাসনে স্থিতীম্‌ ৮ 

পুর্কেই উক্ত হইয়াছে যে, এই দেবীর পূজায় বাক্স্তস্তন, বদ্ধি- 
নাশ ও শক্রক্ষয়াদি বটয়া থাকে । কিরূপে এই দেবীমন্ত্র প্রয়োগ 
করিলে এই সকল আবিভৌতিক ব্যাপার সাধিত হইতে পারে, 
তাকাই নিয়ে বিবৃত হইতেছে । 

দশ সহতবার মন্ত্র করিয়া নিশাঝাঁলে হরিদা ও হরিভালের 

সঠিত লবণ হোম করিলে চুষ্ট ব্যক্তির বাকৃত্তস্তন ও বুদ্ধি বিপর্যায় 
ঘটে এবং ইহা দ্বারা শব্রসৈষ্ঠাকে স্তস্তন করিতে পারা যায়। 
পুত, মধু ও শর্করা যোগে পীতপৃষ্পের হোম স্তত্তক কার্যাবিশেষে 


ফলপ্রদ। কাধ্যসাবনার্থ প্রথমে একটা যন্ত্র প্রস্থত করা আব- 
শ্যক। ততৎপরে স্তস্তনার্থ হোমাদি পুজাই বিধি। 


যন্ত্র অঙ্কনপ্রণালী-_ 
টকারয়োঃ সঙ্গুখয়োরদ্ধীধঃ শিরসো লিখেৎ। 
মধাগং নাম সাধ্যস্ত তছাহো চাক্ষরত্রয়ম্‌ ॥ 
বীজং ছ্ষিতীয়বগস্ত তৃতীয়ং বিন্ভূ ধিতম্‌। 
চত্ু্দশস্বরোপেতং সংলিখেৎ পুথিবীগতম ॥ (দ্রৌ) 
ঠকারেণ সমাঝ্ষ্ট্য চত়ফোণপুটং বহিঃ । 
ঘতকোণরেখাসংসক্তৈঃ শ্টোর্বাজাষ্টকং লিখেৎ। 
বিশল মধ্যরেখা 7াঃ পৃীবীজানি পার্থয়োঃ | 
অষ্টন্বাপ চ কোণেষু তছতির্বগলাং লিগেছ ॥ 
গথিবাস্ুরিতং বাহে মাড়কাপরিমগুলম্‌। 
মংবেষ্টা চ£বা পশ্চাৎ তছ।হো স্থিরমায়রা ॥ 
'নরুধ্যাধুশবীজেন নাদমংটি পিভাজ্ঘিণা। 
লিখেত পুর্ববদাচেষ্টা পশ্চাচ্চ বগলামুখীম ॥” 
'[ৎ উদ্ধাধঃক্রমে মুখ সংযুক্ত করিয়া ওকারদ্বয় অস্কিত 
বশিবে। তাহার মধ্যস্থলে সাধ্য বা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নাম এবং 
লগ পাশ্্ব ছে এই বীজ লিখিয়া লইবে। পরে তাহা ঠকার। 
ছানা বেষ্টনপুৰ্ক তাহার বহিদ্দেশ চতুক্ষোণ দ্বার! পুটিত রুরিবে, 
দ ০ এদের অষ্টকোণে অষ্টব্জসহ ত্রিশূল এবং মেই ত্রিশুলের 
দলারেখার পাশ্বদ্বয্নে লং বীজ আঁকিয়! রাখিবে। তাহার বহি- 
ভাগে ও হলী বগলামুখি সর্বহষ্টানাং বাচং মুখং ত্তস্তয় জিন্বাং 
: কীলয় কীপয় বুদ্ধিং নাশয় হলী ও স্বাহা। এই যন্ত্র বৃত্তাকারে 


(লং) 


[ 








] বগলামুখী 


তি ০৭৯ আত সর, 


টি । তৎপরে একটা যৃত্ত অস্কিত করিয়৷ মাতৃকা বরণ দ্বার 
মণ্ডল করিবে। তদনস্তর তাহার বহির্ভাগে এই বীন্গ দ্বারা 
আটবার বেষ্টন করিয়! ক্রোং এই বীজ ঘার! একবার বেষ্টনপূর্ববক 
পুনর্বার বগলামুখ্খী মন্ত্রে আটবাঁর বেষ্টন করিবে। 

 'ধাতুফলকে অথবা! পাষাণপট্ট্রে অথবা হিরা, ধুত্তংর ও রি, 
তাল দ্বারা যন্ত্র অস্থিত করাই প্রশন্ত। দেবন্তস্ভন ও শক্রগণের 
মুখন্তস্তনার্থ উল্ত যন্ত্র লিখিয়া গাঢ় আক্রমণ করিবে । হরিদ্রাদি 
পূর্বোক্ত দ্রব্যের দ্বার! ভূর্জপত্রে যন্্ কিয়া সেই যন্ত্রে কুস্তকার- 
চক্রের মৃত্তিকানির্ম্িত বৃষ পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া বগলামুখীন 
আরাধনা করিলে বিবাদে জয় লাভ হয়। এ বৃষের নাসিকাে 
গীতবর্ণ রঙ্ছু নিক্ষেপ করিয়া প্রতিদিন পীতবর্ণ পুষ্পাদি উপ্ঢার 
দ্বারা স্বীয় গৃহে পূজা করিলে ছৃষ্টের মুখস্তস্তন হয়। 








বগল।মুখীন্ডো ত্র । 
গচলৎ কনককুগডলোল্লসিতচারগণ্ডস্থলীং 
ল্ৎ কনকচম্পকছ্যতিমদিন্দূবিষ্বাননাম্‌। 
গদ্দাহতবিপক্ষকাং কলিতালোলজিহ্বাঞ্চলাং 
স্ররামি বগলামুখীং বিমুখসন্মন;্তস্তিনীম্‌ ॥১ 
পীয,যোদধিমধ্যচারু বিলসৎ রাক্তোৎপলে মণ্ডপে 
যৎসিংহাসনমৌলিপাতিতরিপুপ্রেতাসনাধ্যাসিনীম্‌। 
্বর্ণাভাঁং করপীড়িতারিরসনাং ভ্রাম্যদগদাবিত্রতাং 
ইং ধ্যায়তি যাস্তি তশ্ত সহসা সদ্যোহথ সর্ধবাপদঃ ॥২ 
দেবি তৃচ্চরণান্ুজার্চনকৃতে যঃ পীতপুষ্পাঞ্জলিং 
ভক্তা বানকরে বিধাঁয় চ মন্ুং মন্ত্রী মনোজ্ঞাক্ষরম্। 
গীঠধ্যানপরোহ্থ কুস্তকবশাদ্ীজং ম্মরেৎ পার্থিবং 
ত্তশ্তামিত্রমুণস্ত বাচি জদয়ে জাড়াং ভবেৎ তৎক্ষণাৎ ॥৩ 
বাদী মুকতি রঙ্কতি ক্ষিতিপতিব্ৈশ্বানবঃ শীতিতি 
ক্রোী শাম্যতি তুর্জনঃ স্থজনতি ক্গ্রান্গঃ খগ্ত্তি | 
গববী খর্কতি সর্ববিচ্চ জড়তি তবনগ্রিণা মন্ত্রিতঃ, 
শ্রীনিত্যে বগলামুখী প্রতিদিনং কল্যাণি তুভাং নমঃ ॥ 
মন্্ন্তাবদলং বিপক্ষদলনে স্তোত্রং পবিত্রঞ্চ তে, 
যন্ত্র বাদিনিযস্ত্িৎ ভ্রিজগতাং জৈর্রন্ত চি নু তে। 
মাতঃ শ্রীবগলেতি নাম লঙগিতং যন্তান্তি অস্তোর্ম,থে 
তন্নামগ্রহণেন সংসদি মুৎস্তাত্তে। ভবেদ্বাদিনাম্‌ ॥$ 
ষ্টস্তস্তনমুগ্রবিদ্নশমনং দািজ্যাবিদ্রাবণং 
দুঁভদ্ভূশমনং বলম্ম গদৃশাঃ চেতং সমারর্ষণম্‌। 
সৌভা্্যৈকনিকেতনং মম দূশোঃ কারণ্যপূর্ণামৃতং 
মৃত্যোর্নারণমাবিরত্ত পুরতোমাতত্দীয়ং বগুঃ ॥৬ 
মাতগ্রয় মে বিপক্ষবদনং জিহ্যাং চলাং কীঙয় 
্রাঙ্গীং মুদ্রয় লাশয়ানড ধিষণাসুগ্রাং গতিং স্তর । 


বগরু 


পত্রস্র়্ দেবি তীক্ষগদয়! গৌরাঙ্গি পীতা্রে 
বিস্বৌঘং বগলে হত্র প্রণমতাং কারণ্যপূর্েক্ষয়ে ॥ 
মাতর্ভৈরবি ভদ্রকালি বিজয়ে বারাহি বিশ্বীশ্রয়ে 
রীবিষ্কে সময়ে মহেশি বগলে কামেশি রামে রমে। 
মাতঙ্গি ত্রিপুরে পরাৎপরতরে স্বর্গাপবর্গগ্রদে 
দাসোহহং শরণাগতঃ করুণয়! বিশ্বেশ্বরি ত্রাহি মাং ॥৮ 
সংরন্ভে চৌরসঙ্ঞে প্রহরণসময়ে বন্ধনে ব্যাধিমধ্যে 
বিগ্তাবাদে বিবাদে প্রকুপিতনৃপতৌ দিব্যকালে নিশায়াং। 
বন্টে বা স্তস্তনে বা রিপুবধসময়ে নিজ্জনে বা বনে বা 
গচ্ছংস্তিষংজ্ত্িকালং যদি পঠতি শিবং প্রাপ্র য়াদাণড ধীরঃ ॥৯ 
নিত্যং স্তোত্রমিদং পবিভ্রমিহ যো দেব্যাঃ পঠত্যাদরাৎ 
বা যন্ত্রমিদং তখৈব সময়ে বাহৌ করে বা গলে। 
রাজানে। হরয়ো মধাদ্ধকরিণঃ স্ণামৃগেন্্রাদিকা- 
স্তে বৈ যাস্তি বিমোহিত রিপুগণা লক্গগীঃ স্থিরাঃ সিদ্ধয়; ॥১ 
ত্বং বিদ্যা পরমা ভ্রিলোকজননী বিদ্বৌঘসংচ্ছেদিনী 
যোষাকর্ষণকারিণী জনমন:সম্মোহসন্দায়িনী | 
্তস্তোৎসারণকারিণী পশুমনঃসম্মোহসন্দায়িনী 
জিহ্বাকীলনতৈরবী বিজয়তে বক্ষানিমন্ত্ো যথা ॥১১ 
বিদ্যা লক্ষমীঃ সর্ব্মৌভাগ্যমায়ুঃ 
পুতৈঃ পৌজৈঃ সর্বসামাজ্যসিদ্ধিঃ । 
মানং ভোগো বশ্যমারোগ্যসৌথ্যং 
প্রাপ্তং তত্তস্ভূতলেহম্মিন নরেণ ॥১২ 
বৎ কৃতং জপসন্নাহং গ্িতং পরমেশ্বর । 
ষ্টানাং নিগ্রহার্থায় তদ্গৃহাণ নমৌহস্তব তে ॥১৩ 
বঙ্গাস্থমিতি বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু ছুল্লভম্‌। 
গুরুভক্তায় দাতব্যং ন দেয়ং যস্ত কম্তচিৎ ॥১৪ 
পীতাম্বরাং দ্বিভূজাঞ্চ ত্রিনেত্রাং গাত্রকৌজ্জলাম্‌। 
শিলামুদগরহস্তাঞ্চ শ্মরেন্তাং বগগলামুখীম্‌ ॥১৫ 
প্রাতে ও মধ্যাককালে এই স্তবপাঠ করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইয়া 
থাকে। (কুদ্রযামল ) 
বগদৌগ রা, বাঙ্গালার রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটা নগর। 
জন সংখ্যা প্রায় ৬ হাঁজার। 
ধগয়-ম, নিমব্রদ্দের তানাসেরিম বিভাগের থোন্থ জেলার 
অন্তর্গত একটী গণ্যগ্রাম ব-গয়-ম নদীকৃলে অবস্থিত । এ নদীর 
উত্তর তীরস্থ উপক£ভাগ তব্‌-ত-নো নামে পরিচিত । এখানে 
্রঙ্মদেশীয় চাউলের বিস্কৃত কারবার জাছে। 
বগরু, দক্ষিণত্রদ্দের তানাসেরিম বিভাগের আমর্াষ্ট জেলার 
অন্তর্গত একটা উপবিভাগ। ইহার পূর্বরসীমায় তৌল্-ন্ু পর্বত- 
মাল! এবং পশ্চিমে বঙ্গোপনাগর। ভূপরিমাণ প্রায় ২৮ মাইল। 
৬৪1 ৯৬ 
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বগেসর 


এই উচ্চ পার্বত্যতূমি বনমালা-সমাচ্ছন্ন_মধ্যে মধ্যে ধান্- 
ক্ষেত্র ও গগুগ্রাম বিরাজিত। দানাদার প্রস্তরের উচ্চ 
পর্বতশিখরসমূহ সেই প্রার্কৃতিক গান্তীয্য তেদ করিয়া উন্নত 
মন্তকে এরশ্বরিক মহিমা বিকাশ করিতেছে। বাত্যান্দোলিত 
জলরাশির ঘাত প্রতিঘাতে সমুদ্রোপকুলে অসংখা খাড়ি গ্ুঠিত 
হইয়াছে; উহা প্রশস্ত হওয়ায় এবং সমুদ্রপৃষ্ঠেই অবস্থিত থাকাগ 
দেশীয় নৌকা-চালনার অনুপযোগী হইয়! পড়িয়াছে। 

বগবাঁড়ী, বোষ্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের সোরাত 
প্রান্তস্থ একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাঞ্্য। এখন ছুই 'অংশে বিভক্ত 
হইয়৷ পড়িয়াছে। প্র সামস্তবংশদ্বয় এক্ষণে গাইকোবাড়কে 
১৩৫২ টাকা ও জুনাগড়ের নবাবকে ১৯২ টাকা বার্ষিক খাঁজান। 
ধিয়৷ থাকেন। বগবাড়ী গ্রাম ৩ বর্গমাইল বিস্তৃত । 

বগালড়া, বোস্বাই প্রেসিডেদ্দীর দক্ষিণ কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত 
একটা ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। এখন ছয় জন অংশীদারে বিভক্ত 
হইয়াছে। বর্তমান অধিবাসিগণ জুনাগড়ের নবাবকে ১৫৪০২ 
টাকা এবং বড়োদার গাইকোবাড়কে ২৫৫০২ টাকা বার্ধিক কর 
দিয়া থাকেন। বার্ষিক রাজন্ব ১০ হাজার টাকা । 

২ উক্ত রাজোর প্রধান নগর । অক্ষাঁ ২১০ ২৯উ£ এবং 
দ্রাঘি* ৭১* পঃ। স্থুরাট হইতে ১৬* মাইল পশ্চিমে কাঠিয়া- 
বাঁড় প্রায়োদীপের মধ্যবর্তী গীর নামক উচ্চ ভূমির সমীপ 
দেশে অবস্থিত । 

বগাসপুর, মধ্যপ্রদেশের নরসিংহপুর জেলার অন্তত একটা 
নগর। 
বগাহ (পুং) অব"গাহ ভাবে ঘঞ। অলোপঃ। অবগাহ। 

বেষ্টি ভাগুরিরল্লোপমবাপ্যোরূপসর্গয়োঃ' ভাগুরি মুনি অব ও 
অপি উপসর্গের অলোপ ইচ্ছ। করিয়া থাকেন। (মুগ্ধবোধটা” ভরত) 

পপুর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ। (কুমার ১১) 

বশী (পারস্ত ) ১ তরবারি । (দেশজ ) ২ রেশমী স্ুত্রবিশেষ। 
বগীলক। ভোজ্যপাত্রভেদ | ( ইংরাজী ) ৩ অশ্বযানভেদ। 

বগুলা, বাঙ্গালার নদীয়া জেলার অন্তর্গত একটী গগ্গ্রাম। 
কলিকাত! হইতে ৫৭॥০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে ইষ্টারণ 
বেঙ্গল ছ্রেট রেলওয়ের একটা প্রধান ষ্েসন 'আছে। নদীয়ার 
সদর কৃঞ্চনগর ও মবন্থীপ যাইবার জন্ত এখান হইতে ১১ মাইল 


বিশ্থৃত পাক! রাস্তা আছে। 
বাগেপন্লী (বেগেনহম্লী), মহিন্থুর রাজ্যের কোলাবা জেলায় 
কল্পল্য তালুকের অন্তর্গত একটা গণুগ্রাম। অক্ষাণ 


£ ভারতী 


১৩০৪৭১৫উঃ এবং ড্রাথিণ ৭৭৫০৩১ পৃঃ | এখানে বিচার 
সদর স্থাপিত আছে। | 
বগেসর, (বকমর),যুক্ত"্রদেশের কুমাযুন জেলার অন্তর্গত একটা 





নগর। সরযু ও গোমতী সঙ্গমে অবস্থিত। অক্ষাণ ২৯৪৯২ 
উঃ এবং দ্রাি* ৭৯৪৭৩৫”পৃঃ। কলিকাতা হইতে এই স্থান 
৯১১ মাইল উত্তরপশ্চিমে এবং আল্মোরা হইতে ২৭ মাইল 
উত্তরপূর্ব অবস্থিত। নগরটী সমুদরপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৩ হাজার 
ফিট, উচ্চ। এই নগরের সহিত মধ্যএসিয়া ও তিব্বতের 
বিস্তৃত বাণিজ্য আছে। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে এখানে ভূটিয়া 
জাতির একটা মেল! হয়। শী স্থানে সমতল ক্ষেত্রজাত ও 
হিমালয়ের অত্যুক্চ শৃঙ্গজাত দ্রব্যসমূহের বিনিময় হইয়া থাকে। 

প্রবাদ, মোগল সম্রাট, তৈমূর প্রথমে বগেসর উপত্যকাভূমে 
একটা মোগল উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে 
সেই মোগল জাতির বাসের চিহ্ন মাত্র নাই। কেবল মাত্র 
পার্বত্য বেনিয়াগণ বাণিজ্য কার্ষো লিপ্ত রহিয়াছে । 

বগোর, রাজপুতনার উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটা নগর। 
উদয়পুর রাজধানী হইতে ৬৭ মাইল উত্তর পূর্বে অবস্থিত। 
পূর্ব্বে ই£া মৃহারাণ৷ সোহান সিংহের জমিদারীর অস্তভূক্ত ছিল। 
১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে উহা তাহার হস্ত হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। 

বগ্ন, (পু) বক্তি ইতি বচ, (বচের্গশচ। উণ্‌ ৩৩৩) ইতি 
নুঃ গশ্চান্তাদেশঃ | ১ বক্তা, বাদী, কথক। ২বাবদূক। 
৩ পশ্বাদির চীতৎ্কার। ৪ ভেকরব। 

“্গবামাহনমায়ুর্বৎসিনীনাং মগুকানাং বরত্রাসমেতি।” 
( খক্‌ ৭১০৩।২) 
'মগকানাং বপন শব্ধ: সমেতি সঙগচ্ছতে” (সায়ণ ) 

বগলী (দেশজ) থলি। 

বগ্ধন (তরি) প্রিয়বাক্যকথনশীল। স্ততিবাক্য। (খাকু ১০।৩২।২ ) 
“বথনান্‌ বচনেন স্তত্যা” ( সায়ণ ) 

বধনু (পুং) শ্দ। (থক ৯৩৫) 

বঘ১ ই ৬, গতি নিন্দা গত্যারস্ত আক্ষেপার্থ। ভী”আত্মণ সক' 
( প্বার্থে ), অক” চ মেট,। ই বজ্ঘ্যতে। উ বজ্ঘতে। টাকা- 
কার ছ্র্গাদাস বলেন যে, কোন কোন ব্যক্তি জব অর্থেও বজ্বতে 
পদ গ্রহণ করিয়া! থাকেন। লিট, ববজ্ঘে। লু, অবজ্বি্ট। 

বঘ] (তত্র) পতদ্দবিশেষ। শপত বা তদ্ৎ অহিতাচরণশীল 
জীবভেদ। 

“তর্দাপতে বঘাপতে তৃষ্্জস্ত আশৃণোত মে। ( অথর্ব ৬৫1৩) 

“হে তর্দীপতে তদানাং হিংসকানাং আধখুনাং স্বামিন্‌ হে 
বঘাপতে। অবস্স্তি অববাধস্ত ইতি বঘাঃ পতঙ্গাদয়ঃ । অব- 
পূর্বাৎ হস্তেঃ “ডোন্যত্রাপি দৃষ্ঠতে” ইতি ডপ্রত্যয়ঃ। বটি 
ভাগুরিরল্লোপম্” ইতি অবশবস্ত আদিলোৌপঃ। পৃষোনরাদি- 
্বাৎ যত্বমূ। বঘানাং' পতঙ্গা্দীনাং অধিপতে তৃ্টজস্তা: তীক্ষ" 
যু (সায়ণ ) 







সিমলা শৈলাবামের পার্খ্বদেশে অবস্থিত এবং অধ্ধালা বিভাগের 
কমিসনরের রাজকীয় তত্বাবধানে পরিচালিত। ভূমি-পরিমাগ 
৩৬ বর্গমাইল। এখানে প্রায় ১৭৮টী গ্রাম আছে। রাজোর 
মধ্যস্থ অক্ষণ” ৩৯৫৫ উঃ এবং দ্রাধিত ৭৭৭পৃঃ। 
এখানকার সদ্গার রাখা দলীপ সিংহ ( ১৮৮৫) রাজপুত- 

বংশীয়। ১৮৫৭ খু্টাবধে তাহার জন্ম হয়। ইনি ইংরাজরাজকে 
বার্ষিক ২০০০২ টাকা কর দিতেন ) কিন্তু কাল্কা ও সিমল্লার 
মধ্যবর্তী কসৌলী ও সোলোন-সেনানিবাসের নিমিত্ত ইংরাজ- 
গবমেন্ট তাহার নিকট হইতে স্থান লওয়ায় রালন্ব হইতে ১৩৯২ 
টাকা বাদ দেওয়! হইয়াছে। বাঘল-রাজের স্তার় এখানকার 
সর্দীরগণও  ইংরাঁজ-গবর্মেন্টের সহিত সন্ধিত্ত্রে আবন্ধ। 
[ বাঘল দেখ ] 

বঘাঁর ( বঘিয়াড় ), সিন্ধুনদের একটা শাখা। করাচী জেরার 
ঠাঠা নগরের দক্ষিণে অক্ষা ২৪০৪৮ উঃ সিম্ধুগাত্র হইতে 
বহির্ণত হইয়া! সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে । খৃষ্টান ১৮শ 
শতাব্ধে এই নদী অতি বিস্তৃত ও বেগবতী ছিল। হালোরী বন্দরের 
যাবতীয় পণাদ্রব্য এই নদীপথেই তৎকালে পরিচালিত হইয়া 
সমুদ্রোপকূলে সমানীত হইত। ১৮৪০ খুষ্টাবে বালুকার, চর 
পতিত হওয়ায় সিন্কুর গতি পরিবপ্তিত হইয়াছে এবং এই 
নদীবক্ষ ক্রমশঃই শুষ্ক হইয়। পড়িতেছে। এই নদীর মোহানা 
স্থিত পিতি, পিতিয়ানী, জুনা ও রেছাল শাখায় এখনও নৌকা- 
যোগে গমনাগমন করা যায়। 

বঘেল, রাজপুত জাতির একটা শাখা। আদি দোলাঙ্বী বা 
চৌলুক্য শ্রেণি হইতে এই শাখা সমুদ্ভূুত। রেবাপতি মহারাজ 
রঘুরাজ সিংহ রচিত ভক্তমাল নামক গ্রন্থে এই রাজপুত-শাখার 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে,--তাহা হইতে জানা যায়, 
প্রসিদ্ধ সাধু কবীর পশ্চিমসমুদ্রে গান করিবার জঙগ্য গুজরাতে 
যাত্রা করেন। এই সময়ে চৌলুক্য বা সোগাঙ্কী দেব ুজরাতের 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত । রাজ! অপুত্রক ছিলেন,তিনি কবীরের নিকট 
পুত্রের জন্ঠ প্রার্থনা করেন। কবীরের আশীর্বাদ সোলাস্কী- 
রাজের দুইটা পুত্র অন্মিল, তন্মধ্যে একটার আকার ব্যাগের 
মত ছিল। এই ব্যাত্বাকার পুত্রের নাম হইল ব্যাত্রদেব। 
রাজপুরোহিতগণ সেই হূর্লক্ষণ পুত্রকে সমুদ্রে ফেলি দিবার 
পরামর্শ দিলেন। রাজাও সমুদ্রে ফেলিয়া দিবার জন্ত অনুমতি 
করেন। এ কথা কবীরের কর্ণগোচর হইল। তিনি কুমার়কে 
ফিরিয়া আনিতে কহিলেন এবং ই কুছারের নামে শ্বতন্ 
থাকের উৎপত্তি হইবে, তাহাও নির্দেশ করিয়া! ফিলেন। দৈব 
বিড়ঘনায় ব্যাদ্রদেবেরও পুত্র হইল মা বিশেষে করীষ্ের 





আলাহাবাদ অঞ্চলের ঘঘেলের! অত্যন্ত অবাধ্য ও চষ্টগ্বতাব 


অনুগ্রহে তাহার একটা পু জন্মিণ। ভিলা পা 


উহার যংশপরম্পরা "বধেল” বা « বাধে” নামে খ্যাত হইল। 

ব্যাত্রদেবের পুত্রের নাম জয়সিংহ। পিতামহের আদেশে 
তিনি বন সৈন্যসামস্ত লইয়া দিশ্বিজয়ে বাহির হইলেন। নর্দদা- 
কূলে আগিয়া তিনি গৌড়দেশ অধিকার করিলেন। এখানে 
ুদধিযা খেরার বৈশরাজপুতকন্তার সহিত তাহার বিবাহ হইয়া 
গেল। তাঁহার বংশধর করণসিংহ ও কেশরীসিংহ দিশখ্বিজয় 
উপলক্ষে নানা স্থান গয় করিয়া মুললমান নবাবের অধিকারতৃক্ত 
গোরখপুর দখল করিয়া বফিলেন। তাহাদের পর মল্লার সিংহ, 
সারঙ্গ দেব ও ভীমল দ্বেব যথাক্রমে রাজ্যভোগ করেন । ভীমলেন 
পুত্র ব্রঙ্মদেব গহরবাড় রাজপুতগণের সহিত সম্মিলিত হন। 
তাহার পরবর্তী প্রতাপশালী উত্তরাধিকারীর নাম বীরসিংহ। 
প্রবাদ, তাহার লক্ষ অশ্বারোহী ছিল। 

বীরসিংহ মুসলমানের হস্ত হইতে কিছু দিনের জন্য প্রয়াগ- 
তীর্ঘ উদ্ধার করেন । সে সংবাদ পাইয়া বাদশাহ সসৈন্তে চিত্র- 
কুটে বী1পিংহের মন্মুখীন হইলেন । বাদশাহ তাহাকে ডাকিয়া 
কহিলেন, আমার প্রজাগণের শাস্তিতঙ্গ করিতে তোমার ভয় 
হুইল ন!। বীরসিংহ উত্তরে জানাইলেন, ক্ষত্রিয়ের নিজাধিকার 
থাকা চাই। ছুষ্টের দমন শিষ্টের পাগনই ক্ষত্রিয়ধর্্ম। বাদশাহ 
তাহার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পুত্র বীরতান্থুকে “রাজা” 
উপাধি দান করেন। বাঁদশাহের উৎসাহবাক্যে বীরসিংহ 
১২ জন রাজাকে জয় করেন ও বাদ্ধোগড়ে গিয়া বাদ করেন। 
নকিণে তমসা পর্য্যন্ত তাঁহার জয়ধ্বজ শোভিত হইয়াছিল। 
তিনি অস্তিমকালে পুত্রহন্তে রাজ্যভার দিয়া প্রয়াগে গিয়৷ জীবন 
বিপং্জন করেন। বীরভাঙ্থ কচ্ছরহ-রাজকন্তার পাণিগ্রহণ 
করিয়া যৌতুকম্বরূপ রতনপুর রাজ্য লাভ করেন। প্রত্বতত্ববিদ্‌ 
কনিংহাম্‌ সাহেবের মতে ৫৮০ হইতে ৬৮৩ সংবৎ পর্যস্ত 
বঘেলগণ শোণ ও তমসার উপত্যকায় আধিপত্য বিস্তার কুরিয়া- 
ছিলেন। তৎপয়ে কলচুরি, চন্দেল, চাহমান, সেঙ্গর ও অবশেষে 
শৌড়গণ ও স্থান দখল করিয়। বসে। 

করুথাবাদের রঘেলের! বলেন যে, মাধোগড়ে তাহাদের পূর্ব 
পূরুষের রাস ছিল । কনোকপতি জয়চন্দ্রের সময়ে তাহারা এদেশে 
আসিয়া বাস করেন। এখানকার বঘেলপতি ছত্রশাল বৃটীশ 
গবমন্টের বিরুদ্ধে অন্তর ধারণ করায় বঘেল রাজ্য বাজেয়াণ্ড হয়। 
তাহাদের বাদ হেতুই রেবাযাজ্য “বগল” বা 'বাঘেলখণ্ড নামে 
খ্যাত হয়। 

যমুনার দক্ষিণে হঘেলেরা পরিহার ও গহরবাড় রাঙ্গপুতের 
ঘরে সবনতা দিয়া গ্াকে এবং বৈশ,, গৌতম ও গহররাড়ের র্তা 
লইয়া থাকে। 


বলিয়া পরিচিত। স্ুুবিধ পালে দস্থ্যবৃত্তি করিতে বিরত 
হয় মা। 

বঘেলখণ্ড) মধ্যভারতের অন্তর্গত এট বিশ্তীর্ঘ ভূখণ্ড। বঘেল 
জাতির বাসভূমি বলিয়া এই বিস্বৃত ভূখণ্ড বথেলধণ্ড* নাম 
প্রাপ্ত হইয়াছে। ইংরাজাধিকারে এই সামন্তরাজ্যপুঙী বঘেল- 


থণ্ড-এজেন্দী নামে পরিগণিত হয়। ভারতরাজগ্রতিনিধি 
বড়লাটের অধীনস্থ মধ্যভারতের এজেন্ট, এবং রেবারাজ্যের 
পরিদর্শক পলিটিকাল এজেপ্টরূপে এখানকার শাসনকা্ধ্য 
নির্বাহ করিয়া থাকেন। খঁ পলিটিকাল এজে'ট সানা বা 
রেবানগরে অবস্থিতি করেন। 

ইহার উত্তর সীমায় আলাহাবাদ ও মীর্জাপুর জেলা, পূর্বে 
ছোটনাগপুরের অধীনস্থ সামস্তরাজ্যসমূহ, দক্ষিণে মধ্যপ্রাদেশের 
বিলাসপুর ও মণ্ডল! জেলা এবং পশ্চিমে জববলপুর ও বুন্দেল- 
থণ্ডের সামস্তরাজাসমূহ। ১৮৭১ খৃষ্টার্ পধ্যস্ত এই বিভাগ 
বুন্দেলখণ্ড এজেন্সীর অন্তভূক্ত ছিল। বুন্দেলা ও বঘেল জাতির 
কীর্ডিনিকেতন বলিয়া এই স্থান ভৌগোলিক ও এ্রতিহাসিক 
সংশ্রবে একতাবদ্ধ ছিল। কালে বুন্দেলা প্রভাব খর্ধ হইল। 
ইংরাক্গবেন্ট তাহাদের পরম্পরের বিচ্ছেদ সাধন করিয়া 
ভবিষৎ শক্ভিসংগ্রহের পথ অধরোধের চেষ্টা পান। তহুদেশ্টেই 
উত্ত বর্ষে বঘেলখণ্ড তুভাগ লইয়া স্বতন্ত্র এজেন্দী প্রতিষ্ঠিত হয়। 

[ বুনেলথণ্ড ও বুন্দেল৷ দেখ | 

এই সমগ্র দেশভাগের ভৃপরিমাণ ১১৩২৩ বর্গমাইল । 

এখানে সর্ধসমেত £টী নগর ও ৫৮৩২টা গ্রাম বিগ্কমান। রেবা, 

নগোদ, সৈহার, সোহাবল, কোঠী, সিদ্ধপুরা ও জগীর রাজ্য 
লইয়া এই এজেন্দী গঠিত হইয়াছে। [ তততৎ শখ দেখ। ] 

& সকল সামস্তরাজ্যের মধ্যে কেবল মাত্র রেবারাজকেই 
ইংরাঁজরাজ সন্ধিপত্র দান করিয়াছেন। অপর সকলেই ইংরাজ- 
গবমেন্টের মনদ লাভে অনুগৃহীত। এখানকার সামস্তগণ 

পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্য জন্য কোনরূপ শুল্ক গ্রহণ করেন না। 


বন্ধ, কৌটিলা। বক্্রীভাঁৰ ভা” আত্ম। লট, বনঙ্কতে, লিট, 


ববঙ্কে। বঙ্কিতা। লু, আবি 


বন্ধ (পুং) বঙ্কতীতি বন্ক-অচ। ১ নদীবক্র, চলিত কথায় 


নদীর বাক বা টেক বলে। 


শী ী্ার্লর্র্া্া 


* যে বঘেল। জাতির নাম হইতে এই প্রদেশের নাম করণ ছইয়াছে। 
তাহার! শিপোদীয় রাঁজপুত্তগণের একতম শাখা। গুজরাত প্রদেশ হইতে 
ূর্ধ্বাতিমুখে জাসিয়৷ বাস করিয়াছে, সম্রাট, অফবর় শাহ এই বীর জাতিকে 
দিশেষ অনুগ্রহ ফরিতেন। [ খখেল দেখ । ] 














তিনি তাল ঢাল পু লা রসদ শত 
হইতে তিনি সিনিয়র-স্কলারলিপ পরীক্ষায়, বিশেষ প্রশংসার 
সহিত উত্তীর্ঘ হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি কোন অধ্যাপকের 
নিকট চারিবৎসর কাল সং্বতগ্রস্থ অধ্যঘ্ন করেন। কলেছে 
পাঠকাঙ্গে তাহার প্রশংসা সকল অধ্যাপকের মুখেই শুনা 
যাইত) সাহিত্য বলিয়া নহে, অস্বশান্ত্েও তাহার অসাধারণ 


বঙ্কাটক (পুং) পর্বততেদ। ॥ (কথাসরিৎসা' 8৮1৪৯) 

বঙ্ধর (পুং) নদীর বীক। 

বঙ্কসেন (পুং) অগন্তিবৃক্ষ । বকবৃক্ষ। 

বঙ্কা [ত্ত্রী) বঙ্ক-টাপ্‌। বল্গাগ্রভাগ । গল্যয়ন। চলিত পাঁলান। 

«৫. বস্কঃ পর্যাণভাগে নদীপাতে চ ভঙ্গুরে” (মেদিনী ) 
পপর্য্যাণন্তাগ্রভাগঃ' ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ। 


বঙ্কাঁলকাচার্ষ্য, প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্ভেদ | বযৎপত্তি হইয়াছিল। 
বঙ্কালা [ত্ত্রী) নগরভেদ। (রাজতরণ ৩.৪৮০ ) বাঙ্গালার হুগলীকলেজে অধ্যয়ন শেষ করিয়া তিনি কলিকাতায় 
প্রাচীন রাজধানী । আসিয়। প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন পড়িতে আরম্ত করেন। 


বঙ্কিণী (স্ত্রী) কোলনাসিক! নামক ক্ষুপভেদ। ( হারাবলী ) 
বঙ্কিম (ক্র) বঙ্ক-ইমনিচ। ১বক্র। ২ ঈষৎ বাকা। 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-_বঙ্গের প্রতিভাশালী অদ্বিতীয় 


এই সময় ১৮৫৮ খুষ্টান্দে বিশ্ববিগ্ভালয়ে প্রথম বি) এ, পরীক্ষা 
প্রচলিত হয়। তখন বঙ্কিমচঞ্জের বয়স ২৫ বর্ষ। তিনি 
আইন পড়িতে পড়িতেই বি, এ, পরীক্ষা দিলেন এবং বিশ্য 


ওপন্তাসিক, চিন্তাশীল কৰি এবং একজন প্রধান দার্শনিক। 
১৮৩৮ খুষ্টাবে ২৭এ জুন, নৈহাঁটা ষ্টেসনের পার্থ কাটালপাড়া 
গ্রামে সাহিত্যরথী বঙ্কিমচন্্র জ্মাগ্রহণ করেন। ( কোঠীঅন্ুসারে 
শকাবা ১৭৬০।২।১২/৩৯।৩০ তাহার. জম্মকাল। ) 

বঙ্থিমচন্দ্রের পিতা যাঁদবচন্ত্র লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসনকালে 
ডিপুটি-কলেক্টর ছিলেন । তাহার চারিপুত্র--ষ্টামাচিরণ, সম্ভীব- 
চন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও পু্ণচন্্র। 

বাল্যকাল হইতেই বঙ্কিমচক্্রের মেধা ও প্রতিভার পরিচয় 
পাওয়া যায়। পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে একদিনেই তাহার 
বর্ণজ্ঞান জন্মিয়াছিল! ফাটালপাড়ার পাঠশালায় তাহার প্রথম 
শিক্ষা । তাঁহার যখন অষ্টবর্ষ বয়ঃক্রম। সেই সময়ে তাঁহার 
পিতা মেদিনীপুরের ডেপুটি কলের । বন্ধিমচন্ত্রের পিত। পুত্রকে 
কাছে রাখিয়া লেখাপড়া! শেখান, এই তাহার বরাবর ইচ্ছা 
ছিল । তিনি বঙন্কিমচন্জ্রকে মেদিনীপুরের ইংরাজী কুলে দিলেম । এ 
সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র যেরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাও 
অসাধারণ। প্রতিবর্ষে দুইবার তিনি উচ্চ শ্রেণিতে উঠিতেন, 
অথচ সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতেন। মেদিনীপুর জেলার 
কাথি মহকুমার অন্তর্গত শোভন নদ্দীতটের দৃশ্তাবলী__স্বচ্ছ, 
বিরলতরু, সিকতাভূমির নির্জন ম্বতাব-সম্পৎ বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে 
চিরদিন অস্কিত ছিল, তাঁহার অপূর্ব কপালকুগুলার দৃশ্তাবলীতে 
সেই আলেখোর ছায়! মুম্পষ্টতাবে পতিত হইয়া তাহা পরম 
সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। 

১৮৫১ খুষ্টান্ষে যাদবচন্ত্র ২৪ পরগণায় বদলি হইলেন। 
ঘষ্কিমচন্ত্র এ লময়ে ছগলীক্লেকে গ্রবেশ করিলেন। কলেজেও 
তাহার গবেষণা ও শিক্ষার পরিচয় পাইয়া অধ্যাপকমণ্ডলী 
বিস্মিত হুইতেন | তিমি কেবল পাঠ্য পুস্তক গাঠ. করিয়া | 
ভিবোধ কক্িতেন না। রুলেজের পুতকালন্বে গিছ! সর্বদাই | 


প্রশংসার সহিত উতভীর্ণ হইলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের প্রথম বৎসরের বি, এ। বি, এ উপাধি তখন এ 
দেশে এমন অপূর্ব সামগ্রী বলিয়া গণ্য হইয়াছিল যে বন্ছিমবাধুকে 
দেখিবার জন্য বনু ক্রোশ পর্যটন করিয়া লোকজন আফিত, 
এবং বন্ধিমবাবু শিক্ষিতমণ্ডলীর মুখোজ্জল পৰি, এ বন্ধিম” বলয় 
সর্ধত্র পরিচিত হইয়াছিলেন। 

বহ্কিমচন্ত্রের বি, এ পাঁশ করিবার অব্যবহিত পরেই ছোটলাট 
হলিডে সাহেব তাহাকে ডেপুটি মাজিষ্টেট করিয়া পাঠাইলেন। 
কাজেই তাহার আইন পাশ দেওয়া হইল ন1। ূ 

স্বদেশের প্রতি তাহাঁর বরাবর অনুরাগ ছিল। পরের জিনিষ 
হইতে ষে ঘরের জিনিষ ভাল, এ কথা তিনিই সর্বপ্রথম শিক্ষিত- 
সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার করেম । উচ্চ রাজকার্যযে নিযুক্ত হইয়াও 
তিনি মাতৃভাষার সেবাই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য বনিয় 
গণ্য করিয়াছিলেন। 

বালককাল হইতে তাহার বঙতাষার রতি জরা দি 
হয়। তিনি ঈশ্বরগুপ্জের কবিতামাল/ আননের সহিত পাঠ 
করিতেম। ত্রয়োদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি “মানস ও ললিত” 
নামধেয় কবিতা রচনা করেন। ঈশ্বয়গুপ্ত তাছার কবিত! শুনিয়া 
বড়ই গ্লীতিলাভ করেন এবং প্রভাকরে প্রকাশ বন্ধিয়া তাহাকে 
উৎসাহিত করেন। সেই দিম হইতে ধম উর ওরে 
শিষ্য হইলেন । 

১৮৬১ ধু্টাৰে তাহার প্রথম উপস্তাস হূর্গেশনন্দিনী বির" 
চিত ও তৎপর বর্ষে প্রকাশিত হইল । চট 
আদর্শ লইয়া দুর্গেশনন্দিনী রচিত, হ়াছিল হটে, কন 
তাঁহার এই প্রথম উত্নমেই জিন বা কাল 








“বাজমোহমের গ্বী” ((01000018) 919) নামে একখানি 
উপগার্ন লিখিতে আধম্ত করেন, কিন্তু  পন্ধিকাখনি 
বন্দ হইর়। ধাওয়ায় ত্রাহার ইংরাঙ্গী উপক্যাসখানিও ্ 
পানি যার । 

পূর্বেঠ পরিচয় দিয়াছি যে, | উদলোীভাধাঃ বঙ্ছিমচান্দ্রধ 
'সসাপ।রণ ব্যুংপন্তি হইয়াছিল। ছ্রেটুদ্মান্‌ পরিকাধ় জেনেরল 
এসেছি র ভৃতপৃষ্ধ প্রিন্সিপাল হেষ্টি সাহেবের সহিত বঙ্ষিমচন্ত্রের 
নে মসিযুক্ধ চলিয়াস্টি্) তাহাতে তাহার ইংয়াজী লেখা পড়িয়া 


নাই.। ততপৃর্বে টি [রি গর নাম পরিকাী | 


মকলেই ধিশুগ্কধ হইয়াছিলেন। এমন কি, তাহার প্রতিঘন্দী ৰ 


হেট সাহেব৪ দৃষ্টকগে স্বীকার করিধাছিলেম, “এতদিন পনঝষে 
বাগালায় একজন উপযুক্ত প্রতিত্বন্থী পাইগাঁছি 1” 

মরকারী চাকুরী হইতে অধসর গ্রহণের কয়েক ঘতসর পূর্ো 
ঘাঞ্ষমচন্দ্র বেঙ্গল গবর্মেন্টের সহকারী মেক্রেটারীর পদ প্রাপ্ত 
চঠদাছিলেন, কিন্ত নান। কারণে তাহাকে সে পদ পরিত্তাগ 
কণিতে ভ্ইয়াস্ছিল। 





বঙ্গিমবাবুর প্রতিমূর্তি । 
টুর্দেশনন্দিনী প্রচারেষ সহি বাস্কমচান্দর থান সর্ধর 


বিস্তৃত হয়া পড়িল! তঙ্পরে ১৮৬৭ গুনে খপালকুস্থলা 
৭ ১৮০* খুষ্টান্দে মুণালিনী বাহির হইল। ১৮৭১ খুষ্টাকে 
বঙ্গদর্শন বাহির হইল। বঙ্গদর্শন প্রকাশের মহিত যেন ধঙ্গ- 


সাহিত্যে খুগান্তর উপস্থিত হইল! বঙ্গীয় লেখক্ষগণেক্প কচিও, 
পরিবর্িত হইল। শিক্ষিত বঙ্গবাীর নিকট বঙ্গদশনেয় থেরূপ 


শাদর হইয়াছিল, এরীপ কোন সাময়িক পত্রের সমাদর দৃষ্টি- 
'গোচর হয় না। বঙ্গদর্শনের সম্পাদকরূপে বঙ্কিমচন্ত্র আজ 
কালকার শ্রেষ্ট খানেক লেখককেই লিখিবার রীতি শির্খাই 
(ছিলেন এবং. নিজেও বর্ন বহ্‌ প্রবন্ধ ও উপগ্ঠাল লিখিয়া 
যা, 
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র 


সি 





হিতে একাধিপত্তা লা করিয়াছিলেন । ধাহার 


ব্ভাঘাক্ষে স্বীয় মাতৃভাবা বলিয়৷ স্বীকার করিতে লক্ষা- 
বোধ করিংভন, ঘটগুলার পুঁণি দেখিয়া ধাছাধা নাসাকুঞ্চন 
করিতেন, ইংরাজীভামায় লিখি পুস্থকট ধাহাদের একমারর 
বেদস্বরূপ ছিল, বিদেশীর অনুকরণকেই ধাহারা জীবনের এক 
মার কৃতকীভার্ঘতার কারণ ঘলিমা গণা করিতেন-- সেই গরম 
উদ্ধত প্রাক্পমানী নধাবঙ্গকে বন্ধিমবাবুই ধঙগভারতীর মদ্দিবে 
উপস্চিত করিয়া 'তচ্চরণে অর্ধ প্রদান করিতে ঘাঁধা করেন, 
তুদবধি ইংরানীশিক্ষিত মুধকমণ্টুলীই বঙ্গভাষার সেব্চগণের 
নেছা হইয়া দীড়াইয়াছেস১__বদ্ছিমঘাবুর এই কার্যা মাতজাষা- 
চ্চটাকলে সর্ধ্শ্রেষ্ঠ সার্থকতা বলিয়া গণা হইতে পারে) এই জগ্ঠই 
স্তিনি প্রঙ্গভাঘার ঈমাট্‌” পদখাচা। তিনি বঙ্গদর্শলে নিযলিখিত 
পৃস্থন্ক গুলি প্রকাশ করেন 

১২৭৯ সালে নিষবৃক্ষ ও ইন্দিরা; 
শু ধুগল|সুযীয়। ১২৮১ সালে রজনী) 
কমলাকাঙ্টেব দপূর, ১১৯৮৪ সালে কুষণকছ্থেষ উইঠা, 
১২৮৬ সালে রাজসিংহ, ১২৮৭ ও ৮৯ সালে আনন্দসঠ, ১৯৮৭ 
সালে মুচীরাম গড়ের জী“নচবধিত, ১২৮৮ সালে দেবী চৌধুরাণী। 
দেখী চৌধুরাণী ধঙ্গদর্শনে কিয়দংখ বাহির হইয়া শেষে পুস্থকা- 
রে গমগ্র পুস্তক প্রকাশিত হয়। ১২৮৪ সালে বঙ্গিঃচন্তর 
ধঙ্গদর্শনের সম্পাদক! ছাড়িয়া দিলে তাহার জোঠ স্ভীবচ 
সম্পাদক হন সম্তীবচান্ের মৃত্যুর পর বঙ্গদর্শন উঠিগা ধায়। 

কএক বর্ষ পরে সাধারণী-সম্পাদক প্রীযুক্ত অঙ্গমচন্ত্র সকার 
মহাশয়ের চেষ্টায় নবঙ্জগীবন প্রকাশিত হয়। নবঙ্গীবনের সঙ্গে 
বৃক্ষিমচঙ্গ যেন নবন্ীবন লাভ করিলেন । আবনন্দমঠের শেষে 
এবং দেবী চৌধুরাণীতে তিনি যে জ্ঞান ও কর্মযোগের হুত্রপানত 
করেন, ীভায়ামে তাহার পরিণতি । 

বঙ্গের শেষ গৌরঘরঘি সীতারামের গ্রাকৃত 'মালেখ্য তাহার 
তুলিকায় একটু সিন্নরূপে চিরিত হইলেও, তাহার জীবনে খে 
সন্নাসিন্ূপী মহাপুরুষের প্রভাব বিস্ৃত হইয়াছিল, সীতারামে 
বঙ্গিমচন্দ মেই চিরই দেগাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । এ পমক় 
ঘন্ষিমচন্দ্ের জামাত| রাখালচন্ত্র ধন্যাপ[ধায় “প্রচার” মামক 
ক মাসিক পত্র প্রচার করেন । এই মাসিক পন্ব খানি থে 
বহ্ধিম বাবুর সম্পূর্ণ পরাদর্শানুসারে প্রকাশিশ্ত হইয়াছিপ, তাহাতে 
সনেহ লাই। প্রচারে তিনি রষ্টচপিত্র ও গীতামর্দ এবং 
নবজীবনে ধঙ্দুতৰ প্রকাশ, করিয়া তাহাধ নবর্জীৰনের প্রকৃত 
লক্ষ্য সাধারণের চিগোচর করিক্নাছিলেন। 

ডেপুটীকার্যে ও বৃটীশগন্মেণ্টের নিকট , তাহার (হিশে 
অধ্যাতি ছিল। বথাক্!লে তিলি পেন্জন্‌ গ্রহণ. করিয়া জরলর 


১১৮০ সাজে উন্জ্রীশেখর 
১২৮১৯৮২৯৪৮২ সালে 





বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 





লইলেন। বুটাশগবমেন্ট তাহার কাধ্যদক্ষতায় সন্ত হইয়া 
তাহাকে রায় বাহাছুর ও সি, আই, ই, উপাধি প্রদান করেন । 
অবসরের পর তিনি অধিকাংশ সময় সাহিত্যসেবা, ধর্মচচ্চা, 
ও জ্যোতিঃশাঙ্জীলোচনায় কালাতিপাত করিতেন। 

তাহার পুত্র হয় নাই) দুইটী মাত্র কন্তা জন্মে। অবসর- 
গ্রহধের পর তাহার শরীরও অপটু লইয়া পড়ে। অবশেষে 
১৩০০ সালের ২৬এ চৈত্র অপরাহ্‌ ৩টা ২৩ মিনিটের সময় 
বহমূরগ্জনিত জর ও মূত্রনালীর বিস্ষোটক রোগে বঙ্গের সাহিত্য- 
রথী মহামতি বঙ্কিমচন্দ্র দেহ বিসর্মন করিলেন। টাহার 
মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্যের যে ক্ষতি হইল, তাহা 'আর পূরণ হই- 
বার নহে। 

তৎ্কালে বাঙ্গালার অধিকাংশ মাময়িক ও সংবাদ-পত্র" 
সম্পাদক ছুংখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, বঙ্কিম বাধুর 
মৃহাত্তে বাঙ্গালার সাহিত্যরাজ্য রা্হীন হইল। বাঙ্গালীর 
ধওয়-গঠনে বঙ্ষিমচান্দ্রর প্রতিভা বিশেষ কাধ্যকারী হইয়াছিল । 
জানীয় ফ্লীবানের সম্যক পরিণতির কালে অপর সুসভ্য জাতির 
মধ্যেও কদাচিৎ একপ মহীয়সী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। 
বঞ্ষিম বাবু সর্মতোমূখী প্রতিভার অসাধারণ ছৃষ্টান্ত। ইতিহাস, 
গণিত, সাঠিতা সকল বিষয়েই তিনি সর্ শ্রেষ্ঠ ভিলেন, তাহার 
প্রকৃতির প্রধান লক্ষণ শ্বাতন্থা, বাঙ্গালায় এপ জীবনের নিতান্ত 
অসন্ভাব। কি ন্বদেখা, কি বিদেশী সকলের কাছেই তিনি সমান 
স্বাদীন চিন্তেব পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। স্বাতন্থ্য বা জাতায়তা 
ন। হাঁরাইয়া ব'ঙ্গালী কিরূপে ইংরাজী শিক্ষার উপকারিতা লাভ 
করিতে পারে, বঙ্গিমচন্্র তাহার আদর্শ। বাঙ্গালীর নিতান্ত 
দুভাগ্য থে ভাহার দর ও সামাজিক মত সর্বা্গীন পূর্ণতা লাভ 
করিবার পৃর্ধেই ভিনি ইহলোক ত্যাগ কর্সিলেন। তাহার 
ধর্মতন্থ তাহার ধন্মদাবনের অনুক্রমণিকা মাধ! তাহার ধর্মদত 
গীতার অনুরূপ। নিঘ্ধান ভক্তি বা সকল বৃত্তিব অফলাকাঙ্গী 
ঈশ্বরমুখিতা তাহার এ্রচারিত ধর্মানুধালনের মুখ্য সাধন । 
বঙ্গের ভাবী আশায় উৎফুল্ল হঠরা ভিশি যে “বন্দে মাতরম্” 
গাইয়াহিলেন, ভাহার হিরোভাবের ছাদশবর্ষ পরে আজ তাহা 
ভারহবাসার জাতীন্ন সঙ্গীতন্নপে কোটি কোটি কগে নিনাদিত 
তঠতেছে। 

বঙ্গমাতার গে মুস্তি বঞ্কিমের মনশ্চক্ষে গ্রভাগিত ছিল, তাহার 
অভাব ক্মণাকান্তের দপ্তরে, “আমার ছুর্গোৎ্সব” প্রবন্ধে চিত 
হ্যাছে ) বক্ষিদবাধু বাঙ্গাল! দেশকে দীন হীন বলিয়৷ জানিতেন 
না,_তাহার “বনে মাতরম্” গানে জাতীয় হীনতানুচক 
কাতরোক্তি নাই, তাহাতে সুদুর অতীত গৌরবের স্থৃতিতে শক্তি: 
হীন নিশ্টেষ্ট স্পর্ধা নাই--তাহাতে বঙ্গমাতাকে তিনি ভগবতীর 





শশী পিটিশ শিস শপ কাশি পাশে পি পি 


১ শীশ্টীশশ্াীীীশীিাীীশ্ীাশীী্্াী্ীশাীঁশশী্ীটী 


বি, 
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ম্যায় মহীয়সী শক্তিশালিনী স্বরূপে কল্পনা করিয়াছেন,--এই 
হিসাবে “বন্দে মাতরম্‌” গান জাতীয় সঙ্গীতগুলির মধ্যে স্বত্ব 
প্রতিষ্ঠা পাইবার যোগ্য । বাঙ্গ'লী জাতির অভ্তান্তরে যে মহা- 
শক্তি লুক্কায়িত, 'বন্দে মাতরম্ঠ গানে বাঙ্কমবাবুই তাহা আবিষ্ধার 
করেন, সেই জাতীয় শক্তি এখন আমাদের চক্ষে *্ব,রমাৎ 
হইয়া উঠিয়াছে। 
বন্ষিমবাবু নিজে তাহার একথানি “আয্মচরিত” লাঁখয়! 
গিয়াছেন, তাহার মৃত্যুর দ্বাদশ বহ্ারের মধ্যে যেন তাহার 
জীবনী প্রকাশিত ন1 হয়,_তাহার আত্মীর স্বজন এবং বাঙ্গালী 
মাত্রের নিকট তিনি এই প্রার্থনা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার 
স্বজীবন-কাহিনী অবলম্বন করিয়া তদীয়' মৃত্যুর দাশ বৎসর পরে 
যেন একখানি বিস্তৃত জীবনী প্রকাশিত হয়, তাহার সুযোগা 
দৌহিত্রগণের্র প্রতি এই অনুস্ঞা আছে। এই বতসর মে 
দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হইল, এই বৎসর “বন্দে মাতরম্‌” গান নৃতনতাব 
ভারতবর্ষের কোটিক% হইতে নববল পঞ্চয় করিয়। বহ্ছিমধাখুর 
জাতীয় অন্থুরাগকে সমৃজ্জল করিয়া! দেখাইতেছে। এই বৎসরের 
পূর্ধবে জীবনচরিত রচিত হইলে তাহার একটা প্রধান কাঁঙির 
কথা অকথিত থাকিত। তিনি কি দিব্য চক্ুতে তাহা দোঁখে 
পাইয়া সেই দ্বাদশবর্ষের গণ্ডী এদান করিয়াছিলেন । যঙদিন 
বঙ্কিম বাবুর আত্ম-জীবনী প্রকাশিত না হইবে, ততদিন সে 
মহাপুরুষের প্রকৃত জীবনীর সমালোচনার সুবিধা হইবে না। 
ব্গবাসী বদ্থিমচন্দের আম্মকাহিনীসমন্বিত বিস্তৃত জীবনার 
প্রতীক্ষা করিতেছেন । 
বঙ্ষিমদাস কবির[(জ) বৈষম্যোন্ধরণী'নামে কিরাতার্জনীয়কাবের 
টাকারচয়িতা । 
বন্কল (পুং) বঙ্কতি ইতি বঙ্ক-ইলচ। কণ্টক। (ত্রিকা”) 
বনু (ঘ্রি)১ বক্রগামী। ২ বক্রগমূনশ।ল। 
“ইন্দো বনু বস্কুতর।ণি তিষ্ঠতি'? ( কৃ ১৫১।১১) 
উক্ত খক্সংহ্তার অন্ত একসুলে সায়ণাচাধ্য বন্কুশঝে 'বন- 
গণিন্” অথ করিয়াছেন । যথা 
'গ্যথা বণিধন্ধুরাপা পুরীষম্ঠ ( খক্‌ ৫18৫৬) 
বন্কু, প্রাচীন নদীভেদ। সম্ভবতঃ বজ্ষ,নদী। (ভারত সভাপর্ ) 
[ বংক্ষু দেপ। ] 
বঙ্ক্য (তি) বঞ্চণ্যৎ। ( বঞ্চের্গতৌ। পা ৭া৩/৬৩ ) ইতি 
অগত্যর্থে কুত্ম্‌ চ। বক্রু। যথা বঙ্ধ্যং কাষ্ঠমূ। (মু্চবোধ- 
ব্যাকরণ । ) 





। বঞ্ধি গে ক্লী) বঙ্কতে ইতি। বকি কৌটিলো (বন্ধযাদয়ণচ। 


২৬ ৬ - ৯ 
উণ্‌ 81৬৬) ইতি ক্রি প্রত্যঞ্জেন নিপাত্যতে । ১ বাগ্চবিপেষ। 
( উাদিকোধ ) ২ গৃহদারু। ৩ পার্থান্থি। গশুক, পাঞ্জও।। 


বঙ্গ [ ৩৮৭ ] , বঙ্গ 


শাহানা লিল 











পপি লি 
০০ 





"তুম্িংশহাজিনো! দেববদ্ধো স্িরশ্বন্ত” ( খক্‌ ১/১৬২১৮) অশ্বথব্ক্লোঞ্চ চূর্ণং তত্র বিনিঃক্ষিপেখ। 
“তুক্িংপনস্কীরেতৎসংখ্যান্যভয়পার্থীস্থীনি+ (সায়ণ ) এবং বিধানতো বঙ্গং মি্নতে নাত সংশয় £।%(রসেন্মনারসংগ্রহ) 
বন (পুং) বক্ষ সংহতো ভবতীতি বজ্জ-লুঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ বিশুদ্ধ বঙ্গ অন্ত হাড়িতে গ্গাইয়া তত্পরিমাণ অপামার্গ- 
ঠম। উদ্টসপ্ধি। চলিত কথায় কুঁচকী। ।. ভ্মণ তাহাতে মিলিত করিয়া স্থল লোহার হাতা দিয়া উত্তম 
“ুর্দণাস্কাং সংঘাতা;। তেযাং ত্রয়ো গুনফজান্ুবজ্ষণেষু।” | রূপে মর্দন করিতে থাকিবে। অন্তর ছাই ফেলিয়া দিয়া 
। স্রশত শরীর ৫ অব্যায়) শরাব পুটে তীত্রাগরি দ্বারা তাপ দান করিলে বঙ্গতন্ম হয়। 
বঞ্ষ, ( স্ব) বহতীতি বহ-বাহুশ্নকাখ কুন্। নুম্‌ চ। গঙ্গা- বঙ্গভন্মের গুণ-_-তিন্তু, অন্ন, কক্ষ, বাতবদ্ধিক, মেদ, শ্লেম, 
শ্বোন্ছোবিশেষ। গঙ্গার একটী শাখা । যঝা-, (ক্রম ও মেহরোগনাশক্‌। 
“তগ্তাঃ আোতগি সীতা চ বঙ্্ষভদ্রা চ কীত্িতা |” 'অবিশ্ুষ্ক বঙ্গের গুণ_ তিক্ত, মধুর, তেদন, পা, কৃমি ও 
এই গঙ্গা কেতুমাল বর্ষে প্রবাহিত । প্রত্ততন্ববিদ্গণ বর্ত-[ বাতশাশক, (কঞ্চৎ পিশুকর এবং লেখনেপযোগী। 
মান (0:৭৭ নদীকে প্রাচীন বঙ্ষষ, নদী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ২ নাসক। নাগবঙ্গ। 
ভাগবতে লিখিত আছে,-এই নদী মালাবৎ শিখর হইতে সীলক ৭ বঙ্গ ধাতু প্রায়ই অন্র্প। স্থানান্তরে ইহাদের 
উঠত হইরা কেতুঘালবর্ধা ভমুখে পতিহ হইয়াছে । সরিৎপতি বৈদ্রাণিক মংনোগ ও গুণাবলা উদ্গত হহয়াছ। 
ব6ক্ষু পরে তথ! হইতে প্রতীনাদেশে গিয়াছে । (ভাগ? ৫১৭1৭) | এপ, রঙ্গ ও লীসক শব দেখ |] 
ম্হাভারতীয় যুগে এই পুণ্যতোয়া নদী হিন্দু সাধারণের । বঙ্গ (পুং) দেশবশেষ। বরগভুমি। মহাভারতে এই অশ- 
নিকট আনরণীয় ছিল। পদের উল্লেখ আছে। 
«গেদীববী চ বে চ কষ্জবেণা তথা ছিজা। “অগন্তাঙ্গ! ভবেদেশে। বগে। বঙ্গগ্চ স্বৃতঃ।ভোরত ১১০৪।৫০) 
বধদৃী ঢ কাবেরী বঙক্ষুম প্দাকিনী তখা।॥” এই দেশ পূর্বদিকে অবস্থিত_- 
( অহ্াভারভ ১৩/১৬৫।২২) [বংক্ষু দেখ। ] ৰ “অঙ্গব্গা যদ গুরকা ন্তর্গি,ববহিগ্িরাঃ। 
বঙ্গ (ক্রী) বঙ্গতীতি বগি-গতৌ অচ। ধাতুবিশেষ। চলিত শাহা মাগবগোনর্দ। গ্রাচ্যাং জনপনা স্থৃতাঃ ৪” 


কথার ঈহাকে রাং বলে। পর্য্যায়_পু, স্বর্ণ, নাগজীবণ, আবার দ্যোতিস্তক্ধৃত কুরপুচক্রে পূর্বদিখব্তী জনপদ 
মুন, বগ, গু্ুপত্র, পিট, চক্রনংঞ, নাগজ, তমব, কম্তীর, | সমূহ্রে এইনপ একটা তালিকা এ্রদও হইয়াছে। 
মালীনক, সিংহল, স্ববেত, নাগ । “আগ্রেব্যামঙ্গবঙ্গোপবঙ্গধিপুরকোশলাঃ। 

ভাব প্রকাশে লিখিত হইয়াছে, খুন্ূক ও মিশুক ভেদে বঙ্গ কলিগ্গৌডদ্.কিবিদ্ধয|বিদভএব ভাদয়ঃ ॥” 
দুই প্রকার। দিশ্রক অপেক্ষা ক্ষুরক বঙ্গ উত্তম। ইহার গুণ ( গ্্যো[তস্তনধৃত কুস্মচক্রবচ্ন ) 
এই প্রাচীন বঙ্গের সীমা কতদূর পর্যন্ত বিস্ৃত ছিল, তাহা 





শা শশা শীিশীশী 


লনূ ও নারক এবং প্রমেহ, কফ, কৃনি, পাও ও শ্বাসরোগনাশক | 

ইহা! খীবের সুখনারক, ইন্দ্রিয়গণের প্রবলতাসম্পাক ও মানব- |. জানিবার উপায় নাই। অগেঙগাককত পরবন্তকালে বঙ্গে? 

দেঠের পৃষ্টিসানক। বেগ মামা নিদ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা নিয়োক্ত গোকে বিহৃত 
বসেন্দনারসংগ্রহে বাঙ্গর বিভিন্ন প্রকার শোধন-প্রণালী | রহিয়াছে । 

নিখিত হইয়াছে। চুথের জলে চারি দণ্ড কান স্বেদ দিলে বঙ্গ দ্রত্রাকরং সমারভ্য ব্রহ্গপুত্রান্তগং শিবে। 

বিশ্ত্ধ হয় । পরে হরিতাল আকন্দ ছাগ্ধে মাড়িয়৷ দেই লেহ পদার্থ বঙ্গণেণে। ময় প্রোন্তঃ মর্ধিদ্ধি গদ্শক2 1” (পেকিসঙ্গমত) 

নিশুক্ধ বঙ্গে পাতায় লেপ দিয় অর্থখের ছালের আগুনে [ বিস্বৃতবিবরণ ব্গদেশ শন প্রা ] 


সাতবার পুট দিবে, অথ! বিশ্ধ বঙ্গে প্রথমে হরির, দিতীয়ে ; বর্গ পেং) চন্্রবীয় বলিরাগের পু ( গরডপুন ৯ ৯ ) 
জোন, ভৃতীয়ে জীরা, চতুর্থে তেঁতুল ছাপ চূর্ণ ও পঞ্চনে অশ্বথ ; দীথতমার গুরসে বলির ক্ষেত এই পুত্রের উতৎপাভিবব্ণ 


ছাল চর্ণ দিয়া যথাবিধান পাক কবিলে বঙ্গ ভক্ম হইয়া থাকে। মহাভারতে লিশিত আছে-- 
“বঙ্গং খর্পরকে কৃত্বা চুলল্যাং সংস্থাপরেৎ সুধী; | “ততঃ গ্রসাদয়ামাস পুনন্তমৃবিস শমম্‌। 
দ্রবীভূতে পুনস্তশ্মন্‌ চুর্ণাগ্তেতানি দাপয়েখ ॥ বনিং ম্থদেধণং ভাব্যং স্বাং তশ্বৈ তাং প্রাহিণোত পুনঃ ॥ 
প্রথম রঙ্গনীনুরণং দ্বিতীয়ে চ যমানিক!। তাং ম দীথতমাঙ্গেবু ্পৃষ্ট1 দেবামথাব্রবীৎ। 


ভৃতীয়ে জীরককব ততশ্চিঞাত্বগুভবম॥ ভাঁব্তস্তি কুমারান্তে তেজসাদিত্যবর্ঠসঃ ॥ 





অঙ্গে। বঙ্গ: কলিঙ্গশ্চ পুত: স্ন্ষশ্চ তে সুতাঃ। 
' তেষাং দেশাঃ নমাখ্যাতাঃ স্বনামপ্রথিতা তুবি ॥ 
অন্সস্তাঙ্গো ভবেদ্দেশো বাঙো বঙ্গন্ত চ স্বৃতঃ ॥ 
কলিঙ্গবিষয়শ্চৈব কলিঙ্গন্ত চ স স্থৃতঃ | 
পৃণ্ডস্ত পু প্রখ্যাত শ্রঙ্গা হক্গন চ স্বৃতাঠ। 
' এবং বলেঃ পুর] বংশঃ প্রখ্যাতো৷ বৈ মহ্ষিজঃ 1” 
( ভারত ১।৯০৪।৪৭-৫১ ) 
এই বঙ্গ হইতে বাঙ্গাল! জনপদের প্রতিষ্ঠা হয়। 
| বঙ্গবেশ শব্দে পুরাবৃস্ত দেখ ] 
২ ফাপাস। (মেধিনী) ৩ বার্াকু। 


বঙ্গ (ক্লী) বঙ্গাৎ ধাতুবিশেষাৎ জায়তে ইতি জন-্ড | 


5 সিন্দুর। (রি)২ বঙ্গদেশ জাত। ৩ বঙ্গদেশব(সী ক।যস্থ, বৈ 


প্রক্ততি জাতির শেণীবিভাগভেদ | ইভ দক্ষিণ-রাঁট়ীয় শেণাব 


অল্গতম শাখা বলিয়! পরিচিত । এ শাখা বঙ্গদেশের পুর্নাঞ্চলে 
আসিয়া বাস করায় বর্গজ আখ্যা প্রাপ্ত হয়াছে। 

৪ পিনুল। 
বঞ্গজাবণ । রী) রৌপ্য। 


বঙ্গাদশ পুং। স্বনাম প্রসিদ্ধ ভারতীয় দেশভাগ । ভারতের উতর 


পব্নাংণে হিমালয় পাদ তাতে দক্ষিণে সমুদ্রতট পমান্ত বিশ্বত | 


পঙগভূমি, বঙ্গবাগ্য, বাংলা ব| বাঙ্গালা নামে পরিচিত । ভারত 
 খমের পুর্বোন্তর প্রান্থুবন্ী পণ্যতোঁয়া গঙ্গানদাপ্রবাতিত। বি 


দীপাংশ লইয়। এই রাজা গঠিত । বন্ড প্রাচীন কাল তঠন্েই 


এই মভাঁসমুদ্ধ জনগনের বাণিজাখ্যাতি শদুর 'জারব ৪ চাপ 


সামাঞ্জয পঙ্যন্ত ব্যাপু ছিগ এবং এতদ্দেশবাসীর শ্ভানবন্া। ৭ বুদ্ধি 
মার পরিচয় 'এবং শিল্পাদি বিভিন্নবিষয়িণী কলাবিষ্ঠার প্রথর 


প্রহার চতদ্দিকে রাষ্ট ভইয়াছিল। বৈদেশিক বণিক-সম্প্রদায 


মমৃদপাথে আসিয়া এখানকার সুবর্ণগমাণি বন্দর তইতে 'এতাদ্েশ- । 


জাত বভতব দ্রব্য লইয়া যাইতেন। সেই সময় তহতিই বাঙ্গ।লারু 


,গাঁবব দিগপ্ত বিশ্বৃত 5য় । বঙ্গের এ্গিণ গ্রাস্থন্িত সমুদ্ভাগ ৪ 
দেশের নামে বঙ্গোপস!গর 'এবং বঙ্গবাসীও তদবধি বাঙ্গালী নাম 
বিদিত হইয়াছিল। তারতবাসী অন্যান্য জাতি হইতে £ষ্ট 
বাঙ্গালী জাতির বিদ্যাগৌরবৰ বাঙ্গালাকে স্বতন্ত্র মধ্যাদা ও সমাদণ 
দান কর্সিয়াছে। 

ন।মনিরক্তি। 


এই বিশল বাঙ্গালা রাজা মহাভাবতীয় মুগে কিননূপ সীমাবদ্ধ 


ছিল, তাহার সঠিক কৌন বিবরণ উদ্ধারের উপায় নাই। তৎ. 


শালে বঙ্গরাঙ্য কেবল অঙ্গ রাজ্যের পাশ্ববর্তী জনপদ বলিয়া উদ্ত 
ছিল । তৎপরবর্তী কালে যখন বঙ্গবাসী জ্ঞানমার্গে উন্নীত হইয়া 


তান্ত্রিক আলোকলীত করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই তীহারা ' 





ও বিস্তার কল্পনা করিয়া লন। তাই আমর! শক্িসঙগম চা 
বাঙ্গালার একটী সীমানির্দেশ দেখিতে পাই । [ বঙ্গ দেখ। ] - 

তবকাৎ-ই-নাপিরি নামক মু্সপমান ইতিহাস অনুসবণ 
করিলে আমরা জানিতে পারি ধে, বাঙ্গীলার সেনকশীয় শেষ 
নরপতি মহারাজ ললঙ্গুণ সেনকে পরাজয়পুর্বক মতম্মদ-, 
বগতিয়ার বাঙ্গালা জয় করিয়াছিলেন । তাহার আগমনে 
লক্ষণাবতী, বেহার, বঙ্গ 9 কামরূপজনপদধাসিগণ মহাভী 
ভইয়াছিলেন |* মার্কে। পোলো (১২৯৮ খুঃ) লিখিয়াছেন, 
১২৯০ খুষ্টান্দ পর্যান্ত বাগাল| বিভিত হয় নাই। বঙ্গ উদ্ন 
জনপদ চতুষ্টয়ের দক্ষিণভাগে অবস্থিত ছিল।1 উক্ত দুইটা 
বিবরণী পাঠ করিলে বেশ বুঝা মায় বে, মুসলমান গমাগমেন 
পূর্বে প্রাচীন বঙ্গরাজ্য চারি খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। 
মার্কোপোলো তাহারই দক্ষিণাংশকে বাঙ্গীল1! বলিয়! উল্লেখ করিয়া 
গিয়াছিলেন | রসিদ্উদ্দীন বলেন, আনুমানিক ১৩০০ খৃষ্টান 
বঙ্গ দিল্লীশ্বরের অধীন হয়। ১৩৪৫ থুষ্টান্দে ইঈবন্‌ বতুতা বঞ্চাণ 
( বাঙ্গালা ) পলাজোর ও তথাঁকার ধাশ্ঠ-গ্রাচুর্যোর উল্লেগ কখিয়া- 
ছেন। তিনি আরও বলেন ধে, খোরাসানবাসী এতৎগ্রদেশকে 
বিবিধ উৎকৃষ্ট দ্রব্য.পরিপূর্ণ নগর বলিত11 স্ুপ্রসিদ্ধ কৰি 
হাফাজর (১৩৫৯ খুঃ ) কবিতায় বাঙ্গালায় উল্লেথ দেখা খায়।$ 
'ভাস্কো দা-গাল। ১৪৯৮ খুঃ বাঙ্গালার মুললমান গ্রাধান্ত' এবং 
এখানকার কার্প।স ও রেশমী বস্, রৌপ্য প্রভভতির বাণ্জা দ্ঝোন 
উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি বলেন, স্ুবাতাসে ৪০ দিনে কিক 
হইতে বাঙ্গালা আসা যায়।খ এতদিন ১৫০৬ খুষ্টানে লিনা 
১৫১০ খুনে বার্থেমা ৪ ১৫১৬ খুগাকে বার্ষোসা বাঙ্গাল 
রাজোর 9 হ7দ্দশবাসীর বাণিজাদি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া যান। 
আবুল কজলরুত আইন-ই-অক্বরী ন'মক মুসলমান ইতিজাসে 
বাঙ্গালা শনের 'একটা ব্যুংপন্তি প্রদত্ত হইয়াছে । তিনি লিখিমা- 
ছেন যে, প্রটীন কালে এই জনপদ বঙ্গনামে উল্লিণিত হইছ। 
বঙ্গের পূর্বতন ছিন্নরাজগণ পর্বভপাদমূলস্থ নিযনভূমিতে মৃন্িষকার 
বাধ বা আল দিতেম। বাঙ্গালার বহুস্থানে উল্ত রাহ্ছন্যধগের 
বিনিশ্মিত এরূপ বশত আল বিমান দেখিয়া আলযুক্ত বঙ্গ 
অথে 'বঙ্গাল' নামকরণ হইয়াছে । সম্রাট অরঙ্গজেব বাঙ্গালার 
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বঙ্গদেশ ( সীম! ) | [ ৩৮৯ ] 


সমৃদ্ধি লক্ষা করিয়া দর্পের সহিত বিয়৷ গিয়াছেন যে, এই স্থান 
কল জাতির পক্ষে হর্গ তুল্য।* ১৬৯০ খাবে ওভিংটন 
লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গাল! রাজ্য আরাকানের উত্তর পশ্চিমে অব- 
স্বিত। চট্টগ্রাম বাঙ্গালার দক্ষিণপূর্ব্ব সীমান্তে বিদ্যমান । 

[ বিস্তৃত বিবরণ পুরাবৃত্তাংশে দ্রষ্টব্য | ] 

বঙ্গ নামের উৎপত্তি এবং এই রাজ্যের স্থিতি ও প্রতিষ্ঠা 
স্দৃদ্ধে প্রাচীন গ্রস্থাদিতে যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা 
পবাবৃত্তপ্রনঙ্গে বিবৃত হইয়াছে । লুই বার্থেমা এবং অপরাপর 
পর্তণীজ ভ্রমণকারিগণ চট্টগ্রামের সন্নিকটে বাঙ্গালা নামে 
একটা নগরের উল্লেখ করিয়াছেন প্রাচীন মানচিত্রে তাহার 
স্থান নির্দেশ রহিয়াছে | অধিক সম্ভব, বার্থেম! বাজালায় 
পদার্পণ করেন নাই, তিনি মলবার উপকূলে থাকিয়াই, আরবীয় 
বণিকদ্দিগের প্রথানুবর্ত্ী হইয়া! দেশের নামানুসারে বাঙ্গালার 
প্রধান নগরের নাম বাঙ্গালা লিখিয়৷ যান? বিস্তু এ বাঙ্গালা 
নগরের কোন নিদর্শন বিগ্বমান নাই। বৌধ হয়, পর্ত,গীজ- 
গণ বাঙ্গালার প্রধান বন্দর চট্টগ্রামে আসিয়া! তাহার দক্ষিণ 
উপকঠস্থিত একটী গগুগ্রামকে বাঙ্গালীর বাঁসভূমি জানিয়া 
চট্টগ্রামকেই বাঙ্গাল-নগর নামে অভিহিত করিয়া থাঁকিবেন ।$ 

সীম! ও বিভাগ । 

বক্ষপূত্র ও গঙ্গার বদ্ধীপ এবং তাহাদের অববাহিকা প্রদ্দেশের 
নিয়তম উপত্যকাভূমি লইয়া বস্তুতঃ বর্তমান বাঙ্গালা গঠিত। 
১৮৭৪ থুষ্টার্খে আসাম-বিভাগ বাঙ্গালার অঙ্গচ্যুত করিয়। স্বতন্ত্র 
শাসনাঁধীন করা হয়, তদবধি খাঁস-বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা 
এ ছোটনাগপুর বিভাগ একত্র করিয়া ইংরাজাধিকৃত বাঙ্গালার 
সীনা নির্দিষ্ট হইয়াছে । অক্ষাণ ১৯০১৮ হইতে ২৮০১৫ উঃ 
এবং দাি” ৮২* হইতে ৯৭০পুঃ মধ্য । শেষে গত ১৯০৫ খুষ্টান্দে 
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ছোটলাটের অধীনে *পূর্ববঙ্গ ও আসাম” প্রদেশ স্বতন্ত্র গঠিত 


হইয়াছে। শাসন-সৌকর্য্যার্থে ইংরাজ-গবমেন্ট ভারতবর্ষে যে 
ছাদ্ণটা শাসন বিভাগ সংগঠিত করিয়াছেন, তম্মধো বাঙ্গালা 
সর্ব বৃহৎ। নদী, হুদ, বাধ, জনীপবিহীন বনমালা ও পার্বতা 
ভূখণ্ড বাদে এখানকার ভূপরিমাণ ১৮৭২২২ বর্গ মাইল। 
লোকসংখ্যাও নুনাধিক প্রায় ৮ কোটি। 

ইহার উতর সীমা নেপাল ও ভোটান রাজ্য, পূর্বণে আসাম 
এবং চীন ও উত্তর-রদ্ষের সীমাস্তবন্তী অনাবিষ্কৃত পার্বত্য বন- 
ভাগ; দক্ষিণে বঙ্গোপনাগর, মান্দাজ ও মধ্য প্রদেশ; পচ্চিমে 
মধ্যভারতীয় এজেম্দীব অধিত্যকা ভূমি। এই অপিত্যকা ভূমিই 
বাঙ্গালা ও যুক্ত প্রদেশের সীমান্ত রেখারপে কমিত হইয়া 
থাকে। বাঙ্গাল! বরাবর 'এক জন ছোটলাটের শাসনাধীন 
ছিল, বিগত ১৬ই অক্টোবর হইতে ছুই জন ছোটলাটের 
অধীন হইয়াছে। 

মুসলমানগণ বঙ্গবিজয় করিয়া গাঙ্গেয় বদ্ীপকেই সংস্কৃত 
নামানুসারে বঙ্গ বলিয়া অভিহিত করেন। কোন কোন মুসলমান 
এঁতিহাসিক রাজধানী লক্ষমণাবতীর নাশান্ুসারে এই গ্রদেশকে 
লক্মণাবতী বলিয়া বর্ণনা করিয়৷ গিয়াছেন। গৌড় ও লক্ষণা- 
বতী-্ধ্ংসের পর যখন রাজপাট ঢাকা ও নবদ্ধীপে স্থানান্তরিত 
হয়, তখনও নিয়বঙ্গ বাঙ্গাল! বলিয়া পরিগণিত থাকে । তৎপর 
মুনলমানগণ পূর্বাঞ্চলে ব্র্গপুত্রতীর পধ্যস্ত অধিকার করিয়া 
বাঙ্গালার সীমা বৃদ্ধি করেন। দিল্লীর অধীনস্থ আফগান শাসন- 
কর্তারা এবং তৎপরবর্তী স্বাধীন আফগান নৃপতিবর্গের রাজা- 
শেষে মোগলসম্বাট অকবর শাহের বিখ্যাত সেনাপতি মানসিংহ 
বাঙ্গালা মোগল সামাজ্যতৃত্ত কবেন। রাজা টোডরমল্লের জরীপেৰ 
পর রাজন্ব আদায়ের সুবিধার জন্য বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যা লইয়া 
একটা সুবা গঠিত হয় এবং সেই স্ুবেগুলি হইতে আবার জেলা, 
সরকার ও পরগণ! প্রহৃতি বিশেষ বিশেষ বিভাগ নির্দিষ্ট হইয়া- 
ছিল। এই সবে বাঙ্গাল! শাসনের জন্য দিল্লীশ্ববের অধীন একগ্ন 
শাসনকর্তা নবাব বাঙ্গালায়. থাকিতেন। এই শেষোক্ত নবাব 
বংশপরম্পরায় মুখিদাবাদের নবাব বলিয়া পরিচিত। একজন 
নবাব দ্বারা এই বিস্তৃত ও .মহাষমৃদ্ধিশীলী জনপদের রাজস্ব 
আদায়ের স্বৃবিধা না! হওয়ায়, তাহার অধীনে বেহার, উড়িষা। ও 
ঢাকায় এক একজন নায়েব-নাজিম (19000) (০/৪100]) 


. রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। 


[ মুসলমান ইত্বিহাসাংশে বিস্তৃত বিবরণ দেখ ] 
ইংরাজাধিকারে বাঙ্গালার সন্নিবেশ ধরিলে প্রকৃত বঙ্গনামের 
অনেক বিপধ্যয় সাধিত হইয়াছে। উড়িষ্যার উপকুলস্থিত বালে- 


বঙ্গদেশ ( বিভাগ ) 


খ্বব হইতে বেহারের মধ্যবর্থী পাটন! পর্যন্ত স্থানে ইস্ট-ইতিয়া 
কোম্পানীর যতগুলি কুঠি ছিল, তাহা উদ্ত কোম্পানীর দপ্তরে 
1038001 [9-091১1181)1090% বলিয়। বমিত দেখ! যাঁয়। ফ্রাদ্গিন্‌ 
ফার্ণগেজ, চট্টগ্রামের সুদুর পূর্ব হইতে উড়িষ্যার অন্তর্গত পামিরা 
প্যেন্ট (200)18 00100) পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূল এবং গঙ্গা- 
প্রবাঠিত ভূমিভাগ লইয়া বাঙ্গালা সীমা নির্দেশ করিয়াছেন। 
পার্কাসেব (1১076858) মতে, এই উপকূলভাগ প্রায় ৬** মাইল। 
বাঙ্গালার ছোট লাটের শাসনাধীন বাঙ্গালা,বিহার ও উড়িষ্য 
প্রদেশ নদীমাল! ও তাহাদের অববাহিকা এবং উপত্যকা ভূমিতে 
পূর্ণ। ছোট নাগপুর বিভাগ পর্বতমণ্ডিত, উহা! মধ্য প্রদেশের 
অধিত্যকা হইতে বাঙ্গালাকে পৃথক্‌ রাখিয়াছে। উড়িষ্যাবিভাগ 
মহান্দী ও অন্তান্ত কতকগুলি নদীর বদ্ধীপে সমাচ্ছন্ন। এ 
নদীগুলি গ্রধানতঃ উত্তরপশ্চিমে করদ পার্বত্য রাজ্য (11101) 
1711 3%৮) হইতে দক্ষিণপশ্চিমে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত আসিয়াছে। 
উড়িষ্যার সমুদ্রোপকূল হইতে ইংরাজাধিকৃত ব্রদ্ের সাগর-সীম। 
এবং উত্তরে হিমালয় পধ্যন্ত বিস্তৃত দেশভাগ প্রকৃত বাঙ্গালা 
প্রদেশ পদ্বাচয। ইহার দক্ষিণাংশ গঙ্গা! ও ব্রহ্মপুত্র নদের বদ্ধীপ- 
ভূমি বণিয়া গৃহীত এবং উত্তরাংশ উক্ত নরদীদ্ধয়ের ও তাহার 
শাখা প্রশাথার গ্রবাহ-ক্ষেত্র বা উপত্যকা ভিন্ন আব কিছুই নহে। 
বেহাঁর বিভাগ থাস-বাঙ্গালার উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত । উহা! গঙ্গার 
উচ্চ উপত্যকা লইয়া গঠিত । যুক্তপ্রদেশ ও বেহারের সীমায় 
গঙ্গানদী দক্ষিণপূর্বাতিমুখে বন্রুতা প্রাপ্ত হইয়াছে। বেহার 
ও উড়িষ্যার মধ্যবত্তী এবং অপেক্ষাকৃত পশ্চিম পার্বত্য 
ভূখণ্ডই ছোটনাগপুর বলিয়া পরিগণিত। 
পূর্বাপর আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, বাঙ্গালার মীমা 
কোন সময়েই একটা স্থির ছিল না। পার্বত্তী রাজন্তবর্গের 
আক্রমণে সময় সময় ইহার অঙ্গচাতি ঘটিয়াছিল। বঙ্গের শেষ 
মুসলমান নবাব সিরাজউদ্দৌলার হস্ত হইতে বঙ্গসিংহাসন চ্যুত 
এবং বঙ্গের দেওয়ানী দিশ্লীশ্বর কর্তৃক ইংরাজকরে সমর্পিত 
হইলেও আরাকান ও ব্রহ্গবাসিগণ বাঙ্গালার সীমাস্তপ্রদেশ 
আলোড়িত করিয়াছিল। সিপাহীবিদ্রোহের পর ইষ্-ইতডিয়া 
কোম্পানির শাসন অপস্থত হইলে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বহাস্তে 
শাসনভার গ্রহণ করেন। তখন সুপ্রীমকোর্ট ও সদর দেওয়ানী 
আদালত উঠাইয়া নিজামত লইয়া হাইকোর্ট স্থাপিত হয়। 
ংরাজগবমেন্ট বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বাঙ্গালার শাসন-ব্যবস্থা 
করিতে লাগিলেন । ১৮৭৭ খুষ্টাবে মহারাণী “ভারতসপ্্ান্ডী” পদে 
অভিষিক্ত হইলে, ভারতে ইংরাজ প্রভাব অক্গু্র হুইয়া উঠিল। 
ভোটানযুদ্ধ ও মণিপুরযুদ্ধাবসানে বাঙ্গালার সীম! পর্নিবর্ধিত হইল। 
ইংরাজগবর্মে্ বাঙ্গালাকে গ্রেসিডেন্সীতুক্ত করিয়া লইলেন। 


[ ৩৯, 


] বঙ্গদেশ (প্রাকৃতিক, দৃশ্য ) 


ইংরাজাধিকৃত এই বাঙ্গাল রাজ্য ক্রমে একটা প্রেসিডেন্দী- 
রূপে বিতক্ত হইল। শুদ্ধ গঙ্গ ও ব্রহ্গপুত্রপ্রবাহিত সমস্ত অব- 
বাহিকা প্রদেশ বলিয়। নহে, সিদ্ধুনদের সমগ্র অববাহিকা প্রদেশ 
ও তাহার হিমালয় পৃষ্ঠস্থ শাখা প্রশাখাব্যাপ্তস্থান লইয়া 
প্রক্কতপক্ষে এই বিভাগ গঠিত। মোট কথার, বিদ্বিলমালার 
উত্তর দিগ্ব্তী প্রায় সমগ্র আর্ধ্যাবর্ত ভূমি বাঙ্গাল! প্রেসিডেন্সীর 
অন্তর্ভূক্ত । বাঙ্গালা প্রেসিডেম্সীর এই বিভাগ সম্বন্ধে অধুনা! কেবল 
প্রতিহাসিকতাই বিস্তমান আছে, ফলে তন্দারা শাসনসম্পক 
কোন কার্যই আর নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত হয় না। 
ইংরাজরাজের ভারতীয় সেনাদলের সামারক বিভাগে 
€30000)910018-11)-01)161 চ1দবানত ৪ 
3০0১7 নামে আজিও সেই বিভাগের সাক্ষ্য রহিয়াছে। 
যে পাচটা সুবৃহৎ প্রদেশ মাত্র লইয়া “বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী 
গঠিত হইয়াছিল, সেই পাঁচটী প্রদেশেই এখন নির্দিষ্ট বিভিন্ন 
শাঁসনকর্তার অধীন ; কি্ত সকলের উপর ভারতরার্জ প্রতিনিধি 
কর্তৃত্ব করিয়! থাকেন। বোম্বাই ও মান্দা প্রেসিডেন্সী স্ব 
গবর্ণরের দ্বারা শাসিত; কিন্তু বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর অধীনন্থ 
ুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, আজমীঢ় ও আসাম স্বতগ্ত্র শীসনকর্থার 
অধীন হইয়াছে। বস্ততঃ ছোটলাটের অর্ধীন সমগ্র বা্গাদা- 
প্রদেশ এখন প্রেসিডেন্সী পদবাচ্য হইয়া রহিয়াছে। 

১৮৮১ থৃষ্টাবের ইম্পিরিয়াল সেন্সাস রিপোর্টের ২য় থে 
বাঙ্গাল! প্রেসিডে্সীর এইরূপ একটা বিভাগ তালিকা প্রান্ত 


1) 7381)£91, 


হইয়াছে, 

প্রদেশের নাম তুপরিমাণ মাইল 
১ লেফ নাণ্ট গবর্রসিপ অব বেঙ্গল ১৯৩১৯৮ 
২ এ এ যুক্ত প্রদেশ ১১১২২৯ 
৩ এ এ পজ। ১৪২৪৪১ 
৪ চিফ কমিসনরসিপ্‌ আসাম ৪৬৩৪১ 
৫ কমিশনরসিপ, আজমীঢ় ১৭১১ 


বাঙ্গাল প্রেসিডেক্সী এই এ্রতিহাসিক বিভাগ সংঘটিত 
হইবার বনুপরে অর্থাৎ ১৮৬১ খষ্টাৰে মধাপ্ররেশে একটা লৃতন্ত্র 
শাসনবিভাগ গঠিত হুইয়াছিল। কিন্তু ষে বাঙ্গাল! বঙ্গবাসীব 
জন্মভূমি, যাহা গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা! লইয়া প্রধানত 
গঠিত, তাহাই ইংরাজরাজের রাজকীয় দণ্ধরে নিয় বঙ্গ (149 
76788। ) নামে বর্ণিত হইয়াছে । 

প্রাকৃতিক দৃষ্। 

উপরোক্ত সীমা-সরিবিষ্ট বাঙ্গাসা প্রদেশে প্রারাতিক 
সৌন্দর্যের বিশেষ কোন অসন্তাব ঘটে নাই। দক্ষিণে তর, 
স্কুল বঙ্গোপসাগর উত্তাল উর্শিমালায সাগর-সৈকত বিধৌত 





করিতেছে । উত্তরে হিমাচলশিখর ক্রমোচ্চ শুঙ্গমালায় সমা- 
রোহিত হইয়৷ ষেন একটা অভিনব দৃশ্তপট উন্মোচিত করিয়া 
দিতেছে। সেই তুষারমণ্ডিত শিখরশিরে অরুণক্রণ 
গ্রতিফলিত হুইয়৷ তুষারধবল পর্বতসান্গ একটা জ্যোতির্য 
হৈমন্তুণে পধ্যবসিত হইয়াছে। দিবাভাগে কখন তাহ 
ূর্্যকিরণে সমুভ্তাসিত হইয়া দিগন্ত আলোকে পূর্ণ করি- 
তেছে, কখন বা! গা কুম্থাটিকা় সমাচ্ছাদিত থাকিয়া অপূর্ব 
মেঘমালার ন্যায় নিশ্চল দণ্ডায়মান রহিয়াছে । এ পর্বাত- 
গীত্র বিধৌত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতম্বিনীসমূহ প্রথর গতিতে 
সমতল উপত্যকা! প্রান্তরে অবতীর্ণ হইয়া পরম্পরের মংযোগে 
পু্টকলেবর হইয়৷ এক একটা প্রকৃষ্ট জলধারা রূপে প্রবাহিত 
হইতেছে । উক্ত নদীমালার মধ্যে হিমপার্দনিঃস্থত গঙ্গা ও 
ঙ্গপুরই এখানকার প্রধান প্রবাহ। অপরগুলি তাহারই শাখা 
বা খাল মাত্র। [গঙ্গ। ও ব্রহ্মপুত্র দেখ । ] 
এই নদীমালাই বাঙ্গালার শোভা ও শন্ত-সমৃদ্ধির একমাত্র 
কারণ। হিমীলয়পৃষ্ঠ, অথবা! উত্তর বঙ্গের উচ্চস্থানসমূহ বিধৌত 
করিয়া এই নদীমালা নি্নবঙ্গের নি্ভূমিতে একটা মৃদ্স্তর আনিয়া 
সঞ্চয় করিয়া থাকে। এ স্তরের উর্বরতাশক্তি এতাদূশ অধিক 
যে, যে স্থলে ধীন্নপ স্তর সঞ্চিত হয়, তথায় পর্ধ্যাপ্ত পরিমাণে বিভিন্ন 
প্রকার শস্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে । গঙ্গা ও ব্র্ঘপুত্রের উত্তর 
উপত্যকা খণ্ড এবং নিম্নবঙ্গের সমতল প্রান্তর এইরূপে নদী- 
জালে সমাচ্ছন্ন হওয়ায় শস্তক্ষেত্রসমূহে জলদানের বিশেষ সুবিধা 
ঘটয়াছে। কখন কখন এ নদী সকল বন্তাবিতাড়িত হইয়া 
উভয় তীরবর্তী গ্রামসমূহ জলমগ্ন করিয়৷ ফেলে, তাহাতে তূপুষ্টে 
এক প্রকার পলি পড়ে। প্র পলিও শন্তোত্পাদনের বিশেষ 
উপঘোগী। অনেক সময় খাল কাটিয়া নানা স্থানে ও বিল 
প্রতৃতিতে জল আনিয়া চাঁসবাসের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। উচ্চ 
ভূমিতে কৃপ বা পুষ্করিণ্যার্দি খনন দ্বারাও ক্কিকাধ্য সম্পন্ন হয়। 
এ সকল কৃবিক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র পল্লী, গণ্গ্রামঃ নগর বা 
বাঁিঙ্প্রধান বন্দরসমূহ বিরাজিত। নগর সন্গিধানে নগর- 
বাসিগণের স্বহস্তরোপিত পুণ্পোগ্ভান, অথবা ফলবৃক্ষার্দ 
পরিশোভিত উপবনসমূহ ও তত্মধ্যন্থ অন্টালিকাদি স্থানীয় সৌন্দর্য 
বৃদ্ধি কারতেছে। গঙ্গাদি নদীতীরবন্তী গ্রাম বা নগরসমূহ, 
বিশ্বেতঃ জানের ঘাটে দেবমন্দিরাদি প্রতিষ্টিত থাকিয়। দেশ- 
বাসীর ধর্ধপ্রাগতার ও স্থাপত্যশিল্পের পরিচয় প্রদান করিতেছে । 
গাম-মধ্য বা পার্স্থ এই সকল অ্রালিক! বা মন্দির শ্ঠামল গ্রাম্য 


বৈচিখ্োর একাগ্রতা ভঙ্গ করিয়া দিতেছে । কোথাও কোথাও [. 


তগ্মমনির বা প্রাচীন প্রাসাদাদি বিধ্বস্ত হইয়া জঙগলপূর্ণ স্ব,প- 
রাশিতে পরিণত হইয়াছে। এ সকল প্রাচীন কীর্ডিনিদর্শন 


প্রত্ততত্ববিদের আলোচনার জিনিস। পার্বত্য বনমালায়। এ 
সকল স্ত,পোপরি গঠিত জলে প্রাকৃতিক দৌনাধ্যের বিশেষ 
বিকাশ ন| থাকিলেও তাহাতে বিভিন্ন জাতীয় হিংশ্র জীবের বাস 
ঘটিয়াছে। এই সকল বনরাজির অদূরেও ভিন্ন দৃশ্ব ক্ষুদ্র হুর 
গ্রাম বিদ্মান আছে। বাস্তবিকপক্ষে বাঙ্গালার বিভিন্ন নধী- 
বর্তী গ্রাম বা নগরসমূহের প্রাকৃতিক সৌন্দধ্যের এতই 
বৈষম্য দুষ্ট হয়, যে সকল স্থানই যেন নবভূষায় সজ্জিত হইয়া 
দশকের চিত্ত আকর্ষণে প্রয়াস পাইতেছে। 

এই বাঙ্গালা প্রদেশে যতগুলি নদী বা শাখা নদী দেখ! যায়, 
তন্মধ্যে গঙগ। ও ্রন্ধপুত্র গ্রধান। ঘর্ঘরা, শোণ, গণ্ডক, কুশী, 
তিস্তা, ভাগীরথী, (জলঙী-সঙ্গমে হুগলী নদী নামে অধুনা খ্যাত), 
দামোদর,রূপনারায়ণ ও মহানদী গ্রনৃতি অপর কয়টা নদী অপেক্ষা- 
কৃত ক্ষুদ্র হইলেও প্রধান বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে । এজি 
অনেকগুলি শাখ। নদী, অথবা নদীর অংশ বিশেষ বিভিন্ন নামে 
পরিচিত আছে। যথা--অজয়, আলংখালী, অমানৎ, আধার- 
মাণিক, আড়িয়াল-থা, আড়পাঙ্গাসী, আঠারবাকা, আত্রাই 
(আত্রেযী), গুরঙ্গা, বহুদোনা, বাগদা, বাগংদেবী থাল, বাঘখালি, 
বাঘমতী, বৈটাঘাটা খাল, বৈতরণী, বক্রেশ্বর, বক্রা, বলবীয়া। 
বলেশ্বর বা হরিংঘাটা, বানর, বনাস, বঙ্গদুনী, বঙ্গালী, বাণগঞ্জা, 
বাঙ্গারা, বাঁকা, বড়ফেনী, বরাকর, বড়কুলিয়া, বড়াল, বড়ানাই, 
বারািয়া, বর্ণার, বরুয়া, বাটা, বয়া, বেঙ্গা, বেণী, বেতনা বা বুধ- 
হাঁটা, ভদ্র বা হরিহর, ভৈরব, ভার্গবী, ভোলা, ভোলারী, ভোলী, 
ভুরেক্ী, বি্ভাধরী, বিভয়গঞ্গ, বিঞ্কাই, বিরূপা, বিষখালী, বর্মণ 
বুড়ো ধলা, বড়তিস্তা, বুড়ামন্তেশবর, বড়বলঙগ, বুড়ীগণ্ডক, বুড়ীগঙ্গা, 
বুড়ীগঙ্গী, বুড়ীশ্বর, ছাইমা, চলোনী, চদানা, টাদখালী, চেক্নাই, 
চেঙ্গা, ছিরামতী, ছোটতিস্তা, চিংড়ী, চিতা, চিত্রা চূণী, ডাকা- 
তিয়া, ঠাক, ছৃর্গাবতী, ধাউস, দয়া, দেলুটী, দেও, ধাধার, ধলেশ্বরী, 
ধলকিশোর বা দ্বারকেশ্বর, ধামড়া, ধনাই, ধনাঞ্জি, ধনৌতী, 
ধাপা, ধর্ণা, ধর্তা, ঢাঁউস, ধোবা৷ বা কাওনদী, ধেরেম, ধৃষণা, 
ডিম্ড়া, ছধকুমার, দুধুয়া, ছুলাই, গ্ভে্খরী, গদাধর, গলথসিয়।, 
গণ্কী, গণ্ডার, গাঙ্গনী বা কালিয়া, গাংড়ী, গড়াই বা গোড়,ই, 
ঘাঘর, গাজীথালী, ঘোড়াথালি, ঘুগর্রী, গোমতী, গুনানী, 
গয়াস্ুবা, গুজরিয়া, গুড়, হলহার, হল্দা, হলধী, ইাচা-কাটাখাল, 
হারা, হালী, হনূ, হারোয়া, হারাবতী, হরসাগর, হাড়তাঙগা, 
হবোরা, হাতিয়া, ইব» ইছামতী, ইজ.বী, জয়খাল, জলধক্কা» 
যমুনা, যমনী, জামবাড়ী, বপঝপিয়া, ঝরাহী, ঝিকিয়া, ঝিনাই, 
যৌবনেশ্বরী, কপোতাক্ষ, কালাকুন, কালাই, কালানদী, 
করতোয়া, কালীগঙ্গা, কালীগাছী, কালীকুও, কালিন্দী, কাল- 
জানী, কমলা, কাণানদী, কাঁধী, কাংসা, কঙ্কাই, কাক্‌ড়া, 
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কাকশিয়ালী, কালা, কীাসবাশ, কাণ্াই, কর্করী, উত্তর 
ও দক্ষিণ কারো, কাশাই, কসালঙ্গ, কাশীগঞ্জ, কস্তয়াখাড়ী, 
কট্‌কী, কট্‌না, কয়া, কেলো, কিউল, খয়রাবাধ, খান্বানদী, 
থারী, খড়িয়া, খরখাই, থশুয়া, খাটসা, খোলপেটুয়া, 
খুদিয়া, কিমিরিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ কোয়েল, কোহেরা, কোইনা, 
ফুইয়া, কুকুই, কুল্টাগাঙ্গ, কুমারী, কুণুর, কুশভদ্রা কৌশিকী বা 
কুশী, লাক্হাগ্ডাই, লক্ষমীয়া, লক্ষাদোন!, লালবক্যা, লীলাজন, 
ছেটি রণজিৎ, ছোট বলান্‌, লোক, লোরান্‌, মাদার, মাতামুড়ি, 
মহোন, মহাঁননা, মাইপাড়া, মান, মন্্, মরা-হিরণ, মেঘনা, 
মরানদদী, মরা-তিস্তা, মর্জাতা বা কাজানদী, মরিচ্ছাপ-গাঙ্গ, 
নপান, মাঁতীভাঙ্গ! বা হাউলী, মাতাই, মাথামুড়ী, মাতলা বা 
বাম্মমাতলা, ময়ুরাক্ষী, মেচী, মেশিখালী, মোহনী, মুহুরি, 
মুজনাই, মুরহর, মুড়িপাণী, নাগর, নক্তি, নন্দাকুজা, নারদ, 
ননশিলা, নর্তা, নেমুর, নীলকুমার, নৃননদী, মুনা, পদ্মা, পাইকা, 
পণার, পঞ্চান, পাঁচপাড়া, পাও, পাঙ্গাসী, পর্বাণ, পসর, 
পার্ট কি, পাতরো, পটুয়াখালী, ফল্তু, ফেনী, ফুলঝুর, পিয়ালী, 
গীতান্থ, পিথ রাগঞ্জ, প্রাচী, পুণপুন্‌, পুর্ণভবা (পুনর্ভবা ), 
বামঢাক, রায়-মা, রাম্মান বা রম্মান, রামরায়কা, রঙ্খেওজ, 
বংগুন্, বপজিৎ, রারো, রাগ্দা, বড়,য়া, রেহর, রোলী, রূপ- 
নারায়ণ, রূপসা, সাঁলন্দী, শালী, শালিগ্রামী, (গও্ডকাংশ), সন্দীপ, 
সপ্থয, সন্কোশ, সরস্বতী, সমু যা, সাঁতখড়িয়া, সৌরা, শাহবাজপুর, 
শিয়ালভাঙ্গা, শিয়ালমারী, শিবসা, শিখরেণা, শিক্ষা, সিংহরণ, 
সিঙ্গিরা, সিংহীমারী, শোভনালী, মোণাই, সোণাখালী, শখুয়া, 
প্র, ভবরণরেখা, শুণ্ক, শূরা, তলাবা, ভালেশ্বর, তাম্লানদী, 
তগ্গন, ভেরুলো, ভিলেয়া, তিলাহ, তিলমুগা, তি তাস, তুলসী- 
'গঙ্গা, তুণানদী প্রভৃতি । 

উপরোক্ত নদী বা তাহার শাখাসমূহ এবং ঠাহাদের সংযুক্ত 
খালগ্রাণ বাঙলার বিভিন্ন স্কানে বিস্তাবিত থাকায় কৃষি- 
ক্ষেখাদিতে জলদানের যেকপ ভবিধা ঘটয়াছে, নৌকাযোগে 
পণাদ্রব্য লহয়া যাতায়ানের৭ সেহনধপ শ্বযেগ আছে। ঢঃখের 
বিষয়, প্রাকৃতিক পরিবস্তংন নদীর গতি ভিনদিকে চালিত তওয়ায় 
নেক নদীর প্রাচীন খাত প্রায় শুদ্ধ ভইয়া পডিযাছে। এ 
পাতশ্লিতে বধাখতু ব্যতীত ন্ট সময়ে অত সাযান্তই জল 
থাকে । এরূপ খাতগুলি মরাতিস্তা, বুড়ীগঙ্জা 'গ্রড়তি নামে পরি- 
চিত । অপর কন্তকগুলিতে স্থানে সনে আদৌ জল থাকে না। 
ইভাব উপর, নানাস্তানে রেলপথ বিস্তৃত হওয়ায় নদ্বীবক্ষে সেত 
নিশ্মিত ভয়াছে। চাতাতে কোন কোন নদীর বেগ খর্ব হইয়। 
পঞিভাত চব দাবা উহাব পত্রিসর ক্রমশঃ কম হইয়া পড়িয়াছে। 
অমেক সরা নদী ভরাট কিয়! তছুপরি লৌহ্বক্ক্* বিস্তারিত 
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হইয়াছে । আবার রাজন্বের সুবিধা ও বাণিজোর বিস্তারকে 
গবর্মেন্ট বাহাছুর স্থানে স্থানে নূতন খাল কাটিয়া একদেশবাসীর 
মঙ্গল এবং কোথাও নদীর গতি খালদ্বারা ভিন্ন দিকে চালিত 
করিয়।৷ অপর প্রজার অমঙ্গল সাধন করিয়াছেন। পূর্বতন অনেক 
নদীগর্ভ শু হইয়া এখন শম্তক্ষেত্রে প্যবসিত হইতেছে। তদদেশ. 
বাসী জলকষ্টে হাহাকার করিতেছে। বারিপাতরূপ জগদীশ্বরের 
অন্ুকম্পা ব্যতীত তথাকার প্রজাবর্গের প্রাণরক্ষার আর আত্ম 
উপায় নাই। কোথাও বা লক্‌গেট, বাধ গভৃতি স্কারা দেশরঙ্গাব 
বিধান হঈয়াছে; কিন্তু বস্ততঃই সেগুলি স্থানীয় লোকের 
উপকারার্থে সাধিত বলিতে হইবে। স্বর্ণপ্রন্থ বাঙ্গালায় নদীর 
বাহুলা থাকিতেও এখন জলাভাব বশত্ঃ ছুতিক্ষে ও অমনকট্টে 
প্রজাবর্গ প্রপীড়িত। 
নদী ব্যতীত স্থানে স্থানে কৃপভড়াগাদি হইতে স্থানীয় 
জলাভাব বিদূরিত হইতেছে। সিংহভূম, ম'মভূম, হাজারিবাগ 
প্রভৃতি ছোট-নাগপুরের নানাস্থানে পার্বতীয় ক্রমোচ্চ-নি। 
ভূমিতে বাধ দিয়া জলরক্ষার ব্যবস্থা আছে। তথাকার শু 
ক্ষুদ্ধ জলধারা ব্যতীত এই বীধগুলিই স্থানীয় লোকের বিশেষ 
উপকারী । উডিষ্যার চিলকাহ্দ ব্যতীত বাঙ্গালার আর সে 
প্রাকৃতিক সৌন্দধ্যপূর্ণ হৃদ দৃষ্ট হয় না। উহার জল লবণাক 
থাকায় সাধারণের নিকট ততদুর অ।দলণীয় হে । কলিকাঙার 
দক্ষিণন্থ বিস্তৃত “বাদা ভূমি” গবর্মেন্টর তালিকায় 458101458” 
বলিয়। উক্ত আছে। 
মুগের, রাজগৃহ, ভাগলপুর, সিংহভূম, বীরভূম গ্র্ুগি 
নানা স্থানে নানা শীতল, লবণ ও উঞ জলপুর্ণ গ্রজধ' 
দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল স্থান বনু প্রাচীনকাল 
হইতেই তীর্ঘক্ষেত্ররপে বিদিত হইয়া আিতেছে। আকাশ- 
গঙ্গা, লব্ণাখ্যা, মোতিঝরণা, খাঁবকুও, সীতাকুও, হ্রধ্যকুও 
প্রভৃতি নামে এ সকল প্রত্রবণতীর্থ বিদিত। উহাদের বিশেষ 
বিবরণ জেলা প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে । প্রশ্রবণগুলি যে 
প্রাচীনত্বের পরিচায়ক, তাহা বাঙ্গালার ভূতত্ব আলোচনা করিলে 
সহজেই উপলদ্ধি হইতে পারে। 
ভূতন্ব। | 
ভূতত্ববিদ্গণ বিশেষ গবেষণা ও অনুশীলনপর হইয়া স্থির 
করিয়াছেন যে, নিয়বঙ্গের অধিকাংশস্থান সমুদ্রগর্ভে নিহিত 
ছিল। কালবশে সপুদ্রগর্ভ যতই পশ্চাতে হটিয়া গিয়াছে, ততই 
নিয়বঙ্গ চররূপে অভ্যুত্িত হইয়া জনসমাজের বাসতৃমিরূগ 
পরিণত হইয়াছে। ভুঁগর্ভনিহিত শশ্বুক মৎন্তাদির প্রন্তীনৃত 
অস্থি এবং নবীভৃত মূদৃন্তরাদি তাহা স প্রমাণ করিতেছে। মহা" 
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এবং তথা হইতে কিছু দূরে সাগরতীরে কলিঙ্গদেশ থাকায় 
বেশ বুঝা যায় যে, সমগ্র তীর তৎকালে উত্তররাছের কিয়দ,র 
পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কৌশিকীর বর্তমান নাম ফুশী। তারকে- 
শ্বরের নিকটবর্তী হরিপাল প্রভৃতি গ্রামে নিকট কৌশিকীর 
প্রাচীন গর্ভ দৃষ্ট হয়। গ্রীকরাজদূত মেগেস্কনিস পাটনার ৩৪ 
মাইল দুষ্ে, গঙ্গাসাগর-সঙ্গমের কথ! লিখিয়! গিয্াছেন *। 
এই বিবরপঞুলি যে প্রাগুক্ত ভূপঞ্জর গঠনের সমর্থক, তাহাতে 
আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। 

আলজ্পকাল যেরূপ আমর! নোয়াখালি জেলার সমুদ্রোপকূলে 
সন্তীপ প্রত্বতি চরজাত দ্বীপের উৎপত্তি দেখিতেছি, প্রাচীন 
কালেও সেইরূপ সমুদ্রতীরবর্তী নদী সকলের মোহানার পলি 
পড়িয়া চর হইতে ক্রমে বীপের উৎপত্তি ঘটিয়াছিল। এই 
কারণে অনেক স্থানের নাম-শেষে ত্বীপ' “দিয় ও “চর' শব দৃষ 
হয়। চন্তরদথীপ, নবন্থীপ, অগ্রন্থীপ, শুকচর, বকচর, কাটাদিয়া, 
রূপদিয়! প্রভৃতি স্থানগুলি সম্ভবতঃ খ্ীরূপেই পলিজ চর হইতে 
উদ্ভূত হইয়া থাকিবে। 

তৎকালীন লোকসমাজের প্রথিত চর কালে বৃক্ষলতাদিতে 
পরিপূর্ণ হইয়া উপধন, গ্রাম ও ক্রমে নগরে পরিণত হইয়াছে 
কিন্তু আজিও সেই চরাডিধান অপস্ত হয় নাই। চক্রদহ, 
খড়দহ, শিবাদহ প্রভৃতি যেরূপ নদীগর্ভ হইতে কালে সৌধমালা- 
মণ্ডিত সুরম্য নগরে পধ্যবসিত হইয়াছে, সেইরূপ নন্দীত্রোতে 
সমানীত বালুকণাও মোহানাস্থ সমুদ্রতটে সঞ্চিত হইয়৷ চরভূমির 
উৎপত্তি ঘটাইতেছে। আজ যেখানে মকরসংক্রান্তি দিনে 
সাগরতীর্ঘযাত্রিগণ সমবেত হইয়া জ্দানা্দি করেন, কিছুকাল 
পরে উহা সমুদ্রগর্ভ ভেদ করিয়া উপরে উঠিবে এবং ক্রমে গ্রামে 
নগরে পরিণত হইয়া যাইবে । 

মেঘনা নদীর সাগরসঙ্গম স্থলে বাছুরা, মানপুরা গ্রন্ৃতি ্বীপ 
যাহা ৭০৮০ বর্ষ পূর্বে কেবল তাঁটার সময় জাগিয়! উঠিত ও 
জোয়ারের সময় ডুবিয়! যাইত, যাহা তখন সম্পূর্ণ বাদার অব- 
স্থায় পরিণত হয় নাই, এখন তাহাই উচ্চভূমি এবং বহুজনাকীর্ণ 
গ্রামসমূহে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তাহার পর নাজীরচর, ফাল্কন্চর 
নামে আরও ছুইটা ক্ষুদ্র দ্বীপ উল্লেখযোগ্য । খৃহীর় ১৮৬ 
সালেও উহ! জঙ্গলপূর্ণ জলাজমি ছিল, এখন তথায় বহ 
লোকের বাসস্থান হুইয়াছে। প্র্নপ আরও দক্ষিণে এবং 


সমুদ্র মধ্যে রাৰণাবাদ নামৰ কয়েকটা স্বীপ, কুক্ড়িমুক্ড়ি চর, | 
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লোকের বাস হইয়াছে। তার পর ২৪ পরগণা, খুলনা ও 
বরিশালের অতান্ত দক্ষিণতাগে, যে সকল স্থানে শতবর্ষ পূর্কে 
সমুদ্রতরঙ্গ বহিত, এখন সে সকল স্থানে অসংখ্য গ্রাম নগর বসি- 
য়াছে। এখনও নিত্য নূতন উ্িত ভূমি সকল লাটে বিভক্ত 
হইয় কালেক্টরী হইতে বিলি হুইয়া থাকে এবং নূতন জঙল 
কাটাইয়া আবাদ ও গ্রামাদি প্রতিঠিত হয়। 

নদীআোতঃ-চালিত বালুকাকণ। নদীগর্ভে সঞ্চিত হইয়া চরের 
উৎপত্তি ঘটায়, এ কথ! সর্ববাদিসম্মত। এই বঙ্গভূমিতে 
প্রবাহিত গঙ্গানদী কিরূপ বেগে কত পরিমাণ মৃত্তিকা নিত্য 
বহন করিয়৷ সমুদ্রমুখে ঢালিয়া দিতেছে, তাহা গণন! করিলে 
চমৎরুত হইতে হয়। 

প্রায় অর্ধ শতাষ গত হুইল, কএকজন অভিজ্ঞ মুরোপীয় 
পর্ডিত গাজীপুরে বসিয়া! নান! উপার়প্রয়োগ ছ্বার! স্থির করিয়া- 
ছিলেন, গঞ্গা গ্রতি বৎসরে সাগরসঙ্গম স্থলে ১৭৩৮২৪*০ মণ 
মাঁটি বহন করিয়া ঢালিয়! দিতেছেন। কিন্তু গাজিপুরের দক্ষিণে 
স্বয়ং গঙ্গা ও তাহার শোণ, অজয় প্রভৃতি শাখা নদী, খরন্দর- 
বনের মধ্যস্থিত ঘিপঞ্চশত নদী এবং তাহার পর উত্বরপূর্ব-কৌণ 
হইতে আগত ব্রহ্ষপুত্র, ধলেশ্বরী গ্রভৃতি নদী, এই হিসাবে আরও 
কত মাটি বাহিয৷ আনিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। 

উপরোক্ত মৃত্তিকাস্তরের গঠন ও পরিণতি বাঙ্গালার কোন 
কোন বিভাগে কিরূপ ভাবে সংসাধিত হইয়াছিল, নিম্নে বিভাগ 
নির্দেশ সহকারে তাহার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ব হইল £-- 

প্রথম বিভাগ ।--রাজমহলের পর্বতশ্রেণী হইতে আরম্ত 
করিয়া! ভাগীরথীর উৎপত্তিস্থান ছাপঘাটী পর্যন্ত বড়গঙ্জার 
দক্ষিণে এবং ছাপঘাটা হইতে ভানীরথীর পশ্চিমন্থার বাহিয়! 
মেদিনীপুর পর্যন্ত, মোটামোটা প্রায় এক প্ররুতির মাটি দেখা 
যাক্ন। ভূতব্ববিদের কুচ্ দৃষ্টিতে দেখিলে, তাহাতেও বিভাগ দৃষ্ 
হয়; কিন্ত গুল দৃষ্টিতে উহ প্রায় একই প্রকার । ইহার সরকারই 
সমান কাকর ও পাৎর পূর্ণ, অথবা পাছাড়িয়৷ কঠিন মাটি বিস্- 
মান। বিষ্যয ওপূর্ববঘাট পর্বতশ্রেণীর মাটির প্রকৃতির সহিত ইহার 
অনেক বিষয়ে গ্রভেদ থাঁকিলেও বন্ততঃ এক বিষয়ে উভয়ই 
সমান--কাকর ও পাথর পৃণ পাহাড়িয়া! মাটি। যেখানে কাকর বা! 
পাথর দেখিতে পাওয়া যায় না, ( যেমন বর্ধমান জেলার দক্ষিণ 
ও পশ্চিমাংশ এবং হুগলির পশ্চিমাংশ, ) সেখানে মাটি এত কঠিন 
ষে তাহাকেও পাথরের অনুক্কতাবস্থ! বলিয়া কল্পনা কর! ধাইতে 
পারে এবং তাহার প্রকৃতিও এক্নঈপ ষে, বাঙ্গালার আর কোথায়ও' 
তানুরূপ মাটি পাওয়া যায় না। এই তৃভাগের মাটি, বু 
যুগমুগান্তর হইতে নির্ঘিত, হৃতরাং সোজা কথায় ইহাকে পাকা 
মাটি বল! যাইতে পারে। ইহা নিশ্চিত যে, এক সময়ে লুদ্র 









পপি পি সা পপ ত 


গড়ের নিকট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, অথব। আরও পূর্বে, 
গঙ্গাসাগর সঙ্গম যখন রাজমহলের সান্নিধ্যে অবস্থিত ছিল, সেই 
সময়ে সমুগ্রের জল কখনই এই মাটিকে অতিক্রম করিতে সমর্থ 
হয় নাই। যেহেতু অল্পকাল সমুদ্র সরিয়া গেলে, যে সকল চিহ্ন 
পশ্চাতে পড়িয়া থাকে এবং যে সকল জলজজীবের পঞ্জরাদি 
মৃত্তিকা অস্থীহৃত হইয়া যায়, এ ভূভাগের কোথাও তাহার 
চিন্নমাত্র নাই। 

দ্বিতীয় বিভাগ। পক্মা বা বড়-গঙ্গার উত্তর-তীর হইতে হিমা- 
লয়ের পাদদেশস্থ তরাই ভূমি পর্যন্ত সমন্ত ভূভাগ ও হিমালয়ের 
ঢালু ভূমি। ইহা হিমালয়ের উচ্চ প্রদেশ হইতে পদ্ম(র উত্তর তট 
পর্যন্ত ক্রমাগত ঢালু হইয়া আসিয়াছে । এই ভূভাগের সর্বত্রই 
জমির প্রকৃতি এক প্রকার-_সর্বত্রই হিমালয়ের গাত্রবিধৌত 
বালুকারাশি বিস্তৃত ৷ তাহার উপর কিঞ্চিৎ পরিমাণে বালুকা- 
মিশ্রিত দো-আশ মাটি জন্মিয়া এঁ মৃত্িকাকে চাস আবাদাদি 
কাধ্যের উপযোগী করিয়াছে । এই ঢালু বালুকাময় জমিতে, 
সর্বত্রই হিমালয়ের গাত্র-ধৌত জলরাশি অস্তঃ-সলিলভাবে 
প্রবাহিত থাকায়, সমস্ত দেশের ভূমিই স্বল্নপরিমাণে জলসিক্ত ও 
আর রহিয়াছে । এ মৃত্বিকায় ঝালীর আধিক্যবশতঃ এ সকল 
প্রদেশে কূপ খনন ব্যতীত, অন্য উপায় নাই। পুষ্ষরিণী খনন 
করিতে গেলেই, বালী ভাঙ্গিয়া গর্ভ বুজিয়া যায়। ফলতঃ অতি 
্বর্ঘায়তন দীর্থিকা থনন করা যাইতে পারে। 

বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, সনুদ্র হইতে এত দূরে ও হিমালয়- 
পাদমূলে এত বালুকা কোথা হইতে আদিল? ভূঁতত্ববিদ্গণ 
বলেন, পৃথিবীর তৃপঞ্জর নির্মিত হওয়ার "ইওসিন্” যুগে, 
হিমালয়ের তটদেশ পর্যন্ত সমুদ্র-তরঙ্গ প্রবাঠিত ছিল। কেবল 
তটভাগ বলিয়া নহে, তাহার বর্তমান উচ্চতার প্রায় এক- 
তৃতীয়াংশ পধ্যস্ত তখনও সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত। ইওসিনের পর 
মিওসিন্‌, প্লিওসিন্‌ এবং তাহার পরে ভূপঞ্জরের চতুর্থযুগের স্তর- 
নির্মাণ ক্রিয়া চলিতেছে । ইহার মধ্যে মিওসিন্‌ স্তরেই প্রথম 
মনুষ্যস্থ্টর চিন্ন প্রান্ত হওয়া যায়; তাহার মধ্যেও আবার নিষ্ 
মিওদিনে প্রাপ্ন চিহ্ন গুলি অতি অম্পষ্ট ও সন্দেহজনক । উপর 
মিওসিন্‌ হইতেই কেবল মানবীয় অস্তিত্বের স্পট চিন্ক প্রাপ্ত 
হওয়া যায় বলিয়া উহাকে মানবীয় যুগের আরম্তকাল বলা যাইতে 
পারে। এইকূপ এক একটা স্তর গঠিত হইতে কত লক্ষ লক্ষ বর্ষ 
গত হইয়! যায়। সুতরাং তত কালের সমুদ্র-পরিত্যক্ত বালা 
আঙ্জিও প্রস্তরাবস্থায় পরিণত না হইয়া যে নিজাবস্থায় পতিত 
রহিয়াছে, ইহা কথনই সম্ভবপর বলিয়! বিবেচিত হয় না। 

বর্ধমান বালুকার!শি হিমালয়ের গাত্রবিধৌত প্রন্তররেণুকা 
ভিন্ন আর কিছুই নহে । একে হিমালয়ের ঢালু প্রদেশ তায় প্রস্তর- 









বঙ্গদেশ ( ভূতত্ব ) 
প্রবণ অববাহিকা.ভূমি, সুতরাং বালী অমিবার পক্ষে অসুবিধা 
কোথায়? এ বিভাগের উপর অর্থাৎ উত্তরাংশের জমি, গ্রথম 
বিভাগের সহিত সম-পুরাতন এবং নিম্নাংশের জমি তদপেক্ষা 
কিছু আধুনিক হইলেও, অপর ছুই বিভাগ অপেক্ষা যে পুরাতন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তৃতীয় 
ও চতুর্থ বিভাগের মৃত্তিকায় যে পরিমাণে দৃঢ়তা দেখা যায়, এট 
পুরাতন জমির কোন অংশে সেরূপ দুষ্ট হয় নু। এই ঢালু 
ভূমিতে অন্তঃসলিলের প্রবল প্রবাহক্রিয়৷ নিরস্তর সম্পাদিত 
হওয়াই ইহার একমাত্র কারণ ) তবে ইহাঁও স্বতঃসিদ্ধ ষে, এট 
সকল ভূভাগ জন্মিবার বহুকাল পূর্বে এই স্ত,গীকৃত অসীম 
বালুকারাশি তৃপৃষ্ঠে সঞ্চিত হইয়াছিল । 

তৃতীয় বিভাগ। ব্রঙ্গপুত্রের পূর্লাতট হইতে নওয়াখালি, 
চট্টগ্রাম প্রভৃতি প্রদেশ এবং পশ্চিমদ্দিকে তমোলুকের নিকটবন্ী 
স্থানসমূহ ॥ নৈসর্গিক কারণ বিশেষে* সমুদ্র সরিয়া গেলে, যেরূপ 
প্রকৃতির ভূমিভাগ উঠিয়া থাকে, অবিকল সেই প্রকার 
প্রকৃতিবিশিষ্ট ভূমি লইয়াই এই সমস্ত স্থানের উৎপত্তি। সমুদ 
অন্তর্থিত হইবার সময় স্থানবিশেষে যে সকল বালির স্তুপ রাখিয়া 
গিয়াছে, (যাহাকে বালিয়াড়ী বল! হয়), তাহাই এযাকল নবোদিত 
স্থানের প্রাচীনত্বের হেতু । এই মকল স্ত,গ কোথাও খণ্ড থ্ 
পর্বতাকারে বিগ্ুমান আছে, কোথাও ব! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনতি উচ্চ 
পাহাড়াশ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু স্থলবিশেষে এখনও অবি- 
কল বালিয়াড়ী আকারেই রহিয়! গিয়াছে । তমোলুকের নিকীট্ত 
বালিয়াড়ী দকল এখন অবিকল বালুকাস্তপ মাত্র, কিন্ত 
চট্টগ্রামা্দি অঞ্চলে, তাহ! পর্বতাকারে পরিণত | এই সকল 
পর্বতের বহিরাবরণ ভেদ করিলে অভ্যন্তরে এখনও সেই 
বালুকান্ত,পের পরিচয় পাওয়া যার, তবে কোথাও কোথাও 
কিয়পবিমাঁণে বালুকান্তর পাথরের স্তরে পরিণত হইতে আনত 
করিয়াছে । এই সকল পর্বতের অভ্যন্তর ভাগের সর্বত্র 
সামুদ্রিক জলজ জীবের পঞ্জরে পরিব্যাপ্ড। চট্টগ্রাম প্রদেশের 
সীতাকুণ্ড তীর্থের নিকট যে পর্বতমালা! আছে, তাহা কিয়ং 
পবিমাণে আগ্রেয় শ্বভাববিশিষ্ট হইলেও তাহাদের উৎপত্তি এব 
পরিণতি কতকাংশ উক্ত প্রকারের সামুদ্রিক কালিয়াড় হইতে 
ঘটিয়াছে শ্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্মদেশের পুর্ব সীমার 
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* ইওগিন যুগে ঘে সাগর-জল হিমালয়তট পরাস্ত বিস্তৃত ছিল, ত্রেত 
যুগে লঙ্কাধ্যংসের পর, তাহা! স্বাভাবিক নিরমে হিমাচল পৃষ্ঠ ত্যাগ করিয় ক্রমপ: 
ল্কাস্থানে সরিয়! বায়। লক্কাহথীপের বিবৃত ভূণ্ডও & সময়ে প্রাকৃতিক নিম 
জলপ্রষ|ছে স্থানাস্তরিত হইল! পৃথিধীর ঘিভিন্ন অংশে জনপদ ও স্বীপাখলী 
পুনর্গঠন করে। নদীকুলে এই সাক্ষ্য ধ্াবৎ॥ অনুমান হয় ভাহাণেই 
বা ক্রমে শিল্পবঙ্গের উৎপত্তি। 





বঙ্গদেশ ( ভৃতত্ব ) 


সংলগ্ন হইয়াছে, সে সকল পর্বত হইতে এই বাঁলিয়াড়ীনির্শিত 
পর্ববতমালার প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতদ্থ। সে সকল পর্বতমালা বহুযুগ 
পূর্বে শট হইয়াছে। সমুদ্র এক সময়ে তাহারই পাদদেশ ধৌত 
করিয়া প্রবাহিত ছিল। কালে তথা হইতে সরিয়া গিয়া এই 
তৃতীয় বিভাগস্থ ভূমি সকল উদ্ভূত করিয়াছে। এ তৃভাগ প্রথম 
ও দ্বিতীয় বিভাঁগ হইতে আধুনিক। কিন্ত আধুনিক হইলেও, 
দিতীয় বিভাগ হইতে বহুপরিমাণে দৃঢ়তাপ্রাণ্ত হইয়াছে। কিন্ত 
সে দৃঢ়তা প্রথম বিভাগের সমকক্ষ নহে। 

চতুর্থ বিভাগ ।-_এই বিভাগের মৃত্তিকা সর্ব প্বলময়, কোন 
কোন স্থানে কারণ বিশেষে কিছু দৃঢ়তা প্রা হইয়াছে মাত্র। 
প্রথম ও চতুর্থ বিভাগের মৃত্তিকা পরস্পরে তুলনা করিলে স্পষ্টই 
পৃথক ধর্মাক্রাস্ত বলিয়া বোধ হয়। গঙ্গার দক্ষিণে রাজমহলের 
পার এবং উত্তরে মালদহের পার, এ ছুইয়ের মাটি তুলনা 
কবিলে অতি সুন্দরভাবে পার্থক্য দেখিতে পাঁওয়৷ যায়। 
বাঁজমহলের পারে গঙ্গার জলের ধার পর্যযস্ত পাথর ও কাকর- 
যুক্ত কঠিন রাস্তা ও এটেল মাটি এবং ঠিক তাহার 
ওপারের সমস্ত জমি, অথবা সমস্ত মালদহ জেলার দোআস 
পলিযুক্ত মাটি বাইকেবল রামহল্ল ও মালদহেব পার বলি কেন, 
সমস্ত ডাশীরমীর ব্যাপ্ত ছুই পারের মাটির তুলনা করিলে, 
তদ্রভয়েন প্রকৃতিগত তের সামান্য দৃষ্টিতেও পরিলক্ষিত হয়। 
ভাগীরখীব পশ্চিম পারের নিতান্ত ধারের মাটি লইয়৷ তুলন! 
করিলে বিশেষ কিছুই প্রভেদ দেখা যায় না। বে পর্যন্ত নদীর 
ক্রিয়ায় মাটির ভাঙ্গা গড়া হইতেছে বা পূর্ব্বকালে হইয়! গিয়াছে, 
তাহার সীম! অতিক্রম করিয়া মাটি পরীক্ষা কর! আবশ্তক। 

পশ্চিমে ভাগীর্থী, উত্তরে পদ্ম! ও তাহার শাখা প্রশাখা, 
পূর্বে ধলেখবরী ও মেঘনা এবং দক্ষিণে সমুদ্র বিস্তৃত এই 
গাঙ্গেয় বনধীপ ভূভাগই চতুর্থ বিভাগের আয়তন। গঙ্গা এবং 
তাহার অসংখ্য শাখা নদীসমৃহের প্রবাহ দ্বার আনীত 
মু্ডিকায় সনুদ্র ভরাট হইয়া ক্রমে ক্রমে চর পড়িয়া বদ্বীপের 
সমস্ত ভূমিভাগই নির্মিত হইয়াছে। এজন্য প্রায় সমস্ত 
ভুভাগেই পলি মাটি সকল অতি 'অবিকৃতভাবে বর্তমান দেখা 
যায়। ফলতঃ এই পলি মাটির গুণে এই ভূভাগের প্রায় সমস্ত 
জদির উর্বরতা-শক্তিও এত অধিক যে, তাহার সৃঙ্গে অপর 
কোন বিভাগের মৃত্তিকার ভুলনাই হইতে পারে না। এখানে 
বত্মরের মধ্যে একই জমিতে বহুবার ফসল হইয়া থাকে এবং 
জমি পঁতত থাকিলেও যত ধীত্র জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়, এত আর 
কোথাও হয় না। 

পূর্ব কথিত ভূমিসমূছের মধ্যে প্রথম বিভাগীয় জমি সর্বা- 
পেক্ষা নীরস) বহুদিন পতিত থাকিলেও, চতুর্থ বিভাগের 
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বঙ্গদেশ (ভূতত্ব) 
জমির ম্যায়, কোন কালেই ঘন জঙ্গলপূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয় 
না) অথবা তথায় উদ্রিদাদির বৃদ্ধি এবং বিকাশও তাদৃশ সতেজ 
বা শীঘ্বতর নহে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগীয় জমির উর্বরতা গুণ 
প্রায়ই এক সমান এবং প্রথম বিভাগীয় জমি অপেক্ষা বত, 
গুণে সতেজ। এমন কি কোন কোন অংশ চতুর্থবিভাগের 
অনেকটা অনুরূপ । 

চতুর্থ বিভাগের মাটি এবং তৃতীয় বিভাগের মাটি যদিও 
উভয়ই ক্রমে সমুদ্র সরিয়া যাওয়ায় জাগিয়া উঠিয়াছে বটে; কিন্ত 
ইহাদের নির্মীণ-প্রকরণে প্রকৃতিগত বিভিন্নতা অনেক। এই 
প্রকার মাট নির্শীণে সমুদ্রের নিতা জোয়ার ভাটার সময় জল 
সরিয়া যাওয়ার সঙ্গে কতকটা সানৃশ্ত লক্ষিত হয়। ভাটার সময় 
সমুদ্রের ঢালু তীর ভূমিতে যে প্রকার স্তবকে স্তবকে দাগ রাখিয়! 
জল নীচে গিয়৷ সারয়া পড়ে ; এখানেও সেইরূপ কোন নৈসগিক 
কারণবশে কালক্রমে যেমন সমুদ্র জল শুবকে স্তবকে সরিয়া 
গিয়৷ পৃথক্‌ হইয়৷ পড়িয়াছে, ঠিক সেই প্রকারেই এই সকল 
জমির উদয় হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আবার বায়ুর প্রবল 
আঘাতে বালুকারাশি স্ত,পীরুত হইয়া ও তথাবিধ কারণে 
ত্রমোত্তর পুষ্টিলাভ করিয়া, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বালিয়াড়ী সকল 
নির্মাণ করিয়াছে। কিন্তু চতুর্থ বিভাগীয় মৃত্তিক-প্রকার নিন্মাণ 
করিবার প্রকরণ অন্যবিধ । 

বাঙ্গালার দক্ষিণস্থ চব্বিশ পরগণা, খুলনা! ও বরিশাল জেলার 
দক্ষিণভাগ এবং স্বন্দরবনের অবস্থা মনোযোগপূর্বক পরিদর্শন 
করিলে এই চতুর্থ প্রকার ভুমিনিম্মীণের কৌশল অতি সহজেই 
অনুভব কগিতে পারা যায়। নদীপ্রবাহে আনীত মৃত্তিকা 
ক্রিরাদ্ারা নদীর সঙ্গম-স্থলস্থ সমুদ্রে চর পড়ে বটে, কিন্তু তাহা 
একেবারে খানিকটা পরিমাণ স্থান চারিদিকে সমানভাবে ভরাট 
করিয়া জমাট বাঁধে না বা একবারে সেইভাবে উচু হইয়া 
উঠে না। 

নদীপ্রবাহ সন্তাড়িত এরূপ মৃত্তিকারাশি সমৃদ্রগ্ডে 
বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রথমে লম্বা ত্রিকোণ ক্েত্রের আকাবে 
মোহনান্থিত সমুদ্রকে ভরাট করিবার চেষ্টা করে এবং এ ত্রিকোণ- 
ক্ষেত্রের তলদেশ নদীর মুখে এবং অগ্রবন্তী কোণ সমুদ্রের 
দিকে থাকে । কিন্তু সমুদ্রের প্রবল আ্োতোবেগ, অতি অগ্প 
পরিসরমুক্ত স্থানসমু্গকে কাটিয়। বিশ্ষিপ্ত করিয়া দেয়, 
এই হেতু যখন ভরাট স্থান ত্রমে সমুদ্র ছাড়িয়া উঠে, তখন 
এক অবিচ্ছিন্ন ত্রিকোণ্-ভূথণ্ড নির্মিত হওয়ার পরিবর্তে কতক 
অংশ মূল ভূভাগে সংলগ্ন এবং অবশিষ্ট বহুখও দ্বীপাকারে 
পরিণত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া বায়। সেই দীপগুলির মধ্যে 
যেটি সকলের মধ্যস্থলে অবস্থিত, সেটা অল্পবিস্তর লম্বা আকার 
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জাগিয়া! উঠে নাই, অথচ জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে, তখন সমুদ্রজবলের 
শ্রোত-বেগ আর তাহার গাত্র কাটিয়া বিক্ষিপ্ত বা! বিধৌত 
করিতে পারে না। বরং তাহার যধ্যস্থিত নিম্ন ও নরম অংশ সকল 
কাটিয়া তথায় গভীর রেখাপাত করিয়া থাকে। জমী জল 
ছাড়াইয়া উঠিলে, এই লকল গভীর রেখাই, তখন বন্ধীপ মধ্যে 
অনেক বৃহৎ ও ক্ষুত্র নর্দী এবং খালের আকার ধারণ করে। 
এই নবোদিত ভূমিভাগ উহাদের জলক্রিয়। দ্বারা পুনর্বার ভাঙ্গিয়া 
গড়িস্বা ও ক্রমাগত জোয়ারের প্রবলতায় প্লাবিত হইয়া, 
পলিষাঁটির দ্বারা পুননির্দিতি হইলে, একরূপ চিরস্থায়িত্ব প্রাপ্ত 
হইতে পারে। তখন অপেক্ষাকৃত পূর্ণনির্শিতি মাটি হইতে 
নধীনান। বিরল হুইয়া, অপূর্ণ নিম্মভাগে সরিয়া পড়ে এবং 
তথাম্ব পুনরায় তথাবিধরূপে নির্মাণের কার্য করিতে 
থাকে। পুণনির্শিত অংশে তখন যে কিছু নদী ও খাল 
থাকে, তাহা গণনায় ও আযক্তনে সামান্ধ এবং তন্থারা 
তাঙ্গ৷ গড়ার কাধ্ধযও এত মৃহ্ভাবে পরিচালিত হয় যে, দেশমধ্যস্থ 
মৃত্তিকাও বিশেষ রপাস্তর প্রাপ্ত হয় না। 

গাঙ্গেয় বদীপ এইরূপেই গঠিত হইয়াছে এবং এখনও 
উহার দক্ষিণতাগের গঠন-ক্রিয়া উক্ত প্রকারে পূর্ণপ্রতাপে 
চলিতেছে । নিত্যই মন্ুষ্বের বাস ও ব্যবহার উপযোগী 
নৃতন নৃতন ভূমিথণ্ড সমূদ্রজল ছাড়াইয়া উঠিতেছে। উপরোক্ত 
ভূগঠন ক্রিয়ার অভিনয়ে, এখনও সমুদ্রগর্ভে মৃত্তিকা -নির্িত 
এমন অসংখ্য চর দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা জোস়ায়ের সময় 
জলে ডুবিয়া থাকে, কিন্তু ভাটার সময় জাগিয়া উঠে। এ সকল 
জমির আোতবেগে তখন তাহাদের উপর নর্দী ও খালের যে খাত- 
রেখা পড়িতে দেখ! যায়, তাহাই ভবিষ্যতে অতি সুন্দরভাবে 
জাগা জমির পৃষ্ঠে নদী ও খালের আকারে প্রকাশ হইতে থাকে। 
কাঁলে এ সকল নরদীনালাও বিশ্তৃতায়তন হইয়া সময়ে শু্ষগর্ভ 
হইয়া সরিয়া যাইবে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সকল দেশভাগে সংলগ্ন 
হইয়া একাকার ধারণ করিবে, তাহ! বলাই বাহুল্য । 


গোঁড়ের পূর্ব-দক্ষিণন্ত সমূত্রভাগও এইরূপে ভরাট প্রাপ্ত ভূমি- 


খণ্ডের উদয়ে ক্রমশঃ দক্ষিণমুখে সরিয়া যায় এবং সম্ভবতঃ সেই 
উন্নত ভূখণ্ডে বর্তমান সুন্দরবনের গ্তায় অসংখ্য নদী বা খাল 
পড়িয়াছিল। সেই সকল নদী ও খালের মধ্যে গঙ্গার মূল- 
প্রবাহই সর্ধযাপেক্ষা প্রবল বা জলধারা ছিল। সেই মৃলগ্রবাহ 
আজিও ছুর্জয় পন্মার জাকারে তটভূমি বিচরণ করিয়া প্রবাহিত 
হইেছে। 

ফলত: সমুদ্র সরিয়! যাওয়ায় খন সমৃদ্রগর্তে প্রথম বদ্ধীপ 
সমুখিত হয়, তখন গঙ্গার মূলপ্রবাহ ভাগীরথী খাত দিয়া প্রবাহিত 


সঙ্গমকে 'গঙ্াসাগ্বরস্গমণ বলিয়া অভিহিত করে। পল্সা বা 
মেঘনা সম্ভবতঃ গ্রথমে সমুদ্রের খাড়ি ছিল; পরে নদীগর্ডে পর্যা- 
বদ্িত হইয়াছে। 

খ্ীয় প্রথম শতাব্ীতে লিখিত পেরিঃসে দেখা যায় যে, 
বর্তমান রঙ্গপুর প্রতৃতি অঞ্চল হইতে তেজপাত ও অপরাপর 
বাণিজ্ঞানরব্য গঙ্গা বক্ষে নৌকা! ব৷ জাহাজ যোগে গানের বদর 
অর্থাৎ তমোলুক ব! তাত্রবিণ্িতে আনীত হইত। অবশ্যই 
স্বীকার করিতে হইবে যে, গঙ্গার মূলপ্রবাহ্‌ ভাগীরধীর খাদে 
প্রবাহিত না থাকিলে কিরূপে এ সকল বাণিজাড্রব্য উত্তরবঙ্গ 
হইতে গঙ্গার বাবা বাহিত হইয়া তমোলুকমুখে আসিতে পারে 
না। অথবা এমনও হইতে পারে যে, এখন যেমন মেঘনার 
মুখে বহর প্রবিষ্ট সমুদ্র খাড়ীকেও মেঘনা বলয়! থাকে ) তখনও 
সেইরূপ গঙ্গার মুখে বহুদূর প্রবিষ্ট এবং তমোলুকের তটবাহী 
সমুদ্রগাড়ীকে গঙ্গ৷ বলিয়৷ ডাকিত। পেরিপ্ল;সে গাক্গেয় বদরে 
বাণিজ্য দ্রব্যাদির প্রঙ্গে সেই অর্থে ই গঙ্গার নির্বিশেষত্ব হৃচিত 
হইয়াছে। পেরিপ্লস হুইতে প্রাপ্ত ইহার আহ্সঙ্গিক আরও 
এই ছুইটা প্রমাণ হইতে এই শেষোক্ত জ্ন্মানই ঠিক বনিয়া 
অবধারিত করা যা়)-_গঙ্গার উপর বাণিজ্যানুব্য বহনার্থ যে কল 
নৌক! ব্যবহৃত হইত, তাহার! সমুদ্রগামী পোত ;নরদদীতে যে সকল 
নৌকা যাতায়াত করে, তাহারা সম্ভবতঃ তথায় যাইতে সাহস 
পাইত না বলিয়াই সামুদ্রিক পোত ব্যবন্ধত হইত। এতজ্ি 
গঙ্গার মুখে ঘন সন্গিবিষ্ট জনপদ ও বাণিজ্য বন্দরাদি মহ “খসে” 
নামক একট! প্রকাণ্ড ত্বীপ ছিল। ন্ুৃতরাং গঙ্গ। দক্ষিণভাগে 
নদীর পরিবর্তে বছুবিন্ৃত সমুদ্রধাড়ী বিস্তমান না থাকিলে 
গেরিপ্ল'মের এ ছুইটি উক্তির কোন সঙ্গতি থাকে না। 

ভাগীরথীর পূর্বকূলস্থ মাটি ক্রমে ক্রমে উচ্চ ও অপেক্ষার 
কঠিন হইয়া উঠিলে এবং বন্ধীপের অপরাংশেও বন্থল পরিমাণে 
ভূমিথণ্ড সকল নির্শিত ও জলরেখা ছাড়াইয় মন্তকোতন 
করিলে বিবিধ নৈসগিক কারণের প্রবলতায়, গঙ্গার মূললোত 
ভাগীরধী খাদ পরিত্যাগ করিয়া, পদ্মা নাম গ্রহণ ও স্বতর ধাদ 
অবলম্বনপূর্বক, ভাগীরখীর পূর্ধ্বকূলের আরও উত্তরপূর্বভাগে 
সরিয়া গিয়াছিল। এখনও পল্মা ক্রমশঃ উত্বরদিকে সরি 
যাইতেছে । গত শত বৎসরের মধ্যে পল্মার গতি কতটা রিয়া 
গিয়াছে, তাহা তাবিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। ফরিদপুর 
জেলায় মাদারিপুর মহকুমার কাছে যে ছোট খালটি এখন 
পালঙের নিয় দিয়া বাইয়! বীর্ডিনাশায় গিয়া মিশিয়াছে, তথায় 
৭০1দ বৎসর পূর্বে পদ্মার মূল খাত ছিল? কিন্তু এধ 
গল্প তাহার ১৬।১* জোশ উত্তরে। যে ত্র ন্ধীকুদারনাদে 





অনেকাংশেই পক্স(র প্রাচীন প্রবাহ ছিল। তথা হইতে পদ্মা 
এখন বহু দুরে সরিয়া গিয়াছে। 

গাঙ্গেয় বহীপের অবস্থা যখন এইরূপই ছিল, তখনকার 
দেশবিগাগ কিরূপ ছিল, তাহার সংক্ষেপ আলোচনা বোধ 


হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। চীন-পরিব্রাজক হিউএন্‌ সিয়াং 
কাজিনগড়ের পরেই পৌগু,বর্ধন রাজ্য দেখিয়াছিলেন। বর্ত- 
মান ইষ্ট ইণ্ডিা রেলওয়ের সাহেবগঞ্জ ষ্টেসনের নিকটবর্তী 
স্থান কাজিনগড় বলিয়ী অন্ুমিত হয়। তথায় পর্রাতোপরি 
তেলিয়াগড় নামক একটা প্রাচীন কেল্লা, অনেক সুরমা ও সুন্দর 
গৃহাদির ভগ্রাবশেষ এবং অনেক তগ্ন দেবদেবীর মুর্তি দেখিতে 
পাওয়া য়ায়। যাহা হউক, এই কাজিনগড় ও কুশী নদীর 
পূর্বতট হইতে আরম্ত করিয়া ব্রন্ধপুত্র পর্যত্ত বিস্তৃত পুর্ণয়া, 
মালদহ, দিনাজপুর, রঙ্গপূর, বগুড়া, কোচবেহার প্রভৃতি স্থান 
লইয়া গ্রাটীন পৌগু বর্ধন রাজ্য। পৌগু.বর্ধনের পূর্বে এবং 
্ষপুজের পূর্বদিকে প্রধাবিত সমস্ত ভূভাগ লইয়া প্রাচীন 
প্রাগ্জ্যোতিষ বা কামরূপ রাজ্য। 

হিউএন্‌ 'সিয়াং লিথিয়াছেন যে, কামরূপ হইতে প্রায় 
২৫* মাইল দক্ষিণে সমতট রাজ্য । এই দুরত্ব নিরূপণে, বোধ 
হয়, মমতট রাজ্যের পরিবর্তে তাহার রাজধানীর দূরত্ব নির- 
পণই হিউএন্‌ সিয়াংএর অভিপ্রেত। বর্তমান ঢাকা» পাবনা, 
প্রভৃতি জেলা বোধ হয় তৎকালে সমতট রাজ্যের অন্তর্গত ছিল 
এবং পদ্মার বর্তমান খাতের দক্ষিণেও কিছুদূর পর্যস্ত এই রাজ্য 
বিস্ত থাকে। পল্সা ক্রমশঃ আরও উত্তরে অর্থাৎ তাহার 
বর্তমান স্থানে সরিয়া াওয়ার পর, এই দক্ষিণাংশ, ক্রমে গাজেয 
বদ্ধীপের অন্তর্গত হইয়া পড়িয়ছে। সেকালের সমতট রাজ্যের 
আরতন পদ্মার প্রসরণশীল গতির দ্বারা অনেক রপাস্তর প্রাপ্ত 
হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেবল সেকালে 
সমতট কেন 1--এ কাচলর বিক্রমপুরেরও বহু রূপান্তর 
ঘটয়/ছে। পূর্বে উত্তর বিক্রমপুর ও দক্ষিণ বিক্রমপুর একই 
সংগ্ন ভূথগ্ড ছিল, কিন্তু এক্ষণে মধ্য্থল দিয়া পদ্মা প্রবাহিত 
তওয়ায়, উত্তর বিক্রমপুর হইতে দক্ষিণ বিক্রমপুর পৃথক্‌ হইয়া 
পড়িয়াছে। যাহা হউক, সমতটের দক্ষিণস্থ ভূভাগ যে সমুদ্রতটে 
অবস্থিত ছিল, ভাহা বঙগাই বাহুল্য । সমতট এবং ব্রহ্গপূত্রের 
ূর্বস্থিত ভূভাগ সকল, অর্থাৎ. আধুনিক ত্রিপুরা, নোয়াখালি 
এবং চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে তৎকালে কিরাতাি বিবিধ অনাধ্য- 
জান্তির নিবাস ছিল। 

পূর্বোক্ত .কাজিনগড়ের দক্ষিণ হইতে এবং ভাগীরথীর পশ্চিম 
তট বাহিয়া প্রাচীন বঙ্গয়াজ্য । উহা দক্ষিণে . মেদিনীপুরের 
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বঙ্গ নামক দেশের উল্লেখ আছে, তাহা সম্তবতঃ এই বঙ্গ। 
ইহা কোন এক সমক্কবে রাঢ় ও কর্ণমূবর্ণাদি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে 
বিভক্ত হইয়াছিল। উহ্থার দক্ষিণভাগস্থিত বর্ধমানাদি প্রদেশ রাড 
এবং তাহার উত্তরস্থ ভূভাগ কর্ণনুবর্ণ বলিয়া নিরূপিত হয় । গৌঁড়- 
নগর গোড়ায় প্রাচীন পৌগু.বর্ধনেরই অন্তর্গত ছিল) পরে 
গৌড়নগরের সমৃদ্ধি চতুদ্দিকে ব্যাপ্ত হইলে সমস্ত বঙ্গরাজ্য, এমন 
কি, বর্তমান সমস্ত বাঙ্গালা দেশই গৌড়দেশ ও গৌড়রাজ্য নামে 
বিখ্যাত হইয়াছিল । মুসলমানাধিকারে লক্ষমণবতীরও প্রসিদ্ধি 
ঘটে। গৌড় নাম প্রবল হওয়ার, কালে বাঙ্গালার প্রাচীন ক্ষু্ 
কদ্র বিভাগ ও তাহাদের নাম গুলি বিপু হইয়া গিয়াছে। 

ভাগীরথীর পশ্চিম কুলস্থ প্রাচীন বঙ্গের দক্ষিণ হইতে 
সম্ভবতঃ সমস্ত মোঁদনীপুর জেলা এবং বালেশ্বর জেলাবও 
কিয়দংশ লইয়। তদানীন্তন তান্রলিপ্রি রাজা । বর্তমান তম্লুক 
নগর উহার রাজধানী এবং বাণিজ্য বন্দর ছিল। মহাভারতের 
বনপর্বে ১১৪ অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাজা যুধিষ্ঠির 
পঞ্চশত নদীসমন্থিত গঙ্গাসাগরে তীর্থঘন্নানাদি করিয়া, সমুদ্রের 
ধার দিয়া কলিঙ্গ দেশে উপনীত হন। এ কলিলের মধ্যে 
বৈতরণী নদী প্রবাহিত । [ তামলিপ্তি দেখ। ] 

উপরে বাঙ্গালার গঠন ও দেশাদির অবস্থান সম্বদ্ধে যাহা 
লিখিত হইল, তাহার আনুপুর্বিক ইতিবৃত্ত: বাঙ্গালার পুরাতন 
ও প্রত্বতস্ব বিভাগে সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে। 

ভূতত্ববিদ্‌ বান্কোর্ড, বাঙ্গালা প্রান্তরের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ 
আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, প্রথমে বালুকা-কর্দমমিশ্রিত 
জীবদেহ ও উদ্ধিজ্জাদিজাত পলিজ স্তরবিশেষ (1,97:) রূপাস্তরিত 
হইয়া ভূপৃষ্ঠোপরি সন্ত হয়। ক্রমে তছুপরি নদীজলবিধৌত 
বালুকাকণা সঞ্চিত হইয়া উহা উচ্চ ভূমির আকারে পরিণত হইয়া 
থাকে। কলিকাতা ও তৎমন্লিহিত প্রদেশ, ২৪ পরগণ! ও যশোর- 
জেলার নানাস্থানের পুষ্করিণী খননকালে ভূপঞ্জরস্থ মৃত্তিকাস্তর 
পর্যবেক্ষণ করিয়া তিনি তথাকার স্তরগুলির গঠন পর্যায় লিপি- 
বদ্ধ করিয়। গিয়াছেন। কলিকাতার শিবাদহের নিকটে একটা 
পুষ্রিণী খননকালে তিনি তূপৃষ্টের পর যথাক্রমে 'ফাইন্‌ সাও' 
লোম, ব্লু ক্লে ও পিট্‌ লেয়ার (2০৪19597) বা অপরিণত পাথুরে 
কয়লার সামান্ঠ স্তর দেখিতে পান। নিয়বঙ্গের স্থানবিশেষে এই 
পিট লেয়ার বা রুষ্ণবর্ণ কয়লান্তর ২৮ হইতে ৩০ ফিট পর্যন্ত 
নিয়ে সন্িবিষ্ট 'সাছে। এই কৃষ্তস্তরের অব্যবহিত পরে প্রায় 
১১ ফিট পধ্যস্ত বালুকামিশ্রিত কর্দমস্তর (9৯০৫ ০18 ), 
তাহার পর ১৫ ফিট, পর্যযস্ত পুনরায় বু ক্লে নামক স্তর। শেবোক্ত 
দুইটা স্তরে তিনি অসংখ্য উন্নতশিরঃ সুনারী গাছের গুড়ি, 





বাদাবন সুলভ বৃক্ষাদির স্বদ্ধ ও শঙ্খ শম্ব,ক শ্রেণীর বহুবিধ জীবাস্থি 
নিহিত দেখিয়া ছিলেন | তাহাতে বেশ অনুমান হয় যে, এক 
সময়ে শিবাদহ নদীগর্ভে নিমজ্ফিত ছিল, ক্রমশঃ উহা! জাগিয়া 
উঠিয়াছে 'এবং এ সুন্দরী গু'ড়িগুলি সুন্দরবনের বিস্বৃতির 
সাক্ষাদান করিতেছে । 

কিছুকাল পূর্ব্রে, কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম ছুর্গে ৪৮১ ফিট্‌ 
গভীর 'একটী কৃপ কাটা হয়। তৃপৃষ্ঠ হইতে যথাক্রমে এ কৃপগর্ড 
হইতে বালুকা, কর্দম, পিট ও প্রস্তর স্তর বাহির হইয়াছিল। 
ভৃপৃষ্ঠ হইতে ৩৫* ফিট গিয়ে প্রথমে কচ্ছপের পৃষ্টাস্থি, তদনস্তর 
৩৮০ ফিটু নিয়ে সুমিষ্ট জলজীবী শম্বক জাতির মৃতাস্থি-স্তর এবং 
তাহার পর ধ্বস্ত বনমালার নিদশন (& 1১৪ 01 05070 
০৫) লক্ষীভূত হয়। এ বৃক্ষাবয়বাদি নিরীক্ষণ করিলে 
উপলব্ধি হয় যে, বর্তমান তৃপৃষ্ঠ হইতে ৩৮ ফিট্‌ নিয়ে অবস্থিত 
ভূপৃ্টস্তরটা বহুদিন পূর্ব্বে নিঝিড় বনমালায় সমাচ্ছাদিত ছিল । 
কিন্ত এ তৃপৃষ্ঠ বর্তমান সুন্দরবনের সমতল প্রান্তরের ন্যায় 
যে উচ্চ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ তাহা না 
হইলে অবশ্তই উহা সমুদ্রলে নিমগ্ন হওয়াই সম্ভব। এরূপ 
বলে অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে যে, এক সময়ে এ 
ৃক্ষাদি প্রাচীন ব্্পৃষ্ঠ পরিশোভিত করিয়াছিল, কালে উহা 
ডুমিক্পাদ্দি কোন নৈসগিক কারণে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া 
গিয়াছে । তাহার পর নদীত্রোতে এই প্রভূত মৃত্পিগ্ড তদুপরি 
সঞ্চিত হইয়া বর্তমান স্তরগুলি সংগঠিত করিয়াছে ; অথবা সেই 
সময়ে এ স্থান ক্রমশ: চররূপে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উদ্ধে উঠিয়াছিল। 

ভূপঞ্জর মধ্যে নিহিত এই সকল বনমালা কালে ধ্বংস প্রাপ্ত 
হইয়া কয়লায় রূপান্তরিত হইয়াছে । বাঙ্গালায় এই কয়লার 
খনির অভাব নাই । রাণীগঞ্জের কয়লার খনি বিশেষ বিখ্যাত। 
এখন বরীকর ও বীকুড়া জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানে কয়লার 
খাদ কাটয়। কয়লা উত্তোলিত হইতেছে । এই সুবিস্তৃত খাদ 
ৃষ্টে অনুমান হয় যে, প্রাচীনযুগে রাণীগঞ্জ হইতে বরাকর পর্য্ত 
একটা নিবিড় বন বিরাজিত ছিল। | কয়লা ও প্রস্তর শব দেখ] 

কয়লা ভিন্ন ভূগর্ভে লৌহও পাওয়া যায়। বরাকর ও বীর- 
ভূমে কারখানা করিয়া লোহা গালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল । 
এখনও স্থানে স্থানে দেশীয় প্রথায় লোহা গালাই হইয়া 
থাকে। [লৌহ দেখ।] 

পূর্বে এখানে সমুদ্র-জল হইতে লবণ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয়েব 
জন্ট একটী বিস্তৃত কারবাব ছিল। গবর্মেন্ট বিলাতী লবণ- 
বাণিঙ্গের হিতার্থে দেখয় লবণ প্রস্তত প্রথা রহিত করিয়াছেন । 
এখণএ উড়িষ্যা ও ২৪ পরগণার স্থানবিশেষে রাজকীয় বিধি 
অনুসারে দেশীদ্ধ মানুদ্র লবণ প্রস্তত হইয়স। থাক্ে। [ লবণ দেখ ] 


বঙ্গদেশ ( অধিবাসী ) 


টাবু পার্ক 


বাঙ্গালায় উল্লেখযোগ্য কোন পর্বত নাই। উত্তরে একমাত্র 
হিমাচলপৃষ্ঠস্থ দার্জিলিঙ্গ শৃঙ্গভাগ | বাঙ্গালার ছোটলাট বাহাদুর 
তথায় রাজকাধ্যালয়াি স্থাপন করিয়া একটা নগর প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন। এখন এ স্থান ও তৎপাদমূলস্থ কাসীওঙগ, নগর 
্বাস্থ্যাবাসরূপে পরিগণিত । এতত্ি্ন পশ্চিমাংশে বীকুঁড়া হইতে 
ছোট নাগপুর বিভাগ এবং সাঁওতাল পরগণার স্থানে স্থানে 
গণ্ডশৈলমালা দৃষ্টিগোচর হয়। এ পর্বতগুলি বিদ্ধযপা্ হইতে 
প্রস্থত হইয়াছে । বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্বাস১ আগ্নেয়গিরির 
উদগারিত গলিত শ্রাব গড়াইয়া আসিয়া এই পর্বতশ্রেণীতে 
পরিণত হইয়াছে । এ সকল পর্বতের এক এক্টী অংশ বিভিন্ন 
নামে পরিচিত । খশিয়া, জয়ন্তী প্রভৃতি পর্বতমাল! এখন আসাম 
বিভাগের অন্ততূক্ত। উক্ত পর্বত মালার বিভিন্ন স্তরাদির 
বিষয় স্থানাস্তরে বিবৃত আছে। [ পর্বত ও প্রস্তর দেখ। ] 


উৎপন্ন ভ্রষ্য ও অধিব।সী। 


খু্টীয় ১৯শ শতাব্দের শেষ এবং ২*শ শতাৰের প্রারস্ত কাল 
পর্যাস্ত.এই বাঙ্গাল! প্রদেশ বুটিশরাজ্যের শাসন-ব্যবস্থার স্ববিধা- 
করে ৪৭টা জেলায় বিভক্ত ছিল। এীজেলাগুলির মধ্যে ববি- 
শাল ( বাখরগঞ্জ ), ২৪ পরগণা, বদ্ধমান, মেদিনীপুর, দিনাজপুব, 
মুজঃফরপুর, বীরভূম ও হুগলী জেলায় প্রভূত ধান্য উৎপন্ন হয়। 
বাকীপুর বা পানা, শাহাবাদ, ভাগলপুর, দরভাঙ্গা, মুস্গেব, 
সারণ, সাঁওতাল পরগণা, নদীয়া, মালদহ ও মুশিরাবাঁদ জেলায় 
ধান্ত অপেক্ষা! প্রচুর পরিমাণে গোধূম জন্মে। ফরিদপুর, পাবনা, 
ঢাকা, রঙ্গপুর, ময়মনসিংহ, রাজসাহী, জলপাইগুড়ি এবং পূর্ব- 
কথিত ২৪ পরগণা, নদীয়া ও হুগলী জেলার স্থানে স্থানে 
পাঁট, তামাক, শুট, হরিদ্রা প্রভৃতি উৎপাদিত হইয়৷ তথাকার 
নান! নগরে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। এতত্তিনন বীকুড়া, চট্টগ্রাম, 
নোয়াখালী, ত্রিপুরা, বগুড়া, গয়!, পূর্ণিয়া, হাজারিৰাগ, 
লোহারডাগা, বালেশ্বর, কটক, দার্ষিলিন্, যশোর, মানভূম, 
পুরী, চম্পারণ্য ( চম্পারণ ), সিংহতূম, ত্রিহুত, খুলনা প্রভৃতি 
স্থানেও বিস্তৃত চাস আছে। বর্তমান কালে হাবড়া উপবিভাগে 
মেজিষ্্রেসী স্থাপিত হওয়ায় উহ! একটা সদর জেলারূপে পরি- 
গণিত। রাজনৈতিক হিসাবে কলিকাতা মহানগরীও একটা 
জেল! বলিয়! পরিগৃহীত। এই সকল জেলার বিচার সদর তত 
স্থানের প্রধান নগরীতে স্থাপিত । বিশেষ বিবরণ জেলার ইতি- 
হাসে এবং তথাকার নগরসমূহের ভৌগোলিক বিবরণপ্রসঙ্গে 
বিবৃত হইয়াছে । [ তত্তৎ শব দ্রব্য । ] 

এই প্রর্দেশের প্রত্যেক জেলায় ও তাহার বিভিন্ন উপবিভাগে 
অনেকগুলি নগর আছে, এ নগরগুলি প্রধানতঃ তথাকার 


বঙ্গদেশ ( অধিবাসী ) 





বাণিজ্যকেন্্র বলিয়া পরিগণিত । তন্মধ্যে যে গুলি বিশেষ 
সমৃদ্ধ ও ধনজনপূর্ণ, নিয়ে তাহাদের নাম উল্লেখ করা গেল-- 


নগরের নাম লোক নগরের নাম লোকসংখ। 
কলিকাতু। সহরতলী, ভবানী- বর্ধমান ৩৪ হাজার 
পুর কালীঘাট একত্র ৮ লক্ষ মেদিনীপুর ৩৩॥ » 
পাটনা ১ লক্ষ ৭১ হাজার হুগলী ওচুচুড়া ৩১ + 
হাবড়া ১ ” ৫ ৮» আগরপাড়া ৩০) » 
ঢাকা ৮০ ০, বরাহনগর ৩০ » 
গয়। ৭৭ » শান্তিপুর ২৯॥ » 
ভাগলপুর ৬৯ & কষ্$নগর ২৭| & 
দবভাঙ্গা ৬৬ ৪ শ্রীরামপুর ২৫॥ ) 
মুঙ্গের ৫৬. হাজীপুর ২৫ » 
ছাপরা ৫২ » বহরমপুর ২৩। » 
বেচার ৪৯ » পুরী ২২ » 
আরা ৪৩ » নৈহোটা ২১ » 
কটক ৪৩ » বেতিয়া ই 
নুজঃকরপুরা.: ৪২॥ » সিরাজগঞ্জ ২১ & 
মাখণাবাদ ৩ন| », চট্টগ্রাম রত 18 
দানাপুর ৩৮ ১) বালেখর ২০ ৯, 


ঈবগত ১৯০৫ খুষ্টান্বে রাজকীয় নিয়মানুসারে বঙ্গরাজ্যকে 
বিখও কারয়। উহার কতকাংশ লইর়া আসাম বিভাগের অস্তভুক্তি 
করা হইয়াছে । এই মিলিত প্রদেশ এক্ষণে “পৃর্ধবন্গ ও আসাম 
গুদেশ' বলিয়া পরিচিত । প্রাচীন বাঙ্গালা হইতে চট্টগ্রাম, নোয়া- 
খালী, বগুড়া, পাবনা, ময়মনপিংহ, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, ফরিদ- 
পুন ও রাজশাহী জেণা বিচ্ছিন্ন করিয়া এই বিভাগে সংযুক্ত করা 
হইয়ছে। পক্ষান্তরে সীমা-সামঞ্জহ্ত রক্ষা হেতু মধ্যপ্রদেশ 
হইতে সম্বলপুর বিভাগ বাঙ্গালা প্রেসিডেন্পীতুক্ত করা হইয়াছে। 

বাঙ্গালার জনসংখ্যা প্রায় ৭ কোটি হছবে। এই ৭ কোটির 
মধ্যে গ্রায় ৪ কোটি ৬০ লক্ষ লোক বেকার । এই কারণেই যে 
দেশের কারিদ্র্য উত্তরোত্তর পরিবর্ধিত হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। এ ৪॥* কোটি লোকের মধ্যে শিশু বালিক! ও রমণীগণ 
গৃহীত। তন্মধ্যে ৩ কোটি ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার লোক গৃহকন্মার্দি 
ব্যতীত অপর কোন কার্যই করে নাঁ। অবশি্* ৪০ লক্ষ 
৫০ হাজার স্ত্রীলোকের মধ্যে প্রায় ২* লক্ষ কৃষিকাধ্যের 
সহযোগিতা! করে এবং তদবশিষ্ট ক্লকারথানায় ও গৃহস্থের 
বাটাতে কার্যে লিপ্ত থাকে । কতকগুলি বাঁ বাশের কাজে, 
ডাকের গহন! ও জরি প্রস্তুতি প্রস্তুত কাধ্যে বা তদনুরূপ সামান্ত 
শিল্পকার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। ৩ কোটি ৪৭ লক্ষ পুরুষের মধ্যে 
পায় ১ কোটি ৫৮ লক্ষ ৩ হাজার লৌক বেকার । ইহাদের 
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৩, হাক্জার লোক কৃষি ও ভূসম্পত্তিভোগী, ২৫ লক্ষ কল- 
কারথানায় ও বিভিন্ন শিল্পকার্ষ্যে নিযুক্ত রহিয়াছে । অনুমান 
১০ লক্ষ বাণিজ্যকার্যে লিপ্ত । তদপেক্ষা কিছু কম দাসত্ব- 
শৃঙ্খলে আাবন্ধ। অবশিষ্ট প্রায় ৬ লক্ষ ২৫ হাজার লোক 
গবমেন্টের বেতনভোগী কর্মচারী । 


হিন্দু, মুসলমান, খুষ্টান প্রর্গত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জাতি 
লইয়। বাঙ্গালার এই অধিবাসিসংখ্যা গঠিত। প্রত বঙ্গবাসীর 
মধ্যে সামাজিক মধ্যাদানুসারে যে যে শ্রেণীগত বিভাগ হইয়াছে, 
নিয়ে তাহাদের নাম বা লামাজিকসংজ্ঞা লিখিত হইল +._ 

হিন্দু -ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ক্ষত্রিয় বা রাজপুত; বৈদ্ধঃ বাভন, 
বেণিয়া, গোয়ালা, আহীর, সদেগাপ, কৈবর্ত, জেলে, তিওর, 
পোদ, তেলী, কলু, শুড়ী, কুমার, কামার, গৌড়, তাত্বলী, 
কোএরী, কৃম্মী ইত্যাদি এবং অনাধ্য--সওতাল, কোল, ওরাওন, 
মুণ্ডা, ভুঁইয়া, ভূমিজ, খরবার, কোচ ইত্যাদি। অদ্দিহিদদু__ 
চগ্তাল, কোচ, পলী, রাজবংশ, বাগদী, বাওবী, চামার, সুচী, 
দোসাধ, মুসাহর, পাপী গ্রত্ুতি।* এই সকল ও বঙ্গবাসী অন্যান্য 
জাতির বিবরণ অন্তর প্রদত্ত হইয়াছে । [ তত্তুৎ শব্ধ দেখ । ] 

পূর্বে কগিত হইয়াছে যে কৃষিকাধ্যই এখানকাব অধিবাসি- 
বর্গের প্রধান উপন্বীবিকা ৷ উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান্য ও পাট 
প্রধান, তষ্টিন্ন এখানকার ককষকগণ আবশ্তক মত তৈলকর বীজ, 
ছোলা, কলাই প্রভৃতি নান শস্তের চাস করিয়া থাকে । আমন, 
আউস, বোরো এবং উরী বা জাড়া (জলা ) ধান বিভিন্ন সময়ে 
উৎপন্ন হয়। সরিষা, তিসি ও কলাই প্রভৃতি রবি শস্ত সময়াস্তরে 
উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। পাট বা কোষ্টাব চাস এখন উত্তরোত্তর 
বাড়িতেছে, কিন্তু নীলেন চাস উঠিয়া যাইতেছে । পূর্ববঙ্গের নীল- 
কুটামাত্রই এখন পতিতাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে । পশ্চিম 
বঙ্গের কএকটা স্থানে মাত্র নীল পচান হইতেছে। হিমালয- 
পাদমূল্থ দার্জিলিঙ্গ জেলাসমূছে চা ও সিন্কোনা এবং ভাগলপুধ 
ও বেহার অধ্চলের নানাস্থানে অহিফেনের চাস আছে। 

বর্তমান অবস্থ!। 

অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবাসী বাঙ্গালী জাতির 
অদুষ্টও ক্রমশঃ মন্দ হইয়া পড়িতেছে। যে বাঙ্গালীর বীর'ং- 
কাহিনী চিরন্তন কাল হইতে ইতিহাসের উজ্জল চিত্রপটে প্রতি- 
ফলিত রহিয়াছে, সেই বাঙ্গালী আঞ্জি অন্নদায়ে লালায়িত। 
মহাভারতীয় যুগেও বঙ্গীয় বীরগণের প্রভাব দিগন্তে রাষ্ট্র 
হইয়াছিল। স্বাধীন বাঙ্গালী রাজগণ দোর্দও প্রতাপে রাজা- 
শাসন করিয়া গিয়াছেন। শুরবংশ, পাঞজবংশ ও সেনবংশয় 
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বিবৃত আছে। বাঙ্গালা মুসলমানের পদাবনত হইবার পরও 
বারভূঁয়ার অতুল প্রতাপ সমগ্র বঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। 
রাজা প্রতাপািত্য, কংসনারায়ণ, সীতারাম প্রন্তৃতির বীরত্ব- 
কাহিনী ও যুদ্ধনিপুণতার বিষয় কে না অবগত আছেন? 
বেশী দিনের কথা নহে, খুষ্টীয় অষ্টাদশ শতান্ধের মধ্যভাগে 
জ্রানকীরাম, মোহনলাল প্রভৃতি বাঙ্গালী বীরকে আমরা 
বাঙ্গালার রণক্ষেত্রে সদলবলে অবতীর্ণ দেখিতে পাই । তৎ- 
পরে. উনবিংশ শতাবে লেফ.টেনান্ট কালুঘোষ? সে বীরত্ব 
প্রভাবের অক্ষুপ্ন রশ্মি বহন করিয়াছিলেন-_-আজিও শ্রীমান্‌ 
স্থরেশচন্ত্র বিশ্বাস ব্রেজিল রাজ্জো বাঙ্গালীর বীরত্ব ভাতি উদ্ভাসিত 
করিতেছেন । কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইংরাঁজরাজের কঠোর শাসনে 
৭ রাজদগুবিধির নিয়মবশে সকল গৌরব ও খ্যাতি কোথায় 
বিলুপ্প হইয়াছে, তাহার নিদর্শনমাগ্রও যেন নাই। 

সথপ্রসিদ্ধ ও প্রাচীন বাঙ্গালার বিভিন্ন রাঁজবংশগুলি আর 
সেরূপ রাজশক্তিসম্প্ন নহেন। দরিদ্রতাদদোষে তীহারাও 
সবলে এখন নিস্তেজ ও নিষ্পভ। তাহাদের বংশধরগণ 
এক্ষাণে উপাধিভারমান্্ বহন করিয়াই সন্ত্ট। কোন কোন 
রাছবংপ খণজালে জড়িত হওয়ায় গবমেণ্টের অধীন থাকিয়া 
বৃদ্িমাত্রের উপভোণী হইতে বাধ্য হইয়াছেন। বদ্ধমান- 
রান্ত, বিষুপুররাজ, ছোটনাগপুর ও চঙ্গ-ভাকরের রাজদয়, 
দরভাঙ্গাপতি, খুর্দারাজ, যশোবরাঁজ, কোচবিহার-রাজ,নদীয়ারাজ, 
নাটোররাজ, রামগড়ের রাজা এবং সরগুজা ও উদয়পুরের 
নরপ্তিবংশ এক্ষণে বল, বীর্য ও সামর্থাহীন হইয়া পড়িয়াছেন । 
এতদ্রি্ন আরও অনেক জমিদার ও রাজা আছেন, তাহারা রাজানু- 
গ্রহ লাভ ভিন্ন, কখনও স্বাধীনতা লাভেচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। 
বরং রাজ্জাম্ুগ্রহলাভেচ্ছায় এবং স্বীয় বিষয়বাঁসনা! পরিতৃপ্রি- 
কামনায় নিরন্তর অবিবেচকের গ্যায় দরিপ প্রজাবৃনের রক্ত- 
শোষণ কবিতেছেন। অর্থক্ষয়নিবন্ধন গ্রজার বাহুবল অপ- 
নোঁদিত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রাজশক্তিরও অভাব 
ঘটিতেছে ৷ ধনহারা প্রজাগণ এইরূপে অন্ন বিনা মারা 
যাইতেছে । তাহার উপর ভগবান্‌ কষ্টের উপর কষ্ট দিতে- 
ছেন, দীনছুঃখীর ছুরদৃষ্টক্রমে ছুর্ভিক্ষের পর ছূর্ভিক্ষ আসিরা দেখা 
দিতেছে, অনাবৃষ্টি হেতু জলাভাবে অন্নাভাব ঘটিয়া প্রজার 
সর্বনাশ সাধিত হইতেছে। 

ধর্ম । 

এই সকল অধিবাসীর মধ্যে প্রধানতঃ হিন্দু, মুসলমান, 
দেশীয় ও বৈদেশিক খুষ্টান্‌ এবং আদিম অনাধ্য-ধর্দসেবী দৃষ্ট হয়। 
হিন্দু, মুসলমান ও খুষ্টানধর্্মাবলম্বী হইলেও তাহারা সম্প্রদায়- 
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শ্রেণীভাগ আছে এবং তাহার মধ্যে আবার রামানন্দী, ববীরপন্থী 
প্রভৃতি যেরূপ সাম্প্রদায়িক বিভাগ দেখা যায়, মুসলমানের 
মধ্যেও সেইরূপ সিয়! ও সুন্নী ব্যতীত ওহাবী, ফরাজী প্রভৃতি 
পৃথক মত বিদ্যমান আছে। আবার খুষ্টানদিগের মধ্যে রোমান্‌ 
কাথলিক, গ্রীকচার্চ ও প্রটেষ্টান্ট সমাজ ব্যতীত মেথডিষ্ট চাপেল, 
ওয়েস্লিয়ান' মিসন, এপিসকোপেলিয়ান মিসন, লুদ্দারন্‌ মিসন 
প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক মতভেদ দৃষ্ট হয়। অনারধী সম্প্রদায়ের 
ধর্মমত স্থানভেদে পৃথক্‌ পৃথক্‌। 

বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্্মজোতের প্রবল ৰন্ঠ/ এক সময়ে বাঙ্গালা 
অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত ছিল। পালবংশীয় বৌদ্ধ রাজ- 
গণের অধিকারে বৌদ্ধধর্মের যে অক্ষুণ্ণ প্রভাব বাঙ্গালায় বিরাজ 
করিয়াছিল, আজিও তান্ত্রিক উপাঁসনায় তাহার প্রভূত নিদর্শন 
রহিয়াছে । বৈদিক উপাসনাপদ্বতি তৎক।লে একবারেই বঙ্গ- 
রাজ্য হইতে অন্তর্থিত হয়। স্ভাই মহারাজ আদিশুর কনোছ 
হইতে পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া বাক্গালায় বেদমার্গ প্রশস্ত 
রাখিতে চেষ্টিত হন। তাহার পরবত্ত; সেনবংশ্ীয় হিন্দুরাজগণও 
হিন্দুধন্মপ্রতিষ্ঠাকল্পে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন । বল্লালেব 
কৌলীন্ত-মরয্যাদা। এই ব্রক্মণা-প্রভাৰ বিস্তারের অবান্তর ফল। 

বৌদ্ধ ও হিন্দুর সমসময়ে বাঙ্গালায় জৈনধর্মের বিস্তার 
ঘটিয়াছিল। এখনও নানা স্থানে জৈন ও বৌদ্ধকীন্তি পরি- 
লক্ষিত হইয়া থাকে। এ সকল কীর্ভির বিবরণ বাঙ্গালাব 
প্রত্ুতত্ব প্রসঙ্গে রিবূত হইয়াছে । | হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধধন্মের 
(বশেষ বিবরণ তত্তৎ শবে দ্রষ্টব্য । ] 

অতঃপর সেনবংশের অধঃপত্বনে বাঙ্গালার মুসলমানের 
অভ্যুদয় ঘটিলে এখানে পাঠান, মোগল প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর 
ইস্লাম-ধন্মীবলঘ্বীর অভ্যুদয় হয়। সেই সঙ্গে বঙ্গবাসিগণও ইস্লাম- 
ধর্ম দীক্ষাগ্রহণ করে। সেই সময় হইতে বাঙ্গালায় অনেক 
মুসলমান সাধু, ফকির পীর প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়াছে। এ 
কল পীরস্থানে আজিও মেল! হয় এবং হিন্দু মুসলমান উতর 
শ্রেণীর লোক তথায় যাইয়৷ তক্তিপূর্বক পুজা দিয়া থাকে। 
বহুকাল মুসলমান সহবাসের ফলে, হিন্দুসমাজে সত্যনারায়ণের 
( সত্যগীর ) পুজা প্রবর্তিত হইয়াছে । [ মুসলমান শব দেখ। ] 

বাঙ্গালায় মুসলমানরাজত্বের মধ্যকালে অর্থাৎ খু্রীয় ১৫শ 
শতাবঝের শেষ সময়ে ১৪৮৫ খুষ্ঠাবে নবদ্ীপধামে শ্রীচৈত্ মহা" 
প্রভুর আবির্ভাব ঘটে। বঙ্গের সুবিখ্যাত সুলতান হুসেনশাহ ও 
নসরৎ শাহের রাজত্বকালে তিনি স্বীয় বৈষবমত প্রচার কারন 
তাহার তিরোধানের পর, বৈষ্ঞবধর্ম্ম উত্তরোত্তর 
করিতে গাকে। তাহার সমসাময়িক ও পরবর্থী বৈষব ঝুঁবিণ 


বঙ্গদেশ ( পুরারৃত্ত ) 





তরি 


ধর্ম প্রচারের সহায় হইয়াছিলেন। তাহারা উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সংস্থৃত 
গ্রন্থ রচনা এবং কাহারও কাহারও বাঙ্গীল। অনুবাদ করিয়া জন- 
সাধারণের নিকট ভাগবতাদি প্রোস্ত বৈষ্ঞবধর্মমের বিশদ মন্দ 
বাখা! করিয়া যান। তাহাদের সেই সুললিত পদলহরী পাঠ ও 
গান কুঁরিয়। অনেকেই বিষুগ্ধচিন্তে শ্রীচৈতন্তের পদে আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। শ্রীজীব গোস্বামী, রূপসনাতন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, 
কবিকর্ণপুর, নরোত্মম দাস, বাস্থঘোষ, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ- 
দাঁস, বিগ্তাপতি, জয়দেব প্রতৃতি বৈষুব কবিবৃন্দের জ্ঞানগাথা 
অগ্যাপিও বাঙ্গালার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পত্যস্ত প্রতি- 
ধ্বনিত হইয়া থাকে । [শ্রীচৈতন্ত ও অপরাপর কবির নাম দেখ ।] 

বৈষ্ণব-ধর্মবৃক্ষের শাখা প্রশাখারূপে কর্তাভজা, গুরুসত্য, 
সতী-মা, হরিবোলা, রাতভিকারী এবং উৎকলের সৎকুলী, 
অনস্তকুলী, কবিরাজী, নিহঙ্গ, বিন্দুধারী, অতিবড়ী প্রত্ৃতি 
মতের উঠ্ভব হইলেও প্ররুতপক্ষে তাহা অভিনব ধর্ম 
মত বলিয়া গ্হীত হয় নাই । খুষ্টীয় ১৯শ শতাৰের প্রারস্তকালে 
রাঞ্জা রামমোহন রায় বেদান্ত মত প্রতিপাগ্য ত্রাহ্মমত প্রচার 
করেন। তাহা হইতেই আদি-ব্রাঙ্মষসমাজের খ্যাতি। তৎ্পরে 
তার গ্রবর্ঠিত মতের সংস্কার করিয়া মহাত্মা কেশবচন্তর সেন 
নববিধান (ব্রাহ্ম ) মত প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। [ রামমোহন রায়, 
কেশব্চন্দ্র সেন ও ব্রাঙ্ষসমাঁজ শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য | ] 

মহাস্ব। রামমোহন যে সময়ে দক্ষিণ-বঙ্গে ব্রাঙ্মমত প্রতিষ্ঠা- 
গসঙ্গে সভীবাভাদি নিবারণরূপ হিন্দুধন্ম মত বিকদ্ধ ঘোরতর 
এগাজ বিপবক আন্দোলন লইয়া হিন্দু অন্নিবাসিবর্গকে বিব্রত 
কিয়া তুলিতে ছিলেন, প্রায় সেই সময়েই ১৮২৮ খুষ্টাঝে পূর্বব- 
বঙ্গে হাজী সরিৎ উল্লা ফরাজী নাঁদক মংস্কৃত ইস্লাম ধর্মমত 
প্রবর্তন দ্বারা সুরী সম্প্রদায়ের এক অভিনব শাখা বিস্তার 
কাবয়াহিলেন *। [ ফরাজী দেখ। ] 


বঙ্গের পুরাবৃত্ত। 

মতি প্রাচীন ক্কাল হুইতে বঙ্গদেশ নান! জনপদ্দ ও নানা! 
কু্ররাজ্যে বিভক্ত । এখন বাঙ্গাল বলিলে আমরা পশ্চিমে 
বেহ।বের সীমা হইতে পূর্বে চট্টগ্রাম ও আসামেব সীমা এবং 
উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে বঙ্গোপমাগর ও 
উড়িষ্যার সীমা পর্যন্ত বুৰিয়া৷ থাকি। কিন্তু পুর্ববকালে এব্ূপ 
ছিল না। কখন ইহার আয়তন বৃদ্ধি হইয়াছে, কখন বা নানা 
রাজ্যে বিভক্ত হইয়। একটা ক্ষপ্রু দেশ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। 
বন্ধের ইতিহাস আলোচনা করিলেই তাহার বেশ পরিচয় 

পাওয়া ষাইবে। 
8 0৮5 095৮ 810 38068 06 191891 এ্র্থ 
অস্থান্ত সপ্প্রদায়ের সংক্ষেপ পরিচয় গ্রষ্ট্য 
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সস ও সী” বত বল ্ 


বৈদিককালের বঙ্গ! 

প্রথম দেখিতে হইবে, বঙ্গ নামটা কত প্রাচীন? এবং 
বিঙ্গ' বলিলে কোন্‌ স্থান বুঝায়) জগতের আদি-গস্থ খক্‌- 
সংহিতায় অনার্ধ্যনিবাস “কীকট* (পরবর্তী নাম মগধ ১, 
খগেদের ধতরেয় ব্রহ্গণে পু ঘ এবং অর্ধ-সংহিতায় অজ” 
দেশের উল্লেখ থাকিলেও 'বঙ্গ' নাম নাই | আমরা খগরদেব 
এঁতারেয় আরণ্যক ( ১।১।১) সর্ব প্রথম বঙ্গ নাম পাই । যথা _- 

“ইমাঃ প্রজাস্থিআো অন্থ্যায় মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি | 

বঙ্গাবগণাশ্চেরপাদান্না! 'মর্কমভিতো বিবিশ্র ইতি” ॥॥ 

*বঙ্গাং' অর্থাৎ বঙ্গদেশনাসিগণ, “বগধাঃ। অর্থাৎ মগধবাসি- 
গণ এবং “চেরপাদাঃ, অর্থাৎ চেরজনপদবাসিগণ । এই ত্রিবিধ 
প্রজাই কি ছ্র্বলতা কি দুরাহার ওকি বহু অপত্যতায় কাক, 
চটক ও পারাবতাদি সদশ। 

বাস্তবিক বৈদিকমূগে বঙ্গদেশ অনাপ্যনিবাঁস বলিয়া গণ্য 
ছিল। এই অনাধ্যঙাতিদিগকে লক্ষ্য করিয়া প্রাচীন ভাষ্যকারগণ 
বঙ্গাবগধের রাক্ষস অর্থ করিয়া থাকিবেন। আনন্দতীর্ঘ সেই 
প্রাচীন তাষোরই অনুবর্তী হইয়াছেন । 
_ কেবল এতবেয় আরণাক বলিয়া নহে, খক্সংহিতায় 
কীকট বা মগধ অনাধ্যনিবাস বলিয়া নিনিতি। এীতরেয় 
্রাহ্মণেও পু: বা পুণ্ডজনপদবাসী “দস্থানাং ভূমিষ্ঠ” 


বা 














(৯) খক সংহিত। ৩।৫৩।১৪। (২) এতরেয় ত্রঙ্ষণ ৭১৮। (৩) অথর্ব 
সংহিত। ৫1২২।১৪। 

(৪) এখনে ভাধ্াক।র “বঙ্গ: বনগত। বৃক্ষ: অধগধা; ব্রীছিযবাদা! ওষধয়১। 
উঈরগাদ|: উরঃপাদাঃ সর্প এইরূপ অর্থ করিয়ছেন। আবার ভাষাটাক।কার 
আনন্দতীর্ঘথ 'বয়।ংসি' অর্থে পিশাচ) “বঙ্গ।বগধঃ অর্থে রাঙ্গল এবং 'ঈর- 
পাদা) অর্থে অন্থর নিদ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং ভাষ্যকার ও টাকাকারের 
মধ্যেও যথে্ঈট মতভেদ দেখ। যাইতেছে । ভাষ্যকার যেখানে বৃক্ষ, ওদধি ও 
সর্প অর্থ করিলেন, তাহারই টীককার সেই স্থানে পিশাচ, রাক্ষদ ও অহথর 
অর্থ স্বীকার করিয়ছেন। এইবপ মতভেদ দেখিয়। অধ্য।পক মেক্ষমূলর 
লিখিয়াছেন__[১049101% 0087 ৮76 011 014 86111)10 10810165 11069 
ড07%, 00081 &০০ (95801 1)03 01079 24১৮ ৬০] [, 
[,202/,) অধ্যাপক সতাব্রত সামাএমী সহাপয়ও তাহার ত্রগীটাকার 
এইকপ বাংখা। করিয়াছেন_- 

শঅন্মন্মতে তত্র “বঙ্গাবগধ।শ্চেরপাদা? ইতান্ত ব্যাধ্যানায়েদৃশং কষ্টকল্পনং 
নিষ্প্রয়োজনম্‌ ; অপি 'বঙ্গা' বঙ্গদেশীয়তি বিগধ।' মগধা চেরপাদা ১ চেরনামঙগন- 
পদবাদিন;। তাক্্রিবধা এব প্রাঃ “বয়াংদি কাকচটকগারাবতা দিসদৃশাঃ। 
ছুব্বলত্তেন চ সাদৃগ্তম্। হহাঙ্গদেশস্তাপি মগধতেন পরিগ্রহঃ। কলিঙ্গ সৌরা্য়ো: 
কালঙ্গান্ধয়ে্বেভয়েরেব চেরপাদ ইতি।” (পৃঃ ১৬৩) 

তরে আরণাকের উদ্ধত অংশের শেষোক্ত অর্থ সমীচীন বলিয়া 


গ্রহণ করিলাম। 


এপপস্পশ পট পাপা পপাািশিশীশ শশা শীপীশীশীশ্সীশিশশীস্পীাশিিতি ০ 





পি শী 


পপ 


বঙ্গদেশ ( পুরারৃত্ত) 


পপ সাপ পালা -প লা াস্পিপীশিী 
পি 


অর্থাৎ দস্থ্যুদিগের জনক বলিয়া ঘ্বণিত এবং অথর্বসংহিতায় 
অঙ্গ ও মগধবাসীর প্রতি অনারধ্যোচিত শ্লেযোক্তি দেখা বায়। 
সকল প্রমাণ হইতে মনে হইবে যে, বৈদিকযুগে বর্তমান 
বেহার হুইতে বাঙ্গল! প্যন্ত ভূভাগে অনাধ্য বা আধ্্যেতর 
জাতির প্রভাব বিস্তৃত ছিল। অনাধ্যপ্রভাব হেতুই এঁ 
সঞ্কল স্থানে আর্ধযগণ বাস কর! সুবিধাজনক বা! নিরাপৰ মনে 
করিতেন না। এমন কি, বৌধায়ন ধর্মস্থত্রে লিখিত আছে যে 
বঙ্গ, কণিঙ্গ, পু, প্রহৃতি দেশে বেড়াইতে আসিলেও ভ্রমণ- 
কারীকে পুনস্তোম ব! সর্ববপৃষ্ঠা ইষ্টি করিতে হইত। 
মন্ুসংহিতা-রচনাকাঁলে সম্ভবতঃ বঙ্গের নিজ্জন বনমধ্যে 
ছুই একজন আশ্যন্ধধির আশ্রম গঠিত এবং সেই সঙ্গে এ সকল 
গান তীর্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। মনুসংহিতাকার তাই ব্যবস্থা 
করিয়া গিয়াছেন যে, তীর্ঘযাত্রা ব্যতীত অঙ্গ বঙ্গাদি দেশে কোন 
আর্ধ্যসস্তান যাইতে পারিবে না,-_তীর্ঘযাত্র! ব্যতীত গমন করিলে 
দ্বিজাতিকে পুনঃ সংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে ।* 
প্রতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড গণ * বিশ্বামিরের সন্তান বলিয়! 
নির্দিষ্ট '। অথচ মনুসংহিতায় পৌগু,কগণের বৃবলত্ব বা শূড্রত 
প্রাপ্তির কথা আছে । (১৪৪৪) ইহাতে মনে হইবে যে 
যখন বিশ্বামিত্রের বংশধরগণ এদেশে আসিয়া বাস করেন, তখন 
এদেশে অপর আধ্য ত্রৈবধিকের বাস ছিল না, একারণ ব্রাঙ্গণ 
অভাবে তাহাদের সংস্কার লৌপের সহিত তাহারা বৃষল ও এখান- 
কার অনাধ্যজাতির সংবে দস্থ্য বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছিলেন। 
[ দন্থ্য ও বৃষল দেখ । ] 
কোন্‌ সময়ে বঙ্গদেশে আধ্যসত্যহ। প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহা 
ঠিক জানিবার উপায় নাই। রামায়ণের সময়ে স্যররপাত ও 
মহাভারতীয় যুগে আর্ধ্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার 
গ্রমাণ পাওয়া যায়। রামায়ণে লিখিত আছে যে চন্ত্রবংশীয় 
অমূর্তরজা নামে এক রাজা ধর্মারণ্যের নিকট প্রাগ জ্যোতিরপুর 
স্থাপন করেন।* শতপৎত্রাঙ্গণ প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থ হইতেই 
গ্রমাণিত হইয়াছে যে, বনু পূর্বকালে মিথিলায় বিদেঘ মাথব 
কর্তৃক আধ্যসভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল ৯ বর্তমান জল্পাইগুড়ী 


রি শি তি 





ক্গপুর হইতে আসামের পর্বসীম পর্যন্ত প্রাচীন 'প্রাগংজ্যোতিষ' 





(4) “অঙ্গবঙ্গ কলিজেযু সৌরাষট্রমগধেষু চ। 

তীর্থযাত্র।ং বিনা গচ্ছন্‌ পুলঃনংক্ষারমর্থতি ॥” (মনু) 
(৬) মালদহজেলায় এখনও পুণ্ত,গণের বাদ আছে। [ পণ, দেখ] 
(+) “এতেহস্ক। পৃণ্ত1: শবরাঃ পুলিনদ। মৃতিব। ইত্যুদ্তয। 

বহষে। ভবন্ত, বৈ মিআ। দগ্ানাং তুয়িউ121৮ (৭1১৮) 
(৮) রামায়ণ ১৩৫ সর্গ। 
(৯) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম ভাগ ৬* পৃ্ঠ।। 








গর্জদেশ ( পুরাবৃত ) 


গ্রাগজ্যোতিষের রাজধানী । এখন কথ! হইতেছে যে, মিথিলা 
(বর্থমান দরভাঙ্গা ) ও আসামে আধ্যসভ্যতা বিস্তৃত হইল, 
অথচ মধ্যে অঙ্গ, বঙ্গ ও পৌ্ডে আর্যোপনিবেশ স্থাপিত ইয় 
নাই, তাহা কি কখন সম্ভবপর? মহাভারতে কর্ণপর্ক্ে (৪৫অ3) 
লিখিত আছে, "পৌগ্,, কলিঙ্গ, মগধ ও চেদি দেশীয় মহাত্মারা 
সকলেই শাশ্বত পুরাতন ধর্দদ সবিশেষ অবগত আছেন এবং 
তদনুসারে কাধ্য করিয়া থাকেন”।* এই মহাভারতের উক্ত 
হইতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে তৎপূর্কেই পৌগ্ডে, অর্থাৎ 
এখনকার উত্তর বঙ্গে বৈদিক ধর্ম ও আধ্যসভ্যত৷ প্রবেশ লাভ 
করিয়াছিল। 
হরিবংশ পাঠে অবগত হওয়া! যায় যে, ধ্যাতিপুত্র পুরুর 
অধস্তন ২২শ পুরুষে মহারাজ বলি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 
পরম যোগী ও নৃপতি ছিলেন। ইহার বংশধর পাঁচ পুত্র অঙ্গ 
বঙ্গ, সুঙ্গ, পুত ও কলিঙ্গ। ইহারাই মহারাজ বলির ক্ষত্রিয় 
সম্তান, কিন্তু তাহাদের বংশধর পুত্রগণ কালক্রমে ব্রাঙ্গণত্ত 
লাভ করেন।১ | 
মহাভারতের আদিপর্ব্বে (১০৪ অধ্যায়) বণিত হইয়াছে, 
“ভূলোক পরশুরাম কর্তৃক নিঃক্ষপ্রিয় হইলে অনেক ক্ষত্িয়-পতথী 
বেদপারগ ত্রাঙ্গণদ্ারা সন্তান উত্পাদন করিয়া লইলেন। 
বেদের বিধান এই, যে পাণিগ্রহণ করে, তাহার ক্ষেত্রে যে 
সন্তান জন্মে, সেই সন্তান তাহারই হয়। অতএব ধর্মমাচরণ 
ভাবিয়াই ক্ষত্রিয়পত্রীগণ ব্রাহ্মণের সহবাস করিয়াছিল। এইরূপ 
ক্ষেত্রজ পুত্রের দৃষ্াত্ত দেখাইবার জন্য মহাঁভারতকার এই পুরাতন 
ইতিহাস কীর্তন করিয়াছেন__- 
ক্ষত্রিয়রাজ বলির পুত্রসন্তান হয় নাই। তিনি একদিন 
গঙ্গান্নান করিতে আসিয়া দেখিলেন, এক অন্ধথষি নদীর স্রোতে 
ভাপিয়৷ আমিতেছেন। ধার্মিক রাজা অবিলম্বে তাহাকে 
তুলিয়। নিজ প্রাসাদে আনিলেন। সেই অন্ধ খষির নাম 
দীর্ঘতম । ধার্মিক নরপতি তাহার ক্ষেত্রে পুত্রোৎ্পাদদন করি- 
বার জন্য খধিকে অনুরোধ করেন । তদনুসারে তাহার মহিষীর 
ভিডি র25গরটীাউিগিরাতিরটিটিগতিক 
(১) “কোশলাঃ কাশপৌগু1শচ কালিল। মাগধাত্তখ! 
চেদয়শ্চ মহাভাগ! ধর্দং জানস্তি শাঙতং।” ( কর্পগর্ধ্য ৪৫1১৪ ) 
(১১) গমহাধোগী স তু ঘলির্বভৃব নৃপতিঃ পুর ॥ 
পুত্রামুৎপাদয়ামাস পঞ্চবংশকরান্‌ ভুবি। 
অঙ্গ; প্রথমতে। জজে হঙ্গ; দুক্ষন্তঘৈব চ॥ 
পু কলিঙগশ্চ তখ| হালের: ক্ষতরনূচ্যতে | 
বালেয়া ত্রঙ্গগণ!শ্চৈষ তন্ত বংশকর| ডুবি” 
| (হরিবংল ৩১1৩৩৩৫ ) 


গর্ভে ঝি দীর্ঘতমা পাঁচ পুত্রের জন্ম দেন। এই পঞ্চ পুত্রের 
নম অন, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পু, ও সুন্ধ। তাঁহাদের নামানুসারে 
এক একটা দেশ বিখ্যাত ।১* 

হরিবংশেও লিখিত আছে, পরমযোগী রাজ! বলি উর্ধরেতা 
ছিলেন। এজন্ত তাহার পত্রী সদেষ্ণার গর্ভে মহাতেজ্বী মুনিবর 
দীর্ঘতম! হইতে পঞ্চ ক্ষেত্র তনয় উৎপন্ন হয়। যোগাত্মা! বলি 
সেই নিশ্পাপ পঞ্চ পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়! যোগমার্গ 
আশ্রয় করেন। (৩১ অধ্যায়) 

উদ্ধৃত প্রমাণবলে বলিতে হয় যে, বলি অথবা তাঁহার 
পঞ্চ পুত্র হইতেই অঙগবঙ্গাদি জনপদে বৈদিক সভ্যতা প্রচারিত 
ও চাতুরদধ্য সমাজ গঠিত হয় ।১* 

মহাভারতকার বলিপুত্র অঙ্গ, বঙ্গাির নামাহ্থসারে ভিন্ন ভিন্ন 
দেশের নামোৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত 
অথর্বববেদ, এতরেয় ব্রাহ্মণ ও ্রতরেয় আরণ্যকের অনুবর্তী 
হইলে অবশ্ঠই বলিতে হয় যে আধ্যসভ্যতা বিস্তারের পূর্বে 
অঙ্গ, বঙ্গ, ও পুণ্ডের নাম করণ হইয়াছিল। বলিপুত্রগণ ধিনি 
যেরাজো অধিকার পাইয়াছিলেন, তিনি সেই রাজ্যের নামান্ু- 
সারেই সম্ভবতঃ বিখ্যাত হইয়াছিলেন। যেমন পৌণ্ডের অধি- 
পতি মহাবল বাস্থদেব নানা পুরাণে কেবল মাত্র 'পৌগু ক? 
নামেই পরিচিত আছেন। 

বলিপুত্র অঙ্গের ষঠ পুরুষ অধস্তন অঙ্গাধিপ দশরথ 
রোমা নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইনি শ্রীরামচন্ত্রের পিতা 
দশরথের স্থা ও খধ্যশৃঙ্গের শ্বশুর। লোমপাঁদের প্রপ্রৌত্র চ্প 
হইতে অঙ্গ বাজ্যের রাপ্রধানী চম্পা নামে প্রসিদ্ধ হয়। অঙ্গাধিপ 
চদ্পের গ্রপৌক্র-পৌত্র বৃহন্নলার বিজয় নামে এক পুর জন্মে। 
হবিবংশে তিনি 'বক্গক্ষত্রোত্তর”৪ বিশেষণে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন । 
এই বিজয়ের প্রপোত্রপুত্র অধিরথ সৃতবৃত্তি অবলম্বন করায় 
ক্ত্রিয়সমাজে নিন্দিত হইয়াছিলেন। হত অধিরথ কর্ণকে 





প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া! কর্ণকে সকলে সৃতপুত্র বলিত।'* 





(১২) “অঙ্গ! বঙ্গ; কলিঙ্গশ্চ পু, হন্ষশ্চ তে সুতাঃ। 
তেষাং দেশাঃ সমাধ্যাতাঃ হ্বনামক থিত। তুবি ॥” 
(মহাতারত আদি* ১০৪৫৭) 
(১৩) «বলে টাগ্রতিমন্বং বৈ ধর্মাতত্ রদর্শনস্‌। 
চতুরে। নিরতান্‌ বর্ণা-স্তঞ্চ স্থাপরলিতেতি হ॥” ( হরিবংশ ৩১।৩৮ ) 
(১৪) "্রঙ্গক্ষত্রোত্বরঃ সত্যাং বিজয়োন।ম বিশ্রু ত3।” (হরিবংশ ৩১1৫৭)। 
এখানে 'বঙ্গক্ষত্রোত্বর' শব্দের কেহ অর্থ করিয়ােন) ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় 
উদয় ধর্মাবলম্বী, আবার অনেকে অর্থ করিয়াছেন, “শাস্তি প্রভৃতি দ্বার! 
ব্রা্গণ হইতে উৎকৃষ্ট এবং বীধ্যাদি দ্বার! জতিয় হইতে শ্রেষ্ঠ ।” 


(১৫) হুরিবংশ ৬১ অধ্যায়ে পূর্ববাপর বংশাবলি ও অপর বিবরণ সরষটুব্য। 











যাহা হউক, হরিবংশের বিবঃণে যদি কিছুমাত্র রতিহাপিকতা 
থাকে, তাহ! হইলে অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে যে, পৌরৰ 
কষত্রিয়গাজ বলির সময় অর্থাৎ মহাবীর কর্ণের সপ্রদশ পুরুষ 
ূর্ধ্য হইতেই (বর্তমান সময়ের পাঁচহাজ্জার বর্ষেরও পূর্ববকালে ) 
অঙ্গবঙ্গে ক্ষত্রিয় সমাতরের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছিল। এমন কি, এখান- 
কার অনেক নৃপতি যোগবলে বা কর্মফলে ব্রাঙ্মণত্ব পথ্যস্ত লাভ 
করিয়া-ছলেন। সেই সুপ্রাচীন কাল হইতেই বাঙ্গালীর জন্ম- 
ভূমি বহু সাবিক যোগী, খধি, ভ্ঞানী,মানী ও মহাবীরের লীলাস্থলী 
হইয়াছিল। এই কারণে বৌধায়ন ধর্মে ও মনুসংহিতায় যে 
স্থান আধ্যাবাসের অনুপযুক্ত বলিয়া ঘোধিত হইয়াছিল, 
মহাভারতে বঙ্গ প্রান্ত সেই কলিঙ্গদেশ “যজ্জিয় গিরিশৌভিত সতত 
দ্বিজসেবিত' পুণাস্থান বলিয়া! কীর্তিত হইয়াছে ।,, 
মহাভারত হইতে আমর! আরও জানিতে পারি যে, মহারাজ 
যুধিষ্টিরের রাজহুয় ষজ্ঞকালে এই বঙ্গদেশ নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে 
বিভক্ত ছিল। তীমের পূর্ব দিখিজ্ন উপলক্ষে সভাপর্কে 
লিখিত আছে, 
ভীমসেন স্বপক্ষ হইলেও সুঙ্ধ প্রনুদ্ষদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া 
মগধদিগের উদ্দেশে গমন করিলেন। তথায় দও্, দণ্ডধার ও 
অপরাপর মহীপালধিগকে পরাঞ্য় করিয়া তাঁহাদের সকলের 
সমবেত হইয়াই গিরিব্রজে উপনীত হইলেন এবং জব।সঞ্ধনন্দন 
সহদেবকে সাস্বনাযুক্ত ও করায়ন্ত করিয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া 
কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর পাগুবশ্রেষ্ঠ ভীম 
চতুরঙ্গ বলে পৃথিবী কম্পিত করিয়! শত্রনাশন কর্ণের সহিত 
বৌরতর যুদ্ধ করিলেন এবং তাহাকে সংগ্রামে পরাজিত ও 
বশীভূত করিয়া পর্বতবাসী রাজগণকে জয় করিলেন। অতঃগর 
পাও্ডববীর মোদাগিরিস্থ অতিবলশালী রাজাকে মহাঁসমরে বাহুবলে 
নিহত করিলেন। তব্পরে তীব্র পরাক্রম ও মহাবাহু পুণ্ডধিপ 
বাসুদেব ও কৌশিকীকচ্ছনিবাসী রাজ! মহৌজা এই ছুই নৃপতিকে 
যুদ্ধে নির্্িত করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবিত হইলেন । সপুর- 


,*মেন ও চন্দ্রসেন নরপতিকে পরাজয় করিয়৷ তাশ্রলিগুরাজ, 


কর্ষটাধিপতি, স্থক্ষাধিপতি, ও সাগরবাসা সকল শ্লেচ্ছগণকে 
জয় করিয়াছিলেন 1১ 


০৯-০প আাটএপপ ওযন্্স্৯ সপ 


(১৬) «এতে কলিঙ্গাঃ কোস্তের যত্র বৈতরণী নদী । 

হত্রষজত ধর্দহপি দেবাঞ্রণমেত] বৈ 

খধিভিঃ সমুপাযুক্তং যজ্সিয়ং গিরিশে।ভিতম্‌। 

উত্তরং তীরমেতক্ষি সতত ছ্বিজসেবিতম্‌ ॥* ( বনপর্ন্ব ১১৪৪-৫ ) 
(১৭) “গত; সন্ধান প্র ক্গাংশ্চ শ্বপক্ষানতিবীধ্যবাম্‌। 

বিজিত্য যুধি কৌত্তেরে! মাগধানভ্যবান্ধলী $১৬ 








উদধ ত বিবরণ হইতে বেশ বেশ ঝা যাইতেছে যে, , মহাভারতের 
উক্ত অংশ রচনাঁকালে বর্তমান বাঙাল! প্রেসিডেম্দি মগধ 


( বর্তমান বেহার ), কর্ণের রাজা অঙ্গ (বর্তমান ভাগলপুর 
জেল! ), মোদাগিরি (বর্তমান মুঙ্গের ), পুণড, (বর্তমান মালদহ 
তইতে বগুড়া পর্যন্ত ) কৌশিকীকচ্ছ( বর্তমান ভুগলী জেলা! ), 
বঙ্গ' ( বর্তমান ভাগীরথীর পূর্ববাংশ ), স্ুঙ্গ”” (রা), প্রসুম্ধ, 
তামলিপ্ত (বর্তমান তম্লুক জেলা ১, কর্ধট ইত্যাদি বিভিন্ন 
প্রদেশে বিভক্ত ও তন্তৎ্প্রদেশ বিভিন্ন রাজার অধিকারে বিন্ান্ত 
ছিল। নিয়বঙ্গের অধিকাংশ সে সময়ে সমুদ্রগর্ভশায়ী ছিল । নদীয়া, 
যশোব, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, চব্বিশ পরগণা ও মুর্শিদাবাদ 
জেলার কিয়দংশ বা বগড়ী বিভাগের ততৎ্কালে অস্তিত্ব ছিল না। 

যুধিঠিবের রাজসুয় যজ্ঞের পর পৃ্খাধিপ বাস্থাদেব অস্ভিশয় 
প্রবল হইয়! উঠিয়াছিলেন। হরিবংশ ও নানা পুরাণ আলোচন! 
করিলে মনে হইবে যে, ক্ষত্রিয় বীর পৌগ্ু.ক বান্তদেব বর্তমান 
বাঙ্গালা প্রেসিডেম্সীর অধিকাংশ স্থান জয় করিয়া একজন অতি 
প্রতাপশালী রাজাধিরাজ হইয়া উঠিয়াছিলেন। বহু নরপন্ডি 
তাহার অনদীনভা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । নিষাদ- 
পতি অদ্বিতীয় বীর একলব্য, মগধপতি জরাসন্ধ এবং প্রাগ 
জ্যোতিষপতি ভগদত্তের পিতা নরক সাহার বন্ধু ছিলিন। 
শ্রীরুঃ নবককে নিধন করিলে পৌগুক বাসুদেব শ্রীরুষের 
প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাহার রাজ্য 


শিল্পা পাশা পি পাটি কস্ট পি 





শপ স্পট 


দণ্ঞ দণ্ডধারঞ বিজিত্য পৃথিবীপতীন্‌। 

তৈরেষ সহিতঃ সন্রেগিরিব্রজমুপাদ্রবৎ ॥১৭ 

লারাসদ্ধিং সাস্তবয়িত| করে চ বিনিবেশ্য হ। 

তৈরেব সহিতঃ সর্কৈত কর্ণমন্াত্রবদ্ধবলী ॥১৮ 

স ফম্পয়ন্নিব মহীং ধলেন চতুরঙ্গিণ| | 

যুধুধে পাওবশ্রেষ্ঠঃ বর্ধেনামিত্রঘাতিন| ॥১৯ 

স কর্ণং যুধি নির্জিিত্য বশে কৃত্ব। চ ভারত। 

ততে। বিজিগ্যে বলধ।ন্‌ রাজ্ঞঃ পর্ববতবাসিনঃ ॥২* 

অথ মোদাগিরৌ চৈষ রাজানং বলবত্তরম্। 

পাওষো বাহুবীর্যেণ নিজঘান মহ।মৃধে 1২১ 

ততঃ পৃণ্ডাঁধিপং বীরং বাহুদেষং মহাবলম্‌। 

ফৌশ্িকীকচ্ছনিলয়ং রাঁজানঞ্চ মহৌজসম্‌ ॥২২ 

উভভৌ৷ বলভৃতৌ বীরাবুভৌ তীব্রপরাক্রমৌ। 

নির্ভিত্যাজো মহারাজ খঙ্গ র।জমুপাদ্রবৎ ২৩ 

সমুদ্রসেনং নির্জিত্য চত্াসেনঞ্চ পার্থিবন্‌। 

তাস্রলিপ্তঞ্ র।জানং কর্বটাধিপতিং তা ॥২৪ 

হুক্ষানামধিপকৈব যে চ সাগরবাসিনঃ। 

সর্ধ্বান্‌ ম্নেস্ছগণাংশ্ৈ বিজিগেয ভরতর্যভঃ ॥২৪ ( সভাপর্র্ব ৩* অঃ) 

(১৮) সুঙগীকে কেহ কেহ নেদিনীপুর জেল| যলিয় বর্ণন| করিয়াছেন। 

কিন্তু মহাভারতের টাব।ব« ন'ক,কঠের মতে "হন্ধা: রাটাঃ1" 





বিস্তারের সহিত কুফদ্েষিতাও বহগুণে বর্ধিত হইয়া 


ছিল। শ্রীরুষ্ণের অসাধারণ প্রভাবে অনেকেই তাহার 
অনুরক্ত ভাগবত হইয়! পড়িয়াছিলেন, অনেকে তাহাকে ভগ- 
বানের অবতীর বলিয় বিশ্বাস করিতেছিলেন, কিন্তু গৌগু.ক 
বাস্ুদেবের তাহা অসহ্‌ হইয়াছিল। তিনি সর্বসমক্ষেই প্রায় 
বলিতেন যে, “সেই গোপনন্দন কৃষ্ণ কি সাহসে আবার বাসদের 
নাম গ্রহণ করিয়াছে? সে শঙ্খ, চত্র, গদা, পদ্মধারী বলিয়া 
বুথ গর্ব করিয়। থাকে । আমার নিশিত সুদর্শন, আমার 
সহআর মহাঘোর চক্র, আমার শাঙ্গনামক মহারবসম্পন্ন মহাধন্, 
কৌমোদকীনামক আমার এই বৃহৎ গদা, কৃষ্ণের গর্বব খর্ব 
করিতে সমর্থ। অতএব আম ধনু, শঙ্খ, শা, খঙ্গা ও গদাধর 
হইয়া কৃষ্ণকে জয় করিব । হে নৃপগণ ! যদি তোমরা আমাঁকে 
শঙ্খ চক্র গদীধর ন। বল, তাহা হইলে তোমাদের শত ভার সুবর্ণ 
ও বু ধান দণ্ড করিব |” ১৯ 

উদ্ধত বিবরণ হইতে মনে হইবে যে পৌওু.ক বাসুদেব 
আপনাকে প্রর্কৃত অবতার করিতে যত্্বান্‌ হইয়।ছিলেন, অথবা 
তাহার অধিকারহৃক্ত বাঙ্গালী সামস্ত ও প্রজাগণ তাহাকে ভগবান্‌ 
বাসুদেব কৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছিল। আশ্চর্যের বিষয়, 
পুপ্তাধিপ কৃষ্ণঘবেধী হইলেও একজন অসাধারণ বীর, ও 
ক্ষব্রিয়ফুলগৌরব বলিয়া বিষুপুরাঁণ ও হরিবংশে কীর্ডিত। স্বয়ং 
শ্রীকৃষ্ণ তাহার অভূতপূর্ব: বীর্ধ্যদর্শনে বিশ্বয্বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। 
আমরা হবিবংশ ও পুরাণ হইতে আরও জানিতে পারি যে, যখন 
নরকহস্তা শ্রীকঞ্চের দ্িগন্তবিস্ফীরিত যশোগাথা। পুণ্ডণধিপতিব 
কর্ণগোচর হইল, তখন এই বঙ্গবীর আর কিছুতেই স্থির থাকিতে 
পারিলেন না। তিনি অষ্ট সহস্র রথ, অযুত হস্তী ও প্রায় অর্ধ, 
পত্তি লইয়া শ্রীরুষ্ণের ধ্বংসোদ্দেশে দারকায় যাত্রা করিলেন। 
ভারতের এক গ্রাস্ত হইতে অপর প্রান্তে গিয়া বাঙ্গালী বীরগণ 
যে অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা কৃষ্ণভক্ত পুরাণ- 
কারের লেখনীতে ও সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে । বলিতে কি, 
বঙ্গাধিপের অসাধারণ শরপ্রহারে শত শত যাদবধীর ধরাশায়ী 
হঈযাছিল। সেই ভীষণ যুদ্ধে পৌগু,কের অস্ত্রে নিশঠ, সারণ, 
কৃতবর্শী, উগ্রসেন, উদ্ধব, অক্রুর, সংত্যকি প্রতৃতি মহারথীগণ 
আঁহত হইয়াছিলেন । বঙ্গবীরকে পরাজয় করিতে কোন যাদব- 
বীর লমর্থ হন নাই। অবশেষে ষখন সাত্যকীর সহিত ঘোরতর 
যুদ্ধ করিয়া বঙ্গবীর নিতান্ত পরিশ্রাস্ত, সেই সময় ভগবান্‌ 
্রীকষ্ণ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। পুণ্যাধিপ সম্মুখে আত- 
তায়ীকে দেখিয়! সাত্যকীকে পরিত্য'গ করিয়া শ্রীরুষকে আক্রমণ 
করিলেন। দেবকীনন্দন পুণ্ডীধিপের শক্তি নিরীক্ষণ ক্রিয়া 





(১৯) হরিধংশ ভাধষ্যপৎ ১৪ ১৯অঃ। 1: বস 






কি দুঃসহ ধৈর্য 1” যাহা হউক অতিশ্রাস্ত বঙ্গবীরকে নিপাতিত 
করাও শ্রুষ্ণের সহজসাধা হয় নাই। ছুই বাস্ুদেবে রক্ষণ 
রণক্রীড়া চলিয়াছিল ! অবশেষে কেশব সহশ্রঅরসংযুস্ত নিশিত 
চক্রদ্ধারী বঙ্গাধিপকে নিপাতিত করিলেন। সেইদিন বাঙ্গালীর 
অপূর্ধব সাহস ও অসাধারণ বীরত্ব-কাহিনী পুণাভূমি দ্বারকায় 
কীর্তিত হইয়াছিল। সেই বঙ্গীয় ও যাদব যুদ্ধে মহাবীর 


একলব্যও বঙ্গাধিপের সহিত উপস্থিত ছিলেন। তৎপরে 
কুরুক্ষেত্রের মহাসমরেও বঙ্গের বীরপুত্রগধ যোগদান 
করিয়াছিলেন, মহাভারতে তাহার উল্লেখ আছে। 


ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় ব্রাঙ্মণতন্ত ছিলেন, এই ভক্তির কারণ 
তিনি ভারতীয় ব্রাহ্মণসমাজ্ের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছেন এবং 
ভারতবাসীর পুজা পাইবার অধিকারী হুইয়াছেন। কিন্তু বঙ্গীয় 
ক্ত্রিয়গণের মধ্যে বহু পূর্ব হইতেই এরপ নিষ্ঠার অভাব ছিল। 
তাহারা জ্ঞানীর আদর করিতেন,কেবল লোকের সম্মান বুঝিতেন 
না। তাহারা জানিতেন যে তাহাদের পূর্ববপুরুষগণ অনেকে 
ফ্রানবলে ত্রান্গণত্ব লাত করিয়াছেন, অনেকে নিষফাম কর্ণবলে 
্রাঙ্গণ হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়! সম্মানিত ও দেবগণেরও পূজিত 
হগ্নাছেন, তাহাদের পূর্বপুরুমই অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে চাতুব্- 
দমাজের প্রবর্তক 1২০ 

কর্ণপর্কে মহাভারতকার লিথিয়াছেন ষে, পৌগু,-মগধাদি 
দেশেব মহাত্মরা পুরাতন শাশ্বত ধর্মপালন করিয়া থাকেন। 
স্ই শাশ্বত দর কি? তাহা উপনিষদ ধর্ম_-তাহাই ব্রঙ্গবিদ্যা। 
'্সানর| ছান্দোগো(পনিবদে পাইয়াছি যে, ব্রহ্মবিষ্তা ক্ষত্রিয়ের 
নিক্তন্ব, ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতেই ক্রাঙ্গণেরা ব্রঙ্গবিগ্বা ও ও ্কার- 
ডন্ব লাভ করেন ।২১ উন্নত ক্ষত্রিয়সমাজ বেদেব কর্মকাণ্ডের 
আ'বশ্থাকতা তত বেশী স্বীকার করিতেন না, তাহার! অস্তর্যজ্ঞের 
শেক্ঠত। ব্রাঙ্গণাদিকেও শিখাইতেন 1২ বলিতে কি অধ্যাত্ম- 
(বগ্ঠায় অনেক স্থালে ব্রাহ্মণেরা কষত্রিয়ের নিকট পরাজিত হইয়া- 
ছেন।২* মিথিলায় অধ্যাত্মবিগ্ভাৰ স্ত্রপাত, মগধে বিস্তৃতি 
এবং অঙ্গবঙ্গে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। এ দেশের জ্ঞানিগণ 
বেদের মন্স্তোতা অথবা কেবল ক্রিয়াকাগ্পর আধ্যকে ব্রাহ্মণ 
বলিয়া পূজা করিতেন না, তাহারা বর্বিষ্তায় পারদ ব্যক্তিকেই 
বাক্ষণ বলিয়! মনে করিতেন তাহারা উপনিষদ্‌ হইতে এই 





কি শশী শশিসি সাপে 


(২*) হরিষবংশ ৩১ ধ্যায় বিশ্বৃত বিবরণ জর্্য্য। 

(২১) ছন্দোগ্যোপনিবদ্‌ ১/৯1১১৭।%।৭। 

(২২) ছাঙ্গোগোপনিহদ্‌ ৫১৮1১, কৌহীতকী উপনিষদ ২1৫। 
(২৩) কৌধীতকী উপনিষদ্‌ ১২*৩। 

(২8) বৃহদারণাক উপনিষদ ৩/৫।১। 


৬] ১৬২ 








২ 






অক কর 


শিক্ষা পাইয়াছেন এবং পরবত্তীকালে ক্ষত্রিয়জ্ঞানী বুদ্ধদেব তাহার 
ধন্মপদ্ে তাহারই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। 

কুরক্ষেঞ্জের মহাসমরে আধ্যাবর্ত হইতে কষত্রিয়গ্রাধান্ত বিলু 
ও ত্রাহ্থণপ্রাধান্ত স্থাপিত হইলেও অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে পূর্বাপর 
কত্রিয়গ্রাধান্ত বিলুপ্ত হয় নাই। পূর্বভারতে বুদ্ধদেখ ও জৈন 
তীর্ঘস্করগণের আবির্ভাবে বরং ক্ষত্রিয় প্রাধান্ত স্থু প্রতিষ্ঠিত হইয়া- 
ছিল। এই কারণেই গ্রাচীন ব্রাঙ্মণসমাজ অঙ্গবঙ্গকে হীনচক্ষে 
দেখিতেন। জৈন ও বৌদ্প্রস্থসমূহ ত্রাঙ্গণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ 
বূলিয়৷ কীন্তিত 1 ইহা! যে বনুকাল ত্রাঙ্গণ ও ম্ত্রিয়- সংঘর্ষের 
ফল এবং ব্রক্বিদ্ভার প্রভাব, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

অনেকে মনে করিতে পারেন যে বুদ্ধ শাকাসিংহ অথবা 
জৈনদিগের শেষ তীর্থস্কর মহারীর স্বামী হইতেই ব্রাঙ্গণবিরোধী 
মত প্রচলিত হয়। কিন্তু প্রাচীন উপনিষদ্গুলি আলোচনা 
করিলে মনে হইবে, যে বুদ্ধ বা মহাবীর প্রায় আড়াই হাজার বর্ষ 
পূর্বে ষে বোধিতন্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাহাদের নিজস্ব 
রা কল্পিত নহে। উপনিষদেই তাহার বীন্ উপ্ত হইয়াছে ।২* 
অষ্টক, বামদেব, বিশ্বামিত্র, জমদগ্রি, অঙ্গিরা, ভরছ্বাজ, বশি্, 
ভৃগু প্রভৃতি মন! খবিগণও তাই স্থু গাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে বিশেষ 
সন্মানিত হইয়াছেন।** পূর্ব ভারতে ক্ষত্রিয়প্রাধান্তের ফলেই 
বৌদ্ধ ও জৈনধর্দ্বের অভ্যুদয় । বৌদ্ধ ও জৈনধর্্মকে ষেরূপ 
সাধারণে অহিন্দু বলিয়া মনে করেন;আমরা সেরূপ মনে করি না। 
সুপ্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম হিন্দু ধর্দরই অপর শাখা, ওপনিষদ- 
ধর্শসম্ৃত ! তাই বুদ্ধের প্রথম উপদেশে সাব্িক ও ব্রক্মবিদ 
ব্রাহ্মণের সম্মান" ও সাবিত্রীর শ্রেষ্ঠতা** প্রতিপা্দিত হইয়াছে । 
তাই আমরা শেষ তীর্ঘস্কর মহাবীর স্বামীকে চতুর্কেদ” ও সকল 
প্রাচীন ব্রহ্গশান্ত্রে অধীত হইতে দেখি। তাই ব্রাঙ্গণশান্তী এবং 





(২৫) জিনমংহিত।, ও আচারাজ সুত্র গুস্ভৃতি জৈন এষং মহাৰগ গ. অগ্থট্ঠ- 
হৃপ্ত প্রভৃতি বৌদ্ধপ্রস্থ ডুটঘ্য। 

(২৪) বৃহদারণ]ক উপনিধদে-৬1২।৭ প্রসণ” এবং গৌতমধর্পনুত্রে ৩1২৭ 
॥শ্রামণ্যক" ভিকদুস্ত্রের প্রসঙ্গ রহিয়াছে। বৃদ্ধের ধন্মপদ ও আচারা পরশৃত্রে 
শ্রথণের লক্ষণ দেখ। এছাড়া আপন ধর্মসৃত্রে ২৯।১* ও গৌতম-ধ্শন্ৃত্রে 
(৬১৮-১৯) যেরূপ ভিক্ষুদিগের কর্তব্য ঘর্নিত হইয়াছে, তাহার সহিত জৈন 
বৌদ্ধশাস্তরোক্ত শ্রমণ-ধর্দের কিছুমাত্র পার্ধক্য নাই। 

(২৭) মহ।বগঞ্গ ৬৩৫২ দ্ষ্টঘা। 





(২৮) ধন্মপদ দেখ। 
(২৯) মহাবগেতী বৃদ্ধ বলিয়াছেন, “সকল বজ্ত মধো জগিবজ প্রধান, 
সকল ধেদমন্ত্র হইতে সাবিত্রী মন্ত্র গ্রধান।” (মহাবগঞ্জ ৬৬৫৮) 
(৩১) ০৯৫০01৪ 7.911880$2 (88০6৫ 0008 ০1 81৪ 
[98৮ ৬০1, 5516 0, 227) 


- শি 


শপ 


বঙ্গদেশ (জৈন ও বৌদ্ধপ্রভাব ) 


বৌন্ধ ও জৈনগ্রস্থ আলোচনা করিয়া স্ুগ্রসিন্ধ পাশ্চাত্যপত্তিত 
দেকোবি লিথিয়াছেন, “জৈন ও বৌদ্ধদিগের ভিক্ষু বা শ্রমণধর্থ 
রাহ্মণধর্গ্রস্থ হইতে গৃহীত হইলেও তাহা প্রধানতঃ ও মূলতঃ 
ক্ষত্রিয়দিগের জন্তই বিহিত হইয়াছিল।”* 
বঙ্গে জৈন ও বৌদ্ধপ্রত।ৰ | 

আমরা মহাভারত, হরিবংশ ও নানাপুরাণ আলোচন৷ 
করিয়া পাইয়াছি যে মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, ও স্থন্ষের ক্ষত্রিয় বীরগণ 
পরম্পর আম্মীয়ত। ও মিত্রত| পাশে আবন্ধ ছিলেন ) তাহাদের 
আচার ব্যবহার অনেকটা এক ছিল। তাহার কারণ এই, 
এখানকার ক্ষত্রিয়বংশে যখনই কোন মহাপুরুষ আবিভূ্ত 
হইয়াছেন, তিটিই ফাধারণকে উচ্চ জ্ঞানোপদেশ প্রদান 
_ করিয়া! উন্নত ও একভাবাপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। 


পরবর্তী ব্রাহ্গণণ্রন্থ এ সম্বন্ধে অনেকটা নিস্তব্ধ থাকিলেও 


প্রাচীন জৈন ও বোদ্ধপ্রস্থরমূহ হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ 
পাওয়া যায়। 
মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে, আদি 'জৈন ও .বৌদ্ধগ্রস্থসমূহও 
সেইবপ গুরুপরম্পরায় মুখে মুখে চলিয়৷ আসিয়া ব্রাঙ্গণ- 
শাশবীসমূহের নায় পরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এ সফল পর- 
স্পরাগত জৈন গ্রন্থ হইতে আমর! দেখিতে পাই যে 
জিনধন্্রপ্রারক ২৪ জন তীর্ঘস্করের মধ্যে কেবল 
আর গ্রিন খষভ দেব ব্যতীত ২ অজিতনাথ, ৩ সম্তবনাথ, 
৪ অভিনন্দন, ৫ ন্ুমতিনাথ, ৬ পন্পপ্রভ,। ৭ সুপার, 
৮ চন্ত্রপ্রভ, ৯ স্ুবিধিনাথ, ১৭ শীতলনাথ, ১১ শ্রেয়াংসনাথ, 
১২ বান্থপৃজা, ১৩ বিমলনাথ ১৪ অনস্তনাথ, ১৫ ধর্খনাথ, 
১৬ শীস্তনাথ, ১৭ কুস্থ,নাথ, ১৮ অরনাথ, ১৯ মল্লিনাথ, ২০ 
মুনিস্ুব্রত, ২১ নমীনাথ, ২২ নেমিনাথ, ২৩ পার্শলাথ ও ২৪ 
মহাবীর এই ২৩ জন তীর্ঘস্করের স(হত বাঙ্গাণীর সংস্রবঘটিয়া- 
ছিল। ইহারা সকলেই পরম জ্ঞানী বলিয়া জৈন সমাজে 
“দেবাধিধেব' অর্থাৎ দেবত্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পুজিত।*ং 
উক্ত তীর্থস্করগণের মধ্যে ২৩শ তীর্ঘস্কর পার্শনাথ ৭৭৭ 
ৃটপূর্ববান্দে বাঙ্গালার মানভূম জেলাম্থ সমেতশিথরে (বর্তমান 
পরেশনাথ পাহাড়ে ) মোক্ষলাভ করেন। ২৭০০ বর্ষ পূর্বে 
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(৩২) অঙ্গরাজবংশে বিজয় প্রভৃতি দুই একজন রাজকুষার ব্রাঙ্গণ ও 
ক্ষতি হইতে শ্রেঠ এবং দেবগণেরও পুজিত বলিয়া কীর্তিত হইয়ছেদ। এ কথ। 
আমদের হরিবংশ হইতেও পাওয়া যায়। 


[ ৪৯৬ ] 


আদি ব্রাঙ্গণশান্ত্রসমূহ যেরূপ গুরুপরম্পরায় 


বঙ্গদেশ (জৈন ও বৌেপ্রভাষ ) 


যাটবঙ্গে স্তীহরি প্রভাবে অনেকেই ততগ্রচারিত্ত চাতুর্ধামধর্ণ 
গ্রহণ কাঁরয়াছিজেন।৯* অরিষ্টনৈমিপুরাণাস্তর্থত জৈন হার 
বংশে লিখিত আছে, যাদবপতি ভ্ীকফের জাতি নেমিনাথ 
অঙ্গবঙ্গাদি দেশে আসিয়! জৈন ধর্শ প্রচার করিয়াছিলেন | যে 
সময়ে তগবান্‌ পরী ব্রদ্দণ্যধর্শরন্ষায় সাত্বত ধর্শ প্রচারে নিরত, 
সেই সময়ে তীহারই এক জ্ঞাতি ক্ষাত্র ডিক্ষধন্্ন প্রচারে অগ্রসব 
হইয়াছিলেন। তাহার মত ব্রাঙ্মণবিরোধী ছিল বলিক়। ব্রাঙ্গণ- 
দিগের ধর্মগ্রন্থে স্থানলাভ করে নাই বটে, কিন্তু জৈনাচার্যাগণ 
তাহা রক্ষা করিয়া আধ্যসমাজের আর এক দিকৃকার চিত্র দেখিবার 
অবসর দিয়া গিয়াছেন। যদিও তৎকালে জিনধর্ম আধ্যসমাজজে 
সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কি না সন্দেহ, কিন্তু তখনও যে পূর্ব 
ভারতের এক প্রান্তে ক্ষত্রিয়-সন্তান স্ব স্ব প্রাধান্ত রক্ষায় উদযুকত 
ছিলেন, তাহা হিন্দু ও জৈন উভয়ের হরিবংশে অগ্লবিস্তর চিত্রিত 
হইয়াছে। ইহাও অসম্ভব নহে যে, নেমিনাথের ন্যায় ক্ষত্রিয় 
প্রচারকদিগের উত্তেজনায় পৌতগু.ক বাসুদেব কৃষ্ণঘ্বেধী হই! 
পড়িয়াছিলেন। যাহা হউক, সেই অতীত যুগের তিমিরাবৃত 
ইতিবৃত্ত তর্কসন্ুল বলিয়া ও নিঃসন্দেহ ভ্রমপ্রমাধ্পরিশূন্ত হইবার 
সম্ভাবনা না থাকায় এখানেই ক্ষান্ত হইলাম। 

মহাঁভারতকার পবী্য্যশ্রেষ্টাশ্চ রাজানঃ ৬ বলিয়া ক্ষত্রিয়েব 
শ্রেষ্ঠতা ঘোষণ1 করিয়! গিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের কুলক্ষয়কর 
মহাসমর হইতেই আর্ধ্যাবর্ডের ক্ষত্রিয়গ্রভাব খর্ধ( হইতে থাকে 
এবং সীমান্ত প্রদেশ হইতে অপর দুর্ধর্ষ জাতিগণ ভারত- 
প্রবেশের সুবিধা পায়। ব্রাহ্গণগ্রাধান্তও বাড়িয়। উঠে। এ 
সময়ে পূর্ব ও দক্ষিণ-ভারতে ব্রাঙ্গণগণ কর্মকাগুগ্রচারের 
সহিত পৌরাণিক দেবপুজা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন এবং 
ক্ত্রিয়েতর জনসাধারণ অনেকেই আদরের সহিত কর্মকাও- 
বহুল সহজ পৃজায় অনুরক্ত হইতেছিল। কিন্তু সে সময় উত্তর- 
পশ্চিম ভারতে ক্ষত্রিয় প্রভাব হ্রাস হইলেও পূর্ব্ব ভারতে 
এক কালে হাস হইতে পারে নাই। বরং এখানকার 
ক্ত্রিয়গণের অত্যুদয়ের শুবিধা হইয্াছিল। তাহারা 
কর্মকাণবহল দেবপুজায় সন্তঃ ছিলেন ন1। আত্মসংঘম ও 
আত্মোৎকর্ষ-লাভে সকলেই সচেষ্ট ছিলেন। কুরুক্ষেত্রে ক্ষাত্র- 
জীবনের ভীষণ পরিণাম দেখিয়! তাহারা অসিচালন! অপেক্ষা 
মোক্ষপথের উপায় বাহির করাই পুরুষার্থ মনে করিয়াছিলেন। 
তাহারই ফলে পূর্ববভারতে বুদ্ধ ও তীর্ঘন্বরগণের অত্যুদয 
ঘটিয়াছিল। 


রি (৩৩) জৈন শব্দ এবং ভগবতী হৃত্রে বিস্তৃত বিষরণ বর্থ্য। 


(৩৪) জৈন হয়িঘশে ৬১৩ ২ সর্গ। 
(৩৫) মহাস্ারত আদিপর্ব্ব ১৩০১৯। 








জানিতে পারি যে ভারতীয় যুগের .পর পূর্বভারতে *অরিষ্টপুর” 
ও *গোঁড়গুর” নামে ছুইটা প্রধান নগর ছিল। জৈন হরিবংশে 
অকিষ্টপুর ও সিংহপুরের একত্র উল্লেখ পাওয়া যায়। অরিষ্টনেমি 
বা নেমিনাথের নাম হইতে অরিষ্টপুরের নামকরণ হওয়াও কিছু 
অসম্ভব নহে । তিনটা প্রা্টীন নগরীর মধ্যে গৌড়পুর পুণু.- 
দেশে ও অরিষ্টপুর উত্তর রাড়ে ছিল বলিয়৷ মনে হয়। গৌড়পুর 
হইতেই পরে গৌড়রাজ্যর নামকরণ। প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন 
গ্রন্থোক্ত সিংহ্পুর নামক প্রধান নগর সুন্ধ বা রাঁটদেশে অবস্থিত 
ছিল। এইরূপে সমস্ত রাঢ়দেশও পূর্বকালে এক সময় সিংহপুর 
রাঞ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। এখন “সিংহভূম” প্রাচীন 
সিংহপুরের শ্বৃতি জাগাইয়! রাখিয়াছে । 
জৈনদিগের অঙ্গ ও করস অনুসারে বলিতে য়হ যে, 
থুটজনোর প্রায় ৮০০ বর্ষ পুর্ব্বে ২৩শ তীর্ঘঙ্কর পার্খনাথ স্বামী 
কর্মকাণ্ডের প্রতিকূলে পু, রাট় ও তামলিপ্ত প্রদেশে চাতুর্ধাম 
পশম প্রচাব করেন । ততৎপরে অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধের রাজভবনে 
অগ্নিহোত্রশালা প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও ধার্শিক ও জ্ঞানিগণ ও- 
পনিষদীয় অস্তর্যজ্ঞের অনুষ্ঠানে তৎপর ছিলেন। 
পার্বনাথ স্বমমী বৈদিক পঞ্চগ্গিসাধনাদির গ্রতিকলে স্বীয় মত 
গ্রচার করিলেও জৈনদিগের সুপ্রাচীন অঙ্গ ভগবতীন্ত্র হইতে 
জানিতে পৰি যে, শেষ তীর্থস্কর মহাবীর চতুর্কেদাদি অবহেলা 
করেন নাই, তাঁহার পূর্বপুরুষগণ পারব উপাসক ও শ্রমণের শিষ্য। 
শুনি জ্ঞানকাঁণ্ডেরই সমর্থন করিয়া! গিয়াছেন ।* এক সময়েই 
ম্গাবীর ও শাক্যবুদ্ধের অভ্াদয়, উভয়েই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা 
ক্ষব্িয়ের শ্রেষ্ঠতা প্রচার করিয়! গিয়াছেন।*? উভয়েই আত্মীয়তা - 
স্তরে আবদ্ধ ছিলেন । উভয়েই বৈদিক কর্মকাণ্ডের নিন্দা এবং 
জ্ঞানকাণ্ডের আবগ্তকতা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের 
জম্মকালে অঙলদেশে ব্রঙ্গদত্ত এবং মগধে শ্রেণিক বিষিসারের পিতা 
টয় রাজত্ব করিতেছিলেন। ব্রক্গদত্ত ভট্টিয়কে যুদ্ধে পরাজয় 
কবেন। তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য বিবির অঙ্গরাজ্য 
অধিকার করেন। পিতার মৃত্যুকাল পর্য্যস্ততিনি অঙ্গের রাজ- 
ধানী চম্পা পূরীতেই অবস্থান করিয়াছিলেন। তৎ্পরে তিনি 
রাজগৃহে আসিয়া পিতৃসিংহাসনে অধিষিত হইয়াছিলেন। 
শ্রেণিক বিধিসাঁর যে সময় চম্পায় অধিঠিত, সেই সময় বুদ্ধদেব 


(৩৬) 38016 3০005 ০01 619 1288৮, ০1. 22071 0 194 
(৩৭ ) অন্থট্ঠ সত্ব 11) (17988000 0701 01 0)9 730001)19$ ০1 
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বুদ্ধদেবের প্রতি মগধপতির ভক্তিত্রন্বা আকৃষ্ট হয়। 

মহাবগগে বর্ণিত হইয়াছে যে, উহারই কিছুপূর্বো জটিল 
উরুবিহ্ব কাশ্ঠপ এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তীহার যন্তসভায় 
অঙ্গ ও মগধের বহু লোক উপস্থিত হইয়াছিল।* উত্ত* প্রমাণ 
হইতে মনে হয় যে, তখনও পূর্ববভারতে যাগযজ্ঞের আদর ছিল, 
বহুদূর হইতে জনসাধারণ যজ্ঞ দেখিতে আমিত। 

বৈদিক সময়ে স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট আদর ছিল। আব্রেয়ী, গার্গী 
প্রত্ৃতি খধি-রমণীগণ শিক্ষিত আধ্যমহিলার উজ্জ্বল দৃস্ত ! 
কিন্তু কিছুকাল পরে স্ত্রীগণের পক্ষে বেদপাঠ ও সন্ন্যাসাশ্রম 
নিষিদ্ধ হয়। খৃষ্টপূর্বব ৬ষ্ঠ শতাব্দে মহাবীর ও বুদ্ধদেব রমণীগণকে 
সমান অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন ।৮ সাধারণের বিশ্বাস যে, 
মহাবীর ও বুদ্ধদেব দ্বিজ ও শৃদ্রকে সমান অধিকার প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু ইহা ঠিক নয়। তখনও কেহ দ্বিজ ও শূদ্রেব 
মধ্যে বর্ণপর্মের কঠোরতা পিথিল করিতে সমর্থ হন নাই। ছুই 
একজন সাধুর কথা বলিতেছি না, মহাবীর ও বুদ্ধ উভয়েই 
সাধারণ শৃ্জাততকে উচ্চ জ্ঞানমার্গের অনধিকারী বলিয়াই স্থির 
করিয়াছেন ।৪, 

রাজগৃহপতি বিঘিসার ( শেণিক ) মহাবীর ও বুদ্ধ উভয়েরই 
ধশ্মোপদেশ আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিতেন। এই কারণেই বোধ 
হয়, জৈন ও বৌদ্ধপ্রন্থে যথাক্রমে তিনি জৈন ও বৌদ্ধ নরপতি 
বলিয়। খ্যাত হইয়াছেন। তৎপুত্র অজাতশক্র, জৈন গ্রন্থে ইনি 
কুণিক নামে খ্যাত । অজাতশক্র রাজগৃহ ছাড়িয়া চম্পায় আসিয়া 
রাজধানী করেন।৪ এই সময় হইতে কিছুকাল চম্পা নগরী 
(ভাগলপুরের নিকটবর্তী চম্পাই নগর) ভারতসাম্রাজ্যের রাজধানী 
বলিয়৷ খ্যাত হইয়াছিল। অজাতশক্রর সময়ে গণধর সুধর্ধব 
স্বামী জবস্বামীর সহিত চম্পায় আসিয়া জৈনধর্ম্ প্রচার করেন ।* 
কিন্ত তত্কালে বেশী লোক বুদ্ধমতেরই অন্ুরক্ত ছিল। কিছুকাল 
পরে জদ্ঙ্গামীর শিষ্য বৎসগোত্রসন্তৃত শয্স্তব আসিয়া চচ্পায় 
'জৈনধর্ প্রচার করেন, তাহাতে বহু লোক জৈনধর্শে দীক্ষিত 


(৩৮) মহাবগণগ »মন্বন্ধ১। (৩৯) মহাবগ্ঞ ১১৯।১-২। 

(8*) বিনয়পিটকের চুরধগেগে বৌদ্ধ চিন্কুণীদিগের অধিকার ও 
কার্যয-পগ্রণ।লী বর্শিত হইয়।ছে। 

(৪১) মহাবগঞ্জ হইতে জানা যার যে বুদ্ধ নির্দেশ করিতেছেন, “কোন 
দাস (শৃদ্র) প্রত্রজগা। লইবে নাঁ। যে তাহাকে প্রত্রঞ্জা উপদেশ দিবে, 
সে ছুট পাপে লিপ্ত হইযে।” ( মহাবগগ ১৪৭) 

(৪২) হেষচন্ত্রের পরিশিষ্ট পর্ষব ৬।৩২। 

(৪৩) ছেমচন্ত্রের পঙ্জিশিষ্ট পর্বব ৪৯। 





টি সপোন সস রিল 


বঙ্গদেশ ( জৈন ও বৌদ্ধগ্রভাব ) 


ক্স সি 


হইয়াছিল। এই সময়ে মগধাধিপ অজাতশক্রর পুত্র উদায়ী 
গঙ্গাতটে পাটলিপুত্র নগরী স্থাপন করেন। 


প্রাচীন জৈনপগ্রস্থ মতে, বীব মোক্ষের ৬০ বর্ষ পরে অর্থাৎ, 
৪৬৭ খুষ্টপূর্ব্বান্ধে ১ম নদের অভিষেক । ইহারই চারিবর্ধ পরে 
| 


প্রসিদ্ধ জৈন গণধর জন্ব-স্বামী মোক্ষলাভ করেন ৪৪ 
প্রথম নন্দের পর আরও ৭ জন নন্দ রাজত্ব করেন, করকপুব্র 


শকটালের ভ্রাতৃগণ তাহাদের মন্ত্রিত্ব করেন। অবশেষে ঈম নন্দ | 
সিংহাসন লাভ করেন, ইহারই প্রধান মন্ত্রী শকটাল। এই | 


শকটালের পুত্র স্থুলতদ্র | 

সলতদ্ের কিছু পূর্বে ঠজনদিগেব শেষ শ্রুতকেবলী তদ্রবাহর : 
অভ্যুদয়। তাহার শিষ্য প্রশিষো সমস্ত ভারত পরিব্যাপ্ধ হইয়া- 
ছিল। তাহার কাশ্তপ-গোত্রীয় চারিজন প্রধান শিষা ছিল, তন্মধ্যে । 
প্রথম শিষের নাম গোদাস। এই গোদাস হইতে চারিটা 
শাখার স্থ্টি-_-এই চারি শাখার নাম তাম্লিপ্িকা, কোটিবধ য়া, 
পুণডবর্দনীয়! ও দাসী কর্কটিয়া 1% এই শীখা চতুষ্টয়ের নাম 
হইতে সহজেই মনে হইবে যে, তাজজলিপ্ত (বর্তমান তমলুক্‌ ) 
কোটিবর্ষ (বর্তমান দিনাজপুর জেলাস্ক দেওকোট পরগণা ১, 
পুণুবর্দধান (মালদহ ও বগুড়া জেলার মধ্যে) এবং কর্ট* 
(সম্ভবতঃ মানভূম জেলায় ) অর্থাৎ ছুই হাজার বর্ষেরও পূর্ব 
তন কালে বর্তমান বঙ্গদেশের নানা স্থানে জৈনদিগের প্রতিপত্তি 
ও শ্রেণিবিভাগ ঘটিয়াছিল। 

অতঃপর চন্ত্রগুপ্তের অধিকাঁর। চাঁণকোর কৌশলে 
নন্দকে বিনাশ করিয়া চন্ত্রগুপ্ত ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি 
হইয়াছিলেন। হেমচন্ত্রের পরিশিষ্টপর্বমতে--বীরমোক্ষের ১৫৫ 
বর্ধ পরে অর্থাৎ ৩৭২ খুঃ পূর্বান্দে চন্ত্রগুপ্ের অভিষেক । 

এ সময়ে বঙ্গেশে ব্রাহ্মণাচার এক প্রকার বিলুপ্ত) সর্বত্রই 
(জিনাচার প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। স্বয়ং চন্্রগুপ্ত ভদ্রবাহুর শিষ্য 
গ্রহণ করেন। এই চঙ্জগুপ্টের অধিকারকালেই পাটললিপুত্ে 
জৈনদিগের শ্রীসজ্ঘ আহৃত ও জৈন অঙ্গশীক্সগুলি সংগৃহীত হয়। 

চন্্ণ্প্ত এক প্রকার ভারত-সম্রাটু হইয়াছিলেন। তাহার 
পরিজনবর্গ তীহাঁর অধীনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ শাসন 
করিতেন। সুতরাং পাটলিপুত্রের জৈন অনুষ্ঠান সহজেই 
চচ্গুপ্তের অধীন সামস্তগণের চেষ্টায় সমস্ত ভারতে পরিগৃহীত 
হইয়াছিল। 


(৪৪) পরিশিষ্ট পর্ব ৪1৬১ 
(8৫) জৈনকল্পনুত্জ রষ্টব্য। 


* মূলে “দাদীখর্বটীয়া” আছে। 'কর্ববটায়। পাঠই লাধু। মহাভারতে 


« কর্কট" নামই আছে। (ন্ভাপর্বর ২৯২৪) 
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বঙ্গদেশ (জৈন ও বৌদ্ধপ্রভীব ) 








০০০ 


জৈন-প্রভাববিস্তারের সহিত সমগ্র তারত হইতে ত্রাঙ্গণ- 


প্রভাব অতিশয্ন খর্ব হইয়। পড়িল। ক্ষত্রিয়-রাঁজগণের চেষ্টায় 
এরূপ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল বলিয়া ক্ষত্রিয়গণের উপর 
্রাঙ্গণগণের জাতক্রোধ হইল, তাহারা পুরাণে রটাইলেন যে 
আর ক্ষত্রিয় নাই, ক্ষত্রিয়বংশ নির্মল হইয়াছে। ' চন্দ 
্রাহ্মণবিরোধী ও জৈনমতাবলশ্বী ছিলেন বলিয়াই ব্রাহ্মণের নিকট 
তিনি 'বৃষল' বলিয়া! লাঞ্ছিত হইলেন। ৩১৬ খুঃ পূর্বাকে 
চন্্রগুপ্তপুত্র বিন্দুসারের রাজ্যসমাপ্থি এবং অশোকের অ্যুদয়। 
অশোক-প্রিয়দর্শী চন্দ্র গুপ্তের অপতা বলিয়া পচন্ত্রগুত” (3১) 
019100193 ) নামেও পাশ্চাত্য প্রতিহাদিকের নিকট পরিচিত । 
[ ভারতবর্ষ শব্দ ৩৬৪ পৃঃ ডষ্টব্য] 
্রাঙ্গণ-রচিত গ্রন্থে অশোক শৃড্র বলিয়া চিহ্নিত হইলেও 
প্রান বোদ্ধগ্রন্থে তিনি ক্ষত্রিয় এবং বিশুঞ্ধ কষত্রিয়াচারী বলিয়াই 
পরিচিত। তাহার রাজ্যাভিষেকের পূর্বে তিনি কতকটা তরাঙ্গণ- 
ভক্ত ছিলেন। তাহার ভোজনশালায় শত শত পণ্ডবধ হইত। 
তাহার রাজ্যাভিষেকের সঙ্গে প্রথমে তিনি জৈন, শেষে বোদ্ধধর্শানথ 
রাখী হইয়। পড়িয়াছিলেন। হিমালয় হইতে কুমারিকা এবং চট্টগ্রাম 
হইতে 'মাফগানস্তানের সীম! পর্য্যন্ত তাহার সাত্রান্জা বিস্তৃত হইয়া- 
ছিল। সুদূর যুরোপ ও আফ্রিকায় বৌদ্ধধন্প্রচারার্থ তিনি উপযুক্ত 
পরিব্রাজক নিযুক্ত করিয়াছিলেন এরং তখনকার শ্রেষ্ঠ যবন- 
রাঁঞঙগণ তাহার সহিত আত্মীয়তা ও মিত্রতাপাশে আবদ্ধ 
হইয়াছিলেন। [ প্রিয়দর্শী দেখ । ] 
অশোকের সময়ে তীহার অদীনে বঙ্গদেশ নানা গ্রাদোশ 
বিভক্ত এবং এক এক জন পরাক্রান্ত সামস্তরাজের শাসনাধীন 
ছিল। ভারতের অন্যান্ত প্রদেশের গ্ভায় বলের নানাস্থানে 
অপৌকের ধর্্ান্নশাসন ও ধর্রাজিকা প্রতিঠিত হইয়াছিল। 
অশোকের সময় বঙ্গভামে কোন্‌ কোন্ রাজ! রাজত্ব করিতেছিলেন, 
তাহার নাম পাওয়া যাঁয় নাই। আঁবুলফজল এখানকার 
পুরাতন ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ 
করিয়া গিয়ানেন, তৎপাঠে মনে হইবে যে বঙ্গভূমে ২৪১৮ বর্ষ 
ক্ততিয় অধিকার, তৎপরে ২৩৮ বর্ষ কায়স্থ অধিকার, অতঃপর 
সুদলমান অধ্রিকার চলিয়াছিল।** পৃর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, বলি- 
পুত্র অন্ন বঙ্গাদি হইতে এখানে ক্ষত্রিয়াধিকারের সুত্রপাঁত | 
তাহা মহাবীর কর্ণের পঞদশ পুরুয় পূর্বে বা পাঁচহান্ধার বর্মেরও 
পূর্বেকার কথা। অর্থাৎ বর্তমান কলিযুগ প্রবর্তিত হইবার পূর্বেই 
এদেশে ক্ষত্রিয়াধিকার প্রচলিত হইয়াছিল।*' এখন আবু- 


টি 
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সমাট, অশোকের পূর্বেই এখানে কায়স্থ অধিকার ঘটিয়াছিস 
এবং সেই পুরাকালীন কায়ন্বরাজগণ তাহাদের অধীস্বর মগধাধিপ- 
গণেরই মতানুবর্তী ছিলেন। 

ল্লশোকের পর তথপৌজ সম দশরথ জৈনধর্শানুয়কত 
হয়াছিলেন। বরাবরের নাগীর্জনীশৈলে উৎবীর্ণ দশরথের 
লিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি জৈন আজীবকগণের সম্ীনার্থ 
বহুতর দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 

অশোকপৌত্র দশরথের পর মৌরধযবংশীয় পঞ্চ জন নৃপতি 
পাটলিপুত্রে অধিঠিত ছিলেন, তাহাদের নাম সঙ্গত, শালিশূর্ক, 
দোমশর্শা, শতধন্বা ও বৃহজ্রথ। এই পঞ্চ নৃপতির সময়ে মৌধ্য- 
প্রভাব অনেকটা খর্ব হইয়াছিল। অশোক যে স্ুবিস্তীর্ণ 
সামান্ধ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, তাহার পরলোকগমনের সহিত 
দেই বিপুল সামাজ্য রক্ষা করিবার শক্তি তাহার বংশধরগণের 
চিল বলিয়া মনে হয় না। অশোক দূরদেশে শীসন-নুনির্বাহের 
জন্য রাজ প্রতিনিধি রাখিয়া গিয়াছিলেন, ক্রমে তাহারা সুযোগ- 
ক্রমে স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে লাগিলেন । মৌধ্যরাজ দশরথ 
যে রাজশক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে 
তাহার হ্ষীণালোকও পাই নাই। 

অশোক-প্রিয়দর্শা ৩১৫-৩১৩ খৃঃ পূর্বান্ধ হইতে ২৭৫-২৭৬ 
খ; পূর্ববা পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য শাসন করেন। [ প্রিয়দর্শী দেখ ] 
অবদানাদি বৌদ্গ্রস্থ মতে, অশোকের পর ১** বর্ষ মৌর্যাধিকার 
চলিয়াছিল। 

উদয়গিরির হাথী গুক্ষায় ১৬৪ মৌর্যযা্ষে উৎকীর্ণ খারবেলের 
সতহত শিলালিপি হইতে জানা যায় ষে, কলিঙ্গপতি তিক্ষুরাজ 
থাবাবল তীঁহার ১২শ রাজ্যান্কে (অর্থাৎ ১৬৩ মোধ্যাবে ) 
গঙ্গাতীরে গিয়া মগধপতিকে বশে আনিয়াছিলেন। মগধপতি 
তাহার ভয়ে মথুরায় পলায়ন করেন ।* পূর্বেই লিখিয়াছি যে 
বাঁবমোক্ষের ১৫৫ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩৭২ খ্‌ঃ পূর্বানে চক্র গুণ্ডের 

উষেক হয়, এ অভিষেক-বর্ষ হইতে মৌধ্যাৰ আরম্ত। 
এরূপ স্থলে ২০৯ থৃষ্ট পূর্বান্ে কলিঙ্গপতি মগধ জয় করেন। 
তিনি অপর ধর্ণে ধিদ্বেষী না হইলেও নিজে নিষ্ঠাবান জৈন 
ছিলেন। তাহার প্রভাবে মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙে জৈনা- 
চারই প্রবল হ্ইয়াছিল। বঙ্গাধিপ তীঁহার সহিত বৈবাহিক 
সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন । ক্ষলিঙ্গাধিপ শাকপতি হথাশাঁহের 
কন্তার পাণিগ্রহণ করেন। তাহার অভ্াদয়কালে কুহুশবক্ষতরিয়গণ 


তাহাকে যথেষ্ট সাহাযা করিয়াছিলেন | খারবেল তিগ্গুয়াজ যে | 
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ধঙ্গদেশ (ব্রাঙ্গণ প্রভাব ) 


ঈগধপতিকে আক্রমণ করেন, তিনিই সম্ভবতঃ শেষ মৌধ্যপতি 
বৃহদ্রথ। ভিক্ষুরাঞ্জ কলিঙ্গে প্রত্যাবর্তন করিলে বৃহদ্রথও 
পুনরার রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন। 

বৃহত্রথের ছূর্বলতা! দেখিয়৷ তাহাকে রাব্যটাত করিবার 
ষড়যন্ত্র হয়। বাগতট্রের হর্চরিতে লিখিত আছে, সৈম্মবল 
পরিদর্শন করাইবার ছলনায় ছষ্ট পুষ্পমিত্র নিজ স্থার্মী মৌর্য 
বৃহদ্রথকে পিষিয়া ফেলিয়াছিলেন।1 এইরূপে সেনাপতি পুষ্যমিষ 
মৌর্যাসিংহাঁদন অধিকার করেন। মৌর্ধারা্মন্ত্রী কারারুদ্ধ 
হইলেন। পুয্যমিত্রের সঙ্গে প্রায় ১৭৯ থু পূর্ববানে গুজ- 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইল। 

ত্রা্মণাড়াদয়। 

পুষ্যমিত্র দেববিপ্রভক্ত ছিলেন।  ব্রাহ্গণপুরোহিতের 
পরামশে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। 

ক|লিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে ৫ম অঙ্কে পু্পমিত্র যিদিশায় প্রিয় পৃন্ত 
অগ্নিমিত্রকে যে পত্র লিখিয়ছেন, তাহাতে ভীহা।র যঞ্জের কতকটা পরিচয় 
পাই। ধখ!_.স্বত্তি, বজ্ঞস্থল হইতে সেনাপতি পুষ্পমিত্র বৈদিশশ্থ আযুদ্মাম্‌ 
পুত্র অগ্নিমিত্রকে স্তেহে আলিঙ্গন করিয়। সংাদ দিতেছেন, বিদিত হও, 
আমি য়াজলৃয় হজ্জে দীক্ষিত হইয়! নিষর্তনীয় ও নিরগঁল অশ্ব ছাড়িয়া 
দিয়াছি। আমার আদেশে শতরাজপুত্র পরিবৃত হইয়। প্রমান বহুসিত্র অস্বের 
রক্ষকরপে নিযুক্ত । সেই অশ্ব সিল্কুর দক্ষিণ কুলে উপস্থিত হইলে অঙ্বা- 
রোহী যবনসৈম্ক ধরিয়া ফেলে। তাহাতে উভয় পক্গীর় সৈন্ে ঘোরতর 
যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। তৎপরে মহ্াধনুর্ধারী বঙ্থমিত্্র তাহাদিগকে পরাজয় 
করিয়া সেই অশ্বরাজকে উদ্ধার করির়। আনিয়াছে। সগরপৌত্র অংস্তমান্‌ 
যেমন অশ্ব ফিরিয়! আনিয়। যজ্ঞ সমাধ। করেন, আমিও এখন সেইরূপ করিব। 
অতএব কাল বিলম্ব না করিয়। বধূদিগকে লইয়| ধন্মে সেবার্ধ আগমন কর |] 


অশ্বমেধসম্পর করিয়া পুষ্যমিত্র ভারতের সম্রাট হইয়া- 
ছিলেন। বহুকাল পরে তিনি পূর্বভারতে বৈদিক ধর্শাপ্রচারে 
মনোযোগী হন। এই পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালে গ্রীকনৃপতি 
মিনিন্দ ( 8৫9080067) মধ্যমিকা ও সাকেত জয় করিয়া 
পাটলিপুত্র আক্রমণ করেন। কিন্ত এখান হইতেই তীঁহাকে 


পরত প্রা 








সেনানীরনাধ্যে। মৌধ্যং বৃহদ্রধং পিপেষ পুষ্পমিত্রঃ স্বামিনস।” (হ্র্চরিত) 
| *্যত্তি ধজ্ঞশরণাৎ সেনাপতি; পুষ্পমিতে। বৈদিশস্থং পুজমাুদ্মস্তমঘিমিত্রং 
শ্নেহাৎ পরিধজ্যাপুদর্শয়তি | বিদিতমন্ত। যো৯সৌ রাজবজ্ঞদীক্ষিতেন সয়া 
রাজপুত্রশঙপরিবৃতং বহগিত্রং গোগ্তারমাদি্য বৎসরায় নিবর্তনীয়ো নিরগল- 
স্বরলমে। দিসর্জিতঃ। স সিক্কোর্ক্ষিণে যোধসি চরক্স্বানীকেন বষনেন 
প্রার্মিতঃ। ভত উভয়োঃ সেনার হানাসীৎ সংমর্দঃ। 
₹তঃ পরান পর।জিত্য বন্ুমিত্রেণ ধস্থিন!। 
প্রসহা ভির্সাপো মে বাজিরাজে| নিবর্তিতঃ |... 
সোইছমিদানীমংগুমতেব সগরপোত্রেণ: প্রত্য হাতাখে। বক্ষে । তঙিনানীম- 
ষালহীনং ধিগঙরোধচেতসা। ভবত। বধুজমেম সহ হজ্ঞসেবনায়াগন্তব্যমিতি।” 
( মালধিকামিমিবসটিক ) : 





বঙ্গদেশ (ত্রাঙ্ষণগ্রভাব ) 


ফিরিতে হয়। পাটলিপুত্রের পূর্বে যবনেরা অগ্রসর হইতে 
সাহসী হন নাই। অনেকে মনে করেন যে, তৎকালে যবনেরা 
'অশোককীর্তিসমূহ ধ্বংস করিয়া যান। আবার বৌদ্ধপ্রস্থ মতে 
পুষ্যমিত্রই অশোকের কী্ভিলোপের কারণ। যাহ। হউক, 
যবন আক্রমণে মগধ রাজ্য অনেকটা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়া- 
ছিল তৎপরে বৃদ্ধ নু“তির মৃত্যু হইলে তাহার বংশধরকে 
ফাঁকি দিয়া অপরে রাজ্যগ্রহণের ষড়যন্ত্র করিতেছিল। সেই 
ষড়যন্ত্রের ফলে অভিনয় কালে মিত্রদেবের হান্তে অগ্নিমিত্র ছিন্নশিরা 
হইলেন । ষড়মন্ত্রকারীরা অগ্রিমিত্রের কনিষ্ঠ সুজ্যেকে রাজা 
করিলেন। কিন্তু শুক্গ সুুজ্যেষ্টের ভাগ্যেও বেশীদিন রাজভোগ 
ঘটিল না। মহাবীর বন্ুমির অল্পদিন পরেই পৈতৃক সিংহাসনে 
অভিষিক্ত হইলেন। বৈদিক ধর্শপ্রচার করিবার জন্যই 
মহাবীর বস্মিত্র দাক্ষিণাতা হইতে বেদজ্ বিপ্র আনাইয়। 
টাহাদিগকে রাজগৃহ প্রদান করিয়াছিলেন । বস্ুমিত্র ও তৎ- 
পরবর্তী অস্তক, পুলিন্দক, ঘোষবস্থু, বজ্তমিত্র, ভাগবত ও দেবভূমি 
প্রভৃতি শুঙ্গ রাগণ সকলেই দেববিপ্রভক্ক ছিলেন। এই 
বংশ ১১২ বর্ষ অর্থাৎ প্রায় ৬৪ খুঃ পূর্ববাৰ পধ্যন্ত রাজ্যভোগ 
কযেন। 

দেব্ভূমি অতিলম্পট ও ব্যসনাসক্ত ছিলেন, তাহাকে বিনাশ 
করিয়। তাহার ত্রাঙ্ধণমন্ত্রী বন্থুদেব সিংহাসন অধিকার করেন । 
বন্ুদেব হইতেই কাথ বা কার্ায়ন ব্রাঙ্গণ-বংশের প্রতিষ্ঠা । 
বন্থুদেব, ভূমিমিত্র, নারায়ণ ও সুশর্া কাথ বংশীয় এই ৪ জন 
নৃূপতি ৪৫ বর্ষ মাত্র (প্রায় ২০ খু: পূর্বান্ধ পর্যন্ত ) পাটলি- 
পুত্রে অধিষ্ঠিত ছিলেন । 

শঙ্গ ও কাথদিগকে শাঁকদ্বীপী বলিয়। মনে হয়। তাহাদের 
সময়ে কেবল পূর্বভারত বলিয়া নহে, সমগ্র ভারতবর্ষে সৌরমত 
ও প্রতিমাপুজা প্রচলিত হয় । সৌর, ভাগবত, পাঞ্চরাত্র এবং 
পৌরাণিকগণেরও অভিনব অভ্যুত্থান হইয়াছিল । 

শুঙ্গ ও কাধর্দিগের আর্ধিপত্য কালেই উত্তর পশ্চিম ভারতে 
শকজাতির অভ্যুদয় । [ ভারতবর্ষ শব্দে শক বিবরণ পরষ্টব্য। ] 

বস্থুমি ব্রসম্মানিত রাজ্যগৃহস্থিত বৈদিকবিপ্রগণ বৎস, উপমন্থ্ু, 
কৌন, গর্গ, হারিত, গৌতম, শাগ্িল্য, ভরদ্বাজ, কৌশিক, 
কাশ্প, বশিষ্ট, বাৎস্ত, সাবর্মি ও পরাশর এই ১৪টী গোত্রে বিভক্ত 
ছিল। পরবন্তীকালে এই নকল দাক্ষিণাত্য বিপ্রসস্তান বঙ্গের 
নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তীহারাও জৈন- 
বৌদ্ধপ্রভাবময় বঙ্গের জলবাধুগ্ডুণে কিছুকাল পরে অনেকটা 
বৈদিকাচার রষ্ট হইয়া পড়েন। এই সময়ে বঙ্গের স্থানে স্থানে 
বন্য প্রদেশে মেদ, কৈবর্ত প্রভৃতি জ্বাতির আধিপত্য হইতে 
দেখা ঘায়। 


[ ৪8১০ 


মিিিউউউউসিউিউউিডিউউউউিউ টিটি ১১১১১ 


] বঙ্গদেশ ( বৌদ্ধপ্রভাব ) 
দাক্ষিণাত্যের অন্ধরাজগণের হস্তে কাৎবংশ রাজ্য হারাইঃ। 
উত্তর পশ্চিমভারতে শকক্ষত্রপগণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
আন্ধগণ পাটলিপুত্র অধিকার করিলেও এখানকার রাজধানী 
তাহাদের বাসপোযোগী হয় নাই। তাহারা এখানে প্রতিনিধি 
রাখিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রস্থান করেন। যাহা হউক, তৃৎকালে 
পূর্ববভারতে দ্রাবিড়ীয় আচার কতকট৷ প্রবর্তিত হইয়াছিল । 
কিন্তু প্রতিনিধিগণের স্বার্থ সাধনচেষ্টায় রাজ্য মধ্যে অস্তবিপ্লাবের 
সচনা হইল; তাহারই ফলে অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধরাজ্য ক্ষুদ্র কু 
অংশে বিভক্ত হুইয়। এক এক স্বধীন নরপতির শাসনাধীন 
হইয়া পড়িল। এ সময়ে পশ্চিম প্রদেশে শকাধিপত্য দৃট 
প্রতিষিত হইয়াছে । শাকছীগী- কাখত্রাঙ্গণদিগের ধর্মোপদেশে 
শাঁকরাজগণ ভারতীয় দেববিপ্রপূজক ও প্রজারঞ্জক হইয়া 
পড়িলেন। প্রজাগণও তাহাদের অন্ুরক্ত হইয়! পড়িয়াছিল। 
সুতরাং পূর্বদিকে আধিপত্য বিস্তারের সময় তাহাদিগকে বেশী 
কষ্ট পাইতে হয় নাই। শকর্দিগের শুভদিন আসিয়া পড়িল। 

খৃ্ীয় ১ম শতাবে শকাঁধিপ কনিষ্ঠ ভারত সম্মাটু হইলেন। 
সারনাথের ভূগর্ভ হইতে সম্প্রতি মহারাজ কনিষ্ষের যে স্তস্ত 
লিপি আবিস্কৃত হইয়াছে, তাহার অনুসরণ করিলে মনে হইবে, 
যে পূর্বভারতও কনিষ্ষের সাম্রাজ্যতুক্ত হইয়াছিল । তিনি 
অনেকটা! উদারনৈতিক হইলেও তাহার শিলািপিসমূহ তাহার 
বৌদ্ধধন্্ান্থরাগ ঘোষণা করিতেছে । তাহার যত্তে বারাণসীর 
নায় অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গেও মহাযাঁন বৌদ্ধমত প্রচারিত 
হইয়াছিল । 

মহারাজ কনিষের পুরুষপরে ( বর্তমান পেশাবরে ) রাজধানী 
ছিল। তিনি এই সুদুর পশ্চিম সীমান্তে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও 
কাসঘর, যারকন্দ, খোতন প্রভৃতি মধ্য এসির়াস্থ সুদুর উত্তর 
প্রদেশ হইতে দক্ষিণে বিদ্ধযা্রি এবং পূর্বে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিজে 
পর্যস্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ধশ্মুপিটকসম্প্রধায়- 
নিদান'নামক বোদ্ধগ্রস্থমতে মহারাজ কনিষফ পাটলিপুত্রে আসিয়া 
এখানকার রাজাকে জয় করিয়া বৌদ্ধস্থবির অশ্বঘোষকে লইয়া 
যান। সম্প্রতি সারনাথ হইতে তথাকার সমতল ভূমির ১০হাত 
মৃত্তিকা! নিয়ে সম্রাট কনিষ্বের শিলালিপি ও কীর্তি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । এ শিলালিপি হইতে জান! যায়, তৎকালে বাঁরাণসী- 
প্রদেশ মহারাজ কনিষ্ষের অধীন থরপল্লল নামক এক ( শক / 
ক্ষত্রপের শাসনাধীন ছিল। পাটলিপুত্রের প্রাচীন ভূগর্ড 
রীতিমত খনিত ও উদঘটিত হইলে সারনাথের স্তায় থু প্রাচীন 
কনিষ্ষকীর্তি আবিষ্কৃত হইতে পারে। তাহ! হইলে আমর! 
জানিতে পারিব, পূর্বভারতে ক্তাহার অধীনে কোন্‌ ক্ষত্রপ 
(98089 ) আধিপত্য করিতেছিলেন। 


বঙ্গদেণ ( বৌদ্ধ ও শৈব প্রভাব ) 


পিনের লমীকরণ হয়। সম্বাট অশোকের সময় কেবল ভারত 
বর্লয়া নহে, নুদুর মধ্যএসিয়! ও যুরোপথণ্ডে বৌস্বধর্ম গ্রচারিত 
হইলেও বুদ্ধদেবের কোন প্রকার প্রতিম! প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। 
'অশোকের সময় বুদ্ধ প্রতিমা-পূজার আবশ্তকতাও কেহ হৃদয়ঙ্গম 
করেন লাই। আমরা পূর্বেই লিখিয্লাছি যে, শাকথীপায়গণই 
ভাবতে দেব প্রতিমা নির্মাণ করিয়া! প্রচার করেন। এই প্রথার 
অগ্নবস্তী হইয়া মহাষান মত প্রচারের সহিত শাকপতি বুদ্ধের 
লীলাবিষয়িণী নানা প্রতিম! গড়াইয়া ভারতের নানা পুণ্যস্থানে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন । সেই সকল অপূর্ব ভাস্বরশিল্পের 
নিদর্শন ভারতের নানা স্থান হইতেই আবিষ্কত হইয়াছে। এ 
সকলের শিল্পনৈপুণাদর্শনে ভারতীয় শিল্লিগণ সভ্যক্গগতের 
প্রণংসাভাজন হইয়াছেন । 

কনিষ্ষ যে মহাযান মত প্রচার করিয়া যান, কালে তাহা 
সংশোধিত ও পরিবর্তিত হইয়া তাস্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ের স্থষ্টি করিয়া- 
ছিল। একদিন সমস্ত বঙ্গদেশ এই তান্ত্রিক বৌদ্ধসাগরে ডুবিয়া 
গিয়াছিল, সে কথা পরে লিখিৰ । 

মহারাজ কনিষ্ষের পর তৎপুত্র হুবিষ্ক বা হৃষ্ক সিংহাসনে 
অভিষিক্ত হইলেন। পেপাবর হইতে পূর্ণ বঙ্গ পর্য্যন্ত তাহার 
জপিকারভুত্ত ছিল। নানাস্থান হইতে তাঁহার যে সকল 
শিলালিপি ও মুদ্রালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহ! হইতে মনে 
হয় যে,তিনি তাহার পিতৃদেব অপেক্ষ। দীর্ঘকাল সাম্রাজ্য শাসন 
করেন। তাহারও সময়ে পূর্বভারত শাসন কবিবাব জন্য পাটলি- 
পুরে তাহার অধীনে একজন ক্ষ এপ অধিষ্ঠিত ছিলেন। 

হুবিষ্কের পুত্র শকাধিপ বন্দে বা বাস্থদেব। তিনি 
৭৪ হইতে ৯৮ শকাব্দ পর্যন্ত সাম্াজ্যভোগ করেন । তাহার 
মুদ্রায় শিব, ত্রিশুল ও নন্দিমুধি অস্কিত থাকায় তাহাকে শৈব 
নরপতি বলিয়ই গ্রহণ করা যায়। কনিষ্ষ যে স্ুবিস্তীর্ণ সামা- 
জব পশুন করিয়। যান, বস্থদেবের সময় তাহার ধ্বংসের 
সবরপাত হইল। সম্ভবতঃ তাহার ধর্মাস্তর গ্রহণে তাহার অধীন 
দূরদেশবাসী ক্ষত্রপগণ বিরক্ত হইয়। সকলে স্বাধীন হইতে 
থাকেন। তন্মধ্যে উজ্জধিনীপতি কদ্রদাম প্রধান। তিনি 
মঞ্পকাল মধ্যেই অবস্তী, অনুপ, নীবৃদ্‌, আনর্ত, সুরাষ্ট, শবত্র, 
ভক্চকচ্ছ, সিদু, সৌবীপ, কুকুর, অপরাস্ত, নিষাদ প্রভৃতি জন 
পদ অধিকার করিয়৷ মহাক্ষত্রপ উপাধি গ্রহণ করেন। পাঁটলি- 
পুর্ের ক্ষত্রপও তদন্থবত্তী হইয়াছিলেন। এই রাজদ্রোহিতার 
সময়ে পাটলিপুত্রের নিকট লিচ্ছবিগণ প্রবল হইয়া উঠে। 
অঙ্গ-বলের সামস্তরাজগণও স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্তে পারসিক সাসনবংশ মন্তকোত্বলন করিতে 


৪১১ এ 


(কনিষের প্রভাবেই শক, বন, পারদ ও ভারতীয় ভা্বর- 


বঙ্গদেশ ও ্রা্মণাপ্রভাব ) 





থাকেন। বলতে কি, বন্গদেবের মৃতু সহিত উত্তরভারতীর 


শাকনাম্রাজ্য ধ্বংস হইল এবং আভীর, গর্দভিল্ল, লিচ্ছবি, 
নাগ, হৈহয় প্রস্থৃতি জাতি নানাস্থান অধিকার করিয়া! কু ক্ষত 
রাজের স্থঙ্টি করিল, ক্ষত্রপনাম উত্তরভাবত হুইতে বিলুপ্ত হইল। 

ুস্থীয় ২য় শতাবের শেষভাগে লিচ্ছবিগণ পাটলিপুত্ 
অধিকার করেন। ছুঃখের বিষয়, তাহাদের ইতিহাস লিখিবার 
উপকরণ এখনও বাহির হয় নাই। পূর্ববভারতের নানা স্থানে 
কর্তৃত্স্থাপনে প্রয়াসী সামস্তগণের দ্বারা অস্তর্ধিদ্রোহ উপস্থিত 
হয়, তাহার ফলে অনেক রাজকুমার স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া 
সুধুর কম্বোজ (বর্তমান কথ্বোডিয়া ), অঙ্গত্বীপ (অগ্রম) ৪ 
যবদ্বীপে গমন করেন এবং নবজিত কম্বোজ প্রভৃতি স্থানে 
শৈব ও ব্রাঙ্মকীত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন; বহুশত বর্ষ অতীত হুইতে 
চলিল, এখনও মেই সকল হিন্দুকীত্তি বিগ্মান রহিয়াছে। 

খুষ্টায় ৩য় শতাবে' মধ্যভারতে ব্রৈকুটক বা হৈহয়বংশ প্রবল 
হইয়া উঠে। এই ধংশীয় ঈশ্বরদত্ত ২৪৯ খৃষ্টাবে উজ্জয়িনীর ক্ষত্রপ- 
দিগকে পরাজয় করিয়া চেদি বা কলচুরি সংবৎ প্রবর্তন করেন। 
তাহার অভ্যুদয় হৈহয়গণ অন্গবঙ্গ অধিকারের চেষ্টা করেন, 
কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্ঠ ব্যর্থ হয়। খুষ্টায় ৩য় শতাবের শেষভাগে 
গুপ্ত ও তৎপুত্র ঘটটোৎকচ নামে দুইজন সামস্ত-মহারাজ মগ 
প্রবল হইয়। উঠেন । ঘটোতৎকচের পুত্র ১ম চন্ত্রগুধ লিচ্ছবি-রাজ- 
কন্ঠা কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়া পাটলিপুত্রের সিংহাসন লাভ 
করেন। অল্পদিন মধ্যে তিনি আধ্যাবর্তের সম্রাট হইয়া পড়িয়া- 
ছিলেন। তাহার সময়ে পুক্ষরাধিপ চন্ত্রবন্মী বঙ্গদেশ জয় 
করেন। বীকুড়ার সুশুনিয়া পাহাড়ে চন্ত্রবন্মীর শিলালিপি 
উত্কীর্ণ আছে। তিনি বৈষ্বৰ ছিলেন। ১মচন্ত্রগরপ্ের পু 
সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই অশ্বমেধ 
উপলক্ষে তিনি মহাবার চক্জীব্ধবী, কুদ্রদেব, মতিল, নাগদ্, 
গণপতিনাঁগ, নন্দী, বলবন্মা! প্রভৃতি আধ্যবর্তের নরপতিগণকে 
পরাজয় করিয়াছিলেন । এছাড়া! অচ্যুত ও নাগসেনের ধবংস- 
সাধন, এবং কোশখলাধিপ মহেন্দ্র, মহাকান্তাবপতি ব্যাঘ্বর!জ, 
কেরলপার্ত মণ্টরাঞজ, পিষ্টপুরাধিপ মহেন্দ্র, কোট্টারপতি স্বামিদক্ড, 
এরগুপল্লির দমন, কাঞ্ধীর বিষুগোপ, অবিমুক্তের নীলরাজ, 
বেঙ্গির হস্তিবন্মী, পলকের উগ্রসেন, দেবরান্ট্রপতি কুবের, 
কুস্থলপুরাধিপ ধনগ্রয় প্রভৃতি দক্ষিণাপথের নরপতিগণকে 
পরাজয় ও পরে মুক্তিদান করিয়া তিনি ভারতের সার্ব্বভৌম 
অবীশ্বর হইয়াছিল। দৈবপুত্র, শাহী, শাহামুশাহী, শক, মুকুও, 
এবং সিংহল "ও অপর দ্বীপবাসিগণও তাহার অধীনত স্বীকার 
করিয়াছিল। পশ্চিমে আফগানন্তান হইতে পুর্বে কামরূপ 


" টট্টগ্রাম, উত্তরে নেপাল হইতে দক্ষিণে সিংহল পধ্যস্ত তাহার 


বঙ্গদেশ ( তান্্রিপ্রভাব ) 


অধিকারতুত্ত হইয়াছিল। এ সময়ে বঙ্গদেশে সমতট ও 
ডবাক রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের বিভি্ন ভূভাগ 
শাঁলন করিবার জন্ত সমুদ্রগুপ্ত তাহার আত্মীয় স্বজনকে নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন। তাহারা অর্দস্বাধীন সামন্তরূপে পাটলিপুত্রা- 
ধিটিত গুপ্তসম্াটগণের পরামর্শে অনেক সময় বঙ্গরাজ্য শাসন 
করিতেন। তাহাদের যত্বে বঙ্গদেশে নানা বৈদিক মিশ্রিত 
' পৌরাণিক ধর্মমত প্রচারিত হইতে থাকে। 

ধৃ্ীয় ৪র্ঘথ শতাব্দী হইতে ৭ম শতাবী পধ্যস্ত বলের নানা- 
স্থানে গুপ্বরাজগণ প্রবল ছিলেন এবং তাঁহাদের অধীনে কায়ম্থ- 
সামস্তগণ ধঙ্গশাসন করিতেছিলেন। কর্ণন্বর্ণে গ্রধানতঃ 
গুপ্বরাজগণের রাজধানী ছিল। পূর্বেই দেখা ইয়াছি, অতি পূর্ব্ব- 
কাল হইতেই বঙ্গদেশে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম সাধারণের হৃদয় অধি- 
কার করিয়াছিল। মধ্যে শুঙ্গ ও কাথবংশের হতে ব্রাহ্মণ ধর্ম 
প্রচারিত হইলেও তাহা সাধারণের রুচিসঙ্গত হয় নাই। মহারাজ 
কনিষ্ছের সময় ক্রিয়াকাণ্ডবহল ও বহু দেবদেবীপুঞ্জামূলক মহাঁযান 
দত প্রচারিত হয়, তাহাই জন সাধারণের মনোমত হইয়াছিল। 
সুতরাং গুপ্ররাজগণের ব্রাঙ্গণ্য-ধর্ম প্রচারে যত্ধ ও আগ্রহ থাকি- 
লেও খুষ্টা় €ম শতা পর্যন্ত গৌড়বঙ্গে বৌদ্ধ ও হিন্দুগণের 
সমান প্রভাব ছিল। ব্রাঙ্মণভক্ত গুপ্তরাজগণ হিন্দুশাস্ত্াুসারে 
সাধারণের মতিগতি ফিরাইবার জন্য চেষ্টা করিলেও তিনি বৌদ্ধ- 
শ্রমণ বা শ্রাবকের প্রতি বিছ্ষপ্তাীব দেখাইতে সাহমী হন নাই। 
মহাযান মতের রূপান্তর তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম-জন-সাঁধারণের মধ্যে 
বিশেষ সমাদৃত হওয়ায় গুপ্ত নৃপাঁলগণ নিষ্ঠাবান শৈব অথবা 
বৈষধব হইলেও সাধারণের মনোরগঞ্জনের জন্ত তান্ত্রিক বৌদ্ধ 
দেবদেবীর পূজায় উৎসাহ দান করিতেন। এমন কি, কোন 
কোন গুপবরাজ গৌড়া তান্ত্রিক হইয়! পড়িয়াছিলেন। এই 
সকল গুপ্তরাজগণের মুদ্রার তান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্তি উৎকীর্ণ 
দেখা যায়। বলিতে কি, থুষ্ীয় ৫ম শতাব্দীতে গুপ্ররাজগণের 
আধিপত্য কালেই গৌড়বঙ্গে তাগ্্রিক ধর্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। 
তাহাদের উৎসাহেই গৌড়ীয় তাস্ত্রিকগণের নিকট হিন্টু ও বৌদ্ধ" 
ধর্মের দমন্য় সাধিত হইয়াছিল। তাম্ত্রিকগণের , গ্রভাবে 
. বৈদিকতা এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়াছিল। এখানকার তান্ত্রিক 
প্রভাব কেবল গৌড় ও বঙ্গ বলিয়া নহে, সুদূর উত্তরে কাশ্মীর 
ও চীনদেশে, পূর্ব চীনসমুদ্রের উপকূলবর্তী আনাম ও কম্বোন্ধ 
রাজো এবং দক্ষিণে যবদ্ধীপ, সুমাত্রা ও সিংহলে পর্য্স্ত বিস্তৃত 
হইয়াছিল। কম্বোজ ও যবন্বীপ হইতে নিজ্জন বন মধ্যে যে 
সকল গ্রাটীন তান্ত্রিক দেবদেবীমুত্তি ও শিপালিপি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, তাহা! পর্যযালোচন! করিলে বুঝা যায় যে, এ সকল 
শিল্প মধ্যে গৌড়-বজের বৈষ্ণব, শৈব অথবা শান্ত স্বৃক্তির অভাব 





[ ৪১২ ] 


০০ 
নাই। উক্ত দেবদেবীর উপাসকগণের মুক্তিতে গৌড়ীয় ৰ! বঙ্গীয় 


বঙ্গদেশ ( তান্ত্রিকগ্রভাব ) 


আদর্শ রহিয়াছে । বর্তমান বীরজাতির আদরশস্বান জাপানেও সেই 
সুদুর অতীত কালে গৌড়-বঙ্গের তান্ত্রিক গ্রভাবের সুচনা দেখা 
গিয়াছিল। মহাবীর জাপগণের পূর্বরপুরুষগণ থুষ্টীয় ৬ঠ 
শতাবীতে বঙ্গীয় তাস্ত্রিকতায় দীক্ষিত হইয়া এবং বঙ্গীয় তাহিক 
আচাধ্যকে গুরুত্বে বরণ করিয়া! অভিনব উন্নতির পথে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন। ৫২৬ খুষ্টাবে আচার্য বোধিধর্্ম তমলুক হইয়। 
সমুদ্র পথে কাণ্টনে যাত্র। করেন। তথা হইতে তিনি চীন- 
সমাটের সভায় আহ্‌ত হইয়াছিলেন। সেই বোধিধর্ম্ের “কাষায়” 
ও ভিক্ষাপাত্র জাপানের ইকরুগ-মঠে বহৃকাল রক্ষিত ছিল। 
তিনি এ দেশ হইতে গ্প্রজ্ঞাপারমিতাহদয়সত্র” ও প্উষ্কীষ- 
বিজয়ধারণী” নামক ষে তনগ্স্থ লইয়। গিয়।ছিলেন, বঙ্গাক্ষরে 
লিখিত সেই গ্রস্থস্ব জাপানের প্রসিদ্ধ হোরিউজি মঠ হষ্টতে 
আবিষ্কৃত হইয়াছে ।* আজও জাপানের সিঙ্গোন বা তাস্্রিগণ 
যেসকল স্তবকবচাদি লিখিয়া পাঠ বা ধারণ করেন, সে সমুদায় 
পূর্ষ্োস্ত বঙ্গাক্ষরের আদর্শে লিগিত। 

গুপ্তসম্রাটুগণ সকলেই দেবহ্াঙ্গণভক্ত, শৈব বা বৈষ্ণব 
ধর্মাবলম্বী হইলেও তাহার! বিশেষ বৌদ্ধ বিদ্বেষী ছিলেন বলিয়া 
মনে হয় না। প্রায় ৪০৭ খৃষ্টাব্দে গুপুসম্রাট, ২য় চন্্রগুধু 
বিক্রমাদদিত্যের সময় প্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান্‌ ুধ- 
রাজধানী পাটলিপুত্রে আগমন করেন। তিনি এখানে 
অশোকের অদ্বরচুষ্ি প্রভূত স্থাপত্যের আকর বিশাল রাজ- 
ভবনের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া বিল্ময়বিমুঢ় হইয়াছিলেন। তিনি 
হীনযান ও মহাষান উভয় সম্প্রদায়ের সঙ্ঘারাম ও মঠ দেখিয়া- 
ছিলেন। এই সকল সঙ্বারামে প্রায় ছয় সাত শত আচার্য অব. 
স্থিতি করিতেন । তখনও জগতের সকল স্থান হইতে বৌদ্ধত্কা- 
মুরাণী প্রধান আচার্ধযগণ এখানে আসিয়া সমবেত হইতেন। 
মণ ও পণ্ডিতগণ সকলেই এখানে ধশ্মোপদেশ লাভ করিবার 
জন্য আগমন করিতেন। এখানে ফা-হিয়ান্‌ বুদ্ধদেবের রথ- 
যাত্রা মহোৎসব উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণন1 করিয়া গিয়াছেন। এখানে 
তিন বর্ষকাল থাকিয়! তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন এবং 
বুদ্ধের ধর্খোপদেশ নকল করিয়া! লয়েন। পাটলিপুত্র হইত্বে 
চম্পায় আসিয়াও তিনি বহুতর বৌদ্ধকীত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। 
তৎপরে সমুদ্রোপকুলবর্তী তাম্্রলিপ্ নগরে আঁসয়াও তিনি 
২৪টা সঙ্বারাম ও বহুতর বৌদ্ধাচাধ্য সন্দর্শন করেন। এখানেও 
চীনপরিত্রা্জক ছুই বর্ষকাল থাকিয়া বহুতর বৌদ্ধন্ত্র নকল করেন 
ও বৌদ্ধ দেবমৃত্তি অঁঁকিয়া লয়েন। তিনি হিনুদিগকে ঘ্ুগার 
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বঙ্গদেশ ( সৌরপ্রভাব ) 


চক্ষে দেখিতেন, সে্ন্ত এ সকল স্থানের হিন্দুকীর্ঠিসমূহ লিপি- 
বদ্ধ করা আবশ্তক মনে করেন নাই। 

কর্ণমবর্ণ (মুর্শিদাবাদ জেলাস্থ রাঙ্গামাটা ) ও তন্নিকটব্তী 
প্রাচীনু ইষ্টকন্ত,প মধ্য হইতে সময়ে সময়ে এখানকার গুপ্তরাজ- 
গণের সময়ে প্রচলিত বহু স্বর্ণমুদ্রা বাহির হইয়াছে, তাহা! হইতে 
রবিগুপ্ত, জয়মহারাঁজ, নরগুপ, প্রকটাদিত্য, ক্রমাদিত্য, বিষুণগুধ, 
চন্্রা্দিতা প্রভৃতি নাম পাওয়া গিয়াছে । এই সকল গুপ্তরাজগণ 
কে কোন্‌ সময়ে রাজত্ব করেন, তাহা জানিবার উপকরণ এখনও 
বাহির হয় নাই। তীহাদের মধ্যে নরখপ্ত বা শশাঙ্ক নরেন্- 
গুপ্তের নাম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ । তিনি এক জন ঘোরতর বৌদ্ধ- 
বিদ্বেষী ছিলেন। তিনি বোধগয়ার বোধিদ্রম সমূলে উৎপাটিত 
করিবার আয়োজন করেন এবং গ্রহশাস্তি ও পৌঁট্টিক কর্্মাদি 
সম্পাদনের জন্য বু শীবদ্বীপী ব্রাহ্মণ আনাইয়া গৌড়ে বাঁস 
করাইয়াছিলেন ।1 প্রায় ৬০৬ খুষ্টাকে তিনি হর্ষের জ্োষ্ঠ ভ্রাতা 
কনোজপতি রাজ্যবদ্ধনকে নিহত করেন, তাহার প্রতিশোধ 
লইবার জন্য সম্রাটচহর্ষবর্ধন সসৈন্যে আসিয়৷ শশাঙ্কের রাজ্য- 
ধ্বংস ও তাঁহাকে বিনাশ করেন। শশাঙ্ছের সহিত ক্রাহ্গণ্য 
প্রভাব কিছু দিনের জন্য এ দেশ হইতে অন্তর্থিত হইল। এমন 
কি, তত্কালে এ দেশে বেদবিৎ কর্মঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তাই 
ব্রিপুরপতি ধর্শ্পালকে ৬৪১ খষ্টাকে মিথিল| হইতে বেদবিৎ 
ব্রাঙ্গণ আঁনাইতে হ্ইয়াছিল। 

র্যবর্দন আর্ধ্যাবর্তের সম্রাট হইলে গৌড়রাজ্য তাহার 
শাসনাধীন হইয়াছিল। এ সময়ে গৌড়বঙ্গ হিরণ্যপর্বত (মুঙ্গের), 
চম্প| ( ভাগলপুর জেলা ), কজ,ঘির, পুণু,বর্ধন (মালদহ 
ও বগুড়া জেলা ), সমতট (পূর্ববঙ্গ ), তাত্রলিপ্ত ( তম্লুক 
মহকুমা ও মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশ ), এবং কর্ণন্ুবর্ণ 
( বর্তমান রাঢ়ভূভাগ ) এই কয়টা ভিন্ন প্রদেশে বিভকক এবং 
বিভিন্ন সামস্তরাজের শাসনাধীন ছিল। চীন-পরিত্রাঙ্গক হিউ- 
এন্‌ সিয়ং প্র সকল জনপদে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের 
সঙ্ঘারাম, মঠ ও দেবমন্দির দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি কর্ণ- 
সুবর্ণবাসী জন সাধারণের গৃহ ধনধান্তে পরিপূর্ণ, পুণুবর্ধনের 
জনতা ও নানা ফলফুলশালিতা, সমতটে বহু পণ্ডিতের সমাবেশ 
এবং তামলিপ্তে বাণিজ্যসমারোহ দেখিয়া চমত্রুত হুইয়াছিলেন। 
হ্যবর্ধনের মৃত্যুর সহিত বর্ধন-সাআাজা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হলে মগধে 
গুপ্তব্ণীয় আদিত্যসেন প্রবল হইয়া! মহারাজাধিরাজ উপাধি 
ও পূর্ব ভারতের অধিকাংশ রাজ্য গ্রহণ করেন! তিনি ও 
তাহার বংশধরগণের মধ্যে অনেকে দৌর ছিলেন এবং 





1 বঙ্গের জাতীর ইতিহাস হর ড়াগ( ব্রাঞ্ষণকাও )ঃর্ঘ অংশ রষ্টবা। 
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তাহাদের য্ধে পূর্বব ভারতে অনেকেই সৌর মতাঁবলম্বী হুইয়া- 
ছিল। ইহারই কিছু কাল পরে ভগদত্ববংশীয় ভাস্রবর্ধার 
বংশধর কামনূপপতি হর্যদেব গৌড়, উদ্ভ, কলিঙ্গ ও কোশর জয় 
করিয়া এক জন পরাক্রাস্ত অধীন্বর হইয়াছিলেন। তিনি 
নেপালের প্রতাপশালী লিচ্ছৰি ও মগধের গুণতরাজবংশের সহিত 
বৈবাহিক সমব্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন । 

কাপরূপপতি হর্ষের ভাগ্যে বু দিন রাজ্যভোগ ঘটে নাই। 
ইহারই অত্যন্ন কালে পরে মগধে প্রাধান্ত লইয়। গুপ্ত ও মৌথরি- 
বংশে দারুণ বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহাতে উভয় পক্ষই হীনবল 
হইয়া পড়েন। সেই সময়ে কাশ্মীরপতি ললিতাদিত্য গৌড় আজ্র- 
মণ করেন। এ সময়ে পরাজিত গৌড়পতি ললিতাদিত্যের প্রসাদ- 
লাভাশায় কাশ্মীরে গমন করেন। কাশ্শীরপতি গৌড়পতিকে 
বলেন যে, পরিহাস-কেশবের অনুগ্রহে তাহার প্রাণ রাখিয়াছেন 
মাত্র। অথচ তিনি ত্রিগ্রামী নামক স্থানে এক নরহস্তা দ্বারা তাহার 
বধ সাধন করিণেন। তৎকালে গৌড়রাজ্যের প্রজাসাধারণ 
অতিশয় রাজভক্ত ও বীরপুরুষাগণ্য ছিল | কএক জন 
রাজতন্ত বীর কাশ্মীর রাজ্যে এই ছৃষফার্যের প্রতিশোধ লই- 
বার আশায় সরস্বতীদর্শনমানসে উপস্থিত হইয়া পরিহাঁস- 
বেশবের মন্দিরাভিমুখে এক দ্বিন সহসা অগ্রসর হইল। 
ললিতাদিত্য তখন সেখানে ছিলেন না। গৌড়বীরের! মন্দির 
আক্রমণ করিবে জানিতে পারিয়া ব্রাঙ্মণেবা পূর্বেই মন্দিরের 
কবাট বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু গৌড়ীয়গণ রামস্বামীর 
মন্দিরকেই শ্রীপরিহাসকেশবের মন্দির ভাৰিয়া মন্দির ধ্বংস 
করিল ও দেবমুষ্ঠি চু বিচর্ণ করিয়া ফেলিল। অগ্নকাল মধ্যেই 
সাগরতরগ্গের মত কাশ্মীর সৈম্ত আসিয়া পড়িল। মুষ্টিমেয 
গৌঁড়ীয়দ্িগের সহিত তাহাদের ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। 

রাজভক্ত গৌড়বাসী একে একে সকলেই প্রাণদান করিল। 
ধন্য বাঙ্গালীর রাজভক্তি ! ধন্ত সাহস! কাশ্মীরের এতিহাসিক 
কল্ছণ সেই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন-_- 

প্তদীয়রধিরাসারৈঃ সনভৃছুজ্লীকৃত|। 

স্থ।মিভক্িরসামান্থা। ধন্য। চেয়ং বহদ্ধর| ॥১৩১ 

অদ্যাপি দৃষ্ঠতে শূহ্যং রাম্ব। মিপুরাল্গ্দম্‌। 

রহ্ধাণ্তং গৌড়বীগাণাং সনাথং যশস! পুন: 0” (রাজতরঙ্গিণী ৪1৩৩৫) 
অর্থাৎ তাহাদের রুধিরধারায় অসামান্ত স্বামিভক্তি আরও 
উজ্জলীরুত হইয়া বসুন্ধরা ধন্যা হইরা।ছল। অগ্ঠাপি রামহ্বামীর 
গৌরবাস্পদ মান্দর শূন্য রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা ভূমগ্লে 
গৌড়বীরগণের যশোরাশি ঘোষণা করিতেছে ! 

কাশ্মীরপতির গৌড় আন্রমণ ও গৌড়পতির কাশ্দীর গমন 
হেতু গৌড়রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হয়! এই সুযোগে 








সামস্তরাজগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন, তগ্মধ্যে পূর্বববঙ্গে বৌদ্ধ 
খঙ্জাবংশ ও রাঢ়ে দেবদ্িজভক্ত শৃরবংশ প্রধান। থঙ্জাবংশের 
যিনি প্রথম স্বাধীন হইলেন, তাহার নাম খজ্োস্ভম,* এবং 
শৃরবংশে যিনি প্রথম মন্তকোত্তলন করেন,তাহার নাম কবিশূর। 
উক্ত উভয় নৃপতির শাসন বু বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে 
হয় না। খড়োগ্ভম সমতটে (বর্তমান ঢাকা জেলায় ) এবং 
কবিশুব উত্তররাছ়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন । 

থড়োগা গমের পুত্র জাতথড্তা এবং জাতথজোব পুত্র দেবথড্গ। 
দেবখর্জোর তাঅশাসন হইতে মনে হয়, সমস্ত পূর্ববঙ্গ তাহার 
অগ্নিকারতূক্ত হইয়াছিল এবং বহু সামন্ত নৃপতি তীহার 
অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। 

শুরষংশের অভ্যাদয়। 

দেবধর্জোর সময়েই উত্তররাট়ে' বা কর্ণন্ুবর্ণে আদিশুরের 
অভ্যুদয়। আদিশূরের প্রকৃত নাম জয়ন্ত, তিনি পূর্বোক্ত কবি- 
শৃরের পৌত্র ও মাধবশূরের পুঝ্ত। তিনি অত্য্ল কাল মধ্যে 
পৌপু বর্ধন জয় করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করিলেন ও 
৬৫৪ শকে ব! ৭৩২ খষ্টান্দে যথারীতি অভিষিক্ত হইলেন । 

তাহার বাঁদধানীর গৌরবসমৃদ্ধি কাশ্মীরের এতিহাসিক কল্হণ 
উজ্জল ভাষায় বর্ণনা করিয়া! গিয়াছেন। আদিশৃরের অত্য- 
দয়ের পূর্ব্বে কান্যকু্পতি ( বৈদিকমার্গপ্রবর্তক ) যশোবর্ধাদেব 
গৌড় আক্রমণ করেন। এখানকার গৌড়পতি তাহার হস্তে 
নিহত হন। মহাকবি বাক্পতির গৌড়বধ কাঁব্যে কমলাধুধ 
যশোবর্মদেবের বিজয়কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। 

[ বশোবশ্রদেব দেখ । ] 

ব্রাঙ্মণভক্ত মহারাজ জয়ন্তশুর গৌড়ে অভিষিক্ত হইবার 
পরেই বৈদিকমার্গ গ্রবর্তনের চেষ্টা করেন। তখন কান্কুক্জেই 
মহারাজ যশোবন্মদেবের আশ্রয়ে গ্রধান সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ অব- 
স্থান করিতেন, এ কারণ আদিশুর তাহার নিকটই ব্রাঙ্গণ 
চাহিয়া পাঠান। গৌড়দেশ বৌদ্ধবিপ্লাবিত ছিল বলিয়া 
প্রথমতঃ কনৌজপতি সাগ্নিক ব্রাহ্মণ পাঠাইতে সম্মত হন নাই। 
অবশেষে আদিশুর কৌশল করিয়া কএক জন বীব সপ্তশতী 
্রাহ্মণগণকে সাগিক ব্রাহ্মণ আনাইতে পাঠাইলেন । গোত্রাঙ্ষণ- 


* আদয়ফপুর হইতে আবিষ্কৃত দেবখড়েগর তাত্রশাসন। 

+ ঘাচম্পতি মিশ্রের কুলরাম। 

1 কোন কোন রাড়ীর ও বারেন্্ ব্রঙ্গণদিগের কুলগ্রন্থে ৬৫৪ শকে বা ৭৩২ 
খ্টান্দে কনোজ হইতে সাগ্নিক প্রাঙ্গণ।গমনকাল লিখিত হইয়াছে। আদিশুরের 
অভিযেকাব্বকেই সম্ভবতঃ ব্রাক্ষণাগমন কাল বলিয়! কুলগ্রস্থকারগণ ধরিয় 
খাকিবেন। [ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ক্রাঙ্গণকাও) ১স ভাগ ১ মাশে তরষ্টব্য] 
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বধের আশঙ্কা করিয়া কনোজপতি কএক জন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ 


আস স্্ম্ প 


বঙ্গদেশ ( শুরবংশ ) 


পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। এই সকল ব্রাঙ্ণগণের যত্বে গৌড়ে 
বৈদিকাচার অনুষ্ঠানের সুত্রপাত হইতে থাকে। পৌঁগু,বর্ধানের 
সমৃদ্ধি কালেই কাশ্মীরপতি কায়স্থবীর ললিতাদিত্যের পৌত্র মহা- 
রাজ জয়াদিত্য নানাস্থান জয় করিয়া ছদ্মবেশে পৌগ্ুবর্দননগরে 
উপস্থিত হন। রাজধানীর সমৃদ্ধিদর্শনে তিনি অতিশয় প্রীত হুইয়া- 
ছিলেন। সে সময়ে পৌগুবর্ধনের নিকটে সিংহের উৎপাত 
ছিল। একদিন রাত্রিকালে ছদ্মবেশী জয়াদিত্য একটা সিংহবধ 
করেন, এই সময়েই তাহার নামান্কিত কেয়ুর পড়িয়া যায়। 
পরদিন প্রীতে স্থানীয় অধিবাসী মৃত সিংহ ও কেয়ুর দর্শন 
করিয়া তাহা গৌড়গতির নিকট উপস্থিত করিল। কেমূর 
পাইয়৷ গৌড়পতি জানিলেন যে কাশ্বীরপতি মহাবীর জয়াদিত্য 
ছন্নবেশে তাহার রাঁজধাঁনীতে উপস্থিত! অবিলম্বে চর পাঠাইয়া 
কাশ্মীরপতিকে বাহির করিয়৷ ফেলিলেন ! জয়স্তশূরের এক পরম- 
সুন্দরী কন্তা ছিল, তীহার নাম কল্যাণদেবী । গৌড়পতি পরম 
সমাদরে জয়াদিত্যকে নিজ প্রাসাদে আনাইয়া মহাসমারোহে 
তাহার করে কল্যাণদেবীকে সম্প্রদান করিলেন। এইরূপে 
কাশ্মীরের কায়স্থ্রাজবংশের সহিত গৌড়ের কায়স্থরাজ জযন্তশূর 
বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলেন । 

মহারাজ আদিশুরের অভ্যুদয়কালে তাহার অধিকার মধ্যে 
নানাবিধ নিরগ্নিক এবং জৈন অথবা বৌদ্ধতাবাপন্ন ত্রাঙ্গণের বান 
ছিল, তন্মধ্যে রাঢ়দেশবাসী সপ্তুশতী ব্রাঙ্মণেরাই প্রধান ছিলেন। 
পূর্ক্বে বিভিন্ন সময়ে বহু সংখাক সারস্বত ব্রাহ্মণ এ দেশে আসিয়া 
বাস করেন, তাহারা বর্দমান জেলায় সপ্তশত ঘর একত্র বাম 
করিতেন ; যে স্থানে এই সপ্ত শত ঘর বাস করিঠেন সেই স্থান 
গ্সপ্তশতিকা” নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল এবং এই স্থাননাম হইতে 
এই শ্রেণির ব্রাঙ্মণেরাও পরবর্তী কাসে “সপ্তশতী” নামে প্রখ্যাত 
হইলেন। বারেন্ত্র ও রাটীয় কুলপপ্রিকা মতে তাহারা “দ্বিজবেদ- 
যক্তরহিত, অর্থাৎ শৃদ্রাচারী হইলেও সকলে কুলাচা'রী, আভিচারিক 
ক্রিয়ায় চতুর, শাস্তিকার্যে পটু ও গুণবান্‌ ছিলেন। আদিশূরের 
অনুগ্রহে নবাগত . সাগ্রিকক্রাঙ্গণগণের সাহায্যে "তাহার! প্রায়" 
শ্চিত্তাদি দ্বারা পুনঃসংগ্ৃত হইয়া হিন্দুরাজসভায় দ্বিজোত্তম বলিয়া 
সম্মানিত হইয়াছিলেন। নিরগ্নিক বৌদ্ধাচারী সপ্তশতী বিগ্রগণ 
বৈদিকাচারপ্রবর্তক আদিশূরের নিকট সম্মানিত হইবার 
কারণ কি? 

প্রাচীন কুলপ্রস্থসমূহ আলোচনায় বুঝিয়াছি যে, বৌদ- 
তাস্ত্রিকতার প্রভাবে গৌড়বঙ্গ হইতে এক কালে বৈদিকাচার 
বিলুপ্ত হয়, এবং গ্রজ্াসাধারণ শূত্রাচারী অথবা শুদ্র বলিয়া গণ্য 


হইয়াছিল। এইরগ রাদেপবাসী জাদাধারগ সপ্তশতী রাম 





প্রতি গগ্গ্রামে বৌদ্ধ মঠ বা বিহার ছিল, অধিকাংশ স্থলে সপ্ত- 
শতী ব্রাহ্মণেরাই ই সকল মঠ বা বিহারের আচার্ধ্য ছিলেন। 
গ্রামবাসী জনসাধারণ তাহাদের উপদেশেই কার্য করিতেন। এই 
সকল আচার্য্ের বিনা! অনুমতিতে তাহারা কোন কার্য করিতেই 
সমর্থ ছিল না । তাহাদের উপর সপ্তশতী বৌদ্ধাচার্য্ের৷ অচল 
অটল প্রভূত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন । এই সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে 
অর্ধিকাংশই বৌদ্ধতান্ত্রকতার আচ্ছন্ন ও বিষয় স্থথে কতকটা 
নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তবে আভিচারিক ও শাস্তিকার্ধে 
বিশেষ পটু ছিলেন বলিয়৷ তাহাদিগকে উচ্চ নীচ সকলেই ভয় 
ভক্তি করিত। আদিশ্রের অভ্যুদয়ে রাজনৈতিক পরিবর্তন 
দেখিয়া তীহারা বুঝিয়াছিলেন যে, তীহার্দের বর্তমান অবস্থা 
চিরদিন সমান থাকিবে না । তাহার! ব্রাহ্মণ সন্তান হইলেও 
বেদবিত ব্রাঙ্গণগণের নিকট হেয় হইতেছেন। বিশেষতঃ তাহারা 
বুঝিয়াছিলেন যে, হিন্দধর্থের অস্াদয়ের সহিত ষদি বৌদ্ধাধিকার 
লোপ হয়,তাহা হইলে হিনুসমাজে আর তাহাদের স্থান হইবে না; 
আজ তাহারা যেরূপ জন সাধারণের উপর কর্তৃত্ব চালাইতেছেন, 
এই অপাধাঁরণ প্রতিপত্তি জলবুদবুনব বিলীন হইবে। বিচক্ষণ 
বাজ। আদিশৃরও নবলব্ধ রাজ্যের সামাজিক অবস্থা দেখিয়া 
বুঝিয়াছিলেন যে, দেশের প্রাচীন ত্রাঙ্মণবংশের প্রতি দেশের 
সাধারণ লোকের অচল অটল বিশ্বাস ও ভক্তি বর্তমাঁন। রাজ- 
পক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে সমাদ্রশক্তি আয়ন্ত করা আবগ্তক। 
মপূৃশতী বিপ্রগণ তৎকালে একরূপ সমাজশক্তির পরিচালক 
ছিলেন। তাই প্রথমেই মহারাজ আদিশূর সপ্তশতী ত্রাহ্মণ- 
দিগকে ব্ছ শাসন গ্রাম দাঁন দ্বারা সম্মানিত করিয়া তাহার্দিগকে 
্বীয় বাজ প্রতিঠার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন | এই সংব্ধনার 
সময়েই সপ্তশতীয় গাঞ্জিমালার উৎপত্তি হইয়াছিল। সপ্তশততী 
বরাহ্মণেরাও পরিণাম চিন্তা করিয়াই আর্দিশুরের আহ্বানে রাঢ়ের 
বীরপুত্রগণকে লইয়া গৌড়াধিপের ছত্রতলে উপনীত হইয়া- 
ছিলেন। সেই জাতীয় অত্যর্থান কাঁলে, সেই অসাধ্য সংসাধনে 
কাশ্মীরপতি জয়াদিত্য গৌড়াধিপ আদিশুরের মন্ত্রী ও প্রধান 
সেনাপতির কার্ধ্য করিয়াছিলেন। কহলণও লিখিয়াছেন, 
মহারাজ জয়াদিত্য গৌড়ের পাঁচ জন নৃপতিকে পরাজিত করিয়া 
শুর আদিশূরকে তাহাদের অধীশ্বর করিয়াছিলেন। এঁ পাঁচ 
জন রাজার নাম জানা যায় না, এ পাচ জন সম্ভবতঃ হিরণ্য- 
পর্বত, চষ্পা, কজ.ঘির, তাত্রলিপ্ত ও সমতট এই পঞ্চ প্রদেশের 
রাজ৷ হইবেন । . 

+ এই সপ্তশতিক। জনপদ এক্ষণে ঘর্ধীম।ন জেলার অন্তর্গত “নাতশইকা” 





হইয়! কাশ্বীর-যাত্রাকালে পথে কনোজের সিংহাসন জয় করিয়া 
লইয়া যান। এ সময়ে মহীরাজ যশোবর্মদেবের মৃত্যু ঘটয়াছে, 
তৎপুত্র চক্রায়ুধ আমরাজ জৈনধর্মম গ্রহণপূর্বক সিংহাসনে 
অিষ্টিত হইয়াছেন | বৈদিক বিপ্রগণ রাজপুত্রের ধর্মাস্তর গ্রহধ- 
দর্শনে ব্যথিত হইয়া অনেকে শাসন ও সন্মান লাভের আশায় 
গৌড়রাজাশ্রয়ে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এ সময়েও 
কনোজ হইতে বু বেদবিদ সাঞ্জিক বিপ্রের আগমন ঘটিয়াছিল 
এবং মহারাজ আদিশুর সপ্তশতী ব্রাহ্মণের সহিত কনোজীয় 
বিপ্রের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সপ্ুশতীদিগকে শূত্রা- 
পবাদ হইতে মুক্তিদান করিয়াছিলেন । 

তৎকালে অযোধ্যা, কান্তকুজ প্রভৃতি স্থান হইতেও কায়স্থগণ 
আদিশূরের সভায় আগমন করেন । তাহাদের আগমনের অত্যন্ 
কাল পরেই আদিশূর অয়স্তের ইহলীলা| শেষ হয়। এ সময়ে পু, 
বদ্ধনের সভায় গোলমাল দেখিয়৷ কতিপয় ব্রাহ্মণকায়স্থ উত্তররা়ে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন । এ সময়ে রাটের সুপ্রাচীন রাজধানী 
কর্ণন্ববর্ণ পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাবৃত হইয়াছে ;--তৎকালে কর্ণ" 
স্বর্ণের নিকট সিংহেশ্বর নামক স্থানে আদিশুরের আত্বীয় আদিত্য- 
শূর রাজত্ব করিতেছিলেন। সমাগত বিদেশীয় ত্রাঙ্মণকায়স্থগণ 
তাহার আশুয়ে উচ্চ বাজকার্যে নিধুক্ত হইয়! উত্তররাঢ়বাসী হই- 
লেন এবং উত্তররাঢ়ে বাস হেতু সেই কায়স্থগণের বংশধরগণ 
উত্তররাট়ীয় বলিয়া খ্যাত হইলেন । 

যত দিন আিশুর জীবিত ছিলেন, ততদিন কনোজাগত 
বৈদিক ব্রাঙ্মণগণ গৌড়মগ্ডলে বৈদিকধর্মপ্রচারে সুযোগ ও সুবিধা 
পাইয়াছিলেন। তাহার জীবনাবসান কালে পশ্চিমোস্তর গৌড় 
ও মগধে বৌদ্ধ জন সাধারণ একত্র হইয়া বপ্যটের পুত্র 
গোপালকে অভিষিক্ত করিল এবং তাহা দ্বারা পুনবায় 
বৌন্বপ্রীধান্তস্থাপনের আয়োজন চলিতে লাগিল,* কিন্ত 
মগধপতি গোপাল বযোবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ আদিশুরের প্রভাব খর্ব 
করিতে সমর্থ হন নাই। 

দীর্ঘকাল পঞ্চগৌড় শাসন করিয়া মহারাজ আদিশূর ইহ- 
লোক পরিত্যাগ করিলে তৎপুত্র ভৃশূর পৌওবর্ধনের সিংহা- 
সনে অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি পিতার মত সাহসী, রাজনীতি- 
কুশল ও শক্তিশালী ছিলেন না। তাহারই সময়ে মগধপতি 


রি 


* খালিমপুর হইতে আবিষ্কৃত ধর্মপাঞ্সের শিলালিপি। মুঙ্গের হইতে 
আবিদ্ভুত দেবপালের তাত্রশাদন হইতে জান! যায় যে, ধর্মগাল রাষ্ট্রকূটগি 
প্রীবরভের কন| রগ্রাদেবীর গাণিগ্রহণ করেন, তাহারই গর্ভে তীহার প্রসিস্ক 


| পরগণ|। [ বঙ্গের জাতী্ৃতিহাস (ত্রাঙ্মপকা্ড) ১ম ভাগ ১মাংশ অষ্ব্া।]. পুত দেষপালের স্বন্ম। 


বঙ্গদেশ (শূরবংশ). 


আপ পর প সপ ুস স্পা, 





. গোপালের পুত্র ধর্শপাল প্রায় ৭৮৫ ুষ্ঠানে পিরসিংহাসন 
লাভ করিয়া যথেষ্ট বলদঞ্চয় করিতেছিলেন। তাহার একাস্ত 
প্রতাপ ও আধিপত্য অব্নদ্দিন মধ্যেই সমস্ত উত্তর গৌড়ে বিদ্বৃত 
হইয়া পড়িল। তৎকালে দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্কূট-সিংহাসনে 
_ গ্লোবিনা শ্রীব্লত এবং উত্তরভারতে যশোবর্শপুত্র চক্রাযুধ 
আমরাজ অধিষিত ছিলেন। এ ছুই পরাক্রান্ত নৃপতির সহিত 
ধর্মপাল আত্মীয়তান্ত্রে আবন্ধ হইলেন। 1 রি 

এইরূপে বলদৃপ্ত হইয়া! বৌদ্ধতৃপতি ধর্শাপাল মহারাজ ভূশুরের 
রাজ্য আক্রমণ করিলেন । তৃশূর বৌদ্ধ অভিযান কিছুতেই নিবারণ 
করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি ধর্পালের নিকট পৌগু,বর্দন 
হারাইয়া রাঢদেশ আশ্রয় করিতে বাধ্য হইলেন। রাঢ়বাসী 
সপ্তশতী ্রাহ্মণগণের সাহায্যে আদিশুর গৌড়ের অধীশ্বর হইয়া- 
ছিলেন, এখন তাহাদের বংশধরগণ ভৃশ্রকে আশ্রয়দান 
করিলেন। ধর্মপাল ও তৎপরবর্তী পাঁলরাজগণ এক প্রকার 
পূর্বভারতের অধীশ্বর হইলেও রাঢ়দেশ অধিকারে সমর্থ 
হন নাই। তিনি রাঢদেশ অধিকারের জন্ত নিশ্টেষ্ট ছিলেন 
মা। তাহার তাত্রশাসন হইতেই জানা যায় যে, তিনি রা়- 
দেশীয় ্রাহ্ষণদিগকে হস্তগত করিবার জন্য পৌগু-বর্ধনভূক্তির 
মধ্যে তাহাদিগকে বহু সমৃদ্ধ গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্ত 
"ধর্শপালের সকল কৌশল ব্যর্থ হইয়াছিল। রাট়ের ক্ষমতাশালী 
(সপ্তশতী ব্রাঙ্মণগণই আপনাদের সুদৃঢ় ও ছূর্তেস্ঠ আশ্রয়ে শুর- 
রাজবংশকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এখানে ভূশূর ও তাহার 
বংশধরগণ বহুকাল ব্রাহ্মাণ্য ধর্মরক্ষাপূর্বক স্বাধীন ভাবে রাজত্ব 
করিয়া গিয়াছেন। 

পৌগুধর্দীন বৌদ্ধ নৃপতি ধর্্পালের শাসনাধীন হইলে, 
দেশের মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধসংঘর্ষে একটা আন্তর্জাতিক ধিশ্লব 
উপস্থিত হইল। এই বিপ্লবের সময় উত্ত সাগ্িক বিপ্র- 
গণের সস্তানগণ মধ্যে কেহ পৌগুবর্ধনের নিকটবর্তী 
বরেন্্রতৃমে স্ব স্ব ব্রা্মণশাসমে রহিলেন, কেহ ৰা শাহাদের 
আশ্রয়দাতা ও প্রতিপালক শূর-নরপতির সহিত বাঢ়দেশবাঁসী 
' হইলেন । কেহ দাক্ষিণাত্য, কেহ ব! পাশ্চাত্য সমাজে মিশিলেন। 
যে কয়জন লাগ্সিক বিপ্রসস্তান ভূশূরের সহিভ রাঢ়দেশবাসী 
হই্য়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে শাগ্ডিল্যগোত্র ভটনারায়ণ, 
'কাশ্তুপগোতর দক্ষ, বাৎস্তগোত্র ছান্দড়, ভরছ্বাজগোত্র শ্রীহ্য 
ও সাবর্ণগোত্র বেদগর্ভ, এই পঞ্চ মহাত্মার নাম রাীয় কুলগ্রন্ছে 
: গৃহীত হইয়াছে। এই পঞ্চ বিপ্র ব্তীত আরও অমেকে 
বাসী হইয়াছিলেন, কারজিবিল্ীয় নারার়ণের '.”হল্দোগ- 
মাড়ি, তাগলপুয় ইইতে আবিদ 4০8 ভায্শামন: '$ গ্তাবক- 
 ্ক। ৃ রি, ও "1 নর 
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পরিশি্টপ্রকাশ” ও ভবদেব ভট্ট কুপ্রশ্তি ্ 
তাহার আভাস পাওয়৷ যাইতেছে। * তাহাদের সদাচার, 
বিস্ভা, ত্রহ্মণ্য ও কর্মনিষ্ঠায় রাঢ়দেশে আবার সনাতন হিং 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ক্রমে এই নবাগত বৈদিক ব্রাহ্মণগণ 
ও তাঁহাদের বংশধরগণ রাটুবাসী জন সাধারণের হৃদয় অধিকার 
করিয়৷ বমিলেন। এই সময় হইতেই রাটীয় ও বারেন্ত জাহ্মণের 
সমাজগত পার্থক্য দৃঢ় হইয়া! উঠিতেছিল। 

পূর্বেই লিখিয়াছি যে, গৌড়পতি আদিশুর জয়স্তের সময়ে 
তাহার প্রতিনিধিরূপেই হউক অথবা মহাসামস্তরূপেই হউক, 
আদিত্যশূর নামে তাহার এক আত্মীয় উত্তররাদের সিংহেশ্বরে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহারও সভায় ব্রাহ্মণকায়স্থের আগমন 
হইয়াছিল । আদিশুরের পুত্র ভূশুর পৌগ্ু বর্ধন হারাই 
ভ্ঞাতিবিরোধের আশঙ্কায় উত্তররাঢ়ে না থাকিয়া দক্ষিণরাড়ে 
আসিয়া বাম করেন। আদিশূরবংশ ৭ পুরুষ রাজ্যশাসন করিয়া 
ছিলেন, রাট়ীয় ত্রাহ্ষণ কুলগ্রন্থে সপ্নের, নাম এইক্বপ 
পাঁওয়৷ যায়--- ৃ 

“আদিশৃরো ভূশ্রশ্চ ক্ষিতিশুরোহ্বনীশৃরঃ। 

ধরণীশৃরকশ্চাপি ধরাশৃরো| রণশূরঃ ॥' 

এতে সপ্ত শূরাঃ প্রোক্তাঃ ক্রমশঃ স্ুতবর্ণিতাঃ। 

বেদবাণাঙ্গশাকে তু নৃপোহভূচ্চাদিশূরকঃ | 

বন্ৃকন্ধাঙ্গিকে শাকে গৌঁড়ে বিগ্রাঃ সমাগতাঃ ॥” 

( রাীয় কুলমঞ্জরী ) 

অর্থাৎ ১ম আদিপৃর, তৎপুত্র ভূশুর, তৎপুত্র ক্ষিতিশূর, তৎ- 
পুত্র অবনীশূর, তৎপুত্র ধরণীশূর, তৎপুত্র ধরাধূর এবং ধ্রাশূরের 
পুত্র রণশূর শূরবংশে এই সপ্ত নৃপতি রাজত্ব করেন || ইহাদের 
মধ্যে আদিশূর ৬৫৪ শকে (অর্থাৎ ৭৩২ থুষ্টান্ে ) রাজা হন এবং 





* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাঙ্গণকাণ্ড ) ১মাংশ ৩৪২ পৃঃ ও ৬ঠ অংশ 
২০.২৩ পৃষ্ঠ গ্রষ্টব্য। 

+ কুলানঙগ রচিত উত্তরযাটীয় কারস্থকারিকায় লিখিত জাছে-- ' 

/গৌড়দেশে মহারাজা আদিত্যশুর নাম। | 

গঙ্গার সমীপে যাস সিংহেগ্বর গ্রাম ॥ 

আদর করিয়। আনে বিগ্র গঞ্জন। 

সেই সঙ্গে পঞ্চ গোত্র আইল শ্রীকরণ। 

গুন গুন কুলবর কথা পুরাতন। 

রাজার সম্ভায় কার্যা করে পঞ্জন ॥ 

অতি ঘড় মহায়াজ যুদ্ধে বৃহস্পতি। 

পঞ্চজনার মা খুইল পঞ্চ খেয়াতি।” ইত্যাদি। ৮. টি 

বি ফেই কেহ পুরে পয়াশূর পস্ভুতি কএকরন পুর, গার নাগ 

হেন দি বো এন হাল খাছ এমলারংদাগ না । 








৬৬৮ চকে (৬ রাজা সার ্াঙষণগ আগমন 
করেন। কুলমঞ্জরীকার আদিশুরকে শূরবংশীয় প্রথম রাজ! বলিয়া 
ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু তৎপূর্বে আদিশুরের পিত! মাধবশূর 
এবং পিতামহ কবিশূরও রাজস্ব করিয়াছিলেন, বাচম্পতি মিশ্রের 
কুলরায্ত হইতে তাহার সন্ধান বাহির হুইয়াছে। আয়স্তশূরই 
শৃরবংশীয় মধ্যে সর্ব প্রথম, সমন্ত গৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন 
বলিয়া! তিনি “আদিশুর” উপাধি লাভ করেন। | 

দাক্ষিণাত্যের তিরুমলয় শৈলে উৎকীর্ণ দিখিজয়ী রাজচক্রবর্তী 
রাজেন্্রচোলের শিলালিপি হইতে জানা গিয়াছে যে, তিনি প্রায় 
১*১২ খৃষ্টান দক্ষিণরাঢ়ের অধিপতি রণশৃরকে জয় করেন। এ 
সময়ে পূর্বববঙ্গে গোবিনাচন্ত্র, উত্তররাঢ়ে মহীপাল এবং দণ্ডতুক্তি 
বা বেহারে ধর্পাল রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহারাও দিশ্বিজয়ী 
রাজেন্্রচোলের নিকট পরাজিত হন। 

উত্ত শিলালিপি হইতে দেখা যাইতেছে যে শুরবংণীয় পেষ 
নূপতি রণশূরের পূর্বেই উত্তররাঢ় বৌদ্ধ পালরাজাদিগের অধিকার- 
তুক্ত হইয়াছিল। [ গৌড় শব দেখ ] 

এ দিকে আবার প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীধররচিত গ্যায়কন্দলী 
নায়ী হস্তলিখিত প্রাচীন টীকা পাঠে জানিতে পারি যে, ৯১৩ শকে 
(৯৯১ থৃষ্টাবে ) দক্ষিণরাদ়ের ভূরিশ্রে্ঠী ( হুগলী জেলাস্থ বর্তমান 
ভূরগুট.) নামক স্থানে পাওুদাস নামে এক কায়স্থ রাজ! রাজত্ব 
করিতেন। শ্রীধর ভট্ট তীঁহারই প্রার্থনায় ন্ায়কন্দলী নামে 
বৈশেষিক সুত্রের টীকা রচনা করেন ।* 

্যায়কন্দলীর উক্ত প্রমাণ হইতে মনে হয় যে ভূরশুটে দক্ষিণ- 
রাঢ়ের রাজধানী ছিল এবং রণশুরের পূর্বে তথায় পাওুদাস 
নামে এক বিস্বোৎসাহী রাজকুমার বিগ্তমান ছিলেন, ইনি 
ধরাশূরের কোন আত্মঞ্জ অথবা কোন আত্মীয় হইবেন। 

যাহাহউক শুরবংশের বিবরণ আলোচনা করিয়া এখন 
লানিতেছি যে, খৃ্ীয় ৮ম শতাব্দীর প্রারস্তে শূরবংশের অভ্যুদয় 
এবং দ্বাক্ষিণাত্যপতি রাজেন্দ্রচোলের প্রবল আক্রমণে হতবল 
হইয়া থৃষ্টায় ১১শ শতাবে' রণশূরের সহিত শুরবংশ স্বাধীনতা 
হারাইয়াছিলেন। দ্রাক্ষিণাত্য হইতে সমুপাগত দেনবংশ ক্রমে 
শ্র-সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন । 





* 'আাধিফদশোত্বরনবশতশকাঝে গ্তায়কলগলী রচিত! । রাজগ্র পাওদাস- 
কায়ন্থযাচিত ভট্টট্রধরেণেয়ম্। সমাগ্ডেরং গদারপ্রষেশল্তায়কললীটাক। |” 

+ খৃষটীয় ১১শ শতান্ে রণশূর রাষ্যতষ্ট হইলেও তাহার ঘংশধরগণ এককালে 
রাজ হার।ইয়াছিলেন হলিগ! মনে হয় না। কারণ নাড়ে প্রথম মুসলমান" 
আজমণ কালে আমর! বিশবতর দূর দাদে জামিপূরবংপীয় এক য়াছায় দাম 
প্রাপ্ত হই। ঠাহাকে এক জন ফল স্বাধীন রাব। ধলিয় স্বীকার না|: 

যা | ৰ | ১০৪ 





গালয়ানঘংশ। 
পূর্বেই লিখিয়াছি, প্রায় ৭৮* ধৃষঠা্ধে বৌদ্ধ্পতি রঃ 
পালের অভ্যুদয় । ৭৯ থৃষ্টাবের সমকালে তিনি পৌগ বর্ধনাদি 
অধিকার করেন। তিনি রাবার্সী ত্রাঙ্গণদ্দিগকে হস্তগত করি- 
বার অন্ত তাহাদের ছই এক জনকে পৌগু.বর্ধনে আহ্বান 
করিয়া শাসন গ্রাম দ্বারা সন্মানিত করিয়াছিলেন। কিন্তু শুর 
ংশের অন্ুরক্ত প্রধান প্রধান ব্রাঙ্মণদিগকে কোন ক্রমে স্বপক্ষে 
আনিতে পারেন নাই। উত্তররাঢ়েও এই সকল ব্রাঙ্ষণের 
প্রভাব ছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকে প্বন্ধাভূজঃ” অর্থাৎ 
ভূম্যধিকারী' বলিয়াও প্রসিদ্ধ ছিলেন। নারায়ণের “ছন্দোগ- 
পরিশিষ্ট প্রকাশে" লিখিত আছে যে, এ সকল ব্রাহ্মণের নিকট 
হইতেই আদিশুরের সময় কনোঁজাগত পরিতোষ উত্তর়রাড়ে 
তালবাটা, চতুর্থধণ্ড, পিশাঁচখণ্ড ও বাপুলী এই পঞ্চ কুলস্থান 
লাভ করিয়াছিলেন । 

যাহ! হউক, ধর্ুপাল রাঢ়দেশে নিজ আধিপত্যবিস্তারে 
সমর্থ না হইলেও তিনি পশ্চিমে কাশী হইতে পুর্বে কামরূপ 
এবং উত্তরবঙ্গের সকল স্থান জয় করিয়াছিলেন। তাহার সময়ে 
গোঁড়ে পুনরায় বৌদ্ধপ্রতিপত্তি ঘটিয়াছিল,নানা স্থানে বৌদ্ধবিহার 

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং বৌদ্শাস্তরচ্চাও বাড়িয়াছিল। 
ধর্মপালের পুত্র দেবপালও এক জন মহাবীর, শীল-বিনয়- 
সম্পন্ন ও নিজ কুলধর্খ্দে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন | তাহার খধান. 
মন্ত্রী শািল্যগোত্রজ দর্ভপাঁণির কৌশলে দেবপালের রাজ্য বহু 
বিস্তৃত হইয়াছিল। দেবপালের খুল্লতাত বাক্পালের পুত্র জয়পাল 
বু চেষ্টার পর উত্তর রাড় অধিকার করেন এবং অর্থবলে বনু 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে হস্তগত করিয়াছিলেন । ছন্দোগপরিশি্টপ্রকাশে 
করিলেও এক জন প্রধান সীমস্তপ্লাঞ্জ বলিয়। গ্রণ করিতে পারি। 
তুলুয়ার ইতিহাস ও বঙ্গল-কাযস্থকারিকা এই বিশ্স্তরশূরের পরিচয় আছে। 
তিনি মুসলমান ভয়ে স্বরাজ চাড়িয়! চন্্রনাধতীর্থ দর্শনে আগমন করেন। 
প্রত্যাগমনকালে ভীমবত।য় পথভ্রষ্ট হইয়া ১১২৫ শকে (১২*৩ খুষ্ট!নে) তিনি 
নোয়াখালী জেলাস্থ ভূলুয়ায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং বারহী দেবীর প্রত্যা- 
দেশে এখানেই স্বাধীন রাজ্য স্থাপন কয়েন। হার বংশধরগণ বন্ৃকাল অগ্রতি- 
হত প্রতাধে তুলুয়-রাজা শাসন করিয়। গিয়াছেন। বারভৃ কার অস্থতম : 
মহাবীয় লক্্ণম।শিকা তাঁহারই অধস্তন বংশধর। রাগ লক্জণমাণিকাও 
এক সময়ে এ অঞ্চলের কাযন্থ-গোঠীপতি হইয়াছিলেন। পূর্বাপর শ্রেষ্ঠ কুলীন- 
কারস্থের সহিতই তাহার ও ততংশধরগণের যৈবাহিক সম্বন্ধ চলিয়৷ আসিতেছে। 
নিয়শ্রেণির কাযস্থের় ঘরে তাহার! পদ করিতেন না। ভুদুা পরগণার 
অন্তর্গত প্রীরামপুর ও কল্যাপপুরে আজিও তাহাদের বংশধরগণ বিদামান এবং 
ত্তপাড়া, বাবুপাড়। ও ধিলপাড়। প্রস্থৃতি গানে এখনও তাহাদের কারস 

জব্ধীয় কুটুখ্বের হাঁস রহিযান্ধে। [ ভুলুজধ! ও লগ্মণমাণিকয দেখ। ] 
| হছলোগপরিশিষ্টপ্রফাশ) 








বঙ্গদেশ ( পাঁলবংশ ) 


নারায়ণ লিখিয়৷ গিয়াছেন যে, স্তাহার পূর্বপুরুষ পরিতোষ* 
পঞ্চ গ্রামপতি হইয়া বিদ্যায় ও অর্থবলে প্রাধান্ত লাভ করেন। 
তৎপুত্র ধর্ম, পৌজ্র ভদ্রেশ্বর ও প্রপৌন্র গদাধর রাজপ্রতিগ্রহে 
পরান্মুখ বলিয়া বিশেষ সম্মানিত হইলেও গদাধরপুত্র প্রাভাকর- 
গ্রামণী উমাপতি মহারাজ জয়পালের নিকট হইতে প্রভূত মহা- 
দান্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

কেন জয়পাল উমাপতিকে নানা কৌশলে বশীভূত 
করিয়াছিলেন ; এই উমাপতির বংশধর নারায়ণই লিখিয়াছেন 
যে সেই পঞ্ডিতকুলচূড়ীমণি উমাপতির শিষ্য ও উপশিষ্যবর্গে 
সসাগরা ধরা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।, সুতরাং বুঝতে হইবে 
যে উমাপতি এক গন সাধারণ লোক ছিলেন না। এরূপ 
লোককে হস্তগত করায় বৌদ্ধ নৃুপতির কত সুবিধা হইয়াছিল, 
তাহা সহজেই অনুমেয় । 

দেবপাঁলের পর জয়পালের পুত্র ১ম বিগ্রহপাঁল গৌঁড়-মগধের 
আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি মধ্যপ্রদেশের হৈহয়রাজ- 
কন্যা লজ্জাদেবীর পাণিগ্রহণ কবেন। তাহারই গর্ভে স্ুপ্রসিদ্ধ 
ারায়ণপালের জন্ম। এই নারায়ণপালের প্রধান মন্ত্রী পূর্বোক্ত 
দ্পাণির পৌর ও কেদার মিশ্রের পুত্র রামগুরব মিশ্র। ইনিই 
বদলে গকডন্তন্ত প্রতিষ্ঠা করেন। 

নারায়ণপালের পর তৎপুত্র রাজ্যপাল, তৎপরে রাজ্যপাঁলের 
পুএ ২য় গোপাল, তত্পবে গোপালের পুর ২য় বিগ্রহপাল,তৎ্পরে 
বিগ্রহের পুত্র ১ম মহীপাল রাঙ্য-সম্ভোগ করেন । এই মহীপালের 
সময় প্রাসদ্ধ বৌন্গতাস্ত্িক দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের অভ্যুপয়। 





* ইনিই কনে।জ হইতে আদিয়! উত্তররাঢ়ষাঁদী হন। সপ্তশতী ব্রা্গণ- 


গণের নিকট হইতে তালবাটা প্রভৃতি ৫ খানি কুলন্।ন লাভ করেন। 

1 “অবতি মহতি যেষামন্থয়ে সে।মপীথী 
সম্গনি পরিতোযশ্ছনদ নাং দেহবন্ধঃ। 
অগভত স হি বিপ্র।চ্ছাসনং তালধ।টীং 
তদিহ ভজতি পুজামুত্তর| যেন রাট। ॥ 
তন্মচ্চতুর্থখণ্ডং গিশাচখওং তথাচ যাঁপুলী। 
হিজ্জলঘন।দিকমপরং নিঃস্ততমনঘং কুলস্বানম্‌ ॥৪ 
যজ্ঞেথ ভৃঘলয়পাধনহেতুরেকঃ 
তৌতে ধিধৌ সততনির্মলধীপ্রসারঃ 
প্রাকপুজিতে| ফিবিধসংসদি ধর্শননাম। 
নামানুরূপচরিতঃ পরিতোবসুনুঃ ॥৫ 
তগ্মাদজায়ত সদায়তনং গুণানাং 
ভড্জেম্বরে! নিখিল-কে |বিদ-ঘন্দনীয়ঃ | 
মধ্যে সতাং ক্ষিতিমতাং প্রথম ভিধেয়ঃ 
সেবভিধিক্ত-হদয়ঃ পদয়োমুরায়েঃ ॥* 





বঙ্গদেশ ( পাঁলবংশ ) 


দিখ্বিজয়ী রাজেন্ত্র চোল উত্তর-রাড়ে মহীপালকে পরাজয় 
করিয়াছিলেন। মহীপালের পর তৎপুত্র নয়পালদেব রাজ 
হন। ইনি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান-অতীশের একজন পরম ভক্ত 
ছিলেন। নয়পালের উৎসাহে শ্রীজ্জান সর্বত্র তান্ত্রিক 
জ্ঞানোপদেশ প্রচার করেন। কি হিন্দু কি বৌদ্ধ, সকলেই 
ততপ্রচারিত তান্ত্রিক তারাদেবীর (শক্তির) উপাষনায় ও 
তান্ত্রিক গুঢ় সাধনায় অনুরক্ত হইয়াছিলেন। 
নয়পালের পর তৎপুত্র ৩য় বিগ্রহপাল রাজ্য লাভ করেন। 
তিনি বৌদ্ধধন্মাবলম্বী হইলেও বেদাস্ত, ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি 
শাস্সজঞ ব্রাঙ্গণকে শাসন ও গ্রাম দান করিয়া সম্মানিত করিয়া 
গিয়াছেন। তৎপুত্র ২য় মহীপালের নাম এক সময় বঙ্গবাসীর 
ঘরে ঘরে গীত হইয়াছিল। প্রবাদ এইন্নপ,--রাজ্য লাভের 
অল্লকাল পরেই তিনি সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেম। 
মহীপালের পর তৎপুত্র শ্রপাল এবং শূরপাঁলের পর তাহার 
সহোদর বামপাল গৌড়াধিপত্য লাভ করেন। ইহারই নামানুসারে 
পূর্ববঙ্গে রামাবতী বা রামপালনগরী প্রতিষ্ঠিত হয়। রামপাল 
মিথিলাধিপতি ভীমকে যুদ্ধে জয় করিয়া বিনাশ করিয়াছিলেন। 
রামপালের পর তৎপুত্র কুমারপাল, তত্পনে তৎপুত্র ৩য় গোপাণ 
সিংহাসন লাভ করেন। গোপালেব পর তাহার পিতৃব্য ও 
রামপালের পুত্র ম্দনপাল সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। 
তাহার তাত্রশীসন হইতে জানা যাঁয় যে, বাঁদাবতী নগবে 
তাহার রাজধানী ছিল। তিনি বুদ্ধোপাসক হইলেও ব্রাঙ্গণ 
পণ্ডিতের যথেষ্ট ভক্তি সম্মান করিতেন । মদনপালের পর কোন্‌ 
পাল বাজা সিংহামনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাহা এখনও 
ঠিক জানা যায় নাই। তৎপরে মহীন্দ্রপাল ও গোবিন্দপাল নামক 
ছুই রাজার নাম পাওয়া যায়। নেপাল হুইতে যে বহুতর বৌদ্ধ 
ধর্মগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, এ সকল পুথির শেষে “গাবিন্দগাল- 
দেবানাং বিনষ্টবাজ্যে এইরূপ লিখিত আছে। গয়া হইতে 
গোবিন্দপালের যে শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে 
১১৬১ খুষ্টার্ধে গোবিন্দপালের রাজ্যাবসানের কথ পাওয়া যায়। 

[ পালরাজবংশ শবে বিস্তৃত বিবরণ ড্রষ্টবা । ] 
তন্ম।দূগদধর ইতি দ্বিজচত্রবস্তী 
রাজপ্রতিগ্রহণরাখুখ-মানসোইতৃৎ। 
পুণা।নি কেবলমহণিশমর্জয়ন্‌ বঃ 
শান্তিশ্চিরায় সময়ং গময়াংবৃঘ | 
তক্মাতুষিতসান্ধি ভূমিবলয়ঃ শিষ্যোগপিষ্যব্রজৈ- 
বিশ্বন্মৌলিরতৃভুমাপতিরিতি প্রাঙা কর ্র।মণীঃ। 
গ্বপলাজয়প।লতঃ ন হি মহাজ।দ্ধং প্রভৃতং মহা- 
দ।নং চারখিগণাহহণাপ্ দঃ প্রত্যগ্রহীৎ পুণ]ঘ।ন॥” 

( ছন্দে।গপরিশিষ্টগ্রকাশ ) 








বঙ্গদেশ ( পাঁলবংশ ) 


নিবে পাঁলরাগণের রাত্যকালনির্দেশের তালিকা উদ্ধত 
হইল-__ 





রাজার নাম রাজাযকাল 
১। গোপাল ( মগধে ) ৭৭৫--৭৮৫ খুঃ অঃ। 
২। প্ধর্দপাল (মগধ ও গৌড়ে) ৭৮৫--৮৩০ 
৩। দেবপাল ৮৩০--৮৬৫  % 
৪ শুরপাল ১ম & ৮৬৫--৮৭৫ ৮ 
৫| বিগ্রহপাল ১ম রর ৮৭৫--৯৪০০ + 
৬। নারায়ণপাল ৯০০-৯২৫ ৮ 
৭। রাজ্যপাল নর ৯২৫- ৯৫০ % 
৮1 গোপাল ২য় ্ ৯৫০--৯৭০ ৮ 
৯। বিগ্রহপাল য় ” ৯৭০_-৯৮ ৮ 
১০। মহীপাল ১ম সু ৯৮০--৮১০৩৬ ৮ 


১১। নয়পাল রর ১০৩৬--১০৫৩ ৮ 
১২। বিগ্রহপাল ওয় ৮ 
১৩। মহীপাল ২য় মী 
১৪। শৃবপাল ২য় এ 


১৫। রামশল (মগধ ও উত্তর গৌড়ে) ১০৯১--১১০৩ 


১০৫৩---১০৬৮ ৯ 
১০ ৬৮---১০ ৭৮ % 


১০৭৮-__-১০৯১ % 


১৬। কুমারপাঁল ্ ১১০৩--১১১৪৩% 
১৭। গোপাল ৩য় রঃ ১১১০--১১১৫ % 
»৮। মদনপাল রঃ ১১১৫---১১৩০ £% 


১৯। মহেন্দপাল ১১৩০-_-১১৪৩ » 
২০। গোবিন্দপাঁল প্র 

পূর্ব লিখিয়াছি, খুষ্টীয় ৭ম শতাবে পূর্ববঙ্গে খঙ্াবংশের 
অন্রাদয় হইয়াছিল, আদিশুরের অভ্রযদয়ে এই খডাঝঃশের 
শাসন বিলুপু হয়। আদিশুরের পরলোক এবং শূরবংশেব প্রভাব- 
হাসের সহিত এখানে পুনরায় বৌদ্ধগণ প্রবল হইয়া উঠে। 
তাহাদের আম্নকুল্যে বৌদ্ধ পাঁলরাজগণ অল্লায়াসে সমতট বা 
পূর্ববঙ্গ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ৷ পালবংশীয় কোন্‌ 
কোন্‌ রাজা এই প্রদেশ শাসন করেন, তাহাদের ধারাবাহিক 
নাম পাওয়া যায় না। গড়ের মূল পাঁলবংশীয় রাজা- 
দিগেরই কোন শাখা পূর্বববঙ্গে স্থানে স্থানে শাসনকর্তৃত্ব লাভ 
করিয়াছিলেন। এখানকার প্রবাদ অনুসারে তালিপাবাদ 
পরগণায় মাধবপুরে যশপাল, ভাওয়ালের অন্তর্গত কাপাসিয়ায় 
শিশুপাল এবং সাভারের নিকটবর্তী কাটীবাড়ীতে হরিশ্চন্জ রাজত্ব 
করিতেন। হরিশ্চন্ত্রের প্রভাব উত্তরে রঙ্গপুর পর্যস্ত বিস্তৃত 
হইয়াছিল। প্রবাদ অনুসারে এই হরিশ্ন্ত্রের বংশেই বিষয়- 
বিরাগী বৌদ্ধ নৃপতি মাণিকচন্দ্র ও গোবিশদাচন্ত্র জন্ম গ্রহণ করেন। 
মাণিকটাদ ও গোগীর্টাদের অপূর্বস্বার্থত্যাগ ও সন্ন্যাসের 


১১৪০---.১১৬১ » 





হইয়া থাকে। 

বিষয়বিরস্ত এই সকল বৌদ্ধ নৃপতি সম্ভবতঃ পালবংণীয় 
ছিলেন, এই কারণেই বোধ হয় গোবিনচন্ত্র বা গোপীচন্ 
প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে “গোপীপাল” নামেও প্রখ্যাত হইয়াছেন ।+ 
এই গোবিন্দচক্ত্রের সময়ে বিক্রমপুরে বৌদ্ধ মহা-তাস্ত্রিক ও পরম 
জ্ঞানী দীপন্কর শ্রীজ্ঞানের জন্ম হয়। ১০১১ কি ১০১২ খৃষ্টান 


দিখিজয়ী দাক্ষিণাত্য-পতি রাজেন্তর চোল 
পরাজয় করেন । 


গোবিনাচন্দ্রকে 


পূর্ববঙ্গে বন্দুবংশ। 

জৈনপতি রাজেন্্ চোলের আক্রমণে পূর্ববঙ্গ হীনবল হইয়া 
পড়ে। এই সময়ে বিক্রমপুরে বর্বংশের অভ্যুদয় । বর্ধবংশীয় 
কোন্‌ ভূপতি সর্ব প্রথম পূর্ববঙ্গ অধিকার করেন, তাহা এখনও 
জানা যায় নাই। এই বংশে হরিবশ্শ্দেব নামে এক প্রবল 
পরাক্রান্ত বৈষ্ণব নৃপতির ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে। শিলালিপি, 
তাম্শাসন ও বৈদিক কুলগ্রস্থে এই নরপালের কীর্তি ও পরিচয় 
বিবৃত রহিয়াছে। পাশ্চাত্য বৈদিক কুলসন্ৃত রাঁঘবেন্্র কৰি- 
শেখর হরিবন্শদেবের এইবূপ পরিচয় দিয়াছেন-_ 

ধাহান প্রচণ্ড ভূজদগ্ডালঙ্কৃত করাল করবালভয়ে দক্ষিণাপথ 
হইতে সমাগত বহুসংখ্যক শত্ররাজগণ কম্পিত হইত, জৈন ও 
বৌদ্ধ প্রভৃতি বিপক্ষিগণের বিনি শান্তিন্থণ (বদুরিত করিয়াছিলেন, 
ধাহার প্রভাবে সমস্ত রাজনাবর্গের গর্ক্ব ও গৌরব খর্ব হইয়াছিল, 
খিনি শাগেন্পত্তন প্র হতি নানাদেশ জয় করিয়া! অত্যন্ত যশস্থী 
হইয়[ছিশেন, যিনি একাম্রকাননে হরিহর ব্রঙ্গা সীতা রাম লক্ষণ 
হন্মান্‌ প্রস্ঠৃতি অষ্টোত্তর শত দেববিগ্রহ এবং চারিদিকে অপূর্ব 
পতাকা পরিশোভিত, স্বরভিকুস্থমসমুহার্দির সৌন্দর্যে ননগন- 
কানন অপেক্ষা মনোহর অত্যুত্তম আমোদময় উদ্ভানসমূহে পরি- 
বেষ্টিত অতুযচ্চ সুন্দর মন্দির সকল এবং মন্দাকিনীর স্তায় স্বচ্ছ- 
তোয় কমলকহলার শোভিত বিস্তৃত সরোবর সকল প্রতিঠিত 
করিয়াছিলেন, যিনি নানাশান্ত্র ও অস্ত্রবিষ্ভায় বিলক্ষণ সুদক্ষ, 
অসাধারণ বালভট্র, গর্গ, ভট্টাচার্যও বাচস্পতি প্রমুখ বিশ্ব- 
বিখ্যাত সাত জন সচিবের সাহায্যে স্বীয় এবং পরকীয় রাষ্ট্রের 
সর্ব্ব কার্ধ্য সুসম্পন্ন করিতেন, যিনি নিজ জননীর কাশীশ্বর 
বিশ্বেশ্বরের পদারবিন্দ দর্শনে যাইবার অভিপ্রায় অবগত হইয়া, 
তাহার স্বচ্ছন্দ গমনের জন্য একটা প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করাইয়া 
দিয়াছিলেন ; অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি নানাঁদেশে যাহার অদ্ভূত 
কর্মমকাহিনী বিঘোষিত হইয়াছিল, যিনি ব্রাঙ্গণদিগকে তৃসম্পত্তি 

* "যোগীপাল গোগীপাল মহীপাঙ্স গীত। 
ইহ! শুনিতে যে লোক আনশিত ॥” (চৈহম্যভাগবত অস্ত্যাথণ্ড) 





দান করিয়! অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন, সেই রাজাধিরাজ 
বৃপকুলশিরোমণি রাজাধিরাজ হরিবর্ধ্দেবের জয় হউক ।৯ 
কবিশেখর প্রাচীন প্রমাণ বলে তিন শত বর্ষ পূর্ববে যে সকল 
কথা লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার একটীও অত্যুক্তি নহে। 
একাতম্রকাঁনন বা ভুবনেশ্বরের অন্ত বাঁজদেবের মন্দিরে ভবদেব- 
ভট্ের যে কুলপ্রশস্তি উৎকীর্ণ আছে, তাহা হইতেও আমরা 
জানিতে পারি, রাড়ী শ্রেণী সিদ্ধল গ্রামীণ অন্িতীয় পণ্ডিত 
ভবদেব ভট্ট বঙ্গাধিপ হরিবর্মদেবের একজন সচিব এবং ভব- 
দেবের কুলপ্রশস্তি-রচয়িতা বাচম্পতিমিশ্র তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু 
ছিলেন।ঁ অনম্ত বাস্থুদেবের সুন্দর মন্দির ভবদেবেরই কীর্তি 
তিনিও রাঁঢ়দেশে নানা পথ ও পাস্থনিবাস নির্মাণ করাইয়া 
সাধারণের সমূহ উপকার করিয়া গিয়াছেন। এক জন বাঙ্গালী 
ব্রাহ্মণের কীষ্তি উৎকলে কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল? এক সময়ে 
এই সন্দেহ হইয়াছিল। এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, উৎকলে 
হরিবন্মীর অধিকার বিগত হইয়াছিল বলিয়াই তাহার প্রিয় মন্ত্রী 
ভবদ্দেব এখানে দেবকীন্তি রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। তুবনে- 
শ্বরেব বর্তমান বিন্দুহ্দের অপর পারে বহু মন্দির ধ্বংস অবস্থায় 
পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার অধিকাংশ আমরা মহারাজ হরিবন্ম- 
দেবের কীর্তি বলিয়া মনে করি। তিনি যে উৎকল ও নাগেন্্ 
পত্তন বাঁ নাগপুর জয় করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ 
করিবার কারণ দেখি না। তৎপূর্বে বঙ্গে ও উত্তর রাঢ়ে বৌদ্ধ" 


7.» বস্বস্তি সমস্ত নরপতিকুলললাম প্রোদ তুজদওসন্মত্িত- 
বিকরালকরবালভয়-প্রকম্পিতদক্ষিণাপথাগতাশেষরিপুরাজন্জৈন- 
বৌদ্ধাদি-বিধর্শি-শর্শ-সন্ম্দন-খবব।কত-সর্বোব্বীপতি-গর্বগৌরবো 
নাগেন্্রপত্তনাগ্কনেকদেশবিজয়লান্বোদ্দা মক্জয়্রীরেকামকানন গ্রতি- 
টাপিত-হরিহর-বিরিঞিবৈদেহীরা ঘবলক্ষ্রণ-হনুমদা গষ্টো ুরশতান্ভুত- 
'বৈজয়ন্তীবিভাগিতা মন্দগন্ধ প্রস্থপ্রস্থনপটলসৌনর্ধ্যাদিন্তক্ক ত-নন্দন- 
কাননবৈতবপরমামোদময়োগ্ভানসমলঙ্কৃতস্থরপথসংস্পর্শি হ্বন্দর- 
মন্দির-মন্দাকিনী-বিমলকীলালকমলকহলারেন্দীবরশোণারবিন্ববৃন্ব- 
সংশোভিতসুবিশালসরোবরসংহতিঃ.-'দেশনিবাসনিথিলশাস্জান্ত্রনি- 
পুণপরিজ্ঞানলদ্ধানত্তাবৈচক্ষণ্য-বালভট্ট-ভট্টাচারধ্যগর্গবাচস্পতিপ্রমুখ- 
বিশ্ব-বিখ্যাত সপ্তসচিব সাহচর্য্যনির্বন্তিত-সম্যক্‌ স্বপররা্রসর্ব- 
ব্যাপারে; বারাণসীশ্বরবিশ্বেশ্বরপদারবিন্নসন্দর্শনার্থসমুগ্ঠতস্বজননী- 
গ্বচ্ছন্দেপরিচারকৃতে প্রবর্ঠিত প্রশস্তবত্মীসদমূমত প্রতিনিয়তসন্নীতি 
পরিসেবনসম্প্রাপ্তপরম্শন্মী বঙ্গাঙ্গকলিঙ্গাঘিশেষজনপদবহুমতাস্ভূত- 
কর্ম দয়ার্্চেতা ভূদেবহৃদানার্জিত (শেষধর্থা জয়তাচ্চিরং রাজাধি- 
বাজো দেব শ্রীহরিবর্থা 1৮ (বরাঘবেন্ত্র কবিশেখর ) 

+ বঙ্গের জাতীয় ইতিহা'স (ব্রাঙ্গণকাণ্ড ) ১ মাংশে ভবদেবভটের কুল- 
প্রশত্তি উষ্্ব্য। 


বঙ্গ, কলিঙ্গে জৈন প্রভাবও বিস্তৃত হইয়াছিল )--মহাবীর হরি- 
বর্মদেব সেই সকল বৌদ্ধ জৈন প্রভাব খর্ব করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। কবিশেখর হরিবর্শ্দেবের সপ সচিবের মধ্যে 
যে বালভষ্ট ও বাচম্পতির কথা লিথিয়াছেন, জ্নস্তরানু- 
দেবের মন্দিরস্থ কুলপ্রশত্তি হইতে এ ছুই প্রধান সচিবের নাম 
বাহির হইয়াছে । বালভট্ট কুলগ্রশস্তিতে *্বালবলভী তুজঙ্গ 
তবদেব ভট্ট” নামে খ্যাত । পরম বৈষব মহারাজ হরিবর্্মদেব 
গৌড়, বঙ্গ ও রাঢ়দেশে বিশুদ্ধ বৈদিকাচার প্রবর্তনের জন্য 
যত্তবান্‌ হইয়াছিলেন। ফরিদপুর জেলাস্থ সামস্তসার হইতে 
আবিষ্কৃত হুরিবর্্দেবের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, তিনি 
বেদার্থবাচক খণ্বেদী বৎস গোত্রজ কৃষ্ধর ভট্টারককে ( ফরিদ- 
পুর জেলার অন্তর্গত ) ব্জেণিসার প্রভৃতি গ্রাম দান করিয়া- 
ছিলেন।* এইরূপে তিনি বৈদিক বিগ্রতিলক শুনক যশোধর 
মিশ্রকে কোটালিপাড় দান এবং অপরাপর বৈদিক ব্রাহ্গণকেত 
সম্মানিত করিয়া বৈদিকাচার-প্রচারে উৎসাহ দান করিয়া- 
ছিলেন। এই সময়ে সর্ব্ব শাস্তরদর্শী মন্ত্র ভবদেব ভট্ট রাটরীয় 
ব্রাঙ্মণদিগের মধ্যে বিশুদ্ধ বৈদিকাচার প্রবর্তন করিবার অভি- 
প্রায়ে "সামবেদীয় সংস্কারপদ্ধতি” রচনা! করেন। অগ্যাপি সেই 
পদ্ধতি অনুসারেই রাট়ীয় ব্রাহ্মণগণের সংস্কারাদি সম্পন্ন হইয়া 
থাকে । 
ভবদেব ভট্ট যেমন এক জন অসাধারণ মীমাংসক ছিলেন, 
তাহার বন্ধু বঙ্গাধিপের প্রধান মন্ত্রী বাচম্পতি মিশও সেইক্ধপ 
এক জন সর্বদর্শনবিদ্‌ অসাধারণ নৈয়ায়িক ছিলেন। তাহার 
ষড় দর্শন টীক! ও ন্তায়স্চীনিবন্ধ সংস্কৃত সাহিত্য-ভাগারের অপূর্ব 
রত্ব। তাহার ন্ায়স্চীনিবদ্ধে লিখিত আছে যে, এই গ্রন্থ *বস্বসক 
ব্ন্থ বংসরে” অর্থাৎ ৮৯৮ শকে (১৭৬ খৃষ্টাবে ) রচিত হয়। 
ইহাই তাহার প্রথম রচনা বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। 
ইহার পর তিনি মিথিলার রাজসভায় সম্মানিত হন এবং তথায় 
ড় দর্শনের টীকা রচনা! করেন। পাঁলরাজগণের প্রভাবে 
মিথিলায় বৌদ্ধাচার প্রবল হইলে বাচম্পতি মিশ্র ব্রাঙ্গণভক্ত 
দক্ষিণরাটঢ়ের সভায় আগমন করেন । জৈনধর্্মাবলম্বী রাজেন্্র- 
চোলের আক্রমণে রণশৃর রাজাত্রষ্ট হইলে বাচম্পতি মিশ্রও 
তীর্ঘবাস করিবার জন্য উৎকল যাত্রা করেন। এ সময়ে হরি- 
বর্মদেবের অভ্যুদয় । তিনি বাচস্পতি মিশ্রের অসাধারণ পাণ্ডিতয* 
দর্শনে তাঁহাকেই আপনার প্রধান মন্ত্রিত্ব গ্রদান করেন। 
রাবেজ্্র কবিশেখর লিখিয়াছেন যে, কাণ্ঠকুজে যবনাগম 
8585916857854552 


* যগের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকা ও) ওয়াংশে হর়িবর্দদেবের তা" 


শাসন দেখ। 





ও রাজানাশ দেখিয়া গঙ্গাগতি প্রতি বহু বৈদিক ত্রাঙ্গণ 
জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। * এই সময়ে 
গৌতমগোত্রীয় গঙ্গাগতি প্রভৃতি কএকজন বৈদিক ব্রাঙ্গণ বঙ্গে 
হরিবর্মরাজের রাজধানীতে আগমন করেন। তাহারা 
কোটালিপাড়ে বাস করিতে থাকেন। 

মুললমান ইতিহাস হইতে আমর! জানিতে পারি যে, দেব- 
ঘবেষী নুলতান মান্ষ্দ ১০১৯ খু্টাবে বা ৯৪৩ শকে কনোজজয়ে 
অগ্রপর হইয়াহিলেন। তার আক্রমণে কনোজরাজ্য প্রীহীন 
হইয়া পড়িয়াছিল। এ সময়ে বৈদিকবিপ্রগণের মধ্যে কেহ 
কেহ নিরাপদ হইবার আশায় দেববিগ্রভত্ত বঙ্গাধিপ হরি- 
বর্ধমদেবের অধিকারে বাসস্থাপন করিয়াছিলেন ৷ তাহাদের 
পদার্পণে বঙ্গদেশে বৈদিকাচার গপ্রতিপালনের যথেষ্ট স্তুবিধা 
হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ১০১৯ খুষ্টাবেরও পূর্বে হরিবর্ধ্দেবের 
অভ্যুদয় ঘটে । ১০১৯ কি ১২ খুষ্টান্বে গোবিনদচন্ত্র রাজেক্্র- 
চোঁলের নিকট পরাজিত হলে এবং বিজেতা বঙ্গরাজ্য পরিত্যাগ 
করিয়৷ চলিয়! গেলে হরিবর্ম্মের পিত৷ জ্যোতিবর্্দেব বঙ্গ অধি- 
কার করেন। তিনি বেশী দিন রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন বলিয়া 
মনে হয় না। তৎপুজ্র হরিবর্শ্দেব রাঢ়, বঙ্গ ও কলিগ জয় 
করিয়া প্রায় ১৯১৫ খুটার্ধে এক জন মহারালাধিরাজ বলিয়! 
ধ্যাত হইয়াছিলেন। ইহার ৪২ রাজ্যান্কিত তাম্নশাসন পাওয়া 
গিয়াছে। এতত্বারা মনে হয় যে, প্রায় ১০৫৬ খুষ্টাব পর্য্য্ত 


তিনি রাজত্ব করেন। 
সেন্য়াজবংশ। 


মহারাজ হরিবর্শদেবের প্রভাব গঙ্গার উত্তরতীরে বিস্তৃত হয় 
নাই। উত্তররাঢ় ও গঙ্গার পরপারস্থ বরেন্ত্র হইতে গয়া পর্য্স্ত 
তখনও বৌন্ধাধিকার চলিতেছিল। রাজেন্্রচোলের রাঢ়দেশ আক্র- 
মণকালে দক্ষিণাপথের বহু সামস্ত নৃপতি তাহার বলবৃদ্ধি করিয়।- 
ছিলেন। রাজেন্ত্রচোলের প্রত্যাবর্তনকালে সকল সামস্তই যে 
তাহার অনুগামী হইয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। তন্মধ্যে 
সামস্তসেনের নাম শিলালিপ্ও তাত্শীসন হইতে বাহির হই- 
য়াছে। মহারাজ হরিবর্শদেবের অভ্যুদয়কালে দাক্ষিণাত্যরাজবংশীয় 


_ লামস্তসেন সম্ভবতঃ তাঁহারই অধীন সামস্তরূপে ভাগীরথীতীরে 


* “রাজ্যপ্রণাশং যবনাগম্ দ[ধানলং দন্থাতর়ং বিতাব্য। 
এতদ্ধি যুক্ত! ধনধর্ণাদেহপ্রাপাদি রক্ষা মিতঃ প্রয়াপস্‌ ৪” 
(রাধবেন্্র কবিশেখর ) 
+ “ততোইতাগচ্চৎ কিল রাজধানীমনত্তয়ং গ্রহরিবর্শরাজঃ। 
বাচম্পতিস্তস্ত সতাপতিধন্ডেনৈব রাজে। তষনং যিবেশ ॥ 
তষাশিষ ভূপতিং বর্যিত্ব। ভন স্থিতৈর্বাড়ষৈর দিতো ইসৌ। 
মিশ্রেগ ঘচম্পতিন| সমেত্য পরম্পরং ক্ষেমমথ। বত ॥” 
বঙ্গের জাতী ইতিহাস (বাক্গণকাও ) য় অংশ ৬1/* পৃ্া 


সা. ১০৬ 





০ জ্বর পরত 


তীর্থবাস করিতে থাকেন। তাহারই পুত্র হেমস্তসেন। উত্বর 
বৈদিকের প্রাচীন বৈদ্বিককুলপঞ্লীর মতে, হেমন্ত ওরফে ত্রিবিক্রম 
প্রথমে স্বর্ণরেখ! নর্দীতীরে কাঈীপুরী* নামক স্থানে রাজত্ব করি- 
তেন।1 রাট়ীয় কুলপঞ্জী মতে, সামস্ত বা হেমস্তসেন দক্ষিণরাড়ের 
শুরবংশীয় নৃপতির কন্তার পাপিগ্রহণ করেন। শ্ররাজ নিজ বংশ 
ধংস করিয়া স্বর্গ গমন করিলে রাজ্যে অরাজকতা৷ ঘটে, এই 
সময় হেমস্তসেন শৃররাজ্য অধিকার করিয়া *শ্রীধর” নাম 
গ্রহণপূর্ববক ৩৪ বর্ষ রাজত্ব করেন | কিন্ত আমাদের বিশ্বাস, 
এই অরাজকতা শূরবংশের রাজ্যহানির জন্য ঘটে নাই, কারণ রণ- 
শূরের পরও যে এই রাজবংশ এক কালে বিলুধ হয় নাই, সে 
কথ পূর্বেই লিখিয়াছি। অধিক সম্ভব, মহারাজ হরিবর্থদেবের 
মৃত্যুতে সমস্ত রাঢ়বঙ্গে অরাজকতা ঘটে, এই সুযোগে হেমস্ত্সেন 
রাঢদেশ অধিকার করিয়া বসেন। কিন্তু সমতট ব৷ পূর্ববঙ্গের 
উত্তরাংশ পাল রাজাদিগের অর্ধকারে এবং দ।ক্ষণাংশ রাজা 
হরিবর্মের পুত্রের অধিকারে থাকে । হেমন্তসেনের অসাধারণ 
বীরত্ব, অপূর্ব সাহস ও তদ্দবারা নৃপাঁলবর্ণের পরাজয়কাহিনী 
মহাকবি উমাপতিধরের উজ্জ্রল ভাষায় চিত্রিত হইয়াছে। 

তাহার অন্ুদয়ের পূর্ব পর্য্যস্ত উত্তররাড়ে বৌদ্ধ পালনরপতি- 
গণের রাঞ্জধানী ছিল। কিন্তু তাহার আক্রমণ সহ করিতে না 
পারিয়। মহীপাগপুল নয়পাগ প্রায় ৯৬৫ শকে (১০৪৩ থুষ্বে) 
বিক্রমশিলায়১ রাঁজধানী স্থানাস্তরিত করিয়াছিলেন। পূর্যেই 
লিখয়াছি, রাটীপুকুলপঞ্ধী মতে হেমস্তসেন ৩৪ বর্ষ রাঁজত্ব 
করেন। এ দিকে বিক্রমপুরের বৈদিককুলপন্জী মতে, হেমস্ত- 
ভিবিক্রমের পৌত্র ও বিজয়ের পুত্র শ্তামলবর্পা বিক্রমপুর 
অধিকার করিয়া ৯৯৪ শকে (১০৭২ খৃষ্টান ) রাজ্যে অভিষিক্ত 
হন।খ এরপ স্থলে ৯৯৪ শকের পূর্বে হেমস্তপুত্র বিজয়সেনের 
রাজ্যলাভ, এবং তাহার ৩৪ বর্ষ পূর্বে হেমস্তসেনের অভিষেক 
হইয়াছিল, বলিতে হয়। 

বিজয়সেন প্রায় ৯৯০ শকে পিতৃরাজ্য লাভ করেন। দ্েও- 
পাঁড়। হইতে আবিষ্কৃত বিজয়সেনের শিলালিপিতে লিখিত আছে 
যে, তিনি মিখিল| হইতে কামরূপ এবং দক্ষিণে কলিঙ্গ পথ্য্ত 
আপনার অধিকারতুতক্ত করিয়াছিলেন। “বল্লালোদয়' নামক 


গ বর্তম।ন ন।ম কাশীয়াড়ী। 


+ বঙ্গের জ।তীয় ইতিহ।স (ব্রাঙ্গণকাণ্ড ) ৩য় অংশ ১৪ পৃষ্ঠা সষ্টঘ্য। 
[ বঙ্গের জাতী ইতিহ।স (ব্রাঙ্গণকাণ্ড) ৩য় অংশ ১৯ পৃষ্ঠ! ও ৬ষ্ট অংশ 
২৭ পৃষ্ঠ। জষ্টব)। 
$ বেহারগ্থ বর্তমান শিলাও নামক গ্রাম। 
গা “যেদগ্রহগ্রহমিতে দ বতৃব রাঁজ। গড়ে স্বয়ং নিজবলৈং পরিতূয় শত 
ুরাহানাতিমান্‌ হিজিতান্তরায়! শাকে পুনঃ শুততিতো বিজ হুঃ 1" 
( খঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মপকা ও, ওয় অংশে ১৮ পৃষ্টা অর্ঘ্য ) 


বঙ্গঈদেশ ( সেনবংশ ) 


একখানি ্রা্টী হস্তলিধিত সংস্তগ্র্থে পাছে, মহারাজ 
বিজয়সেন অঙ্গ, বঙ্ঈ, কলিঙ্গের অধীশ্বর হইয়া ফুরঙ্গেতির আয়ো- 
প্রন করেন, এই সময়েও কান্কুজ হইতে যঞ্জে ব্রতী হইবার 
জনী পঞ্চ বৈদিক বিগ্রের শুভাগমন হইয়াছিল । ছি বাচস্পতির 
“বঙ্গজ কুলজীসারসংগ্রহে”ও পিখত আছে 
“নয়শ চৌরানই শক পরিমাণে । 
আইলেন দ্বিজগণ রাজ লনিধানে ॥ 
পধ। কামস্থ মর্গে আরোহণ গোধানে । 
সম্মান করিয়া ভূপ রাথিলা সর্বজনে ॥” 
উক্ত কুলগ্রস্থের প্রমাণে ৪৯৪ শকে কনোজ হইতে বৈদিক 
বিপ্রাগমন এবং সেই সঙ্গে দক্ষিণরাড়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থ-প্রধান- 
দিগের বীক্সপুরুষগণের গৌড়াগমন সিদ্ধ হইতেছে। পঞ্চ বৈদিক 
বিপ্র বিনা কারণে গৌড়-রাঙ্গসভায় আসেন নাই। বল্লালোদয়ের 
কথা মানিলে বলিতে হয়, কুরনেষ্টি সম্গর করিবার জন্য বৈদিক 
বপ্রগণ আহত হইয়াছিলেন। এন্প স্থলে ৯৯৪ শকে বিজয়- 
সেনেব রাজ্যে অভিষেক ও কুরঙ্গেষ্টি যজ্ঞ এবং এ সময়ে বিজয় 
বক তত্পুর শ্তানলবন্ম।ব যৌবরাঞ্যে অভিষেকক্রিয়া সুসম্পন্ 
হইয়া থাকিবে। 
বারেন্্র কারস্থগণের ণ্টাকুর” 
“ধাহার বংশের লোকে বাল মধ্য | 
নয়ণ চৌরানই শকে না ছিল একদা ॥” 
মর্থাৎ ৯৯৪ শকে যে সকল কায়ন্থ আগমন করেন, সে 
সমস্সে তাতাদের মধ্যে বললমর্ধ্যাদা ছিল ন!। 


নামক কুলগ্রন্থেও লিখিত আছে-- 


! 


| 


| 


নানা কুলগ্রন্থে ৯৯৪ শক ৃষ্টে মনে হয় যে, এ অন্দ বঙ্গীয়: 


ইতিহাসে বিশেষ ম্মবণীয়। এ বর্ষে বিজয়সেনের অধিরাজ- 
পদে অভিষেক, কুরছেষ্টি যঞ্জেপলক্ষে বৈদিক বিগ্র ও পঞ্চ 
কায়স্থের আগমন এবং বিক্রমপুরের শ্তামলবন্মার যৌবরাজ্যে 
অভিষেক গ্রনৃতি স্মরণীয় ঘটন। ঘটিয়াছিল । 

বিজয়সেন বারেন্দের দক্ষিণাংশ জয় করিলেও উত্তরাংশ 
তখনও বৌদ্ধ-পালরাজাদিগের অধিকারে ছিল। দীর্ঘকাল 
বৌদ্ধার্রিকারে থাকায় বারেন্দের সকল লোকই গ্রাঞ়্ বৌদ্ধ- 
দম্মীব্লঘী হইয়াছিল। রাট়ীয় ব্রান্ষণদিগের প্রাচীন কুলগ্র্থে 


“রাটী-বারেন্্রদোষ-কারিকা” হইতে জানা খায় যে, বারেন্র | 
ব্রাঙ্গণদিগের মধ্যেও অনেকে তান্ত্রিক বৌদ্ধাগারী হইয়া | 


উপবীতবঞ্জিত হইয়াছিলেন,_ অবশেষে বৈদিক ধর্ম্মানুরক্ত 
মহাঁরাঁজ বিজ্বয়সেনের অন্যুদয়ে তাহারা বৈদিক ব্রাহ্মণগণের 
সাহায্যে পুনঃসংস্কৃত হইয়াছিলেন |* বিষ়্সেন ও তৎপুত্র 


* বঙ্গের জাতীর ইতিহাল ( বাণকাও ) ওঠ অংশ ৩৩ পৃ্ঠীয় বিভ্ৃত 


বিধবণ দ্রষ্টব্য । 


পাপী শীট 4 ৩. পাশাপাশি আসি 





ধ্লালগেনের : সময়ে | ধর্গিণ বারেরের বিপ্রগণ পুনরায় বৈদিকা- 


চার গ্রহণ ফরিলেও উত্তর-বারেন্দে বহুকাল বৌদ্ধাচার প্রচলিত 
ছিল। এই কারণেই বোধ হয়, দক্ষিণ-বারেন্দ্রের বি প্রগণ উত্তর- 
বারেন্দ্রের সহিত সব্বন্ধত্যাগ করেন। বারেন্দ্রদিগের মধ্যে 
বৈদিকাচার ও বেদচর্চা অনেকটা! লোপ হইয়াছিল, তাহা 
হলাযুধের ব্রাঙ্ষণ-সর্বন্খ পাঠ করিলেও জান! ধায়।* বারেক 
্রাঙ্গণদিগের মধ্যে যজ্জুর্কেেধীর সংখ্যাই অধিক | ' তাহাদিগকে 
বৈদ্দিকাচার উপদেশ দিবার অভিপ্রায়েই সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক 
ধর্মাধিকারী হলাযুধ 'ত্রাক্ষণসর্ব্বস্থ” রচনা করেন।* 

রাজা! বিজয়সেনের শাসনকালে মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরে 
প্রবাহিত গঙ্গ! হইতে দক্ষিণে উত্কলের সীম৷ পর্য্যন্ত সর্বত্র ব্রাহ্মণ্য 
ধর্ম প্রচারের বিপুল আয়োজন চলিয়াছিল। তিনি দেবত্রাঙ্গণ- 
ভক্ত ও বৈদিকাচার-প্রবর্তনে বিশেষ উৎস হদাত। ছিলেন বলিয়া, 
কুলগ্রন্থকারগণ তাহাকে ২য় আদিশূর নামে পরিচিত করিয়া 
গৌরবান্বিত করিয়াছেন । বলিতে কি, মহারাজ বিজয়সেন ও 
তৎপুত্র গ্তামলের প্রভাবে গৌড়মগ্ডলের উচ্চ জাতীয় জন- 
সাধারণের হৃদয়ে আবার দেবদিজ-ভান্তি উদ্রিন্ত হইতেছিল। 

১০০১ শক (১০৭৯ থুষ্টাবে ) অর্থাৎ মহাঁরাঞ্জ বিজয়সেনেন 
কুরঙগেট্টি-যঙ্জের সপ্ত বর্ষ রে গ্রামশবর্ধা বিক্রমপুরে শাকুনসত্র 
উপলক্ষে পুনরায় কণাবতী হইতে শুনক, শৌনক, শালা, 
বশিষ্ঠ, সাবর্ণ প্রহ্থতি গোত্রের বৈদিক বিপ্রগণকে আনাহইহা 
সম্মানিন্ত রতি ৷ তাহাদের বংশধরগণ নানা শীলনগ্রাম 
ল(ভ করিয়া বঙ্গবাসী হঠগাছিলেন । এখনও ভীহাদের বংশনব- 
গণ পাশ্চাত্য বৈদিকসমা/3 প্রধান বলিয়! সম্মানিত | 

মহারাজ বিজয়সেন ও শ্তামলবন্্মী তখনকার শেষ্ঠ ব্রাহ্মণ 
সমাজের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন । সকলেই 
বিজয়কে হিন্দুধর্মের রক্ষক বলিয়া মনে করিতেন | ত্াহারই 
প্রভাবে তৎপুর বল্লালসেন ত্রাঙ্গণস্যাজের ব্যবস্থাপক হইতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। 

মহারাজ বিজয়ের তিন পুজ্র--মল্ল, শ্তামল ও বল্লাল। মল্ল 
সুবর্ণরেখা-তীরবর্তী কাঁখপুরী নামক সামস্তরা্যে অধিঠিত 
ছিলেন। শ্তামল পিতার সহিত দিশ্িজয়ে নিযুক্ত হম। বিজয়ের 
গৌড়-বঙ্গের অনিরাছ্যে অভিষেককালে শ্তামলও বিক্রমপুরে 
অরিষিত হইয়াছিলেন এবং বিক্রমপুরের তৎপূর্বদবন্তী ব্মরাঙ্গ- 
গণের ম্যাক্স তিনিও বশ্মোপাধি গ্রহণ করিয়।ছিলেন । 








% £কৃতন্ববেদা ধায়নাসমর্ণ| নাং বরেলরকিজা শীনাং কাবিখা 
কর্ধানুষ্টানার্থং."'গ হহথাকন্টে পমুক্তমন্ত্ব্যাথ্য। প্রষ্টোতব্যা | 
( হলায়ুধের ব্রাক্মণ সর্বস্ব) 
+ বঙ্গের জাতীয় ইতিহ'স (্রাঙ্মণকাণ্ড ) য়াংশ ২১-২৪ পৃষ্ঠায় বিজ়- 
পুর স্টীমলের “বন্দ” উপাধি ধারণের কারণ শু ইতিহাস ভরষ্টবা। 





বঙ্গদেশ ( সেনবংশ ) 


তি নর 
সপ ট্ চু শি 


বিজয়ের দীর্ঘরাজত্বকাল মধ্যেই সম্ভবতঃ মল্ল ও শ্টামল ইহ- 
লোক পরিত্যাগ করেন। এই কাঁরণ বিজয়সেনের মৃত্যুর পরে 
তাহার অপর পুত্র বল্লাল ১০৪১ শকে (১১১৯ খুষ্টাবে ) পিতৃ- 
সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। বিজয়মেন গৌড়াবিপ পালরাজজকে 
পরাক্সয় করিয়া বরেদ্রহৃমে বিজগ্নচিহন স্বরূপ প্রহ্যয়েশ্বরশিবালয় 
প্রতিিত করিলে ও টাহ।র নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের সহিত 
ডাগীরধধীর উত্তরতীরবর্তী অবিকাংশ জনপদ্দ আবার পালবংশের 
শাঁসনাধীন হইয়াছিল। বল্লালসেন রাছগপদে আসীন হইয়াই 
গৌড় হইতে পালবংশকে বিতাড়িত করিয়া মিথিলা পর্যন্ত জয় 
করিয়াছিলেন, মিথিলা বিজয়কালেই তাহ।র প্রিয় পুত্র লক্ষণ- 
সেন ভূমিষ্ঠ হন, সেই ঘটনা চিরম্মরণীয় করিবার জন্যই তিনি 
লক্গণ-সংবৎ (ল সং) প্রচলিত করিয়াছিলেন। গৌড় হইতে 
মিথিলা পর্যন্ত এক সময় সর্ধত্র এই অন্দ গ্চলিত ছিল, বল্লাল- 
সেনের পিতা ও পিতামহ সকলেই বেদনিষ্ঠ শৈব ছিলেন । 
বল্লালও প্রথমে পৈতৃধর্্ে একান্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন, কিন্ত 
সমস্ত গৌড়রাঁজ্য অরধিকার ও গৌড় নগরে রাজপাট স্থাপনের 
সহিত বল্লাল দেখিলেন যে, তাহার অধিকাংশ প্রঞ্জাই বৌদ্ধ 
তাপ্ধিকপর্ম্মানুরক্ত | বহু চেষ্টাতেও তাহার পিতা পিতামহ বৌদ্ধতন্ের 
প্রভাব 'এক কালে খর্ধ করিতে সমর্থ হন নাই। পালবাজগণের 
পসঙ্গে পূর্বেই লিখিয়াছি, রাট়ের পূর্বতন গ্রভাবখালী সারম্বত 
। সপ্ুসভী ) ত্রাঙ্গণদিগকে হস্তগত করিবার জন্য ধর্দপাল প্রমুখ 
পালরাদ্গণ অনেক রাট়ীয় সারদত বিপ্রাকে আনিয়া বরেন্দর- 
ভূমিতে প্রতিঠিত করিয়াছিলেন । তাহাদের দাধ্যে অনেকে পাল 
রাজগণের অনুকরণে ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রমুখ বৌদ্ধ তাঁন্্কগণের 
পর্মোপদেশ গুণে বৌন্ধতন্ত্রে অন্ুরত্ত হইরাছিলেন। বল্ল এই- 
বূপ বাবেন্ত্র সারম্বত বিপ্রবশসন্থৃত অনিরুদ্ধ ভট্ট নামক এক 
বা্তিব শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, সেই সঙ্গে তাহার মতিগতিও 
ফিরিল। তিনি গ্রথমে তান্ত্রিক মতেই 'অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। 
তিনি তন্ত্রোন্ত বিধি অনুসারে অতি নীচজাতীয়! রমণী ও বেশ্যা দি 
লইয়। ভৈরবী চক্রের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন; তজ্জন্ত 
তাহার পিতা ও পিতা মহের সময়কার নিষ্ঠাবান ব্রাক্গণ সন্তানগণ 
বল্লালের আচরণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধভাব 
বল্লালের হৃদয় অধিকার করিয়াছে ভাবিয়া বৈদিক ব্রাঙ্মণমাজেই 
বল্লালের নিন্দা করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষেই তাহার চম্কার 
বা ডোম-কন্তাঁর পাণিগ্রহণপ্রবাদ রচিত হইল। এমন কি, বৈদিক 
বিগ্রগণের ষড়যন্ত্রে লক্মণসেন পিতার বিরুত্ধাচরণ করিতে 
পরস্থত হইয়াছিলেন। এই সময় রাজনীতিকৌশল বল্লাল এক- 
দিকে নিজ রাজপদ রক্ষা ও অপরদিকে প্রজার্দিগকে সন্ত 
রাখিবার অভিপ্রান্গে প্রিয়পুত্র লক্ষণের চরিত্রে দোষারোপ করিয়া 


বঙ্গদেশ ( সেনবংশ ) 








ইহার পর তিনি ছিন্দু জনসাধারণকে নিজ মতান্থবত্থ] কন্ধিবার 
অভিপ্রায়ে প্রাচীন হিন্দুতদ্ত্রো্ত ধর্ম আশ্রয় করিলেন, তখনও এ 
দেশে হিন্দুতন্ত্রগুলি বৈদিকের নিকট বেদবিরুদ্ধ বলিয়াই গণ্য ছিল, 
সেই সময়ের হিন্দু ও বৌদ্ধতাস্ত্রিকগণের মত কতকটা মহানির্কবীণ- 
তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে । মহানির্ববাণ-তন্ত্রকার ঘোষণা করিয়া গিয়া- 
ছেন, "এখন বৈদিক মন্ত্র সকল বিষহীন সর্পের ন্যায় বীধ্যহীন। 
কলিযুগে একমাত্র তন্োক্ত কার্যামাত্রই শীঘ্ধ ফল প্রদ”। মহারাজ 
বল্লালসেন তন্ত্রাব্তী হইয়া প্রথমতঃ এ্র্নপ বেদবিরুদ্ধ মতই প্রচার 
করিয়াছিলেন, তাহাতে বৈদিক বিপ্রসমাজ, বল্লালসেনের কোন 
কোন আত্মীয় এবং উত্তররাড়ীয় ও অভিনব বারেন্ত্র কায়স্থ- 
সমাজ বল্লালসেনের বিরোধী হইয়াছিলেন; এ দিকে তান্ত্রিক 
ধর্মের পক্ষপাতী কনৌজিয়! বিপ্রসন্তান রাটীয়-বারেন্দ্রগণ অনেকে 
তাহাদের অধিপতির পক্ষপাঁতী হইয়াছিলেন। সেনবংশের সম্প- 
কিত বঙ্গজ কায়স্থ-সমাজও বল্লালসেনের পক্ষ সমর্থন করেন। 
যে যে সমাজ গৌড়াধিপের তান্ত্রিক ধন্ম অনুমোদন করিয়াছিলেন, 
বল্লালমেন তাঁহা।দগকে লইয়া নৃতন সমাজ গঠন করিলেন। 
তাহা হইতেই বল্লালসেনের আঁভনব কৌলীন্ত-মর্্যাদার স্্ট। 
প্রথমে ধাহারা তাঁএক ধর্মা্রক্ত, বিদ্বান্‌, বুদ্দিম।ন্‌, কুলাচাপী ও, 
তান্ত্রিক ক্রিয়ায় সুদক্ষ ছিলেন, তীহাদিগকেই গৌঁড়াধিপ সব্ৰ 
প্রথমে সন্মানিত করেন এবং তাহারাই প্রথমে কুলীন বলিয়া 
বল্লামভার পুত হইয়[ছিলেন। 

যাহ! হউক, অন্নকাল মধ্যে গৌঁড়বঙ্গে সর্বত্রই রাজী বলল।ল- 
সেনের উৎসাহে হিন্দুতাগ্রিক মত প্রবর্তিত হইল, বৌদ্ধতাপ্রিক- 
গণ সহজেই এখন হন্দুতাগ্তিকগণের সহিত সঙ্মিলিত হইঠ 
লাগিল। রাজা বৌদ্ধদ্বেষী, তাহার প্রধান অমাত্য বৌদ্ধদিগকে 
অতি দ্বণার চক্ষে দেখেন ; সুতরাং রাজভয়েই হউক, অথবা 
রাজার অনুগ্রহলাঙাশায় হউক, প্রজা সাধারণ বৌদ্ধ মত পরি- 
ত্যাগ করিয়া হিন্দুতাস্ত্রিকের আশ্রয় লইতে লাগিল। যাহ! 
হিন্দু তন্ত্োক্ত ধর্ম না মানিয়৷ বৌদ্ধধর্ম্মে আস্থা দেপাইতে 
লগিল, তাহারা রাজাদেশে অিহীন বর্ণ বলিয়া গণ্য হইল। 
পূর্বেই বলিয়াছি,বল্লালও তাহার পিতা পিতামহগণের্তায় প্রথমে 
শৈব ছিলেন, তাহা তাহার “নিঃশঙ্কণঙ্করগোড়েশ্বর” উপাধিব 
মধ্যেই দেখা যায়। কিন্তু শক্তিমন্ত্রে দীক্ষার পর তিশি ঘোর 
শাক হইয়া পড়িয়াছিলেন। সমস্ত বঙ্গবাণীকে পক্তিমন্ত্ 
দীক্ষিত করিবার জন্য তিনি কুলীন গুরু নিযুক করেন, এবং 
তাহাদের সন্মানবর্ধনের জন্য তাত্রশাসন দ্বারা তাহাদিগকে বু- 
গ্রামও দান করিয়াছিলেন। আগমোক্ত প্রমাণছারাও তিনি 
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বঙ্গদেশ ( সেনবংশ ) 


সপে 


কুলীন গুরুর শ্রেষ্ঠতা প্রচার করেন। ক্রমে বল্লাল-পুজিত. 


কুলীনগণই গৌড়-বঙ্গের বিস্তৃত শাক্তসমাজের মন্ত্রুরু হইয়া 
পড়িলেন। বল্লালমেন তাহাদের স্বাতন্ত্র ও পদমর্ধ্যাদা অক্ষ 
রাখিবার জন্ত তীহাদের স্ব স্ব কর্তব্য ও তাহাদের মধ্যে পরিবর্ত 
মর্ধ্যাদ। প্রচলন করিলেন। 

কিন্ত বয়োবৃদ্ধি ও শান্ত্রালোচনার সঙ্গে গৌড়াধিপেরও বৈদিক 
ধর্থের উপর আস্থা বধধিত হয়, তাহ! তাহার মৃত্যুর কিছু পূর্বে 
রচিত প্দানসাগর” পাঠ করিলে কতকটা আভাস পাওয়৷ বায়। 
মৃত্যুর পূর্বে তিনি প্রিয় পুত্র লক্পকে আহ্বান করিয়া তৎ- 
প্রবর্তিত কুলবিধিপালন এবং সময়োপযোগী বৈদিকমিশ্রিত 
তাস্ত্রিকমার্গ প্রচারের উপদেশ দিয় বান। 

১১৭* খষ্টান্মে রাজা লক্মণসেন পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ 
করেন। লক্ষণসেনের পূর্ব হইতেই তান্ত্রিক ধর্মে সেরূপ 
অনুরাগ ছিল না, তাঁহার পিতামহাদির মত তিনিও বৈদিক 
কর্মামুষ্ঠানে তৎপর এবং বৈদিক বিপ্রে অনুরক্ত ছিলেন । 
তাহার প্রধান মন্ত্রী পশুপতি এবং তাহার প্রধান ধর্ম্মাধিকারী 
( 05191-11909 ) হুলাযুধ বৈদিক ব্রাহ্মণ। তাহার যে কয়খানি 
তাততশাসন পাঁওয়া গিয়াছে, তাহা শ্রুতিশান্ত্রবিৎ বৈদিকবি প্র- 
গণের উদ্দেশ্তেই নিবদ্ধ, রাট়ীয় বা বারেন্দ্বি প্রগণের উদ্দেশে 
গ্র্ত্ত তীহার কোন তাঅশাসনই পাওয়া! যায় নাই। 

সিংহাসনারোহণের কিছুকাল পরে লক্ষণসেন পিতার 
আদেশ গ্রতিপালন করিবার জন্ঠই পিতৃপৃজিত কুলীন- 
দিগকে সভায় আহ্বান করিয়া তাহাদের সমীকরণ করিলেন এবং 
হলামুধ ও পশুপতির সাহায্যে অত্র প্রচ্ছন্নভাবে সমাজসংস্কারে 
অগ্রসর হইলেন। সে সময়ে সমস্ত গৌড়বঙ্গ তান্ত্রিকতায় 
আচ্ছন্ন । সাঁধারণে তন্ত্র ব্যতীত অপর কোন শান্তর প্রমাণ্য 
বলিয়া! মনে করিতেন না। সুতরাং লক্গ্মণসেনকেও তন্ত্রের 
আশ্রয় লইতে হইল। তাহার প্রধান ধর্াবিকারী পরম 
পণ্ডিত হলাযুব শ্রুতি, স্বৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রের সারসংগ্রহপূর্বাক 
সেই সময়ের উপযোগী নমত্শ্তস্ত্ত' নামে এক মহাতন্ত্র প্রচার 
করিলেন। হিন্দু সমাজের সদাচার রক্ষা হয়, অথচ সাধারণ 
তান্ত্রিকগণ বিরোধী না হয়, যেমন এই মহদভিপ্রায়েই মংস্তসূক্ত 
তন্ত্র রচিত হইয়াছে । প্রথমেই মৎন্তস্থক্ততন্ব্রে বীরাচারীদিগের 
অভিমত তারাকল্প, একজটা, উগ্রতারা এবং ত্রিপুরা দেবীর 
পূজাক্রম ও ম্োদ্ধার, তৎপরে বৌদ্ধতন্ত্ান্মমোদিত মহাচীনক্রম, 
তারার বীরসাধন ও নীলসারস্বতক্রম এবং মধ্যে মধ্যে বেদের 
প্রশংসা করিয়া যেন বৌদ্ধতন্ত্াুসারেই তারার স্তব করা হইয়াছে। 
প্রথমাংশ পাঠ করিলে মংস্তন্স্ত যেন বীরাচারীর প্রিয় বস্ত 


বৃসিম্না। মনে হইবে। কিন্তু বীরাচার সমর্থন কর! মৎশ্যসৃত্ত- . 
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রঙ্গদেশ ( সেনবংশ ) 


তন্্কার হলায়ুধের উদ্দেন্ী নহে। শ্রুতি, স্বতি ও পুরাণে 
যে সদাচারের বিধান আছে, পরবর্তী পটল হইতে প্রসথ- 
সমাপ্তি পরাস্ত তাহারই তিনি সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। বর্ধমান 
বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ যাহা সদাচার বলিয়া অস্তাবধি পালন করিতে- 
ছেন, বর্তমান শাক্ত, শৈব ও বৈষ্বগণের প্রধানতঃ অনুষ্ঠেয় 
আহ্িক ও মাসকৃত্য, বারত্রত এবং দেবদেবীর পুজাসম্ত্রাদিতে 
ম্তম্থক্তের অধিকাংশস্থল ভূষিত হুইয়াছে। মত্স্তস্থক্তের ৩১পটল 
হইতে ৪১ পটল পর্য্যন্ত আলোচনা করিলে সহজেই মনে হইবে 
যে, মন্দির প্রাচীন স্থৃতিতে শৌচাশৌচ, ক্ষ্যাভক্ষা, চাতুরবর্দের 
অবনত কর্তব্য ও প্রায়শ্চিত্াদি যাহা নিরূপিত হইয়াছে, হুলামুধ 
তাহারই যেন সারসংগ্রহ করিয়া মৎত্তস্ক্তে বিধিবন্ধ করিয়াছেন। 
তিনি গ্রথমে তারা প্রভৃতি তান্ত্রিক দেবদেবীর পুজা ও মাহাত্থয- 
প্রচার করিয়৷ বীরাচারীদিগকে হাতে আনিয়াছেন, তৎপরে 
মগ্য মাংসাদির যথে্ট নিন্দা করিয়া তাহার অসাত্বিকতা ও 
প্রায়শ্চিতার্ততা প্রতিপা্ধন করিয়াছেন। বৌদ্ধাদির থে 
নিন্দা করিতেও মতস্তনুত্তকার পশ্চাৎ্পদ হন নাই। 

মহারাজ লক্ষণসেন একদিকে যেমন মত্ন্তহ্ক্তত্ন্ত্র প্রচার 
করাইয়া সাধারণ তান্ত্রিকগণের কদাচারবর্নের উপায় করিলেন, 
অপরদিকে আবার বারেন্্র ব্রাহ্মণগণের জঙ্ প্রধান মন্তী পশুপতি 
ছারা “সংস্কারপন্জতি” এবং রাদ়ীয় ও বারেন্ত্র বিপ্রসমাজেব 
্রাঙ্মণত্ত রক্ষা করিবার জন্ত গত্রাহ্মণসর্বস্থ” প্রচার করাইলেন। 
এই সময়েই হলাযুধের অপর ভ্রাতা পণ্ডিতবর ঈশান গৌড়" 
বঙ্গীয় ্রাহ্মণ-সমাজের জন্য “আহ্কিকপন্ধতি” প্রচার করেন। 
মহারাজ লক্ষ্ণমেন কিন্ুপে বঙ্গের হিন্দু সমাজকে উন্নত করিবার 
জন্য যত্তবান্‌ হইয়াছিলেন, তাহা উক্ত চারিখানি প্রস্থ পাঠ করিলে 
অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হহবে। বিশেষতঃ মত্তস্থত্ত আলোচনা 
করিলে মনে হইবে যে, লক্ষ্ণসেন যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন, প্রায় সেই প্রণালীতেই নক্কীয় হিম্দুসমাজ আজও 
পরিচালিত হইডেছে। 

মহারাজ লক্ষণসেন বৃদ্ধ বয়সে গৌঁড়া বৈষব হুইয়! পড়িয়া- 
ছিলেন। জয়দেবের কোমলকাস্তপদাবলির মধুর আশ্মাদনেই 
তিনি অনেক সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। প্রথমে 
যে হলামুধ «শৈবসর্ববস্ব” লিখিয়া গৌঁড়রাজের গ্রীতিভাজন 
হইয়াঁছিলেন, এখন তাহাকেই দবৈষ্ণবসর্ধস্থ” লিখিতে হইল। 
ভাগবতধর্ম্ের গৃঢ় রহস্ত সাধারণের সহজবোধ্য নছে। সাধারণের 
পক্ষে তাহার বিপরীত ফল উৎপাদন করিয়াছিল। এই 
সময়ের রাজকৰি ধোয়ীর “পবনদূত্ত” পাঠ করিলে দেখা বায়, 
বৃদ্ধ লক্ষাণসেনের রাজধানীতে বিলাসিতার জোত প্রবাহিত 
হইতেছিল,_-প্রকান্ত রাজপথ বারবিলাসিনীগণের মঞ্জিরনিকণে 


& 





বঙ্গদেশ ( সেনবংশ ) 


সুখরিত, নিশীথে স্হেচ্ছাচারিণী অভিসারিকাগণের অব্যাহত 
গতিতে সেনরাজধানী চমকিত, নগরের উদ্ভানসসূহ নাগরদোলায় 
ূর্ণামাণা নাগরীগণের উন্মাদ কলনাদে বিদ্রাবিত এবং প্রণয়- 
লিপ্দ, কামিনীগণের প্রেমালাপে সমস্ত বিভাবরী যেন উত্তান্ত-_ 
তাহারই ফলে গোঁড়ীয় সেনাবিতাগে বথেষ্ট শ্বেচ্ছাটার, 
বিলাসিতা ও চরিত্রহীনতা প্রতিপত্তিলাভ করিন্নাছিল এবং 
তাহারই পরিণাম ফলে ১১৯৯ থ্‌টাবে নবন্ধীপ-রাজধানী মহারাজ 
লঙ্মণসেনের হস্ত হইতে মুসলমান-কবলিত হইল। 
তান্িক বোদ্ধাচার-বিপ্লাবিত্ত হিদুসমাজকে ক্রমশঃ উন্নত 
করিবার জন্য মহারাজ লক্ষ্মণসেন যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন, বঙ্গবাসী হিন্দু সাধারণের ছুররৃষ্টক্রমে আর তাহা সম্যক্‌ 
পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারিল না। বল্লালসেনের সময় তিনট্টী 
রাজধানী ছিল। একটা উত্তরবঙ্গে মালদহ জেলার অন্তর্গত 
গৌড় নামক গ্রাচীন স্থানে, একটা নবদ্ধীপে ও অপরটী পূর্ববঙ্গের 
বিক্রমপুরে । লক্ণসেন মহন্দ্‌-ই-বখ.তিয়ারের অকস্মাৎ আঁক্রমণ- 
ভয়ে নবদ্ধীপ রাজধানী পরিত্যাগ করিলেও, তৎপুত্র কেশব গোঁড়ে 
সৈন্ঠসংগ্রহ করিয়া একবার মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু বিলাসী ও স্বেচ্ছাচারী সৈম্তগণ লইয়া তিনি 
পরাক্রাস্ত শক্রর সম্মুথে দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ হইলেন না, 
কাজেই তিনি গোঁড় পরিত্যাগ করিয়া পূর্ববলে পলাইয়! গেলেন। 
তখনও বিক্রমপুরে লক্মণসেনের অপর পুত্র মহাঁবল বিশ্বরূপ সেন 
শাসন করিতেছিলেন। যেরূপ ঘোরতর ষড়যন্ত্রে পতিত হইয়া বৃদ্ধ 
নৃপতি লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, বিশ্ব- 
রূপের সভায় সেরূপ কোন বিশ্বাসঘাতকতা বা ষড়যন্ত্রের অভিনয় 
হয় নাই, অথবা! হ্বেচ্ছাচার ও বিলাসিতার তখনও পূর্ববঙ্গ উৎসন্ন 
বায় নাই। লক্ষমণসোনের সভাসদ ব্রাহ্মণ পণ্তিতগণ মুসলমানের নিকট 
উৎকোচ গ্রহণপূর্ববক ভবিষ্যপুরাণের দোহাই দিয়া রটন! করেন 
থে, দীর্ঘশৃশ্র ও আঁজামুলদ্বিতভূজ মুসলমান শীঘ্রই আসিয়া নবছীপ 
অধিকার করিবে। বৃদ্ধ নরপতিও ব্রাহ্মণের এবংবিধ কথায় বিশ্বাস 
করিয়! প্রাণভয়ে ছপ্পবেশে নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন 
করেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বিশ্বর্ূপের সভায় সেরূপ স্বার্থানব 
্রাহ্মণ-পণ্ডিতের অধিষ্ঠান ছিল না, তাই স্বদেশভক্ত বঙ্গীয় বীর- 
গণকে লইয়া মহাবীর বিশ্ব্ূপ মুসলমানের করাল কবল হইতে 
বঙ্গরাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাই বিশ্বরূপ নিজ 
তাম্শশীসনে গর্গযবনান্বয়-প্রলয়-কালরুদ্র” ইত্যাদি বিশেষণে 
বিশেধিত হইয়াছেন। তাহার সভায় গিয়া কেশবসেন উপযুক্ত 
আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন । বৃদ্ধ লক্মণসেন ছদ্মবেশে তীর্ঘযাত্রায় 
গ্রবৃস্ত হইলে, ঠাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মাধবসেনও রাজ্য পরিত্যাগ 
করিয়া হিমালয় প্রদেশে যার! করিল্নাছিলেন । কুমাধুনের কেদার- 
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বঙ্গদেশ ( সেনবংশ ) 


নাথ তীর্থে এখনও তাহার নাম ও তাহার সহচর বন্যাবংশীয় 
ব্রাহ্মণের নাম তাত্রশাসন হইতে পাঁওয়! গিয়াছে, এখনও তথায় 
উক্ত বন্দাবংশধরগণ বাস করিতেছেন । 

লগ্মণসেনের রাজ্য পরিত্যাগ ও তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মাধৰ 
সেনের হিমালম্সযাত্রা ঘটিলে পর কেশবসেন পূর্ববেঙ্ে কিছুদিনের 
জন্য নামে মাত্র রাঙ্গা হইলেন, কিন্তু তাহার কনিষ্ঠ বিশ্বক্সপের 
হস্তেই প্রত শাসনশক্তি পরিচালিত হইতে থাকে। তাঁহার মৃত্যুর 
পর প্রায় ১২১৫ খ্‌্টাবে বিশ্বরূপ পূর্ববঙ্গের সিংহাসনে অভিষিক্ত 
হইলেন। তিনি রাজ্যরক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন, সেই ভন্ত সমাজ- 
সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিতে সুবিধা পান নাই। তিনি পিতৃ- 
প্রবন্তিত তান্ত্রিক নামধেয় প্রচ্ছন্ন বৈদিফচারেরই সমর্থন 
করিতেন, এবং বৈদিক বিপ্রদিগকে বহুতর শাসন গ্রাম প্রদান 
করিয়া বৈদিকপ্রিয়তাই প্রকাশ করিয়! গিয়াছেন। তাহার 
সময় হইতেই লক্ষমণসেন-সংস্থৃত রাড়ী ও বারেন্ত্র ব্রাঙ্গণসমাজের 
হ্যায় বৈদিক-সমাজেও মিশ্র-বৈদিক-তান্ত্রিকাচার প্রবেশ করিতে- 
ছিল। বিশ্বরূপ দীর্ঘকাল বঙ্গরাজ্য শাসন করেন। এ সময়ের 
মুসলমান ধতিহাসিক মিন্হাজ নমীয়৷ আক্রমণের ৬* বংসর 
পরে লিখিয়াছেন, তখনও লক্ণসেনের বংশধর পূর্ববঙ্গ 
স্বাধীনভাবে শীসন করিতেছেন। সেই স্বাধীন নৃপতিকেই 
আমরা বিশ্বর্ূপ বলিয়া মনে করি। আইন-ই-অক্বরীতে দেখা 
যায়, কেশবসেনের পর সদাসেন বা শূরসেন নামে একব্যক্ি 
রাজা হন। ইহার রাজত্বকাল ১৮ বৎসর লিখিত অ। 
সম্ভবতঃ মুসলমান এঁতিহাসিক মুসলমানঘ্বেষী বিশ্বরূপকে ছাড়িয়া 
তৎপরবর্তী সদাসেন বা শূরসেনের উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপরে 
কুলগ্রস্থে দন্থুজমাধব বা দনৌজা! মাধবের নাম পাওয়া যায়। এই 
দনৌজা আইন্‌ অক্বরীতে নৌজা নামে উক্ত হইয়াছেন। হরি- 
মিশরের কারিক! মতে, ইনি রাজ! কেশবসেনের পুত্র । ময়মনলিংহ 
হইতে সমুদ্র পধ্যস্ত বিস্তীর্ণ স্থান তাহার অধিকারতুক্ত ছিল। 
লক্্ণসেনের সময়ে যে বৈদিক-তান্ত্রিক মিশ্রাচারের সুত্রপাত হইয়া- 
ছিল, দনৌজ! মাধবের সময় উক্ত মিশ্রাচার পূর্বের হিন্দুসমাজে 
বিস্তৃতি লাভ করে। বৈদ্িকসমাজে এই মিশ্রাচার প্রকাশ্যে স্বীকৃত 
না হইলেও এই সময় রাড়ী ও বারেন্দ্রসমাজে তান্ত্রিক ও বৈদিক 
এই উভয়বিধ আচারই ক্রুতিসম্মত বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। 
দনৌজ! সভায় রাট়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণের চারিবার সমীকরণ 
হয়, তিনি ধার্শিক ও পঞিতগণকে আহ্বান করিয়া কৌলীন্ত- 
মর্ধ্যাদ1া দানে সম্মানিত করিয়াছিলেন ।* তিনি বঙ্গজ 





* বঙ্গের জাতীয় ইচিছান, ব্রাঙ্গণকাণ, ৬ জংগ, ২য় অধ্যায়ে বিশ্ব 
বিষরণ জরষ্টবযা। 





বঙ্গজ-কায়স্থ-সমাজের গোষ্ঠীপতি হন। তিনিই গৌড় হইতে 
প্রধান কাযস্থ কুলীন ও কুলাচার্যগণকে আনাইয়া নিজ রাজ্যে 
বাস করাইয়াছিলেন। 

১২৮২ খুঠানে দিল্লীশ্বর বল্বন্‌ গোঁড়াধিপ সুলতান মুখিস্‌- 
উদ্গীলের বিরুদ্ধে আগমন করেন। ততৎকালে দনুজ রায় জল. 
পথে দিশ্লীশ্বরকে সাহায্য করায় পশ্চিম বঙ্গের মুসলমান সার্দারগণ 
তাহার উপর অত্যন্ত কুদ্ধ হইয়াছিলেন। বল্বনের দিল্লী- 
প্রস্থানের পর, ধ&ী সকল মুসলমানের সমবেত চেষ্টায় অল্নকাল 
পরে দনুজমাধব স্ুবর্ণগ্রাম হারাইলেন, এবং আত্মীয় শ্বনসহ 
সমুদ্রের নিকটবর্তী চন্্রত্বীপে গিয়া বাস করিলেন । ূ 

পূর্ববঙ্গের উত্তরাংশ হারাইলেও দক্ষিণাংশে তাহার বংশধর* 
গণ বহু কাল শ্বাবীন ভাবে শাসন বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন। দমুজমাধবের পর তৎপুত্র রমাবল্লভদেব, তৎপরে তৎপুত্র 
কষ্ণবল্লভদেব, ততপরে তৎপুত্র হরিবল্্রভ দেব, ততপরে তৎ্পুত্র 
জয়দেষ ষথাক্রমে স্বাধীনভাবে চন্ত্রত্বীপ রাজ্য শাসন করেন। 
জয়দেবের পুত্র সম্তান না হওয়ায় তাহার দৌহিত্র বলভদ্র বন্গর পুত্র 
পরমানম্দ বন্থরায় চন্ত্রত্থীপের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। 
বন্থবংশীয় ৭ জন রাজার রাজত্বের পর, শেষ রাজা প্রেমনারায়ণের 
পুত্র সম্তান না হওয়ায় তাহার ভাগিনেয় মিত্রবংশীয় উদয়নারায়ণ 
ভত্তরাধিকার লাভ করেন, তাহার বংশধরগণ অগ্যাপি বাক্লা 
চন্তরদ্বীপে বিস্তমান। তাহাদের সেই সৌভাগ্য-সুধ্য অস্তমিত 
হইয়াছে, এখন আর রাজবংশধর বলিয়া পরিচয় দিবার কিছুই 
নাই। তবে চন্ত্রত্বীপ-সমাজের সমাজপতি বলিয়! বঙ্জ কায়স্থ- 
সমাজে আঞ্জও তাহারা বিশেষ সম্মানিত। 

[ চন্ত্রধীপ শবে বিস্তৃত বিবরণ দ্রব্য | ] 
বাঙ্গালায় মুসলমান-প্রভাষ,। 

১৯০১ অবের আদম-মুমারিতে সমস্ত বাঙ্গালা প্রদেশের 
মুদলমানসংখ্যা ২৫,৪৯৫,৪১৬ নির্দিষ্ট হইয়াছে । তন্মধ্যে পশ্চিম 
বাঙ্গালায় ১০৮৪৮২০ ) উত্তর. ও দক্ষিণ বেহারে ২,৯৬৬,৪৫০ ) 
মধ্যবঙ্গে ৩৭৭৩৩২১) উত্তরবঙ্গে ৫৮৭৬৪০৮ ও পূর্ব্ববঙ্গে 
১১২২০৪২৭) এতস্তিঙ্ল উড়িব্যাপ্রদেশে প্রায় লক্ষাধিক মুসল- 


* পুরবনুর কণ্ঠ দানপ্রসঙ্গে বঙজ কায়স্থকারিকায় লিখিত আছে-_ 


“পত্যেন কার্ণঘোষ।য় পশ্চাঁৎ্ ভীমগুহায় চ। 
মহদ্রাজে দনুনায় মধবায় বিশেষতঃ ॥* 
৭ “দনুজ মাধ রাজ। চন্ত্রত্বীপপতি ॥ 
সেই হুইল হঙ্গজ কায়স্থ গোষ্ঠীপতি ॥ 
গৌড় হইতে আনিল! কারস্থ কুলপতি। 
কূলা চার্ধ্য আনাইয়। কর।ইল! স্থিতি ৪” 
( দ্বিজ ঘাচম্পতির বঙ্গজ ফুলঙগী নারসংগ্রহ ) 


অর্থাৎ কোচবিহার, কতিপয় পার্কত্যপ্রদেশ এবং উড়িব্যা 
ও ছোটনাগপুরের অন্তর্গত দেশীয় সামস্তরাজ্যসমূহে আরও মুসল- 
মানের বাস দেখা যায়? বাঙ্গালাবাসী হিন্লুজাতির মোট সংখ্যা 
৪৯৬৯৮৭০৪ জন এবং জন্ুমাণিক মোট মুসলমান ২৬" লক্ষ । 
্ুতরাং এতহৃভয়ের তুলনায় হিন্দু অপেক্ষা সুসলমানেয় সংখ্যাই 
উত্তরোত্তর বেণী হইতেছে । হিন্দুপ্রধান বঙ্গরাজ্যে এপ মুসল. 
মানাধিক্য কেন ঘটিল, বাঙ্গালার মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত 
অনুসরণ ভিন্ন তাহ! জানিবার বিশেষ উপায় নাই। 
নবেবাঙ্গালার বর্তমান আদ্ম-মুমারীর মোট ৭৮৪৯৩৪১* 
জন সংখ্যা লক্ষ্য করিলে মুসলমান সংখ্যা ম্প্তই তাহার এক- 
তৃতীয়াংশাঁধিক বলিয়া বোধ হয়। জাহাঙ্গীর বাদশাছের সময়ে 
এই জনতার আধিক্য ঘটিয়াছিল, তাহা তৎকালে লিখিত এক- 
খানি বিদেশীয় গ্রন্থে বিবৃত আছে। সে সময় মুসলমানধন্থা পূর্ব 
বাঙ্গালায় সমুদ্রকূল পর্যন্ত বিস্ৃত হইয়াছিল। একে মুসলমান 
নাজা, তায় মুললমান জমিদার ও জায়গীরদার এবং পীর ও 
ফকীরদিগের অতুল প্রভাঁব_-এই সকল কারণে জনসাধারণ 
সহজেই যে মুসলমানধর্শেয় অনুবর্তী হইতে বাধ্য হইবে, তাহাতে 
আর আশ্চর্য কি? কিন্ত গৌড়, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি মুসলমান 
রাজধানী সন্নিহিত প্রদেশ অপেক্ষা রাজসাহী, বগুড়া, টট্টগ্রাম 
প্রভৃতি স্থানে অধিবাসীদিগের সংখ্যা অধিক দেখিয়া! বেশ বঝা 
যায় যে, বাহুবল অপেক্ষা অন্তান্ত কারণেও মুসলমান-ধর্শের 
গরিবৃদ্ধির সহায়তা ঘটিয়াছে। যে সকল জেলায় মুদলমান অধিক, 
সেখানকার মুসলমানেরা. প্রায়ই ( কৃষিজীবী ) এবং জমিদার, 
ব্যবসায়ী ও বিদ্বান্‌ ব্যক্তিগণ প্রায় হিন্দ। ইহা দেখির! অনুমান 
হয় যে, বহুকাল হইতে অনার্ধ্য জাতিগণ পশ্চিম হইতে তাড়িত 
হইয়া পূর্ববাঙ্গালায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। . অনাধ্যবংশসন্তত 
বলিয়া ততপ্রদেশস্থ সেই অধিবাসীরা হিন্দুসমাজে অতি নীচ 
শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছিল। পরবর্তিকালে তাহারা অপেক্ষা্কত 
সভ্যতা-সোপানে আরোহণ করিয়া সেকপ হীনাবস্থা পরিত্যাগ- 
পূর্বক মুসলমানাধিকারে রাজার সহিত সমধর্শা, হইতে উৎসাহ 
ও আগ্রহ প্রকাশ করিল, রাজানুগ্রহে তাহার! ইস্লামধর্শে 
দীক্ষিত হইল, অথব! অধিক সন্তব, অনেকে সেই সময়ে সমাজে 
বা রাজসকাশে সম্মানলাভের আশায় ইচ্ছাপূর্যক্ষ ইস্লামধর্শে 
দীক্ষাগ্রহণ করিয়া আত্মধর্শে জলাঞ্জলি দিল। 
দ্বিতীয়তঃ নুদীর্ঘকাল মুসলমানের, আধিপত্য হইতেই বাঙ্গালা 
মুসলমানজাতির এতানৃশ বিদ্বৃতি সম্ভবপর বলিয়া কল্পনা কর 
যায়। তাহার পূর্বেও রাণিজ্যব্যপদেশে অনুক মুসলমান বণিক্‌ 
এদেশে আদিয়! বাস ৪করিয়া থাকিবেল। মুসলমান-রালগণের, 





অত্যাচারভয়ে, রাজানুগ্রহলাভের জাশায়, অথবা কোন রূপ 
দায়ে পড়িয়া অনেক হিন্দু ইস্লামধর্শে দীক্ষাগ্রহণ করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। আবার কোন কোন হিন্দুসস্তান মুসলমানের 
সহবাদে আসিয়াই অথব৷ মুসলমান যুবতীর গ্রেমপাশে আবদ্ধ 
হইয়া হিন্দুধর্শাঞ্যোতিঃ পরিত্যাগপূর্বক রাজধর্শের বিমল শ্বগীয় 
ইসল্লাম-আলোকে আপনার অন্ধ বিশ্বাসরূপ রুত্ধনৃতটি উন্মেসিত 
করিয়াছিলেন । 

তাজ-উল্-মুয়াশীর, তবকাৎ'ই-নাসিরী, তারিখ -ই-আলফি, 
তারিখ-ই-ফিরিস্তা। অকবর-নামা, জবেদৎ-অল্-তারিখ, 
জাহাঙ্গীর-নামা, শাহজহান-নামা,। জবেদৎ-আলমদীর-নামা, 
মুয়াশীর-আলমগীরী, তারিখ২খাফি খাঁ, মুয়াশার-অল্-ওমরা, 
রিয়াজ-উস-সলাতিন প্রতৃতি বিবিধ মুনলমান ইতিহাস পাঠ 
করিলে, বাঙ্গালায় মুসলমান সমাগম ও তাহাদের প্রভাব 
বিস্তারের যথেষ্ট আভাস পাওরা যায়। 

তবকাৎ-ই-নাসিরীতে মধ্য-এসিয়াবাসী মুসলমানজাতির 
প্রতাব বর্ণনপ্রসঙ্গে সবস্তগীনের অন্ত্যুদয় ও ভারতাক্রমণ বিবৃত 
হইয়াছে। সবক্রগীনের মৃত্যুর পর, তাহার পুত্র স্থলতান মাজ,দ 
গনী রাঞ্জধানী হইতে সদলে বহির্গত হইয়। পশ্চিম ভারতের 
নানাস্থান আক্রমণ 'ও লু্ঠন করেন। মাঙ্গংদ মদাভারতের 
বুন্দেলধণ্ড পর্যন্ত বিগ্য়ার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিংবদন্তী 
আছে যে, & সময় হইতে স্থলতান মান্ষদের বিখ্যাত সেনাপতি 
সৈয়দ সালর মসাউদ গাজী উত্তর-তারত আলোড়িত করিয়। 
নবুপ্রসিদ্ধ ভর জাতিকে বিধ্বস্ত করেন। তাহারই প্রভাবে নানা 
স্থানে মুদলমান উপনিবেশ ও মস্জিদ্‌ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা হয়। 

[ সবক্তগীন, মান্গ,দ ও সালর মসাউদ্‌ দেখ। ] 

মাঙ্গ[দের মৃত্যুর পর, ১০৩০ খুষ্টাবে মহম্মদ মসাউদ ১ম 
বাঁজা হন। মসাউদ-পুত্র মোছ্‌দকে হীনবল দেখিয়া দিশ্লীপতি 
'মাফগানদিগের নিকট হইতে নাগরকোট কাড়িয়। লন। ১০৪৯ 
শৃষ্টাফে মোহুদের মৃত্যু ঘটলে যথাক্রমে ২য় মসাউদ, আলী, 
রসিদ ও ফেরোখজাদ! গঞ্জনীসিংহাসন অলম্কত করিয়াছিলেন । 
কিন্ত তাঁহারা ভারতে অধিকারবিস্তারে বিশেষ মনোযোগী হন নাই। 
১০৫৮ খুষ্টাবে ফেরোখের ভ্রাতা সুলতান ইত্রাহিম রাজপদে 
অভিষিক্ত হইয়া ১০৭৯-৮০ থৃষ্টাবে হিন্দুস্থান আক্রমণ করেন। 
তাহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র আর্মিল্লা রাজা হন। আগিল্লার 
অত্যাচারে প্রজ্াবর্গ প্রপীড়িত হইয়া! উঠে। তাহার খুক্পতাঁত 
বহরাম শাহ সেই সময়ে প্রাণের মায়ায় পলাইয়া খোরাসান- 
পতির সাহায্য লাভ করেন। পরে তীহারই সহায়তায় বহরাম 
বয় ত্াতুষ্পু আর্গিল্লাকে নিহত করিয়া শ্বয়ং গ্জনী ও লাহোরের 
অধিপতি হন। এই সময়ে ঘোর-রাজবংশের অভ্যুদয় হইতে 


ঘোররাজবংশের সমকজ্গ হইতে ন! পারিয়া রাজ্যের পশ্চিমাংশ 
পুরিত্যাগ পূর্বক পূর্ববাংশস্থ লাহোর জনপদে আসিয়া রাজপাট 
স্বাপন করেন। ১১৮৯ খষ্টান্ধে মহম্মদ ঘোর সুলতান ২য় 
ধুর্ষকে যুদ্ধে বন্দী করিয়া ফিরোজ-কে নামক স্থানে আনয়ন 
পূর্বক তথায় তাহার হুত্যাকাধ্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তদধধি 
লাহোর জনপদ ঘোর-বংশের অধিকারভুক্ত হয়। 

দীর্ঘকাল মুসলমান জাতির সহিত বাস করিয়া হিন্দুগণও 
অনেক বিষয়ে মুসলমান-সংস্কারাপন্ন হইয়াছিলেন ৷ বিধন্তী হই- 
লেও হিন্দুসমাজে তাহাদের সংসর্গ তৎকালে ততদুর নিন্দনীয় 
ছিল না। কেন না গান্কারাি প্রাচীনতম রাজ্যের সহিত বহু- 
কাল হইতে ভারতবাসীর সংশ্রব চলিয়া আমিতেছিল। তখনও 
পাঠানজাতির ইস্লামধর্শদীক্ষা! বেণী পুরাতন হয় নাই। 
তাহাদের মধ্যেও তখন পূর্বতন ভারতীয় ধর্মসসংস্কারের অনেক 
নিদর্শন বিস্তমান ছিল। তখনও হিন্দু-মুসলমানের প্রকৃত বিদ্বেষভাব 
সমুদিত হয় নাই? সম্ভবতঃ সেই কারণেই বোধ হয়, কনোজপতি 
জয়চন্্র স্বজাতির প্রতি ঈর্ধ্যাপরতগ্র হইয়া বিদেশীকে সাদরে আম- 
স্রণ করিতে কুষ্ঠিত হন নাই। [মহম্মদ ঘোরী ও জয়চন্ত্র দেখ । ] 

১১৯০ খু্টাফে তিরোরী রণক্ষেত্রে দিল্লীপতি পৃর্ণীরাজকে 
পরাভূত করিয়া মহম্মদ ঘোরী দিল্লী প্রান্ত পর্যন্ত মুসলমানরাজ্য" 
সীম! বিস্তার করেন। মহম্মদ তাহার বিশ্বস্ত ক্রীতদাস এবং 
সেনাপত্তি কুতব, উদ্দীন আইবকৃকে বিজিত প্রদেশের শাসন- 
কর্তা নিযুক্ত করিয়া যান। এই রাজপ্রতিনিধির আদেশেই 
মহম্মদ-ই বথ.তিয়ার বাঙ্গালা-বিজয়ে আগমন করেন । 

[ কুতবউদ্দীন ও মহম্মৰ ই-বথ.তিয়ার দেখ ] 

কুতবউদ্দীনের প্রেরিত বিজয়বাহিনী হইতেই পূর্বাঞ্চলে 
ক্রমশঃ মুসলমানের বর্সতি বিস্তৃত হয়; কিন্তু ছুঃখের বিষয় 
বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে পাশ্চাত্য মুলমান ওপনিবেশিকের 
সংখ্যা অতি অল্প। সুদীর্ঘকাল মুসলমান শাসনে প্রপাড়িত 
এবং রাজকর্মচারিবৃন্দ কর্তৃক নিগৃহীত হইয়া, অথবা মুসলমান 
সাধুগণের বুজ্রুকীর প্রভাবে বিমুগ্ধ হইয়া এদেশীয় হিন্দুগণ 
অনেকে তৎকাঁলে ইন্লামধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। 
সেই প্রাচীন সময়ে সুদুর সুনারবন বিভাগেও ইন্লামধন্মপ্রচারাথ 
লোকের চিত্তরঞ্জনকর মন্জিদ্‌ নির্মিত হইয়াছিল । 

ধৃ্টায় ১২০৩ অব হইতে প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালায় মুসলমান" 
শাসন আরস্ত); তদবধিই তাহারা এ দেশে বসতি করিয়। 
আমিতেছেন। সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরাজ- 
কর্তৃক বাঙ্গালার “দেওয়ানী” গ্রহণের সময় পর্যন্ত প্রায় ৫৩২ 
বৎসর মুসলমানগণ এ দেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। 


০৬০৪ ৬৪. 





বঙ্গদেশ ( খিলজীবংশ ) 


বাঙ্গাল রাজ্যের পশ্চিম অংশ হক্তচযুত হওয়ার বহুদিন পর 
পর্যন্তও হিন্দুরাজগণ পূর্ব-বাঙ্গালার সোণারগাঁও প্রভৃতি স্থানে 
রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্ত ১২*৯ খৃঃ অৰের পূর্বব হইতেই 
সোঁণারগাঁও নগরে মুসলমানগণের সমাগম টিয়াছিল। 
ৃষ্তীয় অষ্টদ শতান্ধীতেও বসোরার আরব সওদাঁগরগণ ভারত- 
বর্ষ ও চীনের সহিত বহুল পরিমাণে . সামুদ্রিক বাণিজ্যে 
নিযুক্ত ছিলেন। তাহারা ঘে সকল দেশে পরিভ্রমণ করি- 
তেন, তথায় এক একটা বাণিজ্যাবাস স্থির করিষা ঘান। 
বাঙ্গালার বাণিজ্যপ্রাধান্ঠ হইতে আমর! বেশ বুঝিতে পারি 
' যে, অতি পূর্বকাল হইতে বাঙ্গালায় মুসলমানদের উপনিবেশ 
স্থাপন করার সুযোগ ঘটিয়াছিল। প্রাচীনকালে পশ্চিম 
জগতেক্প সহিত এ দেশের যেরূপ বহুল পরিমাণে বাণিজ্যাদি 
চলিত, খৃষ্ীকস ৯ম শতাবে লিখিত ছুই জন মুসলমান পরিব্রাজকের 
: ভ্রমণবৃত্তাজ্কে তাহার সবিশেষ উল্লেখ আছে। ত্তাহার! «এ দেশকে 
রামি রাজার দেশ বলিয়া” উল্লেখ করিয়া! গিয়াছেন ! আরও 
বলিয়াছেন-_-“তাহার অসংখ্য হৃস্তী আছে। বাঙ্গালার প্রধান 
রপ্তানি দ্রব্য হুঙ্ তুলার কাপড় (ঢাকাই মস্লিন ? ), গুরু 
চন্দন, এক প্রকার চর্শ, গণ্ডারের খড়গ ইত্যাদি। এই সকলই 
কড়ি বিনিময়ে ক্রয় ফর! যায়। কড়িই এ দেশের প্রচলিত মুদ্রা ।” 


মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত । 
€ প্রথম শাসনকাল। ) 

মহম্মদ-ই-বখতিয়ার খিলজী ঘোরের একজন অমাত্য ছিলেম। 
স্থলতান গিয়াস্‌ উদ্দীন্‌ মহম্মদ শাহের রাজত্ব সময়ে তিনি গজ- 
নীতে আসেন । সেই স্থানে কিছুদিন থাকিয়া তিনি ভারতবর্ষে 
উপনীত হন এবং মালিক মুয়াজ্জিম হিসাম উদ্দীনের অধীনে 
চাকরী গ্রহণ করেন। ইনি স্থলতান শাহাব, উদ্দীনের একজন 
প্রসিদ্ধ সদন্ত ছিলেন । 

১১৯৯ খুঃ অবে তিনি বাঙ্গালা আক্রমণপূর্ব্বক ১২০৩ খুঃ 
অব্ের মধ্যে রা ও বরেন্্র নামক প্রদেশ জয় করেন। 
"তবকৎ ই-নাসিরী" নামক ইতিহাসে লিখিত আছে, লক্ষণা- 
বর্তী নামক রাজ্যের অন্তর্গত নরদীয়া নগয় রায় লছমণিয়ার 
রাজ্ষধানী। গঙ্গীনদীর উভয়কূলে এ রাজ্যের ছুইটী বানু 
আছে। পশ্চিম বাহুকে রাঢ় বলে। লক্ষ্ণাবর্তী নগরী এই অংশে 
অবস্থিত । পুর্ব বাহুর নাম বরেন্্র বা বরেন্ত্া, দেওকোট নামক 
নগরী এই বরেন্ত্রভূমে অবস্থিত । নদীয়। এবং লক্ণাবতী উভয় 
নগরই রা প্রদেশে বিদ্যমান। ফিরিস্তার় লিখিত আছে, মহন্মদ- 
উ-বখতিয়ার নরদীয়া জয়ের অব্যবহিত পরেই লঙ্গণাবতী ও 
অগ্ঠান্ত রাজ্যগুলি অধিকার করিলেন। তাহার নামে খুৎবা 


[ ৪২৮ ] 








সহিত আসিয়াছিলেন, বা পরে ধাহারা আসিয়া তাহার 
সহিত যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই নূতন বিদ্বিত 
প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । তাহারা জায়শীরম্বরূপ অনেক 
তৃসম্পত্বি লাস্ভ করিয়াছিলেন । গৌড় বা লক্ণাবতী নগরে 
বখতিয়ার রাজধানী স্থাপন করেন। [ লক্ষণসেল দেখ। ] 

বরেন্দ্র এবং রাড় ১২১৩ থুঃ অন্দে মুসলমান শাসনাধীন 
হইলেও, প্রকৃত বঙ্গদেশ বা বাঙ্গালার পুর্ববাংশ মহম্মদ তোগ্‌লক 
শাহের রান্বত্বকালে মুসলমানকর্ডৃক ১৩৩০ খুঃ অবো অধিরূত হয়। 
গৌড়, সপ্তগ্রাম এবং স্ুবর্পগ্রাম নগর বা! বন্দরে উক্ত সমাটের 
প্রতিনিধিগণ রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজকার্ধা নির্বাহ 
করিয়াছিলেন । 

মহন্মদ-ই-বখ ভিয়ার খিলজী হইতে আরম্ভ করিয়া কাদর খার 
শাসন সময় পধ্যস্ত বাঙ্গাল! দিল্লী-সামাজাভূত্ত ছিল। ততকালে 
দাস, খিলজী 'ও তোগলকবংশীয় দিল্লীশ্বরগণ আপন আপন 
প্রতিনিধি দ্বার বাঙ্গালা শাসন করিতেন । কিন্তু সুলতান ফথ্‌ 
উদ্দীনের রাজত্ব সময়ে বাঙ্গাল! দিল্লীর অরধীনত৷ উম্মোচন করিয়া 
স্বাধীন হইল (€ ১৩৪ খঃ অঃ)। তিনি বাঙ্গালা রাঁজ্যের সমগ্র 
শাসনশত্তি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া আপনাকে স্বাধীন বাদশাহ 
বলিয়া ঘোষণা! করেন । ফতর্দিন মা অকবর বাদশাহ দায়ুদকে 
পরাজিত করিয়া খৃষ্টীয় ১৫৭৩ অবে বাঙ্গালার স্বাধীনতা হবণ 
করিয়াছিলেন, ততদিন বাঙ্গাল! পাঠানজাতির অক্ষুণ্ন প্রতাপ ও 
অপরিসীম অত্যাচার অকুষ্টিত চিত্তে সহ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। 
কবিকাহিনীতে তাহ! বিশেষরূপে বিবৃত আছে ।* 

মহন্মদ্‌-ই-বখনডিয়ার স্বীয় অধিক্কৃত বাঙ্গালা প্রদেশ ছুই খণ্ডে 
বিভক্ত করিয়াছিলেন বরেন্ত্ভূমি ও বগড়ীর কিষদংশ লইয়া বে 
বিভাগ গঠিত হয়, দিনাজপুরের নিকটবন্ত্বী দেবকোট নামক 
স্থানে ত্ীহার রাজধানী ছিল। অপর বিভাগের রাজধানী গৌড় 
বা লক্ষণাবতী। রা ও মিথিলার কিয়দংশ তাহার অস্ততূ্ত। 
মুসলমানপতি উত্তর-প্রদেশবাসী হিন্দুরাজগণের আক্রমণ হইতে 
স্বাধিকৃত গৌড়রাজ্যরক্ষায় জন্য রল্পপুরে হুর্গ নির্শাণ করাইয়া" 
ছিলেন। অতঃপর কামরূপ ও তিব্বত অধিকারে মানস করিয়া 
তিনি কামাতপুর-রাজের সহিত্ত সন্ধিস্থাপন করেন; কিন্তু কামরূপ- 
সেনার পরাক্রমে পাঠানসৈন্য সমূলে বিনষ্ট হয়। যুদ্ধে পরাজয় 
স্বীকার করিয়া! মহম্মদ-ই-বখ.তিয়ার দেবকোটে প্রতা বৃত্ হই" 
লেন, তথায় বলক্ষয়ে ও চিন্তা্জনিত জরে অল্পদিনের মধোই 


১25০-০০৯সপপ 


+ যঙ্গেক জাতীন ইতিছান। ত্রাক্গপকা। ১য অংশ উইটঘা। 





বঙ্গদেশ ( থিলজীবংশ ) 


তাঁহার মৃত্যু ঘটে (হিঃ ৬০২-০১২০৫ খ্বঃ অঃ)। তাহার 
শবদেহ বেহারে স্থানাস্তরিত ও সমাধিস্থ হইয়াছিল। 

উক্ত খিল্ভী বীরের সঙ্গে অনেক আফগাঁন,মোগল ও ইরাণীয় 
গ্রদেশে আসিয়াছিল। তিনি অগণিত মুসলমান সেনাদল লইয়া 
বাঙ্গাঙা, বেহার ও মগধের নানাস্থানে মুসলমান-শীসন বিস্তার 
করেন। তাহার আত্মীয় স্বজন ও আমীরগণ যাহারা তাহার 
সহিত বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, তাহাদিগকে তিনি জায়গীর 
দিয়া বাঙ্গালায় বসাইয়াছিলেন। 

মহপ্মদ-ই-বখ.তিয়ারের মৃত্যুসংবাদে তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধু ও 
দেবকোটের সেনানায়ক মহম্মদ-ই-দিরান্‌ খিলজী বিশেষ ক্ষুন্ধ হন। 
কিন্ত যখন তিনি শুনিলেন, বশুলের শাসনকর্তী আলীমর্দান 
খা তাঁহাকে ছুরিকাবিদ্ধ করিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিয়ান্ছেন, 
তখন তাহার প্রতিহিংসা-বহ্ছি শতগুণে প্রজলিত হইয়া! উঠিল, 
তিনি সদলে বসল অভিমুখে অগ্রসর হইয়া যুদ্ধে আলী মর্দনকে 
বন্দী এবং বাব! ইম্পাহানী নামক একজন কোতোয়ালের হস্তে 
তাহাকে সমর্পণ করিয়া রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন । 

মহম্মদ সিরান লক্ষ্ণীবতীতে ফিরিয়া আদিলে মুসলমান 
সেনাধ্যক্ষের! তথায় সমবেত হইয়া তাহাকে একবাক্যে সর্ধগ্রধান 
মুসলমান অধিনায়ক বলিয়া স্বীকার করিল । মহম্মদ সিরান আজ 
উদ্দীন উপাধি সহ গড়ের মস্নদে অধিষ্টিত হইলেন এবং মুসল- 
মান-সেনাপতিগণকে অধীনস্থ সেনাঁদলের পোষণার্থ জায়গীর দান 
করিলেন। 

এদিকে রাজ্যাভিষেকের স্যৌগে আলীমর্দান কোতোয়ালকে 
উৎকোচ-দানে সন্ত করিয়া স্বয়ং কারাঁবরোধ হইতে উন্ুক্ত হন। 
পরে তথা হইতে গোপনে দিল্ীযাত্রা করিয়া সম্রাট কুত্ব 
উদ্দীনের সমক্ষে বাঙ্গালার রাজনৈতিক বিপ্লবের কথা নিবেদন 
করেন। এই সংবাদ শ্রবণে এবং স্বীয় রাজশক্তির অবমাননা 
হইয়াছে ভাবিয়া সম্রাট তুদ্ধ হইলেন। তিনি ' তদ্দণ্ডেই 
অযোধ্যার শাসনকর্তা কামার রুমিকে অবিলম্বে বাঙ্গাল অভি- 
মুখে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। তদমুসারে কামার 
রুমি বাঙ্গালার অপরাপর মুদলমান সামন্ত সর্দীরদিগকে 
বশীভূত করিয়া মহম্মদ সিরান্‌কে দণ্ডবিধান করিতে অগ্রসর 
হইলেন। যুদ্ধে পরাঝিত হইয়া সিরান দলবল সহ কোচবিহার 
অভিমুখে পলাইয়! গেলেন। তথায় মুষলমান সর্দারগণ পরষ্পরে 
আত্মকলহ উপস্থিত করিল। এক জন সর্দারের তরবারির 
আঘাতে গৌড়েখবর মহম্মদ সিরান্‌ নিহত হইলেন। কামার রুমি 
অবশিঞ্ সার্দীরদিগকে ক্ষম! করিয়! বাঙ্গালা রাজ্য তাহাদের মধ্যে 
বিভাগ করিয়৷ দিলেন। 

আলীমর্দান গিলনী বঙ্গবিজেতা মহন্মদ-ই*বখতিয়ার থাঁর 


1] ১৬৮ 


বঙ্গদেশ ( থিলজ্জীবংশ ) 


১৬৯ -- শা টি স্পিপাশাপী সিল শি ক্স 


হত্যাকারী সাধারণে নিন্দিত হইলেও, বীর, সং- 
সাহসী ও কর্মীকুশল ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা হইতে দিল্লীতে 
উপস্থিত হইয়া! দেখিলেন,দিল্ীশ্বর কুত্ব সদলে গজনী-বিজয়ে যাত্রা 


' করিতেছেন। আলীমর্দীনও সম্রাটের সহকারিন্ধপে তথায় যাইয়া 


বিশেষ কৌশল ও রণপাস্তিত্য প্রদর্শন করেন। তাহাতে সন্ত 
হইয়! সম্রাট তাহাকে বাঙ্গালার রাজপ্রতিনিধি পদ দিয়াছিলেন। 
রাজান্তানুসারে হিসাম উদ্দীন্‌ অবুজ্ঞ প্রভৃতি খিলজীবংশীয় সামস্ত- 
সর্দীরগণ নবীন প্রতিনিধি আলীমর্দানকে অভ্যর্থনার্থ কুশীনদী- 
তীরে সমবেত হন। গৌড়েশ্বর আলীমর্দীন এ স্থানে সমাগত 
হইলে পরম্পরে মর্যযাদাবিনিময়ের পর, সদলে দেবকোট অভি- 
মুখে যাত্র! করিলেন । এখানে কিছুদিন মস্নদে উপবিষ্ট হইয়া 
তিনি পুনরায় লক্ষণাবতী বা গৌড় রাজধানীতে উপনীত হইলেন । 
কেহই সাহার রাজ্যাধিকারে প্রতিবন্ধকত| করিল না। তিনি 
নির্বিরোধে বঙ্গের শাঁসনদণ্ড পরিচালন! করিতে লাগিলেন । 

১২১০ খুষ্টাৰধে বা ৬০৭ হিজিরায় কুত্ব উদ্দীনের মৃত্যু 
ঘটিলে আলীমর্দীন থ দিল্লী-রাঞ্জসরকারের অধীনতা-পাশ 
ছেদনপূর্ব্বক স্বয়ং সুলতান আলা! উদ্দীন নাম গ্রহণ করিয়া 
স্বাধীনভাবে বাঙ্গালা শাসন করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালা 
মসনদে আরোহণের পূর্বে ম্দীনের হৃদয় প্রকৃত বীরপুরুষের ন্তায় 
ছিল। তিনি তৎকালে তীক্ষ বুদ্ধি ও রাজকীয় দুরদর্শিতার যথেষ্ট 
পরিচয় দিয়াছিলেন। রাঁজতক্তে উপবেশনানস্তর গর্ব মদ্ধে মস্ত 
হইয়া তাহার ঘোর চিন্তবিকার উপস্থিত হইল, তিনি ঘোরতর 
অত্যাচারী ও আত্মস্তরী হইয়৷ উঠিলেন। তাহার প্রত্যেক কাধ্যেই 
অনৈতিকতা ও অবিমুষ্যকারিতা গ্রকাশ পাইতে লাগিল। 
তাহার অধীনস্থ খিলজীবংশীয় ওমরাহগণ এবং সন্ত্ান্ত প্রজাবৃন্দ 
রাজকুৃত এরূপ হঠকারিতা প্রভৃতি দোষ উপেক্ষা করিয়! নিশ্চিত 
থাকিতে পারিলেন না । তাহারা উত্তরোত্তর বিরক্ত হইয়া 
অবশেষে ১২১২ থুষ্টাে গৌড়েশ্বরকে গোপনে হত্যা করিল। 

রাজহত্যার অব্যবহিত পরেই, মুসলমান সর্দারবৃন্দ পুর্ববৎ 
সমবেত হইয়া গঙ্গোত্তরী জেলার সুপ্রসিক সামস্ত হিসাম্‌ উদ্দীন 
অবুজ.কে রাজসিংহাঁসনে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি ঘোর রাজ্যের 
কোন সন্ত্রস্ত সর্দীরবংশসভূত-_অবৃষ্টান্থেণে ভারতে আসিয়া 
মহম্মদ-ই-বথ.তিয়ারের অধীনে সেনানায়কের পদে নিযুক্ত হইয়া- 
ছিলেন। ক্রমে স্বীয় প্রভুর অনুগ্রহে গঞ্গোত্তরী বিভাগের 
শাসনাধিকার প্রাপ্ত হন। তাহার বীরত্ব, সাহস ও কর্ণনিষ্ঠায় 
অপরাপর সর্দারগণ তাহার উপর অরদ্ধাবান ছিল। মহমদ 
সিরাঁনের রাজ্যকালে কামার রুমির সমক্ষে তিনি দিলীস্বরের 
অর্ধীনতা স্বীকার করায় রাজভক্তির পুরস্কারস্বর্ূপ বিশেষরূপ 
সম্মানিত হইয়াছিলেন। 





বঙ্গদেশ (দাসবংশ ) 


[পরের ভাত 


মহন্মদ্-ই-বখ.তিয়ারের মৃত্যুর পর খিলজীবংশীয় যে কয়েক- 
জন সেনাপতি বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে স্থলতান 
গিয়াস্উদ্দীন্ই সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। সুলতান হিসাম্‌ উদ্দীন্‌ 
অবুজ গৌড়ের মসনদে সমাসীন হইয়া গিয়াস্‌ উদ্দীন নাম 
ধারণ করেন। তাহার স্থাপিত কীন্তিমালা অগ্ঠাপি বঙ্গে তাহার 
যশ£ ঘোষণা করিতেছে । তিনি গৌড়নগরী নানা অট্রালিকার ও 
ধর্শমন্দিরে সুশোভিত করিয়াছিলেন । তখন লক্ষণাবতী বা 
গোৌড়-রাজধানী গঙ্গ।র ছুই দিকে বিশ্বৃত ছিল। বর্ষাধতৃতে 
জণমগ্র স্থান দিয়া রাজধ।নী হইতে অন্তত্র যাতায়াতের অস্ুবিধ। 
বুঝিয়া তিনি বীরতৃমের অন্তর্গত নগর (লক্্ণনগর বা লখনোর ) 
নামক স্থান হইতে গৌড় দিয়া দেবকোট পর্যন্ত একটা জাঙ্গাল 
( মৃত্ডিকাস্তপ দ্বারা নিশ্মিত উচ্চ পথ) প্রস্তত করান। ইহাতে 
সাধারণ লোকের ও রাজকীয় কর্মচারীদিগের বাঙ্গালার বিভিন্ন 
নগরে গমনাগমনের যথেষ্ট সুবিধা! ঘটিয়াছিল। 
_... মুসলমানবাহিনী সঙ্গে লইয়া তিনি স্বয়ং কামরূপ, মিথিল| 
এবং জগন্নাথের (উড়িষ্যার) রাজাদিগকে কর দিতে বাধ্য করিয়া- 
ছিলেন। প্রায় দশ বৎসরকাল মহাসমৃদ্ধির সহিত রাজত্ব করিয়া 
তিনি দেশহিতকর নান! কার্যের অনুষ্ঠান করিয়৷ যান। তিনি 
সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জ্ঞানোন্নতি কল্পে তিনি 
শত শত প্ডিতকে বৃত্তি দান করিয়াছিলেন । বাস্তবিক পক্ষে 
তিনি হিন্দু, মুসলমান, ধনী বা দরিদ্রভেদে কোনরূপ বিচারের 
তারতম্য করিতেন না। ১২২৫ খুষ্টান্দে দিল্লীশ্বরের বিরোদী হইয়। 
তিনি প্রথমে দিল্লীতে রাজকর প্রেরণ বন্ধ করেন। সমাট্‌ু আল্‌- 
তমাস তাহাকে দণবিধানার্থ বাঙ্গালায় সমাগত হইলে তিনি 
তাহার অধীনতা স্বীকারপূর্বক সন্ধি করিতে বাধ্য হন। সম্রাট 
প্রত্যাগত হইলে,তিনি বেহারের শাসনকর্তা মুলক আলা উদ্দীনকে 
রাজ্যত্র্ করিয়া পুনরায় দিল্লীশ্বর স্ুলতান্‌ আল্তামাসের অধীনত! 
অস্বীকার করেন, তাহাতে সুলতান আপনার দ্বিতীয় পুত্র 
নাসির্‌ উদ্দীন্কে তদ্থিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। গিয়াস্‌ উদ্দীন সমরে 
পরাজিত এবং নিহত হন (১২২৭ খুষ্টাব্দ )। 
গিয়াসের মৃত্যুর পর লক্ষণাবতীর হৃতসর্বস্ব দিশ্লীরাজ- 
ধানীতে প্রেরণ করিয়া নাসির্‌ উদ্দীন্‌ বাঙ্গালা 'ও বেহারের 
শাসনকর্তা হন। ১২২৮-২৯ খুষ্টাবে লক্ষাণাবতী রাজধানীতে 
তাহার মৃত্যু ঘটে। এই সুযোগে খিলজীবংশীয় সর্দীরগণ 
বিদ্রোহী হইয়। পুনরায় বাঙ্গালা হস্তগত করিতে চেষ্টা পান। 
স্থলতান আল্তমাস ৬২৭ হিজিরায় স্বয়ং বাঙগালায় উপনীত 
হয়া বিদ্রোহদমনপূর্ববক পুর্ববকথিত মুলক আলা উদ্দীন্কে 
গৌড়ুসিংহাসনে অভিষিক্ত করেন । আলা উদ্দীন্‌ ৪ বৎসর এবং 
তৎ্পরে শৈফ  উদ্দীন্‌ তুর্ক ৩ ব্নরকাল রাজত্ব করিলে পর বাঙ্গা- 
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প্রয়োগে শৈফ উদ্দীনের মৃত্যু ঘটে ( ১২৩৭ থুঃ )। 

নাসির্‌ উদ্দীনের পর যথার্থ পক্ষে তৃঘান খাই বঙ্গরাজ্য শাসন 
করিয়াছিলেন । তিনি নাঁন৷ সদগুণে ভূষিত ছিলেন । সুলতান 
আল্তমাসের অনুগ্রহে তিনি ৬৩০ হইতে ৬৩৪ হিঃ মুধ্যে যথা. 
ক্রমে বুদাউন, বেহার ও গোড়ের মসনদে সমধিঠিত হইয়াছিলেন। 
বঙ্গসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া আজ! উদ্দীন্‌ তুঘান খান্‌ 
উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীশ্বরী সুলতান রিজিয়ার সন্নিকটে 
উপঢৌকনাদিসহ একজন দুত প্রেরণ করেন। তাহাতে তিনি 
উচ্চ সম্মানলাভ এবং লোহিতবর্ণ ছত্র ধারণের অধিকার 
পান। অতঃপর তিনি ত্রিহতপতিকে পদানত করিয়া কর 
দিতে বাধ্য করেন এবং বহু ধনরত্ব লইয়া গৌড় রাজধানীতে 
প্রত্যাবৃত্ত হন । 

সমা্ট, মসাউদের রাজতকালে দিল্লীর রাজসরকার বিশৃঙ্খল 
জানিয়া তিনি সেই রাজশক্তিকে অবজ্ঞাপূর্ববক স্বয়ং স্বাধীন 
রাজরূপে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং কড়া-মাণিকপুর অধিকার 
করিয়া স্বীয় রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করেন (১২৪২ খুষ্টাব্ে)। তথায় 
বাসকালে ৬৪০ হিজিরার্ধে তবকৎ-ই নাসরী প্রণেতা মিন্হাজের 
সহিত সুলতানের সাক্ষাৎ হয়। সুলতান তাহাকে সঙ্গে লইয়া 
বাঙ্গালায় আসেন। 

১২৪৩ খুষ্টার্দে উত্কলপতি স্থুলতাঁন তুঘানের বিরুদ্ধাচরণ 
করিলে তিনি মুসলমান সেনা লইয়া যাজপুর রাজ্য সীমাস্তসথিত 
কতাঁসন নামক স্থানে উপনীত হন। উড়িয্যাবাসীর সহিত ঘুদ্ধে 
পরাজিত হইয়া সুলতান লক্ষণাবতীতে সদলে ফিরিয়া আসেন। 
তাহাঁতে উত্তেজিত হইয়া উড়িষ্যাসৈন্ত বাঙ্গালা আক্রমণ করে 
(১২৪৪ খুঃ,৬৪২ হিঃ)। গঙ্গবংশীয় নরপতি অনঙ্গভীমপুত্র মহাবীর 
নরসিংহদেব স্বয়ং এই অভিযানের অধিনায়ক ছিলেন । উড়িয্যা 
সৈন্য গৌঁড়নগর ও বীরভূমের প্রধান নগর লখনোর আলোড়িত 
এবং তথাকার সেনাপতি করিম্‌ উদ্দীন্কে বিপর্যস্ত করিলে 
উপায়ান্তর ন! দেখিয়া সুলতান দিল্লীশ্বরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা 
করেন। তদমুসারে অধোধ্যার স্থুবাদার তৈমুর খ। কিরাণ 
সদলে লক্গণাবতী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাহার আগমনে 
ভীত হুইয়। উতৎক্লসৈন্য জব্ধদ্রব্যাদি লইয়! স্বদেশী ভিমুখে 
পলায়ন করিপ। তৈমূর খ'! সুলতান তুগ্রিল্‌.ই তুঘানকে হীনবল 
দেখিয়৷ স্বয়ং বাঙ্গালার মসনদ অধিকার করিয়া! বসিজেন। এই 
গ্ত্রে উভয়পক্ষীর় মুসলমানসেনায় ঘোরতর যুদ্ধ ঘটে। ১২৪৪ 
খৃষ্টাব্দে উভয়পক্ষে একটা সদ্ধি হয়। তাহাতে তৈমূর থান্‌ গৌড়ের 
মসনদে অধিটটিত হইলেন এবং সুলতান তুঘান শ্বীয় ধনরপ্ধ 
লইয় দিল্লী রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন। দি্ীশ্বর যথোচিত 


বঙ্গদেশ ( দাঁসবংশ ) 





সম্মানদানের পর তাহাকে অযোধ্যার স্থবাদার পদে নিয়োজিত 
করেন। 

তৈমুর খান্‌ স্থুলতান আল্তমাসের ক্রীতদাস ছিলেন। 
তাহার বীরত্বাদি সদ্‌গুণে ও সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হইয়া সমাট, তাহাকে 
অধেধধ্যার শাসনবর্তপদ দান করেন। তদনন্তর তিনি 
বাঙ্গালার মসনদ অলঙ্কৃত করিয়া ছুই বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন, 
৬৪৪ হিঃ গৌড় নগরে তাহার জীবলীল! শেষ হয়। এ রাত্রিতেই 
সুলতান তুঘান্‌ অযোধ্যানগরে দেহ রক্ষা করেন। 

অতঃপর ১২৪৬ খৃষ্টা্ধে তুর্কবংশীয় ক্রীতদাস শৈফউদ্দীন্‌ 
যুঘন তাত বাঞ্গালার শাসনকর্তী হন। তিনি বিশেষ প্রতিভা 
ও যশের সহিত ৭ বৎসরকাল বাঙ্গালা শাসন করিয়া ১২৫৩ 
ধুটান্দে (৬৫১ হিঃ) গৌড়নগরে জীবলীল শেষ করেন, 
তাহার সময়ে উড়িষ্যার রাজা গঙ্গবংণীয় নরসিংহদেব বাঙ্গালা 
আক্রমণ করিয়া, গৌড় নগর অবরোধ করেন। যুগন খর 
প্রার্থনান্ুসারে ও দিল্লীশ্বরের আদেশে অযোধ্যা হইতে সাহায্য 
আসিয়া উপনীত হইলে উতৎকলসৈন্ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিল। 

শৈফ উদ্দীন্‌ যুঘন তাতের পর অযোধ্যার শাসনকর্তা ইখ. 
তিয়ার উদ্দীন্‌ তুত্বল খঁ! মূল্ক মুজবেগ বাঙ্গালার শাসনকর্তা হইয়। 
আমেন। তিনি বলদর্পিতি উড়িষ্যাবাসীর প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছায় 
উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। ছুইবার যুদ্ধে তাহার জয় লাভ 
হয়, কিন্তু তৃতীয় যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইয়া! পলায়ন করিতে বাধ্য 
হন। রাজ্যারোহণের এক বৎসর পরে, তিনি অজমর্দনরাঁজকে 
(সম্ভবতঃ শ্রীহট্টরাজ ) পরাজয় করিয়া বহু ধনরত্ব সংগ্রহ করেন । 
এইরূপে অতুল গ্রশ্থর্য্যের অধিপতি হইয়! তাহার হৃদয়ে স্বাধীন 
হইবার বাসনা বলবতী হইয়া উঠে। তিনি মুঘিস্‌ উদ্দীন নাম 
ধারণ করিয়া শ্বেত ছত্রতলে উপবিষ্ট হন। পরে ১২৫৭ খুষ্টাববে 
কামরূপ আক্রমণকালে তিনি শত্রহস্তে বন্দীকূত ও নিহত হন 
(১২৭৫ খুষ্টান্দ )। 

৬৫৬ হিজিরায় মালিক যুজবেকের মৃত্যু সংবাদ দিল্লী সরকারে 
উপনীত হইলে, সম্রাট, নাসির্‌ উদ্দীন্‌ মহম্মদের মন্ত্ির্গ জলাল 
উদ্দীন্‌ খানি নামক একজন মুসলমান সেনাপতিকে বাঙ্গালার 
শাসনকর্তৃত্বে নিয়োগ করিয়া! তদ্দেশ অধিকারে প্রেরণ করেন। 

জলাল্‌ বাঞ্গালায় উপনীত হইলে তথাকার মুসলমান সামস্ত- 
গণ তীহাঁকে বাঙ্গালার শাসনবর্তী বলিয়া গ্রহণ করিল। অতঃপর 
স্থলতান জলাল উদ্দীন বাঙ্গালার রাজধানী লক্ষণবতীতে শাসন- 
শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া পূর্ববঙ্গের বিদ্বেষী রাজগণের স্বাধীনতাহরণে 
অগ্রসর হইলেন। এই সুযোগে কড়ার শাসনকর্তা আগিলান 
খ'। গৌড়সিংহীসন অধিকার করেন। জলাল যুদ্ধে নিহত হইলে, 
আসিলান তীয় সম্পত্তি ও হস্তযশ্বরথাদির কতকাংশ দিল্লী সর- 
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কারে উপঢৌকনস্বর্ূপ প্রেরণ করিয়৷ গৌড়সিংহাসন নিষণ্টক 


করিয়াছিলেন । 

সমাট, আল্তমাসের ক্রীতদাস ও সেনাপতি ইজা-উল্‌- 
মুল্ক তাজ, উদ্দীন আর্সিলান খা সঞ্জর থারিজমী ১২৫৮ অবে 
কড়ার শাসনকর্তা হইয়! মালব ও কালিঞ্জর আক্রমণেব আদেশ 
পান। তিনি ঘটনাচক্রে লক্ণাবতী অধিকার করেন। দুই 
বংসরকাল গৌড়মিংহাঁসনে অধিষিত থাকিয়া তিনি ১২৬০ থুষ্টাবে 
লোকাস্তর প্রাপ্ত হন। 

অতঃপর তৎপুত্র মহম্মদ তাতার খাঁ বাঙ্গালার মস্নদে অধি- 
ষিিত হইলেন । ইনি উদারচেতা, ধীর ও ধর্মশীল ছিলেন। দি্লীশবর 
নাসির্‌ উদ্দীন্‌ এ সময়ে মোগল আক্রমণ হইতে ভারত প্রান্ত রক্ষা 
করিবার জন্ত ব্যস্ত থাকায় গৌঁড়ের দিকে নয়ন ফিরাইতে পারেন 
নাই। ১২৬৫ খুষ্টান্দে দিল্লীর শাসনরশ্শি সুদক্ষ সমাটু বল্বনের 
হস্তে সমর্পিত হইলে, গৌড়েশ্বর মহম্মদ দিল্লীশ্বরের তৃপ্তিবিধান জন্য 
নানা উপঢৌকন প্রেরণ করেন। তদবধি ১২৭৭ খুষ্টাবব পর্যন্ত 
দিল্লীর অধীনস্থ সামস্তরূপে বাস করিয়া সুলতান তাতার খা 
লক্গণাবতীতে দেহতাগ করেন। 

র/জসিংহাসন শূন্য জানিয়া সমাট, বল্বন্‌ স্বীয় ক্রীতদাস ও 
প্রিয়পাত্র সুলতান মুঘিস্‌ উদ্দীন্‌ তুগ্বলকে বাঙলার শাসনকর্তা 
নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। তুঘল বীরত্ব দেখাইয়া উত্তনপূর্ব- 
বঙ্গের হিন্দু রাজাধিগকে বশে আনিয়াছিলেন এবং তাহাঁ- 
দিগকে করদানে বাধ্য করেন। ইতিহাসান্তরে গ্রকাশ, এই 
সময়ে আমীন নামে এক ব্যক্তি গৌঁড়ের শাসনকর্তুপদে নিঘুক্ত 
হন, তুঘ্ল নামক তাহার একজন নায়েব ছিলেন। সম্াট, 
বল্বন্‌ অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছেন সংবাদ পাইয়া তুগ্বল বিদ্রোহী 
হন ও বঙ্গের শাসনকর্তা স্বীয় গ্রহ্ুকে বন্দী করেন। তৎ্পরে 
্বয়ং সুলতান মুধিস্উদ্দীন্‌ নাম ধারণপূর্ব্বক বঙ্গসিংহাসনে অধি- 
চিত হইয়াছিলেন ( ১২৭৯ খুষ্টাবব )। 

রাজাসনে আসীন হইয়া মুখিস্‌ যাঁজনগর ( উৎকল )-রাঁজকে 
পরাজয় করিয়া তত্প্রদেশ লুণ্ঠন করিলেন । এই সময়ে সয্াটের 
গীড়ার সংবাদ পাইয়৷ তিনি গৌড়রাজছত্রতলে উপবিষ্ট থাকিয়া 
আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। দিল্লীশ্বর 
বল্বন্‌ এই সংবাদে তাহার বিরুদ্ধে ক্রমে ক্রমে ছুই দল 
সৈম্ভ পাঠান। প্রথম অভিযানে তিনি মালিক অবক্জিনকে 
আমীন থঁ। উপাধি দান ও বঙ্গের শাসনকর্তা করিয়া অযোধ্যাপথে 
বাঙ্গালা অভিমুখে অগ্রসর হইতে আদেশ করেন। সম্রাট 
বাহিনী ঘর্থরা অতিক্রম করিয়া গৌড়সীমান্তে উপনীত 
হইলে তুঘ্বলের সহিত যুদ্ধ হয়। অবক্তজিন পরাজিত হন। 
সম্রাট অবক্তজিনের ফাঁসির আদেশ দিয়! তুরমুতি নামক জনৈক 


বঙ্গদেশ ( দাসবংশ ) 


তুর্ক সেনাপতিকে দ্বিতীয়বার গৌড় বিজয়ে প্রেরণ করেন। 


এবারও দিশ্লী-সৈন্তের পরাভব ঘটে। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া! সা, 
বল্বন্‌ স্বয়ং পুত্র ব্রা খান্কে সঙ্গে লইয়া! বাঙ্গালা আক্রমণ 
করেন। তুত্বল সম্রাটের আগমনে ভীত হইয়া! ধনর্ব সঞ্চপূর্ব্বক 
তরিপুরাভিমুখে পলাইয়৷ যান। দিল্লীশ্বর গৌড়রাজধানীতে পদার্পণ 
করিয়া! হিলাম্‌ উদ্দীনকে গৌড়ের শাননকর্তা নিয়োজিত করিয়া 
সদলে ত্রিপুরা ভিমুখে অগ্রসর হইয়া সোণারগায়ে শিবির সন্নিবেশ 
করিলেন, এখানকার স্বাধীন হিন্দুবুপ দমুজরায় (সেনবংশীয় দনৌজা 
মাধব ) তাহার সাহাধ্যকরণাভিপ্রায়ে নদদীপথ রক্ষাতার গ্রহণ 
করেন। মালিক বারিক ও মহম্মদ শের প্রভৃতি সেনানায়কের 
অধীনে স্বীয় সেনাদল বিভক্ত করিয়া! সম্রাট তাহাদিগকে বিদ্রোহীর 
অন্যেণে নিয়োগ করিলেন। তুস্বল পথি মধ্যে আক্রান্ত ও বিনষ্ট 
হন (১২৮২ খুষ্টাবে)। অনস্তর বল্বন্‌ স্বীয় দ্বিতীয় পুত্রকে নাসির 
উদ্দীন্‌ উপাধি দিয়া! বাঙ্গালীর শাসন বর্তী নিযুক্ত করেন। 

সুলতান বরা খান্‌ নাসির উদ্দীন্‌ গৌড়সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
হইবার কিছুকাল পরে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হয় এবং 
তিনি দিললীসামাজ্যেব উত্তরাধিকারী হন; কিন্তু তিনি উক্ত 
গুরুভার বহন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করাতে তৎপুক্ত 
কৈকোবাদ সর্বসম্মতিক্রমে সম্রাট পর্দে অভিষিক্ত হইলেন এবং 
নাসির স্বয়ং গড়ে রাজত্ব করিতে লাগিলেন । কৈকোবাদ ক্রমে 
অত্যন্ত ছুক্ষিয়াঁসক্ত হইয়া পড়িলে নাঁসির্‌ উদ্দীন পুনঃ 
পুনঃ উপদেশপত্র লিখিয়া তাঁহাকে সতর্ক করিতে লাগিলেন, 
কিন্ত তাহাতে কোন মল ফলিল না, বরং কুমন্ত্রীর প্ররোচনায় 
ও মন্ত্রণায় উদ্দীপ্ত হইয়া কৈকোবাদ পিতার বিরুদ্ধে যুন্ধযাত্রা 
করিলেন। উভয়ের সৈন্য ঘর্থরা ও সর্ব নদীতীরে পরস্পরের 
নিকটবর্তী হইল। ছুই দিন কিছুই হইল না। তৃতীয় দিবসে 
নাসির উদ্দীন সমাটের সহিত সাক্ষাতের প্রার্থনা জানাইয়৷ স্বহস্তে 
পত্র লিখিলেন। মন্ত্রীর পরামর্শে কৈকোবাদ পদের মর্যাদা 
রক্ষা করিতে শিখিলেন। পুজ্র সিংহাসনে আসীন রহিলেন, 
পিতা আসিয়া যথারীতি ছুইবার কুধিস করিলেন, তিনবার 
করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে কৈকোবাদ সিংহাসন হইতে 
নামিয়া পিতাকে অভিবাদনপূর্বক তাহার নিকট ক্ষম! প্রার্থনা 
করিলেন । অনস্তর পিতাঁকে দিংহাঁলনে বসাইয়া আপমি নীচে 
বসিলেন। পিতা পুল্রে মিলন হইল। নাসির পুত্রকে সছপদেশ 
দিয়া গৌড়ে প্রত্যারর9তনপূর্ববক কিম্নৎকাল রাজ্যশাসদ করিয়া 
সানবলীল! মংবরণ করিলেন (১২৯২ পুষ্ঠাবে )। 

এদ্রিকে জব্াাল্‌ উদ্দীন খিলজীর হস্তে কৈকোবাদ রাজ্য ও 
প্রাণ হারাইলেন (১২৯, খুষ্টাবে)। জ্বলা উদ্দীন্‌ এবং তৎপরে 
সালা উদ্দীনের রাতের প্রথমকালপর্যাস্ত সুলতান নাসির উদ্দীন্‌ 


৯৬৮৪১৪৯৪৪৫ 


নির্ধিক্গে গৌড়রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ সময়ে আল! 
উদ্দীন্‌ শক্তিসমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইয়! উঠিলে,তিনি সম্রাটের ভয়ে স্বেচ্ছায় 
গৌড়সিংহাসন ত্যাগ করিয়। লক্ষণাবতী ও দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের 
সামস্তরাজরূপে গৌঁড়নগরে বাস করিতে অধিকার পান (১২৯৯ 
খৃষ্টান )। এই সময়ে কৈকায়ুস এবং ফিয়োজ শাহ, নামক 
নাসির্‌ উদ্দীনের পুত্রত্বয় যথাক্রমে গৌড়ে রাজত্ব করেন। ফিরোজ 
শাহের সময়ে তৎপুত্র বাহাছুর খান্‌ সমবেত মুসলমানশক্তির 
সাহায্যে দমুজরায়কে পরাজয় করিয়া পূর্বববাঙগালার শাসনাধিকার 
লাভ করিয়া স্বর্ণ গ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন । ১৩১৭ বা 
১৩১৮ খুঃ অবে ফিরৌজ শাহের মৃত্যু ঘটে এবং তাঁহার জোস 
পুজ শাহাব্‌ উদ্দীন লক্ষ্পণাবতীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
কিন্ত অল্পকাঁল পরেই বাহাছুর খ'! শাহাঁব্‌ উদ্দীনকে গৌড় হইতে 
তাড়াইয়৷ দেন। 

এই সময়ে মুবারক শাহ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। বল- 
দর্পিত বাঁহাছুর খান্‌ তাহার রাজশক্তিকে উপেক্ষাপূর্বক বাহাহুর 
শাহ নাম গ্রহণ ও শ্বনামে মুদ্রাঙ্ধণ করিয়! স্বাধীনতা অবলম্বন 
করেন। মুবারকের অনতিকাল পরেই খিলজীবংশের বিলয় 
সাধিত হয় এবং গিয়াস উদ্দীন তোগলক দিলী-সিংহাসনে 
সমধিষ্ঠিত হন। 

এদিকে রাজ্যচ্যুত শাহাঁব, উদ্দীন ভারত-রাঁজধানী দিল্লীতে 
উপনীত হইয়। সমাু গিয়াস্‌ উদ্দীন তোগলকের শরণাপর় 
হইলেন । কিন্তু ইহার পরে কি হইল জান! যায় নাঁ। সম্রাট, 
১৩২৪ খুষ্টান্ধে বাঁঙালায় আসিয়া শাহাব্‌ উদ্দীনের ভ্রাতা নাসির 
উদ্দীন্কে শীসনকর্তৃত্ব প্রদান করেন এবং বাহাছরকে বন্দী 
করিয়া দিল্লী লইয়া! যান। 

বাহাঁছুর শাহকে সঙ্গে লইয়া দিল্লীধামে উপনীত হুইবা মাত্র 
সম্াটু নাসির উদ্দীনের মৃত্যু সংবাদ পাইলেন। তিনি বঙ্গ 
পরিত্যাগকালে বহরম খাঁকে সুবর্ণগ্রাম এবং আঙ্গদ খাকে 
ত্রিহতরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যান। এই ঘটনার কিছুদিন 
পরে ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ তোগলক দিল্লীশ্বর হন। নাসিরের 
মৃত্যুর পর, তিনি কাদর খাঁকে লক্ষণাবতীর ও আজম্‌ উল্‌ 
মুলকরে সপ্তগ্রামের শীসনবর্তুপদে নিযুক্ত করেন। ১৩৩৮ 
ু্টাব্দে সুরর্পগ্রামের শাননকর্ত। বহরম থর মৃত্যু ঘটে ।. তোগ- 
লকেব প্রস্থানের পর হইতেই বাঙ্গালায় নান! রাজনৈতিক 
বিপ্লব সুচিত হইতে থাকে এবং .তাহা! হইতেই অন্নকালের মধ 
বাঙ্গালা স্বতন্ত্র ও স্থাধীন মুললমানরাজ্য সংস্থাপিত হইবার 
হত্রপাত হয় । 

বহরম্‌ খণীর মৃত্যুতে উৎফুল্প হইয়া তাহার কর্মচারী ফখর 
উদ্দীন ুবরণগ্রামের ময়নদে আরোহণপূর্বক ব্সাপনাকে বাদী 






বঙ্গদেশ (পাঠান শাঁসনকর্তী। ) 


রাজ! বলিয়া ঘোষণা করেন। এই সময়ে সম্রাট মহম্মদ তোগ- 
লক দিল্লী হইতে দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানাস্তর করণাঁভিপ্রায়ে 
বিশেষ ব্যন্ত ও নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ফখর্‌ উদ্দীনের এই 
অবিমৃষ্যকারিতার দণ্ডবিধানার্থ লক্ষণাবতীর শাসনকর্তা! কাদর 
ধাকে সদলে অগ্রসর হইতে আদেশ পাঠান। তদহুসারে 
কাদর খঁ! সুবর্ণগ্রাম অধিকার করেন। রণজয়ে উৎফুল্ল হইয়া 
কাদর খঁ মুসলমান সর্দীরদিগকে এবং সেনাদলকে বিদায় 
দিয়াছেন গুনিয়া ফথর্‌ উদ্দীন উৎসাহিত হইলেন। তিনি 
উৎকোচদানে বিপক্ষীয় সেনাদলকে বশীভূত করিয়৷ লক্ষণাবতীর 
শাননকর্তার প্রাণনাশ করাইলেন। তদনস্তর তিনি স্ুবর্ণগ্রাম 
রাজধানীতে আসিয়! অঙ্গীকার মত রাজকোষের ধনরত্ব বিভাগ 
করিয়া দিলেন ( ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে )। 

এ পর্য্স্ত যে সকল পাঠান-শাসনকর্থাদিগের নাম উষ্লিখিত 
হইল, কাহাদিগের মধ্যে অনেকেই মুখে দিল্লীর প্রতুত্ব স্বীকার 
করিতেন, কিন্ত কার্যে প্রায় সকলেই স্বাধীনভাবে গৌড়রাজ্য 
শীসন করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ প্রকাশ্থরূপে সমাটের 
অর্ধীনতা-পাশ উচ্ছেদ করিতে গিয়! বিলক্ষণ গ্রতিফলও পাইয়া- 
ছিলেন । তীহাদিগের শীসনকালে সময় সময় অরাজকতার 
বিষময় বহ্ছি প্রজলিত হইয়া উঠিত, কখন বা গৃহবিপ্লবে রাজ- 
সিংহাসনের সঙ্গে সঙ্গে প্রজাবর্গেরও সর্বনাশ সাধিত হইত, 
মাবার কথনও ব৷ রাস্তা-নির্থাণ প্রভৃতি শুভকর কার্যও মধ্যে 
মধ্যে অনুষ্ঠিত হইত। বাঙ্গালার পূর্ব এবং দক্ষিণাংশ 
তাহাদিগের হস্তগত হইলে তীহারা সমস্ত প্রদেশটার নাম 
বাঙ্গালা রাখেন ।*  তৎকালে লঙক্গণাঁবতী, স্বর্ণগ্রাম এবং 
সপূগ্রামে যথাক্রমে পশ্চিম, পূর্ব এবং দক্ষিণ বিভাগের রাজধানী 
গ্রতিটিত হয়। বখতিয়ার খিলজীর সময় হইতে ১৩৩০ খষ্টার 
পর্যাস্ত সমূদায় দক্ষিণ বিহার ও কখন কখন সারণ পর্য্যন্ত উত্তর 
বিহার গ্রদ্দেশ গৌড়ের শাসনকর্তার্দিগের অধিকারে ছিল। 


দিল্লীর অধীন বাগ।লার পাঠান শাঁদনকর্তৃবর্গ। 
খঃ. হিঃ অঃ বঙ্গেশ্বর স।ময়িক দিষ্বীস্বর 
১১৯৯ ৫৭৫ মহন্মদ-ই-বখ তিয়ার ৃ্‌ 
থিলজী (লক্ষণাবতী)  শাহাবুদ্দীন্‌ ঘোরী 
১২০৫ ৬*২ মহম্মদ সিরান 
খিলজী কুতবন্দীন্‌ আইবক 
১১০৮ ৬০৫ আলী মার্ণীন্‌ খিলজী ত্র 


১২১১ ৬০৮ সুলতান গিয়াস্‌ উদ্দীন্‌ আল্তমাঁস 


* খায় একাদশ শতাব্দীর রাজেন্রা চোলদেবের একখানি গিরিগান্ধ 
খোঁদিত শিলাঞলকে “বঙ্গ ল দেশের” উল্লেখ দেখা যায়। [ গৌড় দেখ । ] 


১৬ ১০৯ 


[ ৪৩৩ ] 


বঙ্গদেশ ( পাঠান শাসনকর্তা ) 





থঃ হিঃ অঃ 


বঙ্গেখর সাময়িক দিল্লীর 
১২২৭ ৬২৪ নাসির উদ্দীন বিনআলতমাঁস আলতমাস 
১২২৯ ৬২৭ আলাউদ্দীন জানি এ 
১১২৯ ৬২৭ সৈফ উদ্দীন আইবক এর 
১২৩৩ ৬৩১ তুঘানথান্‌ স্থলতান। রিজিয়া 
১২৪৩ ৬৪১ তাজি আলাউদ্দীন মসাউদ 
১২৪৪ ৬৪২ তৈমুর খা কিরাণ, এ 
১২৪৪ ৬৪২ মালিক যুজ বেগ 
তুত্িলখান্‌ এ 
১২৪৬ ৬৪৪ সৈফ উদ্দীন এ 
১২৫৩ ৬৫১ ইখ.তিয়ারউদ্দীন্‌ মালিক যুজ বেগ এ 
১২৫৭ ৬৫৬ জলাল্উদ্দীন মসাউদ নাসিরউদ্দীন্‌ মাক্গদ 
১২৫৮ ৬৫৭ ইজ্জ উদ্দীন বল্বন্‌ ী 
১২৫৯ ৬৫৮ আর্শলান খান খারীজিমী ৰ 
১২৬০ ৬৫৯ আর্শলান তাতার খান্‌ এ 
১২৭৭ ৬৭৬ তুগ্গল (মুইজ্উদ্দীন্) গিয়াস্উদ্দীন্‌ বল্ৰন্‌ 
১২৮২ ৬৮১ নামিরউদ্দীন্‌ বঘরা খ'৷ 
( বল্বনের পুত্র) এ 
১২৯১ ৬৯১ রুকন্উ্ীন্‌ কৈকাউস মুইজ উদ্দীন কৈকোবাছ 
ফিরোজ শাহ থিলরজী, 
আলাউদ্দীন খিলজী 
১৩০২ ৭০২ সামস্উদ্দীন্‌ ফিরোজ শাহ এ 
১৩১৮? শাহাবউদ্দীন্‌ ব্ঘরা শাহ মুবারক শাহ 
1. €  গরিয়াস্উদ্দীন্‌ বাহাদুরশাহ তোগলক শাহ 
1. 1?  নাসির্উদ্দীন্‌ মহম্মদ তোগলক 
১৩২৫ ৭২৫ কাদর খান্‌ এ 
( দ্বিতীয় শাসনকাল। ) 


ুর্ণগ্রামের শাসনকর্তা বহরম খাঁর মৃত্যু হইলে, তদীয় 
অনুচর ফখর্‌ উদ্দীন্‌ কাদর খাকে কৌশলে নিহত করিয়া পূর্ব" 
বাঙ্গালায় স্বাধীনতা -পতাকা উড্ডীন করিলেন। এই সময় ছূর্ব্বল- 
হৃদয় ৩য় মহম্মদ দিল্লীসিংহাঁসন কলঙ্কিত করিতেছিলেন। সমরাট্‌- 
হস্তে রাজকীয় শক্তির অপলাপ দেখিয়! এবং রাজপক্ষ হতবল 
জানিয়া সুলতান ফথর্‌ উদ্দীন্‌ স্বীয় রাজ্যবৃদ্ধি-মানসে মুখলিস 
থকে লক্ষপণাবত্তী আক্রমণে পাঠাইলেন 7 কিন্তু তিনি মৃতশাসন* 
কর্তী কাদর থর সুশিক্ষিত সেনাপতি আলী মুবারকের হস্তে 
পরান্ত হইলেন । আলী মুবারক আপনার বিজয়বার্তা জ্ঞাপন 
করিয়। সম্রাটের নিকট হইতে বাঙ্গালার মস্নদ প্রার্থনা করেন। 
মমাটের আদেশপত্র আসিবার পূর্বেই তিনি আল! উদ্দীন নাম 








* বঙ্গদেশ ( ইল্য়াস্‌ বংশ ) 


শি শীশি শা শিপীক্পীশ তি 


গ্রহণপূর্ববক গৌড়সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। তদনস্তর তিনি 
পূর্ববঙ্গে আসিয়া স্বর্ণগ্রামের শাসনকর্তা ফথর্‌ উদ্দীন্কে আক্র- 
মণ করিলেন । ফথরু উদ্দীন ধৃত ও নিহত হইলেন (১৩৪২ খুঃ)। 

তিনি কয় বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া গতাস্থ তইলে, তৎপুক্র 
মুজঃফর গাজি শাহ পূর্ববঙ্গের | স্ুবর্ণগ্রাম ) সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। এদিকে পশ্চিম বাঙ্গালায় আলিউদ্দীন্‌ আলী শাহ স্থাতত্ত 
অবলম্বন করিয়া, গৌড়সন্নিহিত পাণুয়া নামক স্থানে রাজধানী 
স্বাপন করিলেন। তাহার র্যা দেখিয়া হাজি ইল্য়াস্‌ 
বা ইলায়স্‌ থাজা তাহার প্রতিদন্দী হইলেন । এই স্থত্রে উভয়ে 
অনেকবার যুদ্ধ ঘটে, পরিশেষে আলী শাহ পরাস্ত হইয়াও নিষ্কৃতি 
লাভ করেন নাই। ঈর্যাপরবশ ইলয়াম্‌ গোপনে তাহাকে নিহত 
করিয়৷ বৈরজালা শাস্তি করিলেন। আলী মুবারক এক বৎসর 
পাঁচ মান কালমাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। 

পাঁণুয়া ইলয়াসেব হস্তগত হইল। তিনি ইল্যাস্‌ খাজা 
স।মস্‌উদ্দীন্‌ ভাঙ্গরা নাম ধারণ করিয়! বাঙ্গালার মসনদে উপবিষ্ট 
হইলেন। কয়েক বতনর পরে সামস্‌ উদ্দীন্‌ পুর্ববাঙ্গালা আক্রমণ 
ও অধিকার করেন (১৩৫৩ খৃষ্টাব্দ )। এই সময়ে ব্রিপুরারাজও 
তাহার নিকট পরাজিত হইয়। রাজকর ও নজর দিতে বাধ্য হন। 
অনন্তর তিনি পশ্চিমে বারাণসী পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিতে 
চেষ্টা করেন। ইহাতে সম্রাট, তৃতীয় ফিরোজ শাহ কুদ্ধ হইয়া 
তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। সমাটের সহিত ঘুদ্ধে ইল্যাস্‌- 
পৃত্র বন্দী হইলেন, পাণুয়া অধিরুত হইল। এই সময়ে সামস্‌ 
উদ্দীন্‌ পাঠুয়া হইতে ১১ ক্রোশ দুরে একডালা নামক ছূর্গে 
আশ্রয় গ্রহণ করেন । সম্মাট উল্ত ছুর্গ অবরোধ করিয়া যখন 
দেখিলেন যে, সহজে উহ! হস্তগত হইবে না, তখন তিনি সদ্ধি 
করিয়া দিল্লীতে প্রস্থান করিলেন (১৩৫৩ খৃষ্টান )। ইহার 
অত্যল্পকাল পবে বাদশাহ বাঙ্গালার স্বাধীনতা স্বীকার করেন 
(১৩৫৭ খুষটান্দে' | এই সময়ে বাঙ্গালারাজ্যের সীমা উত্তর-বিহারে 
গণ্ডক নদ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। 

কএক বৎসর বিশেষ বল্লদর্পে রাজাশামন করিয়া সাম্স্উদ্দীন্‌ 
৭৬০ হি্জিরায় গতান্থ হন (১৩৫৮ খুঃ)। তিনি স্বীয় ভূজবলে 
সমগ্র বঙ্গের অনীশ্বর হ্হয়াছিলেন। তাহার সময়ে রাজপাট 
গৌড়রাজধানী হইতে মালদহের নিকটবর্তী পাঞুয়া নগরে স্থানাস্ত- 
বিত হইয়াছিল । হাজীপুর নগর তিনি স্বনামে প্রতিষ্ঠা করেন। 
প্রসিদ্ধি মাছে যে তিনি হিন্দুধন্ম্েরও বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন । 
একডালার নিকট রাজা ভবানী নামে এক সাধুর বাস ছিল। 
সপ্রাটু ফিরোক্জকর্তৃক একডা'লা অবরোধকালে ধঁ সাধুর মৃত্যু হয়। 
সাধুবরের প্রতি একান্তিক ভক্তিনিবদ্ধন সুলতান সামস্‌ উদ্দীন্‌ 
ফকিরবেশে তাহার সমাধি স্থলে উপনীত হইয়াছিলেন এবং 


-_ "শী শীট শা বা্চা শী ্পিসপ শা পপপপাশাপস্পাাশাস্ম্িসসসসাল 


বঙ্গদেশ ( ইল্য়াস্‌ বংশ ) 


€সই হন্নবেশেই সম্রা্ট-শিবিরে আসিয়া সম্রাটের সহিত, সাক্ষাৎ 
করিয়া যান। ৃ | 

সামস্‌ উদ্দীনের মৃত্যুর পর ১৩৫৮ খুটাবে তাহার জ্যেষ্ঠ 
“সেকলার শাহ্‌” উপাধি গ্রহণপূর্ববক রাজা হুন । এই সময়ে 
ফিরোজ শাহ পুনর্বার বাঙ্গালা আক্রমণ করেন, কিন্তু সেকন্দর 
পিতার অন্ুবস্তী হইয়া একডালা ছুর্গে আশ্রয় লন এবং এরপ যুদ্ধ- 
কৌশবা দেখান যে, সন্রাট কয়েকটা হন্তী ও কিঞ্চিৎ উপটৌকন 
লইয়াই প্রতিনিবৃত্ হইতে বাধ্য হন (১৩৫৯ খৃষ্টাব্দে) ॥ সেকদর 
একটা প্রকাও বৌদ্ধন্তপ ধ্বংস করিয়া তাহার উপর বিখ্যাত 
“আদিন।-মস্জিৰ” নিশ্শীণ করেন, পাওুয়ায় উহার ভগ্াবশেষ 
অস্তাপি দৃষ্ট হয়। সেকন্দরের ছুই মহিষী ছিল, একের গর্ভে গিয়াম্‌ 
উদ্দীন, অপরের গর্ডে ১৬টা স্তন জন্মে । গিয়াস্,উদ্দীন্‌ বিমাতার 
চক্রে প্রাণ হারাইবার সম্ভাবনা দেখিয়া, ুবর্ণগ্রামে পলাইযা 
আসেন ও সেনাদল সংগ্রহপূর্ব্বক রাজবিদ্রোহী হন। তথায় কিয়ৎ- 
কাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিবার পর তিনি সোণার.কোটে 
আসিয়! শিবির স্থাঁপনপূর্ব্বক স্বীয় পিতার বিরুদ্ধে গোয়ালপাড়া 
পর্যন্ত অগ্রসর হন। পিতাপুত্রের পরস্পরের যুদ্ধে মেকন্দর 
গুরুতররূপে আহত হইয়াছিলেন, তাহাতেই তাহার মৃত্যু টে 
(৭৬৯ হিঃ. ১৩৬৭ থুঃ )। 

গিয়াস্‌ উদ্দীন রাজ! হইয়া চিরন্তন প্রথামত আত্মরক্ষার্থে 
বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগকে অন্ধ করিলেন। ইহা ব্যতীত তাহার 
জীবনে আর কোন নিষ্ট,রাচরণের উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। 
তিনি সদ্বিচার দ্বারা সকল লোককে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন । তিন 
স্বয়ং কবি, কবির ময্যাদা রক্ষায় সততঃ সচেষ্টিত ছিলেন। 
পূর্বববাঙ্গালায় রাজত্বকালে তিনি পারদসিক কবি হাফেঞবে 
আনিয়া বাস করাইতে বিধিমতে চেষ্টা পান। কিন্তু উত্ত কব 
আগমন করেন নাই। ৭৭৫ হিঃ € ১৩৭৩ খুঃ) তাহার মৃত্যু 
ঘটে। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি দিনাজপুরের রাজ! গণেশ 
কর্তৃক নিহত হন। এ কথা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, তাহার 
পুত্র ও পৌত্রের রাজত্বকালে রাজা গণেশ যে অত্যন্ত পরাক্রান্ত 
হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে উত্ত পৌন্রকে বিনাশ করিয়া! তিনি 
যে রাঁজসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তছ্যিয়ে সন্দেহ 
নাই। গিয়াস্‌ প্রসিদ্ধ মুসলমান সাধু কুত্ব উল্‌ আলমের 
সহপাঠী ছিলেন এবং লখনৌর প্রসিদ্ধ সাধু হামিদ উদ্দীনের 
নিকট তিনি পরমার্থতৰ শিক্ষা .করেন। 

গিয়াসের মৃত্যুর পর, অমাত্যবর্গ তাহার পুত্র সৈফ, উদ্দীনকে 
সুলতান উ্‌ সলাতিন উপাধিসহ বাঙ্গালার মসনদে অভিষিক্ঞ 
করেন। সৈফ উদ্দীন্‌ নির্বিরোধে ও শাস্তির সহিত বঙ্গরাজ্য শাসন 
করিয়া ১৩৮৩ খুষ্টাঝে গতান্থ হইলে, তাহার দত্তক পুত্র ২য় সাম 


এ ক সনি হি ঞজান 


বর্গ দেশ ( গণেশবংশ ) 


উদ্দীন্‌ দুই বংসর কাল শান্তিময় রাজ্য ভোগ করেন। এই 
সময়ে ভাতুড়িয়া পরগণার জমিদার রাজা গণেশ (মতাস্তরে রাজা 

ংশ) রাজদ্রোহী হইয়া. বঙ্গসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন 
(১৩৮৫ খৃষ্টাবে)। মুসলমান সর্দীরগণ কেহই তৎকালে বঙ্গেশ্বরের 
সহায়তা করেন নাই । তৎকালে অপর কয়জন মুসলমান রাজার 
শাসনোল্লেখ দৃষ্টে অনুমান হয়, মুসলমান সমাঁজেও রাজ্যাধিকার 
বিত্রাটে বিশেষরূপ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল । 

দিল্লীশ্বরের সামর্থ্যহীনতাই বঙ্গীয় রাঁজবিপ্লবের একমাত্র 
কারণ। ৮০১ হিজিরায় তৈমূরপঙ্গ ভারত আক্রমণ করেন। 
& সময়ে দিলীম্বরকে হীনবল দেখিয়া গুজরাত, মালব, কনোজ, 
অযোধ্যা, কড়া, জৌনপুর, লাহোর, দেবলপুর, মুলতান, 
সমানা, বয়ানা, মহোব প্রভৃতি স্থানের মুসলমান সর্দীরগণ 
স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। খাজা জহানকর্তৃক বেহার।অধি- 
কারের পর বাঙ্গালার অপরাপর মুসলমান সর্দীরগণও স্বাধীন- 
ভাবে শাসন পরিচালন করিতে চেষ্টা করেন। এই সুযোগে 
দিনাজপুরপতি গণেশ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন । 

১৩৮৬ খুষ্টাব্বে রাজা গণেশ বাঙ্গালার অধিপতি হন, এবং 
৭৮ বংসরূঃ রাজত্ব করেন। তিনি অপক্ষপাতে রাজ্যশ।মন 
কবিরা হিন্দ মুসলমান উভয়ের প্রিয় হইয়াছিলেন। তাহার 
মদ্রায় বয়াজিদ্‌ শাহ” নাম দুষ্ট হয়। ১৩৯২ খুষ্টাকে তাহার 
নৃহ্যু ঘটলে, তাহার পুজ জিৎ্মল্ল 'জলাল উদ্দীন্‌ মহম্মদ শাহ, 
নাম গ্রহণপূর্বক মুসলমান হন এবং গৌড়নগরে পুনর্ধার 
বাঈধানী স্থাপন করেন। জলাল গৌড় ও পাণুয়ায় অনেক 
স্ুরম্য হম্ম্য নির্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রজাপীড়ন করি- 
তেন এবং অবশেষে ছুইজন ক্রীতদাসের হস্তে (১৪০৯ খৃষ্টাব্দে) 
হত হন। রাজ! গণেশ পূর্ববঙ্গে নানা দেবমন্দির স্থাপন 
করিয়া পৌন্তলিকতার প্রভাব বিস্তার করিক্াছিলেন। কিন্ত 
তাহার পুত্র ও পৌত্রের ইস্লাম ধর্ম গ্রহণে সে আোত বাধা 
প্রাপ্ত হয়। গৌড়নগরে তিনি এবং তাহার পুল্প ও পৌল্র প্রায় 
চল্লিশ বতসর রজত্ব করেন। এ সময়ে বাঙ্গালার পরাক্রম অনেক 
কমিয়াছিলি। উত্তরপূর্ব কামরূপ রাজ্য করতোয়া পর্য্ত 
বিস্তৃত হইয়াছিল। পশ্চিমে জৌনপুরের স্বলতাঁন খাজা জহান্‌ 
সমুধায় বেহার প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। ত্রিপুরার 
বাজাও মধ্যে মধ্যে বঙ্গসীমাস্ত আক্রমণ করিয়া জয়লাভ 
করিতেছিলেন। 

জলাল্‌ উদ্দীনের মৃত্যুর পর, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আঙ্গদ শাহ 
বাঙ্গালার মস্নদে উপবিষ্ট হন (১৪০৯ খৃঃ)। এই সময়ে 
জৌনপুররাজ সুলতান ইব্রাহিম বাঙ্গালা আক্রমণে উদ্ভোগী হইলে 
ন্ে্বর তৈমূরপুত্র শাহরুখের সাহাযা্রার্থ হই হিরাটে দূত 
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ঞঃ 
বঙ্গদেশ ( ইল্যাসবংশ ) 


শেপ 





প্রেরণ করেন। তাতার-রাজ্দুূত গৌড়রাজধানীতে আগমন 
কালে জৌনপুরপতিকে স্বীয় সম্বাটের বঙ্গবিজন্ন-নিষেধাজ্ঞা৷ জ্ঞাপন 
করিয়া যান। ১৮ বৎসর রাজত্বের পর আন্ষদ ১৪২৬ খুষ্টান্দে 
গতান্্র হন। 

আদ্ষদের মৃত্যুর পর, মু্গলমানেরা সুলতান সামস্‌ উদ্দীনের 
ংশধর নাসির উদ্দীন নামক একজনকে রাজা করেন । * হিন্দু- 
রাজবংশের অত্যুদয়ে মুসলমান সর্দীরগণ রাজনৈতিক ব্যাপার 
হইতে সরিয়া পড়িয়াছিলেন। এখন ভাঙ্গবাবংশের হস্তে রাজা- 
রশ্মি নিপতিত হওয়ায় সর্দারগণ রাজসংসারের বলবৃদ্ধি কামনায় 
রাজসকাশে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাহাদের সাহায্যে 
বলীয়ান্‌ হইয়া নসির শাহ ১৪৫৭-৫৮ খুষ্টাৰ পধ্যন্ত নির্বিরোবে 
রাজত্ব করেন। উক্ত বর্ষে তাহার মৃত্যু ঘটলে তৎপুত্র বার্কক 
শাহ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। তাহার নির্মিত গৌড়ের 
প্রাকারাদি ও প্রবেশদ্বার অগ্যাপি বিগ্মান আছে। 

নসির শাহের পুত্র বর্ধক শাহ স্বীয় রাজ্য ও রজপ্রাসাদ 
রক্ষার্থ অনেকগুলি হাবপী (আবিরিনীয় ক্রীতদাস ) ও খোজা 
নিযুক্ত করেন। ইহারা ক্রমে আট সহ পরাক্রান্ত অশ্বারোহী 
হইয়৷ উঠে এবং রাজানুগ্রহে কেহ কেহ রাজসরকারে উচ্চপদ গু 
সম্মান লাভ করে। সুলতান বাব্বক ১৪৭৪ খুঃ অঃ পর্য্যন্ত 
নির্ষিরোধে রাজ্যশাসন করিয়া গতান্্র হইলে তাহার গ্োষ্ঠ পুক্ত 
যুগ্নফ শাহ রাজা হন। রাজাসনে আসান হইয়াই তিনি ন্যায়» 
বিচারের সুব্যবস্থা করেন এবং রাজবিধির সংস্কার করিয়া যান। 
কাজী ও মুফতীগণ তাঁহার নিকট বিচারে পরাস্ত হইতেন। 

৮৮৭ হিজিরায় অপুত্রক যুস্ গতান্থু হইচে মুপলমান 
ওমরাহগণ রাজবংশার সেকন্দর শাহ্‌ নামক একজন ব্যক্তিকে 
সিংহাসনে অধিষ্িত করিলেন; কিন্ধ সেকন্দর রাজকাধ্য পরি- 
চালনে অক্ষম দেখিয়া তাহারা ছুইমাস পরে তাহাকে রাজাচ্যুত 
করিয়া তদীয় খুল্লতাত ফতেশাহকে (সিংহাসন অপণ করেন। 

সুলতান ফতেশাহ বিগ্যা্দি নানা সদ্‌গুণে ভূষিত ছিলেন । 
তিনি (সংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া দেখলেন, হাবসী ও খোজাগণ 
পুর্ব হইতেই রাজসরঞ্চারে আধিপত্য বিগার কাবিয়াছে। 
তাহাদের অত্যাচারে 'ণরীহ বঙ্গায় গ্রজাবগের ওষ্ঠাগতগ্রাণ। 
তিন ইহার প্রতিবিধান জন্ত কএকজনকে উপযুক্ত শাস্ত দিয় 
তাহাদের মধ্যাদার হ্রাস করিয়া দিলেন। ইহাতে তাহারা 
সুলতানের পরম শত্রু হইয়৷ দাড়াইল। তাহারা রাএপুপ-রক্ষী 
“্পাইক”দিগকে এ্রলোভিত করিয়া একদিন গভীর নিশীথে 
রাজান্তঃপুর মধ্যে স্থলতান ফতেশাহকে বধ করিল। 

রাজসরকারের প্রথামত স্থলতান প্রভাতে রাজসভাতলে 
উপস্থিত হইতেছেন ন৷ দেখিয়া সভাস্থ সকলেই উতৎ্কষ্টিত হইয়া 





পড়িয়াছেন, এমন সময়ে সাধারণের বিশ্বন্ সম়ৎপাদন করিয়া] 
খোজা-সর্দার বারিক রাজপরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া সিংহাসনে 
সমাসীন হইলেন। ঘটনাচক্রে সেই সময়ে উজীরপ্রধান খাঁ 
জাহান এবং হাবসীশ্রেষ্ঠ সেনাধ্যক্ষ মালিক আগডেল রাজধানীতে 
উপস্থিত ছিলেন না । তাহার! রাজধানী রক্ষার্থ পাইকমাত্র নিযুক্ত 
রাখিয়া সমগ্র সেনাদল লইয়া কোন হিন্দুরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা 
করিয়াছিলেন, পাইক-সর্দারও পূর্ব্ব হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া 
তুষণীস্তাব ধারণ করিয়াছিল, সুতরাং বারিকের সিংহাসন গ্রহণে 
সে কোনও আপত্তি উত্ধাপন করিল না। খোজা বারিক সুলতান 
শাহজাদ। উপাধি ধারণ করিয়! ১৪৯১ খুনে বাঙ্গালার: সিংহাসনে 


আরোহণ করিলেন । 
শাহজাদা! সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন বটে কিন্ত তাহ! 


সাধারণের অভিমত হইল না । মালিক-আগডেল স্ুলতান- 
কর্তৃক স্বপদে নিয্বোগাধিকাঁৰ সন্থেও তাহার বিরোধী হইয়া 
রাত্রিযোগে তাঁহার অন্তঃপুবে প্রবেশপূর্বক সহযোগী যুগ্রি খার 
সাহাযো তীহাকে নিহত করিলেন এবং সাধারণের অভিপ্রায়ানু- 
সারে উক্ত বর্ষে সৈফ. উদ্দীন ফিরোজশাহ হাবসী নাম ধারণ 
করিয়। বাঙ্গালার মসনদে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি যেরূপ 
ঘীর ছিলেন, তদনুরূপ দয়াও তীহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। 
হার উদারতা সম্বন্ধে এইরূপ একটী কিংবদন্তী আছে,_- 
একসময়ে তিনি দরিদ্রদিগকে ১ লক্ষ মুদ্রা ভিক্ষাদানার্থ মন্ত্রীর 
প্রতি আদেশ করেন। মন্ত্রির মনে ভাবিলেন, “লক্ষ টাকা 
নিতান্ত কম নয়। সুলতান বোধ হয়, লক্ষ টাকার পরিমাণ না 
জানিয়াই এত অধিক অর্থ বিতরণের আদেশ করিয়াছেন । 
সুতরাং এই অর্থ তাহাকে চক্ষে না দেখাইয়া বিতরণ করা 
হইবে না; এই যুক্তি করিয়া তিনি লক্ষ পরিমাণ রৌপামুদ্রা 
স্থলতাঁনের যাইবার পথের ধারে রাথিয়া দিলেন। ম্থলতান 
ভাহাতে লক্ষ্য করিয়! বলিলেন, এ মুদ্রা কিসের ? উজীরপ্রবর 
তাহা ভিক্ষার্থ দেয় বলিয়া অভিবাদন করিলেন । তাহাতে 
স্বলতাঁন বলিয়াছিলেন, “এই সামান্য মুদ্রা কয়জনকে দিবে। 
ইহার দ্বিগুণ পরিমাণ বিতরণ করিয়া দাও।” 

ফিরোজ শাহ গৌড়নগরে একটা সুবৃহৎ মসজিদ, মিনার ও 
দস্তা বাধা পুষ্করিণী নির্শাণ করিয়া যান। ও কীন্তিগুলি আজিও 
সাধারণের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । 

প্রায় ৩ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া ১৪৯৪ খৃষ্ঠানে ফিরোজ 
শাভ ভবলীলা! সম্বরণ করিলে ওমরাহগণ তাহার জোষ্টপূত্র নাসির 
উদ্দীন মাক্মদ শাহকে * রাজা করেন; কিন্ত প্ররুতপক্ষে হাবসী- 


স্পপপীপ  ইস্প প”?সশসপর সস্পরররর 


* হাদি মহম্মদ কাল্দাহারীকৃত উতিহাসে লিখিত আছে মান্গগগ শাহ 
হাবীঙ্গা তীয় ছিলেন না, তিনি পূর্যববার্ণত সুলতান ফঙেশাহের পুত্র। “তাহার 
মাত মেন(পতি মালিক জাণ্ডেলের পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করেন। 


জাতীয় উজীর ং হাবেশ ধাই র রাজ্যের চান কর্তা ছিলেন। 


মন্ত্রিবরের অপ্রিয় আচরণে বিরক্ত ও উত্যক্ত হইয়া অপরাপর ' 
হাবসীগণ ঈর্ধান্থিত হইয়া তাহার বিনাশের চেষ্টা পান। সেই 
সময়ে সিদ্দি বর দ্েওয়ানে অত্যাচারী উজীরকে নিহত করিয়া 
স্বলতানের বন্ধনদশা মুক্ত করিয়! দেন । মাক্ষ'দ শাহের রূ[জ্যকাল 
একবৎসর অতিক্রম করিতে না করিতে উক্ত সিদ্দি ব্দর সুল- 
তানকে গোপনে বধ করিয় বঙ্গসিংহাসন অধিকার করেন। 

সি্দি বদর দেওয়ানে ১৪৯৫ থুষ্টান্ধে বাঙ্গালার অধীশ্বর হইয়া 
মুজঃফর শাহ নাম গ্রহণ করিলেন। এরূপ অত্যাচারী ও 
যথেচ্ছাচারী রাজা কখনও বঙ্গসিংহাসনে উপবেশন করেন নাই। 
তিনি প্রথমে তুর্কজ।তীয় ওমরাহগণের নিধনসাধন করিয়া স্বীম 
বিজাতীয় জালা নির্বাপত করেন । তদনস্তর তিনি হিন্দুসামস্ত- 
রাজ ও জমিদারদিগকে নির্জিত, নিহত ও বিধ্বস্ত করিয়া তীহা- 
দের যথাঁসর্ধস্ব লুণ্ঠন করিলেন। ইহাতেও তাহার কলুষময় 
জীবনের বিজাতীয় তৃষ্ণার বিলয় হয় নাই। তিনি সকল প্রকাব 
অত্যাচারেই স্বীয় প্রজাবর্গকে উত্তযস্ত করিয়াছিলেন । অবশেষে 
তাহার প্রধানমন্ত্রী মক্কবাসী সৈয়দ স্ুসেন সরিফ মুসলমান ও 
হিন্দু সর্দারবৃন্দে মিলিত হইয়া ১৪৯৭-৮ থুষ্টাবে রাজধানীতে সুল- 
তানকে অবরোধ করেন। এই সময়ে স্থলতানের অধীনে 
৫ হাজার হাবসী এবং ২৫ হাজার পাঠান ও বঙ্গীয় সেন! ছিল। 
৪ মাস গৌড়নগরে অবরন্ধ থাকিয়া! স্থলতান মনে করিলেন যে, 
এই বৃহতী বাহিনী লইয় তিনি অনায়াসেই বিদ্রোহিদ্লকে 
বিপর্ধ্যস্ত করিতে পারিবেন । এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া তিনি 
হর্গপ্রাকার এতিক্রমপুর্বক গৌড়নগর-সম্মুথস্থ সুবৃহত ময়দানে 
ুদ্ধার্থ অবতীর্ণ হইলেন । ঘোরতর যুদ্ধের পর সুলতান রণক্ষেত্রে 
প্রাণ বিসর্জন করিলেন ( ১৪৯৮ খুঃ)। তাহার সঙ্গে গৌড়- 
প্রাঙ্গণে ২৩ হাঁজাঁর সেনা প্রাণ দ্ষাছিলেন। কথিত আছে, 
বিদ্রোহিদলের নেতৃবর্গ বন্দীভাবে সুলতান মুজংফর শাহের সন্ুথে 
আনীত হুইলে তিনি স্বহন্তে তাহাদের শিরশ্ছেদ করিতেন । 
নিজাম্‌ উদ্দীন বলেন,মন্ত্িগ্রধান সৈয়দ হুসেন পাইকদিগের সহিত 
ষড়যন্ত্র করিয়া রাত্রিতে শষ্যাগৃহে তাহাকে নিহত করেন। 

বিগত সার্দৈক শতার্ধ কালের মুসলমান ইতিহাস আলোচনা 
করিলে বেশ বুঝা যাঁয় যে, ধর্বরক্ষাকিল্পে হিন্দুগণ এক সময়ে 
যেরূপ নির্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন, অন্য সময়ে আবার তাহারা 
সহদয় মুসলমান নরপতিবর্গের করুণায় শ্বধর্মপালনে সেইরূগই 
সামর্থ্যবান্‌ হইয়াছিলেন। ছুঃখেয় পর নুখোদয়, অত্যাচারের ও 
অনাদরের পর সমাদর যেমন হর্ধজনরু, মুসলমান রাজন্তগণের এই 
বিজাতীয় বিদ্বেষের পর হিন্দুসমাজের প্রতি সকরুণ কৃপাকটাঙ্ষ- 
পাত সেইরূপ হৃদয়ানন্দকর হইয়াছিল। ইহার উপর মুসলমান 


বঙ্গদেশ (১৩শ ও ১৪শ শতাবে অবস্থা); 8৩৭ ] বঙ্গদেশ (খঃ ১৪শ শতাব্দে অবস্থা ) 


সর্[রগণের পরম্পর বিদ্বেষ ও বাঙ্গালার মস্নদ-লাভের আকাজ্জা 
স্পরস্পরের জাতীয়তাঁকে শক্রতায় পরিণত করিয়াছিল। স্থুলতাঁন- 
গণের গুগহত্যাই সেই বৈজাত্য পরিণতির মুখ্য কারণ। পঙ্ষা- 
স্বরে উপরোক্ত মুসলমান সর্দীরগণ ব! তদধীন সেনাবৃন্দ যুদ্ধবিষ্ঠা- 
বিশারদ ও অর্থগৃ্, ছিলেন। তাহার! নিরীহ ধর্্তীরু বলম্যাসীর 
অর্থ-পোষণ করিয়া, অথবা কৌশলপূর্ববক তাহাদের ভূসম্পত্তি 
প্রনৃতি বাজেয়াপ্ত করিয়া আপনাদের উদর পূর্ণ করিতেছিলেন ; 
কিন্ত অর্থহানিনিবন্ধন উপস্থিত দরিদ্রতা হিন্দুর অঙ্গতৃষণ হইলেও 
জাতীয় চিরন্তন গৌরব বিদ্যাভৃষণ হিন্ুদিগকে পরিত্যাগ করে 
নাই; নবদ্ধীপের তাৎকালিক বিষ্কা-গৌরব জগতে অবিদিত ছিল 
না। সেই বিগ্াাৰলে হিন্দুগণ মুসলমান স্ুলতানগণের পরামর্শ- 
দন্ত বা মন্ত্রী হইতেন। সেই মেশীমিশিতে হিন্দু ও মুসলমান 
মাজে অনেক সাময়িক বিপ্লব সমুপস্থিত হইয়াছিল। 
প্রায় খুষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাবের পূর্বে মুসলমান আধিপত্য 
বিভৃত হইলেও সে সময় বস্ততঃ পক্ষে পূর্বববঙ্গে হিন্দু সমা- 
জেব উপর ব্রী্ষণগণের অসাধারণ কর্থৃত্ব ছিল। পূর্বেই 
বলিয়াছি, রাঁীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণ বঙ্গের সুবিস্তৃত শাস্ত সমাজের 
মনগুকপদে অধিষিত হইয়াছিলেন, তীহাদের হস্তে সমাজের 
নেতত্ব ও ধঙ্মনৈতিক কর্তৃত্ব ছিল। ম্ৃতরাং এরূপ ব্রাঙ্মণকে 
চন্তগত কবিতে পারিলে রাঁজযশাসনের অনেকটা স্বিধা হইতে 
পারে, তাহা মুসলমান রাঁজপুরুষগণ বিলক্ষণ বুঝিতেন, কিন্ত 
সাধাবণতঃ পশ্চিমাগত মুসলমানগণ বাঙ্গালীদিগকে ঘোঁর শত্রু 
মনে করিতেন, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সস্ভাব ও প্রীতি স্থাপনের 
পক্ষে এ কারণে প্রথমতঃ যথেষ্ট অসুবিধা ঘটিয়াছিল। যতদিন 
দির্লীশ্বরের অধীনে মুসলমান নবাবগণ বঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন 
প্রদেশ শাসন করিতে ছিলেন, ততদিন হিন্দু ও মুসলমান মধ্যে 
পনম্পরে গ্লীতি ও সহানুভূতি জন্মিতে পারে নাই, কিন্তু যখন 
বঙ্গে মুমলমান শাসনকর্তারা দিল্লীশ্বরের প্রভাব অগ্রাহা করিয়া 
্বাদীন হইবাঁর চেষ্টা করিতে ছিলেন, তখন হইতেই বঙ্গ- 
বাসীর সাহায্য আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। ৭৩৯ হিজিরা সনে 
( ১৩৪৮ খৃষ্টাব্দে) হিন্দু-মুদলমানের মিলন হইল। এই বর্ষে 
ফথর্‌ উদ্দীন্‌ মুজঃফর মুবারক শাহ দির্লীশ্বরকে অমান্ত এবং 
পূর্ববঙ্গের প্রধান প্রধান হিন্দু জমিদার-দাহায্যে স্বর্ণগ্রাম 
অধিকার করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। তাহার অব্যবহিত 
পরেই লক্ষণাবতীতে শাম্স্‌ উদ্দীনের প্রাধান্য, বহুসংখ্যক বাঙ্গালী- 
কর্তৃক জলপথে ফথর্‌ উদ্দীন্‌কে আক্রমণপূর্ববক ন্ুবর্গ্রাম অধিকার, 
শামস্‌ উদ্দীন ইল্যান কে শাসনোদেশে সম্রাট ফিরোজ শাহের বঙ্গে 
আগমন প্রভৃতি ঘটনাপ্রসঙ্গে হিন্ন-মুলমানের মেশামিশির 
যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 
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মুবারক ধাহাদের আন্ুকুল্যে স্বাধীন হইলেন, তাহাদিগকে 
উপযুক্ত খেলাত ও জায়শীর দিয়া সম্মানিত করেন, কিন্তু এ 
সন্ভাব স্থায়ী হয় নাই। তিনি স্বজাতীয় ওমরাহগণের পরামর্শে 
অল্প দিন পরেই হিন্দু সামস্তবর্গকে অবস্তা করিতে লাগিলেন । 
সেই কারণে অতান্প কাল মধ্যেই তাহার অপঃপাতের সুত্রপাত 
হইল। াহারই অভ্যাদয়কালে পশ্চিম বঙ্গে শাম্চ্‌ উদ্দীন 
ইল্যাদ্‌ তাহারই নীতির অনুসরণ করিয়! হিন্দু জগিদ[রগণেব 
সাহায্যে আপনার সৌভাগ্যপথ প্রশস্ত করিবার অবসর খুঁজিতে 
ছিলেন। মুবারকের হিন্দু বিদ্বেষেব পরিচয় পাইবা মাত্র তিনি 
স্বদল বলে বাঙ্গালী নৌসেনাগণের সাহায্যে মুবারকৃকে আক্রমণ 
ও সুবর্ণগ্রীম দখল করিয়া লইলেন। তৎপুর্বেই দিল্লীর সম্রাট 
ফিরোজ শাহ গিয়াস্উদ্দীন্কে দমন করিবার জন্য সসৈন্তে 
রাঢ়দেশে আগমন করেন। এ সময় পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু- 
জমিদারবর্গ অনেকেই ফিরোজ শাহের পক্ষ অবলম্বন করেন, 
ও দিকে পূর্ব বঙ্গের অনেক সন্থান্ত হিন্দু জমিদারবর্গ ও পুর্ব 
বঙ্গের বাঙ্গালীবীরগণ ইলিয়াসের পক্ষ হইয়া সম্াটের বিকদ্ধে 
রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইালেন। দিল্লীশ্বারের সহিত যখন বঙ্গাধিপের 
ঘোবতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন সহদেব নামে এক জন বাঙ্গালী 
বীর বঙ্গািপের সেনাপতি হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, 
তিনি এক লক্ষ ৮০ হাঁজার বাঙ্গালীর সহিত রণক্ষেত্রে জীবন 
বিসর্জন করেন । বাঙ্গালী বীরগণের ভীষণ পরিণাম দর্শন করিয়া 
শাম্সুদ্দীন্‌ দিল্লীশ্বরেব সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন) পশ্চিম 
বঙ্গ হইতে শামূনুদ্দীন্‌ যখন পূর্বব বঙ্গে আসিলেন, সে সময় বহু. 
জমিদাঁর তাহার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন, তিনিও ফখর্‌ উদ্দীন্‌ 
মুবারকের ন্তায় তাহার পঞ্ষীয় হিন্দুবীরগণকে উপাদানে 
সম্মানিত করিয়াছিলেন । রাটীয় ব্রাহ্মণদ্িগের গ্রধান কুলগ্রন্থ 
ধরবানন্দের মহাবংশ হইতে জানিতে পারি, উট্টবংশাবতংশ 
কুলীনপ্রবর গ্ভাকরপৌত্র মহাঁধনী মনোহরের পুত্র হর্যোধন 
“বঙ্গভূষণ” উপাধি এবং মুবারাকের পক্ষীয় হিন্দ জমিদার- 
বর্দকে পরান্ত করায় পৃতিতৃগবংশীয় প্রসিষ্ধ কুলীণ চক্রপাণি 
দরাজজয়ী” উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, এইরূপ অন্য জাতীয় 
বীরগণও উপাধি পাইয়াছিলেন। 

দি্ীশ্বর ফিরোজ শাহ ধাহাদের নিকট সাহায্য পাইয়া- 
ছিলেন, তাহাদের মধ্যে সাগরদীয়ার মহাধনী ও কবিকন্কণ 
উপাধিধারী উদয়ন এবং তাহার মুরারি, মাধব প্রভৃতি সপ্ত বীর- 
পুত্রের নাম উল্লেখযোগ্য । দিল্ীস্বর প্রত্যাগমন কালে রাটীয় 
বীরদিগকেও উপযুক্ত মর্ধ্যাদাদানে সম্মানিত করিয়াছিলেন, 
তন্সধ্যে রাটীয় কুলীনপ্রৰর সুদশনপুত্র বিকর্তন ট্ট প্রাজা” 
উপাধি এবং মনোহর বঙ্গভূষশের পোত্র শ্রীরাম “থান” উপাধি 
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লান্ত করিয়াছিলেন, চতাো আরও অনেকে সন্মানিত হইয়া- 
ছিলেন। রাড়ীয় অপেক্ষা বারেন্দ্রদিগের সহিতই অধিক পরি- 
মাণে মুললমান রাজসংশ্রব ঘটিয়্াছিল 7 তাহারা গৌড়াধিপের 
অতি নিকটেই বাস করিতেন ; মুসলমান রাজসভায় তাহাদের 
সর্বদাই গতিবিধি ছিল, এ কা ণ তাহাদের মধ্যে অনেকেই 
মুসলমান রাঙ্গার্দিগের নিকট উচ্চ পদ লাভ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য 
রাটটীশ্রেণী অপেক্ষায় বারেন্তশ্রেণী বেণী বিষয়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন 
এবং মুসলমান রাজসরকারে তাহাদের প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল, তাহারই ফলে থুষ্রীয় ১৪শ শতাব্দীর শেষ ভাগে 
ভাতুড়িয়ার হিন্দু জমিদার রাজা গণেশ মুসলমান অধিপতির 
সর্বময় কর্তা হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই গণেশই বারেন্মন্ত্ 
নরসিংহ নাড়িয়ালের পরামর্শে মুসলমান নৃপতিকে বিনাশ 
করিয়া সমস্ত গৌড়ের অধীগ্গর হইয়াছিলেন, তিনি হিন্দুধর্ম ও 
হিন্দুরাজ্য বিস্তার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেও তাহার 
চাল চলন ও আদব কাদায় যথেষ্ট মুসলমানী প্রভাব সংক্রমিত 
হঈয়াছিল। তিনি এক জন প্ররুত হিন্দু হইলেও তাহার 
রাজত্বকালে যে সকল মুদ্রা প্রচলিত হয়, তাহাতে “্বয়াজিদ্‌ 
শাহ” এই মুসলমানী নাম অঙ্কিত দেখা যায়। তিনিও যে 
মুসলমান নৃপতিগণের অন্থকরণে বাদশাহী নাম গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন, তাহা তাহার প্রচলিত মুদ্রা হইতেই প্রমাণিত 
হইতেছে। 

রাটীয় ত্রান্গণপ্রবর 'সমরকোষের স্প্রসিদ্ধ টীকাকার বৃহ- 
ম্পতি গণেশবংশীয় মুসলমান অধিপতির নিকট দ্রায়মুকুট” 
উপ।ধি এবং তাহার প্রিয়পুত্র কবীন্তর শ্রীরাম “বিশ্বাস” উপাধি 
লাভ করেন। 

যাহা হউক, এই সময় ও পরবস্তীকালের ইতিহাস আলোচন৷ 
করিলে বেশ বুঝ! যাঁয় যে, হিন্দু ও মুসলমান ক্রমেই ঘনিষ্ঠতা 
সুত্রে আবন্ধ হইতেছিল, মুদলমান নরপতিগণ হিন্দুর প্রতি 
অভক্তি বা অবহেলা প্রদর্শন করিতেন না! । তাহারা হিন্দু 
সমালরকে আয়ত্তাধীনে আনিবার জন্য সমাজনেতা ব্রাহ্মণগণকে 
হস্তগত করিতে সচেষ্ট ছিলেন। তাহারা বাঙ্গালায় স্থায়ি- 
প্রভাব বিস্তারোদদেশেই মান্ত, গণ্য ও বিচক্ষণ বাঙ্গালীদিগকে 
রাজকীয় উচ্চপদ্দে নিয়োগ করিতেন ৷ রাজসংঅব ক্রমশঃই বিষম 
হইতে বিষময় হইয়া দীড়াইল। মুসলমান দরবারে নিরন্তর 
গতিবিধি নিবন্ধন ব্রাহ্মণেরাও মুসলমানী আদবকায়দা, চাল- 
চলন বা রীতি-নীতি অভ্যাস করিতে বাধ্য হইলেন। ক্রমে 
এই সংক্রামক ব্যাধিতে অনেক নিষ্ঠাবান ব্রান্মণসস্তানও জাক্রান্ত 
হইয়াছিলেন। 

হিনু-মুসলমানের এই মেশীমিশির ফলে রাজ] গণেশ কর্তৃক 








গোদেসবরের বিনাশ সাধিত হইয়াছিল। * উভয় দলের 


বিশেষ ঘনিষ্টতা প্রযুক্তই রাজা গণেশের পুর মুদলমানের উষ্টি 
তাঘল গ্রহণে ও নিতান্ত সংঅবদোষে পড়িয়া ইস্লামধর্থে দীক্ষিত 
হইতে বাধ্য হন। গণেশবংশধরগণ ইস্লামধর্পে দীক্ষিত 
হইলেও হিন্দুসমাজ ততকালে জাতীয় শক্তি হারায় নাই। 
গণেশবংশের গৌরবরবি অন্তমিত হইলে ১৪৪৪ হুইতে ১৪৭, 
খৃষটাব পর্যন্ত বাঙ্গালার মসনদে উচ্চবংশীয় মুসলমানগণের আধি- 
পত্য বিস্তৃত হয় এবং বাঙ্গালায় বিধন্ীর অত্যাচার আোত: 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে । 

এই অত্যাচারের দিনেও নসির শাহ, বার্ব্ক শাহ, যু 
শাহ, দেকদর শাহ ও ফতেশাহ মামধেয় কয়জন ধর্নিঠ 
ুলতান শীস্তিময় শাসন-পদ্ধতির ব্যবস্থা ফরেন। বার্বকশাহ 
রাজ্যশাসনের ন্থবিধার্থ হাবসী ও খোজাদিগকে সেনাবিভাগে 
এবং যোগ্যতান্থসারে অন্থান্ রাজকর্থে নিয়োগ করিয়! যে 
বিষময় বীজ বপন করিয়া যান, তাহাই অস্কুরিত হইয়। কালে 
হিন্দুসমাজের সর্বনাশ সাধন করে। মুসলমান রাজপুরুষগণ 
্রাহ্মণর্দিগকে মুসলমান করিবার অভিগ্রায়ে অতি জঘন্তরূপে 
নির্যাতন আরম্ভ করেন। উপর্ধ্,পরি অত্যাচারে অনেক হি 
বংশ মুনলমানদোষসংগ্লিষ্ট হয়। বহুসংখাক ত্রান্ষণ কুল, জাতি ও 
মানের ভয়ে বঙ্গদেশ ছাড়িয়। ভিন্নদেশে পলাইয়া যান। অনেকে 
মানসন্ত্রমরক্ষা করিতে না পারিয়৷ মুসলমানত্রোতে জাতিঝুল 
বিসর্জন দিয়াছিলেন। এই পাঠান-শাসনকালে হিন্দুসমাজের 
বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ কুলীনসমাজেরও ততৎকালে যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা সমুৎ- 
পাদিত এবং তাহা হইতেই এদেশে অনেক সামাজিক পরিবর্তন 
প্রবপ্তিত হইয়াছিল। 

১৪৭৪ থুষ্টাব্ধে বার্বধক শাহের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র যুন্ফ, 
শাহ গৌড়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন । তাহার ন্তায়পরতা ও 
দয়াদাক্ষিণ্যগুণে হিন্দু-প্রজা শাস্তির মুখ দেখিতে পাইল। 
১৪০২ শকে অর্থাৎ ১৪৮* খুষ্টান্ধে দেবীবর ঘটক, রার্টায 
কুলীন ত্রান্গণসমাজের সংস্কার সাধন করিয়! মেলনিয়ম প্রচারিত 
করিলেন। 

এই ঘটনার কিছুকাল পূর্বে বারেন্্র কুলশাস্তরবিশারদ উদয়না- 
চার্ধ্য ভাছুড়ী বারেন্ত্র কুলীনসমাজকে আটটী পটিতে বিভক্ত 
করেন। এদিকে দক্ষিণ-বজে দেবীবরের সমকালবত্তী পুরন্দর বন 


দক্ষিণরাটীয় কায়স্থসমাজে পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে সমান পর্যায়ে 
চ651558)/585750848282558 


* ঈশাননাগরকৃত অধৈতপ্রকাশে লিখিত আছে যে, অদ্বৈতাচাধোর 
পিতামহ নৃসিংহ বা নরসিংহ নাড়িগাগ সিষধজোজিয ও জার ওঝার মন্তান। 
“যাহার মস্ত্রণ। বলে ভ্ীগণেশ রাজ! । 
গৌঁড়ের ঘাদশাহ মারি গৌড়ের হইল রাজা।" ( অৈতএরকাশ) 





বঙ্গদেশ (রঃ ১৫শ শতাবে অবস্থা! ) 





স্বীপেও রাজা পরমানন্দ রায় বঙ্গজ কায়ন্থদিগের সামাজিক কুলাচার 
সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম অবধারণ করিয়া যান। ইহারই কিছু পরে 
নবহ্বীপধামে প্রেম ও শাস্তির পুর্ণ ৃষ্তি প্রীচৈতন্ত মহাপ্রভু আবি- 
ভূত হইয়া বৈষ্ণবধর্ প্রচার করেন। হিন্দুসমাজ তখন হরিনামের 
প্রভাবে মাতোয়ারা হইয়! মগরে নগরে হরিনাম কীর্তন করিয়া 
শাস্তি ও প্রেমের গীবুষধারা টালিয়৷ দিয়াছিল। যুস্থুফ শাহের 
পূর্ববর্তী স্ুলতানগণের অধিকারকালে রাজকর্মচারিগণের 
অত্যাচার এবং তৎ্সাময়িক শাস্তিভাব জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে 
বিবৃত আছে। 

তৎপুর্ব্বে হাবসীবংশীয় শেষ সুলতান মুজঃফর শাহের শাসন- 
কালে মুসলমানের অত্যাচার চরমসীমায় উঠিয়াছিল। সম্ভবতঃ 
এই অমানুষিক অত্যাচারের প্রারস্ত দর্শন করিয়াই নবহীপের 
মনীধিমণ্ডলী নবদ্বীপ ছাড়িয়া নান! স্থানে পলায়ন করেন । 
প্রধান মৈয়ায়িক বান্থদেব সার্ধভৌম এই সময়ে সপরিবারে 
উৎকল যাত্রা করেন ।* ূ 

বলিতে কি, খুষ্টীয় ১৫শ শতাব্ধের শেষভাগে বিগ্যাচষ্চা ও 
গঙ্গাবাস উপলক্ষে নানা গোত্রীয় বৈদিক ব্রাঙ্গণ আসিয়৷ নবর্ধীপে 
বাদ করিতে থাকেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ 
মিশ্বও সেই সময়ে শ্রীহট্ট হইতে নবদ্বীপে আসিয়া নীলাম্বর 
মিশের কন্ঠা শচী দেবীকে বিবাহ করিয়া নবদ্বীপবাসী হন। 

শ্রীচৈতন্তাদেৰ নবধ্ধীপধামে বিষ্ভা, বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রাখত্য 
দেখাইয়। ভারতবাসীকে মোহিত করেন। ভক্তের নিকট তিনি 
অলৌকিক শক্তিপ্রভব মহাপুরুষরূপে প্রকট হইয়াছিলেন। 
শ্রীধর, গদাধর ও ঈশ্বরপুরী এবং শ্রীপাদ অদ্বৈতাচাধ্য প্রভু তাহার 
ধর্মকেত্রের সহায় ছিলেন। ঈশ্বরপুরীর ভক্কিমাথা মুখখানি 
দেখিলে মহাপ্রহ পাগলের ন্যায় ব্যাকুল হইয়৷ পড়িতেন। 

এ হেন মহাপ্রস্থুর সহপাঠীরূপে নবদ্বীপধামে আবিভূ্ত হইয়া 
ও সেইরূপ জ্ঞানবত্তার পরিচয় দিয়া রুনাথ শিরোমণি গ্ঠায়শাস্তে 


অদ্িতীয় প্রতিভা বিকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই সময়েই স্থৃতি- |. 


নিবন্ধকার স্মার্তপ্রবর রঘুনন্দন আবিভূতি হইয়াছিলেন। এই 
সময়ে নবদ্বীপধামে কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, কাশীনাথ বিস্ভানিবাস, 
ও তৎপুত্র বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন 


* "অতঃপর নবন্থীপে হইল রাজতয়। 
ত্রঙ্গণ ধরিয়! রাজ! জাতি প্রাপ লয়। 
বিশারদমৃত সার্ধধতৌম ভট্টাচার্য্য । 
স্ববংশে উৎকলে গেল! ছাড়ি নিজ রাজ্য ॥ 
তার জাতা বিদ্যাধাচম্পতি গৌড়বাসী। 
বিশারদ নিবাস করিল বধারাণসী ॥" (জয়ামন্গকৃত চৈ' অ+) 


[৪৩৯ '] বঙ্গদেশ (ঃ ১৫শ শতাবে অবস্থা ) 





০৯5 ০ শা জাপা পপ 


পণ্ডিতমণ্ডলী অস্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালার মুখোক্ধধল করিয়া 
গিয়াছেন। সুখের বিষয় মুসলমানের কঠোর শীসন ও 
অত্যাচার মহাপ্রভুর প্রেম প্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছিল। 
[ নবধ্ধীপ ও চৈতন্যচন্ত্র দেখ। ] 
খ্রুচেতনত মহাপ্রতু ১৫৯ খৃষ্টান্বে কেশব তারতীর নিকট 
ঞরদীক্ষা ও প্রীকৃষ্$-চৈতন্য নামগ্রহণপূর্ববক গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া 
প্রব্রজ্যাত্রত অবলম্বন করেন। মলিনপ্রভ বৈষ্ণবধর্শের পুন- 
রুদ্দীপন ও জনগমাজে তাহার প্রচার, তাহার জীবনের মূল লক্ষ্য 
ছিল। তাহার পার্ধদ ও ভক্ত পণ্ডিতমগ্ডলীর মধ্যে অনেকেই 
স্থকবি ছিলেন। তাহার! মহাপ্রভুর লীলা-বর্ণনপ্রসঙ্গে অনেক 
তত্বকথার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং স্বীকার করিতে 
হইতেছে যে, স্বাধীন পাঠান নরপতিগণের রাওখকালে বাঙ্গালার 
সাহিত্য, দর্শন ও ধর্শশান্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। 
হিন্দুগণ ধার্শিকপ্রবর সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের 
রাজ্যকালে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিয়া নিশ্চিন্ত মনে পরমার্থ চিন্তা 
করিবার অবসর পাইয়। ছিলেন। তংপূর্বে ব্রাঙ্গণবংণে 
সুপ্রসিদ্ধ কবি বিষ্তাপতি, চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাদ এবং কায়স্থ- 
বংশে গুণরাজ খান্‌ গ্রাদুভূতি হন। উক্ত কবিগণ ব্যতীত 
অপর সকল পদকর্তাই শ্রীচৈতন্য মহীপ্রহুর সমসাময়িক, 
অথবা তাহার পরবর্তী । পদকল্পতরু, রসমঞ্জরী, গীতচিস্তামণি, 
পদক্ল্পলতিকা প্রভৃতি সংগ্রহ পুস্তকে যে সকল পদবর্তী- 
দিগের নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মুসলমানতত্ত অকবর 
আলী, কমরালী, নাসির, মাক্গ,দ, ফকির, হবীব, ফ'তন্‌, সাল 
বেগ, শেখ জালাল, শেখ ভিক্‌, শেখ লাল ও সৈয়দ মূর্ভাজার 
নাম উল্লেখযোগ্য । এতত্তিনন জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, বলরাম 
দাস, কৃষ্ণদাস কবিরা এবং রামী, রসময়ী, মাধবী দাসী গ্রত্ৃতি 
সামগ্সিক বহু পুরুষ ও স্ত্রীকবিগণ তৎকাণে প্রা্ভূতি হইয়া 
বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীসম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। 
[বাঙ্গাল ভাষা শবে বিশ্ুত বিবরণ দ্রষ্টব্য | ] 
এককথায় বলিতে কি, খ্ষ্টীয় ১৫শ শতাবের মধ্য 
হইতে ১৬শ শতার্জের প্রারস্তকাল পর্্যস্ত মুনলমান-শাসনে 
বাঙ্গালায় কি ধর্ম, কি সাহিত্য, কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি 
সকল বিষয়েই একটা অলৌকিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। 
উদনয়নাচার্য্য, দেবীবর, পুরন্দর বস্থ ও পরমানন্দ রায় সমাজবিধি 
সংস্কার করেন। ১৫০৯ হইতে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে অন্তর্ধান কাল 
পরাস্ত শ্রীচৈতন্য দেব মুলমান অত্যাচারে বিলীনপ্রায় হিনদুধর্শের 
গুনঃপ্রতিষ্ঠার অন্য ভক্তিগ্রধান বৈষ্ণবধর্শের পুনরুখান ও 
্ীবৃদ্ধি সাধন করেন। শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্যয ও নিত্যানন্দ প্রভু 
মহাপ্রভুর সহযোগিরূপে বৈষ্বসমাজে বিশেষ সন্মানভাজন 


বঙ্গদেশ (খ্ঃ ১৬শ শতাঁব্দ ) 


সস 


ভন। শ্ত্রী্প ও সনাতন বৈষ্ণবাচার্ধ্যগণের অগ্রণী ছিলেন । 
এতদ্যাতীত বেহ্কটভট্ট্ের পুর গোপালভট্র, মাধবমিশ্রের পুত্র 
গদাধর (১৪৮৬--১৫১৪ খুঃ), সপ্গ্রামবাসী কোটাপতি গোবর্ধন 
দাসের পুত্র রঘুনাথ দাস (১৪৯৮ খুঃ জন্ম ), এবং শিবানন্দ 
সেনের পুত্র কবিকর্ণপুর প্রভৃতি বৈষ্ণবাচাম্যগণ মহাপ্রভুর 
পার্খচর বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। 

যে সকল বৈষ্ণবভক্ত পণ্ডিতমগ্লীর উদ্যোগে বাঙ্গালা 
৪ সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতি সংঘটিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে রূপ, 
ননাতন, জীবগোস্বামী, গোপাল ভট্ট, ম্মার্ত রঘুনন্দন ও রঘুনাথ 
শিরোমণি প্রভৃতি মহাঁজনগণের নাম প্রথম উল্লেখযোগ্য। চিন্তা- 
মণি-দীধিতি প্রণেতা রঘুনাথ শিরোমণি অসাধারণ বিচারশক্তির 
পরিচয় দিয়া নবদ্ধীপে স্তায়শাস্ত্রের প্রীধান্ত স্থাপন করেন। ন্মার্ত 
বঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতব্বের ব্যবস্থানুদারে আজিও বাঙ্গালার 
ধর্মকর্দ চলিতেছে । এই সময়ে বারাণসীধামে বারন" 
বংশীয় পণ্ডিতপ্রবর কুল্ল,কভট মন্সংহিতার টাকা প্রণয়ন 
করিয়! পণ্ডিত-সমাজে স্থৃতিশান্ত্রের সমাদর বদ্ধিত করিয়াছিলেন। 
বূপগোস্বামিকৃত ভক্তিরসামৃতসিদ্ু, দীনকেলিকৌমুদী প্রহ্থতি 
গ্রন্থ এবং সনাতন-বিরচিত হরিভক্তিবিলাসটাকা ও বৈষণব- 
তোষিণী নায়ী ভাগবতটাক ভক্তিরসের 'ও সংস্কতসাহিত্যের 
চূড়ান্ত নিদর্শন । 

রঘুনন্দন ও কুল্পক মে সময়ে স্থৃতিব্যবস্থার গ্রতিষ্ঠা 
এবং রূপসনাতন ও অপরাপর বৈষ্ব কবিগণ বৈষ্ণবধর্মের 
প্রাধান্তস্থাপন ও প্রচারকামনায় বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, 
তাহার কিছু পরে কঞ্চানন্দ আগমবাগীশ সমগ্র তন্ত্রের সার 
সৃঙ্থলন করিয়৷ শক্তিপূজার সুব্যবস্থা কবিলেন। 

[ বিস্থৃত বিবরণ বাঙ্গালাভাষ! শবে দ্রষ্টব্য । ] 

এই সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের সময় ধঙ্মস্বাতস্ব্য ও 
ড্রাতিগত পার্থক্যনিবন্ধন বঙ্গভূমে নিয়তই সামাজিক বাদানুবাদ 
লইয়া! বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হইত। মুসলমান নরপতি 
বা সদ্দারগণের অন্নগৃহীত ব্যক্তিই তত্কালে সমাজবাহ্‌ বলিয়া 
নিন্দিত হইতেন। 
বাঁজ্যের মহা অশান্তিকর হইত বলিয়াই মুসলমান স্ুলতানগণ 
জাঁতিবিচা,রর জন্য একটা স্বতন্ত্র 'জাতিমীলা-কাছাবী' নিধি 
করিয়া রাখেন। কুলগ্রস্থে লিখিত আছে, দেবীবরের অভ্যদয়ের 
পূর্বে দত্তখাস উপাধিধারী এক ব্যক্তি মুসলমানরাজের মন্ত্রী 
ছিজেন। তিনিই এ জাতিমাল! কাছারির প্রধান বিচারপি 
হন।* স্ঠাহার সভায় রা়ীয় ব্রাঙ্গণগণের ৫৭মঃ সমীকরণ 





পর ৯ এ 


* মুললমান বাতের গ্মবসানে এবং ইংরাজাধিকারের প্রারস্কে কাসিম |] 


বাছ|রের স্বপ্রমিদ্ধ 'বৃঞ্ণকান্ত নর্দী জাতিমাল! কাছারির সদস্য হইয়াছিলেন। 


[ ৪8৪০ 


এই সামাজিক আন্দোলন সময় সমগ্র 


ন্্‌ 
এ 


] বঙ্গদেশ ( সৈয়দবংশ ) 


হইয়াছিল। বাঙ্গালার বিভিন্ন জাতির সামাজিক ইতিহাসে 
( কুলগ্রস্থে) ইহার বিস্তৃত পরিচয় আছে। 

এই জাতিবিভ্রাটের দিনে সকলেই দেশ, কাল ও পাত্র 
বিবেচন৷ করিয়া সমাঁজসংগঠনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। ঘটক 
দেবীবর নানা দোষের একত্র সমাবেশ দেখিয়া ও রাড়ীয় কুলীন- 
সমাজে পরম্পরের বিবাহজনিত সংশ্রব লক্ষ্য করিয়৷ তাহাদের 
মধ্যে এক একটা “মেল' নির্দেশ করেন । তিনি স্বয়ং এ সময়ে 
এদোষ-নির্ণয় ও “মেলবিধি* নামে দুইখানি কুলগ্রস্থ রচনা করিয়া- 
ছিলেন। তৎপরে ১৪০৭ শকে ফ্রবানন্দমিশ্র কর্তৃক মহাবংশাবলী 
রচিত হয়। এতঘিন্ন এই সময়ে আরও কতকগুলি কারিকা 
প্রকাশিত হইয়াছিল ক 

ুষ্টীয় ১৫শ শতান্দীর এই সংস্কারযুগে, মুসলমাঁন-রাঁজত্বের 
যেরূপ রাজনৈতিক পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছিল, তাহা 
আলাউদ্দীন হুসেন শাহের রাজত্বকালের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে 
স্পষ্টই বুঝা যায়। 

আলাউদ্দীন হুসেন শাহ স্বীয় প্রতিপালক ও প্রত হাৰসী- 
বংশীয় রাঁজা মুজঃফর শাহকে নিহত করিয়া বঙ্গসিংহাসন অধিকার 
করেন । রাজসিংহাসনে সমাসীন হইয়! সৈয়দ হুসেন আলা! উদ্দীন্‌ 
সেরিফ মক্কা নাম ধারণ করেন। রিয়াজ-উস-সলাতিন-প্রণেত। 
বলেন, “গড়ের স্তস্তখোদিত লিপিতে তাহার হুসেন শাহ নাম 
বি্মান আছে। অনুমান হয়, তাহার পিতা বা তথ্বংশীয় কোন 
পূর্বপুরুষ মক্কাব সেরিফ ছিলেন। সম্ভবতঃ সেই বংশগরিমা 
দ্ঘুরণ করিয়! তিনি এ নাঁম প্রকাশ করিয়া! থাকিবেন |, 

তিনি পূর্ববন্তী সুলতানগণের স্তায় হীন-জাতীয় ছিলেন 
ন]। ইম্লামধর্প্রবর্তক হজরৎ মহম্মদের বংশে ত্তাহার 
জন্ম । আরবের মরুভূমি ত্যাগ করিয়া তিনি লৌভাগ্যান্েষণে 
বাঙ্গালায় উপনীত হন । গৌড়পতি ক্তাহ।র আভিজাত্যের পরিচয় 
পাইয়। উহাকে রাজকাধ্যে নিযুক্ত করেন। তাহার কার্্যদক্গতায় 
ও বিনয়-নআ ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া সুলতান তাহাকে রাজোব 
শ্রেষ্ঠতম উজীরপদ দান করেন। মন্ত্রিপদে অবস্থানকালে তিনি 
সকল শ্রেণীর ওমরাহ ও সামস্তদিগের প্রতি যেরূপ সদ্রয় ব্যবহার 
করিতেন এবং সকল কার্যে যেরূপ দক্ষত। দেখাইতেন, তাহাতে 
সকলেই তাহার প্রতি প্রীত ও বিমুগ্ধ হইয়াছিল। অদৃষটচক্রে 
পাঁশবপ্রক্কতি মুজঃফরের অসহনীয় অত্যাচার তিনি শির গাতিয়া 
বহন করিতে বাধ্য হন, অবশেষে বিশেষ সঙ্চটে পড়িয়াই তিনি 
রা্বিদ্রোহী হন। সৌভাগ্যবশে পরিচালিত হইয়া অতঃপর 
তিনি বাঙ্গালার রাঁজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইতে সমর্থ হষটয়া- 








১২০০০০০০০০১ 


* বের জাতীয় ইতিহ।স ১ম ও ২য় ভাগে উই সকল গ্রদ্থের বিষণ ভরষ্ব্য। 


সপ শাক 


বঙ্গদেশ ( সৈয়দর্ীংশ ) 


ছিলেন। সকল শ্রেণীর মুসলমান-সামস্ত এবং হিন্দুরাজগণ 
তাহাকেই রাজসিংহাসনের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া 
রাজপদে অভিষিক্ত করেন। তিনিও পক্ষান্তরে তাহাদের 
মনোরগ্রনার্থ নির্দিষ্ট সময় মত গৌড়রাজধানী লু£ঠনের আদেশ 
দেন। এ সময়ে গৌড়নগরের অনেক ধনশালী হিন্দু-প্রজা 
সর্বস্বাত্ত হইয়াছিলেন। 

পূর্বোক্ত 'নগর-লুন-ব্যাপার উপযুর্ণপরি কয়দিন অবাধে 
চলিতে লাগিল। স্থুলতান ইদলাম-ধর্থের পক্ষপাতী হইয়া 
হিন্দুর এই সর্বনাশ দেখিয়াও দেখিলেন না। কিন্তু অচিরেই 
দীনহীন প্রজ্জার আর্তনাদে তাহার ধর্মপ্রাণ বিগলিত হইয়া 
উঠিল, তিনি হিন্দুর প্রতি চিরস্তন বিদ্বেষ তুলিয়া! লুঠন বন্ধ 
করিতে আদেশ দিলেন। লুব্ধ সর্দদারবৃন্দ ও সৈনিকসম্প্রদায় 
এবং অন্ান্ত মুসলমানগণ লোভের বশবর্তী হইয়া তখন রাজাদেশ 
লঙ্ঘন করিল। তাঁহাদের পরস্বাপহরণপ্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইল না। 
রাজ্য ক্রমশঃই অরাজক ও দস্গযু-প্রধান হইয়া ফীড়াইল। 
তখন উপায়ান্তর না দেখিয়! সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দীন হুসেন 
শাহ অত্যাচারী মুসলমানদিগের শিরশ্ছেদের আদেশ দিলেন। 
দেখিতে দেখিতে দ্বাদশ সহজ মুসলমান নিহত হইল এবং রাজী- 
জায় তাহাদের সংগৃহীত অর্থরাশি রাজকোষে সমাহৃত হইল। 

অতঃপর যখন আলাউদ্দীন দেখিলেন যে, হাবসী সৈন্য ও 
দেখায় পাইকগণই দেশে যাবতীয় রাজকীয় গোলযোগের একমাত্র 
কারণ; তখন তিনি তাহার প্রতিবিধানের উদ্ভোগী হইলেন; 
তছদেশ্ত সাধনার্থ তিনি হাবসিদিগকে বর্মচ্যুত করিলেন এবং 
পাইকদিগকে বাঙ্গালার পশ্চিম দক্ষিণ সীমায় 'অল্প নিষ্ধর ভূমি 
দিয়। বিপক্ষের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা কার্ধে নিয়োজিত 
করিলেন |* 

'মালাউদ্দীন্‌ স্বেচ্ছাপ্রণৌদিত হইয়াই হাঁবসী নির্বাসনরূপ 
এই দ্বেশহিতকর কার্ধা সম্পাদন করিয়াছিলেন। হাবসী ও 
খোজাদিগের অত্যাচার হইতে হিন্দু প্রজাদিগকে রক্ষা করায় 
তিনি সাধারণের পৃজনীয় হইয়া পড়েন। অত্যাচাররক্িষ্ট হিন্দু- 
গণের মলিন মুখ সন্দর্শন করিয়! তাহার হৃদয়ে অপূর্ব দয়ার 
উদ্রেক হয়, তদব্ধি তিনি অপত্যনির্ত্বিশেষে ও বিশেষ স্তায়- 
পরতার সহিত বঙ্গরাজ্য শাসন করেন । তিনি হিন্দু-মুসলমানে 
বিশেষ প্রভেদ রাখিতেন ন| | 

এই সময়ে তিনি একডালা ছুর্গের সংস্কার করিয়া তথায় রাজ- 





* পরবর্তী সময়ে ইংরাজ গবর্ষেন্ট রাজকা্যে অনুপযোগিষ্ধ। মিরীক্ষখ 
করিয়া ইহাদের ভূমিসন্ব হইতে বঞ্চিত করেন। সেই কারে ১1৯ হইতে 
১৮৭ খৃষটাঝবোর মধ্যে মেদিনীপুর জেলার প্রা্তবানী পাইকবুগধ়গ্!. কএববার 
বিভ্বোছের সুচন। করিয়।ছিল। এ 
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[ ৪৪১ ] 


বঙ্গদেশ ( সৈয়দবংশ ) 


প্রাসাদ মনোনীত করেন এবং তথা হইতে রাঁজাশাসম সববধীয় 
যাবতীয় ব্যবস্থা আজ্ঞা করিতেন । উচ্চ বংশীয় ও সন্ত্াস্ত সৈয়দ, 





'মোগল ও পাঠানদিগকে তিনি রাজকর্মে নিযুক্ত করিয়া আপনার 


রাজ্যভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিলেন । তিনি সন্তান্ত বংশোস্তব হিন্দু- 
দিগকেও যথেষ্ট উৎসাহ দিয়! তাহাদিগকে রাজানুগ্রহ দান করি- 
তেন। নান! শাস্ত্রবিশীরদ ও বৈষ্ণবচুড়ামণি গ্রীন্ূপ ও সন্গাতন 
তাহার মন্ত্রী হইয়াছিলেন। 

উড়িম্যার সামন্ত-রাজগণকে বশীভূত করিয়! এবং স্বীয় রাজ্য 
শাসনের সুবন্দোবন্ত করিত সুলতান হুসেন শাহ আসাম আক্রমণ 
ও লুণ্ঠন করেন, কিন্তু তথায় বিশেষ কিছু করিয়৷ উঠিতে পারেন 
নাই। অতঃপর তিনি কামতাপুরে ( কোচবিহারের ) রাজা 
নীলাম্বরকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া তাহার রাজধানী ধ্বংস 
করেন (১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে )। তৎপরে সেই অধিকৃত প্রদেশে হুসেন্‌ 
আপন পুক্রকে রাখিয়! আপগিয়াছিলেন, কিন্ত কোচদিগের 
আক্রমণে বু বলক্ষয়ের পর তিনি কোচদেশ পরিত্যাগ করিতে 
বাধ্য হন। তদবধি এই স্থানে বর্তমান কোচবেহার-রাজবংশের 
পূর্বপুরুষদিগের রাজ্য সংস্থাপিত হয়। 

কামরূপ-বিজয়ে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ম্ুলতাঁন হুসেন শাহ 
রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। তথায় অবস্থানকালে তিনি স্বীয় 
রাজ্যভিন্তি সুন়্করণমানসে গণ্কনদীতীর সীমাস্তদেশে একুটা 
স্বিস্তৃত ছুর্ন নির্মাণ করান । অনন্তর রাজোর প্রজাবৃদ্ধি কামনায় 
তিনি প্রত্যেক জেলায় সাধারণের উপাসনার্থ মসজিদ, মুশীফির 
খাঁনা, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করেন । তিনি জ্ঞানী ৪ 
সাধুপুকষদিগের তরণপোষণার্থ মাসিক বৃত্তি নির্দেশ করিয়া যান। 
আজিও পাঁণুয়র কুতব্‌ উল্‌ আলমের আস্তানার ব্যয়াদি 
তীহাঁরই প্রদণ্ত ভূমির আয় হইতে নির্ববাহিত হইতেছে । 

সুলতান হুসেন শাহ বেহারের কিয়দংশ হস্তগত করিয়া- 
ছিলেন। দিল্লীশ্বর সেকন্দর লোদি জৌনপুর অধিকার করিলে 
তিনি রাজাচ্যুত স্ুলতানকে যথেষ্ট সন্মান প্রদর্শন করেন এবং 
মাসিক বৃত্তি দান করিয়া তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এ 
নিমিত্ত সম্রাট বেহার অধিকার করিয়াই ন্লতানকে বাঙ্গালা 
আক্রমণের ভয় দেখাইলেন। বাঙ্গালার সীমায় আমিতে 
আনিতেই কার্যগতিকে উল্ভয় পক্ষে সন্ধি হইয়া গেল; এতন্দ্বারা 
বিজিত বেহার প্রদেশ দিল্লীশ্বরের থাকিল এবং বাঙ্গালা আক্রমণ 
মিবারিত হইল । উভয় পক্ষে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইবার কিছুদিন পরে, 
১৫২০ বা ১৫২১ অবে হুসেন শাহ মানবলীল! সংবরণ করেন । 
তিনি যেমন প্রজাদিগের প্রিক্ন, স্বেমনই অপর লোকের শন্ধাম্পদ 
ছিলেন। তাঁহার জময়ে ওমরাহগধ বঙ্গীয় কবিদিগের বিশেষ 
মমাদর করিতেন, এমন কি অনেকে কবিদিগের প্রতিপালক 


বঙ্গদেশ ( সৈয়দবংশ ) 


হিলেন। ্রাহীন ৫ স্থাদির কবি-ভনিতায় ী সকল ওমরাহতর্গের | 
বদান্ততায় পরিচয় পাওয়া ষায়। 
[ বাঙ্গালা ভাষাশবে তাহার বিস্তৃত বিবরণ জষ্টব্য | ] 
সুলতান হুসেন শাহের মৃত্যুর পর ১৫২১ খুষ্টাৰধে তদীয় জ্যেষ্ঠ 
পুল্র নসরৎ শাহ বাঙলার রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। 
প্রথমে তিনি অনেক সদ্গ্রণের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি 
'অন্ঠান্য সুসলমান স্থলভানদিগের স্তায় ভ্রাতৃবর্গকে নিহত বা তাহা- 
দের ঢক্ষ অন্ধ করেন নাই, বরং পিতৃদত্ত বৃত্তি দ্বিগুণ করিয়া 
দিয়া যথেষ্ট সৌজন্য দেখাইয়াছিলেন। এত স্্যতীত আত্মীয় 
কুটুষ্ষগণের 'প্রতি স্নেহ দেখাইতে তিনি ক্রটি করেন নাই। 
মোগলপতি বাবরের আগমন-সংবাদে দিল্লীশ্বরকে বিব্রত দেখিয়া 
ও স্থযোগ বুৰিয়। তিনি সেই অবসবে মিথিলা, হাজিপুর, মুঙ্গের 
গ্রৃতি আপনাত্র রাজ্যনৃন্ত করিয়া লইলেন এবং তত্তৎস্থানে 
যথাক্রমে আপন পুত্র, জামাতা ও সেনাপত্তিকে শাসনকর্তা 
নিযুক্ত কধিলেন। এ সময়ে ভারতের অপর প্রান্তে মোগল- 
সান্াজ্যসংস্থাপক বাবর শাহ পাণিপথের যুদ্ধে ১৫২৬ খুষ্টান্দ 
ইবাহিম লোদিকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া স্বয়ং দিল্লীর অধীশ্বর 
হইলেন । ইব্রাহিমের ভ্রাতা মাক্ষদ লোদী গৌড়রাজধানীতে 
আদিয়া আশ্রয় লাভ করিলেন। শক্রর আশ্রয় প্রাপ্তিতে ক্ুদ্ধ 
হইয়া বাবর শাহ বাঙ্গালা আক্রমণের উদ্যোগ করিলে, নসরৎ শাহ 
বছদুল্য উপটৌক্ন দিয়া দুইবাব মোঁগলপতির প্রকোপ হইতে 
পবির্াণ পাইলেন । 

অতঃপর ১৫২৯-৩০ খুষ্টান্দে সুলতান ইব্রাহিম লোদির ভ্রাতা 
মান্গ,দ শাহ পুনরায় আফগান সর্দারবুন্দের সাহাম্ে স্বীয় পৈইক- 
রাজ্য উদ্ধাবের চেষ্টা পান। এই সংবাদে সম্রাট, বাবর সদলে 
আগা হইতে আসিয়া গঙ্গাতীরবন্তী হিদেরী নামক স্থানে উপনীত 
মি ৷ যুদ্ধে মাক্গ,দের পক্ষ পরাজিত হইয়া শোণ নদ অতিক্রম- 
ূর্বাক পলায়ন করে। নসরৎ শাহ মোগলসমাটের ক্রোধোঁপনো- 
দনার্থ বন্ধৃত্সথচক সন্ধি করিয়া নিঙ্কৃতিলাভ করিলেন । 

এ সদ্ধিসর্তে নসরৎ মাক্গদকে সাহাধ্য করিবেন না বলিয়া 
স্বীকূত হইলেন এবং সম্রাট্ও "সার বাঙ্গেশ্বরকে উত্ত্যক্ত করিবেন 
না এই অঙ্গীকার করিয়া আগ্রা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন । 
১৫৩০-৩১ খুষ্টান্দে বাবর শাহের মৃত্যু হয়। 

বাবর শাহের মৃত্যুসংবাদে আফগান সর্দীরগণ উৎফুল্ল 
হইলেন। দরিয়া লোহানীর পুক্র মাহ্গদ বেহার অধিকার 
করিলেন দিদ্ীশ্বর ইত্রাহিমের ভ্রাতা মান্দ্দ এই স্থঘোগে 
জৌনপুরের মোগল-শীসনকর্তা জুনিদ বর্লানকে পরাজিত 
করিদা তত্প্রদেশে স্বীয় শাসনবিস্তায়ে যত্বপীল হইলেন । 
নসরৎ শাহ পূর্ব অঙগীরূত সদ্ধিসর্ড উল্নজ্ঘন করিয়া জৌনপুর 


৬ 





বণ ( সৈয়দবংশ ) 





অধিকারকার্ে মা, দে দের সহায়তা করিয়াছিলেন (১৫৩২-২ ৩ খু | 


এই সময়ে বাবরপুত্র হুমাযুনকে হীনবল দেখিয় তিনি দিষ্লীশ্বরের 
চিরশক্র গুর্জরপতি সুলতান বাহাছুর শাহের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনে 
ইচ্ছুক হইয়! তাহার নিকটে দূত প্রেরণ করেন। 

অতঃপর কোন অভাবনীয় কারণে সুলতান নসবৃতের চিত্ত- 
ৃত্বি পরিবর্তিত হইল। তিনি উত্তরোত্তর নিষ্ুর প্রকৃতির পরিচয় 
দিতে লাগিলেন । সম্ভবতঃ উর্দীয়মান চৈতন্য-সম্প্রদায়ের উপর 
অত্যাচার প্রয়াসী হইয়াই তাহার চিত্তবিকার সমুপস্থিত হইয়াছিল 
তাহার রাজত্বকালে বৈষ্ণবসম্প্রদায়কে যেরূপ নিগ্রহ সহা করিতে 
হইয়/ছিল, তাহা ততসাময়িক গ্রন্থাদিতে বিবৃত আছে। শুদ্ধ 
হিন্দু বা বৈষব প্রজা বলিয়া নহে, তিনি স্বীয় মুসলমান গ্রজা, 
এমন কি, আত্মীয় অন্তরঙ্গ ও উচ্চতন রাজকর্মচারীদিগের 
প্রতি কঠোর অত্যাচার করিতে কুষ্টিত হন নাই। এৰপ 
নিষ্ঠুরাচরণে ক্রমশঃই তাহার প্রঞ্জাগণ ও কর্মচারিসকল অসন্থষ্ঠ 
হইতে লাগিল। পরিশেষে একজন খোজার হস্তে মম্জিদ মধ্যে 
তিনি নিহত হইলেন ( ১৫৩৩ খুষ্টাব্ব )। এ বৎসরেই মহা প্র্র 
লীলদেহের অবসান হয়। গৌড়নগরে সুলতান নসরৎ শাহ যে 
নকল অট্রালিকা নির্মীণ করান, তম্মধ্যে সোণা মস্জিদ ও 
কদম-রনুল অগ্তাপি বিগ্কমান আছে। সাছ্ল্লাপুরের হজবৎ 
মথহুমের সমাধিমন্দির তাহারই ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছিল। 

নসরতের মৃত্যুর পর, ওমরাহগণ ৯৪০ হিজিরায় তংপুত্র 
ফিরোজ শাহকে বাঙ্গালার মসনদে অধিষ্টিত করেন; কিন্তু 
এই বালক রাজার রাঁজ্যকাল তিন মাঁস অতিবাহিত হইতে না 
হইতে, সুলতান আলাউদ্দীনের অন্যতম পুত্র মাঙ্গদ শাহ গোপনে 
তাহার প্রাণসংহার করিয়া! রাজাসনে উপবিষ্ট হইলেন | ভ্রাতু- 
পুত্র নিহননরূপ কদাচারে লিগ হওয়ায় অনেকেই মাক্গ,দের 
আচরণে বিরক্ত হইল। হাঁজীপুরের শামনকর্তা মখছুম আলম 
প্রকাশে বিদ্রোহী হইয়া! উঠিলেন। তিনি বেহারের তাৎ- 
কালিক রাজঅভাবক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শের খানের সাহত 
সংমিলিত হইয়া বঙ্গেশ্বরের গ্রতিদন্দিতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। 
এই সংবাদে কুদ্ধ হইয়া মান্গ,দ শাহ অবিলম্বে মখডুমের দণ্ড- 
বিধানার্থ উদ্ভোগ করিতে লাগিলেন । মুগ্গেরের শাসনকর্তা 
কুতব খান্‌ শেরকে শান্তি দিবার জগ প্রেরিত হইলেন ) দুর্ভাগ্য 
ক্রমে বঙ্গীয় সেনাপতি রণক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জন করিলেন। রাজ- 
সৈন্ত ভয়ে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। বঙ্গেশ্বর এই পরাজয়ে 
কুপ্মনা হইয়া উক্ত হতভাগ্য সেনাপতির পুত্র ইব্রাহিম খাঁকে 
পুনরায় যুদ্ধার্থ প্রস্তত হইতে আদেশ দিলেন । 

এই সমস্ব বেহার-রাজকুমার জলাল স্বীয় অভিভাবক শের- 
খাঁনের কঠোর অত্যাচার হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় 





বঙ্গদেশ ( সৈয়ারধংশ ) 
বঙ্গেশ্বয়ের শিবিরে গলাইয়া আইসেন এবং স্বীয় অনুচরবর্গকে 
শের খীনের সঙ্গ ত্যাগ করিতে আদেশ পাঠান। শের এইরূপে 
মেনাসংখ্যার হাঁ হইতে দেখিয়া যেহারছুর্গে আশ্রয় লইলেন। 
এ দিকে বঙ্গীয় সেনা আসিয়া দুর্গ অবরোধ করিল। কএক 
মাস জবরোধের পয় সেনাপতি ইত্রাহিম সাহায্যার্থ নূতন সেনাদল 
প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন, কিন্ত & সেন! আসিবার পূর্বেই পের 
এক দিন অকণ্মাৎ হুর্গ মধ্য হইতে নিষ্াত্ত হুইয়। ভীমবেগে 
বঙ্গীর সেনাকে আক্রমণ করিল। অন্তর্কিত আক্রমণে বঙীয় সৈন্য 
ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। সেনাপতি নিহত হইলেন এবং জলাল্‌ 
গৌড় নগরে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিলেন (১৫৩৫-৩৬ খুঃ)। 

পর বৎসর ৪৪৩ হিঃ, শের চুনার দুর্গ অধিকারপূর্ধবক সমগ্র 
বেহার প্রদেশে আপনার শাসনদণ্ড স্থাপন করিলেন। তদস্তর 
তেলিয়াগড়ি ও শক্রী-গড়ি সম্কট অতিক্রম করিয়া তিনি সুল- 
তানের অনুবর্তী হইলেন এবং ক্রমশঃ রাজধানী অভিমুখে 
অগ্রসর হইয়! গৌড়নগর স্বীয় সৈন্য দ্বার! পরিবেষ্টিত করিলেন। 
কিন্ত অধিক কাল বঙ্গে থাকিতে সমর্থ না হওয়ায় তিনি খাবাস্‌ 
খানের হস্তে সৈনাপত্য প্রদানপূর্ক স্বয়ং বেহারে 'প্রত্যাবৃত্ত 
ভইলেন। এই অবসরে মাক্গদ শীহ মোগল-সম্রাট হুমায়ুন এবং 
পর্থুগীজাধিকৃত ভারতের প্রতিনিধি সুনো-দে কুন্হার সাহায্য 
লাভের চেষ্টা পান। ছূর্ভাগ্ের বিষয়, এঁ সহকারিদ্বয় আসিয়া 
সমপন্থিত হইবার পুর্কেই নগরবাসিগণ খাগ্াভাবে আত্মসমর্পণ 
করিতে বাধ্য হয় (হিঃ ৯৪3 ১৫৩৭-৮ খুঃ )। সুলতান মাক্গ'দ 
এই সময়ে নৌকারোহণপূর্বক গৌড় হইতে হাজিপুরে পলাইয়া 
আইসেন। 

বিপক্ষ সৈন্য তাহার পশ্চাদমুসরণ করিল। সুলতান বাধ্য 
হইয়া আত্মরক্ষা করিতে সচেষ্ট হইলেন। ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। 
রণক্ষেত্রে সুলতানকে আহত দেখিয়া তীহার বঞ্চুবর্গ তাঁভাকে 


পাশপাশি ০ পিশ্পিশ পপি পপ শশী 


লইয়া পলায়ন করিল এবং চুনার দুর্গ অবরোধকারী সম্রাট | 


হুমায়ূনের শিবিরে আশ্রয় লাভ করিল। 

সমাট, হুমায়ূন বঙ্গেশ্বরের ছুর্দশায় সবিশেষ ছুঃখিত হইলেন 
এবং অঙ্গীকার মত চুনার দুর্গ-বিজয়ের পর বঙ্গভিযানে উদ্ভোগ 
করিলেন। এই সময়ে শের থান্‌ তেলিয়াগড়ি ও শক্রী-গড়ি 
সন্কট সুদৃঢ় করিতে ব্যস্ত ছিলেন । জাহাঙ্গীর কুলীবেগের অধীনে 
মোগলসৈন্ত সমাগত হইলে শেরপুত্র জলাল খান্‌ স্বীয় পাঠান- 
সৈন্ঠসহ হুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন । রণক্ষেত্রে মোগল সেনাপতি 
আহত হইলে মোগলসৈন্ত পলায়ন করিল। তদর্শনে হুমায়ুন স্বয়ং 
দ্বযাত্র/ করিলেন। কৃহলর্গার নিকট মোগলবাহিনী উপনীত 
হইলে মাক্গদ শ্ুনিলেন, পাঠানগণ তাহার পুত্রদ্বয়কে নিহত 
করিয়াছে । এই ছুঃসংবাদে শোকমস্তপ্ত হৃদয়ে মান্,দ গ্রাণত্যাগ 


[ ৪8৪৩ ] 








+ কেরিযা ডি হজ! বলেন, শের খ| ছয় কোটা স্বরণমুত্রা। লইয়। ধান। 


বঙ্গদেশ ( মোগলশাঁসন ) 





করেন (১৫৩৮-৯ খুং)। তাহার রাজ্যকাল হইতেই পরন্কৃতপক্ষে 


বাঙ্গালার স্বাধীন নরপতিবংশের অবসান হইল। 

হুমাযুনকে সমাগত দেখিয়া জলাল খান্‌ সীমান্ত স্থান পরি- 
ত্যাগপূর্ব্বক গৌড়নগরে পিতৃসন্লিধানে সম্মিলিত হইলেন । 
সমাটও এই অবসরে শকরীগড়ি সঙ্কট অধিকারপূর্ববক গৌড়" 
নগরাভিমুখে স্বীয় বাহিনী প্রধাবিত করিলেস। পের খা! মোগল- 
সৈন্যের আগমনে ভীত হইয়া রাজকোষের সমুদয় অর্থ* সংগ্রহ- 
পূর্বক সাসেরামের অন্তর্গত ঝারথণ্ড প্রদেশে পলায়ন করিলেন 
এবং তথায় অত্যন্নকালের মধ্যে অত্যন্ত কৌশলে সু প্রসিদ্ধ 
রোহতাদ্‌ হুর্গ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 

হুমায়ুন গৌড়নগর সমীপে উপনীত হইলে নগরবাসী সাহলাদে 
দ্বার উম্মস্ত কবিল। তাঁহার আদেশে রাজ্যের মঙ্গল কামনায় 
রাজনামেই খুত্বা পাঠ হইল। তিনি নগরের নাম জন্নতাবাদ 
রাঁখিলেন। তাহার নামে যে মৃদ্রীষ্কণ হয়, তাহাতে নগরেব 
নৃতন নাম সনিবি্ট হইয়াছিল । 

বঙ্গরাজ্য জয়ের পর সুলতান হুমায়ুন বিলাসম্্থে নিমগ্ন 
হইলেন। তিনমাস ভোগন্থুখে রত থাকিয়াও কাহার আত্ম- 
প্রসাদ উপস্থিত হইল না, তিনি খঞ্জনবিনিনিতিনয়না মন্থর- 
গমন! বারাঙ্গনাকুলের নৃত্যগীতে সর্বদা বিভোর হইয়া রহিরেন। 
শত্রদল এই অবসরে পুনরায় বলপুষ্ট করিয়া লইল। শের খান্‌ 
বলদপিত মোগল শত্রর বিরুদ্ধে মুদ্ধার্থ গ্রস্থত হইলেন। 

অনতিকালপরেই গুপ্ুচরমুখে পক্রপক্ষীয়ের উদ্মোগ ও ষড়মন্্ব 

বাদ পাইয়া সমাটু হুমায়নের সুখমুপ্তি ভঙ্গ হইইল। তিনি 

কতকটা খেন ভীত হইয়াই সেই বর্ষা খতুতে আগ্রা অভিমুখে 
প্রস্থান করিলেন। কিন্তু রাজ্যশাসনার্থ তিনি ৯৪৬ হিজিরম 
জাহাঙ্গীর কুলীবেগকে বাঙ্গালার শাসনকর্তা নিযুক্ত . কুরিয়া 
যান, তাহার আদেশে রাজ্যবক্ষার্থ তথায় ৫ হাজার মোগল 
অশ্বারোহী রক্ষিত হইয়াছিল 

মোগল সৈন্য বাঙ্গালার জলবায়ু প্রাকোপে অনত্যন্ত ছিল। 
তাহার! নিরস্তব বারিগাতে ক্রিন্নচিত্ত ও ক্রমেই নানা বোগগরস্ত 
হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। এই সময়েই সমাটের 
"অন্ততম ভ্রাতা বিদ্রোহী হইলেন। শের খা কৌশলে রোহতাস্‌ 
দুর্গবিজয়ে নফল মনোরথ হইয়া পুনরায় বঙ্গরাজা উদ্ধাবে 
সচেষ্টত হইলেন। তাহার উদচ্ভোগে ছত্রভঙ্গ আফগান সৈন্য 
পুনরায় কর্মমনাশা তীরস্থ চৌসর গ্রামে সমবেত হইল। 
সমাটু গঙ্গাতীর উত্তরণপূর্বাক আর অপিকদুর অগ্রসর হইতে 
পারিলেন না। মোগল সেনা পাঠান শিবিরভেদ করিতে 
সাহসী হইল না, অথব! গঙ্গা পুনকুত্তবণপূর্ধ্ষক প্রত্যানৃত্ত 





হইতে পারিল না; সুতরাং অন্তপথে গমনের আশাও রহিল না। 
তখন সম্রাট, বাধ্য হইয়! সন্ধির গ্রস্তাবসহ গাঠানশিবিরে দূত 
পাঠাইলেন ৷ শের খণার ধর্মগুরু পবিত্র ধার্মিক দরবেশ খলিল 
মধাস্থ হইলেন। সন্দিপত্রে স্থির হইল, সম্া, শের থাকে 
বাঙ্গাল! ও বিহার ছাড়িয়া দিবেন। পক্ষান্তরে শের খাও 
কখন দমাটের গতিরোঁধ বা তাহার শক্রকে সাহায্য করিতে 
পারিবেন না। সন্ধির পর উভয় শিবিরে আননআ্োত প্রবাহিত 
হইল। মোগলগণ বাঙ্গালায় আসিয়া! নানা কষ্টের পর আজ 
'মাহলাদ-াগরে ভাসমান হইয়া সমস্ত বিপদের আশশ্কাই ভুলিয়া 
গিয়াছিল; কিন্তু বিশ্বাসঘাতক শের গা শক্রর প্রতি'জঘাংসা 
হলেন নাই। যেদিন সম্রাট, সমক্ষে সে কোরাণস্পর্শে শপথ 
করিল, সেই দিনে রজনীর গাঢ় অন্ধকারে অতর্কিতভাবে সেই 
আফগানদন্থ্য মোগল শিবির আক্রমণ করিলেন । মোগল সৈন্য 
দলে দলে আহত, নিহত ও পলায়নপর হইল। সম্রাট প্রাণ 
লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্র্বক গঙ্গা পার হইলেন, কিন্ত তাহার 
'অবীনস্থ আট সহআ্র মোগল সৈম্ত নদীআোতে ভাসিয়া গেল 
(১৫৩৯ খুঃ অঃ )। | 

ছুমাযুনের পরাজয়ে বাঙ্গালায় স্বরবংণীয় আফগানগণের 
প্রতিষ্ঠা হইল। তীহার অভ্যুদয়ে তৎকালে সমগ্র উত্তর ভারত 
প্রকম্পিত হইয়াছিল। কোন্‌ সুত্রে শের খা বেহার-রাজ- 
সরকারে নিযুক্ত হইয়া কিরূপ প্রতিভাবলে বঙ্গ ও বেহারের 
অদীশ্বর হইয়াছিলেন, তাহা! পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। 

তিনি রোহ.বাসী সরবংখীয় আফগান। তাহার পিতার 
নাম হুসেন । তিনি স্বীয় পুরের নাম ফরিদ রাখেন। এই 
কারণে শের খ! রাজাসনে আসীন হইয়া ফরিদ্উদ্দীন শের শাহ 
নাম ধারণ করিয়াছিলেন। সুলতান বহলোল লোদীর রাজ্য- 
কালে তাহার পিতামহ ইব্রাহিম জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্বক দিল্লী 
বাজধানীতে উপনীত হন এবং সামরিক বিভাগে কর্ম গ্রহণ 
করিয়া স্বীয় সৌভাগ্যান্থেষণে প্রয়াস পান । 

বহলোল-পুত্র দিকন্দর লোদীর শাসন কালে জৌনপুরের 
শাসনকর্তা সর্দার জযমন্ল ইব্র/হিম-পুত্র সেনকে সঙ্গে আনেন। 
হুসেনের রণপাগ্ডিত্য ও সদ্গুণার্দি লক্ষ্য করিয়া জয়মল্ল তীহাকে 
সাসেরাম ও তীড়া জেলা জায়গীরম্বূপ দান করেন। তাহার 
আয় হইতে ৫ শত অশ্বারোহী দেনাদল রক্ষা করিয়। হুসেন 
রাজার অধীন সামস্তরূপে পরিগণিত হন । 

হুমাফুনের পাঠান জাতীয় পত্রীর গর্ভে ফরিদ ও নিজামের 
জগ্ম হয়। পিতা পুত্রের বিগ্ভা শিক্ষা বিয়য়ে বিশেষ যত লইতেন 
লা রলিয়! ফরিদ হ্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়। জয়মলল্পর অধীনে 
দৈনিকবৃত্বি অবলম্বন করেন । এই সামরিক শিক্ষাকালে তিনি 
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রাজা জয়মল্লের অনুগ্রহে নানাবিষ্তায় পারদর্শিত| লাভ 
করিয়াছিলেন 

তিন চারি বৎসর পরে হুসেন জৌনপুরে আসিয়া পুত্রের 
বিষ্তাবত্তার পরিচয় পাইলেন । তিনি তখন উপযুক্ত পুত্র হস্তে 
স্বীয় সম্পত্তির পরিচালন ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্মিস্ত হন। 
ইহাতে কাহার বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা স্থুলেমানের ঈর্ষা 
বৃদ্ধি হয়। বিমাতার গীড়নে পিতার মানসিক বিপধ্যয় লক্ষ্য 
করিয়৷ আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করেন। এখানে তিনি ইব্রাহিম 
বাদণাহের প্রসিদ্ধ ওমরাহ দৌলতের সাহায্যে সম্রাটের অনুগ্রহ- 
ভাজন হন এবং স্থীয় পিতার মৃত্যুর পর পৈতৃক সম্পত্তির 
উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন । 

৯৩২ হিজিরায় সম্রাট ইব্রাহিমের পরাজয় সংবাদে, দি্বীশ্বরের 
অধীনস্থ সামস্তবর্গ স্ব স্ব প্রাধান্য স্থাপন করিতে উদ্বান্ত হইলেন। 
শেরও সে স্থুযোগ ছাড়িলেন না। তিনি দরিয়া লোহানীর 
পুত্র পার খাঁর সহিত যোগদান করিয়া বেহার অধিকার করি- 
লেন। পার খা সুলতান মাঙ্গদ লোহানী নাম গ্রহণ করিয়া 
রাজা হইলেন। এক দিন মাক্ষদের সহিত শের শীকারে 
বহির্গত হইয়া! স্বহস্তে একটী বৃহদাকার ব্যাত্ব বধ করেন। 
সুলতান তাহাতে প্রীত হইয়৷ তাঁহাকে সের আখ্য। দিয়াছিলেন। 
পরে তিনি পাঠানবংশীয় চুনারপতি তাজিরের বিধবা পত্বীকে 
বিৰাহ করিয়া চুনার দুর্গ হস্তগত করেন। 

শের মাক্ষ,দের নিকট বিলক্ষণ গ্রতিপত্তি্লাভ করিয়াছিলেন; 
এ জন্ঠ মান্ষদদের মৃত্যু হইলে যুবরাজ জলাল অপ্রাপ্তবয়স্ক বলিয় 
শেব রেহারের রাজপ্রতিনিধি হল। কিছুদিন পরে লোহানি 
সর্দারের! শেরের বিনশার্থ একটী ষড়যন্ত্র করে, এবং ইহা 
প্রকাশ হইয়! পড়িলে, জলাল স্বপক্ষ ওমরাহগণসহ বাঙ্গালায় 
১৫৩২-৬ খৃষ্টাব্দে পলাইয়া যান ও বঙ্গের মাক্ষ,দ শাহের সাহায্য 
প্রার্থনা করেন। এইরূপে শের বেহারের সর্বময় কর্তা হইয়া 
উঠেন। অনস্তর তিনি মান্গ,দ শাহকে গৌড় হইতে তাড়াইয়া 
দেন,এবং ছলে ভুলাইয়া ও রিশ্বীসঘাতকতাপুর্র্বক রাজ বরকেশের 
নিকট হইতে হূর্ভেস্ত “রোহিতাস্‌ ছুর্গ” অধিকার করিয়। সেখানে 
্বীয় পরিবার ও ধনরাশি নিরাপদে রাখিবাঁর উপায় করেন। 

রাজাঠ্যুত মান্ম,দ শাহ দি্ীশবর হুমাযুনের শরণাপন্ন হইলে, 
হমাযুন বাঙ্গালা আক্রমণ ও গোঁড় নগর অধিকার করেন। 
শের পশ্চিমাভিমুখে যাইয়া বারাণসী হস্তগত এবং বাঙ্গালা 
হইতে হুমায়নের প্রত্যাগমনের পথ রুদ্ধ করিলেন। যখন 
হুমায়ুন দিল্লীতে ফিরিয্া। মাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তখন 
গঙ্গা ও কৃর্শনাঁশার সঙ্গমন্থলের নিকটে শেরের সৈন্যের 
সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। উভয় দলই পিরির সন্নিবেশ করিয়া 





শের অঙ্গীকার ফরিলেন যে, বদি হুমায়ুন শীহাকে বাঙ্গাল ও 
বেহারের অধীশ্বর বলিয়! স্বীকার করেন, তাহা হইলে তিনি 
সমাটেই প্রতিগমনের কোন প্রতিবন্ধকত1 করিবেন না। এই 
সংবাদ শুনিয়া মোগলেরা কিঞ্চিৎ অসাবধান হইয়। আমোদ 
প্রমোদ করিতে লাগিল; এবং রলাত্রিকালে শের তাহাদিগকে 
বিশ্বীসঘাতকতাপর্বক সহসা আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিল। 
ভুমাযুন অতি কষ্টে গঙ্গা সম্তরণ করিয়া গ্রাণরক্ষা করিলেন এবং 
অত্যর সহচর সঙ্গে আগ্রায় উপস্থিত হইলেন। 

অতঃপর শের শা বার্জালায় শাসনকার্যযের বন্দোবস্ত করিয়া 
৯৪৬ হিঃ শেষভাগে ৫* হাজার পাঠান সৈন্ত লইয়া হুমাযুনের 
বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কনোজের নিকট উভয় 
পক্ষে যুদ্ধ বাধিল (১৫৪০ খুষ্টাবে) ; হ্মাঁযুন পরাস্ত হইয়৷ পারস্তে 
প্রস্থান করিলেন। শের দিল্লীশ্বর হইলেন। 

শের যখন দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধোগ্যম করেন, তখন তিনি 
থিজির থাকে বাঙ্গালার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া যান। খিজির 
থ'1 এই পদোন্নতির পর বঙ্গের শেষ স্বাধীন নরপতি মাহ্ষদ 
শাহের কন্ঠার পাণিগ্রহণ করেন । সেই স্থাত্রে পূর্ব্ব রাজবংশের 
অনুগৃহীত অনেক আফগান তাহার দলভুক্ত হয়। তাহাতে 
ম্পর্দিত হইয়া খিজির স্বীয় প্রভূ শের খাঁর অধীনতা অমান্য 
কবিয়! রাজপ্রোহিতার ভাব প্রকাশ করেন। এই বিদ্রোহ 
নিবারণার্থ শের খাকে আর একবার বাঙ্গালায় আসিতে হয়। 
তৎপরে তিনি এদেশকে কয়েক খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক 
থণ্ডের এক এক জন শীসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তাহাদের 
সকলের কা্য্যাঁবলী পরিদর্শন করিতে কাঁজী ফজিলাৎ নামে এক- 
জন উচ্চতম কর্ণচারী নিযুক্ত হন। তননস্তর ১৫৪১ থুষ্টাবে 
তিনি আপিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সেখানে ১৫৪৫ খুষ্টাবে 
শেরের মৃত্যু ঘটে । তাহার চরিত্র লক্ষ্য করিলে ধর্ ও পাপের 
সমশ্রোত প্রবাহিত দেখা যায়। তিনি একজন সমরকুশল 
সেনাপতি হইলেও বিশ্বাসঘাতকতায় স্বীয় চরিত্র কলঙ্কিত করিয়া- 
ছিলেন, লোকহিতকর কার্য্েও তাঁহার মতি ছিল। তিনি 
উৎপন্নের এক চতুর্থাংশ রাজকর ধরিয়া বাঙ্গালার ভূমির 
বন্দোবস্ত করিয়! যান; এই বন্দোবস্ত অবলম্বন করিয়াই অকবর 
শাহের সময় এতদ্দেশে রাজস্ব নির্ধারিত হয়। শের শাহ 
্বর্ণগ্রীম হইতে সিদ্ধুনদ পধ্যস্ত একটা রাস্তা প্রস্তত করাইয়া 
তাহার ছধারে বৃক্ষ বসান এবং প্রয়োজনানুরূপ পাস্থনিবাস নির্মাণ 
ও কৃপ খনন করান। তিনিই প্রথমে ভারতবর্ষে ঘোড়ার ডাকের 
গুষ্টি করেন। তাহার রাজত্বে দন্থ্যভয় ছিল না। পথিক ও বণিক্‌- 
গণ স্থ স্থ দ্রবয পথি মধ্যে নিঃক্ষেপ করিয়া স্বচ্ছন্দ নিদ্রা যাইত। 


১৪। ১১২ 


ধুঃ হিঃ অঃ ঘল্গেখর সাময়িক দিঙ্গীখবর 
১৩৩৬ ৭৩৭ ফখ্র্‌ উদ্দীন্‌ মুবারক শাহ মহম্মদ তোগলক 
১৩৪১ ৭৪২ আলা উদ্দীন আলি শাহ (গৌড়) এ 
১৩৪৩ ৭৪৪ ইলয়ান্‌ শাহ (গৌড়) ঞ 
১৩৪৬ 1? গা্জি শাহ (পূর্ব) এ 
১৩৫২ €  ইল্য়াস শাহ (সর্ববঙগ) ফিরোজ শাহ 
১৩৫৮ ৭৫৯ সেকনদর শাহ 1) 
১৩৬৮ ৭৬৯ গিয়াস উদ্দীন শাহ বিন সেকদদর এ 
১৩৭৪ ৭৭৫ সৈফ উদ্দীন্‌ বিন্‌ গিয়াসউদ্দীন মহম্মদ শাহ 
১৩৮৪ ৭৮৫ হামজ! সুলতান উস্সলাভিন নসিরৎ শাহ 
?.. 1? শাহাব উদ্দীন্‌ বয়াজিদ শাহ মান্গ,দ শাহ 
১৩৮৬ ৭৮৭ রাজা গণেশ এ 
১৩৯২ ৭৯৪ জলাল উদ্দীন মহম্মদ শাহ বিন্‌ গন্শা খিজির খা 
১৪০৯ ৮১২ আন্গদশ।হ বিনজলাল মুবারক শাহ 
১৪২৭ ৮৩* নাসির উদ্দীন্‌ মান্গ,দ শাহ আলম শাহ 
১৪৫৭ ৮৬২ বার্বক শাহ বহলোল লোর্দী 
১৪৭৪ ৮৭৯ যু্থৃফশাহ বিন্‌ বার্বক এ 
১৪৮২ ৮৮৭ সেকন্দর শাহ এঁ 
১৪৮২ ৮৮৭ ফতে শাহ এঁ 
১৪৯১ ৮৯৬ স্মলতান শাহজাদ৷ এ 
১৪৯২ ৮৯৭ ৈফ উদ্দীন ফিরোজ শাহ হাবসী এ 
১৪৯৪ ৮৯৯ নাসির উদ্দীন্‌ মাঙ্গ,দ সেকদর 
১৪৯৫ ৯৯০ মুজঃফর শাহ হাবসী এ 
১৪৯৮ ৯০৩ আলা উদ্দীন্‌ সৈয়দ হসেন শাহ তর 
১৫২১ ৯২৭ নসরত শাহ ইব্রাইম ও বাবর 
১৫৩২ ৯৩৯ ফিরোজ শাহ ৩য় হুমায়ুন 
১৫৩৪ ৯৪০ মাক্,দ শাহ বিন্‌ হুসেন শাহ-_ইনিই প্রকৃতপক্ষে 
শেষ ্বাধীন নরপতি। 
১৫৩৭ ৯৪৪ ফরিদ উদ্দীন শের শাহ এ 
১৫৩৮ ৯৪৫ হুমায়ুন__ইনি গৌড় বা জন্নতাবাদে রাজপাট 
স্থাপন করেন। 
১৫৩৯ ৯৪৬ শেরশাহ (পুনরায় ) 
১৫৪৫ ৯৫২ মহম্মদ খা 
(তৃতীয় শাসনকাল।) 


শের শার মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র ইস্লাম শাহ ( মতাস্তরে 
সেলিম শাহ ), মহম্মদ খ'। সুরকে বাঙ্গালীর শাসনকর্তা নিযুক্ত 
করিলেন। ইন্লাম্‌ মানবলীলা সংবরণ করিলে, তাহার 
তনয়কে বিনাশ করিয়। তদীয় শ্টালক আদিল শাহ দি্ীশ্বর 





স্পা শপ ০ পস 


এই সংবাদ পাইয়া মহচ্মদ খা 
স্বাধীনতা অবলঘ্বন করিলেন এবং জৌনপুরের কতকাংশ 
অধিকার করিয়! লইলেন। মহম্মদ খঁ! নুর গ্থনামে মুদ্রান্কণ 
করে। কিংবদন্তী আছে, তিনি বিশেষ গ্ায়পরতার সহিত 
রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন । তাঁহার অবৈধ আচরণে কুছ 
হইয়া! পরবৎসর মহক্দ আদিল শ্বীয় হিন্দুসেনাপতি হিমুকে 
বাঙ্গালায় প্রেরণ করেন, হিমুর হস্তে কুল্গীর নিকটস্থ ছাপর- 
ঘাটার যুদ্ধে বঙ্গেশ্বর পরাজিত ও নিহত হইলেন ( ১৫৫৫ )। 
মহম্মদ খাঁর মৃত্যুর পর তৎপুত্র খিজির খ'। মুসলমান সর্দারদিগের 
অভিমতে বাহাছুর শাহ নাম ধারণ করিয়া বাঙ্গালার মস্নদে 
আরোহণ করিলেন। বাহাদুর শাহ সদূলে গৌড়ে উপনীত হইয়। 
দেখিলেন, সর্দার শাহবাজ খ"! দিলীশ্বর মহল্মদ আদিলের পক্ষ 
হইয়া বঙ্গসিংহাসন অধিকার করিয়াছে। তিনি শাহবাজকে 
নিহত করিয়া স্বীয় পিতৃশক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জান করিলেন। 
৯৬৩ হিজিরায় মুঙ্গেরের যুদ্ধে আদিল শাহকে সংহার করিয়া! তিনি 
পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইলেন € ১৫৫৬)। অনন্তর কিছু- 
কাল রাজপরিবর্তননিবন্ধন বাঙ্গালায় অরাজকতা! ঘটিল। মুঙ্গেরে 
ুন্ধনয়ের পর বাহাছুর শাহ বাঙ্গালার একমাত্র অধীশ্বর হইলেন। 
তিনি পুত্রনির্বিশেষে কএক্বৎসর প্রজা পালন করিয়া ৯৬৮ 
হিজিরায় ( ১৫৬০-১ খৃষ্টাব্দে ) গৌড়নগরে দেহত্যাগ করেন। 

অপুত্রক অবস্থায় বাহাহুর শাহের মৃত্যু হইলে, তদীয় ভ্রাতা 
,জলাল্‌ উদ্দীন্‌ বঙ্গসিংহাসনে আরোহণ করেন। ৯৭১ ছিজিরায় 
গৌড়নগরে তাহার মৃত্যু হইলে তাহার যুবকপুত্র সিংহাসনে 
অধির্টত হন। এই বালক রাজাকে গোপনে নিহত করিয়া 
গিয়াস্‌ উদ্দীন্‌ বাঙ্গালার শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন । 
এইরূপ অরাজকতায় ও অত্যাচারে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে 
পাঠানজাতীয় কিরানীবংণীয় সুলেমান এই সময়ে ইস্লাম্‌ শাহ 
কর্তৃক বেহারের শাসনকর্তৃতরপদে নিযুক্ত হন, তিনি বাহাছুর 
শাহের বন্ধু ছিলেন। মুঙ্গের-যুদ্ধে ব্েশ্বরের পৃষ্ঠপোষক হইয়া 
তিনি দিল্লীখবরকে পরাজিত করেন। জলাল উদ্দীন্‌ পুত্র গিয়াসের 
অত্যাচারে নিহত হইয়াছে গুনিয়! তিনি স্বীয় ভ্রাতা! তাজ খান্‌কে 
পাঠাইয়! দিয়! বাঙ্গালা অধিকার করেন । ১৫৬৪ অন্দে তাঁজথাঁর 
মৃতু হয়, এবং সুলেমান আদিয়া গৌড়ের অপরপারবর্তী তীড়। 
নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। 

এই সময়ে হুমাযুন শাহের পুত্র মোগলকুলরত্ব অকবর দিল্লীর 
সি'্চাননে আরোহণ করিয়া চতুর্দিকে আপনার ক্ষমতা বিস্তার 
করিতেছিলেন। দ্ুলেমান তাহার নিকটে উপহার প্রেরণ 
করেন, তাহার এই চতুরতায় সম্রাট, সুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। 
তাহাতে সমাটের সহিত তাহার সন্তাব অক্গুঙজ রহিল। 


ধঙ্গদেশ ( মোগলম্শীসন ) 


১৫৬৫-৬৬ থৃ্টান্বে রোহতাস্‌ হূর্গ আক্রমণ ও ১৫৬৭ খষ্ঠাবে 
উড়িষ্যাবিজয় জুলেমামের রাঁজত্ব-সময়ের প্রধান ঘটন1। অগ্রাট, 
অকবর শাহের জাগমনে তিনি রোহতাস্‌ ছুর্গের অবরোধ ত্যাগ 
করিয়া স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হন । কিন্তু ১৫৬৭ থুঃ অবে 
তিনি স্বীয় বিখ্যাত সেনাপতি কালাপাহাড়কে (রাসু ) উৎকলে 
প্রেরণ করেন। কালাপাহাড় তথাকার শেষ স্বাধীনরাজা 
মুকু্দদেবকে পরাস্ত করিয়! উড়িষ্যা অধিকার করিলেন এবং 
অনেক দেবমৃত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। কালাপাহাড় প্রথমে ব্রাঙ্গণ 
ছিলেন; পরে বঙ্গীয় মুসলমান রাজবংশীয় কোন রমণীর গ্রণয়ে 
পড়িয়! মুসলমানধর্ণা গ্রহণ করেন 7) এবং হিন্দু দেবদেবীর শত্রু 
হইয়া উঠেন। ইনি ১৫৫৩ থুষ্টাব্ধে কামন্প আক্রমণ করেন ও 
অসংখা দেবালয় ও দেবমুত্তি ধবংস করেন । উড়িধ্যা ও কাম- 
রূপের অধিবাসীরা এখনও কালাপাহাড়ের নাম ভূলে নাই। 
খ্সটীয় ১৫৭৩ অবে সুলেমানের মৃত্যু হন্ন এবং তীহার 
জ্যে্টপুজ বয়াজিদ রাজা হন। আফগান সর্দারের বয়াজিদেব 
আচরণে উত্ত্যক্ত হইয়া পর বৎসর তাহাকে বিনষ্ট করিয়! তাহার 
ভ্রাতা দাউদকে রাজসিংহাসন প্রদান করেন। দাউদ রাজ্য- 
শাঁসনভায় গ্রহণ করিয়াই দেখিলেন যে, তাহার ১৪**, 
পদাতিক, ৪*০** অশ্বারোহী, ২**** কামানাদি অন্ত্র এবং 
৩,৬০০ হস্তী ও বৃহ শত দ্ধ-নৌকা প্রস্তুত রহিয়াছে । এই 
বিগত সেনাদল লইয়া তিনি সমাট. অকবর শাহের সমকক্ষ 
হইতে পারেন ভাবিয়! তাহার হৃদয়ে রাজ্যবিস্তারের বাসন! 
জন্মিল। তিনি বাঙ্গালা ও বেহারের সর্বত্র স্বনামে খুতবা পড়িতে 
হুকুম দিলেন এবং জমানিয়া নামক গাঁজিপুর সন্নিহিত একটা 
মোগল ছূর্গ বলপূর্ব্বক হস্তগত করিলেন। অকবর দাউদ 
বিরুদ্ধে সেনাপতি মুনাইম খা! এবং তাজা টোডরমল্লকে পাঠা- 
ইলেন। ১৫৭৪ খ্্টার্ধে কএকদিন অবরোধের পর গাটনা 
আঁধকৃত হইল এবং বাঙ্গালায় মোগল-সৈন্ত প্রবেশ করিল, 
দাউর্দ নৌকারোহণে উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন। পরবে 
মেদিনীপুর এবং জলেশ্বরের মধ্যবর্তী মোগলমারি (তুকারো ) 
নামক স্থানে মোগল ও পাঠান সৈম্তের একটী ঘোরতর যুদ্ধ হয় 
(১৫৭৫ খুঃ)। প্রথমে পাঠানদিগেরই জয়ের সম্ভাবনা হইয়া উঠে, 
কেবল রাজা তোডরমলের অনৃষ্টগুণে মোগলদিগেরই জয়লাভ 
হইল। দাউদ সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন ) কিন্তু মোগল- 
সেনাপতির! কটক পর্ধাত্ত তাহার অনুসরণ করিলে, তিনি তীহা- 
দিগের হত্তে আত্মসমর্পণ করিলেন এবং ঠাহাদিগের অনুগ্রহে 
সম্রাটের প্রতৃত্বাধীন কটক কাজের শাসনাধিকার লাভ করেন । 
[দাউদ খা দেখ। ] 
সেনাপতি মুনাই খাঁ, ভাড়ানগর হইতে প্রত্যাগদন করিয়া 





ধঙ্গদেশ ( মৌগল-শীলন ) 


পুনরাক্ট গৌড়ে ক্লাজধানী করিলেন। তখন ধোর বর্ধাকাল। 
সেই সমৃদ্ধি-পরিষ্যা্ড মহানগরী বহুকাল অসংস্কৃত ও পতিত 
থাকায় তথাকার জলবাধু খারাপ হইয়! পড়িম়্াছিল। তাহাতে 
অলসিক্ত ভূমি। উপযুক্ত বাসস্থান না থাকায় অনেকে মৃত্তিকয় 
শয়ন করিয়া গীড়িত হইয়া পড়িল। সহসা! মারীভয় উপস্থিত 
হইল। দেখিতে দেখিতে সহ সহশ্ব লোক মরিতে লাগিল। 
মুনাইম্‌ ধ! কালগ্রাসে পতিত হইলেন 7 ফত সৈনিক ও কর্মচারী 
গ্রাণত্যাগ করিল। এইযূপে যে বৎসর বাঙ্গালা মোগল-সাম্রাজয- 
তুক্ত হয়, সে বসর প্রাচীন রাজধানী গৌড় বিজন প্রদেশে 
পরিণত হইল। [ গৌড় দেখ। ] 


সৃরংশের অধীন শাসনবর্তৃগণ। 
খুঃ অঃ হিঃ বঙ্গেখ্বর সামগিক দিল্লীশ্বর 
১৫৫৫ ৯৬২ খিঞির খ! বাহাদুর শাহ্‌ শেরশাহ, 

? 1 মহন্মদ সর সলিম শাহ. 
১৫৫৫ ৯৬২ বাহাদুর শাহ্‌ মহল্মদ আদিলী 
১৫৬১ ৯৬৮ অলাল্‌ উদ্দীন্‌ বিন্‌ মহশ্মদ রী 
১৫৬৪ ৯৭১ সুলেমান কর্রানি রী 
১৫৭৩ ৯৮১ বয়াজিদ বিন্-স্ুলেমান এ 
১৫৭৩ ৯৮১ দাউদ খা বিন্‌ সুলেমান অকষর-সেনাপতি 

মুনাইম খা ইহাকে মোগলপদানত করেন । 
( চতুর্থ শাসনফাল। ) 


১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের মহামারীতে মোগল-সার্দীর মুনাইম 
খ! ভবলীল! শেষ করিলে অগ্ততম মোগল-সেনাপতি সায়েম 
খ! কিছুকালের জন্ত বাঙ্গালার শাসনভার গ্রহণ করেন। 
মুনাইম খাঁর মৃত্যুর সংবাদ দিল্লীসরকারে পৌছিলে তথা 
হইতে শাসনকর্তা নিয়োগ হইবার পূর্বেই বাঙ্গালার পাঠানগণ 
রাজ্যঢ্যুত দাউদের অধীনে বিদ্রোহী হইয়া বাঙ্গালা অধিকার 
করিল। মোগল-সেনাপতি সায়েম থা! যুদ্ধে পরাজিত হইয়া 
প্রথমে হাঁজিপুরে ও পরে পাটনায় যাইয়া আশ্রয় লাঁভ করিলেন। 

যথাসময়ে মুনাইমের মৃত্যুসংবাদ অক্বর শাহের কর্ণে 
পৌছিল। তিনি পঞ্জাবের শাসনকর্তা হুসেন কুলী খঁ! খান 
জহান্কে বাঙ্গালার শাসনকার্যে নিযুক্ত করিলেন। স্বীয় 
সৈন্তসামস্ত সংগ্রহপূর্ববক বাঙ্গালায় আসিতে হুমেন কুলীর 
বিলম্ব ঘটল। ইত্যবসরে দাউদ খাঁ? প্রায় ৫* হাজার অশ্বারোহী 
পাঠান ও বহুণত পদাতিক সংগ্রহ করিয়া অক্বর শাহের 
প্রতিত্বন্থী হইল। 

থান্‌ জহান্‌ নদলে তেলিয়াগড়ির নিকট উপনীত হইয়াই 
সম্মুথে আফগান-সেনা দেখিতে পাইলেন ( ১৫৭৬ খুঃ অঃ)। 
উতর পক্ষে একটা খণ্ডযুদ্ধ হইয়। গেল। স্টগ্থিতি আফগান 


[ 88৪৭ ] 
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সেনাকে সমূলে নির্মল করিয়া মোগল-শীসনকর্তা ক্রমখঃ অগ্রসর 
হইতে লাগিলেন । আগমহলের ( রাজমহুল ) নিকট দাউদ খা 
গবয়ং মোগল-সেনায সহিত যুদ্ধার্থ সন্ুখীন হইলেন। আফগান 
ও মোগলে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল, দেখিতে দেখিতে 
মোগলের গোলাথাতে অসংখ্য আফগান' নিহত হইল। আফগান- 
সেনাপতি দাউদের ভ্রাতা ভ্বুনিদ কর্রাণী ও অন্যান্ত অনেক 
সেনাধ্যক্ষ রণক্ষেত্রে প্রাণ বিলর্জন করিল। দাউদ থা বন্দী 
ইইলেন। রাজদ্রোহিতাপরাধে তীহার প্রাণ দও্ড হইল। থান্‌ 
জহান্‌ তাহার মস্তক দৃতহস্তে আগ্রায় অক্বর শাহের সমক্ষে 
পাঠাইয়া দিলেন। দাউদ খাঁর সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার পাঠানরাজ্য 
লোপ পাইল। 

১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে আগমহলযুদ্ধে রণজয়ী হইয়া হুসেন কুলী খাঁ 
খান্‌ জহান বাঙ্গালার মসনদে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি উক্ত 
যুদ্ধে লব্ধ সম্পত্তি ও হ্তী প্রস্ৃতি রাজা টোডরমল্পের তত্বাবধানে 
লমাটু সকাশে পাঠাইয়৷ দিলেন। অতঃপর বেহার প্রদেশে 
লুক্কারিত পাঠানদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহার প্রেরিত সেনা- 
পতি মুজঃফর খা! রোহতাস দুর্গ অধিকার করিলেন। ক্রমে 
উড়িষ্যা ও কোচবিহার প্রদেশ মোগলের অধীনতা স্বীকার 
করিল। ৯৮৬ হিজিরায় তাড়ার নিকট খান্‌ জহানের মৃত্যু হয়। 
এই অত্যক্প কালের মধ্যে তিনি বাঙ্গালা, বেহার ও উঁড়িষ্যাব 
সর্বত্র মোগল অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন । 

তাহার মৃত্যুর পর, ১৫৭৮ খৃষ্টাবে মুজঃফর থা তববুতি 
বাঙ্গানার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। তাহার সহকারিক্ূপে 
রায় পাত্রদাস ও মীর আদম রাজস্ববিভাগের সহযোগী পরি- 
দর্শক, রিজ.বি খা! বন্দী এবং আবুল ফতে প্রধান বিচারক হইয়া 
আসিলেন। সমাটু সামরিক বিভাগের উপর বিশেষ দৃষ্টি 
রাখিবার জন্ত স্বীয় প্রতিনিধি মুজঃফরের উপর আদেশ পাঠাই" 
লেন। তদনুসারে তিনি পাঠানদিগের জায়গীর-আত্মসাৎকাবী 
ও তাহার বৃত্তিভোগী ক্ষমতাশালী মোগল সর্দারদিগের প্রত্যেকের 
নিকট হইতে হ্থ স্ব জায়গীরের আয়ব্যয়ের হিসাব চাহিলেন, 
তাহাতে সর্দারের তুদ্ধ হইয়া উঠিল। কারণ তাহারা এ সম্পত্তিতে 
আপন অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গকে স্থান দিয়াছিল। ক্রোধ ক্রমে 
বিদ্রোহে পরিণত হইল। বিদ্রোহবহ্ি বেহার পর্যন্ত পরিব্য 
হুইয়াছিল। তথাকার সেনাধ্যক্ষ মন্মকাবুলীর অধীনে বিদ্রোহি- 
দল প্রথমে রাজস্বপরিদর্শক প্রভৃতিকে শমনসদনে প্রেরণ 
করিল। তত্পর তাহারা তাড়া অবরোধ করিয়া শাসনকর্তা 
মুজঃফরকে নিহত করিল ( ১৫৮* খুঃ) এবং শৈফ উদ্দীন্‌ হুসেন 
নামক একজন ওমরাহকে আপনাদের অধিনায়ক বলিয়া 
সম্মনিত করিল। | 
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এই বিপদের দিনে, সম অক্বর শাহ্‌ বহ্‌সৈন্য এবং শাসন- 
কর্ড, জায়শীরদার ও জমিদারদিগের প্রতি আদেশ দিয়া রাজা 
টোডরমন্পকে বাঙ্গাল! ও বেহারের শাসনকর্তা করিয়া! পাঠাই- 
লেন। তখন বাঙ্গাঙ্লা ও বেহার বাদ্রোহি শক্রসঙ্কুল। রিপ্রোহি- 
দল বাঙ্গালার মোগলাধিকার উতৎসন্ন করিতে ফত্বণীল। কাজেই 
হিন্গরাজগণ হিন্দুর পক্ষাবলম্বন করিলেন। টোডরমল্প হিন্দু 
জমিদারদিগকে হস্তগভ করিয়া তাহাদের সাহায্যে বিদ্রোহীদিগের 
রসদ বন্ধ করিয়া দিলেন । পরে তিনি যুঙ্গের ও ভাগলপুর হইতে 
বিদ্রোহিদিগকে বেহারে তাড়াইয়৷ লইয়! চলিলেন। খাস্তাভাবে 
বিঘ্বোহিদল বিশেষ কষ্টে পড়িল । এই সময়ে ককেশলান্‌- 
বংলম্ন পাঠান স্দীর বাবা খাঁর মৃত্যু হয়। বিদ্রোহিদল তাহাতে 
ভগ্রমনোরথ হইয়া! পড়ে। 

এদিকে মন্ুমকাবুলী সদলে বেহারে আদিলেন । ককেশলান 
সর্দার জেব্বাবঙ্গী থাবাসপুর হইতে তাঁড়ায় স্বদলে প্রত্যাবৃত্ 
হইলেন । আরচ্‌ বাহাছুর পাটনা আক্রমণের সুযোগ দেখিতে 
লাগিলেন। রাজা টোডরমল্ল সংবাদ পাইবা মাত্র তাহাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন । ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে রাজা সদলে হাঞ্জিপুরে 
আসিয়া ছাউনী করিলেন এবং উদ্জীর শাহ মনস্রের দুর্ধযবহারের 
কথা সম্াটকে জানাইলেন। তদনুসারে সম, আজিম থা 
মীর্জাকোই নামক একজন ওমরাহকে বেহারের শাসনবর্তা 
করিয়৷ পাঠাইয়া দেন। 

. এই সময়ে বাসী ও প্রয়াগের শাসনকর্তা রাজদ্রোহী হইলে 
টোডরমল্ল শাহবাজ খাঁকে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন । 
শাহবাজ খঁ। ঝাঁসী ও প্রয়াগের বিদ্রোহ দমন করিয়া! অযোধ্যার 
বিদ্রোহ শান্তি করিলেন । ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার শাসনকর্তা 
মন্ুম ফেরুণ জুদি রাজ্যচ্যুত ও সপরিবারে বন্দী হন। তাঁহার 
সমূদায় সম্পত্তি রাজকোষে সংগৃহীত হয়। 

এইরূপে বিদ্রোহের অনেকটা শীস্তি হইল বটে» কিন্ত 
বাঙ্গালা প্রকৃত শাস্তি স্থাপিত হইল নাঁ। মুসলমান সেনাপতি- 
দিগের সহিত হিন্দুরা টোডরমল্লের মনের মিল না হওয়ায় 
বড়ই বিভ্রাট, ঘটিতে লাগিল। আজিম খ। বেহারে আসিয়া 
সমূদায় অবস্থ| অবগত হইলেন। তিমি বিদ্রোহিদলকে বশে 
আনিতে না পারিয়া ১৫৮২ খ্‌ষ্টাবৰে আগ্রায় সম্রাটের সহিত 

এ বিষয়ে পরামর্শ করিতে গেলেন। তথায় স্থির হইল যে, রাজ 
টোডরমল্লের স্থানে আজিম খাকেই বাঙ্গালার শাসনকর্তা 
নিধুক্ত করা হউক। তদনুসারে তিনি খান্‌ আজিম নাম গ্রহণ 
করিয়। বাঙ্গালা, বেছার ও উড়িষ্যার সুৰাদার হইয়া আসিলেন । 
রাজা টোডরমল্প বেছার হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মোগল" 
সান্রাঞ্ের একটা রাজস্বহিসাব প্রস্তুত করেন। উছান্প নাম 


নি 


[ ৪৪৮ ] 


পিসি 


রঙ্গদেশ ( মৌগল-শাসন ) 


“ওয়াশীল তুমায় জম! 1” ইহাতে বঙ্গস্ুমি ১৮টী সরকারে ও 
৬৮২ মহলে? বেহায় গ্রদেশ ৭টী সরকারে ও ২৯* পরগণার 
এবং উড়িষ্যা ৫টী সরকারে ও ৯৯টী পরগণায় বিভক্ত হ্ইয়াছিল। 
তৎকালে বাঙ্গালার রাজস্ব ১*৬৮৫৯৪৪২ টাঁকা, যেহারের 
৫৫৪৭৯৮৪২ এবং উড়িষ্যার ৪২৬৮৩৩৯২ টাকা ধাধ্য হয়। 
[ টোডরমল্প দেখ । ] 

খান আজিম মী্ঞা কোফা ১৫৮২ খষ্টা্ে বাঙ্গালায় আদিয়াই 
বিত্রোহী জায়গীরদারদিগের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বাধাইলেন। 
মনুম কাবুলী শ্বীয় অধীনস্থ সেনাদল কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় 
দেশীয় জমিদারের অধীনে আশ্রয় ভিক্ষা! করিতে বাধা হুইলেন। 
এইরূপে একে একে সকল বিপ্রোহনেতাই মোগল সার্দীরের 
হস্তগত হইল। ৯৯* হিজিরায় খান আজিম তীড়া নগরী অধি" 
কার করিলেন। এতদিনে এই ভয়ঙ্কর বিদ্রোহের শাস্তি হইল। 

মোগল জায়গীরদারদিগের এই বিপ্োহের সময়ে পাঠাঁনেরা 
আফগান কতলুখণীর কর্তৃত্বাধীনে সমবেত হইয়া সমুদয় উড়িষ্যার 
ও দামোদর নদ পর্য্যস্ত বাঙ্গালা অধিকার করিল। আজিমের 
আদেশে ফরিদ্‌ উদ্দীন বোখারি কতলু খাঁকে দমনার্থ অগ্রসর 
হন। কতলু খ| পরাজিত হইয়া বন মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
এই সময়ে সম্রাটের আদেশে খান আজিমকে বাঙ্গালা ত্যাগ 
করিয়া আগ্রায় আসিতে হয়; সুতরাং বাঙ্গালার বিজ্রোহাবস্থার 
বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। 

আগ্রার় উপনীত হুইয়াই থান্‌ আজিমকে মোগল-দাআ্াজোর 
সৈনাপত্য গ্রহণ করিতে হইগ) কাজেই সম্রাট অকবর শাহ 
শাহবাজ খঁ। কম্বোকে বহুসংখ্যক সেনা ও মুদলমান সঙ্দীরগণসহ 
বাঙ্গালায় পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। সম্রাটের আদেশ মত 
শাহবাজ ঘোড়াঘাটে ককেশলানবংশীয় বিজ্রোহী পাঠানদিগকে 
বিপত্যস্ত করিলেন। বিজয়ী মোগন সেন! ক্রমশঃ অগ্রসর 
হইয়! ব্র্ষপুত্রতীর পর্য্স্ত উত্তরবঙ্গ মোগলাধিকারভূক্ত করিল। 

এই সংবাদে হৃষ্টচিত্ব হইয়া সম্রাট শাহবাজকেই বাঙ্গালার 
শাসনকর্তা করিয়াছিলেন । রাজ্যপরিচালনভার স্কন্ধে লইয়া 
শাহবাজ বড়ই বিস্তুত হইয়া পড়িলেন। তিনি ককেশলান্‌ ও 
অন্তান্ বিদ্রোহীদিগকে দমন করা অথব! তাহাদের জায়গীর 
বাজেয়াগ্ড করা একরূপ অসম্ভব বোধ করিলেন । অবশেষে 
তিনি বাধ্য হইয়াই তাহাদিগকে স্বত্ব অধিকৃত সম্পত্তি নির্ষিবাদে 
ভোগ করিতে জাদেশ দিলেন। আফগান সর্দার কতলু খর 
সহিত তাহার একটা সন্ধি হইল, তাহাতে তিনি তাহাদিগকে 


উড়িষ্যা প্রদেশে রাজত্ব করিতে অনুমতি দিলেন । কথ রহিল, 
 পাঠা্গগণ বাঙ্গাল! পরিত্যাগ করিয়া যাইবে, আর বাঙ্গালা 


আক্রমণ করিধে দা। 





£ 
এ পপ্িডত ২০পী ২৭৩০১ ০৩ 


শাহবাজের এই কারা দি্ী দয়ঘায়ে অনুদোঁদিত হয় মাই, 
তাহারা বঙ্গেশ্বরকে উৎকোগ্রাহী বিবেচনা! করিয়া তৎপদে 
উজীর খান্‌ হেয়েবীফে নিষুপ্ত। করিলেন এবং শাহ.বাজকে 
আগ্রায প্রত্ঞাবৃত্ব হইতে জাদেশ দিলেন। শাহবাজ রাজধানীতে 
উপনীত হইলে তিমি তিন বৎসরের অন্ত কারারুদ্ধ হন । 

উ্তীর খাম্‌ হেরেবী বাঙ্গালার মল্মাদে আরোহণ করিয়া ধেলী 
কিছু পরিবর্তন সাধন করিতে পারেন নাই, তিনি উক্ত বর্ষে 
(১৫৮৭ খৃষ্টান্ধে ) তাড়া নগরে প্রীণত্যাগ করেন । 

উজীর খাঁর মৃত্যাসংবাদ আগ্রা দরবারে পৌঁছিলে ষত্াট 
অক্বর শাহ যেহায় ও বাঙ্গালার শাষনভার রাজা ফানসিধহের 
হত্তে অর্পণ করিয়া হ্্রীয় উদ্বিগ্ন চিত্তের শাস্তি বিধান করিলেন, 
এই সময়ে মানসিংহ পেশাবর গ্রদেশে আফগান জাতির বিরুদ্ধে 
ব্যাপূত ছিলেন,তিনি বল্গশাসনভার গ্রহণ ন! কর! পর্য্যন্ত পাটনার 
সেনাধাক্ষ সৈয়দ খার প্রতি বঙ্গরাজ্যরক্ষার ভার অর্পিত হইল। 

৯৯৭ হিজিরায় (১৫৮৯ খু্টাবে ) মানসিংত পাঁটনায় পদার্পণ 
করিয়া শুনিতে পাইলেন যে, হাজীপুরের ভূম্যধিকারী পূরণমল 
খেছুরিয়া এই সুযোগে বিদ্রোহী হইয়া বন্থ অর্থ লুঠন করিয়াছে । 
রাজা মানসিংহ তাহার এই ছুর্ব্যবহারের জন্ত তাহাকে সমুচিত 
শান্তি দিতে অগ্রসর হইলেন । হাজীপুরে রাজা! পুরণমল্‌ মোগল- 
সমাটের ব্যতা স্বীকার করিলে তিনি তাহাকে মুক্তিদান করেন, 
এই সময়ে মানসিংহ স্বয়ং বেহারে থাঁকিয়! সৈয়দ খাঁকে স্বীয় 
সহকারিরূপে তীড়ায় রাখিয়া দেন, এবং ঘোড়াঘাঁটের মোগল- 
সেনাপতিদিগের অর্থনতা উপশমনার্থ স্বীয় পুত্র জগৎসিংহকে 
তাতাঁদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মোঁগল-সর্দীরগণ বাজ- 
সৈন্তের আগমনে ভীত হইয়া বন মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ কবেন। 

অতঃপর রোহতাস্তুর্-সংস্কারান্তে রাজা মানসিংহ ৯৯৮ 
হিজিরায় উড়িষ্যারাঁজা পুনরুদ্ধারের সঙ্কর করেন। প্রথমে তিনি 
কৃতকার্ধ্য হাতে পারেন নাই ) তীঁহার পুত্র জগতসিংহ এই যৃদ্ধে 
পাঠানদিগের হস্তে পতিত হন। ইহার কিছুকাঁল পরে কতলু 
খাব মৃতু হইলে পাঠানের! জগৎসিংহকে প্রত্তার্পণ করিয়া 
সন্ধি প্রার্থনা! করে। এই সন্ধি দ্বারা পাঠানের! উড়িষ্যার শাসন- 
ভাব প্রাপ্ত হয় এবং সম্রাটের অধীন থাকিতে স্বীকার করে) 
কেবল মাত্র পুণ্যতীর্ঘ জগল্লাথক্ষেত্র রাজা মানসিংহের অধিকারে 
থাকে। ছুই বৎসর পরে পাঠানেরা জগল্লাণক্ষেত্র লুট করে? 


তাহাকে রাজ! মানসিংঙ্ তাহাদিগকে নুবর্ণরেখাতীরে মম্পূর্ণ- | 


রূপে পরাস্ত করিয়া উড়িষ্য! গ্রদেশ পুনর্বার মোগলরাজাতুক্ 
করেন।। অনন্তর তিনি আগমছল নগরকে রাজমহল নামে 
অভিহিত করিয়া তখায. রারধারী স্থাপন এবং রাজপ্রাসাদ ও 
রগ নিরখাপ বতিরা ফিযৎকাল রারস্ধ করেন। 


[ ৪৪৯ ] 


বঙ্গদেশ ( মোগল-শাসন ) 


১৫৯৫ খুঃ অকে কোচবেহার-রাজের ভগিনীর সহিত তাহার 
বিষাহ হয়। ১৫৯৮ থ্‌ঃ অবে দক্ষিণাপথে মোগল-বাহিনীর 
অধিনায়করূণপে সঙ্গে যাইবার জন্ত সম্রাট তাহাকে রাজধানীতে 
আহ্বান কয়েন। এই সময়ে তিনি জগৎসিংহকে প্রতিনিধি 
রাখিয়া বান। কিন্তু অগ্নকাল মধ্যেই জগৎসিংহ মানবন্দীল| 
মংবরণ করিলে, পাঠানেরা ওসমান খানের অধীনে উড়িষ্যা এবং 
বাঙ্গালার কিয়দংশ জয় করে। এই সংবাদ গুনিয়া রাজা 
মানসিংহ স্বরার বাঙ্গালায় প্রত্যাগষন করেন এবং বর্ধমান ও 
মুর্শিদাবাদের মধ্যবর্তী সেরপুরনামক স্থানে পাঠানদিগকে পরা- 
করেন। ইহার পরে তিনি কয়েক বৎসর বুচাররূপে রাজকার্ধ্য 
নির্বাহ করিয়! ১৬০৪ খুঃ অব কর্মা পরিত্যাগপূর্বক আগ্রায় 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন । 

১৬৯৪ খুটান্নে রাজা মানসি'হ বাঙ্গালার শাসনভার ত্যাগ 
করিলে সয়ীট, তৎগদে আবুল মজিদ আসফ, খানকে নিযৃক 
করেন, কিন্তু তাহাকে অধিক দিন রাজকার্য্য পরিদর্শন করিতে 
হয় নাই। কারণ ১৬০৫ থঃ অন্দে অকবর শাহের মৃত্যু 
ঘটিলে তৎপুত্র সম্রাট, জাহাঙ্গীর রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। 
অত্যল্ককাল পরেই তিনি মানসিংহকে ফড়যন্ত্কারী জানিয়া 
স্থানান্তরিত করিবার অভিপ্রায়ে বঙ্গরাজ্য-শাসনে নিয়োগ করেন। 
তথাকার বিদ্রোহী আফগাঁনদিগকে মোগল-পদানত্ত বাখিবার 
জন্য সম্রাট তীঁগাকে অবিলম্বে বাঙ্গালায় অগ্রসর হইতে আদেশ 
দেন। আহ্ষঙ্গিক ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, মানসিংহ, 
এইবার বাঙ্গালায় আসিয়া বাঙ্গালার মহাবীর যশোরপতি 
মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করিয়া সমগ্র সুন্দরবন 
অধিকারভূক্ত করিয়াছিলেন । [ প্রতাপাদিত্য ও মানসিংহ দেখ ।] 

১৬০৬ খুষ্টাব্ধে সম্রাট, জাহাঙ্গীরের আদেশে মানসিংহ 
রাজধানীতে ফিরিয়া যান এবং ধাত্রীপুত্র কৃত. উদ্দীন কোকল্‌- 
তাস বাঙ্গালার রাজপ্রতিনিধি হইয়া আইসেন। কুত্ব উদ্দীন্‌ 
খ! কোকলতান্‌ কোকাকে বাঙ্গালার শীসনকর্তৃত্দান করার 
উদ্দেশ্রই কেবল আবী কুলী শের আফগানের হস্ত হইতে 
জগতের ললামভূত! সুন্দরী মেহের-উন্লিসাকে হস্তগত করা। 
কিরূপ ষড়যঞ্রে শের আফগান নিহত এবং তাহার প্রিয়তম! পরী 
জাহাঙ্গীরের অঙ্কগত হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসে উজ্দবল অক্ষরে 
লিখিত আছে। [ জাহাঙ্গীর, নূরল্হাঁন ও শের আফগান দেখ ] 

শের আফগানের সহিত যুদ্ধে কৃতৃব খা নিহত হইলে 
সম্রাট বড়ই মর্খপীড়িত হন এবং অআবিলম্বে ১৬০৭ খৃষ্ঠাকে 
বেহারের শাসনকর্তা জাহাঙীর কুলী খান্‌ কারুণীকে বাঙ্জালার 
প্রতিনিধিত্বে বরধ . করেন।' ইনি যেরুপ ধার্থিক. ছিলেন, 
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বঙ্গদেশ ( মৌগল-শাঁসন ) 


বাঙ্গালার শুভাৃষ্ট যে, তাহাকে বহুকাল জীবিত থাকিতে হয় 
নাই। বর্যাধিকমাত্র জীবিত থাকিয়! তিনি কালের করাল কৰলে 
নিপতিত হইলে সম্রাট, জাহাঙ্গীর ১০৮৭ হিজিরায় শেখ জাল! 
উদ্দীন্‌ ইস্লাম খাকে বাঙ্জালার মসনদে এবং আফজল খাঁকে 
বেহারের শাসনকর্তৃুপদে নিযুক্ত করেন। ইস্লাম খান্‌ রাজ- 
মহল হইতে ঢাক! সহরে রাজপাট পরিবর্তন করিয়া! উহার 
নাম জাহাঙ্গীর-নগর রাখেন। 

এই সময়ে আরাকান ও চট্টগ্রামবাসী পর্,গীজ দন্যদিগের 
অত্যাচারে নিয়বঙ্গ উৎসন্ন প্রায় হইতে থাকে। ১৬০৯ থুষ্টাবে 
সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালে, সন্দীপ অধিকার করেন। তথাকার 
মুসলমান সেনানারক ফতে খ'৷ উপায়াস্তর ন! দেখিয়া! একটা 
ক্ুত্র হুর্গে আশ্রয় লন । 

এই সময়ে ওসমান খাঁর অধীনস্থ পাঠানের! পুনরায় অস্ত 
ধারণ করে। ইস্লাম খা সুজাত থ। নামক একজন দক্ষ 
সৈম্াধ্যক্ষকে তাহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন পাঠানের৷ 
সম্পূর্ণবূপে পরাজিত হয়; ওসমান যুদ্ধে নিহত হন এবং তদীয় 
ভ্রাতা, পুত্র ও আত্মীয়কুটুম্বগণ সম্াটের বশ্ুতা স্বীকার করেন 
(১৬১২ খুষ্টাব )। 

এই বিদ্রোহাবকাশে কুতব নামে একজন রোহিলা1 আফগান 
জাহাঙ্গীরের জোট পুক্র খসরুর পরিচয় দিয়া বেহারে বিদ্রোছ উপ- 
স্থিত করে এবং পাটনা নগরী অধিকার করিয়! লয়। শাসনকর্তা 
আফজ্ল থঁ। তখন গাজিপুরে ছিলেন। তিনি এই সংবাদ 
_ শুনিয়া সসৈন্তে পাটনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ছগ্মবেণী 
থন্রু পাটনা হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল, 
কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় পুনরায় পাটন নগরীতে আশ্রয় 
গ্রহণ করিল; শাসনবর্তী উক্ত নগরী অবরোধ করিলেন। 
পরিশেষে দুরস্থ গৃহছাদ হইতে নিক্ষিপ্ত ইষ্টকের আঘাতে 
কুতবের প্রাণবাু বহির্গত হয় । [ পান! দেখ। ] 

ইস্লাম খাঁর মৃত্যুর পরে ( ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে ) তাহার ভ্রাতা 
কাশিম খ। সমাটের আদেশে বাঙ্গালা ও উড়িয্যার সুবাদার হন। 
কাশিম খাঁর রাজ্যশীসনকালে গঞ্রালে বিশ্বামঘাতকতা দ্বারা 
আরাকান-রাজের যুদ্ধজাহাজগুলি হস্তগত করিয়া আরাকানের 
উপকূল প্রদেশ লুষ্ঠনপূর্ববক গোয়ানগরীস্থ পর্ণ,গীঅদিগকে আরাকান 
জয় করিতে আহ্বান করে। রাজা ওলন্দাজদিগের সাহাযো 
পর্ণ গীজদিগকে পরাজিত করেন) এবং সন্দ্বীপ আক্রমণ ও 
অধিকার করেন। 

অতঃগর আরাকানের মগের! বারংবার বাঙ্গীলার পূর্ব-দক্ষিণ 
প্রদেশ লুঠন করিয়া বাঙ্গালা উৎসন্ন করিতে থাকে । এই কারণে 
সম্রাট জাহাঙ্গীর কাশিম খার গ্রতি অনন্ত হইয়! তাহাকে পদ- 
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] বঙ্গদেশ ( মৌগিলশাসন ) 


চুত করিলেন এবং নূর-জহানের ভ্রাতা ইত্রাহিম খ। ফতে জঙ্গকে 
বাঙ্গাল! ও উড়িস্যার স্থবাদার করিয়া পাঠাইলেন ( ১৬১৮ খুঃ )। 

ইব্রাহিমের সময়ে বাঞ্গালার ৰাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হয়।, 
আগ্রার রাজসভাসদ্মগ্লীর নিকট ঢাকার সুচিক্কণ কাপড় এবং 
মালদহের পউবস্ত্রের বিশেষ আদর হইয়াছিল। এই সময়ে 
ইংরাজ কোম্পানীর এজেপ্টগণ পাটনায় আসিয়া একটা কুঠী 
স্থাপন করেন (১৬২০ খুষ্টাবে)। ইব্রাহিমের শাসনকালে বাঙ্গালা" 
দেশে পূর্ণ শাস্তি বিরাজ করিয়াছিল । সহস! (১৬২৩ ধুঃ) তাহার 
পরিবর্তন ঘটিল; শাহ জহান পিত৷ জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ- 
পূর্বক দক্ষিণাপথে পরাজিত হইয়! বাঙ্গালায় প্রবেশ করিলেন। 
ইব্রাহিম খ'! তাহার সহিত যুদ্ধে নিহত হইলেন। বাঙ্গালা 
ও বেহারে প্রায় ছুই বৎসর রাজত্ব করিয়! শাহ জহান্‌ সমতা" 
প্রেরিত সৈন্যের নিকট পরাস্ত হইলেন এবং আত্মসমর্পণ করিয়! 
পিতার নিকট ক্ষম! প্রার্থনা করিলেন। তাহার প্রার্থনা পুর্ণ 
হইল, কিন্ত এই প্রদেশে অন্ত শাসনকর্তা নিযুক্ত হইল। 

শাহ জহানের পরে, অল্লদিন মধ্যেই (১৬২৪-২৮ খুঃ) মহব্বত 
খাঁ, ততপুত্র খান্জাদ খ!, মকরম খ1ও ফিদাই থা নামে যে কয় 
জন ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালার শাসনকর্তা হন, তাহা্দিগের সময়ে 
উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটে নাই । মকরম্‌ খাঁর রাজ্যশাসন 
সময়ে সম্রাট মীর্জা রন্তম নামক এক ব্যক্তি বেহারের সুবাদার 
নিযুক্ত করেন। ১৬২৮ অবে' শাহ জহান সম্রাট হইয়া ফিদাই 
ধাঁকে পদচ্যুত করিয়া স্বীয় প্রিয়পাত্র কাশিম থ জবুনিকে 
বাঙ্গালার স্ুৃবাদারী পদে নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে হুগলা 
ও টট্টগ্রামে পর্ভগীজদিগের সুরক্ষিত কুচী ছিল। এ দেশে 
তাহাদিগের যথেষ্ট ক্ষমতাও বিস্তৃত হইয়াছিল। শাহ জহান্‌ 
যথন বাঙ্গালায় ছিলেন, তখনও তিনি পর্ত,গীজের অত্যাচার লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন, তাহারা! এতদ্দেশবাসীদিগকে বলপুর্বক খুষ্টান- 
ধর্মে দীক্ষিত করিত। ইহাতে বৈদেশিক পর্ত,গীজজাতির প্রতি 
কুন্ধ হইয় সম্রাট কাশিম থার প্রতি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করি- 
বার আদেশ দিলেন । স্ুবাদার স্বীয় পুক্র ইনায়তুল্লাকে তদ্বিরুদ্ধ 
পাঠাইয়া হুগলি অধিকার করিলেন (১৬৩২ খুঃ)। সেই অবধি 
এদেশে পর্ত,গীজদিগের প্রভাব কমিল, হুগলি রাজবন্দর এবং 
প্রধান বাণিজ্যন্থান হইয়া উঠিল। এই সময় হইতেই সপ্ডগ্রামের 
হুঃখের দিন আরম্ত হইল। রাজবকর্প্চারিগণ তথা হইতে ছুগলিতে 
চলিয়। আসায় ক্রমশঃই সপ্তগ্রাম পরিত্যক্ত হইয়াছিল। 

কাশিম খার পরে আজিম খান্‌ স্ববাদার হন, তাহাকে দেশ" 
রক্ষাকার্ধ্যে অশক্ত দেখিয়া স্াট, তৎপদে ইস্লাম খা মশহদিকে 
নিযুক্ত করেন (১৬৩৭ ুঃ)। অল্পকাল মধ্যে (১৬৩৮ খুঃ) চট্টগ্রামের 
শাসনকর্তা মুকুট রায় আরাকান-রাজের অধীনত পরিত্যাগপূর্বাক 








মোগলসম্াটের শ্তান্থীকার করিলেন। আসামবাসীর বাঙ্গাল 
আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইল (১৬৩৮ খুঃ)) এবং ইস্লাম 
থা! আসামে প্রবেশপূর্বক অনেকগুলি হৃর্গ হস্তগত করিলেন। 
তিনি কোচবেহার-যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু উ্িরী 
পদ প্রা্থ হইয়া শীঘ্রই আগ্রায় প্রতিগমন করিলেন। তখন 
সমাটের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান মহন্মদ সুজা! বাঙ্গালায় সুবাদার 
হইলেন । 

১৬৩৮ অক ভোজপুরের রাজা বিদ্রোহী হন এবং তীহাকে 
পান্তি দিবার জন্যা শাহ জহান স্থীয় প্রিয় দেনাপতি আবচুল্ল 
থাকে বেহারের শাসনকর্তপদে নিযুক্ত করেন। আবহুল্লা 
বাইয়া ভোজপুরের ছুর্দ অধিকার করেন ও রাজার ছিন্ন মস্তক 
সমাটের নিকট পাঠান । 

সুজা শাসনতার প্রাপ্ত হইয়াই টাকা পরিত্যাগপূর্্বক পুনরায় 
রাজমহলে রাজধানী করেন। এই সময়ে নূর-জহানের শ্রাতুদপত্র 
সায়েন্তা খা বেহারের শাসনকর্তৃত্পদে নিযুক্ত হন। স্ুজার 
আমলে বাঙ্গালায় ইংরাজ-বাণিজ্য বন্ধমূল হয়। 

শুজার রাজ্যশাসনকালে কয়েক বৎসর প্রজাগণ স্ুথে স্বচ্ছন্দ 
বাস করিয়াছিল । ১৬৫৭ খুঃ অব তিনি ধাঙ্গালার রাজস্বের 
নৃতন হিসাব প্রস্তুত করেন। ইহাতে বঙ্গভূমি ৩৪ সরকারে 
ও ১৩৫০ মহলে বিভক্ত হইয়া ১৩১,১৫,৯০৭ টাক! রাজস্ব 
নিদ্ধীরিত হয়। অক্বর শাহের পরে এদেশে মোগলদিগের 
অধিকার বৃদ্ধিই এ প্রকার রাজন্ববৃদ্ধির প্রধান হেতু। প্রায় এই 
সমায়ই উড়িস্যা ১২টা সরকার ও ২৭৬ মহলে বিভক্ত হইয়! 
উহার রাজস্ব ৫৯,৬১,৪৯৭ টাকা নির্ধারিত হয়। ১৬৮৫ 
খু; অন্দে বেহারে বন্দোবস্ত হয়। এতদ্বারা বেহার প্রদেশ 
৮টা সরকার ও ২৪৬ পরগণায় বিভক্ত হইয়া উহার 
৮৫১৫৬৮৩২ টাকা রাজস্ব নির্ধারিত হয়। 

সমাট, শাহ জহানের পীড়া হইলে স্থজা সাম্রাজয-লোভে 
আগ্রা যাত্রা! করেন; কিন্তু বারাণসীর নিকটে দারার তনয় 
স্থলেমানের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বাঙ্গালায় প্রত্যাবৃত্ত 
হন ( ১৬৫৮ থুঃ )। 

অরঙ্গজেব দারাকে পরাস্ত এবং মুরাদকে বন্দী করিয়া 
মোগল-পসিংহাসন হস্তগত করেন । অতঃপর প্রয়াগের 
(আলাহাবাদের ) নিকটে সুজার সহিত অরঙ্গজেবের একটী 
যুদ্ধ ঘটে। এ যুদ্ধে সুজা ভ্রাতৃহন্তে পরাজিত হন (১৬৫৯ খুঃ)। 
সুজা প্রথমে রাজমহলে ও তদনম্তর তাড়ায় আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। সেনাপতি মীর জুমা তাহার পশ্চান্বত্তী হইলে 
তিনি বাালা ছাড়িয়া আরাকান রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
বাধ্য করেন। [সুজা দেখ।] 


অনস্তর র সেনাপতি মহম্মদ দ সৈয়দ মীর ভুদা নবাব ু়াজিম 
থ৷ থান্‌ খানান্‌ সিপা সালর্‌ স্ববাদার হইয়া ঢাকা নগরীতে 
রাজধানী করিলেন । ১৬৬ অফ তিনি কোচবেহার জয় করেন; 
এবং পর বৎসর আসাম আক্রমণ করিয়া উহার রাজধানী হস্তগত 


করেন। কিন্তু বর্ধাকাল উপস্থিত হইলে, তাহার সৈগ্ঠগণ 
পীড়িত হইতে লাগিল দেখিয়া তিনি প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য 
হইলেন। ঢাকার পৌছিয়৷ অল্পকাল পরেই তাহার মৃত্যু হয় 
(১৬৬৪ খুঃ )। 

মীর জুন্নার পরে নূর জাহানের ত্রাতুষ্ুত্র সায়েস্তা খা বাঙ্গালাব 
স্থবাদার হন এবং সম্রাট), অরঙ্গজেবের তৃতীয় পুর সুলতান 
মহম্মদ আজিম বেহারের শাসনকর্তৃপনে নিযুক্ত হইলেন। মধ্যে 
তিন বৎসর ব্যতীত সায়েস্তা খ। ১৬৬৪ হইতে ১৬৮৯খুষ্টাব্দ পর্যন্ত 
বাঙ্গাল! শান করিয়াছিলেন । তাহার সময়ে ফরাসিরা চন্দন- 
নগরে, (১৬৭৩ খুঃ) এবং দিনেমার ও ওলন্াজেরা চুচুড়ায় কুঠী 
স্থাপন করেন। আরাকানরাজ নুজার প্রতি অসদাচরণ করিয়া 
যথোপযুক্ত শাস্তি না পাওয়ায় সাহনী হইয়া মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালার 
দক্ষিণ-পূর্ব প্রদেশ লুষ্ঠন করিতেছিল; সায়েস্তা খা আরাকান 
আক্রমণ করিয়া তথাকার রাজাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন 
এবং চট্টগ্রাম সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালাতুক্ত করিলেন। 

সায়েস্তা থ। স্বেচ্ছায় বঙ্গসিংহাসন ত্যাগ করিলে, সম্রাট 
অরঙ্গজেবের অভিমতে ফিদাই খ'! আঙ্িম খা! উপাধিসহ, ১৬৭৭ 
খুষ্টাৰধে ঢাকায় উপনীত হন। পর বৎসর সেখানে তাহার 
মৃত্যু হইলে ১৬৭৮ খুষ্টাবে সম্রাট অরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র সুলতান 
মহম্মদ আজিম বাঙালার স্বাদার হন। তিনি উক্ত বর্ষের 
শেষকালে আসামীদিগের উপদ্রব দমনার্থ সেনাদল প্রেরণ 
করেন। ইংরাজ'ও ওলন্দাজেরা এই সময়ে ঢাকায় কুগগী 
নির্মাণ করিয়াছিলেন 

যোধপুর-রাজকুমার রাজ! ষশোবস্ত সিংহের নাবালক পুত্রের 
রাজাধিকার লইয়া সম্রাটের সহিত রাজপুতদিগের বিবাদের 
সত্রপাত হয়, এ সময়ে দক্ষিণে শিবাজীর অধীনে মহারা্্রীয়গণ 
মোগলসমাটের অধীনতা৷ অস্বীকার করে; এই গোলযোগে বিব্রত 
সমাট, স্বীয় পুত্রকে বাঙ্গাল! হইতে নিকটে আনাইয়া বাজপুত 
সামস্তগণের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তাহার আদেশে নবাব 
সায়েস্তা খা আমীর উল্‌ওমরা! বাঙ্গালার স্ুবাদার হইয়া আইসেন। 

এবার সায়েন্তা খার অত্যাচারের মাত্র! দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠে। 
তিনি জিছিয়া কর আদায়ের জন্ট হিন্দুর মন্দিরাদি চূর্ণ বিচুর্ণ 
করিতে লাগিলেন। তিনি খুষ্টানের নিকট হইতেও বলপূর্ববক 
জিজিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই সময়ে মিঃ হেজেস্‌ ইষ্ট 
ইত্ডিয়া কোম্পানির প্রথম গবর্ণর নিযুক্ত হন। শুন্ধ লইয়া 





পর ইংরাজগণ সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইংরাঁজের! 
হিজলী হইতে স্ুৃতানুটীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কোম্পানীর 
সদস্তের! পুনরায় যুদধার্থপ্রস্তত হইলে, নবাব নানারূপে ইংরাজ- 
দ্বিগকে নিজ্জিত করেন । এই সময়ে ইংরাজসৈন্যকর্তৃক বালেশ্বর 
ুষ্টিত হয়। ইংরাজদ্দিগকে মোগল"সাম্রাজ্য হইতে বহিষ্ণত 
করিবার জন্য সায়েস্তা খ দিল্লী হইতে পরওয়ানা আনাইয়া 
ছিলেন। উহার কিছু পরে তিনি বাঙ্গালার শাসনকর্তৃত্ব ত্যাগ 
করেন। [ সায়েস্তা খ। ও ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী দেখ । ] 

তদনস্তর ১৬৮৯ খুঃ অঃ নবাব ইব্রাহিম থ' বাঙ্গালার শাসন- 
কর্তৃপদে নিযুক্ত হন। পর বৎসর তিনি সম্রাট, অরঙ্গজেবের 
নিকট হইতে ইংরাজদিগকে এদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার 
অনুমতি আনাইয়৷ দেন। ইহার কারণ এই যে, ইংরাজেরা 
মোগলদিগের কয়েকথান জাহাজ হস্তগত করেন এবং মুসলমান- 
দিগকে জলপথে ভারতবর্ষ হইতে মক্কায় যাইতে দেন নাই। 
ইব্রাহিম খাঁর আহ্বানে চার্ণক ম্বৰলবলে প্রত্যাগমন করেন 
(১৬৯০ থৃঃ)। অনন্তর সম্রাটের হুকুম আসিল যে, বাণিজ্যার্থ 
ইংরাজদিগের বার্ষিক ৩০** টাকার অধিক শুক দিতে হইবে 
না (১৬৯১)। ইহার পরে বাদশাহ ছুইবার ইংরাজদিগের 
বাণিজ্য বন্ধ করিতে আদেশ দেন? ইব্রাহিম থার অস্থুগ্রহে 
তাহাদিগের কোন বিপদ ঘটে নাই। 

১৬৯৬ খুঃ অবে' শোভাসিংহ নামে বর্ধমানের একজন জমি- 
_ দার, বদ্ধমানাধিপতি রাজা কৃষ্ণরামের বিরুদ্ধে অন্্রধারণ করেন 
এবং রহিম খ! নামে একজন পাঠান দলপতির সঙ্গে যোগ দিয়া 
রাজাকে নিহত ও চতুষ্পার্খবন্ত্ী দেশ লুন করিলেন। হুগলী 
তাহাদিগের হস্তগত হয়? চুচ্ড়ায় ওলন্দাজেরা, চন্দননগরে 
ফরাসিরা এবং কলিকাতায় ইংরাজেরা আত্মরক্ষা করিতে নবাবের 
অনুমতি পান। এই ম্ুযোগে ইংরাজেরা “ফোট উইলিয়ম” 
দুর্গ নির্মাণ করিতে আরন্ত করেন। 

গলন্নাজদিগের সাহায্যে ইত্রাহিম খা! হুগলী পুনরধিকা'র 
করেন। শোভাসিংহ বদ্ধমান রাজকুমারীর ধন্মনাশ করিতে গিয়া 
তাহারই অক্ত্রাঘাতে প্রাণ বিসর্জন দেন। এই রাজ্য বিপ্লবের 
সময়ে সন্রাট, অরঙ্গজেবের পৌল্র আজিম উস্সান বাঙ্গীলা, বেহাব 
ও উভভিষ্যার শাসনকর্তা হইয়া আগমন করেন। সুবাদারের পুত্র 
জবরদস্ত ধ1 রাজমহলের নিকট রহিম খাঁকে পরাজিত করেন 
(১৬৯৮ থুঃ)। পর বৎসর বদ্ধমানের নিকট সংগ্রামে রহিম 
থাঁর মৃত্যু ঘটে এবং তদীয় অন্ুচরগণের মধ্যে কিয়দংশ 
নিহত এবং কিয়দংশ মোগলদলতুক্ত হয়। আজিম উম্সানের 
নিকট হইতে ইংরাঞ্জেরা স্ৃতানুটা, গোবিন্দপুর এবং কলিকাতা 


[৪৫২ ] 


বঙ্গদেশ ( মোগল-শাসন ) 


এই কয়েকটা মৌজা! ক্রয় করিবার অনুমতি পান ( ১৬৯৮ খুঃ )। 
এই সময়ে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিবার নিমিত্ব আর 
একটা ইংরাজ কোম্পানি স্থাপিত হয়। পুরাতন এবং নৃতন এই 
ছুই কোম্পানির পরম্পর বিবাদে উভয়ের স্বার্থহানি হয় দেখিয়া, 
কোম্পানিদ্বয় মিলিত হইল ( ১৭৬ খুঃ) এবং উততয্নের যোগে 
ফোর্ট উইলিয়ম ছুর্গে ১৩* জন যুরোগীয় সৈনিক রক্ষিত হইল। 

আজিম উস্সানের শাসনকালে মুরশিদকূলি খান্‌ বাঙ্গালার 
দেওয়ান হইয়। আসেন (১৭*১ থুঃ)। তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ 
সম্তান ছিলেন। পরে পারস্তদেশীয় বণিক্‌ হাজি সুফিয়া কর্তৃক 
ক্রীত ও মু্লমানধর্থে দীক্ষিত হয়েন। ইহার পূর্বে অকবর 
শাহের সময় হইতে বাঙ্গালায় দেওয়ান ও নাজিমের পদে ভিন্ন 
ভিন্ন ব্যক্তি নিযুক্ত ছিলেন। দেওয়ান রাজস্ব আদায় করিতেন 
এবং আয়ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। নাজিমের প্রতি দেশ- 
রক্ষা ও শাস্তিরক্ষার ভার ছিল, এবং তাহার অধীনে সৈন্য ও 
শাস্তিরক্ষকগণ থাকিত। তিনি সরকারী কার্যের জন্য পত্রদ্ধারা 
যথন যে টাকা চাহিতেন, দেওয়ান তাহা! দিতে বাধ্য ছিলেন, 
কিন্ত টাক! ব্যয়ের দায়ী নাজিম থাকিতেন। ৰাঁদশীহের ইহাই 
আদেশ ছিল যে, বড় বড় কার্যে উভয়ে একমত হইয়৷ চলিবেন। 
নাজিমের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রদেশীয় শাসনবর্ত! স্বরূপ 
এক একজন ফৌজদার ছিলেন। 

মুর্শিদকুলি খা! দেওয়ান হইলে তদীয় পরামর্শানুসারে সমাট, 
বাঙ্গালার জায়গীরদারদিগের ভূমি খাস করিয়া লইয়া তাহার সম 
পরিমাণ ভূমি উড়িষ্যা প্রভৃতি বেবন্দবস্তী প্রদেশে জায়গীরন্বরূপ 
প্রদান করিলেন। এইরূপে ও অন্যান্ত উপায়ে এদেশের রাজস্ব 
বৃদ্ধি করিয়া মুর্শিদ বাদশাহের প্রিয় হইয়া উঠিলেন । কিন্তু বায়" 
বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক হওয়াতে এবং যুদ্ধবল জায়গীরদারদিগকে 
অসন্তষ্ট করাতে, তিনি নাজিমের বিষদৃষ্টিতে পড়িলেন। আঙ্গিম 
উস্সান একবার তাহাকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন; 
কিন্তু তাহাতে কৃতকাধ্য হইতে পারিলেন না। অনস্তর মুর্শিন 
কুলি খঁ। ঢাকায় রাজধানী রাখ সুবিধা! নহে বুঝিয়া, মুক্নুদা" 
বাদে স্বীয় বাসস্থান স্থির করিয়! আপনার নামানুসারে উক্ত 
নগরের নাম মুর্শিদাবাদ রাখিলেন। এই সকল সংবাদ 
সম্রাটের নিকটে পৌছিলে তিনি আজিম উস্সানকে তৎসনা 
করিয়! পত্র লিখিলেন এবং বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া বেহার 
যাইবার আদেশ দিলেন। পর বৎসর মুরশিদ দক্ষিণাপথে 
যাইয়া সম্রাটের সহিত লাক্ষাৎ করিয়া আয়ব্যয়ের হিসাব 
প্রদান করিলেন। তীহার কাধ্যদক্ষত! দেখিয়া বাদশাহ এরূপ 
স্ধঃ হইলেন যে, তাঁহাকে বাঙ্গালা ও উড়িয্যার দেওয়ানী 
এবং সহকারী নাজিমপদে নিযুক্ত রুরিলেন। 








০ ্পস্ 


বঙ্গদেশ ( সোগলশামন ) 


১৭০৭ খুঃ অধ স্বীয় পুত্র ফরুখ সিয়রফে প্রতিনিধি রাখিয়া 
আজিম উদ্সান দিল্লীতে প্রত্যাগমন করেন এবং সতীহার অর্থ ও 
সৈম্ভবলে পর বৎসর তাঁহার পিতা শাহ আলম্‌ বাহাহর শাহ 
নাম ধারণ করিয়া মোগল-সিংহাসনে আয়োহণ করিয়াছিলেন । 
ফরুখসিয়র মুরপিদাবাদ রাজপ্রাসাদেই থাফিতেন, ভিনি মুরশিদ- 
কুলি খাঁর কোন কার্যে বাধা দ্রিতেন না। শ্ুতরাং ১৭১৬ থুঃ 
অব হইতে প্রকৃতই মুরশিদ এদেশে দেওয়ান ও নাজিম পদের 
সমুদয় কার্ধ্যই করিতে আরম্ভ করেন। প্রা এই সময়েই সৈয়দ 
আবছুল্লা খান আলাহাঁবাদের এবং সৈয়দ হুপেন আলী খান্‌ 
বেহারের শাসনকর্তা ছিলেন । 

১৭১২ খুঃ অন্ধে বাহাদুর শাহের মৃত্যু হয়) আজিম উদ্সান 
বাদশাহ হইবার চেষ্টা করিয়া নিহত হন এবং ফরুখ.সিয়র বাঙ্গালা 
পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীতে যাইয়৷ সমাঁট, হন। ফরুখসিয়র 
বাদশাহ হয়! মুরশিদ কুলি খাঁকে বাঙ্গাল! ও উড়িষ্যার নাজিমী 
পদ প্রদান করেন €১৭১৩)। ১৭১৮ অবে মুরশিদ বেহার 
প্রদেশের নাজিম ও দেওয়ান হন। 

মুরশিদ দেওয়ান ও নাজিম হইয়া অন্য লোকের কাছে 
যেপ বাণিজ্যের মাশুল পাইতেন, ইংরাজদিগের নিকটেও 
তন্ধপ মাণুল চাহিলেন। ইংরাজের৷ সম্রাট সমীপে দুত 
পাঠাইলেন। জঅমাটু ফরুখসিয়র তখন পীড়িত ছিলেন । 
এ দৃূতদলের মধ্যে ডাক্তার হাঁমিন্টন সাহেবের সুচিকিৎসায় সুস্থ 
হইলে, তিনি সন্তষ্ট হইয়। ঠাহাদিগের প্রার্থনান্তযায়ী সনন্দ 
(দিলেন। এই সনন্দ দ্বারা স্থিরীকৃত হহল যে, (১) ইংরাজ 
কোম্পানি বিনা মাশুলে বাঙ্গালায় বাণিজা করিতে পারিবেন ) 
(২) তাহারা কলিকাতাঁর নিকটবত্তী ৩৮ মৌন্জা ক্রয় করিতে 
পারিবেন; (৩) মুরশিদাবাদের টাকশালে সপ্তাহে তিন দিন 
তাহাদিগের জন্য টাকা মুদ্রিত হইবে) (৪) যাহারা ইংরাজ- 
দিগের কাছে খুরী, নবাবের কর্দচারিগণ তাহাদিগকে 
ইংরাঁজনিগের হন্তে সমর্পণ করিবেন। ইংরাজের! এই লনন্দ 
লইয়া! আদিলে সুবাঁদার ক্ষু্র হইলেন এবং কলিকাতার সমীপস্থ 
জমিদারদিগকে ইংরাজদবিগের নিকটে জমি বিক্রয় করিতে নিষেধ 
করিলেন। কিন্তু অপর তিনটা সর্ত সম্বন্ধে তিনি কোন ৰাঁধা 
দেন নাই। সনন্দ ছারা ইংরাজদিগের বাণিজ্যের অনেক সুবিধা 
হইল এবং কলিকাতা সমৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 

মুরশিদ কুলি খাঁ? বাঙ্গালার রাজন্থের যে নূতন হিসাব গ্রন্তত 
করেন ( ১৭২২ খুঃ ), তদ্দারা বাধিক রাজস্ব ১১৪২১৮৮১১৮৬ টাকা 
নির্ধারিত হয় । তিনি বঙ্গতূমিকে ১৩ চাঁকলা, ৩৪ সরকার ও 
১৬৬০ পরগণাঁয় বিভক্ত করিঘ্াছিলেন। স্ুবাদার জমিদার, 
দিগের নিকট এবং জমিদারের প্রজাদিগের নিকট হইতে টাকা 
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বঙ্গদেশ ( মৌগলশীসন ) 


আদায় করিতেন) রাজদ্ব-সংগ্রহের জন্ত মুরশিদ জমিদারদিগকে 
অনেক কষ্ট দিতেন। তীহার বৈকুষ্ঠের কথ। কাহারও অবিদিত 
নাই। রাজন্ববিভাগের কর্মচারিগণ প্রায় সকলেই হিন্দু ছিলেন। 
মুরশিদ কুলি খান্‌ এমন প্রতাপান্থিত হইয়াছিবেন যে ত্রিপুরা, 
আসাম, কোচবেহার ও বিষুপুরের স্বাধীন রাজারাও তাহার 
নিকটে উপটৌকন পাঠাইতেন। [ মুর্শিদ কুলি খ1 দেখ 1] 

১৭২৫ খুঃ অব তাহার মৃত্যু সময় তিনি স্বীয় দৌহিত্র 
সরফরাজ খাঁকে বাঙ্গালার প্রতিনিধিত্বে উত্তরাঁধকারী বলিয়া 
যান। এ সময়ে সরফরাজ ধার পিতা নবাব মোতিমন উল্‌ মূল্ক 
স্থজা উদ্দীন মহম্মদ খান্‌ সুজ! উদ্দৌল! আন্ষদ জঙ্গ বাহাদুর মুরশিদ- 
কুলি থার অধীনে উড়িষ্যার শাঁসনকার্ধ্ে নিযুক্ত ছিলেন; তিনি 
সমাট মহম্ম্র শাহের নিকট হইতে গোপনে বাঙ্গাল! ও 
উড়িষ্যার শাসনাধিকার হস্তগত করিতে চেষ্টা পান । মুরশিদ কুলি 
থার মৃত্যু হইলে তিনিই প্রথমে তৎপদ অধিকার করেন এবং 
পৃত্র সরফরাজ থাকে বাঙ্গালার দেওয়ানী পদে রাখিয়৷ তাহার 
ক্রোধ শাস্তি করিলেন। এই সময়ে বাদশাহ নসরৎ থাকে 
বেহারের শাসনভার প্রদান করেন। তদনস্তর তিনি তত্পদে 
ফখর উদ্দৌলা নামক এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 

রাজস্ব বন্ধ করা দৌষে যে সকল জমিদার কারারুত্ধ 
হইয়াছিলেন, দয়াপরবশ সুজা তাহাদিগকে মুক্তি দেন 
এবং আলমষ্ঠাদ নামক একজন হিন্ুকে সহকারী দেওয়ান 
করিয়৷ তাহার জন) দিল্লী হইতে 'রায়-রায়া' উপাধি আনান । 
আলমটাদ, জগৎশেঠ এবং হাজি আদ ও আলিবদ্দী থান্‌ 
নক দুইজন আত্মীয়, এই চারি জন লইয়৷ সুজা একাটি 
মন্ত্রিসভা গঠিত করেন। তিনি উ সভার পরামর্শ গ্রহণপুর্বক 
রাজকার্ধ্য নির্বশহ করিতেন । এই সকল কারণে নবাব সুজা 
গ্রথনে হিন্দুদিগের |বশেষ ভক্তিভাজন ছিলেন। 

মুরশিদ কুলীর দোর্দ প্রতাপে বাঙ্গালা সশক্কিত ছিল। 
তখন বাঁঙ্গালার সৈম্সংখ্যা অনেক বম ছিল। সুজ! বাঙ্গালার 
সৈম্তসংখ্যা বৃদ্ধি করেন) এতস্তিনন তিনি অন্তান্ত জাকজমকেও 
মন্ত ছিলেন। তিনি মুরশিদ কুলি খার ন্যায় নিয়মিতরূপে দিল্লীতে 
রাজস্ব পাঠাইতেন। বুথ! আড়ম্বরপ্রিয়তায় তাহার ব্যয় অত্যন্ত 
বাড়িয়া যায়। এই নিমিত্ত তিনি নির্দিষ্ট রাজস্বের অতিরিক্ত 
আবওয়াব নামক কব সংগ্রহ করিতে বাধ্য হন। আবওয়াৰ 
উহার সময়ে প্রায় ২২ লক্ষ হইয়া উঠে। আলিবদ্দী ও মীর- 
কাঁশিমের শাসনকালে উহা ক্রমশঃ পরিবর্ধিত হইতে থাকে। 
যখন কোম্পানি বাহাছুর স্বহস্তে বাঙ্গালার দেওয়ানী গ্রহণ করেন 
( ১৭৬৫ খুঃ ), তখন বাঙ্গীলার মোট রাজস্ব আড়াই কোটিরও 
অধিক ছিল। | 





বঙ্গদেশ ( মোৌগলশাসন ) 


১৭১৯ থৃঃ অবে বেহারের শাসনকর্তা ফখ.র উদ্দৌোলা পদ- 


চ্যুত হইলে সুজা তথাকার স্বাদার হন। তিনি আলিবর্দি 
থাকে বেহারের শাসনভার দেন। আলিবর্দি বেতিয়া চকবাড়ী, 
ফুলবাড়ী ও ভোজপুরের বিদ্রোহী জমিদারদিগকে পরার্িত ও 
শাসিত করিয়া বেহারে শাস্তিস্থাপন করেন। ১৭৩২ অন্দে 
টাকার দেওয়ান মীর হবিব ত্রিপুরা জয় করিয়৷ তাহার রোশেনা- 
বাদ নাম রাখেন। অনস্তর সরফরাজ খা ঢাকার শাসনকর্তৃপদে 
নিয়োজিত হন? কিন্তু তিনি মুরশিদাবাদেই বাস করিতেন। 
তাহার দেওয়ান যশোবস্ত রায় শুচারুরূপে রাজকাধ্য নির্ব্বাহ 
করিয়া সকলের শ্রীতিভাজন হন। তাহার আমলেও সায়েস্থা 
খাঁর সময়ের ন্যায় পুনর্বার টাকায় ৮ মণ চাউল বিক্রয় হইয়াছিল 
( ১৭৩৫ খুঃ)। ইহাঁব ছুই বৎসর পরে রঙ্গপুরের ফৌজদার 
হাজি আঙ্গদের মধ্যমপুত্র সৈয়দ আক্ষদ দিনাজপুর ও কোচবেহার 
আক্রমণ করিয়া! তন্রত্য রাজাদিগের বহুকাল সঞ্চিত ধনরাশি 
হস্তগত করেন। 

তাহার শাসনকালে ১৭২৪ খুষ্ঠাবে অষ্টেও ইস্ট ইয়া 
কোম্পানী বাঙ্গালার বাণিজ্যার্থ আগমন করেন। বাঁকি-বাজারে 
াহাদের কুটা স্থাপিত ছিল। এই জর্ধ্ণ-বণিকসম্প্রদায়ের বাণিজ্য 
ুদ্ধিতে ঈর্ষান্িত হইয়! ইংরাজ ও ওলন্দাজ বণিক্গণ তাহাদের 
বিরুদ্ধাচারী হইলেন। তাহাদের প্ররোচনায় নবাব সুজা! উদ্দীন্‌ 
১৭৩৩ খুষ্টাব্দে জর্দণদিগের কুটী অবরোধ করিলেন। অবশেষে 
নবাব সেনাপতি মীর জাফর বাঁকিবাজার হস্তগত করিয়া এ কুটা 
ধংস করেন ।* 

১৭৩৯ খুঃ অবে' স্থজা উদ্দীন মানবলীল! সংবরণ করেন। 
মৃত্যুকালে তিনি হাজি আঙ্গদ, জগৎশেঠ ও আলমাদ এই 
কয়েকজনের পরামশ লইয়া স্বীয় পুত্র আল! উদ্দৌলা সরফরাজকে 
বাজকাধ্য নির্ব্বাহ করিতে আর্দেশ করিয়া যান। কিন্তু সরফরাজ 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই হাজি আঙ্গদ ও জরগৎশেঠকে 
অবমানিত করিলেন। তাহাতে তাহারা তুদ্ধ হইয়া দিল্লী হইতে 
আলিবদশী খার নিমিত্ত বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার সুধাদারী 
পদের নিয়োগপত্র সংগ্রহের ষড়যন্ত্র করিতে ছিলেন । এই 





* মুসলমান এতিহাসিকগণ জন্দরপ বণিক্সপ্প্রদায়ের বাঙ্গালার় অবস্থিতি 
সম্বন্ধে একমত নহেন। কেহ কেহ বলেন, ম্থবাদার মুরশিদ বুলীর শামনকালেই 
পন্থণ বণিকদিগের প্রচাধ বিলুপ্ত হয়। এতিহা।সক অর্পি বলেন) ১৭:৮ 
থষ্টান্ধে উহার! এ স্থান হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন। কিন্তু অষ্টেও কে।ম্পা- 
নীর বিবরণীতে প্রকাশ ৭ বৎসর মেয়? অস্তে ১৭৩* থষ্ট'না পর্যন্ত ক্রমশঃ 
উহাদের ঝণিজ্যপ্রভাব থর্বব হইতে থাকে এবং ১৭৩৩ খুষ্ট।বোর যুদ্ধে তাহাদের 
শেষ থাণিজা পোতখানি বাঙজার। হইতে [তাড়িত হয়। ১৭৮৪ ধষ্টাবে উক্ত 
কোন্প।নী বগ্রন্ত হইয়। পড়ে এবং ১৭৯৩ থৃষ্টবে উহা বন্ধ হইয়া যায়। 


[৪৫৪ ] 





ুদ্ধযাত্রা করিলেন। মুরশিদাবাদ সন্নিহিত গড়িয়। নামক স্থানে 
সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হইলে (১৭৪০ খুঃ) আলিবর্দী 
বাঙ্গালার সুবাদার পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। 

আলিবদ্দী স্ববাদার হইয়া দিল্লীতে অনেক উপচৌকন 
প্রেরণান্তে রাজ্যশাসনের নুতন বন্দোবস্ত করেন। তাহার 
তিন কন্তার সহিত তাহার ভ্রাতা হাজি আঙ্গদের তিন পুক্রের 
বিবাহ হইয়াছিল। প্রঁজামাতৃত্রয় মধ্যে নিবাইস মহন্মদকে তিনি 
ঢাকার এবং কনিষ্ঠ জৈন উদ্দিনকে বেহারের শাসনভার প্রদান 
করিলেন। জৈন উদ্দিনের পুজ্র সিরাজ উদ্দৌলাকে তিনি অত্যন্ত 
ভাল বাঁসিতেন। এই কারণ এ বালককে তিনি সর্বদাই দত্তক. 
পুজস্বূপ পালন করিতেন; অতঃপর সরফরাজ খার ভগিনী- 
পতি উড়িয্যার শাসনকর্তা মুরশিদ কুপিকে পরাজিত করিয়া তিনি 
স্বীয় মধ্যম জামাতা সৈয়দ আঙ্গদকে সে প্রদেশের শীসনভার 
অর্পণ করেন। কিন্তু আদ্ষদের অসদাচরণে শীঘ্ইই উত্কলে 
বিদ্রোহ হয়; এবং মুরশিদ কুলির দল প্রবল হইয়া আঙ্গদকে 
কারাকদ্ধ করে। এই সংবাদ পাইয়৷ আলিবদ্দী উড়িঘ্যায় গমন 
পূর্বক জামাতার উদ্ধার পাধন করেন। 

এই সময়ে ১৭৪১ খুঃ অধ চৌথের দাবী করিয়া মহারা স্গণ 
বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া ভাগীরঘীর পশ্চিমতীরবর্তী প্রদেশ 
অধিকার ও লুঠপাঠ করিয়া প্রজার্দিগকে যত্পরোনান্তি কষ্ট 
গ্রদান করে। তাহার্দিগের অত্যাচারভয়ে কলিকাতাবাসিগণ 
নগররক্ষার্থে মারহাটরী খাত কাটিতে আরস্ত করেন। 

নবাব সুজা উল্‌ মুল্ক, হিসাম উদ্দৌল! মহম্ম্ঘ আলীবদ্দী খা 
মহব্বত জঙ্গ বাহাদুর এই সংবাদে উড়িষ্য বিজয়ের আমোদ- 
প্রমোদ তুলিয়৷ মহারাষ্ট্র বীর্ধ্য খর্ব করিবার জন্য যুদ্ধের উদ্যোগে 
ব্যাপূত রহিলেন। পর বৎসর তিনি তাহাদিগকে কাটোয়ার 
নিকটে পরাজিত করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কত করেন (১৭৪২ খুঃ)। 
অনন্তর তাহার! বারংবার এতদ্দেশ আক্রমণ করিয়া স্ুবাদারকে 
ব্যতিবাস্ত করে; পবিশেষে আলিবদ্দী তাহাদিগকে কটক প্রদেশ 
প্রদান করিয়া এবং বাঙ্গাল।র চৌথস্বরূপ বৎসর বৎসর বার 
লক্ষ টাকা দিতে স্বীরূত হইয়া সন্ধি করেন (১৭৫১)। এই মহারা 
আক্রমণ বাঞ্গালায় “বগির হাঙ্গামা” বিয়া খ্যাত। 

বর্গির 'হাঙ্গামার সময়ে এদেশে তিনবার বিদ্রোহ উপস্থিত 
হয়। প্রথম সেনাপতি মুস্তাফা খা বিদ্রোহী হইয়া বেহারের 
শাসনকর্তা জৈন উদ্দিন কর্তৃক নিহত হন। অনস্তর শামসের থা 
বিশ্বাসঘাতকত| পুর্বুক জৈন উদ্দিন ও তাহার পিতা হাজি 
'আদ্ষদকে বিনষ্ট করে। কিন্ত আলিবর্দার সহিত পাটন] যুদ্ধে 
তিনি বাঢ় নামক স্থানে পরাজিত ও নিহত হন ( ১৭৪৭ থুঃ।) 





তৃতীয় বিদ্রোহের মূল সিরাজউদ্দৌলা । মাতামহকে সিংহাসনচ্যুত 
করিধার আশায় পাঁটনা আক্রমণ করিতে গিয়া তিনি তথাকার 
শাসনকর্তা রাজা জানকীরাম কর্তৃক কারারুদ্ধ হন (১৭৫০ খুঃ)। 
এরূপ আচরণেও সিরাজের প্রতি আলিবর্দীর বিরাগ জন্মে নাই; 
বরংপমরাজ কিসে সন্ত থাকেন ততপ্রতি স্ুবাদারের বিশেষ দৃষ্টি 
ছিল। এই কারণেই সিরাজ উদ্দৌলার অত্যাচার বৃদ্ধি পায়। 
তাহার সময়ে নিবাইস মহন্মদের প্রিয়পাত্র ঢাকার সহকারী 
শাসনকর্তা হোসেন কুলি খাঁর বিনা অপরাধে বিনাশ সাধিত 
হয়। [ আলিবদ্দী, মহারাষ্ট্র ও হোসেনকুলি দেখ। ] 

১৭৫০ অবে আলিবদাী বেহারের রাজন্বের নূতন বন্দোবস্ত 
করেন। এতন্বারা বেহার প্রদেশ ৮টী সরকার ও ৩২০ মহলে 
বিভক্ত হয়, এবং ইহার রাজস্ব ৯৫,৬,০৯৮ টাকা অবধারিত 
হইয়াছিল। 

১৭৫৬ খুঃ অন্জে আলিবদ্দী মানবলীল! সংবরণ করেন; 
তাহার পূর্বেই সিরাঁজ-উদ্দৌলার পিতৃব্যদ্বয়ের মৃত্যু ঘটে। 
ইহাদের মধ্যে পৃর্ণিযার শাসনকর্তা সৈয়দ্র আঙ্গদের পুত্র সওকত 
জঙ্গ আলিবদ্দীর আদেশে পূর্ণিমার শাসনবর্তৃত্ব লাভ করেন। 

আলিবদ্দী খ! ইংরাজদিগের ক্ষমতা বুঝিয়াছিলেন, এজন্য 
বাণিজা লইয়া তাহা'দিগের সহিত কোনরূপ বিরোধ করেন নাই, 
তাহাদিগকে এদেশ হইতে তাড়াইয়৷ দিবার পরামর্শ একজন 
উচ্চপদস্থ কর্মচারী তাহাঁকে প্রদান করিলে, তিনি বলেন যে, 
“স্থলের অগ্নি নির্বাণ করাই কঠিন) জলে আগুন লাগিলে কে 
নিবাইবে?” ফরাসী এবং ওলন্দাজেরা তাহার সময়ে সুখে বাণিজ্য 
চালাইয়। ছিল। তাঁহার বিশ্বাম হইয়াছিল যে, অল্লকাল মধ্যে 
ভারতবর্ষে *টুপিওয়াল1” দিগের প্রাধান্ত স্থাপিত হইবে। 
১৭৫৬ খুষ্টান্দে দিনেমারের! শ্রীরামপুরে কুঠী স্থাপন করেন। 

সিরাজ উদ্দৌল| সিংহাসনে আরোহণ করিয়৷ দুশ্চরিত্রতা ও 
নিষ্ঠুরতানিবন্ধন শীঘ্রই লোকের অপ্রিয় হইয়৷ উঠিলেন। সকলে 
ূর্ণিয়ার শাসনকর্তা সওকত জঙ্গকে স্থবাদার করিবার উদ্দেশে 
একটা যড়যন্ত্রকরিল। সিরাজ ইহার সন্ধান পাইয়া সসৈন্তে 
ূর্ণিয়াভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে তাহার মনের 
গতি পরিবর্তিত হইল-তাহার ক্রোধ ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে 
ধাবিত হইল। 

ঢাকার সহকারী শাসনকর্তা রাজবল্পভের সম্পত্তি হস্তগতকরণ- 
সে ইংরাজের সহিত নবাবের বিরোধ হয়। কাশিমবাজারের 
কোম্পানির কুগী হস্তগত করিবার পর নবাবসৈম্ত কলিকাতায় 
ইংধাজ দুর্গ অধিকার করে। গবর্ণর ডক সদলে জলপথে 
আনিয়া ফলতার রহিলেন। কলিকাতায় ইংরাজবন্দিগণ 
কারাবন্ধ থাকিলেন। [ অন্ধকূপ হত্যা দেখ। ] 





বঙ্গদেশ ( মোগলশামনকর্তৃগণ ) 


কলিকাত৷ অবরোধ ও অধিকারের পর সিরাজ পৃাণয়া যাত্রা 
করিলেন। রণক্ষেত্র নবাব-সেনাপতি রাজ! মোহনলালের হস্তে 
শাসনকর্তা সওকত জঙ্গ পরাজিত ও নিহত হইলেন। অতঃপর 
ক্লাইব, মীরজাফর, উমিঠাদ প্রভৃতির সহযোগে সিরাজকে রাজ্য- 
চ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র হয় এবং তৎগ্রসঙ্গে বিখ্যাত পলাশীক্ষেত্রে 
দ্ধ ঘটে। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্ধে ২৩ জুন যুদ্ধে ইংরাজের জয় হইলে 
নবাব ছদ্মবেশে পলায়ন করেন ও পথিমধ্যে ধর! পড়িয়। মীরণ- 
হস্তে প্রাণ হারাণ। [বিস্তৃত বিবরণ সিরাজ ও ক্লাইব শবে দ্রষ্টব্য] 
পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজেরাই বাঙ্গালার হর্তাকর্তা হই- 
লেন। অতঃপর মীরজাফর, মীরকাশিম বাঁ নক্তম উদ্দৌলা! প্রভৃতি 
যে কয়জন নবাব বাঙ্গালার মসনদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, 
তাহা ইংরাজদিগেরই অনুগ্রহ-ফলে বলিতে হইবে। বাঙ্গালার 
দেওয়ানী প্রাপ্থির পর হইতেই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালায় মোগল 
কৃত্ব অপস্থত হইয়াছিল। 
মোগল-সম্াটের অধীনস্থ বাঙ্গ।লার শাদনকর্তৃবৃন্দ | 





থুঃ অঃ হিঃ বঙ্গেশ্বর সাময়িক দিশ্লীঙ্বর 
১৫৭৬ ৯৮৪ খা! জহান মকবর 
১৫৭৯ ৯৮৭ মুজঃফব থা! এ 
১৫৮০ ৯৮৮ রাজা টোডর মল্ল এ 
১৫৮২ ৯৯০ থান্‌ আজিম এ 
১৫৮৪ ৯৯২ শীহবাজ খা এ 
১৫৮৯ ৯৯৭ রাজা মান[সিংহ এ 
১৬০৬ ১০১৫ কুতব, উদ্দিন কোকল্তাপ জাহাঙ্গির, 
১৬০৭ ১০১৬ জাহাঙ্গির কুলি এ 
১৬৯৮ ১০১৭ সেখ ইসলাম খ। এ 
১৬১৩ ১০২২ কাশিম ধা এ 
১৬১৮ ১০২৮ ইব্রাহিম খঁ৷ এ 
১৬২২ ১০৩২ শাহ্‌ জহান এ 
১৬২৫ ১০৩৩ খান্জাদ্‌ খাঁ এ 
১৬২১৪ ১০৩৫ মকরম থা! এ 
১৬২৭ ১০৩৬ ফিদাই খ' এ 
১৬২৮ ১০৩৭ কাশিম খা জবুনী শাহ জহান 
১৬৩২ ১০৪২ আজিম খা এ 
১৬৩৭ ১০৪৮ ইস্লাম খা মসহদি এ 
১৬৩৯ ১০৪৯ সুলতান সুজা এ 
১৬৬* ১০৭০ মীর জুম্লা অরঙ্গজৈব 
১৬৬৪ ১০৭৪ সায়েস্তা থা এ 
১৬৭৭ ১০৮৭ ঘযিদাই খা এ 
১৬৭৮ ১৭৮৮ সুলতান মহম্মদ আজিম এ 





সা পপাশসিলাশশি 


বঙ্গদেশ ( বৃত্তিভোগী নবাঁববংশ ) 


পাপা সপে 


সাষয়িক দিলীঙ্বর 


থু অঃ ছিঃ বঙ্গেশ্বর 

১৬৮০ ১০৯০ সায়েন্তা খা 
১৬৮৯ ১০৯৯ ইব্রাহিম খা ২য় জী 
১৬৯৭ ১১০৮ আজিম উস্সাঁন এ 
১৭৪ ১১১৩ মুরশিদ কুলি খঁ' রী 
১৭২৫ ১১৩৯ সুজা উদ্দিন খা মহম্মদ শাহ, 
১০৩৯ ১১৫১ আল! উদ্দৌলা সরফরাজ খা এঁ 
১৭৪০ ১৫৫৩ আলিবদ্দী খা মহব্বত জঙ্গ 

১৭ ৬ ১১৭* সিরাজ উদ্দৌলা আলম্গীর 
১১৫৭ ১১৭১ মীর জাফর আলী খা ্ৰ 
১৭৬০ ১১৭৪ কাশিম আলী খ' শীহআলম্‌ 
১৭৬৩ ১১৭৭ শ্নীর জাফর আলী খা এ 
১৭৬৫ ১১৭৯ নব্রিমউদ্দৌল এ 


১৭৬৫ খুষ্টাবধে জানুয়ারী মাসে মীর জাফরের মৃত্যর পর, 
তৎপুত্র নজম্‌ উদ্দৌলা ইংরাজ কোম্পানীর সহিত সন্ধির 
আবদ্ধ হইয়া ইংরাজকরে বঙ্গরাজ্য-রক্ষাভার সমর্পণ করেন । 
তিনি কেবলমাত্র নামে নবাব-নাজিমের পদীভিষিক্ত রহিলেন, 
বাঙ্গালায় ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচারের পরিদর্শনভার 
তাহার উপর স্স্ত থাকিল না; তিনি বস্ততঃই বিচাঁরবিভাগের 
ব্যবস্থাপকত্ব ও সর্বময়কর্তৃত্ব হারাইলেন। তাহার অধীনস্থ এক 
জন দেওয়ীনের ভতবাধধানে নিজামতেব কার্য চলিতে লাগিল । 
অযোধ্যার উজীর জুজা উদ্দৌলার পরাভষের পর, ইংরাজ 
'কাম্পানী আলাহাবাদ ও কাড়। প্রদেশ দিশ্লীশ্বরকে উপঢৌকন 
দিয়া তৎপরিবর্তে বঙ্গ, বেহার ও উড়িব্যার দেওয়ানী সনন্দ লা 
করেন, তাহাতে নবাঁব-নাঁজিমের “নিজামৎ” রক্ষার জন্তয বার্ষিক 
৫৩৮৬১৩১ মিক্কা টাকা বৃত্তি ধার্য্য হইয়াছিল। ইংরাজগণ সেই 
শাত্রে মুর্শিবাবাদেব মবাবদিগকে এ বৃত্তি দিতে বাধ্য হন। পরে 
ইংরাক্ষের কুটনীভিতে উহা ক্রমশঃ হাস প্রাপ্ত হয়। বাস্তবিক 
পক্ষে এই সময় হইতে ইংরাজ কোম্পানী বাক্গালার প্রকৃত শাসন- 
কর্তা হইয়াছিলেন। নিজামৎ মস্নদের উপসন্থভোগী বাঙ্গালার 
পরবত্তী নবাব নাজিমগণের বংশ-তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হইল )-- 

বৃত্িভোগী বাজালার নবাধবংশ। 

১৭৬৫ এজজম্‌ উদ্দৌলা__মীরজাফর আলীর পুত্র, ১৭৬৬ খষটাব্দের 
ওরা মে? ইহার মৃত্যু ঘটে । ইনি দেওয়ান ইংরাজ 
কোম্পানীর নিকট হইতে বাষিক ৫৩৮৬১৩১ সিন্ধা 
টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। 

৯৭৬৬ শৈফ উদ্দৌলা_-মীরজাফরের ২য় পুত্র) ৯৭৭০ খষ্টাবের 
১০ই মার্চ মৃত্যু হয়। ইহার সময় বার্ষিক বৃত্তির 
হার কমিত্ব। ৪১৮৬১৩১ সিক! টাকা ধার্য হইয়াছিল। 


[ ৪৫৬ ] 
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বঙ্গদেশ ( বৃত্তিন্ভোগী নবাববংশ ) 






সেপ্টেম্বর মাসে মৃত্যু । বৃত্তি ৩১৮১৯৯১ সিকা 
টাক! প্রাপ্ত হন। ইহারই অধিকারকালে ১৭৭২ 
খুষ্টাবে উত্ত বৃত্তির টাক! কমাইয়। বাধিক ১৬ লক্ষ 
বৌপ্যমুদ্রা ধার্য হয়। সেই হার অগ্ভাপিও চলিয়! 
আসিতেছে। 
নাশির উল্‌ মুল্ক উজজীর উদ্দৌলা!। দেলবার জঙ্গ__মুবা- 
রকের পুত্র, ১৮১০ খৃষ্টানদের এপ্রিল মাসে তাহার 
মৃত্যু ঘটে। 
সৈয়দ জৈন্‌ উদ্দীন আলী খা! ওরফে আলী জাহ-_ 
ন!শির-উল্‌ মূল্‌কের পুত্র 
সৈয়দ আন্গদ আলী খ ওরফে বাল! জাহ--আলী 
জাহের ভ্রাতা, ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ৩এ অক্টোবর মৃত্যু । 
সৈয়দ মুবারক আলী.খা ওরফে হুমায়ুন জাহ.--বাল। 
জাহের পৃত্র। 
ফরিদুন্‌ জাহ সৈয়দ মনস্থর আলী খ! নসর জঙ্গ-- 
হুমাযুন জাহের পুরন! ইনি নানা কারণে খণজালে 
জড়িত হওয়ায় ইংলগ প্রবাসী হন। 
এই সময়ে ইংরাজ-গবর্মেন্ট তাহাকে অর্থসাহাধ্য করিতে 
শ্বীকুত হওয়ায়, তিনি বার্ধিক লক্ষ টাঁকা মাসহরা! ও খণমুক্তিব 
জন্য ১০ লক্ষ টাকা প্রাপ্তির আশায় ১৮৮০ খুষ্টাব্বের ১ল| নবেম্বর 
( মতান্তরে ১৮৮৩ খুষ্টান্দে) চিরপৌধিত নবাব নাজিম মর্য্যাদা 
ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইয়! স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। 
১৮৮২ থুষ্টান্যে তাহার পুত্র সৈয়দ হসন আলী খা সনদ ছার! 
মুর্শিধাবাদের নবাব বাহাঁছুর উপাঁপি পান। ১৮৯১ খুষ্টান্ধের ১২ই 
মার্চ তারিখে নবাব সরু সৈয়দ হসন আলী থ|1 বাহাছ্‌র জি, 
(সি, আই, ই ১৮৮৭ খুষ্টাবের ১লা নবেখন তারিখে শ্ীয় পিতৃকৃত 
নবাব-নাঁজিম .পদত্যাগাঙ্গীকার সাব্যস্ত ও স্বীকার করিয়া সেত্রে- 
টারী অব ছ্েটসের ইগ্ডেথণর পত্রে স্বীয় অভিমত জ্ঞাপন করেন। 
উক্ত বর্ষের উক্ত মাসের ২১এ তারিখে সকৌসিল ভারত প্রতিনিধি 
কর্তৃক (1১) 00৪ 0099011 01 1013 18389911600] 010০ 
10910) 200 00%911)07 061)0181 ০1 10018 ) ১৮৯১ 
সালের ১৫ নং রাজবিধিতে (4১৫৮ 3. ০1 1891) তাহা 
স্থিরীক্কত ও পরগৃহীত হয়। এই মর্ধ্যাপ ত্যাগ করিয়া তিনি 
তৎ্পরিবর্তে ইংরাজরাজের নিকট হইতে একটা বংশান্থক্রমিক 
বার্ষিক বৃত্বি এবং মুর্শিদাবাদ, কলিকা'ত1, মেদিনীপুর, ঢাকা, 
মালদহ, পুর্ণিয়া, পানা, র্গপুর, হুগলী, রাজশাহী, বীরভূমি ও 
নীওতাল-পরগণার মধ্যে কতকগুলি নির্দিষ্ট আয়ের তৃসম্পত্তি 
প্রার্ধ হইয়াছিলেন। ইহার পাঁচপুত্র--আসফ কাদর সৈয়দ 
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বঙ্গদেশ (মোগল-শীসন-_ অবস্থা) [ 8৫৯ ] বঙ্গদেশ (মোগল-শীসন--অবশ্থা ) 


রাজিফ, আলী মীর্জা, ইস্কালর কাদর সৈয়দ নাসির আনী নীরা, 
আসফ, আলী মীর্জা, সৈয়দ যাকুব আলী মীর্জা ১. মহ বিন্‌ 
আলী মীর্জা । 
জোগলশীসনে বাঙ্গালার অবস্থা । 
দিল্লীর মোগলসাষ্রগপের অধীন সুযাদারধিগের শাঁসনকাল 
হইতে ইংরাজ কোম্পানিগণের প্রাধান্ত বিস্তার পর্ধ্যস্ত এই সুদীর্ঘ 
কালে বাঙ্গালার ভাগ্যাকাশে বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধিত হয় 
নাই। বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠে তৎকালীন দেশের অবস্থা 
সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে, নিয়ে অতি সংক্ষেপভাবেই তাহা 
বিবৃত হইল । 
দাউদ খর মৃতার পরেও প্রায় ৩৬ বৎসর পাঠানপ্রভাব 
বাঙ্গাল হইতে বিদুরিত হয় নাই। তদনস্তর বাধা হইয়া তাহীর| 
মোগলশাসনের বশীভূত হয়। এই সময়ে পূর্বদক্ষিণ বা্গালায় 
পর্ত গীজের! বিলক্ষণ উৎপাত আরম্ত করে। দেশীয় জমিদার- 
দিগের মধ্যেও অনেকে রাজসরকারে নিয়মিত রাজন্ প্রদান না 
করিয়া সময় সময় বিদ্রোহ সমুপস্থিত করিয়াছিল। সম্রাট অক্বর 
শাহের রাজত্বকালে পূর্বদেশে “বারভূ'য়াপর প্রাহূর্তাব হয়; ত্মধ্যে 
যাশাহরের রাজা প্রতাঁপাদিত্য, ভূষণাঁর মুকুন্দরায়, চক্্রত্বীপের 
কন্দ্পনারায়ণ রায়, ভূলুয়ার লক্ষণ মাঁণিক্য, বিক্রমপুরের চাদ রায় 
কেদার রায়, ভাঁওয়ালের ফজল গাঁজি, থিজিরপুরের ইশা খা, 
সাঁতলের রাজ রামকৃষ্ণ, টাদ-প্রতাঁপের টা গাজি প্রভৃতি নয় 
দনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য । এ জমিদারদিগের দেও- 
যানী'ও কৌদ্ারী শাসন ক্ষমতা ছিল। তীহাদিগের স্বতশ্ন 
'সৈত, গড় ও বিচারাঁলয় ছিল। তাঁহারা এরজাঁদিগের নিকটে 
থাঁজনা আদায় করিতেন এবং স্ুবাদার পরাক্রান্ত হইলে তাহার 
সমীপে দেয় রাজস্ব প্রেরণ করিতেন, নতুবা বলপপ্রয়োগ ভিন্ন 
ভাহাদিগের নিকঈ হইতে রাজন্ব সংগ্রহ হইত না। কখন 
কখন সাহারা বিদ্বোহেরও স্চন1 করিতেন এবং স্থবাদারগণ 
তাহাদিগের সিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইতেন। [বারডূ যা দেখ।] 
সরফরাদ খা ও সিরাজদ্দৌলা ব্যতীত বাঙ্গালার অপর 
সকল স্ুবাদারই দিল্লীর বাদশাহকর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন ) 
সরফরাজ খান্ও মুরশিদাবাঁদের সিংহাসন অধিকার করিয়া দিল্লীর 
অনুমতি প্রার্থনা করিয্নাছিলেন; কিন্তু তিনি বাদশাহের মনোনীত 
আলীবদ্দীকর্তৃক নিহত হন। নাদির শাহের আক্রমণে দিল্লীশ্বরের 
ক্ষমত! অনেক খর্ব হয়। এ সময়ে বগির হাঙ্গামায় ও রাজকর্ম- 
চাঁরীদিগের বিদ্রোহে নবাব আলীবর্গা খাঁর. প্রভূত অর্থব্যয় হইয়া 
থাকে। এ কারণে কিঞিৎ উপচৌকন ব্তীত তিনি দি্লীতে 
নিক্মমিত রাজস্ব প্রেরণ করিতে পারেন নাই। সিরাজ' উদ্দৌলা 
এক বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন । রাজসংক্রান্ত নানা-প্রকার 
সুমা 
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জাটল কার্যে ব্যাপৃ্ত থাকায় মোগল-সমাটের সহিত উীহার 
কোন স্বন্ধ ঘটে নাই। [ সিরাজ উদ্দৌলা দেখ । ] 

ৃষ্টায় ১৬শ শতাব্বীর শেষভাগে এবং ১৭শ শতাবীর প্রারস্ত 
সময়ে এদেশে পর্ত,গীজদিগের প্রাদুর্ভাব ধটে। ১৬৩২ খুঃ অব 
হইতেই তাহাধিগের প্রতাপ হাস হইতে থাকে। তদনস্তর নিঞচরে 
বাণিজ্য করিবার অনুমতি পাইয়া ১৬৩৪ খুষ্ঠাব হইতে ইংরাজ- 
দিগের প্রতাপ উত্তরোত্তর বাড়িয়া! উঠে এবং ক্রমে তাহারা অর্থ 
ও ক্ষমত। বলে দেশীয় লোকের যোগে এতদেশের সর্বময় কর্ত। 
হইয়া উঠেন। [ ইংরাঞজ দেখ। ] 

মোগলদিগের শীসনকালে কেবলমাত্র রাজ! টোডরমল ও 
রাজা! মানসিংহ নামক ছুই জন হিন্দুবীর বাঙ্গালার নুষাদার 
হন। তত্কাঁলে রাজকীয় উচ্চতম পদে ও অগ্তান্ প্রধান কর্পেও 
হিন্দুরা নিযুক্ত হইতেন। পরবর্তিকালে যশোবস্ত রায় ঢাকার 
দেওয়ান এবং আলমটাঁদ বাঙ্গালীর সহকারী দে ?য়ান ও মন্ত্রিসভার 
সভ্য হইয়াছিলেন। জগংশেঠও মন্ত্রিসভার সভ্যপদ প্রাপ্ত হন। 
যখন সিরাজ উদ্দৌলা৷ সিংহাসনচ্যুত হন, তখন রাজা মোহনলাল 
সেনাপতি ও পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা, রাজা রায়ছুল্লভ দেওয়ান, * 
রাজা রামনারায়ণ পাঁটনা'র শাসনবর্তা এবং রাজা রামরাম সিংহ 
মেদিনীপুরের শীসনকর্তীরূপে বর্তমান ছিলেন৷ ভূতপূর্বব 
দেওয়ান জানকী রাম, রায় রায় চিন্ময় রায় ও রাজা রাজবল্লভ 
প্রভৃতির পরিচয় ইতিহাস পাঠকমাত্রেরই অবিদিত নাই। 

[ তত্তৎশব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রব্য । ] 

স্বাধীন পাঠানদিগের রাজত্ব সময়ে বঙ্গদেশে শ্রীটৈতন্য 
মহাগ্রতু, রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি অসাধারণ প্রতিভাশালী 
ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মোঁগলধীন জুবাদারদিগের 
শাসনকালে সেন্গপ কাহারও আবির্ভাব ঘটে নাই। তঙকালে 
সংস্কৃত কাব্য ও সাহিত্যের এবং স্তায়শান্ত্রাদির যেরূপ আলোচনা 
ও বিস্তার ঘটিয়াছিল, এ যুগেও তাহা বিশেষভাবে লয়প্রান্ত হয় 
নাই; বরং সংস্কতীলোচনার অবনতির স্বত্রপাত হইতেছিল 
বলা যায়। চৈতন্তযুগের শেষ সময়ে বাঙ্গালা পদরচনা ও সংস্কৃত 
্রস্থাদির পদ্চান্থবাদ আরম্ভ হয়। উহার পরে ক্রমে কবি- 
কন্কণের চণ্ডী, কাণীাদাসের মহাভারত এবং শেবোক্ত সময়ে 
রামগ্রসাদের পদাব নী, ভারতচন্তরের অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিত 
হইয়াছিল। কবিকন্কণাদি কর্তৃক বাঙ্গালা ভাষা ক্রমশ: মার্জিত 
হয়া পদরচনা সম্বন্ধে ভারতচন্দ্রের হস্তে উহা! বিলক্ষণ উন্নতি ও 
পুষ্টিলাভ করিয়াছিল । নৈয়ায়িকদিগের মধ্য জগদীশ তর্কালঙ্কার, 
গদ্ধাধর ভট্টাচার্য, মধুরানাধি তর্ববাগীশ, ভবাননদ সিদ্ধান্তবাগীশ, 


* প্রকৃতপক্ষে ই ইতি! কোম্পানী ই হারই পদ গ্রহণ করেন ( ১৭৬৫ )। 


বদেশ ( ইংরাজাসভযুণয় ) 


এবং শ্ার্তগণের মধ্যে নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জগন্নাথ 
তর্কপঞ্চানন পূর্ববপুরুষদিগের শেষ গৌরব কথক রক্ষা করিয়া 
গিয়াছেন। 

দিও বিস্তালোচনা সম্বন্ধে মুসলমান শাসনকর্তুগণের 
বিশেষ যত্ব ছিল না, কিন্ত এ বিষয়ে তৎকালিক জমিদারদিগের 
অনেক উৎসাহ দেখা যায়। তাঁহার! ত্রাঙ্গপপপ্ডিতদিগের 
অর্থচিত্তা দুর করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে 'ত্রঙ্গোত্তর' ভূমি দান 
করিয়৷ গিয়াছিলেন। তাহারা সংস্কত শিক্ষার্থী ছাত্রদিগের 
নিমিত্ত টোল ঝ! চতুষ্পাঠীর ব্যয় যোগাইতেন। তীহার! গুণী 
লোক দেখিলে তাহাকে আশ্রয় দ্রিতেন। কবি রামপ্রসাদ 
সেন এবং ভারতচন্ত্র রায় নদীয়ার জমিদার রাজ! কষ্ণচন্্রের 
আশ্রয় পাইয়াছিলেন। কবিকম্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী মেদিনী- 
পুরের জমিদার বাঁকুড়া রায় ও তৎপুজ রঘুনাথ রায়ের 
আশ্রিত ছিলেন। প্রাচীন গ্রস্থভশিতায় এরূপ প্রতিপালকের 
অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। [ বাঙ্গালাভাষা! দেখ। ] 

, ইংরাজাভুযুদয় ৷ 

বাঙ্গালায় বাণিজ্যোল্লতিলাভের আশায় ইংরাজ ইষ্ট ইত্ডিয়! 
কোম্পানী মান্দ্রাজ হইতে সমুদ্রপথে বঙ্গাডিমুখে আগমন করেন । 
১৬১৪ থুষ্টাব্ধে সর টমাস্‌ রো! মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের কৃপায় 
বাণিজ্য করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন। ১৬২০ খুষ্টাবে বাঙ্গালা 
মোগল-গ্রতিনিধি ইব্রাহিম খ! ফতে জঙ্গের শাসনকালে উত্ত 
কোম্পানী পাটনায় বন্ত্বিক্রয়ের জন্ত কুঠী স্থাপন করেন । তদবধি 
* ক্রমশ:ই বাঙ্গালায় অতি প্রচ্ছন্নভাবে ইংরাজের প্রভাব বিস্তৃত 
হইতে থাকে । কোম্পানীর কর্মচারিগণ কিরূপে আপনাদের কুঠী 
রক্ষার জন্ত সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসপাঠক 
মাত্রেই অবগত আছেন । ১৩৪০ থুষ্টাব্দে হুগলী নগরে এবং 
১৬৪২ খুষ্টাব্ে বালেশ্বরে কুঠী সংস্থাপিত হয়। ১৬৪৫-১৬ 
ৃষ্টাব্ধে সম্রাট শাহ জহানেন্র আনুকূল্য ও ডাঃ সার্জন গেত্রিয়ল 
বাউটনের প্রার্থনায় হুগলীতে ইংরাঙ্গ-বণিক্সম্প্রদায়ের প্রতি- 
পত্তি বিস্তৃত হুইয়া পড়ে । তদবধি উক্ত কোম্পানী আপনা- 
দের স্বাধিকার রক্ষায় বিশেষ যত্ববান্‌ হন। কারণ এ 
সময়ে প্রতিদবন্বী ওলন্াজ, দিনেমার, ফরাসী, অর্মরণ প্রভৃতি 
বিভিন্ন বণিক্সম্প্রদায়ের সহিত প্রতিপক্ষতা করিয়া ইংরাজদিগকে 
আপনাদের স্থার্থরক্ষা করিতে হইয়াছিল। এই সময় ইরাজ- 
গণ আপনাদের বাণিজ্যাকুচী নুবন্দোবস্তে পরিচালিত করিবার 
জন্য এক এক জন এজেন্ট নিযুক্ত করেন । 

ইংরাজ কোম্পানীর এই প্রভীববৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ডিরেক্টরের 
আদেশে এজেন্টের পরিবর্তে এক এক জন গবর্ণর নিযুক্ত হইয়া- 
ছিপেন। ১৬৯০ খুটা্ধে জব চার্ণক কপিক!তাবাসী হন। ১৬৯২ 


[৪৫৮ ] 


বঙ্গদেশ ( ইংরাঁজাভূযুদয় ) 


খৃঠাৰে তাহার মৃত্যু হয়। এ বৎসরে হুগলী হইতে কলিকাতায় 
ইংরাজ কোম্পানীর এজেন্সী স্থানাস্তরিত হইয়াছিল। ১৬৯৬ 
খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজেব-পুরর আজিম উস্সান্‌ বাঙ্গালার শাসনকর্তা হন। 
১৬৯৮ খুষ্টাবে তিনি ইংরাজ কোম্পানীকে কলিকাতা ও তৎ- 
সন্নিহিত দুখানি গ্রাম দান করিয়া! তথাকার প্রজাবৃন্দের দোষ 
গণের ন্তায়বিচার করিবার ক্ষমত| দেন। তাহারই আদেশে উক্ত 
বর্ষে কলিকাতায় “ফোর্ট উইলিয়ম' দুর্গের ভিছ্ছি স্থাপিত হয়। 
ইংরাজগবর্ণর ড্রেকের বিসদৃশ আচরণে বিরক্ত হইয়া! নবাধ সিরাজ 
উদ্দৌলা ১৭৫৬ থুষ্ঠান্বে কলিকাত৷ 'আক্রমণ ও জয় করেন। 
পর বৎসর মান্দ্রাজ হইতে আসিয়া কর্ণেল ক্লাইব কলিকাতা 
পুনরায় মুসলমানের নিকট হইতে কাড়িয়া লন। ১৭৫৭ 
খৃষ্টানদের জুন মাসে সিরাজকে রাজ্যচ্যুত ও নিহত করিয়া ক্লাইব 
মীরজাফর আলী খাকে বঙ্গসিংহাসনে অভিষিক্ত করেন । এখান 
হইতে ইংরাজ কোম্পানীর রাজত্বের শৃত্রপাত। মীরজাফর 
ইংরাজের অভিমতে বাঙ্গাল শাসন করিতে পরাখুখ হওয়ায় 
মীর কাঁদিম আলীকে বাঙ্গালার শাসনভার দেওয়া! হয়, কাসিম 
আলী ইংরাজদ্েষী হইলে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া পুনরায় মীর- 
জাঁফরকে বঙ্গসিংহাসনে বসান হয়। ১৭৬৫ খ্ষ্টাব্দে মীর" 
জাফরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র নজম উদ্দৌলাকে বাঙ্গালার মসনদে 
অভিষিক্ত কর! হইয়াছিল। উক্ত বর্ষের জুন মাঁস হইতে নজম 
ইংরাজ কোম্পানীর বৃত্তিভোগী হন। এ সানোর ১২ই আগষ্ট 
তারিখে মৌগল-সম্াট, ক্লাইবকে জায়গীরস্বরূপ বঙ্গ, বেহার ও 
উ়িষ্যার দেওয়ানী দেন। এই দেওয়ানী সনন্দই বাঙ্গালা 
ইংরাজ রাজত্বের প্রধান ও প্রথম দলিল। তবাঁধ ইংরাজগণই 
বাঙ্গালার প্রকৃত শাসনকর্তা হইয়া পড়েন এবং মুর্শিদাবাদের 
নবাববংশ ইংরাজের বৃত্তিভোগ করিতে থাকেন। পূর্বোক্ত 
তালিকায় অতি সংক্ষেপে এই প্রতিভাশালী নবাববংশের পরিচয় 
প্রদত্ত হইয়াছে। 
ইষ্ট ই্ডিয। কোম্পানির অধীনস্থ বাঙ্গ!লার এজেন্টগণ। 
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মাননীয় ওয়ারেন্‌ হে্টিংস প্রথমে গবর্ণর ছিলেন । ১৭৭৩ 
খষ্টাবে পার্লিমেন্টের বিধি অনুসারে মান্দ্রাজ ও বোষাই বাঙ্গালার 
শাসনাধীন হয় এবং তিনি গবর্ণর-জেনারল পদ লাভ করেন। 
এঁ সময়ে গভর্ণর জেনারলের বেতন বার্ধিক ২৪ লক্ষ ও 
তাহার সভার চারিজন সদস্তের প্রত্যেকের বার্ধিক বেতন ১ লক্ষ 
টাকা ধার্য হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসাংশে ভারতের ইংরাজ 
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গবর্ণর-জেনারলগণের শাসন-বিবরণী প্রদত্ত হওয়ায় এখানে বিশেষ 
ভাবে উল্লিখিত হইল না। কেবলমাত্র বাঙ্গালাসংক্রান্ত কয়েকটা 
প্রসিদ্ধ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া ইংরাজ শাসনপ্রভাবের সংক্ষেপ 
পরিচয় প্রদত্ত হইল £-__ 

ইষ্ইণ্ডিয়াকোম্পানীর দেওয়ানী গ্রহণের পর, লর্ড, ক্লাইব 
কোম্পানীর সেনাবিভাগের সংস্কার করেন। তাহারা বাণিজ্যছলে 
অর্থ-লালসাপরবশ হইয়া এ দেশীয়দিগের নিকট হইতে অযথা 
অর্থগ্রছণ করিত। মীরজাফর ও মীর কাশিমের সময়ে 
কোম্পানীর কর্মচারীদিগের অর্থগৃপ্নত। ও অত্যাচারমাত্রা 
উত্তরোত্তর পরিবর্ধিত হয়। কোম্পানীর অর্থপিপাসা 
নিবারণ করিতে নবাবদিগকেও প্রজাগীড়ন করিয়৷ অর্থ সংগ্রহ 
করিতে হইয়াছিল। এই অত্যাচারের দিনে নিঃস্ব প্রজাগণের 
উপর ঈশ্বরও প্রতিকূল হইলেন। ১৭৬৯-৭* খুষ্টাবে 
বাঙ্গালায় ভীষণ ছুর্ভিক্ষ দেখা দিল, বাঙ্গালা ১১৭৬ সালে এই 
চর্ঘটনা ঘটে বলিয়া উহ! পছিয়াত্তরের মন্বস্তর” নামে খ্যাত। 

ওয়ারেণ হেষ্টিংস বাঙ্গালার রাজস্ব সংগ্রহের সুবিধার্থ 
কালেক্টর নিয়োগ করেন। এই সময়ে নিকাসী দায়ে মহল্মদ 
রেজা থ! ও রাজা সিতাব রায় কারারুদ্ধ হন। হেষ্িংস রাঁজকোষ 
ও রাজকার্ধ্যালয়সমূহ মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় আনয়ন 
করেন। তিনি বিচারকার্যের সুবিধার্থ দেওয়ানী ও ফৌজদারী 
আদালত স্থাপন করিয়াছিলেন । উক্ত কালেক্উটরগণই দেওয়ানী 
আদালতের এবং কাজী বা মুফ তীর! ফৌজদারির বিচারক হই- 
লেন। আপীলের জন্য কলিকাতায় “সদর দেওয়ানী আদালত” 'ও 
“সদর নিজামত আদালত” নামক ছুইটী প্রধানতম বিচারালয় 
স্থাপিত হইয়াছিল। ১৭৭৫ থৃষ্টাবধে "সদর নিজামত” মুর্শিদাবাদে 
উঠিয়া যায় এবং মহম্মদ রেজা! খা! নায়েব নাঁজিম হইয়া 
তথাকার প্রধান বিচারপতি হন। 

কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ইলগ্ডের পা্িয়া- 
মেণ্ট বঙ্গব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। তাহাদের শাসনাদেশে 
ওয়ারেন হেষ্টিংস গবর্ণরজেনারেল হন এবং সকৌন্সিল গবর্ণরজেনা- 
রলের কর্তৃত্ব কোম্পানীর ভারতীয় অধিকারে ব্যাপ্ত হয়। এই 
সময়ে ইংরাজ অপরাধীদিগের দওবিধানের জন্য ইংলগ্ীয় 
ব্যবস্থানুসারে কলিকাতায় স্ুপ্রীমকোর্ট স্থাপিত হইয়াছিল। 
ডিরেক্টারদদিগের অনুমত্যনূসারে হিন্দুদিগের হিনদুশান্ত্রান্নারে এবং 
মুসলমানদিগের মুসলমান সুর অনুসারে বিচারাদেশ প্রচারিত 
হয়। এই নিমিত্ত হাল্ছেড সাহেব একখানি বাঙগল! ব্যবস্থাগ্রস্ 
সঙ্কলন করেন। তীহার প্রথম বাঙ্গলা ব্যাকরণ ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে 
মুদ্রিত হুইয়াছিল। চাঁল্‌ উইল্‌কিদ্স এ ছাপার অক্ষর খোদাই 
করেন। ইহাই বাঙ্গলা অন্গরের প্রথম হৃতি। ১৭৮, 
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খানে ২৯এ জানুয়ারী কলিকাতায় প্রথম সংবাদ পত্র 
মুদ্রিত হয়। 

হেষ্টিংসের শাসনকালে ১৭৭৪ খুষ্টাবে মহারাজ ননাকুমারের 
ফাসী হয়। তাহার পর স্ুপ্রীমকোর্ট স্থাপিত হইলে ১৭৮৩ 
ৃষ্টান্দে সর উইলিয়ম জোন্স প্রধান বিচারপতি হইয়া আইসেন। 
১৭৮৪ খুষ্টাব্বে তিনি “এসিয়াটিক্‌ সোসাইটি অব বেঙ্গল' নামক 
সভা স্থাপন করেন। উল্ত বর্ষে পার্লিরামে্টের আদেশে “বোর্ড 
অব. কণ্টোল' স্থাপিত হয়। 

লর্ড কর্ণওয়ালিসের শীসনকালে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে সদর নিজামত 
পুনরায় কলিকাতায় আনীত হয়। ১৭৯৩ খুষ্টাৰে নিদ্দিই রাজস্ব 
আদায়ের জন্য দশশাল! বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তাহার সময়ের 
প্রধান ঘটনা। প্র বর্ষে ইংবাজী লিখিত কতকগুলি ব্যবস্থা 
সংগৃহীত ও প্রচারিত হয়। মিঃ ফরেষ্টার তাহার বাঙ্গাল। 
অনুবাদ করেন। 

লর্ড কর্ণওয়৷লিস “কালেক্টারদিগের” হস্তে কেবণমাত্র রাজস্ব 
সংগ্রহের ভার দিয়াছিলেন। তিনি কাজি, মুকংতি প্রভৃতির 
পরিবর্তে প্রতি জেলায় “জজ” নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগের 
হস্তে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারভার অর্পণ 
করেন। ফৌজদারী কার্ধ্যকালে মুনলযান ব্যবস্থান্থসারেই বিচার 
কার্ধা নির্ব্বাহিত হইবে, এইজন্ত একজন মুসলম!ন কর্ণচারী 
জজদিগের সহকারী থাকিতেন। জেলার জঙজদিগের দ্বারা 
নিম্পাদিত মোকদ্দমার আপিল শুনিবার নিমিত্ত কলিকাতা, 
" মুর্শিদাবাদ, ঢাক! এবং পাটনা নগরে চারিটা *প্রভিন্সিয়াল 
কোর্ট” স্থাপিত হয়। এ প্রভিন্দিয়াল কোর্টের” উপরে সদর 


দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত রহিল। দেওয়ানী | 


মোকদ্দমার বিচারের জন্ত প্রতি জেলায় জজদিগের অর্ধীনে এক 
এক জন রেজিষ্টার ও কএকজন মুন্াসেফ নিযুক্ত হইলেন । 
স্থানে স্থানে এক একটা থানা স্থাপিত হইল এবং এক এক জন 
দারোগা প্রত্যেক থানায় কর্তা হইলেন। 

১৭৯৮ খুষ্টান্দে মাকুইস অব ওয়েলেস্লি বাঙ্গণায় গবর্ণর 
জেনারল হন। ১৮০৩ খুষ্টান্দে মহারাষ্্রীয়ের সহিত সদ্ধি 
অনুসারে কোম্পানী কটক প্রদেশ হস্তগত করেন। তদবধি 
উহা! বাণালার অন্তর্ভ,ক্ত রহিয়াছে । 

তাহার সময় পর্যাস্ত সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামতের 
কার্ধ্যভার সকৌদিল গবর্ণর জেনারলের হস্তে স্তন্ত ছিল। তাহাতে 
কার্যের অসুবিধা ঘটে দেখিয়। ওয়েলেস্লী তিন জন জজ নিযুক্ত 
কবেন। তাহাদের মধ্যে প্রধিতনাম৷ ও বহুবিস্ভাধিশারদ 
কোলক্রক একজন । ইংরাঁজ সিবিলিয়ানদিগকে দেশীয় ভাষা 
শিক্ষা দিবার নিমিত্ত লর্ড ওয়েলেসলী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ 


[ ৪৬, 
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স্থাপন করেন। এই উপলক্ষে তথাকার পাঠ্যক্ূপে কতকগুলি 
বাঙ্গাল! পুস্তক রচিত হয়) তন্মধ্যে রামরাম বাবুর প্রতাপাদিত্য- 
চরিত (১৮১) ও লিপিমালা (১৮০২), রাজীবলোচনের 
কৃষ্চন্ত্রচরিত, মৃত্যু বিদ্ভালঙ্কারের রাজাঁবলী, কেরি সাহেবের 
বাঙ্গালা-ব্যাকরণ ও অভিধান উল্লেখযোগ্য । ১৭৯৯ থুইাবে 
মিসনরি মাঞমান ও ওয়ার্ড শ্রীরামপুরে আসিয়া অবস্থিতি 
করেন। তাহার! জয়গোপাঁল তর্কালঙ্কার দ্বার! সংশোধন করাইয়া 
১৮৯১ খুষ্টাকে রামায়ণ ও পরে মহাভারত ছাপাইতে আরম্ত 
করিয়াছিলেন । এই সময় হইতে প্রকৃতই বাঙ্গালা-সাহিত্যের 
আদর বাড়ীতে থাকে । 

২৮০৭ খৃষ্টাবে ল্ড মিন্টো গবর্ণর-জেনেরল হন। তাহার 
শাসনসময়ের শেষভাগে (১৮১৩ থুঃ ) পালিয়ামেন্ট প্রদত্ত 
সনন্দান্ুসারে এদেশে কোম্পানি একচেটিয়৷ বাণিজ্য রহিত 
হইয়া যায়, থুষ্টান মিসনরির! এ স্থানে ধর্ম প্রচার করিতে অনু- 
মতি পান) সেইহেতু কলিকাতায় একজন বিশপ নিযুক্ত হন। 
এততিন্ন কোম্পানির এদেশীয় প্রজাদিগের বিদ্াশিক্ষার জন্য 
সরকারী রাজস্ব হইতে প্রতি বৎসর এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে 
আদেশ হয়। 

লর্ড ময়র৷ বা মাকুইস্‌ অব হোষ্টিংদ ১৮১৩ খুং অন্ধে গভর্ণর 
জেনারল হইয়া! বাঙ্গালায় আইসেন | কাহার সময়ে নেপাল ও 
মহারাষ্র-যুদ্ধে ইংরাজেরা! জী হইয়াছিলেন। এই সময়ে কতিপয় 
দেশীয় সন্্াস্ত ব্যক্তির যত্তবে ও ব্যয়ে কশিকাতায় “হিন্দু কলেছ” 
স্থাপিত হয় এবং সাহারই উৎসাহ পাইয়। প্রারামপুরের মিসনরি- 
গণ “সমাচার-দর্পণ” নামে প্রথম বাঙ্গাল সংবাদপত্র মুদ্রিত 
করেন। (২৩ মে ১৮১৮ খুঃ)। 

১৮২৪ খুঃ অব্দের আগষ্ট মাসে লর্ড আমহাঁ্ট গবর্ণর জেনারল 
হইয় কলিকাতায় আসেন । তাহার সময়ে ব্রহ্ম যুদ্ধে কোম্পানির 
রাজ্য বৃদ্ধি এবং ভরতপুরের প্রসিদ্ধ কেল্লা ইংরাজদিগের হস্তগত 
হয়। এই সময়ে কলিকাতায় "সংস্কৃত কলেজ” স্থাপন বিষয়ে 
সংস্কৃততাযাবিৎ অধাঁপকপ্রবর উইলসন্‌ সাহেব বিশেষ উদ্যোগী 
হইয়াছিলেন। লর্ড আমহাষ্ট ১৮২৭ খৃর্টান্বে পশ্চিমে যাইয় 
দিল্লীর বাদশাহকে বলিলেন যে, কোম্পানিই বাস্তবিক এদেশের 
সম্রাট, । 

১৮২৮ খুঃ অব্ধে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিম্ক গভর্ণরজেনারল হন। 
তিনি সহমরণপ্রথা রহিত করেন। রাজ! রামমোহন রায়, 
হবারকাঁনাথ ঠাকুর, রায় কালীনাথ সুদ্দি প্রতৃতি এতঙ্গেশীয় অনেক 
সুশিক্ষিত ভদ্রসস্তান এই মহৎ কার্যে তাহার সহায়তা করিয়া- 
ছিজেন। তখন: এদেশে ঠগ নাদে একটা ডাকাইতের দল ছিল। 
তাহার! ভত্রবেশে গমনাগমন করিত এবং ভুযোঁগমতে সহযাত্রী 





ঈমানের বত্ধে ঠগধিগের দৌরাত্ম নিবারিত হয়। 

এই সময়ে এতঙ্গেণীয় লোকদিগকে সংস্কৃত কিংবা ইংরাজী 
ভাবায় শিক্ষা দেওয়া! উচিত কি না, এই বিষয়ে তোর আন্দোলন 
উপস্থিত হয়। অধ্যাপক উইলসন্‌ মাহেৰ সংস্কৃতের পক্ষ ছিলেন 
এবং গরসিদ্ধ জর্ড মেকলে ও টীবেলিয়ান সাহেব পাশ্চাত্য জান- 
চষ্টার প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া ইংরাজীর পক্ষ সমর্থন করেন? 
শভর্পর জেনারলের বিচায়ে ইংয়াজীরই জয় হয়। ১৯৩৫ অবে 
কলিকাতায় “মেডিকেল কলে সংস্থাপিত হুইয়াছিষ। 

লর্ড বেণ্টিষ্কের সময়ে বিচার বিভাগের অনেক পরিবর্তন 
ঘটে--*প্রতিদ্দিয়াল কোর্টগুণি” উঠিয়া যায় এবং "রেভিনিউ 
ক্ষমিসনরী”-পদের স্যষ্টি হয়। “কালেইয়েরা” ফৌন্রন্ধারী মৌক- 
ক্ষমার বিচার ক্ষমতা! পান এবং জজেরা দেওয়ানী ও দ্বাস্বরায় 
মোকদমা করিবেন, স্থির হয়। 

১৭৯৩ থুঃ অবে' "্মুদ্নেফী* এবং ১৮০৩ খৃঃ অন্দে “সদর 
আমিনী” পদের লাই হয়। এপধ্যন্ত দেশীয় লোকেই এ পদ 
পাইতেন। লর্ড বেশিঙ্ক এদেশীয়ের নিমিত্ত প্প্রধান সদর 
আমিনী” পদেরও শৃষ্টি করেন। এ পদের মালিক বেতন ৫০০ 
টাক! নির্ধারিত হয় এবং প্রধান সদর আমিন সকল প্রকার 
দেওয়ানী মোকদ্দম! করিতে অধিকারী হন ১৮৩৩ থুষ্টাকে 
*ডেপুটী কলেক্টার” নিযুক্ত হইবার নিয়ম হয়। এই কর্মও 
এতদেশায় লোকে পাইতেন। 

লর্ড বেশ্টিষ্কের শাসনকালে ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত *গ্রভাকর” 
নামক সংবাদপত্র প্রচার করেন (১৮৩০ খুঃ) এবং রাজা 
রামমোহন রা কলিকাত! ত্রাঙ্গমমাজ সংস্থাপন করিয়াছিলেন 
(১৮২৯ খুঃ)। ভাঁরতবাসী হিন্দু ভদ্রলোকদিগের মধ্যে বোধ 
হয়, রাজ! রামমোহন রায়ই প্রথম ইংলগ্ডে যান (১৮৩৪ থঃ) 
এবং তথায় তিনি মাঁনবলীলা সংবরণ করেন ( ১৮৩৩ খুঃ )। 
রামম্বোহন ব্বার় অনেক বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । 

| [ রামমোহন রায় ও ব্রাঙ্গসমাজ দেখ। ] 

১৮৩৫ খু; অব্ে লর্ড বেশিক্ক স্বদেশে যাত্রী করেন; এবং 
শ্তন্ত্র গভর্ণর জেনারল ন! আসা পর্য্যন্ত মেটকাফ. সাহেব তৎ- 
কার্ধে নিয়োজিত হন। তাহার শাসন সময়ে ও তাহারই যত্ধে 
ইংবান্ত্রী ও বাঙ্গাল! মুদ্রাযস্ত্রের স্বাধীনতা সংস্থাপিত হয়। 
মেকলে সাহেব এ বিষয়ে যথেষ্ট পোষকত। করিয়াছিলেন । 

১৮২৬ হইতে ১৮৪২ খুঃ অব পর্যন্ত লর্ড অক্লাণ্ড গবর্ণর 





* লর্ত মেফলে এদেশে "ল'কমিশন" গাসক বিধি প্রণয়ম সভায় অধাক্ষ 
হইয়া আলেন। তিনিই “্তাগভব্ধার ধওমিবির' প্রথম 'গাগুলিপি প্রস্তত 
কছ্িন্রছিলেম। 
যা 





১১৬ 


জেনারল ছিলেন। তীহার সময়ে কাবুলে ইংরাজনিগের বিলক্ষণ 


ধঙ্গদেশ ( ইংরাজ-শাঁসন ) 


স্পেস পি আশা টল্স্প 


দুর্দশা ঘটে। বাঙ্গীল।্ হুগলী কলেজ ( ১৮৩৬ খুঃ ) এবং ভাঁকা 
কলেজ (১৮৪১ থৃঃ) স্থাপিত হয় । 

১৮৪২ হইতে ১৮৪৪ থুঃ অব পধ্যন্ত লর্ড এলেনবরোর 
শাসনকাল) তাহার আমলে কাৰুলে ইংরাজেরা জয়ী হইয়া মানে 
মানে ফিরিয়া আসেন এবং সিুদেশ কোম্পানির রাজাতুক্ত হয়। 
লর্ড এলেনবরো *ডেপুটা মাজিষ্ট্রেটা” পদের হৃষটি করেন । 
তাহার শাসনকালে তবৰোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয় (১৮৪৩ 
থু; ) এবং অক্ষয়কুমার দত্ত এ পত্রিকার সম্পাদক হন। 

[ বাঙ্গাল[ভাষা দেখ । ] 

১৮৪৪ হইতে ১৮৪৮ খুঃ অব পর্প্ত হার্ডিগ্র সাহেব গবর্ণর 
ছেনেরল ছিলেন? ভিনি শিখদিগের লহিত যুদ্ধে জয়লাভ 
করেন। তাহার সময়ে প্হার্ডিজ স্কুল” নামে কতকগুলি গবর্মেন্ট 
বাঙ্গালা বিদ্চালম্ ও কৃষ্ণনগর কলেজ ১৮৪৩ থুষ্টান্ে সংস্থাপিত্ত 
হয়। উশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সময়ে বেতাণপঞ্চবিংশতি 
প্রকাশিত করেন (১৮৪৭ খুঃ )। 

১৮৪৮ ুঃ অন্দে লর্ড ডালহোৌসী এ দেশের গবর্ণর জেনেরল 
হন। তাহার শাসনকালে পঞ্জাব, পেগ, সাতারা, নাগপুর, ফাঁসি, 
অযোধ্যা ও বেরাঁর কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। 
বহরমপুর কলেজ সংস্থাপন ১৮৫৩ খুঃ.অঃ ঘটে ও ১৮৫৫ খুঠাৰে 
হিন্দু কলেজ পগ্রেসিডেন্সি কলেজে” পরিণত হইয়া যায়। 
অনেকগুলি গবর্মেন্ট আদর্শ বঙ্গবিগ্ভালয় এবং বাঞ্গালায় 
ত্রীজাতির বিদ্যাশ্রিক্ষার জন্ত কপিকাতায় বেখুন বিদ্মালয় 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে সর চার্পন্‌ উড প্রণীত ১৮৫৪ খুঃ 
অবের শিক্ষাবিষয়িণী অনুমতিলিপি আইসে এবং তদমুসারে 
“কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের” সুত্রপাত হয়। এ সঙ্গে বিগ্ালম্ব 
সম্বন্ধে গবর্মেন্টের পগ্রান্ট ইন এড” প্রথাঁও প্রবর্তিত হইয়াছিল। 
এই উপলক্ষে শিক্ষাবিষয়ক কমিটি উঠিয়া যায়, এবং বিদ্যাধ্যা- 
পনের ণ্ডাইরেক্টর,” “ইনম্পেক্টর” প্রভৃতি পদের সৃষ্টি হয়। 

লর্ড ডালহৌসীর যদ্বে এ দেশে ইষ্ট ইঙিয়া রেলওয়ে এবং 
তারের খবর স্থাপিত হুয় (১৮৫২ খুঃমঃ)। *পোরষ্টাল ডিপাটমেন্ট” 
সংস্থাপিত হইয়া ডাকের মাশুল কমিয়া যায়। ১৮৫৩ অবে ইট্ট 
ইত্ডিয়৷ কোম্পানি পার্লিয়ামে্ট মহাঁসভা হইতে যে সনন্দ গ্রাণ্ড 
হম, তদ্দারা বাঙ্গালাম্ "লেফ টেনাণ্ট গবর্ণর” নামে একজন স্বতন্ত্র 
শাসনকর্তা নিয়োগের আদেশ হয় এবং এতর্দেশবাসিগণ বিলাতে 
যাইয়! “সিবিল সার্বিস” পরীক্ষা দিতে অনুমতি পান। সর 
ফ্রেডারিক হেলিডে বাঙ্গালার প্রথম লেফটেনাণ্ট গবর্ণর হইয়া 
আসেন (২৮ এপ্রিল, ১৮৫৪ খ্ষ্টাব্ )। ১৮৫৬ অন্দে বিস্তাসাগর 
মহাশয়ের চেষ্টায় বিধবাবিবাহ ব্যবস্থা বিধিবন্ধ হয়। 





বঙ্গদেশ ( ইংরাঁজ-শাঁসন ) 


১৮৫৬ অবে' লর্ড ডালহৌসী স্বদেশে যাত্রা করেন এবং লর্ড 
কানিং ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়া আসেন । লর্ড 
ক্যানিংএর সমরে ১৮৫৭ খুষ্টানদে সিপাহীদিগের বিদ্রোহ ঘটে। 
এই ঝজ্যবিএবে তিনি বিশেষ বিচক্ষণতার সাহত কার্য করিয়া 
ভিলেন, এ জন্ত তিনি সাধারণে “ক্রেমেন্দী ক্যানিং নামে পরিচিত 
হন। দিপাহাবিদ্রোহের পর ইংলগ্েশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া 
কোম্পানির নিকট হহতে এ দেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ 
করেন। তত্কালে তিনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, 
এতদ্েশীয় প্রজাদিগের ধর্ম ও স্বত্ব রক্ষা করিবেন এবং তাহা- 
ধিগকে উপযুক্ত দেখিলেই সকল রাঁজকর্ম্ম দিবেন (নবেধর, ১৮৫৮ 
৭ ্টাব্ট)। ল্ড ক্যানিঙের সময়ে "ভারতবষীয় দও'বধি”, 
“ত্র ওয়ানী” ও “ফৌজদারী কাধ্যবিধি” এবং "থাজনাসমবন্ধীয় ১৭ 
আইন” প্রচারিত এবং “ক্রেন্সি নোট” প্রথম প্রচলিত হয়। 

ক্যানিংএব পরে লর্ড এলগিন্‌ গবর্ণরজেনেরল হন। তাহার 
শ/সন সময়ে পুর্ববাঙ্গালা ও মাতিলা রেলওয়ে খুলে এবং সদর 
আদালত ও ন্ুপ্রিমকে্ট মিলিত হইয়া "হাইকোট” নাম ধারণ 
করে (মে, ১৮৬২)। হাইকোর্টের বিচারপতিপদে এতদ্েখায় 
গোক নিমুক্ত হইবার নিয়ম আছে।* 

চুই বৎসর ( ১৮৬২--৬৩ খুঃ ) পূর্ণ হইতে না হইতে লর্ড 
এলগিন্‌ মানব্ণীনা মংবরণ ধরেন। তাহার মৃত্যুর পর 
সুর উইলিয়ম ডেনিসন্‌ কিছু দিন গবরশর-জেনারল ছিলেন । 
অনস্তব সর জন লরেন্স (১৮৬৪--৬৯ খুঃ অঃ) এবং লর্ড মেও 
(১৮৬৯--৭২ খুঃ অঃ) যথাক্রমে গবর্ণর জেনারল হন। একজন 
নির্বাসিত মুসলমানের অন্বাধাতে আন্দামান দ্বীপে গঙ মেওর 
মৃত হয় (৮ই ফেঞজয়াগা, ১৮৭২ )|1 

অনন্তর ৯ই হইত ১৪খে ফেব্রুয়ারী পর্ধান্ত সর জন স্ট্রেচ 
? ২৪ ফেব্রুয়ারী হইতে এরা মে পর্যন্ত লর্ড নেপিয়র গবর্ণর 
জেনারপের কাঁদা করিমাছিলেন। ১৮৭২ অন্দে ওরা মে গবর্ণর 
জেনারল লর্ড নর্থরুফ এদেশের শাশনভার গ্রহণ করিয়া 
করপ্রগাড়িত গ্রজাদিগের কর ভার লাঘব করেন এবং উচ্চ 
অঙ্গের ইংরাজী শিক্ষাবিবয়ে উৎসাহ দেন। 
লর্ড নর্গক্রুকের সময়ে ১৮৭৫ খুঃ অন্ধের শেষভাগে যুবরাজ 


শ্পাস্পীপিপ কী শিস পাপা | সত শী সেকস 
এ এপ শপ ও পপ সপ পাপী পাপী পোপ াপিপিপ তি পি শি 


* সেই নিয়ম বলে শল্তুনাথ পণ্ডিত, দ্বারকানাথ মিত্র, অনুকৃপচত্্র মুখে” 
পাঁধায়) দয় রমেশ্ন্্ মি, চন্দ্রমধব ঘে।ব, গুরুদাম বন্দ্যোপাধা।র ও সৈয়দ 
আমীর আলি হাঈকোর্টের বিচারামন অলঙ্কৃত করিয়। ব্দেশ ধন্ত করিয়াছেন। 

+ এই শেচনীয় ঘটনার কয়েক মাস পুর্বে হাইকে।টর প্রধ।ন বিচারপতি 
নর্দণ সাহেব একজন মুসলমানের হস্তে নিহত হছন। হত্যালারী ছুইজনই 
অ।কগানস্থান-নিবাসী। 


বঙ্গদেশ ( ইংরাজ-শাঁসন ) 


প্রিন্স অব. ওয়েলস্‌ (বর্তমান ভারত-সমা গম এডওয়ার্ড ) 
বাঙ্গা লাম শুভাগমন করেন। যুবরাজ ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইলে 
মহীরানী ভিক্টোরিয়া “এক্প্রেদ্‌ অব ইত্ডিয়া” উপাধি গ্রহণ 
করিয়াছেন (১৮৭৬ খুঃ) | ১৮৭৭ অবের জানুয়ারিমাসে 
এই উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে দিল্লী নগরীতে মহাসমারোহে 
দরবার হয়। এই বৎসর দক্ষিণ ভারতবর্ষে ছূর্ভিক্ষ ঘটে ও 
কাবুলের আমীরের সহিত যুদ্ধ বাধে। তাহাতে ইংরাজপক্ষে 
জয়লাভ হয়। ১৮৭৬ অর্ধে তিনি স্বদেশ যাত্রা করেন এবং 
লর্ড লিটন তৎপদে অভিষিক্ত হন। 

লর্ড লিটন দেশীয় সংবাদ পত্রের শ্বাধীনতাহরণ ও অস্তর- 
আইন বিধিবদ্ধ করেন। ইহার সময়ে ছুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ 
ব্যবসায়িগণের উপর “লাইসেন্স ট্যাক্স” নামে কর সংস্থাপিত 
হয়। ১৮৮০ খুষ্টাৰের এপ্রিল মাপে লর্ড লিটন ভাঁরত 
পরিত্যাগ করিলে মাকুইন্‌ অব রিপন ভারতের গবর্ণর জেনারল, 
হইয়! আসেন। তাহার সময়ে ইংরাজেরা পুনর্বার কাবুল যুদ্ধে 
জয়ী হন। 


রিপন দেশীয় সংবাদপন্ধের স্বাধীনতা পুনঃপ্রদান এবং 
শ্বায়ত্তশাসন প্রণাপী” প্রবন্তিত করিয়া বারা এর বিশেষ মঙ্গল 


সান করেন) এতটিন বিষ্ঠা শিক্ষসন্দ্ধে “এডুকেশন কমিশন” 
নিদুক্ত হয়। তাহার সময়েই জঙ্গ রঘেশচন্স দির কিছুকাল চিফ, 
জট্টিসেরও কার্য করিয়াছিলেন 

১৮৮৪ খুঃ অন্দে শেবভাগে লর্ড ডফাগিণের হস্তে ভারত- 
শ।সনভাঁর অর্পণ করিয়া লর্ড রিপন স্বদেশ যাত্রা করেন। 
তাহার আগযনের কিছুদিন পবে বাঙগাণার প্রজান্বত্ববিষয়ক 
১৮৮৫ খুঃ আন্দের ৮ আইন বিধিবদ্ধ হয়। ১৮৮৫ খুঃ অন্ধের 
শেষভাগে ত্রদ্গরাজ খিবকে সিংহাসনচ্যুত ও বন্দী করিয়া তাদ্দেশ 
অরিকার করা হয়। ১৮৮৬ অন্দে? ১লা জানুয়ারি হইতে 
বিস্তীর্ণ ব্র্ধরাঞ্য ভারত সাম্াজ্যতুক্ত হইয়াছে। উক্ত বর্ষের 
এপ্রিল মাস হইতে “ইন্কম্‌ ট্যাক্স” কর পুনঃ সংস্থাঁপিত হয়।, 
ভারতবাঁজরাজেশ্বরী ভিট্টোরিয়ার রাঁজত্বকালের পঞ্চাশৎ বর্ষ 
পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে ১৮৮৭ খুঃ অন্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি ভারতবর্ষে 
সর্ব মহাসমারোহে “্জুঝিলি” মহোৎসব সমাহিত হইয়াছিল। 

লর্ড ডফারিণ দেশীয়দিগকে আঁধক পরিমাণে উচ্চ পর্দে 
নিযুক করিবার প্রভিপ্রায়ে “পবলিক সার্বিস কমিসন” নিযুক্ত 
করেন, কিন্তু উহার মন্তব্য অন্গুসারে এখনও কোন বিশেষ 
কার্যের অনুষ্ঠান হয় নাই। লর্ড ডকারিণের সময়ে সিকিম, 
তিব্বত ও পঞ্জাব সীমান্তস্থিত রুষণ পর্বতে যুদ্ধ হয়। ইনি 
১৮৮৮ অব্ের ২*ই ডিসেম্বর লর্ড ল্যাম্সডাউনের হত্তে শাসন- 
ভার অর্পন করিয়া বিলাত যাত্র! করেন। লর্ড ল্যান্দডাউনে 








দেশন্রমণ উপসক্ষে ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। মণিপুর রাজ্যে 
সুশৃঙ্খল অন্ুমারে রাজকাধ্য নির্বাহ না হওয়ায় ভারত- 
গবর্ণমেন্ট তদিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হন। তছুপলক্ষে 
প্রেরিত" ইংরাঞ্ কর্মচারিগণ নিহত হইলে একদল ইংরাজ- 
সৈন্ত মণিপুর অধিকারপূর্ববক অপরাধিগণকে ধৃত করে। বিচারে 
অপরাধিগণের সমুচিত দগডবিধান হয় ( ১৮৯১ খুঃ )। যুবরাজ 
টীকেন্্রজিৎ ইংরাজরাঞ্দর বিচারে প্রাণ হারান । [মণিপুর দেখ] 

লর্ড এলগিন্‌ ২৪এ জীনুয়ারি ১৮৯৪ থুষ্টাব্দে ভারতবর্ষের 
রাজ প্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনেরল হন। তাহার শাসনকালে 
“ডায়মণ্ড জুবিলি” উৎসব মহাসমারোহে নিষ্পনন হইয়াছিল। 
১৮৯৯ খুষ্টান্দে এলগিন্‌ প্রত্যাগত হইলে লর্ড কার্জন অব 
কেড়ল্ষ্টোন ভারত-প্রতিনিধি হইয়া আগমন করেন। তাহার 
শাসনকালে মিউনিসিপালি'ট ও শিক্ষাবিষয়ক নানা রাজনৈতিক 
কার্যের সংস্কার সাধিত হইয়াছিল । তাহার শসনকালে ১৮৯৯ 
খষ্টান্দের ২২এ জানুয়ারী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু ঘটে। 
তাহার গোষ্ঠপুত্র ৭ম এডওয়ার্ডের রাজ্যাতিষেক উপলক্ষে 
দিলীতে দরবার হয়। এই সময়ে বাঙ্গীলায়ও বিশেষ ধৃমপাম 
হইঘাহিণ। তাহার অবকাশ সময়ে মান্দাজের গবর্ণর জঙ্ড 
আম্পথিল কার্দ্য করেন । তিনি পুর্ধবঙ্গের কতকগুলি জেলা 
আসাম প্রদেশের সহিত ঘোগ করিয়া ব্গরাঁজাকে দ্বিখণ্ডিত 
করেন। ইহাতে বাঙ্গালার রাজনৈতিক ভিত্তি অনেন্টংশে 
জুট হইগাছে, সনোহ ন।ই। ভারতের উত্তরপূর্বসীমান্ত রক্ষা 
এনং বঙ্গ ও ব্রন্দের মদ্যব্তী বনাকীর্ণ পার্বত্য গ্রদেশে ইংরাজ- 
শাসন গ্রাতটাই এই জটিল তন্বের গুঢ় উদ্দেশ্য । 

এই সময়ে সমরিক বিভাগের সংস্কার লইয়া জঙ্গী লাট পর্ড 
কিচনার বাহাদুরের সহিত তাহার বিরোধ উপস্থিত হয়। 
তাহাতে তিনি ভাঁরত-সচিবের নিকট কর্মত্যাগ পত্র প্রেরণ 
করেন। তাহার গদত্য।গ পত্র সাঁধারণে গৃহীত ও অনু- 
মোদিত হইলেও তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। 
ইংলগাবীশ্বর ৭ম এডওয়ার্ডের অন্ুমত্যন্থদারে তিনি যুবরাজ 
প্রিন্স অব ওয়েলদ্‌কে অভিনন্দন দিবার জন্য ভারতে থাঁকিতে 
বাধা হন। ১৯০৫ গু্টাবের *ই ডিসেম্বর যুবরাজ বোধাই সহরে 
পদার্পণ করেন । ১৭ই তারিখে লর্ড মিন্টো ভারতে উপনীত 
হইলে তিনি তাহার হস্তে ভারত-সামাঞ্যের কার্ধ্যভার দিয়া 
১৮ই ডিসেঘর ইংলগু-যাঁঙা করেন। 

লর্ড মিন্টোর সময়ে ২৪এ ডিসেম্বর যুবরাজ বাঙ্গালায় আসেন। 
কলিকাতায় তাঁহার গুভাগমনে যথেষ্ট আনন্দোৎসব হইয়াছিল । 
কলিকাতা ময়দানে তাঁহার অভ্যর্থন৷ ও অভিনন্দনার্থ একটা 


সময়ে ১৮৯০ খুষ্টাব্সের ডিসেম্বর মাসে রুষিয়ার সম্রাটের জ্যেষ্টপুক্র 


আপস... শি শা শট ৮ শা শপ 
রত 


1 বঙ্গদেশ ( ইংরাঁজ-শাঁসন ) 


দরবার আহৃত হয়। এ সময়ে ছোটলাট বাহাছরের বেলভেডিয়ার 
প্রাসাদে বঙ্গীয় হিন্দু মহিলারা যুবরাজপত্ীকে বরণ করিয়াছিলেন। 
১৯০৫ খুষ্টাকের অক্টোবর মাসে বঙ্গরাজ্য প্রকৃত প্রস্তাবে 
দ্বিভাগে বিভক্ত হয়। ফুলার সাহেব তথাকার ছোটলাট হন। 
বঙ্গবাদী এই সমূহ বিপদের দিনে ইংরাজ বণিক্দিগের বাণিজ্য পথ 
রোধ করিতে বাঙ্গালায় পস্বদেশী” বিস্তার করিতে চেষ্টা পাঁন। 
তাহার! শ্বদেশী বাণিজারক্ষার জন্য বঙ্গমাতার পাদপন্মে শরণ 
লন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সেই দিগন্ত বিস্ষারিত প্বন্দে মাতরম্‌” 
মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া. জাতীয় ব্রত উদ্যাঁপনে যত্ববান্‌ হন। 
এই “বন্দে মাতরম্‌* মন্ত্রে অচিরে একটা বিদ্রোহের আশঙ্কা 
জানিয়৷ ইংরাজ রাজকর্মচারিগণ সমঙ্কত হইয়া উঠেন। 
তাহারা চারি দিকেই “বন্দে মাঙুরম্” আত প্রতিরোধ করিবার 
জন্য সাকু্লীর জারি করিলেন। দরিদ্র বাঙ্গালী প্রজার উপর 
রাজপুরুষদ্দিগের হস্তে অন্নবিস্তর অত্যাচারও চলিতে লাগিল। 
বরিশালেই মাত্রা কিছু অধিক দীড়াইল। তথাকার রাজকর্মচারি- 
গণের মস্তক “বন্দে মাতরম্” ধ্বশিতত বিদুর্ঘিতি হইল। তাহারা 
বাঙ্গালীর ওন্ধত্য দমনের জ্ন্য তথায় গোর্খা সেনাদল পক্ষাব 
ব্যবস্থা করিলেন। অবশেষে ১৯০৬ গুষ্টাব্দে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল 
কন্ফারেন্দের সময় রাজা-প্রজাবিদেষের চূড়ান্ত হইয়৷ গেল। 
বঙ্গের বস্তা স্ুবেধধনাখ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজপুরুষদিগের প্রকোপে 
অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। এ্রজামহালে আরও অশান্তি অনুভূত 
হইতে লাগিল, তখন রাজ্যে শান্তিবিধানের জন্য পূর্ববঙ্গের ছোট- 
লট ব।হাতুর স্বীয় আদেশ প্রত্যাহার করিলেন। কিন্তু বাঙগালায় 
এই সময়ে পস্বদেনী আন্দোলন” পূর্ণনূপে জাগিয়া উঠিল । 
বাঙ্গাল।র ফে।্ট-উইলিয়ম ছুর্গের গবর্ণরগণ। 





নাম কাথ্যারস্ত গদত্)াগ 

ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৭৪ অটট ২০, ১৭৮৫ ফেক্রু ১ 
সব জন মাকফার্শন ৯৭৮৫ ফেব্রু ৮». ১৭৮৬ সেপ্ট ১২, 
লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ ১৭৮৬ সেপ্ট ১২. ১৭৯৩ অক্ট ১০, 
সরজন সোর ১৭৯৩ অৰ্ট ২৮, ১৭৯৮ মার্চ ১২, 
সর আলফ্রেড ক্লার্ক ১৭৯৮ মাঁচ্চ ১৭, ১৭৯৮ মে ১৭, 
মারকুইস্‌ ওয়েলম্লি ১৭৯৮ মে ১৮) ১৮০৫ জুলা ৩০ 
লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ ১৮০৫ ৩০ জুলাই 

সর জর্জ বালে? ১৮০৫ অক ১০, ১৮০৭ জুলা ৩১ 
লর্ড মিন্টো ১৮০৭ জুলাই ৩১, ১৮১৩ অক্ট ৪, 
মার্কুইস অব. হেষ্টিংদ ১৮১৩ অট্ট ৪, ১৮২৩ জানু ন, 
মিঃ জন আদম ১৮২৩ জানু ১৩, ১৮২৩ আগ ১, 
লর্ড আমহার্ট ১৮২৩ আগ ১, ১৮২৮ মার্চ ১০, 
(মিঃ বাটারওয়ার্থ বেলি ১৮২৮ মার্চ ১৩». ১৪২৮ জুলা ৪, 






[ ৪৬৪ ] 


লর্ড উইলিয়ম বেশ্টিম্কা ১৮২৮জ্ুলাই 8 ১৮৩৫ মার্চ ২ 
লর চালস মেটকাফ. ১৮৩৫ মার্চ ২৭৯ ১৮৩৬ মার্চ ৪ 

জর্ড অকলাও ১৮৩৬ মার্চ ৪ ১৮৪২ ফেব্রু ২৮ 
লর্ড এলেনবরো ১৮৪২ ফেব্রু ২৮ ১৮৪৪ জুলাই ২৩ 
গার্ড হার্ডিজ ১৮৪৪ জুলাই ২১, ১৮৪৮ জাজ ১২, 
মারফুইস অব. ডাঁলহৌসী ১৮৪৮ জানু ১২, ১৮৫৬ ফেব্রু ২৯, 
গ্সারল্‌ ক্যানিং ৯৮৫৬ ফেব্রু ২৯ 

ভারতবর্ষের গম্তর্পর জেমারল”ও তাইসয়য়। 

ঈর্ড ক্যানিং ১৮৫৮ মতে ১ ১৮৬২ মার্চ ১২, 
* এলগিন্‌ ১৮৬২ মার্চ ১২, 

গর রবার্ট নেপিয়ার ১৮৬৩ নত্ে ২১» ১৮৬৩ ডি ২, 
ঙঈর উইলিয়ম ডেনিসস ১৮৬৩ ডিসে ২, ১৮৬) জানু ১২, 
লয় জন লরেন্দ ১৮৬৪ জানু ১২, ১৮৬১ জানু ১২, 
লর্ড মেপ্ ১৮৬৭ জানু ১২, 

সর্‌ জন ফাটি ১৮৭২ ফেব্রু ৯, ১৮৭২ ফেব্রু ২৩, 
লর্ড নেপিয়ার ১৮৭২ ফেব্রু ২৩, ১৮৭২ মেও, 
লর্ড নর্থক্রুক ১৮৬২ মে ৩, ১৮৭৬ এপ্রিল ১২ 
লর্ড লিটন ১৮৭৬ এপ্রিল ১২, ৯৮৮* জুন ৮ 

» রিপন ১৮৮* জুন ৮, ১৮৮৪ ডিসে ১৩ 
» ডাফরিন ৯৮৮৪ ডিসে ১৩, ১৮৮৮ ডিসে ২৭ 
এ লাম্সডাউন ১৮৮৮ ডিসে ১০ ১৮৯৪ জানু ২৭, 
* এলগিন ১৮৯৪ জানু ২৭, ১৮৯১৯ জানু ৬ 
_ লর্ড কার্জন ১৮৯৯ জানু ৬, ১৯০৫ ডিসে ১৮ 
লর্ড মিন্টো ১৯৪৫ ডিসে ১৮ 
ছোট লাঁটের শাসন। 


হেলিডে সাহেবের পরে সর জন পিটার গ্রাণ্ট (১৮৫৯-- 
৬২ ), সর্‌ সিসিল বীডন (১৮৬২--৬৭ ), সর উইলিয়ম গ্গ্ 
(১৮৬৭--৭১) ও সর জঙ্জ ক্যাম্পবেল (১৮৭১-৭৪) সাহেব 
যথাক্রমে বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হইয়াছিলেন। গ্রাণ্ট 
সাহেবের সময়ে নীলকর ইংরাঁজদিগের অত্যাচার নিবাঁরিত 
হয়। বীডন সাহেবের আমলে উড়িষ্যায় ছূর্ভিক্ষ হইয়া অনেক 
লোক মার! যায়, পাটনায় কলেজ সংস্থাপিত হয় এবং ৬ভৃদেব 
মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে পাঠশালার উন্নতি কার্ধো গবর্ণমেণ্ট 
হস্তক্ষেপ করেন। ১৮৬৩--৬৪ খুঃ অবে নদীয়! ও রর্ঘম(ন 
জেলায় ম্যালেরিয়া জর প্রাচৃভূ্তি হইয়া অনেক লোক মারা যাঁয়। 
১৮৬৩ খুং অবে কলকাতা রান্দধাণীতে এবং ১৮৬৪ খু অন্দে 
মফংম্বলের প্রধান প্রধান নগরে মিউনিসিপালিটি সংগ্থাপিত হয়। 
17%৩ খু; অন্দে দলিল রেজিষ্টরি করিবার জন্য আইন বিধিবদ্ধ 


ধঙ্গদেশ ( ইংরাজ-্শীসন ) 


০ কপ 


হইযার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় ও মফঃস্বলে রেঘিষ্টপ্নি আফিস 
স্থাপিত হইল। 

কাদ্ধেলের সময়ে (১৮৭১ খুঃ অন্দে) সর্বপ্রথম বাঙ্গালার 
জনসংখ্যা অবধারিত হয়। এই বৎসরেই রাস্তানির্শাগ ও 
পুনঃসংক্কার এবং খাল প্রর্ভতি খনন জন্য “পথকৰ” শ্বাপিত 
হয়। এই ক্যার্য্ের সুবিধার জন্ত তিনি পসব ডিপুটী” ও 
“কাহুনগো” পদ চ্ষ্ট করেন। এ সময় হইতেই স্কুল ও 
কলেজে ব্যায়াম শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়ান্িল। ১৮৭৪ খুঃ অবের 
খই ফেব্রুয়ারী আসাম প্রদেশের শালনভার ব্গদেশের 
লেপ্টেনান্ট গবর্ণরের হস্ত হইতে একজন চিফ ফমিশনরের 
হস্তে অর্পিত হয়। ১৮৭৪ খুটাব হইতে ১৮৭৭ জঙ্ধ পর্যন্ত 
সর রিচার্ড টেম্পল বাঙ্গালার লেপ্টেনান্ট গবর্ণর ছিলেন। 
তাহার আমলে শাসনকার্য্ের ্ুবিধার জন্ত অনেকগুলি মহকুমা! 
সংস্থাপিত এবং অনেক জেলার সীমা পরিবর্তিত হুইয়াছিল। 
১৮৭৬ খুঃ অন্ধে নামজারি আইন প্রচলিত হইয়া সকলের ভূমি. 
সম্বন্থীয় স্বত্ব লিপিবদ্ধ হয়। এই বৎসারে কলিকাতা মিউনিসি- 
পালিটিতে প্রথম নির্বাচমপ্রথা প্রবর্তিত হয়। সর আস্লী 
ইডেনের সময়ে (১৮৮৬--৮২ ) বেহারের আদালতে ও সরকারী 
কার্যে পারসীর পরিবর্তে “কায়েখী” ভাষ। প্রচলিত হয়। 
১৮৭৮ অব বিলাতে না যাইয়া যাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্প 
বেতনে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ সিবিল সার্কিসে প্রবিষ্ট হইতে পারে, 
ত্বিষয়ে নিয়ম প্রচলিত হয়। পরী সময়ে কয়েকজন াটুটারি 
সিবিলসার্বি” পরীক্ষায় উতীর্ণ হুইয়াছিলেন। এই সময়ে 
অনেক ডাকঘর সংস্থাঁপত হয় এবং ১৮৮* অন্দে ডাকেৰ 
'মনিঅর্ডার, ও *পোষ্টকার্ড' প্রচলিত হয়। ৯৮৮১ অন্দে দ্বিতীয়- 
বার বাঙ্গালাদেশের জনসংখ্যা নির্ঘাপ্ণ করা হয়। বাঙ্গালায় 
খোলাভাটী সংস্থাপিত হওয়ায় এই স্ময়ে বাঙ্গালায় ন্ুুাপানের 
ঝোঁত প্রবাহিত হইতে থাকে । ইহার পরে সর ব্বিভার্স টম্পসন 
সাহেব € ১৮৮২-৮৭ থুষ্টাবে) বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হন। 
তিনি “এগ্রিকলচরেল” বা কৃষিবিভাগ স্থাপন এবং মফঃহল 
মিউনিসিপালিটিতে নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত ররেন। ১৮৮৩৮৪ 
অৰে কলিকাতায় আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী (10897088928 
[01187 ) নামক মহামেলা খোলা হয়। এই সময়ে 
বঙ্গীয়' প্রজধান্বত্ববিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। অনেক 
স্থলে নূতন রেলওয়ে এবং অনেক ডাক ও টেলিগ্রাফ আফি? 
সংস্থাপিত হয়। এই সময়ে বেথুন স্ুল কলেজে পরিণত হয়| 
কতিপয় দেশীয় তৃবিদ্য ব্যক্তি মিলিত হুইয়া পনেশানাল 
কন্গ্রেদ” ঘা জাতীয় মহাসমিতি স্থাপন করেন । ১৮৮৬ খঃ অ 
লিকাডা় উহার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। টম্পংসন সাহেবের 


বঙ্গদেশ ( ইংরাজ-শাসন ) 


আমলে কেরাণী কমিশন ও আবগারী কমিশন নিয়োজিত হয়, 
কিন্ত অগ্যাপি তদদুসারে কোন কাধ্যই হয় নাই। উড়িয্যা 
“কোষ্ট ক্যানাল” নামক খাঁল তাঁহার সময়ে কাটা ও খোঁলা হয়। 

পর সর ই্টয়ার্ট কলভিন্‌ বেলি বাঙ্গালার লেপ্টেনান্ট গভর্ণর 
হন* (৩ এপ্রিল, ১৮৮৭)। তৎপরে সর চাঁলস্‌ ইলিয়ট 
ডিসেম্বর মাসে ১৮৯* খ্‌ষ্টা্ধে বাঙ্গালার লেপটেনান্ট গবর্ণর 
হইলেন। এই বৎসর ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় নেশনেল কন্‌- 
গ্রেসের ষ্ঠ অধিবেশন হয়। ১৮৯১ থুঃ অৰের ২৬এ ফেব্রুয়ারি 
তৃতীয়বার বঙ্গদেশের জনসংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। সর চা্লস্‌ 
ইলিয়ট ৬ মাসের জন্য অবকাশ গ্রহণ করায় স্তার এণ্টনি প্যাটিক 
ম্যাকডোনেল সাহেব প্রতিনিধি লেপ্টেনান্ট গবর্ণর হইয়াছিলেন 
(জুন ১৮৯৩ থষ্টাবে )৷ ১৮৮৫ অন্দের ডিসেম্বর মাসে সর 
আলেকসান্নার মেকেঞ্জি বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হন, তিনি 
মিউনিসিপাল বিলের থস্ড়! প্রস্তত করিয়া! যান। তাহার 
পীড়ার অবকাশে মহামান্য চার্লস্‌ সিসিল ট্টিভেন্স সাহেব প্রতি- 
নিধি লেপ্টেনান্ট গবর্ণর হুইয়াছেন। তদনস্তর উড্বরণ 
সাহেব বাঙ্গীলার ছোট লাট হন। তিনি মিউনিসিপাল বিল 
অনুমোদন করিয়া তাহা! কার্যে পরিণত হইতে আদেশ করেন। 
তাহার সময়ে বাঙ্গালায় “প্লেগ' গীড়া দেখা যায়। এ প্লেগের 
সময় তিনি নিজ জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার 
প্লেগ নিগীড়িত পল্লীতে পরিভ্রমণ করিম্াছিলেন। তীহার এই 
উদারতায় সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। যে সকল বস্তিতে অনেক 
লোক মারা পড়িতেছিল, তিনি তাহ! ভাঙ্গিয়া দিতে আদেশ 
দেন। তাহার পর বর্তমান ছোটলাট ফ্রেজার বাহাছুব বিভক্ত 
' বাঙ্গালার শাসনকর্তা হইর। ধীর পাঁদ বিক্ষেপে রাজনৈতিকমার্ 
অনুসরণ করিতেছেন 


বাঙ্গালার লেপ্টনাণ্ট গভর্ণরগণ 
সর ফ্রেডারিক জে, হালিডে ১৮৫৪ এপ্রিল ২৮, 
» জন পি, গ্রাণ্ট ১৮৫৯ মে ১, 
* সেসিল বিডন 1. 0, ৪. [, ১৮৬২ এপ্রিল ২৪, 
* উলিয়ম গ্রে রি ১৮৬৭ 5 ২৪১ 
* জর্জ কাষেল রস ১৮৭১ মার্চ ১, 
* রির্চাড টেম্পল্‌ 9০6, রর ১৮৭৪ এপ্রিল ৯, 
মাননীয় আদ্লী ইডেন ০. 9.1. ০.৮. ১৮৭৭ জানুয়ারী ৮, 
সর ষয়ার্ট সি, বেলী £.0.8.7, 0৪, ১৮৭৯ জুলাই ১৫ 
(মাননীয় আস্লী ইডেনের বিশেষ কাধ্যের 
অবসরে অস্থাঘ়িরূপে কার্য করেন ) 


্ অগাষ্টান্‌ রিভার্স টম্পনন .৪.1, 0.৮, ১৮৮২ এপ্রিল ২৪, 
মিঃ এচ, এ, ফকরেল 709) ০4.) ৯৮৮৫ আগষ্ট ১৯, 


১811 ১১৭ 
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বঙ্গদেশ ( ইংরাঁজ-শাসন ) 


(রিভার্স টম্পসনের ছুটার অবকাশে 
অস্থায়িকূপে কাধ্য করেন ) 
সর ্য়াট সি, বেলী ১৮৮৭ এগ্রিল ২, 
» চার্লদ্‌ আলফ্রেড এলিয়ট দ. 0.৪. ১৮৯০ ডিসেম্বর ১৭, 
» আশ্টনি পাটি কম্যাকৃডোনেল ঘ.9.51. ১৮৯৩ মে. ৩০) 
(উক্ত বর্ষের ৩*এ নবেম্বর গর্যয্ত 
এলিয়টের চুটার সময় কাধ্য করেন) 
মাননীয় সর আলেবজান্দার মেকেতী 1.0.87, ১৮৯৫ ডিসে, ১৮ 
মাননীয় চালস্‌ সি, ঠিভেন্স 0.5, (আলেকজান্দার মেকেন্তীর 
অবকাশে ১৮৯৭ খষ্রীন্দের ২২এ ডিসেম্বর 
পথ্যস্ত কাধ্য চালান ) 
মাননীয় সর জন উড়বরণ [.0.8, ঘ.0.8., ১৮৯৮ এপ্রিল ৭, 
». জে, এ, বোডিলোন্‌ ঘ.0. 7.0.8, 0.8.) ১৯০২ 
নভেম্বর ২২ এক্টিং 
৬. সর এ, এচ, এল ফেজার 1.১ 7.0.4১ 8008০) 
১৯০৩ নতেম্বর ২, (তাহার অবকাশে ১৯৪৬ 
থুঃ জুন, মাননীয় এল্‌, হেয়ার কার্য্য করেন । 
পূর্ববঙ্গ ও আসামের লেপ্টেনান্ট গবর্ণর | 
মাননীয় সর,জে,বি,ফুলার [.0.8, 70,8.], 0..৮,১৯*৫ অকৌবর 
ইংরাজ শাসনে বাঙ্গালার অবস্থা । 
ইংরাজদিগের রাজত্বকালে এদেশে কতকগুলি কুপ্রথা 
প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কতকগুলি কুপ্রথার বিলয় সাধিত হইয়াছে । 
সহমরণ বাঁ সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন প্রড়তি 
কুপ্রথা যেমন রহিত হইয়াছে এবং চোর ডাকাইত ও অত্যাচাবী 
জমিদারদিগের দৌরাত্ম্য কমিয়াছে; তেমনই নৃতন নূতন 
রাস্তা, রেলওয়ে এবং বাম্পায় পোতযোগে গমনাগমনের ও 
বাঁণিজ্যপ্রবজাত প্রেরণের সুবিধা ঘটিয়াছে। আবার পোষ্ট 
বাড়াক এবং টেপিগ্রাফ প্রবর্তিত হওয়ায় অতি অল্প সময় 
মধ্যে দুরে সংবাদ পাঠাইবারও উপায় হইয়াছে। বিচারালয়ের 
বৃদ্ধি হওয়াতে লোকের স্বত্ব রক্ষা করিবার পথ প্রশস্ত হইয়াছে। 
বিষ্যাচর্চা দ্বারা লোকের অনেক মানমিক উন্নতি ঘটিয়াছে, 
বঙ্গবাসীর চক্ষু ফুটিয়াছে । মুদ্রাযস্ত্রের স্বাধীনতা পাওয়ায় তাহারা 
রাজপুরুষদদিগকে মনের কথা খুলিয়া বলিবার পথ পাইয়াছে। 
ইংরাজেরা এদেশে নীল, চা গ্রভৃতি দ্রব্যের চাষ করিয়াও 
এখানকার কিঞ্চিৎ উপকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে 
দরিদ্রবাসী প্রজার অনেক অনেক বিষয়ে অমঙ্গল সাধিত হুই- 
য়াছে। এই নীলের চাষ খুষ্টায় ১৮শ শতাবে এখানে আর্ত 
হয় এবং সেই সময় হইতে দীনহীন প্রজাবর্গ দাদনের অর্থের 
লৌভে আপনার সর্বস্ব হারাইয়৷ ইংরাজের নিকট প্রাণ ও মান 





বঙ্গদেশ ( ইংরাঁজশাসনে অবস্থা ) 
বিকাইতে শিক্ষা করে। নীলকরগণ কিরূপ অমাচুধিক অত্যাচারে 
বাঙ্গালার প্রজাবর্গকে নির্জিত করে, তাহ! নীলদর্পণ-পাঠকগণ 
সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন। এই নীলেয় চাষ একদিন 
পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের সকল স্থানেই প্রায় প্রচলিত ছিল। 
প্রতি ১০ মাইলের মধ্যে নীলকর বণিকৃদ্দিগের একটী না একটা 
কুী স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সকল নীলকুঠীর ধ্বংসাবশেষ 
আন্নিও বাঙ্গালর সেই অতীত ছুঃখস্থৃতি জ্ঞাপন করিতেছে । 

যে সকল গ্রামে নীলকুছী স্থাপিত হইয়াছিল, মেই সকল 
গ্রামের অধিকাংশ ধনাট্য ব্যক্তিই এ কুঠীর দেওয়ান বা দারোগা 
হইতেন। তাহারাও ইংবাজসংস্পর্শে আসিয়া অনেকাংশে 
ইংরাজের স্তায় কঠোর প্ররুতি হইয়া পড়েন। তাহাদের স্তায় 
দ্র ভূম্যধিকারীর অত্যাচারেও বাঙ্গালার প্রজাগণ সশঙ্কিত 
হইয়াছিল। 

বণিকবেশে ইংরাঁজবণিক বাঙ্গালায় প্রবেশ করেন । বাঙ্গালার 
উর্ধ্বর ও শঙ্তপূর্ণ সমতলক্ষেত্র সহজেই তাহাদের চিত্ত আকর্ষণ 
করে। এই গাঙ্গের় বদ্ধীপ ভাগ নদীঞ্জালে সমাকীর্ণ হওয়ায় 
তাঁহারা সহজেই বাঙ্গালার অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করিতে সমর্থ 
হইলেন। ভারতের অন্ঠান্ত প্রদেশে এরূপ গমনাঁগমনের স্বিধা 
না থাকায় এবং তদ্দেশ তাগ শশ্তসমৃদ্ধিপূর্ণ না হওয়ায় চতুর 
ইংরাজগণ দে সকল স্থান বিশেষ স্বিধাজনক মনে করেন নাই। 
কারণ তখন এদেশে রেলপথ ছিল না । নৌকাপথেই তখন- 
কার পণ্যদ্রব্বহনের এক্মাত্র উপায় ছিল। সেই কারণেই 
ইংস্াজগণ তথাকার 'মধিবাসীদের সহিত আত্মীয়তা স্থাপনপূর্ববক 
মিশিতে পারেন নাই। বাঙ্গালায় তাহাদের সে সুবিধা 
ঘটিয়াছিল। 

নীল বাঙ্গাল ভিন্ন ভারতের অপর কোথাও পর্য্যাপ্ত 
উৎপন্ন হয় না এবং পণ্যদ্রব্বহনের বিশেষ খ্ুবিধা দেখিয়া 
ইংরাঁজবণিকগণ নীলকরবেশে বাঙ্গালায় উপনিবেশ স্থাপন করেন। 
এখনও নদীয়া ও যশোহর জেলায় অনেক উপনিবেশী ইংরাজ 
জমিদারী ক্রয় করিয়া তাহার উপসত্ব ভোগ করিতেছেন। 

ুর্ববকালে নীলের দাদন উপলক্ষেই ইংরাজের সহিত বঙ্গ- 
বাসীর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ঘটে। সেই স্প্রে এবং বাণিজ্য ব্যপদেশে 
তাহারা বাঙ্গালার নবাব সরকারের অনেক হিন্দুকর্মচারীর 
সহিত মিত্রতা করিয়৷ লন। এমন কি, সেই ব্যবসায়ী ইংরাজ 
বণিকর্দিগের অমায়িকতায় স্থানীয় অনেক প্রদিদ্ধ জমিদার ও 
রাজার সহিত তাহাদের সপ্ভীব ঘটে, সেই মেলামেশায় তাহার 
তৎকালিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রের প্রকৃত অবস্থা অবগত হইতে 
থাকেন। দিরাজকে রাজ্যচ্যুত করিৰার ষড়যন্ত্র বন ইংরাজ 
বণিকের কর্ণে যায়, তখন তাহারা উদ্‌ত্রীব হইয়া সেই আন্দো- 


নিস পজ সা ০ 


[ ৪৬৬ ] 


বঙ্গদেশ ( ইংরাজশীসনে অবস্থা) 


লনে যোগদান করেন। বাঙ্গালার প্রজা বা জমিদায়েক্। তখন 
ইংরাজকে বিশ্বস্ত বন্ধুয় স্ভায় বিবেচনা করিতেন। অন্ঠান্য 
মুরোপীয় বণিকের স্তায় তাহার্দিগকে বৈদেশিক বলিয়া জ্ঞান 
করিছেন না। এই বিশ্বাসবলেই ফড়যন্ত্কারীর। গোপনে 
ইংরাজের সাহাধ্য প্রার্থনা করে, তাহারই ফলে ইংরাত্ববণিক 
বাঙ্গালা অধীশ্বর হইয়া ক্রমে ভারতের শাসনদণ্ড পরিচালন 
করিতে সমর্থ হন। 

ইংাজ্র রাজ! হইলেন বটে, কিন্তু তাহাদিগের শাসনে এদেশে 
তিনটি মহৎ অনিষ্ট সাধিত হয়। নবাব সরকারের দুরবস্থা লক্ষ্য 
করিয়া ইংরাজ এদেশীয় লোককে উচ্চতম রাজকার্য্ে নিযুক্ত 
করেন নাই; বরং ম্যাঞ্চে্টরনিবাসী ইংরাজবণিকদিগের বসত- 
ব্যবসার প্রশ্রয় দিতে এখানকার বন্তরব্যবসায়ীদিগের বিলক্ষণ 
দুর্দশা ঘটাইয়াছিলেন। তাহাদিগের অনুকরণে বাঙ্গালার 
শিক্ষিত সমাজে সুরাপানের প্রভাব বৃদ্ধি হয়। কিন্তু লর্ড 
লরেন্ন, কেশবচন্ত্র সেন, প্যারীচরণ সরকার প্রভৃতির যত্বে 
স্থরাপানের আত অনেকটা কমিয়া যায়। পরবর্তিকালে 
এতদ্দেশবাসীরা, “সিবিল সার্বিসে” প্রবেশ করিতে সমর্থ 
হওয়ায় হাইকোর্টের জজ ও ব্যবস্থাপক সভার মেশ্বর হইতে 
পারিয়াছেন এবং এইরূপে তাহারা কিয়ৎপরিমাণে অন্যান্ত 
উচ্চপদেও আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এদেশে এখন 
বাণিজ্যের প্রবাহ বহিতেছে । মাঞ্চেষ্টারের বন্ত্-ব্যবসার প্রতিদব্দী 
হইয়৷ এখানে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 

মুসলমান শাসনসময়ে জমিদারের! করদ রাঁজাদিগের স্তায় 
ছিলেন ) ইংরাজ-রাঁজত্বকালে তাহাদিগের সে অবস্থা লয় পাই- 
ফলাছে। তাহাদদিগের আর পূর্বের মত রাজক্ষনতা স্চক সৈশট 
গড় ও স্বতন্ত্র বিচারালয়-স্থাপনের অধিকার নাই। দশশালা 
বন্দোবস্তের পর হইতে নিরূপিত দিনে লাজন্ব না দিলে জমিদারী 
নিলাম হইবে, এই নিয়মে প্রাচীন জমিদারদিগের অনেক 
অপকার হইয়াছে । এ প্রকার নির্দিষ্ট নিয়মে রাজকর দেওয়া 
তহাদিগের অভ্যাস ছিল না, সুতরাং তাহাদিগের প্লাজন্থ 
বাঁকি পড়িতে লাগিল এবং তাহাদিগের ভূসম্পত্তি বাণিজ্য- 
ব্যবসায়ী লোকের হাতে যাইতে আরম্ত হইল। এইবূগে 
অক্পদিন মধ্যে বহু জমিদার বিষয়্যুত হইয়! পড়িলেন। নদীয়া 
নাটোর প্রভৃতি রাজবংশে এইরপে দুর্দশা! ঘটিয়াছিল। 

ইংরাজদিগের সময়ে বাঙ্গালায় চিরশীস্তি বিরাজমান করি- 
য়ছে; এজন্য সমাঅমংস্কার ও ভাষার উন্নতির দিকে দৃষ্টি করিতে 
সকলে অবসর পাইয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় ব্রাঙ্মসমাজ 
সংস্থাপন এবং ঈশ্বরচন্ত্র বিভাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ প্রচলন 
ও বছৃবিবাহ নিবারণ সতবন্ধে আন্দোলন করিয়া সমাজসংস্কারের, 


বঙ্গদেশ ( ইংরাজশাসন ) 
পথ খুবিয়াছেন। ঈশ্বরচ্জ ওপ, অক্ষয়কুমার দত, ঈশ্বর 
বিগ্কাসাগর, মাইকেল মধুক্দন দত্ত) দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্ষিমচন্ 
চট্টাপাধ্যায়) হেমচন্্র বন্যযোপাধ্যায় প্রভৃতি গ্রস্থকারদিগের দ্বারা 
বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছে। কবি- 
ওয়ালা, প্ৰাচালীওয়ালা, বীর্তনওয়ালা, এবং যাত্রাওয়ালাদিগের 
গ্রীতেও বাঙ্গাল! ভাষায় মধুরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বঙ্গীয় রঙ্গালয়- 
সমূহেও ইংরাজী অনুকরণের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষিত হইতেছে। 
ইংরাঁঞ্দিগের আমলেই ঝেঁধ হয়, বাঙ্গালা গগ্যগ্রস্থের বহুল 
প্রচার আরস্ত। ফরেষ্টর সাহেবের ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বিধিব্যুহের 
বাঙ্গালা অনুবাদের পূর্ব্বে আরও অনেক গগ্ধপু'খির পরিচয় 
পাওয়া গিয়াছে । [ বাঙ্গাল! ভাষা! দেখ । ] 

ৃষ্টান মিসনরিদিগের যত্ে কৃতিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের 
মহাভারত প্রথম মুদ্রিত হয়। পরে তাহারাই বাঙ্গালা সংবাদপত্র 
ছাঁপাইতে আরম্ত করেন। শ্রীরামপুরের কলেজ, কলিকাতার 
কয়েকটী কলেজ ও স্থানে স্থানে অন্ঠ প্রকার বিগ্ভালয় স্থাপিত 
হওয়ায় এতদেশীয় লোকের বিগ্তাশিক্ষার যথেষ্ট সাহায্য হইয়াছে। 
কেরী, মাসসম্যান ও ডফ সাহেবের নাম এদেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তি- 
গণ সহজে ভুলিবেন না। তাহাদের যত্ে ও উদ্যোগে বাঙ্গালায় 
ইংরাজীশিক্ষা দৃঢ়ভিত্তি লাভ করে। সেই শিক্ষাফলে ক্রমে 
এখানে হিন্দু পেটিযট, বেঙ্গল হরকরা, ইগ্ডিয়ান ডেলী নিউস, 
ইয়ান মিবর, ষ্টেটস্ম্যান, ইংলিশম্যান, বেঙ্গলী ও অমৃতবাজার 
গ্রনতি ইংরাজী সংবাদ পত্র এবং সম্ীবনী, বঙ্গবাসী, বস্থুমতী, 
হিতবাদী প্রভৃতি বাঙ্গাল! সংবাদ পত্র প্রচারিত হইতেছে । 

বাঙ্গালার প্রাচীন বাণিজ্যসমৃদ্ধি কাহারও অবিদিত নাই। 
যে আশায় পর্ত,গীজ, ইংরাজ, ওলন্বাজ। দিনেমার ও জর্মণ 
বণিক্গণ এখানে আসিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব তৎকালে 
বাঙ্গালায় কিরূপ বলবৎ ছিল, তাহা ১৭৫৩ থৃষ্টান্ধে ইতিহাস- 
লেখক অর্দির উক্তিতে স্পষ্টতর প্রতিভাত হইয়াছে । তিনি 
বলেন, ভারতবর্ষের অন্তান্য প্রদেশাপেক্ষা বাঙ্গালার বাণিজ্য 
বহুবি্তীন ছিল। তখন এখান হইতে সমুদয় কার্পাস ও পবন 
দিল্লীতে রপ্তানী হইত । এতত্ডিন্ন আরব, পারস্য ও ভারতবর্ষের 
অন্যান্ট অংশে রেশম ও রেশমী কাপড়, কার্পাসবস্ত্র, চিনি, 
অহিফেন, শস্ত প্রভৃতি প্রেরিত হইত। তখন বাঙ্গালাই 
যুরোগীন্নদিগের প্রধান ব্যবসায়ের স্থান ছিল। এই বাণিজ্য- 
ক্ষেত্রে ইংরাজজাঁতি অন্ত্রবিনিময়ে পণ্যরূপে বঙ্গরাজ্য ক্রয় 
করিয়াছিলেন, তাহ! ইতিহাসপ্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। বাণিজ্য 
উপলক্ষে বাঙ্গালীর সহিত ঘনিষ্টতাই ইংরাজজাঁতির উন্নতির মূল 
এবং সেই মেশামিশিই বাঙ্গালীর অধঃপতনের কাঁরণ। তখন 
এদেশে সদর রাস্তা ব| কোন প্রধান নগর হইতে কিছু দুরে গন 





[ ৪৬৭ |] 


হঙ্গদেশ ( ইংরাঁজশাসন ) 


করিলে এমন কোন গ্রা্ পাওয়া যাইত না, যেখানে গ্রতোক 


' পুরুষ, স্ত্রী বা শিশু বস্তরনিম্্াণ কার্যে নিযুক্ত ছিল না। অপর 


বাণিজ্যন্রব্জাত সম্বন্ধে যাহা হউক; বন্্নির্শাণ সন্ধে এদেশের 
তন্তবার়-সমিতি সভ্য জগতের শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছিল, কিন্ত 
এখন আর পূর্বের সে অবস্থা নাই, এখন আর ঘরে ঘরে চর্কা 
ঘুরে না। এখন এখান হইতে বিদেশে কাপড় যায় না। এখন 
ম্যাঞষ্টরের প্রতিযোগিতায় আমাদের লে বাণিজ্য-গৌরব 
অন্তমিত হইয়াছে । সামাগ্য পরিমীণে তীতের কাপড় ব্যতীত 
মন্তক উত্তোলন করিতে পারিবে, এরূপ সম্ভাবনা নাই। এখানে 
এবং বোঘ।ই গ্রদেশে এখন অতি অল্প পরিমীণেই কলে মোটা! 
কাপড় প্রন্তত হইতেছে। 

১৮১৫ থৃষ্টাববে যশোহরজেলায় প্রথম ওলাউঠা দেখা দেয়, 
পরে উহা ভারতব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। সময়ে সময়ে এই 
রোগের উৎপাতে সকল দেশের অধিবাসীরাই ব্যতিব্যস্ত হইয়া 
পড়ে । কয়েক বসর হইতে নদীয়া, হুগর্লী, বর্ধমান, মেদিনীপুর 
প্রভৃতি জেলায় “সঞ্চারী জরে” অনেক প্োকের মৃত্যু হইয়াছে। 
ইন্ফুয়েঞা ও বোথাই প্লেগ দেখা দিয়া এখনও দেশের সর্বনাশ 
করিতেছে । বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন, নদী, খাল গ্রভৃতি 
ক্রমে পলি মাটি দ্বার! ভরাট হইয়া এবং স্থানে স্থানে প্রয়োজনীয় 
পয়ঃপ্রণালী না রাখিয়া! রাস্তা নির্মিত হওয়ায় জল নির্গমের 
বাধা জন্মিয়া এই জরের উৎপত্তি ঘটিতেছে। বর্ষা খতুতে 
নিয়বঙ্গের গুলুলতাদি পচিয়া এক প্রকার ছুর্ন্ধময় বাম্প উিত 
হয়। এ অবিশুদ্ধ বাযুসেবনে রক্ত দুষিত করিয়া ম্যালেরিয়াদি , 
রোগ উত্পাদন করে। অনেকে বিবেচনা করেন যে, তিনশত 
বৎসর পূর্বে যে মহামারীতে গৌড়নগর জনশূন্য হইয়াছিল, 
তাহাও এইরূপ এক প্রকার জর। 

১৮৬৪ থ্‌াবে এদেশে একটা তয়ঙ্কর ঝটিকাবর্ত উপস্থিত 
হইয়া অনেক অপকার করিয়াছিল। বহুসংখ্যক বৃক্ষ ও গৃহ 
ধরাশায়ী হইয়াছিল, অনেক জাহাজ ও নৌকা ডুবিয়াছিম ; 
এবং ঝড়ের প্রতাপে বঙ্গোপনাগরের সলিলরাশি চব্বিশ পরগণার 
দক্ষিণাংশে প্রবেশ করিয়া কত মনুষ্য, জীবজন্ত ও লোকালয় 
বিনষ্ট করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্ত। নাই। ইহা বাঙ্গালায় ১২4০ 
সালের আশ্খিন মাসে ঘটে বলিয়া আশ্বিনে ঝড় নামে খ্যাত। 
তৎপরে ১২৭৪ সালের কার্তিক মাসে কার্তিকে ঝড় হয়। ১২৭৬ 
সালেও একটী ঝড় হইয়াছিল। এ প্রকার ঝটিকা এদেশের পক্ষে 
নৃতন নহে, আইন আকবরী পাঠে জানা যায় যে, ১৫৮১ থু্াবে 
এদেশে একটী বজবিচ্যৎসহকূত ভীষণ বটিকাবর্ত উপস্থিত 
হইয়াছিল। উহার প্রভাবে সমুদ্রবারি ডাঁখত হইয়া দেবমন্দির- 
চূড়া ও অতুন্চ স্থান ব্যতীত বাখরগঞ্জ প্রদেশের, অনেকাংশ 





বঙ্গদেশ (জনসংখ্যা ) 





নিমজ্জিত করিয়াছিল । উক্ত দুর্ঘটনায় প্রায় ছুই লক্ষ লোকের 
মৃত্যু হয়। ১৮৭৬ থ্ষ্টান্বে ৩১ এ অক্টোবর যে ঝটিকাবর্ত 
ঘটে, তাহা! সর্বাপেক্ষা মারাত্মক । তাহাতে মেঘনা ও 
বঙ্গোপসাগরের জল বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম প্রদেশে 
প্রবিষ্ট হইয়! প্রায় তিন লক্ষ লোক, বহুসংখ্যক গবার্দি জস্ত, 
* এবং অগণ্য নৌকা ও গৃহ বিনষ্ট করিয়াছে । 
বাঙ্গালার আদম-নুমারী। 
পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ১৮৭১ খুষ্টাব্ধে বাঙ্গালা প্রথম 
লোঁকসংখ্য। গণন! করা হয়। তদনস্তর ১৮৮১ খৃষ্টাঝে, ১৮৯১ 
খু্টাৰে ও ১৯০১ খৃষ্টান্ধে যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থবার 
লোকসংখ্যা অবধারিত হইয়াছে। এই লোকসংখা! গণনা উদ্দেশে 
বাঙ্গালার গ্রাম, নগর,জেলা ও বিভাগের সীমা ও তত্ত্বিভাগবাসী 
বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দু, অর্ধ-হিন্দু, পার্বত্য অসভ্যজাতি, মুদলমান 
ও থুষ্টান প্রত্ৃতি বিভিন্ন জাতির জাতীয় ইতিহাস ও তাহাদের 
সাশ্্রদাত্বিক বিবরণ লিপিবদ্ধ হইতেছে। শুধু তাহাই নহে, 
এই বিবরণীতে বর্তমান বাঙ্গালার কোন্‌ কোন্‌ জাতি_-কি কি 


ব্যবসাম্ম লিপ্ত, তাহারা কোথায় কিরূপভাবে কোন্‌ কোন্‌ 


দ্রব্যের বাণিজ্য চালাইতেছে; প্রজাগণ ক্লষিকাধ্যের কিরূপ 


বঙ্গদেশ ( জনসংখ্য! ) 


বাঙ্গালার সীম! ধরিয়া গণনা! হইয়াছিল সংখ্যা-গণনার সুবিধার 

জন্য এ সময়ে বাঙ্গালা ৮টা স্বতন্ত্র বিভাগে গঠিত হয় ; যথা,_ 

১ পশ্চিম"বাঙ্গাল!-_ বর্ধমান বিভাগ। 

২ মধা-বাঙ্গাল--প্রেসিডেন্দী বিভাগ, খুলন! বাছে। 

৩ উত্তর-বঙ্গ-_রাজসাহী বিভাগ, মালদহ, কোচবিহারু ও সিকিম। 

৪ পূর্ব-বঙ্গ-_-ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ, খুলনা ও পার্বত্য ব্রিপুরা। 

৫ উত্তর-বেহার--মুজঃফরপুর, দরভাঙ্গা, চম্পারণ, সারণ, ভাগল, 
পুর ও পুরর্ণয়া । 

৬ দক্ষিণ-বেহার-_পাটনা, গয়া, শাহাবাদ ও মুজের । 

৭ উড়িষ্যা--উড়িষ্যা বিভাগ, অন্ুল বাদে। 

৮ ছোট নাগপুর অধিত্যকা_-ছোট নাগপুর বিভাগ, সাঁওতাল 
পরগণা, অস্কুল, উড়িষ্যার সামস্তরাজ্যসমূহ ও ছোট নাগপুর। 
এই ৮টা বিভাগ প্রক্কৃতিকর্তৃক যেন পরম্পরে বিযুক্ত। 

পশ্চিমবঙ্গ ভাগীরথীর পশ্চিম পারে অবস্থিত এবং ইহা প্রাচীন 

রাঢ়ভূমির অন্তর্ভ্ত। এখানে প্রধানতঃ বাগদী, বাউরী, 
কোড়া, মাল, কৈবর্ড, সাঁওতাল, আগুরী, গুকৃলী, সদেগাপ, 
কায়স্থ ও রাজু প্রভৃতি অসভ্য ও হিন্দুধশ্াশ্রিত অর্ধ সভয- 
জাতির বাস আছে। এতত্তিন এখানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈষ্ 


উন্নতি সাধন করিতেছে ; কোথায় কত নদী, কত খাল, কত 
রাস্তা! ও কৃত মাঠ কিরূপভাবে বিন্াস্ত থাকিয়া দেশবাসীর হিত- 
সাঁধন করিতেছে, তাহা ইংরাঁজ গবর্মেন্টের এই মানবসংখ্যা- 


এবং নাপিত, স্ত্রধার ও কামার প্রভৃতি জাতিরও অভাব নাই। 
ইহারা আপনাদিগকে রাদেশী বলিয়৷ গৌরব করে এবং স্ব স্ব 
শ্রেণীর বঙ্গজ ব৷ বারেন্দ্রবাসী লোকের দহিত আদান প্রদানে 


বিবরণ গ্রন্থথানি পাঠ করিলে সঠিক বুঝা যায়। এক কথায় 
ইহাতে বাঙ্গালার এ্তিহাঁসিক, নৈতিক, সামাজিক ও ব্যবসা 
বাঁণিজ্যসম্পকীয় যাবতীয় বৃত্তান্ত বযিত আছে। 

প্রথম ছুইবাঁরের মাুষ গণনায় ইংরাজ গবর্মে্ট কতদূর 
কৃতকার্ধ্য হ্ইয়াছিলেন, তাহা! ওডোনেল সাহেবের বিবরণীতে 
বিবত আঁছে। ১৮৯১ খৃষ্টাব্ের সংখ্যা গণনায় ৭ লক্ষ টাকা 
ব্যয় পড়ে, কিন্তু ১৯০১ খুষ্টাব্দে সবে মাত্র ৩ লক্ষ ৯০ হাজার 
টাকা ব্যয় হইয়াছিল, অর্থাৎ প্রতি ১ হাজার লোকের হিসাবে 
৫২ টাকা মাত্র ব্যয পড়িয়াছিল। যাহা হউক এরূপ বহৃব্যয় 
করিয়! ইংরাজ গবর্মেন্ট যে এতাদৃশ মহদুদেশ্য সমাধা করিয়া 
সফল মনোরথ হইয়াছেন, ইহা পরম আহ্লাদের বিষয়; অধিক 


কুগাবোধ করে। 

পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে পদ্মা এবং পূর্বে মধুমন্ডীর মধা- 
বর্তী গাঙ্গেয় বদ্ধীপ-ভাগ মধ্যবঙ্গ বলিয়া পরিচিত। খুলনা 
জেলা এই নদী সীমাতুক্ত হইলেও উহার নিম্নাংশ এখনও পলি 
দ্বারা গঠিত হওয়ায় উহাকে পূর্ববঙ্গের সীম! সন্নিবিষ্ট কর 
হইয়াছে । এখানে একমাত্র পোদ, চাল, কৈরর্ত ও বাগদী 
জাতির প্রাধান্য দেখা যায়। 

পদ্মার উত্তর হইতে দার্জিপিঙ্গ পর্বত পর্যন্ত উত্তর বঙ্ 
বলিয়া গৃহীত। মৃত্তিকার প্রকৃতি নির্বিশেষে উত্তর-বঙ্গের সহিত 
অনেক সৌদাদৃশ্ঠ থাকায়ঃবর্তমান কালে মালদহ জেলা উত্তর 
বঙ্গের অন্তর্গত হইয়৷ পড়িয়াছে। এখানে মেচ, কোচ, পার্রতীয় 


ভোঁটিয়া এবং দীক্ষিত মুসলমানেরই সংখ্যা অধিক। পূর্ববঙ্গ 
নমঃশূত্র রা চগ্ডাল, কোচ, গারো, টিপরা, কুকী ও মথ 
্রনৃতি পার্বত্য অসভ্য ও অর্ধসভাজাতি এবং দীক্ষিত মুসলমান, 
এইক্ধপে বেহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যারিতাগে বিভিন্ন প্রো 


দুঃখের বিষয় এই যে, এনপ ব্যয়বাহুল্যসত্তেও সংবাধদাতাদিগের 
অদ্ততাদোষে অথবা ভ্রমনিবন্ধন এই বিবরণীতে অনেক প্রমাদপূর্ণ 
ত্বাস্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে । 

বিগত ১৯০১ সালের মার্চ মাসে নৌকগণনা কার্য নিষ্পন্ন 


হয়) স্ৃতরাং উহা বর্তমান ১৯০৬ সালের বঙ্গ-বিচ্ছেদের পূর্বেই | পার্বত্য অনাধ্য জাতিরই বহুল বাস দেখা যায়। 
সংঘটিত হইয়াছিল। এ কারণ উহাতে রাজসাহী, ঢাকা ও এই আটটা বিভাগের বর্তমান ভূপরিমাণ ও লোকমংধ্ 
ট্রাম বিভাগ বাদ দিয়া গণনা করা হয় নাই। পূর্বতন; এইনপ নির্ণাত হত্য়াছে_. 





ভুপরিমাণ লোকসংখ্যা 


পশ্চিম বাঙাজ্ম ১৩৯৪৯ ৮২৪৯৪৭৬ 
অধ্য ৬ রি ৯৯৪৯ ও৭৩৯৯৮৫ 
উত্তর » ২৩৬৮০ ১৬৬৬৫১৭৭ 
পুর্ব 7 ৩২৯৭৩ ১৬৯৫৮৮৭ 
দক্ষিণ যেহার ১৫৯৮২ খ৭১৬৪১৮ 
উত্তর » ২১৭৪৬ ১৩৮৩১১২০ 
উড়িযা! * ৮১৬৯ ৪১৫৯২৩৯ 
ছোটনাগপুর অধিত্যক! ৬৪৫৫৫ ৯৮৫১৩০৮ 
মোট ৯৮৯১৩৭ খ৮৪৯৩৪১৪ ৃ 
এই সংখা! গণনায় সথন্দর“বনবিভাগের পর্দিষাণ ও লোক, 
সংখ্যা গৃহীত হয় মাই? 
এরই বিস্তীর্দ বাঙ্গালায় যে সকল বিভিন্ন জাতি থাস করিতেছে, ' 


প্রেণীগত বা বংশগত বিভিন্নত! অনুসারে তাহার! স্বতগ্ত্র ত্বত্ত 
জাতীয় আখ্যায় পরিচিত । এ সকল মৃলজাতির এবং ভাহাদের 
সংশ্লিষ্ট শাখা প্রশাখাসমুন্তুত বিভিন্ন শ্রেণীর সামাজিক ও নৈতিক 
ইতিহাস গভর্মেণ্টের উপরোক্ত গণনা! বিবরণীতে সন্রিবিষ্ 
আছে; বাহগ্যভয়ে তাহা উদ্ধৃত হুইল না। ব্রান্গণাদি বর্ণ 
তু্টান্তর্গত বিভিন্ন জাতি বা তাহার প্রসিদ্ধ ও প্রধান শ্রেণীর 
বিব্র৭ স্থানান্তরে জরষ্টব্য । 

বঙ্গন (পুং) বঙ্গতীতি বগি-লুু। বার্তীকু। চলিত বেগুণ। 

বঙ্গভাঁষ] স্ত্রী) বঙ্গদেশবাসীর কথিত ও লিখিত ভাষা । ইহা 
সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষা নামে পরিচিত। 

[ বাঙ্গালা ভাষা শব্ষে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য । ] 

বঙ্গমল (পুংকী) সীদ ধাতু । (বৈস্থকনি" ) 

বঙ্গবাঁড়ী, উত্তরবঙ্গের একটা গওগ্রাম। 

বঙ্গল] (তরী) রাগিণীবিশেষ। ইহার নামান্তর বঙ্গালী। (হলামুধ) 

বঙ্গশুন্বজ (ক্লী) বঙ্গশুধাভ্যাং রঙ্গতাআাভ্যাং জায়তে জন-ভ | 
কান্ত ধাতু, রাং ও তামার মিশ্রণে এই ধাতু প্রস্তত হয়) এই 
জন্ত ইহার নাম বঙ্গগুহজ। (হেম) 

বঙ্গসেন (পুং) বকবৃক্ষ । “বঙ্গসেনত্বগন্তিদ্রঃ শুকনাশো মুনি- 
ক্রমঃ1৮ (ঝ্রিকাণ) স্বার্থে কন্। বঙ্গসেনক--বক্বৃক্ষ। 
২ রক্ত বকবৃক্ষ । রেত্বমালা) 

বঙ্গমেন, ১ ধাতুরূপ বা আখ্যাতব্যাকরণপ্রণেতা। ২ চিকিৎসা" 
সারসংগ্রহ ও ব্গসেন নামক বৈস্তকরচরিতা। ইহার পিতার নাঁম 
গদাধর। কাঞ্জিকা নগরে ইহার বাস ছিল। 

বঙ্গাধিকশ্রমণ, অতীচারন প্রণেতা । 

বঙ্গারি (পুং) ব্গন্ত রঙ্গধীতোররিঃ অন্ত বঙ্গধাতৌর্জারকত্থাৎ 
তথাত্বং। হরিতাল। ( হেম) 
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বঙ্গাল (পুং) তৈরব রাগের পুত্র! 
প্বরালঃ পঞ্চম বষ্ঠো মধুরো! হর্ষকৃম্তথী। 
দেশাখ্যো মাধঘং সিন্ুর্তৈরবপুত্রাঃ গ্রবীর্ঠিতা২ 
ইহার ধ্যান-. 

"কক্ষানিবেশিতকরশুবরম্তপন্থী, 
ভাস্বত্তিশূলপরিমগ্ডিতবামহস্তঃ 7 
ভক্ষোজ্জলে! নিবিড়বদ্ধজটাকলাপো 
বঙ্গাল ইত্যভিহিতন্তরুণার্কবর্ণ; ॥ 
যাড়বে দেববঙ্গালো গৃহাংশন্তাষমধ্যমং | 

. প্রহর্ষে বিনিযোক্তবাঃ প্রোক্কোহং মুনিনা স্বয়ং |” 

( সঙ্গীতয়দ্বাকর ) 


॥ বঙ্কালিকা (শ্তী) ভৈরধরাগের রাগিণী, ধঙগালী। 


বঙ্গালী [ত্ত্রী) ভ্রৈতরাগেক্জ রাঁগিণী। 
“তৈরধী কৌশিকী চৈব ভাঁঘা খেলাথলী তথা । 
ঘঙ্গালী চেতি রাগিণো ভৈ্ববন্তের বল্পভাঃ ॥” (সঙ্গীতদামো”) 
ইহার মূর্ঠি-_ 
“মনোজমুক্তা গুণভূষিভার্গী শুকং দধানা বরণীধ়স্থা | 
গ্রাংশুঃ কুমারী কমনীয়মৃততির্বঙগালিকেয়ং শুচিসাঙ্গগীত! ॥৮ 
(সঙ্গীতরত্বা" ) 
এই বাগিণী গড়ৰ এবং গৃহাংশ-গ্তাস ও ফড় জ-ভাগিনী, 
ইহা ৭ 'ধ হীন, এবং ইহার প্রথমে যুচ্ছনা এবং এই 
রাগিণী পূর্ণ । 
প্বঙ্গালী ওঁড়বা জেয়া গৃহাংশত্যাসফড়জভাক্‌। 
খধহীন| চ বিজ্ষেয়া মুচ্ছ না প্রথমা মতা। 
পূর্ণা বা মদ্বয়োপেতা কলিনাঁথেন ভাষিতা! ॥৮ (সঙ্গীতদ্পণ) 
বঙ্গাবলেহ, প্রমেহরোগে অবলেহবিশেষ। বঙ্গভম্ম ছুই 
রতি মধুর সহিত লেহন করিবে, পরে গুড় ও গন্ধক ২ তোল! 
সেবন করিবে বা গুড়,চীর স্বত্ব ও চিনি দিয়া সেবন করা বাইতে 
পারে। ইহাতে প্রমেহরোগ আরোগ্য হয়। ( রসেন্রসারস*) 
বঙ্গাষউক, প্রমেহ রোগে ব্যবহার্ধয ওষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী__ 
পারা, গন্ধক, লৌহ, রূপা, খর্পর, অত্র ও তাজ প্রত্যেক 
সমান ভাগ এবং সকলের সমান পরিমাণ রঙ্গ একত্র মর্দন 
করিয়া গজ্পপুটে পাক করিবে। তদনস্তর ওুঁষধ শীতল হইলে 
পাত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া লইবে। মাত্রা ২ রতি প্রমাণ। 
অহথপান মধু, হরিদ্রাতরণ ও আমলকীর ন্নস। ইহা সেবন 
করিলে বিংশতি প্রকার প্রমেহ, আমদোষ, .বিশচিকা, বিষম 
জর, গল্প, অর্শ, মুত্রাতীসার প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। 
বঙ্গিপুরম্‌, মাজা প্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণা জেলার অন্তর্গত একটা 
নগর । বাপটুলা হইতে ১৯ মাইল উত্বরপপ্চিমে গ্ষবস্থিত। 


রত টি ও 





শা শিট 


এখানকার বল্পভরায়-মন্দিরের গরুড়-স্তমে ও অগস্ত্যে্বর 
স্বামীর মন্দিরগাত্রে ছুইখানি শিলাফলক দৃষ্ট হয়। প্রথম 
থানি ১৪৮৭ শকে বিজয়নগররাজ সদাশিব রায়ের শাসনকালে 
উৎকীর্ণ। এই বৎসরে মুসলমানগণ বিজয়নগর ধ্বংস 
করিয়াছিল। শেষোক্ত খানি ১৪৭৮ শকে উক্ত রাঁজার শাসন- 
সময়ে উৎকীর্ণ। উহাতে মূর্ত-রাজ্যদেৰ চোড় মহারাজের 
দাঁন-বৃত্তান্ত প্পিবদ্ধ আছে। 
বঙ্গিরি (পুং) রাজভেদ । (ভাগবত ১২১৩০) : 
বঙ্গীয় (ব্রি) বঙ্গ-( গহাদিভ্যশচ। পা 8২১৩৮) ইতি ছা 
বঙ্গদেশোষ্ভব, বঙগদেশ সম্বন্ধীয়। 
বঙ্গুলা (স্ত্রী) রাগিনীভেদ। [ রাগিণী দেখ। ] 
বঙ্গদ (পুং) অস্থুরভেদ, ইন্দ্র এই অস্ুুরকে হনন করেন। 
“ত্বং শতা বঙ্গ দস্তাভিনৎ” ( ধাকু ১৫৩1৮) 
বিঙ্গদস্ত এতৎসংজ্ঞকন্তাস্থুরস্ত” (সায়ণ ) 
বঙেশ্বর (পুং) বঙ্গঃ তন্নামকদেশস্ত ঈশ্বরঃ অধিপতিঃ। 
বাঙ্গালার রাজ! । 
বঙ্গেখ্বররস (পুং) ওঁধধবিশেষ। এই ওঁষধ বঙ্গেশ্বর ও 
বৃহ্দঙ্গেশ্বরভেদে দ্িবিধ। প্রস্তুত প্রণালী--পারাভন্ম ৮ তোলা, 
বঙ্গতন্ম ৮ তোলা, গন্ধক, তাম্ভম্ম, প্রত্যেকে ৩২ তোলা, 
আকন্দ ছুগ্ধের সহিত মর্দনপূর্বক মুষা বদ্ধ করিয়া ভূধর যন্ত্র 
পাক করিবে। এই ওুঁষধেরু মাত্রা ২রতি। এই ওষধ 
ঘৃতের সহিত লেহন করিয়া পুনর্নবার রস বা ক্কাথ অর্ধ তোল। 
*৪ গোমৃত্র বা হরিদ্রার রসসহ পান করিবে । এই ওঁষধসেবনে 
গুন্োদর আশ প্রশমিত হয়। (রসেক্সসারসং" উদবীরোগাধি” ) 
অগ্ঠবিধ_-রসসিন্দর ও বঙ্গ সমভাগ মদ্দিন করিয়া ছুই মাযা 
পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করিলে প্রমেহ রোগনাশ হয় । 
বৃহদ্বঙ্ষেখর __ প্রস্ততপ্রণালী--বঙ্গ, পারদ, গদ্ধক, রৌপ্য, 
কপূর, অন্র,প্রত্যেকে ২ তোলা ; স্বর্ণ, মুক্তা প্রত্যেকে ছুই মাঁষা, 
কেশুরের রসে ভাবনা দিয়া ছুই রতি পরিমাণ বটা প্রস্তুত 
করিবে। প্রমেহরোগাধিকারে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ওষধ। 
দোষের বলাবল অনুসারে ছাগীছুপ্ধ, গোছুঞ্ধ বা দরধি অনুপানে 
সেবন করিতে হয়। এই ওধধসেবনে সাধ্যাসাপ্য বিংশতি 
প্রকার প্রমেহ, মূত্ররচ্ছ, পা, ধাতুস্থ জর, হুলীম্ক, 
বাত, গ্রহণী, আমদোষ, মন্দাগ্ি, অরুচি, বহুমূত্র, মৃত্রমেহ ও 
মৃত্রাতিসার প্রতি রোগ আশ প্রশমিত হয় এবং ইহাতে কাস্তি, 
বল, বর্ণ, ওজ ও শুক্র বৃদ্ধি হয়। (রসেন্ত্রসারস” প্রমেহরোগাধি”) 
বচ) বাক্য, সন্দেশ, পরিভাষণ, উক্তি। অদার্দি” পরস্মৈ* দ্বিক" 
অনি্ট। লট্‌ বন্তি। বঙ্ষি, বচি। লিউ, উচ্যাৎ। লঙ্‌ 
অবক্, শুক্তাং, ওচন্। লিটু উবাচ, উচড়ঃ, উব্চিথ, উবকৃথ। 





বচ, চুরাদি* পরন্মৈৎ সক* সেট,। লট, বাচয়তি। লু অর্ী- 
বচৎ। বচ ভাদি* পরশ্মৈৎ সক অনিট.। বট, বচতি। 
“ন বচত্যপ্রিয়ং ব$ঃ” ( হলাধুধ ) প্র+বচ-প্রকথন। গ্রতি+ 
বচ- প্রতিবচন। বচ ধাতুর উত্তর অস্তি, অস্থ বিভক্তি হয় না 
“বচেরস্তান্তশস্ত ৬ভি প্রয়োগে! নাভিধীয়তে। 
জয়তেন্নান্তি পঞ্চম্যা উত্তমঃ পুরুষঃ কচিৎ ॥” ( ছূর্গাদাস ) 
বচ. (দেশজ) স্বনাম প্রসিদ্ধ বণিজ, দ্রব্যবিশেষ। ইহা কটু 
আস্বাদ এবং কাশী ছর্দির বিশেষ উপকারী । দেখিতে অনেকটা 
শুঁটের মত কিন্তু বর্ণ লাল। এই শুষ্ক মূল খণ্ড খণ্ড করিয়া 
মুখে রাখিলে কামির বিশেষ উপকার দর্শে। বৈস্াকোত্ত 
ওঁষধাঁদিতে ইহার বহুল ব্যবহার আছে। [বচা দেখ।] 
বচ পেং) বক্জীতি বচ-অচ,। ১ কীরপক্ষী। ২ টিয়াপাখী। (মেদিনী) 
৩হ্র্া। ৪ কারণ। 
বচঃক্রম (পুং) বচসঃ ক্রমঃ | বাক্যের ক্রম, বাক্প্রণালী। 
বচরু, (পুং) বক্তীতি বচ্‌ ( স্থযুব চিভ্যোইম্যজাগুজক,চঃ | উণ্‌ 
৩৮১) ইতি অরুচ্‌। ১ ব্রাহ্মণ । ২ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্বর্ণিত 
ব্ক্তিভেদ। (ব্রি) ৩বাবদুক। 
বচগোতি, রাজপুত জাতির একটী কিংবদস্তী আছে-_সাহাব, 
উদ্দীন ঘোরি কর্তৃক দিল্ীশ্বর পথারায়ের পরাজয়ের পর তাহার 
ভ্রাতা চাহর দেবের বংশধর কংস রায় ও বরিয়ার সিংহের 
অধীনে কতকগুলি চৌহান শস্তলগড় পরিত্যাগ করিয়৷ 
১২৪৮ থুষ্টান্দে সুলতানপুর জেলার জন্বাবন নামক স্থানে 
আসিয়া বাস করেন। এখানে মুসলমানের ভয়ে তাহারা 
চৌহান নামেব পরিবর্তে “বৎস্তগোতী? নাম গ্রহণ করেন। 
পরবস্তিক।লে বঙ্গ্গোত্রী হইতে অপত্রংশে “বচ গোতি” হইয়াছে। 
দ্বিতীয় উপাখ্যান হইতে জান! থায় যে, উপরোক্ত চাহর 
দেবের প্রপৌত্র রাণা সঙ্গত দেবের একবিংশতি পুত্র ছিল। 
তাহাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হন এবং অপর 
পুত্রগণ অৃষ্ট পরীক্ষার জন্ত বিভিন্নদেশে গমন করেন। তন্মধ্যে 
বরিয়ার সিংহ ও কংস রায় মৈনপুরীতে যাইয়া আলাউদ্দীন্‌ 
ঘোরীর অধীনে সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন । তাহারা 
তথা হইতে ভরজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইয়া! অযোধ্যায় 
আসিয়! বাস করেন। বরিয়ার সিংহ জন্বাবনে আসিয়৷ বাস- 
স্থাপনের পর প্রতাপগড়ের নিকটবর্তী কোট বিলখার নামক 
স্থানের সামস্তরাজ ও বিলথারিয়া৷ দীক্ষিতদিগের সর্দীর রামদেবের 
অধীনে কর্ম গ্রহণ করেন। ক্রমে তিনি উক্ত সামস্তরাজের 
প্রিয়পাত্র হইয়া! তাহার কন্তার পাণিগ্রহণপুর্বক রাজপুত্র দলগঞ্ 
শাহকে নিহত করিয়! তথাকার রাজ। হন। 





এক সময়ে অযোধ্যা প্রদেশে এই বচগোতি রাজপুতদিগের 
প্রাধান্ত বিস্তৃত ছিল। উণাও-রাজবংশেতিবৃত্ত পাঠে জানা 
যায় যে, অযোধ্যার প্রধানতম রাজ! তিলকটাদের সময় পর্্স্ত 
বচগোঁতির৷ তথাঁকার রাজ-সমাজে বিশেষ সম্মানার্হ ছিলেন। 
নূতন রাজার অভিষেককালে তাহারা তাহার কপালে তিলক 
দান করিয়া রাজা বলিয়া স্বীকার করিলে তবে তাহার 
রাজমর্ধ্যাদা সার্ক হইত। কুর্ববারের রাজা এবং হসনপুর 
বন্ধুয়ার দেওয়ান এই বংশের প্রধান সামন্ত বলিয়া পরিগণিত। 
হসনপুর বধ্ুয়ার সর্দার বর্তমান সময়ে ইস্লাম ধর্মে দীক্ষিত 
হইয়। খান্জাদা নামে পরিচিত হইলেও বনৌধার রাজন্যবর্গকে 
রাঁজটীকাদানের অধিকারী । অরৌরের সোমবংশী সর্দারগণ, 
রামপুরের বিষেনগণ, অমেঠীর বন্ধল-গোতিরা' এবং তিলোই-বাসী 
কাঁনাইপুরিয়াগণ ইহাদের নিকট রাজটীক! না লইলে স্ব স্ব 
ূর্বপুরুষগণের আচরিত ক্রিয়ানুষ্টানে অধিকারী হইতে 
পারেন না। 
সুলতানপুরের বৎস্ত-গোত্রীরা বিল্থারিয়া, তষাইয়া, 
চনৌরিয়া, কঠবাঈ, ডালে সুলতান, রঘুবংশী ও গর্গবংশীর কন্ঠা 
গ্রহণ করে এবং তিলকটাদ বাই, মৈনপুরী চৌহান, সৃর্য্যবংশী, 
গৌতম, বিন ও বন্ধল-গোতিদিগকে কন্া দেয়। জৌনপুরের 
বচগোতিরা রঘুবংশী, বাই, যৌপৎখাম্ব, নিকুস্ত, ধনমন্ত, 
গৌতম, গহরবাড়, পণবার, চন্দেল, শৌনক ও দৃগবংশীদিগের 
কন্তা লয় এবং কল্হন,সর্ণেত, গৌতম, সুর্্যবংশী, রাঁজবাঁড়, বিষেন, 
কানাইপুরিয়া, গহরবাড়, বাঁঘেল, বাঈ গ্রভৃতিকে কন্া। দেয়। 
বচণ্ডী [ন্ত্রী) ১ সারিকা । ২ বন্তি। ৩ শক্সভেদ। ( শবরত্বাৎ ) 
মেদিনীতে ইহার পাঠান্তর বচণ্ড ও বরণ এইরূপ দেখিতে 
পাওয়া যায়। 
বচন (ক্রী) উচ্যতেহনেনেতি শ্রেক্সনাশকতবাদস্ত তথাত্বং, বচ-লুট। 
১ শ্ুঠা। ( শব্দচন্ত্রিকা) ২ বাক্য । পর্য্যায়-_ইরা, সরস্বতী, ত্রাঙ্গী, 
ভাষা, বাণী, সারদা, গিরা, গির্‌, গিরাংদেবী, গীর্দেবী, ভারতেশ্বরী, 
বাঁচ, বাচা, বাগ দেবী, বর্ণমাতৃকা, ভাফিত,উক্তি, ব্যাহার, লপিত, 
বচদ্‌। ( শবরত্বাণ ) 
বৈদিকপধ্যায়_ধারা, ইলা, গৌঃ, গোরী, গাদ্ধবর্বী, গভীরা। 
গম্ভীরা, মন্ত্রা, মন্ত্রাজনী, বাণী, বাণী, বাণীচী, বাণ, পৰি, ভারতী, 
ধমনি, নালী, মেনা, মেলি, সুর্ধ্যা, সরস্বতী, নিবিৎ, স্বাহা, বগ্ন, 
উপঝি, মাযু, কাঁকুৎ, জিহ্বা, ঘোষ, স্বর, শব, স্বন, খক্‌, হোত্রা, 
গীঃ, গাঁথা, গণ, ধেনা, গ্রাঃ, বিপা, নগ্না, কশা, ধিষণা, নৌঃ, 
অক্ষর, মহী, অদিতি, শচী, বাক্‌, অনুপ, ধেনু, বঙ্গ, গল্দা, 
সর, সুপর্ণী, বেকুরা। ( বেদনিঘণ্ট,) ৩ ব্যাকরণোক্ত সংখ্যার্থক 
স্থপ, তিঙ, স্বরূপ, যথা--একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন। 
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বচনকর (তরি) বচঙ্কর, বচনে অবস্থিত। 
বচনকারিন্‌ (ব্রি) ১ বাক্যানসারে কার্যকারী, আজ্ঞান্বর্তী। 
বচনগোঁচর (তরি) বচনেন গোচরঃ। বাক্যদ্বারা গোচর, 
্রত্যঙ্ষীভৃত।  জরমরণদশীয়ামপি সকলকণ্মলনিরসনানি 
তব গুণককৃতনামধেয়ানি বচনগোচরাণি ভবন্ত” (ভাগণ ৫1৩)১২) 
বচনগ্রাহিন্‌ (ত্রি) বচনং গৃষ্বাতীতি গ্রহ-ণিনি। বচনে স্থিত, 
বচন অনুসারে কার্যকারী । 
বচনপটু (ব্রি) বচনে পটুঃ। বাক্পটু, বাক্কুশল। 
বচনবিরোধ (তরি) প্রমাণবিরুন্ধ শীল্সবাক্য। 
বচনবিরুদ্ধ (তরি) শাঙ্রবিরুদ্ধ। 
বচনমাত্র (ত্রি) খালি কথা, যে কথার মৌলিকত্ব ঘটন! ছারা 
প্রমাণিত নহে । ভিত্তিহীন বাক্য। 
বচনব্যক্তি (ত্রি) মৌলিক কথা। 
বচনশত (ব্রি) বহু বাক্য। চলিত কথায় “লক্ষ কথা” বলে। 
বচনসহাঁয় (জি) কথা কহিবার সাথী । কোন ব্যক্তির সহিত 
কথা কহিবার জন্য যে বিনয়ী ও মিষ্টভাষী ব্যক্তিকে সঙ্গে লওয়া 
যায়। 
বচনানুগ (ত্রি) বচনং অন্ুগচ্ছতি গম-ড। বাক্যের অনুগামী, 
ধিনি বচন অনুসারে চলেন । (মার্কগেয়পুৎ ২৯৫৫) 
বচনাঁব (তরি) ১ বাকাকুশল। ২ স্থবন্তা। ৩ গ্রশংসাবাক্য- 
কথননীল। ৪ অব্যন্ত শব্দকারী। “হস্তারবাদিশব্দবৎ”। (সাঁয়ণ) 
বচনীকৃত (তরি) তিরস্কত, লাঞ্থিত। 
বচনীয় (ত্রি) বচ-অনীয়র্‌। ১ কথনীয়। (ক্লী)২ নিন্দা। 
“মদনেন বিনারুতা রতিঃ ক্ষণমাত্রং কিল জীবিতেতি মে। 
বচনীয়মিদং ব্যবস্থিতং রমণ ত্বামন্ত্যামি যগ্পি ॥” 
(কুমার 81২১) 
“ইতি বচনীয়ং নিন্দা” ( মল্লিনাথ ) 
বচনীয়তা (তরী) বচনীয়ন্ত ভাবং তল্‌টাপ,। লোকাপবাদ। 
জনপ্রবাদঃ কৌলীনং বিগানং বচনীয়তা।” ( হেম) 
দস্বীধীনা বচনীয়তাপি হি বরং বদ্ধো ন সেবাঞ্জলি- 
মণর্গো হোষ নরেক্দ্রসৌন্তিকবধে পূর্বং কৃতো দৌশিনা ॥ 
.. মেচ্ছকটিক ৩ অণ) 
বচনেস্থিত (ভ্বি) বচনে তিষ্ঠতি শ্মেতি স্থা্ত। ( তৎপুরুষে 
কৃতি ব্লং। পাঁ ৬৩১৪) ইতি সপ্তম্যা অলুক। যিনি 
বচনে অবস্থিত, যিনি বচনানুলারে অবস্থান করেন। পর্য্যায়__ 
বচনস্থ, বিধেয়, বিনয়গ্রাহী, আশ্রব। ( অমরটাকাকার ভরত ) 
কাহার কাহারও মতে বশ্ঠ ও প্রণেয এই ছুইটা শব একপর্য্যায়ক। 
বচনোপক্রম (পুং) বচনগ্ত উপক্রমঃ। বাক্যারন্, পর্যায় - 


উপন্যাস, বাঝুখ । (অমর ) 





চর গে) অবাস্তরে চরভীতি অব-চর-অচ, অল্লোপ:। 
১ কুকুট । ২ শঠ। (মেদিনী) 
বচলু (পুং) শত্র। 
“পুংসি মত: ক্ষুপণু্চ বচগুঞ্জ গলুস্তথা । 
* ভরগুষ্চ শরণুঃ স্তাদমিত্রে হণিরিত্যপি 1 ( শঙমালা ) 
বচস্‌ (কী) উচ্যতে ইতি বচ,( সর্বধাতৃভ্যোহস্থন্‌। উপ্‌ 81১৮২) 
ইতি অস্তুন্। বাক্য। 
"ইতি প্রগল্ভং পুরুষাধিরাজো মৃগাধিরাজস্ত চে নিশম্য। 
প্রত্যাহতান্তো গিরিশপ্রভাবাদাত্মন্তবজ্ঞাং শিথিলীচকার |” 

( রঘু ২৪১) 
বচসাংপতি পং) বচদাং বাচাং পতিঃ হ্যা অলুক্। বৃহস্পতি । 
“জীবোহঙজিরা সুরগুরুর্বচসাং পতীজেযী” ( দীপিকা ) 
বচক্কর (ত্রি) করোতীতি ক-অচ, বচসঃ করঃ। বচনে স্থিত, 

বচনাশ্থলারে কার্যকারী । 
বচস্ত (ব্রি) বচনযোগ্য। প্রশংসনীয় । বিখ্যাত। 
বচন্ত| স্তর) স্বতির ইচ্ছা । “সোমবত্যা বচস্তয়া” (ধক ১০1১১৩।৮) 
বিচন্তয়া স্তৃতীচ্ছয়া |” ( সায়ণ ) 
বচন্ত্য (তরি) স্বতিকাম, স্বত্যভিলাধী। «সহবীরং বচস্তবে” 
( খক্‌ ১০।৪০।১৩) 'বচস্তবে স্বতিকামায়ৈ' (সায়ণ) 
বচা (ত্ত্রী) বাঁচয্তীতি বচণিচ অচ্১ নিপাঁতনাৎ হম্বঃ, যছ 
অন্তর্ভাবি-গ্যর্থাৎ বচোহচ্‌। ওুঁধর্ধবিশেষ। (4১60:03 6৪1 
2303) চলিত বচ, হিন্ী_-বচ, ঘোরবচ? তৈলঙ্গ, বড়জঅ, নল্লবস, 
 বন্বে_বেখংড়ে) তামিল-বশব্ু। ইংরাজী--0175-0০$। 
সংস্কৃত পর্য্যায়__উগ্রগন্ধা, যড়গ্রস্থা, গোলোমী, শতপর্ধিবকা, 
তীক্ষা, জটিলা, মঙ্গল্যা, বিজয়, উগ্রা, রক্ষো«্রী, বচ্যা, লোমশ, 
ভদ্রা। গুণ--অতিতীক্ষ, কটু, উষ্ণ, কফ, আম, গ্রস্থিশোফ, বাত- 
জর ও অতিসাররোগনাশক | (রাজনি”) 
ভাব প্রকাখমতে -বচ, খুরাসাঁনী বচ ও মহাঁভরীবচ এই 
তিন প্রকার। বচের পর্য্যায়_উগ্রগন্ধা, ষড়গ্রস্থা, গোলোমী, 
শতপবিবিকা, ক্ু্রপত্রী, মঙ্গল্যা, জটিলা, উগ্রা ও লোমশী । গুণ__ 
উগ্রগন্ধ, কটুতিক্তরস, -উষ্ণবীরঘ্য, বমিজনক, অনিবৃদ্ধিকারক, 
মলমুত্রশোধক এবং বিবন্ধ, আধাঁন, শূল, অপশ্মার, কফ, উম্মাদ, 
তৃতদোষ, কৃমি ও বায়ুনাশক। 
খুরাসানী বচ-_থুরাসানী বচকে পাঁরসীক বচ কছে, এই বচ 
গুরুবর্ণ, ইহার অপর নাম হৈমব্তী। এই বচ পূর্বোদ্ত 
'গুণযুক্ত, বিশেষ বাঁযুনাশের পক্ষে ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ । 
মহাঁভরী বচ--পচ্চিমদেশে কুলিঞ্রন নামে প্রসিদ্ধ এবং 
ইহাকে নুগন্ধাও কহে। গুণ-_উগ্রগন্ধবিশিষ্ট, বিশেষতঃ কফ 
ও কাসনাশক। স্বরপ্রসাদক, রুটিজনক এবং হৃদয়, ক ও 





 মুখশোধক। ইহা ভিন স্ৃলগ্রস্থিবিশিষ্ট অপর আর এক প্রকার 
সুগন্ধি বচ আছে, এই বচ পুর্কোদ্তক বচ অপেক্ষা হীন- 
সণবিশিষ্ট। 
তোপচিনিকে স্বীপাস্তর-বচ কহে। অন্ত দ্বীপে উৎপন্ন হয় 
বলিয়৷ উহার নাম স্বীপান্তর । গুধণ_ ঈষৎ তিক্তরস! উষণবীর্যা, 
অগ্নিদীপ্ডিকারক ও মলমৃত্রপোধক, বিবন্ধ, আগ্মান, শূল, বাত 
ব্যাধি, অপশ্মার, উম্মাদ ও শরীরবেদনানাশক । বিশেষত: 
ফিরঙ্গরোগে ইহা! বিশেষ উপকাঁরী। (ভাবগ্রণ) 
গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, একমাস কাল বচ জল 
হ্ধ বা ত্বত্বের সহিত সেবন করিলে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি হয়। চন্তর 
পন রন্রকি রাহ 
হইয়া থাকে। 
উঠ রিনা 
বচ৷ কুধ্যা্রং প্রাজং শ্রতিধারণসংযুতম্‌ ॥ 
ন্সথ্যযগ্রহে পীতং পলমেকং পয়োহস্বিতম্‌। 
বচায়াস্তৎক্ষণং কুধ্যান্সহা প্রজ্ঞাপ্থিতং পরম্‌ ॥৮ 
(গরুড়পু* ১৯৮ অ) 
২ সারিকা পক্ষী। 
বচাচার্ধ্য (পুং) আচাধ্যভেদ। 
বচাঁদিচূর্ণ, গুল্সরোগনাশক গুষধ বিশেষ, প্রস্তত প্রণালী 
বচ, হরীতকী, হিঙ্গু, সৈদ্ধব লবণ, অল্লবেতস, যবক্ষার ও ঘমাঁনী 
একত্র সমভাগে চূর্ণ করিয়া প্রাতঃকালে ৪ মাঁষা পরিমাণে 
উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে অন্নকাল মধ্যে গুল্পরোগ 
প্রশমিত হইয়া অগ্নির তেজোবৃদ্ধি হইর! থাকে । 
বচার্চ €পুং)১ হুর্যোপাসকমাত্র । ২ পারসীজাতি। 
বচাদিবর্গ (পুং) বৈগ্কোক্ত ওষধিসক্য। ( বাঁভটস্থ* ৩৫) 
বচাগ্ঘ্বৃত কৌ) গণ্ডমাল! রোগাধিকারে স্বতৌষধবিশেষ। (রস' র) 
বচি (পুং) ১ বচন। (কাত্যা শরণ ৬৭২৪) ২ নাম, 
অভিধান। 
বচোগ্রহ (পুং) গৃহ্বাতীতি গ্রহ-অচ্‌, বচসাং গ্রহঃ | কর্ণ। 
ইহাঁর পাঠাস্তর বচোগুহ। 
বচোযুজ্‌ (তরি) বাকামাত্র। 
*আ বচোযুজা ইন্ত্রো বজী” (খক্‌ ১৭২) 
'বিচোষুজা বচনমাত্রেণ'.( সায়ণ ) 
বচোবিদ্‌ (ব্রি) বচস্‌-বিদ-ক্ষিপ্‌। স্বতিলক্ষণবাক্যের বেদিতা। 
গ্বয়ং বর্ধয়ামো! বচোবিদঃ” ( খক্‌ ১/৯১।১১) 
“বচোবিদঃ স্বতিলক্ষণানাং বচসাং বেদিতারঃ, ( সায়গ ) 
বচ্ছিকবাঁলা, বাঙ্গালার অন্তর্গত একটা প্রাচীন স্থান। 
বচ্ছিয়। নিবন্ধমারপ্রপেত] । 
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বজও গতি। ভদি পরস্মৈ' সক" সেট। লট ব্জতি। লোট, 
ব্ততু । লিট্‌ বাজ, ববজতুঃ | লুট, বজিতা | লট. বজিষাতি। 
লুউ, অবজীৎ, অবাজীৎ। ব্জ--১ সংস্করণ। ২ গতি। 
চুরাদদি” পরশ্ৈ সক” সেট,। লট, বাজয়তি। লুউ অবীবজৎ। 
বস্ত্র (পুং'কলী) বজতীতি বজ-গতৌ (খক্পেন্াগ্রবজ্জরিপ্রেতি। 
উপ ২২৮) ইতি রন্প্রত্যয়েন নিপাঁতিতঃ | ইন্ত্রের অন্ত- 
বিশেষ, চলিত ৰাজ। পর্যযায়__হুলাদিনী, কুলিশ, ভিদুর, পবি, 
শতকোটি, স্বর, শন্ব, দন্তোলি, অর্শনি, কুলীশ, ভিদ্দির, ভিছু) 
স্বরুন্‌, সম্ব, সব, অশনী, বজ্জাশনি, জন্তারি, ত্রিদশীয়ুধ, শতধার, 
শতার, আপোত্র, অক্ষজ, গিরিকণ্টক, গৌ, অভ্রোথ, মেঘভূতি, 
গিরিজর, জান্ববি, দ্ত, ভিদ্র, অনুজ । (অ্রিকা”) বৈদিকপর্ধ্যায়__ 
বিছ্যুৎ, নেমি, হেত্তি, নম, পবি, শ্কক, বৃক, বধ, বজ্ঞ, 
অর্ক, কুৎস, কুলিশ, তুজ, তিগ্া, মেনি, স্বধিতি, দায়ক, 
পরণড। ( বেদনিৎ ২২০) | 
বজ্বের উৎপত্তি-বিষয়ে পুরাণাদিতে নানা মত দেখিতে 
পাওয়া যায় । মত্স্পুরাণে লিখিত আছে যে, বিশ্বকর্মা রবিকে 
্মিযন্ত্রে ভ্রমণ করাইয়া তাহার তেজ পৃথক্‌ করিয়াছিলেন, এই 
সহজ কিরণাত্মক পৃথক্ক্ত হ্র্্যতেজ বিষুর চক্র, রুদ্রের শূল 
এবং ইন্জ্রের বজ্ররূপে পরিণত হইয়াছিল । 
প্তথেত্যুক্তঃ স রবিণা ভ্রমৌ কৃত! দিবাকরম্। 
পৃথক চকাঁর তত্তেজশ্চক্রং বিষ্ঠোববল্পয়ৎ ॥ 
ত্রিশূলধ্াপি রুদ্রস্ত বজ্মিন্তৃম্ত চাধিকম্‌। 
দৈত্যদানবসংহর্তং সহশ্রকিরণাত্মকম্‌ 
রূপঞ্চ প্রতিমঞ্চক্রে তবষ্টী পাঁদাদূতে মহৎ । 
ন শশীকাথ তদ্দর্টং পাদরূপং রবেঃ পুনঃ ৮ 
( মৎম্তপুণ ১১ অপ) 
বামনপুরাণে লিখিত আছে যে, একদা ইন্দ্র দৈত্যমাতার 
জঠরে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে, গর্ভস্থ বালক কটিদেশে হাত 
বাখিয়া উর্ধমুখে অবস্থান করিতেছে, তাহার সমীপে এক 
মাংসপেশী আছে, ইন্দ্র দ্ধ হইয়া যেমন এ মাংসপেশরী গ্রহণ 
করিয়া মর্দন করিতে লাগিলেন, তৎক্ষণাৎ এঁ মাংসপেশী 
অতিশর কঠিন এবং উর্ধ ও অধোদেশে বৃদ্ধি পাইতে থাকে ) 
পরে এ মাংসপেশী হইতে শতপর্ব্বা কুলিশ উৎপন্ন হয়। 
দ্প্রবিশ্ত জঠরং শুদ্ধো দৈত্যমাতুঃ পুরন্দরঃ 
দদর্শোর্মমুখং বালং কটিনতস্তকরং মহৎ ॥ 
তত্তৈবান্তেথ দদৃশে পেশীং মাংসম্ত বাসবঃ। 
শুদ্ধন্ছটিকসন্কাশাং করাভ্যাং জগৃহেহ্থ তাম্‌। 
ততঃ কোপসমাধ্াতো৷ মাংসপেশীং শতক্রতুঃ। 
ক্রাভ্যামর্দয়ামাস ততঃ স! কঠিনাভবৎ ॥ 
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উর্দেনার্দঞ্চ ববৃধে স্বধোধ্্ং ববৃতে তথা। 
শৃতপর্ধ্বা চ কুলিশঃ সঞ্জাতে! মাংসপেশিতঃ ॥৮ 
( বামনপু* ৬৮ অণ) 
ভাগধতে লিখিত আছে থে, ইন্র বৃত্রান্থর-বধের জন্য দর্ীচি- 
মুনির অস্থিষ্ারা বিশ্বকম্্াকে ঝ্নির্পাণ করিতে আদেশ 
করেন। বিশ্বকর্ ইন্দ্রের আদেশে দর্ধীচিমুনির অস্থি দ্বারা 
বস্ত্র প্রস্তত করেন। ইন্ত্র এই বজদ্ারা বৃত্রান্গরকে বধ 
করিয়াছিলেন । (ভাগবত ৬।৯০--১৯ অ০) [ তাড়িত দেখ। ] 
আহিকতদ্ধে লিখিত আছে যে, খন ভয়ানক বজ্তনির্ঘোষ 
হয়, সেই সময় পুর্ব বা উত্তরমুখে জৈমিনিমুনির নাম তিনবার 
শ্রণ করিলে বজ্রতয় বিদুরিত হয়। 
“প্রচগ্ডপবনাঘাতে মেঘেষু স্তনিতেষু যঃ। 
ত্রিঃ পঠেজ্জৈমিনীয়োহস্সি প্রাুখো বাপুযদতুখঃ। 
তন্ত মাতৃষ্তয়ং ঘোরং বিদ্যুতীয়োষবসীদতি ॥” 
(আহিকতবধূত ব্রহ্ষপুৎ ) 
অতিরিক্ত মহাপাঁতিক না হইলে বস্কাবাতে মৃত্যু হয় না। 
নারিকেলাদি উচ্চশিরঃ বৃক্ষে বজ্জপাত হইতে দেখা যায়। বজ্ত- 
পতনের পর সেই গাছ মরিয়া যাঁয়। অনেক সময় বজ্তাথাতে 
মৃত বা মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে মুত্তিকায় পুতিয়৷ রাখিলে বাঁচতে 
দেখ গিয়াছে। ইই্কনিন্মিত গৃহে বজপাত হইলে সেই স্থান 
র্ণ হইয়া যায়। 
ইংরাঁজীতে বস্তুকে 10001৩70016 বলে। ইহা মেখ- 
দ্য়ের পরস্পর ঘর্ষণ জন্য বিছ্যুতের সহিত উৎপন্ন হয়। & 
ঘর্ষণের শব্দ উখিত হইলে তাহা বজ্র ডাক বলিয়া কথিত। 
প্রবাদ আছে, গোবরগাঁদায় বা কদলী বৃক্ষে বজ্র নিপতিত হইলে 
আর উপরে উঠিতে পারে না। অনেকে বলেন, বজ দেখিতে 
লৌহশলাকার স্তায়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। [বিদ্যুৎ দেখ ।] 
২ রত্ববিশেষ, হীরক । পর্যায়--ইন্ত্রাযুধ, হীর, ভিছুর, 
কুলিশ, পৰি, অভেদ্য, অশির, বত্ব, দৃঢ়, ভার্গবক, যট.কোঁণ, 
বহুধার, শতকোটি । গুণ--ষড়রসোগেত, সর্বরোগাপহারক, 
সকলপাপনাশক, সৌধখ্যকর, দেহদার্টযকারক ও বসায়ন । (রাজনিণ) 
[ বিশেষ বিবরণ হীরক শবে দেখ । ] 
৩বালক। ৪ধাত্রী। (মেদিনী)৫ কাঞ্জিক। (ধরণি) 
৬ বনুপুক্প। (শবরদ্রাঁ) ৭ লৌহবিশেষ, এই বজুলৌহ 
অনেক প্রকার, যথা--নীলপিও, অরুণাভ, মোরক, নাগকেশর, 
তিত্তিরা্, স্বর্ণবজ্ঞ, শৈবালবস্তর, শোণবজ্জ, রোহিণী, কাস্কোল, 
গ্রদ্থিবজক, মদনাখ্য। এই লৌহের নামান্ুরূপ চিহ্ন সকল 
থাকে। ৮ অভ্রবিশেষ। ভাবপ্রকাশে ইহার উৎপত্তির বিষয় 
এইরূপ লিখিত আছে-- 





পুরাকালে ইন্দ্র যখন বৃত্রান্থুরকে নিহত করিবার জন্ত বন্ত 
উত্তোলন করেন, তখন এ বজ্জ হইতে অপ্সিক্ষ,লিঙ্গ নির্গত হইয়া 
ভয়ানক শবের সহিত পর্বতশিখরে পতিত হয়। যে যে পর্ষত- 
শিখরে এ অগ্নিকণা নিপতিত হইয়াছিল, তথাঁয় আভ্রের উৎপত্তি 
হয়। বন্ধ হইতে ইহার উৎপত্তি বলিয়া উহার নাম বল্ত 
হইয়াছে । ইহা ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদরভেদে চারিঞ্জাতি। 
ব্াঙ্মণজাতীয় অত্র শ্ুক্ুবর্ণ, ক্ষত্রিয়--রক্তবর্ণ, বৈশ্থু-_পীতবর্ণ, 
এবং শুদ্র কৃষ্ণবর্ণ। শ্বেতবর্ণ রৌপ্য সংস্কারবিধয়ে, রক্তবর্ণ অত্র 
রসায়নে, পীতবর্ণ অভ্র স্বর্ণসংস্কারবিষয়ে এবং কৃষ্ণবর্ণ অত্র 
সর্বরোগে প্রশস্ত । 

পিনাক, দর্দ র, নাগ ও বজ্ঞ এই চারি প্রকার অত্র ইহার 
মধ্যে বজ নামক অভ্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে বজের স্ায় 
স্থিরভাবে থাকে, কোন প্রকার বিকৃত হয় না। এই অত্র অন্য 
সকল অভ্র হইতে উত্কৃষ্ঠ। বজ্তাত্রদ্বারা জরািরোগ প্রশমিত 
হয় এবং ইহাতে অকালমৃত্যু নিবারিত হইয়। থাকে । অভ্রশোধন 
করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। শৌধিত অভ্রই গুণকারক। 

শোধিতের গুণ-_ কষায়, মধুররস, শীতবীর্যয, আতুক্কর, ধাতু- 
বর্ধক এবং ভ্রিদৌষ, ব্রণ, প্রমেহ, কুষ্ঠ, প্লীহা, উদর, গ্রন্থি, বিষ 
ও কৃমিনাশক। ইহা নিত্য সেবনে রোগনাশক, শরীরের 
দুতীসম্পাদক, বীধ্যবর্ধক, অত্যন্ত কোমপতাজনক, পরমাধু- 
বর্ধক, পুত্রজনক, সিংহ সদৃশ বিক্রমজনক, অকালমৃত্যুনীণক, 
এবং প্রত্যহ একশত স্ত্রী রম্ণ করিবার শক্তিজনক। 

অশোধিতের গুণ _মানবগণের নানাবিধ পীড়াজনক এবং 
কুষ্ঠ, ক্ষয়, পাও, শোথ, হৃদ্গত ও পার্্পত বেদনা এবং শরীরের 
গুরুতা উৎপাদক । (ভাবপ্র* )[ অভ্রশব্দ দেখ ] 

৯ কোকিলাক্ষবৃক্ষ ৷ ১০ শ্বেতকুশ। (রাজনি* ) ১১ সেহুড- 
বৃক্ষ। (ভাবপ্র* )১২ শ্্রীকষ্ণের প্রপৌত্র, রুক্সিণী গর্ভজাত 
গ্রদ্যয়ের পুর ॥ (গরুড়পুৎ ১৪৪ অঃ) ভাগবত ১*।৯০ অৎ) 

১৩ বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ ৷ (ভারত ১৩৪1৫১-৫৯) 

১৪ বিক্ষম্তা্দি সপ্তবিংশ(তিযোগের অন্তর্গত পঞ্চদশ যোগ । 
জ্যোতিষ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বজ্রযোগের আদি ৯ দণ্ড 
নিন্দনীয়, অর্থাৎ এই নয় দণ্ডে যারাদি কোন শুভ কর্ম 
করিতে নাই। 

“ত্যজাদৌ পঞ্চ বিষ্ষম্তে সপ্ত শূলে চ নাড়িকাঃ। 

গণ্ডব্যাঘাতয়োঃ ষট্‌ চ নব হর্ষণবজ্জয়োঃ ॥ 

বৈধৃতিব্যতীপাত্বৌ চ সমন্তৌ পরিবর্জয়েৎ ॥” (জ্যোতিস্তত্ব ) 

ঘদি কোন বালক এই যোগে জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে 
হালক গুণী, গুণগ্রাহী, বলবান্‌, তেজন্বী, রত্ত ও বস্ত্াদির 
ধারীক্ষক এবং শত্রনাশক হইয়া থাকে । 


ধজ্তকালিকা 


“গুণী গুণজ্ঞো বলবান্‌ মহৌজাঃ সন্ত্ববস্্াদিপরীক্ষকঃ শ্তাৎ। 
বস্ত্রাভিধানে যদি চেৎ প্রস্থতো বস্রোপমঃ স্তাপ্রিপুকামিনীনাং ॥” 
( কোঠীপ্রদীপ) 
১৫ বৌদ্ধ মতে চক্রাকার চিহুবিশেষ। 
বজজক (রী) বজ্সংজ্ঞায়াং কন্‌। বক্জক্ষার। (রাজনি* ) 
২ সর্বতোভদ্রচক্রের অস্তর্গত কুর্যযভোগ্য নক্ষত্র হইতে ত্রয়োবিংশ 
নক্ষত্রাত্মক উপগ্রহবিশেষ। 
পকুর্য্যভাৎ পঞ্চমং ধিষ্্যং জয়ং বিছ্যুনুখাভিধম্‌ । 
শূনযধচষ্টমগং প্রোক্তং সন্গিপাতং চতুর্দাশং ॥ 
কেডুমষ্টাদশং প্রোক্রমুক্া শ্তাদ্দেকবিংশতিঃ। 
স্বাবিশতিতমং কম্পং ত্রয়োবিংশঞ্চ বজ্জকম্‌। 
নির্াতঞচ চতুর্বিংশমুক্ত। অষ্টাবুপগ্রহাঃ ॥” (জ্যোতিন্তক্ক) 
বক্জকক্ষার (পুং ক্লী) বজুক্ষার। (বৈগ্বকনি? ) 
ব্জকঙ্কট (পুং) বজঃ কঙ্কটো দেহাবরণমন্ত। হনুমান্। 
বজ্জকণ্টক (পুং) ব্জন্ত কণ্টকমিব তদ্বারকত্বাৎ। নহীরক্ষ। 
(জটাধর) ২ কোঁকিলাক্ষ বৃক্ষ, চলিত কুলেখাড়া গাছ। (রাজনি?) 
বজ্জকণ্টশাল্মলী রো) নরকভেদ। ভাগবতের মতে অষ্টাবিংশতি 
নরকের মধ্যে এই নরক ত্রয়োদশ । যে সকল পাপী সর্বাতি- 
গামী, যমলোকে তাহাদিগের এই নরকে গতি হইয়া থাকে। 
প্যব্বিহ বৈ সর্বাভিগমন্তমমুত্র নিরয়ে বর্তমানং বজ্বকণ্টক- 
শালুলীমারোপ্য নিক্র্যস্তি ॥৮ (ভাগবত ৫২৬২১) 
বজকন্দ (পুং) বজাকারঃ কন্দোহস্ত। বজকর্ণ, চলিত সকর- 
কন্দ আলু। (রত্রমা*) ২ তালবৃক্ষের শিবোমজ্জা, তালের 
মাতি। ৩ বনশুবণ, বুনে। ওল । ( বৈগ্বকনি” ) 
বজ্কপাঁটমৎ (তরি) সুদৃঢ় দ্ারযুক্ত। 
বজ্জকপালিন্‌ (পুং) বজকপালোইস্তাস্তীতি ইনি। বুদ্ধবিশেষ, 
পর্ধ্যায়__হেরঘ, হেরুক, চক্রসম্বর, দেব, নিশুস্তীশ, শশিশেখর, 
বজটীক। (হেম) 
বজ্কর্ণ (পুং ) বজ্ঞকন্দ, চলিত সকরকন্দ আলু। ( রতমা* ) 
বজ্জকারঞ্জিক (রী) স্ত্রীরোগাধিকারের উুষধবিশেষ। প্রস্থত- 
প্রণালী__কাজি ১ সের, কন্ধার্থ পিপুল মূল, পিপুল, শুঁঠ, যমানী, 
ভীরা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিড্রা, বিটলব্ণ, সচল লবণ 
এই সকল দ্রব্য মিলিত এক পল, পাকার্থ জল ৪ সের; শেষ 
কাথ ১ সের, যথা নিয়মে পাক করিবে। ইহা কন্ক সহিত 
পেয়। ইহা সেবন করিলে স্ত্রীদিগের অপিবৃদ্ধি ও আমশুল, 
এবং কফ নষ্ট হইয়া বল বীর্য ও স্তনছগধ বৃদ্ধি হয়। (ভৈহজ্যরডা? 
বদ্জকারক (পুং) নথী নামক গন্ধ দ্রব্য । ( বৈষ্ভকনি” ) 
বজ্সকালিকা (তরী) বজ্োগলক্ষিতা কালিকা। ১ মায়াদেবী। 
২শাক্যমুনির মাত। 





বজকালী (স্ত্রী) ১ জিনপক্তিভেদ। ২ হিন্দুদেবীমৃর্ঠিতেদ। 

বজ্জকীট (পুং) এক প্রকার কীট। ইহারা প্রস্তর ও কাষ্ঠ 
কাটিয়া গর্ত করে। বজ্কীটে যে শিলা কাটিয়া ছিদ্র করে; 
তাহাই সচক্র গণ্কীশিলা বলিয়া প্রলিদ্ধ। [ বজদংগ্র দেখ। ) 

বজকীঁল (পুং) বজ।, 

বউকুক্ষি (ক্লী) পর্বতগহাভেদ। 

বজকট (পুং) ১ বগ্রময় পর্বত । “সবজ্রকূটাঙ্গনিপাতবেগবিশীর্ণ- 
ুক্ষি: স্তনয়রদন্বান্।” (ভাগবত ৩/১৩)২৮ ) ২ পর্বতভেদ। 
(ভাগবত ৫1২০৪) ৩ হিমালয়শিথরন্থিত প্রাচীন নগর। 

বজ্কুচ্ছ (পুং ) প্রায়শ্চিত্তবিশেষ। 

বজ্জকেতু ( পুং) অন্থরভেদ, নরকরাজ । (মার্কগেয়পু" ২১২৯) 

বজজক্ষার (রী) বজসংজকং ক্ষারং। ক্ষারবিশেষ। পর্ধযায়- 
বজ্ধক, ক্ষারশ্রেষ্ঠ, বিদারক, সার, চন্দনার, ধূমোখ, ধূমজাঙ্গক। 
গুণ__অত্যু্ণ, তীক্ষ, ক্ষারক, রেচন ) গুল, উদরপীড়া, বিট 
ও শ্রমনাশক। 

২ গ্লীহরোগাধিকারে ওঁষধবিশেষ। প্রস্তত প্রণালী-_. 
সামুদ্র লবণ, সৈদ্বব লবণ, ফাচ লবণ, যবক্ষার, সৌবর্চল লবণ, 
সোহাগ, ও সাচিক্ষারঃ সমভাগ চূর্ণ আকন্দ হুগ্ধ ও সীজ ছু্ধে 
তিন দিন ভাবনা দিয়া একটী তামার পাত্রে বন্ধ করিয়া লেপ 
নিবে, পরে উহা পুটপাক করিয়া চুর্ণ করিবে। পরে ত্রিকটু, 
ভ্রিফলা) জীরা, হরিদ্রা ও চিতা সমভাগ চুর্ণমিশ্রিত করিয়৷ ক্ষারের 
অদ্দাংশ প্রদান করিতে হইবে। মাত্রা দোষের বল অনুসারে 
স্থির করিতে হয়। যদি বায়ুর আধিক্য থাকে, তাহা হইলে 
উদ্ণ জল অন্গপান, প্রেসার আধিক্য থাকিলে ঘ্বত, পিত্তের 
আধিক্যে গোমূত্র এবং ব্রিদোষদুষ্ট হইলে কাজি অনুপানের 
সহিত সেবন করিতে হয়। এই ওষধ সেবনে সকল প্রকার 
উদরী, গুল্স, শুল, অগ্িমান্দয, অজীর্ণ ও প্লীহাদি রোগ আশু 
প্রশমিত হয়। (রসেন্ত্রসারস” প্লীহরোগাধি” ) 

বন্্রগর্ভ (পুং) বোধিসবভেদ । 

বজ্জগড়) বোথাইপ্রেসিডেন্দীর পুণাজেলার অন্তর্গত একটা গিরিহূর্গ। 
বস্গ্ুগৃগুলু, ওষধবিশেষ। ( চিকিৎসাদা”) 

বজগোপ প্ং ) ইন্ত্রগোপকীটতেদ। ( বৈগ্ভকনি* ) 
বজঘাত (পুং) বজ্পাত। 

বজঘোষ (ত্রি) বন্তরপতনের কড়কড় শব । জীমৃতমন্্র। 
ব্তচম্্মন্‌ পুং) বজবৎ ছুর্ভেছং চর্ম য্ত। খড়গা, গণ্ক, গণ্ডার। 
বজ্জচুঞু (পুং) গৃতপক্ষী। ( বৈষ্ভকনি” ) 

বজচিহ্ত (ক্লী) বজ্রাকৃতি বা বজ্ের ন্যায় দাগ। 


[ ৪৭৫ ] 


বজদশন 





বজন্বলন (পুং) বিদ্যুৎ। সৌদামিনী। 
বজ্ন্বাল! (ত্ত্ী) বন্ুন্ত আলা । ১ বজ্ামি। (হলায়ুধ ) 
“বজ্জজ্বালাস্তরময়ঃ শালসলশ্চান্তরালকৃৎ।* ( মতস্তপুণ ১২১।১৪) 
২ বিরোচনের পৌই্ররী । 

বস্তটস্ক শান্ত্রী, ভবাননীয়থগুন ও বজট্ী় ্তায়গরসথগ্রণেতা । 

বজুটীক (পুং) বজ্েণ বজ্জকপালেন টীকতে গ্রকাশতে ইতি 
টীক-ক। বজ্রকপালি নামক বুদ্ধ। (ত্রিকা*) 

বজ ডাকিনী, বৌদ্ধতাস্ত্রিকগণের উপাস্ত ডাকিনী মুর্তিভেদ। 
নেপালে ও তিব্বতে এই ডাকিনীর পু! প্রচলিত আছে, তথায় 
অষ্ট-বিধ ডাকিনী দৃষ্ট হয়) যথা-- স্বেতবর্ণ! লাস্তা, পীতবর্ণা মালা, 
রক্তবর্ণা গীতা, স্টামবর্ণ নৃত্যা, শুরুবর্ণ। পুষ্পহস্তা পুষ্পা, গীতব্ণ। 
ধূপহস্ত! ধূপা, রক্তবর্ণ! দীপহত্তা দীপা এবং গন্ধহস্তা হরিত্বর্ণ 
গন্ধা। এই অষ্ট বদ্রডাকিনীকে অনেকে, অষ্টমাতৃকার রূপান্তর 
বলিয়৷ মনে করেন। 

বজ্জণখা (ক্ত্রী) রমণীভেদ। ( পা” 81১৫৮) 

বজতর (পুং) গাথজীর মসলাবিশেষ। 

বজ্তীর্ঘ, তীর্থভেদ। বস্রতীর্থমাহাত্ম্যে ইহার সবিস্তার পরিচয় 
আছে। 

বজ্জতুণ্ড (পুং) বজুং বজতুল্য কঠিনং তুগ্ুং যস্ত। ১ গরড়। 
২ গণেশ। (তরিকা) ৩ গৃথ্ব। ৪ মশক। (রাজনি* ) 
৪ মহীবৃক্ষ, সীজগাছ। (ত্রি) ৫ বজতুগ্ডধর। (ভাগবত ৫1২৬।৩৫) 

বজতুল্য ( পুং) বজেণে তুল্যঃ। বজসদৃশ। 

বজদংষ্ ( পুং) বঙ্গ ইব দংস্ যস্ত। ১ ইন্দ্রগোপ কীট। ২ বাঙ্গস 
(রামায়ণ ৫1৭৯৬) ৩ অন্্বভেদ। (ভাগবত ৮১০২০) 
(ত্রি) ৪ বজের হ্যায় দগ্্রাযুক্ত। ৫ সহাপ্রিবর্ণিত একজন 
রাজা। (সহ ৩৩১০৯ ) 

বজদক্ষিণ (ত্রি) বজং দক্ষিণে দক্ষিণহস্তে যস্ত। দক্ষিণ হপ্ত 
দ্বারা বজ্যুক্ত। “অবস্যবো বুষণং বজদক্ষিণং” (খক্‌ ১১০১১) 
বিজদক্ষিণং বজযুক্তেন দক্ষিণহস্তোপেতেন' ( সায়ণ ) 

বজদপ্ধ (তরি) বজ্রাগ্নি ছারা দগ্ধ। চিকিৎসাসারে বজ্জদঞ্জের 
তাপজালানিবারণবিষয়ক কএকটা বিধি আছে। 

বজদণ্ড (তরি) হীরকশোভিত দণ্ড । (দেবীপুরাণ ) 

বজদগুক (কী) গুন্মভেদ। 

বজদত্ত (পুং) ১ ভগদত্ের পুত্রভেদ। (ভারত) ২ বোদ্ধ- 
্রস্থকারভেদ | (স্থবিরা” ১/৩৯৭ ) 

বজ্জদন্ত (পুং) বন্জরমিব কঠিনা দস্তা যন্ত। ১ শৃকর। ২ মুষিক। 

বজ্জদন্তা, নদীভেদ। ( দিগ্বিজয়ণ ৪৯৩1১) 


বন্তুজিৎ (পুং) বন্ং জয়তি তন্ত আঘাত সহনেনেতি, পরি- | বজ্র্শন (পুং) বজ্মিব কঠিনং দশনমন্ত। ১ সুষিক। 


কিপ, তুগাগমশ্চ। গকড়। (হেম) 


(হেম) ২ বজ্স্ত। 


বজপাঁণি 


বক্জদাঁম, কচ্ছপঘাতবংশীয় একজন রাজা, লক্ষণের পুঞজ। ইনি 
গাধিনগরপতিকে পরাজিত করিয়া গোপাদ্রি অধিকার 
করিয়াছিলেন । 

বজদৃঢ়নেত্র ( পুং) যন্রাজভেদ । 

বজদ্নেশি (পুং) জনপদতেদ | 

বজদেহ (ত্রি) ১ বন্রসূশ কঠিন দেহ। ২ বলরাম। 

বজ দ্রু পং) বরজুবারকো জ। ্নহীবৃক্ষ। (অমর) 

বজ দ্রেম পপ) বজুবারকো ভ্রমঃ। নহীবৃক্ষ, সীজগাছ। 
- “সেহগ্ঃ সিংহতুঃ জী বজ্ক্রমোহপি চ। (ভাবপ্র* ) 

বজ ব্রেমকেসরধবজ (পুং ) গম্ধরবরাজভেন। 

বজধর (পুং) ধরতীতি ধ-অচ্‌। বন্তস্ত ধরঃ। ১ ইন্ত্র। 
(হলাযুধ ) ২ বৌদ্ধষতিবিশেষ । (ব্রিকা* ) ৩ বল্লালপুরাধিপতি 
রাঁজবিশেষ। (রাজতরঙ্গিণী ৮৫৪৯ ) 

বজ ধর, বৌদ্ধতন্ত্র বর্ণিত আদিবুদ্ধতেঘ। তিব্বতীয় বোদ্ধাতন্ 
মতে ইনি প্রধান বুদ্ধ, প্রধান জিন, গুহ্থপতি, সকল তথাগতের 
প্রধান মন্ত্রী, অনাদি, অনস্ত ও বজ্সত্ব। অপদেবতাঁগণ তাহার 
নিকট পরাজিত হইয়া শপথ করে যে বুন্ধধর্ের বিরুদ্ধে কখন 
তাহারা হস্তক্ষেপ করিবেনা । 

কোন কোন বৌদ্ধতম্মতে বজুধর ও বন্ুদব দুই জন ভিন্ন। 

বভধরই আদিদেব, তিনি সম্যক সমাধিতে নিয়ত অবস্থিত, 
বদসত্ দ্বারাই তিনি মানবের কল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন। 
ধ্যারী বুদ্ধের সহিত মানুষী বুদ্ধের যে সম্পর্ক, ব্জধরের সহিত 

' নজসন্বের সেইরূপ সম্পর্ক । 

বজধাত্রী (স্ত্রী) বিরোচনের পতীতেদ | 

বজনখ (রি) নৃসিহ। ( তৈত্তিরীয় আ ১০1১৬ ) 

বজনগর (ক্লী) দানবশ্রেষ্ঠ বজ্জনাভ প্রতিষ্ঠিত নগরভেদ । (হরিবণ্) 

বন্তনাঁভ (জি) ১ স্বন্দামুচর মাতৃভেদ। ২ দানবরাজভেদ। 
৩ রাজা উক্থের পুত্র॥ ৪ উন্নাভের পুত্র। ৫ স্থলের পুত্র। 
৬ কৃষ্ণের জ্যোতিঃ। 

বজনাঁভীয় (ব্রি) বজ্জনাত নামক দাঁনবসন্বস্থীয়। 

বজনারাচি (ক্রী ) অন্ত্রবিশেষ। “এতত্ত বজ্তনারাচং পটোজ্াত- 
মিদং জণ্ডঃ1৮ (লোকপ্র ৪৯১) 

বজ নির্ধোঁষ (পুং ) বজন্ত নির্ধোষঃ | বজজজনিত শব । ( হলামুধ) 

বজনিষ্পেষ ( পুং ) বজ্বাণাং নিম্পেষঃ সংঘর্ষধ্বনিঃ| বজনির্ধোষ। 
মেঘসংঘর্ষজনিত ধ্বনিঃ | বজ্নির্ধোষ। পর্ধ্যায়__স্করথু। 

বজপপ্জার (পুং) ১ চুর্গান্তোত্রভেদ। ২ সহাদ্রিবর্ণিত একজন 
রাজা । ( সহাণি ৩১১৯ )৩ দাঁনৰতেদ। 

নজপত্রিক (স্ত্রী) বৃক্ষভেদ (4:57917£া8 28092000890 | 

রজপাণি (পুং। বং পাখো যন্ত। ১ ইন্ত্র। (ব্রিকা*) ২ জ্াঙ্গণ। 
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বঞ্জপাঁষাঁণ 


*ব্তপাণিব্র্ণক্ষণঃ স্তাৎ ক্ষত্রং বজুরথং শ্বতম্‌। 
বৈশ্ঠা বৈ দানবজঞাশ্চ কর্ণার! যবীয়সঃ ॥*ভোরত ১1১৭১৫১) 
৩ বৌদ্ধ মতে, দেবযোনিভেদ। 9 ধ্যানী বোধিসত্বভেদ | 
নেপাল, ভোট, সিকিম ও ভোটানে এখনও বজুপাপির 
দ্বিভুজ-ভীষণমৃত্তি পুজিত হইয়া থাকে । দ্রিমেদ্‌-েক্রেঙ্গ, 
নামক ভোটগ্রন্থে লিখিত আছে, এক সময়ে সকল বৃদ্ধ মের- 
শিখরে সমবেত হইলেন । কিরূপে সমুদ্রগর্ড হইতে অমৃত আত 
হইবে, তাহার উপায় নির্ধারণের জন্য সকলে সম্মিলিত! তৎ- 
কালে অসুরের! মানবজাতির প্রতি হলাহল প্রয়োগ করিয়া সর্ব- 
নাঁশ সাধনের চেষ্টা করিতেছিল ) এখন অমৃত বিতরণ করিয়া 
মানবসমাজ রক্ষা করিবার জন্য সকলে উদ্গ্রীব। বুদ্ধগণ মের 
হারা সমুদ্র মন্থন আরম্ভ করিলেন। তাহাতে অমৃত সমুদ্রোপরি 
তাসিয়া উঠিল! বন্ত্রপাণির উপর সেই অমৃতরক্ষাভার অর্পিত 
হইল । ঘটনাক্রমে রাহ বোধিসত্বগণের গুপতকাণ্ড জানিতে 
পারিল এবং বজপাঁণির অসাক্ষাঁতে কুস্ত নিঃশেষ করিয়া অমৃত 
পান করিয়া পলাইল। বজুপাণি পরে অমৃতাঁপহরণ জানিতে 
পারিয়া রাহুকে ধরিবাঁয় জন্য ছুটিলেন। প্রথমে সুর্য্যলোকে 
গেলেন। ুর্যা রা্ুর ভয়ে প্রকৃত সংবাদ না দিয়া এক জনকে 
যাইতে দেখিয়াছেন, এই মাত্র বলিলেন। তথ! হইতে বজ,পাধি 
চন্দ্রলৌকে আসিলেন। চন্দ্র সমস্ত বলিয়৷ দিলেন। অবিলমে 
বজ পাঁনি রাহ্থাকে আক্রমণ করিলেন । তাহার বজ্ণঘাতে রাছর 
শরীর দ্বিখত্তিত হইল, তাঁহার মুখমাত্র অবশিষ্ট রহিল, নিয়াংশ 
এককালে উড়িয়া গেল। কেবল অমৃত প্রভাবে তাহার প্রাণ 
রহিল। তৎপরে বোধিসত্বগণ সমবেত হইলেন। রাহছর 
প্রত্রাবে মহানর্থকর হলাহল উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাতে স্থষটি- 
নাঁশ হইবার উপক্রম হইল। বোধিসত্বগণের পরামর্শে বজপাণি 
সেই মূত্র পান করিয়া স্ষ্িক্ষা করিংেন। তখন বজ্‌পাণির 
অনুপণ স্থন্দররূপ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইল। চন্দ্র সুর্ধ্ের উপর 
রাহুর জাতক্রোধ থাকিল। কেবল বজপাঁশির কৌশলে একবারে 
চন্্রনূর্য্যকে গ্রাস করিতে পারিতেছে না । 
বজ.পাণি যখন রাহুকে আক্রমণ করেন, তখন রাহুর ক্ষত 
হইতে অমৃত রক্ষিত হইতে থাকে। সেই রস পৃথিবীতে যে 
খানে যেখানে পড়িল, সেই খানে নান! ভেষজ উৎপন্ন হইল। 
ভোঁটদেশে যে সকল কৃষ্কবর্ণ ভীষণ বল পাণিমুর্তি আছে, তাহা 
দের দক্ষিণ হন্ডে বধ, বামহত্তে ঘণ্টা পাশ গ্রত্ৃতি এবং কটি- 
দেশে মুণ্ডমালা । 
বজপাঁণিত্ব (রী) বনতরপাণের্ডাবঃ দ্ব। ব্রপাণির ভাব, বা! ধর্ম। 
বজ পাত পখং) বন্্রন্ত পাতঃ পতনং। ব্জপতন। 
বজ পাষাণ ( লী) ছু পাষাণ, চলিত ফুলখড়ি। ( বৈদ্ককনি* ) 


বীরথ 


৬ ৮০৭ ০ শর্টস ৮৯ ২০ টে 


পুর (রী) বু পুরং। ঘরুনগর। (দৈনহরি, 3৭5) 
বজ্সপুষ্প (কী ) ব্মিৰ পুষ্পং। তিলপুষ্প। (অমর )২ শত 
পুষ্প, গুলফ!। স্তরিয়াং টাপ,। বজপুষ্প।-শতাহ্বা, গুল্ফা। 
বঞ্জ গর্ভ (পুং) বিষ্ভাধরভেদ। 
বজ্জপ্রভাব ( পুং) করূযরাজভেদ। 
ব্জপ্রস্তারিণী (তরী) তক্তরোক্ত দেবীভেদ। 
বজ্জপ্রায় (তরি) বজ্তের স্তায় কঠিন। 
বঞ্জবাহ (পুং)১ ইন্্। (খুব ১১৬৫৮) ২ রুদ্র। ৩ অগ্নি। 
৪ উড়িষ্যার একজন রাজ! । 
ব্ভবীজক প্রেং) বজ্জমিয কঠিনং বীজমন্ত কন্‌। লতাকরঞ্জ। 
ব্তভূমি (ত্ত্রী) নগরভেদ। 
বজ্রভূমিরজস, (লী) বৈক্রান্ত মণি। ( বৈস্তকনিণ) 
বজ্জভৃকুটী (ক্লী ) তস্ত্োক্ত দেবীভেদ। 
জতৃঙ্গী তরী) মধুর তৃগ বিশেষ, গুড়াঘু। গুণ_কটু, উষ্ণ, 
শ্বাস, হিকা, কম্প, কঠরোগ, বাতগুল্স, গীনস গতি 
রোগনাশক। ( বৈস্তকনি* ) 
ভ্রভৃৎ (ব্রি) বগ্জং বিভর্তি-ভূ-কিপ. তুকৃচ। ইঙ্। 
(ধক ১/১০০।১২) 
বব ভৈরব, বৌদ্ধতাস্ত্রিকগণের উপাশ্ত এক ভীমকায় বিকট 
তৈরবমৃসত। ভোটদেশে ইহাই যমান্তক শিবমৃত্তি বলিয়া পুজিত। 
ইহার বহুমুখ ও বছহত্ত। সর্ব নিয় মুখটা মহ্ষিমুগ্ডাকার। 
হস্তে নানা প্রহ্রণ। পদতলে বোস্ধধর্শঘ্বেষী অসংখ্য পাষও 
নিপতিত। 
জ্রমণি (পুং) হীরক। 
জময় (ব্রি) বজ্জ-্বরূপে ময়ট,। বজস্বরূপ, বন্জতুল্য। 
স্তিয়াং ভীপ,। 
জমিত্র (পুং) রাজভেদ। (ভাগবত ১২১১৬ ) 
জমুকুট (পুং) রাজা! প্রতাপ-সুকুটের পুত্র। 
জমুষ্টি (ত্রি) ১ ইন্্র। (রামায়ণ ৬৭২২৯) (পুং) 
২ রাক্ষসভেদ। (রামা” ৫১৮১৪) ৩ আরণ্য শূরণকন্ন, 
শ্রণসনৃশ কন্দভেদ। ( বৈস্তকনি”) 
ভমূলী (ত্র) বন্জমিব কঠিনং মূলং যন্তাঃ | মাষপর্ণী। (রাজনি") 
উমুষ। (ত্ত্রী) অন্ধমূযা যন্র। 
জযোগ, ফলিত জ্যোতিষোক্ত যোগবিশেষ। 
উধযোগিণী (স্ত্রী) তক্্রোন্ত দেবীভেদ। ২ ঢাকাজেলার অন্তর্গত 
দিব গ্রাম। গ্রাচীন বাঙ্গালাগ্রস্থে বরদযোগিনী নামে খ্যাত। 
জরথ (পুং) বজ্রমিব রথো যন্ত। ক্ষত্রিয়। 
'বজ্পাণিতর্গণঃ ভাঁৎ ক্ষতরং বজরথং স্থৃতম্‌।” 
(ভারত ১।১৫১।৫১) 
সা ্‌ 


[৪৭৭ ] 


বজ্তবটী 
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বন্জরদ (পুং) বজ্রমিব রদোহস্ত। ১ শৃকর। ২ বুল দত 
বজরাত্র (ক্রী) নগরভেদ। 
বজ্জরূপ (ব্রি) বজের স্তায় আক্কৃতিবিশিষ্ট। 
বজ্বলিপি স্ত্রী) লিপিপ্রকারভেদ। [ দেবনাগর দেখ ] 
বজ্জলেপ (পুং) গাথনির মসলাভেদ। অপক তিন্দুক, অপ 
কপিখ, শালসলীপুষ্প, শল্পকীর বীজ, ধস্বন-বহল ও যব, দ্রোগ 
পরিমাণ জলে সিদ্ধ করিয়া উহার অষ্টভাগাবশেষ কাঁথ প্রস্তত 
করিবে ) পরে নামাইয়া তাহাতে শ্রীবাস-করস,গুগৃগুলু, তল্লাতক, 
কুন্দুরু' ধূনা, অতপী ও বিৰ প্রভৃতি দ্রব্যের কন্ধ সংযোগ করিলে 
বজুলেপ প্রস্তত হয়। 
এই বন্্রলেপ উত্তপ্ত করিয়া! প্রাসাদ, হর, বলভী, লিঙ্গ, 
প্রতিমা, কুডয ও কৃপে বিলেপন করিলে, তত্তদদ্রব্য সহআযুত 
বর্ষকা স্থায়ী হয়। লাক্ষা, কুন্দুরু, গুগৃগুলু, গৃহ্ধূম, কপিখ, 
বিববীজ, নাগবলাফল, তিনদূক, মদনফল, মধুক, ম্রিষঠা 
সর্জরস ও আমলকের কন্ক মিশাইলে দ্বিতীয় প্রকার কক্ব গ্রস্ত 
হইয়া থাকে। গো, মহিষ ও ছাগের শৃঙ্গ, গর্দভরোম, মহিষের 
চর্ম, গব্যত্বত এবং নিম্ব ও কপিখরসে কন্ধ করিয়া মিশাইলে 
বজ্জতর নামে লেপ প্রস্তত হয়। (বৃহৎসংহিত্া ৫৭ অঃ) 
সাধারণতঃ বে সকল প্রলেপ বজ্রবং কঠিন হইয়া উঠে 
বা তদ্বৎ দূঢ়সংলগ্র থাকে, তাহাকে বজ্বলেপ বল! যাইতে পারে । 
“ৰারাণস্তাং কৃতং পাপং বস্তরলেপো ভবিষ্যতি।” (তীর্ঘতরঙ্গিণী) 
বজলেপঘটিত (ব্রি) বজ্ঞলেপদ্বার! সম্বন্ধ। 
বজলোৌহ্‌ক (ক্লী) ১ কাস্তলীহ। বৈগ্তকনিণ) ২ চুম্বক। 
বজ্জবটকমুণুর (রী) ওুঁষধধ বিশেষ। প্রস্ততপ্রণালী-- 
গোমুত্রে শোধিত মণ্ুরচ্ণ ৬ পল, পাকার্থ গোমৃত্র ৬ সের, 
পাক শেষ হয় হয় এরূপ সময়ে নিযলিখিত দ্রব্যের চূর্ণ প্রক্ষেপ 
করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিতে হয়। পরে ৪ মাফা 
পরিমাণ বটক প্রস্তত করিতে হয়। অনুপান তত্র । প্রক্ষেপ 
দ্রব্য--পিপুল মূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, মরিচ, দেবদার, ব্রিফলা, 
বিড়, মূতা, ইহাদের প্রত্যেকের চুণ ২ তোলা, এই মুর সেবন 
করিলে পাও, অর্শ, গ্রহণী, উরুত্তস্ত, কমি, প্রাহা প্রভৃতি রোগ 
আণ্ড প্রশমিত হয়। ( ভৈষজ্যরত্বা* পাওুরোগাধিৎ ) 
বন্্রবটী (ন্ত্রী) ও্ধধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী--পারদ, চিতা, 
মরিচ, প্রত্যেকে এক ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, কাঠডুমুরের রসে 
একদিন মর্দন করিয়া হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, 
মরিচ ইহাদের, প্রত্যেকের কাথে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়] 
বটা প্রস্তত করিতে হইবে। অন্ুপান এবং ও্ষধের মাত 
দোষের বলাবল অনুসারে স্থির করিবে। এই ওধধসেবনে কুষ্ঠ ও 
পামা রোগ প্রশমিত হয়। (রসেন্্সারস* কুষ্ঠরোগাধি* ) 
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বজার্গী 





বজবধ (পুং) ১ বজ্্পতন দ্বারা মৃত্যু। 
(5933 00010110110 11011) 
বজজবরচক্দ্র (পুং) উড়িষ্যারাজ্মভেদ । 
বন্ত বন্মন্‌, একক্রন প্রাচীন কৰি । 
বঙ্জবল্লী সত্রৌ) বজ্মিব কঠিনা বঙ্গী। অস্থিসংহারকলতা। 
চলিত হাড়জোড়া বা হাড়ভাঙ্গা লতা । ( হারাবলী ) 
বজ্জবাটল (দেশজ ) অতিশয় দৃঢ়। 
বজবাঁরক (তরি) বজ্ঞনিবারণকারী, যাহাদের নাম করিলে 
বজ্জভয় নিবারিত হয়। জৈমিনি, সুমন্ত, বৈশম্পাঁয়ন, পুলস্তয 
ও পুলহ এই পাচ জন খষির নাম করিলে বন্ুপাতভয় দুর হয়, 
এইজন্ত এই পাঁচ জন বদ্রবারক বলিয়া অভিহিত। 
পজৈমিনিশ্চ সুমস্তশ্চ বৈশম্পায়ন এব চ। 
* পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চৈব পঞ্চেতে বজবারকাঃ ॥৮ (পুরাণ) 
বজ্জবারাহী (ত্ত্রী) মায়াদেবী। পর্য্যায়__মারিচী, ত্রিমুখা, বন্জ- 
কালিকা, বিকট, গৌরী, পাত্রীরথ । (ত্রিকা*) 
বজ্তবাহনিকা, বজ্জবাহিকা (ত্ত্রী) বন্ধেশ্বরী বিষ্তা। 
( লিঙ্গপু ২৫১অঃ ) [ বজ্ধেশ্বরী বিগ্তা দেখ ] 
বজ্জবিদ্রোবিণী (ত্ত্রী) বৌদ্ধ দেবীভেদ। 
বজবি্ৃম্ত € পুং) গরুড়ের পুত্রভেদ | 
বজ্জবিহত (ব্রি) বজ্তপাত দ্বারা আহত। 
বজবীজক (পুং) বদ্থুকনীম লতাভেদ । 


* , বজ্জবার (পুং) মহাকাল নামক মৃষ্ঠিতেদ। 


বজ্জবুক্ষ (পুং ) বজ্নিবারকো বৃক্ষঃ। সেহও বৃক্ষ, সীঙ্গ গাছ। 

বদ্জবেগ (পুং) ১ রাক্ষপভেদ। ২ বিদ্যাধরভেদ। 

বজ্জশল্য (পুং) বজ্জমিব কঠিনং শল্যং গাত্রলোম শলাক৷ যণ্ত। 
শল্যক নাম! জন্ত, চলিত সজারু। (রাজনিণ) 

ব্জুশীখা (স্ত্রী) বজস্বামী প্রবত্তিত দৈনধর্শসম্প্রদায়ভেদ। 

বভশিষ্য (পুং) হুগুর পৃত্রভেন। 

বজ্জশৃঙ্খল। (স্ত্রী) বজবত শৃঙ্খলং যন্তাঃ । জৈনমতে, ষোড়শ 
বিগ্তাদেবীর একতম। ( হেম) 

বজ শৃঙ্খলিকা (ভ্্রী) বজ্ঞাস্থি। চলিত কুলেখাড়া, হিন্ী-_ 

তালনাথনা, কলিঙ্গ_-কোকিস্তা, বন্ধে - বিখরা। 

বজ সংঘাত (পুং ) ১ বজসদৃশ কঠিন। ২ ভীম। (আদিপর্ক) 
৩ গাথনির মসলা বিশেষ। অষ্টভাগ সীসক, ছ্িতাগ কাংস্ত 
ও একভাগ রীতিক। যোগে প্বজ্জনংঘাত* নামক কঠিন মিশ্রধাতু 
উৎপন্ন হইয়৷ থাকে । 

বজসংহত (পুং) বুদ্ধভেদ। (ললিতবি" ) 

বজজসত্ব (পুং) ধ্যানী বুদ্ধভেদ । [ বস্রধর দেখ। ] 
বজসত্বাত্মিকা (তরী) ধ্যানীবুদ্ধের পত্ধী। 


২ গুপকাতেষ। 


বক্তসমাঁধি (পু) বৌন্ধমতে চিত্তের যোগসমাধি বিশেষ । 
বজ্জসমুতকীর্ণ (ত্রি) ১ হীরকখোদিত । ২ কঠিন বন্বারা উৎথাত। 
বজ সিংহ (ত্রি)১ একজন হিন্দুরাজা। 
বজজসার (ব্রি) বজ্জবৎ সারঃ| ১ বজ্জ সমান সার, বজের তুল 
সারযুক্ত । ২ হীরক। 
বজসারময় (তি) 
হীরকনির্মিত। 
বজ সুচি। চী] স্তর) ১ হীরক নির্শিত সথচি। ২ শক্করাচাধ্য বিরচিত 
উপনিষদ্ভেদ। 
ব্‌জ ( পুং) অতিমারববাৎ বজ্জমিব তেজস্বিত্বাৎ হুধ্য ইব। 
বুদ্ধবিশেষ। (ব্রিকাণ) 
বজ সেন (পুং) ১ শ্রাবন্তিপুরীর একজন রাজ। | ২ আচার্যভেদ। 
বজস্থান (ক্লী) নগরভেদ। 
বজস্বামিন্‌ (পুং) জৈন স্তদশ পূর্ব একতম। েবিরা' ১৩) 
বজহ্ত (ব্রি) বন্ত্ংহস্তে যন্ত। বন্রপাঁণি, ইন্্র। (প্বক্‌ ১৭৩১) 
এই অর্থে অগ্নি, মর্দগণ, শিব প্রভৃতিকেও বুঝায়। স্তরিয়াং 
টা, বঞ্জহস্তা--২ সমিধভেদ্ | ৩ বৌদ্ধদেবীতেদ । 
বক্তহস্ত দেব, গঙ্গবংশীয় একজন রাজা। তিনি ত্রিকলিঙ্গের 
অধিপতি ছিলেন। কলিঙ্গনগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। 
তাহার পিতার নাম কামার্ণব ও মাতা বিনয়মহাদেবী। 
বজহুণ (ক্লী) নগরভেদ। 
বজ। (ত্র) বজতি গচ্ছতীতি বজ গতৌ রক্‌ টাপ্‌। 
বৃক্ষ। ২ গড়,ী। ( মেদিনী ) ও ছুর্গা। 
“বজ্ঞাক্কুশকরী দেবী বজ্র! তেনোপণীয়তে |” (দেবীপু$৪৫ অ') 
বজাংশ (পুং) শ্রীকষ্ের পুত্রতেদ । 
বজাকর ( পুং ) হীরকখনি। 
ব্ভাকৃতি (তরি) বজ্জের স্তায় আক্কৃতিবিশিষ্ট । চিকা+বা 
কুণের স্ায় আকৃতি। পূর্বে ব্যাকরণে জিহ্বামূলীয় বণ 
সংজ্ঞায় যে চিহ্ন ব্যবহৃত হইত, তাহ! ব্জরা্কতি বলিয়া কথিত। 
বজাঁখ্য (ক্লী) বনং আখ্যা যস্ত। ১ বজ্রপাষাণ, ফুলথড়ি। 
(পুং) ২ সেহগু বৃক্ষ । (লুশ্রত চি” ৯ অ?) ৩ বন্ত্রশনবার্থ। 
বজাঘাত (পুং) ১ বঙ্জপাত। ২ আকম্মিক দুর্ঘটনা বা বিপদ 
বজাক্কিত (ব্রি) বজুচিন্নযুক্ত । 
বজান্কুণী (স্ত্রী) তত্তরোস্ত দেবী বিশেষ । 
বজাঙ্গ (পুং) বজমিব অঙ্গং য্ত। ৯ সর্প। (রাজনি' 
ইহার পাঠাস্তর “বক্রাঙ্গ' ৷ (ব্রি)২ বজ্জতুল্য অবিশিষ্ট, যাহা 
অঙ্গ বজ্র ন্যায় কঠিন। স্বার্থে কনু। বস্জাঙ্গক। 
বজঙগী (তরী) বজাজ-ভীষ,। ১ গবেধুক্ধা। ( শব্চ' ) 
২ অস্থিসংহারী, হাড়ভাজ। লতা । নখ 


বঙ্জসারস্বূপে ময়ট। বন্সারসদৃখ। 


১ সসহী- 





ব্গ চা্ধয, নেপালের বৌদ্ধতানত্িক আচার্ধা বা গুরু। তিহ্বতে 
এই বঙ্গ চাই এখন লামা নামে খ্যাত । [ লাম! দেখ ]। 

ঘঙ্গদেশীয় তান্ত্রিক হিচ্দুসমাে মন্ত্রগুরু বা আচার্য্ের যে স্থান, 
নেপালে বৌদ্ধলমাজে বন্ধ চার্ধয সেইরূপ অশেষ ভক্তি ও পুজার 
পাত্রী নেপালের মুস্তিতকেশ "বাড়া, নামক বৌদ্ধ আচাধ্যগণ 
তুইভাগে বিভক্ত-_ভিক্ষু ও বজাচার্্য। ধীাহারা সংসারত্যাগী 
ও বাহুচধ্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ভিক্ষু এবং ধাহারা গৃহস্থ 
ও অস্যন্তরচ্ধ্য পালন করেন, তীহারাই বজণচারয। 

বজ চার্য গৃহস্থ, স্বতরাং স্ত্রী পুত্র লইয়! বিহারে বাস করেন 
বটে, কিস্তইনি এক প্রকার নেপালের বৌদ্ধদমাজের কার্য্- 
করী মন্ত্রাদাতা, এবং প্রধান মন্রগুরু। এক একটা বিহার 
এক একজন বজচার্যের অধীন। নেপালের বহুদংখ্যক 
বিহার আছে, স্তুতপনাং বহুসংখ্যক বজাচাধ্যও দেখা যায়। 
নেপালের কি বীড়া, কি সাধারণ বৌদ্ধ গৃহী সকলেই অবনত 
মন্তকে বঙ্গ চার্যের আদেশ ও উপদেশ পাঁলন করিতে বাধ্য? 

[ নেপাল দেখ ] 

নেপালের সাধারণ মু্ডতিতকেশ বৌদ্ধবগণ বজ, ধারণ করিতে 
পারেন না, ধিনি এই বজ ধারণে অধিকারী তিনিই বজ' চার্ধ্য 
নামে খ্যাত। নেবারীদিগের নিকট বজাচার্যেরা “গুভান্ু' বা 
'গুভাল' নামেও খ্যাত। বজাচার্যের অনুষ্ঠেয় বা প্রবর্তিত 
মতই বজযান নামে খ্যাত। ভোট ও নেপালের বৌস্ধগণ 
এক্ষণে বজ্যান মতাবলম্বী ঘোর তান্ত্রিক। এক্ষণে বজযান 
নিয়োক্তরূপে বিভক্ত ১ 


টি 





টা 


| 
নিয়ত ৰ 





| | | 
ক্রিয়াতন্থ চাধ্যতন্ত্র যোগতম্ত অনুত্বরতন্ত 


বজ্জচার্যের! পঞ্চমকারের বিশেষ ভক্ত | * 

বজাদিত্য ( পুং) কাশ্ারের একজন রাজা। 

বজাভ (গুং) বর হীরকম্ত আভা ইব আভা যন্ত। ১ ছুগ্ধ- 
পঁষাঁণ। (রাঞ্জনি") (ত্রি) ২ হীরকতুল্যদীধিবিশিষ্ট। 

ব্‌জ ভ্যাস (পুং ) গুণকভেদ ( 01988 (9)0161)1100101) ) 
বজা'ন্বুজা (স্ত্রী) তন্তোক্ত দেনীভেদ। 

বজীয়ুধ (তি) বং আমুধো যন্ত। ১ ইন্দ্র। (ভাগ ৬১১১৩) 
২ একগ্রন প্রাচীন কৰি। 

বজীশনি (পুং) বজ। (ত্রিকা" ) 


ডি ভটিিিভিটি টিটি 
* হজ্জাচার্ধোর জভিবেকক্রিয়াদি 13008902018 28৪] ৪00 1109 


চ, 139-14) পৃষ্ঠার অব্য । 


বজাসন (ক্রী)১ যোগের আদনতেদ। বুদ্ধের আসনভেদ | 
বজ্ণন্থিশৃঙ্ঘল! (ত্্ী) কোকিলাকষ বক্ষ। (রাজনি" ) 
বজহত (তি) বজ্জাঘাত ঘারা মৃত। 

বধ হিকা (স্ত্রী) কপিকচ্ছু, চলিত আলকুশী। (বৈস্তকনি' ) 
বজ হব (রী) তগরপাদুক। ( বৈস্তকনি* ) 

বজি জিৎ (পুং) ১ ইন্ত্রবিজরী। ২ গরড়। 

বজ্জিন্‌ (পুং) বস্ত্োতন্ত্যষ্েতি বঞ্জ (অত ইনি ঠনৌ। পা 


1২১১৭ ) ইতি ইনি। বন্ধারী ইন্ত্র। ২ বুদ্ধ বা জৈনসাধু। 
(ত্রি) ৩ বজ্জবিশি্ট। ৪ ইষ্টকাঁভেদ। 


বজি ণী (ভ্ত্রী) দেবীমুর্তিতেদ। ( সহ” ৩৩১০২ ) 
বজি বস, (জরি) বন্্রধারী। (খক্‌ ১১২১।১৪) 


বি (স্ত্রী) বজ্জ গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। ক্গুহী তেদ। (ভোবপ্র*) 


বজেশ্বর (পুং) নেপারস্থ তীর্থভেদ। এখানে প্রাচীন হিন্দু ও 


বৌদ্ধমিশ্রিত তাস্ট্রিকাচার বিস্মান আছে। 


বজে শ্বরী (স্ত্রী) বৌদ্ধদেবীভেদ। 
বজে শ্বরী বিদ্যা 


গুপ্তবিস্তাভেদ। ইহার অপর নাম বজ্ত- 
বাহনিকা বিস্তা। যথাবিধি বজ্ঞ নির্শাণপূর্ববক এই বিদ্বা দ্বারা 
অভিষেক করিবে এবং কাঞ্চন দ্বার! তাহাতে মন্ত্র লিখিবে। পরে 
কোন জিতেন্িয় ব্যক্তি সেই বজ্ঞ গ্রহণপূর্বক লক্ষ জপ করিয়া 
বজকুণ্ডে দবৃতাদি দ্বারা তদ্দশাংশ হোম করিবে। ইহা দ্বারা ব্জ 
সর্ব শক্রজয়কারী হইয়া থাকে। এইরূপে জপ ছারা পৃতঃ বজজ 
নৃপতিগণ রক্ষ। করিবেন। 

পুরাকালে ইন্দ্রের উপকারার্থ ্রঙ্গা মহীদেবের নিকট হইতে 
অভ্যাস করিয়াছিলেন । কোন সময়ে ইন্ত্র বিশ্বরূপের উপরি 
বিগ্া বারা সোমরস হরণপূর্ববক বিশ্বরূপকে নিহত কবেন। তদ- 
নস্তর ইন্দ্র সোমযোগে হুতঃ হবিঃ প্রার্থনা করিলে হতপুত্র গ্রজা- 
পতি তুষ্ট তাহাকে সোমরস দানে অস্বীকার করেন, তাহাতে 
কুপিত হইয় ইন্দ্র বলপূর্ববক সোমরস পান করিলে, প্রজাপাত 
£ন্রশ্র বৃদ্ধি হউক+ বলিয়। যজ্জে আহুতি প্রদান করিলেন। 
তাহাতে কালামিসদৃশ বৃত্র নামে 'ন্থর গ্রাদুদ্ুতি হইল। অনন্তর 
সেই অস্ুুরবর ইন্দ্রের পশ্চাদ্ধাবত হইলে ভয়বিহ্বল ইন 
ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন । তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে অরিনাম 
তুমি এই বজেস্বরী মন্ত্র দ্বারা অভিষিক্ত বজ ত্যাগ কর, এখনই 
তোমার শক্র বিনষ্ট হইবে। 

এই বস্তেখরী মন্ত্রের প্রথম গায়ত্রী, তৎ্পরে গু ফটু জহি 
ইত্যাদি” মন্ত্র। এই ্রাঙ্ীবিষ্া সর্বপত্রক্ষয়কারিণী। ইহা দ্বার! 
বীকরণ, বিদ্বেষ, উচ্চাটন স্তস্তন, মোহন, তাড়ন, উৎসাদন, 
ছেদন, মারণ প্রতিবন্বন, সেনান্তস্তন গ্রস্ৃতি সকল কর্দমই গায়ত্রী 
দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে । 





দূ পুরাবপাদি বাঁকা রড বা 
ভ্যোহ্তাহুজ্ঞাত। গচ্ছ দেবী যথ! মুখ মহ হবার! দেবীকে বিসর্মম 
করিবে। তার পয় বহিস্থাপনপূর্ধ্ক হোম করিবে। এই 
বিদ্যা স্বা়া সকল প্রকার কাধ্যই সিষ্ধ হুইস্না থাকে। বশ্তার্থ 
জাতিপুষ্প দ্বারা অযুতত্রয় হোম করিষে। ঘৃতকরবীর দ্বারা 
হোষ করিলে আকর্ষণ সিদ্ধি হয়। লাঙ্গলক পুষ্প দ্বারা হোম 
করিলে বিত্বেষ সিদ্ধ হইয়া থাকে । তৈল-হোমে উচ্চাটন, মধু 
্বারা স্তত্তন, তিলহোঁমে মোহন, খর, গজ বা উষ্ট রুধিরে তাড়ন, 
কুশছোমে পাটন, রোহীবীজে মারণ ও উচ্চাটন, পান পত্র ছারা 
বন্ধন এবং মনঃশিলা হোমে সৈন্বন্তস্তন হয়। এত্ত ঘৃতহোমে 
সিদ্ধি, 'দুগ্ধ হোঁঘে বিশুদ্ধি, তিলহোমে রোগ নাশ, পল্প হোষে 
ধন, মধৃকপুষ্প হৌমে কান্তি বৃদ্ধি হইয়া থাঁকে। সাবিত্রী দ্বারা 
অযুতত্রয় হোম .করিলে সফল প্রকার জয়াদি সাধিত হয়। 
(লিঙ্গপুণ ২।৫১-৫২ অঃ) 

জেশদরী (স্ত্রী) রাক্ষসীতভে । | 
[জজ বঙ্জ, কলিকাতার ১৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটা গগযগ্রাম। 
এই স্থান এখন বাণিজ্য-বন্দররূপে পরিগণিত। কলিকাতা 
হইতে নিরস্তর মালপত্র রণ্তানীর জন্ঠ রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে. 
এখানে খৃষ্টীর় ১৮শ শতভাষের মধ্যভাগে নবাবসৈগ্ের সহিত 
ইংরাজদিগের একটা যুদ্ধ হয়। পরিশেষে ইংরাজসৈন্ত দুর্গ 
“অধিকার করে। [ ক্লাইব দেখ । ] 
থ গমন । তান্ধি' পরশ্মা' সক সেট,। লট, বঞ্চতি। 
লোট. বঞ্চতু। লিট ববঞচ। জুট, বঞ্চিতা। লুঙ অবর্ধীৎ 
অবকচিষ্টাং অবঞ্চিধুঃ। সন্‌ বিবঞ্চিষতে । হঙ বনীবচ্যতে। 
হওুলুক্‌ বনীবদ্ধীতি । পিচ, বঞ্চননতি, লু, অববঞ্চৎ। বচ প্রলম্তন। 
চুরার্ধি' আত্মনে”। লট, বঞ্চয়তে। | 
ঞ্চক (পুং) বঞ্চয়তে প্রতারয়তীতি বঞ্চ-শিচ..ল। ১ শৃগাল। 
(অমর ) ২ গৃহবক্র। (ব্রি) ৩ খল, ধূর্ত । 

*শুণু পুত্র বঞ্চকানাং সকলকলাহ্বদয়সারমতি কটিলম্‌।” 

( কলাবিলান ১২৯) 

৩ চোরু। 
(ঞ্চথ (পুং) ধঞ্চতি রাররারাদির ( শীঙশপীতি। উপ. 
৩১১৩) ইতি অথ। ১ ধূর্ত। ২ বঞ্চনা। ৩ কোকিল। 
ধঞ্চন (রী) বঞ্চ-ভাবে ল্যুট। ১ প্রতারণ। (হেম) নীতিশান্তে 
লিখিত আছে ধের লোকের নিকট নিটাদ রা রা 
/৮887987 

প্রফ্নধাপমানঞ্চ, মতিছান্‌ ন প্রকাশয়ে |” ( চগর্য জো, ) 
বি (বি) রধ্যতে শ্মেতি বঞ-শিছু ক. বরনাবিশি) |. 


তারি, পরার বিগ পৃ বত 
স্বদধীনং খলু দেছিনাং সুখ |” (কুঙারস* 813৯ ) ৃ 


বঞ্চনত। (হী) বন্ড ভাবঃ তল-টাপ্‌। ঘঞ্চনের ভাব বা! ধর্শা। 
বঞ্চনধ€ (তরি) বঞ্চন অন্তর্থে মতুপ, মন্ত ব। নি 
প্রতারিত । 
বঞ্চনা (শ্রী) বঞ্চ-ণিচ, যুট-টাপ্‌। প্রতারণা । 
“তে কাস্তং মুনয়ো দিব্যাঃ প্রেক্ষ্য হৈমযতং পুরম্‌। 
্বর্গভিসদ্ধি সুরত বঞ্চনামিব মেনিরে ৪৮ (কুমারস* ৬৪৭) 
বঞ্চনীয় (তরি) বঞ্চ-অনীয়র। প্রতারণীয়। 
“শত্রোরষিব্যাতবীর্ধান্ত বঞ্চনীয়ন্ত বিক্রমৈ:1৮ ( রামায়ণ ৬৮৪1৫) 
বঞ্চয়তু (ব্রি) বঞ্চণিচ,তৃচ,। বঞ্চক, প্রতারক। * 


গং 
্‌ 


বঞ্চয়িতব্য (তরি) বঞ্চণিচ। তব্য। বঞ্চনার যোগ্য, 
প্রতারণার ঘোগ্য। 
পআশাবতাং শ্রদ্দধতাঞ্চ লোকে কিমর্ধিনাং বঞ্চরিতব্যমন্তি* 
| ( হিতোপদেশ ) 
বঞ্চিন্‌ (ব্রি) বঞ্চনাকারী। 


বঞ্চক (তরি) ৰঞ্চতি গ্রতাররতীতি বঞ্চউকন্‌। প্রতারণ- 
শীল।" পর্য্যায়-ধূর্ত, বুক । ( শবারত্বাৎ ) 

বঞ্চ তরি) বন্ড গ্যৎ (বঞ্চেভৌ। পা! ৩1৬৪) ইতি ন 
কুত্বং। গমনীয়, গমনযোগ্য | 

বঞ্জনাচল, পর্ধধততেদ। (শিব উ« ১৩১1৮) 

বঞ্জরা (ত্ত্রী) নদীবিশেষ। 

বগল (পুং) বন্র্ীতি বজ শতৌ বাহুলকাৎ উল্চ, জুম চ। 
১ তিনিশবৃক্ষ । ২ অশোকরক্ষ। ৩ স্থপপত্যবৃক্ষ ৷ ( শঙ্খ ) 
৪ পক্ষিবিশেষ। ( হুলায়ুধ ) ৫ বেতসবৃক্ষ | (ভাবুপ্র* ) 
বঞ্তুলক (পুং) ১ বৃক্ষভেদ। ২ পক্ষিভেদ। . 

বঞ্জুলভ্রম ( গুং) বঞ্ছুলো ত্রমঃ | অশোকবৃক্ষ। বঞুল শব্বার্থ। 
বঞ্জুলপ্রিয় গং) বলত প্রিয়, বঙগুলঃ প্রিয়শ্চেতি কর্পরধারয়ে! 
বা। বেতসবৃক্ষ । 

'বিছুলো৷ বেতসঃ শীতে! বানীরে! বঙ্চুলপ্রিয়ঃ মিরোন 
বঞ্জুলা (স্ত্রী) বঞ্য-টাপ,। অতিশয় দুগ্ধবতী গাভী, ছধোলগাই । 
(হেম) ২ নদদীবিশেষ। (বামনপু* ১৩৩২) মতভ্পুরাণে 
লিখিত 'আছে যে, এই নদী সহাড্রি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে । 

পগোদাবরী ভীমরধী কৃষ্চধেণী চবঞুলা। 
দক্ষিণাপথনগ্ত্তাঃ সহ্পাদাহিমিঃ্থতাঃ ৪স্মহউগু৭ ১১৩২৯) 
বঞ্জুলাবতী (স্ত্রী) দক্িণপর্বত হইতে বহি নমীখিশ্রে ।- 
বট, বেই্টন। ভ্যাধি* পর. সরু; টি 
টা বট ক / 1 দ্র টি 








এই ধাতু ইনিৎ, বট বট। লট্‌ বণ্টতি। বট বন্টন, বিভাঁজন 
চুরাদিৎ পক্ষে ত্াাদি* পরশ্রৈৎ সকণ সেটু। এই ধাতুও ইদ্িৎ। 
বট্‌ বণ্টয়তি পক্ষে বণ্টতি। দ্বণ্টস্তি হাটকং যন্াৎ প্রাপ্য বিপ্রাঃ 
পরম্পরম্।” (হলাযুধ ) এই ধাতুর চুরাদির প্রয়োগ প্রায় দেখা 
বায় ন্], কেবল গণেই চুরাদি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । “অয়ং 
চুরাদৌ কৈশ্চি্ন পঠ্যতে ইতি ছুর্গসিংহাদয়ঃ, (ছুর্গাদাস ) বট 
বেষ্টন, ২ ভাগ । আন্ত চুরাদিৎ পরশ্মৈৎ সক* সেটু। লট্‌ 
বটগ্নৃতি। লু অবীবটৎ 4. 

বট (পুং)বটতি বেষ্টয়তি মুলেন বৃক্ষান্তরমিতি বট-পচাদ্যচ্‌। 
স্বনামখ্যাত ছায়! বৃক্ষ, বটগাছ ( ঢ1৫08 8128117831৭ ৭৭1, 
[1008 [00108 )। স্থানীয় নাম, হিন্দী--বর, বড়, বর্গট। 
মহারাষ্র-বট। কলিঙ্গ--আল। তৈলঙ্গ__মরিচেষ্ট, মারি, 
পেড়ি মরি ) উতৎ্কল--বোরু। বাঙ্গালা-_-বড়, বট; কোল __ 
বোই 7 লেপছা -+কাঞ্ছজি ) মলয়ালম--পেরমু, পেরলিম্থ ; গৌড় - 
বরেন্ী; উত্তর-পশ্চিম -বোরা, কুক; নেপাল-বোরহর; 
পন্থ-বাগাৎ, হাজারা -ফগবাড়ী, কণাড়ী -আঁলব, আনদ, 
আল) ব্রহ্ম-পিতৃ-ন্টোগ ) শিল্গাপুর-__মহাস্থগ ) ইংরাজী 
ংস্কত পর্যা--্যগ্রোব, ব্হুপা্, বৃক্ষনাথ, 
যমপ্রিয়, রক্তফল, শৃ্গী, কন্দরজ, কব, ক্দীরী, বৈশবণাবাপ, 
তাণ্ডীর, জটাল, রোহিণ, অবরে হী, বিটগী, স্বন্দরহ, মগুলী, 
মহাচ্ছায়, ভূঙ্গী, যক্ষাবাস, যক্ষতক, পাদরোহণ, নীল, শিকারুহ, 


বহুপা্, বনস্পতি। 
হিমালয়ের নিন গ্রাদেশ হইতে দক্ষিণ ভারতের প্রায় সর্কত্র 


এই বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ ইহা ৭০ হইতে 
১০৭ ফিটু পর্যন্ত উর্দে উঠিয়া থাকে এবং শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত 
হইয়। বনুদুরব্যাগী হয়। এ বটচ্ছায়া শীতল, আতগতাপক্রিষ্ট 
পথিকের পক্ষে ইহা বড়ই হৃদয়গ্রহী। কর্ণেল সাইকস্‌ নর্খদা নদী- 
বক্ষস্থ একটা ক্ষুদ্র দ্বীপে স্ুবুহৎ বটবৃক্ষের উল্লেখ করিয়া গিয়া- 
ছেন। উহা সাঁধারণে “কবীর বট' নামে গ্রদিদ্ধ। অনেকে 
উহাকে 97০5 বর্ণিত সেই স্থগ্রাটীন বৃক্ষ বলিয়া! মানে 
করেন। পুণার (972 ৮০1, 111) অন্ধ, উপত্যকার অন্তর্গত 
মৌগ্রামে একটা স্বুবৃহৎ বটবৃক্ষ ছিল। উহার ছায়াতলে ২০হাজার 
লোক স্বচ্ছন্দে বসিতে পারিত, বৃক্ষের পরিধি গ্রায় ২হাজ'র 
ফিট এবং উপর হইতে যত গুলি ঝুরী বা শিকড় (1-10063 ) 
নামিয়াছে, তাহার মধ্যে ৩২০্টী মোটা গুড়ির আকার ধারণ 
করিয়াছে এবং অবাশষ্ট প্রায় ৩ হাজার সরু শিকড় মৃত্তিকা 
লগ হইয়। রহিয়াছে, এ শিকড়ের অন্তরালে ৭ হাজার লোক 
অনায়াসে লুকাইয়া থাঁকিতে পারিত। নর্মাদার ভীষণ বস্তায় 
দ্বীপের একাংশ ধসিয়া যাঁওয়াধ, গাছটাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। 
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একি কলিকাতার পার্বতী শিবপুর রাম রঃ রয়েল  বোটা- 
নিকেল গার্ডেনে এবং বোম্বাই প্রদেশের সাতার! উদ্ভানে প্রন্নপ 
দুইটা বৃহৎ বটবৃক্ষ আছে। শিবপুর ভৈষজ্য-উদ্ভানের রক্ষক 
ডাঃ কিং বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া! বলিয়াছেন যে, ত্র বুক্ষটা 
১ শত বর্ষ প্রাচীন, ১৭৮২ খুঃ খর্ছুর বৃক্ষের উপর উহার জন্ম । 
উহার ২৩২টী শিকড় গুড়িরূপে মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়াছে এবং 
উহার মূলগুড়ির ব্যাস প্রায় ৪২ ফিটু। পত্র সমাচ্ছাদিত শাখা- 
প্রশাখায় ইহার ছায়ার পরিধি ৮৫৭ ফিটু। এখনও এই বৃক্ষ 
উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতেছে এবং আরও বাড়িবে বলিয়া আশা 
করা যায়। ১৮৮২ খুষ্টাব্দে সাতারার বটবৃক্ষ পরিদর্শন করিয়া 
মিঃ ওয়ার্ণার লিখিয়াছেন যে, ইহা! কলিকাতার বৃক্ষ হইতে 
অনেক বড়। উহার পরিধি ১৫৮৭ ফিট এবং উহ! উত্তর দক্ষিণে 
৫৯৫ ফিট ও পূর্ব্ব পশ্চিমে ৪৪২ ফিট। 

বট ও অশ্বখ (ঘর, 1911£1098 ) সুদূরব্যাী স্থানে ছায়া 
বিস্তার করে বলিয়া পুণ্য-বৃক্ষরূপে গণ্য । এই কারণে অনেকে 
পথের ধারে বা পুষ্ষরিণীর তীরে পঞ্চবটার প্রতিষ্ঠা করিয়া 
থাকে। পঞ্জাবে ইহা! পথিকৃকে নিশা-শিশির হইতে রক্ষা করে। 
এক দিকে ইহার উপকারিত্ব যেরূপ, অপর দিকে উহা 
তেমনিই অপকাবক | পক্ষীর| বটফল খাইয়৷ যদি গৃহছা 
বা মন্দিরোঁপরি বিষ্টা ত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই ঝিষ্ঠান্থিত 
বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া অচিরকাল মধ্যেই দেওয়াল মধ্যে 
শিকড় বিস্তার করিয়া ফেলে। তখন দেওয়াল ভাঙগিয়া শিকড় 
সমেত গাছ উঠাইয়৷ না ফেলিলে নিস্তার নাই। অবহেলা, 
করিলে গাছ শীন্বই বাড়িয়া উঠিয়া গৃহ ধ্বংস করিয়া ফেলে। 
হিন্দুগণ পাঁপ-স্পর্শের ভয়ে বট বা অশ্বথ নষ্ট' করিতে চাহে না। 
সযত্নে জীবন্ত বৃক্ষ সমূলে উঠাইয়া স্থানান্তরে গতিয়া রাখে। 

দক্ষিণভারতের বত্বগিরি জেলয় বটবৃক্ষের উপর কর নির্দিষ্ট 
আছে, কারণ বাছড়েরা সাধারণতঃ 08101010001) 0001)]10- 
1101) বৃক্ষের ফলের বীন বিষ! সহ তছুপরে ত্যাগ করিয়! থাকে । 
ধর বীজে তৈল হয়। অনেক বট-গাছে লাক্ষাও উৎপন্ন হইতে 
দেখা যাঁয়। বটের আটায় তাহার সিকি মাত্রা সর্প তৈল 
মিশাইয়৷ জাল দিলে এক প্রকার আটা প্রস্তত হয়, এ আটায় 
পাখী মারারা আঠা-কাঠির দ্বারা পাথা ধরিয়া থাকে। 
আসামীরা ইহ! হইতে এক প্রকার কাগজ গ্রস্তত করিত।, 
লখিমপুর এবং মান্জ্রাজের বেল্লরী জেলায় এখনও এ কাগজ হয়। 
অনেকে ঝুরির আইস (179) দ্বারা দড়ি করে, কিন্ত হাহা 
বিশেব কোন কাজে লাগে না। | 

দুগ্ধবংৎ বটের আটা বেদনা-নাশকঞ। বাত বেদনাস্থানে এ 
আটার প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার দূর্শে। পায়ের তল! কাটিয়া 
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গেলে অথবা! দাত কন্কনানি হইলে সেই ক্ষত স্থানে বা! দত্ত 
মাঁড়িতে আটা লাগাইফ্া দিলে যাতনার উপশম হয়। ইহার 
ছালের কাঁখ বলকর, বহুমূত্ররোগের ইহা বিশেষ গুণদায়ক। 
বীজের গুণ শীতল ও বল্য। কচি ব্টপাতা বাটিয়া উত্তপ্ত 
করিয়৷ ফোড়ার উপর দিলে পু্টিসের কার্য করে। গণোরিয়। 
রোগে ইহার শিকড়চুর্ণ বিশেষ উপকারী । উহা সালসার 


কার্য করে। 
কচি শাখার কাখ রক্কোৎকাশনাশক, ঝুরির কচি আগা- 


গুলি বমননিবারক, শুঞ্ণ বটের আটা! ও ফল স্বপ্নদোষ (31১০1108 
(0111)808 ), প্রমেহ (০90০1100898 )-নাশক ও কামোদ্দীপক, 
কচি কুড়ি ও ছুপ্ধগুপি ধারকগুণ বিশিষ্ট এবং অজীর্ণ ও উদ্রাময়- 
রোগে উহা! বিশেষ হিতকর ৷ 
ইহার লাল বর্ণ পাকা ফল ছুর্ভিক্ষের সময় দরিদ্রলোকে পেটের 
জালায় খায়, হস্তী-গবাদিও ইহার পাতা খাইতে ভাল বাসে। 
ইহার কাষ্ঠ বিশেষ উপকারে আইসে না। কেবল সরু সক শুর 
ডালগুলি সমিধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে মাত্র! 
[1009 91836109 বা আটা-বট নামে আর এক শ্রেণীর 
কটবৃক্ষ দেখা যায়। উহার আট! রবারের স্তায় গুণযুক্ত। 
[ রবার দেখ । ] 
গুণ-_কষায়, মধুর, শিশির, কফ, পিত্ৃজরাপহা, দাহ, তৃষ্ণা, 
মেহ, ব্রণ ও শৌফনাশক। ( রাঁজনিৎ ) ভাবপ্রকাশ মতে-_ 
“বটঃ শীতো গুরুগ্রাহী কফপিত্তব্রণাঁপহঃ । 
বর্ণে বিসর্পদাহপ্রঃ কষায়ো যৌনিদৌষহৃতৎ ॥” ( ভাব্প্র* ) 
শীতল, গুরু, গ্রাহক, কফ, পিত্ত ও ব্রণনাশক, বর্ণকর, 
বিসর্প ও দাহনাশক, কষায় ও যোনিদোষ-নিবারক। 
বৃক্ষের মধ্যে বট ও অশ্ব এই ছুইটা বৃক্ষ পুজনীয় এবং 
বটবৃক্ষ স্বয়ং কুদ্রস্বরূপ। 
“কুথং তয়াস্বখবটো গোত্রাঙ্গণসমৌ কতো । 
সর্ধেভ্যোহপি তরভ্যন্তৌ কথং পুজ্যতমৌ কতো ॥ 
অশ্বথরূপো ভগবান্‌ বিষুরেব ন সংশয়ঃ। 
রুদ্রূপো বটন্তদ্বৎ পলাশে৷ ব্রঙ্গরূপধূক্‌ ॥ 
দর্শনম্পশসেবাস্্র তে বৈ পাপহ্রাঃ স্থৃতাঃ। 
ছুঃখাপদ্ব্যাধিছুষ্টানাং বিনাশকারিণৌ ঞবম্‌ ॥” 
(পান্মোস্তরখ*ৎ ১৬০ অণ্) 
এই বৃক্ষের দর্শন, স্পর্শ ও সেবা করিলে পাপ বিদূরিত এবং 
ঢঃখ আপদ ও ব্যাধি প্রভৃতি প্রশমিত হইয়া থাকে। এই 
জন্ত এই বৃক্ষ অতিশয় পুজ্য, অতএব এই বৃক্ষ রোপণ করিলে 
অশেষ পুণ্য সঞ্চয় হয়। বৈশাখাদি পুণ্য মাসে এই বৃক্ষে জল- 
সেক করিলে পাপ ধংস ও নানাবিধ সুখ সম্পদ্‌ লাভ হইয়া 









থাকে। 
এই বৃক্ষ নুদীর্ঘকাল জীবিত থাকে । 

২ কপর্দ, কড়ি। (মেদিনী) ৩ গোল। ৪ ভক্ষ্যবিণেষ, 
চলিত বড়া। ৫ সাম্য। (হে) 


(ক্লী)৬ ব্রজমগ্ুলের অভ্যন্তরস্থ বটসংজ্ঞক যোডুশ বন। 
এই ষোড়শ বট যথা--১ সঙ্থেত বট, ২ ভাণ্তীর বট, ও ধাবক 
বট, ৪ শূঙ্গারবট, ৫ বংশীবট, '৬ শ্রীবট, ৭ জটাজ,টবট, 
৮ কাঁমাখ্যকট, ৯ অর্থবট, ১৭ আশাবট, ১১ অশোকবট, 
১২ কেলিবট, ১৩ ব্রঙ্গবট, ১৪ রুদ্রবটঠ ১৫ শ্রীধরাখ্যবট, 
১৬ সাবিভ্রাথ্যবট। এই ষোড়শ বটবন। * (ক্রি) বটতীতি 
বট-অচ। ৭গুণ। 


বটক (পুং) বট এব স্বার্থে কন্‌। পিষ্কবিশেষ, চর্লিত বড়া। 


গুণ--বিদাহী ও তৃষ্ণাকারক। 

তাবপ্রকাশে বটকপ্রত্রতের প্রণালী ও গুণাদির বিষয় 
লিখিত আছে ;__মাষকলায়ের দাইল ভিজাইয়া উহাকে 
উত্তমরূপে পেষণ করিতে হয় ; পরে লবণ, আদা ও হিং মিশাইয়। 
বটক বা বড়! প্রস্তত করিবে, পরে উহা শৈল দ্বারা মৃহ অগ্রির 
উত্তীপে ভাজিলে উহাকে ঝ্র্টক ব! বড়া কহে। গুণ--বলকারক, 
শনীরের উপচয়কারক, বীর্যযবর্দক, বায়ুরোগনাশক, রুচিক|রক 
বিশেষতঃ অর্দিত, বাধুনাশক, ভেদক, কফকাঁরক এবং তীক্ষা- 
গ্ির পক্ষে হিতকর। 

জীরা ও হিং ভাঁজিয়৷ লবণের সহিত ঘোলে নিক্ষেপ করিবে, 
পরে ত্র বটক্‌ উক্ত থোলের মধ্যে ভিজাইয়া রাখিলে তাহা 
শুক্রবর্ধক, বলকারক, রুচিকারক, গুরু, বিবন্ধনাশক, বিদাহী, 
কফকারক ও বাধুনাশক। ইহা অত্যন্ত রোচক ও পাচক। 
ইহা রায়তার (দধি ও লবণ মিশ্রিত সুল্ম অলাবু খগ্ডাদির ) 
সহিত তক্ষণ করিতে হয়। 

বটক অনেক প্রকার, ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের বটক প্রস্তুত করা 
যায়, তাহার প্রস্তত প্রণালী ভিন্ন প্রকার । 

কাণ্ীবটক--একটী নূতন পাত্রে কটু তৈল লেপন করিয়া 
নির্মল জল দ্বারা পূরণ করিবে । পরে তন্মধ্যে রাই সরিষা, 
জবা, লবণ, হিং, ওঠ, ও হরিদ্রা এই কএকটা দ্রব্যের চূর্ণ 
এবং বটকগুলি ভিজাইয়া! এ পাত্রের মুখ বদ্ধ করিয়া তিন দিন 
রাখিয়া দিবে। তিন দিন পরে বটকগুলি অগ্নরসাম্বাদ হয়। 
ইহাকে কাঁপ্ীকবটক কহে । এই বটক রুচিকারক, বাধুনাশক, 
কফকারক এবং শুল, অজীর্ণ ও দ্াহনাশক এবং নেত্ররোগের 
পক্ষে বিশেষ হিতকারক। 

অগ্নিকাবটক--র্তেতুল জলে ভিজাইঙ্বা চটুকাইতে হইবে, 
পরে যখন দেখা যাইবে যে, তেঁতুলের শন্ত জলে মিশ্রিত 








হাছে, তখন বটকগুলি অগলিতে নিগ্ধ করিয়া তাহার মধ্যে 
ফেলিতে হয়। ইহাকে অগ্নিকাবটক কছে। ইহা রুটিকারক, 
অগ্নিগ্রদীপক ও পৃর্ধোস্ত কাঞ্ীবটকের স্তায় গুণযুক্ত। 


করিলে সংস্কার গুণে উহা লঘু, শীতল, ত্রিদোষনাশক এবং 
হিতকারী হয়। 

মাষবটক--তুষরহিত মাষকলায়ের দাইল পেষণ করিয়া 
হিনু, লবণ ও আদার সহিত মিশ্রণে বটক প্রস্তত করিয়া 
একখানি বন্ত্রে শুকাইতে দিবে। পরে উহা উত্তমরূপে শুষ্ক 


তুলসী। (রাজনি”) (ক্লী)২ বটের পাতা। স্বার্থে কন্‌। 
বটপত্রক। 


তক্রবটক _-মুগের বড়া প্রস্তুত করিয়া তক্রের সহিত পাক | বটপত্রা [ত্ত্রী) বটন্তেব পর্রমন্তাঃ। ব্রিপুরমালী পুশবৃক্ষ। 


২ বৃত্তমল্লিকা। (রাজনি”) 


বটপত্রী (ত্ত্রী) বটস্তেব পত্রং ষন্তাঃ গৌরাদিত্বাৎ ভীষ,। পাঁষাণ- 


ভেদিবিশেষ, চলিত বড় পাথর কুচি। পর্য্যায়--ইনানী, এীরাবত্তী, 
গোধাবতী, ইরাবতী, শ্ঠামা, খট্রাঙ্গনামিকা। গুণ--শীতল, 
কৃচ্ছ,মেহনাশক, বলদায়ক এবং ব্রণবিশোষক। (রাঞ্জনি ) 


হইলে তপ্ত তৈলে ভাজিয়া জলের সহিত সিদ্ধ করিতে হয়। 
ইহ! পূর্বোক্ত বটকের স্তায় গুণবিশিষ্ট এবং রুচিকারক। 


বটযক্ষিণীতীর্ঘ (ক্লী) তীর্ঘবিশেষ। 
বটর (পুং) ১ কুক্ুট, বটের পাখী। ২ বেষ্ট। ৩ শঠ। 


কুম্মাশুবটক--কুমড়ায় উক্তরূপে বটক প্রস্তত করিতে হয়। 
ইহা মাষবটকের স্তায় গুণযুক্ত, বিশেষ রক্তপিত্তনাশক এবং লঘু। 

মুদগবটক-__মুগের বড়! পূর্বোক্ত মাষবটকের বিধানানুসারে 
প্রস্তুত করিবে। এই বটক হিতকর, রুচিকারক, লঘু এবং 


৪ চৌর। ৫ চঞ্চল। ( শবরত্বা") 


বটবামিন্‌ (পুং) বটে বটবৃক্ষে বসতীতি বস-ণিনিঃ | ১ যক্ষ। 


যক্ষ বটবৃক্ষে বাস করে এইরূপ জনপ্রবাদ আছে। 
(ত্রি)২ বটবৃক্ষবাসী। স্ত্িয়াং ভীষ। 


মুদেগর স্থায় গুণবিশিষ্ট। (ভাবপ্র”) 
২ বটা, চলিত বড়ি। 
পবটকা অগ কথান্তে তয্লামগুটিকা বটী। 
মোদকো বটিক৷ পিত্তী গুড়োবত্তিস্তথোচ্যতে ॥৮ ( ভাবপ্র” ) 
৩ পন্নিমাণবিশেষ), অষ্ট মাধক পরিমাণে এক বটক হয়। 
দণ গুল্গীস্ত মাষঃ স্তাৎ শাণো মাষচতুষ্টয়ম্‌। 
দ্বো শাণৌ বটকঃ কোণস্তোলকো দ্রঙ্থণম্চ সঃ॥” (শবমালা ) 
বটন্ণীক] (সী) বটবৃক্ষ ৭ণ্ড। “বটারকময়ং গশমথ মণস্থস্ত মূর্ঘনি | 
বটকাঁকার (পুং) পক্ষিবিশেষ। ( বৈগ্ভকনি”) মনু মনুজশার্দি,ল তশ্িন্‌ শৃঙ্গে হ্ঠাবেশয়ৎ |” (ভাব ৩১৮৭।৪০) 
বটকিননী (স্ত্রী) পৌর্ণমাসীভেদ ৷ এ পূর্ণিমা রাত্রে বটক ভক্ষণ বটারণ্য, দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত একটা মহাতীর্ঘ। কাবেরীর 
করিতে হয়। | পার্থেকুজালময়ের অদ্ধ যোজন পশ্চিমে অবস্থিত। (দেশাবশী) 
বটগসচ্ছ, শ্রেতাম্বর জৈনদিগের সম্প্রদায়ভেদ | অগ্রিপুরাণাস্তর্গত বটারণ্য-মাহাত্মো ইহার সবিশেষ দ্রষ্টব্য 
বটচ্ছদ ( পুং ) শ্বেতার্জক, শ্বেতবাবুই । ( বৈগ্ভকনি? ) বটাবীক ( পুং) চোববিশেষ। 
বট্ছায়! (স্ত্রী) বটবৃক্ষের ছায়া। “নাম চৌরো বটাকীকঃ সন্ধিচৌরস্্ হারকঃ1, ( শব্দমালা ) 
“কুপোদকং বটাচ্ছায়া শ্তামা সী ইষ্টকালয়ং | বটাশ্বথবিবাহ (পুং) হিন্দুশাস্থোক্ত ক্রিয়াবিশেষ। ইহাতে 
শীতকালে ভবেছুধ্ণং গ্রীষ্মকালে চ শীতলম্‌ ॥৮ (উচ্চ) বট ও অশ্বথ বৃক্ষ পরম্পরে সংলগ্ন ভাবে পুতিয়া পুজা 
বটঙটা (জ্জী) বটস্ত জটা। বট শ্তঙ্গা, বটের ঝুরি। করিতে হয়। 
বটতীর্ঘনাথ (ক্লী) গুক্জরাতের ওখমগুলের অন্তর্গত একটা | বটি (ভ্ত্রী) বটতীতি বট (সর্বাতুভ্য ইন্‌।, উপ, ৪১১৮) ইতি 
তীর্ঘ। এখন বয়েত নামে খাত। ( প্রভাস খ ৮০1১৫) | ইন্‌। উপজিহ্বিকা, আলজিব। 
্বনদপুরাণান্তর্গত বটতীর্৭থনাথ মাহায্মে এই তীর্থের বিস্তার 'উপজিহ্বিকোত্পাদিকা চ বটকন্দেহিকা দেবী ॥ (হারাবলী) 
বিববণ আছে। (দেশ) নামমার বা সম্মতিস্থটকার্থ। আমরা বনবাসী 


বটসাগর, উৎকলের অন্তর্গত একটী ভীর্থ। 
( উত্কলখণ ১৬১৭৭ ) 
বটসাবিত্রী ব্রত, (ক্লী) ব্রতভেদ। 
বটাকর (পুং) রজ্জব দড়ি। ( অমরটাকার রামাশ্রম ) 
বটারকা (্ত্রী) রজ্ছু, দড়ি। 
প্কষত্রারিত্রাং সত্যময়ীং ধন্মস্থৈধ্যবটারকাম্।৮(ভারত ১২৩২৯/৩৯) 
এই শব্দ পুংলিঙ্গ ও দেখিতে পাওয়া যায়। 





বটদ্বীগ (ক্লী) দ্বীপভেদ। (শঙ্কর সংহিতা ২৬-৩৪ অঃ অনেকে | বটি। (শকুন্তলা ) ূ 
যবদ্বীপের রাজধানী বাতাবিয়াকে বটদ্বীপ বলিয়া থাকেন । বটিক। ( ন্্রী) বটিরেব স্বার্থে কন্-টাপ,। ব্টা, চলিত বাঁড়, 
[ যবদীপ দেখ । ] পর্য্যায়-_নিস্তলী। ( শব্দচৎ ) 


বুক 


পা শিস শিপ 





“ব্টকা অথ কথ্যস্তে তন্নাম! বটিকা বটা। 
মোদকো গুটিকা পিত্তী গুড়োবভ্তিস্তথোচ্যতে ॥ 
লেহবৎ সাধ্যতে বহ্ছৌ গুড়ো বা শর্কবাথবা । 
গুগ গুলুর্ব! ক্ষিপেন্ত চুর তনি্মিতী, বটী ॥৮ ( ভাঁবপ্রণ ) 
২ বাঞ্নোপযোগি-দ্রব্য, বড়ি, বড়ী দিয়া ন্াঙ্জন রন্ধন করা 
হয়'। (ভাবপ্রণ) 
বিন (দেশজ) অবজ্ঞাজনক ক্রিয়াপদ। 
ওরে তুই কে বটিস্‌ রে কে বটিস্‌।, 
ব্টী স্ব) বট-অচ৬ গৌরাদিত্বাৎ ভীষ,। ১ বটিকা। (ভাবপ্র* ) 
২ বুক্ষবিশেষ । পর্যায় _নদীবট, ফক্ষবৃক্ষ, পিদ্ধার্থ, বটক, অমন 
তঙ্গিণী, ক্ষীরকাঠ্া । গুণ-__কষায়, মধুর, শিশির, পিতুনাশক, দাহ, 
তৃষা, শ্রম, শ্বাস, বিষ ও ছর্দিনাশক। ( (রাজনি) (ব্রি) তরক্ষু। 
ব্টু ( পুং) বটত্তীতি বট ( কটিবটিভ্যাঞ্চ । উপ, ১৯) ইতি উ। 
১ মাণবক। ২ ব্রঙ্গচারী। ৩ বালক। 
বোলকো মাঁণবে। বালঃ কিশোরো! বটুরিত্যপি ।” শৈব্দরত্বা*) 
৪ কুটননট বৃক্ষ চলিত খোণাগাছ। 
বুক ( পুং) কট্‌-্বার্থে সংগ্ঞায়াং বা কন্‌। ১বালক। ২ ্রক্মচারী। 
৩ উরববিশেষ) বটকৈবব। 
“তিরবাশ্েব বেতাল! বকা নায়িকাগণাঃ। 
শা শৈবা বৈষ্ণবাশ্চ সৌর গাণপতাদয়ঃ 0৮ 
( ঘভানিব্বাণতৎ ১1২৪ ) 
মানব বিপদে পত্তিত হইলে বিপছুদ্ধারের জঙ্ বটুকাভৈরবের 
 পুক্গা, বলি ও স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া থাকে এবং বটুক্ভৈরবের 
পরসাদে অচিরে বিপদ হইতে উদ্ধার হয়। বটুকভৈরবের 
স্বোত্রকে এইজন্য আপদুদ্ধাখস্তোর কহিয়া থাকে। তথুসারে 
ইচাঁর পূজা, মন্ত্র ও স্তবাদির বিষয় বাণত হইয়াছে 
দ্ধরুণং তথা 
কুক্দ্বয়ং পুনাঙহনুং বটুকান্তং সমুদ্ধবেৎ। 
একবিংশত্যক্ষরান্ম। শর্জিরদ্ধো মহমঃ ॥” ( তন্বসার ) 
শী বটুকায় আপদন্ধারণান কুক কু বটকায় শং হী” এই 
একবিংশাক্ষর বটুকভৈরবের মন্থ। এই মন্ত্রে পুজা করিলে 
আপদ বিদূবিত হয়। বটুকউৈরবের পুজা করিতে হইলে 
সামান্য পুজাপদ্ধতি, অনুসারে প্রথমে পুজী করিয়া পীঠন্তাস, 
ধধ্যাদিগাস ৭ মুর্তিন্তাসাদি করিবে। পরে ধ্যান করিয়া 
পূজা করিতে হয়। বট্রকউৈরবের ধ্যান সান্তবিক, রাজসিক 
2 ভ।মসিক ভেদে ভিন প্রকার। 
সান্তিক ধ্যান__ 
“বন্দে বাঁলং স্টিকসদৃশং কুন্থলোদ্ছাসিবব্রং 
দিব্যাকনৈর্নবমণিসৈঃ কিছ্বিণীনূপুরাগ্ঠৈঃ 


“উদ্ধবেদ্ট্রকং ডেহস্তং "আপ 


[ ৪৮৪ ] 


২ শিশ 









বুক. 





০০ পপ পিসি 


দীপ্বাকারং বিশদবসনং সু প্রসন্নং ত্রিনেত্রম্‌ 

হস্তাজাভ্যাং বটুকমনিশং শুলদস্তো দধানম্‌।৮” 
বীজসধ্যান-- 

“উদ্যন্তাস্করসনিভং ব্রিনয়নং রক্তাঙ্গরাগম্রজং 

শ্মোস্তং বরদং কপালমভয়ং শূলং দধানং করৈঃ। « 

নীলগ্রাবমুদারভূষণশতং শীতাংশুচুড়োজ্জলং 

বন্ধ কারুণবাসসং ভয়হরং দেবং সদা ভাবয়ে ॥৮ 
তামসধ্যান-- 

প্ধ্যায়েরীলাদ্রিকান্তং শশিশকলধরং মুণ্ডমাঁলং মহেশং 

দিগন্ং পিঙ্গলাক্ষং ডমরুমথশৃণিং খড়ণশূলাভয়ানি | 

নাগং ঘণ্টাং কপালং করমহসিরুহ্বিন্রতং ভীমদংঘ্্ং 

সর্পাকল্পং ত্রিনেত্রং মণিময়বিলসৎকিস্কিণীনুপুরাঢ্যম্‌ ॥“ 

এই ধ্যানানুসারে ধ্যান, মাঁনসপুজা, আবরণ ও পীঠাদি 
পৃঙ্জা করিয়া পুনর্ধধার ধ্যান করিয়া বিভবানুসারে দশ বা 
যৌড়শোপচাবে বটুকভৈরবের পুজা করিবে । বটুকতৈরবের 
পুজার পর অসিতাঙ্গ উৈরব, রুরু ভৈরব, চণ্ড, ক্রোধ, উন, 
কপালী, ভীষণ ও সংহার এই অষ্ট ভৈরবের পুজা বিধেয়। 
পরে যড়ঙ্গাদি পুজা । করিয়া ূর্বাদিক্রমে ডাকিনীপুত্র, লাকিনীপুত্ 
রাঁকিণীপুত্র, কাকিনী পুত্র, শাকিনী পুত্র, হকিনীপুত্র, মালিনী পুত্র, 
দেবীপূত্র ও উমাপুত্রের পূজা করিবে। পরে জগ হোমাদি 
করিতে হয়। এই দেবতীব পুরশ্চবণ করিতে হঈলে ২১ লক্ষ জপ 
এবং দর্শাংশ পুত, মধু পর্করাষ্থিত তিল দারা হোম ক'বতে হয! 

হার বলিধিপি-প্রথমে বিপ্রনাশন ও দার পুজা করিয়া 
বলি দিতে হয়। বলির দ্রবা--শালি ধান্ের অন্ন বা পায়ন, গত, 

লাজচূরণ, শর্দরা, গুড়, ইক্ষুরস, পিষ্টক ও মধু এই সকল দরবা 

মিশিত করিয়া বাত্রিকালে রক্তচন্দন ও রক্তপুষ্পের সহিত 
বলি নিবেদন করিবে, অথবা সর্বন্ুলক্ষণসম্পন একটা 
ছাগবধ করিরা বলিপ্রদান করিতে হ্য়। বলিপ্রদান করিয়া 
শক্রগণের সৈন্তগণকে বলিরূপে নিবেদন কবিয়া পিতে হয়। 
বলমন্ত্রে ক্র নামোল্পেখ করিয়া নিয়োক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া দিবে। 

“শক্রপক্ষন্ত কুধিরং পিশিতঞ্চ দিনে দিনে | 

ভক্ষয় স্থগণৈঃ সার্ধং সারমেয়সমন্িতঃ ॥৮ 

এইরূপে বলিদান করিলে বটুকভৈরব সন্থষ্ট হইয়া সমস্ত 
পক্রর. মাংস ন্বগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন, স্মরাং অচির 
কাল মধ্যে শত্রু নাশ হইয়! থাকে। ( তগ্বলার ) 

অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে এই পুজা পদ্ধতি ণিখিত হইল, ইহার 
বিশেষ বিবরণ তন্্রপারে লিখিত আছে। জরাদিরোগ, 
শক্রভয্ প্রভৃতি উপস্থিত হইলে বটুকতৈরবের স্তবশরব বা! 
পাঁঠ করিলে জরাদি রোগ ও শত্রভয় প্রশমিত হয়। 








বড় 


২ বারাণসীন্থ দেবমূর্তিবিশেষ। 
ণ (লী) বটোঃ করণং। উপনয়ন । (ব্রিক* ) 


[ ৪৮৫ ] 


বড়গুজর 


বড় আদালৎ (আরবী) শ্রেষ্ঠ আদালৎ, প্রধান বিচারালয়, 
হাইকোর্ট ( 7161) ০০01 )। 


বটুরিন্‌ (ব্রি) ১ গদদ্বারা বেষ্টনশীল। ২ সর্বব্যান্তিবৎ। “ছিদ্ধি বড়কট্রলই, মান্্া্-প্রেসিডেন্দীর তাক্সোর জেলার অন্তত 


বটুরিণা পদা” (খক্‌ ১1৩৩২) “বট রিণা পদা বে্টনশীলেন, (সায়ণ) 
বটে € দেশজ ) বাস্তবিক। যথার্থপক্ষে । 
“এ মেয়ে কেমন মেয়ে বটে” (বিগ্যানুন্নর ) 
বটের (দেশজ ) পক্ষিবিশেষ (68:18 01192698 )। 


একটা নগর। 
বড় কড়ি (দেশজ ) ১ গুলবিশেষ। (9109 £:9601903 ) 


২ বৃত্দাকার সামুদ্রিক কাড়। ৩ গৃহের ছাদে দিবার অন্ত বৃহৎ 
কাষ্ঠ খণ্ড। 


বটেশ্বর (ক্রী) কাশ্মীরস্থিত লিঙ্গতীর্থ। (রাঁজতরণ ১১৯৪) | বড় কড়েলা (দেশজ) বৃক্ষভেদ ( 81017019108 1017110708) । 


বটেস্বরমাহাস্তে এই তীর্থের বিস্তৃত বিবরণ ও পূজাদি লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে। (কস্কানে নাগরথণ) 
বটেশ্বর, ফুদ্রাপ্রকাশ নামক মুদরারাক্ষস-টীকা প্রণেতা । ইনি 
গৌরীশ্বরের পুত্র। ২ একজন প্রাচীন কবি। 
বটোদকা! (স্ত্রী) পুণ্যতোয়া নদীবিশেষ। 
“তত্র চন্ত্ররসা! নাম তাত্রপর্ণী বটোদকা। 
তৎপুণ্যসলিনৈনিত্যমুভয়্রাত্মনো মৃজন্‌।” 
( ভাগবত 8২৮৩৫ ) 
বট্টকেরাঁচার্ধ্য (পুং) আগচারম্থক্প্রণেতা। বন্থনন্দী ইহার 
টাকা রচন! করেন। 
বট্য (পুং) ১ বটবৃক্ষ সন্বদ্ধীয়। ২ ধাতুবিশেষ। 
বট.কাঁরা (দেশজ) ড্রব্যাদির তৌলমাপক পরিমাঁণভেদ, বাট কারা। 
বটকারিয়৷ ( দেশজ ) তামাসাকারী। 
বট.কেরা৷ ( দেশজ ) তামাসা, ঠাট্টা, বিদ্রুপ । 
বটখাঁর! (দেশজ )১ ওজনমান। ২ খর্ববাকার মন্ুয। বাটুল। 
বঠ, সবল, সামর্থ । ভ্বাদি* পরশ্মৈৎ সকণ সেটু। লট্‌ বঠতি। 
নুঙ, অবঠীৎ। বঠি--বঠ ধাতু একটর্য্যা, অসহায়গমন, একাকী 
গমন। ভ্যার্দিৎ আত্মনে* সক* সেট,। লট, বঠতে। লিট, 
ববঠে। লুট বষ্টিতা। লুঙ অব্িষ্ট। এই ধাতু ইদ্িৎ 
বলিয় নুমাগম হইয়াছে। 
বঠর (পুং) বক্তীতি বচ (বচিমনিভ্যাং চিচ্চ। উণ্‌ ৫৩৯) ইতি 
অরপ্রত্যয়শ্চান্তাদেশঃ | ১ মূর্খ । ২ অবষ্ঠ। ৩ শব্কার। 
৪ বন্র। (সংক্ষিপ্তসার উণা*) (তরি) ৫শঠ। ৬ মন্দ। 
বড়) বড়ি-বড় ধাতু । ১ আরোহণ, এই অর্থে ইহা সৌত্রধাতু। 
২ বিভাগ। চুরাদি* পরণ্মৈৎ সক* সেট.) ভ্যাপিপক্ষে লট, 
বগুতে, লিট, ববণ্ডে। লুট বগ্ডিতা । লু অবত্তিষ্ট। চুরাদি- 
পক্ষে লট, বগুয়তি, লুঙ অববণ্তৎ। 
বড় (দেশজ ) বট শব্দের অপত্রংশ। 
বড় ( দেশজ ) বৃহৎ, উচ্চ, শ্রেষ্ঠ । 
বড়, বোস্বাই-প্রেসিডেন্দীর ঠানা জেলার অন্তর্গত একটা 
উপবিভাগ ও নগর । [ বাড় দেখ ] 
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বড়করবীর (দেশজ ) বৃক্ষভেদ (61180) 007117)। 

বড় কানুড় ( দেশজ ) বৃক্ষভেদ (00001 (9:10110100)। 

বড় কুদ ( দেশজ) পুষ্পবৃক্ষভেদ (891017010 271)0763001)3)। 

বড় কুকুরছিট.কী ( দেশজ ) গুলসভেদ (1,018 100001009) 

বড় কুকৃশিম ( দেশজ ) বৃক্ষভেদ (0০01778 19081) | 

বড়কু-বলিয়ুর, মান্জাজ-প্রেসিডেন্সীর তিন্েবন্্ী জেলার অন্তর্গত 
একটী নগর। নান্গুণেরী হইতে ৪ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত 
অক্ষাণ ৮২৩উঃ এবং দ্রাথিণ ৭৭৩৯ পৃঃ | ইহা একটা প্রসিদ্ধ 
তীর্ঘ। এখানে প্রতিবৎসর বহু তীর্ঘযাত্রীর সমাগম হইয়! থাকে। 

বড় কেশতি € দেশজ ) বৃক্ষভেদ (4297800]0 80089610007) | 

বড় কেশুরীয়া (দেশজ ) কেশুর গাছ (90003 703808) | 

বড়খীরুই ( দেশজ ) বৃক্ষভেদ (9001)071)19 001%2)। 

বড়গীও) বোশ্বাই-প্রেসিডেন্সীর পুণ! জেলার অন্তর্গত একটা 
নগর। এখানে জি, আই, পি, রেলপথের একটী ঠ্রেসন 
আছে। স্থানটা নিতান্ত বাণিজ্যহীন নহে। প্রতি মঙ্গলবাদে | 
এখানে হাট বসে। ১৭৭৮-৭৯ খুষ্টাবধে এখানে ইংরাজ-মর্ধ্যাদার 
হ্বাসকারী একটা ক্ষুদ্র দরবার হয়। তাহাতে ইংরাজ সেনাপতি 
বাধ্য হইয়া ১৭৭৩ থুষ্টান্ষ পর্যন্ত ইংরাজদিগের অধিকৃত সমুদায় 
রাজ্য মহারাষ্ট্রকরে সমর্পণ করিতে বাধ্য হন। রথুনাথ রাওকে 
পেশবা-পদে অধিঠিত করিতে আসিয়া ইংরাজ-সেনাপতি এই 
লাঞ্চনা ভোগ করেন। 

বড়গাছ ( দেশজ )১ বুহৎ বৃক্ষ । (০:0/00 0019281/011000) 
২ বটবৃক্ষ। 

বড়গুজর, ছত্রিশ রাজপুতকুলের একতম। তাহার! অযোধ্যাপতি 
শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র লবের বংশধর বলিয়া পরিচিত। এই জাতি 
এক সময়ে মহাপ্রভাবসম্পন্ন ছিল। কালে কচ্ছবাহগণ প্রবল 
হইয়া তাহাদিগকে রাজোড় হইতে তাড়াইয়৷ দের়। তদবধি 
বড়গুজরেরা অন্থপসহরে আসিয়া বাস করে। সমাট অকবর 
শাহের শাসনকালেও এই জাতির প্রাধান্য নষ্ট হয় নাই। 
তথন তাহারা খুর্জা, দিবাই, পহান্ধ প্রভৃতি স্থানে ভূম্যধিকারী 
সামন্তরূপে পরিগণিত ছিল। 


১২৫ 


% 


বড়গুজর 


তাহাদের মদ্যে বংশান্গগত কিংবদন্তী এই যে, মচেরী | 


প্রদেশের দেবতী-রাজের রাজধানী রাজোড় হইতে রাজা 
প্রতাপ সিংহ স্বীয় আম্মীয় ও স্বজাতীয়বর্গে পরিবৃত হইয়া 
পিতম্পুরের নিকটস্থ ঘেরিয়! নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। 
কোএল নগরে তিনি দোর-জাতীয়া এক রাজপুত-কন্তার পাঁণি- 
প্রীহণ করিয়া দোরবাজপুতগণের প্রীতিভাজন হন। তদনস্তর তিনি 
দৌরদিগেব সাহাঁষ্যে মেবাতী ও ভিহর জাতিকে পদানত করিয়া 
বুলন্দসহরের পূর্বাংশে গঙ্গাকুলে প্রায় ২৪ শত গ্রাম অর্ধিকার 
করেন। মৃতু সময়ে তিনি বুলনাসহর জেলাব পহাস্থর 
নিকটবন্তী চৌন্দেব৷ নগরে স্বীয় রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন 
রাজ! প্রতাপের জতু ও রাণু নামে ছুই পুত্র ছিল। জতু 
রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত কাতিহার নামক স্থানে এবং রাথু চৌনদেরায় 
রাজপাট স্থাপন করিয়া পৈতৃক সম্পত্তি শাসন করিয়ছিলেন। 

কনোজের রাঠোর-রাজবংশের আখ্যায়িক। হইতে জানা 
যায় যে, রাঠোরপতি নয়নপাঁলেব পৌত্র ভরত বড়গুজর- 
সদ্দার কদ্রসেনের নিকট হইতে কনকশির রাজ্য অধিকার 
করিয়া লন। বংশতালিকাকিত নয়নপাল খৃষ্টায় ৫ম শতাব্দে 
বিছ্ভমান ছিলেন । 

কাতিহাৰ এবং অন্ুপসহরের বড়গুজবেরা অগ্যাপিও 
আপনাদের ঞুলবর্শ প্রন্তিপাণন কগিনা আসিতেছে । কিন্তু 
'অন্যান্য স্থানের, বিশেষতঃ মুছঃফরনগরের বড়গুজবেরা আণা- 
উদ্দান্‌ 1থলজা রাগ্কালে ইস্লামপন্ম গ্রহণ কপিয়াছে। 
' তাহা হইলেও তাহারা রাজপুহকুলের গৌরবজ্ঞাপক ঠাকুর 
উপাধি পরিত্যাগ করে নাই, তাই এখনও ঠাকুর আকবর আলী 
খা, ঠাকুর মর্দন আলী খাঁ প্রভৃতি নামেরও প্রচলন দেখা ঘায়। 
অনেকে মুলমান হইলেও হিন্দুর হোৌলিপর্কে মগ্ভাদি পান সহ- 
কারে বিশেন আমোনপ্রমোদ করিয়া! থাকে; এই প্রথার 
কি্য ক্রমণঃ হাস ঘটিতেছে । বিবাহের সময় ইহারা গৃহদ্ারে 
অএকটী কাহার রমণীর প্রতিধান্ত ।চতিত করিয়া থাকে । প্রবাদ 
কোন কাহারিন্‌ চাকখাণীর নিদেশ অনুসারে তাহাদের কোন 
পূর্বপুরুষ মেবাতীদিগকে ধ্বংসমুখে পতিত করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন, গেই ঘটন! স্মরণ করিয়া আজিও তাতাব! কাহার 
র্মণীকে এইবূপে সম্মান করিয়া থাকে। 

মুজঃফরনগরবাসী বড়গুজরেরা বলে যে, তাহারা আলবাব 
রাছোর পক্ষিণস্থ দৌবনেশ্বর নামক স্থান হইতে সর্দার কুমারসেনের 
সহিত এখানে আসিয়াছে । এখনও তাহার! উক্ত কুমারসেনের 
ূর্বপুরুব “বাবা মেঘার” ন্রণার্থে উত্মব করিয়া থাকে। 
তাহার। প্রধানতঃ গহলোত, ভট্টি, তোমর, চৌহান, কাতিহার, 
চাণবার ও পণ্চিব রাঁজপুতকে কন্তা দেয় এবং গহলোত, 


[ ৪৮৬ ] 


বড়নগর 


বাছল, পণ্ডির, চৌহান, বাঈ, জঙ্গার প্রভৃতি শ্রেণীর কন্তা 
গ্রহণ করে। 

বড়গেনহল্লী, দক্ষিণ-ভারতের মহিন্র-রাজ্যের বঙ্গতুর জেলার 
অন্তর্গত একটা নগর। অক্ষা” ১৩১২৮ উঃ এবং দ্রাঘিৎ 
৭৭০৫২” পুঃ। এখানে মিউনিসিপালিটা থাকায় নগরের 
উত্তরোত্তর শ্তরীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে। স্থানীয় তুলা ও আলুর 
ব্যবস! লিঙ্গায়তগণ এক চেটিয়া করিয়াছে । 

বড়গোখুরী ( দেশজ ) তৃণবিশেষ (10011185819 00010911988) | 

বড়চকৃম। ( দেশজ ) বৃক্ষতেদ (0398:০08 900910)039)। 

বড়চন। ( দেশজ ) চণকভেদ (0109: %11981000) | 

বড় চুয়। ( দেশজ ) ইন্দুরভেদ (1103 0০001021103) । 

বড়চুলী ( দেশজ ) জলঘ বৃক্ষতেদ (1191)7816)93 [100108) | 

বড়ছুচা (দেশজ ) তৃণভেদ (09])০:93 1119) । 

বড়জালগাঁথী ( দেশজ ) তৃণাবশেষ (7১801000) 8601091010) | 

বডটগর ( দেশজ ) পুষ্পবৃক্ষভেদ (18097)9500006809 ০০/০- 
007) 

বড়ডানকুনা ( দেশজ ) মতগ্তাভেদ (01070 5156569) | 

বড়নগর, পশ্চিম-ভারতের গুজরাত"প্রদেশের ঝড়োদা রাজ্যের 
অন্তর্ণত কড়ি জেলার একটী উপব্ডাগ। ভূপরিমাণ ৭৬ বর্গ- 
মাইল। এখানকার উত্তরপশ্চিম সীমায় যে খাড়ি আছে, 
তাহার জল ঈষৎ লবণাক্ত হওয়ায় পাঁনেৰ অনুপযোগী হইয়াছে। 
প্রায় ৮* হইতে ১০০ ফিট্‌ গভীর কুপ-খনন না করিলে সুিষ্ 
জল পাওয়ার আশা করা যার না। 

২ উক্ত উপবিভাগেব প্রধান নগর। বিশ নগর হইতে 
৪০ ক্রোশ উত্তরপূর্ব অবস্থিত। প্রবাদ, অযোধ্যার সুর্যা 
বংশীয় কোন রাজ! ১৪৫ খু্ান্দে অযৌধ্য। রাজধানী পরিত্যাগ- 
পূর্বক এই স্থানে আগমন করেন বং পরমারবংশায় কোন 
রাজকুমারের নিকট হইতে এই স্থান জয় করিয়া তথায় বড়- 
নগর রাজধানী স্থাপন করির/ছিলেন। নাঁগরগোঁত্রীয় রাজ- 
গণের রাজধানী আনন্দপুরেই এই বড়নগর স্থাপিত হয়। 
এই বড়নগরের নাম হইতেই এখানকার ব্রাঙ্গণগণ নাগর 
বান্ষণ নামে পরিচিত। আননদপুরে ২২৬ খুষ্টা পর্যন্ত 
নাগরগোত্রীয়দিগের প্রাছুর্ভাৰ ছিল। [ দবেবনাগর দেখ । ] 
চীন-পরিব্বাজক হিউএন্‌ সিয়াং খৃষ্টায় ৭ম শতান্দে এই 

নগরের সমৃদ্ধি ও জনতার উল্লেখ করিয়৷ গিয়াছেন। বহুকাল 
হইতে এখানে বড়োদা-রাজের আশ্রিত দীনোঁজ ব্রাঙ্গণগণ 
বাস করিতেছে । তাহারা কদাচারী ও দস্থ্প্রক্ৃতিক, গ ব্রা্গণ- 
দিগের অত্যাচার ও উপদ্রবের পরিচয় পাইয়া! বোশ্বাই গবর্মে্ট 
সয়াজী মহারাজের রাজত্বকালে তাহাদিগকে বড়োদা দরবারের 








অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত করেন। এখনও এখানে প্রায় ২ শত | 


ঘর দীনোজ ব্রাহ্মণের বাস আছে। এখন তাহারা দস্থাবৃত্তি 
ত্যাগ করিয়াছে। সকলেই প্রায় ব্যবসা বাণিজ্যে বা অপর 
কাজকর্খে লিপ্ত হইয়! ইংরাজরাজত্বে শাস্ত হইয়াছে 

বডনিধ্ধিষি (দেশজ ) গুলমভেদ (30703 21007677603) । 

বড়নোনিয়া ( দেশজ ) বৃক্ষভেদ (0:/91808% [)11038) | 

বডনৌকা (দেশজ ) ১ বৃহৎ নৌকা। ২ জলজ গুল্সভেদ 
(1৮9086480% 911)8113) 

বড়ন্দ (দেশজ) তৃণভে্ষ (7%101001) 01101098017) । 

বড়পটুক! (স্ত্রী) মতস্তভেদ (1.6৮01০1 10:0109673) | 

বড়পটোল (দেশজ ) পটোল জাতীয় লতাভেদ ([%10)0- 
২21)01193 01010) 

বড়পত্রাঙ্গী ( দেশজ) পক্ষিভেঘ। (8191073 [১)1110]95819)। 

বড়পাঁথী-মেলপাঁধী, মান্্রাজ-প্রেসিডেন্সীর তাঞ্জোর জেলার 
স্থজালী তালুকের অন্তর্গত একটা নগর । 

বড়পানীমরিচ (দেশজ ) বৃক্ষভেদ (0170000) 01108017) | 

বড়পিনিনটা (দেশজ ) তৃণভেদ (১0% 0101090813) | 

বড়ফুটিকা ( দেশজ ) বৃক্ষভেদ (81019800700 11,187020107109) 

বড়বটের (দেশজ ) পক্ষিভেদ (১৩013 01159008)। 

বড়বড় ( দেশজ) বহুভাষী। বাচাল। 

বড়তী (স্ত্রী) বড়্যতে আরুত্থাতেইত্রেতি বড় বাহুলকাঁৎ অভিচ,, 
কুধিকারাপিতি ভীয্‌। গৃহ-চুড়া, চলিত মুধনি। পর্যায়-_ 
গোপানসী, চন্দরশালিকা, কৃটাগার। (ত্রিকাৎ ) 

চন্রশালা চ বড়ভী শ্তাতাং প্রাসাদদুদ্ধনি ।” (শ্রীধর ) 
বড়ভি, বড়ভী, বলভি ও বলভী এই চারি প্রকার রূপ 

হইয়। থাকে। তৃণনিশ্মিত গৃহের পাইড় প্রভৃতি এবং ছাদের 
উপরিভাগে নিশ্মিত যে গৃহ, তাহাই চন্টশালা ( চিলের ঘর। ) 

বড়র (বরুড় ), দাক্ষিণাত্যবাসী নিকট জাতিবিশেষ। ইহারা 
জাতকর্মাদি অনেক বিষয়ে হিন্দূপদ্ধতির অন্কুকরণ বটে, কিন্ত 
শূকর, ইন্দূর প্রভৃতি ঘ্বণিত মাংসও ভোজন করিয়া থাকে। 
ইছাদেৰ মধ্যে গাড়ীবড়র, জাতাবড়র ও মাটাবড়র নামে কয়টা 
থাক আছে। স্বস্ব শ্রেণীর বৃত্তি অন্থসারে ইহারা এইন্প 
সামাজিক আখ্যা লাভ কবিয়াছে। ইহারা যল্লমা, জনাই, 
সাতভাই ও ব্যস্কোবার পুজা দেয়। বিবাহের পর মাঁরুতিপূজা 
দিবার বিধি আছে। 

বড়ব! (ত্র) বলং বাতীতি বল-বা-ক-টাপ, ডলয়োরৈক্যাৎ 
লশ্ ডৃত্বং। ১ ঘোটকী। ২ বড়বারূপধারিণী সৃর্য্যপত্রী। 
(ভাগবত ৮১৩৮) ৩ অশ্বিনী নক্ষত্র। ৪ নারীবিশেষ। 
৫ দাসী। ৬ বানুদেবের স্বনামথ্যাতা পরিচারিকা । (হ্রিব” ৩৫৩) 








৭ বাড়বাগি। ৮ নদীবিশেষ। ( ভারত ৩২২১২৪ ) 
৯ তীর্থতেদ। ( ভারত ৩৮২।৮৮ )[ পবর্গে বড়বা শব্দ দেখ। ] 

বড়বাঁরৃত (পুং) বড়বয়া দাস্ত। কৃতঃ। পঞ্চণশবিধ দাসের 
অন্তর্গত দাসবিশেষ। 

“তক্তদাসশ্চ বিজ্ঞয়স্তঘৈব বড়বাকৃতঃ ॥” (নাবদ ) 

'বড়বা দাসী তল্লোভাদক্ষীরুতদাস্তঃ ( দায়ক্রমসংগ্রহ ) 

কোন কোন স্থানে ইহার “বড়বাতৃত' ও “বড়বান্বত 
এইরূপ পাঠাস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। 

বড়বাগ্নি (পুং) বড়বায়াঃ সমুদ্রস্থিতায়াঃ ঘোটক্যাঃ মুখস্থোইগ্রিঃ। 
সমুদ্রস্থিত অগ্নি, বড়বানল। 

বড়বান্‌ ( বাধবান, বর্ধমান ) বোষ্াই গ্রেসিডেম্পীর ঝালাৰার 
্রান্তস্থ একটা দেশীয় সামন্তরাজ্য। ভূপরিমাণ ২৩৭ বর্গমাইল | 
বোষে বড়োদা ও সেপ্টাল ইগ্ডিয়া রেলপথ এই রাজ্য মধ্যদিয়া 
বিস্তৃত থাকায় এখানকার বাণিজ্যেব বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে। 
১৮০৭ খৃষ্টাব্দে সন্ধি অনুসারে এখানকার সর্দারগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর 
সামন্তৰূপে পরিগণিত হইয়াছেন। 

এখানকার সর্দার দাজীরাজ ঠাকুরসাহেব রাছকোটের 
রাজকুমার কলেজে শিক্ষা-নম[পন করিয়া পিতৃসম্পত্তির অধিকাবী 
হইয়াছেন। তাহার রাজস্ব আদায় ৪ লক্ষ টাকা) তন্মধ্যে 
ইংবাজরাজকে ও ছুনাগড়ের নবাবকে বাধিক ২৮৬৯২২ টাকা 
কব দিতে হয়। তাহারা ঝালাবংশীয় রাজপুত, জোঠপুর্রই পি 
সম্পত্তির অধিকারী, কিন্তু দত্তকগ্রহণে অধিকার নাই। বাজার 
সেনাসংখ্যা ৫ শত। » 

২ উক্ত নাজোর প্রধান নগর। বোনে বড়োদা ও সেন্টল 
ইণ্ডিয়া রেলপথের এখানে একটা ষ্েসন আছে। অক্ষা* 
২২+৪২ উঃ এবং ডাথি” ৭১৪৪৩০পুঃ। নগরের দক্ষিণে 
রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ । পরিখা ও প্রাকারাদি দ্বারা নগবটা 
স্ুরুক্ষিত। এখানে ঘ্বত, তুলা, নানারকম শন্ত ও দেরী সাবানের 
বিস্তৃত কারবার আছে। দেশীয় ভাম্কবগণ শিল্পবিগ্ঠায় সম্যক 
উন্নত। ভাবনগর-গোগ্ডাল রেলপথের সহিত উপরোক্ত 
রেলপথের এখানে মিলন হওয়ায় স্থানীয় সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর 
পরিবন্ধিত হইতেছে। 

৩ কাঠিয়াবাড় এজেদ্দীব ইংরাজাবাস। বর্ধমান রাজ্যের 
মধ্যে উপরোক্ত বড়বান নগর হইতে ৩ মাইল পশ্চিমে স্থাপিত । 
এখান হইতে রেলপথ দিয়! বোম্বাই ও আঙ্গাদাবাদ এবং ভাব- 
নগর ও রাজকোট যাওয়৷ যায়। পুর্বে বড়বান দরবার 
হইতে বাধিক ২২৫০ টাঁকা খাঁজনায় এইস্থান ও ২৫০ 
টাকা খাজনায় ছুধরাজ গিরাসিয়ার অধিকৃত স্থান ভাড়া লইয়া 
এই রাজ-সদর (01%11 96690 ) স্থাপিত হইয়াছিল। এখানে 





জেল, স্কুল, , ধর্শীলা, গুঁষধালয় ও ঘটকানতস (01০০৮-$০%৩:) 


প্রভৃতি শোভিত সুন্দর সথন্দর অট্টালিকা! আছে। গিরাসিয়ার 
ভূমিদানের জন্য ইংরাঙ্গরাঙ্গ তাহার সন্তান সন্ততিধিগকে রাজ" 
কুমার কলেজে পাঠের অধিকার দিয়াছেন । 
বড়বানল (পুং) বড়বায়াঃ অনলঃ। বড়বামি। পর্য্যা়-- 
সলিলেম্ধন, বড়বামুখ, কাকধৰজ, বাণিজস্বন্নাি, তৃণধুক্‌, কাষ্টধুক্‌, 
উর্ধ, বাড়ব। (অমর) ২ লঙ্কার দক্ষিণে পৃথিবীর চতুর্থভাগরূপ 
স্থানবিশেষ। ( সিদ্ধান্তশ্ি”) ৩ বটিকৌষধবিশেষ। (রসেন্দ্রসারস.) 
বড়বামুখ (পুং) বড়বায়াঃ ঘোটক্যা মুখমাশ্রয়ত্বেনাস্ত্যন্ত অর্শ- 
আদিত্বাপচ।। ১ বড়বানল। (হেম) ২ মহাদেবের মুখ । 
৩ মহাদেবের নামভেদ। (ভারত ১৩।১৭৫৫ ) 
ও কৃর্বের দক্ষিণকুক্ষিঙ্থ জনপদবিশেষ। 
৫ বটিকৌষধ বিশেষ । ( রসেন্্রনারৎ ) 
বড়বাঁবক্ত, ( ক্লী) বড়বাম্খ, বড়বানল। 
বড়বাহ্থত (পুং) বড়বায়াঃ ঘোটকরূপায়াঃ তু স্ৃতায়াঃ 
সংজ্ঞায়াঃ সুতঃ | অশ্বিনীকুমার। এই অর্থে এই শব্দ দ্বিবচনাস্ত, 
অশ্বিনীকুমার ছুইজন | 
বড়বাহৃত (পুং) বড়বয়া দাশ্তা হৃতঃ। পধদশবিধ দাসের 
অন্তর্গত দাদ বিশেষ । বড়বা শবে গৃহদাসী, যে ব্যক্তি লোভে 
আকৃষ্ট হইয়া এই দাঁপীকে বিবাহ কবিয়া তদ্গৃহে দাসরূপে 
অবস্থান করে, তাহাকে বড়বাঁস্বত কহে। ( মিতাক্ষরা ) 
বড়বিন্‌ (ব্রি) বড়বাজাত বা তৎসন্বম্ধীয়। 
৷ বড়া (ত্র) বড়-অচ-টাপু,। বটক, চলিত বড়া। 
কদলেনাথবা তাণৈর্যক্তং যত্তাতুলং পিড়ং। 
পিওং চুর্ণং বটো বড়া” ইতি ( শবচণ ) 
বড়া স্বস্বাছু দ্রবার্ঠা তাল, নারিকেল, কলা প্রভৃতি বহুবিধ 
দ্রব্যের বড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে । যে দ্রব্যের বড়া প্রস্তুত 
করিতে হইবে, তাহার সহিত অল্পপরিমাণে চাউলের গুড়া 
মিশাইয়া তৈল বা ঘ্বৃতে ভাজিয়৷ লইতে হয়। রসবড়া, ছানাবড়া 
প্রভৃতি খাগ্ধ অতি সুন্বাহু। 
বড়িকা। (ত্্ী) বটিকা। 
বড়িশ (র্লী) বলিনো মৎন্তান্‌ শ্ততি নাশয়তি শো-ক, লস্ত তং 
১ মত্গ্রধারণার্থ বক্র লৌহকণ্টকবিশেষ। চলিত বড়্ী, 
পর্যায়-_মত্স্তবেধন, বলিশ, বড়শী, বড়িশা, বলিশী, মতস্তবেধনী, 


বলিসী, বলিস, বরিশা, রলিশি, মৎস্তাভেদন। ( জটাধর ), 


২ আযুর্বেদোক্ত বড়িশাকার বেধনযন্ত্রবিশেষ। 

বড়ী (দেশজ) ১ উষধের বটিকা। ২ থাত্নব্যবিশেষ। প্রস্তত- 
প্রণালী--পাঁকা চালকুমড়া উত্তমরূপে কুরিয়৷ তাহা! বাটিয়া 
লইতে হয়, পরে মটরডাল এবং ঠিক্রা বুট উহা একত্র মিশ্রিত 


করিয়! উত্তমরূপে ফেনাইয়া বড় দিতে হয়। এই বড়ী অতিশয় 
স্বাচু। ইহা ভিন্ন কেবল ডাইলের বড়ী ও মূলার বড়ী প্রভৃতি 
দেওয়া যাইতে পারে। 

বড়ৌসক (ক্লী)প্রাচীন স্থানভেদ। 

বড়বড় (দেশজ ) অব্যক্ত শব । পক্ষে নিমজ্জনকালে'যে অব্যক্ত 
শব্ধ উখিত হয়। 

বড়, (তরি) বড়তে ইতি বড় বহুলমন্থাত্রাগীতি রক্‌। বৃহৎ 
চলিত বড়। (অমর) 

বণ, শব । ভ্যাদি' পরন্মৈ সক" সেটু। লট, বণতি। লিট, 
ববাণ। লুট, বণিতা। লুঙ অবাণীং, অবণীতৎ। ণিচ, 
বাঁণয়তি। লু অবীবণৎ, অববাঁণৎ। 

বণিক (পুং) ব্যবসায়ী ব্যক্তিমাত্র। যাহারা বাণিজ্যবৃত্তিদ্বারা 
জীবিকাক্ধন করে। বাঙ্গালয় গন্ধবণিক্‌, স্বর্ণবণিক্‌ কাংস্ত" 
বণিক্‌ প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ আছে। উত্তর ও পশ্চিমভারতে 
শেচী এবং বেণিয়ারা এই শ্রেণীভুক্ত । এতত্িন্ন ইংরাজ, ফরাসী, 
মুদলমান প্রভৃতি অনেক বৈদেশিক বণিকেরও ভারতে অধিষ্ঠান 
হইয়াছে । ভারতীয় ব্যবসায়ী বণিক জাতির বিবরণ বৈশ্ঠ 
শব্দে এবং বণিক্জাতির শব্দবিশেষে বিবৃত হইয়াছে । 

[| বৈশ্ঠ শবে বিস্তৃত বিবরণ দেখ । ] 

বণিকৃকর্মান্‌ (ক্লী) বণিজাং কর্ম। বণিক্দিগের ক্রয়বিক্রয়াদি- 
রূপ কাধ্য। 

বণিকৃক্রিয়া (স্ত্রী) বণিজাং ক্রিয়া। বণিক্দিগের কার্য। 
( বৃহতস” ৬৯২০ ) 

বণিকৃপথ (পুং) বণিক্গাং পঞ্থাঃ। বণিকৃদিগের পর্থা। নিগম। 
বিপণি। বাণিজ্য । (জটাধর) 

“অচৌরাভূতথা ভূমির্ধথা রাত্রৌ বণিকৃপথাঃ|”্(রাজতর" ৬1৭) 
বণিকৃত্রত (ক্লী) বণিকের কার্য । খবসায়। বণিগৃবততি। 
বণিকৃসার্থ (পুং) বণিক্সমূহ। “বিজ্োো্বশবন্তিা মায়যা 

জীবলোকোহয়ং যথা বণিক্সার্থোহ্্থপরঃ” ( ভাগবত ১৫১৪১) 
বণিগজন (পুং) বিক্জাতি। 
বণিখন্ধ (পুং) বণিজ্ঃ পণ্যাজীবস্ত টনি নীলি- 
বৃক্ষ ( শব্দচৎ ) 
বণিগবহ পেং ) বহতীতি বহ-অছ্‌ বণিজাং বহঃ। উদ্রী। শেন) 
বণিগ্ভাঁব (পুং) বণিজ ভাবঃ। , বণিকৃদিগের ধর্ম 
পর্যায়__সত্যানৃত, বণিকৃপথ, বাণিজ্যা, | বণিদ্ধ্য। ( শবরদ্া ) 
বণিগ্রৃত্তি (তরী) বণিজাং ৃতিঃ | গর রঃ বাণিজ্য, 
বণিকৃদিগের জীবিকা । 
বণিজ্ঞার্গ (পুং) বণিজাং মার্গ:। বাণিজ্য, ঝিিপিণি, বণিকৃগথ। 
বণিজ, (পুং) পণতে ক্রয়বিক্রয়াদিনা : পণ" 





বিক্রয়কর্তা, বাণিজ্যকারক । পর্যায়--বৈদেহক, সার্থবাহ, নৈগম, 
বণিজ, পণ্যাজীব, আপণিক, ক্রুয়বিক্রয়িক, বৈদেহ, বিদেহ, 
বাণিজ, বাণিঞ্জিক, ক্রায়িক, বিক্রয়িক, বাণিজক, বাণিজ্যকার। 
(শকরঙীণ) ২ বৈশ্য। (রাজনি”) বাণিজ্যই ইহাদের বৃত্তি, 
এইজস্য ইহাদিগকে বণিজ কহে। ৩ করণবিশেষ, বব-বালব 
প্রভৃতি করণের মধ্যে ষষ্টকরণ। (বৃহৎস” ৯৯৭) 

বণিজ (পুং) বণিগেব বণিজ, স্বার্থে অণ্‌, অভিধানাৎ ন বৃদ্ধিঃ। 
১ বণিকৃ। ২ বব প্রভৃতি করণের মধ্যে ষঠকরণ। এই করণে 
বাণিজ্যারস্ত করিলে শুভ হইয়া থাকে। অন্ত শুভকর্ষ্বে এই 
করণ নিষিদ্ধ। বণিজকরণে কোন বালক জন্ম গ্রহণ করিলে 
বুদ্ধিমান্‌, কৃতজ্ঞ, গুণবান্‌ এবং বণিক্দিগের দ্বারা তাহার অভিলাষ 
দিদ্ধি হইয়া! থাকে। 
'প্রা্জঃ কতজো গুণবান্‌ গুণজ্ঞে৷ বণিক্জনগ্রাপ্তমনোরথঃ স্তাঁৎ। 
যস্ত প্রস্থতৌ বণিজাভিধানং ভাগ প্রধানং দ্রবিণং হি তশ্তু ॥৮ 

( কোর্ীপ্রদীপ ) 

বণিজক (পুং) বণিকৃ। ব্যবসারী। 

বণিজ্য (ক্লী) বণিজো ভাবঃ কর্ম বা বণিজ, (দুতবণিগ্ভ্যাং। 
পাঁ 8১১২১) ইত্যব কাশিকোক্কেঃ | বাণিজ্া, জিয়া 
টাপ্‌। বণিজ্যা। 

বন্ট, বিভাগ । চুরাদি” পরস্ৈ' সক" সেট,। লট, বণ্টয়তি, 
ব্টাপয়তি। লুঙ. অববণ্টৎ। 

বণ্ট (পুং) বষ্ট্যতে ইতি বন্ট-ঘঞ। ১ ভাগ। ২ দাত্রমুষ্ট। 
(হেম্ন ) বন্ট-অচ,। ৩ অকৃতোদ্বাহ, অবিবাহিত। ( শব্মালা ) 

বন্টক (পুং) বণ্ট এব স্বার্থেকন্। ১ ভাগ। (অমর) বণ্ট- 
ঞল। (ব্রি) ২ বণ্টনকারী, বিভাগবর্তা । 

বণ্টন (ক্লী) বন্ট-লুট,। বিভাগ। 

ব্টনীয় (ব্রি) বণ্ট-অনীয়র। বণ্টনের যোগ্য, বিভাগের যোগ্য । 

বণ্টিত (তরি) বণ্ট-ইতচ। কৃতবিভাগ, যাহা ভাগ করিয়া 
দেওয়া হইয়াছে। 

ব্টাল (পুং) ১ শুরযুদ্ধ। ২ নৌক|। ৩ খনিত্র। (মেদিনী) 
কোন কোন স্থানে “বাল” এইরূপ পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়। 

বছ (পুং) বঠতে ইতি বঠি-অচ্‌। ১ অকৃতোঘাহ, অবিবাহিত। 
২খর্ব। ওকুন্তাযুধ। (মেদিনী) 

বছর (পুং) ১ স্থগিকারজ্জু। ২ কুকুরের লাঙ্গল। ৩ করীর 
কোঁষ। ৪ তালপল্লব। ৪ পয়োধর। (মের্দিনী) 

বাল (গৃং) [ বন্টাল দেখ] 

বগু পরখ) বনতে ইতি বন সন্ত (চমমঞ্জাৎ ডঃ। উপ, 
১১১৩) ইতি ড। ১ অনাবৃতমেচ, | পধ্যায়--হশ্চর্মা, 
2] 
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(০১০৯০ উতয 
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দবিলগ্নক, শিপিবিষ্ঠ। (হেম) বীড়া। (বি) ২ হস্তাদিবর্জিত। 
লাঙ্গ,লাদিরহিত, চলিত বেঁড়ে। (মেদিনী) ৩ ধ্বজভঙ্গ । 
িয়াং টাপ। অসততীস্ত্রী। পুশ্চলী। 
বশ (অব্যয়) বাতীতি ঝা উতি। ১ সাম্য। পর্য্যায়--হা, যথা, 
তথা, এব, এবং । ( অমর) 
বত (অবায়) ১ খেদ। ২ অনুকম্পা। 
“কক বত হরিণকানাং জীবিতধ্শাতিলোলং 
কচ নিশিতনিপাতা বজ্তসারাঃ শয়ান্তে।” শেকুস্তল! ১ অ) 
৩ সম্তোষ। ৪ বিশ্য়। € আমকণ। (অমর) 
বতংস (পুং) অবতংসয়তি অবতংস্াতেহনেন বা ইতি অব-তসি 
অচ. ধঞ, বা অবস্থাল্লোপঃ। কর্ণপূর, কর্ণভূষণ, কাণের গহনা । 
২ শেখর, শিরোভূষণ। 
পচলিত-দৃগঞ্চল-চঞ্চল-মৌলিকপৌলবিলৌকবতংসং । 
রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসং প্মরতি মনো মম কৃতপরিহাঁসম্‌॥” 
( গীতগোবিন্দ ২২) 


বতক্‌ (আরবী) হংসী। 
বতণ্ড (পুং) বনতীতি-বন ( অঙন্‌ কৃম্যভৃবৃঞ্ঃ | উপ, ১1৯২৮ ) 
ইত্যত্র বনতেম্তকারাস্তাদেশঃ । ১ মুনিভেদ। ( উপাদিকোষ ) 
বতারীখ, (আরবী) মাসের অমুক দিন। 
বতাঁয়ন (পুং) বাতায়ন, জানালা । 
বতুই ( দেশজ ) পক্ষিতেদ। 
বতু (পুং) ১ দেবনদী। ২ সত্যবাকৃ। ৩ পন্থা । ৪ অক্ষিরোগ। , 
বতৌঁকা (ত্ত্রী) অবগতং তোকং অপত্যং বস্তা, অবস্তাল্লোপঃ 
অবতোঁকা, যে গাভীর গর্ভআব হইয়াছে। 
বত্রিশ ( দেশজ ) দ্াত্রিংশৎ, ৩২ সংখা!। 
বন (পুং) বদতীতি বদ (বৃত্‌ বদিশ্ইনি-কমিকফিভ্যঃ সঃ। উপ 
৩৬২) ইতি স। ১ বর্ষ । ২ গোঁশিশু, চলিত বাছুর । পর্ধ্যায়-__ 
শরুতকরি, তর্ণক, দোগা, দোষক, দোষ, রৌহিণেয়, বাহুলেয়, 
তন্তত। সম্ভোজাত বসের পর্য্যায়--তর্ণক, তর্ণভ, তন্তভ। কচ। 
(জটাধর ) ৩ পুত্রাদি, চলিত বাঁছ!। 
“ন বৎস নৃপতেধিষ্যং ভবানারোঢ়,মর্থতি। 
ন গৃহীতো ময়! যত তব কুক্ষাবপি নৃপাত্বজ ॥” 
(ভাগবত ৪1৮১১ ) 
৪ দিবোদাসের পুত্র। (ভাগবত ৯১৩৫ ) ৫ দেশভেদ। 
"অন্তি বংস ইতি খ্যাতো দেশো! দর্পোপশাস্তয়ে। 
বর্ন নির্দ্িতো ধাত্রা প্রতিমন্ল ইব ক্ষিতৌ |” (কথাসরিৎলা” ৯1৪) 
৬ কংসের অনুচর বৎসান্ুর, এই অনুর শ্রীরুঞ্ণ কর্তৃক 
নিহত হয়। ( ভাগবত ১০স্ক*) ৭ইজধব। (চক্রদত্ত ) 
(রী )৮ বক্ষস্‌। 4 অমর) ৯ মুনিবিশেষ। ('লিজপু* ৭৫, ) 


বওসনাভ 


বস, ৯ কুমারসম্তবটীকারচয়িতা। ২ চরকাধ্বযু্সথব্রপ্রণেতা । 
হেমাদ্রি ইহার উল্লেখ করিয়াছেন । 
বসক (ক্লী) বৎস-সংক্গায়াং ইবার্থে বা কন্‌। ১ পুষ্পকাঁসীস। 
(রাজনিণ) ২ বৎসশবার্থ। (পুং) বতস-কন্‌। ৩ কুটজ। 
(অমর) ৪ ইন্দ্রপ। ৫ নিগুী, নিসিন্দা। ( বৈগ্যকনিৎ ) 
বনকগুড়িকা, ওবধভেদ। চিকিৎসা”) 
বঙনকণ্টক ( পুং) পর্পটক, ক্ষেতপাপড়া ৷ 
বৎনককল (ক্লী)ইন্দ্রবব। (চরক স্থৎ ৪ 'অণ ) 
বগুসকবীজ (ক্লী) বত্সকস্ত বীজং। ইন্দ্রযব। 
“ব্যোষং বত্সকবীজঞ্চ নিশ্বভূণিম্বমকবম্‌। 
চিকং বোহিণীং পাঠাং দাববীমতিবিব|ং সমাম্‌॥” (ক্রপাণিস”) 
বনকাঁমা (পবা) বঙসং কাময়তে ইতি কম্‌অচ.-টাপ। 
বংসাভিল।ধিণী গাভী।  পন্যায়-বৎসলা। (রাঞ্জনিৎ) 
২ পুনীদিকামাস্ত্রা, নে স্ত্রী মন্থুন কামনা করে। 
বও্সগরু (৭২১ পুত্রের মআচাধ্য । 
বসণুরকতীর্ঘ (ল্লী) তীথভেদ। 
বৎসতন্ত্রী (ত্ত্রী) বতসন্ত তন্থী। বংসবদ্ধন বজ্ছু, চলিত বাছুর- 
ণাথা দড়ি। 
বঙমতর (পুং) প্রথম বয়সের বধ্ম ( বৎসোক্গাশ্র্মভেভাশ্চেতি | 
পা ৫1৩৯১) ইতি টর্চ । প্রাপ্তরমনকাল গোশিশু, চ।পত 
বে।ম(নে বাঢ়ুব। পন্যায়- মা, ছু্ণন্ত, গড়ি। (রাঁজনিৎ ) 
বৎসতপ্পা (ক্দা) বত্সভর-ডীপ্‌। তিনবৎসর বয়সের ক্লীগৰী, 
* বৃযোত্নগে গুধপ্ীকপে কণিতা ত্রিঙগাযণী গাভী । বুষোজ্সর্স 
ক্িতে হপে চাঁরটী বতসতরীর সহিত একটা বৃ উৎসর্গ 
করিতে হয়। এই বঙ্সতী উন্তমদপে অলঙ্কারাদি দ্বারা 
সজ্জিত করিয়া দিতে হ্য়। তিনবত্সরের কমে বত্সতবী হয় না। 
“(এহায়ণা হিধষ্ঠভিঃ সুূপাভিঃ ভনোভিতঃ। 
সর্ধোপকধণেপেতঃ নন্ধণস্তচমো মভান্‌। 
উ্ত্ষ্টরব্যো |বধ!নেন শহি্থৃতিনিধশনাৎ ॥” । শদ্ধিতস্থ) 
বঙসত্ব (ক্লী) বত্সস্য ভাবঃ ত্ব। বতমের ভাব বা ধন্ম। 
বসদভ্ত (পুং) গে।শিশুর দন্তথের হায় তীবাভদ | 
বঙ্মদাগন্, শুরসেনবংশীয় রাজভেদ। ইহার পিতার নাম দেব- 
রাঁজ ও মাতা যাজ্জিকা দেবী । 
বংসনপাৎ (পুং) বজ্র বংশধর । (শেতপথব্রাৎ ১৪1৫1৫1২১) 
বংসনাঁভ (পুং) বৎসান্‌ নভ্যতি হিনস্তীতি নভ হিংসায়াং 
( কর্ণ পা ৩২1১) ইত্যণ্‌ | বিষবৃক্ষবিশেষ, (4১6০৮4000 
1.0) | স্থাবরবিষভেদ, কন্দবিষ; চপিত--কাঠবিষ বা 
(িঠেবিষ ? হিন্দী-মিঠা) বন্বে--বচনাগ; তামিল--ব্সনবী। 
মস্ত পর্ঘায় অমৃত, বিষ, উগ্র, মহৌধুঞর গরল, মারণ, নাগ, 
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কফ,কপীড়া ও সন্নিপাতনাশক, পিত্ত ও সম্তাপবদ্ধক । (রাজনি,) 
ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে,_- 
স্ুবারসনৃক্পত্রো বৎসনাভ্যাকতিস্তথা। 
যং পারেন তরোবৃন্ধিরৎসনাভঃ স ভাধিতঃ ॥৮ (*্ভাব প্র* ) 
বৎসনাভাখ্য বিষের আরুতি গোবৎসের ন্যায় এবং বৃক্ষের 
পত্র সিদ্ধুবার (নিসিন্দা ) পত্রের স্তায় হইয়] থাকে। যেস্থলে 
বৎসনাভ বিষের বৃক্ষ থাকে, তাহার নিকটে কোন বৃক্ষই বদ্ধিত 
হয় না। এই বিষ শোধন করিয়া ওষধাদিতে প্রয়োগ 
করিতে হয়। 
শোধন প্রণালী -বিষ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে হইবে, পরে 
এঁবিষ তিন দিন গোমুত্রে নিমগ্ন করিয়া রাখিবে, তৎপরে 
উহার ছাল তুলিয়া বৌদ্রে শুকাইতে হইবে, অনন্তর রক্ত- 
সর্ধপের তৈল দ্বারা আদ্রীকৃত বন্ধথণ্ডে তিন দিন বাদ্দিয়া রাখিলে 
বিষ শেধিত হয়। 
গুণ-এই বিধ প্রাণনাশক, ব্যবায়ী ও বিকাশিগুণযুক্ু। 
অগ্রগুণবনুল, বারু ও বফনাঁশক, যোগবাহী এবং মন্ততাঁজনক ; 
কিন্তু বিবেচনার সহিত যথোপদুক্ত স্থলে প্রযোজিত হইলে প্রাণ 
রঙ্গ(র কাবণ হয় । ইহা বুসায়ন, যে(গবাহী, বাতদ্র, কফাপহারক 
ও ন্রিদোধনাণক হইয়া থাকে । (ভাবপ্রৎ) 
বহ্সনাভ শব্দেধ ভ্লীবপিঙ্গেও প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া ঘাঁয়, 
কিন্ত সাধারণতঃ পুংশিঙ্গে ব্যবহার হইয়া থাকে । 
“হার বত্সনাভানি মুস্তকে দ্বে প্রকীগ্িতে। 
শ্রীবাস্তস্থো বসাতে পীতবিগ ্রনেত্রতা ॥৮ 
(ুঞ্ষাত কণস্থাঁ ২অ) 
২ সহা্রিবার্ত রাজভেদ । (সহ ২৭৫৭) 
বগসপ (পুং) ১ বখসগালক | ২ আকৃষ্ণ | 
“পবীতো ব্নপৈবসাংন্চারয়ন্‌ ব্যহরদ্ধিভূঃ | 
যমুশোপবনে কুজপ্ৰিজসন্কুলিত।জ্বিপে ॥%৮ (ভাগবত ৩।২।২৭) 
৩ দানবভেদ্ব। ( অথব্ব ৮৬১১) 
বতসপতি €পুং) রাজভের, বঙ্সরাজ। (বাসবন্বত। ) 
বসপভ্তন (ব্লী) বত্সরাল্জন্ত পত্তনং। ভারতবর্ষের উত্তর 
দেশ[বশেষ, পধ্যায়-কৌশাম্বী। (হেম) 
বমপাল (পুং) বৎসান্‌ পালয়তীতি বস-পালি-অণ.। প্রীরৃ 
ও বলদেব, বৃন্দবিনে গোবৎ্স পালন করিয়াছিলেন, এই 
ইহারা বসপাল নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। 
“এবং ব্রজৌকসাং শ্রীতিং যচ্ছস্তৌ বালচেষ্টিতৈঃ | 
কলবাক্যে: স্বকালেন বসপালৌ বভৃবতুঃ ॥ 
( ভাগবত ১০।১১।৩৬ ) 








বগসর 








শপ পপি পিপসপপাপা পা পিপাসা সপ ও পি 


[ ৪৯১ ] 


(ত্রি) ২ বৎসপালক, বৎসপালনকারিমাত্র। (হরিব* ৬৭২৪) 


বৎদপ্রচেতস (ত্রি) পুজাবিষয়ে প্রক্ষ্টমনা । পন্তোতরি প্রকৃষ্ট 
জ্বানঃ” ( খক্‌ ৮৮৭ সায়ণ ) 
বঙসগ্রী (পুং ) রাজভেদ, ভলন্দনের পুত্র, অপর নাম বৎসগ্রীতি। 
ইনি গগ্েদের ৯৬৮ ও ১*।৪৫,৪৬ সুক্তের মন্্রষ্টা খষি। 
“ভলনানসুতস্তহ্য বৎসগ্রীতির্লন্মনাৎ ॥ ভোগবত ৯২।/২৩) 
বৎসগ্রীতি (পুং) ১ বৎসপ্রীতি, রা্ভেদ। (স্ত্রী) বসন্ত 
প্রীতিঃ। ২ ধংসের প্রতি ভালবাসা । 
বগ€ুসবন্ধা1 (ভ্ত্রী) বদ্ধবসা। ব্তসাকাজ্ষী গাভী । 
বঙসবালক (পুং) বন্গুদেবের ভ্রাতা । 
বশ্সভক্ষক (পুং) বসন্ত ভক্ষকঃ। ঈহামূগ, হাড়োল, 
গেবাঘা, ইহ।রা গোবৎস ভক্ষণ করে, এইজন্ত ইহািগকে বৎস- 
তক্ষক কহে। 
বংসভূমি ত্র) ১ জনপদভেদ। বৎসদিগের বাসভূমি। (ভারত 
বন ২৫৩।৮) ২ বত্সরাজের পুত্র । (হরিব্ংশ ) 
বশসমিত্র (পুং) গোভিণভেদ | 
বসমুখ (পুং) গোশিশুর স্তায় মুখবিশিষ্ট | 
বতসর (পুং) বধস্তাশ্মিন অয়নর্ভ,মাসপক্ষবাঝাপয় ইতি, বস 
নিবাসে (বসেশ্চ। উপ. ৩৭১) ইতি সরন, (সঃ স্তাদ্ধধাতুকে। 
পা ৭88৯) ইতি সন্ত তঃ। দ্বাদখনাসাম্মক বা অয়নদ্বয়াহক 
কাপ, ১২ মাসে অথবা উত্তরণ ও দর্সিণায়নের সনষ্টিতে এব 
বঙসর হয়। পধ্যায়_ সংবত্সর, অন্দ, হায়ন, শরখ্» সমা, 
শবদী, বর্ষ, বরিষ, সংবঙ। ( শব্ধরত্বা" ) 
মলমাসতন্বে পিখিত আছে যে, সৌর, সবন, নাক্ষতর ও 
চান্্রভেদে বৎসর চারি প্রকার; সুতরাং সৌব, সাবন, নাক্ষত্র 
ও চান্্রতেদে মামও চারি প্রকার। ইহার মধ্যে দ্বাদশ সৌর 
মাসে এক সৌর বৎসর, দ্বাদশ চান্রমাসে এক চান্দবত্সর, 
কিন্তু মলমাস গুলে ত্রয়োদশ মাসে এক চান্দ বত্পর হইয়। থাকে । 
গ্ান্দবৎসরোহপি  দ্বাদণমাসৈভবতি, মলমানপাতে হ 
প্রয়োদশমাসৈর্ভবতি । তথাঁচ আতিঃ-ছাদশমাসাঃ মংবত্গরঃ, 
কচিৎ ব্রয়োদশমাসাঃ সংবৎমরঃ”  (মলমাসতন্ব ) 
দ্বাদশ নাক্ষত্র মাসে এক নাক্ষত্র বত্ণর হয় এবং দ্বাদশ সাবন 
মসে এক সাবন বৎসর হইয়! থাঁকে। হ্ু্য যতদিন এক 
রাশিতে অবস্থান করেন, ততদিন এক সৌরমাস। সব্যের 
রাশিতে অবস্থান জন্য মাস হইয়াছে বলিয়া ইহাকে সৌরমাস 
কহে। সাল, শকাৰা প্রভৃতি সৌরনাসান্গসারেই গণনা 
হইয়া থাকে। 
তিথিবটিত মাসকে চান্দরমাস কহে। চান্্রমাস মুখ্য ও গৌণ- 
ভেদে দ্বিবিধ। দ্াদশ চান্দ্রমাসে এক চীন্দ্রব্সর হইয়া থাকে। 


| 


বসল 





স্পা তত ১ সস শী করত শাশীত শিশ্ীশিশিশিশীশ শীট আপা পিশীস্পশপসপ 


২৭টা নক্ষত্রে এক নাক্ষত্র মাঁস, ইহার দ্বা্শ নাক্ষত্র মাসে এক 
নাক্ষত্র বংসর হইয়! থাঁকে। সৌর ও চান্দ্রভেদে সাবনমাসও 
দ্বিবিধ। যেকোন দিন হইতে আরন্ত করিয়া ৩৭ অহোরাত্রে 
যে মাস হয়, তাহাই সৌরসাবনমাস--যেমন ১*ই আশ্বিন হইতে 
৯ই কান্তিক পধ্যন্ত ৩* অহোরাত্রে এক সৌরসাবন মাস। যে 
কোন তিথি হইতে তাহার পূর্ব তিথি পধ্যন্ত ৩০ তিথিতৈ এক 
চান্দ্রসাবন মাস, ইহার দ্বাদশ মাসে এক সাবনবতসর হয়। 
| বিশেষ বিবরণ মাঁস, মলমস ও ষ্টিসংবত্সর শব্দে দেখ ] 
সৌরবৎসর প্রভবাদি ৬০টা নামে বিভক্ত বলিয়া ষষ্টিসংবৎসর 
নামে অভিহিত । 
২ঞ্বের পুত্র। (ভাগবত৪। ১০।১) ৩ মুনিভেদ। (লিঙ্গপুণ৬৩1৫১) 
বওসরাঁজ ( পুং) বৎসদিগের নরপতি | 
বুসরাজ, ১ নির্ণয়ণীপিকারচয়িতা। ২ ভোজপ্রবন্ধ ও হীশ্ত- 
চূড়ামণিগ্রহসন প্রণেতা । ৩ বারাণসীদর্পণ ও তাহার টাকাগ্রণেতা। 
রামাশমের শিষ্য ও রাঘব ব্রিপাঠীর পুত্র। ১৬৪১ খুষ্টান্দে ইনি 
উক্ত গ্রন্থখ|নি রচনা করেন । 
ব্সরাঁজ, ১ চাহম'ণঝণায় একপন রাঙ্গা। ২ চৌলুকাবংশীয় 
লাটধেশাধিপতি। ৩ ককরেড়ীর মহারাণক উপাধিধারী একজন 
সামন্ত। ৪ মহোদয়পাভেদ । ৫ চন্দেই জ কীিবন্মীব প্রধান 
মন্্রী। ৬ সিঙ্গররাজ পুত্রভেদ। ইহার অপর নাম লোহড়াদেব। 
ইনি কনোছপতি গোবিন্দচন্্র দেবের মমস।মগ়িক ছিলেন । 
বত্মরাঁজদেব, একছন প্রাচীন কবি। 
বৎসর|দি (পুং) বত্সরের আদি। মার্গীর্য, অগ্রহায়ণ। , 
বত্সরান্তক (পু) বহমরন্ত অন্তে কায়তি শোভতে ইতি কে- 
ক, যদ্বা বংসবন্তান্তে। নাণো! যন্সাৎ। ফান মান। (রাশি ) 
বসল (ব্রি) বংস্তে পুত্রাপিম্গেহপাত্রে কামোহইস্টান্ীতি বস 
(বৎসাংস।ভ্যাং কমবলে । পা ৫২1৯৮) ইতি লচ। ১ স্নেহ" 
যুক্ত । পর্যার_ন্গিগ্জ। (অমর) 
“জ্ঞানং গুহতনং যশ্তৎ সাক্ষাৎ ভাগবত দিতম্‌। 
অধবোচন্‌ গগিয্যন্তঃ কুপয়া দীনবৎসলাঃ ॥৮(ভাগবত ১1৫1৩০) 
বৎস লাতি গৃহ্াতীতি শা-ক। ২ বৎসকামুক। 
(পুং) ৩ শূঙ্গ।গাদি দণবিণ রসের অন্তর্গত রসবিশেষ। সাধাবণতঃ 
রস ৯টা স্বীকৃত হইয়াছে। দশটা রস শ্বাকার করিলে 
বংসল দশম রস হয়। হহার লক্ষণ 
পশু টমখ্কাবিতয়। ব্সলঞ্চ রলং বিছুঃ। 
স্থায়ী বনলতা শ্নেহঃ পুত্রাগ্লম্বনং মতম্‌॥ 
উদ্দীপনানি তচচে্টা বিদ্াশৌর্যোদয়াদয়ঃ | 
আলিঙ্গন দসংস্পর্শশিরণ্চ,স্বনমীক্ষণম্‌ ॥ 
পুলক নন্দবাপা সা অনুভাবাঃ প্রকীন্তিতাঃ। ' 


ড. 


এ 








সধশরিণোইনিষ্টশঙ্কা হর্ষগর্বাদয়ো মতাঃ | 
পল্ুগর্ভচ্ছবিবর্ণো দৈবতং লোকমাতর£ ॥” (সাহিত্যদ*৩।২৪১) 
যে স্থলে বর্ণনায় অতিশয় চমৎকারিতা৷ হয়, তথায় বখসলরস 
হইয়া থাকে । এই রসের স্থায়িভাব বৎসলতা বা স্নেহ) পুত্রাদি 
ইহার আলম্বন ; পুত্রাদির চেষ্টা, বিছ্/৷, শৌধ্য ও দয়াদি উদ্দীপন- 
ভাব) পুত্রাদিকে আলিঙ্গন, তাহাদিগের অঙ্গ সংস্পর্শ, পিরশ্চদ্বন, 
দর্শন, পুলক, আনন্দ ও বাণ্পাদি ইহার অনুতাব ) অনিষ্টশঙ্ক!, 
হর্য ও গর্ববাদি সধ্গরিতাব) ইহার বর্ণ পদ্মকোষের স্তায় এবং 
ইহার অপিষ্ঠাত্রী দেবত| লোকমাতা । উদাহরণ-_ 
প্যদাহ ধাত্রা প্রথমোদিতং বচো যযৌ তরীয়মবলম্ধয চাঙ্গুলীম্‌। 
অভুচ্চ নমঃ প্রণিপাতশিক্ষয়া পিতুমুদং তেন ততান সোহর্ভকঃ ॥ 
( সাহিত্যদ” ধৃত রঘুব” ) [ রসশব' দেখ ] 
বশুসলতা (স্ত্রী) বৎ্সলস্ত ভাঁবঃ তল্‌ঃ টাপ,। বাঁৎসল্য, বখসলত্ব, 
বৎসলের ভাব বা ধর্ম । 
বৎসলা তরী) বৎসল-টাপ বাঁ বৎ্সং লাঁতি লা-ক-টাপ,। 
বত্সকামা গো। 
“সাহং গৌরিব সিংহেন বিবৎসা বৎসলা কৃতা। 
কৈকেষ্যা পুরুষব্যাস্র বালবংসেব গৌর্বলাৎ ॥+ 
(রামায়ণ ২৪২৮১) 
বসব (তরি) বস অস্ত্যর্থে মতুপ মস্ত বঃ। বৎসযুক্ত। 
স্ত্িয়াং ভীপ্‌। বৎসমুক্তা গাভী। 
“সমেত্য গাবোইধো-বৎসান্‌ বসবত্যোইপ্যপাবিয় |”? 
রর ( ভাগবত ১০।১৩।৩১) 
বসবরদী'চার্যয, প্রপন্রপারিজাত প্রণেতা । 
বগুসবিন্দ (পুং ) খধিভেদ্ । ( প্রবরাধ্যায় ) 
বশসবৃদ্ধ (পুং ) রাজভেদ । 
"উর্ক্রিয়ং সুতস্তত্ত বৎসবৃদ্ধো ভবিষ্যাতি। (ভাগ” ৯।১২।৯) 
বৎসঙ্ুক্ছ (পুং) বসেব পুত্র। (বিষুপুরাণ ) 
বসশাঁল (তরি) গোয়াল ঘরে জাত। 
বতসশাল! (ত্ত্রী) গোয়াল ঘর। 
বৎসস্মৃতি, প্রাচীন স্থতিগ্রস্থবিশেষ। মাধবাঁার্য্য কালমাধবীয় 
গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন । 
বসা (স্ত্রী) বৎস-টাপ্‌। বসা । (রাজনি”) 
বৎসাক্ষী তজ্জী) বৎসন্তাক্ষীব গাত্রচিহং যন্ত1ঃ, ষচ্‌, সমাসাস্তঃ, 
্নিয়াং ভীষ,। ১ গোড়ম্বা। ( জটাধর ) 
যৎসাজীব (তরি) গোবৎস পালনঘবারা জীবিকানির্ধ্াহকারী। 
২ পিল খষি। 
ষৎসাদন (পুং) 'অত্বীতি অদ-লুু, বংসানাং অদনং তক্ষক£। 
বৃ। গোবাথ।। (য়াজনিৎ) 


বতসাদনী [ত্ত্রী) বংসৈয়স্ততে প্রিয়ত্বাদিতি, অদ-ল্যুটং ভীপ্‌। 
গুড়,চী। (অমর) 
বসার (পুং) কাশ্ঠপের পুত্রতেদ | 
বছসাস্থর (পুং) অন্থুক্পভেদ, এই অনস্থর মধুযাপতি কংসের 
অন্ুচর ছিল। বৃন্দাবনে শ্রীরুষ্ণ যখন গোচারণ করিতেন, তখন 
এই অনুর বৎসরূপে তথায় অবস্থান করিত এবং শ্ীকফের 
অমঙ্গল চেষ্টায় ুরিয়া বেড়াইত, শরীর, ইহা জানিতে পারিয়া 
এই অশ্ুরকে বধ করেন। (ভাগবত ১০ম স্বন্ধ) 
বসিন্‌ (বি) ১ বৎসযুক্ত। ২ পুত্রসমন্তিত । ৩ প্রীকৃষ্চ। 
বৎমিমন্‌ (ব্রি) বাল্যাবস্থা। যৌবন। 
বশসীয় তত্রি) বৎস (তন্মৈ হিতং। পা ৫1১1৫) ইতি হিতার্থে 
ছ। বৎসদিগের হিতকারী। ( গোধুক্‌) 
বৎসেশ্বর (পুং) ১ রাজভেদ। (রত্বাবলী) ২ বৈয়াকরণভেদ। 
৩ চিকিৎসাসাগর প্রণেতা । 
বন্য (ত্রি) বৎসসম্বন্বীয়। 
বথজসর (পুং) বৈয়াকরণ পৌক্ষরসাদির মতে বৎসর শবেব 
রূপান্তর । ( পাণিনি ৮৪1৪৮ বার্তিক ) 
বদ, কথন, উক্তি । ভাদি* পরণ্মৈৎ সক সেট. | লট, বদতি। 
লিট, ববাদ, উদতুঃ, ববদিখ। লুট, বদিতা। ল্‌ট. বদিষ্যতি। 
লু অবাদীৎ অবাদিষ্টাং, অবাদিযুঃ | সন্বিবদিষতি। যও 
বাবগ্যতে | যঙলুক্‌ 'বাবন্তি। শিচ, বাদয়তি-তে। লুঙ্‌ 
অবীবদৎ-ত | শিজস্ত বদধাডু বাদনার্থ। 
বোঁপদেবের মতে, সনেশ-বচন ও কথন। দীপ্তি, সান্বন, 
জ্ঞান, উৎসাহ, বিবাদ ও প্রার্থনা নর্থ বুঝাইলে বদ ধাতুর 
আত্মনেপদ হইয়া থাকে। 
অন্গ+বদ- অনুবাদ, সৃশকথন। অপশ+ব্ধ- অপবাদ, 
অকীর্তি। অভি--বদ+-অভিবাদন, প্রণীত । প্রত্যভি4+বদ- 
গ্রত্যভিবাদন, প্রতিনমন্কার। পরি+বদ-পরিবাদ, নিনা। 
প্র+বদদ প্রবাদ, জনশ্রুতি । প্রাতি+বদ্দ্‌ প্রতিবাদ । সম্+ 
বদ-সংবাদ। বিসম্শবদ-বিসংবাদ। বি+বদল বিবাদ, 
কলহ। 
বদ (ত্দি) বদতি বস্তীতি বদ-পচাগ্চচ,। বস্তা । (অমর) 
বদক (ব্রি) বাকাকথনশীল। বক্তা । 
বদন (ক্রী) বদস্ত্যনেনেতি ব-করণে লুাট। ১ মুখ, আনন। 
“দর্শনবিনীতমনো! গৃহিনীহর্ষোল্লসৎকপোলতলং। 
চুত্বননিষেধমিষতো! বদনং পিদধাতি পাণিভ্যাম্‌ ॥” 
( আরধ্যাসপ্তশতী ২৭৬) 
২ অগ্রভাগ । 
শ্রীণ্ন্তানি জাত্ববদনানি ত্রীগাকুশবানানি” ( হুশ্রুত ১৭) 


বদাগরা 






বদ-ভাবে লুট । | ৩ কথন। 

বদনদজ্তর ( রঃ জাতিবিশেষ। (মার্কগেয়পুৎ ৫৮1১২) 

বদনরোগ ( পুং) বদনস্ত রোগঃ | মুখরোগ। 

উন রা স্টামিকা, ৬তৎ। ব্দনকালিম!। 
চলিত্ব কথায় মেছতা বলে। 

বদনাময় ( পুং) বদনস্ত আময়ঃ। বদনারোগ | 

বদনায়তা (স্ত্রী) বদনস্ত অশ্নতা। পিত্তজ রোগভেদ, এই রোগে 
মুখ সর্বদা অশ্ব হয়। ( ভাবপ্রণ) 

বদনামব (পুং) বদনন্ত আসবঃ। অধরমধু। (ভূরিপ্রণ ) 

বদন্তি[] (তরী) বদ (বেদশ্চ। উ৭্‌ ৩৫০) ইত্যুজ্জল- 
ধত্তোক্ত্যা বিচ, রুদিকারাদিতি বা ভীষ। ১ কথা। বদ-ধাতি 
লট, অন্তি করিলেও বদস্তি হয়, এই “বদস্তি' ক্রিয়াপদ | বদ ধাতু 
শত প্রত্যয় করিয়া স্ত্রীলিজে ডীষ্‌ প্রতায়ে বদন্তী পদ হইয়! থাকে। 

“যং বান্তি তমোভূতা মূর্খা ধর্মমতদ্ধিদঃ 1৮ (মনত ১২১১৫) 
বদন্তিক ( পুং) জাতিবিশেষ | (মার্কপডেয়পুৎ ৫৮1৪৫) 
বদন্য (এ) বদান্যি। ( অমরটাকা-সারন্ুন্দরী ) 


বদল, বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর গোহেলবাড়প্রান্তস্থ একটা ক্ষুদ্র, 


ঘামন্তরাজ্য। এখন দুইজন স্বত্বাধিকাবিমধো বিভক্ত হইয়া 
পড়িয়াছে। রাছম্ব ২৫৫০ টাকা, তন্মধ্যে বড়োদার গাইকো- 
ধাড়কে ১৫৪ টাকা কর দিতে হয়। বদল নগব এখানকার 'প্রধান 
বাণিজাস্থান। ভূপরিমাণ ছুই বর্গমাইল । 

বদল্‌ (আববী ) বিনিময় । 

বদলাঁবদলী (দেশজ ) পরম্পরে একের বিনিময়ে অপরটী গ্রহণ। 
অদলবদল | 

বদলী, বোস্বাই-প্রেসিডেন্সীব হাঁললারপ্রান্তস্থ একটা ক্ষুদ্র সামন্- 

রাঞ্যা। রাজস্ব ২০০০ হাজারটাকা, তন্মধ্যে ইংরাঁজরাঁজকে ২৪৬ 

টাকা এবং জী নবাবকে বার্ষিক ৭৮ টাকা কর দিতে হয়। 
বদলী গ্রাম এখানকার প্রধান স্থান, ভূপরিমাণ ছুই বর্গমাইল | 

বদলী, টাক গুজরাট্‌ প্রদেশের মহীকান্থা বিভা- 
গেব অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর, ইদর হইতে ছয় ক্রোশ 
উত্তরে অবস্থিত। খুষ্টায় ৭ম 
সিয়াং এই নগরের সমৃদ্ধির উল্লেখ করিয়া যান। খুষ্তীয় ১১শ 
শতান্দে বদলী নগর একটা বিস্তীর্ণ বাঁজোর বাজধানীরূপে 


পরিগণিত ছিল। 
বদাগর!, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্দীব মলবার জেলার অন্তর্গত একটা 


নগর,অক্ষা* ১১৭৩৬উঃ এবং দ্রাঘিণ ৭৫৩৭১৫ পৃঃ ইহা সমুদ্র 

উপকূলে অবস্থিত, কোলিকট হইতে কোন্ননূর পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তা 

এই নগরের মধ্য দিয়া গিয়াছে । এখানকার দুর্গটী কোলভ্িবি 

(চীবন্কল) রাজাদিগের প্রতিষিত ৷ ১৫৬৪ খুষ্টান্দে উক্ত রাজবংশের 
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শতাবদে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্‌ 


[ ৪৯৩ ] বধ 





কোন রাজা রি রর কোদত্তনাড় রা. রাজবংশের ₹ হস্তে ন্তে অর্পন ক করেন, 
অতঃপর ইহা টিপু সুলতানের অধিকারতুক্ত হয়, টিপু ইহাকে 
বাণিজা-শুষ্ধ আদায়ের প্রধান রাঁজকার্ধ্যালয়ন্ূপে পরিণত 
করেন। ১৭৯০ খুষ্টাবে ইংরাজরাজ টিপুর নিকট হইতে এই দুর্গ 
কাড়িয়া লইয়া পূর্বোক্ত কোদত্তনাড় রাজবংশের হান্তে সমর্পণ 
করিয়াছিলেন। অনস্তব উহা! তীর্ঘযাত্রীদিগের বিশাঁমভবনে 
পরিবঞ্তিত হইয়াছে । এই নগব বাণিজ্য প্রধান । 
বদান্য (ত্রি) ব্দতি সর্বেভ্য এব দ)স্ত/মীতি মনোহরবাকা- 
মিতি বদ ( বদেরান্যঃ | উপ. ৩১০৪) ইতি আন্ত। বহু গ্রদ, 
যিনি বহুধন প্রদান করেন, অতিশয় দাতা । 
“গতো বদাস্থান্তবমিত্যয়ং মে 
মাতৃৎ্ পরীবাদনবাবতারঃ॥” ( রঘু ৫1১৪) 
২ ব্ল্গুবাকৃ। (অমব) ৩ স্বনামখ্যাত খধষিবিশেম 
"নিবেষ্ট কামন্ত পণ! অষ্টাবান্রো মভাতপাঠ। 
ধষেবথ ব্দাগ্ঠন্য বরে কঞ্গাং মহাযজ্সনত ॥৮(ভারত ১৩।১৯।১১) 
বদাঁম (কী) ফলবিশেষ, চণিত বাঁদাম। পর্যায়-_স্ফল, বাত- 
বৈরী, নেরোগম। ইহার গুণ--উ, মুন্সিপ, বাতনাশক, গুক 
9 শুক্রবদ্ধক। (বাঁজনি” ) ভাবপ্রকাশমতে মধুব, বলকারক, 
উদ্ণ, কন্দনাণক ও রক্তপিন্তরোগনাশক। 
বদাঁল (€ পুং) বদ-পঞ্গর্থে ক, বদেন বদনেন অলতি পর্য্যাপ্পোতীতি 
বদ-অল-অচ্‌। মত্শ্তবিশেষ, চল্লিত বোয়াল মাছ । 'এই গত 
হব্যকব্যে ব্বহান কবা মাইনে গারে | পর্দ্যায়_-পাঠান | (নিক ) 
“গাঠীনরোঠ্তাবাছ্টো নিযুক্ত হবাকবায়োও।৮ ( মন্ক ), 
বদাঁলক (পুং) বদাল এব স্বার্থে কন্‌। গাঠীণ মত্ত । (ভরি প্র”) 
বদাবদ (ত্রি) অতান্তং বদতীতি বদ-অচ, ( চরিচলীতি। 
গা ৩।১।২৩৪ ) ইতাস্ত বাঞ্টিকোন্ত্যা নিগাতিত”। বক্তা । 
বদাবদ্দিন্‌ (রি) অত্যান্ত কথনশীল। বন্তভাষী। 
বদি (অবা)১ বহুল দিন শঙ্ধের অপপ্রয়োগ । ২ হিন্দী পঞ্গিকান 
কুষঃপন্মকে বদি বলে, মেমন বৈশাখ বদি। 
বদিতব্য (রি) বদ-তব্ায। কথনাযোগ্য, বক্তব্য । 
বদিতু (ব্রি) বদ-ত্চ,। বক্া। 
“অপৃতায়ৈ বাচঃ বদিতারঃ” ( 
বদিবাঁস, প্রাচীন জনপদভেদ | 
বদ্বহরী (দেশজ ) গুলভেদ । (15101949101)) 01 (119 


00177) 1)10010)) 

বদৃবে! (পাঁবসী ) পৃতিগন্ধ। 

বদ্হাল্‌ ( পারসী ) দুরবস্থা । 

বধ (পুং) হননমিতি হন্-অপ্‌ বধাদেশ:। প্রাণবিয়োগজনক 
ব্যাপার বিশেষ । পর্য্যায়__প্রমাপণ, নিবহণ, নিরাকরণ, নিশা বণ, 


এত ব্রা" 


৭১৭ ) 


১৩৪ 


বধ [ ৪৯৪ ] বধৰ 





প্রবাপন, পরাপন, নিন, নিহিংসন, নির্বাসন, সংজ্ঞপন, 
নিগ্র্থন, অপাসন, নিন্তর্থণ, নিহনন, ক্ষণ, পরিবর্জ্জন, নির্বাপণ, 
বিশনন, মার্ণ, প্রতিঘাতন, উদ্ধাসন, প্রমথন, ক্রথন, উক্জীসন, 
আলজ, পিগ্ত, বিশর, ঘাত, উন্মস্থ, হিংসা, ঘাতন, বিদারণ, 
পিগ্তক, পাত, পরিঘ, পরিথাতন, কর্ন, নিবারণ, সমাঘাত, 
নি্ন্ধন, মারি, মারী, উত্পাঁত, মারক, মরক, মার, 
সংঘাত । (শববস্রাণ) 
কোন প্রাণীকে বধ করিলে পাপ হইয়া থাকে। কিন্ত 
'মাততায়ী শক্রুকে বধ করিলে পাপ হয় না। 
“নাততায়িবধে দোষে হস্তর্ভবতি কশ্চন।” 
( গীতায় ১।২৬ টীকায় স্বামী) 





পারিভাষিক বর্প-- 
“বপনং ড্রবিণাদ।নং দেশানিরাপনং তথা । 
এষ হি ত্রহ্ববন্,নাং বধো নান্োহস্তি দৈহিক ॥৮ 
( ভারত সৌপ্বিকপণ ) 
বাঙ্মণদিগেব মন্তকমুণ্ডন, সমস্তরধনগ্রহণ এবং দেশ হইতে 
'নর্বাগন করিয়া দিলে, ভাহাতেই ভাহাদিগের বধ হয়। ইহাকে 
পারিভাষিক বধ কছে। 
ক।লিকাপুবাণে লিখিত আছে যে, যে স্থলে এক বাক্তিকে 
বদ কবিলে অনেকের মঙ্গল হয়, সেই বধ পুণ্যপ্রদদ এবং 
র্ণচৌর, লুরাপায়ী, বক্গহত্যাকারী, গুরুপত্রীগাশী এবং 
আ[নম্সঘাতী এই সকল বাক্তিকে বধ করিলে তাহাতে পাঁপ হয় 
* থা এবং এই বধও পুণাপ্রদ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। 
"একন্য যত নির্ধনে গ্রশ্থন্ত ছুষ্টকারিণঃ । 
বহনাৎ ভপতি ক্ষেমং তস্ত পুণ্য'গ্রাদো বদ ॥ 
কল্ান্তেমী স্ুরাপশ্চ বন্দহা গুকতল্পগঃ | 
আম্মানৎ ঘাচিয়েদবস্ত তশ্ত পুণ্য গ্রাদো বধ ॥? 
( কালিকাপুৎ ২* অ০) 
একের জন্য বকে বধ কবিতে শা, কিন্ক বহুলোকের 
শান্তির জন্ত একজনকে বধ করা ঘাইতে পারে, তাহাতে 
থাপ হয়না। 
“নৈকন্তার্গে বন্‌ হন্যাদিতি শাঙ্েষু নিশ্চয়ঃ | 
একং হন্যাদ্বহূনাং হি ন পাপী তেন জায়তে ॥” 
(বামনপুণ ৪৫ অ) 
বদ এবং বন্ধন পূর্বকর্মের বশ, অর্থাৎ পূর্ববকর্মানুসাবেই 
রর 9 বন্ধন হইয়া! থাকে। 
“ন কশ্চিন্তাত কেনাপি বধ্যতে হগ্তেহপি বা । 
বধবন্দৌ পূর্ববকর্শাবস্ঠো নৃপতিনন্দন ॥৮ ( বামনপু* ৬২ অ) 
স্বৃতিতে বৈধহিংসা বিচারস্থলে অভিহিত হইয়াছে যে, 









যজ্ঞাদিতে যে পশুবধাদি করা হয়, তাহাতে পাপ হয় না, বৈধ- 
হিংসা ব্যতীত হিংসা করিলেই পাপ হইয়া থাকে। যক্জার্থ যে বধ 
তাহ! অবধ। 

প্যন্তার্থে পশবঃ স্থষ্টাঃ ষক্ঞার্থে পশুঘাতনঃ | 

অতন্বাং ঘাতয়িষ্যামি তন্রাদ্যজ্ঞে বধোহবধঃ ॥৮ (শ্থৃভি) 

কিন্তু সাংখ্যদর্শনের সাংখ্যতত্বকৌমুদীতে বাচম্পতি মিশ্র 
লিখিয়াছেন যে, যজ্ঞাদিতে পশুবধ করিলে পাপ ও পুণ্য ছুই 
হইবে, বধজন্ত যে পাপ তাহা হইবে এবং যজ্ের পূর্ণতাজন্য যে 
পুণ্য ভাহাঁও হইবে) সুতরাং পশুবধে পাপ ও পুণ্য দুইই আছে। 
যজ্ঞপূর্ণ হওয়ায় ন্বর্সভোগ এবং পশুবধজন্য পাঁপভোগ 
অবশ্যম্ভাবী । তবে য্জে পণ্যের ভাগ অধিক এবং পাপের ভাগ 
কম, সুতরাং অনেক স্ুখভোগ করিয়া অল্পমাত্র কষ্টভোগ করা 
তত ছুঃখজনক নহে । [বিশেষ বিবরণ হিংসা! শবে দেখ ] 

অজ্ঞানতঃ গে প্রভৃতি বধ করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে 
হয়। প্রায়শ্চিত্ত করিলে বধজন্য পাঁপ হইতে মুক্তিলাঁভ করা 
যাঁয়। যজ্ঞাদি ভিন্ন অন্তস্থলে বধ করিলেই প্রায়শ্চিত্ত 
করিতে হইবে । 


বধক ( পুং) হস্তীতি হন্-কনুন ( হনো! বধশ্চ। উপ. ২৩৬) ইতি 


বধাদেশঃ | ১ বধকর্তী, বধকারী। ২ হিংঅ। ৩ ব্যাধি। 


৪ মৃত্যু । ( সংক্ষিপ্তসার উপ”) 


বধক, (বধিক) উত্তরপশ্চিমপ্রদেশবাসী জাতিবিশেষ, দন্তয- 


বু ইহাঁদের প্রধান উপজীবিকাঁ, ছলে ভুলইয়া অসহায় পথিক 
অথবা! তীর্ঘযাত্রীদিগকে বধ করে বলিয়া ইহারা বধক নামে 
পরিচিত) কিন্তু জাতিগত সারৃগ্ঠে বাওয়ারিয়া৷ ও বহেলীয়া- 
দিগেব অনুরূপ । সুধু ইহাদের মধ্যে রাজপুতদিগেরই আধিক্য 
ৃষ্ট হয়। বর্তমানকালে অনেক ধর্মরষ্ট মুসলমান ও ইহাদের দল- 
ভূক্ত হইয়াছে। 

মথুরা, পিলিভিৎ ও গোরখপুর জেলায় এই দন্্যদিগের বাস 
আছে। ইংবীজশাসনে ইহারা এক্ষণে অনেকটা শাস্তভাব ধারণ 
করিয়াছে । ইহারা সময়ে সময়ে ব্রাহ্মণ, ভিক্ষক অথবা বৈরাগী 
বেশে তীর্ঘ্যাত্রীদিগের সহিত গমন করে এবং আবহ্ঠকমত 
তীর্ঘক্ষেত্রে যাত্রীদিগের তীর্থকা্য সম্পন্ন করে। এই অবসরে 
ইহারা দক্ষিণা ও প্রণামীরূপে বলপুর্ববক অর্থ আদীয় করিবার 
চেষ্টা পায়। অনেক সময়ে যাত্রীর্দিগকে ধুতুরা সংযুক্ত প্রসাদ 
সেবন করাইয়! তাহাদিগের যথাসর্ধস্ব অপহরণ করিয়া লয়। 

কালীমাতা ইহাদের প্রধান উপাশ্ত দেবতা । ইহারা দেবী 
পূজায় ছাগ বলি দেয়, ছাগমাংস ব্যতীত শৃগাল, থেকশিয়াল 
ও গোধাদি সরীস্কপমাংস ইহারা ভক্ষণ করিয়া! থাকে । ইহাদের 
বিশ্বাস, শৃগালমাংস ভক্ষণ করিলে শীতকালের রাত্রিতে বিচরণ 


বধিন্‌ 


কালে শৈত্য ম্পর্শ করিতে পারে না। ইহারা রাঁজনিয়মের 
প্রতিবন্ধকতা সত্বেও গোপনে মগ্ঘ প্রস্তত করিয়া পান করে। 
ডাকাতী করিতে যাইবার পূর্ক্বে ইহারা কালীমাতার পুঁজ! করে, 
এবং লুষ্ঠনকালে দলস্থ মৃতব্যক্তির বিধবাকে বা তাহার বালক 
বালিব্কে ভরণপোষণার্থ লব্ধ দ্রব্যের অংশ দিতে দেবী সমক্ষে 
অঙ্গীকার করিয়া থাকে। 

 বধকর্ধান্‌ (ক্লী) বধ এব কর্ম। প্রাণবিয়োগফলক-ব্যাপার, 
যাহাতে প্রাণবিয়োগ হয়, তাহাকে বধকর্ম কহে। ইহার বৈদিক 
পর্ধযায়-দভোোতি, শ্রথতি, ধ্বরতি, ধূর্ববতি, বৃণক্তি, বৃশ্ঠতি, 
কৃতি, কৃম্ততি, শ্বসিতি, নভতে, অর্দয়তি, স্ণাতি, ন্নেহয়তি, যাত- 
যতি, শ্কুরতি, ক্ষলতি, নিপযস্ত, অবতিরতি, বিয়াত, আতিরৎ, 
তলিঠৎ, আথগুল, দ্রণাতি, রম্নাতি, শৃণাতি, শয়াতি, তৃণেল্হি, 
তাল্হি, নিতোশতে, নিবর্থয়তি, মিনাতি, মিনোতি, ধমতি। 

( বেদনি ২১৯) 
বধকর্মীধিকাঁরিন্‌ (পুং ) জহলাদ। রাজনিমুক্ত প্রাণহস্তূ 
বধকাম্য। (স্ত্রী) বধকামনা। (মনু ৪1১৬৫) 
বদজীবিন্‌ তত্রি) বধেন প্রাণিবধেন জীবতি প্রাণান্‌ ধারয়তি 

জাব-ণিনি। যাহারা! গ্রাণিবধ করিয়া জীবিকা অর্জন করে, 
থাতৃক। ইহাদের অন্ন ভোজন করিতে নাই। (যাজ্ঞবন্ক্য ১/১৬৪) 
বর্ধত্র (ক্লী) বধ্যতেহনেনেতি বধ ( অমি-নক্ষি-যঞ্জিবধি-পতি- 
ভ্যোইত্রন্। উপ্‌ ৩১০৫ ) ইতি অত্রন্। ১ অন্ত্। (উজ্জ্বল) 
২ নাশ হইতে ত্রাণকারী। 
বধদণ (€পুং) বধ এব দণ্ডঃ| বধরূপ দণ্ড, প্রাণনাশদণ্ড। 
( মন্ু ৮১২৯) 
বধনির্ণেক (পুং) নরহত্যাজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত । 
বধভূমি ক্নী) বধন্ত ভূমিঃ। বধ্যস্থান, মে স্থলে প্রাণবধ হয়। 
বধস্থলী (স্্বী) বধস্ত বাস্থানং ভূমিঃ। প্রাণিবধস্থল, চলিত 
মশান। পধ্যায়_-আঘাত, প্রধাত, বধস্থানঃ আঘাতন । হোরাব”) 
বধন্্ন (বি) ১ নাশকারী অস্ত্। ২ ইন্দের বজ। 
বধন্স, ( ব্রি) ক্ষয়কারী অস্ত্রধারী । প্্রহারেণ 'প্রঅবণশীলঃ, (সায়ণ) 
বধ] ( অব্য) বন্ধ! শব্দার্থ। 
বধাঙ্গক (ক্র) বধঃ বন্ধনমেবাঙগং যন্ত, ততঃ কন্‌। কারাবেশ, 
কারাগার । (ত্রিকাণ) 
বধাহ (তরি) বধং অর্থতীতি অর্থ-অণ | বধ্য, হননযোগ্য। 
“বধাহঃ সুবর্শতং দমং দাপ্যন্ত পুরুষঃ।” ( বুহস্পতি ) 
বধিত্র (ক্লী) বধ (অশিত্রাদিভ্য ইত্রোতৌ। উণ, ৪1১৭২ ) ইতি 
ইত্র। মন্মথ। ( উজ্জ্বল) 
বধিন্‌ (তরি) প্রাণবিয়োগফলকব্যাপারে৷ বধঃ সনিষ্পাগ্ত্ব-নির- 
পিত-নিষ্পাদকত্বে নাস্ত্যস্তেতি বধ-ইনি। বধকর্তা, বধকারী, 





বধোপায় 





পাঁপভাগী হইয়া থাকে । (প্রায়শ্চিত্তবি" ) 
বধীপুর, বিদ্্যপার্খস্থ একটা প্রাচীন গ্রাম। (ভবিষ্য ব্রদ্ষখণ ৮৬৫১) 
বধু [ত্ত্রী)বধূ। 
বধুকা [ত্রী) ১ পুত্রবধূ। ২ নবপরিণীতা পত্থী। ৩ রমণীমাত্র। 
বধুটটা (ত্ত্রী) বধূটা। পিত্রালয়ে বাসকারিণী বিবাহিতী বা 


অবিবাহিতা কন্া । 
বধূ (স্ত্রী) বাতি প্রেয বন্ধ-উ-নলোপন্চ, যদ্বা--বহতি সংসার- 


তারং উহাতে ভ্তার্দিভিরিতি বা বহ (বহ্ধশ্চ। উণ্‌ ১৮৫) 
ইতি উ ধশ্ান্তাদেশঃ। ১ নারী। ২ ম,যা। ৩ নবোঢ়া। 
৪ ভাধ্যা। (মেদিনী) ৫ শারিবৌধধি | ৬ শটী। ৭ পৃক্কা। (অমর) 
বধূকাঁল ( পুং) বালিকাব বিবাহযোগ্য কাল। 
বধূগৃহপ্রবেশ (পুং) দ্বিরাগমন। কগ্ঠার স্বামীগৃহে আগমন- 
কালীন শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানবিশেষ। 
বধুজন (প্ুং) বঞ্ুরেব জনঃ | যোধিৎ। (ত্রিকাণ) 
“ক্ষিতিপ্রতিষ্ঠোইপি মুখারবিনৈ 
বপূজনশ্চন্দ্রমধশ্চকার |” (মাঘ ৩৫২) 
বধুটশয়ন (ক্লী) বণূটানাং শয়নমিব, পৃষোদরাদিকারন্ত/কাবঃ। 


গবাঙ্ষ, জানলা । 
“বাতায়নং গবাক্ষঃ স্তাৎ বধুটশয়নং তথা |” (তরিকা ) 


বপুটা (স্ত্রী) অগ্পবরস্কা বধূঃ অল্লার্থে টি, পক্ষে ভীষ, যদ্ধা বণ 
বয়স্ত চরম্‌ ইতি বাচ্যং, (পা ৪1১।২০) ইত্যন্ত বাঞ্িকোক্তা 


ডীপ্‌ । ১ পূরভার্ষ্যা। ২ সুবাসিনী। (হেম) ৩ অল্লাবধু। 


পনৃতনজলধররুচয়ে গোপবধূটীছুকূলচৌরায় । 
তশ্মৈ নমঃ কৃষ্ণায় সংসারমহীরুইস্ত বীজায় ॥” (ভাষাপরি' ) 
বধদর্শ (তরি) বধূদর্শন। পুরবধূর মুখসন্দশন | 
বধূপথ ( পুং ) ৰধূব কর্তব্য । 
ববুমৎ (ব্রি)১ পরীবুক্ত। ২ লাগামঘুক্ত পশুসম্ঘলিত। ৩ জপ- 
শূহ স্থানের উপঘোী স্ীপশুযুক্ত। সাজ দিবার উপগুক্ত পেশ্)। 
বধূযু (ঞি)৯যে পন্লীকে ভালবাসে । ২ বিবাহেচ্ছু। ওস্বীকামী। 
বধূবস্ত্র ( ক্লী) বিবাহকালে কন্তার পরিধেয় বন্ন। 
বধুসরা (ব্রি) নদীভেদ। ভৃগুপত্বী পুলোমার অগ্রজলে এই 
নদী উদ্ভূত হইয়াছিল । 
বধৈষিন্‌ (তরি) হননেচ্ছু। 
বধোদর্ক (তরি) মরণকারী। বধকর। 
বধোগ্যত (ব্রি) বধায় উদ্ভতঃ। বধের নিমিত্ত উদ্ান্ত, অপরকে 
বধ করিবার জন্য উদ্যত। পধ্যায়-_-সন্ননধ, 'আততায়ী । (অমর ) 
বধোপায় (পুং ) ব্ধস্ত উপায়ঃ | বধের উপায়। 
“হন্তাচ্চিতৈর্ধধোপায়ৈরুদ্বেজনকরৈনৃপিঃ1৮ (মনু ৯২৪৮) 


বন [ ৪৯৬ ] বন 


০ 


বরন (ক্লী) জাতিবিশেষ। ( ভারত ভীক্মপর্ব্ ) 
বধ্য (ত্রি) বধমর্থৃতীতি বধ্যৎ। বধাহ, বধের উপযুক্ত । 
পধায়__শার্ঘছেগ্য । (অমর) 
“গোত্রাঙ্গণং বৃদ্ধমথাপি স্ৃতং বালং স্ববন্ধং ললনাং স্ুুষ্টাম্‌ 
কৃতাপরাধানপি নৈব বধ্যাদা চাধ্যমুখ্যা গুরবস্থঘৈব ।” 
( বামনপুণ ৫৫ অ?) 
বধ্যপ্স (ত্রি) বধাং হন্তি হন-ক। বধ্য-ঘাতক, ধিনি বধ্য 
ব্যক্তিকে হনন করেন। 
বধ্যতা (জী) বধ্যস্ত ভাবঃ তল্টাপ্‌। বধ্যত্ব, বধ্যের ভাব কা 
ধর্ম । বধ, হনন। 
বধ্যপটহ (পুং) বর্ধকালে যে চক্ক নিনাদিত হয়। 
বধ্যপাল (পুং) বধ্যণ বন্ধনস্থানং কারাগাৰং পাঁপয়হীতি বধ্য- 


পাল-মণ,। কারাগুহ-িক্ষক | 
্বাধ্বী বিক্রনকুদপ্যগাঁলঃ কেশরিবিক্রযী। 
তগ্ুলৌহে ভু পচান্তে বণ্ড ভক্ত” পরিত্যালেছ । 


( বিঝুপুরাণ ২৬১৯ ) 

বধ্যভূ (দ্বী) ব্যস ভুঃ। বধাভূমি, বাস্থান, যে স্থলে বদ হয়। 
বসমঞ্চ । 

বধ্যমালা (লী) ব্ণকালে অপবাধীন গলে যে মালা অর্পণ 





করা যায়! 
বধ্যশিল। (স্ত্রী) যে প্রস্থরে প্রাণিহত্যা কৰা হম! 
বধ্যস্থান (করা) বরদাস্ত স্থান” ॥ বধন্তান । 
 ব্ধ্যা (স্ত্রী) বধযোগা। বদ। 
বপ্ত কল) বদ্যতেংনেনেতি বদ্ধ ( সর্বধাতভাষ্টরন। উণ্‌ 
31১৫৮) ইতি ষ্রন। সীসক। (অমব ) 
বপ্রক (পু) সীমক। 
বধি (তরি) ছিননুধ, চলিত খাখা। ূ 
বপ্রিক্বা (পং) খোজা বা ছিনননুষ্ পুক্ষ। (পা? ১২৫২ বাত্তিক৩) 
বরিমৎথ (জি) ছি্ম্ূশালী। থে স্বীলোকের স্বামী ধ্বজভঙ্গ- 
বোগগ্ন্ত অথবা রমণাঙ্গম এনপ ব্লমণী বধিমভী পদবাচা। 
বর্ধিবাঁচ, (তরি) বুথা বাক্যব্যরী। 
বধ্যশ্ব (পুং) ১ আক্তা কৰা ঘোটক | ২ বর্যস্বের বংখগরদ্পরা । : 
1 বহুবচনান্ত। ৰ 
পর ডিভি সেবা । ২ শব্দ। ত্রাদিৎ পরস্মৈ সক* সেট 
নট বনতি। লিট ববান। লু অবানীৎ। বন--১ ব্যাপৃতি 
এ হিংসা । এই অর্থে ভুদিৎ পরশ্মৈৎ । . ণিচ, বনয়তি র 
ও অবীবনৎ। বন্ধ বন ধাতৃ-প্রার্থনা। তনাদিৎ আত্মনে, 
দিকৎ সেট । লট, বন্গুতৈ। লিট, ববনে | লুট, বনিতা। 











) ৯ ভাদক। 


"শামা অথে ইহার প্রয়োগ 


দুঙ আাব্নি। ূ 


বন (ক্রীন্ত্রী) বনতীতি বন-অচং বা বন্যতে সেব্যতে ইতি 
বনশ্খ। 


(পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ। 
১ বনুবুক্ষমমন্থিত স্থান। 
দপরক্থরিয়ং যৌইভিবনেৎ তীর্থেহরণ্যে বনেহপি বা। 
নদীনাং বাপি সম্তেদে স সংগ্রহণমাপয়াৎ।” (€ মন্ত১৮/৩৫৬ ) 
ব্ন-স্ত্রীত্বে ভীপ্‌। পুষ্পধন্বা, যথা»_- 
“কালো মধুঃ কুপিত এষ চ পুষ্পধস্া 
ধীর! বহস্তি রতিখেদহরাঁঃ সমীরাঃ । 
কেলীবনীয়মপি বঞ্চুলকুপ্জমণ্ু- 
দরেপতিঃ কথয় কিং করণীয়মদ্য” ( সাহিত্য” ) 
পর্যায়_-অটবী, অরণ্য, বিপিন, গহন, কানন, দাব, দব, 
অটবি, ভীরুক, ঝাট, গুহিন, শত্র, সমজ, প্রান্তর, বিক্ত, 
কান্তুর। 
গৃতে কিংবা গুহের নিকট কিরূপ বন প্রস্তুত করিতে হইবে, 
তৎ্মন্মদ্ধে বরহ্গাবৈবর্তপুবাণেব শ্রীরুষ্ণজন্মখণ্ডে এইরূপ উত্ত: 
হইয়াছে । বথামাবস স্থলের মধ্যে সুন্দর তুলনী বৃক্ষ স্থাপন 
কর কর্তব্য । উহাতে ইরিভক্কি, পূণ্য ও ধন পুএ লাভ হইযা 
থাকে । এমন কি, প্রভাতে তুলসী বন সন্দ্শনে স্ব্ণদীনের ফল 
এতদিন গৃহের পুর্ব ও দক্সিণে মালতী, যুথিকা। 
কুন্দ, মাধবী, কেতকী, নাগেখর, মঞ্িকা, কাঞ্চন, বকুল এবং 
অপরাঁজিতা এই সকল সুন্দর সুন্দর পুষ্পবৃক্ষ দ্বারা বন গ্রস্ত, 
করা নিঃসন্দেহ কল্যাণকর | 
বরাহপুর।ণে মথুবাস্থ দ্বাদশ বনের বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। 
যথা-_মধুবন, তাঁলবন, কুখুদবন, কাম্যকবন, বহুলবণ, ভপ্রবন, 
থাদিরবন, মহাঁবন, লোহজ ধবলবন, বিশ্ববন, ভাত্তীরবন ও 
বৃন্দাবন । 
[ এই সকল পুণ্য বন দর্শন, বিচরণ ও তথায় শ্লান জন্য 
ফলাফলের বিস্তৃত বিবরণ মথুরা শব্দে দ্রষ্টব্য | ] 
বনবিশেষে সৃত্যু ঘটিলে উত্তম ফল লাভ হয়। দেবীপুরাণের 
অবণোধরপ্রশংসীয় বলা হইয়াছে, সৈম্ধব, দণ্ডকারণ্য, নৈমিষ, 
পু্দর, কুকঞ্াঙ্গল, উপলাবৃত, জঙ্বমার্গ ও হিমবাস প্রত্ৃতি নয়টা 
বনে বা অরণ্যে যাহার প্রাণ বিয়োগ হয়, সে রঙ্মলে'কে উপনীত 
হইয়া পরম পদ গ্রাপু হইয়া থাকে। 
বন বর্ণন করিতে হইলে কবিগণ প্রধানতঃ সর্প, বরাহ, 
গজযুখ, সিংহাদি হিংশ্রজন্ত, ক্রমশ্রেণী, শুক, কাক, কপোত 
প্রভৃতি পক্ষী এবং ভিন্ল, ভল্ল ও দারাগি প্রভৃতি বর্ণন করিবেন । 
উদ্যান সম্বন্ধে বর্ণনীয় বিষয় যথা--সরণি, সর্ধফলপুষ্পযুত 
তরু, লতা, পিক, মধুকর, ময়ূর ও হংসাঁদি পক্ষী এবং ক্রীড়াবাগী 
ও পাশ্থশাল! প্রসৃতি | 


পা ৩৩১১৮) 


ণভ হয়। 


বনকার্পাসী 


[ ৪৯৭ ] 


বনগোির 





প্উগ্তানে সরণিঃ সর্ফাফলপুষ্পলতাক্রমাঃ। 
পিকালিকেকিহংসাস্ভাঃ ক্রীড়াবাপ্যধ্বগস্থিতিঃ |” কেবিকল্পলতা) 
২ জল। “বনমুচে নমুচেররয়ে শিরঃ” (রঘু ৯২২ 
৪ আলয়। & চমসাধ্য যক্ঞপাত্র তেদ। “অধবর্ধ্যবঃ বর্তনা 
রিম বনে নিপূতং বন উন্নয়ধ্যম্‌।” ( খক্‌ ২১৪৯) “বনে 
সম্ভজনীয়ে বন উদকে নিপুতমাপ্যায়নেন শোধিতং সোমমুন্য়ধব- 


মর্ধাং নয়ত। যন্বা বনে তদ্বিকারে চমসে নিপুতং দশাপবিভ্রেণ 


শোধিতং সোমং বনে চমসে উন্নয়ধবং | (সায়গ) 


৬ প্রল্রবণ। (হেমচন্ত্র) বন ষণ সন্তক্কৌ ভ্বাদি” পরশ্মৈ" 


বন্যতে সেব্যতে শীতাদিবারণায়, যদ্বা বনতি হিংসার্থঃ বন্ততে 
হিংস্ততেহনেন তমঃ অথবা বনু যাঁচনে তনাদি আত্মনে* বন্াতে 
যাচ্যতে বৃষ্টি প্রদানায়, কিংবা! বন শব্দে ভূ" পব বন্যতে শব্যতে 
স্তুয়তে স্তোতৃভিরিতি পুংসি সংজ্ঞায়াং বন-ঘ। ৭ রশ্সি। 
(নিঘণ্ট, ১1৫৮) (পু ) ৮ শঙ্করাচার্য্ের শিষ্য বিশেষের উপাধি। 
যে সন্ন্যাসী আশাঁপাঁশ বিমুক্ত হইয়! স্ুরম্য নির্ঝরের নিকট 
বনে বাস করেন, তাহাকে বন বলা যায়। 
রম নির্ঝরে দেশে বনে বাসং করোতি যঃ। 
আশাপ|শবিনির্ঘক্কো বননামা স উচাতে ॥” 
( প্রাণতোষিণী অবধৃত প্রকরণ ) 
৯স্তবক। ১০ কুসুম | 
বনআছু ( দেশজ ) বৃক্ষভেদ। 
বনআদ1 (দেশজ ) আদ্রকভেদ, বুনোআদা | 
বনওকড়। € দেশজ ) ওকড়াতেদ। 
বনকচু (পুং) কছুভেদ, বুনো কচু, ইহা মানকচু হইতে জি 
জাতি। এই কচুর শাক খাওয়া যাইতে পারে, কিন্ত কচু 
থাওয়া যায় না । 
বন্কণা (স্ত্রী) বনপিষ্ললী। ( বৈপ্তকনি” ) 
বনকণুল (পুং) মধুর শরণ, উত্তম ওল। ( বৈদ্থকনি” ) 
বনকদলী (ত্ত্রী) বনোস্তবা কদলী। কাষ্ঠকদলী, বুনোকলা। 
বনকন্দ (পুং) বনজাতঃ কন্দঃ। বনশুরণ, বুনো ওল। 
শ্বেতশূরণ। ধরণীকন্দ। (রাজনিৎ ) 
বনকগপীবৎ ( পুং ) পুলহের পুত্রভেদ । 
বনকরিন্‌ (পুং) বনতহস্তী। 
বনকর্কটী (ত্ত্রী) আরণ্যকর্কটা, বনকাকড়ী। (রসেম্ত্রসারস' ) 
বনকর্কোট (পুং ) অরণ্যকর্কটকা, চলিত কাকরোল। 
বনকণিকা। (্্ী) সঙ্পকীবৃক্ষ। ( বৈদ্যকনি* ) 
বনকাম (ব্রি) বনভ্রমণেচ্ছু। 
বনকার্পানী (ভ্ত্রী) বনোস্তবা কার্পাসী। বনোস্তব কার্পাস। 
পর্যায় _ত্রিপর্ণা, ভারঘবাজী, বনোস্তবা । ( রত্বমাহ ) 
সা 


০ শী স্পসপীন 


বনরুচ (দেশজ ) কুচভেদ, বুনোকুট। 
বনকুকুট (পুং) বন-তাত্রচূড়, বুনো কুক্‌ড়া। 
বনকুগ্জর (পু) হস্তিভেদ, বুনো হাতী। 
বনকৌকিলক (ক্লী) ছন্দোতেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে 
১৭টা করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার সপ্তম, বষ্ঠ এবং চতুর্থ 
অক্ষরে যতি। এই হন্দের ১, ২, ৩, ৪, ৬) ৮, ৯, ১০) ১২, 
১৩, ১৫ ও ১৩ অক্ষর লঘু; এতভ্তিস বর্ণ গুরু। এই ছন্দ: 
কোকিলক নামেও প্রসিদ্ধ । 
ইহার € বাহরণ-_ 
“লসদরুণেক্ষণং মধুরভাষণমোদকরং 
মধুসময়াগমে সরলকেলিভিরুল্পসিতম্‌। 
অতিললিতহ্যতিং রবিস্থত৷ বনকোকিলকং 
নন কলয়ামি তং সথি ! সদা হৃদি নন্দনুতম্॥” (ছন্দোম”) 
ইহার লক্ষণ__ 
পহয়-খাডু-সাগরৈর্ধতিযুতং যদি কোকিলকং” ( ছন্দোমঞ্জরী ) 
বনকুগ্ডলিন্‌ (পুং ) বনশূরণ, বুনো৷ ওল । ( বৈগ্াকনিৎ ) 
বনকেন্দ্রাণী (স্ত্রী) শ্বেতনিগুত্তী, শ্বেতনিসিন্দা | ( বৈদ্াকনি* ) 
বনকোদ্রেব পুং) বনজ কোদ্রবধাস্থি, বুনো কদোধান। (ভাবগ্রণ্) 
বনকোলি ভ্ত্রী) বনোস্তবা কোলিঃ | বনজ বদরী, বুনো কুল। 
পর্যযায়-_কর্কশিকা, ফলকর্কশ! । 
বনক্র্জ (ত্রি)১ সোমপাত্রের বুদ্,দোদগমন। ২ বিভিন্ন কা 
কাষ্ঠপাত্রে স্থাপিত। “কাষ্ঠেষু পাত্রেষু বিপ্রকীর্ণং বদ্। উদ্নকান।- 
মর্ষকং? ( খক্‌ ৯১০৮।৭ সায়ণ ) 
বনক্ীড়া [ত্ত্রী)বনে ক্রীড়া। বনকেলি, বনে যে খেলা করা 
যায়, তাহাকে বনক্রীড়া কহে। 
বনখণ্ড (ব্লী) বনবিশেষ। একটী বন। 
বনগ (তরি) বনং গচ্ছতি গম-ড | বনগামী। 
বনগজ ( পুং ) বনোত্তবঃ গজঃ | বনহস্তী। 
বনগব (পুং ) বনগো, গবয়। 
বনগরু (দেশজ ) গবয়। 
বনগহন (ক্লী ) গভীর বন। 
বনগুপ্ত (পুং) গুপ্তচর । 
বনগুল্ম (পুং) বনজাত গুল । 
বনগো ভ্রৌ) বনস্ত গৌঃ। গবর়। (রাজনি* ) 
বনগোচির (পুং ) বনং গোচরো দেশো যন্ত। ১ ব্যাধ। বনং লং 
গোচরো নিবাসস্থানং যন্ত। ২ নারায়ণ। (ভাগণ২।১৮৩টাকায় স্বামী) 


(তরি) ৩ জলচর। 
দমুষ্ত্তমন্কা স্বরচোহরুণশ্রিয়া 


জহাস চাহো বনগোঁচরো মৃখঠ 1৮ (ভাগঞ ৩১৮২) 


১২৫ 





(মন ২৫৯ ) 
বনঘোলী (ত্ত্রী) অরণ্যঘোলী। 


বনস্করণ তরী) শরীরের অংশবিশেষ । সায়ণাচাধ্যের মতে, 


[ ৪৯৮ ] 





বনজার 
৪ শ্বেতকণ্টকারী। ৫ ব্নতুলসী। ৬ বনোপোদিকা, চলিত 
বনপুঁই। ৭ অঙ্বগন্ধা। ৮ গম্ধপত্রা। ৯ মিশ্রেয়া, চলিত 


মউরি। ১০ ধ্রন্্র। (রাজনি”) 


প্বনং উদকং ক্রিয়তে বিশ্বজতে যেন” এই অর্থে জলকারী | বনজার, ভারতবাসী পণ্যজীবি-জাতিবিশেষ, উত্তর-ভারত অপেক্ষা 


মেঘাদি বুঝায়। 
নচন্দন (ক্লী) বনজাতং চন্দনং | ১ অগুর। ২ দেবদারু | (বিশ্ব) 
বনচক্ট্রিকা (স্ত্রী) বনে চক্দ্রিকা জ্যোতন্সে | মল্লিকা । (রাজনি') 
বনচম্পক (পুং) বনগ্জাতশ্চম্পকঃ। বনজ চম্পকপুষ্পবৃক্ষ। 
পধ্যায়__বনদীপ, হেমাহব, সুকুমার। গুণ--২৯, উষ্ণ, বাত 
ও কফনাশক, চক্ষুর দীপ্তিবর্ধক, ব্রণরোপণ ও বয়ঃস্তম্তকারক । 
বনচর (ত্রি) বনে চরতীতি বন-চর-ট | ১ বনচারী, বনেচর | 
২ শরভ নামক অষ্টপদ্দী বনজস্তবিশেষ । 
বনচত্যা (স্ী)১ বনচারী। ২ বনবাসী। 
বনচারিন্‌ (তরি) বনে চরতীতি চর-ণিনি। বনে বিচরণকারী, 
বনেচর। 
বন্চাডাল (দেখজ ) গুল্মভেদ (13005381100 £71)5 )1 
বনচাদড় ( দেশজ) বুক্ষভেদ (21589118715 10008 )। 
অপর নাম বনচান্ত্র। 
বনচালিতা! (দেশজ ) বৃক্ষভেদ । 
বনছাগ (পুং) বনস্ত ছাগ:। অরণ্যছাগল। পধ্যায়--এড়ক, 
শিশুবাহ্ৃক | (ঠিক1") বনে ছাগ ইব। ২ শৃকর | ( শবমাল1) 
বনছিদ্‌ (তরি) বনকর্তনকারী মাত্র। (পুং) কাঠুরিয়া । 
'বনচ্ছেদ ( পুং) কাষ্টকর্তন। 
বনজ (ক্লী) বনে জলে জায়তে ইতি জন-ড | ১ অনুজ । 
“দীর্ঘেঘমী নিয়মিতাঃ পটমগুলেষু 
নিদ্রাং বিহায় বনজাক্ষ ! বনাযুদেহ্যাঃ | 
বক্রোম্মণা মলিনয়ন্তি পুরোগতানি 
লেম্তানি দৈদ্ধবশিলীশকলানি বাহাঃ ॥” 
(ব্রি) ২ বনজাত» বনোদুব্মাত্র, বনে যাহা উৎপন্ন হয়। 
(পুং)৩ মুস্তক। (মের্দিনী)৪গ্জ। (বিশ্ব) ৫ বনশুরণ, 
বুনোওল। ৬ তুদ্বুকফল। ( রাঙ্জনি* ) ৭ বনবীদপুরক, বুনো 
লেবু। ৮ বনতিলক। ৯ বনকুলথ। ( বৈদ্কনি* ) 
বনঞজতা ভ্রচুড় ( পুং ) বনকুদধুট, বুনো কুকড়া। 


বনজ মুদ্ধীজ। (স্ত্রী) কক টশৃঙ্গী। চলিত কাকড়া৷ শৃর্গী। (বৈগ্কনি”) | 


পুস্তকান্তরে “বনমুদ্ধজা” পাঠও দেখা যায়। 

বনজলপাঁই ( দেশজ ) বৃক্ষভেদ। 

বনজবৃত্তিকা (তরী) হস্বমেষপূঙ্গী। ( বৈগ্তকনি”) 

বনজা (তরী) বনে জায়তে ইতি জন-ড জ্রিয়াং টাপ্‌। ১ মুদগ- 
পর্ণা। ২ অরণ্যকার্পাসী। ৩ নিগুণ্ী, চলিত নিসিন্দা । 


( রঘু ৫1৭৩). 





দক্ষিণভারতেই ইহাদের অধিক বাস। বহু প্রাচীনকাল হইতেই 
এই জাতির বাণিজ্যপ্রভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। আরিয়ান্‌ 
(101.9, 81.) এই জাতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। দশকুমার- 
চরিতেও ইহাদের পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য জাতিতত্ব- 
বিদগণ বাণিজ, বা বাণিজাকার হইতে অপভ্রংশে বণিজার বা 
বনজার শব্দের উৎপত্তি স্বীকার করেন। এলিয়ট, সাহেব 
পারসী “বীরঞ্জার” অর্থাৎ ধান্তবাহী অর্থ হইতে এইকপ নাম- 
করণ কল্পনা করিয়া থাকেন। তিনি এই শবানিদর্শন হইতে 
ভারতবাসীর সহিত পারসিক জাতির প্রাচীন সংশ্রবের সৃচনা 
মীমাংসা! করিয়া যান। অধ্যাপক কাউএল উক্তমত সমীচীন 
বলিয়া স্বীকার করেন নাই ; তিনি বলেন, হিন্দি বন্‌-জালন! বা 
বন্ঝারণা শব্দার্থ হইতেই অধিক সম্ভব “বন্জার” শব্দের বুৎপত্তি 


সিদ্ধ হইয়া থাকিবে। 
এই জাতির নামোৎপত্তি প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য পর্ডিতগণ যেরূপ 


সিদ্ধাস্তেই সমুপস্থিত হউন না কেন, বহু প্রাচীন কাল হইতেই 
যে ইহারা হিন্দু-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। এঁতিহাসিক উক্তিই তাহা সমর্থন করিতেছে । দাক্ষিণাত্য- 
বাসী বনজারগণের মধ্যে মাথুবিয়া, লবাণ ও চারণ নামে তিনটা 
শ্রেণীবিভাগ আছে। ইহারা আপনাঁদিগকে বর্ণশেষ্ঠ ব্রাঙ্গণ 
ও রাজপুত জাতির বংশধর বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। 
মাথুরিয়। শ্রেণী মথুরা হইতে এই অঞ্চলে আসিয়! উপনিবেশ 
স্থাপন করিয়াছে । অপ্রিক সম্ভব, রাঁজপুত চার্ণগণ তীর্ঘযাত্রা 
উদ্দেশে এবং লবাণেরা লবণের বাণিজ্য লইয়া এদেশে আসিয়া 
উপস্থিত হয়। পরে তাহারা সবর্ণা কন্যার অভাবে অসবর্ণ। কন্ঠার 
পাণিগ্রহণ করিয়া মুল জাতি হইতে পৃথক্‌ হইয়া পড়ে। ইহার! 
সকলেই শিখগুক নানককে ধর্মগুরু বলিয়া স্সীকার করে। 
মুসলমান ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, দিল্লীর 
সমাটুগণের ধাক্ষিণাত্য-বিজয় প্রসঙ্গের সময় হইতে সময়ান্তরে 
রাজাদেশে রসদ লইয়া বন্জারগণ দক্ষিণভারতে আসিয়া উপস্থিত 
হয়। এইবূপে ১৫০৪ খুষ্টাব্ে দিশ্লীশ্বর সিকন্দর বাদশাহের 
ঢোলপুর আক্রমণ সময়ে প্রথম বনজারদগের উপনিবেশ ঘটে । 
চারণগণ রাঠোরবংশীয়। ইহার! ১৬৩০ খুষটান্দে মোগল-সেনাপতি 
আসফজাহের অধীনে দাক্ষিণাত্যে আগমন করে। এ সময়ে 
তাহাদের স্বশ্রণীর ভঙ্গী ও জঙ্গী নায়কেরা এখানে আসে। 
আসফ-জ্াহ তাহাদের কার্যকারিতা উপলব্ধি করিয়া তাত্রপত্রে 


বনজার 


্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া একখানি সনদ দেন। উহাতে এইবপ 
লিপি আছে £-_ 
“রঞ্জন কা পানি, ছাপ্পর কা ঘাস। 
দিন কা তিন খুন মুঃয়াফ.। 
,আউর জহাঁন আসফ.জান্‌ কি ঘোড়ে 
বাহন ভঙ্গি বঙ্গী কা বএল্‌।” 
ধঁ তঙ্গী বংশধরগণের নিকট অগ্যাপি এই ছাড় পত্র আছে। 
হায়দরাবাদের নিজাম তাহা দেখিয়া তাহাদের খেলাত 
দিয়াছিলেন। 
ইহার! যাঁছু বিগ্যায় বিশ্বাস করে এবং অনেকে বিশেষ পাঁর- 
দর্শিতা দেখায়। ভূত তাড়াইবার জন্ত ইহারা নানা মন্ত্র আবৃত্তি 
করিয়া থাকে । জর, বাতব্যাধি ও উদররাময় প্রস্তুতি রোগ ইহারা 
ডাইনের দৃষ্টি বলিয়া! নির্দেশ করে। কোন রমণীকে ডাইনী 
ধরিয়াছে বলিয়! বিশ্বাস হইলে, ইহারা তাহাকে বন মধ্যে লইয়া 
মারিয়া ফেলিতেও কুষ্ঠিত হয় না। 
ইহারা সাধারণতঃ হিন্দু দেবদেবীর উপাসনা করিয়া থাকে। 
বালাপী, মহাঁকালী ( মরিয়াই ), তুলজাদেবী, শিব, মিঠু-ভূখিয়া 
ও সতীমুস্তি ইহাদের প্রধান উপান্ত, এতস্তিন্ন আরও অনেকগুলি 
ছোট খাট ঠাকুবও ইহারা ভক্তিসহকারে পূজা কবে। দস্থয- 
কার্ষো প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ইহারা স্ব স্ব উপনিবেশের পার্শ্ব 
মিঠু ভূখিয়ার মনিরে গমন করে। দন্ুতায় লিপ্ত হইবার 
পূর্বসন্ধ্যা ভিন্ন এ ঘরে কেহ গমন করেন না। তথায় প্রথমে 
ইহারা দক্্ুপতি মিঠুর পুজা দিয়া একটা সতীমুদ্তি আনয়ন করে 
এবং একটা ঘ্বৃতের প্রদীপ জ্বালিয়৷ বর্তকালোকে শুভাশুভ 
নিরীক্ষণ করিতে থাকে । যদি এ বন্তিকায় শুভ লক্ষণ প্রতিভাত 
হয়, ভাহা হইলে ইহারা সদলে বহির্গত হইয়া উক্ত গৃহ সম্মুগস্থ 
পতাকাতলে ভূমিষ্ঠ হইয়৷ প্রণামপূর্বক অভীষ্ট পথে যাত্রা করে। 
লুঠনকালে ইহাবা কোন কথা৷ কহে না, ইহাদের সংস্কার,যদি কেহ 
ভুলিয়া পথিমধ্যে কথা কয়, তাহা হইলে সে যাত্রায় গুভ হইবে 
না জানিয়া ইহারা পুনরায় মিঠু-ভুখিয়ার মন্দিরে প্রত্যাগত হয় 
এবং পুনরায় প্রদীপালোকে শুভ লক্ষণ অবগত হইয়৷ লুনে 
বহির্গত হইয়া থাঁকে। পথে হাচি গড়িলেও ইহারা কাধ্যে 
বিপ্র ঘটিবে মনে করে। 
কাহারও গীড়া হইলে ইহীরা বালাজীর নামে উৎসর্গীক্ৃত 
হটাদিয়া (হট্ট-আদঢ্য ) নামক বুষের পুজা! দিয়া থাকে। এই 
বুষের উপর কেহ কথন কোনরূপ বোঝা চাপায় না, বরং 
লাল কাপড় ও কড়ির গহন! পরাইয়া সজ্জিত রাখে। ইহার! 
গুরু নানককে ধর্দজগতের একমাত্র কর্তা বলিয়া জ্ঞান করে 
এবং একমাত্র ঈশ্বরের সর্ববাধারত্ব স্বীকার করিয়া থাকে। 


০ সপ শা ও 


( ৪৯৯ ] 


বনজার 


ুক্তপ্রদেশবাসী বন্জারদিগের মধ্যে চৌহান, বহরূপ, গৌড়, 
যাদব, পণবার, রাঠোর ও তুথার নামক শ্রেণীবিভাগ আছে। 
বহর্ধূপ ও গৌড় ব্যতীত সকল বংশোপাধিগুলিই ইহাদের রাজ- 
পুত জাতিত্বের পরিচারক। কিংবদন্তী এই যে, ইহার! একসময়ে 
অযোধ্যা ও হিমালয় সন্নিহিত নানা স্থানে আধিপত্য বিস্তার 
করিয়াছিল। বরেল্লী হইতে জজ্ঘার রাজপুতবর্গ ইহাদিগকে 
তাড়াইয়৷ দেয়, ১৬৩২ খুষ্টাঝে পাঠানসর্দার রম্থল খা! বরাইচ 
জেলার নানপাড়া পরগণ! হইতে এবং ১৮২১ খুষ্টান্দে চাকলাদার 
হকিম্‌ মেহেন্দী সিজৌলী পরগণ| হইতে ইহাদিগকে তাড়াইয়া 
দেন। থেরী জেলার জাঙ্গে, রাজপুতগণ তাহাদের মিত্র বন্জার- 
দ্িগের নিকট হইতে খয়র।গড় প্রাপ্ত হন শাহরানপুব জেলার 
দেওবীধ নগর ইহাদের দ্বারা প্রতিষ্টিত বলিয়৷ কিংবদন্তী আছে। 
হার্দোই জেলার গোপামৌ নগরের বনজার টোলাবাসী 
বন্জারেরা বলে যে, তাহার! মুনলমান সাধু সৈয়দ সালরের 
ংশধর, আবার মান্্রাজবাসী বন্জারগণের মুখে শুনা যায় যে, 





তাহারা রামানুচর বানরপতি নুগ্রীবের বংশে উৎপন্ন হইয়াছে । 


এই সকল আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যাঁয় যে, বন্জার কোন 
একটা বিশিষ্ট জাতীয় সংজ্ঞা নহে। সময়ে সময়ে বিভিন্ন জাতি 
বা বংশের ব্যক্তিবর্ স্থানান্তরে প্রধাসী হইয়া ইহাদের বৃত্তি 
অবলম্বন করায় বন্জার নামে আতহিত ইইয়াছে। এইরূপ 
দন্্বৃত্তি বা শস্যব!ণিজ্য হেতু বন্জার শ্রেণীতুক্ত হইলেও বর্তমান 
জাতীয় পেষা অনুসারে মুজঃফরনগরবাসী বন্জারদিগের মধ্যে 
এইরূপে ধাঁনকুটা, লবাণ, নন্দবংশী, জাট, ভূখিয়া গুয়াল, কোট- 
বার, গৌড়, কোড়া ও মুজহর প্রত্তি শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে ।, * 

পশ্চিম প্রদেশের বন্জারগণ সাধারণতঃ পাঁচটা বিভাগে 
বিভক্ত, তন্মধ্যে তুকিয়া বা মুসলমান শ্রেণাতে ৩৬্টী গোত্র 
প্রচলিত আছে, যথা--তোমর, চৌহান, গহলোত, দিলবাী, 
আলবী, কনোঠী, বুড়কী, ছুর্কি, শেখ, নাথমীর, অঘবান্‌, বদন, 
চকিরাহ, বহরারী, পদড়, কণিকে, ঘাড়ে, চন্দৌল, তেলী, চরকা, 
ধর্গগিয়া, ধানকিকা, গঙ্গী, তিতর, হিন্দিয়া, রাহ, মগৌথিয়া, 
খাখর, কড়েয়া,বহলীম্‌, ভট্ট, বন্দারী, বরগলা, আগিয়া ও খিলজা। 
ইহারা রোস্তম খার অধীন মুলতান হইতে প্রথমে মুরাদাবাদ এবং 
তৎপরে বিলাসপুর ও তৎসমীপবর্তী প্রদেশে আসিয়া ঝ।স 


করিয়াছে। ৰ ূ 
বৈদ-বন্জারগণ ভাটনের হইতে আপিয়াছে। হহাদের 


সর্দারের নাম ছুল্হা। ঝলোই, গ্ডার, হতাব, কপাহী, দণ্ডের, 
কছনী, তারিণ, ধরপাহি, কীরি ও বহলীম নামে ১১টা গোত্র 
ইহাদের মধ্যে প্রচলিত। লবাণ (লবণবাহী) .বন্জারগণ 
আপনার্দিগকে গৌড় ত্রাঙ্গণের বংশধর বলিয়! পরিচিত করে 





"" স্পিকার শপে স্পশীশীশ পস্পাশশশীশিিশঁ টা 


আঙিয় প্রবাসী হয়। ইহাদের মধ্যেও ১১টী গোত্র প্রচলিত 
আছে। ইহারা সকলেই কৃষিজীবী। 
মুকেরী বন্জারগণ বলে যে, মন্কায় তাহাদের এক নায়কের 
তাণ্ডা (শিবির) ছিল। তথা হইতে এ বংশ ঝাঝর নগরে 
আসিয়া বাস করিলে তাহার! সাধূরণে মন্কাই ব! মুকেরী নামে 
পরিচিত হয়। এই কণা সমর্থনের জন্য তাহারা অত্যন্ভূত 
উপাখ্যানের করনা করিয়াছে । দে যাহাই হউক, তাহাদের 
কুলগত নামে হিন্দু ও মুসলমানের সংমিশ্রণ দেখিয়। মনে হয় 
যে, তাহারা উক্ত উভয় জাতির সংমিশ্রণে গঠিত। তাহাদের 
মধ্যে নিয়োস্ত বংশাধ্য। প্রচলিত দেখা যায়, যথা--অঘবান্‌, 
মোগল, মোখর, চৌহান, দিম্লী, চৌহান, ছোট-চৌহান, পঞ্চ- 
তকিয়া৷ চৌহান, তান্হর, কাঠেরিয়া, পাঠান, তরীন্-পাঠান, 
ঘোড়ী, ঘোড়ীবাল, বঙ্গারোয়া, কাষ্টিয়া ও বহ্লীম। 
বহরূপ বনজারগণ সাধারণতঃ ছিন্দু। ইহাদের মধ্যে মুসল- 
মানও আছে। মুসলমান শেণীর ন্যায় বনজার হিন্দুগণ গৃহস্থা- 
এমাঁচারী নহে। ইহার্দের মধ্যে রাঠোর, চৌহান, পণবার, 
তোমর ও তূত্তিয়। নামে কয়টা বংশবিভাগ দেখা যায়। এ সকল 
বংশের মধ্যে আবার গোত্রবিভাগ নির্ণীত হইয়াছে। রাঠোর 
বংশের মধ্যে মুছারী, বাহুকী, মুর্ধাবৎ ও পণোত নামে চারিটা 
থাক আছে, তন্মধ্যে মুছারীতে ৫২টী, বাহুকীতে ২৭টা, মুষ্থাবতে 
৫৬টা এবং পণোৌতে ২৩টা গোত্র প্রচলিত আছে। চৌহান- 
দিগের মধ ৪২ টী গোত্র বিগ্মান, ইহারা মৈনপুরী হইতে 
“ এদেশে আসিয়াছে । তূর্তিয়াগণ গোড়ত্রাঙ্গণের সস্তান। চিতোর 
রাঁজধানীতে ইহাদের বাস ছিল। সেখান হইতে ইহারা 
দাক্ষিণাত্যবাসী হইয়াছে ইহাদের মধ্যে ৫২টা গোত্র প্রচলিত । 
পণবাঁরগণ দিল্লীবাসী ছিলেন । তাহাদের মধ্যে ২০টা গোত্র আছে। 
এই বহুরূপ বনজারগণ অন্তান্ত জাতির ন্যায় সগোত্রে 
বিবাহ দেয় না। নাট জাতির বন্তাগ্রহণ করে বটে, কিন্ত 
আপনাদের কন্ঠা তাহাদিগকে সমর্পণ করে না। নাএক বা 
মায়ক বমজারগণ এই জাতিভূক্ত হইলেও সামাজিকতায় সাধারণ 
প্রেণা অপেক্ষা অনেক উন্নত। ইহাদের মধ্যে রাজপুতেরই 
রঃ অধিক। গোরখপুর বিভাগের নাএকগণ আপনার্দিগকে 
সন্মাঢা ব্রাঙ্গণ রলিয়৷ পরিচিত করে এবং পিলিভিতে তাহাদের 
ক ছিল বলিয়া জানায়। ইহারা সম্পূর্ণরূপে হিন্দু। 
সমাজে ইহাঁদের ব্ বিবাহ প্রচলিত আছে বটে, কিন্ত বিধবা- 
বিবাহ প্রচলিত নাই। যদি কোম অবিবাহিতা বালিকা অপর 
পুরুষের সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার 
পিতাকে একটা জাতীয় ভোজ দিতে হয় এবং কন্াকে তা" 


এবং সঙ্ভাট অরঙ্গজেবের সময়ে রণস্তস্তগড় হইতে দাক্ষিণাত্যে | 


নারায়ণের কথ! শুনাইয়। পবিত্র করিয়া লওয়া হয়। বিবাহের 
সময় বরের পিতার হস্তে কন্তার পিতার "তিলকদান” স্বব্ূপ 
কিছু টাকা দিবার বিধি আছে, পঞ্চায়তের বিচারে সকলেই 
ব্যতিচারিণী পত্ীকে ত্যাগ করিতে পারে। ইহাদের মধ্যে 
বিধবা বিবাহ নাই বলিয়া, রমণী আর শ্বজজাতি-সমাজে পরি- 
নীতা হইতে পারে না। জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ সংস্কার তাহার! 
যথাবিধি সম্পন্ন করিয়া থাকে । শবদেহ দাহ ও অশৌচাস্তে 
শ্রাদ্ধ নিম্পন্ন করে। সর্ধরিয়া ব্রাহ্মণের! সকল কাধ্যে ইহাদের 
যাঁজকতা৷ করিয়া থাকে । 
বিবাহকালে ইহারা উপযুযুপরি ৪টী করিয়া সাত থাক ঘড়া 
সাজায় এবং তাহার মধ্যস্থলে দুটা মুষল ও একটা জলের 
কলস রাখিয়া দেয়। ইহার সন্মুথে মৃত্তিকালিপ্ত স্থানে চৌকা 
কাটিয়া পুরোহিত হোম করে। তর্দনস্তর সেই নবদম্পতী গাইট 
ছড়া বাধিয়! সেই মুষলের চারিদিকে সাঁতপাঁক ঘুরে । পরে 
তাহারা একস্থানে আরিয়া বসিলে কন্তার পিতা বরের পা 
পূজা করে এবং কন্যা সম্প্রদানের যৌতুক স্বরূপ ২টা 
বা ৪টী টাকা দেয়। ইহাই বড় ঘরের বিবাহ। নিম শ্রেণীর 
মধ্যে কন্ঠাকে বরের গৃহে লইয়। “ধরৌনা” মতে বিবাহ দেওয়া 
হয়। তদনস্তর শ্বজাতিভোজ হইয়! থাকে। 
বনজীর (€পুং) বনোস্তবো জীরঃ। বনজাত জীরক, কটুজীরক, 
চলিত বনজীরে। ইহার পর্য্যায়--বৃহৎপালী, সুক্ষপত্র, অরণ্য- 
জীর, কণ। গুণ--কটু, শীতল ও ব্রণনাশক। পাকে-- 
কটু, কৃমির, দীপন, জীর্ণজরহর ও রুচ্য। 
বনজীবিন্‌ (পুং) কাঠুরিয়া। যাহারা বন হইতে কাষ্ঠসংগ্রহ 
করিয়া বিক্রয় করে। 
বনতওুলা (স্ত্রী) তওুলীয়ভেদ। 
£০0০1993 ) ২ বনতগুলীয় শাক। 
বনতরু (পুং) অর্জুনবৃক্ষ । ( বৈস্তকি+) 
বনতিভ্ত (পুং স্ত্রী) বনেষু বনোস্তবেষু মধ্যে তিক্তঃ, তিক্তা বা। 
হরীতকী। 
বনতিভভ1 (ত্ত্রী) শ্বেতবুহা বা! গ্রীন্মা নাম লতাভেদ। 
বনতিভ্তিকা (তরী) বনতিক্তা-কন্‌। টাপি অত ইত্বং। ১ পাঠা, 
চলিত আকনাদি। [ ইহার গুণাঁদির বিষয় পাঠাশৰে দ্রষ্টব্য | ] 
২ উৎপলশাক। ইহার গুণ তিক্ত ও শীভল এবং কটু ও 
কফপিতৃস্»। ( চরকম্ু” ২৩ অঃ). 
বনত্রপুষ[ক] (পুং) ১ আরণ্যত্রপুষ | ২ ইন্্বারুণী। (বৈস্ভকনি) 
ব্নদ (ত্রি) ১ প্রশংসাকারী। ২ স্তোতা বা পুজক। “বনদঃ বনস্তঃ 
সম্তক্তারঃ যদ বনদোবনদঃ ভৃশং শব্বয়স্তঃ ফোতারঃ ।' 
( ধক ২৪৫. সাম়ণ) 
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বনপলাু 


র্গাদাস “বনদঃ” শবে “বনদা' অর্থাৎ অভীষ্ট গূজোপহার- 
দানকারী অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু বর্তমান টাকাকারগণ “্বনদ 
শবে প্রবল ইচ্ছাযুক্ত এইরূপ অর্থ করিয়! থাকেন। 
বনদ (পুং) বনং জলং দধাভীতি দা-ক। ১ মেঘ। (তরি) 
২ ৰনদাতৃ-মাত্র। 
বনদমন (পু) বন্জাতো। দমনঃ । অরণ্যদমনক বৃক্ষ । (রাজনি”) 
চলিত বনদনা। 
বনদারক (পুং ) জাতিবিশেষ । 
বনদাহ €পুং)দাবদহন। অগ্রিষোগে বনগ্রজলন। 
বনদীপ (পুং) বনন্ত দীপ ইব। বনচম্পক। 
বনদীয়ভষ্ট (পুং ) একজন প্রসিদ্ধ টাকাকার। 
বনছুর্গা [তস্্রী) ১ তঙ্ছোক্ত দেবীমুষ্তি। পূর্ববঙ্গে বনছূর্গাপূজা 
বিশেষ সমারোহের সহিত হইয়া থাকে। এই পুজা প্রায়ই 
কোন প্রসিদ্ধ বিটপিবেষ্টিত খোলা বা উম্মুক্ত চত্বরে সমাহিত 
ইয়। মানসিক করিয়াও অনেকে এই পূজা দেন। 
২ তমামক তন্ভেদ। ৩ উপনিষদ্ভেদ | 
বনদেবতা (ত্ত্রী) বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ( ( উত্তরচরিত ২) 
বনদ্রঃ ( পুং) চারবৃক্ষ। (রাজনি”) চলিত পিয়াল গাছ। 
বনদ্রঃম ( পুং) ১ অর্জনবৃক্ষ । ২ কা্ঠাগুর। ( বৈগ্যকনি") 
বনদ্ধিপ (পুং) বনহস্তী। 
বনধাঁরা (ক্ত্রী) বৃক্ষপ্রেণীর মধ্যবর্তী পথ। 
বনধিতি (তরী) ১ ছেত্তব্য বক্ষমূহে নিধাতব্য ( কুঠারাদি অস্ত্র )। 
২ মেঘমালা । “দিক্সা যদ্বনধিতিরপস্তাৎুরে! অধ্বরে পরিরোধনা 
গো (্ঝকৃ ১/১২১।৭) “বিনধিতির্বনে ছেত্তব্যে বৃক্ষসমূহে 
নিধাতব্যা, * * * যদ্বা বনমুদ্কমন্তাং ধীয়ত ইতি বনধিতি- 


মেঘমালা ।, ( সাঁয়ণ ) 
বশধেন্ুু ( পুং) অরণ্যজাত গো । গবয়, চলিত বুনো গরু। 


বনন (ক্লী)১ধন। ২ ইচ্ছা, বাসনা । স্্িয়াং টাপ। 
বনন মিশ্র, তর্কসংগ্রহটগ্ণপ্রণেত।। 
বননিত্ায (প্ুং) রৌদ্রাঙ্থের পুব্রভেদ। 
বননীয় (তরি) ৰাঞনীয়। 
বনম্থৎ (ভ্ত্রি) উদকবিশিষ্ট । "পাথঃ সুমেকং স্বধিতিবরনন্থতি |” 
( খক্‌ ১০৯২।১৫ ) “বনম্বতি উদকবতি' ( সায়ণ ) 
ঘ সম্তক্তব্য ধন। (খক ৭৮১৩) 
বনপ (পুং) ১ বনবাসী। ২ কাঠুরিয়া। ৩ বনরক্ষক। 
বনপন্নগ (পুং) বনস্থ সর্প। 
বনপর্ববনূ্‌ ক্রৌ) মহাভারতের তৃতীয় অংশশ এই অংপে যুধি্িরাদি 
পঞ্চগাও্ডবের কাম্যকবনে অবস্থিতি বিবরণ বিবৃত আছে । 
বনপলাু (পুং) বনজাত পলা (00781798 [00109, 890, 
&]] 








বনপিয়াজ। হিঙ্গী-.. 
জংলা পিয়াজ। তেলন--নতববুললিগভ্ড । বোষে--রাণকান্দা। 
বনপল্লব (পুং) বনমিব নিখিড়ঃ পল্পবো বন্ত। শোভাঞ্ন বৃক্ষ, 
চলিত সজিনাগাছ। 
বনপাংশুল (পুং) বনে পাংগুলঃ পাপিষ্ঠঃ। ব্যাধ। (শবদ্ধা") 
বনপাদপ (পুং) বনজবৃক্ষ। 
বনপার্খ্ব (পুং) বনের পার্ন্থিত স্থান। বনসমীপ। 








বনপাল (পুং) বনরক্ষক। 
বনপিপ্পলী (তত্র) বনোস্তবা পিষ্নলী। চলিত বনপিপুল, ছোট 
পিপুল।  মরাঠী-.রাণপিপুল,  কনাড়ী-_কাহিপিপ্ললী। 


সংস্কত পধ্যায় _সুক্পিগনলী, ক্ষুদ্রপিগ্পনী, বনকণা । ইহার গুণ _. 
কটু, উফ, তীক্ষ ও রুচ্। এই বনপিপুল কীচা অবস্থায় 
গুণযুক্ঞ, শুক হইলে গুণ কমিয়া যায়। 

“আমা ভবেদ্গুণাঁ্যাস্ত শুক্কাঃ স্বপ্পগুণাঃ স্বৃতাঃঃ ( রাজনি* ) 
বনগীত (পুং) ভূমিজাত গুগগুপু। ২ কণগুগ.গুলু। 
বনপুষ্পা (ত্ত্রী) বনমিব নিবিড়ং পুষ্পং যন্তা:, টাপ্‌। শতপুষ্পা, 

শতাহ্বা। (রাজনি* ) 
বনপুষ্পাময় (তরি) বনপুষ্পসম্ভব | 
বনপুষ্পোৎ্সব ( পুং) আমবৃক্ষ । (বৈস্যকনিণ ) 
বনপৃতিকা (স্ত্রী) আরণ্যপৃতিকা, চলিত বনপৃ'ই। ইহার 
গুণ--কটু, তিক্ত, উষ্ণ ও রুচ্য। 
বনপুরক (€পুং) বনজাতঃ পুরকঃ বীজপুরকঃ। 
পুরক। (রাজনি” ) পাঠাস্তর -“বনপুর+ | 
বনপুর্বব (পুং ) প্রাচীন গ্রামভেদ। 
বনপ্রক্ষ (ত্রি) জলচারী। বনক্রক্ষ। [ বনপ্রক্ষ দেখ। ] 
বন্তপ্রবেশ (পুং) বনগমন। কোন দেবমূষ্তি গঠনাভিলাষে 
বনজ বৃক্ষ (ঘার) ছেদনার্থ সদলবলে বনমধ্যে যাত্রোৎসববিশেষ | 
বনপ্রস্থ ক্লৌ) ১ অধিত্যকাস্থিত বন। ২ স্থানবিশেষ। ৩ বানগ্রস্থ। 
বনপ্রস্থায়িন্‌ (ব্রি) বনগমনকারী। 
বনপ্রিয় ক্লৌ) বনেষু বনজাতেষু মধ্যে প্রিয়ং | ১ ত্বকৃ। (রাজনি') 
( পুং)২ কোকিল। 
"্অয়ি বনপ্রিয় বিশ্বৃত এব কিং 
বলিতুজো বিঘসো ভবতাধুনা । 
যদনয়ৈব কুঠুরিতি বিশ্বয়া 
নপততশ্চরণৌ ধরণৌ তব 1” (উদ্ভট) 

ও বিভীতক বৃক্ষ। ৪ শঠী, চলিত শটা। ৫ শম্বরমুগ। 
বনফল (ক্র) বনজ বৃক্ষ ফলভেদ। ইহা খাইতে মিষ্ট। 
বনফুল (র্লী) পুপবৃক্ষতেদ। ইহার মাল! গাঁধিলে সুনদর 

দেখায়। শ্রীরুষ্ণ বনফুলের মাল পরিয়| “ধনমানী” হইয়াছিলেন। 
১২৬ 


বনবীজ-" 





বনবর্ধবটী ( দেশজ ) বর্ধটীভেদ | 

বনবর্বর (পুং) কষ্ণার্জক, কষ্ণপত্র ক্ষুদ্র তুলসী । (রাজনি”) 

বনবর্ধরিকা স্ত্রৌ) বনজাত অর্জক জাতীয় পত্রশাক, চলিত 
বনবাবুই তুলসী । মবাঠী-আজবলা মেছ। কণাড়ী-_সুগন্ধি 
অজরা। ইহার গুণ- সুগন্ধ, উষ্ণ, কটু, বমিদ্ব, পিশাচি ও 
ভূতদ্র এবং প্রাণ-সন্তর্পণ | (রাজনি?) 

বনবরাহ (দেশজ ) শৃকরজাতিবিশেষ (170 114 1102 )। 
ইহদের ওয্ঠের পার্খদেশ দিয়া গজদস্তসদৃশ দত্ত বাহির হয়। 
এ দন্ত দ্বারা তাহাবা ক্রোধের সময় শক্রকে আঘাত করিয়া 
তাহার দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেয়। আধ্যশীন্ত্রে এই মাংস 
পবিত্র বলিয়। গৃহীত হইয়াছে । সেই কারণে অনেকে ইহার 
ধন খাইতে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। [ ববাহ দেখ। ] 

বনবহিণ (পুং) বন্য ময়ূর । 

বনবাহাক ( পুং) জাতিবিশেষ। 

বনবিড়াল (পুং) বিড়াল জাতিভেদ, (7611$ 0818081) ইংর|জিতে 
[11891070 বলে। ইহারা ব্যাপ্ব জাতীয় এবং দেখিতে অনেকটা 
বাঘের মত) সাধারণতঃ বাঁধ বলিয়া ভ্রম হয়। ইহারা মেষ- 
শাবক, হাস প্রভৃতি মারিয়া খায়। কিন্তু মানুষ দেগিলে ভয়ে 
সরিয়া ধায়। [ বিড়াল শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ । ] 

বনধীজ (পুং) বনস্ত বনোছ্ছবো বা বীজো বীজপৃবকঃ | বনবীঞজ- 
পূরক, বনমাতুলঙ্ষ। (রাজনি” ) 

* ঝুনবীজক (পুং) বনবীজ -্যাথে কন্‌। বনবীজপুরক। (রাজনি-) ৃ 
বনবীজপুরক (পুং) বনোস্তবো বীজপুরঃ | আরণ্যজাত ৃ 
বীর্জপুর ৷ পধ্যায়-_-বনজ, বনবীজক, বনবীজ, অতান়া, গদ্ধায়ী, 
বনোস্তিবা, দেবদৃতী, গীড়া, দেবদাসী, দেবেষা, মাতুলঙ্গিকা, পচনী, 
মহাঁকলা। ইহার গুণ-_অল্ন, কটু, উষ্ণ, রুচিপ্রদ, এবং বাতি, 

'গামদোষ, কৃমি, কফ ও শ্বাসনাশক | (রাঁজনি) 

বনভ্্রিকা (স্ত্রী) বনে ভদ্রং যন্তাঃ ততষ্টাপি অত ইত্বং ৷ ভদ্রবলা । 

বনভুজ (পুং) বনং ভঙকঞে ইতি বন-ভুজ-ক্রিপ্‌। খষভৌষধ। 

বনভূ (ন্ত্ী) বনময় স্থান। 

বনভূষণা (স্ত্রী) কোকিলা। ( বৈদ্যকশি”) : 
বনভোজন (দেশজ ) পাঁচ জন বন্ধু মিলিয়া কোন বনে ঝা 

কোন বাগাঁন বাড়ীতে নিজের৷ রাধিয়। বাড়িয়া আমোদ- 

উত্সবের সহিত যে খাওয়া দাওয়া করে, তাহার নাম বন- 
ভোজন । পরস্পর চাদ! দিয়া থাগ্ঠ দ্রব্যাদি কিনিয়া আনিয়া! কোন 
বাড়ীতে রান্ধিয়৷ খাওয়ার নামও বনভোজন । ইহা দেশা- 

স্তরের প্রথা । ইংবাঁজীতে ইহাকে [।০-01০ বলে। আমাদের 

দেশেও বনভোজন শীস্ত্রম্্ত বলিয়া প্রচলিত । বনভোজ্পন-- 

পুপ্যাহ-বচন-প্রয়োগ এবং বনভোজন-বিধি গ্রন্থ পাঠ করিলে 






বনভোজন [ ৫০২ ] বনমানুষ 


কাপ ওলাবিবির পুজা দিয়া এই শৃত্রে বনভোজন প্রচলিত হই- 
যান্ছে। তথায় ভোজনাদি সমাঁপনের পর সায়ংকালে গৃহপ্রত্যাগত 
ব্যক্তি গৃহকত্রকে আসিয়া জিজ্ঞাস! করেন, "ঘরে কেন, আলো”? 
গৃাত্যন্তর হইতে গৃহিণী উত্তর দেন “গিন্নি গেছেন বনভোজনে 
ছেলেপিলে আছে ভালো |” গৃহকর্তৃগণ পুত্রগণের মঙ্গল কামনা 
ওগান্টঠা দেবীর পুজা লইয়া যান এবং দেবীস্থানের সমীপন্ঠ 
বনাপৃত স্থানে স্বীয় ব্যয়ে বনভোজন করিয়া আসেন। 


বনমউল (দেশজ ) বৃক্ষভেদ। 

বনমঞ্জরী (স্ত্রী) বননিগু-্তী। ( বৈষ্ভকনি”) 
বনমক্ষিকা (ত্ত্রী) বনস্ত মক্ষিকা। দংশ। চলিত ডাশ। 
বনম্রিচ (দেশ ) বৃক্ষবিশেষ। 


বনমল্লিক। (ত্ত্রী)১ স্বনামখ্যাত লতা, চলিত সেওতি । ২সেগ্পত 


ফুলের গাছ । 


বনমল্লা (ত্্রী) বনোস্তবা মী, বনজাত মলিকা। (শব্ধরত্বা ) 
বনমানুষ (দেশজ ) ১ বনজাত নাঙ্গুষ। ২ বনবাসী। 


৩ স্বনামপ্রসিদ্ধ শ্তন্পায়ী চতুষ্পদ জীববিশেষ, অনেকাংশে 
গরিল! বা পুচ্ছহীন জাতীয় বা স্ব্পপুচ্ছ বানরের মত) কি 
বানরের ন্যাম পুচ্ছচিহ বাঁ গণ্গথলী নাই। ফুরোপীয় প্রাণি- 
তত্ববিদ্গণ বিশেষভাবে ইহাদের হস্ত পদ, বক্ষ প্রভৃতি আঁ 
এবং দস্তাদি পর্যবেক্ষণ করিয়া মনুষ্যজাতির সঙ্গে এ সকলেব 
যথাযথ সানৃশ্ত নিরূপণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই 
জাতীয় পশুপ্ুলি চতুষ্পদ বানর ও মানবের মধ্যস্থলে আসন 
লাভ করিতে পারে। মন্ুষ্যের সহিত পার্থক্যের মধ্যে ইহাদের 
পদানুষ্ঠ ও পদাগ্রভাগ লম্বা ও কোমল বলিয়া নির্দেশ কৰা 
যাইতে পারে। পদাঞ্ুলিগুলি পরম্পর পৃথক পৃথক। আবও 
ইহাদের কঙ্কালের সহিত নরকঙ্কাপের "তুলনা করিলে দেগ 
যায় যে, মনুষ্যাপেক্ষা ইহাদের হস্ত ও পদেব অন্ুুল বৃহৎ, ছান্থু 
হতে পাদসন্ধি এবং জানু হইতে জঙ্ঘাসন্ধি খর্বীকার, মণিবন্ধ 
হইতে কনুই পধ্যন্ত বিস্তৃত পঞ্গরাস্থিগুলি নিম্নদিকে অধিক 
বিস্তৃত, কটির অস্থি সরু অথচ লম্বা; করোটী চেপ্টা ও মুখে 
দিকে বিস্তৃত। দস্ত-কর্তন $) শৌবন (00109) ৬7 দিমুলী 
%) চর্বণ ৬-মোট ৩২টী। মোট কথায়, দেহোর্জভাগেব 
গঠন ধরিয়া বলিতে গেলে শিল্পাপ্্ীর সহিত মানব কষ্কাণের 
অধিক সাৃশ্ত আছে এবং উত্তমাঙ্গের কীলকাক্কৃতি করে।ন 
পার্খান্থি (911)67910 ৮৮10) 006 10007818] 09065 ), দ্বাদশ 
পঞ্জরাস্থি, স্বদ্ধাস্থির বিস্ৃতি (90810]8 10 188 £76261 9)০- 
28) ও অবোদেহের অস্থিগঠন লক্ষ্য করিলে ওরঙ্গ-উটন্কেই 
মানবের অতি নিকট সাদৃশ্ঠসম্পন্ন বলিতে হইবে। ইন 





অস্থিসংস্থান লক্ষ্য করিয়া বৈজ্তানিকগণ ইহাদিগকে ওরঙ্স, 
শিম্পাঙগী ও গিধো! নামে তিনটা স্বতন্ত্র থাকে বিভক্ত করিয়াছেন। 
এই 'ওরজ ও শিম্পাঞ্জীই আমাদের দেশে বনমানুষ নামে পরিচিত। 

মলয় দ্বীপের ভাষায় “ওরঙ্স-উটান' শবে বুনোমানুষ বুঝায়। 
এইকস্ তথাকার অধিবাসিবর্গ এবং বর্ণিও .ও সুমাত্রাদ্ীপবাসি- 
চাণ দ্বিপদচারী এবং শাখা-মৃগের হায় হস্তপদ-ব্যবহারকারী 
অনুষ্যাকার এই বন্ত পশুকে ওরঙ্গ-উটান শব্দেই উল্লেখ করিয়া 
থাকেন। পরে ইংরাজ-ভ্রমণকারীর্দিগের অনুগ্রহে এই ভারতীয় 
দ্বীপপুঞ্ণজাত জীব দেশীয় ভাষায় 081)-011607)8 শবে পরি- 
গৃহীত হইয়াছে । প্রাপিতত্বব্দি লিনিয়াস ইহাদিগকে 91778 
শেনীতুক্ত করিয়াছেন । বৈজ্ঞানিকের ভাষায় ইহারা [10)9093 
জাতিগত 017101)2785৪র একটী শাখ। মাত্র । 

বৈজ্ঞানিকগণ বানরশ্রেণীর জীবসজ্ঘকে (31101919) আঁকুৃতি- 
প্রভেদে, অথবা জাতিগত পার্থক্য অন্ুসাবে যেরূপ বিশিষ্ট থাকে 
বিভক্ত করিয়।ছেন, নিয়ে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত 
হইল। এ তালিকা হইতে বানরের সহিত ইহাদের কতদূর 
পার্থক্য, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে। 


বানরজাতি (31701507) 
| 





1১01)110101720 
( নশীলবানর ) 


(0101)116 


(হনুমান), 


| 
[1 1)71710107) 
উন্ধুক (0৮১১০)) 


৭111)11103 


শিশ্পা্সী ( আফ্রিকা ) গরিলা! ( আক্রিকা ) বা 
(1192193)66৯ 1107৮) (0107 090118)  (8117018 8205109) ূ 
[ বিস্বৃত বিবরণ বানর শব্দে দেখ । ] | 

এই বানর জাতির মধ্যে 9. 31003 শ্রেণীর বন" 
মানয নামক পগুলি দেখিতে ঈষৎ লালবর্ণ। ইহাদের দুখাগ্র 
(00021) বিস্তৃত ও সৃচ্যগ্র এবং মুলদেশে কিছু গোণ, কপাল 
পশ্চান্দিকে চেপট।, উদ্ধ অক্ষিপুটান্ি (01),011110 011898) 
হুম, কিন্তু করেটার উভয় পার্্াস্থি-মধ্যস্থ অগ্রপশ্চাদমুখী বাণ- | 
দেবণীমদ্ধি (37101 7৫ 181)001021 ০76808) অপেক্ষাকৃত । 
দৃঢ়। মুখকোণ ৩০7 হাদ্কোষ ক্ষুদ্র উভয় পার্খে দ্বাদশটী ূ 
পঞ্জরাস্থি। বুক্কান্থি ছুই ভাগে বিভক্ত (91070012000 00101019 ূ 
91010%18 170৮), হস্তদ্বয় গুল্ফপগ্রস্থিবিলম্বী, পা লম্বা ও সরু, 
অনেক সময় নখ থাকে না? দ্বিতীয়বার দত্তোদগমের বু 
হু ও তাহাঁর আত্যন্তরিক অস্থি সংঘত হইয়া যায়। ইহার! 
প্রায় ৫ ফিটের উচ্চ হয় না। সুমা ও বর্ণিও স্বীপে ইহাদের 
বাস আছে। 

জীবতন্ববির্গণ বলেন, জীবজাতির পণ্ড শ্রেণীর মধ্যে গরিলা 


[ € ] 
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নামক পশু প্রথম স্থান অধিকারে সমর্থ । শিল্পাজী ঠিক তাহ।র 
নিয়াসনে আঁধঠিত এবং ওরগ্গ-উটান তৃতীয় স্কানের অধিকারী। 
কারণ প্রাকৃতিক জ্ঞানেও ইহাদের মধ্যে তদনুরূপ পার্থকা দুষ্ট 
হয়। আশ্চর্যের বিষয়, এ তিন শ্রেণীর মধ্যে ওরসগণ সব্বা- 
পেক্ষা দীর্ঘাকার এব* সর্ধতোভাবে মনুষ্যের আকৃতিদর্বশিষ্ট। 
ইহাদের বক্ষ, বাহু ও হস্তের গঠন মানুষের সায় তুল্যপরিমণ- 
বিশিষ্ট । মাম্থুষেরও যেমন পরম্পরে আকৃতির ভেদাভেদ দৃষ্ 
হয়, ইহাঁদের মধ্যেও সেইরূপ মুখারুতির ইতর বিশেষ আছে । 
ওরঙ্গের মধ্যে যাহাবা বেশী বুদ্ধিমান, তাহার! অনায়াসেই মুখে 
ভাবে ও হাবভাবে বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত হ্বদয়নিহিত ভাব- 
গুলি প্রকটন করিতে সমর্থ এবং কোন কোন বনমানুষ মন্তুষা- 
জাতির স্বভাবজাত হর্যক্রোধাদি বিভিন্ন মানসিক বৃত্তিও গ্রকাণ 
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ওরঠ উচান্‌। 
ইহারা ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন দ্বীপের বনমালা-পরিব্যাপ্ত 
সমতল প্রান্তরে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। তথায় ইহীর! মধ্যমা- 
কার বৃক্ষের ৪০ সিট, উচ্চ চুড়া অথবা মৃগ্ডিকা হইতে ২৫ ফিট, 
উচ্চে তোক্ড়। ডালের উপর ' গাছের পাতা ও ভাঙ্গা ডাল 


বনমানুষ 


লইয়। এক খানি কুড়ে ধর গ্রস্ত করে। ঘরখানির ব্যাস 
২ ফিট । ইহার! গাছের ডালগুলি চেটাই বুনার স্তায় এড়ো 
ও লম্বাভাবে সাজায় । বন মধ্যে রাত্রি যাপন করিতে হুইলে 
মানুষকে কুঠার বা ছুরীর অভাবে বৃক্ষশাখ! দিয়া যেরূপ "ছৎরি” 
প্রস্তুত করিয়! সুখে শয়ন করিতে হয়, ইহারাও ঠিক তদন্ুরূপ 
ঘরের পাটাতন করে। তৎপরে তাহার উপর গাছের কচি ও 
কোমল পাতা বিছাইয়! সেই কোমল শয্যায় ইহারা! চিৎ হইয়া 
শুইয়। থাকে । নিদ্রাকালে ইহারা হাত বা পা বাড়াইয়া নিকটস্থ 
অপেক্ষারুত দৃঢ় শাখ! ধরিয়া স্থুণে নিদ্রা যায়। যতদিন পর্যস্ত 
এই পত্রগুলি শুকাইয়া ছিন্ন ভিন্ন না হয়, ততর্দিন তাহারা 
্বচ্ন্দে তছুপরে শুইয়া থাকে; কারণ বৃক্ষশাখা গুলি পল্লববিচ্যুত 
হইলে সহজেই অন্ুখদায়ক হইয়া থাকে । 

বোর্ণিগ-দ্বীপবাসী ওরগ্গগণ অত্যন্ত বিবাদপটু। বনমধ্যে ফল 
ফুল খাইতে যাইয়া কোন সামান্ত কারণে বিবাদ উপস্থিত হইলে 
তাহারা আপনাপন শৌবন দত্ত দ্বারা পরম্পরে কামড়াকামড়ি 
করিয়া ক্ষত বিক্ষত হয়। এ শৌবন-দস্ত তাহাদের আত্মরক্ষার 
অস্ত্রত্ববূপ। বিরোধের সময় তাহারা শক্রর হাত বা মাথা 


[ ৫৯৪ ] 


টানিয়া লইয়৷ হাতের অঙ্গুলিগুলি অথবা ওগ্ঠদ্বয় কামড়াইয়া ূ 


লয়। যদি কখন কোন মনুষ্য বা হস্তী ঘটনাক্রমে তাহাদের 
বাসার সম্মুখে আমিয়া পড়ে, তাহা! হইলে তাহারা তাহাদের 
তাড়াইয়৷ দিবার জন্ত বৃক্ষের শাখা ও প্রন্তরখণ্ড লইয়া তাহাদের 
উপর সবেগে নিক্ষেপ করিতে থাকে। হস্তিগণ পাছে গাছ 
ভাঙ্গিয়া তাহাদের বাস! নষ্ট করিয়া দেয়, এই ভয়ে তাহারা 
হস্্ী দেখিলেই তাড়াইতে অগ্রদর হয়। সময় সময় তাহারা 
বনমধ্যগামী অসহায় পথিকর্দিগকে অণবা৷ সিংহর্দিগকে উপরোক্ত 
রূপ শস্ত্রে পরিবৃত হইয়া আক্রমণ করে। কুভিয়ার ও কাণ্ডেন 
পাইনের বর্ণনা! জান! যাঁয় ষে, এক সময়ে তাহারা নিগ্রো 
বালিকার্দিগকে হরণ করিয়! বন মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল । 
পিঞ্জরাবদ্ধ শিম্পাঞ্জীর অনুকরণপ্রিয়তা ও সুবুদ্ধির পরিচয় 
পাইয়া ডাঃ ট্বেল বলেন যে, তাহাদের স্বভাব বড়ই বিশ্বয়গ্রদ। 
তাহ পর্যবেক্ষণ করিয়া নিত্যই নূতন গল্প সন্কলন করা যাইতে 
পারে। তাহার! সহজেই বশীভূত হয়, এমন কি, যাহারা 
তাহাকে ভালবাসে, তাহার পার্থে বসিয়া ভোজন করে, যে ব্যক্তি 
নিরন্তর তাহাদের জালাতন করে, তাহাকে দেখিলেই বিরক্কি- 
ভাব প্রকাশ করিয়৷ সরিয়! যায়। মুরোপীয় প্রথায় তাহারাও 
করমর্দন করিয়া আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া থাকে । তাহাদের গাত্র- 
চম্ম লোমবহুল হইলেও, তাহার! শীত প্রধান স্থানে বাস করিতে 
ভালবাসে ন। শীতপ্রধান যুরোপথণ্ডে তাহারা কম্বল জড়া- 





ঘনমানুষ 


ইয়া সুখে পড়িয়া! থাকে । রাগিয়া উঠিলে তাহার! উচ্চৈঃশ্বরে 
চিৎকার করে এবং স্থুমিষ্ট খাবার পাইলে তাহারা প্হাম, হাম” 
শব দ্বার আনন্দ প্রকাশ করিয়। থাকে। 
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শিল্পাধী। 

শরাবক হইতে পর্‌ জেমস্‌ ক্রু কলিকাতাস্থ বেঙ্গল এসিয়া- 
টিক সোসাইটীর যাছ্ঘরে ৭টী দীর্ঘাকাদ বনমানুষের কঙ্কাল 
পাঠাইয় দেন। মিঃ ব্রাইদ্‌ উহাদের পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া 
৫টী বিভিন্ন থাক নির্দেশ করিয়াছেন,-_১ 1111)5008 13700101 
ৰা মিয়াস্‌ রশ্মি; ২ 7১,:9819৪ বা মিয়াস্‌ পাঞ্পান্‌ ; ৩ 1. 
097৮৪ বা মিয়াস্‌ ছাঁপিন্; ৪ 7১. 70710 বা মিয়া কসর 
এবং ৮, 0৮০77, এ সকল বিভিন্ন থাকের বনমান্ুষ ভারতীয় 
দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন অংশে বাস করে। স্ুুমাত্রার উত্তরাংশে 
চ, 07010 এবং দক্ষিণাংশে 7, 0৮601 জাতির বাস দেখা 
যায়। জীবতত্ববিদ জার্ডন ্ ত্বীপে 9170)18 9500708 ও 
3, 12019 নামের ছুই জাতীয় বনমানুষের উল্লেখ করিয়াছেন । 
পশ্চিম আঁফ্রকার গিবুন নদীতীরপ্রদেশবাসী 1]. 8071119 ও 
ঢু, 01৫5: থাকের শিল্পাপ্তী ও গরিল! জাতির বিদ্বৃত বিবরণ 
স্থানাস্তরে দ্রষ্টব্য । [বানর দেখ। | 


ক আস্ঞাট 


বনমুদগ 
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বনমাল (ত্রি) ১ বনমাল|। (পুং) ২ কঞ্চ বা বিঞ্ণ। ৩ প্রাগ,, 
জো[তিষের ভগদত্তবংপীয় একজন রাজা । [প্রাগ জ্যোতিষ দেখ |] 
বনমালদেব, শিলালিপি বর্ণিত একজন রাজ! । 
বনমাঁলা (স্ত্রী) বনোস্তবা পুষ্প-রচিতা মালা, মধ্যপদলোগী। 
্রীরষ্জের মালা, যে মালা সকল খতুর সকল বকম কুম্থুম সমূহে 
স্থগোভিত, জান্গু পর্যান্ত লধিত এবং মধ্যস্থল স্থলাকার কদথযুক্ত, 
তাহারই নাম বনমালা। 
'আজান্গলদ্বিনী মালা সর্বর্ত,কুস্থমোজ্জলা । 
মধ্যে স্থুলকম্বাঢা বনমালেতি কীন্ডিতা ॥” ( শব্দমালা ) 
২ ব্নপুষ্পরচিত সাধারণ মালা । 
«প্রথিতমৌলিরাসৌ বনমালয়া 
তরুপলাশসবর্ণতনুচ্ছদঃ1” (রঘু ৯৫১) 
৩ ছন্দোভেদ। ইহার প্রতি চরণে ১৮টা অক্ষর । তন্মধ্যে 
১, ২, ৩, ৪) ?, ৬) ৮, ১১, ১৪, ও ১৭ বর্ণ লঘু এবং তত্ঠিন্ বর্ণ 
গুণ । ইহার ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৭, ৯, ১০) ১৯, ১৩ ও ১৬বর্ণ 
লঘু এবং ৬, ৮, ১১, ১৪ ও ১৫ গুরু। 
বনমালাধর (তরি) ১ শ্রীরুষ্ণ। ২ ছন্দোভেদ। 
বনম।লিক] (স্বী) ১ আন্ফোতা । চলিত হাপরমালী। ২ বনমন্লিকা, 
গপিত সেউতি। ৩ বারাহীকন্দ। (রাঁজনি*) 
বনমালিদাঁস, বনমালা নামক গ্রন্থ গ্রণেতা। 
বনমালিন্‌ (পুং) বনমালা অস্তান্তেতি ইনি। ১ শ্রীকুষ্ণ। (অমর) 
২ নাবায়ণ। (গ্রদ্থায়বিজয় ৩ অঙ্ক ) 
বনমালিন্‌, ১ অদ্বৈতসিদ্ধিথগুনপ্রণেতা | ২ চগ্তমাকত ও 
মাকঙখণ্ডনরচয়িতা । ৩ দ্রব্যশোধন-বিধানপ্রণেত। | ৪ প্রায়- 
শ্চিভ্ুমার-কৌমুদী-রচয়িত। । ৫ ভক্তিরত্বাকর-প্রণেতা | ৬ ভগবদ্‌- 
গীতার এক টাকাকার। ৭ মুক্তীবলী নামক বেদান্ত গ্রন্থ- 
বচয়িতা। ৮ বেদাস্তদীপ ও স্কটচন্্রাকী নামক জ্যোতিংশান্- 
পণেতা। ৯ একজন প্রাচীন কবি। 
বনমালিভট্ট, একজন গীতগোবিন্দ-টাকাকার। 
বনমালিনী জী) ১ দ্বারকাপুরী। (ত্রিকাণ ২ বারাহী। (বাজনি) 
বনমালি-মিশ্র, বৈয়াকরণভূষণ-মতোন্মজ্জিনী ও সিদ্ধান্তততব- 
বিবেক নামক গ্রন্থ-রচয়িতা। ইনি কোণ্ড ভট্ের ছাত্র । 
২ সারমঞ্জরী নামক জ্যোতিগ্রস্থপ্রণেত! । 
বনমাঁলী মিশ্র, ব্র্গানন্দীয় খণ্ডন ও বনমালিমিশ্রীয় নামক 
বেদান্ত-রচয়িতা । 
বনমালীশা (ত্ত্রী) রাধা । 
বশমুচ, (পুং) বনং জলং মুঞ্চতীতি মৃচক্কিপ। ১ মেঘ। 
( শন্বরত্জা” ) (ত্রি)২ জলবর্ষণকারিমাত্র। (রঘু ৯২২) 
বনমুগ € দেশজ ) কলায়ভেদ। [ বনমুদগ দেখ ] 
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বনমুদগ (পুং) বনোস্তবো মুদগঃ। মকুষ্টক, চলিত বনমুগ। 
( রাজনি” ) পর্যায় বরক, নিগৃর্থ, কুলীনক, খণ্তী। (হেম) . 
[ইহার অন্ঠ পর্ধ্যায় ও গুণ মুকুষ্ঠ ও মকু্ট শবে দরষ্টবা।] যথা__ 
“বিনমুদগ-কলায়-মকুষ্ট-মহ্গরমর্দল্যচণক-সতীন-ত্রিপুটকহরেথাঢকী 
প্রস্থতয়ো বৈদলাঃ।” / সুশ্রুত ১1৪৬) স্ত্িয়াং টাপ্‌। (স্ত্রী) 
২ মুদগপর্ণী, চলিত মুগানী। (রাজনি") 

বনমূত (পুং) বনং জলং মুতং বদ্ধং যেন, বনং মুঞ্চতীতি বা। 
মেঘ। অমরটাকায় ভরত জীমূত শব্দের যেকপ বুৎপন্তি করিয়া- 
ছেন, তধনুসাবে এই বনমূত শব্দেরও বৃৎ্পত্তি নির্দিষ্ট হইল। 

বনমুদ্ধজ] (জী) বন্ত মুদ্ধি, জায়তে ইতি জন্‌ উ। ১ বনবীজ- 
পুরক। ২ কর্কটশৃঙ্গী, চলিত কাকড়া শূঙ্গী | (রাজনি' ) 

বনমূল ( দেশজ ) গুলুভেদ। 

বনমূলফল (ক্লী) বনজাত কন্দ ও ফল। 

বনম্বগ (পুং) হরিণবিশেষ। 

বনমেখী ( দেশজ ) বৃক্ষভেদ | (7119]1001))[0)410100)) 

বনমেখিকা (ত্ত্রী) আরণামেথিকা, চলিত বনমেতি। 

বনমোঁচা (ন্ত্রী) বনোষ্ঠবা মোচা, কাষ্ঠ কদলী। চলিত বন- 
ক্দলী গাছ। (রাজনি-) 

বনযম।নী (স্ত্রী) স্বনামখ্যাত তৃস্ব ক্ষুপ। (1411)£0871701]1)) 
1)103010) চলিত বনযমান। উতকলী নাম-_বিলযমান্ী। 

বনয়িতৃ (ব্রি) হারয়িতা । 

বনযুঈ ( দেশজ ) যুথিকাভেদ। 

বনযোআন (দেশজ ) যমানীভেদ | 

বনর €পুং) বানর-পৃষোদরাদিত্বাৎ আঁকার তৃস্বঃ। বানর। 

বনরক্ষক (ত্রি) যে বন, উপবন ব| উদ্ভান রক্ষা করে। 

বনরন্ত। (ত্ত্রী) কাষকদলী। 

বনরসি, দাক্ষিণাত্যের মহিস্ুর রাজ্যের কোলার জেলার অন্তর্গত 
একটা গগুগ্রাম। অক্ষাণৎ ১৩১১৪” ৩০৮ উঃ এবং দ্রাঁঘিৎ 
৭৮১৯ ৩১ পৃঃ। এখানে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে ইরালঞ% 
দেবের উৎসবে ৯ দিন স্থায়ী একটা মেল! হয়। এ মেলায় 
আন্থমানিক এক লক্ষ গবাদি পণ্ড বিক্রীত হইয়া থাকে। 

বনরম্রন ( দেশজ ) লশুনভেদ। 

বনরাই ( দেশজ ) সর্ষপতেদ । 

বনরাজ (পুং) বনস্ত বনে বা রাজা, ইতি বনরাজন্‌-টচ ( রাজা- 
হঃসথিভ্য্টচ| পা ৫81৯১) ১ সিংহ। ২ বনের অধিপতি, 
বনের মাপিক। ৩ অশ্ন্তক বৃক্ষ, চলিত আবুটা। মরাঠী-- 
আংপটা । ( বৈষ্ভকনি* ) 

বনরাজ, (পুং) বটবৃক্ষ। ( বৈগ্যকনি” ) 

বনরাজি [ জী ] স্ত্রী) ১ বনশ্রেণী, বনসমূহ। ২ বন মধ্যস্থ পথ। 
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বনাশ্রয় [ ৫০৮ ] বনীয়ক 






শিক শপশশীশিশী স্পা ০০০০৮ ০প্ক পিসী টিটি শশা শী 


বনাস্তর (ক্লী) অন্তৎ বনং। অপর বন, অন্যবন। | বনাশ্রিত (ত্রি) ১ যে বনে আশ্রয় লাভ করিয়াছে । ২ বান- 
বনাম্তরাল (রী) বনপার্। ্রস্থাচারী। 
বনাপগ (ক্লী) বনোদ্ব নদী। এই শব আর্য, আর্য প্রয়োগ বনাহির (পুং) বনস্ত আহিরঃ। শুকর। (ত্রিকা”) 

বলিয়৷ আকার হ্ৃস্ব হইয়৷ বনাপগ! স্থানে বনাপগশব্দ হইয়াছে । | বনি (পুং) বন (খনি কষি অজি অসি বসি সনি ধ্বনি গ্র্থ 





*মহার্ণবং সমাসাগ্ঠ বনাঁপগ শতং যথা |” (রামায়ণ ৭।১৯।১৬) ভ্যশ্চ। উপ 81১৩৯) ইতি ই। ১ অগ্নি। ( উজ্জল) 
'বনং জলং তৎপূর্ণং নদীশতং আর্ষো ত্বঃ ( টীকা ) বনিকা (শ্রী) কুঞ্জবন। 
বনাঞজিনী (ক্্ী) জলপদ্ম। বনিকাবাস (পুং) ১ উপবনমধ্যন্থ কুঞ্জ। ২ প্রাচীন গ্রামবিশেষ। 
বনাভিলাঁব (ব্রি) বনধ্বংসকারী। বনিত (ক্রি) বন-স্ত। ১যাচিত। ২ সেবিত। (মেদিনী) 
বনামল (পুং) বনস্ত আমলঃ আমলক ইব। কৃষ্ণপাকফল। | বনিতা (তত্র) বন-ক্র-টাপ,। ১ প্রিয়া, অনুরক্তা ভাষ্য! । 
( 0181558, 0271)0108) ২ স্ত্রী সামান্ত। (মেদিনী ) ৩ ফড়ক্ষরাত্মক ছন্দোভেদ | ইহার 
বনান্বিক৷ ( স্্ী) দক্ষকন্া শক্তিমুক্তিভেদ | ১, ২,৪১৫ বর্ণলঘু এবং ৩ ও ৬ বর্ণ গুরু | 
বনীত্র (পুং) বনম্ত আম ইব। কোশাম্র। (রাজনি+) বনিতাদ্বিষ (পুং) স্্রীদ্বেষী। 
বনীয় (দেশজ ) বন্ধুহা, মেলামেশা । যেমন, লোকটা বেশ বনিতাভোগিন্‌ (পুং) ১ সর্পবত ক্র,রা স্ত্রী। ২ নাগকন্টা। 
বনিয়ে নিলে। বনিতামুখ (পুং) ১ জাতিবিশেষ। ( মার্বপুত ৫৮1৩০ ) 
বনায়ু (প্রং) ১ দেশবিশেষ | বনাঁযু জাতির বাসভূমি। (কী) ২ স্ত্রী-মুখমণ্ডল। 
গয়া গযশ্চ বনায়বনাযর্দ্সাত্বতং |” ( শব্দরত্রা ) “নলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে 
২ দানববিশেষ। (ভারত ১1৬৫।৩০ ) ৩ পুন্ধপবার পুত্রভেদ । শশিকলাবিঝলা ক্ষণদাক্ষয়ে । 
৪ বনাধু জাতি। ইতি বিধিব্দধের্ননিতামুখং 
বনাযুজ (পুং) বনায়ৌ দেখে জায়তে জন-ড | বনাযু-দেশোদ্কব ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশে! জনঃ ॥৮ ( উদ্ছুট ) 
(ঘাটক | এই শব্দের বূপান্তর বানাধুজ। ( শব্দরদ্রা") বনিতাঁবিল।স (পুং) ১ জ্ীলোকের ভোগেচ্ছা । ২ স্্ীসস্তোগেচ্ছ। 


বনারপুর, প্রাচীন নগরূভেদ । ( ভবিষ্য ব্ুহ্গথও্ড ৫৮1১৭ ) বনিতাম (ব্লী) প্রাচীন বংশভেদ । 
শবনারিষ্টা (ত্র) বনছাতা অরিষ্টেব। বনহরিদ্রা। (রাজনি*) বনিতৃ (ব্রি) ১ যাচক। ২ অধিকারী । 
বনার্চক ( প্ুং ) বনন্ অচ্চক হব নিয়তপুষ্পঢারিত্বাৎ তথাত্বং। বনিন্‌ ( পৃং ) বনং আশয়খেনাস্ত্যশ্টেতি বন-ইনি | বানপ্রস্থ। 


পুষ্পজীবী, মালাকার। (জটাধৰ) “বনী বর্ষাস্থ শ্তামাকৈবাপত্কল্লেহন্ঠৈ: পুরাতনৈর্বা |» আদ্ধচিন্তা ) 
বনার্ক (পুং) বানোছব আর্দকঃ। বন আদা । বনিন (ক্লী) বনজাত পলাশাদি। পত্রতাপ ওধধীরবনিনানি যক্তির়া” 
বনার্ডুকী| (্বী ) বনারদক। (খক্‌ ১০৬৬৮) “বিনিনামি বনেভবা: পলাশাদীন্, (সায়ণ ) 
বনালক্ত (ক্রী ) গেরিক, গেরিমাটী। ( বৈগ্ভকনি) (ত্রি) ২ বারিদানকাবী। ৩ জলদাতা। ৪ বনবাসী। 


বন।লয় (পুং) বন মধান্থিত বাসগৃহ | ৫ বনোছ্ুব । ৬ ইচ্ছাশীল। ৭ পুজা! বা স্তৃতিকারী। 

বনালয়জীবিন্‌ (পু) বনজাহ ব্য দ্বারা জীবিকাণির্কবাহকারী। | বণিয়াদ্‌ ( পারসা )ভিন্তি। 

বনালিক (শ্রী) বনং অগতি ভঁষয়তি 'আল-ঘল-টাঁপ, টাপি-। বনিয়াঁদী (পারসী ) উৎকৃষ্ট ভিত্তিঘুক্ত । যাহার মূল সৎ, সং শ, 
অত ইন্বব। হন্থিশ্ুণী লতা, চলিত হাতিশ্ চী। (হারাবলী); পুরাতন বড়মানুব, পুরাতন গৃহস্থ । যথা-বনিয়াদী ঘর । 





বনালী (স্বী) বনরাজি, বনাশরেণী। বনিষ্ঠ (তরি) দাতৃতম, অতিশয় দাতা । “বন্থদেবয়তে বনিষ্টঃ' 
বনাশ্রম (পুং) বনমেব আশ্রমঃ। বনরূপ আশ্রম। 1... (খকৃ্‌ ৭১৮১) বিনিষ্ঠঃ দাতৃতমো ভবসি' (সায়ণ ) 
বনাশ্রমিন্‌ (তরি) বনাশ্রমঃ অন্তার্থে ইনি। যিনি বনাশ্রয় বনিষ্ঠ, ( পুং) যজ্ঞ প্রদাতব্য পশুর অন্ত্রবিশেষ । স্থৃবিরান্ত্। (সায়ণ' 
করিয়াছেন, বানপ্রস্থ-ধর্মাবলম্বী। বনিষু (পুং) অপান। (উপ ৪২) 
বন'শ্রয় (পুং) বনমেব আশ্রয়ো যন্ত। দ্রোণ কাক। ( জটাধর) বনী (ত্র) বন। (অমরটাকাভরত ) 
(মি) ২ অরণ্যাশ্রযী, যিনি বন আশ্রয় করিয়াছেন । "কেলিবনীয়মপি বগ্ুলকুপ্জমধ্রঃ” (সাহিত্যদ' ২ প' ) 
*দীদিস্যত্যখিলো লোকত্বয়ি ভূপ বনাশ্রয়ে।” বনীক (জি) যাচক। (অমরটীকা সারস্ু" ) 


( মার্ক” ১৯৯৪৩) | বনীয়ক (ব্রি) বনিং যাচনমিচ্ছতীতি ক্যচততো! ুল। যচিব । 


৬ 


বনৈসর্জজ 
বনীয়স, (তরি) বন-ঈয়ঙ্ন্। অতিশয় যাচক। 
"অন্যথা তেহব্যক্তগতেদ শিনং নঃ কথং নৃণাং। 
নিতরাং ঘ্রিয়মাণানাং সংসিদ্ধন্ত বনীয়সঃ” (ভাগব* ১১৯৩৬) 
বিনয়িতা যাচয়িতা বনয়িতৃতমঃ বনীয়ান্‌, (স্বামী) 
বনীবন্‌ (ব্রি) বননবিশিষ্ট, বননযুক্ত। প্বনীবানো মম দুভাস 
ইন্ংগ ( খাক্‌ ১০1৪৭1৭ ) “বনীবানো! বননবস্তঃ' (সায়ণ ) 
বনীবাহন [ক্লী) একম্বান হইতে অন্ত স্থানে আনয়ন, 
ইতস্ততঃ সঞ্চালন বা স্থানপরিবর্তন। 
বনু (পুং) হিংসা। “সাতৌ বনু বা যে* ( খুকু ১০।৭৪।১) 
বনুং হিংসাং' ( সায়ণ ) 
বনুই (দেশজ ) ভগিনীপতি। বোনাই। 
বনুয়া (€ দেশজ ) বনসন্বন্ধীয়। বুনো। 
বনুম (তরি) হিংসক। প্বন্থষোই্যতং মদং” ( খক্‌ ১০।৯৬।১ ) 
বিনুষঃ বন্ধু হিংসায়াং হিংসকন্ত, ( সায়ণ ) & সংভক্তা। “অগ্নে 
বনধঃ স্যাম১” (খক্‌ ১১৫০৩) বনুষঃ সংভক্তার/ (সায়ণ ) 
বনে-কিংশুক (পুং) বনে কিংশ্ুক ইব। অযাচিত প্রাপ্পু। 
আশা নাই এবপ দ্রব্য প্রাপ্ি। 
বনে-কুরা (স্বী) বনে ক্ষুদা অলুক্‌ সমাসঃ। করঞ্জ। (বততমাগা) 
বনে-চর (ব্রি) বনে চর্তীতি চৰ ইতি ট, তৎপুরুষে কৃতীত্য- 
লুক। অরণ্যচারী | 
“বনেচরাপাং বনি চাসখানাং দরীগৃহোৎ্সঙ্গনিষস্ততাসঃ। 
ভবন্তি যখৌষধয়ো রজন্তামতৈলপুরাঃ সুরত প্রদীপাঃ 
( কুমারসম্ভব ১ সঃ) 
“বসতিরনেজাঃ অরণ্যে 





বনেজয (স্ত্রী) ৪ অরণো জায়মান। 
জায়মানঃ, ( খক্‌ ৬৩৩ সায়ণ ) 

বনেজ! (পুং) বনে ইজাঃ। ১ বদ্ধরসাল, আমবৃক্ষ। (রাজনি”) 
* পর্পটক, ক্ষেৎপাপড়া। ( বৈদ্ভকনি” ) 

বনেভবা (কী) শাকবিশেষ, লোনীশাক। ( বৈষ্ঠকনি*) 

বনেবিল্বক (পুং) বনে বিশ্ব বৃক্ষের ন্তায়, যাহা অযাচিতরূপে 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

বনেযু (পুং) রৌদ্রাশ্থের পুরভেদ। (ভাগবত ৯1২০৫) 

বনেরাজ (শ্রী) বনে রাজতে রা্-কিপ, অলুক্‌ সমাস: | দাবা- 
শণরূপে অরণ্যে বিরাজমান। “তেজিষ্ঠা স্তারতি্বনেরাট্‌” 
( খক্‌ ৬।১২৩) “বনেরাট্‌ দাবরূপেণারণ্যে রাজমাণা” ( সায়ণ ) 

বনেরুহা (তরী) ত্রিপণী কন্দ, চলিত তিলকন্দ। (পর্য্যায়মুক্তাণ) 

বনেশয় তরি) বনবাসী। 

বনেষাঁট্‌ (ব্রি) বনে কা্ঠেব অভিভবিতা | “দ্বিবর্নিবনেষাটি 
€( খক্‌ ১০।৬১।২০ ) “বনেষাট্‌ বনেকান্ঠানাং অভিভবিতা” সোয়ণ) 

বনেসর্জজ (পুং ) বনে সঙ ইব। অসন বৃক্ষ। (রত্রমালা ) 
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বনৈকদেশ (পুং) বনের একাংশ। 

বনোত্সাহ (পুং) গঞণ্ডার। 

বনোৎ্সর্গ, দেবমন্দির, পুষ্করিণী, উপবনাদি উৎসর্ণরূপ শাখীয় 
ক্রিয়া বিশেষ । 

বনোদ, বোম্বাই প্রসিডেন্দীর ঝালাবার গ্রান্তস্থ একটা কষ 
সামন্তরাজ্য। ভূ-পরিমাণ ৫৮ বর্গ মাইল। এখানকার "মদি- 
কারীর এখন ইংরাজরাজকে বারধিক ১৯৫ টাকা কব দিয়া 
থাকেন। ২ উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত একটা গঞ্ডগ্রাম। 

বনোদ্দেশ (পুং) ১ বনসমীপ | ২ বনমধাস্থ নির্দিষ্ট স্থান । 

বনোত্মব (পুং) আমবৃক্ষ। ( বৈষ্যকনি: ) 

বনোদ্ভব (ত্রি) বনে উদ্ভব যস্ত। ১ বন্ততিল। রৌজনি-) 
২ বনমাতুলুঙ্গ, চলিত টাবা লেবু। ৩ শৃগালকোলী, শেয়াফুল। 
( পর্ধ্যায়মুক্তা” ) ৪ বনশৃরণ। (বৈস্তকনি*) ৫ বনবীজপুরক | 
্তিয়াং টাপ্‌-বনোস্তবা। ৬ বনকার্পাসী। ৭ কাষ্ঠমল্লিকা। 
৮ মুদ্গপর্ণী, মুগানি ৷ (রাজনি" ) 

বনোপপ্পব (ক্লী)১ বনদহন। ২ দাঁবানল। 

বনোববা স্ত্রী) বনসমীগন্থ স্থান। 

বনৌকস, (পুং) বনমেব ওকো গৃহং যন্ত। ১ বানর। (দ্রি) 
২ বনবাসী, অরণ্যবাসী। 
“ধশ্মোহগ্রিঃ কশ্তপঃ শত্রো মুনয়ো যে বনৌকসঃ। 
চরস্তি দক্ষিণীকৃত্য হ্রমস্তো ঘৎ সতারকাঃ ॥” (ভাগবত ৪1৯২১) 
(স্ত্রী)৩ অজমোদা, রাঁধুনি । ৪ শুকশিত্ী, চলিত আলকুণা । 

বনৌঘ (পুং) ১ বনসমুহছ। (বৃহৎস ২৪২০) ২ ভারতের 
পশ্চিমদিকৃ্থ একটা পর্বত ও তৎসমীপস্থ জনপদ । | 

বনৌষধ (ত্বী) ভেষজাদি। 

বন্তি (হিন্দী ) বন'ৎ» পশমী শ্রীতবস্থ্ভেদ | 

বন্তি (ত্রি) বন-সংভক্তৌ তৃচ। সংভক্তা । প্রায়ো বস্তারো 
বৃহতঃ” ( খক্‌ ৩৩০১৮ ) বস্তারঃ সংভক্তারঃ, (সায়ণ ) 

বন্থলি (বামনস্থপী ), বোম্বাই-্রেসিডেন্পীর সৌবাষ্-প্রাস্তস্ 
একটা প্রাচীন নগর। জুনাগড় হইতে ৪॥০ ক্রোশ দক্ষিণ- 
পশ্চিমে অবস্থিত । অক্ষাণ ২১০২৮০* উঃ এবং দ্রাঘি ৭০১২২ 
১৫পৃঃ। স্থানীয় প্রবাদ, ভগবান্‌ নারায়ণ বামনরূপে এই 
নগরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহারই নামানুসারে পরে এই 
স্থান বামনম্থলী নামে খ্যাত হয়। লোকে ইহাকে বামনপুর বা 
বামনধাম, আবার দেবতার লীলাস্থল বিবেচনায় অনেকে দেব- 
স্থলী বা দেখলী বলিয়াও থাকে । এখানে লৌহ ও তামপাত্র- 
নির্মাণের বিস্তৃত কারবার আছে। 

বন্দ অভিবাদণ, বন্দন, প্রণাম, | ভার্দি' আত্মনে” সক" সেট, । 

লট বদতে। লিট, ববনে। লুঙ, অব্দিষ্ট। 


বন্দন [ ৫5, 


] বন্দনী 





বন্দক (ব্রি) বন্দতে ইতি বন্দ-ঘল্‌। বন্দনাকারী। স্বতিপাঠক। 
বন্দকা (স্ত্রী) বন্দক-টাপ্‌। বন্দা, চলিত পরগাছ!। 
বন্দাক! শেখরী সেব্যা বন্দা চ বন্দকেধ্যতে | ( হড্ডচন্ত্র ) 
বন্দথ (পুং) বন্দতে স্তৌতি বন্দ্যতে স্ত,য়তে ইতি বা অথ ( বনদা- 
শীঙ শপিকুগমিবশ্চিজীবি প্রাণিভ্যোহথ )। ১ ক্তোতা। ২ স্তত্য। 
সিঁধান্তকৌমুদীতে বন্দি ধাতুর অথ প্রত্যয়ে এই শব্ধ নিষ্পর। 
বন্দন (ক্লী) বন্দতেহনেনেতি বন্দ-করণে দুুট,। ১৯ বদন। 
( শব্ধচণ) বন্দভাবে লুট । ২ প্রপাম। ইহ! ষোড়শ প্রকার 
ভক্তির অন্তর্গত ভক্তিবিশেষ। 
হরিভক্কিবিলাসে ১৬ প্রকার ভক্তি নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার 
মধ্যে বন্দন এক প্রকার ভর্তি । ভক্ত ভববন্ধনচ্ছেদের জন্য 
ভগবানে ১৬ প্রকার ভক্তি প্রদর্শন করিবেন । 
“আগ্স্ত বৈষ্ণবং প্রোক্তং শঙ্খচক্রান্কনং হরেঃ। 
ধারণধ্শর্থপুপ্ত ণাং তমম্ত্রাণাং পরিগ্রহঃ ॥ 
অর্চনঞ্চ জপো ধ্যানং তন্নামন্্রণং তথা । 
কীর্তনং শবণঞ্চেব বন্দনং পাদসেবনং ॥ 
ততৎপাদোদকসেবা চ তশ্লিবেদিতভোজনং। 
তদীয়ানাঞ্চ সংসেবা দ্বাদশীব্রতনিষ্টতা ॥ 
তুলসীরোপণং বিষ্বোর্দে বদেবন্ত শাঙ্গিণঃ। 
ভক্তিঃ যোড়শধা প্রোক্তা ভববন্ধবিমুক্তয়ে ॥” 
( হরিভক্তিবিণ ১১ বিৎ) 
দেবপুজায় যোড়শোপচারের মধ্যে শেষ উপচার, দেবতাকে 
* ষোড়শ উপচারে পুজা করিতে হইলে শেষে বন্দন করিতে হয়। 
“আসনং স্ব।গতং পাগ্ঠমধ্্যমাচমনীয়কম্‌। 
মধুপর্কাচমনন্নান-বসনাভরণানি চ। 
গম্ধপুঞ্পে ধৃপদীপৌ নৈবেং বন্দনং তথা ॥” (আহ্িকতৰ ) 
হরিতক্কিবিলাসে বন্দনের ব্ষিয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, 
ভগবানের স্তিপাঠ করিয়া বন্ধন করিতে হয়। বন্দনের সময় 
বাহুযুগল দ্বারা ভগবানের পদছ্য় ধারণ করিয়া শিরোদেশ অবনত 
করিয়া “হে ঈশ! মৃত্যুর আক্রমণৰূপ সমুদ্র হইতে ত্রস্ত ও 
আপনার আশ্রিত, আমাকে পবিত্রাণ করুন” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা 
বদন করিবে। 
“শিরোনত্পাদয়োঃ কৃত্া বাহুভ্যাঞ্চ পরস্পরম্‌। 
প্রপন্নং পাহি মামীশ ভীত, মৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ ॥” (হরিভবিৎ ৮ বিণ) 
'ইহা ভিন্ন বাহুযুগল, চরণযুগল, বঙ্ষঃ, শিরোদেশ, দৃষ্টি, মন- 
ও বচন অগ্টাঙ্গ দ্বারা বন্দনরূপ প্রণাম করিবে। জান্ুযুগল, 
বাহুযুগল, শিরোদেশ, বচন ও বুদ্ধি এই পঞচা্গ দ্বারাও বন্দন 
করা যায়। এই বন্দন নিখিল যজ্ঞের মধ্যে প্রধান । একমাত্র 
বন্দন দ্বারা মন বিশুদ্ধ হইয়া 'হরিকে লাভ করিতে পারে। 


বন্দনকালে ধতসংখ্যক ধূলিকণ! তাহার দেহে সংলগ্ন হয়, ততশত 

মন্বস্তর তাহার স্বর্গে বাস হইয়া! থাকে। যে ব্যক্তি অসংখ্য পাপ 

করিয়া অজ্ঞানে মুগ্ধ থাকে, সেই ব্যক্তি কেবল মাত্র ভক্তিপূর্বক 

হরিকে বদন করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে বাস 

করিতে সমর্থ হয়। অতএব দেববন্দন পাঁপনাশক ও দ্বর্গজনক। 

দেবপ্রতিমা দেখিলেই তাহাকে বন্দন করিতে হয়, অজ্ঞানত। 
বশতঃ দেববন্দন না করিলে তাহার নিরয় হইয়া থাকে। 

( হরিভক্তিবিৎ ৮ বি ) [ প্রণাম ও নমস্কার শবা দেখ ] 

৩ বিষবিশেষ। ৪ অস্থর | ৫ রাক্ষসবিশেষ । ( খক্‌ 9৫১1২) 

বন্দন, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটী গিরিছূর্গ ও তৎ- 


পাদস্থিত গণ্গ্রীম। 
বন্দনমালা (তরী) বন্দনার্থং মালা যত্র সা। ১ তোরণ। 


(হলামুধ) বন্দনার্থ মালা। ২ রস্ান্তস্ত-চতু্য়বেষ্টিত আম- 
পত্ররচিত মাল! । চারিটী কলাগাছ পুতিয়৷ আত্রপত্র দ্বারা যে 
মাল! রচন1 করা হয়, তাহাকে বন্দনমালা কহে। 
পকুর্ধ্যাত্বন্মনমালাং যো রস্তাস্তপ্তৈঃ স্ুশোভনৈঃ। 
চৃতবৃক্ষোত্তবৈঃ পত্ৈর্জাগরে চক্রপাণিনঃ ॥ 
যুগানি পত্রসংখ্যানাং স্বর্গে তন্তো্সবো ভবেৎ। 
পৃজ্যতে বাসবাগ্ঘৈষ্চ ক্রীড়তে চাপ রোবৃতঃ ॥” 
( হরিভক্তিবিলাস ১৩ বি) 
বন্দনমালিকা (ভ্ত্রী) বন্দনমালা স্বার্থে কন্‌ টাপ৬ ইতবং। 
বহিদ্বারোপরি শুভদা মাল! । 
£তোরণোর্ে তু মাঙ্গল্যং দাম বন্দনমালিকা |” ( হেম) 
বন্দনশ্রুৎ (ত্রি) বদি অভিবাদনন্ত্ত্যোঃ। ইদিত্বানম্ব-ভাবে 
লুট তেষাং শ্রোতা। শ্র শ্রবণে ক্কিপি তুগাগমঃ। স্ততিব 
শ্রোতা । পহরীবন্দনশ্রুদা কৃধি” ( খক্‌ ৫৫1১৭) 
'বন্দনশ্রুৎ বন্দনানাং স্ততীনাং শ্রেতিঃ, (সায়ণ ) 
বন্দনা (স্ত্রী) বন্দ-( ঘট্ট-বন্দি-বিদিভ্যশ্চেতি বাচাং। পাওও।১০৭) 
ইত্যন্ত বাষ্তিকোক্ত্যা যু টাপ্‌। ৯ স্তরতি। পধ্যায়-_ সমীচী। 
(ত্রিকা") ২ বনন, প্রণাম। ৩ হোম ভন্মদ্বারা তিলক, 
হোমের ফোটা । 
“ধশান্ঠামাহরেন্তল্ম শ্রচা বাথ ক্রবেণ বৈ। 
_বন্দনাং কারয়েততেন শিরঃকগাংশকেযু চ। 
কশ্ঠপন্তেতি মন্ত্রেণ যথানুক্রমযোগতঃ॥৮ ( তিথিতন্ব ) 
কবিগণ গ্রন্থারস্তে নিবিবঞ্জে গ্রন্থের পরিসমাপ্ডিকামনায় 
দেবতার বন্দনা করিয়৷ থাকেন। 
বন্দনী [ত্ত্রী) বদা-দুয্টু-তীপ্‌। ১ নতি, স্ততি। ২ জীবাতু। 
৩ বটা। ৪ যাচনকর্ধ | ( মেধিনী) ৫ গোরোচনা । ( বৈগ্থকনিণ) 
৬ চিহ্নবিশেষ। 





স্তবের যোগ্য। (পুং)২ পীতত্ঙ্গরাজ। (রানি) 

বন্দনীয়া স্ত্রী) বন্দনীর-টাপ্‌। ১পুজনীয়া। ২ গোরোচনা। (তরিকাণ) 

বন্দর (পারসী) সমুদ্র প্রতৃতির উপকূলে জাহাজ দ্বারা বাণিজ্য 
করিরার স্থান, সমুপ্রকুলে প্রধান সহর, যেখানে বন্দর থাকে, 
তথায় জাহাজাদি রাখিবার স্থান থাকে । (4 00০:0) 

বন্দা (স্ত্রী) বদ্দতে অপরবৃক্ষমিতি বদি-অচ.-টাঁপ্‌। বৃক্ষোপরি 
বৃক্ষ, চলিত বাঁছু, বা পরগাছা। (1211092001000 (98961176020) 
পর্ধ্যায়--বৃক্ষাদী, বৃক্ষরুহা, জীবস্তিকা, বন্দাকা, শেখরী, সেব্যা, 
বন্দকা, বন্দক, নীলবল্লী, বন্দাকী, পরবাসিকা, বশিনী, পুত্রিণী, 
বন্ধ্যা, পরপুষ্টা, পরাশ্রয়া। ( শব্দচ* ) ২ লতাবিশেষ, ভিক্ষুকী। 
পর্যায় পাদপরুহা, শিখরী, তররোহিণী, বৃক্ষাদনী, বৃক্ষরুহা, 
কামবৃক্ষ, শেখরী, কেশরূপা। তরুরুহা, তরত্থা, গন্ধমাদনী, কামিনী, 
তরুভুজ শামা, উপদদী। গুণ--তিক্ত, শিশির, কফ, পিত্ত ও 
শ্রমনাশক, বৃষ্য, কষায়, রসায়ন। ( ভাবপ্র* ) 

বন্দাক (পুং) বৃক্ষোপরিবৃক্ষ, পরগাছা। [ বন্দা দেখ। ] 

বন্দাকা (তরী) বন্দা। ( ভরতখৃত হড্ড ) 

বন্দাকী (ত্ত্রী)বন্দা। ( শবারত্বাণ ) 

বন্দারু (তরি) বদতে স্তোতি অভিবাদয়তীতি বন্দ (শৃবন্যোরারঃ। 
পা ৩২।১৭২) ইতি আরু। বন্দনশীল। পর্যায় অভিবাদক, 
অভিবাদগ়িত! । (শব্বরদ্বাৎ ) (ব্লী)২ স্তোত্র। (খক্‌ 818৩২) 


৩ বন্দাক, পরগাছা । (বৈষ্ভকনিৎ ) 
বন্দি (তত্র) বদতে স্তৌতি নৃপাদিকং স্বমুক্তযর্থমিতি বদি 


( সর্বধাতৃত্য ইন্‌। উপ. 3১১৭) ইতি ইন্‌। আকৃষ্ট মনুষ্য 
গবাদি, চলিত কয়েদী, পর্যায় প্রগ্রহ, উপগ্রহ, বন্দী, বন্দিকা । 
( শবরভা* ) ২ গ্রহ । ( ভাগ ৬1১২২) (পুং) ৩ স্ততিপাঠক, 
যাহারা রাজ! প্রভৃতির স্তব পাঠ করিয়া থাকে । 
বন্দিগ্রাহ (পুং) বন্দিমিব গৃহস্থং গৃহাতীতি গ্রহ-ক। অগ্যাযুধ 
দেবতাগারভেদক, চলিত ডাকাইত। ইহারা গৃহস্থাকে বন্দির 
সায় রুদ্ধ করিয়! তাহাদের যথাসর্ধস্ব লুঠন করিয়া থাকে । 
মিতাক্ষরায় লিখিত আছে, রাজা ইাদিগকে শুল আবোঁপ 


করিবেন । 
প্বন্দিগ্রাহাংস্তথা বাজি-কুঞ্জরাণাঞ্চ হারিণঃ। 


অসহাঘাতিনশ্চৈব শূলানারোপয়েরান্‌ ॥” 
. ( মিতাক্ষরা 'ব্যবহারাধ্যা* ) 
বন্দিচৌর (পুং) বন্দিমিব বিধায় চৌরঃ অপহারকঃ গৃহস্থ 
বন্দিমিব কৃত” সমন্ত্রব্যাণামপহারকত্বাদস্ত তথাত্বং। বন্িগ্রাহ, 
পর্য্যায়--মাচল, বন্দীকার। (তরিকা ) 
বন্দিতব্য (ব্রি) বন্দ-তবা। বন্দনার্ঘ, বন্দনার উপযুক্ত । 





বন্দিতৃ (ব্রি) বন্দ-তূচ্‌। বন্দক, বন্দনাকারী। 
বন্দিদেশ, প্রাচীন জনপদভেদ। সম্ভবতঃ ইহাই রাজপুতনার 


অন্তর্গত বুন্দিরাজ্য । ( তাপীথ* ৪৭ অঃ) 


বন্দিন্‌ (পুং) বদ্দতে স্তৌতি নৃপাদীন্লিতি বদি স্বতৌ ণিনি। 


রাজাদির যাত্রাদিতে বীর্ধযাদি স্বতিকারক। পধ্যায় স্ততিপাঠক, 
মাগধ, মগধ। প্রতিযামে জয়ঘোষণাদি দ্বারা রাজার্দিগেন্ স্ততি- 
পাঠ করাই ইহাদের বৃত্তি। ব্রান্গণীর গর্ভে ক্ষত্রিয়ের বসে 
এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে । 

পক্ষতরিয়ািপ্রকন্তায়াং সুতো ভবতি জাতিতঃ 1” (মন্নু ১*অং) 

শান্ধততবে লিখিত আছে যে, শ্রান্ধের পর ইহাদিগকে যথা- 
শক্তি দান করিতে হয়, ইহাদিগকে যদি কিছু দান না করা হয়, 
তাহা হইলে শ্রাদ্ধ নিক্ষল হইয়া থাকে। আবার শাস্ত্রে লিখিত 
আছে, শ্রান্ধের পর দান করিতে নাই, কিন্তু অন্তস্থলে লিখিত 
আছে, শ্রান্ধোত্তরকালে বন্দীদিগকে যথাশক্তি দান করিবে, ইহার 
মীমাংসা এইরূপ যে শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে ভোজ্যাদি ইহাদিগের জন্য 
উৎসর্গ করিয়া শ্রান্ধের পর এ উৎসর্গীকৃত ভোগ্য ইহা দিগকে 
পান করিবে। 

"বন্দিভ্যশৈবমধিভ্যোহন্যার্থিভ্যম্চান্নমর্থিতঃ | 

যদি তত্রন দগ্যাত্ব, বিফলং শক্তিতো ভবেৎ ॥ 

'বন্দিনো বীধ্যন্তোতারঃ। অধিতঃ সন্‌ যদি এভ্যোই্সং ন 
দগ্াৎ তরী শ্রান্ধং বিফলং ভবেদিতি |, 

সতাঃ পৌরাণিকাঃ প্রোক্তা মাগধা বংশশংসকাঃ 

বন্দিনব্বমল প্রজ্ঞাঃ প্রস্তাবসদৃশোক্তয়ঃ ॥ 

ইত্যুত্তেঃ, ইথঞ্চ শ্রান্ধোত্তরদাননিষেধাৎ শাদ্ধে বন্দি 
প্রভৃতিভ্যো দানাকরণে নিন্দাশ্রবণাচ্চ শ্রাদ্ধাৎ পূর্বং তদর্থং 
ভোজ্যাদিকং উৎস্থজেং” (শ্রান্ধতৰ্ ) ২ ভৃত্য । 

“ওমিত্যাদেশমাদায়.নত্বা তং স্বরবন্দিনঃ।”(ভাঁগ* ১১1৪1১৫)' 

'স্রবন্দিনো! দেবন্ৃত্যাঃ” ( স্বামী ) 


বন্দিনীক! (স্ত্রী) দাক্ষায়ণীর নামাস্তর। 

বন্দিপা ঠ (পৃং ) ভট্ট কবিগণের গীত বা বংশকীন্ডিবর্ণনা। 
বন্দিমিশ্র, বালচিকিৎসারচয়িতা। 

বন্দিবাঁস ( বন্দিবান্থ ), মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীব উত্তৰ আর্কট 


জেলার অন্তর্গত একটা উপবিভাগ বা তালুক। ভূপরিমাণ 
৪৬৬ বর্গমাইল । এই স্থান শম্তশালী নহে। সমতল প্রান্তরে 
পরিব্যাপ্ত হইলেও তথাকার অধিকাংশ মৃত্তিকা বালুকা ও কষ্কর 
মিশ্রিত। মধ্যে মধ্যে লাল বা! কৃষ্কবর্ণের মৃত্তিকাখণ্ড দেখা যায়; 
কিন্তু উহা ক্ষার মিশ্রিত থাকায় শন্তোৎপাদনের উপযোগী হয় ॥ 
না। এই উপবিভাগে ছুএকটা গণ্ডশৈলও উপ্নত পিখরে 
দণ্ডায়মান আছে। 


টিপ 


২ উক্ত জেলার একটা নগর এবং বন্দিবাঁস উপবিভাগের 
বিচার সদর । অক্ষাণ ১২,৩০২০উই এবং দ্রািণ ৭৯৩৮৪০ 
পৃঃ। এই স্থানের প্তিহাসিক প্রসিন্ধি আছে। বিগত কর্ণাটক 
দ্ধের সময়ে এই স্থানেও যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। আর্কটের নবাববংশের 
আত্মীয় এক জন মুদলমান সামস্ত বন্দিবাস-হুর্গের অধিনায়ক 
ছিলেন । ১৭৫২ খুষ্টাবে ইংরাঁজ সেনাপতি মেজর লরেন্স বন্দি- 
বাস আক্রমণ করেন। তদন্তর ১৭৫৭ থুষ্টা্ধে কাণ্ডেন অল: 
ডারকোম নগর দগ্ধ করিয়াও ছূর্গ জয় করিতে পারেন নাই। 
তৎকাঁলে প্র ছুর্গমধ্যে অবস্থিত ফরাসী সৈন্ পুনঃ পুনঃ ইংরাজ- 
দিগকে হটাইয়া দিয়াছিল। ১৭৫৯ খুষ্টান্ে মোনসোন ভীমবেগে 
দুর্গ আক্রমণ করিলেন বটে, কিন্তু দুর্গজয়ে অসমর্থ হইয়৷ স্থীয় 
সেনাদল লইয়া প্রত্যাবৃত্ব হইলেন। এই সময়ে দুর্গস্থ ফরাসী 
সেনাদল বিদ্রোহী হয়। ইংরাজ সেনীপতি আয়ারকুট সুযোগ 
বুঝিয্বা সেই অবসরে ছুর্গ আক্রমণ করেন। দুর্গবাসিগণ কিছু- 
দিন অবরোধের পর, ইংরাজকরে আত্মমমর্পণ করে। ফরাসীর 
নখগ্রাস হস্তঢ্যুত দেখিয়া ১৭৬ খুষ্টাবের প্রথমেই সেনাপতি 
লালী সদলে দুর্গ সম্মুখে আগিয়া উপনীত হইলেন। দেখিতে 
দেখিতে ছুই দিবস মধ্যেই বুশি ৩ হাজার মরাঠ! সেনাসহ সেই 
রণপ্রাঙ্গণে আসিয়৷ সমবেত হইলেন । ফরাসী সৈন্ ছুর্গ অব- 
রোধ করিল) নিরুপায় বুঝিয়া সর আয়ারকুট একদিন ছুর্গদ্ধার 
উন্মোচনপুর্ববক সশঙ্্ ও সদলবলে সম্মুখে উপনীত হইলেন। 
দুই দলে ঘোরতর সংঘর্ষের পর ফরাসীর পরাজিত হইল। বুশি 
ইংরাজ-করে বন্দী হুইলেন। ফরাসীদিগের সহিত ইংরাজরাজের 
তারতে আর কোথাও এন্প যুদ্ধ ঘটে নাই। ১৭৮ খৃষা্দ 
হইতে প্রায় ৩বৎসর কাল লেপগ্টনান্ট ফ্রিট বিশেষ কৌশলের 
মহিত মহিম্থুরপতি হাইদার আলীর প্রচণ্ড আক্রমণ হইতে এই 
রণ রক্ষা করিয়াছিলেন । হায়দারের আক্রমণকালে 'আয়ারকুটও 
দুইটা যুদ্ধে তাঁহাকে সহায়তা করিয়াছিলেন এবং অপরগুলতে 
তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত স্বীয় বাহিনী রক্ষাপূর্ব্বক শত্রুদলকে 


বিদূরিত করেন । 
বন্দী [ভ্ত্র। বন্দি “কৃদিকারাদক্তিনঃ। ইতি ডীষ,। বন্দী, স্ততিপাঠক। 


“গোপ্তারং স্থুরসৈন্ঠানাং যং পুরস্থৃত্য গোত্রভিং। 
প্রত্যানেষ্যতি শক্রভ্যো বন্দীমিব জয়শ্রিয়ম্‌॥* (কুমার ২৫২) 
হন্দীক (পুং) ইন্্। 
বন্দীকার (পুং ) বন্দীবৎ গৃহস্থং করোতীতি ক-অগ,। বন্দিগ্রাহ, 
ডাকাইত | পর্ধায়-_-মাচল, প্রসহচৌর, চিল্লাভ। (ত্রিকা*) 
বন্দীকৃত (ত্রি) কারাবরুদ্ধ। অপরাধী বোধে রাজপুরুষ 
কর্তৃক ধূত। 
রন্দীপাল ( পুং) কারারক্ষী (৪10: )। 





[ ৫১২ ] 


বন্ধান্ত 






বন্দুক (তেলগু ) আগ্েক্নাস্্রবিশেষ। 

বন্দোবস্ত পোরসী) কোন একটা বিষয় বা কার্যের নিষ্পত্তি 
করিয়া দেওয়া! | 

বন্দ্য (তরি) বন্যতে স্তযনতে ইতি বদি-গ্যৎ। বন্দনীয়, স্তত্য, 
বন্দনের যোগ্য। র্‌ 

“মাশঃপরম্পরাং বন্যাং কর্ণেকত্ব! কূপাং কুরু।” (সাহিতাদ.) 

্তিয়াং টাপ্‌। বন্দ্যা, বন্দা, পরগাছা! । ২ গোরোচনা। 

বন্দত। (স্ত্রী) বন্যন্ত তাবঃ তল্-টাপ্‌। বন্যত্ব, বন্দ্ের ভাব 
ব৷ ধর্ম, বন্ধন। 

বজ্র (ত্রি) বন্দতে স্ভৌতি দেবাদীন্‌ পূজাকালে ইতি বন্দি-রক্‌। 
পূজক। ( উজ্্বল) 


বন্ধুর (রী) ১ রথের নীড়বন্ধনাধারভূত অক্ষসহ ঈষুদ্ধয়। ২ সারথির 


বসিবাঁর স্থান। সায়ণাচার্যয বেদভাষ্যে ইহার এইরূপ অর্থ করিয়া- 
ছেন;-_“নীড় বন্ধনাঁধারভৃতম্‌, উন্নতানতরূপবন্ধনকাষ্ঠম্‌, বেষ্টিতং 
সারথেঃ স্থানিম্‌ যদ্ধা সাঁরথ্যাশরযস্থানম্‌।' [ পবর্গে দেখ ] 
বন্ধুরস্থ (ত্রি) রথাসনে উপবিই। রখারঢ়। 
বন্ধুরায়ু (তি) বদ্ধরযুক্ত। বন্ধরাযুঃ রথে নিবাসাধারভূতকাষ্ঠো 
বন্ধুরং তদ্বান্‌।" (খক্‌ 8891১ সায়ণ ) 
বন্ধুরেষ্টা (ত্রি) রখোপবিষ্ট (ইন্ত )। ( খাক্‌ ৩৪৩৯) 
বন্ন, বোস্বাই-প্রেসিডেন্সীর ঝালাবার প্রান্তস্ একটা ক্ষুদ্র সামন্ত 
রাঁজ্য, তিনখানি গগুগ্রাম লইয়া গঠিত। ভূপরিমাণ ২৪ বর্গ- 
মাইল। এখাঁনকার অধিবাসীরা এখন ছয় অংশে বিভক্ত হইয়া 
পড়িয়াছে। মোট রাজস্ব ২২৩১০১, তন্মধ্যে ইংরাজরাজ বার্ষিক 
৩৭১৫ টাকা ও জুনাগড়ের নবাব ২৭৭ টাকা পাইয়া থাকেন। 
বন্য (তরি) বনে ভব, বন-যৎ। ১ বনোডুত, যাহা! বনে উৎপন্ন 
' হুয়। “হৈয়ল্গবীনমাদায় ঘোঁষবৃদ্ধানুপস্থিতান্‌ 
নামধেয়ানি পৃচ্ছস্তৌ বন্ানাং মার্দশাখিনাম্‌ ॥” (রঘু ১৪৫) 

(ক্লী)২ ত্বচূ। (রাজনিৎ ) ৩ কুটন্নট। 

“কুটন্লটং পরং বন্তং মুস্তাভঞ্চ পরীলবং।” ( বৈগ্ভকরত্বা” ) 

( পুং) ৩ বনশুরণ, বুনো ওল। ৩ বারাহীকন্দ । € দেব- 
নল। (রাজনি* )৬ ক্ষীরবিদারী। ( বৈষ্ধকরত্বা” ) ৭ শঙ্খ। 
৮ লতাশাল। 

বন্যজা (ভ্ত্রী) বনোপোদকী, বনপুই । ( বৈগ্তকনিৎ ) 
বন্যজীরক : (ক্লী) বনজ কটুজীরক, বনজীরা । ( বৈচ্ককনিৎ ) 
বন্যদদমন (পুং) বনঝ দমনক্ষুপ, বনদনা। মহারাকটর_-রাগদবগা। 


কলিঙ্গ--কাদবণা । গুণ-বীরযান্তস্তক, বলগ্রদ ও আম- 
দোষনাশক। 
বন্যতথীপ (পুং) ব্্হস্তী। 


বন্যধান্য (ক্লী) নীবায়, উড়িধান। (পধ্যায়মূ) 





বস্পক্্ী (পৃং) নাত পক্ষী। বাহার হে বনে বিহার 


করে। পি্জরাবন্ধ পালিতপক্ষীর বিপরীত। 
ন্ারৃক্ষ (পুং ) অঙবখবক্ষ। (বৈস্তকনি”) ২ বুনো গাছ। 
ব্াবৃত্তি (ত্র বন্টোপজীবিকা । অরণ্যবানীর জীবনোপায় ! 
বন্যসহচরী (স্ত্রী) গীতবিণ্টা, গীতর্ধাটা। (রাজনিৎ) 
বন্যা (ভ্ত্রী) বনানামরণ্যানাং জলানাং বা সংহতি: বন্‌ 
(পাশাদিভ্যো বঃ। পা 81২৪৯) ইতি য-টাপ। ১ব্নসমূহ, 
বনসংহতি। (মেদ্িনী) ২ মুদগপর্ণী। ৩ গোপালকর্কটা। 
৪ গুলা । ৫ মিশ্রেয়া। ৬ ভদ্রমুস্তা। ৭ গন্ধপত্রা। ৮ অশ্ব- 
গন্ধা। ( বৈগ্যকনি”) ইহার পাঠাস্তর কোন স্থলে বলা দেখিতে 
পাওয়া যায়। ৯ জলগ্লাবন, জলসংহতি, বান। নদীতে বান 
আসিয়া চারিদিকে জলপ্লাবিত হইলে বন্যা হয়। 
বন্যাশন (তরি) বন্তকলাশী। 
বন্যাঁশ্রম (পুং) বনাশ্রম। 
বন্যেতর তরি) ১ গৃহ পালিত। ২ শিক্ষিত। ৩ সভ্য। 
বান্যাঁপোঁদকী (ক্র) বন্ঠা বনোস্তবা উপোদকী। লতাবিশেষ, 
বনপু'ই। পর্য্যায়-:বনজা, বনসাহ্বয়া। গুণ--তিক্ত, কটু, 
উঠ, রোচন। (রাজনিৎ ) 
বন, (পুং) বনতি ভাগমর্থতি বনসংভক্কৌ (খজোগবপ্রেতি। 
উণ্‌ ২২৮) ইতি রন্‌ প্রতায়ঃ। অংশী, ভাগী। (উজ্জল) 
বপ, "১ ক্ষেত্রে বীজবিকিরণ, ক্ষেত্রে বাজ ছড়ান, বপন | ২ গর্ভা- 
ধান, নিষেক । ৩ ছেদন, মুণ্ডন। ভবাদিৎ উভত সক অনিট্‌। 
লট বপতি-তে। লিট, উবাপ, উপতুঃ, উবপিথ, উবপ্থ। 
উপে। লুট বঞ্ঠা। ল্‌ট বপন্ততি-তে। আশীলিঙ, উপ্যাৎ, 
বপমীষ্ট। লু, অবাপ্নীৎ, অবাণ্ডাং অবাপন্্ঃ। অবণ্ত, 
অবপ্সাতাং অবপ্দত। সন্‌ বিবপসতি-তে। যঙ.বাবপ্যতে । 
বঙ্লুক্‌ বাবপ্তি। ণিচ, বাঁপয়তি । লু অবীবগৎ। 
নি+বপ- নিবাপ, পিতৃদিগের উদ্দেশে দান। নির্+বপ-" 
দান, উৎমর্থ। প্র+বপ-দান, প্রক্ষেপ। প্রতি+বপন 
বিশ্াস। 
বপ (পুং)বপ-ঘ। ১ কেশমুগ্ডন। ২ বীজবপন | 
বপন ( ক্লী) বপ-ভাবে লুট, । ১ কেশমুগুন, মাথা মুড়ান। 
“শৃদ্রাণাং মানিকং কার্যযং বপনং গ্ভায়বন্তিনাং।” (মনু ৫১৪০) 
শৃর্রেরা একমাস অন্তর মস্তক মুণডন করিবে । ২ বীজাধান। 
ভূমিতে বীজ বপন করিতে হইলে দ্যোতিযোক্ত দিন দেখিয়া 
করিতে হয়, অদ্দিনে বীজবপন “করিলে তাহাতে ফল হয় না, 
এইজন্য উত্তম দিনে বপন করিতে হয়। 
“হল গ্রযাহবদবীদ্ধগননত বিধি স্বৃতঃ। 
॥ মিনতি লং ” (্োভিলারপ 
১০1 


১২৯ 


| রনী, ূ্মাাঢা, রাত, কিক, ভরমী, 
অশ্লেযা ও আন্ত ভিন্ন নক্ষত্রে ) চতুর্থী, নবমী, চতুর্দশী, অষ্টমী 
ও অমাবস্থা তিথিতে; শুভগ্রহ কেন্্রস্থ হইলে; স্থিরলগ্ে বা জন্মলগ্ন 
ও মিথুন, তুলা, কন্তা, কুন্ত ও ধনু্্নের পূর্বরভাগে বীজষপন 
করিলে শুভ হয়। হথানিয়মে হলচালন! করিয়া বীজনবপন 
করিলে তাহাতে সুফল হইয়া থাকে। 
বপনী (স্ত্রী) উপ্যতে মন্তকাদিকমন্তামিতি বপ-অধিকরণে লুট, 
ডীপ্‌। ১ নাপিতশালা, যে স্থলে ক্ষৌরকার্্য হইয়৷ থাকে। 
২ তস্ববায়শালা; তাতঘর। ৩মাকু। 
বপনীয় (ত্রি) বগ-অনীয়র। ১ বপনের যোগ্য, বীজবপনের 
উপযুক্ত। ২ নিষেকযোগ্য। 
“আধুরিষ্যত! কদাচিৎ ন পরজায়ায়াং বপনীয়ঃ 
(মনু ৯৪১ টাকায় কুলুক ) 
আয়ুষ্কামী ব্যক্তি কখনও পরস্ত্রীতে বীজ বপন করিবেন না। 
বপরু (পুং) কেশরাজ, চলিত কেশ্তুত্তে। কোথাও কণুজ্জে বলে। 
বপা! (স্ত্রী) উপাতেত্রেতি বপ, ভিদাস্বঙ, টাপ.। ১ ছি, রম্ধ। 
“অথ বন্মীকবপা স্ুষিরা ব্যধ্ব নিহিত| ভবতি*(শত"বা”৬৩)৩।৫) 
২ মেদোধাতু, চব্বি। 
বপাটিক! (স্ত্রী) অবপাটিকা। (ন্ুশ্রুত চিৎ ২০ অন) 
বপাঁবৎ (তরি) বপা-অস্তার্থে মতৃপ,মন্ত বঃ। প্রবৃদ্ধ, হষটপৃষ্ট। 
পবিপ্রা বপাবস্তং নাগ্সিন! তপস্তঃ* ( খক্‌ ৫1৪৩৭ ) 
“বপাবস্তং প্রবৃদ্ধং পশুং (সায়ণ ) ২ মেদোবিশিষ্ট। 
বপাবহ (ক্লী) মেদস্থান রূপ কোষ্ঠাঙ্গ। (চরকম* ৭ অণ) 
বপিল (পুং) বপতি বীজমিতি বপ-ইলচ্‌। পিতা, জনক। (উজ্জ্বল) 
বপুন (পুং) বপ-উনচ, বা বযুন পৃষোদরাদিত্বাৎ য্ত পঃ। 
দেবত|। (শব্বরত্বা ) 
বপুনন্দন, একজন প্রাচীন কবি। 
বপুর্ধর ( ব্রি) ধরতীতি ধৃ-অচ বপুসো ধরঃ| দেহধাবী। 
বপুষা (স্ত্রী)হবুষা। (ভাবপ্র) 
বপুষ্মা স্ত্ী) ১পন্মঢারিণী লতা। (জটাধর়) ২রূপ। (খক্‌ ৩২১৫) 
৩ কাশীরাজের কন্তা, পরীক্ষিততনয় জনমেজয়ের সহিত 
ইনার বিবাহ হয়। হরিবংশে লিখিত আছে, রাজা 
জনমেজয় অস্মেধ যজ্দের অনুষ্ঠান করিয়া অশ্বহনন করেন, 
বপুষ্টমা এই হত অশ্বের সমীপে উপবিষ্ঠা ছিলেন । তৎকাঁলে 
দেবরাজ সেই রাজমহিবীকে সর্বাক্ষহথন্দরী দেখিয়া তাহাকে 
কামনা করেন। ইন্তর তখন অশ্বশরীরে প্রবেশ করিয়া 
বপুষ্টমার সহিত সঙ্গত হন। জনমেজয় অস্বকে জীবিত দেখিয়া 
খদ্িক্দিগকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা ইন্দ্রের ঢুরতিসধির 
বথা প্রকাশ করেন। তখন রাজ! অতিশয় তুন্ধ হইয়া ইঞ্সকে 


বপ্তব্য [ ৫১৪ ] বপ্রক 








শেস্প 


অভিসম্পাত প্রদান করেন যে, ইন্ত্র ! তু'ম যেরূপ ছুষম্শ করিয়াছ, 
এই দুঙকর্মের ফলে অগ্াবধি কেহ আর অশ্বমেধ যজ্ঞে তোমার 
অর্চনা করিবে না এবং খত্বিক্দিগের অমনোযোগে ইহা 
ঘটয়াছে বুঝিয়া তাহাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কত করিয়া দেন। 
পরে বপুষ্টমাকে নানারূপ তিরস্কার করিতেছিলেন, এমন সময়ে 
বিশ্বাবন্থ নামে গন্ধর্করাজ তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে কহিতে 
লাগিলেন, রাজন! আপনি ত্রিশত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
করিয়াছেন, এইজন্য ইন্দ্র তাহার ইন্ত্ত্বলোপের আশঙ্কা করিয়া 
রপ্ত নামক অপ্পরাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এই রস্তাই 
কাণীরাজদুহিত। রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই বপুষ্টমাই 
রৃস্তা নায়ী অপ্পরা। ইন্দ্র এই ছলে আপনার কাধ্য সিদ্ধ 
করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, ইহাতে আপনি ছুঃখিত হইবেন না, 
ইহার কালই একমীত্র কারণ। খ্বত্বিকৃদিগকে অবমানন! করায় 
আপনার পুণ্যক্ষয় হইয়াছে। আপনা হইতে ইন্দ্রের যে ভয় 


প্যথা বীজং ন বগুব্যং পুংস৷ পরপরিগ্রহে ।* (মনু ৯৪২) 
বপ্ত (পুং) বপতি বীজমিতি বপ-ভৃচ। ১ জনক, পিতা । 
২ কবি। ৩নাপিত। প্ৰপ্তেব শশ্র বপসি” (খক্‌ ১১৪২৪) 
বিপ্তা নাপিতে৷ বপতি' (সায়ণ) (ব্রি) ৪ বাপক। & কর্ষক। 
যথেরিণে বীজমুণ্ড। ন বঞ্ত। লভতে ফলং। 
তথা নৃচে হবিরদাত্বা ন দাতা লভতে ফলং ॥” (মন্তু ১৪২) 
বপ্প (পুং) ১ বাপ। ২ পৃজ্য দেবগুরুজন প্রভৃতি ॥ ৩ মেবারের 
রাণার্দিগের পূর্বপুরুষ । 
বপ্পটদেবী (ত্ত্রী) রাজমহিষীভেদ। 
বপ্লিয় (পুং) একজন হিন্দু রাজা । 
বঞ্পীহ (পুং) চাতক (9০০90103 1161910191003) | 
বপ্যট, মগধের পালবংশীয় প্রথম নরপতি গোপালের পিতা । 
বপ্যনীল (পুং ) জনপদভেদ । 
বপ্র (পুংক্লী) উপ্যতেহত্রেতি বপ-( কৃষিবপিভ্যাং রন্‌। উপ. 


ছিল, তাহা দূর হইয়াছে, অতএব আপনি বপুষ্টমাকে বৃথা 
তিরস্কার করিবেন না, ইহাকে পুনরায় গ্রহণ করুন, ইহাতে 
দোষ হইবে না। বিশ্বাবন্থর কথায় রাজা জনমেজয় ইহাকে 


২২৭) ইতি রন্‌। ১ দুর্গ ও নগরাদির প্রান্তস্থ পরিখ! হইতে 
উদ্ধৃত মৃত্তিকান্তপ দ্বারা উপরিবদ্ধ প্রাকারবিশেষ। অর্থ 
শান্্রে আছে, খাত হইতে উত্তোলিত মুত্তিকা দ্বারা বগ্র 


নির্মাণ করিবে এবং তছুপরি প্রাকার সন্নিবেশ হইবে। ইহার 
পর্যযায়,--চয়, মৃত্তিকান্তপ। (শবরত্বা* ) প্রাকারের আধাব 
স্বরূপ উত্তোলিত কৃত্রিম মৃত্তিকান্ত,পের নামই বপ্র। যথা_ 

“মহোগ্ঠানাং মহাবপ্রাং তড়াগ-শতশোভিতাম্‌। 

প্রাকার-গৃহসন্বাধামিন্দ্রস্যেবামরাবতীম্‌॥+ (বিষুণপুৎ ২২অঃ ) 

বপতি বীজমত্রেতি | ২ ক্ষেত্র, চলিত ক্ষেৎ্। ইহার পধ্যায়__ 
কেদার) ক্ষেত্র, নিষ্ুট, বন্জ, বাজিকা, গাঁটার। ( জটাধব ) 
বৃহৎ্সংহিতায় উক্ত হইয়াছে,_ শুক্র বর্যাধিপ হইলে, শৈলো- 
পম জল্দ্জাল বারি বর্ষণ করে, তাহাতে বপ্র বা ক্ষেত্র পরিপূর্ণ 
হইয়া যার, পৃথিবী নানা নুতন শোভায় শোভিত হইয়া উঠে, 
তাহাতে প্রচুর শালি ও ইক্ষু জন্মে। 

"শালীক্ষুমত্যপি ধর! ধরণী ধরাভ- 

ধারাধরোজ.বিতপয়ঃপরিপূর্ণবপ্রা |” ( বৃহতসং ১৬1১৭ ) 

৩ রেণু। ৪ তট। “বপ্রাস্তখলিতবিবর্তনং পয়োভিঃ” (কিরাত 
৭১১) ৫ পর্বতসান্থ। “নানা-রত্জ্যোতিষাং সরিপাতৈ; 
ছন্নেঘস্তঃ সান্থবপ্রান্তরেষু”। (কিরাত ৫1৩৬) বপ-রন্‌ (বৃধি- 
বপিভ্যাং রন্‌। উপ ২২৬ )৬ সীসক। ( হেম) 

“লীসং বধঞ ব প্রঞ্চ যোগেষ্টং নাগনামকম্‌।” (ভাবপ্রণ পৃ্প্র) 
বপতি বীজমিতি বপ-রন্‌। ৭ পিতা। (মেদিনী) ৮ প্রাকুর। 
৯ প্রজ্জাপতি। ( সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃত্তি)। ১* দ্বাপরপ্রগের 
চতুর্দশ বিভাগের ব্যাসভেদ। ১১ চতুর্ঘশ মনগুর পুত্রভেদ 
বপ্রক (পুং) গোলবৃত্তির পরিধি। 


পুনরায় গ্রহণ করেন। ( হরিব* ১৯২-১৯৬ অ০ ) 
বপুত্মৎ (ত্রি) বপুস্‌ প্রশস্তার্ঘে মতুপ। ১ প্রশন্তখরীরী, উত্তম- 
শরীরবিশিষ্ট । ২ ( পুং ) শানসলীদ্বীপপতি। 
বপুষ্য (রি) বপুদ্‌-হিতার্থে যৎ। শরীরের হিতকর। 
দ্বপুর্বপুষ্য সচতামিয়ং” (খক্‌ ১১৮৩২) 
'বপুষ্যা বপুষি হিতা” (সায়ণ ) 
বপুস (কী) উপ্যন্তে দেহান্তরভোগসাধন-বীজীভূতানি কর্ম্াণা- 
ত্রেতি বপ্‌ (অন্তিপৃ-বপি-যজীতি। উপ১ ২১১৮) ইতি উসি। 
১ শরীর, দেহ। “একাতপত্রং জগতঃ প্রতৃত্বং 
নবং বয়ঃ কাস্তমিদ্ং বপুশ্চ।” ( রঘু ২৪৭) 
২ গ্রশস্ত/কৃতি । ( মেদিনী ) ৩ অংশ। 
“অষ্টানাং লোৌকপালানাং বপুধারয়তে নৃপঃ1” (মন্তু 0৯৩) 
বপুন্তেজোহংশঃ) (মেধাতিথি) (ন্ত্রী) ৩ স্বনামখ্যাতা 
দক্ষকন্যা। ইনি ধর্মরাজের পত্বী। (মার্কগ্ডেয়পুণৎ ৫০২১) 
বপুঃপ্রন্কর্ষ (ত্রি) শারীরিক সৌনর্যয। 
বপুঃঅআব (পুং) বপুষঃ শরীরাৎ অ্রবঃ ক্ষরণং যস্ত। শ্ররীরস্থিত 
রসধাতু। (রাজনি* ) 
বপুস্নাৎ ( অব্যৎ ) শরীরাকারে। 
বপোদর (ত্রি) পীবরোদর, ভুড়ি। পতুবিগ্রীবো বপোদরঃ” 
(খক্‌ ৮।১৭।৮ ) “বপোদরঃ পীবরোদরঃ, ( সায়ণ ) 
বপ্তব্য (ত্রি) বপ-তব্য। বপনীয়, বপনযোগ্য । পরস্ত্রীতে বীজ 
বপন করিতে নাই। 


০৯ পানা বস পা সপ 





বপ্রক্রিয়া, ব 
দস্তাদি দ্বারা! উচ্চভূমিতে আঘাতরপ ক্রীড়া । 
প্রপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ।, ( মেঘদূত ) 
বপ্রবাদ, চম্পারণ্যের অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। তিলপর্ণী 
নদীতটে অবস্থিত। ( ভবিষ্য্রক্ষখংণ ৪২২১৩) 
বপ্রা ত্ত্রী) বপ-রন্টাপ,। ১ মঞিঠা। [ মঞ্জিঠা দেখ। ] 
২ জৈন অবসপিণীর একবিংশ অর্থৎ নেমিনাথের মাতা । 
বপ্রানত (তরি) ক্রীড়ার্থ উচ্চভূমি সম্মুথে অবনত মন্তক। 
বপ্রান্তর (অব ) তটছয় মধ্যবস্তী (স্থান )। 
বগ্রাভিবাত (পুং) বপ্রক্রীড়া। 
বপ্রান্তঃশ্রতি (স্ত্রী) নদীকৃলবাহী আোতোজল। ২ শাখানদী। 
বপ্রান্তস্‌ ( ব্লী) তীরবাহী শ্রোতোজল। 
বপ্রি (পুং) বপতি বীজমত্র বপ-ক্রিন্‌ (বঙ্থযাদয়শ্চ। উণ্‌ ৪1৬১ ) 
১ ক্ষেব্র। ( সিদ্ধান্তকৌ* ) ২ ছূর্গতি। ৩ সমুদ্র। 
বগ্রী (স্ত্রী) বশী পৃষোদরাদিত্বপ্রযুক্ত “ম স্থানে প। ১ বন্সীক। 
( হলাযুধ ) চলিত উইটিপী। ২ গণ্ডশৈল। 
বব (পুং) একাদশ করণের অন্তর্গত প্রথম করণ, এই করণের 
অধিপতি ইন্দ্র। ইহাতে বিহিত কর্ম যথা__ 
“পোষ্টিকস্থিরপুভানি ববাখ্ো ॥” ( জ্যোতিস্তত্ব) 
এই করণে জন্মিলে মানব বলবান্‌, অতিষীরগ্রকুতি, রুভী 
ও অতি বিচক্ষণ হয়। লক্ষী নিয়ত তাহার আলয়ে বাঁস 
করিতে থাকেন। 
ববাভিধানে জননং হি যন্ত, শূরোইতিধীরো মনুজঃ কৃতী স্তাৎ। 
পল্মালয়া তম্নিলয়ে নিবাসং করোতি নিত্যং স্থৃবিচক্ষণঃ স্তাৎ ॥” 


( কোঠীপ্র*) 
দাক্ষিণাত্য জ্যোতিিবিদগণের মতে “বব শৰের প্রথম বকার 


ব্গীয় এবং শেষ বকার অস্তংস্থ । 

বববলিয়! ( দেশজ ) ১ মিথ্যাবাদী। যাহারা অর্থ লইয়া আদালতে 
মিথ্যা সাক্ষী দেয়। গঙ্গাজোলে শব্দও ইহার অনুরূপ অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 

বত্র, গতি। ভ্াদি* পরশ্মৈৎ সক* সেট । লট. বন্রতি। 

বন্র (পুং) মণ্ডলী সর্পবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পৎ ৪ অ)। 

২ যছুবংশীয় জনৈক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। (শিশুপাল ২ অ) 
ব্রধাতু (পুং ) সুবর্ণ-গৈরিক, চলিত স্বর্ণগেরিমাটী। 
বক্রবাহন, অর্জনের পুত্র। [ পবর্গ দেখ ] 
বপ্নস (ক্লী)১রপ। ২বপু। প্উতস্ত! বাং কশতো বগ্মসে 

ী্িবর্ধিষি সদসি পিশ্বতে নন” (খ্বকু ১/১৮১/৮) 'রুশতো 
দীতস্ত বগ্মসে রূপন্তৈব বপুষো বা, (সায়ণ ) 
বমূ (দেশজ) গৃহছাদোপরি পারাবতাদি ব্াইবার জন্য বংশনির্ষিত 


রক্ীড় তরী) ভটাবাত। হীব রি 





ছত্রি বিশেষ। ইহা একটা বংশদণ্ডের উপর চতুষ্ধোণ আকারে 
সমতল পৃষ্ঠে আটা থাকে। উহা শট স্থানে বিলফিত থাকে 
বলিয়া সম্ভবতঃ ব্যোম শের অপত্রংশে কথিত হইয়া থাকে। 
বমূ (অমর) শিবপুজান্তে কপোলবাগ্ভেদ। উহা উকার, 
অকার ও মকারাত্মক শিবের প্রণব স্ব্ূপ। যথা-_ 
"ডিম্‌ ডিম্‌ ডিম্‌ ডিম্‌ ডিডিম্‌ ডিম্‌ ডিডিমরুডমরুং বাদয়ন হকনাদ 
বম্‌ বম্‌ বম্‌ বম্‌ ববম্‌ বম্‌ ভ্রমিতদশশিরান্তালমানেন নৃত্যন্‌। 
কপুরাসিক্তভম্মাপটিতপটুজটালঘিরুদ্রাক্ষমালো 
মায়াযোগী দশাস্তো৷ রঘুরমণপুরঃ প্রাঙ্গণে প্রাছ্বরাসীৎ।” 
( রামলীলামূত ) 
২ বরুণবীজ। যথা--পনাসাপুটো ধৃত্ব। বমিতি বরুণবীজন্ত 
চত্যুষ্টবারজপেন কুস্তকং কৃত্বা” ইত্যাদি ( তন্ত্রসার ভূতশুন্ধিপ্রণ) 
বমৃকী (দেশজ ) বমন। 
বম, উদ্গিরণ, বমন। ভ্ার্দিৎ পরশ্মৈৎ সকত সেট. । লু বমতি, 
লিট ববাম, ববমতুঃ ববমুঃ। লুট, বমিতা। ল্‌ট্‌ বমিষ্যতি। 
লুঙ, অবমীৎ অবমিষ্টাং অবমিধুঃ। কেহ কেহ লিটের উদ্‌ করিয়া 
'বেমুঃ পদ সিদ্ধিবিষয়েও মত প্রকাশ করেন। “বেমুশ্ 
কেচিদ্রধির” মিতি দেবীমাহাত্ম সন্‌ বিবমিষতি, যঙ্‌ বংবম্যতে, 
যঙলুক্‌ বংবস্তি। ণিচ, ৰাময়তি, বময়তি। উপসর্গপূর্বক-_ 
উদ্বময়তি। ঘঞ্-বাম। অপ. বম। স্তা--বমিত্বা,বাত্বা। অথূচ__ 
বমথু। কেবল বম ধাতুর উত্তর ণিচ. করিলে “জল হুবল? ইত্যাদি 
প্রযুক্ত বিকল্পে তত্ব হইবে, কিন্তু উপসর্পূর্বক হৃম্ব নিতাই , 
হইবে। যথা-বময়তি, বাময়তি। প্রবময়তি। ( হুর্গাদাস )" 
বম (পুং স্ত্রী) বম-অচ্‌। বমন। বমি করা। 
বমথু (পুং) বমনমিতি বম-অথুচ, (টিতোহথুচ, পা৩ও৩।৮ন) ১ বমি। 
“দৌর্কল্য-শ্বাসকাশ-জর-বমথুমদা-পা ?ুতাদাহমুচ্ছ 1: 
(স্ুশ্কাত উত্তর 8৫ ভঃ) 
২ হস্তিশুও হইতে নির্গত জলকণা। ইহার পধ্যায়_ কবিশীকর। 
“রজনিবমধু প্রালেয়াস্তঃকণক্রমসন্থ তৈ: | (নৈষদ ১৯।৬ ) 
বমন (কী) বম-ভাবে লুট, । ১ ছর্দন। উরস্থ থাগ্াদির উদগাবণ। 
“্মধুরাসত্ৌ রসৌ বাপি বমনায় প্রদাপয়েৎ।” (স্থশ্রুত ১১২) 
জরাদিতে রোগীকে আবশ্তক মত বমন করান যাইতে 


পারে। (বাভট) 
২ বমনদ্রব্য। “স দত্বা বমনং কচ্ছান্ম তকল্পমজীবয়ৎ |” 


( কথাসরিৎসাৎ ৬৪।১৭ ) 
৩ অর্দন। (মেদিনী) ৪ আহুতি। (বিশ্ব) ৫ আহার। 
«যা সৌরাঙ্গা প্রকাশাভিব্ধতৌ পৌরবিভূতিভিঃ। 
বগ্নাভিষ্বন্দবমনং কৃত্বেবোপনিবেশিতা ৮ ( রঘু ১৫২৯) 
বমতীব শুরুবর্ণমিতি বম-ল্যু। ৬ শখ। (রানি) 


বমনবিধি 


বমি 





বমনী স্ত্রী) বমন-তীপ। | অলৌকা। (রাঙ্জনি*) 
[ বিস্তৃত বিবরণ জলৌকা শবে দ্রষ্টব্য | ] 
বমনকল্প* €পং) বমননিমিত্ত মপনাদি নানাবিধ যোগ-যোজন 
বিধি। তন্মধ্যে এই মদনকল্পই প্রশস্ত। ( সুশ্রত, স্থৎ ৪৩ অপ) 
বমনদ্রেব্য (রী) উর্ধগুণভূয়িষ্ঠ অগ্নি ও বামুগুণাধিক বাস্তিকর 
দ্রব্য, বমিকারক বস্ত্ব। বমিকর দ্রব্য যথা__ময়নাফপ, কুড়চি 
ফণ, দেয়াতাড়া পুষ্প, তিৎ্লাউ ফুল, ঘোষা ফল, শ্বেতঘোষা, 
শ্বেতসর্ষপ, বিড়ঙ্গ,পিপুল, করগর, নাগেশ্বর, রক্তকাঞ্চন, শ্বেতকাঞ্চন, 
নিম, অশ্বগন্ধা, বেতন, বাচ্ধুলি, অপরাজিতা, আতুসী, তেলাকুচা, 
বঢ, রাখালশশ! এবং শ্বেতরাখালশশা প্রভৃতি | (সুশ্ষতস্থ,৩৯অণ) 


বমনবিধি (পুং) বৰমলক্রিয়।! বমনক্রিয়ার কাল- পূর্বাহ্ণ ।' 


বিচক্ষণ চিকিৎসক শরৎ, বসন্ত ও বর্ধাকালেই রোগীকে রেচন 


এবং বমন করাইবেন! 
“শ্রত্গ্ীষ্মবসন্তে চ প্রাবৃুট.কালে চ দেহিনাম্‌। 


বমনং রেচনং চৈব কারয়ে কুশলো ভিষক্‌॥” ( ভাবপ্রৎ ) 

যে রোগী কফাক্রান্ত, বলবান্‌, হিকারোগাদি দ্বারা নিপীড়িত 
এ বীরচিত্ত, তারৃশ রোগীকেই বমন করাইবে। 

“্বলবস্তং কব্যাপ্তং স্বল্লাসারদি-নিপীড়িতং । 

তথা বমনসাত্মঞ্চ ধীরপিত্ৃঞ্চ বাময়েখ ॥” (তোবপ্র”) 

বিষদোষ, স্তস্তারোগ। অগ্রিমান্দ্য, শ্রীপদ, অর্ববদ, হদ্রোগ, 
কুষ্ঠ, বিসর্প, মহাজীর্ণ, বিদারিকা, অপচী, কাস, শ্বাস, পীনস, বৃদ্ধি, 
অপশ্মার,জরোন্মাদ, রক্তাতিসার,নাস। তাঁলু ও ওষ্ঠ পাক, কর্ণআব, 
অধিজিহবক, গলশুণ্ডী, অতিপার, পিত্রশ্লেঘ্মরোগ* মেদোরোগ ও 
অরুচি; এই সকল রোগে চিকিৎসক বমন করাইবেন 1 

বনন-নিষেধ-বিষয়_-কম্প, উপলেপ, নিদ্রা, তন্দ্রা, আলঙ্ত, 
দৌর্গন্ধ বিষজনিত উপসর্গ, কফপ্রসেক, ও গ্রহণী প্রভৃতি দোষ 
বমনকারী ব্যক্তির কখন থাকে না। ব্মনের গুণ,--বমনে শ্রেক্স 
শোধন হয়, তাই তজ্জনিত সমস্ত বিকার প্রশমিত হইয়৷ থাকে। 

নিয়লিখিত ব্যক্তিদিগকে বমন ক্রাইবে না। যথা 
চক্ষ,রোগী, উত্ধবাত, গুল্সোদর, প্লীহ ও ক্রিমিরোগগ্রস্ত, শ্রমাত্ত, 
গল, ক্ষতক্ষীণ, কৃশ, অতিবৃদ্ধ, মূত্রাতুর, কেবল বাতরোগী, স্বরো- 
পঘাতী, অধ্যয়নরত, দুশ্ছন্দি, হুঃকোষ্ঠ, তৃষ্ণার্ত, বালক, উদ্ধার, 
পি ্, ক্ষুধিত, নিরূক্ষ ও গর্ভিণী প্রভৃতি । অবম্য বমনে রোগ 


শশা শশীশীশপীশ্িস্পীন? কি শি ৭. সপ পো পাপী 





“বিষাদোধেস্তগ্তরোগে মনেই শ্লীপদেইব্ব,দে। 

ছুপ্রোগে কুষ্ঠবিসর্পে মহাজীর্্রমেযু চ॥ 
বিদারিকাপচীকস-।নগীনসবৃদ্ধিমু। 

অপন্রে জবরোল্মাদে তথ| রক্তাতিসারিযু ॥ 
নাদান্টানো্পাকেহু বর্ণন্রাবেইধিজিহবকে । 
গলশৃণ্ামতীসারে পিত্ৃশ্নেম্মগদে তথা। 

ঞ্জেদোগদেইরুচৌ চৈৰ বসনং কারয়েদভিষক্‌।* ( তাবপ্র*) 


সকল কৃচ্ছ, হয়া উঠে, অথবা! একেবারে অসাধ্য হই পড়ে, 
তাই ইহার্দিগকে বমি করাইবে না। (১) 
অতি বমনে তৃষা, হিক্কা, উদগার, সংজ্ঞরাহিত্য, জিহ্বানিঃসরণ, 
্ষু্যাবৃত্তি, হন্থুসংহতি, রক্চ্ছর্দি ও কগণীড়া রা জনমিয়! 
থাকে। 
[ বমনকন্ীয় অন্যান্য বিধি ব্যবস্থার বিষয় বাতট কাস্থানের 
প্রথম অধ্যায়ে ও সুশ্রুত প্রভৃতি চিকিৎসা গ্রন্থে দ্রষ্টব্য । ] 
বমনব্যাঁপৎ (ত্ত্রী) বমন-অসিদ্ধি পক্ষে আখ্মানাদি বিকার। 
| বিস্বৃত বিবরণ স্থশ্রুত চিকিৎসিতস্থানের ৩৪ অধ্যায়ে জঙ্টব্য। ] 
বমনীয়া (তরী) বময়তীতি বমণ্যর্থবিবক্ষায়ামভিধানাৎ কর্তার 
অনীয়রং্থিয়।ং টাপ। ১ মক্ষিকা। (রাজনিৎ) ২ (ত্রি) বমন- 
যোগ্য, বমনারহথ। 
বমাল্‌। ( পারসী ) নষ্টদ্রবা বা বস্তবিশেষ সহিত । 
বমি (জী) বমনমিত্তি-বম (সর্বধাতুত্য ইন। উণ 81১১৩) ইতি 
ইন্‌। বঘন, ছর্দন, প্রচ্ছর্সিকা, রোগভেদ, বমিরোগ। এই 
রোগের নিদান ও চিকিৎসাদির বিষয় বৈদ্াকে এইরূপ আছে__ 
অতিরিক্ত তরলবস্ত্ব পান, অতিশয় লিগ্ধ দ্রব্যভোজন, অধিক 
লবণভোজন, অকাল বা অপরিমিত ভোজন এবং শ্রম, ভয়, 
উদ্বেগ, অজীর্ণ, কমিদোষ, গর্ভাবস্থা ও বেকোন ত্বণাজনক 
কারণসমূহ দ্বার! বায়ু, পিত্ত ও কফ উৎক্রিষ্ট হইয়া বমনরোগ 
উৎপাদন করে। এই রোগে দৌধ সকল বেগে উপস্থিত হইয়া 
মুখকে গীড়িত ও আচ্ছাদিত,এবং সর্ক্াঙ্গে ভঙ্গব্ৎ পীড়া উৎপাদন 
করিয়া থাকে । 
এই বমনরোগ পাচ প্রকার। বাতজ, পিশ্ুজ, কষ, 
সন্নিপাতজ ও আগন্বজ। এই রোগের পুর্ধরূপ বমি উপস্থিত 
হইবার পূর্বে হৃল্লাস, অর্থাৎ বমনোদ্ধেগ, উদগারাবরোধ, মুখ- 
প্রসেক ও মুখ লবণাক্ত বোধ হুয় এবং আহারীয় ও পানীর 
দ্রৰো অত্যন্ত বিদ্বেষ হইয়! থাকে। 
বমির সামান্ত লক্ষণ--যে রোগে কুপিত্ত দোষ অত্যন্ত বেগ 
ও অঙ্গপীড়নের সাঁহত উর্ধাদেশে অর্থাৎ মুখের দিকে ধাবিত 
হইয়া মুখকে পরিপুরণ করত বহির্গত হয়, তাহাকে ছন্দ বা 
বমিরোগ কহে। 


টি 


(১) “ন বাময়েখ তৈমিরিকৌন্ধ'বাত- গুলোদর-মীহক্রমি-শ্রমার্তান্‌। 


দুলক্ষতক্ষীণকৃশাতিবৃদ্ধমূত্রাতুরান্‌ কেবলবাতরোগান্‌॥ 
স্বরৌপঘাতাধা়নপ্রত্তদুঃচ্ছর্দিছুঃকো ্টতৃড়ার্তবালান্। 
উদ্ধাস্ত্পি্তক্ষুধিত। নিরক্ষগর্ডিণুাদাবর্তিনিরূহিতাংশ্চ ॥ 
অবন্যবমনাৎ রোগাঃ কৃচ্ছ তাং যাস্তি দেহিনাং। 
অসাধ্যতাং বা গচ্ছৃত্তি নৈতে বাম্যাপ্ততঃ শ্বতাঃ। 
এতেইপ্যজীর্নব্যখিত। ধামা। যে চ বিষাতুরাঃ। 
অতীবচোষপকক্ষান্ডে চ ন্তারধুকাদুন। |" (নঞ্রত) 





টিচার শি পপ পিপি? পপ আপ পা সপ 


মুখশোষ, মন্তক ও নাভিস্থলে শৃলবেদনার সভায় বেদনা, কাস; 
স্বরভেদ, অঙ্গে সুচীবেধবৎ বেদনা, এবং অতি কষ্টের সহিত 
অতিমাত্র বেগ, প্রবল উদগার, ও অতিশয় শব্দের সহিত ফেন- 
মিষ্বিত বিচ্ছিন্ন ( থামিয়া থাঁমিয়া ) পাতলা! ও কষায় রসবিশিষ্ট 
বন্ত বমন, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। 

পিত্তজ লক্ষণ__পিত্বজ বমনরোগে মূচ্ছা, পিপাসা, মুখশোষ, 
মন্তক, তালু ও চক্ষুর্বয়ে সম্তাপ, অন্ধকার দর্শন, এবং পীত, 
হরিত, বা! ধূমবর্যুক্ত, ঈষৎ তিক্ত, অতি উষ্ণ পদার্থের বমন, 
ও বমন সময়ে কদেশে জালা, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। 

কফজ লক্ষণকফজ বমনরোগে মুখ মধুর রসবিশিষ্ট, 
কফআীব, ভোঁজনে অনিচ্ছা, নিদ্রা, অরুচি, দেহের গুরুতা, 
লিগ, ঘন, মধুর রসযুক্ত ও শ্বেতবর্ণ পদার্থ বমন এবং বমনকালে 
শরীরে রোমাঞ্চ ও অতিশয় যন্ত্রণা হইয়া থাকে। 

সন্নিপাতর্জ লক্ষণ-_সন্নিপাতজ বমনরোগে শূল, অজীর্ণ, দাহ, 
পিপাসা, শ্বাস, মুচ্ছ এবং লবণ রসযুক্ত উষ্ণ, নীল বা লোহিত 
বর্ণের ঘন পদার্থ বমন প্রভৃতি লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হয়। 

আগন্ত বমন-_কুত্সিত দ্রব্য ভোজন ও কোনরূপ ত্বণা- 
জনক বন্তর আতঘ্রাণ বা দর্শনাদি কারণে যে বমন উপস্থিত হয়, 
অথবা! স্ত্রীদিগের গর্ভাবস্থায় যে বমি হয়, কমিরোগ বা আমরসের 
জন্য যে বমি হইয়া থাকে, তাহাকে আগন্তজ বমি কহে। এই 
বমনরোগে বাতাদি দোষ ব্রয়ের মধ্যে যে দৌষের লক্ষণ অধিক 
প্রকাশিত হয়, তদমুসারে তাহাকে সেই দোষজ বমনরোগ 
বলিয়া স্থির করিতে হইবে। কেবল মাত্র কমিজন্য বমনরোগে 
অত্যন্ত বেদনা, অধিক বমনরোগ এবং কৃমিজ হৃদ্রোগের কতিপয় 
লক্ষণ প্রকাঁশ পাঁয়। আগন্তজ বমনের কারণ পাঁচটা বলিয়া 
ইহাও পাঁচ প্রকার, যথা__অসাত্মজ, কমিজ, আমজ, বীতৎ্সজ ও 
দৌহ্ঘদজ। এঈ আগন্তজ বমনে বাতজাদি দোষের লক্ষণ অন্ু- 
সারে ইহারও বাতজাদি কারণ স্থির করিতে হইবে। 

এই রোগের উপদ্রব--কাস, তমক শ্বাস, জর, পিপাসা, 
হি্কা, বিরুতচিত্ততা, হাদ্রোগ এবং অন্ধকারে প্রবিষ্ঠবৎ বোধ। 

বমনরোগের সাধাসাধ্যতা--বমনরোগে যদি কুপিত বায়, 
মল, মূত্র, স্বেদ ও জলবাহী শোতঃসমূহকে রুদ্ধ করিয়া উদ্ধগত 
হয় এবং ভজ্ন্য যদি রোগীর কোঁ্ঠ হইতে পূর্ব্ব সঞ্চিত পিত্ত, কফ 
বা বাযু দূষিত স্বেদাদি ধাতুসমূহ উনদীর্ণ হইতে থাকে, আর বমি 
ধদি মলমূত্রের স্তায় গম্ধযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই বমন- 
রোগাক্রাত্তরোগী তৃষ্ণা, স্বাদ, ও হিকাদি দ্বারা পীড়িত হইয়া 
হঠাৎ বিনষ্ট হইয়া ধাকে। যে বমনরোগে রোগী ক্ষীণ হইয়া 
বায়, এবং সর্বদা! রক্তপুয়াদি মিশ্রিত পদার্থ বমন করে। অথবা 
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বাতজজ লক্ষণ--বাঁতজ বমনে হৃদয় ও পার্খদেশে বেদনা, 


বমনরোগের সহিত যদি কাস, শ্বাস, জর, হিকা, তৃষ্তা, ভ্রম, 
হৃপ্রোগ প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এই বমনরোগ 
অসাধ্য। এই সকল লক্ষণ ভিশ্ন অপর সকল প্রকার বমনের 
চিকিৎসা করিলে আপু গ্রতীকার হয়। রর 

চিকিৎসা-_সকল প্রকার বমনরোগই আমাশয়ে দৌষ 
সঞ্চিত হইয়া উৎপন্ন হয়, এই জন্য বমনরোগে সর্বপ্রথমে 
লঙ্ঘন দেওয়াই কর্তৃব্য । তাহার পর কফ ও পিত্তনাশক সংশোধন 
(বমন বিরেচন ) ওষধ সেবন করান বিধেয়। কিন্তু একটু 
বিশেষ এই যে, কেবল বাঁতজ বমনরোগে লঙ্ঘন অকর্তৃবা। 
বাতজ্জ বমিরোগে তুল্য জলমুক্ত ছুগ্ধ, সৈম্বব লবণ ও দ্বৃতমিশ্রিত 
মুগ বা আমলকীর যৃয পান করিতে দেওয়! উচিত। গুলঞচ, 
ত্রিফলা, বহেড়া, আমলকী, নিম্ব, ও পৌলতা৷ এই নকলের ক্কাথ, 
মধুসংযোগে পান করিলে পিত্তজ বমিরোগ ভাল হয়। হরী- 
তকীচুর্ণ মধু দ্বারা লেহন করিলে দৌষকে অধোগামী অর্থাৎ 
বিরেচিত করে, এ কারণ শ্রীঘ্বই বমি নিবারিত হয়। 

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও গুণী চূর্ণ সমতাবে গ্রহণ করিয়া মধুর সহিত 
কিংবা! বিড়ঙ্গ, কৈবর্তমুস্তক ও শুষীচূর্ণ সমভাগে মধুর সহিত 
সেবন করিলে শ্রেম্মজ বমিরোগ বিনষ্ট হয়। 

আমলকী, থৈ ও চিনি ৮ তোলা, একত্র পেষণ করিয়া, 
তৎসঙ্গে ৮ তোলা মধু এবং ৩২ তোলা জঙলমিশ্রিত করিয়া বন 
দ্বারা ছাকিয়! লইতে হইবে, পরে উহা! পান করিলে ত্রিদোষজ 
বমিরোগ নিবারিত হয়। গুলঞ্চ দ্বারা হিম ( শীতকষায়) 
প্রস্তত করিয়া মধু সহযোগে পান করিলে কৃচ্ছসাধা ত্রিদোষজ 
বমিও হঠাৎ প্রশমিত হয়। 

হরীতকী, ত্রিকটু, ধনে ও জীরা সমভাঁগে চূর্ণ করিয়া 
মধুর সহিত লেহন করিলে ত্রিদোষজ বমি ও অরুচি নষ্ট হয়। 
বেলছাল, গুলঞ্চেব কাথ ও ক্ষেত পাপড়ার কাথ মধু সহযোগে 
পান করিলে সান্নিপাতিক বমি নিরাকৃত হয়। আমের আঁটি ও 
বিনবের কাথ মধু ও চিমি সহযোগে পান করিলে বমি ও অতীসার 
বিনষ্ট হয়। জাম ও আমের পাতা দ্বারা কাথ প্রস্তত করিয়া 
শীতল হইলে খৈচুর্ণ ও মধুসংযোগে পান করিলে উদ্মাজন্ত বমি, 
অতীসাঁর ও পিপাসা নষ্ট হয়। 

অশ্বখবৃক্ষের ছাল শুকাইয়া অগনিতে পৌড়াইতে হইবে, পরে 
উহা জলে নিক্ষেপ করিয়া সেই জল পান করিলে অতিদুঃসাধ্য 
বমিরোগ নিরাকৃত হয়। এলাচি, লবঙ্গ, নাগকেশর, কুলের 
আটির শাস, খৈ, প্রিয়, মুত্তক, রক্তচনান ও পিঞ্ললী এই সকল 
দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে বাতজ, 
পিত্বজ ও কফজ এই ত্রিবিধ বমিরোগই প্রশমিত হয়। 





লধিত ফল্‌ দ্বারা, ও আমজ বমি লঙ্ঘন দ্বারা নিবারখ করিতে 


হয়। উাগাত আধিক্যের ষযহিত বমি হইলে মূর্বা, ধনে, | 
মস্তক, যষ্টিমধু ও রসাঞজনচুর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া মধুসহযোগে | 


বেন অথবা সীবর্চল লবণ, কৃষ্চলীরা, চিনি ও মরিচচুর্ণ 
সমভাগে মধুর সহিত লেহন করিলে সস্তঃ বমি নিবারিত হয়। 
(ভাবপ্রৎ বমিরোগাধি* সুশ্রুত ) 
ডাবের জল, মুড়ি বা পৌড়ারুটি ভিজাজল, অথবা বরফজল 
বমন নিবারণের উৎকৃষ্ট উধধ। বড় এলাইচের কাথ সেবনে 
বমনরোগ আঁ নিবারিত হয় । রাত্রিতে গুলধ্চ ভিজাইয়া রাখিয়া 
প্রাতঃকালে সেই জল মধুর সহিত পান করিলে সকল প্রকার 
বমি নিবারিত হ্য়। ক্ষেতপাপড়া, বিহ্মূল বা গুলঞ্চের কাথ 


কারী। যে সকল কারণে স্পা জন্মিতে পারে, সেই সকল 





কারণ ও রৌদ্রাদির আতপ সেবন প্রভৃতি বদনরোগে বিশেষ 
অনিষ্ঠটকারক। 

শূলরোগ ও অল্লপিত্ত রোগে বমন করাইলেই উপকার 
হয়। ধ্ী সকল রোগে যেসকল যোগ সেবন কল্াইগ! বমন 
করাইতে হয়, তাহা তত্রদ শৰে দ্রষ্টব্য । 

বমতি উদ্‌গিরতি ধূমাদিকমিতি “ইক্‌ কৃম্যাদিভ্যঃ, ইতি ইকৃ। 
২ অশ্নি। (মেদিনী)৩ধূর্ত। ( শবরদ্বাণ ) 


বমিত (তরি) বম্‌-ক্ত। বাত্ত। বমনযুক্ত। কৃতবমন। পীড়িত। 


'বমিতং লঙ্বয়েৎ প্রাজো। লত্ঘিতং ন তু বাময়েৎ। 
বমনে ক্লেশবাহুল্য।ৎ হন্তাল্লজ্যনকর্ষিতং ॥% ( উদ্ভট ) 
২ বনমনকৃত বস্ত। 


বমিতব্য (তি) বমনের উপযুক্ত । বমনোদ্রেককারী। 
বমিন্‌ (তরি) ১ বমনকারী। ২ পীড়িত। 

বনী ( দেশজ ) উদরন্থ দ্রব্যের উদ্গমম। বমন। 

বন্ছেটিয়া (দেশজ) ১ জলা্থ্য। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর 


মধুর সহিত বা সূরা মূলের কাথ চাউল ধোরা জলের সহিত 
সেবন করিলে সকল প্রকার বমিই ভাল হইতে পারে। যষ্টিমধু 
ও রক্তচন্দন ছৃথ্ধের সহিত উত্তমরূপে পেষণ ও আলোড়ন করিয়া 
পান করিলে রক্তবমন নিবারিত হয়। আমলকীর রস ১ তোলা 


ও কতবেলের রস ১ তোলা, কিঞিৎ পিপুলচূর্ণ, ও মরিচচর্ণ মধুর 
সহিত একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্রবল বমনও 
নিবারিত হয়। তেলাপোকার বিষ্ঠা ৩৪ টী দানা জলে 
ভিজ্ঞাইয়া গর জল একটু একটু খাঁইলে অতিগ্রবল বমিও তৎ- 
ক্ষণাৎ গ্রশমিতত হয়। 
. শ্বেতচদন ২ তোলা, আমলকীর রস ২ তোল! একত্র 
কিঞিৎ মধুপ্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে বমি থামিয়া যায়। ভাজা 
মুগ ১ পল, জল ২ সের, শেষ ২ পল, খইনূর্ণ ২ পল ও কিঞ্চি 
মধু ও চিনি মিশিত করিয়া এই জল পান করিলে বমি, অতীসার, 
তৃষ্ঝ।, দাহ ও জর নিবারিত হম্ব। ইহা ভিন্ন এলাদিচর্ণ, রসেন্্র, 
বৃষধ্বজরস ও পন্মকাস্থদ্বত প্রভৃতি: বমনরোগের উৎকৃষ্ট উষধ। 
( ভৈষজ্ারদ্বাৎ বমিরোগাধিৎ ) 
এই রোগের পথ্যাপথ্য ।--বমি হইলেই আমাশয়ের উৎক্লেশ 
হয়, এই জন্ত প্রথমে লঙ্ঘন দেওয়া উচিত। বমনবেগ নিরস্ত 


সমুদ্রোপকুলে খর্বাকার মুসলমান জলদস্্যগণ পণাবাহী শৌকা- 
চালনের ভাণ করিয়৷ বণিকদিগের নিকট আসে এবং স্থবিধা 
পাইলে তাহাদের যথাসর্কস্ব লুঠন করিয়া লইয়া! যায় । অনেকে 
অনুমান করেন, “বে (জনপদ ) ও বেটিক়। (খর্বকার) 
বা! বন্বেবাসী অর্থ হইতে এই দন্গয সম্প্রদায়ের নামকরণ হইয়াছে । 
কিন্তু তাহারা যেরূপ নৌকা লইয়া সমুদ্রবক্ষে যাতায়াত করে, 
ইংরাজীতে তাহা! 7300)-08% নামে খ্যাত। অধিক সম্ভব 
এই ্বম্বোট। শব হইতেই জলদস্থ্য সম্প্রদারের বন্ষেটে 
নাম হইয়াছে। 

২ বর্তমান সমযষে দল্ুসদৃশ দুঢ়কায়, পুরুষকে লোকে 
বন্ধেটে বলিয়া! সম্বোধন করে। ৩ধে সকল কর্মচারী ক্ষুদ্র 
নৌকায় আরোহণ করিয়া সমুদ্রমুখে আপিয়া বৈদেশিক বণিক" 
দিগের জাহাজ ধরিয়া এজেন্টের হাতে ঝ খালাশবোঝাই 
সমিতির নিকট আঁনিয়! দেয়, তাহারাও বন্বোট নামে খ্যাত । 


বস্তু €পুং) বংশ, বাশ। (শব্ধরত্রা') 

বস্তারব (পুং ) হঘারব (গবাদি )। 

বল্মাগ (ক্লী) জনপদভেদ। 

বন (পুং) ১ উপজিহ্ব। ( খক্‌ ৮/৯১/২১) বজ দ্রিয়ং ভীপ। 
২ উপজিহ্বিক! | “বস্্রীভিট পুত্ুগ্র;বো৷ মদানং ।” (থাক ৪।১৯/৯) 
বমীভিরূপজিছ্বিকাডিঃ' ( সাক্সণ ) 

( পু.) এক জঙ্ বৈদিক, খফি- বজ। বৈধানশ, ইনি খগ্নেছের 

১০1৯৯ সুজের মন্রষঠী' খবি। 


বন্্রীকুট (কী) বন্ধীক। 


হইলে লথুপাক, বাধুর অনুলোমক ও রুচিক্র আহার়াদি ক্রমশঃ 
দেওয়া আবশ্যক । বমনের বেগ থাকিতে যদি আহার দিবার 
আবশ্যক হৃয়, তাহা হইলে ভাঙ্গামুগের ক্কাথের সহিত থৈ চূর্ণ, 
মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া আহার করিতে দিবে। এইরূপ 
আহার দিলে বমন, ভেদ, জর, দাহ ও পিপাসার শাস্তি হইয়া 
থাকে । বমনবেগ নিরস্ত হওয়ার পর সহামত সকল দ্রষ্য আহার 
এবং জরার্দি উপসর্গ না থাকিলে অভ্যসমত ক্গীনাদি'করিতে 
পারা যায়। পরিষ্কার পানাহার, পরিষ্কৃত স্থানে বাস, সুগন্ধ 
আগ্রাণ এবং মনের প্রদুল্পতা এইখুলি এই রোগে বিশেষ উপ- 


বয়নবিষ্া [৫১৯ 1. ধ্নবিষ্ঠা 





বস্ত্র (পু) হত্বজান্তীয় পিপীলিকা । 
বয়, গতি। তি” আত্মনে সক' সেটু। লট বয়তে। লোট্‌ 
বয়তাং। ল্‌ট. বরিষাতে লুট্‌ ববয়ে। লুট, বর়িতা। 
বয় (পু) তস্তবায়। বন্ত্রবরনকারী। স্ত্রিয়াং ভীপ্‌। বরীন্ত্ী 
তস্তবায়?। 
বয়ৎ (তরি) বয়নকার্য। 
বয়ত (পুং) খখেদ-বর্ধিত ব্যক্তিতেদ। ( ধক্‌ ৭৩৩1২) 
বয়ন (ক্র) বস্ত্াদির হুত্রগ্রহণরূপ কার্ধ্যবিশেষ। 
বয়নবিষ্তা, ওর্ণা বা কার্পাসাদি হুত্রজাত বন্তনির্্াণরূপ শিল্প- 
বিগ্কাধিশেষ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে ইহাকে 41 ০? ছ/88৬10£ 
বলিয়া থাকে । কিরূপে কত পরিমীণ তুল! লইয়৷ কত বিভিন্ন 
নম্বরের মোটা ও সরু শৃত৷ প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার পর সেই 
সৃতাগুলি টানা দিয়া দিয়া নরাজে গুটাইতে হয়; তদনস্তর 
নরাজ তাতে সংযোজিত করিয়! তাহার সৃতার খেইগুলি প্রথমে 
ঢুইটী ঝাঁপের মধ্যে দিয়া ও পরে সানার মধ্য দিয়৷ চালাইয়! 
দিতে হয়; তৎপর যথানিয়মে তাতযন্ত্র সুত্রাদিসহ ম্ুস্ন্ক 
করিয়া, তত্তবায় বা বন্ত্রবয়নকারী কিরিপেই বা মাকু নামক 
ব্ত্াংশ-সাহায্যে বস্ত্র বুনিতে পারেন, তৎসমুদ্ধায় যাহাতে শিথিতে 
বা বুঝিতে পারা! যায়, তাহাকে বন্ত্রবয়নবিদ্যা বলে। 

বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্য জগৎবাসী সভ্যজাতিগণ প্রথর বুদ্ধি- 
প্রভাবে হম্তচালিত এ দেশীয় তাঁতের অনুকরণ দ্বারা বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তিগ্রতিষিত একপ্রকার লৌহ্যস্্ময় তাঁতের আবিষ্কার করি- 
য়ছেন। এ সকল কলে এককালে হৃতা৷ প্রস্তুত হইতে বন্ত্রবয়ন 
পর্যস্ত এতৎ শিল্পসংক্রান্ত যাবতীয় কাধ্যই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। 
যন্্রগালনা হইতে বিভিন্ন প্রকারের সৃতা (4) নিম্মাণ, সুতা 
রঙ্গ (1)/917£) ও বন্ত্রব়ন সকল প্রকার কাধ্যই শিক্ষণীয়। 


বিভিন্ন প্রকার তাঁতের বিবরণ ও চালন। এবং তাহার শিক্ষা 


প্রণালী পরে বিবৃত হইতেছে । 

অতি প্রাটীন কাল হইতে আমর! কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য 
সভ্য জনপদসমূহে দেহাচ্ছাদক বস্ত্রের (খক্‌ ১/২৬।১১) প্রচলন 
দেখিতে পাই। প্রাচীনেরা তৎকালে বস্ত্রব়নকৌশল নুচারু- 
রূপে অবগত ছিলেন। খক্‌মংহিতার ১১৪০১, ১১৫২১, 
২১৪৩, ৯/৮1৬, ৯৯৬1১ প্রভৃতি মন্ত্র আলোচনা করিলে বেদী ও 
রঙগস্থানের আচ্ছাদন-বস্ত্রের বহুল ব্যবহার হৃদয়ঙগম হয়। এই বন্ত 
সাধারণতঃ শুরুবর্ণ ও কল্যাণকর ( ধক ৩৩৯২ ) এবং ভদ্্র- 
জনোচিত ও আবশ্তকীয় (খক্‌ ১/১৩৪।৪, ৫২৯১৫ )। ইহা 
তৎকালে সাধারণে ধনগ্বর্ূপ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল ( খক্‌ 
৬।৪৭1২৩)। মাতা স্বয়ং পুর্োর্দির পৰ্ধিধেয় বাস নির্মাণ করি- 
তেন--বন্তরা পুতায় মাতরো ব্যস্তি।” (থক ৫18৭৬ )) উছার 





১২৩২১, ১৪২৪১ মন্ত্রে ব্ত্ের উল্লেখ পাওয়া যায়। তি 
কাত্যায়ন শ্রোতমুত্্র (১৪১২০), আশ্বলায়ন গৃহসুত্র (১1৮১২), 
গোভিলগৃ (৩২৪২), এবং পারস্করগৃহ (৩১ ) সৃত্রে বন্তের 
আবহতকত| ও বাবহার লিপিবদ্ধ হইয়াছে । কৌধীতবীত্রাঙ্গাণ 
(২২৯) কৃষ্বর্ণ বস্ত্র প্রচলন দেখিয়া মনে হয়, তখনকার 
ফাধিগণ শুক্লেতর কৃষাদি বর্ণ বারা বন্ত্ররঞ্জন করিয়া ব্যবহার 
করিতেন এবং তাহারা যে রঞ্জনপ্রণালী অবগত ছিলেন এই 
মন্ত্র হইতে তাহারও আভাস পাওয়া যায়। 

পৌরাণিক যুগে নানা-বণরঞজিত বন্্ধারণের প্রভূত 
গ্রচলন ঘটিয়াছিল। তাই বৃন্দাবনবিহারী বনমাণী স্বীয় 
শ্তামতন্থু পীতবসনে সমাচ্ছার্দিত করিয়াছিলেন । দেবদেবী- 
গণও রক্তবাস বা নীলবাস পরিধৃত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র 
্রাহ্মণদ্দিগকে কৌশেয়বন্ত্র ( রামায়ণ ২৩২১৬) দান করিয়া- 
ছিলেন। অযোধ্যাকাণ্ডের ৩৭ অধ্যায়ে রাম ও লক্ষণের 
শুভবসনঘবয় পরিত্যাগপূর্ব্ক চীর ধারণ করিবার কথা আছে। 
আবার ২৫২৮২ গ্লোকে সীতা কর্তৃক ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ বস্ত্র 
ও অন্প্রদানের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, তখন নানা রঙ. ও 
উর্ণাদি নান! দ্রব্জাত বন্ত্র প্রচলিত ছিল। মহাভারতে 
বিভিন্ন রাজগণের বেশতৃষা ও দ্রৌপদীর বন্ত্রহরণ-গ্রসঙ্গ 
যথেষ্ট বন্তরপার্থকের নিদর্শন পীওয়া যায়। রামায়ণের 
আদিকাণ্ডের ৭৭ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে অযোধ্যাধি- , 
পতি দশরথ স্বীয় পুত্র ও পুত্রবধূ চতুষ্ট়কে লই জনকগহ * 
হইতে স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলে স্বনবর্গ বিবিধ কাম্যবস্ত 
দ্বার তাহার পুজা করিয়াছিলেন । তখন কৌপল্যা, সুমিত, 
কৈকেয়ী এবং অন্যান্ত রাজপত্রীর! ক্ষৌম্যবাস পরিধান করিয়া 
পুত্রবধূ রাজকুমারী চতুষটপ্ের সহিত মঙ্গল আলাপনপুর্বক 
তাহাদের সমভিব্যাহারে দেবালয়ে পূজা দিতে গমন করেন। 
এই সকল আলোচনা করিলে জান! যায় যে, রামায়ণীয় যুগে 
গুরু, কাশায়রজিত বন্ত্র এবং শুভকার্যে ক্ষোম্যবাসের প্রচলন 
ঘটিয়াছিল। 

ভগবান্‌ মনুরচিত স্ববতিগ্রস্থের ৩৫২, ৯২১৯ ও ১১১৮১ 
শ্লোকে বস্ত্রের উল্লেখ আছে। এ পরিধেয় বাস তখনও সম্পত্তি 
মধ্যে গণা ছিল এবং বন্ত্রহরপকারী বধদণ্ডে দণ্ডিত হইতেন 
(৮২২১ শ্লোঃ)। উক্ত গ্রন্থে অন্যান সম্পত্তির স্তায় বন্ত 
বিভাগেরও ব্যবস্থ| দেখা যায়। 

যদি কেহ উর্ণাশণাদি অথবা! কার্পাসিকস্ত্র অপহরণ করে, 
তাহা হইলে সে ততদ্্রব্যের, যথামূল্যের দ্বিণ দিতে বাধ্য 
(মন্গ ৮৩২৬ )। তত্তবায়' যদি বস্ত্রধয়দার্থ কোন ব্যজির 


বয়নবিদ্ধা। 


নিকট ১৭ পল পরিমিত সুত্রগ্রহণ করে এবং বস্ত্রাধিকারীকে 
ভক্তমণ্ডমিশ্রণের জন্য ১১ পলমান বস্ত্র না দেয়, তাহা হইলে 
রাজদানুসারে সে ১২ পল দিতে বাধ্য হইয়! থাকে। 
“্তস্তবায়ো দশপলং দগ্ঠাদেকপলাধিকম্‌। 
'অতোইন্তথা বর্তমানো দাপ্যো ্বাদশকং দমম্‌ |” মেনু ৮৩৯৭) 
উপরোক্ত তুলার পরিমাণ দৃষ্টে উপলব্ধি হয় যে, তৎকালে 
যে সকল প্রমাণ বন্ প্রস্তুত হইত, তাহা দীর্ঘ ও প্রস্থে প্রায়ই 
বর্তমান প্রমাণ বন্ত্রের অনুরূপ ছিল। 
তৎকালে কার্পাস, রেশম ও পশমী বস্ত্রের বহুল ব্যবহার 
ছিল। তাঁহার! জলপ্রক্ষালন দ্বারা কার্পাসবন্্র এবং ক্ষারজমৃত্তিকা 
দ্বারা রেশমী ও পশমী বন্ত বিশুদ্ধ করিয়া লইতেন 
“অস্তিস্ত প্রোক্ষণং শৌচং বহুনাং ধান্যবাসসাম্‌। 
্রক্ষালনেনত্বল্লানামন্তিঃ শৌচং বিধীয়তে ॥ 
চেলবৎ কর্মাণাং শুদ্ির্বৈদলানাং তখৈব চ। 
শাকমূলফলানাঞ্চ ধান্যবৎ শুদ্ধিরিষ্যতে ॥ 
কৌষেয়াবিকয়ারূষৈ কুতপানামরিষ্টকৈ: | 
প্রীফলৈরংশুপট্রানাং ক্ষৌমানাং গৌরসর্যপৈঃ ॥ 
ক্ষৌমব্ৎ শঙ্খশূ্গানাং অস্থিদস্তময়স্ত চ। 
গুদধিবিজানিত! কাঁ্ধ্যা গোমৃত্রেনোদকেন বা ॥ 
( মন্ুসংহিতা ৫।১১৮-১২১) 
উক্ত গ্রন্থের ১০ম অধ্যায়ে ৩৫ ও ৫২ শ্লোকে নিষাদচণ্ডালাদি 
হীনজাতীয়ের মৃতচেল পরিধানের বিধি আছে) কিন্ত অন্যের 
পক্ষে মৃতের বাস ত দূরের কথা »রূজক্কর্তৃক ভ্রমক্রমে প্রদত্ত 
পরবাঁসও গ্রহণ করিতে নাই। মন্ুসংহিতায় উহার নিষেধ- 
বচন বিধিবন্ধ আছেঃ 
«শীলসলী ফলকে শ্রক্ষে নেনিজ্যানেজকঃ শনৈঃ | 
ন চ বাসাসি বাসোভিনির্হরেন্ন চ বাসয়েৎ ॥” ৮1৩৯৬ শ্লোক 
তৎকাঁলে কুসুস্তাঁদি দ্বারা রক্তরজিত শাণক্ষৌোমাজিনাদি 
নির্মিত বন্ত্র* বিক্রয় ব্রাহ্মণের পক্ষে বিশেব নিষিদ্ধ 
ছিল ( মন্তু ১০৮৭ )। 
এই সকল আলোচনা করিলে বেশ বুঝা ঘাঁয় যে, বৈর্দিকুগ 
হইতে স্থৃতিযুগ পর্যন্ত ভারতীয় আধ্যসমাজে বয়নযন্তর ও বয়নবিগ্ঠার 
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প্রভূত প্রচলন ছিল। পরবর্তী পৌরাণিক যুগে তাহার প্রভাব 
আরও বিস্তৃত দেখা যায়। রামায়ণ ও মহাভীরতাদি এরতিহাঁসিক 
মহাকাব্যে এবং পুরাণাদি শাস্গ্রস্থে বিভিন্ন বর্ণরঞ্িত বস্ত্রের বহুল 
ব্যবহারের প্রমাণ আছে; কিন্ত ছঃখের বিষয় তাহার কোন 
নিদর্শন নাই। ৮ 

যদি জগতের প্রাচীন বন্তরশিল্পের নিদর্শন দেখিতে হয়, যদি 
জগতের সর্বপ্রাচীন তাতের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিবার আবশ্যক 
হয় তাহা হইলে একবার প্রাচীন মিশররাজ্যের দিকে দৃষ্টি 
নিঃক্ষেপ করিলে সকল সন্দেহই মিটিয়া যাইবে । তথাকার 
মাঁমি-গহ্বরের মধ্যে (110007) 0106 01 ££)000) অনুসন্ধান 
করিলে আজিও শবাচ্ছাদিত বস্ত্রের ( মড়াজড়ান কাপড় ) প্রভূত 
নিদর্শন পরিলক্ষিত হইবে । মিশরের এই লিনেন্ বস্ত্র পরিচ্ছন্ন 
ও দীর্ঘকাল স্থায়ী দেখিয়৷ তথাকার লোকে সমাঁদরে উহাকে 
শবদেহের অস্ত্েষ্ট-ব্যাপাঁরে নিয়োজিত করিয়াছে। রোজেটার 
্রস্তরপিপি হইতে জানা যায় যে, তথাকার রাজসরকার হইতে 
পুরোহিতদিগকে তাহাদের চিরপ্রিয় কার্পাসবস্ত্র দেওয়! হইত। 
তথাঁকাঁর উচ্চশ্রেণীর সন্্রাস্তলোকেরা কাপাঁস ও পশমী বাম 
পরিধান করিত এবং দরিদ্রগণ একমাত্র পশমী বস্ত্ই অঙ্গে 
ধরিত। এই পশমী বস্ত্র ভারী ও তাহাতে পোকা লাগে বলিয়া 
তথাকার পুরোহিত সম্প্রদায় লিলেনবস্ত্রেররে বিশেষ পক্ষ- 
পা্তী ছিলেন। 

হিক্র জাতির ধর্মযাজক ও পদস্থ সন্তান্ত ব্যক্তিগণ উত্রষ্ট 
লিলেন বন্্ই ব্যবহার করিতেন। বাইবেল গ্রন্থের ইংরাজী 
অনুবাদে তাহাদের যে রেশমী বস্ত্র বাবহারের কথা আছে, তাহা 
সম্পূর্ণ ্রামাদিক, কেন নাঁ, প্রাচীন হিক্ত বা আসীরীয়ধিগেব 
মধ্যে রেশম ব্যবহারের বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
ইংলণ্ডের 7371691) 108981 নামক জাদুঘরে প্রাচীন হুঙ্ষ 
লিলেন বস্ত্রের যে নিদর্শন আছে, তাহার স্থতা ১ পাউও ওজনে 
প্রায় ১০০ হ্াঙ্ক (11807) এবং ১ ইঞ্চ স্থানের মধ্যে টানায় 
( ৪]) ) ১৪০ খাই ও পোড়েনে (০০) ৬৪ থাই সুতা 
বিগ্ঘমান রহিয়াছে। 

থেবিস্‌ নগরে ও অন্থান্ত স্থানে প্রাচীন মিশরীয় তাতের যে 
সক্কল নমুনা বিছ্থমান আছে, তাহার বয়ন-প্রণালী অবিকল 
ভারতীয় াতেরই অনুরূপ; কেবল প্রভেদের মধ্যে এই যে, 
মিশর-দেশীয় তাত খাড়া-তাবে পাতা (৮৪:৮1০৪1), আর ভারতীয় 
তাত পাটাভাবে পাড়া ( ঢ০:750205])। পাশ্চাত্য পণ্ডিত- 
গণের বিশ্বাস, শ্মরণাতীত কাল হইতে ভারতীয় আর্ধ্গণ যে 
প্রথায় বন্ত্রব়ন করিয়া আসিতেছেন, সেই চিরস্তন প্রথানিদধ 
তাত ক্রমে গারন্ত হইয়া প্রাচীনকালে মূরোপে প্রবেশ লা 
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করিগাছিল। ভাটিকানের ভাঞ্জিল-পুথিতে মণ্টফসোন (8০০- 
(50907) কর্তৃক মধ্যযুগীয় যে তাতের চিত্র অষ্কিত আছে, 
তাহা খুষ্টায় ৪র্থ শতাবন্বের বলিয্বা উক্ত হইয়া থাকে । উহার 
সহিত ভারতীয় তাতের যথেষ্ট সৌসাৃশ্ত আছে, তবে ছু এক 
স্থান, সামান্ত পরিবর্তনও দৃষ্টিগোচর হয়। চীন জাতির 
রেশমী বস্ত্রবুনা-তাত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং চীনজাতির ন্বকপোল- 
করিত, ইহাতে যন্ত্রপরিপাট্য অনেক অধিক | সম্ভবতঃ এই 
তাতের অনুকরণে বর্তমান হ্যাগুলুম সকল গঠিত হইয়াছে। 
আরিষ্টলে রেশমের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় যে, গ্রীক ও রোমক- 
দিগের সুথসমৃদ্ধির সময় তাহাদের বিলাসবাসনা পুর্ণ করিতে চীন 
হইতে রেশম ও তাঁত যুরোপে নীত হ্ইয়াছিল। আরিষ্টটুলের 
পুর্কে যুরোপে রেশমের আর এতিহাসিক উল্লেগ দেখা যায় ন|। 

বয়নযন্ত। 

বন্ধবুনান শিখিতে হইলে শিক্ষার্থীর নিপুণতা, ধৈধ্যশীলতা, 
হস্ত-সঞ্চালনাদির পটুতা শিক্ষা করা আবগ্তক। সহশ্রাধিক 
সঙ্গ সৃতা লইয়া তাহার প্রত্যেক স্তাটা যথানিয়মে প্রস্তুত 
এবং পৃথকৃভাবে যথাস্থানে সঙ্গিবেশিত করা আবশ্তক। কোন 
অংশ জোড়া তাড়া দিয় তাড়াতাড়ি কর! অসহিষুটতার ফল ও 
অভ্যাধিক বিলম্বের কারণ। 

আমাদের দেশে হিন্দু তাঁতি এবং মুসলমান জোলা আছে, 
এখনও ইহার! $ ইঞ্চি চওড়া এক ফুট লথ্ঘা চুঙ্গির মধ্যে ধরে 
এরূপ সরু সুতার প্রমাণ চাদর বুনিতে পারে।' ম্যাঞ্চে্টরে 
বস্বব্য়ন-শিল্পের প্রতিষ্ঠা হেতু ধীরে ধীরে আমাদের দেশ হইতে 
এই শিল্পনিপুণতা অপস্থত হইল-_ম্যাঞ্চেষ্টারের শুভাগমনেই 
এই বয়নশিল্পের বিপর্ধ্যয় ঘটিল এবং অল্লাভাবে জোলা ও তাতির 
অন্ন ফুরাইল। স্থৃল-বুদ্ধি তাতিরা লাভের আশায় সুক্ষ সুতার 
আশ্বয় লইল এবং হ্ুক্গ-বুদ্ধি তাতিরা মোটা সুতার কাজ আরম্ত 
করিল। ফলে “মতি লোভে তাতি নষ্ট,” আর “জোলার গায়ে 
গিম্‌টি তাতির পরনে নেংট।” এই প্রবাদ বাক্য রচিত হইল। 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই উভয় জাতির জাতীয় ব্যবসা এক 
হইলেও কাপড় বুনানি সম্বন্ধে সকল বিষয়েই জোলা৷ ও হিম্দু 
তাতি পরম্পরে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছে । নিয়ে উভয় 
পক্ষের বয়নোপযোগী যন্ত্রের পরিচয় গ্রাদত্ত হইতেছে । 

১ তাত (1,007) )--তাত ভারতবর্ষে কতকাল হইতে যে 
প্রচলিত, তাহা নির্ণ় করা যায় না। তবে প্রাচীন শাস্ত্রীয় 
্রন্থাদিতে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যে তাত বহু- 
পূর্ব হইতে এতদ্দেশে চলিয়া আসিতেছে; তাহাকে হাতের 
তাতবা বাঙ্গাল! তাত বলে, উহ! তাল কাষ্ঠে প্রস্তুত এবং সুদদীর্ঘ- 
কালস্থায়ী; এমন কি, ৩।৪ পুরুষ পর্যস্ত একই তাতে কাজ, 
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চলিতেছে এরপ শ্তনা যায়। ইহার মাকু এক হাতে চালাইয়া 
অপর হাতে ধরিতে হয়) বেশী চওড়া কাপড় ইহাতে বুনান 
অস্থবিধা, তবে এই তাতের দ্বার ইচ্ছামত মোটা সরু সব 
রকম বুনানি করা যাইতে পারে; ইহাতে সুতা খুব কম 
ছি'ড়ে এবং যেরূপ সরু বুনানির কাজ হয়, হাওড লুমের দ্বার! 
সেরূপ হওয়া দুরূহ, তবে বাঙ্গাল তাতের দ্বারা কাজ ঝৌ ক্রুত 
হয় না, একজন সুদক্ষ তাতি এই তাতে প্রতি মিনিটে ৩১৩১ 
বার মাকু চালাইতে পারে। ইহার প্রধান দোষ এই যে, মাকু 
দাঁড়াইবাব জন্ত ইহাতে কোন আশ্রয় স্থান নাই এবং চালাইতে 
সকল বার ঠিক সরলভাবে বা সমান জোরে চালান ঘটে না, 
তজ্জন্ত মাকু অনেক সময় পড়িয়। যাইবার সম্ভাবন1। 

কলের তাত ( ঘর) ৪010 1০০8 )-_অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষভাগে জন্‌ কে নামক একজন সাহেব প্রথমে এই তাত 
প্রচলন করেন, ইহা সম্পূর্ণ বিদেশী নহে, কেবল বাঙ্গালা তাতের 
অভিনব সংস্করণ (10001056776) ) মাত্র । মূলতঃ তাহার 
সহিত ইহার সম্পূর্ণ সানৃশ্ত আছে। ভাল সেগুণ বা শাল কাষ্ঠ 
দিয়! উক্ত ছুই প্রকার তাতই প্রস্তত হইয়া থাকে ) কাঠটি বেশ 
মজবুদ ও শুষ্ক হওয়া আবশ্তক; নতুবা কিছুদিন পরে উহা! বাকিয়। 
ব্যবহারের অযোগ্য হইবার সম্ভাবনা । ইহার অনেক অল 
প্রত্ঙ্গ আছে, কোন একটী অংশ বাকিয়া গেলে্ট কার্য অচল 
হইয়া পড়ে। তাতের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির বিবরণ নিয়ে দেওয়া 
হইল,-- 

দ্ক্কি (7529 )-যাহার উপর দিয়া মাকু যাতায়াত করে 
সেই কাঠখানি ও তাহার উভয় পার্শস্থ বাক্স ছুইটি একত্র দক্কি 
নামে খ্যাত, বাঙ্গাল! তাতে বাঝ্বিহীন এ কাষ্ঠটা দক্তি নামে 
পরিচিত ছিল, বিলাতী তাতে তাহাই উন্নত (10)97080 ) 
আকারে এ রূপ ধারণ করিয়াছে । ইহাতে ২খানি কাষ্ঠ 
আছে, উপরের খনির সহিত নীচের খানি অতি সুল্দর ভাবে 
মংযোজিত। যখন মাকু অনবরত যাতায়াত করিতে করিতে 
কাষ্ঠের উপরিভাগণী ক্ষয়, পাতলা বা অসমতল ( 018৮6] ) 
হইয়৷ আইসে, তখন সাঁমান্ত ব্যয়ে কাঠথানি ব্দলাইয়। লইলে 
আবার সেই তাত ঠিক নূতনের ন্ায় কাজ করে। সেগুণের 
অপেক্ষা ইহা পুরাতন পাঁকা শাল কাঠের হওয়াই ভাল। এই 
কাঠথানিকে “রেল” (90688 17209) বলে, উহার উপর 
দিয় মাকুর চাঁকা চলে বলিয়াই উহার এরূপ নামকরণ 
হইয়াছে। এই দক্ষিখানির নির্শাণচাতুর্যের উপরই অধিক 
পরিমাণে সমস্ত যন্ত্রের ভালমন্দ নির্ভর করে। এই কাঠথানি 
২$ কিও ইঞ্চি পরিসর, নিয়ভাগ সমতল, উপরিভাগ উপর 
হইতে নীচের দিকে ক্রমে ঢালু অর্থাৎ কারিকরের ঠিক কোলের 










পাপী 





পা এ: পোপ 


দিকে যে প্রান্ত থাকে, তাহা ২ ইঞ্চি উচু হইলে অপর প্রান্ত 
আধ ইঞ্চি হইবেক। এই ঢালু (91০0০) ঠিক হিসাৰ মত 
হওয়া চাই। ঢালু হঠাৎ, বেশী (4০70)0) হইলে মাকু 
উলটয়! পড়ে ব। সানার সহিত বেশী ঝুকিয়া চলিতে থাকায় 
সানা সত্বর নষ্ট হইয়া যায় এবং ঝাঁপ (ঝুনিবার সময় পা দিয়া 
চাপিয়। মাকু চলিবার রাস্তা করা) বেনী জোড়ে চাঁপিতে হয়; 
তক্জন্ঠ “ব” এর সত এবং টানার স্থতা বেশী কাটিবার সম্ভব । 
আবার যদি ঢালু কম হয়, তবে মাকু পড়বার কথা এবং ঝাঁপে 
হত! ভাল টান হয় নাঁ। এই রেলটার ঢালুধিকে একটা জুলি 
কাটা (0৮০৭৩) আছে, সেটা সান! বসাইবার স্থান । সেটা 
ঠিক সরল ও সানার মাপ মত সরু হওয়া আবশ্তক। সানা 
বসাইতে বেক! ভেড়া ব! টিল না হয়, কারণ তাহা হইলেই মাকু 
পড়িয়। যাইবার সম্ভাবনা । দক্তিণাশি বেশ সোজা এবং পালিশ- 
যুক্ত হওয়া নিতান্ত দরকার। কাপড় বুনানির সময় এই দক্তিকে 
কোলের দিকে টানিয়া “প'ড়েনের” সুতা চাপিয়া! লইতে হয়। 
ইহা বেকিয়া গেলে কাধ্যে ব্যাঘাত ঘটে। কোটের ছিট বা 
বিছানার চাদর ইত্যাদি মোটা কাজের জন্ত এই দক্তিখানি 
একটু মোটা রকম ও পাল কাঠের হওয়াই দরকার, আর 
মক কাপড় বুনানির পক্ষে ইহা হালকা অথাৎ সেগুণের 
হইলেই সুবিধা । 

বাক্স (91১35 ৮৩৪) -পূর্ক-বর্ণিতি রেলের ছুই পারে 
খাঁচার মত দুইটা ঘেরা স্থান আছে, তাহাকে বাক্স বলে। মাকুটা 
এক বাক্স হইতে চালিত হইয় অপর বাক যাইয়া দীড়ায়। রী 
বাক্স ১৫১৬ ইঞ্চি লম্বা এবং মাকুর অনুরূপ চওড়া । কলের তাতে 
এই নৃতন উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই বাল্সটী মাকুর গতিকে 
নিয়গিত (৮১০৪1012৮99 করিয়া দেয়। বাক্সের মধ্যে একটি 
জুলি কাটা (07১০) থাকে, তাহাতে চৌপলা একটি 
কাছের টুক্বা ( ৮০৭৪)। 01০9৮) বসান আছে, এ টুকুরাকে 
এমেড়া” (04৮6৮) বলে। একটি লোহার শিক এ মেড়ার 
উপবাংশ ভদ করিয়া একদিকে বাকের সুড়ার কাষ্টে ও অপর 
দিকে পাখার সংলগ্ন একটি হুকে আবদ্ধ আছে। মেড়ার এক 
প্রান্ত জুলির মধ্যে ও অপর প্রান্ত শিকের সহিত লাগান থাকায় 
বেশ থাড়া হইয়। বসিয়া থাকে। মেড়াটির বাহিবের দিকে 
হস ছিদ্র করিয়া তাহাতে দড়ি পরান হয়। সেই দড়ির সহিত 
তাত ঝুলাইবার জন্য দড়ির যোগাযোগ আছে, মেড়া এ বাক্সের 
একবারে প্রান্তভাগে এবং মাকুটা সম্পূর্ণ বাকের মধ্যে থাকে । 
স্বাণডেল ধরিয়! টানিলেই মেড়ায় টান পড়ে, এবং মড়াটা শিকেব 
মধ্য দিয়! চলিয়া আসিয়া! মাকুর অগ্রভাগকে আঘাত করে। 
তথন সেই আঘাতের সঙ্গে দঙ্গে মাকু ছুটিতে থাকে, কিস্ত 


বয়নবিদ্যা 





বাস্সাট মাকুর ছুই পার্থে থেসিয়া ধাকে বি উহার াঠি 


নিয়ন্ত্রিত (1১8851860 ) হয়। বাল্স বেণী চওড়। হইলে মা 
লাফাইয়। উঠে এবং রেল চওড়া! হইলে পড়িয়! যার । মেড়ার 
সহিত দড়িটাও বেশ হিসাব করিয়া বাধা দরকার, যেন উহার 
টানে মেড়াটি সহজ ভাবে ও কাত না হইয়া আসিতে পারে 
এবং আঘাতটি যেন বেশ জোরের সহিত খজুতাঁবে লাগে | শাল 
কাঠের মেড়াই ভাল, সেগুণ বা অন্ত কাঠ হইলে শী নষ্ট 
হইবার সম্ভাবনা । অনেক তাতে চামড়ার মেড়া দেখা যা, 
তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। 

মুট-কাট (1০৮-১৪10)-ইহা একখানি ২ বা ২ 
দলের নীরস শাল বা সেগুণ কাঠ) ইহার উপরিভাগ অন্ধ 
বুস্তাকার, নিয়ভাগ চেপ্টা এবং তাহার মধ্য দরিয়া দক্তির রেলেব 
জুলির অনুরূপ খজু ও সরু জুলি (0০95৪) 'আছে। 
ই কাষ্ঠথানি রেলের সমান্তরাল করিয়া তাতের উভয় 
পার্খস্থিত কোল পাখার সহিত এরূপ খাচ করিয়া বসাইতে হইবে 
যে, ইচ্ছা-মভ মুটকাঠ উপরে তোল! বা খোলা যাঁয়। এ 
উপর ও নীচের জুলি দুইটির মধ্যে সানা বসিবে। এই ছুইট 
ভুলি ঠিক সরল এবং সাঁনার অনুরূপ সরু না হইলে সান! লাগান 
দুরূহ হয় এবং ”প'ড়েনের” স্থতায় ভাল ঘালাগেনা। সৎ 
বুনানির পক্ষে সেগুণ এবং মোটা! বুনানিতে শাল কাষ্টের ভারী 
রকম-মুট-কাঠ ভাল। 

পাখা (914৫-৯৪)- ফোন কোন তাতে ছুই পারে ৪ বা ৫ 
ইঞ্চি চওড়া ছুইখানি তক্তা লাগান থাকে ; কুষ্টিয়ায় যে প্রকার 
তাতে বন্ত্রবন হয় তাহাব প্রথমে ছুই পার্থ দুইখানি ২ বা ৩২ 
চওড়া এবং আবার তাহার ছুই পশে দুইখানি ১ ইঞ্চি সক 
পাখ৷ থাকে । এরূপ বেশী লম্বা তাতে ৪ খানি পাখা দিণে 
বেশী মজবুদ হয়; এই পাখা ছুইথানির নিম্নভাগে জুলি কাটিয়া 
মুটশকাঠ বসান থাকে । জুলি এক দিকে 9 বা৫ ইঞ্চি, ও অন্তদিকে 
৭/ব্‌। ৮ ইঞ্চি ॥ মুট-কাঠটা সানা পরাইবার সময় বাহিব 
করা দরকার) সে জন্য যে দিকে বেশী জুলি থাকে, মুট কাঠটীব 
সেই মাথা! উপর দ্রিকে টানিলে সহজে সে মুখ বাহির হইয়া যায়, 
তৎপর়ে অপর মুখ বাহির করা আবশ্তক। কুষ্টিয়ার তাতে 
পাখাগুলি অন্ত তাঁতের পাখা অপেক্ষা কিছু লম্বা, ইহাতে ব্যাসার্ 
বড় হওয়ায় দক্তি দিয়া ঘা পিবার সময় কম জোরে আসিয়া 
ঘা লাগে বলিয় টানার স্ৃতায় বেশী জোর লাগে না এবং 
পড়েনের স্থতাও বেশ সহজে খজুভাবে চাপিস়া যায়। 

মাথা-কাঠ (0:০99-)৪7 )__-তাতের উপরস্থিত একখানি 
লম্বা কাঠ) ইহা পাখাগুলিকে ধরিয়া থাকে । এখানি তাতের 
দকির ঠিক সমান্তবাল থাকাস্ন সসগ্র যন্ত্রটী একটা সম-চতুভূ 


বয়নবিছ্া 


২ পেশি ভিসি পপ তা শিস তত সসীপসী 


[ ৫২৩ ] ধয়নবিষ্া 


ল্য পপ 


বকে 








আকারে পরিণত হইয়াছে । এই মাথাকাঠ দক্তি অপেক্ষা ছুই 
দিকেই কিছু কিছু ছোট থাকে। মাথা কাঠের ছুইপাশে ছুইটা 
সরু লোহার শিক লাগান আছে, তাহার উপর সমস্ত তাঁত 
ঝুলিতে থাকে। 

ফ্রেম (974/08)--তাতের মাপ লইয়া ফ্রেমটী প্রস্তুত করিতে 
ইয়। তাঁতের মাথাকাঠটা যত লম্বা হইবেক, ফ্রেমটাও তত 
লম্বা হইবে। ফ্রেমটির উপরে নীচে “বাতা” (কাঠ) দিয়া 
আঁটিয়া খুটী কয়টার উপরে এড়ো দিকে ২টা পৃথক ছড় (89) 
লাগাইতে হয়; সেই ছড় ইচ্ছামত উপরে উঠান বা নীচে 
নামাইবাঁর জন্ত খুঁটীর পার্কে জুলি কাটা আবশ্ঠক। উপরের 
ছড়ের সঙ্গে দড়ি লাগাইয়া ইচ্ছামত তাত নামান বা উঠান 
যাইতে পারে। 

মাকু (900৮09)-বাঙ্গালা বা দেশী তাতে যে মাকু 
বাবহত হয়, তাহা সম্পূর্ণ লৌহ বা! পিত্তল নির্শিত । কলের তাতে 
কাঠ ও লৌহনির্ম্িত মাকুর বাবহার আছে। তবে কোন কোন 
হাগুলুমে ( 017:1161701)1৩ 11810019001) ) সম্পূর্ণ লৌহ- 
নিশ্মিত মাকুই ব্যবহৃত হয়; কলের তাতের মাকু কিছু বেশী 
লম্বা-চওড়া। উওয় প্রান্তে লোহার ঠেস লাগান ১৪।১৫ ইঞ্চি 
লম্বা একখানি কাঠ মাকু বলিয়া! পরিচিত। তাহার অগ্রভাগ 
কপার মোচার মত স্থচাল (0017881) এবং ক্রমে মোটা 
হইয়া কাঠের সঙ্গে এবূপভাবে মিশিয়া থাকে যে, জোড়া স্থানের 
চিহ্ন পর্যন্ত থাকে না। ইহার কাঠেরও কোনরূপ আশ 
দেখা যায় না। প্রান্তস্থিত সৃচ্যগ্রভাগ মাকুর ভার-কেন্ত্রের সঙ্গে 
এক সরল রেখায় থাকে । মাকুর মধ্যভাগে ৫ ইঞ্চি পরিমাণ 
স্থানের ছুই পার্খে ৮ কাঠ রাখিয়া ভিতরের কাঠ কাটিয়৷ ফেলে, 
& ফাঁকের বামদিকে একটা লোহার পেঁচ আর দক্ষিণ দিকে 
একটী সরু ছিদ্র (7) ) থাকে । এ ছিদ্রটার মধো একটা 
লৌহ চুঙ্গি দিতে হয়। চুঙ্গিটার পরিবর্তে কাচের মতি দিলে 
ভাল হয়। পড়েনের সুতার নলী বা খালীর গোড়ায়ও পেঁচ 
কাটা থাকে। ন্ুতা-ভরা-নলী মাকুর গেঁচে আঁটিয়া সতার 
এক প্রান্তে অর্থাৎ সেই মাকুর অপর দিকের ছিদ্র সংলগ্ন 
লৌহ-্চুঙ্গির মধ দিয়া বাহির করিয়া লইতে হয়। মাকুর 
নীচের দিকে দুই পার্থ ছুইথানি লোহার চাকা দুইটা স্কুর দ্বারা 
লাগান থাকে, তাহাতেই মাকু দ্রুতগতিতে চলে ও বেশী সংঘর্ষণ 
হয় না। চাকার জ্জুটা টিল করিয়া দিলে বা একটু তৈল দিয়া 
লইলে চাকা ভাঁলরূপ ঘুরিতে থাকে। সরু কাজের পক্ষে 
অপেক্ষাকৃত সক মাকুই ভাল। মাকু খুব ভারী বা খুব পাতলা! 
ভাল নহে। তেতুল, বেল, শিরীষ প্রভৃতি আঁশশৃন্ত কাঠের 
মাকুই প্রশত্ত। মাকুর পেঁচের সহিত পড়েনে নলীর স্থৃতা 


লাগান থাকে,তাহ! সময় সময় ছুটিয়। যায় ও সুতা ছি'ড়িয়া পড়ে। 
এই কারণে ইস্ডিংএর মাকু ব্যবহৃত হইয়াছে। কাজের সময় 
মাঝে মাঝে মাকুর তলে ও পার্থ তৈল দিতে হয়। 

হাতল ([]1)119)-__সেগুণ কাঠে প্রস্তত একটা ছোট 
দও। উহা হাত দিয়া ধরিতে হয়। ইহার সহিত তাতেব 
সমস্ত দড়ি এবং মেড়ার দড়ির যোগ থাকে | ইহা ধরিয়! 
টানিলেই মেড়া যাতায়াত করে। এই হাতলটী বেশী মোটা 
বাভারী হওয়া ভাল নহে, কেন না এই হালের ভারেও 
বাক্সের মধ্য হইতে মাকু বাহির হইতে পারে। 

তারাজুৎ-_ফ্রেমের উপরে তাতের মাথাকাঠের সমান্তরাল 
আর একটা কাঠের ছড় বা সরল বংশ দণ্ড। উহা ফ্রেমের 
এড়োকাঠের (07933 947) সঙ্গে আটা থাকে। ইহাকে 
“শব্”ও বলে। 

হাত খিল বা খিল কাটি--ইহা এক ফুট বা সওয়া ফুট সক 
একখানি কাষ্ঠথণ্ড। ইহা একদিকে সরু করিয়া নরাজের ছিদ্রের 
মধ্যে দিতে হয় এবং ইহাতে একটা দড়ি লাগান থাকে । কাপড় 
জড়াইয়া হাত খিল লাগাইয়া! ফ্রেমের মহিত একটা ফণশি দ্যা 
রাখিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে বাহির-নরাজের মধ্যেও এরূপ একটা 
কাঠি দিয়া মাটাতে আটকাইয়া রাখিতে হয়। এই কাঠটাকে থিল 
বা মোড়ানি বলে। নরাজের সহিত [০০/০| ৮1৬], লাগান 
থাকিলে এই কাঠের আবশ্তক হয় না। 

পাণ। বা পাদল (117199)- ফ্রেমের নিয়ে লম্বা কাঠের 
মাঝখানে ইহা লাগান থাকে। ইহা পা দিয়া চাপিতে হয়; 
“ব” এর বেলনার সহিত দড়ি দিয়া এই পাদল বাঁধা থাকে। 
আবশ্যকমত এক একথানি করিয়া চাপিতে ও ছাড়িতে হয়। 

নরাজ (13500)8০7 1২9110১)-- প্রত্যেক তাতে ছুইটা 
করিয়া নরাজ্জ থাকে । একটা কোল-নরাজ আর একটী বাঠিন 
নরাজ। ইহাকে গুটি এবং পাট্টও বলে। নবাজ সেগুন কাষ্টেব 
ভাল, শালের হইলে আরও স্থায়া হঈটতে পারে বটে, কিন্তু ভাবী 
হয়। কেহ কেহ দেবদাক, ছাতিম প্রভাতি কাঠের করেন, কিন্তু 
তাহা সহজে ফাটিয়া বা বাকিয়া অকর্ধরণ্য হইয়া পড়ে। নরাগ 
প্রায়ই সকলেই কুঁদইয়া গোল করিয়া থাকেন, তবে শ্রীবামপুর 
অঞ্চলে চৌপলা নরাজও চলিত আছে। যাহা হউক, এরূপ 
চৌরস (7/29) হওয়া! আবগ্তাক যে, কোনরূপ উদ নাঠু বা 
তেড়া বাকা না গাকে, তাহা হইলে স্থত| ধোঁচ হইয়া বুনানির 
সময় বিশেষ অস্থৃবিধা ঘটে । ফ্রেমটি যত বড় লম্বা হইবে, নরাজও 
তত বড় লম্বা করিতে হইবে এবং তাহার ছুই মাথায় ছুইটা 
গল! করিয়া ফ্রেমের খুঁটার মধ্যে কতক গ্রবেশ করাইয়া 
যাহাতে স্ুন্দররূপে আটিয়া থাকে, এরূপ করিবে; কারণ 





তাহাতে বুনানির সময় নরাজ ডাহিনে বা বামে সরিয় কাপড়। তেড়া 
হইবার সম্ভাবনা নাই। তাতে যত গ্রস্থের কাপড় বুনানি হইবে, 
নরাজের মধ্য দিয়! ততদুর পথ্যন্ত আধ ইঞ্চি চওড়া একটা লম্বা 
জুলি থাকিবে। নরাজের মধ্যবিনূ ঠিক করিয়া তথায় একটা 
চক্রাকার দাঁগ দিয়া লওয়া ভাল। সেইরূপ ৪২, ৪৩/৪৪, ৪৫ 
ইঞ্চি স্থানেও দাগ দিয় বিভিন্ন রং দ্বারা রঞ্জিত করিয়া লইলে 
কাজের সুবিধা হয়। নরাজের দক্ষিণ দিকে বা 4 ইঞ্চি 
কাঠি যাইতে পারে, এইরূপ ছইটি ছিদ্র থাকা উচিত। কেহ 
কেহ নরাজের দক্ষিণ প্রান্তে লোহার দাতওয়াল! চাকা 
(7০০0)50 /009০। ) লাগাইয়া তাহার উপরে একটি ছেনী 


আঁটিয়া লয়েন। 
কোল-নরাঙ্জ (019৮. 99,07)--এইটী কারিকরের ঠিক 


কোলের দিকে থাকে বলিয়া ইহার নাম কোল-নরাঁজ। ইহার 
নিয় দিয়া পা চালাইতে হয়। তাত ফেমে ঝুলাইতে হইলে 
চেয়ারে বসিয়া যেস্থানে ঝুলাইতে হইবে এবং মাটিতে তাত 
বসাইলেও বসিবার স্থানের খ্রব্ূপ একটুকু উপরে বসাইয়৷ 
লইতে হইবে। সে; জন্য ফ্রেমের সঙ্গে একেবারে না আঁটিয়া 
চামড়ার দল বা ফিত! দিয়। ঝুলাইয়া রাখা! বর্তবা। কোল 
নরাজে এবং বাহির নরাজে প্রথমে সত! টান করিয়৷ লইতে 
হয়, পরে যেমন বুনানি হইতে থাকে, তেমনই কোল নরাজে 
কাপড় জড়াইতে এবং বাহির নরাজ টিল দিয়! স্তা ছাড়িতে হয়। 

বাহির-নরাজ (10) 73907 )__এই নরাজে টানার 
 *স্ৃতা জড়ান থাকে । ইহা ফ্রেমের অপর দিকে কোল নরাজের 
অপেক্ষা কিছু নীচে লাগাইয়া লইতে হয়। তাহাতে টানার 
সত বেশ টান্‌ টান্‌থাকে। তাঁত মাটিতে বসাইলে এই নরাজ 
২টা ও যথাস্থানে ছোট ছোট খুঁটির উপরে বসাইয়া লওয়া 
আবশ্যক । | 

ওসারি বা মতি (3৮৪7৫: )-_কাগড় বুনিবার সময় ছুই 
নরাজের দ্বার! ষেমন স্ৃতা ও কাপড় লম্বাভাবে টান্‌ রাখিতে হয়, 
সেইরূপ যে অংশ বুনা হইতেছে, তাহার বহরের দিকেও টান্‌ 
থাকা আবশ্থাক ; সেইজন্য তাহার মুখে টান রাখিবার অভিপ্রায়ে 
দইথানি বাথারির সরু কাবারি ধনুকের মত করিয়া লাগাইতে 
হয়। এ্রকাবারি ছুইখানির অগ্রভাগে আলপিন্‌ বা সরু লৌহ 
বাধিয়। লইয়! তাহাই পাড়ের কাছে বিধিয়! দিতে হুয়। কাঁবারি 
ঢইখানির মাঝখানে এইরূপ ভাবে স্থতা দিয়া বাধা থাকা দর- 
কার; যেহেতু ইচ্ছামত ধুকে বেশী জোর বা কম জোর দেওয়া 
বায়। কাপড়ের ওসার রাখে বলিয়া ইহার নাম «ওসারি”। 

বেলনা বা তলপসর--শাল বা! সেগুন অথব! অন্ত কাষ্ঠের 
১ বা ২ ইঞ্চি মোটা এবং ৩ ফুট লম্বা একখানি কাষ্ঠের দণ্ড। 





তাহাতে ছিদ্র কর! বা খচ কাটা থাকে, তাহার উপর দিকে 


“্ব”এর ঝাপের শরের সহিত ও নিয় দিকে পাঁদলের সহিত দড়ি 
দ্বারা সংযোজিত থাকে। 

বাপ (76518 )--ইহা ঠিক সানার পরেই থাকে 
এবং ইহার মধ্যে দিয়া টানার হৃতা। চলিয়! সানার ছিদ্র পার 
হইয়া যায়। সুতায় সুতায় একরপ শিকলের মত আকড়া থাকে, 
তাহাকে “ব” বলে। খর্ূপ “ব” চারি পংক্তি এবং “ক এর 
উপরে নীচে ও মধ্যস্থানে একএকটি শর (79810 91781) 
সংলগ্ন দেখা যায়। উপরের শর নাচনির সহিত স্ৃতা দিয়া 
এবং নীচের শর বেলমার সহিত 'গাবন্ধ থাকে । পাদলের মঙ্গে 
সঙ্গে এই “ও উঠা নাম! করে, ইহাকে ণ্ঝাপ তোলা” বলে। 
ঝঁপের সঙ্গে সঙ্গে সানার কোলের দিকেও একটা ফাক হয় 
তাহাই মাকু চলিবার পথ। পায়ে এই ঝাপ তোলায় সঙ্গে 
সঙ্গে হাতল টানিবার একটা তাল আছে। সেইটী অভ্যস্ত 
লইলে দ্রুত কাপড় বুনিব|র আর ব্যাথাত হয় ন]। 

সানা বা নাছ (০1 )--বাশের সরু থিল বা শরের সরু 
কাঠি দ্বারা এই সানা তৈয়ারি হয়। ইহা দেখিতে ঠিক চিরধীর 
হ্যায়। ইহার খিল এবং ফাঁক সমান ভাবে থাকে । যে সকল 
মুসলমান কেবল এই সান! প্রস্তুত করে, তাহাদিগকে “নাছ” 
বলে। বাঁশের বা শরের উপরিভাগটি খুব পাতলা! করিয়া টাচিযা 
২ বা২:৮ ইঞ্চি লম্বা সরু সলা করিয়া বাঁধিয়া যায়। ইহার 
উপর ও নীচে অভি পাতল! বাশের বেতী আছে, তাহা স্তার 
মধ্যে থাকায় দেখা যায় না) তাহাতেই সানা শক্ত থাকে । বাশের 
অপেক্ষা শরের সান! ভাল) খুব পাক বাশের সানা হইলে 
তাহার ধার বেশী হয়, আবার খুব কীচ| বাশের হইলে তাহার 
খিল বীকিয়! যাইতে পারে। গামছ! ইত্যাদিতে ৬০০।৭০* সান 
এবং ৪০ নং সুতায় ১*৫ ঝ। ১১৭ সানার ব্যবহৃত হয়। ৪০ 
ইঞ্চ দৈর্ঘ্যের মধ্যে যত কাটি থাকে, তাহাই ষানার সংখ্যা ধর 
হয়। কাপড় বুনানির সময়ে বা কাপড় এক প্রস্থ উঠিয়৷ গেছে 
সানায় তেল দিয়া লইতে হয়। তাহাতে সানা মজবুদ হয় এব 
নুতাও ভাল চলে। যদি দক্তির রেল অপেক্ষা সান! ছোট হ। 
তবে সান! মধ্যতাগে ব্্লাইয়! ছুই পারে মোটা কাগজ দিয়! সানা 
সহিত মিল করিয়া লইতে হয়। এই মিল ভালনা হই 
মাকু পড়িয়৷ যায়। এইরূপ কাগজ দিয়া না লইলে মাকু সে 
ফাক দিয়া বাহির হইতে পারে। সানার মধ্যে কে 
স্থানে ২১টি খিল ভাঙ্গিয়া গেলে পাশের যে স্থানটা কাপে 
বাহিরে থাকে, তথা হইতে ২১টা খিল খসাইয়া এ ভন 
রদলাইতে হয়। সানা হঠাৎ না ভাঙ্গিয়া গেলে২ বা 


বৎসর চলে। 





খাজ কাটা খাকে। মধাভাগের ছিঙ্জ মধ্যে সরু দড়ি বা নুভা ঘিযা 
উপরে তারাভূতে যে কড়া আছে, তাহার সহিত বাধিতে হয়) 
আরঞ্ছুই পাশে যে ২টী খাজ কাটা আছে “ৰ* এর শর (781 
৪186.) পেঁচাইয়। কৃত! আনিয়া এ খাচের সহিত বাঁধাইয়া দিতে 
হয়। নাচংনি কাপড়ের বহর বিবেচনায় ৩১৪ বা ৫টী করিয়া 
দিতে হয়। যে কয়টা দিলে “বর বেশ টান থাকে, তাহাই 
দেওয়া আবস্ক) কিন্তু টেরছা! ছিট বাবিছানার চাদর বুনিতে 
৮ পাটি “ব” লাগে; তাহাতে ৬টা কি ৯টা নাচনির আবশ্তক। 
সময়ে সময়ে লাচনি না লাগাইয়া ছোট ছোট ধনুক উপরের 
তারাজুতের সঙ্গে বাধিয়৷ লইলে এ্রর্ূপ কাজ চলে, &্ ধস্থুকগুলি 
স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট (1318381০) হওয়ায় পাদল ছাড়িয়া! দিলেই 
“ব” আপনি আবার উঠিয়া আইসে। 

নাচনির পাটি-আঁড়াই কি তিন ইঞ্চি টুকরা তক্তা। 
ইহার ছুই প্রান্তে ২টী ছিদ্র থাকে । দেই ছিদ্রের ভিতর দিয়! 
নাচনির দড়ি পেচাইয়া উপরে তারা-জুতের সহিত বীধিতে 
হয়। যদি প্ৰ” উঠান ঝা নামান আবশ্তক বলিয়া বিবেচিত 
হয়, তাহা হইলে পাতি ধরিয়া নীচে বা উপর দিকে টান দিতে 
হইবে। তদমুরূপ ইহাতে বিশেষ কৌশলে ঘড়ি লাগাইতে হয়। 
সেজন্য এই দড়িকে “ধাঘা”রু দড়ি বলে। মতান্তরে এই পাতি 
না দিয়া সোজান্ুজি নাচনির সহিত উপরে তারা-জুতের কড়া 
পেঁচাইয়া দড়ি বেড় দিয়া আনিয়া দড়ির অগ্রভাগ দড়ির পাকের 
মধ্যে পুরিয়া রাখিলেও এরূপ ছোট বড় করিতে পারা ঘায়। 

মেচকা--একটা লোহার সরু সুচ) অগ্রভাগে বড়শীর স্তায় 
আকড়া আছে, কোন সুতা ছিডিয়া গেলে ইহার সাহায্যে ছিন্ন- 
সুত্র "ব” এর অথবা সানার মধ্য দিয়া আনা হয়। মোজা বুনি- 
বার কাঁটা লইয়! অথধা বাশের চটায় খাঁজ কাটিয়া কার্জ চলে। 

শর বা ডাঙ্গি (97০£)-বীশের বা সুপারির ২ ইঞ্চি 
দলের ছড়ি, ইহা স্ুগোল করিয়া ঠাচিতে হয় এবং বক্র থাকিলে 
অগ্নির উত্তীপে সোজা করিয়া লইতে হয়। 

শির ডাঙ্গি--অতি সরু ও পাতলা বাঁশের শর। উল্লিধিত 
শরের উপরেও “ব* হুতার মোচড়ার মধ্যে, ঝাপের উপরে একটা 
ও নীচে একটা থাকে। ইহাতে মোচড়াগুলি আটা থাকে। 

জো-শর ( 1,9889 10806 )-_-ইহাঁও বাশের পাতল! ছড়ির 
মত, এইরূপ তিনী জো।.শর ঝাঁপের পরেই পাশাপাশি থাকে 
এবং কাপড়ের জো ঠিক রাখে। কাপড় যেমন বুনা হইতে 
থাকে, তেমনি এই কীঠিগুলি সরাইয়া দিতে হয়। এই শরগুলি 
তল্লা বীপের হইলেই মুবিধা। 


১৩81 | | ১৩২ 


[ ৫২৪ ] 
নাচনি (1578:)--লেগুণ কাঠের ৫কি ৬ ইফি সরু] 
তক্তা। ইহার মধ্যভাগে একটা ছিন্র এবং উত্তর প্রান্তে ইটা | 





উল্লিখিত কয়েক কারের শর উত্তমরূপ চাচিয়া শিরীধ 
কাগজ দ্বারা এরূপ পালিশ করিয়া লওয়! আবঠ্তক, যেন কোন 
রূপে হুতার ভুখশ না উঠে। 

গুলটো ক্কোলপুত বা “ব” পাটি-_সেগুণ কাঠের ৬ ইঞ্জি লা 
ও ৩ ইঞ্চি পরিসর একখান টুকরা কাঠ। ইহার চেহারা কতকটা 


' “ৰ” এর মত; একদিকে সরু অপরদিকে ৩ ইঞ্চি পরিসর? সরু 


দিকে একটা ছিদ্র আছে) কাঠখানি খুব পালিশযুক্ত ও পাতলা । 
প্ব” বাধিবার সময় ইহার আবশ্তক। 
চরকি ($৮10)--ছোট একখানা বীশ কি সুপারীর কাবারিকে 
একটা ধুরার (£819 ) মত করিয়৷ এবং তাহার ছইদিকে গাড়ীর 
চাকার পাটির স্তায় পাতলা কাবারির পাটি লাগাইয়া সত দিয় 
উভয় দিকের পাটিগুলি বাঁধিয়া দিতে হয়) পরে উহা একটা 
বাশের চুঙ্গির মধ্যে বসাইয়৷ লইলেই চরকিতে পরিণত হয়। 
চরকির একদিকের চাকা কিছু ছোট হওয়া আবশ্তক। সেই 
দিকে সুতা পরাইয়া৷ মোটা দিকে চাঁপিয়া চাপিয়া দিলে তা 
বেশ আট হইয়া থাকে। সৃতার টানে সহজে ঘুরে, এরূপ 
হাল্কা চরকি হওয়া আবশ্তক। 
চরকি ছোট বড় ছুই তিন রকমের হঙ্:)--প্রথম রকম খাড়া 
( %011081) চরকি; সেগুলি একটা কাঠির উপরে বসান 
থাকে। দ্বিতীয় রকম গাড়ী-চরকি (1.0112)819) )) ধুরা সমেত 
গাড়ীর ছুই চাকা ছুইটা খুঁটিতে ঝুলাইয়া রাখিলে যেরূপ হয়, 
এগুলিও সেইরূপ। তৃতীয় রকম মোচা হাত-ডরকি (9০01981), 


' এগুলি ছোট এবং মোচার মত. ক্রমে হ্চাল , এই চরকিতে 


ছোট ফাদের সুতা পরাইবার বেশ সুরিঞ্া। জোলারা টানা 
দিবার সময় এই চরকি ব্যরহার করে; চতুর্থ_-বাওয়া-হাত- 
চরকি-_ ইহার, গঠনু.. থম, প্রকারের ন্তায়, কেবল সরু ফদের 
সুতার জন্যই ইহার দরকাব। ইহা এপ হাল্কা যে সামান্য 
বাযুবেগে ঘুরে/ লা জঙ্ঞ ইহাকে '“বাওয়া” চরকি বলে। 

নাটা বা সী্রীই (91 )--ইহা' অনেকটা ঘুড়ি উড়ানো৷ 
নাটা ইএর ন্যায়, তবে ইহার মাঝখান সরু নহে।-__-গোড়া মোটা, 
ক্রমে আগার দিক্‌ অল্প অল্প সরু হইয়া মধ্যস্থিত দণ্ডের সহিত 
মিশিম়াছে। ইহাও ছোট বড় ছুই রকম। সুতা পেঁচাইবার জন্য 
যাহা! ব্যবহৃত হয়, সেগুলি হাত নাটাই, আর স্তা বলানের 
(512108) সময় যাহা ব্যবগ্কত হয়, সেগুলি কিছু বেশী মোটা ও 
লা অর্থাৎ তাহাতে ৪1৫ স্থানে পৃথক্‌ পৃথক করিয়া সুতা 
নাটান যাইতে পারে। নাটাইএর পাটিগুলি বেশ পালিশযুক্ত 
অথচ মজবুদ্র হয়। বেশী পাতিল! হইলে স্থৃতা জড়াইতে জড়াইতে 
মাঝখানে সরু হইয়া! যায়, তখন সুতা বাহিন্ন করা যায় না । 

ঘুরণী কাঠ--নাঁটাই ঘুরাইবার ছোট ২১৫৩ ইঞ্চি টুকরা 


বয়নযিছা! 


তক্তা ; ইহার মধ্যে দৌয়াতের মত একটা গর্ত কাটা আছে। 
নাটাইএর গোড়া উহার মধ্যে রাখিয়া ঘুরাইতে হয়। 

টেকো-_একটা সরু লোহার শিক। ইহার একদিকে স্কুর 
ম্যায় পে আছে এবং অন্তদিক সচের ন্যায় স্। পেঁচওয়ালা 
মুখের সঙ্গে পেঁচের থালি অর্থাৎ পড়নের ছোট নলী (210) 
ও সুচাল দিকে বড় নলী (0০১১০ ) পরাইয়! স্থতা জড়ান 
হইয়া থাকে । চরকার চক্রের সম্মুথস্থ দণ্ডের সহিত ইহা 
লাঁগাইতে হয়। 

চরকা (91)190108 ৮1০61 )-_ স্বনামগ্রসিদ্ধ “চক্রাকার” 
যন্ত্রবিশেষ। একখানি কাঠ চক্রের পরিধি বেড়িয়া একটা জুলি 
কাটিয়া লইতে হয়, অথবা ৮ খানি কাঠের পাটি লইয়া ছুইথানি 
চাকা প্রস্তত পূর্বক আর একটী কাঠের ধুরার (819) সহিত 
তাহা আবদ্ধ করিবে, পরে সেই চাকা উভয় প্রান্তোপরি পাটি, 
বেত, স্থৃতা বাঁ সরু পাতলা তক্তা দ্বারা আঁটিয়া লইবে। 
ধুরাটা ছুইটা খুটার ছিদ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট ক্রাইবে ও এ ধুরার 
এক প্রান্তে একটা হাতল লাগাইয়া দিবে। তৎপরে এই 
চক্রের সন্ুথেই হাড়-কাঠের মত মধ্যে ফাঁক বিশিষ্ট একটা 
কাঠের খুঁটা পুতিবে। একটা সুতা বা ফিতা (মাল বলে) 
চরকার চক্র বেড়িয়া এই হাড়-কাঠের সংলগ্ন টেকোতে 
জড়াইয়া রাখিয়া হাতল দিগ্না চরকা ঘুরাইলে এই টেকো ঘুরিতে 
থাকে । চরকা যত বড় হইবে, টেকো তত শীঘ্র ঘুরিবে। 

টানার নলী (8০১৯০)--এগুলি আকারে ৪ ইঞ্চি লম্বা, 
ঢুই পার্থ গাড়ীর চাকার ন্যায় এবং মধ্যভাগে সরু টেকোয় 
'পাগাইবার অন্ত ইহার মধ্য দিয়! লম্ব-ভাবে ছিদ্র থাকে। নলী 
সেগুণ বা অন্ত কাঠের হয়। টানার স্থতা পেচাইতেই 
ইহার ব্যবহার । বাশের কঞ্চি দিয়াও কারিকরেরা নলী 
করিয়া থাকে । 

থালি বা পড়েনের নলী (770 )--ইহা নরম রকমের 
বাজে কাঠে প্রস্তত। ইহার গোঁড়া মোটা এবং ক্রমে সরু 
হইয়া! অগ্রভাগ স্চাল; গোড়াফ়ু স্তরুপের গ্তায় পেঁচি আছে, 
টেকোর পেঁচের সঙ্গে লাগাইয়া ইহাতে প'ড়েনের সুতা জড়াইতে 
হয়। টানার নলীর মতও একরকম সরু প'ড়েনের নলী আছে। 

টানা-কল (73০19 19209 )--সেগ্ণ কাঠের আলনার 
ঠায় খাড়। বা পায়রার বোমের মত একটা ছত্রী বা একটি 
ফ্রেম। ৩৫বা ৪” ইঞ্চি অন্তর লম্বভাবে (1.9080)96 ) 
এক একথান পাতলা ছড়-লাগান, তাহার মধ্য দিয়! ২২ ইঞ্চি 
অন্তর খুব সরু লোহার শিক পার হইয়া গিয়াছে। টানার 
নলী এই সমস্ত শিকে পরাইতে হয়। ইচ্ছামত এই ফ্রেমটা 
ছোট বা বড় আকারে গঠন করা যাইতে পারে। কিন্ত বড় 





[ ৫২৬ ] 


বয়নবিদ্ধা! 


হইলে যদিও বেশী নলী ধরে, তথাপি তাহা টানির! ঘুরিয়া 
বেড়ান কঠিন। কেহ বড় টানা কল ব্যবহার করিতে চায় 
না। সচরাচর প্রায় ১০৫টী নলী ধরে, এইরূপ ফ্রেম ব্যবহৃত 
হয়। তাহাতে ৩ ফুট প্রস্থ ও চারি ফুট লম্বা করিলেই চলিতে 
পারে। ইহার মাঝখানে ছুই পাশে ধরিবার দুইটা হাতল আছে। 

বার বা চালি (],9৪০-৪৮৪1)--ইহা! সেলেটের স্তায় এক 
ফুটু পরিমাণ লম্বা ও চারি দিকে তক্তার ফ্রেমে গাথা, এ সক 
সরু অনেকগুলি কাবারি চিকের মত ফাক রাখিয়া সাজাইয়া 
লইয়া তাহার চারিদিকে ফ্রেম গাথা হয়। সমস্ত কাবারিগুলির 
মধ্যস্থানে সুক্ম ছিদ্র থাকে। টানা দিবার সময় বার খানি 
দক্ষিণে এবং বামে টানিলেই জালা বা ঝীপ হইতে থাকে । 

টানাহাটা শর-কিছু মোটা রকম বাশের দণ্ড। অন্ন 
১৩টী ৰা ১৭টা টান! দিবার কাপে আবশ্তক | এই শরগুলি একটু 
মজবুদ হওয়া দরকার, কারণ ইহা! মাটাতে খাড়া ভাবে পুতিয়া 
রাখিতে হয়। 

হলুকি_-একথান কঞ্চির অগ্রভাগ চিরিয়া তাহার মধ্যে 
কাঁচের ছোট একট কড়া লাগাইতে হয়। এ কড়ার মধ্যে সুতা 
পুরিয়া টান! দিতে হয়। 

মুড়াবাড়ি বা পালাবাড়ি--সক্ক সরল বংশদণ্ড তিনহাত 
পরিমাণ লম্বা । ইহা উত্তমরূপ টাচিয়৷ লইতে হয়। টানার পবে 
নরাঁজে জড়াইবার সময় এবং সান! ভরার সময় ইহা! আবশ্তক। 

ঝাড়ন-_-সরু সরু ছোট কাঠি। নরাজে জড়াইবার সময় 
ইহা দ্বারা টানার সতাগুলিকে যথাস্থানে সংযত করিতে হয়। 

টানা-পেচা ডাঙ্গি--একটি মোটা রকম সুপারির বা বাশের 
শর। টান! জড়াইবার সময় আবশ্তক, ইহ! নরাপ্ডের ছিদ্র মধ্যে 
প্রবিষ্ট করাইয়া ঘুরাইতে হয়। 

সাতাশি বা চিয়ড়--বাশের ১২ ইঞ্চি চওড়া ছুইখানি পাতলা 
কাবাবি। তাহার এক প্রান্ত খুব চোখা, অপর প্রান্তে সমদূরে 
ঢুইটী ছিদ্র থাকে । এর ছিদ্র মধ্যে একটি শলাকা দিতে হয়, 
তাহাতে কাবারি দুইথানি খাড়া হইয়া থাকে । “ব” বাধার সময় 
ইহা আবগ্তক । মোটা শরকেও চিড় বলে। 

ফুল্কি-_-বেণার অগ্রভাগ তুলির মত করিয়া প্রস্তুত করিতে 
হয়। জোলার| ইহ! দ্বারা মাড় এবং জল দেয় | তাসনের 
সময় ইহার প্রয়োজন । কিন্তু ভাতিরা বড় ব্যবহার করে না। 

মাজন বা ব্রাস--এই ত্রাস দেড় হাত পরিমিত লথ্বা ) “হির” 
নামে একপ্রকার শিকড় উত্তরবঙ্গে পাওয়! যায়, তন্বারা এই 
ব্রাস তৈয়ার হয়। মোটা সুতার কাজ করিতে জোঁলারা প্রায়ই 
এই ব্রাস দ্বার! মাড় দেয়, ইহাকে তাসন করা বলে। তাতিরা 
আদৌ ইহা স্পর্শ করে না| 





এতসিন্ ছুরি, কাচি, থুস্তা, মুগ্ডর, দড়ি, হাঁতব্রাস, মাজন- 
ফিতা, গজ, কোদ।ল, দা) বাঁশ প্রভৃতি আবশ্তক। 
বয়ন-প্রক্রিয়া 

বস্ত্র বুনানির প্রথম সোপান সথতা-প্রস্তত ( ১7678178510] 
0119 7819 )। সর্বাগ্রে সুতাকে বয়নোপযোগী করিয়া লইতে 
হয়। পাঁড়াগায়ে এই তা প্রস্তুত ব্যাপারট! প্রায়ই কারিকরদের 
মেয়েরা করে। তাহারা সুতা প্রস্তত করিয়৷ একেবারে তাতে 
চড়াইবার উপযোগী করিয়া! দিলে কারিকরেরা৷ কাপড় বুনিতে 
থাকে। কারিকরেরা এক চড়ন বুনিতে বুনিতে এ সময়ের মধ্যে 
স্বীলোকেরা আর এক চড়নের সমস্ত যোগাড় করিয়৷ দেয়। 

পুর্বে এদেশে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর ঘরে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কায়স্থ 
পরিবারের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে চরকা কাটার রীতি ছিল। 
্রাঙ্মণকুমারীর কাটানুতা আজিও বিবাহাদি শুভকার্য্যে চলিয়া 
থাকে। কবচাঁদি ধারণেও কুমারীর “ব” সুতা না হইলে চলে 
না। সেই চরকা কাটার জন্য তাহারা তার সরু মোটা হিসাবে 
পারিশ্রমিক পাইতেন। এক ফেটি সৃতার মজুরী ।/* আনা 
পর্যন্ত ছিল। ততকালে চরকার জন্ধ এদেশে অনবস্ত্রের দুঃখ 
ছিল না। সকলেই বাল্যাবস্থা হইতে চরকা কাটিয়৷ কিছু না 
কিচু রোজগার করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীনাদের মুখে এখনও 
চরকা'র প্রভাবজ্ঞাপক এইরূপ একটা কিংবদস্তী শুনা যায়. 

“্চর্কা আমার ভাতার পুত, চরকা আমার নাতি 

চরকার দৌলতে আমার দরজায় বাঁধা হাতি ॥৮ 

লোকপরম্পরায় অবগত হওয়৷ যায় যে, সে কালে চরক৷ 
কেটে সুতা করে তাতির বাড়ী দিলে সে ছয় আনা মন্তুরি নিয়ে 
যে কাপড় বুনে দিত, তাহা! পুর! এক বৎসরেও ছিড়িত ন1।” 
ইহার কারণ এই যে, তখনকার চরকা কাটা স্ৃতা রীতিমত 
পাকান হইত, তাহা সহজে ছি'ড়িত না, তাং বুনানিও 
সহজে হইত। ইহাতে গৃহস্থেরও বন্তরব্যয় অনেক কম পড়িত। 
চরক! বন্ধ হইয়া যাওয়ায় আমাদের দেশে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে; 
কলের সত নিতান্ত আল্গ!, সুতরাং তাহাকে বয়নোপযোগী 
করিতে অনেক মঞ্জুরী পড়ে, সুতাকে শক্ত ন্চিকণ এবং 
শৃঙ্থলাযুক্ত করিতে না পারিলে আদৌ বস্ত্রবয়ন চলিতে পারে 
না। কাপড়ের লম্বাভাবে যে হৃতা থাকে, তাহাকে টানার হতা 
(9710) এবং এ টানার সৃতাকে ছুই ভাগ করিয়া কতক 
হৃতার উপর দিয়! ও কৃতক স্তার নীচে দিয় মাকুর সাহায্যে 
যে স্তা কাপড়ের পরিসর দিকে থাকে, তাহাকে পড়নের 
সতী” (৮916 00198 ) বলে। 

টানার হুতা ( ঘ৪10)) প্রস্তত কালে বিশেষ মনোযোগ 
থাকা আবশ্ক। টানার সৃতা বেশ মান্দা বা “ভাতান বলান” 


কিছু নরম থাকিলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না, কিন্তু টানার শৃতার 
খাটুনি খুব বেশী, তাহা! বেশ শক্ত, বিচ্ছিন্ন এবং যথাস্থানে 
সন্নিবেশিত হওয়া আবশ্থাক। 

স্থতা-ভাল! (000890108)--সতা কিনিবার সময় হৃতায় 
বেশী গুটী বা কাটা আছে কিনা পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। 
প্রতি মোড়ায় ২* কুড়ি শিকলি সুতা থাকে। ছুই শ্িকলি 
করিয়া স্থৃতা পৃথক্‌ করিবে । ছুই হাটুর উপর বাধাইয়! শিকলি 
ভাগ করিয়া লওয়াই সুবিধা । ইহাকেই সৃতা-ভাঙ্গা বলে। 

শৃতা ভিজান ( 1০810 )--একটী গামল! বা বাল্তির 
মধ্যে পরিষ্কার জলে সত! ভিজাইয়৷ রাখিবে। টানার সত! 
এইরূপে তিন দিন ভিজাইয়া রাখা চাই। প্রত্যহই জল 
বদলাইয়া দেওয়া উচিত। পড়েনের সুতা এক দিনের বেশী 
জলে রাখার দরকার হয় না । সুতা ভিজাইলে মজবুদ্‌ হয়, কিন্ত 
তাই বলিয়৷ খুব বেশী দিন ভিজাইয়া রাখ! উচিত নহে। রঙ্গিন 
সুতা বেশী ভিজাইতে হয় ন!। 

নাটা-করা। ( 100108 089 16618 )--চতুর্থদিনে সভার 
জল নিংড়াইয়া তাহার মধ্যস্থ অন্য সৃতার বাধা ফেটি 
(50610) গুলি পরম্পরে খসাইয়া লইবে। পরে একটি 
চরকিতে পরাইয়া চরকিটা ১২২ হাত দুরে বনাইবে। চরকির 
হুতাগুলি তখন ছুই হাতে চিরিয়! ফেটি-( 8610 ) গুলি পর 
পর সাজাইয়া লইবে। তাহাতে যদি একাধিক থেই 
বাহির হয়, তাহা হইলে তাহার একটি মাত্র লইয়া নাটাব 
এক পাটাতে ( কাবারী দণ্ডে ) জড়াইয়া৷ লইবে এবং অপর ধেই- 
গুলি চরকির এক প্রান্তে জড়াইয়া রাখিবে; নতুবা চরকি থুরিবার 
সময় সুতায় সুতায় জড়াইবার সম্ভাবনা | তৎপরে প্ঘুরণী কাঠের” 
মধ্যস্থিত দোয়াতের ন্যায় গর্ভে মধ্যে নাটার দণ্ডের আগাটা 
রাখিয়া এবং নাটার গোড়া উপরের দিকে করিয়া নাটাই- 
দণ্ডের মধ্যস্থল ধরিয়! বুদ্ধাঙ্ুলি ছারা বামদিক্‌ হইতে দর্সিণে 
ও অন্তান্ত অঙ্গুলি দ্বারা দক্ষিণ হইতে বামে মোচড়া দিলেই 
নাটাই বেশ ঘুরিতে থাকে । তখন বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ৪ 
তর্জনীর দ্বারা সুতাটী সহজ ভাবে টিপিয়৷ ধরিবে। তাহাতে 
সতার সহিত কোনরূপ জগ্তাল বা গিরা যাইতে পারে না। 

মোচ্ড়া (1০০108)-_সতা মাঝে মাঝে ছি'ড়িলে গির। 
দেওয়! ব্যতীত এই উপায়ে জুড়িয়া লইতে হয়। ছুইটী সতার 
অগ্রভাগ বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্থুলি ও তর্জনী দ্বারা ধরিয়া দক্ষিণ 
হাতের এ এ অঙ্গুলি দিয়! উপর মুখে চাপিয়া পাক্‌ দিয়া সেই 
পাকের সঙ্গে সঙ্গে নীচ দিকে আনিয়া দক্ষিণের সতার সহিঠ 
মিলাইয়! নীচদিকে একটু চাপিয়া৷ একটা মোচড়া দিতে হইবে! 


 হয়নবিদ্যা 


ইহাতে সুতায় কোনও গিরা পড়িবে না, অথচ এপ জুড়িয়া 
যাইবে বে, অন্ত স্থান ছি'ড়িবে, তবুও জোড়া খুলিবে না। 
মোচড়া তালরপ দেওয়া! না হইলে বন্ত্রয়নকালে অনেক 
ভূগিতে হয়। ূ 

এই মৌচড়া দেওয়ার মধ্যেও তাতি এবং জোলাদের তে 
আছে। উহাদের পরম্পরের বিপরীত প্রণালী। উপরে জোলা- 
দের মোচড়ার কথা লিখিত হইয়াছে ।- হিন্দু তাঁতিরা বাম 
হস্তের বৃদধাঙ্থুলি ও তর্জনীর মধ্যে ছ্‌ই সুতার অগ্রভাগ লইয়া 
নীচদিকে পাক দিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপর দিকে জঁড়িয়া দেয়। 
সরু শৃতায় তাতিদের মোচড়া তাল, আর মোটা হুতার জোলা- 
দের জোড়া দেওয়াই সুবিধান্বনক। 

স্থতা ভাতান ও বলান (91205 )--মোট স্থতায় ভাতের 
মণ্ড অথবা! চিড়া ও খয়ের মিশ্রিত মণ্ড এবং সরু সভায় খৈএর 
মণ্ড ব্যবহৃত হয়। একখানি পাথর বা পাত্রে মাড় লইয়া 
প্রথমে সুতার ফেটা বাম হাতে ধরিয়া! দক্ষিণ হম্ত দ্বারা উহার 
পৃষ্ঠে উত্তমরূপে মাড় মাথাইয়া লয়। পরে এ স্ৃতা মাড়ের 
মধ্যে এরূপ ভাবে চট্টকাইতে হইবে যে, সমস্ত সুতার গায়ে 
ভালরূপ মাড় লাগে অথচ সুতা বিশৃঙ্খল না হয়। তদনস্তর 
ছোট চরকির মাথায় এ সুতার ফেটা লাগাইয়া বড় নাটা দ্বারা 
পূর্বাধৎ নাটাই করিবে। প্রথমে ভাতের মণ্ড দিয়া সমস্ত 
মাড়ের কাজ হইত বলিয়া আজও ইহাকে *ভাতান” বলে 
এবং মাড় দিবার পর সুতা নাটাই করিলে স্তার দৈর্ঘ্য কিছু 
বাড়িয়া যায় বলিয়! ইহার নাম “বলান”। 

শুকান (7)7)178 )--নাটাকর। হইলে এ নাটাই বৌদ্রে 
দিয়া সুতা শুকাইতে হয়। শুকাইয়া গেলে পুর্ব প্রকারে 
সুতা খুলিয়া একটা চটার বা বাপের উপর গুছাইয়া রাখিবে। 
এই সকল কাঁধ্যে যত শৃঙ্খলা রাখা যাইবে, ততই জটিলতা 
কম হইবে। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং রৌড্রে সুতা 
শুকাইবার সুবিধা ন! হয়, তাহা হইলে অগ্নির উত্তাপে সুতা! 
শুকাইয়া লওয়। যাইতে পারে। বেশী বাঁদলার সময় 
কারিকরেরা প্রায় তায় মাড় দেয় না। 

নলীভরা (109198 8:৪ ৮০১০:০৪)--হতা শুকাইয়। 
গেলে স্তার ফেটা বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্থুলি দ্বারা চাপিয়া দক্ষিণ 
হস্ত দ্বারা ক্রমে মোচড়াইয়া বেশ উল্টাইয়া দিবে, এইরূপ 
করিলে সুতায় মাড়ের আটা! ছাড়া হয়, তখন ছোট বাওয়া 
চরকিতে ত্রী ফেটা পরাইবে। যেখানে সুতার খেই জড়াইয়। 
বাধা আছে, তাহা! ছিড়িয়া। লইয়া একটী খেই টানার মলীর 
(৪০১৮০) গায়ে একটু জড়াইয়া ী নলী টেকোর সক সুচাল 





দিকে আটিয়া, ডানহাতে চরকায় পাক দিতে থাকিবে এবং 


[ ৫২৮] 





*ছুতা খুলিয়া আইসে। 





বাম হন্ের ছুই অঙ্গুলি দ্বারা সেই খেই ধরিক্না সমস্ত নলীর 
গায়ে সুতা জড়াইবে। যেন নলী বেশ আট হয় অথচ সহজে 
নলীর মধ্যভাগে মোটা এবং 
ছুই দিকে সরু করিয়া সভা জড়াইলে ভাল হয়। টানার 
ফ্রেমের মধ্যে পরম্পর বাঁধিয়া না যায়, সেই বিবেচনায় নলীতে 
তা জড়ান উচিত। পণ্ডনের সৃতা ও থালিতে (7117) 
ধরূপ প্রকারে চয়কার সাহায্যে জড়াইতে হয়,তবে থালি টেকোর 
পেঁচ-যুক্ত মুখের সহিত আটিতে হয়। মাকুর মধ্যে সহজে প্রবেশ 
করাইতে পারা যায় এইরূপ মোট! করিয়! সুতা জড়াইবে। 
টানার ফ্রেম-সাজান ও বার-গাথা--যত জোড়া কাপড় 
একেবারে আরম্ত করা হইবে তাহার আবশ্তক মত নলী 
(8০০)%)) পাঝান হইলে টানাকঙ্লের মধ্যস্থিত শিকে ও 
নলগুলি পরাইবে; তৎপরে প্রত্যেক নলীর সুতায় খেই 
বাহর করিয়া একটি বারের ছুই শলাকার মধ্যস্থ ফাকের মধ্য 
দিয়া টানিয়। লইবে) এইরূপে যত নলী থাকিবে, অর্দেক বারের 
ছিদ্র মধ্যে এবং অদ্ধেক সলার ফাঁক দিয়া হৃতার থেইগুলি 
প্রবেশ করাইয়। একত্র করিয়া একটা গিরা দিয়! বীধিতে হয়। 
টানা হাটা ( ড.11১104 )--চলিত কথায় টানা কাড়াও 
বলে। তাতির! প্রান্ন এক সঙ্গে ৫ জোড়া হইতে ১২ জোড়া 
পর্যন্ত টানা দিয়া থাকে। যত হাত কাপড় হইবে বা তাহা 
১২২ হাত বেশী লব্বা টানা দেওয়। উচিত। টান! চক্রাকারে বা 
চতুষ্কোণ করিয়া দেওয়া যায়। ১০১৫৫ হাত স্থানে ৪* হাত লম্বা 
টানা দিতে পারা যায়। প্রথমে ছুই প্রান্তে ৩ বা ৩২ 
হাত লম্বা ২টা খুঁটা পুতিবে। প্রথম খুঁটার ৬ বাঁ৭ ইঞ্চি 
দুরে বামভাগে ২টী এবং ডানদিকে ৩টা শর পুতিবে, পরে 
২২ বা ৩ হাত দুরে দূরে এক এক লাইনে ২টী করিয়া শর 
পুতিবে। তখন টানার কল (8৬৮1০ 1009 ) এবং বার 
আনিবে, সুতার থেইগুলি যে একটি গিরা দেওয়া আছে, তাহা 
খুলিয়া প্রথম খুঁটায় বাধিবে এবং বারখানি ভান হাতে ধরিয়া 
সরাইলেই যেমন একটি জে! বা জালা (159889) হইবে, অমনি 
বাম হাত দিয়া তাহার এক প্রস্থ স্কতা ১ম শরের মধ্যে ও ২য় 
শরের বাহিরে দিবে এবং অপর প্রস্থ হুতা ১ম শরের বাহির ও 
য় শরের মধ্য দিয়া চালাইয় দিবে । এই নিয়মে সমস্ত ঘুরাইয়া 
১ম খুঁটার নিকট আসিতে হইবে। ফলতঃ অর্ধেক সুতা 
প্রত্যেক শরের বাহিরে এবং অর্ধেক সুত| তাঁহার ভিতর 
দিকে থাকিবে। কিন্তু খুঁটা ছুটীকে এরূপে না পেচাইয়া 
কেব্ল খুঁটার বাহির দিকেই সব সত ঘুরিয়া! বাইবে। 
যেদিকে ২টা শর সেই দিকেটানা আরম্ভ এবং যে দিকে 
৩টী শর; সেই দিকে টানা শেষ করিতে হইবে। কাপড়ের বহর 


যেরূপ হইবে এবং যেরূপ ঘন বা পাতলা বুনিতে হইবে, 
সেইরূপ সানা লাগিবে। সুতরাং সেই হিসাব করিয়া জমির ও 
কোল পাড়ের এবং পাড়ের হুতার সংখা ঠিক করিবে। 
বহরের হিসাব করিবার সময়েও ২ ইঞ্চি বেণী ধরিয়া লইতে হয়, 
কারণ, বুনানির সময় তাহা কমিয়া যায়। টানা দেওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে তা গণনা করিয়া! প্রতি একশত সত! গোছ করিয়া 
বাধিয়া রাখিবে। কলের সাহায্যে পাড়ের টানা না দিয়া পৃথক্‌ 
ভাবে দেওয়া কর্তবা, কেননা পাড়ে ও কোল পাড়ে (ইহাঁকে 
কছিও বলে ) দোহর ( ছুই হার বা থেই একক্র) সত দিতে হয়, 
অর্থাৎ ছই থেই এক সঙ্গে এক নাটায় জড়াইয়৷ সেই দোঁহর 
সুতা একটা প্ৰাওয়া” চরকিতে লাগাইয়া চরকিটা বাম হাতে 
ধরিয়া ডান হাতে একটি “হল্কি” লইবে, চরকি হইতে দোহর 
তার খেই বাহির করিয়া হল্কির আংটার মধ্য দিয়া ১ম 
খুটায় বাঁধিয়া লইতে হয়। পরে হল্কির সাহায্যে এ সুতা 
একটা শরের ভিতর দিয়া ও অপরটির বাহির দিয়া ঘুরাইয়া 
লইবে। এক দিকেব পাড় ও কোল পাড়ের টানা শেষ হইলে 
শরগুলি ক্রমে ক্রমে উল্টিয়া পুতিয়! লইবে এবং অপর দিকের 
কাজও উল্তরূপে সম্পন্ন করিবে। 

অন্তথা প্রথমে একদিকের পাড় ও কোল পাড়ের টানা 
দিয়া কাপড়ের জমির বা খোলের টানা শেষ করিবে, পরে অন্ত 
দিকের পাড় ইত্যাপির টান! দিলে আর শর দুঝ।ইতে হয় না । 
আজ কাল টানা-হাটার কল হওয়ায় কাজ অনেক সহজ এবং 
স্বর সময়-সাধ্য হইয়াছে, নচেৎ ছুই জোড়া কাপড়ের টানা 
দিতেই দেড় দিন লাগিত। টানা শেষ হইলে মোটা শরের 
পরিবর্তে সরু জো শর পুবিয়া এবং প্রথম খুঁটা পেগাইয়া যে 
তা আছে, সেই সুতা কাটিয়া লইয়! যে দিকে ২টী শর আছে, 
সেই দিক্‌ হইতে সাবধানে সুতা জো শরের সঙ্গে জড়াইয়া 
যাইবে। যেখানে ৩টী শর আছে, সেই প্রান্তে আসিয়া আন্দাজ 
১২ হাত সৃতা বাহিরে রাখিয়া সেই স্তাগুলি বিস্তার করত 
উপরে ও নীচে ছুইথানি পচিয্ড়” দিয়া আরো একটু জড়াইয়া 
লইবে এবং দড়ি দ্বার! চিয়ড়ের সহিত শবগুলি বাধিয়া লইবে। 
যে ৩টা জো বাহিরে রহিল, তাহাঁও এ দড়ির আর এক মুড়া দিয়া 
যেখানে ষেমন শর আছে, সেই ভাবেই পেঁচ দিয়া রাঁখিবে, যেন 
পড়িয়া না যায়। কেবল এই ৩টি জো রাখিলেই যথেষ্ট হয়, 
কিন্ত কোন কারণে মধ্য হইতে সুতা কাটা পড়িলেও অন্থু- 
বিধা হইবে না বলিয়া! তাতিরা বেশী জোশর রাখিয়া থাকে। 

সানা গীথা-_-উল্লিখিত প্রকারে টানা পেঁচা ও বাধ! হইয়া 
গেলে চালের বাতায় ৰা প্রন্নপ কোন একটা উচ্চ স্থানে জড়ান 
সত! বীধিয়া যে দিকে ৩টী শর আছে, সেই দিক্‌ ঝুলাইয়া দিবে। 
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তখন এক প্রান্ত হইতে ২০1২৫টী সুতা একত্র করিয়া ঝট 
বাধিয়া যাইবে এবং প্র ঝুঁটির মধ্যে একটা পালাবাড়ী চালাইয়া 
দিলেই সুতাগুলি বেশ ফাক ফাক হইয়া! থাকিবে। ততৎপৰ 
কাপড়ের বহর বিবেচনায় সানার ও কাপড়ের মধ্যস্থান ঠিক 
করিয়া পালাবাড়ীর সহিত সানাথানা আটুকাইয়া লইবে। এক 
্রাস্ত হইতে ঝুঁটি খুলিয়া জো শরের নিকট হইতে বাছিয়া এক 
জোড়া (ভিতর বাহিরের) সত সানার একঘরে প্রবেশ করাইবে। 
এই সময়ে ছুইজন লোকের আবশ্তক। একজন সতার জোড়া 
সানার ফাকে ধরিবে, আর একজন অপর দিক্‌ হইতে মেঁচ্কা 
বা কাটা দিয়া সুতা সানার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে; 
এইবূপে বিশেষ সতর্কতার সহিত সান গাথিয়া যাইতে হইবে। 
যেমন গাথা হইয়া যাইবে,অমনই ২০1৩০টা সুতা একত্র পাক দিয়া 
মোচড়াইয়া রাখিবে। কলেও (70113) সান! গাথিতে এরূপ 
২ জন লোক লাগে, তাহাদিগকে 7701)91 70 এবং 107০1. 
)) বলে। জোলার নিয়মে সানাভরা সহজ, কারণ উহারা 
হুতার মুড়া কাটে না,.এক সঙ্গে জোড়া থাকে বলিয়া একজনেই 


সান! গাথিতে পারে। ্ 
নরাজে জড়ান (09817100 )--ইহ| বিশেষ সাবধানতাঁর 


সহিত সম্পাদন কর! আবহ্ক। সানা গাথা হইলে হৃতার 
্রাস্তগুলি ঝুঁটি বাঁধিয়া বাহির নরাঙ্গের ও সানার মধ্যস্থল ঠিক 
মিল করিয়া তাহার মধ্যে একটা সরু শর দিয়া বাহির নরাজের 
জুলির মধ্যে এ শরটা বসাইয়। দিবে এবং একজন টানা 
অপর প্রান্ত মধ্যে একটা পালাবাড়ী দিয়া তাহা টান্‌ টান্‌ করিয়! 
রাখিবে। তখন নরাজের ছিদ্র মধ্যে একটি টানা-পেচা-ডাঁগি 
দিয় একজনে গুরাইবে, আর একজন যথাস্থানে সুতা! স্থাপিত 
হইতেছে কিনা তাহা পৰীক্ষা করিয়া যাইবে, মধ্যে মধ্যে সুতা 
টিল বা টান ন! পড়ে, তজ্জন্ সর জোশর এক একটা জড়ানের 
সময় দিবে, অথবা! স্থানে স্থানে পাতা বা কাগজ দিয়া যাহাতে 
টানার স্থতা উচ্চ নীচ না হয় সেন্দপ ব্যবস্থা করিবে। জোলারা 
টানার যে প্রান্তে সানা গাঁথে, সেই প্রান্ত হইতে নরাজেব সত 
জড়াইতে থাকে ও সঙ্গে সঙ্গে সানা অন্য প্রান্তে লইয়া যায়। 
ইহাতে যথাস্থানে সৃত। স্থাপন করার বেশ সুবিধা হয়, কিন্ত 
তাতিরা ষে প্রান্তে সানা গাথে, তাহার বিপরীত দিক্‌ হইতে 
নর।জে জড়াইতে থাকে । 

“ব” বাঁধা প্রণালী--নরাজে সুতা! জড়ান হইলে নরাজটির 
ছুই দিক্‌ ছুইটি খুঁটার সহিত একটু উচ্চ করিয়৷ ধাধিতে হয় এবং 
তাহার অপর প্রান্তে ষে মুড়া-বাড়ি আছে, তাহার উভয় পারে 
ঢুইথানা ৯১০ ইঞ্চি লম্বা খুঁটা পুতিয়া এরূপভাবে আবন্ধ করা 
উচিত যে, তাহাতে যেন শুতাগুলিতে সম্পূর্ণ সমানভাবে টাঁন 








পড়ে। পূর্বোন্লিধিত প্রাস্তহিত ৩টি জোশরের দ্বার! ২টি “জো” 
(19886) হয়, উক্ত “জো”এর মধ্য দিয়াই ণব* বাঁধিতে 
হয়। প্রথমতঃ সন্মুখের “জো”র ভিতর ১ খান! “চিড়” 
পাইয়া! পারব গতিতে উহ! ফিরাইলেই সৃতাগুলি ফাক হইয়া 
যাইবে। ১টি হাত-চরকিতে “ব” বীধিবার সুতা পরাইয়! এ 
চরকিটি ১২ বা ২ হাত দূরে মাটিতে পুতিবে। চরকীর সুতার 
অগ্রভাগ একটা লম্বা শরের মাথায় বাধিয়া "জো”র ভিতর দিয়া 
বিশেষ সাবধানে প্রবেশ করাইয়া! অপর দিক্‌ দিয়া বাহির 
করিয়৷ লইবে। গুলটের সরু দিকের ছিদ্রে ৩ বা ৪ হাত লম্বা 
এক পাই মোটা সুতা বাধিবে। ডান হাত দিয়া! সম্মুখন্থ “জো”- 
এর ভিতরের “ব” বাধা সতাটি এমন ভাবে তুলিবে, যেন তাহাতে 
চিনড়ের উপরের এক এক গাছ! টানার স্থতা পেচাইয়৷ উঠে। 
“ব* স্বতা উঠাইয়। গুলটের উপরিস্থ শির-ডাঙ্গির নীচ দিয়া 
ঘুরাইয়া ধ পির-ডাঙ্গির সহিত একটি পেচ আঁটিয়া স্থতীগাছাকে 
গুলটের নীচ দিয়! সম্মুখের দিকে আনিলেই একটি সুতার 
প্ব” বাধা হইবে। এইরূপে একটি একটি করিয়৷ চিয়ড়ের 
উপরের সম্পূর্ণ তার প্ব” বাধিবে। একপাটি “ব” বাঁধা শেষ 
হইলেই গুলটের সরু পার্শবমংলগ্র সুতাগাছা একটি মোটা 
শরের সহিত বীধিয়া শিরেব নীচ দিয়া “ব”র ভিতর পুর্রবে। 
প্বগ্র মধ্যে শর পরান হইলে শরের উভয় প্রান্ত শিরডাঙ্গির 
সহিত ছুইটি গাঁইট দিবে, তৎপর উল্লিখিত ভাবে অপর “জো”র 
ভিতর উক্ত পচিয়ড়” খানাকে পরাইলে নীচের “জো”র সুতা 
, উপরে উঠিবে এবং রূপে এ হুতাগুলিরও “ব” বাধিতে হইবে। 
এইরূপে একদিকের ছুই পাটি “বৰ” বাধা শেষ হইয়া গেলে 
নবাজ উপ্টাইয়া অপর পৃষ্ঠের “ব” বাধিবে, এই “ব' বাধিবার 
সময় কৃত! এমন তাবে এজোগ্র মধ্যে পরাইতে হইবে যে, দেই 
সতাগাছা যেন পূর্ব্ব বাধা “বর মধ্য দিয়া যায়। একাধিক 
টানার স্ৃত| যাহাতে এক “বর মধ্যে প্রবিষ্ট নাহয়, তত্প্রতি 
বিশেষ লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন । 

তাতে চড়ান (1,০97)10 009 0070-)-ৰ” বীধা 
সমীধা হইলে বাহির নরাজের সহিত সমন্ত স্থতা ও “ৰ” ইত্যাদি 
তাতে আনিয়া বসাইবে। প্রথমে বাহিব নরাজটা যথাষথরূপে 
ঝুলাইঞ্া মুঠকাঠ উঠাইয়। সানাটা দৃক্তির জুলির মধ্যে, মধ্যভাগ 
ঠক করিয়া বসাইবে ) তদনস্তর কোল নরাজের জুলির মধ্যে, 
মধ্যভাগ ঠিক করিয়া বসাইবে ; পরে কোল নরাজের জুলির 
মাধ্যে একটা শব পুরিয়া তাহার সহিত দ্বিতীয় যে একটা শর 
টানার সুতার মধ্যে পূর্বেই প্রবিষ্ট করান হইয়াছে, সেইটি ঠিক 
সমান্তরাল করিয়া একফুট, দূরে সরু দড়ি বা সুতা দিয়া বীধিয়া 
লইবে। এন্ূুপ করিলে অকারণ গোড়ার কাপড় বেশী নট 
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হইবে না। তখন “ৰ” জোন উপরে নাচনির সহিত্ত এবং নীচে 
বেল্নার সহিত বাধিবে; তৎপরে বেল্না পাঁদলের সহিত 
বাঁধিয়া লইবে | 

তাসন-করা (91521768004 131081১7107 )--টানা! শেষ 
হইলে শর সমেত টানা উঠাইয়! ছুই প্রান্তে ছুইটি পলাবাড়ি 
পরাইয়া প্রত্যেক পাঁলাবাড়ির ছুই মুড়ায় দড়ি বাধিয়া সেই ২টি 
দড়ি কিছু দুরে আনিয়া একটী ত্রিভুজের ন্যায় করিয়া একসঙ্গে 
গিরা দিষে এবং টানা কোমর .পর্্যস্ত উচ্চ থাকে, এরূপভাবে 
হই প্রান্তে ছইটি মজবুদ্‌ খু'ঁটার সহিত বাঁধিবে। তৎপরে শর ও 
পালাবাড়ির উপর স্থৃতা বিস্তার করিয়া মাজনে € 73197 ) মাড় 
মাখাইয়া সুতার উপর দিয়া টানিবে এবং মধ্যে মধ্যে ফুল্‌কি দিয়া ও 
হতাঁর মাড় মাখাইয়া লইবে। সুতার মধ্যস্থিত শরগুলি ছুই হাতে 
ধরিয়া ফাক করিতে করিতে এক প্রান্ত হইতে অন্ত প্রান্তে 
যাইবে, ইহাকে “উজানে! ভাটানো” বলে। উক্ত প্রকারে ৫1৭ 
বার ত্রাস করিলে সুত৷ পরিমার্জিত এবং মাড়মাখানো! শেষ হয়। 
মধ্যে মধ্যে শরগুলি উল্টাইয়া টানার অপর পিঠেও এ্ররূপে ত্রাস 
করিবে। হৃতায় মাড় বসিলে এরূপ রাখিয়াই টানা চিপিয়! 
লইবে এবং স্তা৷ বিছাইয়! দিয়! পুনরায় ২।১ বার ব্রাস টানিয়া 
একটু বিলম্ব করিলেই মাড় শুকাইয়া আসিবে, তখন ব্রাসে তৈল 
মাধাইয়া “তেলমাঁজন” করিবে, ইহাতে সুতা বেশ সুচিককণ এবং 
বিচ্ছিন্ন হইবে । এইরূপে মাজন দিতে দিতে সুতা লম্বা হয়, 
সুতরাং মধ্যে মধ্যে প্রীন্তস্থিত খুঁটা সংলগ্ন দড়ি টানিয়া দিতে 
হয়। কিছু কষ্টসাধ্য হইলেও জোলাদের এই প্রণালীট (বিশেষত: 
মোটা হুতার কাজে ) উত্তম এবং অতি অল্প সময় মধ্যে "ভাতান 
বললানের” কাধ্য সমাধা হয়। প্রাতঃকালেই তাসন কবিতে 
হয়, বেশা রৌদ্র বা বাতাসের মধ্যে ইহা হয় না। 

তাত-খাটান (99100 100৩ 10010 )--এ ফার্ধ্যটী বে 
সতর্কতার সহিত সম্পন্ন করা আবশ্তক, কিন্তু দুঃখের বিষয় অনে 
কেই এ বিষয়ে বিশেষ অমনোযোগী | তৈগ়ারি ফ্রেমে তা 
ঝুলানো বড় শক্ত নহে। তাঁতের দৈর্ঘ্যের অনুরূপ ফ্রেঃ 
লম্বা হইবে এবং প্রস্থে তিন ফুটের বেশী হইবে না। উত্ত 
প্রন্থপরিমাণকে ৩ ভাগ করিয়া! ২ ভাগ বাহির নরাজেয় দিবে 
ছাড়িয়া তাত খানি ফ্রেমের পার্বস্থিত এড়ো কাঠের (01088 1)1 
উপর 'ঝুলাইবে এবং না সরিয়া যায়, এইজন্য & কাঠে খা 
কাটিয়া তাহাতে তাতের লোহা বসাই়। দিবে । বসিবার স্থানে 
৪ বা & ইঞ্চি উপরে ফৌল-নরাজ ফ্রেমের সঙ্গে ঝুলাইবে 
বাহির নরাজ উহা! অপেক্ষা ৪ ইঞ্চিনীচে নামাইয়া ঝুলাইবে 
তখন দক্তির জুলির মধ্যে “সানা পরাইয়া সানার উচ্চতা 
মাধাড়ের সহিত কোল নরাজ সমান্তরাল করা উচিত, তঙ্জ। 


আবন্তক মত উক্ত এড়ো কাঠখানি উঠাইয়া বা নামাইয়া 
লইতে হইবেক। তৎপরে তারাজুতের সহিত দড়ি দিয়া 
নাচনির পাটি ও নাচনি ঝুলাইয়া তাহার সহিত “ব” জোত 
এরূপে বাধিবে যে, সানার মাঝাড় এবং ব* এর কেওড়া (যাহার 
মধ্য দেয়া টানার শত! থাকে ) যেন সমান্তরাল থাকে । ঝাঁপের 
নীচে যে শর আছে, তাহার সহিত সমান্তরাল করিয়া বেল্না 
এবং বেল্নার সহিত পাঁদল বীধিবে। এখন হিসাব করিয়া 
দড়ি গুলি এমন করিয়া বাধা আবশ্তক যে সহজে হাতল ধরিয়া 
টান! যায় এবং হাতল টানিলে সহজে মেড়া আসে । প্রথমে 
(৬ ছাত লঘ্া ১নং দড়ির মধ্যভাগ তারাজুতের উপরে কোন 
একটি উচ্চস্থানে বাধিবে, ছুই দিকে সওয়া হাত পরিমিত দড়ি 
ছাড়িয়া! তথায় ২৩ নং দড়ি লম্বাভাবে ঝুলাইয়া দাও এবং ১নং 
দড়ির প্রান্ত ছুইটি দর্ষিণে ও বামে ফ্রেমের এড়োকাঠের সঙ্গে 
টিল করিয়া বাধিবে। হাতলের মাথায় যে ১টি ছিদ্র আছে ৪নং 
সরু একগাঁছি দড়ি হাতলে খানিক জড়াইয়া ( ইচ্ছামত উচ্চ নীচ 
বাখিবার জন্ত ) & দড়ির ছুই প্রান্ত উক্ত হুই ছিদ্রের মধ্য দিয়া 
একহাত আন্াঞ্জ বাহির করিয়া লম্বাভাবে প্রলম্বিত ২৩ নং 
দড়ির (১নং দড়ির মন্ধিস্থলের অনুমান সওয়া হাত নীচে ) সহিত 
ধাবিবে, তৎপর মেড়া ছুই বাকের শেষ প্রান্তে সরাইয়! দিয়া 
২।৩নং দড়ির মুড়া মেড়ার ছিদ্র মধ্যে ঘুরাইয়! বীধিবে, ৩ ও ৪নং 
দড়ির সন্ধিস্থল হইতে মেড়ার বন্ধনস্থান ন্যুনাধিক দেড় হাত 
হইবে। 

ফেম এবং স্ভীতের উচ্চতা! ও দৈর্ধোর উপর এই মাপ নির্ভর 
করে, মোটামুটি একটী ধারণা জন্মাইবার জন্য এরূপ মাপ দেওয়া 
হইল । ফলতঃ ছুই পার্থের একসেট রজ্জু সমদূরে যাইয়া অপর 
সট রজ্জুর সহিত মিলিবে। 

ধাশের ফ্রেম করিতে হইলে তাহাঁও ঠিক কাঠের ফ্রেমের 
মত করিতে হইবেক, তবে তাহাতে নরাজ ঝুলাইবার জন্য 
পৃথক ছোট খুঁটি আবশ্তক এবং মাটিতে গর্ভ করিয়া বসিতে 
হইলে পাঁদল গর্তের মধ্যে বসাইয়া লইতে হয়। মেজের চেয়ারে 
বসার স্তায় পা গর্ত মধ্যে ঝুলাইয়া রিয়া কাজ করিতে হয়। 
ছ্বোলারা নারিকেলের মালার ছিদ্রের মধ্যে দড়ি বীধিয়া তাহাই 
ব্লেনার সহিত বাধিয়! পাদলের কাজ করে। 

ন্তরযয়ন। 

কাপড় বুনিবার জন্ত তাঁতে বসিবার সময় ওসারি, মাঝু, 
মেচ্‌কা, ছুরী, হাতত্রাস, জল প্রতৃতি নিনিম আবশ্তক। কাজের 
সময় সে গুলি একেবারে হাতের কাছে লইন্না বসিবে। 
তৎপরে গ্রথমে পাঁদল টিপিয়া ঝাঁপ ঠিক মত উঠিতেছে কি না, 
দক্তিধানি কোলের দিকে টানিয়া তাহা বথানিয়মে ঝুলান 


[ ৫৩১ ] 


বয়নবিদ্তা 


হইয়াছে কি না এই সকল পরীক্ষা করিষে, বদি কোন দোষ 
থাকে, তবে প্রথমে তাহা সংশোধন করিয়া কাজ আরম্ত করিবে। 
জোশর কয়টিকে পরস্পর একটি সরু দড়ি দিয়া আটাইয়! 
তাহাতে সামান্ত একটা ভার ঝুলাইয়া দিবে। 

বর্তমান প্রচলিত দেশী ফ্লাইসাটল তাতের সামান্ত একটু 
পরিবর্তন করিয়া লইলে এবং বয়নকৌশল জানিলে ধুতি, শাড়ী, 
রেপার, টুইল, তোয়ালে, রুমাল, ছিট, মশারি প্রতৃতি সকল রকম 
বুনানির কাজ চলিতে পারে। চেষ্টা করিলে পশম ও তসরের 
বস্ত্রাদিও প্রস্তুত করিতে পার! যায় । 

শ্রীরামপুর ও কুষ্টিয়ায় তাতে হাত ও পায়ের সঞ্চালন আব- 
শ্টক। কার্য্যে বিশেষ পটুতা থাকিলে বুনানি ভাল হয়। প্রথমে 
মুঠকাঠ ঝাঁপের দিকে বামহন্তে ঠেলিয়া একটা পাদল টিপিয়! 
ঝঁপ তুলিবে, ইহাকে ইংরাজীতে 90৫00))8 20000 বলে; 
তৎ্পরে ডানহাতের বৃদ্ধান্থুলি হাতলের মাথার উপর দিয়া মুঠার 
মধ্যে হাতল্টি ধরিয়া, নিযনদিকে একটু তেরছা করিয় টানিলেই 
মেড়ায় টান পড়িবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মাকু চলিবে, ইহাকে চ10]- 
118 [10000 বলে। তদনত্তর সে ঝাঁপ ছাড়িয়া! পূর্বকথিত 
গ্রণালীতে অন্ত ঝাঁপ উঠাইয়া মুঠকাঠ কোলের দিকে টানিয়া 
পড়েনের সুতায় ঘা দিবে, ইহাকে 1398610£ ৮) 1700007 বলে। 
প্রইরূপে তাঁল ঠিক রাখিয়া! যত শীপ্র এই ৩টি টান চাঁলাইডে 
পারিবে, তত সত্বর কাপড় বুনানি হইবে। প্রতি মিনিটে যে যন 
দ্বার! ১২০ বার মাকু চালান যায়, সেই যন্ত্রই সর্বোৎকৃষ্ট এবং সেই 
কারিকরকে সুনিপুণ কারিকর বলা যায়। 

দেশী তাতে সাধারণতঃ প্রতি মিনিটে ৮৫ বার মাকু 
চালাইতে পারা যায়। আবার অপেক্ষাকৃত মাঝারি রকম কারি- 
করেরা ৭০1৭৫ বারও চাঁলাইতে পারে। কিন্তু কেবল টানিলেই 
যে কাজ শিক্ষ। হইল তাহ! নহে, তাহার মাত্রা ঠিক হওয়া চাই। 
পাঁদলে হঠাঁৎ বেশী জোর দিয়! চাপিলে টানার স্ৃতা ছিড়িবে, 
পাদলে আবার জোর কম হইলে ভাগরূপ ঝাঁপ না উঠায় মাকু 
চলিবার সময় স্তা ছি'ড়িয়া যাইবে বা নলিফোড় হইবে, অথবা 
মাকু হুতার মধ্য হইতে গলিয়া পড়িবে। ডান পাদল টিপিয়। 
ডান দিকের এবং বাম পাদল টিপিয়া বামদিকেব মাকু ছাড়িবে। 
এইরূপ করিতে করিতে পদসঞ্চালনের সঙ্গে হস্তসঞ্চালন ও 
অভ্যান্ত হইয়া ঠিক কালর মত হইয়া যাইবে। হাতল ধরিয়া 
টাঁনিবার সময়ও খুব বেশী জোরে টানা উচিত নহে, তাহাতে 
মাকু বাঝের প্রান্তে যায়! আবার ফিরিয়া আইসে এবং পড়েনের 
সুতা টিল গড়িয়া যায়, তক্জন্য হাত দিয়া এ সৃতা -টানিয়া না 
দিলে পাড় ফুঁপি উঠা হয়। সেজন্য নরম হাতে এরূপ জোরে 
টান দেওয়া দরকার যে» মাকুটা এক বাক্স হইতে ঠিক অপর 





সপ 


বয়নবিদ্যা 


৮০০০০ 


বাকের প্রান্তে যাইয়া পৌছে.। এই টান ঠিক না হইলে কাপড় 
বুনানি ভাল হয় না। মুঠকাঠ টানিবারও মাত্রার হিসাব আছে। 
বস্ববিশেষে কম বা বেশী জোরে মুঠকাঠ টাঁনিতে হয় অর্থাৎ 
যদি সরু সুতার কাজ হয়, অথবা বেশী থাপি বুনিবার অভি- 
প্রায় না থাকে,তবে অপেক্ষাকৃত কিছু কম জোরে টানা আবশ্তক, 
আর যদি ছিট্‌, রেপার প্রভৃতি মোটা কাজ হয় এবং চাপা 
বুনানির প্রয়োজন হয়, তবে কাজেই একটু বেশী জোরে মুঠকাঠ 
টানা দরকার। কাপড়ের ভালমন্দ এই টানের উপরে নির্ভর 
করে। ৭।৮ ইঞ্চি বোন| হইলেই বাহির নরাজ টিল দিয়া কোল 
নরাজে কাপড় জড়াইয়া লইবে এবং তৎপরে “ব” ইত্যা্দিও 
সরাইয়া লইতে হইবে। মুঠকাট টানিলে যদি দক্তি পড়েনের 
স্তায় ঘা না দিয়া দূরে থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, কোল নরাজ 
বেশী জড়ান হইয়াছে, সুতরাং আবশ্তক মত কোল নরাজ টিল 
করিয়া দিবে বা তীতখানি কৌলের দিকে সরাইয়! লইবে। কোল 
নরাজে কাপড় জড়াইবার পূর্ব্বে তরল মাড় দিয়া বোনা অংশ 
ভিজাইয়া কড়ি বা প্রস্তরথণ্ড দ্বারা গতির ভালরূপ মাজিয়া 
থাকে, ইহাতে কাপড় বেশ মস্থণ এবং জমাট হয়। 

মাকুর যে দিকে ঢাকা আছে, সেই দিক্‌ দক্তির উপর ও যে 
দিকে ছিদ্র (129) আছে, তাহা কারিকরের কোলের দিকে 
রাখিয়া মাকুর মধ্যে থালি (1) লাগাইয়া পুর্ববকথিতরূপে 
বুনিতে থাকিবে । টানার সুতা কতকগুলি একত্র ঝুট 
বাধা থাকে বলিয়া প্রথমেই পড়েনের সুতা টানার সুতার ঠিক 
সমকোণ ভাবে বসান যায় না । ২1৩ ইঞ্চি বুন] হইলে পর ছিলে 
দিয়া রীতিমত কাপড় বুনিতে আর্ত করিবে। ৪ বা ৫৮ ইঞ্চি 
বুনিবার পরে ওসারি লাগাইবে, কিন্ত তাহাতে যেন বেশী জোর 
ন| লাগে। প্রথমে বুনিবার সময় টানার স্থতা মাঝে মাঝে ছিড়িবে, 
কিন্ত যেমন ছি'ড়িবে তেমনই সেই সুতাটি“ব”র মধ্য হইতে বাহির 
কৰিয়া জোর্শরের উপর উল্টাইয়া রাখিবে; নচেৎ পাশের অন্থা 
শৃতার সঙ্গে জড়াইয়া ঝাঁপ উঠিবার বিদ্ধ ঘটাইবে, এরূপ কতক- 
টুকু বুনিবার পর ছিন্ন স্তাটি মেচ.কার সাহায্যে “ব” এবং সানার 
মধ্য দিয়া আনিয়া যথাস্থানে জুড়িয়া৷ দিবে,এ বিষয় আস্ত করিলে 
কাপড় বুনা ভাল হুইবে নাঁ। যর্দি বেশী স্থত্া ছিড়ে, তবে 
যে কন্ঠ প্ররূপ হইতেছে, তাহার সংশোধন করা আবশ্যক । 

চেক, ছিটু বাঁ রেপার বুনিতে যে যে রঙ্গের সুতার দরকার, 
তাহা ভিজাইয়৷ নলী করিয়া পৃথক্‌ পৃথক্‌ মাকুর মধ্যে পৃরিয়া 
লওয়াই সুবিধা, যখন যে রঙ্গের স্তার দরকার হইবে, তখন সেই 

[কুটি ব্যবহার কৰিবে। 

পাড় বুনিবার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার, কারণ যে 

সুতার জমি বুনানি হয়, পাড়ে মেই হুতার ২টি ৰা ৩টি একত্র 


[ ৫৩২ ] 
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করিয়া একটি সানায় পূরিয়া দেওয়া আবশ্তক ) কারণ সেগুলিতে 
বেশী চাপ পড়ে? সুতরাং বুনিবার সময় মাঝে মাঝে বাড়িয়া 
যায়, তাহা ওসারি লাগাইয়া ঠিক করিতে হয়। 

মাড়প্রকরণ-_( 8189) আমাদের দেশে মোটা সুতায় 
সাধারণতঃ ভাতের মণ্ড এবং সরু সুতায় খইএর এবং মাঝারি 
হুতায় চিড়া ও খইমিশ্রিত মণ্ড ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 

আতপ চাউল ভালরূপ গলাইয়৷ গাঢ় মণ্ড করিবে, পরে 
ব্যবহার করিবার সময়ে তাহাতে একটু টুণের জল ও তেঁতুল 
মিশাইয়৷ জল দিয়া পাতলা করিবে ও কাপড় দিয় ছ'কিয়া 
লইবে। টাট্কা খই থালায় (186) বা৷ পাথরে চটুকাইয়া লইলে 
একটু আটা! মত হইবে, তখন উহা দ্বারা মাড়ের কাজ করিবে। 
বেশী খই-ভিজান মাড় ভাল নহে। 

বর্তমান সময়ে আলু, কচু, বালি ইত্যাদির মাড় ব্যবহারেরও 
চেষ্ট] হইতেছে। ফলতঃ মাড় কিছু আঠা রকম হইবে, অথচ 
একপ ন1 হয় যে, সুতায় সুতায় জোড়! লাগে, সেজন্ত উহাতে 
তৈলাক্ত পদার্থ থাকাও দরকার, জৌলারা ভাতের মাড 
দেওয়ার পরে তেল মাজন পৃথক্‌ দিয়া থাকে। 

কেহ কেহ বলেন, /৮ সের চাউল, 4২ সের সাঁগুদানা, 
জিঞ্জিলী তেল অভাবে বাদাম তৈণ /২ সের এবং ১৬ গ্যালন 
জল একত্র সিদ্ধ করিলে উত্তম মাড় তৈয়ার হ্য়। অবশ্য 
প্রথমে উক্ত দ্রব্যাদি উত্তমরূপে মিদ্ধ করিয়! নামাইবার পূর্বে 
তৈল দেওয়া উচিত। 

রং করা-( 15917 ) হৃতার রং করার ব্যাপারটি বড় 
সহজ নহে। রেশম ঝ! পশমে পাকা রং ফলান সহজ, কিন্তু কাঁপা- 
সের সুতার পাকা রং করা অতি কঠিন, অনেক বৈজ্ঞানিক গ্রক্রি- 
যার সংযোগ ও অনেক যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন হয় না। আমাদের 
দেশে কেবল নীল, লাল, কাল ও হবিদ্রা্দি রঙ্গের হুত ছোঁপান 
হইতেছে । এ রঙ২গুলি বিলাতী রঙ. অপেক্ষ। অনেক খারাঁপ। 
নীল রং করিতে নীল বড়ি, মাত গুড়, সাজিমাঁটি ও দুণ কাঠ 
আবশ্তক। বর্তমান সময়ে এদেশীয় সুতার রঙ. বেশ পাকা হই- 
য়াছে। তবে রজকের কপায় অন্ত রঙ প্রায়ই ক্ষারে জলিয়৷ নষ্ট 
হইয়। থাকে। 

সৃতা_-( ৪:0৪) তাতি জোলারা বলে প্চরকা উঠিয়া 
গিয়া কাপড় বুনিবার সুখ উঠিয়া! গিয়াছে ।» বাস্তবিকই চরকায় 
সত! ভালরূপ পাকান হইত এবং বেশী শক্ত ছিল। এখনকার 
কলে পাকান সুতা নিতান্ত আল্গা, সুতরাং মাড় ইত্যাদি ককত্রিম 
উপায় দ্বার কাজ করা ভিন উপায় নাই। যদি সেবিষয়ে একটু 
ত্রুটি ঘটে, তাহা! হইলে কষ্টের একশেষ। আমাদের দেশে পুনরায় 
চরকার প্রচলন না হইলে এ অভাব কিছুতেই দুর হইবে না 








এক বাগিল হৃতার ওজন ৫ পাঁউও। এখানে বোম্বে, 
শাগপুর, গুজরাট, মহিসথর প্রভৃতি স্থানে এখনও হাঁতের চরকায় 
ও দেশী কলে হৃতা হইতেছে বটে, কিন্ত অধিকাংশ বিলাত 
হইতে আসিতেছে । দেশীকলে ৩০1৪০ নং অপেক্ষা সরু হুত। 
জন্মিতিছে না। নম্বর যত উর্ধব হইবে, তাও তত সঙ 
হইবে। প্রতি বাগিলে সিকি মোড়া শতা এবং প্রতি 
মোড়ায় কুড়ি ছড়ি (99 অর্থাৎ ১২* গজ ) সত! থাকে। 

১৬ নং সতায় উত্তম গামছ।, ঝাড়ন ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। 
২০ নং হইতে ২২ নং সুতায় রেপার, ছিট, বিছানার চাদর 
ইত্যাদি এবং ৩ হইতে ৫* নং স্ৃতায় বেশ সাধারণ পরিবার 
কাপড় হইতে পারে। ৬* নং হইতে ৯০ বা ততোধিক নং পর্যাস্ত 
শৃতায় সঙ্ষ ধুতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। উদ্ধ নম্বরের হুতায় ধুতি 
করিলে অতি পাতলা হয়, তবে খুব সরু সুতায় উত্তম উড়ানি 
প্রস্তুত হইতে দেখা যায়। ৯০ নং পর্যান্ত প্রচলিত ফ্লাইসাটেলে 
বেশ বুনা যায়। 

তাতগৃহ এবং জল-বাযুর ক্রিয়া (98510) 81890 
৪0৫ 40108100110 10)106009 )1- নিয়বঙ্গের জল হাওয়! 
বন্ববয়ন কাধ্যের বিশেষ অনুকূল হইলেও সতার ধাত নরম 
রাখিবার জন্য ব্যবস্থা করা উচিত। তাহা না হইলে সকল 
সময়ে ভালরূপ বুনানি হয় না। দেশীতাতে যে সৃতা লাগান 
১য়, তাহা মাড় দেওয়া থাকে; ম্ৃতরাং গরম পড়িলে তাহ! 
পটপট্‌ ছিড়িতে থাকে। এই কারণে সকল তাত ঘরেই 
অন্নবিস্তর বৈজ্ঞানিক উপায়ে তা নরম রাখিবার ব্যবস্থা 
উদ্ভাবিত হইয়াছে। 

কারখানাসমূহের মধ্স্থ বায়ু যথে্ জলীয় বাষ্পপূর্ণ রাখিবার 
ঞন্ত মিলগুলিতে 170001016613 প্রভৃতি নান! যন্ত্র বাবহৃত 
হইয়া থাকে । এ দেশীয় গরীব কারিকরেরা এই কার্য অতি 
সহজে ও উত্তমরূপে নির্বাহ করে। তাহারা মেঝের মধ্যে গর্ত 
করিয়া তাতখানি গর্তের ঠিক আধ হাত উপরেই পাতিয়া লয় 
প্রবং মধ্যে মধ্যে বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে আবার জল দিয়া লেপিয়া 
দেয়। আলো রাধিবার সামান্য পথ রাখিয়া! ঘরটী বেশ আঁটিয়া 
রাখে, ইহাতে মৃত্তিক! মধ্য হইতে জলীয় বাষ্প সমুখিত হইয়া 
উপরিস্কিত টানার হৃতাকে বেশ নরম রাখে এবং বাহিরের 
গরম বায়ু আসিতে না৷ পারায় গৃহমধ্যস্থ বাযু বেশ শীতল 
থাকে। বাশ্পপূর্ণ বায়ু শুষ্কবাযু অপেক্ষা পাতলা । গুনা যায়, 
ঢাকাই মসলিন মৃত্তিকা-গর্ভস্থ কুটার মধ্যে গ্রন্থত হইত। 

মাঞচেষ্টারের বর্ননশিল্পকুশল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত 1. 
ড/1111510 107)800 মু, 0.9. পরীক্ষা দ্বার! স্থির করিয়াছেন 
যে, ১** তোল! হুতার মধ্যে যখন ৮ তোলা জলীয় বাষ্প 


21] গত 
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থাকিবে, তখনই উহা বস্ত্বরমের পক্ষে সর্ব্যাপেক্ষা উপযোগী 
হইবে। 

উল্লিঘিত কারণে চেয়ারে বসিয়া কাপড় বুনা বিশেষ স্ুবিধা- 
জনক নহে। এপ প্রক্রিয়ায় কাজ করিতে হইলে গরমের 
দিনে তাঁতের ফ্রেমের নীচে তৎপরিমাণ মেঝে অল্প নিয় 
করিয়া খনন করিয়া তাহাতে ১ ইঞ্চি আন্দাজ জল ভরিয়া! 
রাখিপে এবং তাঁতের তিন দিক কাপড় ভিজাইয়া জড়াইয়া 
দিলে হৃতার ধাত নরম রাখা যাইতে পারে। উষ্ণ বায়র 

স্পর্শে টানার তা অত্যন্ত চড়া হইয়৷ থাকিলে ভিঙ্কাইয়া 
তাহা নরম করা উচিত নহে, তাহাতে মাড় ধুইয়া যাইয়া উহা 
একেবারে বয়নের অযোগ্য হইয়া পড়ে । 

নবাধিক্কৃত তাত ও যস্ত্রাদি। 

বর্তমান সময়ে "স্বদেশী আন্দোলনে” স্বদেশী ব্যবহারের প্রয়াস 
বদ্ধিত হওয়ায় দেশী বাঙ্জালা তাতের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত 
হইতেছে । অনেকে বৈদ্দেশিক ত/তের অন্বকরণে দেশীয় 
তাতসংক্রান্ত কোন কোন বিষয়ের সংস্কার করিয়াছেন) তন্মধ্যে 
এককালে ৬্টা বা ১২টা নাটাইয়ে সুতা জড়াইবার জন্ত বর্তমান 
আবিষ্কৃত তারিণীমন্ত্; এককালে ৬্টী, ১২টা বা ২৪টা টানার 
নলীতে (8০১১)7 ) চরকার সাহায্যে একজনে স্তা জড়াইবার 
জন্য সরলাযন্ত্র ( ইহার দ্বারা পড়েনের নলীতেও সুতা জড়ান 
যায়) এবং সাধু মিস্্রীপ্রবর্তিত টান! দেওয়ার সুন্দর কল 
উল্লেখযোগ্য । | 

হৃতাচক্র বা ২০৮৭ 81011010106 %/11601--ইহ1 ঠিক সেলাইয়ের 
কলের মত চেয়ারে বসিয়া পা দিয়া পাদল টিপিতে হয়। তুলা * 
হইতে একেবারে ২টা সৃতাও গ্রস্ত করা যাইতে পারে। 

আজ পর্যন্ত যতগুলি নূতন তাত-_-( [10170%60 11200- 
1০০7) ) উদ্ভাবিত হইয়াছে, নিয়ে সংক্ষেপে তাহাদের পরিচস 
দেওয়া হইল,-- 

১। জাপানী তাত-_(387963617%70100,)_বিলাতী 
তাত অপেক্ষা জাপানী তাত বিশেষ কার্য্যকারী। তবে 
কারখানায় কতক চলিতে পারে। ব্যক্তিগত হিসাবে উহা 
কাঞ্জ চালাইবার উপযুক্ত নহে। 

২। হ্াটার্স্লি তাত--(117618]7 19907083119 17000- 
1০9৪) ) দেখিতে শুনিতে এবং মজবৃত হিসাবে হ্যাটার্স্লি তাঁত 
খুব ভাল এবং 'মাজকাল ইহার দামও সম্তা করিয়া ১২* টাকা 
করা হইয়াছে; কিন্তু ইহার যান্ত্রিক অংশ ততদূর সহজ নহে, 
হঠাৎ বিগড়াইলে বিপদে পড়িতে হয়, কাঙ্গও বন্ধ থাকে। 
ইহাতে দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজ করিলে 8৫ গজ ৪৪ ইঞ্চি বহরের 


৫ খান কাপড় হয় বুন যায়। ইহা পরিচালনা করা শক্কিশালী 


বয়নবিদ্যা 


সপ পি আয 


লোকের দরকার। কেহই তিন ঘণ্টার ৰেশী কাজ করিতে পারে 
না। এজিন যোগে চালাইবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 





৩। লাহোরের উন্নত তীত-_-([5470019  [10070$69 


[740100%0) ইহার নির্মাণকৌশল তাদৃশ জটিল নহে। 
আমাদের দেশের জলবায়ুর পক্ষে অনেকটা উপযোগী । 

বিভিন্ন প্রকার, বৈদেশিক তাতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, 

৪1 ৪০10870 1400008 01766 91006 ৯০৮7 ইহাতে 
টেবিল ঢাকার জন্ত নানাক্বপ কাপড় বুন! হয়। 

€ | [070] 92. [,00108 8৩ 1০) [ 81১০০-০ চেক, 
ডিল, ডুরিয়া, সাড়ী গ্রতৃতি বুনা হয়। 

৬. 10711] 0050088 1998086০918) 1 81১০০] 
ডিল ও জিন্কাপড় প্রভৃতি বুনা চলে । 

৭ 109) [,১9108 &8% 10) ] 889৪ ল পাড়ে অক্ষর 
ও ফুল বুনার জন্য । 

৮। 10106) 150990)3 &8% স18) ৪১৮০৪ ধুতি ও 
সাড়ী কাপড় বুনা হয়। 

৯. 01100 01001590108 48 %101) ] ১0০০৮]৩ল 


কেলিকে-কাপড় প্রস্ততের জন্ত । 
১০1 91810 [99808 42৮10) ॥ 9098০৫- রুমাল, 


তোয়ালে প্রভৃতি বুনা হয়। 

১১। [)0]] 702905.42% 10 1 8/৮০]৪০- ইহাতে 
কামিজ ও কোটের নানারূপ কাপড় বুনা যায়। 

একখানি দেশী তাতে কত খরচ পড়ে এবং উপরোক্ত ভাবে 
_ কাজ চালাইলে কিরূপ আয় হইতে পারে, সাধারণের অবগতির 
জন্ত নিয়ে তাহার একটা আয়ব্যয়ের তালিকা! প্রদত্ত হইল, 

ব্য়--দেশী ফ্লাইসাটেল্‌ তাত ফ্রেম ও সরঞ্জাম ৪*২ এবং 
অতিরিক্ত সানা মাকু ও সুতা ইত্যাদি ১০২ মোট -৫০২ টাকা। 

আয়-_১ জোড়া ৪০ নং ধুতি প্রস্তত করিতে ৩ মোড়া 
কতা লাগে, প্রতি মোড়া 1%* আনা হিঃ ১%* মাড় 
ইত্যা্ি--/০১ রড়ীন স্ৃতার জন্ত অতিরিস্ত--%০, প্রতি জোড়ায় 
যোগান খরচা--।/* মোট » ১/৮০। 

প্রতি চড়নে ৪ হইতে ১২ জোড়া পধ্যন্ত কাপড় বুনানি 
হয়। নুনকল্পে ৪ জোড়া সুতার বর্তমান নিয়মে পাট করিতে 
৪ দিন বা€৫ দিন লাগিতে পারে। পঙ্লিগ্রামে কারিকরের 
বাড়ীতে সুতা দ্রিলে মোড়া প্রতি ১০১৫ খরচে হৃত! পাট হয়। 
তদ্ভাবে ৪1৫ টাকা বেতনে কারিকর-বালকও পাওয়৷ যায়। 
তবুও আমরা এম্থলে ৭০ টাকা হিসাবে বেতন ধরিলাম। 
প্রতি জোড়া ২২ টাকা (আমাদের এখানে ২।* বিক্রয় হইতেছে) 
বিক্রন্ন হইলে জোড়া প্রতি %* আনা অর্থাৎ মানিক 
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বয়নবিষ্ঠা 


১১৪* বা ১২২ টাকা! থাকিতে পারে ॥ কিন্তু পাক! কারিকর না 
হইলে দৈনিক ১ জোড়া বুনিতে পারে না। দৈনিক ৩ খান! 
প্রমাণ রেপার প্রস্তত হইয়া থাকে। তিনখান রেপার প্রস্ত 
করিতে ৪ মোড়া শত লাগে, প্রতি মোড়ার দাম ॥* আনা 
হিসাবে-_২২। সুতার অতিরিক্ত রং এবং মাড় খরচ--:%০ ) ৭ 
জোড় রেপার এক চড়নে হয়, তাহার যোগানে « দিন লাগে,দে 
হিসাবে-।১* মোট -২//১০ । গ্রতি জোড়া রেপার ২৪০ টাকা 
হিসাবে বিক্রয় হইলে তিন খানার দাম ৭০, তাহা হইলে দৈনিক 
১৩০ পয়স! অর্থাৎ মাসিক ৩১//০ আনা হয়। উল্লিখিত নিয়মে 
বস্ত্র ও রেপার বুনানির গড় পড়ত! ধরিলে মাসিক ২২॥* হইতে 
২৩২ টাকা আয় হইতে পারে। কিন্তু অনবরত বুনানি সমানভাবে 
চলে না এবং কারিকরকেও যোগানের কাজ দেখিয়া লইতে 
হয়। সেজন্য উত্ত আয় অপেক্ষা কিছু কম দীড়াইবে। এটি 
রেপার ৩৪ মাসের বেশী বিক্রয় হয় না বলিয়া ছুঃস্থ কারিকরেরা 
রূপ আয় করিতে পারে না। কিন্তু অবস্থাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে 
উত্ত: নিয়মে আয় করা অসম্ভব নহে। 








শিল্প ও বাণিজা। 

মন্বাদি কথিত দেশীয় তাতের বিশেষ কোনরূপ সংস্কার 
সাধিত না হইলেও এবং তাহাতে বয়ন বহু পরিশ্রমসাধ্য বলিয়৷ 
বিবেচিত হইলেও, বহু প্রাচীন কাল হইতেই যে ভারতে বন্ত্রশি্র 
পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 
ভারতবাসীর অধ্যধসায়ে ও অমানুষিক পরিএমে এবং অসাধারণ 
হস্তকৌশলে বহুকাল হইজে যে সকল সুক্ষ, সুন্দর ও বহুমূল্য বন্ধ 
জন্সাধারণে প্রচারিত হইয়াছে, জগতের আর কোথাও সেরূপ 
শিল্পের নিদর্শন পাওয়৷ যায় ন। ব্রঙ্গদেশে প্রায় প্রত্যেক 
গৃহেই আসব|বন্ধপে তাত বিরাপ্সিত আছে। তথাকার রমণীগণ 
যেন বৈদিকমাখাহুসারী হইয়াই আপনাদের স্বামি-পুত্রের ও 
স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য কার্পাম ও রেশমী, জামার কাপড়, রুমাল ও 
উড়ানি প্রভৃতি বু নর থাকে, কিন্ত ছুঃখের বিষয় সেগুলি ততদুর 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নহে, কতকট! মোটা রকমের । চীন ও জাপানে 
আজকাল রেশমী শিল্পের বিশেষ আদর বাড়িয়াছে বটে, কিন্ত 
তাহ! আদৌ ভারতীয় শিল্পের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। 

ভারত হইতে বয়ন-শিল্প একপ্রকার লোপ হইলেও, আঙ্জিও 
কার্পাঁস, শণ, রেশম ও পশমের যে সকল বস্ত্রশিল্পনিদর্শন বিষ্চ- 
মান আছে, তাহা দেখিলে চমত্কৃত হইতে হয় এবং তাহার 
শিচাতুর্যযের বিষয় অনুধাবন করিলে হৃদয়ে, এক অপূর্ব্ব আনন 
সমুদিত হইয়। থাকে। ছুঃখের বিষয়, ইংরাজ কোম্পানির 
অনুকল্পায় এছেন সুন্দর পিল্প ভারত হইতে অন্তহিতপ্রায়। 
মাঞ্চে্টার .বণিক্নমিতির প্রযন্রসাধ্য ধুতি ও. সাটীর বাণিজ্য 
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রক্ষা করিতে ধীরে ধীরে এদেশের তত্তবায় জাতির চিরপোধিত 
বন্তবাণিজোর মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে, এখন হতাশ্বাস 
তস্তবায়কুল আর সেরূপ উদ্ভমে কার্য করিতে পারে না। 
প্রাচীন শিল্পিগণ ইহজগৎ হইতে অপস্ত, সুতরাং তাহা- 
দের “সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বন্ত্রশিল্প একরপ অবসাদ প্রাপ্ত 
হইয়াছে। এখন যাহারা বিশেষ চেষ্টা করিয়া সেই প্রাচীন শিল্প- 
কীষ্ি বজায় রাখিতে যত্ধবান্‌ আছেন, তাহারাও বৈদেশিক বঙ্ত্ের 
তুলনায় লাভের পরিবর্তে ক্ষতির অংশ বেশী দেখিয়া স্ব স্থ 
ব্যবসায়ে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন। কাজে কাজেই পূর্ববা- 
শেক্ষা বন্ত্রশিল্পে অনেক দৈন্ততা আসিয় পড়িয়াছে, তবে এই 
শ্রীহীন বাণিজ্যেরও গৌরব করিবার এখনও অনেক আছে। 

বারাণসীর স্বিখ্যাত জরির ফিতা, সোণ! ব1 রূপার তস্তদ্বারা 
প্রস্তত গুলবাহার সাটী, জামদানী, কামদানী ও জগতের অতুল- 
নীয় কিংখাপ বস্ত্র এখনও শিল্পচাতু্যের পরাকাঠ্ঠা জ্ঞাপন 
করিতেছে। এ সকল বস্ত্র প্রধানতঃ কার্পাস বা রেশমী সুত্রের 
উপর জরির ফুলদিয়া বুনা হইয়া থাকে। বুহার্পুর, মহিন্থর, 
আর্কট, দিল্লী ও অরঙ্গাবাদ প্রভৃতি স্থানে এখনও তত্ত- 
শিল্পের যথে্ই আদর ও বিস্তার দেখা যায়। মন্বারদি-লিখিত 
সেই স্থুপ্রাচীনযুগ হইতে আজ পর্যন্ত ভারতবানী সকল বর্ণের 
রমণীদিগের মধ্যে চরকা কাটার প্রথা দেখা যায়। এখনও 
উপরিউক্ত স্থানসমূহ রমণীগণ চরকা! কাটিয়া সরু সুতা গ্রস্তত 
করিয়৷ থাকে । খুষ্টীয় ১৯শ শতাব্ধে ভারতে ইংলগ্াদি নানা 
পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যদেশজাত দ্রব্যের আমদানী হওয়ায় দেশীয় চরকা- 
দ্বারা স্থৃতা প্রস্তত ও প্রচারের অনেক অবনতি ঘটিয়াছে, কিন্ত 
এখনও থে ষে স্থলে রেশমীবন্ত্র প্রস্তুত হয়, তত্তৎস্থানে প্রভূত 
পরিমাণে চব্ুকার প্রচলন আছে। 

বাঙ্গালার অন্তর্গত মুশিদাবাদ জেলার বহরমপুর সদরে দেশী 
তাতে রেশমী গরদ বস্ত্র এবং মানতৃম জেলার বঘুনাথপুরে এখনও 
গুটী হইতে চরকার সৃত। কাটিয়া তসর-বন্ত্র বুনা হইতেছে। 
বীরতবম, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানেও গুটা হইতে তা প্রস্তুত এবং 
বস্বয়নকার্যের যথেষ্ট প্রভাব বিদ্ধমান আছে। 

এখন মাঞ্চেষ্টারের কলে নির্মিত কার্পাস হুত্রের প্রভূত 
আমদানী হওয়ায় বাঙ্গালার রমনগণ চরক! কাটা বদ্ধ করিয়াছেন । 
বিলাতী হুতা দরে সস্তা ও অনায়াসলভ্য, এজন্য দেশীয় সভ্যবৃন্দ 
আর স্বকুলকামিনীকুলকে সুতা কাটার কষ্ট সহ করিতে দেন না, 
বস্ততঃ সেই বিলানিতার গ্রভাবে বাঙ্গালায় আজ চির দৈন্ত 
আসিয়া! সমুপস্থিত ! বঙ্গবাদীকে অক্নাচ্ছাদন*বাপের জন্ত আজ 
পরমুখাপেক্সী হইতে হুইয়াছে। উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিত ও 
সৌখীন বাঙ্গালীগণ কুলকামিনীদিগকে চরকা কাটায় কষ্ট 
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হইতৈ অব্যাহতি দিয়া আজ তাহাদের কটিবাসের অভাব 
ঘটাইয়াছেন। তস্তবায়কুল স্বার্থহানি দেখিয়। জাতীয় ব্যবসায় 
জলাঞ্জলি দিয়াছে, তাহারাও বৃণা পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া 
স্বদেশবিরাগী বিদেশভক্ত বাঙ্গালীগণের অনুগ্রহলাভের প্রত্যাশা 
রাখে না, তাই দেশে এতকাল পরে বস্ত্রবর়নশিল্পের এরূপ 
অধঃপতন ঘটিয়াছে। প্রকৃতই বলিতে কি, পূর্বে যে শিল্পের 
জন সমগ্র ভারত, এমন কি, সমগ্র সভ্যজগৎ বাঙ্গালার চির 
আকাঙ্ছিত যেবস্ত্রের জন্য লালায়িত হইত, সে বস্তা আন্ত বাঙ্গালা 
হইতে লুপ্ত হইয়াছে। তাহার পরিবর্তে এবং তাহারই অনু- 
করণে ইংরাজ-বণিক্‌-সমিতির অনুগ্রহে আজ সাদা ও ডোরাদার 
ডুরিয়া, মলমল, অধবানি, সুইস, আদ্ধি প্রভৃতি সৌখীন জন- 
মনোলোভা হুঙ্ষবন্ত্ররাজি বাঙ্গালার প্রেরিত হইয়া বঙ্গবাসীর 
মুখোজ্জল করিতেছে । 

ঢাকার সেই স্ুবিখ্যাত মসলিন্‌ বস্তরের কথ! মনে হইলে__ 
বাঙ্গালার সেই গৌরবকীত্তির ইতিহাস পাঠ করিলে মনে হয়, 
একদিন বাঙ্গালার তাতিকুল বস্ত্রবয়নশিল্লের শীর্ষস্থানে সমারূঢ 
হইয়াছিল। খু্টীয় যোড়শ শতাব্দের মধ্যভাগে ইংরাজ-পর্য্যাটক 
রাল্ফ ফিচ, স্ববর্ণগ্রামে আদিয়া এখানকার কার্পাস-বন্্র-বাণিজ্যের 
প্রভূত শুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন। তখনক।র বঙ্গরাজধানী ঢাকা 
সহরে যে সুন্ধ কার্পাস বস্ত প্রস্তুত হইত তাহ! “ঢাকা মসলিন্‌” 
নামে পরিচিত। উহা! প্রক্কৃত মোগল নগরজাত মসলিন বন্ধ 
হইতেও উৎতৃষ্ট। এখনও যুরোপের বিভিন্ন রাজ্যে তাহার অনু-, 
কৃত বন্ধ প্রস্তুত হইয়! ভারতে প্রেরিত হইতেছে। প্রকূত ঢাকাই 
মসলিন মহার্থ ছিল, ধনী বাক্তি ভিন্ন কেহ উহা ক্রয় করিতে 
পাইত না। শ্রনা যায় তুরফের সুলতান ঢাকাই মস্লিনের 
শিরস্বাণ ব্যবহার করিতেন । 

ঢাকার সুক্ষ মস্লিনের সুতা পর্যবেক্ষণ করিয়া পাশ্চাত্য 
পঞ্ডিতমগ্ুলী নানামত প্রকাশ করিয়াছেন। সেই গুলি 
আলোচনা ঝঁরিলে, আমর! সহজেই প্রাচীন বন্ত্ের গক্মুতা ও 
তদানীস্তন কারিগরগণের কাধ্যনিপুণতার পরিচয় পাইতে পারি। 
মিঃ টেলর লিখিয়াছেন যে, ঢাকার কারিগরগণ বিশেষ যঙ্থে 
চরক! কাটিয়া! যে হুক্মতম হত! গ্রস্তত করিত, তাহাতে ৭॥ছটাক 
ওজনের একফেটি সুতা লহ্বভাবে ছড়াইয়া গেলে ১৫৭ মাইল 
ছাড়াইয়৷ যাইতে পারে। স্বাভাবিক শৈত্য ও জলীয় বাম্প- 
গ্রধান স্থানে হৃতা কাটিলে কার্পাসের আশ নরম হওয়াম শীব্ 
বাড়িয়৷ পড়ে বলিয়া ঢাকাই তাতিরা প্রাতে সর্য্োদয়ের পূর্বে 
তাহা সারিয়া লয়। যখন বাষু অপেক্ষাকৃত শুঞ্ধ হয়, তখন 
তাহার! চরকার নীচে জল রাখিয়া কার্য করে। তাহাতে বায়ু 
জলদিক্ত হইয়া তৃলার আশকে নরম করিয়া দেয়। তৎপরে 





ূ ভীতিকর হইতে টা বা ১টা পর্ধযস্ত তাহারা মাঝারী 


শতা কাটে । বৈকালে ৩ব! ৪ টার সময় হইতে নৃর্য্যান্তের 
অদ্ধ ঘণ্টা পূর্ব পথ্য তা কাটা হইয়া থাকে। ডাঃ ওয়াটসন 
ঢাকাই, ফরা্ী ও ইংলিন্‌ মস্লিন্‌ সুতার অথুবীক্ষণযোগে 
পরীক্ষা করিয়া লিখিয়াছেন, যুরোপে যত প্রকার সুঙ্ম হত 
প্রন্তত হষইয়ান্ছে, তাহার সকলগুলির অপেক্ষা ঢাকাই মললিনের 
শতাধ ব্যাস অনেক কম এবং যুরোপীয় স্থতা অপেক্ষা প্রত্যেক 
ঢাকাই স্থৃতার আশও (1191006103) অনেক পরিমাণ কম 
দেখা যায় ; কিন্ত ঢাকাই স্ৃতার আশের ব্যাস ( 010)8৮6: ০1 
(110 10111100806 910)6018 01" ঠ01€৭ ) যুরোপে প্রস্তত সুতার 
ডলা অপেক্ষা অনেক বড়। এই ছুই কারণেই ঢাকার স্থতা 
গঙ্মতায় ও দৃঢ়তার অন্যান্ত সকল দেশীয় সৃতাকে পরাস্ত 
করিয়াছে। আরও বিশেষত্বের মধ্যে এই যে তুলার আশ মোটা 
হওয়ায় এবং সৃতা চবকায় কাটা হয় বলিয়া প্রতি ইঞ্চ তায় 
পাক বেশী হয়।* এখনও ফরাশডাঙ্গ! (চন্দন নগর ), সিমলা 
( কলিকাতা ), বগড়ী, যশোর, শাস্তিপুর, কল্মে, রাধাবল্লভপুর 
প্রভৃতি স্থানে কারপ্পাস-বস্ত্র-বয়নের বিস্তৃত আড়ত আছে । বারা- 
ণঙলী দামে রেশমী স্থৃতা ও কার্পাস স্থতাঁৰ উপর যেমন জরির 
ফুলদার বা গুলবাহার সারা প্রস্তুত হয়, অধুনা ঢাকার সহবে৪ 
একমাত্র সুক্ষ কার্পাস বন্ত্রের উপর ও বিভিন্ন বর্ণের শীলাবরীর 
উপর জরির ফুলদার পাড় কাপড় প্রস্তত হইতেছে । 

এতভিন্ন মান্দ্রীজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর নানা স্থানে 
বন্ধবয়নের বিস্তৃত কারবার আছে। গুজরাট, আন্ষদাবাদ, 
স্রবাট ৪ ভরোচে, নানারূপ ছিটের সাড়ী পাওয়া যায়। রঙ্গপুরে 
লাণ ও কাল! সৃতার একপ্রকার সুন্দর ছিট প্রস্তত হয়, তাহাতে 
নানা পৌরাণিক চিত্র অস্থিত দেখা যায়। পুণা, যনওলা, নাসিক 
৪ পারবাড়ে নানারূপ রঙ্গিন স্থভাব সাড়ী প্রস্তুত হয়, মহারা- 
বমণীগণের উহ। বড়ই আদরের জিনিষ। নন্দৈর, মুটকল, 
পনবরম্, অমরচিন্তা ও আণিতে এখনও ঢাকার অনুপ মসলিন্‌ 
পরস্থত হইয়া থাকে। বারাণসী সাটা বা ধুতি, কিংখাৰ প্রভাতি 
কস্টের সায় বন্ধুমূহ পৈঠান, বৃহ্ধাণপুব, নারায়ণপেট, ধনবরম্‌, 
যেওকলা প্রনৃতি স্থানে প্রস্তত হইতেছে । কাশ্মীর, নুরপর, 
লুনিস্কানা, অমৃত সর প্রভৃতি স্থানে পশমী শাল বুনা হয়। বঙ্গপুর, 
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ভাগলপুর, রাণী, ভারী; এ লাখ, রনী, বরেলী, ফতেগড়, 
লাহোর, মূলতান, হিসার প্রতৃতি স্থানে কার্পাস ও পশমী 
কার্পেট প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ কাপাস কার্পেটগুলি আরুতি 
ও বয়ন প্রক্রিয়া ভেদে, গালিচা ও ছুলিচা (0০৮০7 0116 ০৪781) 
নামে খ্যাত। পশমী শু'য়া উচ্চ হইলে গালিচা (৮ 
07৪6) বলা যায়। মন্ছলিপটমের ছিট, পালমপোর ও 
কার্পেট এবং গোদাবরী “ব'দ্বীপদ্ধিত মাধম-পলম্‌ নামক স্থানজাণ্ 
মাডাপালম্‌ আজকাল “বুটীশ গুডম্‌” রূপে ভারতে আমদানী 
হইতেছে । মাধবপলমে আর সে বস্ত্র বোনা ভয় না। ইংরাজ- 
বণিক্গণ এ বস্ত্র একচেটিরা করিবার জন্য তথায় কুঠী স্থাপন 
করিয়াছিলেন। পরে তাহারই নমুনা লইয়া স্বদেশ হইতে 
সেই মাড়াপালম্‌ বস্ত্র রপ্তানী কবিতেছেন। ছুঃখের বিষয়, 
তাহাদেরই কুহকে এ স্থানের সেই বন্তবাণিজ্য লুপ্ত হইয়াছে। 
এখনও ভারতবর্ষের নানা স্থানে বয়নশিল্পের যথেষ্ট সমাদব 
আছে । স্থান বিশেষে উত্তম কাপেট, কোন স্থানে বা উৎকৃষ্ট 
গালিচা, কোথা ৪ কার্পাস রেশমাদি বিনিশ্মিত সঙ্বাস, কোথা 
পশমজ শাল কম্বল এবং কোথাও জরি, সল্ম৷ প্রভৃতির পাড় 
বোনা হইতেছে । বর্তমান (১৯০৬ খুঃ) স্বদেশী আন্দোলনে 
উক্ত শিল্পের উত্তরোত্তর উন্নতি থটিবার সম্ভাবনা । নিয়ে উৎপন্ন- 
বন্ত্ার্দি ও তাহাব স্থান ও বিভাগের নাম নির্দেশ করা গেল। 
আ্জমীঢ, আলই, আল্লিগড়, আলাহাবাদ, 'আলবার, অন্বাল!, 
অমৃতসর, অনস্তপুর, অন্ধগাও, আর্কট, আদোনী, আগ্রা, আঙ্গ- 
দাবাদ, আণি, আরা, আসাম, আরঙ্গা বাদ, আজম্গড়, বগর, 
বহাবরী, বরাইচ, বঙ্গলুর, বাকুড়া, বন্ন,, বারাবীকী, বরাহনগর, 
বরাড়, বর্ধমান, বরেল্লী, বহরমপুর (মান্জাজ ১ বহরমপুর (মুশিদা- 
বাদ), বড়োদা, বসাহর, বস্তি, বতালা', বক্সার, বেলগাম, বেল্লারী, 
বারাণী, ভাচুয়া, ভাগলপুর, ভাগ্ারা, বহীবলপুর, ভেরা, 
বিকানের, বীরভূম,বিষুপুর, বগুড়া, বোম্বাই, ভরোচ, বুলন্দসহর, 
বুর্হানপুর, কলিকাতা, কালিকট, কানে, কাণপুর, চম্বা, চম্পারণ্য, 
না, চন্দেরী, ছত্রিশগড়, চিঙ্গলপৎ, কাকনাড়1, কাঞ্ষীপুর, 
কড়াপা, কটক, ঢাকা, দরভাঙ্গা, দত্তিয়া, দিল্লী, দের! গাজী খা, 
দেরা ইদ্মাইল খা, ধরবাড়, দিনাজপুর, দীন নগর, দোগাছি, 
এলিমবড়,, ইলোরা, খরুখাবাদ, ফিরোজপুর, গোদীবরী, 
রাজমহেন্দ্রী, গোলকগা, গুরু, গুগৈরা, গুজরান্বালা, গুজ- 
রাট, গুলবর্গা, গুরুদাসপুর, গোয়ালিয়র, গয়া, হায়দরাবাদ 
( দাক্ষিণাত্য ), হায়দরাবাদ (সিন্ধু ), হামামকুও, হা) হসন্‌- 
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জগ্মলমছণ্ড, বঙ্গ, ঝাঁসী, ঝিলাম, যোধপুর, খেড়া, কালাদগি, 
কালহৃস্তী, কল্মী, কনোজ, কাঙুড়া, করাচী, করৌলী, কর্ণাল, 
কর্ণল, কাশ্মীর, শ্রীনগর, কনর, কাঠিয়াবাড়, খাজবানা, কৃষ্ণা, 
কোহাট, কোটা, কোট, কামালিয়া, কুস্তঘোনম্,লাহোঁর, ললিত- 
পুর, লোহারডাঙ্গা, লাখ নৌ, লুধিয়ানা, মান্জরাজ, মথুরা, মলবার, 
মালদহ, মালেগাম, মানভূম, মণিপুর, মছলীপটম্‌, মৌ (আজম- 
গড়), মৌ (ঝাঁসী), মেদেরপাক, মীরাট, মেদিনীপুর, মীর্জাপুর, 
মোবাদাবাদ,মল্লারী, মন্দসোর, মথুরা, মুজঃফরগড়, মুজঃফর নগর, 
মহিন্র, নাভা, নদীয়া, নাগপুর, নেপাল, নূরপুর, উচ্ছ্ণ, পাবনা, 
পালম্কোট্ট, পাতিয়ালা, পাটনা, পৌনী, পেশাবর, পুণা, প্রতাপ- 
গড়, পুরী, রায়চ্ড়, রামপুর বোয়ালিয়া, রামপুর ( যুক্ত প্রদেশ ), 
রঙ্গপুর, রতলাম, বত্বগিরি, রাবলপিগডি, রেবাদও, রেবা, রোহ- 
তক (পঞ্জাব ), পালেম, সম্বলপুর, সম্বর ( কাশ্মীর), সাদনের, 
শান্তিপুর, সারণ, শারঙ্গপুর, সাতক্ষীরা, সাবস্তবাঁড়ী, শিওনী, 
শাহপুর ( পঞ্জাব), শাহপুর-মিসৌলী, শিকারপুর, শোলাপুর, 
শিয়ালকোট, সিকেন্দরাবাদ, সিমলা ( পঞ্জাব), সিংহভূম, শীর্ষ 
( পঞ্জাব ), সীতামাড়ী, সুলতানপুব (পঞ্জাব ), স্থরাট,, 
গান', তিলোবানাথ (পঞ্জাব), তিরুপপিলিয়ম্, তোড়গড়, 
টাটা বসিরচাট, ত্রিবাস্কোড়, ত্রিচীনপন্লী, উজ্জয়িনী, রঙ্গবাড়ী 
( মান্্রাজ), বিশাখপাটম্‌, বৃদ্ধাচলম্‌, বাল্লাজ (মানা), যেওলা, 
ববঙ্গল যেরোবদা, জেলগও্ল। 
এই সকল গানে সাধারণতঃ কার্পাস ও রেশমী সাড়ী এবং 
গরির ফিতা, লেস, সলমার পাড় প্রত্ঠুতি বুনা হইয়া থাকে। 
গনেক স্থানে পশমী শাল ও কম্বল প্রস্তুত হয়। নিয়ে বয়ন. 
রে সমুতৎ্পন্ন বিভিন্ন প্রকার বস্ত্রাদির নাম উল্লেখ করা গেল-__ 
দার, সতরন্ী, গালিচা, ছুলিচা, দোপাট্টা, সরবতী, 
মগমল, আধি, তরন্দমম, ডুরিয়া, শৌগাতি, আব্রাবান্, 
সবজীম, মস্মলন, গড়া, একস্ুতি, দোস্থতি, চারখান।, 
সসি, লুঙ্গী, থেশ, কোক্তি, ফোটা, মাগনা, নিম্জা, গবরুণ 
( পুধিয়ানা ), গাজ, খাকি, বড়কাপড়, খনিয়া কাপড়, 
ছেলেখ, গামছা ও পবিধিয়া কাপড় (আসাম) এবং 
পাটসো, তামিয়েন, থিন্দৈঙ্গ ( মণিপুর ) প্রন্ততি কাপীসবন্ত্র। 
রেশমী বন্ধে মধ্যে এড়ি, মুগ» তসর ও গরদের ধুতি, সাড়ী, 
চাদব, পীতাম্বর, মসরু, সওঙ্জি, দোপাট্টা, গুলবদন, রুমাল, ওড়না, 
হাওয়ার কাপড়, লুঙ্গী, থেশ, মেখলা, এড়া, বড়কাপড়, ছুকাঠিয়া, 


রিহা, গামছা, তোয়ালে ইত্যাদি। পশমিনা বস্ত্ের মধ্যে 
রামপুর ও কাশ্মীরী শাল, রামপুরী চাদর, আলোয়ান, একতারা, 
মলিদা, লুঙ্গী প্রন্থৃতি। 
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তাঞ্জোর, 





(বাকুড়া ও ও মানভুম ), আসমানি (বাকা ) বাফতা 
( ভাগলপুর ), মেখলি (রঙ্পুর ), আজিজ, উল্লা বা আজ্িজি 
(ঢাকা ), মেরাজ (ঢাকা ), সাদা ও লাল আসমানি সেরাজা, 
মছলি কাটা, সবজিকতার, লালকাতার, বুলবুল-ছাসম, লাল 
কদমফুলী, সাদা কদমফুলী, কাল পাটাদার, লাল পাটাদার, 
সর্বার, সেরাজা, সাদা বড় কদমফুলি, সফেদ কারদার, লাল কাঁর- 
দার, কালা মছলিকাটা, কোষ্কনী মসরু, সুজাখানি, ইলাইছা, 
লুঙ্গী, চন্দ্রকলা, দোপাট্রা, স্থুসি ইত্যাদি । 

ছিটের কাপড়-_গজি, গাড়া, ধোতিজোড়া, ফদ রেজাই, 
লিহাফ, পালজপোষ, বুদ্দুদি, বন্দ-সুর্খ, জাজিম, ফরাস, সামি- 
যানা, ছি ট জরদা, তোষক, ছি'ট-কান্দি, ছিট-বুটদার, থেরুয়া, 
শাথনি, চপেটা, ছিট-আগ্রেবাড়, গোলবুটি, অঙ্গোছা, শাল, 
চুনরি, আব্রা, কলমদার, ধূপছায়া, ময়ুবকণ্ি, বেগুনি, মৌজলপুব 
চাদতারা, পাঁচপাত, স্ৃতিফুলাল, নরুণসই, ঝিলমিলি, লহরিয়া, 
ফুলাল, নামাবলী, পটোলা, পীতাম্বর ইত্যাদি । 

সোণা বা রূপার তার ( তন্) প্রস্তুত করিয়া! জরির ফিতা, 
গোটা, কিনারা, আঁচলা, কালাবতুন্‌, সুর্খ বা সুন্হেবী, রূপালী, 
ধানক, লাচকা, পাট, বাকড়ী, পাটা, গথরী, গঙ্গাযমুনা, 
কিরণ, পাইমক, সল্মা, কারচকন, কারচোব, পৃতি ঝা সাড়ীর 
পাড়, হাসিয়া, তাস, লগ্জো, ফিট, পল্লব, কিংখাব, লুঙ্গী, 
বেলদার, বুটেদার, শীকাখগা, জঙ্গলা, মীনা, জালদার, খণ্ড, 
টাদতারা, চসমফুল, মোহববুটী, কামদানী, জামদানী, করেলা, 
ভোড়াদার, টেরছা, জালছার্»পান্নাহাজাধা, ডূবিয়া গেঁদা, শাবুর্গ* * 
চিকনদাজী, কশিপা, ঝাপান, মুগা-ঢারথানা-কাশিদা, কাটারুমি- 
কাশিদা, নীলাচারখানা কাশিদা, সমুদ্রলহর ইত্যাদি। এই 
ণেষোক্র বন্ত্রুপির পাড় রেশম জরি ও কাপীসহ্ত্রযোগে বুনা হয়। 

হুচীর সাহায্যে তসর বা গরদের কাপড়ের পাড়ে, কমালে, 
স্রীলোকদিগের অঙ্গরাখায় এবং বালকদিগের পারবে বাসে 
চিকনের কাজ হইতেছে । রেশম ও কাপাসমিশ্রণে সজনী প্রস্তুত 
হয়,রমণীরাই প্রধানতঃ তাহার উপর সুচের কাজ করে। কাশ্মীর, 
অনৃতসর, লুধিয়ানা, নৃবপুর, িয়ালকোট ও গুরদদাসপুরে শাল ও 
শালের পাড় বোনা ইয়। কাশ্মীরী তাতে বুন! শাল-_-তিলিবালা, 
তিলিকার, কাণিকার ও বিনোৌট এবং সুচে বুনাগুল অম্লিকার 
বলিয়া গ্যা্ড। ফুলকারী উড়ানিতে কা্পাস বস্ত্রোপরি রেশমের 
পাড় দেওয়া থাকে। মোটাস্তার কার্পেট গুলি গালিচা, ছুলিচ৷ 
সতরঞ্চ প্রভৃতি নামে খ্যাত। পণমেও গালিচা (0৮৩), কম্বল 
প্রভৃতি বুনা হইতেছে। 

মাহুর, শীতলপাটী ও থস্থসের পরদ| এবং পাটের চট, 
থলে প্রভৃতির উৎপত্তি বয়নসাপেক্ষ হইলেও উহাদিগকে বয়ন- 





শিল্পের অন্তরক্ত করা যায় না। কেননা, উহাতে মুক্তা ও 
শিরচাতুর্যের সেরূপ পরিচয় নাই। অধুনা ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, 
মেদিনীপুর, মান্্রাজ, বেলোর, তিন্নেবন্লী প্রভৃতি ভারতের নানা 
স্থানে মাছুর বুনা হইয়া থাকে। এই মাছুর কাটা ও বালান্দা 
ভেদে ছুই প্রকার। চট্টগ্রাম, নোয়াখালি প্রতৃতি স্থানে বেতের 
ছাল চাচিয়া অতি সুঙ্ষ ও শিল্পযুক্ত শীতলপাটা প্রস্তত হইয়া 


থাকে। [ তত্বৎ্শব দেখ। ] 
বয়নাড়ু, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর মলবার জেলার অন্তর্গত একটা 


পার্বত্য উপবিভাগ। [ বৈনাড় দেখ । ] 
বয়লপাড়) মান্্রাজ-প্রেসিডেন্সীর কড়াপা জেলার অন্তর্গত একটা 
উপবিভাগ। পরিমাণ ৮৩১ বর্গমাইল । 
২ উক্ত জেলার একটা নগর। বয়লপাড় তালুকের ৰিচার- 
সদর। এই নগর মদনপন্লী হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরপূর্ব অবস্থিত। 
বয়স (পুং)১ পক্ষী। (ক্লী) ২জীবনকাল। 
বয়সিন্‌ (ত্রি) বয়সে স্থিত। প্রাপ্তবযন্ক। 
বয়স্ক (তরি) বয়সযুক্ত। অভিনববযস্ক! -নবযৌবনসম্পন্না স্ত্ী। 
বয়স্ক (তরি) আযুফ্যপ্রদ। পরমাযুৰ্ দ্ধিকর। (খক্‌ ১/৩৯/১০) 
ক্রম (পুং ) ক্রমিক বয়সকাল। 
বয়স্থ (ব্রি) বয়সি যৌবনে তিষ্ঠতীতি বয়স্-স্থা-ক। ১প্রাপ্তবয়স্ক। 
২ যুবা, যুবক। “পিত্রা পুত্রো বয়স্থোহপি সততং বাচ্য এব তু ॥” 
বয়সি তিষ্ঠতি এই বাক্যে ও, প্রত্যয়েও “বয়স্থ পদ নিষ্পন্ন 
হয় এবং বিকল্ে বিসর্গ লোপে “বয়ঃস্থ” এবং “বয়স্থ' দ্বিবিধ 
' , পদই হইবে । বাল্যাদি, পক্ষী ও মাত্র যৌবন এই তিন অর্থেই 
এস্থানে বয়স্‌ শবের ব্যবহার । ৩ সমবযস্ক ব্যক্তি। 
বয়স্থ। (স্ত্রী) বয়ো যৌবনং তিষ্ঠত্যনয়েতি বয়স্‌-স্থা-ঘঞর্থে কঃ। 
নিপাতনে বিকল বিসর্গ-লোপঃ। ১ আমলকী। ২ হরীতকী। 
৩ সোমবল্লরী। ৪ গুড়,চী। ৫ হৃক্ৈলা। ৬ কাকোলী। 
৭ আলী। ৮ শানলি। ৯ ক্ষীরকাকোলী। ১০ অত্যন্্পর্ণী। 
“বচা বয়স্থা গোলোমী হরিতালং মনঃশিলা । 
কুষ্টং স্জরসশ্চৈব তৈলার্থে বর্ণ উচ্যতে ॥” (নুশ্রুত উ* ৩২) 
১১ মতস্তাক্ষী। ১২ যুবতী। (রাজনি” ) 
বয়স্ফোঁড়া) মুখত্রণবিশেষ। বয়সকালে গণ্ডদেশে উদগত হয়। 
বয়স্থান (ক্লী) যৌবন। 
বয়স্থাপন (ত্রি) যৌবনরক্ষা । 


বয়স্থয ( পুং) বয়সা তুলাঃ বয়স (নৌবয্বোধর্মেতি। পা 881৯১) | 


ইতি যৎ। ১ সমানবয়স্ক, একবয়সী। পধ্যায়-_নিঞচ, সবয়স্। 
“বহু যোধিতি লাক্ষারুণশিরসি বয়স্তেন দয়িত উপহসিতে। 


তৎকাঁলকলিতলজ্জা পিশুনদ্নতি সথীযু সৌভাগাম্‌॥%আধ্যাস”৪০৩) 


বয়ন্থয। (স্ত্রী) বয়ন্ত-টাপ্‌। ১সধী। (অমর) ২ ইইকা। 


[ ৫৩৮ ] 


বযুনশস্‌ 


*“একয়৷ ন বিংশতির্বয়ন্তাস্তা এক্চত্বারিংশন্থিতীয়। চিতিঃ” ( শত" 
স্রাঁ ১০।৪।৩1১৫ ) বয়ন সংজ্ঞক। ইক! উপদধাতি? ( মহীধর ) 
বয়স্থাক (পুং) বন্ধ। সমবযঙ্ক মিত্র। 
বয়স্যত্ব (ক্লী) বযন্তন্ত ভাবঃ ত্ব। বয়ন্তের ভাব বা! ধর্ম । 
বয়স্তভাব (পুং) বয়ন্তন্ত ভাবঃ| সখ্য ভাব, বন্ধুত্ব ভাব। 
বয়স্বৎ (তরি) অন্নযুক্ত। দ্বায়ঃ ম্যাম রথ্যো বয়ম্বতঃ” 
(খক্‌ ২২৪।১৫) “বয়ম্বতোহ্রযুক্তত্ত' (সায়ণ ) 

বয়ঃসন্ধি (পুং) বরসঃ সন্ধিঃ। বাল্য যৌবনের সন্ধিকাল। 


যৌবনের প্রাকৃকাল। 
“যৌবনের চারিভেদ শুন বিবরণ। 


আগে বয়ঃসদ্ধি পরে নবীন যৌবন ॥ 
তার পরে যুবা ভাবে উম্মা্ লক্ষণ। 
তার পরে বৃদ্ধভাব বুঝ বিচক্ষণ ॥৮ ( ভারতচ* রসমঞ্জরী ) 
বয়ঃসম (তরি) বয়সা সমঃ | সমানবয়স্ক, তুল্যবয়স্ক | (রামাণ৭। 81২৯) 
বয়া (স্ত্রী) ১ শাখা। “শূর্ধনি বয়া ইব রুরু" (খক্‌ ৬৭৬) 
বেয়া ইব শাখা ইব? (সায়ণ ) ২ বয়দ। ( খাক্‌ ১১৬৫ ১৫) 
বয় (পারসী ) জাহাজ বাঁধিবার লৌহ্যন্ত্রবিশেষ (73০) )। 
বয়াকিন্‌ (ত্রি) শাখাবিশিষ্ট। “তরুভিঃ স্থুতে গৃভং বয়াকিনং” 
( খক্‌ ৫881৫) 'বয়াকিনং বয়াঃ শাথা বয়াকা লতাঃ তত 
সোমং' (সায়ণ ) 
বয়াটে ( দেশজ ) উচ্ছ জ্খল (যুবক )। 
বয়াড়| ( দেশজ) স্বনামপ্রসিদ্ধ বণিজদদ্রব্য বিশেষ । বিভীতক। 
বয়াদ। (দেশজ) বাওয়া ডিষ্ব। যে ডিম্ব পুং শুক্র ব্যতীত 
উৎপন্ন হইয়াছে। 
বয়ান্‌ (আরবী) ১ ব্যাখ্যা, অর্থ। ( ব্দনশবাজ ) ২ মুখ। 
বয়ার্‌ (দেশজ ) ১ বায়ু। ২ মহিষ। 
বয়াল্‌ (দেশজ) ১ তারবাহী বলদ। যে বৃষ লাঙ্গল বা গাড়ী টানে। 
বয়িষু (ব্রি) বন্ত্রাদি। (খক্‌ ৮।১৯/৬৭ ) 
বয়ুন (ক্লী) বীয়তে গমাতে প্রাপ্যতে, বিষয়া অনেনেতি অঞ্ 
গতৌ ( অজি যমি শীও.ভ্যশ্চ। উণ. ৩৬১) সচ কিৎ। অজে* 
বীভাবঃ। ১ জ্ঞান। 
“হস্তাগ্রাহে রচয়তি বিধিং গীঠকোদুখলাষ্ৈ- 
শ্ছদরং হ্বস্তপ্নিহিতবযুনঃ শিক্যভাওেযু তদ্বিৎ ॥ (ভাগবত ১০।৮) 
'শিক্যতাণ্ডেষু অস্তরনিহিতদধ্যাদৌ বয়ুনং জ্ঞানং, (ম্থামী) 
২ দেবতাগার। (উজ্জল) (পুং) ৩ ধিষণা গর্ভজাত কৃশা- 
শ্বের পুত্র । ( ভাগ* ৬৬২৭ ) 
বয়ুনব (তরি) গ্রকাশযুক্ত, প্রকাশবিশিষ্ট। “নর্যোগ বয়নব্" 
কার” (ধক্‌ ৬২১৩) 'বযুনবৎ প্রকাশবৎ' (সায়) 
বয়ুনশন, (অব্য') বযুন-চশস্। জানক্রম, জ্ঞানাহূরপ। 








মা “অধ্বরং হোতর্যমুনশো বজ” ( ধক ৬৫২১২) 
বিযুনশে জানক্রমেণ ( সায়ণ ) 

বয়ুনাবিদ্‌ (তরি) বযুনাং বেত্বি বিদ-ক্িপ। গ্রজ্ঞাবেত্তা, জান- 
বিশিষ্ট। “হোত! দধে বনুনাবিদ” ( ধাক্‌ ৫1৮২১) বযুনাবিদ 
বুনমিতি প্রজ্ঞানাম তততদমুজ্ানবিষয়প্রজ্াবেতা। ( সায়ণ) 

বয়েদ্‌ (আরবী ) ৯ শান্ত্বাক্য। ২ প্লোকের টারি চরণ। 

বয়োগত (রী) বয়সে গতং। বয়োহানি, বৃদধন্। 

“বয়োগতে কিং বমিতাবিলাসঃ% ( উন্তট) 

বয়োজু (বি) বলবৃদ্ধিকরণ। 

বয়োহতিগ (তি) বৃদ্ধতপ্রাণ্ড। 

বয়োধল, (পুং) বন্ধো যৌবনং দধাতীতি বয়দ্‌ ধা অসি, (বয়সি 
ধাঞঃ | উ৭. 81১২৮) সচডিং। ১ যুবা। ২ অন্ন। প্বয়োধ- 
সাধীতেনাধীতং জি” (বাঁজসনেয়স” ১৫৭) দপ্বয়োধসা 
বয়ো দধাতি পুষ্ণাতি বয়োধা অয (মহীধর ) (ক্রি) 
৩ আযুদ্রাতা। “অগ্নিমিন্ত্রং বয়োধসং৮ ( বাজসনেয়সং ১৮২৪) 
“মাযুদধাতি বয়োধাস্তমায়ুষে। দাতারং ধারয়িতারং বা, (মহীধর) 

বয়োধা (ত্রি)১ বলদাতা। ২ অন্নদাতা। (সায়ণ ) ৩ যুবা। 
8 শক্তি। বল, সাম্থ্য। 

বয়োইধিক (তি) বয়সা অধিকঃ। বয়োজোযষ্ঠ, বৃদ্ধ, বয়ঃগ্রবীণ। 
“মন্ত্ীবালবয়োধধিকা” (রামায়ণ ২৪৭1১৯ ) 

বয়োধেয় (কী) ১ অন্নদান। প্ৰং নঃ সোম থক্রতুর্য়োধেয়ায় 
জাগৃহি”(ধক্‌ ১০1২৫।৮) “বয়োধেয়ায় অন্নদানায় (সায়ণ) ২ শক্তি। 

বয়োনাধ (তরি) ১ প্রাণ। "্সজ,দেবৈব'য়োনাধৈরগয়ে স্থা" 
( বাজসনেয় ১৪।৭ ) "বয়ে! বাল্যাদি নহাস্তি বর্স্তি তে বয়োনাধাঃ 
প্রাণা£ ( মহীধর ) | 

বয়োবয়ঃশয় (তরি) থাস্ভত্রবাপূর্ণ স্থানে বাস। 

বয়োবস্থা (স্ত্রী) জীবনকাল। বাল, তরুণ ও বৃদ্ধাদি অবস্থা। 

বয়োবিধ (তরি) পক্ষী ্রক্কতিসত্বধীয়। 

বয়োরৃদ্ধ (ব্রি) বার্ধক্যপ্রাণ্ড। বয়োজোষঠ। 

বয়োর্ধ, (তরি) বলবর্ধনকারী ( প্রাতঃ ও সায়ংকালীন মরুৎ )। 

বয়োহানি (ত্ত্রী) যৌবনহ্বা। বৃদ্ধ। 

বধ্য (ব্রি) বধ্য কুলোৎপর্ন তুম্বাতি রাজা। '্ভুব্বীতিং বাং 
শতক্রতো” (কৃ ১1৪1৬ ) “বধ্াং বধ্যকুলঞ্জং তুববীতিনামানং 
রাজানং (সায়ণ ) 

বয়োবঙ্গ (ক্লী) বয়স বঙ্গমিব। সীসক। (রাজনি”) 

বরঃ ১ বরপ। ২ বারণ। আ্যস্ত চরারি* পরশ্মৈ" সক" সেটু। 
বারয়তি। বোপদেৰের মতে এই ধাতু পরশ্রৈপদী, কিন্ত 
মতান্তরে এই ধাতু উভয়পদী দেখা যায়। আত্মনেপদের 
প্রয়োগ--বারয়তে। 





বরকলন্দাজ 


সি শপে স্প 
বর (ক্লী) ব্রিয়তে ইতি বৃ কর্ণি অপ. ১ কুন্কুম। ২ মনাক্‌- 
প্রিয়। শ্রেষ্ঠ। 
“বরং প্রাণান্ত্যাজ্যা ন চ শিগুবিনাশেঘভিরচি- ু 
বরং মৌনং কার্যং ন চ বচনমুক্তং যদনৃতং। 
বরং ক্রীব্যং ভাব্যং ন চ পরকলত্রাভিগমনং রর 
বরং ভিক্ষাশিত্বং ন চ পরধনানাং হি হরণম্‌।*(বামনপুণ৪৬অ”) 
৩ বক, দারুচিনি। ৪ বালক। ৫ আদ্রক, আদা। (রাজনিণ) 
৬ সৈম্বব লবণ। ৭ সুগন্ধ ভূণ। ( বৈষ্ভাকনিণ ) বৃুঅগ (পুং) 
৮ বরণ।  পর্ধায়-বৃতি। ৯ দ্বিবেটন। প্রার্থনাবিশেষ। 
( ভরত ) ১* দেবতার নিকট বৃত, দেব সকাশ হইতে যাচিত। 
“তপোভিরিষ্যতে যন্ত দেবেভ্যঃ স বরো মতঃ।” (ভরত) 
১২ জামাতা। *প্রমুদিতবরপক্ষমেকতন্তং” (রঘু ৬৮৬) 
১৩ বিড্গ, বিটু। ( মেদিনী ) ১৪ গুগৃগুলু। ১৫ পতি। (হেম) 
১৬ নিগ্রহ। প্নযো বরায় মরুতামিব স্বনঃ সেনেব সৃষ্ট 
দিব্যা যথাশনিঃ।” ( ধাকু ১১৪৩৫) “যোইগরির্বরায় বরণায় 
নিগ্রহায় শক্তো ন ভবতি।, (সায়ণ ) (ব্রি) ১৭ শ্রেষ্ঠ। অমর) 
"রাজাসনং রাজচ্ছত্রঃ বরাশ্া বরবারণাঁঃ। 
য্ত পুণ্যানি তণ্তৈতে মত্বৈতৎ শাম্য পুত্রক।” (বিষুঃপু” ১।১১।১৮) 
১৮ পিয়াল বৃক্ষ । ১৯ বকুলবৃক্ষ। ২* বিকম্কত বৃক্ষ। 
২১ হরিদ্রা বৃক্ষ। ( বৈগ্ঠকনি*) 
বর, পর্বতভেদ। ( ভবিযাবরক্ধধণ ৩২৫ ) সম্ভবতঃ ইহাই বেহারের 
অন্তর্গত বরাবর শৈল। 
বরমূু (অব্যয়) মনাকৃপ্রিয়। শ্রেয়স্কর, উহাপেক্ষা ভাল। 
মনাগিষ্টে বরং ব্লীবং কেচিদাহত্তদবায়মূ।” (মেদিনী) 
বরংবরা (ত্ত্রী) বরং বৃণোতীতি বঅচ্-মুম্চ। ১ চক্রপরণী, 
চলিত চাকুলিয়া। ( শব্দচ”) 
বরক (কী) ব্রিয়তেইনেন ইতি বৃ-অপ্‌ ততঃ সংজ্ায়া কন্‌। 
১ পোতাচ্ছাদন। (হারাবলী ) ২ ধৌত বা অধোঁত সাধারণ 
বস্্। (শবরগ্থা”) ব্রিয়তে লোকৈরিতি বু-অপ, ততঃ কন্‌। 
(পুং) ৩ বনসুদগ, চলিত মুগানী। (হেম) ৪ পপটক, 
চলিত ক্ষেখপাপড়া। (রাজনি") ৫ প্রিয় নামক তৃণধান্টাভেদ, 
চলিত চীনাধান, কাংনীধান। ইহার পর্যায়--স্লকন্ধু, রুক্ষ ও 
ছুলপরিয়ঙগ। ইহার গুণ__মধুর, রূক্ষ, কযায় ও বাতপিত্তকর। 
(রাজনি”) (ক্লী) ৬ হৃস্ববদরী ফল। (মদ” ব” ৬ ) বর স্বার্থে 
কন্‌। (পুং) ৭ প্রার্থনাবিশেষ | 
"স বন্ধে তুরগং তত্র প্রথমং যক্তকারণম্‌। 
দ্বিতীয়ং বরকং বত্রে পিতৃণাং পাবনেচ্ছয়া ॥”মহাভা" ৩।১০৭।৫৩) 





বরকত (আরবী) আশীর্ধাদ। সৌভাগ্য । দেবানুগ্রহ। 
বরকন্দাজ (পারসী ) বন্দুকধারী সৈশ্ত। 





বর্করার্‌ (পারশী ) ১ বিশ্রাম। ২ দ্রা্য। 

বরকল্যাণ (পুং ক্রী) রাজভেদব। 

বরকন্দ। (স্ত্রী) ক্ষীরীশবৃক্ষ। (পযু ) 

বরকার্ঠক। (তত্র) ১ বৃক্ষভেদ। ২রাটিকা। 

বরকীর্তি (ভ্ত্রী) পঞ্চতন্োক্ত ব্যক্তিবিশেষ। 

বরক্রতু (পুং) বরাঃ শেষ্ঠাঃ ভ্রতবেো যশ শতাশ্বমেধিত্বাৎ 
তথাত্বং। যদ্দা বরঃ ক্রতূর্যশ্মাৎ শতক্রত্ত্বাং তথাত্ং। ইন্্র। (হেম্‌) 

বরকোদ্রেব (পুং) কোবিধারবৃক্ষ। (বাজনি*) 

বরখাস্ত (পাবসী) কম্মে জবাব। 

বরখেলাফ ( পারসী ) বিপরীতে । 

বরখেল|ফী (পারসী ) বিপরীত ভাৰ। 

বরগ (ক্রী) নগরভেদ। 

বরগ! ( দেশজ ) গৃহচ্ছাদদ্থ কাষ্টথণ্ড, ছুইটা কড়ির উপবে এড়ো 
ভাবে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্টথণ্ড দেওয়া এবং তদুপরি টালি 
ছাওয়া যায়। 

বরগী ( দেশ) মহারাষ্দস্থ্য। [পবর্গে বগা ও মহারাষ্ট্র দেখ।] 

বরঘটণ্টকা (রী) বৃক্ষভেদ। বরঘণ্টী নামেও পরিচিত। 

বরগল, দাক্ষিণাহ্যেখ হায়দরাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত একটা প্রাচীন 
নগর, হায়দরাবাদ নগর হইতে ৪৩ ক্রোশ উত্তর পূর্বে অবস্থিত । 
অঙ্গ; ১৭৫৮: এবং দ্রাঘি” ৭৯৪০ পৃঃ। এই নগর 
নিজামেব শাসনাধীন। ইহার পশ্চিমোপকণ্ঠে করিমাবাদ 
(৪৫৬৫ জনসংখ্যা) এবং এক মাইল উত্তব পশ্চিমে মত্বারা 
(৮৮১৫ জনসংখ্যা ) নগৰ আজিও বরঙ্গলের প্রাচীন সমৃদ্ধির 
পরিচয় দিতেছে । 

প্রাচীন তেলিঙ্গ বাঁজ্যের অন্ধ.বংশীয় হিন্দু নরপতিগণের 
সমৃদ্ধি সময়ে এই নগর রাজধানী রূপে গণ্য হইয়াছিল। দুঃখের 
বিষয়, সেই প্রাচীন রাজবংশের প্রকৃত কোন ইতিহাস পাওয়া 
যায় না। ১৩০৩ খুষ্টান্দে আলাউদ্দীন তেলিঙ্গানা আক্রমণ 
করেন। কিন্তু তিনি রাজ্য জয়ে বিফলমনোরথ হইয়া! বহুক্ষতি 
স্বীকার করিয়! প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হন। এই সময় 
হইতেই মুসলমান ইতিহাসে বরঙ্থলের প্ররুত ইতিহাস প্রাপ্ত 
১ওয়া যায়। ১৩০৯ খুষ্টাঝে মালিক কাকুর বরঙ্গল হ্গ অবরোধ 
পূর্বক অধিকার করেন এবং তথাকার হিন্দু নরপতিকে কর 
দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন । গ্িয়াস্উদ্দীন্‌ তোগলকের রাজত্বকালে 
নসলমানগণ পুনরায় বরঙ্গল অধিকার করে বটে, কিন্তু অধিক- 
দিন নির্র্িরোধে রাজ্যপালন করিতে পারে নাই ; কারণ মহম্মদ 
তোগলকের শাসনকালে হিন্দুগণ পুনরায় নষ্টরাজ্য উদ্ধার 
কারয়া লয়। 
অতঃপর দাক্ষিণাত্যে বাক্গণী রাজবংশের প্রভাব বিস্তৃত 


হইলে এতছুভয় জনপদবাসী হিন্দু ও মুসলমানের ঘোর সংঘর্ষ 


উপস্থিত হম়। তাহাতে ১৫৩৮ থুষ্টাকে বরঙ্গলরাঁজ হৃতরাজ্য 
পুনঃগ্রাপ্তির জন্ত আবেদন পাঠাইলে পুনরায় উভয় পক্ষে 
যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে বরঙ্গলরাজ গোলকোও! রাজ্য 
হারাইতে বাধা হন এবং তাহার পুত্র বন্দিভাবে বাহ্গণীরাজ 
সমীপে নীত ও নিহত হইয়াছিলেন। উক্ত হিন্দূরাজ্যের অবশিষ্ট 
যাহা ছিল তাহা ১৫১২ হইতে ১৫৪৩ খুষ্টাবের মধ্যে হস্তগত 
করিয়া কুলী কুতবশাহ কুতবশাহী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। 
গোলকোগ্ায় তাহার রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। এখানে 
এখনও অনেক হিন্দুকীর্তির ধ্বংসাবশেষ নয়নপথে সমুদিত 
হইয়। থাকে। [সাতনাহন বংশ ও গোলকোগ্ডা দেখ । ] 
বরঙ্গাওন (বরণগাও ), বোম্বাই প্রেসিডেন্পীর খান্দেশ 
জেলার অন্তর্গত একটী নগর। ভূষাবল উপবিভাগের সদর 
হইতে ৮ মাইল পূর্বের অবস্থিত। পুর্বে এইস্ানের বাণিজা- 
সমৃদ্ধি যথেষ্ট ছিল। ডূষাধলে বিভাগীর সদর স্থাপিত হওয়|যু 
এই স্থান ক্রমশঃ শ্রীহান হইয়া পঁড়িতেছে। ১৮৬১ খুষ্টাবে 
সিনেরাজ এই স্থান ইংরাজ করে নমপণ করেন। ইহার পুব্ৰে 
এই নগর যথাক্রমে মোগল, নিজাম ও পেশবাদিগের অধিকাবে 
ছিল। মিউনিসিপালিটি থাকায় নগরের শোভা ও সৌনধ্য 
নষ্ট হয় নাই। 
বরচন্দন (ক্লী) বরং শ্রেষ্টং চন্দনং | ১কালীয় চন্দন | ২দেবদারু। 
বরজ (তরি) জ্োষ্ট । (পা ৬৩1১৬ । বরেজ পাঠও দেখা যায় 
বরজ (দেশজ) ১ যেখানে পর্ণলতার চাব হয়। একটা 
ক্ষেত্রের চারিদিক বাখারি ও পাখাটা দিয়া ঘিরিয়া ও তাহার 
উপরে ছাদের গায় পাখাটীর আচ্ছাদন বাধিয়৷ যে গৃহাকাব 
পর্ণক্ষেএ রচিত হয়, তাহা পানের বরজ বলিয়াই প্রসিদ্ধ। 
২ ব্রজবুলিতে “ত্রজ” শব্ধ অপত্রংশে “বরজ' লিখিত হইয়া থাকে। 
বরজ, ভোজরাজ্যের অন্তর্গত একটা গ্রাম। (ভবিষ্য্রঙ্মখণ৩০।৪৭-১৫৪) 
বরজানুক (পুং) খাষভেদ। 
বরজীবন্‌ (পুং) সঙ্কর জাতিবিশেষ। ব্রাহ্মণের ওরসে 
শুদ্রার গর্ভজাত। ২ গোপ ও তন্তবায়ের সংযোগ উৎপন্ন জাতি। 
বরঞ্চ (অব্য) সংস্কৃত বরং-চ যোগে নিশ্পন্ন। ইহাপেক্ষা ভাল। 
বরট (ক্র) ব্রিয়তে ইতি বৃ-অটন্‌, ( শকাদিভ্যোহটন্‌। উণ. 
৪1৮১ )১ কুনদপুষ্প। ( শবারত্বাৎ ) বরতি সেবতে সরোবর- 
মিতি বুঞ্-সেবায়াং অটন্। (পুং) ২ হংস। (মেদিনী) 
৩ বেদিকা, কীটবিশেষ, চলিত বোলত!। ইহার পধ্যায়--গদ্ধোলী, 
বরটা, গন্ধোলি, বরলা, বরলী, কষুদ্রা, কুরা, ক্ষদ্রবর্বণা। (রাজনিণ) 
বরটক (পুং) কুস্তবীজ। [ বরট দেখ। ] 
বরটা (ভ্ত্রী) বরট-টাপ,। ১ হংসী। 


বরণ [ ৫৪১ ] বরণডাঁলা 





“মদেকপুত্র। জননী জরাতুরা 
নবপ্রস্থতি্বরটা তপস্থিনী।৮ ( নৈষধ ১১৩৫ ) 
২ কুন্তবীজ। ইহার গুণ-_ 
“বরটা মধুরা স্নিগ্ধা রক্তপিত্তকফাপহা। 
কুষায়া শীতল গুববী স্তাদবৃষ্যানিলাপহা ॥” (ভাবপ্র* »পৃও প্র), 
৩ বরলা, অগ্রিপ্রক্কৃতি কীটভেদ, চলিত বোল্তা। ৪ বঙ্গ। 
বরটী (ভ্ত্রী) বরট-জাতৌ ভীষ। ১ হংসী। (মেদিনী, ) 
২গন্ধোলী। (তরিকা) 
“সুগতুণ্ডোচ্চিটিজ-বরটাশতপদীশৃকবলভিকা শঙ্গী- 
ভ্রমরাঃ শৃকতুণগ্তবিষাঃ |” (স্বশ্রুত কর্স্থান ৩ অঃ) 
বরট্রিকা (ত্ত্রী) কুস্তবীজ। পধ্যায় -বরটা। ইহার গুণ__ 
মধুব, মিথ্ধ, গুরু, অবুষ্য ও বামুহর। ( ভাবপ্র ) 
বরণ (কী) বৃ-ভাবে লুি। ৯ মনোনয়ন বা পছন্দ করিয়া কার্যে 
নিয়োজন। যাহাকে ফোন মঙ্গল কার্যে নিয়োগ কর! যাইতেছে, 
তত্প্রতি শিষ্টাচার ও শ্রদ্ধা দেখাইয়া তাভার সম্মাননারূপ 
তীয় সর্বাঙ্গের সন্ঘদীনা। ২ কন্তাবিবাহে বব-বরণেব রীতি। 
“ন চ বিপ্রঘপাক।রো বিগুতে বরণং প্রতি | 
্বররঃ হধয়াণামিতারং প্রথিতা শতিঃ॥” (মহাঁভা ১১৯০৭) 
হোমসাধ্য যে কোন বিহিত ঝণ্মেই হোম আরগ্ত করিবার 
পূর্বে বঙ্গমান আপন শিষ্ট ও বিনীতভবৰ দেখাইবার জন্য 
মাচাধ্য প্রতিক স্বয়ং বরণ কবিষ্ঝ। দিবেন । আচাধ্য প্রতি 
বরণীয় ব্রাঙ্মণদিগকে গদ্ধাদি দ্বাপা প্রীঠি বিদান কবিয়া কম্ম- 
ক্রণার্থ প্রেরণ করার নামই বরণ। দাঁনব[চন, অন্বাবন্ত, বরণ 
ও ব্রত প্রস্থতি স্থলে যজমান-কৃতাই বুঝিতে হইবে। বৃবণ- 
কালীন জমানকে পূর্বামুখ এবং আচাধ্য ্রস্থৃতিকে উত্তরমুখ 
হইয়া বসিতে হইবে। 
“সর্ব প্রাুখো দাতা গৃহীতা চ উদগুখঃ।” (স্থৃতি) 
কাত্যায়ন বরশবিধি এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। যথা__ 
প্রথমে যঙমান আসন আনিয়া বলিবেন,__দ্দাধু ভবান্‌ আস্তা- 
মষ্টয়িষ্যামো৷ ভবন্তং।' বরণীয় ব্াঞ্ষণ উত্তর করিবেন, “সাধ্বহমাসে, 
হরিশম্মা বলেন--অঙ্া়ধ্ামো ভবস্তং এই কথার পব “অর্চয়” 
এইরূপ প্রতিবচন প্রযোজ্য । (সংস্কারতক্ব) 
যে কর্মে ববণ করিতে হইবে, তাহাতে নিয়োক্তরূপ সঙ্ক্ন 
করিয়া বন্ধ ও উপবীতাদি দিতে হইবে। 
যাহাকে বরণ কবতে হইবে তাহার দক্ষিণ জানু স্পর্শ করিয়া 
পৃবধুযরোন্‌ তৎসদৌমস্ত অমুকে মাসি অসুকে পক্ষে অমুকতিদৌ 
অনুকগোত্রং অনুকগ্রবরং শ্রীমমুকদেরশন্থাণং অমুককন্মকরণায় 
এতিব্পুষ্পমাপ্যাদিভিরভ্যর্চ ভবস্তমহং বৃণে” এবং খত্বিক্‌ 
“বৃতোইম্মি” ঝলিবেন। পরে যজমান ঝলিবেন--দ্যথাবিহিতং 
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অমুক কর্ম কুরু।” খত্িক “যথাজ্ঞানং করবাণি, এই 
কথা বলিবেন। 

এইরূপে খত্বিক বরিত হইয়া হাব সন্করিত কর্ম আরস্ত 
করিবেন। যলমান নিজে কর করিতে না পাখিলে পুরোহিত 
প্র়ৃতিকে বরণ করিয়া দিবেন, পুরোহিত এ পুজ্জাদি কন্মে 
ব্রতী হইয়া কাধ্য সমাধা করিবেন। বিবাহেও জামার্তীকে 
প্রথমে বরণ করিয়া পরে কণ্ঠাসম্্রদান করিতে হয়। বিবাহে 
বরণ স্থলে বব ও কন্ঠার উদ্ধতন তিন পুরুষের নাম উল্লেখ 
করিয়া বরণ করিতে হয়। 

“বিবাহে যো খিধিঃ প্রোক্ো বরণে ম বিধিঃ স্মৃতঃ। 

বাকাং ত্রৈপুরুষিকং কাধ্যৎ ধ্রিবারুত্তিবিবঞ্তিতে ॥”(উদ্াহ্তন্ব) 

বিবাহে বরণবাক্য 'এইবপ হইবে। সংগ্রদাতা বরের দক্ষিণ 
জান্গ স্পর্শ করিয়া_বিধুররোম তৎসদোম অসুকে মাসি অথুকে 
পক্ষে অমুকতিখৌ অমুকগোরঃ শ্রীঅয়কদেবশর্ধণ অমুকগোত্রস্ত 
অসুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশম্মণঃ প্রপৌত্রং অমুকগোতরস্ত অমক- 
প্রবরস্ত অমুকদেবশম্মণ) পৌব্রং অমুকগোরন্ত অমুকপ্রবরশ্ত 
অনুকদেবশন্মণঃ পুত্রং অমুকগোত্রং অমুকপ্রবরং শ্রীমমুকদেব- 

শন্মাণং বরং) অনুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত অমুকার্দেবশন্র্ণঃ 
প্রপোতরীং অমুকাগোরন্ত অসক গ্রবরন্ত অনুকদেবশর্ণঃ পৌরীং 
অনুকগোত্রগ্ত অমুকপ্রবরগ্ত অসুক দেবশম্মণ; পুরীত অযুকগোত্রাং 
অখুকপ্রবধাং শ্রাঅমুকীদেবাং কন্যাং দাঠমেভির্র্জাদিভিরভার্চয 
বরন ভবন্তমহং বৃণে” বণিবেন। পরে জামাতা 'বুতোইম্মি 
বণিবেন। যথাবিধি বরণ করিয়! দিলে তবে তাহার কার্যে অধি- 
কার হয, এইজন্য ব্রত।দিতে পুবোহিতাদিকে বরণ কবিতে হয়। 

প্রতিনিণি বা উপযুক্ত বাক্তিনিয়োগের নামই ববণ। যেমন 
রাডপদে ব্রণ। এই জগ্ত মাঙ্গলিক কার্দ্যাদিতে নিমূক্ত বাক্তির 
সম্মানার্থ কতকগুলি মাঙ্গলিক দ্রব্য দ্বারা তাহার সম্বর্ধনা করা 
ইয়া থাকে। যে পাবে এ মঙ্গলিক দ্রব্যগুলি একত্র সন্নিবেশিত 
থাকে, তাহাকে বরণডাল! বলে। 

২ বেষ্টন। ৩ পৃজার্চনাদি। (পুং) ৪ গ্রাকার। ৫ বকণবৃন্ষ। 
(অমর) ৬ উদ্ী। ৭ সংক্রম, চলিত সীঁকী। (হলাযুধ ) 


বরণ (তরি) বরণকারী। আচ্ছাদন । 
বরণডাঁল1 (দেশজ) মাঙ্গণিক দ্রব্পূর্ণ একখানি পিশুলের 


থা বা বশখণ্ডনিশ্মিত গোলাকাব ডালা । কুলকামিনীগণ সে 
পাখে খুধি রাখিয়া তাহাতে নিঘোক্ত দ্রব্যগুলি সাজাইয়া দেন। 
পুঝেহিত তাহার একটী 'এক্টী তৃলিয়া বরকে বরণ করেন। 
সত্ী-আচারের সময়ে সধবা কাধিনীগণও কএকখানি ধরূপ পাত্র 
বিভিন্ন দ্রব্যে সাজাইর! মাথায় লইয়া বরের চারিদিকে ঘুরিয়া 
বেড়ায় এবং নির্গ্ন করে। 


বরতন্ু 





[ ৫৪২ ] 


বরণডালার দ্রব্য £_-মহী (মৃত্তিকা ) শ্বেতচন্দন, শিলা চরণে ১২টী অক্ষর থাকে, তন্মধ্যে ১,২১৩১৪,৬,৭,৯১১১ লঘু, 


লুড়ি ১, ধান্তা, দুর্ববা, পুষ্প, ফল, দৃধি, সৃতি, স্বক্িক, সিন্দূর, তত্তিনন বর্ণ গুরু । 
শখ, কজ্জল, হরিদ্রা, চাউল, সোণা, রূপা, তামা, শ্বেতসর্যপ, ৷ বরতস্ত (পুং) একজন প্রাচীন ধষি। "কৌতসঃ প্রপেধধে বরতন্ত- 


দর্পণ, সুত্র, চামর, দীপ, লৌহ। 

বরণমালা (জী) বরণায় যা মালা। বরণশ্রজ বরণসময়ে 
যে পুষ্পল্যাদি দেওয়া যায়। 

বরণমী (ত্ত্রী) বারাণসী। (শব্বরত্বা) 

বরণভ্রজ, (স্ত্রী) বরণমাল!। (রাজতর” ১।৬১) 

বরণা, পঞ্জাবদেশোস্তবা একটা নদী। (পা ৪২৮২) প্রাচীন 
গ্রীক ভৌগাঁলকগণ ইহাকে 4০903 নামে উল্লেখ করিয়াছেন। 
ইহ সিন্ধুনদের দক্ষিণকুলে আটকের বিপরীত দিকে প্রবাহিত। 
ইহা এখন বরণস নামে খ্যাত। 

বরণ। [ত্ত্রী) বরণ-টাপ্‌। নদীবিশেষ। (শব্দরত্বা'ঁ) এই 
নদী বারাণসীর উত্তর সীমা এবং অতিশয় পুণ্য নদী। এই 
নদীতে ন্নান কবিলে ব্রন্মহত্যাদি পাতক বিদুরিত হয়। বিষ্ণুর 
দক্ষিণপাদ হইতে এই নদী এবং বাম পাদ্দ হইতে অসি নামক 
নদী বিনির্গতা হইয়াছে, এই জন্ত এই ছুই ন্দীই পুণ্যব্ধিনী ও 
পাপনাশিনী। এই ছুই নদীর মধ্যবর্তীস্থান বারাণসী নামে খ্যাত। 
ইছার তুল্য পুণ্য স্থান স্বর্গ, মর্তয ও রসাতলে আর নাই। 
(বামনপু”৯ অ?) 

২ তুবরী। (নকুল ১৩) চলিত অড়হর ক্লাই। 
_বরণীয় (তরি) বৃু-অনীয়র। বরণের যোগ্য, বাহাকে বরণ করা 
* যায়, বরণার্থ। ২ প্রার্থনীয়। ৩ শ্রে্ঠ। 
বরণ (পুং) বৃণোতীতি বু ( অগুন্‌ কৃম্যত্‌ বুঞঃ | উণ্‌ ১১২৮) 

ই(ত অও্ন্। ১ অওরাবেদি, চলিত বারাণ্ডা। ২ সমূহ। 
৩ মুখরোগভেদ, চলিত বয়সফোড়া। (মেদিনী) ৪ বড়িশ- 


সুত্র, গাঁঠরী। 
বরগুক (পুং) বরণ স্বার্থে সংভ্ঞায়াং বা কন্‌। ১ মাতঙ্বেদি, 


হাতীর হাঁওদা। ২ যুধ্যমান গজঘয়ের মধ্যবপ্তিনী ভিত্তি, দেওয়াল । 
৩ যৌবনকণ্টক, চলিত বয়সফোড়া। (মেদিনী) ৪ বর্তূল, 
গোল। (ত্রি) ৫ বিশাল। ৬ ভীত। ৭ কৃপণ। (শবরত্বা”) 
৮ বরগশব্দার্থ। 

বরপ্তা (স্ত্রী) বরগু-টাপ্‌। ১ সারিকা। ২ বস্তি। ৩ পক্তরভেদ। 

বর গুলু (পুং) বরও এব আলুরত্র। এরও বৃক্ষ, ক্নশাক- 
(বিশেষ। (ত্রিকাণ) 

বর্তরন (পারসী) কাধ্য হইতে জবাব দেওয়া। 


শিষ্য” ( রঘু ) বছ বচনে বরতন্তর বংশধর বুষায়। 
বরতিক্ত (পুং) বরঃ শ্রেষ্টস্তিকন্তিক্তরসো যন্ত। ৬ কৃটজ 
বৃক্ষ, কুড়চি গাঁছ। ২ নিম্ববৃক্ষ। (রাজনি”) ৩ পর্পটক, 
ক্ষেত পাপড়া। ৪ রোহিতক বৃক্ষ, রয়না গাছ। (পর্ধ্যারমুক্তা”) 
ব্রতিক্তিক! (স্ত্রী) বরতিক্ত স্বার্থে কন্‌ টাপ্‌ অত ইত্বং। 
১ পাঠা, আকনাদি। “বরতিক্তকা' এইবূপ পাঠ দেখিতে 
পাওয়া যায়। 
বরতোয়। (স্ত্রী) নদীভেদ। (শত্রপ্জয়মা ১1৫৪) 
বরৎকরী (ত্ত্রী) রেণুক নামক গন্ধদ্রব্য। ( শব্দচণ ) 
বরত্রা (রী) ব্রিয়তেহনেনেতি বু (বৃঞ্শ্চিং। উপ ৩১০৭) 
ইতি অত্রন্‌ টাপ্‌। হপ্তিকক্ষ-রজ্জু, কারবন্ধন, চলিত কাছদড়ী। 
পর্য্যায় চুষা, কক্ষ্যা, কক্ষ! । ২ চ্মরজ্জু। ( খক্‌ ১০।৬০।৮) 
বরত্বচ (পুং) বরা হিতকরী ত্বচা ষস্তা। ১ নিশ্ববৃক্ষ। (রত্বমালা) 
বরদ [ত্রি) বরং দদাতীতি দা (আতোহনুপসর্গেতি। পা 
৩২1৩) ইতি ক। ১ অভীষ্টদাতা, পর্য্যায়_ সমর্ধক, বাঞ্চিতার্থদ | 
“বরদং তং বরং বত্রে সাহাম্যং ক্রিয়তাং মম।” (ভারত ১২২১৭) 
২ প্রসন্ন, যিনি অভিলফিত বরপ্রদ্ধান করেন। 
বরদ, বিদ্বাপার্শস্থিত শোণনদভীরবস্তী একটী গগুগ্রাম। 
( ভবিষ্যব্রক্ষখণ ৮৩৭) 
২ বঙ্গের একটা এাচীন বিভাগ । ( ভবিষ্য্রক্মথ” ১০1৩ ) 
বরদ, দাক্ষিণাত্যবাসী একজন সংস্কৃত শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত, তোণীর- 
মগুলে ইহার বাস, ইহার পিতার নাম শ্রীনিবাস । ইনি অনঙ্গ- 
জীবন নামে একখানি ভাণ রচন| করেন। 
বর্দকবি, কারিকাদর্পণপ্রণেতা। 
বরদক্ষিণা (ত্ত্রী) ১ বিবাহকাঁলে কন্ঠার পিতা বরকে যে যৌডুক 
বা উপহার দেন। ২ নষ্টবস্ত উদ্ধারের যে বুথা খরচ পত্র হয়, 
তাহাকে বরদাক্ষণা বলা যায়। 
বরদচতু্ী (ত্ত্ী) বরদা চতুর্থী। মাঘ মাসের শুক্লাচতুী। 
বরদত্ত (তরি) ১ বর বা অনুগ্রহরূণপে প্রাপ্ত। 
বরদদেশিকা চার, ৯ কাঞ্ধীবাসী দর্শনের পুত্র, ইনি “বসন্ত 
(তিলক' নামে একখানি ভাণ রচনা করেন। 
২ একজন দীশনিক। ইনি ততত্রয় ও বেদাস্তকারিকাবপী 
নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। 


বন্ুতর্দী ( পারী ) যাহাকে বর্তরফ, করা হইয়াছে, যাহাকে বরদনাথ, ততততযচুলুকার্থসংগ্রহ নামে সংস্কত গ্রন্থ প্রণেতা । ইহার 


জবাব দেওয়া হইয়াছে । 


বরতনু (তরি) ১ সনদ ্ত্রী। ২ ছন্দোভেদ। হহার প্রত্যেক 


পুত্র এ গ্রন্থের উপর রহস্তত্রযুলুক নামে একখানি পুস্তক 
প্রণয়ন করেন। 


বরার্শিনী [ ৫৪৩ ] বরদাধীশ যত্ন 


পপ আস্বাা 








বরদনায়কসূরি, াক্ষিণাত্যের একজন প্রসিদ্ধ গণ্ডিত। ইনি বরদবিষ্সুরি, জৈন হুরিভেদ। 
বরদা (ভ্ত্রী) বরদ-টাপ্‌। ১ কন্তা। (মেদিনী) ২ আদিত্য- 


তক্বনিরূপণ নামে গ্রন্থ রচনা করেন। 
বরদমূর্তি, বাপেয়াদি সঞ্চনির্ণর নামক বৈদিক গ্রস্থরচয়িতা। 
বরদযোগ, খাঙ্গালার অন্তর্গত একটা প্রাচীন স্থান। ( ভবিষ্য- 
্হ্ষধণ*৮।২২ ) বর্তমান নাম বজ্যোগিনী। [বজ্জযোগিনী দেখ।] 
বরদরাজ, ১ একপরন বিখ্যাত তাকিক। ইনি তর্বকারিকা, 
তাঁফিকরক্ষা এবং সারসংগ্রহ নামে তাফিকরক্ষার টাকা রচনা 
করেন। 

২ একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণ,ইহার পিতার নাম দুর্গাতনয়। 
পাণিনি-্টাকরণ আশ্রয় করিয়া! ইনি গীর্ব্বাণপদমঞ্জরী, মধ্যসিদ্ধাস্ত- 
কৌমুদী, লঘুকৌমুদী এবং সারসিদ্ধাস্তকৌমুদী বা সারকোমুদী নামে 
সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। 

৩ একজন বিখ্যাত বেদজ্ঞ পণ্ডিত, বামনাচার্যের পুত্র ও 
অনন্ত নারায়ণের পৌত্র। ইনি খণেদভাষ্য, তৈত্িরীরারধ্যক- 
ভাষ্য, নিধানস্বত্রবৃত্তি, প্রতিহারস্ত্রনৃত্তি, মশককর্পস্থত্রভাষ্মু এবং 
বরদরাজদীক্ষিভীয় নামক শ্রৌতগ্রস্থরচয়িতা | 

৪ একজন মীমাংসক, রঙ্গরাজের পুত্র, দেঁবরাজের পত্র 
এবং স্ুদর্শনাচাধ্যের শিষ্য, মীমাংসানয়বিবেক্দীপিকা প্রণেতা 1 

৫ একজন নৈয়ধ়িক, রামদেবমিশ্রের পুত্র, হরিদাসের 
্তাযচুনুমাঞ্জ'লটাকার একজন টিগ্নণীকার। 

৬ শিবস্থব্রবার্তিকরচয়িতা | 

৭ব্যবহারকাগ্ড ব| ব্যবহারনি্ণয় প্রণেতা । 

৮ যাগপ্রায়শ্চিভব্যাখ্যাকার । 

৯ আনন্দতীর্থ রচিত মহাভারততাৎপধ্যনির্ণয়ের মন্দ- 
সুবোধিনী নামে টাকাকার। 

১০ ভাষামঞ্্বী ও প্রমাণপনার্থ নামক ব্যাকরণ-গ্রস্থরচয়িতা। 

১১ ন্যায়দীপিকাপ্রণেতা। 

৯২ তবনির্ণ॥ নামক বৈদাস্তিক গ্রন্থকার । 

১৩ কিরণাবলীর জনৈক টাকাকার। 

১৪ পুরুষস্থক্তের জনৈক ভাষ্যকার । 

১৫ কবিজনবিনোদ নামে সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা । 

বরদরাঁজ আচার্ধ্য, নামমাতৃকানিঘণ্ট, রচয়িতা । 
বরদরাজ চোঁলপপ্তিত, বিবেকতিলক নামধেয রামায়ণের 


জনৈক টীকাকার। 
বরদরাজভ্ট, দামান্ঠপদমপ্ররী নামে বৈদাস্তিক গরস্রচয়িতা। 


বরদরাজ ভট্টারক, কামন্দকীয নীতিসারের টাকাকার। 
বরদরাজীয় (তরি) বরদরাজলিগিত। 

বরদর্শিনী (তরী) দেখিতে নুলক্ষণা বা হুন্দরী। (রামায়ণ 
২৫৫২) কেহ বরব্ধিনী এই পাঠ অনুমান করেন। 


১১১0১ 





ভক্তাঁ। ৩ অশ্বগন্ধ। ( ভাবগ্র” ) ৩ অভীষ্টফলদাত্রী। ৪ প্রসন্ন- 
চিহ্ুহ্চক হস্তারদি বিন্তাসরূপ মুদ্রাবিশেষ। ও স্ুবর্চলা, চলিত 
হুড়ছড়ে। ৫ বারাহীকন্দ। ( বৈষ্কনি”) 


বরদা, হিমপাদবিনিঃস্যত নদীভেদ। ( হিমবতধত 81৬৯) এখানে 


অষ্টাদশভূজা দেবীমূত্তি বিরাজিতা। ( হিম* ৪১1৩৯-৪৪ ) 


বরদা (ত্ত্রী) শক্তিমুক্তিভেদ। 
বরদাচতুর্থী (ত্র) বরদাখ্যা চতর্থী। মাঘ মাসের শুরচতুী। 


মাঘ মাসের গুক্লাচতুর্থীর দিন গৌরীপৃজা করিতে হয়, এই দিন 
গৌরীপুজা করিলে তিনি বরদায়িনী হইয়। থাকেন, এইজন্য এই 
চতুর্থীকে বরদাচতুর্থী কহে। এই তিথিতে গৌরীপুজা করিলে 
সৌভাগ্য ও অতুল শ্রী লাভ হয়। এই চতুর্থীতে গৌরী পুজা 
করিয়া পঞ্চমীতে সরস্বতীপুজা করিতে হয়। 

“চতুর্থী বরদা নাম তন্তাং গৌরী স্বপৃজিতা। 

সৌভাগ্যমতুলং কুরধ্যাৎ পঞ্চম্যাং শ্রীরপি শ্রিয়ং ॥” (তিথিতস্ব। 


বরদাচার্য, কয়েকজন বন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম । যথা-- 


১ অনঙ্গব্রহ্ষবিদ্ভাবিলাস ও অধ্ধালভাণ নামে ভাগরচয়িতা । 
২ অধিকারসংগ্রহ-ভাষ্যকার । 

৩ অভয়প্রদ্দান ও অভয় প্রদানসার-গ্রণেতা | 

৪ উতপ্রেক্ষীমপ্তরী নামে অলঙ্কার-গ্রন্থরচয়িতা । 

৫ কান্তালীয়খগুনমণ্ডনকার। 

৬ পরতন্বনির্ণয়কার। 

৭ কারিকাদর্পণগ্রণেতা । 

৮ প্রমেয়মালা নামে বৈদান্তিক গ্রন্থরচয়িতা | 

৯ ভগবদ্ধানমুক্তাবলীকার। 

১০ মঙ্গলমযুরমালিকা নামে অলঙ্কার গ্রন্থরচয়িতা। 
১১ যতিরার্জবিজয় বা বেদাস্তবিলাসনাটককার। 
১২ বিরোধপরিহারকার। 

১৩ ব্যাকরণলঘুবৃতি প্রণেতা । 

৯৪ শ্বেতাশ্বতরোপনিষন্তাষ্যকার। 

১৫ সাবিত্রী-পরিণয় নামে কাব্যরচগিতা। 


বরদাতু (পুং) দদাতীতি দা তুন্, বরন্ত দাতুঃ। বৃক্ষবিশেষ, 


শাকরৃক্ষ, সেগুণগাছ, হিন্দী ভূ ইসহ, পর্যায় ভূমিমহ, ছবারদাতু, 
থরচ্ছদ। গুণ--শিশির ও রক্তপিত্তপ্রসাদন। ( ভাবপ্র“) 


বরদাত (তরি) দা-তণ, বরন্ত দাতা। অভীই ফলগ্রদাতা, 


যিনি বর দেন। স্ত্রিয়াং ডীষ। বরদাত্রী। 


বরদীবীশ যন্তবন্‌, একক্ন প্রসিদ্ধ শমার্ড বেস্টাধীশের পুত্র। ইনি 


প্রয়োগবৃত্তি ও প্রায়শ্চিত্ত গ্রধীপিকা রটনা করেন। 





বরদাঁন (কৌ) বরস্ত দানং। অভিলবিত বিষয়-প্রদান। 
বরদানময় (তরি) বরদান স্বরূপে ময়টু। বরদান স্বরূপ। 
বরদানিক (তরি) বরদানসন্বনধীয়। 

) জনপদভেদ। ( ভবিষ্যব্রহ্ষঘণ ৬২৭) 
বরদাযোগিনী, বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী । এখানে গৌড়াধিপ 
রাজত্ব করিতেন। (দেশাবলী) বর্তমান নাম বজ্রযোগিনী। 
বরদাঁর্‌ (পারসী) ১ বেহারা। (ব্রি) ২ ধারণকারী। 
বরদারী (পারসী) বেহারার কাধ্য। 

বরদার (পুং) ১ বৃক্ষবিশেষ। (69908 (380018 ) 
(ব্রি) শ্রে্ঠদারু। অশ্ব বটাদি সুবৃহত বৃক্ষ । 

বরদারুক (পুং) বৃক্ষভেদ। ইহার পত্রগুলি বিষময়। 
বরদাশ্বস, (ত্রি) বর্দ। 

বরদাস্ত (পারসী ) সহা, সহিষ্ণুতা । 

বরদেব, একজন বাঠোর রাজবংশ প্রতিষ্ঠাতা । ইনি কাঁমধবজ 
উপাধিধারী ত্রয়োদশ মহাশাখার একতমের আদিপুরুষ। হান 
স্বীয় জো ভ্রাতাকর্তুক বারাণসী ও ৮৪টা নগরের আধিপত্য 
প্রাপ্ত হইলেও তৎসমুদায় পরিত্যাগপূর্বক পাবকপুরে স্বতন্ত্র 
রাজধানী স্থাপন করেন। ইহার বংশধরগণ পাবক কামধবজ 
নামে খ্যাত। 

বরদ্রুম (পুং) বৃহ্দাকার বৃক্ষতেদ অগুরুভেদ্দ । (4১%811০1)010) 
বরধন্ম (পুং) শ্েষ্টকাধ্য। 

বরধর্মাকৃৎ (তরি) অপরের মঙ্গলনক কাঁধ্যকারী। 

বরনারী (স্ত্রী) সুন্দরীস্ত্ী। 

বরনিশ্চয় (ব্রি) পতিনির্ববাচন। 

বরন্দা (দেশজ ) তণবিশেষ। সম্ভবতঃ বালাওা ঘাস, যাহাতে 
মাছুর প্রস্তত হয়। 

বরপন্: ( পুং) বরযাত্র। 

বরপাত্র (দেশজ) বর। 

বরপক্ষিণী (ভ্ত্রী) তশ্থোক্ত দেবীতেদ। 

বরপক্দীয় (তরি) বরেব সম্পাকীয় বা বরযাত্রসমব্ধীয়। 
ব্রপণ্ডিত, কথাকৌতুক নামক সং্কতগ্রন্থরচয়িতা । 
বরপর্নাখ্য (পুং) বরাণি পর্ণনতন্ত, বরপর্ণেতি আখ্যা যস্ত। 
ক্ষীরকঞচুকী বৃক্ষ । চলিত ক্ষীরকড়ার। (রত্রমা ) 
বরগীত[ক] (পুং) হরিতাল। 

বরপুত্র (€পুং) যিনি দেবতার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন। 
যেমন কালিদাস সরম্বতীর বরপুত্র। 

বরপৌতি (পুং) শ্রেষ্ট শাক। ( নৈথষ্ট,্রকা”) 

বরপ্রদ (তি) ব্রং প্রদাতীতি দা-ক। বরদাতা, যিনি বর 
প্রধান করেন । 'ঈনত্াং টাপ্‌-্বরপ্রদা--লোপামুদ্্া । 








বরক্ষল (পুং) বরং ফলমস্ত। ১ নারিকেল বৃক্ষ। 


১২২২২২৯২২০২ আপ পে সত শপ ৮ ৮৯ ০২৮৯০ রাজ 





বরপ্রদান (কী) বর বরদান, বর দেওয়া। 
বরপ্রভ (তরি) ১ অতি প্রভাবিশিষ্ট। বোধিসত্বভেদ। 
বরপ্রস্থান (ক্লী) বরযাত্রা। বিবাহনিমিত্ত আত্মীয় কুটুব্সসহ 


বরের কন্তালয়ে আগমন। 


বরঞ (পারসী) তুযার। জল জমিয়া শ্বেতবর্ণ প্রনটেধণ্ডের 


হ্যায় হইলে তাহাকে বরফ কহে। [ পবর্গে দেখ। ] 
(ক্রী) 


২ নারিকেল ফল। ৩ শ্রেষ্ঠফল। 


বরবাহলীক (কী) বুস্কুন। জাফরান্‌। 
বরযাত্রা (ক্র) বরন্ত যাত্রা । বিবাহ করিতে বরের বন্ঠীগৃহে গমন। 


পৃথিবীস্থ কি সভ্য কি অসভ্য সকল সম্প্রদায়ের সকল জাতির 
ভিতরই ব্রযাত্রা প্রথা প্রচলিত আছে। তবে বিবাহ-পদ্ধতি 
সকল জাতির সমান নহে। আধুনিক শিক্ষ। ও সভ্যতা বিস্তারের 
সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন উত্সব ও আমোদের রীতি , নীতি 
এবং আদব কায়দাগুলি এক একটু করিয়া উলাট পাঁলট 
হইতেছে । এই পরিবর্তন শুধু যে ভচ্চ সম্প্রদায়ের 
ভিতর থটতেছে তাহা নয়) উচ্চ সপ্প্রদায়ের যথাসম্ভব 
আদর্শ লইয়া ধীরে ধীরে নিয় সম্প্রদায়ের সাজ-সজ্জা, 
চাল-চলন, রীতি-পদ্ধতি প্রভৃতি গঠিত হইতেছে। এরূপ 
পরিবর্তনের প্রথা কালের হিল্লোলে ভাসিয়া সকল জাঁতিকেই 
জ্ঞাত বা অজ্ঞাত ভাবে বরিয়া লইতে হইতেছে। তবে কথা 
এই, বাহিরের চাল-চপনাদির পরিবর্তন-পরিমার্জন কিছু কিছু 
হইলেও কোন জাতিই এ সকল ব্যাপারে আপন আপন 
ধর্ম্োজ্জল কর্মুক্রম এখনও ত্যাগ করেন নাই । 

বাঙ্গলার সর্বরর্ণের হিদূ-বিশেযতঃ উচ্চ বর্ণ ধনী হিন্দ- 
গণের মধ্যে এই বরধাত্রা স্থানভেদে কচিৎ কোথাও কিঞ্চিৎ 
পরিবর্তিত আকার দেখা যায়। তবে এই ব্যাপারের মাঙ্গলিক 
ধর্মাকম্ম গুলি প্রাক সর্বপ্রই সমান | 

যাত্রা করিবার পূর্বে অবস্থা্থদারে বরের সাজ-সঙ্জা হয়। 
কোন কোন বর হয় ত কিরীট-কুগল-কথুকাদি-মগ্ডিত হইয়া 
যাত্র/ করেন এবং কাহাকেও বা শুদ্ধ বসনে শুদ্ধ উত্তরীয়ে আবৃত 
হইয়া যাত্রা করিতে হয়। তবে ধনীর ত কথাই নাই, বর দরিদ্র 
হইলেও বরধাত্র ব্যাপারটাতে সর্বত্রই সমৃদ্ধিসম্পদের কিছু না 
কিছু পরিচয় থাকিবেই। অতি দরিদ্র নিরক্ষর বাক্তিও ভাবী 
শ্বশুরভবনে প্রথমগমনে সম্তবমত স্ব স্ব সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ" 
ভাবেরই পরিচয় দেয়। 

বর উপবাসী থাকিয়া যথাকালে যাত্রা করে। যাত্রা করিবার 
পূর্বে বরের ললাটফলক চন্ান-চট্চিত হয়। বাড়ীর রমণীগণ 
বরের ললাটে শ্বেত চান লেপিয়! দেন এবং বরের বি্বিনাশের 


ধরার! 
অন্ত তাহার চলানাস্কিত ললাট মধ্য “হুর্গা বা হরি" প্রভৃতি ভগ* 
বৎ নাম লিখিয়া রাখেন। যাত্রাকালে একটা দধি-মধু-লাঞ্ছিত 
সফলপল্নব পূর্ণকুস্ত বরের সন্মুখে রাখ! হয়। বর তাহার দিকে 
তাকাইন্ “দুর্গা গণেশ মাধব, প্রত্থৃতি ভগবৎ নাম প্মরণ করিতে 
করিতে যাত্রা করে। এই সময় গুরু পুরোহিত কিংবা অন্ত 
কোন্‌ শাস্তজ্জ ব্রাহ্মণ 'ধেশুর্বৎস প্রযুক্কা” গ্রস্থৃতি যাত্রামঙ্গল মন্ত্র 
পাঠ করেন, বর যাত্রা করিয়া অগ্রে' দেব, ত্রাঙ্মণ ও পিতামাতা! 
প্রতি অন্তান্থ নমন্তবর্গুকে প্রণাম বা নমস্কার করে। তখন নমস্কৃত 
ব্যক্তিগণ বরকে আশীর্বাদ করিতে থাকেন। এই সময় আত্মীয় 
কুটুষ রমললীগণ ছুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করেন। অনেক স্থানে 
দেখ! যায়, রমণীগণ পাঁচ সাত জনে মিলিয়। এই সমর মাঙগলিক 
সঙ্গীত গাইতে থাকেন। পূর্ণকুস্তের পার্খে একখানি বরণ- 
ডাল। থাকে। এই বরণ ডালাধ স্বস্তিক, সিনদূর, ধান্ত। দূর্ববা, 
প্রদীপ প্রভৃতি বছ মাঙ্গলিক দ্রবা সঙ্জিত রাখিতে হদ। বর 
যাত্র। করিয়া যাইবার সময় কোন রমণী ছুদ্ধ দিয়া তাহার হাত 
ধুয়াইয়া দেন। 
দেশভেদে গ্রথামত কলার মাঁঝ, মাছ-কাটারী, ছুরী, কাটারী 
জাতি দর্পনাদি বামহস্তে লইয়া বর ঘর হইতে বাহির হইয়া 
আইসেন। এইবার বরের সঙ্গে তাহার জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় অস্ত- 
রঙ্গ প্রতৃতিও চলিতে থাঁকেন। অবস্থাভেদে ও চলাচলের 
স্ুবিধাবিশেষে বর যান, নৌকা, পাঙ্কী, বা অঙ্গে গমন করেন। 
অবস্থাপন্ন বড় ঘরের বর, পথের সুগম ও সুযোগ হইলে প্রায়ই 
স্তী, চতুর্দোল বা মূলাবান্‌ অস্বযানে যাত্রা করিয়া থাকেন। 
রাজা জমীদারের ত কথাই নাই। ধিনি ধনী অথচ সহরবাসী, 
তাহাদের বরযাত্রাব্যাপার বাস্তবিকই দেখিবার যোগ্য। ধাহার ধন 
আছে, তিনি অন্ত বাবদে বত বায় করুন আর নাই করুন, বর- 
ধাত্রীব্যাপারে ঘরের গৃহিণী বা' অন্ত পরিঞনের খাতিরে বাধ্য 
হইয়া! তাহাকে প্রায়ই মুকতহন্ত হইতে দেখা যায়। শ্বেত, গীত, 
শীল, লোহিত বা মিশ্রবর্ণের চক্ত্রাতপ রাঙ্জিত রৌপ্য বা 
পিত্তল দণ্ডম্ডিত বু বাহক-বাহিত ঝালর-ঝলমলীকৃত সুন্দর 
চতুর্দোলের লোহিত মথমল-মণ্ডিত বেণিকায় চড়িয়া কিরীট- 
কুণডল কঞচুক পরিয়া কোন রাজপুত্র বা নবাবপুত্রবৎ বর চলিতে 
থাকেন। ছুই পার্থ দুইটা স্ত্রী ষেশধাবী বালক চামর লইয়া 
ঠাহাকে বাতাস করে, অন্তান্ত বরযাত্রিকগণ অবস্থানথসারে 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশ ভূযা করিয়া বরের সঙ্গে সঙ্গে পদর্জে 
চলিতে থাকেন। সকলেই বেশ মিছিল বাঁধিয়া চলেন, নানা 
রঙ বেরঙের রোশনাই হয়। নানা ঢঙের দেশী বিদেশী বাজ্জনা 
বাজে, কোথাও বা৷ হরেক রকম বাজী পুড়ে। আশাসোটা 
ইয়া কোথাও ঝ| ঢাল তরোয়াল ধরিয়! বিবিধ পাগড়ী-বীধা 
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বহ সুসজ্জিত অনুচর সহচর কাতারে কাতারে বাজনার তালে 
তালে পা ফেলিয়া চলে; কাগজের হাতী, কাগজের অশ্খ, কাগজের 
নৌকা ও তুপরি বাইনাচ, খেমটা নাঁচ প্রভৃতি কত কি রং-বেরং 
সং চলিতে থাকে । অগণিত আলোক-সঙ্জায় দর্শকের চক্ষু 
ঝলসিয়া যায়। এরূপ মিছিল দেখিবার জগ্য রাস্তার দুই ধারে 
ধঘলে দলে লোক জমিয়া যায়। 
বর যখন সদলবলে কন্তাবর্তার বাড়ী গিয়! পৌঁছেন,” তখন 
কন্ঠাকর্তৃপক্ষ বর ও বরযাত্রিকদিগকে সসম্মানে মি আহ্বানে 
গৃহে লইয়া! যান। 
বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ও শৃ্রাদি মধ্যে অবস্থাস্থসারে 
চলাচলের স্থগম সুযোগে বরযাত্রা বাপার এইরূপই । তবে 
ধাহাদের অর্থন্ুসার তেমন নাই, তীহার! সমারোহের ভাগ 
অনেকটা কমাইয়া দেন। 
তারতের, শুধু ভারতের বলি কেন--পৃথিবীর সভ্য অস্ভা 
সমৃদ্ধ অসমুদ্ধ যাবতীয় জাতিরই বরযাত্রা ব্যাপার এইরূপ অল্প- 
বিস্তর আমোদ উৎনব ও সমারোহ আড়ম্বরেই পরিপূর্ণ। তবে 
জাতিবিশেষের ব। সম্প্রদায়বিশেষের রীতি পদ্ধতিতে অনেক 
পার্থক্য আছে। [বিবাহ দেখ। ] 
বরযাক্রিন্‌ (তি) বরযাতা-অন্তযর্থে ইনি। যাহার! বরের অনু- 
গমন করে। বরের সহিত যাহারা যায়, তাহাদিগকে বরযাত্রী কহে। 
বরয়িত (পুং) বর-ণিচ্‌-তুচ,। ১ ভর্তা, স্বামী, গ্রণয়ী। 
২ বরণকারয়িতা। 
ধরয়িতব্য (তরি) বর-পিচ-তব্য। বরণের যোগ্য । ( হেম) 
বরযু ( পুং) ভারত বর্ণিত ব্যক্তিভেদ। ( তারত উদ্যোগপর্ব্?) 
বরযুবতি (ভ্ত্রী) ১ ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৬টা 
করিয়া অক্ষর হইবে। তাহার মধ্যে ১১৪১৬,৮,৯, ও ১৬ অক্ষর 
গুরু, তত্তিন্ন বণ লঘু । ইহার লক্ষণ--. 
*ভো নয়ন! নগৌ চ ষন্তাং বরযুবতিরিয়ং” ( ছন্দোম” ) 
২ রূপযৌবনসম্পন্নাস্ত্রী। 
বরযোগা তরি) ১ বর, আশীর্বাদ বা উপহার পাইবার যোগা। 
২ বরণীয়। 
বরযোনিক (পুং) কেদর। (নিঘণ্ট,প্রকা* ) 
বররুচি (পুং) বর! রুচিরযস্ত। একজন প্রাচীন বৈয়াকরণ ও প্রসিদ্ধ 
কৰি, তাহার অপর নাম পুনর্ধন্থ । (ত্রিকা* ) অগ্টাধ্যায়ীবৃত্তি, 
একাক্ষরকোষ, একাক্ষরনিঘণ্ট,, একাক্ষরনামমালা, একাক্ষরা- 
ভিধান, খরন্্নিঘণ্ট, কারকচক্রকারিকাঁ, দশগণকারিকা, পত্র- 
কৌমুদী, প্রয়োগবিবেক, প্রস্নোগবিবেকসংগ্রহ, গ্রারত-গ্রকাশ, 
ফুল্সথত্র ( পুঙপনুত্র ), হোগশতক, রাক্ষলকাব্য, রাজনীতি, লিঙ্গ- 
বিশেষরিধি, লিম্ববৃততি, লিঙ্গাদুশানন, বররুচিবাক্যকাব্য, বাদ 
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তরঙ্গিণী, বাধ্ধিক, শব্খলক্ষণ, শ্রুতবোধ ও সমাসপটল প্রভৃতি 
গ্রন্থ তাহার রচিত বলিয়। . প্রকাশ; কিন্ত বস্ততঃই তিনি এই 
সকল গ্রন্থ রচন! করিয়াছিলেন কি না তথ্বিষয়ে নানা সন্দেহ 
'আছে। অনেকে স্ব স্ব গ্রন্থ প্রচারের জন্ত বররুচির নামে প্রকাশ 
করিয়া থাকিষেন। মহাকবি কালিদাসের নামেও অন্টের রচিত 
অনেকগ্রন্থ প্রচারিত দেখা যায়। একমাত্র পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রা্কত- 
প্রকাশ এবং বাক্যপদীয় আদি বররুচির রচন1 বলিয়া অনেকের 
বিশ্বাস। ভোজপ্রবন্ধে তাহার রচিত অনেকগুলি শ্লোক 
উদ্ধৃত আছে। 
সোমদেব ভট্ের কথাসরিৎলাগরে লিখিত আছে, ধররুচির 
অপর নাম কাত্যায়ন। তিনি বৈয়াকরণ পাণিনির সহাঁধ্যায়ী 
ছিলেন। এই কারণ অথবা তাহার নামে প্রচারিত বা তৎ- 
কর্তৃক প্রকাশিত অষ্টাধ্যায়ী পাণিনিস্থত্রের বৃত্তি ও বার্তিকাদি 
নান ব্যাকরণ গ্রন্থ দেখিয়া পণ্ডিতসমাঁজ তাহাকে ব্রাহ্গণ- 
বংশোভব সোম্দাত্বের পুত্র কাত্যায়ন বলিয়াই স্বীকার করিয়া 
থাকেন। কিস্ক পাঁণিনিব স্থত্র ও বান্তিক আলোচনা করিলে 
শুত্রকার ও বাঞ্ডিককারকে কখনই এক সময়ের লোক বলিয়া 
স্বীকার করা যায় না, বরং সুত্রের ব্‌ শতবর্ষ পরে বার্তিক রচিত 
হইয়াছে, তাহাই প্রতিপন্ন হইবে। [ পাঁণিনি দেখ । ] 
বাণ্তিক ও প্রাকৃত প্রকাশকারকেও আমরা অভিন্ন ব্যক্তি.বলিয়৷ 
মনে করি না। প্রারুত-প্রকাশে বররুচির অসাধারণ কৃতিত্ব 
দেখিয়া! মনে হয় যে প্রারুত ও পালীভাধায় তাহার বিশেষ ব্যুৎ- 
পত্তি ছিল। উক্ত গ্রন্থথানি মুদ্রাঙ্কণকালে তাহ।র ভূমিকায় অধ্যাপক 
* ই, বি, কাউয়েল্‌ লিখিয়াছেন, বররুচি খুষ্টায় ১ম শতাব্দের লোক 
ছিলেন। গারেট সাহেবের মতে তিনি খুষট পূর্ব চতুর্থ শতান্দে 
এবং চন্ত্রগুপ্তেরও পুর্বে বিগ্মান ছিলেন। অভিধানকার 
হেমচন্ত্রবিরচিত স্থবিরাবলীচরিতে লিখিত আছে, ননবংশীয় 
বাজা ৯ম নন্দের রাজত্বকালে মগদের অন্তর্গত পাটলীপুত্র নগরে 
বররুচি জন্মগ্রহণ করেন। ৪৬৬ খুষ্ট পূর্বাবধে নন্দবংশের 
আবিঙাবকাল। এ দেশের অনেকেরই বিশ্বাস যে বররুচি 
মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্বের মধ্যে একজন । এ সম্বন্ধে 
তাহারা জ্যোতির্বিদাভরণের একটা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া 
থাকেন,-- 
“বন্বস্তরিঃ ক্ষপণকামরসিংহ-পদ্ধু- 
বেতালভট্র-বটকর্পর-কালিদাস1ঃ। 
খ্যাতো ববাহমিছিরে! নৃপতেঃ সভায়াং 
রত্বানি বৈ ব্ররুচির্নৰ বিক্রম ॥” ( নবরত্ব ) 
কিন্ত উক্ত নবরত্ব ষেএক সময়ের লোক নহেন, গ্লোকটা 
কবকল্পনামাৰ তাহা প্রমাণিত হইয়াছে । [বরাহমিহির দেখ। ] 
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ননদবংশের উপাখ্যানে বররুচির অপরাপর বিবরণ উদ্ধত 
হইয়াছে । [ নন্দ দেখ। ] 
২ শিব। 
বররুচিতীর্ঘ, প্রাচীন তীর্থভেদ। (স্কান্দে নাগরখণ ১২৫ অঃ) 
বররূপ (তরি) সুন্দর রূপবিশিষ্ট। (পুং) বুদ্ধভেদ | 
বরল (পু স্ত্রী) বৃণাতীতি বৃ-অলচ,। বরট। চলিত বে]ল্তা । 
“বিষস্ক্ধী ভূদগরোলো বরলভৃণষট.পদঃ।' ( শৰমা* ) 
বরলব (পুং ) বরঃ উৎকর্ষো লন্ধঃ পুষ্পেু যেন। ১ চম্পকবৃক্ষ।: 
(ত্রিকাণ ) (তরি) বরেণ লন্ধঃ। ২ বরপ্রাপ্ত, যিনি বর দ্বার। 
লাভ করিয়াছেন। ৩ রক্তকাঞ্চন। ২ নাগকেশর চম্পক। 
বরল। (স্ত্রী)ব্রল-টাপ। ১ হংসী। (মেদিনী)২ বরটা। 
বরলী (ত্ত্রী) বরল-ডীষ,। বরটা। ( জটাধর ) চলিত বোল্তা। 
বরবসল। (স্ত্রী) বরে জামাতরি বৎসল]। শ্বশুরভা্যা, 
শাশুড়ী। (শব্দমাল! ) 
বরবরাই (পুং) অসভ্য। বর্বর বা কুঞ্চিত কেশযুক্ত বন্য 
মনুষ্য । ভাষাবিদ্গণ অনুমান করেন, এই শব হইতে গ্রাক 
13210810৭) রোমক 13810)0188 ও ইংরাজী 7300990180 শবের 
উৎপত্তি হইয়াছে , 
বরবর্ণ পে) ১ সববর্ণ। ২ শ্রেষ্ঠবর্ণ। 
বরবণিন্‌ (ব্রি) সুন্দর বর্ণশালী। 
বরবণিনী (স্ত্রী) বরঃ শ্রেষ্ঠ] বর্ণ: প্রশস্তঃ পীতার্দির্াস্তন্তা ইতি 
বরবর্ণ-ইনি-্ভীপ্‌। ১ অত্যুত্তমা স্ত্রী, পর্ধ্যায়-_বরারোহা, মন্ত- 
কামিনী, উত্তম, মত্তকাশিনী। (ভারত) 
প্রত্বভৃতা চ কন্তেয়ং বাক্ষে যী বরবর্ণিনী। 
ভবিষ্যৎ জানত পুর্ববং ময়া গোভিবিবন্ধিতা ॥৮(বিষুঃপুৎ ১1১৫।৭) 
২ লাক্ষা। ৩ হরিদ্রা। ৪ রোচনা। ৫ ধলিনী, প্রিয় । 
৬ সাধবী স্ত্রী। ৭ গৌরী, ভগবতী। 
"ভদ্রকালি নমস্তভ্যং মহাকালি নামাহস্ত তে। 
চণ্ডি চণ্ডে নমস্ত্রভ্যং তারিণি ব্রবণিনি ॥৮ ভোরত ৬।২২।২১) 
৮ লঙ্্ী। ৯ সরম্বতী। (শব্দরত্বাৎ ) 
বরবারণ ( পুং ) ১ জাঙ্গল জীববিশেষ। ২ সুন্দর হস্তী। 
বরবাসি (পুং) জাতিবিশেষ। 
বরবাহলীক (ক্রী) শ্রে্ঠ বুসকুম, কুস্কুম। (অমরটাকা ) 
বরবৃত (তরি) বর বা আশার্বাদীরপে প্রাপ্ত। 
বরবৃদ্ধ ( পুং ) বরঃ শ্রেষ্ঠো বৃদ্ধ । পুরাতন । শিব। (ত্রিকা*) 
বরশট, শ্বর্ণগ্রামের অন্তর্গত একটা প্রসিদ্ধ স্থান ।(ভবিষ্ব্র“থণ৮।৪৩) 
বরশিখ (পুং) অস্থরভেদ। ইন্দ্র ইহাকে সপরিবারে নিহত 
করেন। *্যেনাবধীর্বরশিখন্ত শেষঃ” (খক্‌ ৬২৭1৪) 
'বরশিখস্ত বরশিখো নাম কশ্চিদজরঃ+ (সায়ণ) 
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ধরণীত (কী), দারুচিনি। (লস্ককনি, ) 

বরশ্রেণী (ত্র) হবসূর্ধা। লঘুমৌরবেল। ( বৈস্তকনি* ) 

বরস্‌ (রী) ১ তেজঃ। *পর্যযূবরাংসি” ( খক্‌ ৬/৬২।১ ) 
“বরাংসি তেজাংসি' ( সায়ণ ) 

বরসদ্‌ (ত্রি) আদিতা, হুধ্য। প্ৃষ্বরসদৃতসদ্ষ্যোমসদজা” 

( খক্‌ ৪18০1৫) 
রসদ বরে রনী মওলে সীদতীতি বরসদাদিতাঃ (সায়ণ) 
বরসান (পুং)র (ছন্দস্তশানচজ্জভ্যাম্। উ৭ ২৮৬) ইতি 

শানচ্‌। দারিক | (উজ্জল) 
বরম্থন্দরী (স্ত্রী) ১সন্দরীত্ত্রী। ২ ছন্দোভেদ। ইহার প্রতি 
চরণে ১৪টা অক্ষর। ১,৫১৯,১৩১১৪ বর্ণ গুরু ও তত্তিশ্ন লঘু। 
বরম্থরত (তরি) সুরতক্রিন্নাভিজ্ঞ। উচ্ছ্‌ঙ্ল। 
বরসেন (পুং) গিরিসম্কটভেন। 
বরক্ত্রী (স্ত্রী) সুদারী নারী। 
বরস্থা| (ত্ত্রী) বরণীয়া, বরণের যোগ! । প্বরস্তা যাম্প্রিগৃহ বে” 
€ খাক্‌ ৫1৭৩২ ) “বরম্ত! বরণীগ্না+ ( সায়ণ ) 
বরঅ্রজ, (স্ত্রী) কনতাকর্তৃক বরের গলাক যে মাল্য দেওয়া হয়। 
বরহক ক) জনগদভেদ। 
বরহি, পার্বত্য জাতিবিশেষ। 
বরা (স্ত্রী) বুঅচ২টাপ। ১ ফগত্রিক। (মেদিনী) ২ রেণুকা- 
নামক গদ্ধদ্রব্য। (শব্চ০)৩ গুড়,ী। ৪ মেদা। ৫ ্রাঙ্ী। 
৬ বিড়ঙ্গ। ৭ পাঠা। ৮ হরিদ্রা। রোজনি”) ৯ শ্রেষ্ঠা । ১০ শণ- 
পুপ্পী। ১১ বাতিঙ্গন, বেগুণ। ১২ ওড়পুষ্প, জবাফুল। ১৩ বন্ধ্যা- 
কর্কোটকী। ১৪ মস্ত। ১৫ শ্বেতাপরাজিতা । ১৬ সোমরাজি । 
( বৈগ্তকনি* ) ১৭ শতমূলী, ত্রাঙ্গীশাক। (রাজনি, ) 
বরাক (পুং) বৃণীতে তচ্ছীল ইতি ( জল্পতিক্ষকুটলুণ্টবৃঙঃ যাকন্‌। 
পাঁ ৩২১৫৫) ইতি যাকৃন্‌। ১ শিব। (মেদিনী) ২ যুন্ধ। (হ্ম) 
(ত্রি)৩ শোচনীয়। ৪ অবর। 
“নাথে শ্রীপুরুযোত্তমে ত্রিজগতামেকাধিপে চেতসা 
সেব্যে স্বস্ত পদশ্ত দাতরি পরে নারায়ণে তিষ্ঠতি। 
যং কঞ্চিংপুরুষাধমং কতিপয়গ্রামেশমন্লার্থদং 
সেবাযৈ মুগয়ামহে নরমহো! মূঢ়া বরাকা বয়ম্‌॥”(মুকুন্দমাল! ১৭) 
৫ পপটক, ক্ষেতপাপড়া ৷ ( বৈগ্ভকনিৎ ) 
বরাকপুর, একটা প্রাচীন গ্রাম। 
বরাগাম, বোম্বাই প্রেসিডেক্দীর মহীকাস্থা বিভাগের অন্তর্গত 
একটা ক্ষুদ্র সামস্তরাজ্য ও তাহার প্রধান নগর। এখানে ঠাকুর 
উপাধিধারী সামস্তরাজ রাঁয়সিংহ রেহবাড়বংশীয় রাজপুত। 
জ্যেষ্ঠ পুত্রই সম্পন্তির অধিকারী, কিন্তু দত্তকগ্রহণের ক্ষমতা 
নাই। রাজস্ব ৯৫** টাকা 


১ 


বরাঙ্গ (কী) বরমঙ্গানাং। ১মন্তক। ২গুহ। ( অমর ) 
ও গুড়ত্বক। ৪ যোনি। (তরিকা) ৫ শ্রেঠাবয়ব। ৬ চোঁচ। 
“বক্পত্রঞ্ বরাঙগং স্তাদতৃগধোচং তখোৎকটং।” ( ভাবপ্র*) 
৭ উপস্থ। ৮ কঙগুষ্ঠ। ( বৈস্তকনি* ) ৯ পাঠা, আকনাদি। 
১, হরিদ্রা। ১১ মেদা। (রাঁজনিৎ ) (প্ূং) বরাণি 
স্থলানি অঙ্গানি যনস্ত। ১২হস্তী। (তরিকা) ১৩ বিষুর 
সহশ্রনামের অন্তর্গত নামভেদ। পু 
“নুবরণবর্ণো৷ হেমা বরাঙ্গশ্চনানাপ্গদী।” ( বিষুর সহশ্রনাম ) 
১৪ তিন শত চব্বিশ দিনব্যাপী নক্ষত্রবৎসরভেদ। 
বরাঙ্গক (ক্লী) বরমঙমন্ত কপ ১। ৯গুড়্বকৃ। দারুচিনি । (অমর) 
(ব্রি)২ শেষ্ঠাবয়বযুক্ত। 
বরাঙ্গদল (কী) প্রিয়ঙূপত্র। (চরক চিৎ ৩ অন) 
ষরাঙ্গন। (ভ্ত্রী) বরা শ্রেষ্ঠা অঙ্গনা স্ত্রী। অতিগ্রশস্তাঙযুকতা 
ত্র, সর্বাঙ্গসন্নরী স্ত্রী। 
“শিরঃ স পুষ্পং চরণ সুপুজিতৌ ব্রাঙ্গনাসেবনমল্লভোজনম্‌। 
অনগশায়িত্পর্্বমৈথুনং চিরপ্রনষ্টং ্রিয়মানয়ন্তি ফট ॥” 


( লক্ষমীচরিত্র ) 
বরাঙ্গরপোঁপেত (ব্রি) অঙ্গানাং রূপাণি অঙ্গরূপানি বরাণি 


অঙ্গরূপাণি তৈরুপেতঃ। শ্রে্টরূপযুক, নুন্দর। পর্যায় সিংহসংহনন। 
বরাঙ্গিন্‌ (তরি) বরাঙ্গমন্তাস্তেতি বরাঙ্গ-ইনি। ১ শোষটাঙ্যুকত, 
বরাঙ্গবিশিষ্ট। (পুং) ২ অঙ্লবেতস। ৩ গজ। স্ত্রিয়াং ডীষ্‌ 
বরাঙ্গিনী। 
বরাঙ্গী তরী) বরমঙ্গমন্তরবয়বে। যন্তাঃ | ১ হরিদ্রা। ২ নাগদন্তী, 
বড়দস্তী। ৩ মঞ্রিষ্ঠা। (রাজনিৎ ) 
বরাজীবিন্‌ (পুং ) জ্যোতিবিরদি। গণক। 
বরাজ্য (ক্লী) উৎকৃষ্ট ঘ্বত। মাখন জ্বালান ঘ্বৃত। 
বরাট (পুং) বরমন্দমটতীতি 'অট কক্ষ অণ। ১ কপদ্দক, 
কড়ি। (রাঞনি* ) শেষ্ঠ, মধ্য এবং কনিষ্ঠভেদে তিন প্রকাব। 
পাঁতবর্ণ গেটে ছয় মাষা ওজনের কড়ি শ্রেষ্ঠ, চারি মাষ! ওজনের 
মধ্য এবং তিন মাষা ওজনের কড়ি কনিষ্ঠ মধ্যে গণ্য । বৈগুক 
মতে এইরূপ কড়িই বরাটক সংজ্ঞায় অভিহিত । 
“পীতাভা গ্রস্থিলা পৃষ্ঠে দীর্ঘবৃস্তা বরাটিকা। 
সার্ধনিষ্কভবা শ্রেষ্ঠ! নিষ্চভাবা চ মধ্যমা । 
পাঁদোননিফভাব! চ কনিষ্ঠ পরিকীর্তিতা ॥”৮ ( রসেন্ত্রসাণ ) 
বরাট বা কড়ির শোধন প্রণালী যথা--কড়ি এক প্রহর 
কাল কাজিতে স্বেদ দিলে তবে তাহা শুদ্ধ হয়। প্রকারাস্্ব-_ 
মাটাতে গর্ভ খুঁড়িয়া পাতা পাতিয়া তুষ পৃরিয়া মধ্যে বাড়ির মৃযা 
রাখিয়া পালিকানামক যন্ত্ে ঘুঁটের আগুনে দগ্ধ করিলে কড়িভম্ম 
বা বিশুদ্ধ হয়। এই বিশোধিত কড়ি সর্ধরোগহর । অন্তমতে 
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আমলকী জন্থীর কিংবা অগ্য কোন অঙ্লরসে কড়ি ভিজ্াইয়া উহ 
লীতবর্ণ হইলে পরে উঠাইয়! ধুইয়া গ্রহণ করিবে। তাহা হইলেই 
কড়ি শোধন হইয়া যাইবে। * শোধিত কড়ির গুণ--পরিণাম- 
শূল, ক্ষয় ও গ্রহণীনাশক। কটু, তিক্ত, অগ্নিদীপক, শুক্রবর্ধক 
এবং বাত ও কফ-হর। 
২ রজ্জু। (ব্রিকা* ) ৩ পন্মবীজ। ( মেদিনী ) 
বরাটক (পু স্ত্রী) বরাট স্বার্থে কন্‌। ১ কণর্দিক, চলিত কড়ি। 
লীলারতীতে বরাটকের সংখ্যাভেদে এইরূপ নামনিরুক্তি দেখিতে 
পাওয়। যায়। এক কুড়ি কড়ির নাম কাকিণী, চারি কাকিণীতে 
একপণ, যৌল পণে এক দ্রম্য এবং ষোল দ্রমোর নাম নিষ্ধ। 
“বরাটকাণাং দশকদ্বম়ং যত 
সা কাকিনী তাশ্চ পণশ্চতভঃ | 
তে ষোড়শ দ্রম্য ইঝ।বগম্যো, 
দ্রম্যস্তথ। যোড়শভিশ্চ নিক্ষঃ॥৮ (লীলাবতী ) 
প্রায়শ্চিত্ততন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে, আশী বরাটকে এক পণ, 
ষোড়শ পণে এক পুরাণ এবং সপ্ত পুরাণে এক রজত হয়। 
“অশীতিভিবরাটকৈঃ পণ ইত্যভিধীয়তে। 
তৈ: যোড়শৈ: পুরাণ, স্তাদ্রজতং সপ্ততিত্ত তৈ: 0৮ (প্রায়শ্চিন্তত) 
দক্ষিণায় বরাটক দিবার ব্যবস্থা আছে। ব্রাঙ্মণেতরে দাঁন 
ও দরক্ষিণাহীন যজ্ঞ নষ্ট হইয় যায়, তাই এক কুড়ি বা এক পণ 
কড়ি অথবা একটা ফল বা একটা পুষ্পও অন্ততঃ দক্ষিণা দিবে। 
“হতমশ্রোতরিয়ং দানং হতো যন্তন্বদক্ষিণঃ 
তন্াৎ পণং কাকিণীং বা ফলং পুষ্পমথাপি বাঁ। 
প্রদগ্ঠাৎ দক্ষিণাং যজ্ঞ তণ্রাৎ স সফলে! ভবে ।” (শুদ্ধিত) 
( পুং)২ রজ্ছু। ৩পন্সবীঞ্জ। (মেদিনী) 
বরাটকরজম, (পুং) বয়াটক ইব রজে! যত্র। ১ নাগকেশর বৃক্ষ । 
বরাটকবিষ ( ক্লী) বরাটক নামক ত্বক্সারনির্ধাস বিষ। 
(সুশ্রত কল ২ অঃ) 








পাশে ক্স পপি 





* “বর।টী কাগ্রিকে হবি যামাচ্ছবদ্ধমবপ্য়।ৎ |” 
নতাস্তরং_ 
ভূগর্ভে চ সমে শুদ্ধে পুন্তলীং স্থাপয়েৎ সুধী; । 
তুষেণ পূরয়েও তন্টা; কিকিন্মধাং ভিষ্বর | 
বরাটেঃ পুরিভাং মুযাং তন্মধ্যে বিনিবেশয়েৎ। 
কারীধাস্রিং ততে। দদযাৎ পালিক। যন্ত্রমুতত মম্‌॥ 
অনেন জিয়তে নূনং ঘরাটঃ সর্বরোগজিৎ। 
অগ্ঠচ্চ,__-বরাটং তত্র চাঙ্গেরী জন্বীরাপাং রসেন বা। 
অস্তেষামপ্টিায়ানাং যাবৎ পীতং ন গচ্ছতি॥ 
পরিণা মাদিশুলন্ ক্ষয়হ! গ্রহ্ণীহর|। 
ক)! দীপন তি বৃষ ৰাতকফাপহা। ॥” ( রসেত্রসাৎ জারপমারণ অঃ) 













বরারিকা (ত্ত্রী) বরাট-্ার্থে কন্‌।, ততট্টাপ, অত ইস্বঞ্চ। 
১ কৃপপ্দক। (ভরত) 
*বৃহকঘুমণির্বরাটিকাগণনাটৎকরকর্কটোতৎকরঃ 1” (নৈষধ ২৮৮) 
২ তুচ্ছবাচিকা। 
*গ্রয়াগে মৃত্র্যতে যেন তন্ত গ্! বরাটিক! ॥” ( উত্ভতট) 
৩ নাগেশ্বরবৃক্ষ। 
বরাটকী (ত্রি) বরাটক সন্বন্বীয়। ( গ্রবরাধ্যায় ) 
বরাটী ( দেশজ ) রাগিণীভেদ । 
বরাড়ী (ত্ত্রী) রাগিণীভেদ। [রাগ ও রাগিণী দেখ। ] 
বরাঁণ (পুং) ব্রিয়তে ইতি বৃ-যুচ, পৃষোদরাদিত্বপ্রধুক্ত দীর্ঘ। 
১ইন্্র। (তরিকা ) ২ বরুণবৃক্ষ। ( শব্রতবা*) 
বরাণম (তরি) বরণা ও অসিদদ্বদ্ধীয় (কাশী )। (পা ৪1২৮) 
বরাণসী (ন্ত্রী) পৃষোদ্রাদিত্বপ্রযুত্ত আকার হন্ব। কাশী, 
বারাণসী। “কাশী বরাণসী বারাণসী শিবপুরী চ সা” (হেম) 
[ বারাণসী বা! কাশী দেখ । ] 
বরাৎ (পারসী ) দরকার, প্রয়োজন। (দেশজ) ২ অনৃষ্ট। 
৩ নিজ দেয় অংশ স্বয়ং না দিয়! অপরের নিকট হইতে পাঁওয়াই- 
বার অন্গীকার। যেন সে অমুকের কাছে বরাৎ দিয়াছে। 
বরাঁতী (পারমী ) দরকারী ও প্রয়োজনীয়। 
(ক্লী) বৌদ্ধভেদ। 
বরাঁদন (রী) বরৈ রাজ্ভিরগ্থাতে ইতি অন লুট, রাজাদন। 
বরান্ন (ক্লী) বরং অন্নং। ভজ্জিতধান্য, দিদলকৃত শোষ্টান। 
শমীধান উত্তমরূপে ভাজিয়া তাহার দাইল করিতে হয়, পরে 
উহা জলে উত্তমরূপে পাক করিয়া সুসিদ্ধ হইলে তাহাকে 
বরান কহে। 
শমীধা তস্য ভৃষন্ত দালিস্বতা! মুনিত্তষাং। 
পক্তোদকে সুসিদ্ধা সা বরান্নমিতি চক্ষতে। 
কুরুতে মলসংস্তস্তং সতুষং কুরুতে জরাম্‌ ॥” (দ্রবাগ্ডৎ ) 


বরানন] (ত্ত্রী) বরং আননং যস্তাঃ। সুন্দরী স্ত্ী। 


বরাভিদ্ন (পুং) অল্নবেতস। (রাজনিৎ) 

বরাধর (পারলী) ১ যোজান্গুজি। ২ দকাশে। ৩ চিরকাল। 
৪ সমতল । ৫ মস্ণ। 

বরাবর, বেহার প্রদেশের অন্তর্গত একটা গণ্ড শৈলশ্রেণী। গন 
জেলার জাহানাবাদদ উপবিভাগে অবস্থিত। এই শৈল শিথরো- 
পরি এক. প্রাচীন মন্দির বিদ্তমান। তাহাতে সিদ্ধেশ্বর নামক 
শিবলিঙ্গ আছে । প্রবাদ দিনাজপুরের শ্রীরুষ্ণবিদ্বেষী অস্থররাজ 
এখানে এই দ্েবমুণ্তি স্থাপন করিরাছিলেন। ইহার দক্ষিণে 
পর্বতপাদমূলে 'সাতঘর' নামে একটা বিস্তৃত ওহা দৃষ্ট হয়। এ 
গুহা ৭টার মধ্যে কর্ণছোপার, নুদামা, লোমশঞচষি ও বিশ্বামিত্র 


সপ ১ জপ পপি 








লিখিত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে উহার সর্ব প্রাচীনটা 
ষ্টপূ্ব ৪র্থ শতাবে এবং সর্বাপেক্ষা আধুনিকটা ২৯৪ খুষ্টাবে 
উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহার অদুরে পাতাল-গঙ্গা ও নাগার্জুনী 
নামে জ্লধারা, তৎসন্নিকটে গোপী,বাপীয় ও বাদিখী নামক অপর 
তিনটা গুহা। এই তিনটা গ্রহাই থুষ্ট পূর্ব ওয় শতাব্দে অশোক- 
পৌত্র দশরথ কর্তৃক প্রতিষিত হয়। গোগী গুহায় সম্রাট, 
অশোকের সময়ের প্রাচীন পালি অক্ষরে উতকীর্ণ একথানি 
শিলালিপি আছে। [ পবর্গে বরাবার দেখ। ] 
বরামদ্‌ (পারসী) কোষারোপ। নালিশ। 
বরাত্র (পুং ) শ্রেষ্টোহস্নোহত্র, রস্ত লত্মম্‌। করমর্দ। (রত্রমালা ) 
ইহার পাঠস্তর করাম্ন। 
বরারক ক্লৌ) বরং শ্রেষ্টং ধনিনম্‌ খচ্ছতি গচ্ছতি &-ঘুল্‌। হীরক। 
বরারক্ষক, বিদ্ধযপর্বতপার্খস্থিত একটা গণ্ডগ্রাম। 
( ভবিষ্যব্রঙ্গথ" ৮৪৩) 
বরারণি (পুং) মাতা। 
প্র্দশ রাব্ণস্তত্র গোবুয়েন্্রবরারণিম্” ( রামা? ৭২৩২২) 
গোবুষেন্ত্রো মহাবুযস্তস্ত সাক্ষাৎ মাতরম্, (তট্টীক! ) 
বরারোহ (পুং) হস্তিনঃ উদ্চত্বাং আয়তপৃষঠতবা্চ বর: 
আরেহো। যত্তর। ১ হস্ত্যারোহ অবরোহ। উৎকৃষ্ট সওয়ার। 
২ বিষ্কু। (বিশ্ব) ৩ পক্ষিবিশেষ। ( বৈগ্যকনিৎ ) 
বরারোহ! (ত্রী) বরঃ আবোহে। নিতন্বো যন্তাঃ। উত্তমা স্ত্রী 
সুন্দবী স্ত্রী। 
“্যদা তু বৈদিকী দীক্ষা দীক্ষা পৌরাণিকী তথা । 
নস্থাস্ততি বরারোহে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥৮ 
( মহানির্ব্বাণত” 818৭ ) 
২ কটি। (হেম)৩ সোমেশ্বর স্থিত দাক্ষায়ণি মুক্তিভেদ। 
ধরাধিন্‌ (ব্রি) আশীর্বাদাকাজ্ষী। ঈদ্দিত বস্তুলাভেচ্ছু। 
বরার্দ [বরাদ্দ] (পারসী ) নিত্য ব! অবধারিত ব্যবস্থা। কোন 
বিষয়ে কত টাকা ব! দ্রব্যাদি লাগিবে, তাহার স্থিরতা 
বরীর্দক (কী ) একভাগ বুস্কুম, একভাগ চন্দন ও একতাগ জল 
একত্র করিলে বরার্ধিক হয়। 
পচন্দনং কুস্কুমং বারিত্রয়মেতঘবরার্ধকম্‌।” (রাজনি* ) 
বরার্থ (তরি) বরধানের উপযুক্ত। মহামূলা। শ্রেষ্ট, সম্মানার্হ। 
বরাল পেংক্ী) ১ লবঙ্গ। (নৈগ্চকনিৎ) স্বার্থে কন্‌। 
বরালক - বরালশবাীর্থ। 
বরালি (পুং) ১ চন্ত্র। ২ বাড়ী রাগিণী। 
বরালিকা (তত্র) বরা আলিকা সী জয়াদির্স্তাঃ। ১ হর্গা। 
বরাশি (ুং) স্থুলবন্ত্, মোটা কাপড়। পর্ধ্যায়-_স্থলশাটিক, বরাসি, 
ট761 


[ ৫৪৯ ] 


নামে চারিটার স্বতন্ত নাম পাওয়া যায়। ওহামধ্যস্থ পালি জক্ষরে 


১৩৮ 


স্ুলশাটিক্রা, স্থুলপট্টক। ( শব্দরত্বাৎ ) জটাধর এইশব ক্লীব- 
লিঙ্গ বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন। 
বরাসন (ক্লী) বরামমৈ ছূর্গায়ৈ অন্ততে ক্ষিপ্যতে দীয়তে ইতি 
যাবৎ, আস-ল্যুট। ১ ওঁডপুষ্প। ( শব্ধমালা ) বরং শ্রেষ্ট- 
মাদনং। ২ উত্তম আসন, শ্রেষ্ঠ আসন, সিংহাসন । (পুং) বরাং 
্বীয়াং নারীং অন্ততি ত্যজতীতি অস-ল্যু। ৩ যিডা। বরাঞ্নপি 
জনান্‌ অন্ততি দুরীকরোতি। ৪ দ্বারপাল। (বিশ্ব) 
বরাপন, একটা প্রাচীন নগর, ছুর্জয় পর্বতের দক্ষিণ-পূর্ববকোণে 
অবস্থিত, এই নগরের দক্ষিণে ক্ষোভক নামক মহাশৈল ও 
ক্ষোভক নগর বিগ্যমান। ( কালিকাপু* ৭০৯৬১ ) 
বরাসি (পুং) বরৈঃ শ্রেষ্টেঃ অস্তাতে ক্ষিপ্যতে ইতি অস-ইন্‌। 
স্থলশাটক, মোটা কাপড় । বরোহসির্ষস্ত ৷ ২ থড়জাধর। ( ধরণি) 
বরাসী (ভ্ত্রী)ম্লানবাস, মলিনবন্ত্র। ( শব্মাল! ) 
বরাহ (পুং) ১ বিষুব। ২ মানভেদ। ৩ পর্বতভেদ। ৪ মুস্তা। 
(মেদিনী) € শিশুমার। ৬ বারাহীকন্ম। (রাজনিৎ ) ৭ অঠাদশ 
দ্বীপের অন্তর্গত কুদ্র দ্বীপবিশেষ । 
পগন্ধর্ক্বো বরুণ£ সৌম্যো বরাহঃ কঙ্ক এব চ। 
কুমুদশ্চ কসেরুশ্চ নাগো ভদ্রারকন্তথা ॥ 
চন্েন্্রমলয়!ঃ শঙ্খ্যবাঙ্গ কগভন্তিমান্‌। 
তাত্রাকুশ্ঠ কুমারী চ তত্র দ্বীপা দশাষ্টভিঃ ॥” ( শবমাঁলা ) 
৮ কৃষ্ণপিপ্তীর। ( বৈগ্যকরদ্বণ ) 
বরাহ (অবতার ), বিষ্ুব তৃতীয় অবতার, ভগবান্‌ বিষুঃ বরাহ" 
রূপে অবতীর্ণ হইয়! পৃথিবীর উদ্ধার করেন। এই অবতারের, * 
বিষয় ভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে--গ্রলয়পয়োধিজলে 
পৃথিবী নিমগ্রা হইলে স্বায়ভুব মনন ব্রদ্ধার নিকট আসিয়া স্থান 
প্রার্থনা করেন। তখন ব্রহ্মা নিতান্ত চিন্তাকুল হইয়া! ভগবান্‌ 
বিষ্ুর স্তবে প্রবৃত্ত হন। এমন সময়ে ভগবান্‌ বক্গার নাসারদ্ধ 
হইতে অনুষ্ঠ প্রমাণ একটা বরাহপোত নির্গত হইল, এই বরাহ- 
পোঁত নির্গত হইবামাত্রই দেখিতে দেখিতে আকাশ প্রমাণ 
বাড়িয়া উঠিল, তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পাষাণের স্ায় অতি 
হইল। তখন ব্রহ্ধাদি দেবগণ ইহাকে ভগবানের অবতার স্থির 
করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন । তগবান্‌ তাহাদের স্তবে পরিতুষ্ট 
হইয়। পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্ত প্রলয়পয়োধিজলে প্রবেশ- 
পূর্বক পৃথিবীর অন্বেষণ করিতে লাঁগিলেন। পরে রসাতলে 
যাইয়! তথায় পৃথিবীকে দেখিতে পাইলেন। তথন তিনি প্রলয়- 
কালে শয়নেচ্ছু হইয়া দর্কবর্জীবাধার এ ধরাকে আপনার জঠরে 
ধারণ করিলেন । অনন্তর অররেশে নিজ দত্ত দ্বার! পৃথিবীকে ধারণ 
করিয়৷ ক্ষণকাল মধ্যে তিনি রসাতল হইতে নির্গত হইলেন। 
বরাহদেব পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছেন দেখিয়৷ তাহাকে দেবগণ 


লাক পপ পাজি সাপ েপ্পাশাশ্াাশীটেস্টিতিশি পপি 


স্তব করিতে লাগিলেন । তংপরে তিনি দৈত্যরাজ “হিরণাক্ষকে 
জলমধ্যে বধ করেন। [ হিরণ্যাক্ষ দেখ ] 
( ভাগবত ৩।১৩-২৭ অ০) 

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে, ভগবান বরাহদেব 
ধরিতীকে উদ্ধার করিয়া পৃথিবীতে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে 
লাগিলেন, ধরা তাহার ভার কিছুতেই সহা করিতে না পারিয়া 
মহাদেবের শরণাপন্ন হন। তখন মহাদেব বরাহরূগী বিষুধকে 
বলিয়াছিলেন, দেব! আপনি যে জন্য বরাহদেহ ধারণ করিয়া- 
ছিলেন, তাহ! সম্পন্ন হইয়াছে, এখন ধরা আপনার বহনে 
অসমর্থা হইয়! বিশীর্ণা হইতেছেন, অতএব আপনি বরাহখরীর 
ত্যাগ করুন। বিশেষতঃ আপনি জলময় প্রদেশে কামিনী 
পৃথিবীর কামন! পুর্ণ করিয়াছেন। স্ত্রীশ্মিণী পৃথিবী আপ- 
নার তেঞ্জে দারুণ গর্ভধারণ করিয়াছেন। সেই গর্ভ হইতে 
যাহার উৎপত্তি হইবে, সেই পুত্র দেবদ্ধেবী অস্গুরভাবাপন্ন 
হইবে। রুঙ্ৃম্বলাসঙ্গমে ঢুষ্ট অনিষ্টকারক এই কামুক বরাহদেহ 
ত্যাগ করুন। 

বরাহদেব মহাদেবের এই বাক্য শুনিয়া তাহাকে ৰলিয়া- 
ছিলেন যে, মহাদেব! তোমার বাক্যান্ুসারে আমি এই বরাহ 
দেহ ত্যাগ কবিব এবং পুনরায় লোকহিতের জন্ত আশ্চধ্য 
বরাহদেহ ধারণ কবিব। বরাহদেব এই কথা বলিয়া সেইস্থানেই 
অন্থহিত হইলেন । বরাহদেব অন্তন্থিত হইলে মহাদেব স্বস্থানে 
প্রস্থান কৰিশেন। 

বরাহদেব সেইন্থান হইতে যাইয়া লোকালোক পর্কতে বরাহ্‌- 
ধ্পিনী মনোরমা পৃথিবীর সহিত রমণ করিতে লাগিলেন । 
বরাহরূপী বিষণ পৃথিবীর সহিত বনৃকাল ক্রীড়া করিয়াও তৃপ্রি- 
লাভ করিলেন না। তদনস্তর বরাহদেবের বাধ্যে পৃথিবীর গে 
মহাধলশালী সুবত্ত, কনক ও ঘোর নামে তিনটা পুত্র জন্মিল। 
বরাহদেব এই সকল পুত্রগণে পরিবৃত হইয়া নানারপ ক্রীড়া 
করিতে লাগিলেন । সেই ভারে পৃথিবীর মধ্যদেশ নম হইয়া 
পাড়ল। অনস্তদেব কুন্মকে আক্রমণ করিয়া পৃথিবী মধ্যস্থায়ী 
বরাহদেবের বহনব্যথায় ভগ্রমন্তক ও আতঙ্কিত হইলেন । 
এইবপে পত্র-পরিবুত বরাহদেবের ভারে পৃথিবীতে নানাবিধ 
উৎপাত হইতে লাগিল, স্ুমেকর শৃঙ্গ সকল ভগ্ন, মানসাদি 
সরোবর আবিল ও কল্পদ্রম ভগ্ন হইল। 

অনম্তর দেবগণ লোকহিতের নিমিত্ত দেবেন ও দেবযোনি 
সমুহের সহিত মন্ত্র করিয়া ভগবান্‌ বিষুর স্তব করিতে 
পাগিলেন। ভগবান্‌ দেবগণের স্তবে তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 
তোমরা! যে ভয়ে ভীত হইয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছ, 
আমা দ্বারা কি প্রকারে সেই ভয়ের শাস্তি হইবে, তাহা শী 
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দিন দিন শ্রীর্ণ হইতেছেন, লোক সকল সেই উদ্বেগে শান্তিলাভ 
করিতে পারিতেছে না। শুফ অলাবু ফলের উপর আঘাত 
করিলে তাহা যেরূপ ভগ্র হইয়া যায়, বরাহের ক্ষুরের আঘাতে 
পৃথিবীও সেই প্রকার বিদীর্ণ হইতেছেন। আপনি স্ষষ্িস্থিতির 
জন্য আপনার এই ভয়ঙ্কর দূপ সংহার করুন । 

তখন জনার্দীন দেবগণের এই কথ৷ শুনিয়৷ ব্রহ্মা ও মহাদেবকে 
বলিলেন, জগতের দুঃখের কারণন্বরূপ এই বরাহদেহ আমি 
ত্যাগ করিব, কিন্তু স্ুখাসক্ত এই দেহকে স্বেচ্ছাক্রমে ত্যাগ 
করিতে সমর্থ হইব না। অতএব ব্রক্গন্! তুমি মহাদেবকে 
নিজ তেজে পুষ্ট কর, দেবগণ মহাদেবকেও আপ্যায়িত করুন । 
রজন্বলার সঙ্গমে এবং ব্রাহ্গণাঁদির বধহেতু পাপপূর্ণ প্রাণকে আমি 
স্বচ্ছন্দে ত্যাগ করিব। তখন ভগবান্‌ বিষ দেবগণের আদেশে 
বরাহদেহ হইতে স্বকীয় তেজ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন । তেজ 
আকৃষ্ট হইলে বরাহদেহ সবহীন হুইল দেখিয়া! মহাদেব দেবগণের 
সহিত তেজোহীন বরাহদ্দেবের সমীপে উপস্থিত হইলেন । 
ব্রঙ্গাদি দেবগণ মহাদেবের তেজোবিস্তারের নিমিত্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
আগমন করিলেন এবং নিজ নিজ তের্জ মহাদেবের দেহে সধ্শর 
করায় তিনি অত্যন্ত বলবান্‌ হইয়! উঠিলেন। তদনস্তর মহাদেব 
উদ্ধ এবং অধোদেশে অষ্টগরণসমন্বিত ভয়ানক শরভরূপ ধারণ 
করিলেন । তখন বরাহ ও শরভে তুমুল যুদ্ধ আরস্ত হইল। 
পরে শরভরূপী মহাদেব কর্তৃক বরাহদেব ঘুদ্ধে নিহত এবং 
তৎপরে তাহার মহাবললশালী পুত্র পৌল্রগণও শরভের দারুণ 
আঘাতে বিনষ্ট হন। 

এইরূপ কৌশলে বরাহদেব নিহত হইলে তাহার দেহ হইতে 
ষজ্ঞ সকল প্রাদভূতি হইল। শরভকর্তৃক বর।হদেহ বিদ্রারিত 
হইলে ব্রহ্ধা, বিষুঃ ও প্রমথগণের সাহ ত মহাদেব জল হইতে সেই 
দেহকে গ্রহণ করিয়া আকাশে গমন করিলেন এবং বিষু সুদর্শন- 
চক্র দ্বারা সেই দেহ থণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। এই 
বরাহদেবের ভ্ুদ্ধয় ও নাসিকাদেশের সদ্ধিভাগ জ্যোতিষ্টোম 
নামক যঙ্ঞরূপে পরিণত হইল । কপোলদেশের উচ্চস্থান হইতে 
কর্ণমূলের মধ্যস্থিত সন্ধিভাগ বহ্ষ্টোমযজ্জ, চক্ষু ও ভ্রদয়ের 
সদ্িতাগ পৌনর্ভবস্তোম যজ্ঞ, জিহ্বামূলীয় সন্ধিভাগ বৃদ্ধন্তোম 
এবং বৃহৎস্তোম, জিহ্বাদেশের অধোভাগ হইতে অতিরাত্র এবং 
বৈরাজ যজ্ঞ হইল। অশ্বমেধ, মহামেধ এবং নরমেধ প্রভৃতি 
প্রাণিহিংসাকর যে সকল যজ্ঞ আছে, হিংসাপ্রবর্তক সেই সকল 
যজ্ঞ চরণসন্ধি হইতে; রাজনুয়, বাজপেয় এবং গ্রহ্যজ্ত সকল 
ৃষ্ঠসদ্ধি হইতে ; প্রতিষ্ঠা, উৎসর্গ, দান, শ্রদ্ধ! এবং সাবিত্রী প্রভৃতি 
যজ্ঞ হদয়সন্ধি হইতে ) উপনয়নাদি সংস্কারক যজ্ঞ এবং প্রায়শ্চিতত- 





বিধায়ক যজ্ঞ সকল মেঢ্‌সন্ধি হইতে ; রাক্ষসযক্ঞ, সর্পজ্ঞ প্রভৃতি 
সকল প্রকার অভিচার যজ্ঞ, গোমেধ এবং বৃক্ষজাপ প্রতি যজ্ঞ 
ক্ষুর হইতে? মায়েষ্টি, পরমেষ্টি, গীষ্পতি, ভোগজ এবং অগ্সিষোম 
যজ্ঞ লাঙ্গ,লসন্ধি হইতে ) তী্থপ্রয়োগ, মাস, সঙ্কর্ষণ, আর্ক এবং 
আখর্জাণ নামক যজ্ঞ নাড়ীসন্ধি হইতে) খচোৎকর্ষ, ক্ষেত্রযজ্ঞ, 
পঞ্চমার্গ, লিঙ্গসংস্থান এবং হেরম্বযজ্ঞ জানুদেশ হইতে উৎপক্ন 
হইল। এইরূপে বরাহের দেহ হইতে অষ্টাধিক সহম্র যন্তর 
উৎপন্ন হৃইয়াছিল। অগ্ভাপিও এই সকল যজ্ঞ প্রজা সকলের 
উৎপত্তি সাধন করিতেছে । 

বরাহের শ্রোত্র হইতে ক্রক্‌, নাসিক! হইতে জব, শ্রীবা 
হইতে প্রাক্বংশ ( হোমগৃহের পূর্বভাগস্থ গৃহ ), কর্ণরদ্ধ, হইতে 
ইষটাপূর্ত, দত্ত হইতে যুপ, রোম হইতে কুশ, দক্ষিণ ও বামপাদ 
হইতে অধবর ও হোতা, মস্তিষ্ক হইতে পুরোডাশ,মধ্যদেশ হইতে 
যজ্জবেদী, এবং মেঢ। হইতে যজ্ঞকুণ্ড, পৃষ্ঠাদেশ হইতে যজ্ঞগৃহ 
এবং হৃৎপদ্ম হইতে যজ্ঞের উৎপত্তি হইল। বরাহের আম্মা 
যজ্ঞপুরুষ হইলেন, তাহার কক্ষা হইতে মুগ্ধতার উৎপত্তি হইল। 
এইরুপে বরাহের দেহ হইতে ভাও হবিঃ প্রন্ততি যজ্জরীয় সকল 
প্রকার দ্রব্ই উৎপন্ন হইল। যঞ্জরূপে সর্বঞজগৎ আপ্যায়িত 
করিবার নিমিন্ত বরাহদেবের দেহ যজ্ঞরূপে পরিণত হইল। 

রক্ষা, বিষুণ ও মহেশ্বব এইরূপে যজ্জের স্থষ্টি করিয়া বরাহ- 
দেবের স্ববৃত্, কনক ও ঘোর নামক মৃত্ত পুরদিগের নিকট 
গমন করিয়া শুবৃন্তাদির দেহত্য়কে মুখবায়ু সঞ্চারিত করিলে 
সেই দেহ হইতে দক্ষিণামির উৎপত্তি হইল। কেশব কনকের 
শরীর মুখবাু দ্বারা পূর্ণ করিলে সেই দেহ হইতে গার্হপতা অগ্নি 
ও মহাদেব ঘোরের দেহ মুখপবনে পরিপূর্ণ করিলে তাহা হইতে 
আহবনীয় অগ্নির উৎপত্তি হইল। এইরূপে বরাহদেব হইতে 
যজ্ঞ ও যন্জরীয় দ্রব্য সকল এবং বরাহ্পুত্র হইতে যক্ঞীয় 
অগ্নির উৎপত্তি হইল । (কালিকাপুৎ ১৯--২২ অণ্) 

বরাহমর্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে তাহার লক্ষণাদির বিষয় 
হরিভক্তিবিলাসে এইরূপ লিখিত আছে--বরাহমূর্তির মুখের 
বিস্তার অষ্টকলা, কর্ণ দ্বিগোলক, হনুদেশ সপ্তাঙ্থুল, স্ক্কণী দ্বি- 
অন্কুল, বদন সপীঙ্গুল, দশনদ্বয় সাদ্ধী এককলা» নাসিকাবিবর 
তিনযব, লেত্রদ্বয় যবহীন,মুখ ঈষন্ধান্ত-বিরাজিত, কর্ণযুগল রন্ধ,- 
দ্বয়বিশিষ্ট সম ও আয়ত হইবে। কর্ণের মধ্যভাগ চারিকলা, 
এবং উচ্চত৷ ছুইকলা হইবে। শ্রীবাদেশ 'অষ্টানুল, উচ্চতা নেত্র- 
পরিমাণ, অবশিষ্ট অঙ্গ সকল নৃসিংহ দেবের স্তায় হইবে। শেষ 
নাগ নৃ-বরাহ দেবের চরণ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। বরাহ 
বাছ দ্বারা বনুদ্ধবাকে ধারণ করিয়া অবস্থিত আছেন। ইহার 
বামভাগে শব্ধ ও গল্প, দক্ষিণভাগে গদ|! ও চক্র । এইকপ বরাহ- 








দেবের মুসধি প্রতিষ্ঠা করিলে ভববদধন দূর হয় এবং ইহলোকে 


নানা সুখ সৌভাগ্য হইয়া থাকে। 
প্বক্তং কলাষ্টকায়ামং শ্রোত্রমন্ত দ্বিগোলকং । 
হন্‌ সপ্তান্থুলে তন্ত স্কণী ানুলে মতে । 
সপ্তানুলং মুখং প্রোক্তং রদৌ সার্দকলৌ দ্বিজ। 
নাসারম্ধং ভবেযনেত্রং যবহীনেহক্ষিণী মতে ॥ 
কিঞ্্বিকে-শ্মিতে শোত্রে দ্বিগোলকসমায়তে। 
চতুষ্ধলং কর্ণমধাং তদর্দেন তছচ্ছিতং। 
বন্বস্থুলা ভবেদ্গ্রীবা নেত্রৈকং চোরতা তু সা। 
শেষং নৃসিংহবৎ কার্্যং বরাহন্ত তু বিগ্রহম্‌॥ 
শেষাহিবিধৃতং পাঁদং বাহুন! ধারয়ন্‌ ধরাং। 
শঙ্ঘং বামে তথ! পদ্মং গদাচন্রে তু দক্ষিণে ॥ 
এবং নরবরাহঞ্চ কৃত্বা যঃ স্থাপয়েনরঃ। 
ভবোদধিসমুতারং রাজ্যঞ্চ হতকণ্টকং ॥”(হবিভক্তিবি"১৮বি") 


বরাহ €পুং) বরান্‌ আহন্তি বর-হন-ড | পশুবিশেষ, চলিত 


বরা, পর্যযায়_-শৃকর, ঘৃষ্টি, কোল, পোত্রী, কিরি, কিটি, দখা 
ঘোনী, স্তবূরোমা, ক্রোড়, ভুদার, কির, মুস্তাদ, মুখলাঙ্গ,ল, 
স্থলনাসিক, দত্তাযুধ, বক্রবক্ত,» দীর্ঘতর, আথনিক, ভূঙ্ষিৎ, 
বহু । (শব্রতবা* ) ইহার মাংসগুণ-বৃষ্য, বাতত্ব, বলবদ্ধন, 
বহুমৃত্রকারক এবং রুক্ষ। বন্যবরাহমাংসগুণ__মেদ, বল এ 
বীর্ধ্যবদ্ধক। ( রাঁজনি* ) 

ইহার মাংস বিষুকে নিবেদন করিতে নাই। শাস্ত্রে পঞ্চনথ 
জন্তর মাংস ভক্ষণ বিহিত আছে, বরাহ পঞ্চনথীর মধো হইলে 
গ্রাম্যব্রাহ ভোজন নিষিদ্ধা। বরাহমাংস ভোজন করিয়াও বিষুণ 
পূজ| করিতে নাই, যদ্দি কেহ বরাহমাংদ ভক্ষণ করে, তবে 
তাহার অধোগতি হইয়া থাকে। বরাহভোজী বরাহরূপে জন্ম 
গ্রহণ করিয়৷ দশ বৎসর বনে বিচরণ করে, পরে ব্যাধ হইয়। 
৭৭ বৎসর, কুমিরূপে ৭ বৎসর, মুষিকরূপে ১৪ বৎসর, রাক্ষস- 
রূপে ১৯ বৎসর, শল্লকরূপে ৮ বৎসর, পরে আবার ব্যাধবপে 
৩০ বৎসর জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। তৎপবে বগাহমাংস 
তোজনের পাপ বিনষ্ট হয়। 

অজ্ঞানতঃ বরাহমাংদ ভোজন করিলে তাহার প্রায়ন্িশ 
করিতে হয়, এ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ ধ্বংস হইয়া থাকে। 
প্রায়শ্িত্তের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। প্রথম ৫ দিন গোময় 
ভোজন, পরে ৭ দিন তগুলকণভোজন, ততৎপরে ৭ দিন কেবল 
জলপান, তদনন্তর ৭ দিন অক্ষারলবণভোজন, তিন দিন শক্ত, 
ভোজন, ৭ দিন তিলভোজন, ৭ দিন পাষাণভোজন, তৎপরে 
৭ দিন হুগ্ধপান, এইরূপে ৪৯ দিন আহার সংযত ও জিতেন্দরিয় 
হইয়া অবস্থান করিলে এই পাপ বিদ্ুরিত হয়। এইন্ধপ 





প্রায়শ্চিত্ত করিয়া! পাপ নষ্ট হইলে তখন আবার বিষুপুজায় 
অধিকার জম্মে। বিষুঃতক্তের পক্ষে ররাহমাংস ভোজন বিশেষ 
নিবিদ্ধ। + 

বন্যবরাহ-মাংসভোজন শ্বান্ধাদিতে বিহিত আছে। শ্রাঙ্থে 
বন্যববাহমাংস দ্বারা ব্রাঙ্মণ ভোজন করান যাইতে পারে, তাহাতে 
পাপ হয়না। কিন্ত বিষ্ণ,পাসক কখনও এই মাংস ভোজন 
করিবেন না। 

“বন্যবরাহমাংসং শ্রাদ্ধাদৌ বিহিতং। যথা অক্স্তীতানুবৃত 
হাবীতঃ। মহারণাবাসিনশ্চ বরাহাংস্তথেতি । এবঞ্চ বিবদন্তে 
অগ্রাম্যশূকরাংশ্চেতি, বশিষ্টোক্তং শ্বেতাশ্বেতয়া ব্যবস্থিতং। 
কল্পতকন্ত্-শ্রান্ধে নিঘুক্তানি যুক্ততয়েতি, বিষ,পাসকন্ত সর্বথা 
নিষেধঃ। যথ। বারাহে ভগবদ্ধাক্যং-_ 

“ভুক্ত বরাহমাংসন্ত যন্ত মামুপসর্পতি। 

বরাহো দশ বর্ধাণি ভৃত্বা বৈ চরতো বনে ॥ ( একাদশীতঞ ) 

"ণরৌরববারাহ-শশৈমাংসৈর্যথাক্রমং | 

মাসবৃদ্ধাভিতৃপ্যস্তি দাত্তেনেহ পিতামহাঃ ॥% 

( শ্রাদ্ধতত্বধূত যাজ্বন্ধ্য ) 
এই শ্রেণীর স্তন্যপায়ী পণ্তগুলিকে পাশ্চাত্য প্রাণিতত্ববিদ্গণ 
১0114, নামক পশুজাতির অস্তভূক্তি করিয়াছেন । বন্য ও 








০ 


* “ভুত, বারাহমাংসন্ত যো বৈ মামুপনর্পতি। 
পতনং তমা বক্ষ্যামি তখ। ভবতি হন্দরি ॥ 
বরাহে| দশবধাণি ভূত্ব। বৈ চরতে বনে। 
বাধোডুত্খ| মহাভাগে সমাঃ সপ্ত চ সপ্ততিঃ ॥ 
কমিভূত্বা সমাঃ সণ তিষ্ঠতে তস্ত পুলে 
অথোচৈৈর্ঘ মিকো! ভূতা বর্মাণাঞ্চ চতুর্দশ | 
'গকানৰিংশবর্ধাণি যাতুধানচ্চ জায়তে। 
শল্পকন্চাষ্টবর্ষ।ণি জায়তে ভষনে বু | 
ব্যস্রক্সিংশতিবধাণি জায়তে পিশিতাশনঃ। 
এষ সংসারিতাঙ্গ তব বারাহামিতক্ষ কঃ ॥ 
আন্ত প্রায়শ্চিত্তং 

তরস্তি মানয! যেন তিধ্যক্‌ নংসারলাগরাৎ। 
গোময়েন দিনং পঞ্চ কণাহারেণ সপ্ত বৈ 
পানীয়ুন্ধ তে ভুক্ত ডিষ্টেৎ সপ্তদিনং তন; । 
মক্ষারলবণং সপ্ত শক্ত,ভিশ্চ তথ। তয়; | 
তিলভক্ষে| দিনান্‌ সপ্ত সপ্ত পাষাগদক্ষক)। 
পরোতভুক্ত। দিনং সপ্ত কারয়েচ্ছুদ্ধিমাত্মনঃ ॥ 
শাস্তদান্তপর1ঃ কৃত্বা অহ্ক্ক।রষিবর্িজিতাঃ। 
দিনান্থেকোনপঞ্চাশচ্চরেত কৃতনিশ্চর়ঃ ॥ 
প্রমুস্ত; সর্ধ্ষপাপেড্যঃ সসংজ্তে। বিগতত্বরঃ। 
কৃত্বা তু মমকশ্মীণি মম লোকায় গচ্ছতি ॥” 

( বরাহপু* ঘরাহমাংসভক্ষণপ্রায়ক্রিত ) 





পাপা 


বরাহ 






(903 11091008 ) ইংরাজীতে পুং (এ) ১০৪:) ওন্্ত্র 
(৪810৩) ভেদে গৃহীত হইয়াছে । শৃকরজাতি এই শ্রেণীর 
অন্তর্গত, কিন্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার জীব। সাধারণতঃ রন 
বা পালিত স্ত্রীররাহগডলিই শূকর (018) নামে অভিহিত । এই 
শ্রেণীর অনেক পুংবরাহেরও দত্তোদগম হয় না। ইহারা 
চতুষ্পদ, চারি পায় চারিটা খুর আছে। বন্ পুং বরাহগুলির 
ওষটপ্রাস্ত দিয়া গজদস্ত সৃশ, কিস্ত অপেক্ষার্কত অনেক ক্ষত, দত্ত 
নির্গম হইয়া থাকে। দস্তবিহীন নরাহ্গুলিই প্রধানত; 
শৃকরপদবাচ্য | 

ভারতের নানাস্থানে এবং যূরোপে যে সকল বরাহ দেখা ঘাঁয়, 
তাহাদের অপেক্ষা ভারতীয় দ্বীপপুগ্নস্থ শৃকরগুলি অনেক ক্ষুদ্র। 
ব্যবরাহগুলি প্রায়ই দিবাতাগে বনাস্তরাল প্রদেশে লুক্কায়িত 
থাকে এবং রজনীর অন্ধকারে জগৎ তমসাবৃত হইয়া! আসিলে 
তাহারা আপন আপন আশ্রয়কেন্ত্র পরিত্যাগ করিয়! বহির্গত হয় 
এবং নিকটবর্তী পল্লীর শশ্তপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ইচ্ছামত 
শস্ত দ্বারা উদর পূরণ রুরে। বরাহ ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে 
সেই মাট যেন চসিয়া ফেলে, তাহাতে বহুসংখ্যক চারা গাছ নষ্ট 
হইয়া যায় এবং প্রচুর শস্ত উৎপাদনে ব্যাঘাত জন্মে। স্থানে 
স্থানে বরাহেরা মৃত্তিকা খনন করিয়া মানকচু, খামআলু প্রভৃতি 
কন্দ উত্তোলনপূর্বক ভক্ষণ করে। যেখানে এই সকল 
উদ্ভিদা্দির অভাব ঘটে এবং তাহারা স্বেচ্ছায় কন্দমুলাদি আহার 
করিতে পায় না, তথায় তাহার! মৃত উদ্টাদি পশুমাংসও উদ্রসাং 
করে। ক্ষুধায় নিতান্ত পীড়িত হইলে তাহারা নিকটবস্তী 
গ্রামে যাইয়া গ্রামবাসীর নিক্ষিপ্ত আবর্জন৷ হইতে স্বীয় আহা 
বাছিয়! খায়। মানবৰিষ্ঠাতেও তাহাদের বিলক্ষণ রুচি দেখ] ঘায়। 

এসিয়ার নানাস্থলে যে ভিন্ন ভিন্ন একারের বন্তবরাহ দেখিতে 
পাওয়া যায়, প্রাণিতত্ববিদ্গণ তাহাদের মধ্যে ৭টী শাখা বিভাগ 
করিয়াছেন । তাহার! জারও বলেন যে, ভারতীয় বন্যবরাহের 
একটি শাখা যাহা অধুনা যুরোপ ও উত্তর আফ্রিকায় বিস্তৃত 
হইয়৷ পড়িয়াছে এবং হিন্ুস্থানের মধ্যে যাহার অনুরূপ বরাহ- 
জাতি বিদ্বমান আছে, তাহা যুরোগীয় সমাজে “চাইনীজ ব্রীড' 
( 01717939 06৪4 ) নামে কথিত। বিভিন্ন শাখাভুক্ত হইলেও 
এই শৃকরজাতি দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত আছে। 
নিয়ে বিভিন্ন দেশীয় নাম ও তাহাদের জাতিগত পার্থকা নিরে্শ 
করা গেল-- 

বিভিন্নদেশীয় নাম,_-আরব ও পারন্ত__খান্তির, খানজর ) 
সংস্কৃত ও বাঙ্গালা--বরাহ ; কণাড়ি-_হুণ্ডি, সিককা, জেবাড়ি, 
দিনেমার--3%0০ ; ওয়ান্দাজ ঘ810.60, 29100) ফরাসী-- 


বরাহ 

(6786, 09011017) 7০০৪৪ ; জর্মীণ [3১০7) 901) দ610। ) 
গোড়-পদ্দি ) গ্রীক --0701708, হিন্দি_-শৃয়ার, অঙ্গলীশোর, 
ইতালী ও পর্ত,গাল--ড৪০৮০, 6০:0০) লাঁটিন 98৪ 7০:০৪৪, 
মলয়-+ববি, ববি-আঁলম, ববি-উটান; মহারাষ্র ছকর, রুষ-_ 
১/1%2%, স্পেন ০০৪০০, 7১০৪:৫০১ সুইডেন 9511) ) তেলগু 
আদাবি-কোকু, পণ্ডি; ওয়েলম--7191) ন্‌ 61), হিক্র-_হাজজির 
ছজির্‌) শিঙ্গাপুর-_বলুর। 

এসিয়ার নানাস্থানে এবং ভারত সম্ীপবর্তী স্থানে যে 
বিভিন্ন বরাহশ্রেণী দেখা যায় তাহা সাধারণতঃ ৭ ভাগে বিভক্ত, 
এ ৭টি শাখার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে উদ্ধত হইল £__ 

১৪ [001003 বা ৪. ৪০০ ভারতীয় সাধারণ বন্যবরাহ-_. 
জন্ণীর বন্বরাহ হইতে এই জাতির অনেক পার্থক্য, কিন্তু তরি- 
বন্ধন ইহাদিগকে একটি স্বতন্ত্র শাখাতুক্ত করা যায় না। 
ভারতীয় বরাহের মস্তক বৃহৎ ও কোণাকার এবং কপালাস্থিতল 
চেপড্টী, কিন্তু যুরোপায় বরাহগুলির উহা কুক্সপৃষ্ঠবৎ। ভারতীয় 
বরাহের কাণ ছোট ও ছুঁচাল, পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য বরাহের 
বড় ও লোটান। ভারতীয় বরাহ দৃঢ়কায় এবং দ্রুত- 
গমনশীল) জন্মণদেশীয় বরাহ দৃঢ়কায় হইলেও স্থুলোদর। 
এই ছুই দেশের বন্য ছাড়া, পালিত বরাহের মধ্যেও নানাবিষয়ে 
এইরূপ পার্থক্য দেখা যায়। 

ভারতে উক্ত শ্রেণীর বরাহই প্রধান। বাঙ্গালার নান! 
স্থানে এই শ্রেণীর বরাহ দেখিতে পাওয়া যায়। আহাঁবাম্বেষণে 
বন হইতে গ্রামে বরাহ প্রবেশ করিলে গ্রামবাঁসিগণ দস্তাঘথাতে 
আহত হইবার ভয়ে সশঙ্কিত হইয়া পল্ডে এবং বহু লোক একত্র 
হইয়া বরাহ মারিতে উদ্যত হয়। দেশীয় লোকে বনমালাচ্ছা'দিত 
ভূমে যাইয়া! কুকুর সাহাধ্যে বরাহ শীকার করে; কিন্তু যুরোগীয় 
শীকারীরা প্রধানতঃ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপুর্বক বড়সা হস্তে 
শীকারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হয়, ইহাকে ইংরাজী ভাষায় 
1১12-861010108 বলে। 

প্রাণিতত্ববিদগণের ধারণ এই যে, এই শ্রেণীর বরাহের 
চীনদেশ জাত শাবকাদি হইতে মুরোপের ও উত্তর-আফ্রিকার 
শৃকরকুলের উৎ্পত্তি। উত্তরপশ্চিম ভারতে এই শ্রেণীর 
শৃকরগুলি কখনও ৩৬ ইঞ্চের উর্ধ হয় না। কিন্তু বাঙ্গালায় 
সাধারণতঃ উহারা ৪৪ ইঞ্চ পধ্যস্ত বড় হয়। রোমরাজ্যে যে 
সকল শূকর দেখা যায়, তাহারা প্রধানতঃ চীন, কোচীন-চীন 
ও শ্তামরাজ্য-জাত শাবকার্দি হইতে উৎপন্ন; আন্বালুসিয়া, 
হাঙ্গেরিয়া, তুরুষ, স্ুইজলও এবং দক্ষিণপূর্বব যুরোপে বিদ্কমান 
শুকরগুলি এই শাখারই অন্ততূক্তি। 

বাঙ্গালায় অপর এক শ্রেণীর শূকর (9. 73608197818 ) 


সা ১৩৯ 


[ ৫৫5 ] 


ব্রাহ 


আছে। পূর্বোজ্জ শ্রেণীর সহিত এই শ্রেণীর শারীরিক গঠন 
বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। আন্দামান দ্বীপের শৃকর- 
গুলি ১. 41098090818 এবং মলয়-প্রায়োদ্ধীপ ও তৎ. 
সমীপবর্তী স্থান-জাত শৃকরবংশ ২. 11818791351 নামে খ্যাত। 
যবদ্ীপের স্থানে স্থানে ১. ৮9170093118 শ্রেণীর শৃকব আছে। 
উহাদের গণ্য়ের পার্খস্থ মাংসপিণ্ড অপেক্ষাকৃত স্থল ও দীর্ঘ, 
মুখারতি দেখিলেই ভয়ের উদ্রেক হয়) কিন্তু অপরাপব 
বরাহশ্রেণীব অপেক্ষা ইহারা স্বভাবতঃই ভীরু । সিংহল, 
বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপের 8. 0%1১9103 শ্রেণীর শৃকব 5. 
10)1103 শ্রেণী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বোর্ণিও স্বীপজাত 
বরাহের করোটাব সাদৃশ্য এবং অন্ঠান্ত অঙ্গ প্রতাঙ্গের পার্থকা 
দেখিয়া মিঃ ব্লাইথ, ১. %9)1810910818 নামে আরও একটা 
শাখার উল্লেখ করিয়াছেন। নিউগিনিদ্বীপজাত বরাহু ৭. 
[81060818 নামে খ্যাত। উত্তর-ভারতের শাল-বনে এক 
প্রকাব ক্ষুদ্রকায় শুকর (£010018 ৪/1/01018 ) আছে, দেশীয় 
লোকে উহাদিগকে ছোট শুয়র বা সানো বেনেল বলে। উহাবা 
বনের নিবিড়তম দেশে দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। উহাদের 
পুং শুকরগুলি প্রধানতঃ দলরক্ষা! করিয়৷ থাকে । 00100%. 
018 নামে আরও একটা অকতিক্ুদ্র শুকর জাতি দেখিতে পাওয়া 
যায়। উহারা সাধারণতঃ মৃত্তিকাগর্ডে বা তৃণমণ্ডিত ক্ষেত্রে 
বাস করে এবং তৃণপল্লবারি দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া! থাকে । 

জাপান ও ফশ্মোজা দ্বীপে 308 100001808* নামে আরও 
একশ্রেণীর শূকর দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এতপ্িন্ন জাপানে আরও 
এক প্রকার বিকৃতমুখ ও দীর্ঘ-শূঙ্গবিশিষ্ট শকর আছে। প্রাণিতন্ব- 
বিদ্গণ উহাদিগকে ৩, [011010923 শাখাঁভুক্ত করিয়াছেন। উহা- 
দের গাত্রচম্্র লম্বমান গভীর ও কুঞ্চিত। ইংরাঁজীতে ইহাদিগকে 
00319] 1১16 বলে। আক্রিকায়ও 11051617 13০৪:এর 
অভাব নাই। যুবোপজাত অপরাপর বরাহের অপেক্ষা ইহাদের 
গণ্তাস্থি প্রবন্ধিত, শৌবন-দস্ত-স্থালীর অস্থি অপেক্ষাকৃত বিবদ্ধিত 
ও উন্নত) এই কারণে ইহাদের উভয় দিকের হনুদেশ (011- 
[91 ০0০9 ) ও দস্তমূলাস্থির মধ্যে একটা খাল (05781) হইয়। 
পড়িয়াছে । তজ্জন্য উহার শেষভাগে মাংসের ওটা (] 01)91019) 
সমুৎপাঁদিত দেখা যায়। পার্খ গণ্ডদয় স্ফীত এবং নাপিকাস্ছি 
সমুন্নত না হওয়ায় ইহাদের মুখ অতি কদাকার ও ভীতিএদ 
হইয়াছে। 

প্রাণিতত্ববিদ্‌ ঘা" 0951৪: বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা 9৫৮1- 
£0৪8 নামে আর একটা বরাহশ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন। 
তিনি মলয় ভাষার “ববি, শবে বরাহ ও “রুসাঃ শব্দে হরিণ গ্রহণ 
করিয়া এই শ্রেণীকে একটী মাঝামাঝি নাম দিয়াছেন । 


সি 





ভারতীয় ব্য চির হইতে এই শ্রেণীর অনেক বিষয়ে | 
পাথক্য দেখা যায়। নিয়ে উত্ত শ্রেশীদ্ধয়ের দস্তধারা লিখিত 
চল ৪-- 

১. ২৩7০% £-কর্তক 3, শৌবন ১৮ ১ চর্ষণ +১০, 
ম৪টী, কিন্তু 13:01)1117৭8। পক্ষে কর্তক $) লা বু 
চর্ববপ ৭৫ - ৩২টা। 

মালাকাদ্বীপেব কোন কোন 'মংশে, বৌরুদ্বীপে এবং সিলে- 
বিস ৪ টার্ণেট দ্বীপে 3, 9100704 শাখার বরাহ দেখ! ঘায়। 
ইঠাদেব দেহ স্থুলকায়, কিন্ধু পদ চতুষটয় অপেক্ষাকৃত সর। গাত্র 
গায় লোমশ্ন্ঠ ও ধৃসববর্ণ। ইভাদব উপরের বৃহদন্তগুলি 
মগচন্মেব উপরে উঠিয়া নাসাফলকাস্থিব উপব বৃত্তাকাবে 
শ'্ত হইয়া পুনরায় মুখদেশ স্পশ কবিয়াছে। উহার নিয়ে 
আব দ্রইটি ক্ষুদ্রাকার দন্ত আছে। আত্রীবরাহদিগের দত্ত 
শাপেক্ষাকৃত ক্ষ, কোন কোনটার আদৌ নাই । নিয়ে 
এইট জাতীয় একটি পুং-ববাহেধ চিত্র প্রদন্ত হইল-_ 





ভাগতঠীয় দাপ-পুক্গবাসীদিগের বিশাস, এই বরাহশেণী ক্ষুদ্রা- 
তি হখিণ ৪ ববাহের যোগে উতৎ্পন । তাহারা 'এবং দ্রীপবাসী 
পৈদোশক বণিক্বুন্দ সাহলাদে ইহার মাংস ভক্ষণ করিয়। থাকে। 
উহা আত ্ুদ্বাও। হহারা ক্ষুদ্রাকার দন্তদারা শক্রাকে আক্রমণ- 
পৃর্বক আহত কাঁরতে পাবে বটে, কিন্তু ভাবতীয় সদন্ত বরাহেব 
2য় ততদুর ছদ্দাগ্ত নহে | ইহাদেখ দীর্ঘাকার দস্তগুলি বিশেষে 
কামাকাপ] নহে । বখন তাহার সবেগে নিবিড় বনে প্রবেশ 
করে, তখন এ দন্ত কেবল লতা গুণ সরাইয়। তাহাদের চক্ষুকে 
বঙ্গ কাবে মাহ। 

[1100001)03108 3 151040115450090105 শামে 
রুষ্চবর্ণ ভীষণদন্ত ও স্থুনমুখী ছুই প্রকার বরাহ দেখা যায়; 
তন্মধ্যে প্রথমোক্ত শ্রেণী অপেক্ষা শেষোক্ত শ্রেণী দীর্ঘকাব ও 
ভীষণমুখ । ইংরাজীতে এই শ্রেণিকে %9:৮-2০ বলে । ইহাদের 
দস্ত-পঙক্তি স্বতন্ত্র, তবে ও্টপ্রান্তদ্বয়ে ছুইটী করিয়া যে দীর্ঘ দত্ত 
মাছে, তাহা পার্থবভাগে বিস্তৃত। ইহাদের উপরের কর্তন-দস্ত 
হটী ত্রি-পল ( 0011111961905 «১ কিন্তু নীচে ছয়টী ছোট ছোট 


ক 





ও সরল। দীর্ঘ সরল ও ঈষৎ উপরমূখী, কিন্ত অনতান্ট সং সকল 
প্রকার বরাহের অপেক্ষা বৃহৎ ও মোটা । গগ্দ্বয় মাংসল এবং 
স্থল পিগবৎ (৬/8:0, পুচ্ছ ক্ষুদ্র এবং পদদ্বয় ভারতীয় বন্যা- 
বরাহের গ্ায় দৃঢ়কায়। পৃষ্ঠদেশ শক্ত ও দীর্ঘ লোমে 
আচ্ছাদিত। ইহাদের দস্তধারা-_ 


যা, 
কর্তৃক »₹_ উধাও 


কুভিয়ার বলেন, কেপরাজ্ে ( 09909 01999 ) যে ওয়ার্ট 
হগ. দেখা যায়, তাহাদের উপর ও নিয় হন্থুতে ৩টী করিয়া! চর্ববণ- 
দস্ত আছে; কিন্তু 2, 211180) শাখার উপরের চর্বণ দন্ত ৪টা। 
ইহা ভিন্ন 7. 40115।)1 ও ০১১০ ৬৮ 1।9০গএ অন্তান্ত বিষয়ে 
অনেক প্রভেদ আছে। নিযে আফ্রিকার স্থুলমুখ বরাতেব 
( 7১, 4910981) চিত্র প্রদত্ত হইল-.. 


শৌবন ২, চর্বণ ও ১ »৬বা ২৪। 





দক্ষিণ আমেরিকার আান্নান্‌ হইতে ব্রেজিল পর্য্যস্ত বিস্ৃঠ 
ভুভাগে পুচ্চবিহীন এক শ্রেণীর ক্ষুদ্রাকার শূকর ( 1)1001)1০৭ ) 
দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের মধ্যে যে গুলির গলদেশে সাদা 
দাগ আছে, সেগুলি 1), (0৮0 9818 এবং যেগুলির ওষ্ঠপ্রান্ত শ্বেত 
বর্ণবিশিষ্ট, সেগুলি 1). 11808 নামে খ্যাত। ইংরাজিতে 
প্রথমোক্ত শ্রেণীর পশুগুলি 073 0019”৪] [9০০৪1 এবং 
শেষোক্ত শ্রেণী 109 91019 110১09 190০1 বলিয়া 
পবিচিত। মেক্সিকো এবং ওয়েষ্ট ই্ডিয়া দ্বীপপুঞ্জে যে শৃকব- 
শ্রেণী দেখা যায়, তাহা প্রথমোক্ত শ্রেণীর অন্তভূরন্ত । ইহারা 
অনেক বিষয়ে ভারতীয় ৪॥৪ শ্রেণীর অনুরূপ, কেবলমাত্র পদ- 
তল, দন্ত ও শারীরিক গঠনে সামান্য গ্রভেদ আছে। ইহাদের 
করভাস্থি (81919081008) ও প্রদদাস্থি (81905681805 ) 
পবস্পবে সংলগ্ন । 
দস্তপঙ্ক্তি-কর্তক 5, শৌবন ১১১ চর্বণ ১৬-৬-০৩৮ 
এই শ্রেণীর পণ্ুর পাছার (10103 ) উপরে একটী সছিদ্র গ্রন্থি 
আছে, তাহা হইতে নিয়তই এক প্রকার ছূর্গন্ধময় রস নির্গত 
হইয়! থাকে। 

1). 01:008005 9 10. 190)9695 শাখার শুকরের! একত্র 


বরাহ [ ৫৫৫ ] বরাহত্রান্ত 

দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। কখন কখন এক একটা দলে | বরাহের প্রতিকৃতি অঙ্কিত থাকায় ত তাহা বরাহমুদ্র। নামে 
সহজাধিক বরাহও দেখা যায়। সঙ্জিত সেনাদলের সায় খ্যাত হইয়াছিল। 
তাহারা সুদুর বিশ্বৃত স্থান ব্যাপিয়া গমন করিতে থাকে এবং ভারতে রাজপুতবীরগণ বামস্তীমহোৎসবে মন্ত হইয়া বন- 
এক বা ততোধিক বরাহ তাহাদের নেতা হইয়া অগ্রভাগে [ বরাহের মূগয়ায় লিণ্ত হইতেন। এ দিন জীবনেব মায়া তুচ্ছ 
অগ্রসধ হয়। যদি সম্মুখে তাহারা নদী পায়, তাহা হইলে তীরে | করিয়া ভহীরা বরাহ-শীকারে বনে প্রবেশ করিতেন। গ্রিন 
আসিয়াই তাহারা থামিয়া পড়ে। অতঃপর কিছুক্ষণ যেন ; বরাহ শাকার করিতে না পারিলে রাজপুত-জাতির বড়ই নিগ্রহ 
চিন্তা করিয়৷ পরে একে একে সকলেই নদীবক্ষে লক্প্রদান- ঘটিবে, তীহাদেব এইরূপ সংস্কার ছিল। এই দৈব ঘটনায 
পূর্বক নদীসস্তরণ করিয়া অপর পারে উত্তীর্ণ হয় এবং পুনবায় | জগন্মাত। উমাদেবী তাহাদেব প্রতি যে কু্ধ হইয়াছেন, এইরূপ 
গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে থাকে । পথিমধ্যে যদি শঙ্তক্ষেতীদি তাহাবা মনে কবিতেন। বাজপুত জাতির আহেরিয়া। উৎ. 
নিপতিত হয়, তাহা হইলে তাহাবা সমূলে ক্ষেত্রজাত শশ্তাদি সবেও গৌরীর সমক্ষে বরাহবলি দিবাব রীতি আছে। 
নষ্ট করিয়া ভূস্বামীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আব যদি পথে কোন বসম্তকালে বরাহ-শীকার শকজাতিব একটি চির প্রথা । 
অস্বাভাবিক দৃহ৷ দেখিয়া তাহাবা ভীতচকিত হয়, তাহা হইলে স্কন্দনাভ-বাসী অসিজাতির মধ্যে বসন্তকালে পক্জিয়া” দেবীব 
তাহারা বেশ ধীবতার সহিত এ বিসদৃশ বস্তটী দর্শনের জন্য মহোৎসবে বরাহ-বলি দিবারও রীতি দেখা যায়। তত্দেশবাসিগণ 
ভয়বিহ্বলভাবে দন্ত কড়মড়ি করিয়া উঠে এবং ভয়েব কোন এঁ দিবস ময়দা ও নানামসলায় প্রস্তুত বরাহ অগ্রিতে দগ্ধ করিয়া 
কাবণ না দেখিলে তাহারা অবিলম্বে সে-স্থানত্যাগ করিয়া চলিয়া; ভক্ষণ করিয়া থাকে | এরূপ ফরাসী দেশেও বর্ষারন্তেব প্রথম 
যায়। আর যদি কোন শীকারী এ সময়ে তাহাদের সমুঝে | দিন “0০০০1/৮-দগ্ধ সেবনের প্রণা বিছ্যমাঁন | হেরোদোতাসের 
আাপিয়। উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাব! তাহাকে সদলে বিবরণীতে মিসববাসীকর্তৃক ময়দাখণ্ড দারা প্রস্থত দন শৃকবাকুতি- 
থেরিয়া দীর্ঘদন্ত দ্বারা ক্ষতবিক্ষত বা নিহত করিয়। ফেলে। ভক্ষণেব উল্লেখ আছে । 
19, 1015109 সাধাবণতঃ ৩ হইতে ৩|* ফিটু লম্বা ও প্রায় | বরাহ্‌, একজন 'অভিধানপ্রণেত। | ইনি শাশতেব সমসাময়িক 
১০০ পাঁউগ্ ওজনেব হয়, কিন্তু 1). 6০017009008 গুলি ৩ ফুটের | ছিলেন। 
বেশী লম্বা ও ৫০ পাউণ্ডেব অধিক ভারি হয় না। রিজেন্ট বরাহক (পুং) ১ ভীবক, চলিত হীবে। ২ শিশ্ুমাব, শুশক। 
পারেব বাজকীয় পশ্ুবক্ষিণা উগ্ভানে (1017000817178  বরাহ্কন্দ (পুং ) ববাহপ্রিয়ঃ কন্দঃ | ববাহী, বারাহীকন্দ, চলি 
4800108009 নামে আব এক প্রকার ববাহ্‌ রাখা হইয়াছে । ূ চামর আলু। বন্ধে অঞ্চলে ইহাব নাম ডুকবকন্দ। রা 

বনু প্রাচীন কাল হইতে জগতে ববহেব নিদর্শন পাওয়া র বরাহকর্ণ (পুং) ১ যক্ষভেদ। ২ বাঁণভেদ। 
গয়াছে।  হিদুশান্ে বিফুব ববাহমূর্তি ধাবপপূর্বক ধরায়, বরাঁহকণিকা| (স্ব) যদধানরভেদ। 
তীয় অবতাররূপ প্রকটন ও ধবিত্রীকে উদ্ধাব কথা পূর্ব্বেই বরাহকর্ণী (স্ত্রী) অশ্বগন্ধা ( 121)789]18 1111039)। 
বর্ণিত হইয়াছে । এই আখ্যায়িকাকে বপক বলিয়া ববাহকে বরাহকল্প, কল্পভেদ, এই করে ভগবান্‌ ববাতমুত্রি পাবণ কবিয়া- 
জগতে তৃতীয় জীবসর্গ বলিয়া গ্রহণ কবিলে অগ্রাসঙ্গিক | ছিলেন । 
হয় না। [ পৃথিবী দেখ। ] ূ বরাহকবচ, ধাবণীয় মন্ত্ৌধধবিশেষ। স্বনাপুধাণে ইহ! লিখিত 

ভুতত্ব আলোচনা করিলে জানা যায় যে, টার্সিয়ারি ভূপর- | আছে। 
সংস্থিত জীবদেহাস্থ্িসমূহের মধ্যে মাইওসিন্‌ যুগের দ্বিতীয় বিভাগে বরাহকান্ত! (স্ত্রী) বরাহস্ত কান্তা প্রিয় । বাবাভীরৃক্ষ । 
এবং প্রিওনিন্‌ যুগের তৃতীয় ও চতুর্থ বিভাগে ববাহেৰ অস্থি- বরাহকালিন্‌ (পুং) ক্র্যামণি পুষ্পবৃক্ষ, চলিত সপ্যমণি ফুলের 
নিদর্শন পাওয়া যাঁয়। গ্রীকদিগের পুবাতক্ষেও টাইফোন দেবেব | গাছ। পর্য্যায়-_ূর্যাবর্তী। ( হাবাবলী ) 
পবিত্র বরাহের উল্লেখ আছে। চীনদেশীয় একথানি গ্রন্থে ৪৯০০ বরাহকাঁলী (স্ত্রী) আদিতাভভ্তা,চলিত হড় ভড়িযা।(বৈস্াকনি”) 
বৎসর পূর্বে বরাহের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। মন্ুসংহিতায় বরাহ্ক্রান্ত] (ক্ত্রী) ববাহেণ ক্রান্তা অনিপ্িয়তাৎ। ১ ক্ষপ- 
বরাহ-মাংসের বিধিনিষেধ বিধিবদ্ধ হইয়াছে । মহাভারতে |] বিশেষ। ( শব্দমাণ ) পর্যযায়_-লজ্জালু, সমঙ্গা, লজকাবিকা, 
বরাহাকারে রণক্ষেত্রে সৈশ্ঠসজ্জার কথা পাওয়৷ যায়। গুঁজ- ববাহনামা, বদবা, শৃকরী, তিক্ুগদ্ধিকা, নমস্কাকী, গগ্ডকালী, 
বাতের (কল্যাণের) চৌলুক্যবংশীয় রাজপণ রাজচিহৃম্বরূপ বরাহ- খাদিবী, লঙ্জালুকা, অগ্লিকারিকা, কতাঞ্জলি, গ.গুকাবী, 
লাঞ্ছন ব্যবহার করিতেন । এই বংশের প্রচারিত স্ব্ণমুদ্রাতেও | সমীচ্ছদা। ২ বারাহী, চলিত চামরালু। (ুভূতি ) 











বরাহগ্রীম, 
একটা গণ্ডগ্রাম। 

বরাহতীর্ঘ, তীর্থঘভেদ। (কৃর্মপুণ ) 

বরাহদংষ্র (পুং ) ক্ষররোগবিশেষ, চলিত বরাহদস্ত। (মাধবনি') 
ক্িয়।ং টাপ্‌। 

বরাহ্‌দত্ত, বণিকভেদ। ( কথাসরিৎসা” ৩৭1১০৭ ) 

বরাহদৎ (তত্র) বরাহদস্ত। 

বরাহদন্ত (ত্রি) বরাহদস্তবিশিষ্ট। ( পুং) বরাহের দীত। 

বরাহদেব স্বামিন্, গৃহস্তব্যাখ্যা-রচয়িতা। 

বরাহদ্বাদশী (ত্ত্রী) মাঘমাসের শুক্লাহাদশীতে বরাহরূপী বিষুর 
শ্রীত্যর্থে আচরণীয় কৃত্যভেদ। 

বরাহদ্বীপ (ক্লী) দ্বীপভেদ। [ বরাহ দেখ। ] 

বরাহনগর, বাঙ্গালার ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটা প্রাচীন 
ও প্রপিন্ধ নগর। কলিকাতা রাজধানীর উত্তর উপকণ্ঠে এক 
মাইল দূরে গঙ্গানদীর বামকৃলে অবস্থিত। এই স্থান পুর্বে 
বাণিজ্যপ্রধান ছিল। গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে 
তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানকার কাচি ধৃতির বাণিজ্য 
পূর্বে বহু বিস্তৃত ছিল, এখন তাহার অনেক হাঁস ঘটিয়াছে। 
পুর্বে ওলন্দাজ বণিকগণের এখানে একটা কুঠী ছিল। চুচুড়ায় 
আসিবার সময় ওলন্দাজ সওদাগরী জাহাজ এখানে নঙ্গর করিয়া 


থাকিত। 
এই স্থানের বরাহনগর নামকরণ সম্বন্ধে নানা কথা 


', শুনা যায়। এর সময়ের একখানি প্রাচীন কাগজপত্রে প্রকাশ 
ওলন্দীজগণ এখানে বরাহহত্যা করিত বলিয়া এই স্থানের 
বরাহনগব নাম হইয়াছে। স্থানীয় কিংবদন্তী এইরূপ যে; বিষ্ণুর 
বরাহ মুক্তি হইতে এই স্থান দেব নামে কীন্তিত হয়। আবার 
অনেকে বলেন যে, এখানে একজন দস্যু সর্দীর ছিল, সে বরাহ 
অবশারের উদ্দেশে এই নগর স্থাপন করে। যাহাহউক, বরাহ- 
নগব স্থান ও নাম নিতান্ত আধুনিক নহে। মহাপ্রভু চৈতগ্দেব 
আসিয়া এখানে ভাগবভাচাধ্যকে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন । আজও 
ববাহনগরে ভাগব্তাচার্য্ের পাট আছে। [ভাগবতাচার্ধ্য দেখ।] 

এখানকার ওলন্দাজ কীঠি-নিদর্শন স্বরূপ এখনও অনেক 
চিত্রিত টাজির ভগ্নখণ্ড দেখিতে পাওয়া যার । ১৭১৯৫ খুষ্টাবে 
ওলন্দাজ গভমেন্ট এই স্থান ইংরাঁজকরে সমর্পণ করেন । ওল- 
নাজদিগের আগমনের পূর্বে এখানে একটা পর্ত গী্জ উপনিবেশ 
স্থাপিত হুইয়াছিল। উংরাজাধীনে এখানে মিউনিদিপালিটা 
দ্বাপিত হইয়াছে, উহ “নর্ন্বর্ববান্‌ মিউনিসিপালিটা অর কাল- 
বাট।,নামে পরিচিত । এখানে গঙ্গাত্তীরে অনেক ধর্ী ও বণিকের 
বাগানবাড়ী আছে। কএকথানি ঠাকুরবাড়ীও গঙ্গাসৈকত- 


চ 


বরাহমিহির 


ভূমির পো বৃদ্ধি করিতেছে । আলমবাজারের রেড়ীর তৈলের 
কল ও তাহার বাণিজ্য এবং বোর্ণিও কোম্পানীর চটের কল 
এখানকার প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্ত্র। আলমবাজারের উত্তরাংশে 
সুপ্রসিদ্ধ দক্ষিণেখবরের কালীবাড়ী। পুজ্যপাদ পরমহূংস রামরৃষঃ- 
দেব এখাঁনে অবস্থান করিতেন। 
বরাহনামন্‌ €পুং) বরাহস্ত নামেব নাম যন্ত। বারাহীকন্দ। 
বরাহনির্ষ্যহ ( পুং) বরাহমাংসরস। ( চরক হুত্স্থাৎ ) 
বরাহপণ্ডিত, গ্রয়োগসংগ্রহবিবেক নামে ব্যাকরণরচয়িতা। 
বরাহপত্রী (ত্্রী) অশ্বগন্ধ।। (রাঁজনি* ) 
বরাহপিত্ত (ক্লী) শৃকরপিত্ত। ইহার শোধনগ্রণালী-_শৃকর- 
পিত্ত শুকাইয়৷ লইয়। পরে নিম্বরসে ভাবনা দিলে একদিনেই 
বিশুদ্ধ হয়। মতস্যাদির পিত্ত শোধনপ্রণালীও এইরূপ। 
[ মৎস্তাপিত্ত দেখ। ] 
বরাহপুরাণ (ক্লী) বরাহপ্রোক্ত একথানি মহাপুরাণ। 
[ পুরাণ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ । ] 
বরাহভূম (বরাহসুমি ) মানভৃম জেলার অন্তর্গত একটা গণ্ড- 
গ্রাম ও পুলিস থান|। এই নামে এখানে একটা পরগণাও আছে। 
বরাহমাংস (ক্লী) শুকরমাংস, বন্ত ও গ্রাম্যভেদে ছই প্রকাব। 
বন্ঠ বরাহ মাংসের গুণ-_গুরু, বাতহর, বৃষ্য এবং বল ও স্বেদ- 
কর। গ্রাম্য বরাহ মাংস--গুরু, মেদ, বল ও বীর্য্যবর্ধক। 
প্বরাহমাংসং গুরুবাতহারি বৃষ্যং বলম্বেদকরং বনোথম্‌। 
তথ! গুরুং গ্রামবরাহমাংসং তনোতি মেদোবলবীর্ধ্যবৃদ্ধিম্‌ ॥” 
(রাঁজনিৎ ) 
বরাঁহমিহির, ভারতে ঘত জ্যোতিধিদ্‌ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, 
তন্মধ্যে বরাহমিহিরকেই সর্বপ্রধান বলিয়। সকলে মনে করেন। 
সাধারণের বিশ্বাস, বরাহমিহির রাজ! বিক্রমাদিত্যের নবরত্ধের 
মধ্যে একজন । এসবদ্ধে অনেকেই জ্যোতিবিদাভরণের এই 
শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া থাকেন-- 
“্ষবস্তরিক্ষপণকামরমিংহশঙ্পু-বেতালভট্ঘট কর্পরকালিদাসাঃ। 
ধ্যাতে। বরাহুমিহিরে| নৃপতেঃ সভায়।ং রত্ব।নি বৈ বররুচিন'ব বিস্রমন্ত ॥” 
অনেকের বিশ্বাস, রঘুবংশ, কুমারসন্তব প্রভৃতি প্রণেতা কবি 
কালিদাস উক্ত জ্যোতিধিদাভরণের রচয়িতা, সুতরাং তিনি বরাহ- 
মিহিরের সমসাময়িক বটেন। প্রমাণস্থলে অনেকে জ্যোতিবিদা" 
তরণ হইতে এই শ্লোকটাও উদ্ব'ত করিয়া থাকেন-- 
প্যর্ধেঃ সিন্ধুরদর্শনাম্বরগুপৈ-( ৩৬৮ ) ধাতে কল সংমিতে 
মামে মাধবসংজ্দিতে চ বিছিতে। গ্ন্থক্রিয়োপক্রম$ |” 
উক্ত গ্লোকানুদারে ৩০৬৮ গত কল্যব্ষে বা ২৪ বিক্রম- 
সংরতে জ্যোতিরিদাভরণের রচনাকাল হইতেছে, কিনব পরে 
জ্যোতিবিদাভরণের মধ্যেই-"- 





“শারং শরাস্তোধিযুগোলিতে| হৃতে। মানং খতকৈ রয়নাংশকা; নাঃ ॥” 
ইত্যাদি স্থলে ৪8৫ শকের উল্লেখ এবং “্মন্বা বরাহমিহিরাদি- 
মতৈঃ” ইতাদি প্রসঙ্গ থাকায় জ্যোতির্ধিদাতরণকে খু: পূর্ব গ্রথম 
শতাব্দীর গ্রন্থ অথবা এই গ্রন্থের প্রমাণ অনুসারে বরাহমিহিরকে 
নবরত্বের একটা রস বলিয়া স্বীকার করা যায় না। 
আবার কেহ কেহ ব্রঙ্ধগুপ্রটাকাকার পূথুস্বামীর দোহাই 
দিয়া এই বচনটা বলিয়া! থাকেন-_ 
"নবাধিকপঞ্চশতসংখ্যশাকে বরাহমিহিয়াচার্ধে|। দিষং গতঃ1* 
৫€*৯ শকে বরাহমিহিরাচার্ধা স্বর্গগমন করেন। সংস্কৃত 
সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক প্রসিদ্ধ জনব্ণ পণ্ডিত বেবের(0১০) 
আমরাজের দোহাই দিয়! উত্ত ৫০৯ শক গ্রহণ করিয়াছেন । 
কিন্তু মাশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পৃথুস্বামী বা আমরাজের 
টাকার এরূপ কোন কথার আভাস নাই। 
'আবার হলমঞ্জরীর দোহাই দিয়া কোন কোন মহারা্র- 
জ্োতিবিদ্‌ এই বচনটী পাঠ করিয়া থাকেন,-_ 
শ্স্তি ্রনৃপহূর্যাহথমূজশকে যাতে দ্বিষেদন্বর- 
ব্রেমানাব্দমিতে তবনেহদসি জয়ে বর্ষে বসন্ত্া্দিকে 1” 
“চেতরে শ্বেতদলে শুভে বহ্ছতিধাবাদিতাদ।সাদতুদৃ- 
বেদাঙ্গে নিপুণ! ধরাহগিহিরে। বিপ্রা রবেরাশিছিঃ 0” 


অর্থাৎ ৩০৪২ ষবিষ্টিরের অর্ধে বা ২ বিক্রমসংবতে চৈত্র র 


মাসে আদিত্যদাসেব ওরসে হুর্যের আশীর্বাদে বেদাঙ্গনিপুণ 


বরাহমিহির জন্মগ্রহণ করেন। দুঃখের বিষয়, এই শ্লোকটীও 


কোন প্র।চীন জ্যোতি না থাকায় বিশ্বাসমোগ্য নহে। * 
্তরাং দেখ! ফাউক, বরাহমিহির আপনার গ্রন্থে কিরূপ 
পরিচয় দিয়াছেন। ঠাহার বৃহজ্জাতকের উপসংহারাধ্যায়ে 
লিখিত আছে-- 
শআদিত্যদানতনয়ন্তররবাপ্রবে!ধঃ কাপিথকে সবিতৃলন্ধবরপ্রসাদঃ। 
অ।যস্তকে| মুনিমতা্বলে|ক্য মাগ হোরাং বরাহমিছিরে| রচির।ং চক।র |” 
উক্ত গ্রোকানুসারে বরাহমিহিরের পিতার নাম আদিত্যদাস, 
তিনি অবস্তীবাসপী। কাপিখ নামক স্থানে তিনি সুধ্যদেবকে 
গ্রাল্ন করিয়া ব্রলাভ করিয়াছেন। পথ্চসদ্ধান্তিকার রোমক- 
সিদ্ধান্তের অহর্গণ স্থির উপলক্ষে বরাহমিহির লিখিয়াছেন_- 
“মপ্তখিষদমংখাং শকক।লমপ|হ চৈত্রশ্কাদে! | 
অধ্ধান্তমিতে ভানৌ যবনপুরে তৌমগিবসাদাঃ ॥" 
উক্ত শ্লোক অনুসারে, ৪২৭ শকে চৈত্র শুরু প্রতিপদ মঙ্গলবার 
পাওয়া যাইতেছে । নিজ সময় ধরিয়াই জ্যোতিবিদগণ অহর্গণ 
স্থির করিয়া থাকেন। এরূপ স্থলে আম্রা ব্রাহমিহিরকেও 
এ সময়ের লোক বলিয়া স্থির করিতে পারি। 


পপ শপে পপ চা পবিস ০ পপ ৯০-০০৮পপস্ 


* শঙ্কর বালকৃষদীক্ষিত রচিত “ভারতীয় জো।তি£শান্” ডরষ্টৰা। 
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ধরাঁহমিছির 








এদেশে ধরাহমিহির ও খনা সব্থন্ধে অনেক গল্প গ্রচলিত 
আছে। কেহ কেহ খনাকে বরাহুমিহিরের কগ্ঠা, কেহ বা পত্রী, 
কেহ বা পুত্রবধ্‌ বলিয়! মনে করেন। কিছু ত্র সকল অনুমান বা 
প্রবাদের মূলে কিছুমাত্র এঁতিহাসিক সত্য আছে ঝলিয়। মনে 
করি না। 

বরাহমিহির তৎপূর্ববর্তী পাঁচধানি সিক্কান্থের আশ্রয় ধ্বিষা 
পঞ্চ'সন্ধান্তিক রচনা! করেল। এ পঞ্চসিদ্কাষ্ঠের নাম__ 

“পৌলিশ-বোমক-ঘ।মিষ্ঠ-সৌর-পৈতামহা স্ব পঞ্চসিদ্ধা সা; 1" 

পৌলিশ, রোমক, বাসিষ্, দৌর ও পৈতামহ এই পাচখানি 
সিদ্ধান্ত। 

বাসিষ্ঠ ও পৈতামহ এই ছুইথানি সিদ্ধান্ত মাঞ্োচনা 
করিয়া জ্যোতিঃশার ইতিবৃত্ব-লেখকগণ খুঃ পূর্ব ১৩শ শতান্দীৰ 
সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্ত পৌলিশ ও রোমক এই 
ছুইখানিব নাম দেখিয়া অনেকে মনে করেন বরাহমিহির গ্রাচীন 
পাশ্চতা জ্যোতিযেরও সাহাষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

পৌলিশসিদ্ধান্তে ষবনপুর ব| আলেক্জান্দিয় হইতে দেশাস্ব 
গৃহীত হইয়াছে । এদিকে আবাব রোমকগিদ্ধান্তে গত দিনসংখ্যা- 
নির্ণয়ার্থ যবনপুরের মধ্যান্ক ধরা হইয়াছে ।, 

প্রসিদ্ধ মুসলমান পণ্ডিত অল্বীরুণী লিখিয়াছেন, পৌলিশ 
সিদ্ধান্ত যুলানীর পৌলসের রচনা । তদমুসারে কেহ কেহ মনে 
করেন যে, গ্রীকভাষায় [১0011৯ /১10100011111এব যে জ্যোতি- 
গ্রন্থ আছে, পৌলিপসিদ্ধান্ত তাহারই সংস্কৃত অনুবাদ ) কিন 
ধাহারা উক্ত গ্রীকৃগ্রন্থ মিলাইয়া দেখিয়/ছেন, তাহারা বলেম থে 
গ্রীকগ্রচ্থের সহিত উহার কিছুমাত্র মিল নাই। বিশেষতঃ পৌলিএ 
সিদ্ধান্ত একখানি ছিল না। ব্রহ্ষসিদ্ধা-গ্ঘর টাকাকার পৃথণদক 
ও ভট্টোৎপল পৌলিশসিদ্ধান্ত হইতে কতকগুলি শ্লোক উদ্ধত 
কবিয়াছেন, এ মকল গ্লোকের মহিত পঞ্চসিদ্ধান্তিকার অন্তর্গত 
পৌলিশিদ্ধান্তের কোনরূপ ক্য নাই। মৌর ও আধ্যভট- 
সিদ্ধান্তের মতের সহিত বরং মিল আছে। 

রোমকসিন্ধান্ত নাম শুনিয়াও অনেকে স্থির করিয়া বসিয়া 
ছেন যে, আলেক্জান্দ্রিয়ার গ্রদিদ্ধ জ্যোতিবিদ্‌ টলেমীর মুণ 
গন্ধ অবলম্বনে সংস্কৃত ভাষায় রোমকসিদ্ধাস্ত রচিত হইয়াছিল। 
কিন্তু ব্রহ্মগুপ্ডের ব্রঙ্গসিদ্ধান্ত পাঠ করিলে তাহা মনে হয় না। 
লাট, বশিষ্ঠ, বিজয়নন্দী ও আধ্যভট এই চারিজনের গণন| 
তিত্তি করিয়া শ্রীষেণ রোমকসিদ্ধাস্ত রচনা করেন। ভট্টোৎপলপ 
ও অন্বেরুণীও তাহাই বলিয়াছেন। 


সপ পপ ৯. সপ ররর স্পট 





(১) হবনাচ্চরজা নাড্যঃ সপাবন্থযাস্ত্িভাগদংযুক্কা;। 
বারাণদাং ত্রিকৃতিঃ সাধনমনত্র বক্ষ্যা্ি ॥” (গঞ্চসিদ্ধস্িকায় গৌলিশ) 


চা 


ধরাহাবতার [৫৫৮ ] বরিয়া 


2০ রিট িতিউোিিরিজে9 





প অর আর এজ পা হারা ৮ ্প্্ 
লা - পল বা 


বরাহমিহির থে ৫ খানি সিদ্ধান্তের আলোচনা করিয়াছেন, ! বরাহাঁশ্ব (পুং) দৈত্যবিশেষ। | 
ওন্মব্যে সৌর বা! হুধ্যসিষ্বান্ত সমালোচন! করিয়া জ্যোতিষিকগণ ; বরাহিক। (স্ত্রী) কপিকচ্ছু। (রাঁজনিৎ ) 

প্রমাণ করিক়্াছেন যে, এই সিষ্ান্তখানি শকাব্বারস্তের সময় বরাহী (স্ত্রী) বরাহো ভক্ষকত্বেনাস্ত্যন্তেতি বরাই-অচ. গৌরা- 
সঙ্কলিত হইয়াছিল, তৎপূর্বে পৌলিশ এবং পৌলিশের পূর্বে দিত্বাৎ ভীষ্‌। ১ ভডদ্রমুস্তা। ২ শৃকরকন্দ। ৩ অর্বগঞ্ধ৷ | 
'রামকাসদ্ধান্ত রচিত হয়। গ্রীক জ্যোতিষী হিপার্কস্‌ প্রায় ১৫০ বর্ষ । ৪ কৃষ্ণচটকা। ( বৈগ্যকনিৎ ) 








হানি... ৮ সিসি 








শি শশা শীত শি ০ টি. 


শপ পি ০ 


পূর্বে জীবিত ছিলেন । তাহার গ্রন্থ এখন বিলুপ্ত । হার 
পরিদশনকাল লইয়৷ টলেমি প্রায় ১৫০ খুষ্টানে স্বীয় গ্রন্থ রচনা 


করেন। তাহার গ্রন্থের সহিত রোমকসিদ্ধান্তের মিল নাই। 


একপ স্থালে তাহার বভুপুর্ব্ব রচিত রোমকসিদ্ধান্ত হিপার্কসের 
গণ দেখিয়া সঙ্কলিত হহয়াছে এব্প কথাও বলিতে পারা যায় না। 
এই মার বপিচ্ে পারি যে, বরাহমিহির যবনাচাধ্যগণের 
সওও উপেক্ষা করেন নাই । তাহাদের মত গ্রহণ করিয়াছেন। 
পঞ্চসিদধান্তিকা ব্যতীত তিন বৃহৎসংহিতী, বৃহজ্জাতক, লঘুজাতক 
পতি বহু জ্যোতির্ঘন্থও তিনি রচনা করিয়! গিয়াছেন। 
এন্তপ্টি্ন আরাঢঞাতক, কাপচক্র, ক্রিয়াকৈরবচন্দ্রিকা, জাতক- 
কলানিধি, জাতকসরসী, জান্তকসার বা লগুঙ্গাতক, দৈবজ্ঞবন্প ভা, 
গরচন্দ্িকা, বৃহদ্টবর্স, বৃহদ্যা বা» মযুরচিত্রক, মৃহূততগ্রস্থ,যোগবা এ, 
যোগণর্ণন, বটকলিকা, সারাবলী ও বর।হমিভিরীয় নামক কএক 
থানি গ্রন্থ তাহার রচিত বলিয়া! প্রচারিত আছে। 
বর|হ্মিহির, একজন জ্োতির্বিদ্‌। ইনি সম্রাট অকবর শাহের 
সমসাময়িক । 
বরাহমুক্ত। (স্্ী) মৃক্তাভেদ। | মুক্তাণন্দ দেখ । ] 
বরণহমুল (ক্লী) কাশ্মীরস্থ জনপদ্ভেদ। এখানে বরাহরূপী 
(বকুনি প্রতিষ্ঠিত ছিল। [ কাশ্মীর দেখ। ] 


বরাহযু ( ত্র) বরাহ-ইচ্ছুক, শুকরাভিলাধী কুক্ধুর। “বরাহয়ু- ূ 


খিশস্ম।দিন্ উত্বরঃ |” ( খক ১০।৮৬।৪ ) “বরা হযুর্ববাহ মিচ্ছন্ষ্বা 
বরাহবৎ ( অব্য) বরাহসদূশ বা তদনুরূপে। 
বরাহবপুষ (ক্রী) বরাহেব দেহ ( তরি) বরাহদেহধাবী। 
বরাহশম্মন্‌, জেয।তিরত্বপ্রণেত৷ । 
বরাহশিশ্বী (স্ত্রী) শুকরভোজ্য শিশ্বী। 
বরাহশিলা) হিমালয়শিখ রথ একটা পবিত্র স্থান । 
বরাহশুঙ্গ €পুং) শিব। 
বরাহশৈল ( পুং ) পর্বতভে। 
ব্রাহসংহিতা (স্ত্রী) ১ বরাহমিহিরবিরচিত জ্যোতি গর স্থাভেদ, 
বহৎসংহিত।। ২ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাজ্ঞাপক একথানি গ্রন্থ । 
বরাহম্বামিন্‌ (পুং ) পৌরাণিক রাজভেদ। 
বরহাঙ্গী (জী) কষুদ্রদস্তী। ( বৈগ্ভকনিৎ ) 
বরাহীদ্রি ( পুং) বরাহ পর্বাত। | 
বরাহীবতীর (পুং) বিষুর 'অবতারতেদ। [ বরাহ দেখ। | 


 বরাহু €পুং)১ প্রধান শত্রুর ঘাতক, ২ উত্তম বৃ্াদকহস্তা । 
“অয়োদং ই্রান্‌ বি ধাবতো! বরাহুন্‌।” (খক্‌ ১৮৮৫ ) 
“বরস্য উৎকষ্টম্ত শত্রোরধস্ততৃন্‌।? ( সায়ণ ) ৩ হবিভক্ষয়িতা । 
' বরিক, প্রাচীন জাতিবিশেষ। 
ৰ বরিতৃ (তরি) » আচ্ছাদনকারী। ২ পছন্দকারী। 
| বরিন্‌ (পুং রী) বিশ্বেদেবাদির অন্তর্গত দেবতাঁভেদ । (ভারত ) 
ৃ বরিমন্‌ (ত্রি)১ বিস্তৃতি, ব্যাপ্তি, পরিধি । ( খক্‌ ১/৫৫।১) 
| ২ বরতম, শেঠ, উৎকৃষ্ট, মহববযুক্ত, বরিষ্ঠ। 
। বরিয়] (বারিয়া ), বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর গুজরাত প্রদেশের 
রেবাবান্থা বিভাগের অন্তর্গত মিএ্ররাজ্য। অক্ষাণ ২২:৯১: 
হইতে ২২০৫৮ উঠ এবং দ্রাথিৎ ৭৩7৪১ হইতে ৭৪:১৮ পুঃ 
মদ্য। ইহার পূর্ধ ও পশ্চিমে ইংরাজাধিরুত পঞ্চমহল বিভাগ», 
উত্তরে সঞ্জেলী ও সুঁত নামক সামন্তরাজ্য এবং দক্ষিণে ছোট 
উদয়পুর। ইহার দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে ৩০ মাইল এবং বিশ্বৃতি 
৮১৩ বর্গমাইল । এই সামন্তরাজ্যের দক্ষিণে ও পুর্ববভাগ পর্বত- 
ময় এবং রদ্ধিকপুর, দুধিয়া, উমারিয়া, হাবেলী, কাকদখিলা, 
শগতাল! ও রাজগড় নামক ৭টী উপবিভাগে ইহা বিভক্ত, এই 
সকল উপবিভাগ ও পূর্বকথিত পর্বতের অধিকাংশ স্থানই 
জঙ্গলাবৃত। এখানকার স্বাস্থ্য ভাল নহে, জলবাধুর অস্বাস্থ্য- 
করতানিবন্ধন 'এই স্থান নান! রোগের আকর হইয়াছে । বন- 
ভাগে শাল বৃক্ষ আছে। চাসবাসের মধ্যে কলাই ও তৈলকর 
শস্তই প্রধান। 

এখানকার সর্দীরগণ চৌহানবংশীয় রাজপুত । ১১৪৪ খৃষ্টাব্দে 
মুসলমান সেনাকর্তৃক তাহারা দাক্ষিণাভিমুখে বিতাড়িত 
হয়! চম্পানের দুর্গ অধিকার কবেন। এখানে তাহারা প্রায় 
সার্দ্বিণতাব্ধকাল রাজত্ব করিবার পর ১৪৮৪ খুষ্টাব্দে গুর্জরপতি 
মহম্মদ বৈগাড়া কর্তৃক রাজাতরষ্ট হইলে রাজ্যের বনান্তরাল 
প্রদেশে আলিয়া উপনীত হইলেন। অবশেষে একটা বংশ ছোট 
উদয়পুরে এবং অপরটী বরিয়ায় রাজপাট স্থাপন করেন। 
১৮০৩ খুষ্টান্দে সিনেবাজের বিরুদ্ধে সহায়ত করায় এখানকার 
সামন্তরাজ ইংরাজের বিশেষ অনুগ্রহ এবং ইংরাজ গবর্মেন্ট 
বরিয়াভীল সেনাদল রক্ষার জন্য সর্দারকে মাসিক ১৮৮০২ 
টাকা দিবার ব্যবস্থা করেন। এখানকার সামন্তরাজ দেবগড় 
বরিয়ার মহারাবল বলিয়৷ পরিচিত । 


| 
ূ 
ূ 
ূ 






বরিবস্তিত [ ৫৫৯ বরিষ্ঠাশ্রম 


০ ক্ষ 
শপ সপ ২ 


বর্তমান সামস্তরাজ ইংরাজ গবর্মেন্টকে বার্ষিক ৯৩৩ টাকা 
কর দিয়া থাকেন। জোষ্ঠ পুত্রই পিতসম্পত্তির একমাত্র 
অধিকারী, কিন্ত দত্তকগ্রহণে ক্লাজাদের অধিকার নাই। রাজার 
সেনালংখ্যা ২৬৩ জন। তিনি ইংরাজরাজের নিকট হইতে 
মান্তনৃচক ১৭৮ তোপ পাইয়া থাকেন। পলিটিকাল এজেন্টের 
সহিত পরামশ ব্যতীত তিনি অপরাধীদিগকে গ্রাপদণ্ডে দণ্ডিত 
করিতে পারেন। রাজার ব্যয়ে ১৫টী বিদ্যালয় ও একট 
চিকিৎসালয় পরিচালিত হইতেছে এবং গুজরাত হইতে মালব 
পর্যন্ত ষে রাস্তা গিয়াছে, তাহার যে অংশ এই রাজ্যের মধ্য দিয়া 
গিয়াছে তাহ! এবং আরও কএকটি রাস্তা পাকা করা হইয়াছে। 
২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর! বড়োদা রাজধানী 
হইতে ২৫ ক্রোশ উত্তর পূর্বে অবস্থিত। অঙ্গাণ ২২০১৪ উঃ 
এবং দ্রাঘিৎ ৭০ ৫৬৩০ 
বরিয়ু১ মার্ভাবানবাী একজন বণিক, প্রকৃত নাম মগছ। শ্তাম- 





ভাবঃ। উপা্িত, যাহাকে উপাসনা, শুশষা বা সেবাকরা 
হইয়াছে। ( অমর ) 


বরিবোদ (তরি) বরিবঃ ধনং দদাতীতি বরিধন্-দা-ক। ধন- 


দাতা। (শুরুয্ভূঃ ১৭1১৪) 


বরিবোধা (ত্রি) ধনদাতা। *শ্রষ্টাবানং বরিবোধামভি প্রয়; 1৮ 


(খক্‌ ১১১৯১) “বরিব ইতি ধনং নাম বরিবসো * দন্ত 
দতারম্।” (সায়ণ) 


' বরিবোবিদ্‌ (ত্রি) ধনল্তয়িতা, ধিনি ধন লাভ করাইয়! বা 





পাওয়াইয়া দেন। “বিদ, লাভে, অ্মাদ্তর্তাবিতণ্থাৎ কিপ 
ইনি ( খক্‌ ১/১০৭১ ভাষ্মে সায়ণ ) 


বরিশী (ত্ত্রী) বড়িশী। (শব্বরত্বাৎ ) 
বরিষ ( কী) বৃ-সঃ বাহুলকাৎ ইট। বঙসর। ( শ্গরত্রা?) 


বর্ষ; স্তাদ্বরিষোইপি চ+ ( উজ্জণদত্তধূত ) 


বরিষ] (কী) বৃসঃ বহুবচনাৎ ইট,। বর্ধা। (দ্বিকূপকো ) 


বাজের অনুগ্রহ লাত করিয়া তিনি ক্রমে তথাকার একজন | বরিষাপ্রিয় (পুং) বরিষা বরষা প্রিয়া যন্ত। চাতকপক্ষী। (এব) 


অমাত্য হইয়৷ উঠেন। রাজা কাধ্যবশতঃ স্থানান্তরে গমন 


বরিষিতে (দেশজ ) বর্ষণ কবিতে, বৃষ্টি করিতে,ছড়াইয়। দিতে। 


করিলে, তাহাকে রাজধানীর শাসনকর্তা করিয়! যান, এই সময়ে বরিষ্ঠ (ব্লী) অতিশয়েন ববমিতি বব-ইষ্ঠন। তায়, তামা। 


তিনি শ্রামরাজকন্তাকে অপহরণ করিয়া মার্ভাবানে পলাইয়া 
আসেন এবং তথাকার শাসনকর্তা আলেইন্মাকে বিনাশ করিয়া 
সার্ভাবানের শাসনকর্তা হন। ১২৮১ খৃষ্টাব্দে শ্তামরাজ তাহাব 
পদাধিকার স্বীকার করেন। এই সময় হইতে ইতিহাসে তিনি 
বাজা বরিষু নামে পরিচিত। অতঃপর বরিয়ু কানপালানি 
রাজ্য জয় করিয়া রাজকন্ত।ব পাণিগ্রহণপূর্বক আপনার শাসন- 
শক্তি বিস্তার করিয়াছিলেন । ন্বিনি চীনসেনার অত্যাচার হইতে 
পেগুরাজকে রক্ষা করিবার জন্য সেনা সাহায্য করিয়৷ ছিলেন, 
কিন্ধু অচিরে উভয় রাজায় বিরোধ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি 
পেগুবাজ্য অধিকাৰ করিয়া লন। ১২৮২ খুষ্টান্দে তিনি 
মার্ভাবান নগবে “ময়থিরেন্মা” পাগোদা স্থাপন করিয়! যান। 
বরিবস (ত্রি)১ অন্তরীক্ষ। “এবশ্ছন্দঃ বরিবশ্ছন্দঃ” (বাজসনেয় 
সণ ১৪ ) বিরিবঃ প্রভাম গুলেন ব্রিয়ত ইতি বরিবোইস্তরিক্ষম্ 
( মহীধর ) ২ ধন। “মুধা দেবেভ্যে। বরিবশ্কর্থ 1” খেকৃ১৫৯।৫) 
'বরিবোইস্থীরৈরপন্থতং ধনং ( সায়ণ ) ৩ পুজা, শুশ্াষা। 
বরিবস্কৃৎ (তরি) ধনকর্তা | "এষ ইন্দ্র! বরিবন্কৃৎ” (খক্‌ ৮/১৬।৬) 
বিরিবস্কৃৎ ধনন্ত কর্তা” (লায়ণ ) 
বরিবস্তা (স্ত্রী) বরিবসঃ পুজায়াঃ করণম, বরিবস্‌-ক্যচ্‌। 
( নমোবরিবসশ্চিঞঃ কাচ. পা ৩/১১৬। ) ততঃ অঃ,ততষ্টাপ। 
শুশ্রাধা। “হবে যদ্থাং বরিবন্তা গৃণানো” (খকু ১১৮১৯) 
বরিবস্তিত (ত্রি) বরিবস্তা সপ্তাতা অস্ত তারকাদিত্বাদিতচ্‌। 
অথবা বরিবস্ত-স্ত, ( ক্যন্ত বিভাষা । পা! ৬।৪।৫*) পক্ষে যলোপা- 


“রক্তং বরিষ্টং ম্নেচ্ছাখাং তামং শুঙমুডূত্ঘরম্‌ ॥” ( বৈগ্যকরড়মালা ) 
২ মরিচ। (মেদিনী) 


বরিষ্ঠ (ব্রি) অয়মেযামতিশয়েন বর উরু ইষ্টন। ক 


স্থিরেতি বরাদেশঃ। ১ বরতম। 
“হস্বা স্বরিকৃথম্পৃূধ অততায়িনে। 
যুধিষ্টিরো ধর্মভূতাং বরিষ্টঃ 1৮ ( ভাগবত ১১০১) , 
২ উরুতম। (বাক 81৫৬]১) ৩ বতস। (অয়) ব- ইন, 
পুং। ৪ তিত্তিরিপক্ষী ১৫ নাগরঙ্গ বা নারঙ্গ বৃক্ষ । চলিত নারাঙ্গ। 
লেবুর গাছ। (রাজনি* )৬ চাক্ষুষ মন্থুর পুর । 
গ্বরিষ্টো নাম ভগবান্‌ চাক্ষুষন্ত মনোঃ স্থৃতঃ ॥” 
(ভারত ১৩।২৮২০) 
৭ ধর্শ-স[বর্ণি মন্ন্তরের জনৈক খষি। 
প্হবিম্মাংশ্চ বরিষ্ঠশ্চ খষ্টিরহ্াস্তথ।রুণিঃ | 
নিশ্চরশ্চানঘশ্চৈব রিষ্িশ্চান্তো মভামুনিঃ ॥ 
সপ্তর্যয়োহস্তরে তশ্মি্নগ্িদেবশ্চ সপ্তমঃ ॥গ্মোর্কা পু*ট 81১৯) 
৮ দৈত্যবিশেষ। 
“বরিষ্টশ্চ গরিষ্ঠশ্চ ভূতলোন্মথনোবিহ্ঃ | 
স্থপ্রসাদঃ কিরীটী চ সুচীবন্তে,। মহানরঃ ॥” ( হরিবত ১৩২১৩) 


বরিষ্ঠা (ত্ত্রী) ১ আদিত্যভক্তা, হুড়ছাড়ে। (রাজনি*) ১ শবিদ্রা। 


বৈদাকনিৎ টা ৩ গুল্মভেদ ( চ019511)7 1005770118 ) 


বরিষ্ঠক (ব্রি) বরতম। শ্রেষ্ট, গরীয়ান। 
বরিষ্ঠাশ্রম (পুং ) স্থানবিশেষ। 


বরুড় 





বরিহিষ্ঠ (ক্লী) উপীর। ২ বালক, চলিত বালা। 
(সুশ্রুত" চিকিৎ ১৮ অ) 

বরিহিষ্ঠমূল (ক্লী ) উশীর মূল (সবঞত চিকিৎসিত স্থান৯৮অ*) 

বরী স্ব) বুণোতীতি বু.পচাদাচ, গৌরাদিত্বাৎ ডীষং শতাবরী (অমর) 
২ সুর্্যপত্থী। (ত্রিকাণ) ৩ লুশতাবরী। ৪ মহাশতাবরী। 
( বৈগ্ভকনি* ) ৫ বাজীকা মাগ্সিসন্দীপনরস। 

ররীতৃ্‌ (রি) আচ্ছাদনকারী। আচ্ছাদক। 

বরীতাক্ষ (পুং) দৈত্যভেদ। (মহাভারত ) 

বরীদাস (পুং ) গন্ধর্ধ নারদের পিতা । 

নরীধরা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। ইহার ১ম ২য় ও ৪র্থ চরণে ১১টি 
অক্ষর এবং ১, ২, ৪, ৫১৮; ১০১ ১১ বর্ণ গুরু ও অপর লঘু। 
ও চরণে ১, ৩, ৬, ৭ ও ৯ লু এবং তছ্ি্ন বর্ণ গুরু। 

বরীমন্‌ (তরি) পরিধি, বিস্তৃতি। [ ৰরিমন্‌ দেখ ] 

বরী[য়স্টুয়ান্‌ (তরি) অয়মনয়োরতিশক্সেন উরুর্ষরো বা ঈয়সুন্‌। 
প্রি়্স্থিবেতি ররাদেশঃ। ১ শ্রেষ্ঠ । “বরীয়ানেষ তে প্রশ্নঃ কতো 
লোকহিতো নৃপ 1” ভোগবত ২১।১) ২ বরিষ্ঠ। ৩ অতি মুবা। 
( (মদিনী ) (পুং) ৪ বিষ্ষস্তাদি সপ্তবিংশতি যোগের অন্তর্গত 
গষ্টাদশ যেগ। এই যোগে জন্সিলে মানব দয়ালু, দাতা, সুন্দর, 
ঢাবেশ, সৎকর্ম কারী, মধুরম্বভাব এবং ধন-জন-বল-সম্পন্ন হয় । 

“বাত! দয়ালুঃ সুতবাং সৃবেষঃ, 

সত্কর্শাকর্তী মধুরস্বভাবঃ | 

নরো বলীয়ান ধনবান্‌ জনাট্যো 

যোগো বরীয়ান্‌ যদি জন্মকালে ।” ( কোঠীপ্রণ ) 

৫ পুলহের পুত্র। (ভাগবত ৪" | ১। ৩৪) স্্রিয়াং ডীষ্‌। 
বরীয়সী শতমুলী। (রাজনি* ) 

বরাবর্দ (পুং) বলীবদ্দ। ( অমরটাকা রমানাথ ) 

বরাবৃত (ব্রি )পুনঃ পুনঃ আবর্তন । 

বরীধু (পুং) কামদেব | ( ত্রিকাৎ ) 


নরু পু? ) ১ রাজ।। ২ কলের বরণায়। 
(খক ৮২৩২৮ সায়ণ ) 


বরুক (পু) কুধান্যাতেদ, বরক, চীনাধান। [সুশ্রুত স্থৎ ৪অ) 
বরুট ( পুং) শ্রেচ্ছজাতি বিশেষ, বরুড় | 

পুলিন্দা নহলা নিষ্ট্যাঃ শবরা। বরুটা ভটাঃ। 

নালা ভিল্লাঃ কিরাতাশ্চ সর্বেহপি শ্্নেচ্ছজাতয়ঃ ॥' (ছেম) 
বকড় €পুং) নীচ জাতিবিশেষ | পরশরপদ্ধতিমতে কৈবর্তের 

ন্টাগর্তে এবং শৌখিকের রসে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। 
“কৈবর্তকস্ত কন্যায়াং শৌগ্ডিকার্দেব সৌচিকঃ। 
সৌচিকাঁৎ শৌও্ডিকাজ্জাতো নটো। বরুড় এব চ॥” 
এই জাতি অন্তাজ মব্যে গণ্য । 


চি 








“রজকশ্চর্মকারশ্চ নটো বকুড় এব চ। ৃ 

কৈবর্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্তযজাঃ স্থৃতাঃ%(গ্রায়শ্চিত্ততব) 

্রাহ্মণ অঞ্জানতঃ যদি এই জাতির স্ত্রীগমন করে এবং 
ইহাদের অন্নভোজন ব! ইহাদের নিকট প্রতিগ্রহ করে, তাহা 
হইলে পতিত হয়, আর জ্ঞানপূর্বক করিলে এ সকল 
জাতির সমতা প্রাপ্ত হয়। অজ্ঞানপূর্বক পাপাশুষ্ঠানে প্রায়শ্চিত্ত 
করিলে পাপের শান্তি হইয়া থাকে। 
“এতেযাস্ত জিয়া গন্ধ! ভুক্ঞা চ প্রতিগৃহ চ। 
পতত্যঙ্ঞানতো বিগ্রো। জ্ঞানাৎ সাম্য্ত গচ্ছতি ॥” (প্রায়শ্চিত্বতত্ব) 

বরুণ (পুং) বৃণোতি সর্বং ব্রিয়তে অন্ঠৈরিতি বা বৃউনন্‌, 
(কদাদিভ্য উনন্। উপ ৩৫৩ )১ দেবতাবিশেষ, আরদিতির 
গর্ভে কশ্বপ হইতে উৎপন্ন । শ্রীমন্ভাগবতে লিখিত আছে, 
চর্যণী নায়ী পত্রীর গর্ভে ভৃগু ও বানীকি নামে ইহার ছুই 
পুত্র জন্মে। ইনি পশ্চিমদিক-পাল এবং জলের অধিপতি 
বলিয়া পুর্জিত। পর্যায়_-প্রচেতন্, পাশিন্‌, যাদশাম্পতি, 
অপ্পতি, যাদঃপতি, অপাম্পতি, জম্ুক, মেঘনাদ, জলেশ্বর, পরঞ্জয়, 
দৈত্যদেব, জীবনবাস, নন্দপাল, বারিলোম, কুগুলিন্‌, 
রাম, সুখাস। (জটাধর) 

জলাশয়োৎসর্গ প্রড়তি অনুষ্ঠানে বরণদেবের পুজা করিতে 
হয়। হয়শার্ষপঞ্চরাত্রে ইধার পুজা পদ্ধতি বিধিবদ্ধ হইয়ছে। 
পুজাকালে মৃষ্তি নির্মাণ প্রয়োজন। ুচ্ষয সুশ্ম রত্বরাজি দিয়! 
বরুণমূর্তি নির্মাণ করিয়া লইতে হয়। ইহার ছুই ভুজ, ইনি 
ংসপৃষ্ঠে আমীন । ইহার দক্ষিণহস্তে অভয় এবং বামহপ্ডে 
নাগপাশ। বামভাগে জলরাশি এবং দক্ষিণে ইহার পুত্র 
পু্ধর। ইনি নান! নদনদী, নাগ, জলধি ও বিবিধ জলজন্থ 
দ্বারা পরিবৃত। জলাশয়ের তীরে বা! প্রান্তভাগে বরুণদেবেব 
এইরূপ শুর্তি নির্খাণ করিয়া পণ প্রতিষ্টান্তে অর্চন। 
করিবে। ৫১) ইহার ধ্যান যথা-- 
"প্রসন্নবদনং সৌম্যং হিমকুনেন্দুসন্নিভম্‌। 
মর্বাভরণসংযুক্তং সর্ধবলক্ষণলক্ষিতম্‌ ॥ 


(১)“অথ বাপ]ামতঃ কুধ্যাৎ সুঙ্ারত়াদিনির্শিতিমূ। 
দ্বিভুজং হংসপৃষ্টস্থং দক্ষিণেনাভ়প্রদম্‌ ॥ 
বামেন নাগপাশস্ত ধারযস্তং হতোগিনম্‌। 
মলিলং ধ।'মম।ভে।গং কারয়েদযাদসাম্পতি ॥ 
বামে তু কারয়েছদ্ধিং দক্ষিণে পুদ্ধরং শুভম্‌। 
নাগৈর্মদীতিযাদোভিঃ সমুস্রৈঃ পরিবারিতস্‌ | 
কৃত্বেবং বরুণং দেষং প্রতিষ্ঠা বিধিনচ্চিরেৎ |” ( হযশীর্ষগকাত্্র ) 


বরুণ 


কিটগৈঃ শীতালঃ সৌমোঃ প্রীপ্তমব্থিত্‌। 
লবণ্যামৃতধারাভিন্তপযস্তমিব প্রজাঃ | 
রাজহংসসমারূঢং পাশব্যগ্রকরং পুভমূ। 
পুরাণে: সর্ব সমস্তাৎ পরিবারিতম্‌। 
* গোরা কাত্তযা চানুগতং নদীভিঃ পরিবারিতম্‌। 

নাগৈরযাদেশগণৈযৃক্ং বরাহ্মণামিব চাপরং ॥ 

ষ্টিসংহারকর্তারং নারায়ণমিবাপরম্‌ ॥” 

এইরূপ ধ্যান করিয়া পরে পৃজা করিতে হইবে। 

বরুণের মন্ত্র--শু বৌ। 

"্অষ্টাবিংশান্তবীজেন চতুর্দশস্বরেণ চ। 

অর্দেনদুবিদুযুক্তেন প্রণবোদ্দীপিতেন চ॥” (হয়শীর্ষপঞ্চরা্র) 

প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়! প্রণব স্বারা নিঝোধমুদ্া 





মুদ্রা হইয়া থাকে । পরে পাশমুদ্রায় দেবতার সানিধ্য করিয়া 
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাি দ্বার! পুজা করিতে হয়। 

*প্রতিমায়াং স্থিতিং রুত্ব! প্রণবেন নিবোধয়েৎ। 

পূজয়েদ্গন্ধপুষ্পাদৌঃ সান্নিধ্যং পাশমুদ্রয়া ॥” ( হয়শীর্ষ) 
বরুণের নমস্কার-মন্ত্র যথা _- 
“বরুণো ধবলো! বিঝুঃ পুরুষে নিয়গাঁধিপম্‌। 
পাঁশহন্তো মহাবাহস্তট্মৈ নিত্যং নমো! নমঃ ॥%(জলাশয়োৎসর্গতব) 

দেশে অনাবৃষ্টি দেখ দিলে বরুণার্চনা ও বরুণমন্ত্র জপে 
বৃষ্টি হয়। অনাবৃষ্টির কারণ বরণার্চনা করিতে হইলে তখন 
স্বতত্ত্র ধ্যান আছে। সেই ধ্যানে বরণের রূপ চিন্তা করিয়া 
তাহাকে নমস্কার করিবে। 

*পুষ্করাবর্তকৈর্মৈ ধৈঃ প্রাবয়স্তং বনুন্ধরাম্‌। 

বিদ্যুদ্গর্জিতসন্নদ্ধং তোয়াত্মানং নমাম্যহম্‌॥ 

যস্ত কেশেষু জীমূতো। নদ্যঃ সর্ববাঙ্গসদ্ধিযু। 

কক্ষে সমূদ্রাশ্ত্বারস্তশ্ম্ৈ তোয়াত্মনে নমঃ ॥* 

এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে বরুণকে আরাধনা- 
পূর্বক মূল মন্ত্র জপ করিবে। জপের পূর্বে বিনিয়োগ করিয়া 
লইতে হয়। যথা--*প্রজাপতিখ ফিদৃষটপৃছন্দো বরুণো৷ দেবতা 
এতাবদ্রা্রমভিব্যাপ্য স্ুবৃ্টর্থ, জপে বিনিয়োগঃ।” মন্ত্র গুরু 
মুখ হইতেই জানিয়! লইতে হয়। সেই মন্ত্র থা. 

*ও বৃষ্টিরিহানাব্যস্তরয়ো মরুতাম্পৃশতীং 

গচ্ছ বশাপরিদ বা দিবং গচ্ছত তেনো বৃষ্টিমাবহ |” 

এই মন্ত্র সশ্রবার জপের পর নিশ্চয় বৃষ্টি হইবে। মন্তাত্তর 
যথা--কৃর্চ লক্ষ্মী ও মায়াবীজ, (হ শ্রী হী, এই ত্রক্ষর মন্ত্র 
যদি নাভি পর্যন্ত জলে মগ্ন হইয়া জপ করা হয়, তবে অনাবৃষ্টি 
দুর হয়, এবং সদ্য সদ্য দেশে মহাবৃষ্টি হইতে থাকে। মন্ত্র জপের 
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প্রদর্শন করিতে হয়। অন্গুষ্ঠ ও মুষ্টি অন্তর্গত করিলেই নিবৌধ-: 


[ 


1 
| 


9৪১ 


] বরুণ 


* সপ 


সংখ্যা অই সহশ্র, কিন্ত তাহার চতুপ্ডগ, অর্থাৎ বত্রিশ 
হাজার জপ করিতে হইবে । তিনদিনের পর চতুর্থ দিনে এই 
জপের সমাপ্তি। 

প্নাভিমাত্রং জলে স্বিত্বা জগেন্ন্তং প্রসমনধীঃ । 

বন্থসহঅং জপেন্বস্্ং ত্রিদিনং ব্যাপ্য যত্তুতঃ॥” অথবা-_ 

প্যট্‌সহঅং জপেনিত্যং তদা বৃষ্রবেন্ধ বম্‌।” (ফট্করর্দীিকা) 

কেহ কেহ অনাবৃষ্টিকালে বরুণের একাক্ষর মন্ত্র জপেরও 
ব্যবস্থা করেন। একাক্ষর মন্ত্র বং, । 

মন্ন বলিয়াছেন,__মহাপাতকী ব্যক্তির যে, ধন দও করা 
হইবে, সাঁধুচরিত্র রাজ! তাহা কখন গ্রহণ করিবেন না। কেন না 
লোভে পড়িয়৷ তাহা গ্রহণ করিলে, সেই মহাপাঁতকীর দোষেই 
তাহাকে লি হইতে হয়। এই জন্ত জলে প্রবেশ করিয়া রাজ! 
সেই দগুদ্বারা লন্ধ ধন বরুণকে অথবা সনদ ত্ি-সম্পন্ন শান্ত 
হাক্মণকে দান করিবেন। কারণ, বরুণ দণ্ডকর্তা, তিনি রাজা- 
দিগেরও দগ্ধধর। আর যিনি বেদপারগ ব্রাহ্মণ তিনি সর্ধধ জগ- 
তেরই প্রভু ।* (মনু ৯ অঃ) 

অতি প্রাচীন কাল হইতেই জলাধিষ্ঠাতা বরুণদেবের উপা- 
সন! প্রচলিত আছে। খগেদে তিনি রাজা, বিশুদ্ধ বল, বিমান- 
চারী, বেগবান্‌ ও পরাক্রমশালী বলিয়! কীর্তিত হইয়াছেন । উক্ত 
রাজ! বরুণ সুর্যের ক্রমান্থয়ে গমনার্থ পথ (উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন 
মার্গ) বিস্তার করিয়া থাকেন। তিনি মুলরহিত অস্তরীক্ষে 
থাকিয়া বননীয় তেজঃপুঞ্জ উর্ধে ধারণ করেন, সেই রপিপুষ্ত 
অধোমুখ, কিন্তু তাহার মূল উরে, তদ্দারা তিনি জীবের মরণ 
রোধ করেন। তাহার শত সহশ্ ওষধি আছে, অর্থাৎ 
তিনি ওষধিপতি। তিনি নিখ্খতিকে পরাত্থুখ করিয়া মনুধ্য- 
দিগের দুরিত নাশ করিতে সমর্থ। তিনি পরমায়ু দান ও গ্রহণ- 
কারী, তাহার আজ্ঞায় রাত্রিযোগে চন্ত্র দীপামান হয়) তিনি 
বিদ্বান্‌ ও অহিংসিত বন্ধনমোচনকারী ও মুক্তিদাত1 এবং তাহার 
কর্মসমূহ অগ্রতিহত। “হে বরুণ! নমস্কার করিয়। তোমার 
ক্রোধ অপনয়ন করি, যজ্ঞের হবা দানম্বারা তোমার ক্রোধ 
অপনোদন করি। হেঅস্থর! হে প্রচেতঃ! হেরাজন্‌! 
'ামাধিগের জন্য এই যজ্ঞে নিবাস করিয়া আমাদের ক্ৃতপাপ 
শিথিল কর। হে বরুণ! আমার উপরের পাশ উপর দিয়া, নীচের 


* এনাদদীত নৃগঃ সাধুম হাপাতকিনো ধনম্‌। 

আদদানম্ত তল্লোভাত্তেন দৌষেণ লিপাতে ॥ 

অপন্থ প্রযেন্ তং দণ্ডং বরুণায়োপপাদয়েৎ। 

শ্রতবৃন্তোপপরনে বা ব্রাঙ্মণে প্রতিপাদয়েৎ 

ঈশে! দণ্গ বরুণো রাজাং দণ্ডধরে! হি নঃ। 

দীশঃ সর্ধন্ত জগতো। ব্রাঙ্মণে। বেদপারগঃ ।” (বসুঅঅঃ) . 





তৎপরে হে অদ্দিতিপুত্র! আমর! তোমার ব্রতখগ্ডন ন৷ করিয়া 
পাপরহিত হইয়! থাকিব।” (খক্‌ ১/২৪।৬--১৫) 

এইরূপে বেশ বুঝ! যায় যে, বরুণ দিকৃ্পতি বা লোকপাল, 
তিনি যমের গ্ায় পাপপুণোর বিচার বা নিগ্রহকর্তা। তিনি 
ধনাধিকারী ( ধক ১১৪৩।৪) এবং ধৃতব্রত। (খক্‌ ২১৪) 
খক্সংহিতার ১১৬১১৪ মন্ত্রে লিখিত আছে, বরুণ সমুদ্র- 
জলের সহিত আগমন করিতেছেন । ৭৮৭1৬ মন্ত্রে তৎকর্তৃক 
সমুদ্রকে স্থাপনের কথা আছে। তাহার ভিতর তিনপ্রকার 
ছ্লোক নিহিত আছে; তিন প্রকার ভূমি, ছয় অবস্থায় 
ইহাতে অন্তভূত রহিয়াছে। তিনি অস্তরীক্ষে হিরণয় দোলার 
তায় দরীপ্তির জন্য হুধ্যকে নির্শাণ করিয়াছেন। তিনি জলবিশদুর 
্ায় শ্বেতবর্ণ, গৌর মগের স্তায় বলবান্‌, উদকের নিম্মাতা ও 
সমস্ত সংপদার্থের রাজা । 181৭ মন্ত্রে তিনি সুম্যকর্তৃক স্তত 
হইয়াছেন। খকৃসংহিতার ৭ম মণ্ডলের ৮৭-৮৯ সুক্তে মন্ত্র 
নিচয়ে বরুণ দেবতার নানা স্বতি আছে। 

এতদ্িন্ন উত্ত সংহতার ১।১৫৬।৪, ২২৭১০, ২২৮৯, 
31১1৫, 81৪১১-২, ১৯৯১০, ১০।১৩২1৪ স্থলে বরুণ সর্ব- 
শেষ্ঠ, রাজা ও শক্তিমান্‌ এবং স্তোত্রবিশিষ্ট দেবতা বলিয়! গৃহীত 
হইয়াছেন। অথর্ববেদেও বরুণ দেবগণের মুখ্য বলিয়া! কীন্তিত। 
“সোমো ভগ ইব যামেষু দেবেধু বরুণো যথা |” (অথর্ব্ব ৩।২১।২) 

খকৃসংহিতার ৮1৪১ ও ৮1৪২ স্ক্তে বরুণদেবের স্তুতি 
-*আছে। ৫1৮৫ স্থক্ষের মন্ত্রনচয়ে অত্রিখধি বরুণ দেবতার এই- 
রূপ স্তব করিয়াছেন, এতনি নিখিল ভূবনের অধিপতি ও 
ৃষ্টিপাতদ্বার! পৃথিবী, অস্তরীক্ষ ও স্ব্গকে আরজ করেন ॥ এই 
খকের মন্তরগুলি পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হয়, সর্বশক্তিমান্‌ 
পরমেশ্বরই বরুণ। ঈশ্বরের কার্ধ্যাবলী স্বতন্ত্র অভিধ! প্রাপ্ত হইয়া 
বরুণে আরোপিত হইয়াছে । খণ্েদের খধিগণ প্রকৃতির বিম্য়- 
কর কাধ্যপরম্পর! নিরীক্ষণ করিয়া বরুণ ইন্দ্রাদিদেবের স্বাতন্য 
কল্পনা করিয়াছিলেন, পরে তাহারা সেই কাধ্যপরস্পরার এঁক্য 
উপলব্ধি করিয়া ঈশ্বরের একত্ব হৃদয়ে অন্থুভব করেন। 
“যিনি কৃষ্্যত্বারা অস্তরীক্ষের পরিমাণ লয়েন (৫1৮৫।৫ ), তিনিই 
নদী সকলকে এক মহাসমুগ্রে-প্রেরণ করেন, অথচ সেই মহা 
সমুদ্র পূর্ণ হয় না (৫1৮৫৬), আবার তিনিই মন্থষের পাপ 
বিনাশ ও অপরাধ থগুন করিয়া থাকেন। তিনি সৃষ্যের আস্ত- 
বণার্থ এবং বৃক্ষ সকলের উপরিভাগে অন্তরীক্ষকে বিস্তারিত 
করিয়াছেন, তিনি অশ্বগণের বল, ধেন্ুগণকে ছুঞ্ধ ও হৃদয়ে 
সংকর দান করিয়! থাকেন। তিনিই জলে অগ্নি,/অস্তরীক্ষে হুরধ্য 
ও পর্বতে সোমলতা স্থাপন করিয়াছেন ।' ইত্যাদি স্বতি দেখিয়া 


এক ও অভিল্প বলিয়৷ নির্দেশ করিয়! গিয়াছেন। 

এই একত্ব হেতুই ১/-৩৬-১৩৭ সুক্তে পরচ্ছেপ খধি, ১/১৫১. 
১৫২ সুক্তে দীর্ঘতমা খধি এবং খগ্েদের ৭/৬৩-৬৬ সথক্তে বশিষ্ঠ 
খাষিকর্তৃক প্রাতে মিত্র ও বরুণের* স্ততিমন্ত্র গীত হুইশছে। 
তাহারা নামপার্থক্যে জগতের ভিন্ন ভিন্ন মঙ্গলজনক ক্রিয়া সম্পা- 
দনকর্তা হইলেও মূলে এক মহান্‌ ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নহেন, 
তাহা! স্পষ্টই বুঝা যায়। তাই আমরা খকৃসংহিতার ১১৫৬।৪ 
মন্ত্রে বিষুর ও বরুণ এবং অঙ্বিদ্বয়কে একত্র সখাবিশিষ্ট হইয়া যজ্ঞে 
মিলিত দেখিতে পাই। শাম্ধায়ন শৌতহ্ত্রে (২২০৪), 
প্ক্ূপ বিষুঃবরুণের সংযোগ ও একাধারত্ব বর্দিত হুইয়াছে। 
গোতিল ৩৬১২ সুত্রে ষমবরুণের একযোগত্ব এবং শাায়ন- 
ব্রাঙ্গণ ১৮১০ ও কাত্যায়ন শ্রোতস্থত্রে (১০৮২৭) অগ্নি 
বরুণের একাধারতব নির্দেশিত আছে। থক 8১।২ মন্ত্রে অগ্সি- 
বরুণের সখিত্ব ও ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ আরোপিত 11 

অথর্ববেদের প্ইন্দেন্্র মনুষ্যাঃ পরেহি সং হাজ্ঞাস্থা বরুণৈঃ 
সংবিদানঃ |” ( অথর্ব ৩1৪৬) মন্ত্রে ইন্ত্র ও বরণের একমতিত্ব 
স্থিরীকূত হইয়াছে। এইরূপ বাজসনেয়-সংহিতায় ইন্দ্র ও 
বরুণের একত্ব দেখা যায়। তাহার! দেবগণের সম্রাট, সুতরাং 
সেই ইন্ত্রাবরুণ মিত্রাবরুণের ন্তায় কিছুতেই ঈশ্বর ভিন্ন অপর 
কেহই হইতে পারেন না। তবে স্থানবিশেষে তাহাকে মিত, 
অগ্নি, ইন্দ্র, যম বা বায়ুর সহিত এ্রীশকর্শ্ম সম্পাদন করিতে 
দেখিয়া তাহার মৌলিক ঈশ্বরত্বের কিছু বিশেষত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে, 
এই মাত্র বল! যাইতে পারে। 

ধণ্বেদের ১/১২৬-১৩৬ সুক্তের মন্ত্রগুলি পাঠ করিলে তাহা- 
দের পরম্পরের কিছুই বিশেষত্ব উপলব্ধি হয় না বরং তাঁহাদের 
একত্বই নিম্পাদিত হইয়া থাকে। খক্‌ ১/১৩৬।০-৭ মন্ত্রে আছে 
যে “আমি সূর্য্য, পৃথিবী, আকাশ, মিত্র, ও বরুণ এবং রুদ্রাকে 
নমস্কার করি। ইহারা সকলেই অভিমত ফলদায়ী ও স্খদায়ী। 
ইন্দ্র, অগ্নি, অর্ধ্যম! ও ভগকে স্তব কর। * * * আমরা ইন্দ্রকে 
প্রাপ্ত হইয়াছি, * * * ইন্দ্র অগ্নি, মিত্র ও বরুণ আমাদের 
নুখপ্রদ হউন, আমরা অন্নবান্‌ হুইয়া যেন সেই সুুখভোগ করি।” 
১১৫৩ নুক্তে ইন্দ্র ও বায়ুর এবং ১১৩৩ সুক্তে ইন্দ্র ও বরুণের 


%* অধর্ববেদ ৩৪1৪ মন্ত্রে মিত্রাবরুণের প্রসঙ্গ আছে। 

+ “সত্রাতরং বরুণমগ্র অ ববৃত্ম্ব অচ্ছা! হুমতী বজ্ঞবনসং জ্যোষ্ঠং যজ্ঞবনসমূ। 
খতাবানমাদিত্যং চর্ষপীধৃূতং রাঁখানং চর্ধণীধৃতম্‌ ॥ 
সথে সথায়মত্যা ববৃৎম্বাণং ন চত্রং রথ্যে রংস্ান্মভাং দণ্র রংহ্য| 
অগ্নে মৃলীকং বরণে সচা| বিদে। মরুতনু বিশ্বভানুযু। [ থক্‌ ৪1১1২-৩] 





বরুণ 





[ ৫৬৩ ] 


বরুণ 





সাহচর্য চিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা স্পষ্টই এই দেবতামগ্ডলীর 
একত্ব ও ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে । আবার-শুরু যন্- 
বেদের ৮৩৭ মন্ত্রে প্ইন্্রস্চ সম্াভ্বরুণশ্চ রাজ! তৌ তে ভক্ষং 
চক্রতুয়গ্র এতম্‌।” পাঠ করিলে উভয়কে এক বলিয়াই মনে 
হয়। উ্ছার ভাষ্যে মহীধর লিখিয়াছেন “তো দেবো ইন্জবরুণো 
তে তব এতং সোমমগ্রে গ্রথমং ভঙ্ষং চক্রতুঃ। তৌ কৌ 
ইন্দ্র বরুশশ্চ চকারৌ সমুচ্চয়ে, কিন্তৃত ইন্্রঃ সমাট্‌ পরমশবধযুক্তঃ 
বাজপেয়যাজীত্যর্থঃ। কিংভ্ৃতো বরুণঃ রাজা রাজসুয়যাজী 
রাজা বৈ রাজনুয়েনে্টা ভবতি সম্রাডাজপেয়েনেতি শ্রুতেঃ।” 

খক্সংহিতার ১১৩৬২ মন্ত্রে উাকর্তৃক বরুণের গৃহ আলোকী- 
করণের কথা আছে। শুরুষভূর্বোদের “পন্ত্যাস্ চক্রে বরুণঃ 
সংস্থ্মপাত্‌ শিশুমতৃতমাস্বস্তঃ*(১০1৭) মন্ত্রপাঠে বুঝিতে পারি যে, 
সমুদ্র বা জলগর্ভই বরুণের গৃহ। তিনি জলের শিশু, জলই তাহার 
নিবাসস্থান। এ মন্ত্রের ভাষ্যে মহীধর লিখিয়াছেন--“য৷ এবদিধা 
আপস্তান্থ অন্তম ধ্যে বরুণো দেবঃ সধস্থং সহস্থানং চক্রে কৃতবান্‌ 
সহ স্থীয়তে যশ্মিন্‌ তৎ সংস্থং ৷ কিন্তুতো বরুণঃ অপাং শিশুঃ 
বালক অপাং বা এষ শিশ্তর্ভবতি যে রাজসুয়েন যজত ইতি শ্রুতেঃ 
কিন্ৃতাস্বগ্, গন্তযান্থ। পল্তযমিতি গৃহনামন্ পঠিতম্। গৃহ" 
বপান্থ সর্কেষামাধারত্বাং তথা মাতৃতমান্থ অতিশয়েন জগ- 
নির্াত্রীযু।” 

উক্ত সংহিতার ৬২২ মন্ত্রে বরুণের পাশসমন্থিত স্থানের 
তয়ভীত মানবের মুক্তি প্রার্থনার কথা! আছে ;--ধায়ো ধামো 
রাজংস্ততে বরুণ নে! মুধ্চ। যদান্রস্্যা ইতি বরুণেতি শপামহে 
ততো বরুণ নো! মু ।” আবার শুরুষজুঃ ৯৩৯ মন্ত্রের “বৃহ- 
স্পাতির্বাচমিন্তর। জোটায় রুদ্রঃ পণুভ্যঃ মিত্রঃ মত্যো৷ বরুণো ধর্ম" 
পতীনাম্‌।৮ এখানে মন্ত্রাংশে বরণকে ধর্মুপতি বলা হইয়াছে। 
উহার ভাষ্যে মহীধর তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন, “ধর্ম্পতীনাং 
র্েশ্বরাণাং ধর্খনীলানামাধিপত্যেত্বাঃ স্থবতাং। সবিত্রাদয়োহইস্টো 
দেব নুহ্বিষাং দেবতাত্বাং নানাধিপত্যানি দর্দত্বিতি বাক্যার্থ;। 
উহার পরবতী মন্ত্রে (৯৪০) বরুণাদি দেবতা কর্তৃক রাজা- 
দিগকে মহতী ক্ষত্রপদ্ঘবীতে নিয়োগের প্রার্থনা! দেখা যায়। 
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ৩১২৭ মন্ত্রের কষত্রস্ত রাজা বরুণোহধি- 
রাজঃ* পদে এই বাক্য সমর্থিত হইয়াছে।* 


* খথেদের অনেক স্থলে বরুণকে এক্ষত্র ঘ। ক্ষত্রিয় বল! হইয়াছে। কিন্ত 





সেখানে ক্ষত্রিয় অর্ধে হলবান্‌, তখন ক্ষত্রিয় নামে স্বতন্ত্র বর্ের কৃষ্টি হইয়াছিল | 


কিন। সন্দেছ। তীহার। ঘলের অধিপতি এই কারণে পরবর্তা তরঙ্গে ক্ষত্রিয় 
( বলশালী ) রাজাদিগের বর্ণনির্দয়ের সঙ্গে সঙ্গে বরপকেও ক্ষক্রিয়ের রাজী- 
দিগের অধিপতি দণ্জদাভ। ও রক্ষাকর্তা বলির গ্রহণ কর। হইয়াছে। 
ধক্নংহিতার ৭৬৫1২ মন্ত্রে 


অথর্ববেদের ১১০১ মন্ত্রে বন্গণ দীধিশীলী ও সত্যভাষণ- 
শীল বলা হইয়াছে। অনৃতাদি ভাষণহেতু তাহার কোপে পড়িলে 
লোকে অচিরে জলোদরাদি রোগার্তঁ হইয়া পড়ে। তুন্মন্ত্র বারা 
বা বরুণবিষয়ক স্বতিরূপ হুবিদ্বারা বা অতি তীক্ষ স্তোত্রাদি 
বারা তাহাকে তুষ্ট করিলে তাহার অনুগ্রহে রোগোম্মোচন ও 
লোকে বলপ্রাপ্তি ঘটে 1। 

এতরেয়বাঙ্গণ (১২৪) পাঠ করিলে জান! বায় যে, 
জলাধিপতি দেবরাজ বরুণ দিক্‌পালরূপে অন্রগণের সহিত যুদ্ধ 
করেন, আদিত্যগণ তাহার সঙ্গে অগ্রসর হইয়া দেবতাদের ভীতি 
অপনোদন করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থের ( ৭১৪-.৫ ) হরিশ্চ্ 
উপাখ্যানে বিধিত আছে যে, ্রীক্ষাকু রাজ! হরিশচজ্্র নীরদের 
আাদেশে পুত্রকামী হইয়া বরুণ দেবের তপন্তা। করেন। তাহার 
আরাধনায় তৃপ্ত হইয়! বরুণদেব তাহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, হে 
রাজন! তোমার তগন্তায় পরিতুষ্ট হইয়াছি,তুমি বর প্রার্থনা! কর। 
তাহাতে রাজা পূত্রবর প্রার্থনা করিলে বরুণ দেব ঈষৎ হাহ 
করিয়া বলিলেন, তোমার পুত্র জন্মিবে, কিন্তু তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে 
সেই পুত্রকে যজ্জীয় পণ্তব্ূপে আমার গ্রীত্যর্থে বলি দিবে। রাজা 
হ্বীকৃত হইলে তাহার রোহিত নামে এক পুত্র জন্মিল। বরুণ 
পুনঃপুনঃ পুত্রকে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । রাজাও বারং- 
বার অনুরোধ, বিনয় ও নানা আপত্তি দেখাইয়! পুত্রের প্রাণ- 
রক্ষার উপায় স্থির করিতেছিলেন। এইরূপে ক্রমান্বয়ে রোহিত 
দশম বর্ষে উপস্থিত হইলে বরুণ দেব আসিয়া বলিলেন, এখন, 
আপনার পুত্র যজীয় পণ্ড হইবার যোগা হইয়াছে। রা্তা 
তাহাকে সমাবর্তনের পয় নরমেধ যঞ্জতের বাসনা জানাইয়া 
বিদায় দিলেন এবং পুত্রকে সমীপে ডাকিয়া বলিলেন, হে প্রিয়! 
যে তোমাকে আমায় দিষ্বাছেন, আমি যজ্জীয় পশুরূপে নিহত 
করিয়। তাহার করে তোমায় সমর্পণ করিব। পিতার এবংবিধ 
বাক্যশ্রবণে পুত্র “না না” বলিয়া স্বীয় ধনুক সঙ্গে লইয়া বান 
প্রবেশ করিল। যথাসময়ে বরুণ দেব রাজসকাশে আসিয়া 'মহা- 
রাঁজ যজ্ঞ করুন+ বলিয়! দণ্ডায়মান হইলেন। রাজা! তখন দেবতাকে 
আমূল সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। বরণের শাপে রাজা জলোদরী 
রোগে আক্রান্ত হইয়া! বড়ই কাতর হুইয়া পড়িলেন। 

পিতার এই রোগের ব্যাপার অবগত হইয়া রোহিত বনদেশ 
ছাড়িয়া গ্রামে উপনীত হইলেন। তখন ব্রাহ্ধণরূপে ইন্দ্র তাহাকে 

«জারাজানামহ ঘতসা গোপা সিদ্ধুপতী ক্ষত্রিয়! যাতমর্্বাক্‌।” 
মন্ত্রে বরকে সিল্ধুপতি ও ক্ষত্রিয় বল! হইয়াছে। কিন্তু উহার অর্থ সন্যরূগ। 
+ “অরং দেবানামন্ুরো। বি রাজতি বশ! হি সতা। ঘরুধনা রাজ ঃ। 

ততম্পরি ব্রক্ষপা শাসদ।নং উস] মন্তোরুদিমং নয়ামি |" অধর্বঘ ১/১)১। 




















দেখা দিয়া বলিলেন, তুমি মূঢ, রাজসংসারের ছুঃখপরাকাষ্ঠা কেন 
ভোগ করিতে যাইবে, অতএব আমার পরামর্শে নিরস্তর ভ্রমণ 
করিতে থাক। ভবিষ্যতে তোমার স্ুখোদয় হইবে। 

এইরূপে তিনি ব্রাঙ্গণরূপে বৎসরাস্তে বষ্ঠ বৎসর পর্যন্ত রাজ- 
পুত্রকে যুক্তিযুক্ত বচনে নিষেধ করিয়া যান। এই বৎসরে রাজ" 
পুত্র সুখবসপুত্র অজীগর্ত খধির আশ্রমে আসিয়া! বলিলেন, হে 
ধযিশ্রেঠ আমি আপনাকে শত গাভী দান করিব। আপনি 
স্বীয় পুত্রত্রয়ের এক জন দ্বারা আমার পশুরূপে ষজ্ঞে বলি 
ইওয়ার পথরোধ ক্রুন। তাহাতে ধষি তাহাকে শুনঃশেফ 
নামে মধ্যম পুত্রটাকে দান করেন। রাজকুমার খধিকে শত 
গাতীদানপূর্বক ব্রাঙ্মণকুমার শুনঃশেফকে লইয়া পিতৃসকাশে 
উপনীত হইলেন এবং বলিলেন এই বালককে দিয়া আমি অব্য- 
হতি লাভ করিব। তদনস্তর রাজ। ষজ্তে ব্রতী হইলে বরুণ স্বয়ং 
রাজস্থ্রয্ঞের অভিষেচনীয় করিয়া দিয়াছিলেন £-- 

"স পিতবমেত্যোৰাচ তত হস্ত্যাহমনেনাস্মানং নিঙ্গাণা 
ইতি স বরুখং রাজানমুপসসারানেন ত্বা জা ইতি তথেতি 
ভূয়ান্‌ বৈ ব্রাহ্মণ: ক্ষত্রিয়াছিতি বরুণ উবাচ ত্মা৷ এতং রাজনুয়ং 
যক্জক্রতুং প্রোবাচ তমেতমভিযেচনীয়ে পুরুষং পণ্ডমালেভে 1” 

(৭১৫) 

বরুণ বলিলেন, ক্ষত্রিয় পণ্ড হওয়। অপেক্ষা ব্রাহ্মণই যজ্ঞে পণ্ড 
হওয়া। ভাল, তখন যক্তীরম্ত হইল। বিশ্বামিত্র হোতা, জমদগি 
অধ্বযু[, বশিষট ব্রহ্মা এবং অযান্ত উগাতা হইলেন। গুনঃশেফ 
যখন বুঝিলেন যে, তিনি পল্তরূপে যজ্ঞে নিহত হইতেছেন, তখন 
তিনি যথাক্রমে প্রজাপতি ( খক ১২৪১) অগ্নি ( খক্‌ ১২৪।২) 
সবিতা ( খক্‌ ১২৪।৩-৫) ও তদনস্তর বরণের ( খাক্‌ ১২৪/৬- 
১৫) ১/২৫।১-২১) স্তুতি করিয়াছিলেন । 

দেবীভাগবতের ৭ম স্বন্ধোর ১৪--১৭ অধ্যায়েও এই ঘটন! 
বিন্তৃত ভাবেও প্রকারাস্তরে লিখিত আছে। 

[ শুনংশেফ ও বিশ্বামিত্র শব্ধ দেখ । ] 

তৈত্বিরীয় ব্রাঙ্গণের ১১1৪৮, ১191১০।৬ এবং শতপথ- 

ব্রাহ্মণের ১২1৮৩১৭ ও ১৩৩৪৫ স্থলে বরুণ দেবের পূজা 
বিহিত হইয়াছে । 

এই উপাখ্যানম্বারা বরুণকে প্রজা প্রদ, গ্রজাপাঁলক ও প্রজা” 
সংহারক দেবত। বলিয়াই বোধ হয়। সুতরাং তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও 
লয়কর্ত। পরম পুরুষ। তিনি রাজাদিগকে রাজ্যে স্থিতি করিয়া 
থাকেন। “্তদয়ং রাজা বরণত্তথাহ স ত্বায়মহবৎ স উপেদমেহি। 

( অধর্ব্ব ৩৪৫) 
আবার মন্তু সংহিতায় তিনি রাজাদিগের দওঁদাতা বলিয়া 
উক্ত হইয়াছেন ( মনু ৯৪৫) 





পাপা 


বরুণ 





বেদে বরুণকে দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত দেখা 
যায়। তিনি জলদেবতা৷ বলিয়া কথিত। যখন সমম্ত তমো- 
রাশি-সমাচ্ছন্ন ও প্রন্তের ন্তায় ছিল, তখন ভগবানের ইচ্ছায় 
মহাভূতাদির বিকাশ হইতে থাকে । আদিতে অপংস্থষ্ট হইয়া- 
ছিল অর্থাৎ জলই ঈশ্বরত্বের আদি বিকাশ) সুতরাং জলাধি- 
পতি বরুণকে ঈশ্বর এবং দেবগণের মধ্যে প্রথম বলিয়া করন! 
করা কিছু অসম্ভব নহে। 
মহাভারতের উদ্মোগ ও শল্যপর্ববে তিনি উদকপতিরূপে 
বর্নিত আছেন। তিনি এই আধিপত্য সর্বালোক পিতামহের 
নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। “অপাং রাজ্যে সুরাণাঞ্চ বিদধে 
বরুণং প্রভূম্‌।” (ভারত স্ত্ীপর্্ম ) 
ভাগবতে বরুণদেব কাশ্ঠপপত্থী অদিতির পুত্ররূপে কীন্তিত 
হইয়াছেন,_. 
"অথাতঃ অয়তাং বংশো যোহদিতেরনুপূর্বশঃ 
যত্র নারায়ণে! দেব স্বাংশেনাবতরদ্িতুঃ ॥ 
বিবস্বানর্যমা পুষ তষ্টাথ সবিতা ভগঃ। 
ধাতা বিধাতা বরুণো মিত্রঃ শক্র উরুক্রমঃ ॥% 
( ভাববত ৬।৬।৩৮--৩৯ ) 
হরিবংশ ৩য় অধ্যায়ে বরুণাদি দেবগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে 
এই একই বিবরণ গৃহীত হইয়াছে । আবার খক্সংহিতার 
১০।৭২।৮ মন্ত্রে অদিতির আট পুত্রের জন্মকথা আছে ।* অদিতি 
আটটার মধ্যে মার্তৃগুকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া অপর সাতটাকে 
লইয়! দ্বর্গগমন করিলেন। খণ্বেদের ২২৭1১ মন্ত্রে ছয় জন আদিত্য 
এবং ৯/১১৪।৩ মন্ত্রে সাত আদিত্যের বর্ণনা আছে। তৈত্তিরীয় 
ব্রাঙ্মণে ধাতা, অরধ্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র ও বিবন্বান্‌ 
এই অষ্ট আদিত্যের কথ! আছে? কিন্তু মহাভারত + ও বিষণ + 











* “অক্টো পুত্রাসঃ পুত্র। মিত্রাদয়োহদিতের্ডঘস্ত্ি যৌইদিতেন্তস্বং পরিশরীরা- 
জ্বীতা। উৎপন্নাঃ। অদিতেরক্টো 'পুত্র। অধ্বধূণত্রাঙ্মণে পরিগণিতাঃ। 
তথ! হি তাননুক্রমিব্যামে। জিত্রশ্চ বরুণশ্চ ধাতা চাধ্যম! চাংশশ্চ ভগশ্চ বিষন্ধা 
নাদিত্যশ্চেতি। * * * [তৈত্বিরীয়সংহিত! ৬।৫।৬।১]। ( সায়ণতাধ্য ) 

এতন্থ্যতীত শতপথ ব্রাহ্মণে ৩।১1৩।৩ উক্ত খক্‌ মন্ত্রের প্রকৃষ্ট বিধরণ প্রদ 
হইয়াছে। 

.. + ধাতারধযম! চ মিত্রশ্চ বরুণৌহশো। ভগন্তখ!। 
ইন্দ্র! বিবন্বান্‌ পৃযা চ জষ্ট! চ সচিত] তথ! ॥ 
পর্জ্জন্যশ্চৈষ বিষুশ্চ আদিত্য। সবাদশ শ্বতাঃ। 
| (ভারত আদিপর্বব ১/৬৫।১৫ এবং ১২১ অঃ) 
- নু তত্র বিফুপ্চ শন্তরশ্চ জতঞাতে পুনয়েব হি । 
বিষন্থান্‌ সধিতা। চৈ মিত্রো বরুণ এব চ। 
অংশে তগশ্লাততেজ। জাদিতা। দ্বাদশ শ্বতাঃ। (হিকপু, ১।১৫)৯) 


বরুণ 


সস শা পিপপিক্চ শী শীট 


গ্রভৃতি পুরাণে দ্বাদশ আদিত্যের নাম পাওয়া যার়। শতপথ. 
ব্রাহ্মণের ১১৬৩৮ মন্ত্রে দ্বাদশ মাসের শৃুর্ধ্যকে দ্বাদশ আদিত্য 
বলা হইয়াছে। খকৃ্সংহিতার ২২৭১ মন্ত্রে দক্ষ অদ্দিতির 
পুত্রবূপে উল্লিধিত হইয়াছেন । নিরুক্তে (৯/২৩) যাস্ক লিথিয়া, 
ছেন,_-“অদিতের্ক্ষো অজায়ত দক্ষাদু অদ্িতিঃ পরি* অর্থাৎ 
দন পহইতেই অদ্দিতির উৎপত্তি। আবার ধক ৬৫০২ মনে 
শু্ধ্যকে দক্ষ হইতে সন্তৃত বলা হইতেছে। সুতরাং এরপ স্থলে 
কোন মীমাংসা! করা যায় না। তবে উক্ত হৃক্তের ১ম মন্ত্রে 
লিখিত আছে, “হে দেবগণ ! আমি সুখের নিমিত্ত 
স্তোত্র সহকারে অর্দিতি, বরুণ, মিত্র, অপি, অর্মা, ভগ ও 
সমুদায় রক্ষাকারী দেবগণকে আহ্বান করিতেছি এই সকল 
আলোচনা করিলে বরুণকে আদিত্যগণের একতম বলিয়াই 
মনে হয়। 
মন্ুসংহিতায় বরুণ অদ্বিতীয় তেজঃসম্পন্ন 8 এবং পাশহস্ত 
বলিয়! উক্ত হইয়াছেন। তাহার পাঁশবন্ধ ব্যক্তি পাঁপপ্রশমনার্থ 
বারণ ব্রতাটরণ | করিলে মুক্তি পাইয়া থাকেন। বরুণ মন্ত্রের 
দ্বারা সলিল বিকারে বরুণের পুজা! এবং তাহার দ্বারা নাভিজলে 
ঠাড়াইয়। জপ ও হোম করিতে হয়। 
“সলিপবিকারে কুরধ্যাৎ পুজাং বরুণন্ত বারুণমন্ত্ঃ1৮ 
( বৃহত্স” ৪৬1৫১) 
হরিবংশের ৪৫ অধ্যায়ে বরুণদেবের রূপবর্ণনা এইরূপ 
লিখিত আছে £-_ 
“চতুর্ভিঃ সাগরৈগুো লেলিহাত্তিশ্চ পন্নগৈঃ। 
শঙ্খমুক্তাঙ্গদধরো! বিভ্রুত্তায়ময়ং বপুঃ। 
কালপাশস্ত সংগৃহ হয়ৈঃ শশিকরোপমৈঃ। 
বাধীরিতজলোদগারৈঃ কুর্বন্‌ লীলা সহশ্রশঃ ॥ 
পাুরোদ্ধতবসনঃ প্রবালরুচিরাধরঃ। 
মণিশ্তামোত্তমব পুর্থারোত্তমবিভূষিতঃ ॥ 
বরুণঃ পাশভূন্মধ্যে দেবানীকম্ত তস্থিবান্‌। 
যুদ্ধবেলামতিলফন্‌ ভিন্ন বেল ইবার্ণবঃ ॥” (হরিবংশ 8৫1১২।১৫) 
তিনি হংসারূঢ় এবং পাঁশভৃৎ। (বৃহৎসণ ৫৮৫৭) তাহার 
এই পাশাস্ত্র কাল ব! বরুণপাশ নামে খ্যাত। (রামায়ণ ১।২৭।৯) 
এই অস্ত্র ধারণ করিয়া তিনি দেবাসুরসংগ্রামে দেবপক্ষীয় 
দিক্পতিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এতরের় ব্রাহ্মণে (১২৪) 
তাহা প্রসঙ্গক্রমে বিত আছে। রামায়ণেও বরণের যুদ্ধ" 
কুশলতার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে । 


সস সথরহররররারট 


$ মনু ১।৩৯৩। 
॥ মনু ১৩৮। 
21] 


[ ৫৬৫ ] 





বরুণ 


“পাশহস্তো বিপাশস্ব রণে বরুণ এব চ। 
ডঃ প্রয়াতঃ সহসা ময়া সীতে হৃপাংপতিঃ 1” 
( রামায়ণ ৩৫৪।৯) 
খখেদে বিধু ও বরুণের সথিত্ব বা অভেদত্বের যে আভাস 
প্রদত্ত হইয়াছে, গীতায় তাহা পূর্ণরূপে পরিব্যক্ত দেখা যায়। 
্বয়ং ভগবান্ই বলিতেছেন £-_ | 
পঅনস্তশ্চান্মি নাগানাং বরুখো যাদসামহম্‌। 
পিত্ণামধ্যমা চান্মি যমঃ সংযমতামহম্‌ ৮ (নীতা ১০২৯) 
আবার মহাভারতে কৃষ্ণ ও বরুণের বিরোধের কথা আছে। 
শ্রীকৃষ্ণ জলজন্সমাকীর্ণ সমূদরগর্ভে প্রবেশ করিয়া সলিলাস্ত্গত 
বরুণকে পরাজয় করিয়াছিলেন। 
*প্রবিশ্ত মকরাবাসং যাদোভিরভিসম্ব তম্‌। 
জিগায় বরুণং সংখ্যে সলিলাস্তগতং পুরা” 
( ভারত দ্রোণপর্ধ ১১ অঃ) 
ভাগবতে এই কৃষ্ণবরুণবিদ্বেষের আভাস উপাখ্যানরূপে বিবৃত 
ইইয়াছে। একদা নদ একাদশীতে নিরাহারী থাকিয়া জনার্দ, 
নের অভার্চনা করেন এবং স্বাদণী তিথিতে আস্মরী বেলায় 
ম্ানার্থ কালিন্দীসলিলে অবগাহন করিলে জলমগ্ন হইয়! বরুণভৃত্য 
কর্তৃক বরুণালয়ে নীত হন । ভগবান শ্রীরুষ্ণ বরুণকর্তৃক পিতাকে 
অপহ্ত শুনিয়া বরুণসম্মীপে গমনপূর্ব্বক পিতাকে উদ্ধার করেন। 
বরুণ তখন শ্রীকৃষ্ণের পাদবন্দনা করিয়াছিলেন__ 
*অগ্য মে নিতো দেহোইদ্যৈবার্থোহধিগতঃ প্রভোঃ | 
ত্বপাদভাজোভগবন্নবাপুঃ পারমধ্বনঃ ॥” (ভাগবত ১০২৮৫) 
স্বনদপুরাণের সহাপ্রিখগ্ান্তর্গত বরুণপুরী মাহাক্যে লিখিত 


আছে, 
একদা শৌনক হুতকে বরুণাপুরের মাহাত্ম-বিবৃত্তি জিজ্ঞাসা 


করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে,নানা রত্বরাজিবিরাজিতা মনোরম 
বরুণের একটী পুরী ছিল। সেই ক্ষেত্রের জনপদবাদী লোক 
সকল ধর্ম্পরায়ণ ও বেদার্থতবজ্ত। তত্রস্থ লোকসমূহ জ্যোতিষ্টোম 
বিধি দ্বারা রামকে আরাধনা করিয়াছিলেন । এই যজ্জে দেবতা 
ও পিতৃগণ সাতিশয় পরিতোষ লাভ করেন। পরে রাম তথায় 
উপস্থিত হইয়া বরুণকে বলিয়াছিলেন, হে জলাধিপ বরুণ! 
তুমি তোমার ভবন সদৃশ আমার একটী ভবন নির্মাণ কর, 
এই ভবন নানারত্ববিভূষিত ও সদা মুনিগণ সেবনীয় হইবে। 
বরুণদেব পরশুরামের এই কথা শুনিয়া শ্বীয় ভবন নির্মাণ 
করিয়। এ পুর পরশুরামকে নিবেদন করেন। তখন পরশুরাম 
এঁ নানারত্বাদি খচিত সুরম্য ভবন দেখিয়! বলিয়াছিলেন যে, 
এই ভবন অদ্যাবধি বরুণাপুর নামে খ্যাত হইবে এবং পরশু- 
রাম এই পুরের অধিপতি থাকিবেন । একদা মধুমাসে শুক্রবার 





মহোত্সব করিতে ছিলেন। এই সময় এক মহাদৈত্য তথায় 
উপস্থিত হইয়া রামমহোৎসবকারী লোকসমূহকে অতিশয় 
পীড়িত করিতে লাগিল। বরুণালয়বাসী লোকসমূহ দৈত্য 
কর্তৃক পীড়িত হইলে পরশুরাম তাহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়৷ তথায় 
উপ্‌স্থিত হইলেন এবং তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 
হে ব্রাহ্মণগণ! তোমরা আমার স্ুখাবহ বাক্য শ্রবণ কর, 
তাহা হইলে তোমাদের দৈতাপীড়া বিদুরিত হইবে । আমি 
দৈতাদানৰ নাশের অন্য বরুণ নির্শিত পুরীতে মহামায়াকে 
স্থাপন করিয়াছি, তোমরা সকলে তাহার শরণাঁগত হও, তাহা 
হইলে এই ভয় নষ্ট হইবে। তখন বরুণালয়বাসী বিপ্রগণ 
পবশুরামের আদেশান্ুসারে মহালসা নামে মহামায়ার শরণাগত 
হইয়া তাহার স্তব ও পুজাদি করিতে লাগিলেন। মহামায়া 
রাহ্মণদিগের স্তবে সন্তষ্টা হইয়! ত্তাহাদিগকে বলিলেন, হে বিপ্রগণ! 
তোমাদের ভয় নাই, আমি এই দৈত্যকে বিনাশ করিতেছি । 
এইন্ধূপে তাহাদিগকে অভয় দিয়া তিনি এ দৈত্যের সহিত যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইলেন। মহামায়া দৈত্যের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া 
তাহাব মস্তক কর্তন এবং বামহস্তে গ্রহণ করিয়৷ নিজালয়ে গমন 
করিলেন। তখন দৈত্যভয় বিদুরিত হইল, দেবগণ আকাশে 
পুষ্পবৃষ্টি ও গন্ধর্ব সকল গান করিতে লাগিল। নির্বিগ্ে রাম- 
মহোৎসব শেষ হইল। সেই অবধি মাঘ মাসের শুক্লা যী 
তিথিতে কামন। করিয়া ও ভক্তিপরায়ণ হইয়া যে সকল ব্যক্তি 
ব্রিহববনেশ্বরী দেবী মহামায়াকে পৃজা করে, দেবী তাহাদিগের 
আভিল(ষ পুর্ণ করিয়া থাকেন। 
( স্কন্দপুত সহ্াদ্রিখ” বরুণাপুরীমাহাত্ম্য ১২ অঃ) 
যে অন্তরীক্ষ দেখিয়া বৈদিকযুগের আধ্যদিগের অন্তরে 
ঈশ্বরের অভিবাক্তি প্রতিভাত হইয়াছিল, বেদে তিনিই 
বকণদেব বলিয়া বর্ধিত। সেই অস্তরীক্ষপ্রথ্যাত দেবতাদিগের 
ধাজা বরণের সহিত শ্রীকপুরাণোক্ত উরেনাসের অনেক 
সৌসাদৃশ্ঠ দেখা যায়। বৈদিক উপাখ্যানে দ্যৌস্‌ কর্তৃক যেমন 
বরুণের পদচাতি ও জলপতিরূপে নিয়োগের কথা আছে; 
সেইরূপ গ্রীসের পুরাতত্বে জিউস কর্তৃক উরেনাসের পদচ্যুতি 
বিবৃত হইয়াছে। বরুণ বৃষটিদাতা এবং জলগৃহবিহারী, উরেনাস্ও 
সেই সেই কার্যের অধিপতি । কিন্তু বস্তৃতঃই মেন! ও অশ্বিনী 
এবং অন্ন ও বরণের সহিত অন্যান্য বিষয়ে অনেক প্রাভেদ দেখা 
যায়। বরং জলাধিকারিত্বে নেপচুনের সহিত বরুণের বিশেষ 
মিল আছে। [ নেপচুন দেখ । ] 
৩ স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ। পর্ধযায়-_বরুণ, সেতু, তিক্ত- 
শাক, কুমারক, অশরীন্স, সেতুক, বরাণ, শিখিমগুন, শ্বেতবৃক্ষ, 





উষচ, রক্তদোষ ও শীতীবাতহর, স্গিগ্ণ, দীপন, এবং বিদ্রধি- 
রোগন্ব। (রাজনি* ) ভাবপ্রকাশ মতে-- 
প্বরুণঃ পিত্বলো ভেদী শ্লেম্রচ্ছাশ্মমারুতান্‌। 
নিহস্তি গুলবাতাশ্র-কমাংশ্চোষ্ঠোইগ্রিদীপনঃ। 
কষায়ো মধুরস্তিক্তঃ কটুকো রক্ষক গুরুঃ॥” ( ভাবগ্রণ ) 
রাজবল্পতমতে ইহার গুণ,__-বাষু ও শৃলহর, ভেদক, উষ্ণ, 


ও অশ্মরীনাশক। বরুণের পুষ্পগ্ুণ _পিত্বঘ্ব ও আমবাতহর। 
(রাজবল্পভ) ৩ জল (মেদিনী)। ৪ন্র্য্য। (বিশ্ব) 
“্ধাতামিত্রোহ্য্যমা শক্রে। বরুণত্বংশ এব চ। 
ভগোবিবস্বান্‌ পুষ! চ সবিতা! দশমন্তথ| ॥” (মহ[ভাণ১/৬৫।১৫) 
৫ মুনিগর্ভজাত কশ্ঠপপুত্র-বিশেষ। ( ভারত ১1৬৫।৪৩) 
বরুণক (পুং) বরুণবৃক্ষ (011/105% 7057১078101 ) 
বরুণগুড়, গুধধবিশেষ। ( চিকিৎসাসার ১০৬) 
বরুণগৃহীত (ত্রি) ১ বরুণ কর্তৃক আক্রান্ত। ২ উদরী 
প্রভৃতি রোগগ্রস্ত। 
বরুণগ্রস্ত (ত্রি) বরুণপ্রাপ্ত। জলনিমগ্ন। 
বরুণগ্রহ (পুং) অশ্বের তন্লামক ছুষ্ট গ্রহ বিশেষ। অশ্ব এই 
গ্রহাবিষ্ট হইলে তালু, জিহবা, নেত্র, বৃষণ ও মেঢু, কৃষ্বর্ণ 
গাত্রের গুরুতা ও স্বেদ নির্গম হইয়| থাকে । ইহার লক্ষণ-_ 
“তালুজিহ্বে চ নেতরে চ বৃষণো মেচ মেব চ। 
শ্তাবং রূপঞ্চ যন্ত স্তাদ্‌গাত্রগৌরবমেব চ। 
তন্ত স্বেদপরীতন্ত বুদ্ধিমান্‌ বরুণগ্রহৈঃ। 
কৃতং দোষং মহাঘোরং স্তব্ধাঙ্স্ত বিনির্দিশেৎ ॥» 
(জয়দত্ত ৫৭ অধ্যায় ) 
বরুণগ্রাম, একটা প্রাচীন গ্রাম। ( ভবিষ্যবহ্ষখ* ৫৭২৫৯) 
বরুণগ্রাহ (পুং ) বরুণ কর্তৃক আক্রমণ বা বন্ধন । 
( তেত্তিরীয়সণ ৬৬1৫৪ ) 
বরুণঘ্বতমৃ, অশ্মরীর একটা ওঁধধ। ম্বৃত ৪ সের, ক্াথার্থ কুটিত 
বরুণছাল ১২।০ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের । কন্কার্থ বরুণ. 
মূলের ছাল, কদলীমূল, নিষ্ব মূলের ছাল, ফুশাদি পঞ্চভূণের মূল, 
গুলঞ্চ, শিলাজতু, কীকড় বীজ, দুর্ধা, তিলনালের ক্ষার, পলাশ 
ক্ষার, যুইমূল প্রত্যেক ২ তোলা । স্থল বিবেচন! করিয়া মাত্রা 
স্থির করিবে। জীর্ণ হইলে প্রথমতঃ পুরাতন সংযুক্ত দধির মাত 
সেবনীয়। ইহাতে অশ্মরী, শর্করা ও মৃত্রকুচ্ছ, নিবারিত হয়। 
বরুণতীর্ঘ (রী) তীর্ঘভেদ। কালিকাপুরাণে এই তীর্থ- 
প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, দর্প টনদের পূর্বদিকে অগ্নিমান্‌ পর্ববত। 
তাহার সম্মুথভাগে কংসকর পর্বততটে বরুণকু্ড নামক পবিত্র 
সরোবর । এখানে জলাধিপ বরুণ নিত্য বাস করেন। কংদকর 








পর্বতে বরুণদেবের পুজা দিয়া বারূণকুণডে ঙ্গান করিলে মন 
বরুণলোক প্রাপ্ত হয়। ম হইতে পঞ্চবর্ণ ব'কারে অন্থম্বার 
যোগ করিলে বরুণৃবীজ হইয়া ধাকে। এ বীদমন্ত্রে রুণদেবের 
পুরা কর্তৃধ্য। (কালিকা ৭৯/১*-১৭ ) 
বরুণত্ব (কী) বরুণের ভাব বা ধর্ম 
বরুণদত্ত: (পুং) পাণিনিবর্ণিত বাক্তিতেদ। (পো ৫৩৮৪) 
বরুণদেব (ব্রি) বরুণ যাহার দেবতা । (পুং) ২ শততিবা নক্ষত্র 
( বৃহৎসৎ ৩২।২* ) ৩ বরুণ দেবতা। 
বরুণদৈবত (ব্রি) শতভিয! নক্ষত্র । (বৃহৎসৎ ১২) 
বরুণধ্ৎ (ব্রি) ১ বরুণকে প্রবঞ্চনা বা লোভপ্রদর্শনকারী। 
২ বরুণকর্তৃক হিংসিত। “ৰরুণেন হিংসিতঃ। (খক্‌ %৬০।৯ সায়ণ) 
বরুণপাঁশ (পুং ) ১ বরুণের অন্ত্র। ২ নক্র, হাঙ্গর। 
বরুণপুরুষ (পুং) বরুণের ভৃত্য। ( আশ্ণ গৃহা ১১1৫) 
বরুণপ্রঘাস ( পুং ) আধাচী বা শ্রাবণী পূর্ণিমায় বরুণের উদ্দেশে 
আচরণীয় দ্বিতীয় কৃত্যভেদ। জলনিমঞ্ন বা গ্রাহনক্ষতরাদির 
হস্তরূপ বরুণপাঁশ হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য এই ব্রতাচরণ 
করিতে হয়। এ পর্বদিনে বুশের গ্রীত্যর্থে যবর্ণ তক্ষণ 
করিতে হয়। 
বরুণপ্রশিষ্ট (ত্বি) বরুণ কর্তৃক শাসিত বা পরিচালিত। 
বরুণপ্রস্থ,কুরুক্ষেত্রের পশ্চিমস্থ নগরভেদ | ( ভ'ব্রঙ্ষখ” ৫৭১১৪) 
বরুণভষ্ট (পুং) একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতি 
বরুণমতি (পুং) বোধিসত্তভেদ। 
বরুণমিজ্র (পুং ) গোভিলভেদ। 
বরুণমেনি (ক্ত্রী) বরুণের ক্রোধ। ( তৈত্তিরীয় সৎ ৫1১৫৩) 
বরুণরাজন্‌ (তরি) বরুণ যেখানে রাজরূপে অধিঠিত। 
( তৈত্তিরীয়সণ ৩1৫৮১ ) 
বরুণলোক (পুং) ১ লোকতেদ। ( কৌশিকীউপৎ ১৫) 
কাশীথণ্ডের ১০৮ অধ্যায়ে ইহার বিবরণ আছে। ২ বরুণের 
অধিকার স্থান ব৷ জল। ( তর্কসংগ্রহ ৭) 
বরুণশম্মন্‌ €পুং ১ দেবার যুদ্ধে দেবপক্ষীয় সেনাপতিভেদ । 
বরুণশেষস, ( ত্রি)১ বরুণের অপত্য | ( খক্‌ ৫1৬৫।৫ সায়ণ ) 
২ রক্ষাকারী পুত্রাদি বিশিষ্ট। “বারকাঃ পুত্রাঃ যেষাং' (সায়ণ) 
বরুণশ্রাদ্ধ (কী) শ্রান্বরুত্যভেদ। 
বরুণসব (পুং) বরুণের অভিপ্রেত যজ্ঞ। “যো রাজসথয়ঃ স 
বরুণসবঃ* ( তৈততিরীয়ত্রাঙ্গণ ২।৭।৬।১ ) 
বরুণসেন, শিলালিপি বর্ণিত রাজভেদ । 
বরুণসেনা [ সেনিকা ] (স্ত্রী )রাজহন্ভাভেদ। (কথাসরিৎ৪8188) 
বরুণআোতস্‌ (পুং) পর্বতভেদ। (ভারত বনপর্ব ) 
বরুণশোতম্‌ পাঠও দেখা ঘায়। 


[ ৫৬৭ ] 





বরুণৌপপুরাগ 





বরুণাঙ্গরহু (পুং) ১ বরণের বংশধর। ২ অগন্তাখধির 
গোত্রাপত্য। 

বরুণাত্বজা (ত্র) বরুণন্ত জনন্ত আত্মজা। ততহুত্তবত্বাৎ। 
বারুণীমস্ত, এই যস্ভ সমুদ্র মন্থনকালে উদ্ভূত হইয়াছিল। 

বরুণাদিকাথ, বক্ষণছাল, ৩'ঠ, গোক্ষুর মিলিত ২ তোলা, 
জল ॥০ সের, শেষ ** পোয়া, প্রক্ষেপার্থ যবক্ষার ২ মাষা, 
পুরাতন গুড় ২ মাধা। এই কাথ পান করিলে বহুকালের বায়ু 
অশ্মরীর শাস্তি হয়। 

বৃহদ্বরুণাদি--বরুণছাল, শুঠ, গোক্ষুর বীজ, তালমুলী, 
কুলখকলাই, কুশাদিতৃণপঞ্চূল মিলিত ২ তোলা, জল ॥০ 
সের, শেষ %* পোয়া, প্রক্ষেপার্থ চিনি ২ মাঁষা, যবক্ষাৰ 
২ মাষা। ইহাতে অশ্মরী, মুত্রকৃচ্ছ» বস্তিশূল ও লিঙ্গশুল 
নিবারিত হয়। 
বরুণছালের কাথ বা! কক্ষের সহিত পুরাতন গুড় এবং সজিনা 

মূলের উষ্ণকাথ সেবন করিলে অশ্মরী ও তজ্জনিত যন্ত্রণা 
নিবারিত হয়। 

বরুণাদদিগণ ( পুং ) দ্রব্গণভেদ, স্থাক্ষতে এই গণে নিক্োক্ত দ্রধা 
নির্দিত হইয়াছে--বরশবৃক্ষ, নীলঝিন্টা, শিগু, মধুশিগু (লাগ 
সজিন! ), জয়স্তী, মেষশৃঙ্গী, পৃতিফা, নাটাকরঞ্জ, মোরাটা, 
অগ্রিমনথ, বিণ্টা, লালঝাঁটি, আকন্দ, বসির, চিতা, শতমুলী, 
বিষ, অজশূঙ্গী, দর্ড, বৃহতী, কণ্টিকারী। এই বরুণাদিগণ কম: 
ও মেদোনাশক এবং শিরঃশুল, গুল্স ও আভ্যন্তরিক বিদ্রপি- 
নাশক। ( সুশ্রুত স্থৎ ৩৮ অ”) 

বরুণাদ্রি (পুং ) পর্বতভেদ। 

বরুণানী (ত্ত্রী) বরুণন্ত পত্বী বরুণ (ইন্ত্রবরুপভবেতি। গা 
81১।৪৯ ) ইতি ভীষ, আন্ু্গাগমশ্চ। বরুণপত্ী। (জটাধর ) 

বরুণাঁপুর, সহাপ্রিপর্কতস্থ একটা প্রাচীন তীথথক্ষেত্র। (সহাডরিথও 
বরুণাপুরমাহ।ত্সা) [বরুণ দেখ। ] 

বরুণালয় (পুং) সমুদ্র, সাগর । 

বরুণাবাস ( পুং) সমুদ্র) সাগর। 


বরুণাবি (স্ত্রী) লম্ত্ী। 
বরুণিক (পুং) বরুণদত্বের সংক্ষিপ্ত নাম। বরুণিয় ও বকণিন্‌ 


পদও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 
বরুণেশ (ব্রি) শতভিযানক্ষত্র, বরুণ যাহার অধিপতি । 
বরুণেশ্বরতীর্ঘ (লী) ভীর্ঘভেদ। 
বরুণোঁদ (রী) সাগর। 
বরুণোঁপনিষদ্‌ (স্ত্রী) উপনিষদ্ভেদ । 
বরুণোপপুরাণ, একখানি উপপুরাণ। কুর্মপুরাণে এবং রেবা- 
মাহাম্মে ইহার উল্লেখ আছে। 





্ াস্থালা সত পহ 


বরুণ্য (তরি) বরুণ-সম্তব, বরুণ হইতে উৎপন্ন । 
দমুঞ্চস্ত মা শপথ্যাদথো বরুণ্যাহত।” € খক্‌ ১০।৯৭।১৬ ) 
“বরুণ্যাৎ বক্ষণসম্ভবাৎ। ( সাক্সণ ) 
বরুত্র (ক্লী) বুণোতি আবৃণোত্যনেনেতি বৃ-উত্র (আশিত্রা- 
দিভ্য ইত্রোত্রো। উপ ৪1১৭২) উত্তরীয় বন্তরা। (সিদ্ধাস্ত- 
ধ্কৌ, উগাৎ্বৃৎ ) 
বরুয়ী, নামরূপের অন্তর্গত নদীভেদ । ( ভবিষ্য ব্রহ্ষধণ ১৬1৫০ ) 
বরুল (পুং) বৃউল। সংভক্ত। েংক্ষিপ্ত সা* উপা* ) 
বরুষ, স্থানভেদ। পুরাণে 'উরষ' নামে খ্যাত। 
বরূতৃ (ব্রি) রক্ষিতা, রক্ষক। *এতান্মহশ্চিদসি ত্যজসে! বরূতা ।” 
( খক্‌ ১/১৬৯।১ ) “বরূতা বরিতা রক্ষিতাসি ।* ( সায়ণ ) 
বরুথ (বল) ব্রিয়তে শরীরমনেনেতি বৃ-বরণে উথন্‌ (জ্‌ বুঞ্ভ্যা- 
মুখন্‌।' উপ. ২৬।) ১ তন্ুত্রাণ। (হেম)২ চর্মম। (মেদিনী) 
৩ গৃহ। ( খক্‌ ১৫৮৬) গৃহার্থক বরূখশবের “ব” বর্গীয় বকার 
বলিয়৷ গণ্য। (নিঘপ্ট,) ৪ সৈম্ত। “ঘবন্ং বরথমভিপত্তি- 
রথাশ্বযোধৈ:1৮ (ভাগবত ৯।১০।২০ )। ব্রিয়তে বয়োহনেনেতি 
রুঞ বরণে উথন্‌। (পুং) ৫ শত্রক্কৃত অক্াঘধাত হইতে রক্ষা 
পাইবার জন্য রথসম্নাহের ন্যায় আবরণ প্রভৃতি দ্রব্যভেদ। 
ইহার পর্য্যায়_রথগুপ্তি, রথসংবৃতি | (জটাধর) 
"উরগধবজুর্দর্ষং সুবরূথং দ্বপস্করম্‌।” (রামায়ণ ৬।৫৭।২৬ ) 
৬ গ্রামবিশেষ। (রামায়ণ ১৭১১১ ) 
বরূখশস, € অব্যয় ) সঙ্ঘবশঃ, বহু সংখ্যাক। 
দ্পন্ঠযপ্রয়াস্তীরভবান্তযোধিতোহং- 
প্যলস্কৃতাঃ কান্ত! বরূথশঃ 1” ( ভাগবত ৪1৩১১ ) 
বরূখাধিপ (পুং) বরূথানাং সৈন্ানামধিপঃ রক্ষিতা ৷ সেনাপতি। 
বরখাধিপতি (€পুং ) সেনানী, সেনানায়ক। 
“কচ্চিদ্‌ বরা ধিপতির্যদূনাং 
প্র্যয়ে আস্তে স্থথমঙগ ধীর |” (ভাগবত ৩১২৭ ) 
বরূথিন্‌ (পুং) বরূখঃ অন্তান্তীতি বরথ--ইন। গজোপরিস্থ 
গজাকার কাষ্ঠ বা রথগ্ুপ্তিযুক্ত । (শুক্লষজূঃ ১৬৩৫ ) ২ বর- 
থার্থক বস্তমাত্রযুক্ত । স্ত্িয্াং ডীপত বন্ধথিনী। ও সেনা । 
“চিক্লিশুভূ শতয়! বরূখিনী মত্তটা ইব নদীরয়াঃ স্তলীম্‌।” 
€( রঘু ১১৫৮ ) 
বরথ্য (তরি) ৯ বরদীয়, সন্ভজনীয়। ২ পরিধিসমূহে পরিবৃত। 
“আ্রাতা শিবে! তবা বরথ্যঃ।৮ ( খক্‌ ৫1২৪১) “বরূথ্যো বরণীয়ঃ, 
সন্তঙ্জনীয়ং ৷ যন্ধা বন্ধঘৈঃ পরিধিভিবৃতিঃ।+ (সায়ণ ) ৩ গৃহার্ঘ, 
গৃহযোগ্য। (খক্‌ ৫18৬1৫) ৪ শীতবাতাতপনিবারক | ( খক্‌ 
৬৬৭।২ ) ৪ গৃহোঁচিত ধন। ( খক্‌ ৮৪৭৩) 
বরেটী (দেশজ ) তৃণভেদ (0/709:08 %970101112008 )। 






বরেণ (পুং) বোল্তা। বরোল। ৫ 
বরেণ! (ত্ত্রী) বরেণ্য শব্ধের অপত্রংশ। 
বরেণ্য (পুং) ব্রিয়তে লোকৈরিতি বৃ-এণাঃ,.( বুঞ্ এখ্যঃ। উণ্‌ 
৩৯৮) (তরি) ১ প্রধান। এসম্তর্পণো নাকসদাং বরেণ্যঃ1% 
(ভ ১৪) ২ বরণীর। (মল্লিনাথ) “সংস্কারপূতেন বরং 
বরেণ্য, বধূং ুখগ্রাহনিবন্ধনেন।” (কুমার ৭৯৪ ) (পুং) 
৩ পিতৃগণের অন্তম। “বরে! বরেণ্যো বরদো পুষটিদস্ততিদস্তথা” 
€ মার্কগেয়পুৎ ৯৬1৪৫ ) ৪ ভৃগুপুত্রভেদ । (মহাভাৎ ১৩।৮৫।১২৯) 
৫ মহাদেব। প্বরো বরাহো বরদো! বরেণ্যঃ সুমহাত্বনঃ ॥” 
( মহাভারত ১৩।১৭।১৩৬ ) 
৬ কুদ্কুম। (রাজনি*) (ক্লী) ৭ সকলের উপান্তত্ব ও 
জেয়ত্বরূপে সম্ভজনীয়। ( খক্‌ ৩৬২1১) 
বরেণ্যক্রতু (ব্রি) বরণীয প্রজ্ঞাযুক্ত হোতা । (খুক্‌ ৮1৪৩।১২ ) 
বরেন্দ্র (পুং) ১ রাজা। ২ সামস্তরাজ। ৩ ইন্ত্র। ৪বাঙ্গালা 
দেশের উত্তরস্থ একটী বিভাগ । বরেক্্রভূমি নামে খ্যাত। দেশা- 
বলীতে লিখিত আছে, এক সময়ে নাটোরই বরেন্দ্রভৃমির রাজ- 
ধানী ছিল। [ বঙ্গদেশ ও বারেন্্র দেখ। ] 
বরেক্দ্রগতি, পরতত্বপ্রকাশিকা নামী বৈদাস্তিক গ্রন্থ-রচয়িতা। 
বরেন্দ্রী (শ্রী) গৌড়দেশ। (ত্রিকাণ) বরেন্ভূমি | 
বরেয় (পুং) স্ধ্য। “বরেয়ং বরণীয়ায়াঃ হুরধ্যায়াঃ সমবন্ধিনং 
বরৈর্যাচিতব্যং বা। হুর্ধ্যমিন্যর্থঃ1(খক্‌ ১০/৮৫।১১-ভাষ্যে সায়ণ ) 
বরেয়। (দেশজ ) বাশের লা বীখারী। 
বরে (তি) প্রণ্পরার্থী। বিবাহার্থ কন্যার যাচঞাকারী। 
বরেশ (ব্রি) সর্েশ্বর, বরদানকর্তা ভগবান্‌। 
“বরং বরয় ভদ্রংতে বরেশং স্বাভিবাঞ্চিতম্‌।” (ভাগবত ২।৯।২১) 
বরেশ্বর (তি) শিব। 
বরোট ক্রৌ) বরাণি শরেষ্ঠানি উটানি দলানি অস্ত। মরুবক ।(শব্মমাণ 
বরোৎপল (ক্লী) শ্বেত রক্তপন্ম। ( বৈদ্ধকমি ) 
বরোদ, বোস্বাই প্রেসিডেন্দীর ঝালাবার প্রান্তস্থ একটা সামন্ত- 
রাজ্য। এখানকার সামস্তরাজের রাজন্ব ২১ হাজার। তন্মধ্যে 
তিনি ভুনাগড়ের নবাবকে বাধিক ২৭৮ টাকা এবং বড়োদা" 
পতিকে ১২৫২ টাকা কর দিয়া থাকেন। 
বরোদ, থোতাই প্রেসিডেন্দীর গোহেলবাড় প্রান্তস্থ একটা স্তর 
সামন্ত রাজ্য । এখন ছুই অংশে বিভক্ত। এখানকার অধিশ 
কারীরা বড়োদার গাইকোবাড়কে ও ভুনাগড়ের নবাবকে কর 


দিয়া থাকেন। 
বরোরু (পুং) বরঃ উরুঃ, কর্মধা। ১ প্রেঠ উরু, যাহার 


জানুর উপরিভাগ নুদ্দর ও নুলক্ষণ। “দ্বিরদকরগ্রতিমৈর্বরো" 
কভি?।” (বৃহৎ্স” ৬৮৪) বরং উরধস্তেতি বহবীহি। (কি) ২ শ্রে 





ইকরোত্তিরঃ ॥* (ভাগবত 815২৪) 


বরোল (পু স্তী ) ₹-ওনচ,। ১ বরট। ২ ভূঙ্গরোল। (তরিকা, ) 


চলিত ভীমরুল। 
বরোহশাখিন্‌ (পুং) পক্ষবৃক্ষ, পাকুড়গাছ। (রাজনি« ) 


বরৌষধী (স্ত্রী) ১ আদিত্যভক্তা, চলিত হুড়হছড়িয়!। ২ ব্রার্থী- 


শাক। (বৈদ্ভকনি* ) 
বর্কণ! (সী) তরুণ ছাগী। (স্থশ্রুত চিৎ ১ অঃ) 


বর্কর (পুং) বৃক্যতে গৃহৃতে ইতি বৃক-আদানে বহুলবচনাং 
অর। ( উজ্জল ৩১৩১) ১ যুষপণ্ড। (অমর ) ২ মেষশাবক। 


(ভরত )৩ পরিহাম। আমোদগ্রমোদ। 
পকান্তঃ কেলিরুচিযু'বা সহৃদয়স্তাদৃক্পতিঃ কাতরে। 


কিরে বর্করকর্করৈঃ প্রিয়শতৈরাক্রম্য বিক্রীয়তে ॥” (অমরুশতক৭) 


৪ ছাগ। ( মেদিনী) 
বর্করকর্কর (তরি) নানা রকমের। 


বর্করাট (পুং) বর্করং পরিহাসং অটতি গচ্ছত্বীতি অটু-অচ্‌। 
১ কটাক্ষ। ২ তরুণ তপনপ্রভা । ৩ কামিনীর পয়োধরপার্খে 


কান্ত কর্তৃক প্রদত্ত নখক্ষত। ( মেদিনী ) 
বর্করীকু 
বলিয়৷ পরিগণিত। [ কাশী দেখ। ] 
বর্কট (পুং) গজাল, কাটা, পিন্‌, খিল, অর্গল। 
বর্করীতীর্ঘ, তীর্থভ্দে। (কুমারিকা ১০৭১৭) 
বর্গ (পুং) বৃজ্যতে ইতি বৃজি-বর্জনে ঘঞ.। সজাতীয়সমূহ। 


উরপালী। ০যো বিশ, ফজগতং বরোক মালাই 


গু (ক্লী) কাশীস্থ সরোবরতেদ। ইহা একটা পুণ্যতীর্থ 














“ব্রতায় তেনানুচরেণ ধেনো- 
্রষেধি শেষোইপ্যনুযায়িবর্গঃ1” ( রঘু ২৪) 

২ সমানবন্্ী প্রাণী বা অপ্রাণিগণোপলক্ষিত বৃন্দ বা সমূহ। 
যথা-কবর্গ। কত্ব খত্ব প্রসৃতির বিজাতীয়ত্ব থাকিলেও উহা- 
দিগের স্থানসাম্য আছে। ব্যাকরণ মতে বর্গ পাঁচটা, যথা «. 
কবর্গ, বর্গ, টবর্গ, তবর্গ ও পবর্গ। কবর্গ বলিলে ক, খ, 
গ, ঘ, ও) চবর্গ বলিলে চ, ছ, জ, ঝ, ঞ; এইরূপ টবর্গ বলিলে 
ট হইতে “ঘ পর্যন্ত, তবর্গ বলিলে “ত' হইতে “ন' পর্যান্ত এবং 
পবর্গ বলিলে “প' হইতে “ম" পর্যাস্ত পাঁওয়! যাইবে। কচটত 
প প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চ পাঁচ পাঁচ বর্ণ লইয়াই ব্যাকরণের বর্গসংজ্ঞা। 
“কচটতপাঃ পঞ্চ বর্গাঃ* “তে বর্গ; পঞ্চ পঞ্চ পঞ্চ” ইত্যাদি 

অভিধানে এই সমষ্টি বা সমার্থে ন্বর্পাতালাদি বর্গ, নানার্থ 
বগণ ভূমিবনৌষধি বর্গ, অবায় বর্গ, ব্রহ্ম বগণ ক্ষত্রবিট, শুরা 
বর্ণেরও উল্লেখ দেখা যায়। (অগ্নিপুণ ৩৬৯-৩৭৫ অণ্) 

ফলিত জ্যোতিয্লিখিত আছে, অবর্গের অধিপতি সৃর্ধা, 
কবর্গের অধিপতি মঙ্গল, চবর্গের শুক্র, টবর্গের বুধ, তবর্গের 
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১৪৩ 





বৃহস্পতি, পবর্ণের শনি, যও শবর্ণের অধিপতি ট চন্্। ৷ ইহাব 
সবার! গণনা! করিলে নামাদি জানা যায়। 

ওগ্রন্থ পরিচ্ছেদ। কোন গ্রন্থ বা কোন প্রবন্ধপ্রবাহের 
মাঝে মাঝে যে একটা ছেদ দেওয়া! হয়, সেই ছেখ, উচ্ছাস, 
বা অঙ্ক প্রভৃতির নামান্তর বর্গ। 

“সর্গো বগপিরিচ্ছেদোদ্ধাতাধ্যায়ান্কসংগ্রহাঃ | 

উচ্ছাসঃ পরিবর্তৃশ্চ পটলঃ কাও্মনতিয়াম্‌ 

স্থানং প্রকরণং পর্বাহিকঞ্চ গ্রন্থসন্ধয়ঃ ॥” (ব্রিকা শে ) 

৪ আন্ুর্কেদোক্ত গণ । € (স্ত্রী) অপসরোবিশেষ। 

এই অপ সরা মুনিশাপে গ্রাহরূপ প্রাপ্ত হয়। পাগুনন্দন অঞ্জুন 
হইতে ইহার উদ্ধার হয়। [বিস্তৃত বিবরণ মহাভারতে ১1৯২৭ 
অঃ দ্রষ্টব্য । ] 

৬ সমান অস্কঘয়ের পূরণ। পরধ্যায়--কৃতি। বর্গে করণস্থত্র 
ছুইটা বৃত্ত বা সমান রাশির গুণফল। লীলাৰ্তীতে ইহার বিষয় 
লিখিত হইয়াছে__ 

“সমদ্বিঘাতঃ কৃতিরচ্যতে্থ স্বাপ্যোহস্তাবগে? দ্বিগ্রণাস্তানি্বঃ | 
বস্থোপবিষ্টাচ্চ তথাপরেহস্কা্তযক্তাস্ত্যমুৎসাধ্য পুনশ্চ রাশিং | 
খণ্দয়স্বাভিহতিদ্িনিত্্রী তৎখগবর্গৈ ক্যযুতা৷ কৃতিবা। 
ইষ্টোনযুগ্রাশিবধঃকৃতি স্তাপদিষ্টন্ত ব্গেণ সমস্থিতো বা॥্(লীলাবতী) 
ইহার উদ্দেশক বা মন্তব্য নিম্োস্ত বিধিদ্বার! স্পস্টীরুত 
হইয়াছে-- 
"সখে নবানাঞ্চ চতুর্দশানাং 
ক্রহি ব্রিহীনস্ত শতত্রয়ন্ত। 
পঞ্চোত্তরস্তপ্যযুতন্ত বর্ং 
জানাসি চেঘবর্গবিধানমার্গম্‌॥” 

এই শুত্র অবলম্বন করিয়া ৯১৪,২৯৭ ও ১০০৫ রাশির 
বর্সফল নির্ণর করিতে হইলে যথাক্রমে পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ান্বারা 
৮১,১৯৬,৮৮২০৯ ও ১০০১০০০২৫ রাশি পাওয়া! যায়, অথবা 
অন্য প্রক্রিয়ায় ৯ সংখ্যার খণ্ড ৪ ও ৫ লইয়া নিম্নোক্ত প্রকারের 
'অঙ্কফল সিদ্ধ হইয়া থাকে। উক্ত রাশিদ্বয়ের গুণফল ২*। 
উহার দ্বিনিষ্বী ৪ উহাদের প্রত্যেক খণ্ডের বর্গফলসমষ্টি-_ 

৪৮ ৪০7১৬) ৫১৮৫-০০২৫) ১৬৩4-২৫-৪১; ) স্ৃতরাং 
৪০4৪১ যৌগ করিলে ৮১ পাওয়া যায়। উহাই ৯ নলের 
বর্গফল। এইরূপে ১৪এর খণ্ড ৬৮) ইহাদের গুণফল ৪৮ দ্বিনিপ্রা 
৯৬। উহাদের প্রত্যেক খণ্ডের বর্গফলের সমষ্টি ৩৬7৬৪ 
১৪০ উহাঁদের যোগে ৯৬+১০০-০১৯৬) অথবা ১০ ও ৪. 
১৪ রাশির খণ্ড ধরিয়৷ এপ প্রথায় অস্ক কসিলে এ ফলই 
লব্ধ হইবে। 
অন্ত উপায়--২৯৭ রাশিকে তিন দ্বারা উন করিয়া যে 





৮৮২০০ গুণফল হয়। পরে তাহাতে পূর্বত্যস্ত ৩ সংখ্যার 
বর্গফল ৯ যোগ করিলে ৮৮২০৯ বর্গফল পাঁওয়। যায়। এইন্প 
প্রথার সকল রাশিরই বর্গফলনির্ণয় হইতে পারে। 
বর্গকন্মন্‌ (ক্লী) গণিতোক্ত ব্গফলনির্ণায়ক অক্কপ্রক্রিয়া- 
সমাধানকাধ্য। 
বর্গচর পং ) পাঠীনমতত্ত, চলিত চিতল মাছ। ( বৈদ্কনি* ) 
বর্গঘন (ক্লী) কোন বর্গরাশির ঘনফল। 
বর্গঘনঘাত (পুং) অঙ্বশান্ত্রো্ত রাশির পঞ্চম বর্গপাত ( ঘা 
1১০91 )। 
বগণ। (স্ত্রী ) গুণন ( 010101011080597) | 9 
বর্গপদ ক্র) বগ (83018 0০০৮) 
বর্গপাল (পুং) দলরক্ষক। যাত্রীদিগের নায়ক। 
বর্গপ্রকৃতি ( স্ত্রী) গণিতোক্ত অন্ধপ্রক্রিয়বিশেষ (210 89০৫0 
২1116 11) 01101)10)0010) 
বর্গপ্রথম €(পুং) কাদি বগের প্রথম বর্ণ। 
বর্গপ্রশংসিন্‌ (ব্রি) স্ব স্ব দলের প্রশংসাকারী। 
বর্গঞল, কোন একটী রাশিকে তাহার সমান রাশির দ্বারা গুণ 
করলে ষে ফল লাভ হয়। 
বর্গমূল (ক্লী) বগন্তি সমানাঙ্কদয়স্ত মূলং আছ্াস্কঃ। পুরিত 
সমান অস্দ্য়ের 'আগ্চাঙ্ক । বগমুলে করণস্থত্র বৃত্ত হইয়া থাকে। 
লীলাব্তীতে বগণমুলের বিবরণ এইরূপ আছে-_ 
* পহাক্জাস্থ্যান্থিযমাৎ কৃতিং দধিগুণয়েন্স,লং সমে তদ্ধ্‌তে 
ত্যন্ত/ালব্ধকতিং তদাগ্বিষমালন্ধং বিনিদং স্তসেত। 
পঙ্ক্ত্যাং পঙ্.ক্কি্বতে সমেহস্ত বিষমাৎ ত্যক্তাপ্তবর্গং ফলং 
পঙক্র্যাং তিদদ্ধি গুণং স্তসেপিতি মুছঃ পঙজেদ্িলং স্তাৎ পদম্‌ ॥” 
( লীলাবতী ) 
ইহার উদ্দেশক যথা 
“মূলং চতুর্ণাঞ্চ তথা নবানাং 
পূর্রবং কৃতানাঞ্চ সথে কৃতীনাম্‌। 
পৃথক্‌ পৃথগ্বর্পদীনি বিদ্ধি 
বৃদ্ধেবিববুদ্ধিরধর্দি তেহত্র জাতা ॥” 
রাশির বর্গনির্ণয়কালে যে প্রক্রিমা অবলম্বন করিতে হয়, 
বর্গমূলে তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত। ২ রাশির বর্গ ৪7 কিন্ত 
৪ রাশির বর্গমূল ২। 
ইংরাজীতে ইহাকে ১৭৪৪৪ 1০০ বলে। গ্রক্কাতপক্ষে প্রত্যেক 
খ্যাকেই তাহার বর্ণের বর্মূল কহা যায় । যে সকল সংখ্যার 
বর্গমূল কোন অথওড সংখ্যা বা ভগ্রাংশেব ঠিক সমান তাহাদিগকে 
পুণযগ বলে ) কিন্তু যে সকল অথও্ড সংখ্যা বা দশমিক ভগ্গাংশের 





সর্বদক্ষিণন্থ অঙ্ক ২, বাঁ ৩, বা ৭, বা ৮, তাঁহ। র্ণবর্ নহে। 
৪০*এর অনধিক পূর্ণ-বর্গসংখ্যাগুলির বর্গমূল নামতার সাহাযো 
নির্ণীত হইতে পারে ) কিন্তু দুইএর অধিক সংখ্যা বিশিষ্ট হইলে 
সেই সংখ্যার বর্মমূল নির্ণয় করিবার উপায় স্বত্ত্ব 

একক স্থানীয় অস্ক হইতে আরম্ভ করিয়া বামদিকে' প্রত্যেক 
ধিতীয় স্থানীয় অস্কের উপর বিন্দু স্বাপন কর। তাহা হইলে 
উক্ত রাশির উপরে এইরূপ যতগুলি বিন্দু স্থাপিত হইবে, সেই 
রাশির বর্গমূলের অথগ্ডাংশ ততগুলি অঙ্ক ব| সংখ্যাবিশি্ হইয়। 
থাকে। যেমন-_ 

৩১৩৬ এর বর্গমূলের অথগ্ডাংশ ২ অস্কবিশিষ্ট এবং ২৫১২৫ 
রাশির বর্গমূলের অথগ্তাংশ ৩টী অঙ্ক বিশিষ্ট। উর্দাহরণ যথা-_ 





১৫৩২৫ | ১২৫ যেঅস্কের উপর বিন্দু স্থাপিত হয়, 
১ 
২২) ৫৬ তাহা এবং তাহার বাম ভাগেব 
২৪৫) ১ অস্কটী লইয়া একটী অংশ হয়। 
১২২৫ 
১২২৫ এস্কলে ১, ৫৬ ও ২৫ এক একটা 


অংশ। প্রথমে এমন একটী গরিষ্ঠ 
সংখ্যা নির্ণ কর যাহার বর্গ প্রথম অংপের অনধিক । সেই 


ংখ্যাই বর্গমূলের প্রথম সংখ্যা হইবে। প্রথমাংশ হইতে এ 
সংখ্যার বর্গফল বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাৰ 
দক্ষিণদিকে দ্বিতীয় অংশটা নামাও। ইহাতে নূতন ভাজ্য (৫৬) 
পাওয়া গেল। এখন লব্ধ মূলাংশের সংখ্য। দ্বিগুণ করিয়৷ তাহাকে 
ভাজকরূপে এই ভাজ্যের বামদিকে স্থাপন পূর্বক এ ভাজকদ্ধাবা 
উক্ত ভাজ্যের শেষ অংশ ত্যাগ করিয়া প্রথম একটী ব! দুইটা 

খ্যাকে ভাগ কর। তাহাতে যে ভাগফল হয়, তাহা পূর্বের 
লব্ধ মূলাংশের দক্ষিণে (১২) এবং উক্ত ভাজকের দক্ষিণে রাখ, 
এখন নূতন ভাজক ২২কে শেষ লব্ধ মূলান্ক ২ দ্বার গুণ কবিয়া 
দেই গুণফল ভাজ্য ৫৬ হইতে ঝিয়াগ কর। যাহা অবশিষ্ট 
রহিল তাহার দক্ষিণে তৃতীয় অংশ নামাও। তাহা হইলে নুতন 
ভাঙ্গ্য ১২২৫ হইল। এই ভাজ্যের বামে লন্ধ মূলাংশের সংখা 
দ্বিগুণ করিয়া (২১) ভাজকরূপে পুনরায় স্থাপন কর। এখন 
এই ভাজক দ্বারা উক্ত ভাজ্যের শেষ অংশ ত্যাগ করিলে মে 

ংশ হয় (১২২১) তাহাকে ভাগ কর এবং ভাগফল ৫ কে লঙ্ক 
মূলাংশের (১২৫) দক্ষিণে এবং উক্ত ভাজক ২৪এর দক্ষিণে (২৪৫) 
রাখিয়৷ পুনরায় ভাগফল & দিয়া ভাজক ২৪৫কে গুণ কর। 
সেই গুগফল ভাজকের সহিত হর্ণ করিলে আর কিছুই অবশিষ্ট 
থাকিবে না। তখন স্থির হইল ১৫৬২৫এর বর্গমূল ১২৫। 
ভাগ্বারা বর্গমূল নির্ণয় করিতে গিয়া! যদি কোন নির্ণীত অঙ্ক 
অধিক হইয়াছে দেখা যায়, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর 
ংশ গ্রহণ করিবে। অথবা ভাগঘারা বর্গমূলের কোন অংশ 





নির্ণয়কালে যদি তাজ্য অপেক্ষা ভাজক বড় হয় এবং যদি দেখা 
যায় যে, ভাগফল ১ কিন্তু অধিক গ্রহণীয় নয়, তাহা হইলে পূর্ব 
লন্ধ মুলাংশের দক্ষিণে এবং ভাজকের দক্ষিণে এক একটা শুন্য 
বসাইয়া পরবস্তী অংশ নামাইয়৷ লইবে এবং পূর্ব প্রক্রিয়ায় অন্ক 
নিশন্ন করিষে। বর্গমূলাকর্ষণের সময় কখন কখন ভাজক 
অপেক্ষা! বৃহত্বর অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। ঘে কোনও পু্ণবর্গ- 
সংখ্যাকে অনায়াসে মৌলিক উৎপাদাকে পরিণত করা যায়, তাহার 
বর্গমূল অতি সহজেই নির্ণীত হইতে পারে। 
৬ ৮১০০-৬ ২২১৫২ ৮৩২ ১৩২7২১৫১৮৩১ ৩7০ ৯০ 
দশমিক ভগ্নাংশের বর্গমূলাকর্ষণ প্রক্রিয়া অখও সংখ্যার হ্তায় 
বিন্‌ স্থাপনের সময় প্রথম বিন্দু এককস্থানীয় অঙ্কের উপর স্থাপন 
করিতে হইবে এবং তৎপরে আবশ্তক মত বাম ও দক্ষিণদিকের 
প্রত্যেক দ্বিতীয় অঙ্কের উপর বিন্দু স্থাপন করিবে। অথগ্াংশ 
হইতে মূলের যে অঙ্কগুলি পাওয়া যায়, তাহার দক্ষিণে দশমিক 
বিন্দু পড়িবে। যে অথণ্ড সংখ্যা বা দশমিক ভগ্নাংশ পুর্ণ বর্গ নহে, 
তাহাব বর্গমূল একটা অসীম দশমিক ভগ্রাংশ হইবে। এরূপ 
স্থলে কতিপয় দশমিক স্থান পর্য্যন্ত বর্গমূল নিণীত হইতে পারে। 
আবশ্তক মত শূন্য যোগ করিয়া বরমূল নির্যয়কালে দশমিক অস্ক- 
খ্যা যোগ করিয়া লইতে হয়। ্‌ 
বর্গমূলঘন, বর্গঘন (ব্লী) সজাতীয়াঙ্করয়স্ত ঘাতঃ ঘন: | সজা- 
তীয় অঙ্কত্রয়ের পরম্পর গুণফল অথবা কোন একটা রাশির 
বর্গকলের মহিত সেই রাশিদ্বারা পুনরায় গুণ, তাহাকে মৃলরাশির 
ঘনফল (09110 ৮১০0) বলে। লীলাবতীতে এই ঘনমূল প্রকরণ 
স্বতগ্র। ইহার করণস্থত্র ব্রিবৃত্বাত্মক। তদ্যথা_- 
“সমত্রিঘাতশ্চ ঘনঃ প্রদিষ্ট: 
স্থাপ্যে৷ ঘনোহস্তযস্ত ততোহস্ত্যবর্গ;। 
আদিত্রিনিব্রস্তত আদিবর্গ 
্ান্ত্যাহতোহ্থাদিঘনশ্চ সর্ব ॥ 
স্থানান্তরত্বেন যুতা ঘনঃ স্তাৎ 
প্রকল্ন্য তৎ থণ্ডযুগং ততোহস্থ্যম্‌। 
এবং মুূর্ব্গধন প্রসিদ্ধ 
বাণ্ঠাসঙ্কতে। বা বিধিরেষকা ধ্যঃ ॥ 
খণ্ডাড্যাং বা হতো রাশিস্টিস্গঃ খণ্ডঘনৈক্যযুক্‌। 
বরগমূলঘনম্বত্নো। বর্গরাশের্ধনে! ভবেৎ ॥” ইহাব উদ্দেশক-__ 
“নবঘনং ত্রিঘনস্ত ঘনং তথ। 
কথয় পঞ্চঘনস্ত ঘনঞ্চ মে। 
ঘনপদঞ্চ ততোহপি ঘনাৎ সথে 
যদি ঘনেহস্তি ৭না ভবাতো৷ মতি ॥৮ 
৯, ২৭, ১২৫ এই তিনটী রাশির যথাক্রমে গুণনদ্বার! 


1 ৫৭১ ] রগ 








ঘনফল ৭২৯, ১৯৬৮৩ ও ১৯৫৩১২৫ হয়। অথবা ৯ রাশির 
৪ ও ৫ খণ্ড ধরিয়া কসিলে অন্ত উপায়ে উহা! সিদ্ধ হইয়। থাকে। 
অর্থাৎ ৯এবং ৪ ও « রাশি, এ রাশিত্রয়ের পরম্পর গুণফল ১৮০। 
তাহার ব্রিনিষ্ব বা তিনগুণ ৫৪*। থণ্ড রাশিঘ্বয়ের এক একটার 
-৪১৪১৪-৮৬৫১ ৫১৫১৫৫-১২৫)৬৪+১২৫_ 
১৮৯। লন্ধ রাশি ছুইটার যোগফল ৫৪০+১৮৯০ ণ২৯। 
ইহাই ৯ রাশির বর্গঘন। অথবা ২৭ রাশির খণ্ড ২৯ ও ৭। 
ইহাদের পরস্পর গুণফল ও ত্রিনিঙ্গ সংখ্যা ২৭১২০ ১৯৭- 
৩৭৮* ৩ ১১৩৫০) খণ্ড রাশিঙ্বয়ের ঘনফল সমষ্টি--২ ৯২৯ ৯ 
২৯-০৮০০০-+৭১৫৭১৫৭-:৩৪৩-,৮৩৪৩ এই জাতঘন সমাষ্ট 
ও পুর্ববোক্তরাশির যোগফল ১১৩৪০+৮৩৪৩--১৯৬৮৩ | 
অথবা! ৪ রাশি ইহার বর্গমূল ২ ও ঘনফল ৮। ইহাদের 
স্বপ্ন অর্থাৎ পরম্পরের গুণফলের ৪ গু৭-৬৪ বর্গরাশির ঘনফল 
হইয়া থাকে। এইরূপে ৯ বাশি--ইহার মুল ৩ ও ঘন ২৭। 
ইহার বর্গ_:৯ এর ঘন ৭২৯ অর্থাৎ ৩১৯২৭১৯৯-৭২৯। 
এতন্ত্ারা বুঝা যায় যে যাহা বর্গরাশিঘন তাহাই বর্গমূলঘনবগী - 
৩১৩১৮৩_২৭১৫২৭-৭২৯। ঘনমূল নিষ্পাদনার্থ করণহু এ 
দ্বিবৃত্তও অছে-- 
“আগ্ভং ঘনস্থানমথাঘনে ছে 
পুনন্তথাস্ত্যাদঘবনতো! বিশোধ্যম্‌। 
ঘনপৃথক্স্থং পরমন্ত কৃত! 
্রিন্্যা! তদান্তং বিভজেৎ ফলস্তু॥ 
পড্ক্ত্যাং স্যাসেত্বৎকতিমন্ত্যনিদ্বীং 
ব্রিদ্বীং তজ্যেত্বত্প্রথমাৎ ফলশ্ত। 
ঘনং তদাস্যাদ্ঘনমুলমেবং 
পত্ক্রির্ভবেদেবমতঃ পুনশ্চ ॥” (লীলাবতী ) 
[ঘন ও ঘনমুল শবে দেখ । | 


ববর্গ ( পুং) বর্গের বগফিল (13100891960 7001001001১ 
বর্গশস (অব্য) দলে দলে। 

বগস্থ (তরি ) দুল মধ্যস্থ। স্বদলানুরস্ত । 

বর্গা, ( বর্াহ, বর্গাহি), উত্তরপশ্চিম ভারতবাসী ণিম্নশ্রেণীব জাতি- 


বিশেষ । রাজপুতগৃহে দাস্তবৃত্বিদধারা জীবিকার্জন করা তাহাদের 
প্রধান বাবসা । এই শ্রেণীর রমণীগণও গৃহস্থপরিবাবে, বিশেষতঃ 
রাজপুত-সর্দণার গৃহে রাজকুমারদিগের ধাত্রীরূপে বাস করে এবং 
স্তনদুগ্ধ দিয়া তাহাদের লালন পালন করিয়া থাকে। তাহারা 
বলে যে কনোজে তাহাদের আদি বাস ছিল। গহরবাড়-রাঁজ- 
গুতগণেব সঙ্গে তাহারা আদি জন্মভূমি পরিত্যাগ 'করিয় নানা- 
স্বানবাসী হইয়৷ পড়িয়াছে। তাহার! গোয়াল আহীবগাণেব 
কুটুম্ঘ বলিয়া পরিচিত । 


বর্গালা 


তাহারা স্বজাতির মধ্যেই আদান প্রদান করে। গোত্র- 
বিভাগ না থাকায় পিগুদোষ ঘটিবার সন্তাবনা। এই কারণে 
তাহারা কএক পুরুষ বাদ দিয়া অর্থাৎ যতদিন না৷ পূর্ব কুটুম্মিতা- 
স্থৃতি লোপ হয়, ততদিন পরে সেই পরিবারে :আর পুত্র কন্তার 
বিঝাহাদি দেয় না। বিবাহপ্রথা সাধারণ হিন্দুর মত। অধিক 
বয়সেই সাধারণতঃ বিবাহ হয়। বিবাহ উৎলব তিন দিন মাত্র 
থাকে। প্রথম দিন শিল অর্থাৎ উঠানের মধাস্থলে শিল পাতিয়া 
চাল গুড়ন হয় এবং ব্রাহ্মণ আসিয়া গৌরী পুজা করিয়া যায়। 
এ দিন স্বজাতির বা! জ্ঞাতিকুটুম্বের ভোজ হয়। দ্বিতীয় মাইন্‌ 
দিন--এঁ দিনে মাতৃপূজা ও আত্যুদয়িক শ্রাদ্ধ এবং তৎপরে 
ভোজ । তৃতীয় দিন বরাত__এ দিন মহাসমারোহে বর কন্তার 


গৃহাভিমুখে সদলে যাত্রা! করিয়া থাকে। 
বর আসিয়৷ উপস্থিত হইলে যথালগ্নে বর ও কন্যাকে লইয়া 


মাড়ো নামক ছত্রতলে লইয়া বসায় । তার পর কন্তার পিতা 
আসিয়া বরের পদে হস্ত দিয়া কন্ঠ! সম্প্রদানের অনুরোধ জানায় 
এবং দানের দক্ষিণাম্বরূপ জামাতার হস্তে একটা ফল দেয়। 
তদনস্তর উভয়ের বস্ত্রের খুট লইয়া প্গাটছড়া” বীর্ধিয়৷ দেওয়া 
হয় এবং বর ও বন্তা মাড়োর চৌদিকে ৭ পাক ঘুরিয়া আইসে। 
ইহাব পর কন্তার পিতা বরের কপালে হুরিদ্রা ও চাউল ঠেকাইয়া 
দেয় এবং জামাতা ও কন্ঠাকে লইয়া কোহাঁবারে ( বাসরঘরে ) 
লইযু। ষায়। এখানে 'গৃহস্থিত অপরাঁপর রমণীরা উপস্থিত 
হইয়া হাস্ত পরিহাস করে এবং বরকে দিয়া ছুইটী প্রজলিত 
বর্তিকার আলোকশিখ! পরম্পরে সম্মিলিত করাইয়া উভয়ের 
অভিন্নহদয়ত। জ্ঞাপন করিয়া থাঁকে। ইহাদের মধ্যে বিধবা- 
বিবাহ বা! দেবর-বিবাহ নাই। মহাবীর ও পাঁচপীর ইহাদের 
প্রধান উপান্ত। অনেকে কৃষিকাধ্যও করিয়া থাকে। 

বর্গাইঞা, রাজপুত জাতির একটা শীখা। গাঁজিপুরে ইহাদের 
বাম। ইহারা আপনাপিগকে মৈনপুরী জেলাবাসী চৌহান 
জাতির অন্যতম শাখা বলিয়া মনে করে। 

বর্গালা, বুলন্দসহর জেলাবাসী রাজপুত জাতির একটা শাখা। 
ইহারা আপনাদের চন্দ্রবংণী বলিয়া পরিচিত করে। ইহাদের 
মধো বিধব। বিবাহ প্রচলিত আছে। এই কারণে ইহারা 
আপনাদিগকে গৌঁড়,য়া জাতির সমশ্রেণীর বলিয়। গণ্য করিয়া 
থাকে। ইহারা আপনাদিগকে দৃক্পাল ও ভট্টিপাঁলের বংশধর 
বলিয়া পরিচিত করে। বংশেতিহাসে প্রকাশ, উত্ত ত্রাতৃদ্ঘয 
ইন্দোর হইতে মালবে আসিয়া বাস করেন। মহম্মদ ঘোরী 
রাভা পৃথ রায়কে আক্রমণ করিলে, ইহার! দিশ্লীর সেনার অধি- 
নায়ক হইয়। রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করেন। সম্রাট অরঙ্গজেবের রাজ্য- 
কালে এই শাখার অনেকে ইস্লাম ধর্ণে দীক্ষিত হইয়াছিল । 


[৫৭২ শ] 


বঙ্চিন্‌ 


বগিন্‌ (বি) দলতুক্ত। কোন পক্ষের অনুগত | 
বগা, মথুরার সন্নিকটবাসী জাতি বিশেষ । দাসবৃতি, কৃষি 
অথব| বনে পণ্ড শীকার করিয়! ইহার! জীবিকার্জন করিয়া থাকে। 
ব্গী (দেশজ ) মহারাদস্থ্য। [ পবর্গে দেখ। ] 
বর্গাণ (ব্রি) দলভুক্ত । সমশ্রেণীভূক্ত। বংশগত । 
বরগীয় (ব্রি) বর্গসম্বন্ধীয়। যেমন কৰণীয়, চবর্গায় ইত্যাদি । 
বর্গোতম (ত্বি) বরেষু উত্মঃ। রাশিদিগের শ্রে্ঠ অংশ। 
গ্রহগণ বর্গোত্বমে থাকিলে শুভফল প্রদান করিয়া থাকে। 
চররাশি অর্থাৎ মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর রাশির প্রথম অংশ 
ব্গোত্বম, এই সকল রাশির প্রথম অংশে গ্রহগণ থাকিলে শুভ- 
ফলদ হইয়া থাকে। এইরূপ স্থির রাশির (বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক 
ও কুস্তরাশির ) পঞ্চমাংশ ) দ্ধযাত্বক রাশির ( মিথুন, কন্তা, ধনু ও 
মীনরাশির ) নবমাংশ বর্গোত্বম। 
“চরাণাং প্রথমে চাংশে স্থিরাণাং পঞ্চমে তথা । 
নবমে দ্ত্বকানাঞ্চ বর্গোত্তম ইতি স্তৃতঃ ॥” ( জ্যোতিস্তত্ব) 
ইহা ভিন্ন রাশিদিগের স্বকীয় নবাংশকেও বর্গোত্বম কহে। 
রাশির স্বীয় নবাংশে গ্রহগণ অবস্থিত হইলে তাহাদিগকে ও 
বর্গোত্মস্থ বলা যায়। 
"স্বনবাংশস্ত রাশীনাং বর্গোত্বম ইতি স্থৃতঃ।” ( জ্যোতি্তত্ব) 
বর্গ্য (তরি) বর্গসববন্ধীয়। (পুং) সভার সভ্য । সহযোগী। . 
বর্চ, দীপ্তি। ভবাদি” আত্মনে” অক” সেট। লট্‌ বঙ্চতে। লু, 
অবচ্চিষ্ট | 
বচ্চণটী (ত্ত্রী) ১ধান্তভেদ। ২ বেহ্া। 
বঙ্চন (ক্লী) বর্চতে ইতি বর্চ (সর্বধাতুভ্যোধসুন্‌। উপ. 
৪১৮৮) ইতি অন্গন্। ১ রূপ। ২ বিউ্া। (ভুশ্রুত উত্তর ৩৪ অপ) 
৩ তেজঃ (মেদিনী) ৪ অন্ন। পঅরাতীরর্চোধা যজ্জঞ- 
বাহন্ত” (খক্‌ ৯৬৬২১) বর্ঠোধাঃ অন্নং ধেহি' ( সায়ণ) 
(পুং) ৫ চন্দ্রপুত্র। (মেদিনী )। 
"রোহিণ্যমভ বন্ধর্চা বঙ্চস্বী যেন চন্ত্রমাঃ।”(অগ্রিপু"সতীদেহত্যাগ”) 
বঙ্চস্ক (পুংক্লী) বর্চদ্‌ স্বার্থেকন্‌। ১ বিষ্টা। (মর) 
২ দীপ্তি, তেজঃ। (ভারত ১৩২৫।১৯) 
বর্চন্ত (ত্রি) বর্চমে হিতং যৎ। তেজোবর্ধক, তেজবোবিষয়ে 
হিতকর। *আমুষ্যং বর্স্তত রায়স্পোষমৌস্তিদম্” (গুরুযজূ৩৪1৫০) 
“বর্চন্তং বঙ্চমে তেজসে হিতং+ (.মহীধর ) 
বর্চস্বৎ (ত্রি) ১ জীবশক্তিসম্পন্ন। বলমম্পন্ন। ২ সমুজ্জল, 


দ্বীপ্বিশালী। 
বর্চন্িন্‌ €পুং) বর্চোইস্তান্তীতি বর্ন (অস্মায়ামেধেতি। 
পা ৫২১২১) ইতি বিনি। ১ চত্ত্র। (অগ্নিপু*) (ত্রি) ২ তেজদ্বী। 


বচ্চিন্‌ (পুং) খখেদবর্ণিত অন্গুরভেদ। ইন্ত্র ইহাকে সবংশে 


০০৯৯ ২ 





নিহত করেন। কৃ ২1১৪৬ )। ৰ 


আহার খধখেদের 


(9৯৯৫) হর্ণিত্ত আছে যে; ইন্্র ও বিষু। ইহাকে নিহত 


করিয়াছিলেন । 

বর্গচোগ্রহ (পুং) মলরোধ। গুদদেশের সক্কোঁচন। 
বর্চোষ্টা [ ধা] (্রি)শক্তিদ। বলদানকারী। 

বর্জক (ব্রি) বর্জয়তীতি বৃজ-৫ল্‌। বর্জনকারী, তআগকারী। 
বর্জন (কী) বৃজ-লুট। ১ত্যাগ। ২ হিংসা। ৩মারণ। 


বর্জনীয় (তরি) বৃজ-অনীয়র়। বর্জনযোগ্য, তক্তব্য। যে 


সকল দ্রব্য বর্জন করিতে হ্য়। 
প্রাজানং নর্তকান্নঞ্চ তক্ষোধ্রঞ্চক্রকারিণঃ | 
গণান্ং গণিকারঞ্চ যগডারকৈঠৰ বর্জয়েৎ।” ( কৃষ্ধপুৎ উপবি১৬অ- ) 
রাজার অন্ন, নর্তকের অন্ন, সৃতারের অন্ন, কুমারের অগ্ন, 
গণান্ন, গণিকার অন্ন এবং বুষলের অন বর্জনীয় । 
মন্ুসংহিতায় লিখিত আছে--উদয় বা অন্ত অবস্থায় 
স্াদর্শন বর্নীয়। রাহ্গ্রস্ত সু্য, জল প্রতিৰিঘিত শৃর্ধ্য এবং 
আকাশমগ্ডলের মধ্যগত গুর্য্যকে দর্শন করিতে নাই। বংস- 
বন্ধনের রজ্জু উল্লজ্ঘন, বারিবর্ষণকালে দৌড়িয়া গমন এবং 
জলে আপনার প্রতিবিধ্ব দর্শন বর্জনীয়। কামোন্মন্ত হইলেও 
রজোদর্শনের নিষিদ্ধ দ্বিনত্রয়ে গমন বা রজস্বলা স্ত্রীভোজন 
করিতেছে, এমন সময় ভার্যাকে অবলোকন ; হাচিতেছে, হাই 
তুলিতেছে ব| যথাস্থখে অসংযত ভাবে বসিপ্া। আছে, এমন সময়ে 
ভাধ্যাকে অবলোকন) নেত্রদ্বয়ে কজ্জল প্রদান করিতেছে, 
অনাবৃত হইয়! তৈরম্ক্ষণ করিতেছে বা সন্তান প্রসব করিতেছে, 
এমন সময়ে ভাধ্যাকে অবলোকন করিতে নাই। একবন্্র 
পরিধান করিয়া অন্লভোজন, বিবস্ত্র হইয়া! শান ; বর্জনীয় পথে, 
ভন্মের উপর, গোঁচারণস্থলে, ফাল-কর্ষিত ভূমিতে, জলে, অগ্রিতে, 
শ্মখানস্থ চিতায়, পর্ব্বতে, জীর্ঘমন্দিরে, কৃমিক্কৃত মৃত্তিকারাশির 
উপর যে কল গর্তে প্রাণিদিপের বাস, এই সকল স্থলে মল মুত্র 
ত্যাগ বর্জন করিবে। গমন করিতে করিতে দীড়াইয়া, বায়ু, 
অগ্নি, ব্রান্ণ, হুর্ধ্য, জল ও গো এই সকলের সন্দুখ অবলোকন 
করিতে করিতে মলমৃত্রত্যাগ করিতে নাই । সুখ দ্বারা ফুদিয়া 
অগ্িপ্রজালন, পত্বীকে উলঙ্গ দর্শন, ও অগ্রিতে অপবিত্র বস্ত 
নিক্ষেপ বর্জনীয় । অগ্রিতে পা উত্বাপিত করিবে না। শধ্যার 
অধোদেশে অগ্নিরক্ষণ নিষিদ্ধ । যাহাতে প্রাণে আঘাত লাগে, 
এইক্ধপ কর্ন করিতে নাই। সন্ধ্যাবেলায় ভোজন, ভ্রমণ এবং 
শয়ন করিতে নাই। রেখাদি দ্বার! ভূমি খনন করিবে না, অমেধা- 
লি অর্থাৎ বিষ্টামুত্রাদিলিপ বস্তাদি ক্ষালন, বাসশূন্ভগৃছে একাকী 
শয়ন, শ্রেষ্ঠ জনকে নিত্রা! হইতে গ্রঘোধিত করণ, রজদ্বলা স্ত্রীর 
সহিত সম্ভাষণ ও অনিমন্ত্িত হইয়া! বক্তস্থলে গমন বর্জন করিষে। 
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গাভী বখন জল বা ছঞ্ধ পাঁন করে, তখন তাহাকে নিষারণ 
করিতে নাই, কিংবা জল ৰা ছৃঞ্জ পান করিতেছে দেখিয়া উহা 
কাহাকেও বলিয়া দিতে নাই। যে গ্রামে অধিক সংখ্যক 
ধার্মিক লোকের বাম তথায় হাস নিষিদ্ধ। খে স্থানের লোক 
সকল বহুদিন ধরিয়া ব্যাধিযুক্ত, তাদৃশস্থলেও বাস নিষিদ্ধ 
ঘুরপথে একাকী গমন, দীর্ঘকান পর্বতে বাষ্‌, শৃত্রবশবর্তী জন- 
পদ্ধে বাস, শ দেববহিতূত্তি পাষগগণ কর্তৃক আক্রাত্তদেশে বাস 
বর্জনীয়। যেসকল পদার্থের স্েহময় সারভাগ বাহির করিয়া লওয়া 
হইয়াছে, তাহা ভোজন, এবং অতি গ্রাতে বা অস্তি সায়ংকালে 
ভোগন বঙ্জন করিবে। যাহাতে দৃষ্ট বা অনৃষ্ঠ কোম ফল নাই, 
তাদৃশ কর নিষিদ্ধ। অঞ্জলি দ্বারা জল পান,ও উরুর উপর রাখিয়া 
কোন দ্রব্য ভোজন করিবে না। প্রয়োজন না থাকিলে কোন 
বিষয়ে কুতৃহলী হইবে না । 

অশাস্ত্রীয় নৃত্যপীত বা বাধিত্র বাঁদন করিবে না। বাহুর 
ভিতরে বা উপরে হস্ততল দিয়! আস্ফোট ধ্বনি, দস্তে দস্তে ঘর্ষণ 
করিয়া শব্খ, বা অনুরাগভয়ে গর্দভাদির স্তায় চীৎকার করিতে 
নাই। কাস্তপাত্রে পদধাবন, ভগ্রপাত্রে ভোঙ্গন বা যে পাত্রে 
ভোঞ্জন করিলে মনোভাব অগ্রশস্ত হয়, তাহাতে ভোজন বর্জ- 
নীয়। অন্তের ব্যবহৃত চশ্মপাদুকা, বস্ত্র, উপযীত, মাল্য,ও অলঙ্কার 
ব্যবহার করিতে নাই। অবিনীত, ক্ষুধিত, ব্যাধিপীড়িত, 
ভগ্রশৃঙ্গ, উৎপাটিতনয়ন, বিদীর্ক্ষুর, বা যাহার বালাম্চি ছিন্ন 
হইয়াছে এমন অশ্ব প্রভৃতি চড়িয়৷ গমন করিতে নাই। 

প্রথমোদিত হুর্যতাপ, চিতাধুম এবং ভগ্ন আসন কর্ন 
করিবে। আপনা আপনি নখ ও লোম ছেধন, কিংবা দত্ত- 
দ্বারা নথ কর্তন করিতে নাই। মৃত্তিকা ঝ লো অকারণ মর্দিন, 
নথদ্বারা তৃণচ্ছেদ ও নিক্ষপকর্ম, এবং ভবিষ্যতে যে কর্মে অস্থুখো- 
দয় হইবে তাদৃশ কর্ণ বর্জন করিবে। কি লৌকিক, কি শাস্ত্রীয় 
কোন নিবন্ধ সহকারে পণবন্ধনাদিদ্বারা কোন কথাই কহিবে না। 
কণস্থমালা উত্তরীয়ের বহির্দেশে ধারণ, গোরুর পৃষ্ঠে আরোহণ, 
প্রাচীরাদি দ্বারা বেষ্টিত গ্রামে বা! গৃহে দ্বারাদি ভিন্ন অন্তস্থান দিয়! 
প্রবেশ, রাত্রিকালে বুক্ষতলে অবস্থান বা বৃক্ষতল দিয়া গমন1- 
গমন, বাব্হত চর্দপাহ্কা হস্তে লইরা গমন, শয্যায় বসিয়া 
ভোজন, হস্ততলে প্রতৃত অন্ন লইয়া ক্রমে ক্রমে ভোজন, আসনে 
ভোভ্য দ্রব্য রাখিয়! ভোজন, রাত্রে তিল বা তিলঘ্বার৷ গ্রস্ত 
দ্রব্যভোজন, নগ্লাবস্থায় শয়ন, ও উচ্ছিষ্টমুখে কোন স্থানে গমন, 
এই সকল বর্জন করিবে। 

পতিত, চণ্ডাল, পুকুশ, মুখ? ধনাদিমদে গর্বিত ও রজকাি 
নীচ জাতি ইহাদের সহিত ব্রাঙ্ষণ কিছুকালের জন্যও এক 
ছায়াতে উপবেশন করিবেন না । 


শাপিপাপিশপ কি 


বর্ণ 





বজ্জনীয় 
করিতে নাই। কেশকীটাদিযুক্ত অর, ৰা! ইচ্ছাধীন পদম্পৃষ্ট অন্ন, 
বণঘাতী কর্তৃক দৃষ্ট অর, খতুমতী নারী কর্তৃক ম্পৃষ্ট অলপ, পক্ষিগণ 
কর্তৃক অবলীঢ় অন্ন, কুন্ধুর কর্তৃক স্পট অন্ন, গাভী যে অন্নের 
আত্বাগ লইয়াছে, তাদৃশ অল্প, থে অন্নের ঘোষণা! কর! হইয়াছে 
অর্থাৎ কে ক্ষুধিত আছ আইস, মন প্রস্তত হইয়াছে, ডিগি- 
মাদদি দ্বারা এইরূপে সাধারণ আগন্ধকের। জন্য ষে অন্নরাশি 
উদ্দেশ করা হইয়াছে, তাদৃশ অন্ন, ব্হুজন মিলিত মঠবাসী- 
দিগের অন্ন, বেস্তার অন্ন এই সকল অন্ন বর্জনীয়। ইহা 
ভিন্ন চৌর, গীতবাগ্তোপলীবী, তক্ষণ-কৃত্তপজীবী, বৃদ্ধি উপজীবী 
এই সকল ব্যক্তির অন্ন, কপণের অল, মহাপাতকী, ক্লীব, ক্যতি- 
চারিণী স্ত্রীও কপট ধশ্চারীর অন্ন বর্জন করিবে। পরু্যষিত 
পপ, শূদ্রের অন্ন, উচ্ছিষ্ট অন্ন, চিকিৎসকেব অন্ন, মৃগাঁদি পণুহস্তা 
ব্যাথের অর, ক্রুরব্যক্তির অন্ন, উচ্ছিষ্ট ভোজনকারীর অন্ন, নিষ্ঠুর 
কর্মকারীর অন্ন, অশৌচান্ন, এই সকল অন্ন ত্বপূর্ববক বর্জন 
করিবে। পতিপুত্রবিহীন! অবীরা! স্ত্রীর অন্ন, দ্বেষকারীর অগ্নঃ শত্রর 
নন, পতিত ব্যক্রির অন্ন, যে অন্লের উপর হাচিয়াছে তাদৃশ অন্ন, 
যে ব্যক্তি পরোক্ষে পরাপবাদ করে, যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, যে ধন- 
লোভে যঞ্ডফল বিক্রয় করে, ইহাদের অল্প, নটবৃত্তযযুপজীবীর অন্ন, 
যে বস্ত্রাদি সীবন দ্বারা জীবিক! নির্বাহ করে, যে ব্যক্তি উপকারীর 
অপকার করে, কর্মকার, নিষাদ, রঙ্গোপজীবী, স্বর্ণকার, বেণু- 
বিদারক, লৌহবিক্রয়ী, কুকুরপোষণকারী, শৌগ্িক, বস্ত্রধারক, 


বন্দির রঙ কারী, নিষ্ঠুর এই সকল ব্যক্তির অন্ন বর্জনীয় । যাহার 


স্নার উপপতি আছে, যে জ্ঞাতসারে স্ত্রীর উপপতি সহ্‌ করে, 
যেব্যন্তি সকল প্রকারে স্ত্রীজিত, এই সকল ব্যক্তির অন্ন এবং 
বাজার অন্ন বজ্জন করিবে । ( মন্তু 81৫ অঃ) 


বর্জয়িতব্য তত্রি) বৃজ-ণিচ, তব্য। বর্জনীয়, বর্জনের যোগ্য । 
বর্জয়িতৃ (তরি) বৃজ-ণিচ-তচ,। বর্জনকারী, ত্যাগকারী। 
বর্জিত (ব্রি) বৃজ-স্ত। ত্যক্ত। 


“অবজ্ঞাতধশবধ্তং সরোষং বিল্রয়ান্বিতং ৷ 
ওরোরপি ন ভোক্তব্যমন্ং সতকারবর্জিতম্‌॥” ( কৃর্পুত ১৬অ৭ ) 


বর্জন (ত্রি)ত্যাজ্য। ত্যাগকারী। 
বর্জ্য (ত্রি) বৃজ-প্যৎ। বর্জনীয়, বজ্জনযোগ্য। 
বর্ণ, ১বর্ণন। ২ প্রেরণ। ৩ রাগ। চুরাদি” পরশ্মৈ' সক" 


সেট. । লট, বর্ণযৃতি। লুঙ অববর্ণৎ। এই ধাতু আনন্ত চুরাদি। 


বর্ণ (ক্লী) বর্ণকতীতি বর্-অচু। কুদ্ুম। ( হেম) 
বর্ণ (পুং) ব্রিয়তে (ইতি বুক বৃজ ফিদ্রগুপন্তনিস্বপিত্যো গিৎ। 


উপ.৩1১* )সচণিৎ। ১জাতি। 
জাতি চারি গ্রকার-_ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব ও শূদ্র। এই 





চারি বর্ণবা চারি জাতির উৎপত্তি সন্ধে এইরূপ বেনোক্তি 
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আছে যে, যখন ভগবান্‌ পুরুষনূপে শৃষ্টিবিস্তারে প্রবৃত্ত হন, 
তখন তাহার দেহ হইতে চারিটী বর্ণের উৎপত্তি হয়। ভগবানের 
মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহ হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পাদ 
হইতে শুদ্র উৎপর হইয়াছিল । | 

প্রাঙ্গণোহন্ত মুখমাসীৎ বাহ্‌ রাজন; কৃতঃ। 

উর তদন্ত যঙ্গৈস্ত; পত্ত্যাং শূর্রো অজায়ত ॥”(খক্‌ ১০1৯০।১২) 

শাস্ত্রে এই বর্ণচতুষ্টয়ের পৃথক্‌ পৃথক্‌ ধর্শকর্ম নির্ণীত হইয়াছে। 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণচতুষ্ট়কে শাস্ত্রাদেশে আপন আপন ধর্ম 
কর্মীনুসারেই চলিতে হয়। 

ভগবান্‌ মনু বর্ণচতু্টয়ের এইরূপ পৃথক্‌ পৃথক্‌ কর্ম নির্দিষ্ট 
করিয়াছেন-সত্রাঙ্গণের ধর্ম অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, 
দান ও প্রতিগ্রহ। ক্ষত্রিয়ের কর্দ-__গ্রজারক্ষা, দান, যজ্ঞান্র- 
ান, অধ্যয়ন এবং নৃত্যগীত ও বনিতোপভোগাদিতে আত্যস্তিক 
অনাসক্তি। বৈশ্বের ধর্শ-_-পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, 
বাণিজা, কুসীপবৃত্তি এবং কৃষিকর্্ম। শৃদ্রের ধর্ম__ অসুযাহীন 
হইক! উক্ত বর্ণবরয়ের শুশ্রযা। 

দসর্বস্তান্ত তু ধর্শস্ত গুপ্তযর্থং স মহাহ্যুতিঃ | 

মুখবাহ্‌রুপাজ্জানাং পৃথক্‌ কর্মাপ্যকলপর়ৎ ॥ 

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজজনং যাজনং তথা । 

দানং প্রতিগ্রহঞধৈব ত্রাঙ্গণানামকল্পয়ৎ ॥ 

প্রজানাং রক্ষণং দান মিজ্যাধ্যয়নমেৰ চ ॥ 

বিষয়েঘ গ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়ন্ত সমাসতঃ ॥ 

পশুনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। 

বণিকৃপথং কুসীদঞ্চ নৈশ্থন্ত। কৃষিমেব চ ॥ 

একমেব তু শূদ্রন্ত গ্রভূঃ কর সমাদিশৎ। 

এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রাযামনহূয়য়া 1৮ ( মনু ১৮৭-৯১) 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠা ও শূদ্র সকল বর্ণেরই শান্ত্রশাসনে 
যথাবিধি আশ্রমী হইতে হয়। তন্মধ্যে ত্রাঙ্গণের আশ্রম 
চারিটা। যথা- বরহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্স্যাস। উপ- 
নয়নের পর জিতেন্দ্রিয় হইয়৷ গুরুগৃহে কাস ও সাঙ্গবে্ অধায়ন 
করিতে হয়, ইহারই নাম ব্রঙ্গচর্যযাশ্রম। বেদাধ্যয়ন সমাপনের 
পর দারপরিগ্রহাস্তে স্বধশ্মাচরণ-পুরঃসর গৃহস্থ হইতে হয়। এই 
আশ্রমের নাম গার্ছছ্য। তত্পরে পুত্রোৎ্পাধনের পর বনে বাস, 
অক্ষ্টপচ্য ফলাদি ভক্ষণ ও ঈশ্বরের আরাধনা, ইহাই হইল 
বানপ্রস্থাশ্রম। তৎপরে গৃহাদি সর্ববস্ত পরিত্যাগপূর্বক মুগ্ডিত 
মন্তকে গৈরিক কৌপীন পরিয়া, দণ্ডকমণ্ডলু লইয়! ভিক্ষাবৃত্তি 
অবলম্বন, নির্জন প্রদেশে বা তীর্থাদিতে ৰাস এবং একমাত্র 
পরমেস্বরের আরাধন!। ইহার্ই নাম-সল্ন্যাস আশ্রম। 
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[ এই আশ্রম চারিটার অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে লিপিবদ্ধ 
হুইল। এ সকলের বিদ্বৃত বিবরণ তততৎ শবে দ্রষ্টৰা। ] 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ণ_ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্বা। ইহাদিগের পক্ষে 
শেষোক্ত সন্ন্যাস আশ্রম ছাঁড়া প্রথমোক্ক ব্রহ্গচধধয, গার্হন্থা ও বান- 
প্রস্থ এই তিনটা আশ্রমই প্রশস্ত । গ্রতঙ্তিন শৃদ্রেয় পক্ষে শুধু 
গৃহস্থাশ্রমই নির্দিষ্ট । অন্য কোন আশ্রমে শুদ্রের অধিকার নাই। 
ঈশ্বরের আরাধনা সকল বর্ণের-সকল আশ্রমেরই লাধারণ 
ধর্পু। তত্মধ্যে ষিনি বিধু। উপাসক, তিনি বৈষ্ণব, শিবোপাসক 
শৈব, হূর্গা গ্রভৃতি শক্তি-সাধক শাক্ত, হুর্য্যোপাসক সৌর এবং 
গণেশোপাসক গাণপত্য নামে খ্যাত । ইহা পৌরাণিক মত। 
চারিবর্ণের বিভিন্ন কর্ম সম্বদ্ধে বিধুঃপুরাণ বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ 
দান করিবেন, বেদাধ্যয়ন-পরায়ণ হইবেন এবং যজ্ঞাদি দ্বারা 
দেবগণের অর্চনা করিবেন।  ব্রাঙ্গণকে নিত্যোদকী হইতে 
হইবে ও অগ্সিপরিগ্রহ করিতে হইবে। জীবিকার জন্ত যাজন 
ও অধ্যাপন করিবেন এবং যে ব্যক্তি বৈধ উপায়ে ধনার্জন 
করিয়াছে, তাহার নিকট হইতেই স্তায়তঃ প্রতিগ্রহ লইবেন। 
্রাঙ্গণ সকলের হিতসাধন করিবেন, কখন কাহার অহিত বা 
অনিষ্টাচরণ করিবেন না। সর্বভূতে মৈত্রীস্থাপনই ত্রাক্মণের 
পরম ধর্ম। পরকীয় প্রস্তর কিংবা রত্ধ উভয় বস্ততেই ব্রাহ্মণ 
তুল্য্তান হইবেন। খতুকালে পত্রীগমন করিবেন। * 
্রাঙ্গণ উপনীত হইয়া বেদীভ্যাসে তৎপর হইবেন । এই 
সময় তাহাকে ব্রহ্মচর্ধয অবলম্বন করিয়া একাগ্রমনে গুরুগৃহে 
বাদ করিতে হইবে। তখন শৌচ ও আচারবান্‌ হইয়া গুরুর 
শশা করিবেন এবং নিয়মন্থ হইয়া পবিত্র বুদ্ধিতে বেদ গ্রহণ 
করিবেন । উভয় সন্ধ্যায় সমাহিত হইয়া অগ্নি ও হুষ্যোপাসনা 
এবং গুরুকে অভিবাদন করিতে হইবে। গুরু দাড়াইলে দাড়াইতে 
হইবে, গমন করিবে গমন করিতে হইবে এবং উপবেশন করিলে, 
নিয্াসনে উপবেশন করিবে। কথনও গুরুর প্রতিকুলাচরণ 
করিবে না । গুরুর আদেশে গুরুর অভিমুখে বসিয়া অনন্চিত্তে 
বেদপাঠ করিবে। তাহার অনুজ্ঞ। লইয়। ভিক্ষান্ন ভক্ষণ করিবে। 
অগ্রে আচার্যের জলাবগাহন হইলে, পরে সেই জলে অবগাহন 
করিবে। গুরুগৃছে বাসকালীন সমিৎ ও জল প্রতৃতি প্রয়োজনীয় 





* *দানং দদ]।দ্যসেদ্দেবান্‌ যত: স্বাধ্য।য়তৎপরঃ। 
নিত্যোদবী তবেদ্ধিপ্রঃ কুধ্াচ্চাগ্রিপরিগ্রহথম্‌॥ 
বৃস্বার্থং যাজয়েচাস্থয নন্যা নধযাপয়েন্ত খ।। 
কুর্ষাৎ প্রতিগ্রহং দানং শুক ধান্লার়তে। ঘি; ॥ 
সর্ধলোকছিতং কুর্ধারাছিতং কন্তচিদ্ছিজঃ। 
তা বন্ধিগমং পদ্ধাং শন্ততে চা পার্থিব; ॥” ( যিকুপুত ৩৮ অঃ) 


সমস্ত বস্ত প্রতিদিন গ্রতিগ্রভাতে স্বয়ং আহরণ করিয়া 
আনিবেন। তৎংপরে যখন অবশ্তু অধোতধ্য বেদ অধ্যয়ন শেষ 
হইবে, তখন গুক্কর অনুজ্ঞা লইয়া ও যথাশক্তি গুরুদক্ষিণা দিয়া 
গার্স্থা ধর্ম অবলম্বন করিবেন । পরে যথাবিধি দারপরিগ্রহ ও স্থীয় 
বৃত্তি স্বারা ধনসংগ্রহ করিয়া সাধ্যমত যাবতীয় গৃহস্থোচিত কারধ্য- 
সম্পন্ন করিতে থাকিবে । নিবাপ দ্বারা পিতৃপুরুষদিগকে,যক্জন্বারা 
দেবতাদিগকে, অর্থদানে অতিথিদিগকে, স্বাধ্যায়ে মুনিদিগকে 
অপত্যোৎপাঁদনে গ্রজাপতিকে,বলিকর্শে ভূতবর্গকে এবং বাৎসলা 
প্রকাশে সমগ্র জগৎকে আপ্যায়িত করিবেন। পুরুষ বসব 
কণ্মার্জিত লোক সকল গ্রাণ্থ হইয়া থাকেন। কি ভিক্ষাভোজী, 
কি পরিব্রাজক, কি ব্রহ্মচারী, গার্হস্থ্য ধর্শেই ইাদিগের.সকলেরই 
প্রতিষ্ঠা । সেই জন্ত গার্হস্থ্য ধর্মই সর্বপ্রধান। 

্রাঙ্মণগণ বেদাঁধ্যয়ন, তীর্থনান ও পৃথিবী দর্শন এই তিন 
কান্যের জন্য সমস্ত বন্ুধা পর্যটন করিয়া থাকেন। ধীহাদিগে 
কোন গৃহসংস্থ! নাই, ধাহারা আহার ত্যাগ করিয়াছেন, যেখানে 

ংকাল, সেই খানেই ধাহাদিগের গৃহ, অর্থাৎ ধাহারা সায়ং- 
গৃহ, তাহাদিগের গৃহস্থাশ্রমী ব্যক্তিই প্রতিষ্ঠা এবং গৃহস্থই তাহ।- 
দিগের মূল । তাহারা গৃহাগত হইলে, গৃহস্থ তাহাদিগকে স্বাগত 
সম্ভাষণাদি মধুর বাক্য বলিবেন এবং শয়ন আসন ও পান 
ভোজনাদি দানে গৃহস্থ ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে আপ্যায়িত করিবেন । 
কেন না, অতিথি গৃহ হইতে হতাশ হুইয়া! ফিরিয়। যাইবার 
সময় নিজ দুক্কৃতির বিনিময়ে গৃহস্থের সুক্কৃতি লইয়! চলিয়া যান। 
অবজ্ঞা, অহঙ্কার, দ্ত, পরিতাপ, উপঘাত ও পার গ্রভৃতি 
গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে প্রশস্ত নহে। গৃহস্থ ব্রাঙ্গণ এ গুলি পরিত্যাগ 
করিবেন । যে গৃহস্থ বিপ্র এই ভাবে সুচারুরূপে গৃহ্ধর্শ পালন 
করেন, তাহার সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়! যায়, তিনি চরমে পরম 
স্থান লাভ করেন। 

গৃহাশরী ব্রাহ্মণের যখন বয়ঃপরণতি ঘটিবে, গৃহ্ধর্্ম যথাবিধি 
প্রতিপালিত হওয়ায় তিনি ধখন কৃতকার্য হইবেন, তখন 
পুত্রদিগের উপর ভার্ধ্যারক্ষার ভার দিয়া অথবা ভার্যাকে সঙ্গে 
লইয়া বন গমন করিবেন। এই আশ্রমের নাম বানগ্রস্থ। 
এখানে আঁদিয় তাহাকে কেশ, শ্শ্র ও জটাধারী হইতে হইবে । 
ফঙ্গ মূল ও পত্র তাহার আহার হইবে। ভূতলে শয়ন করিবেন। 
মুনিব্রত গ্রহণ করিয়া আশ্রমাগত সকল অতিথিরই আতিথ্য করা- 
ইবেন। কৃষ্ণাজিন কাশ ও কুশ দ্বারা আপনার পরিধান ও উত্তরীয় 
করিয়া লইবেন । প্রাতে, মধ্যা্ছে ও সায়াহ্কে তিন বেলা স্নান 
করিবেন । দেবা্চনা, হোম, অভ্যাগতগণের অর্চনা, ভিক্ষা ও 
ভূতবর্গুকে বলিপ্রদান, এই সকল কাজ বানগ্রস্থাশ্রমীর প্রশন্ত। 
বনবাসী হইয়া বনজাত গ্সেহ পদার্থেই নিজ গারাভ্যঙ্গ সমাধা! করি- 
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বেন।  বেন। তগস্া কঙ্গিতে করিতে ত্র ক্রমে মে গতত্ীগাদিসহিযু হওয়া 
আবশ্তক। যে বানগ্রস্থাশ্রমী নিযমরত হইয়া! উক্তরূপে যথাবিধি 
আপন আশ্রমধর্থ পালন করেন, তিনি অগিবৎ দোষরাশি 
দগ্ধ করিম্না সেই সনাতন পদ পাইবার পথ পরিষ্কার করিয়া লয়েন। 

তাহার পর চতুর্থাশ্রম। এই আশ্রমই শেষ আশ্রম। হহা 
যতি বা ভিক্ষুর আশ্রম। সমস্ত মাঁৎসর্ধ্য ত্যাগ করিয়া পুত্র, 
মিত্র, কলত্র ও সমস্ত দ্রব্য সম্পদের মায়! মমতা বা স্নেহ আসক্তি 
ছাড়িয়া এই আশ্রমে প্রবেশ করিতে হয়। এ আশ্রমে অৈবর্দিক- 
কেই সর্বারস্ত ত্যাগ করিতে হইবে। সর্ধজন্বতে মিত্রাদিবৎ মৈত্রী 
স্থাপন করিবে। বাক্য, মন ও কর্ণার! জরামু ও অণ্ডজ প্রস্থতি 
কোন প্রাধীরই কখন কোনরূপ দ্রোহাচরণ করিবে না। সর্ব 
সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। গ্রামে একরাত্র পর্য্যস্ত বাস করিবে। 
পুরে পর্চরাত্র পর্যন্ত বাস করিবে। তত্তিন্ নিজ গ্রীতি অনুসারে 
ভিক্ষু যেখানে সেখানে বাস করিতে পারেন। যখন গৃহস্থের 
গৃহের পাকামি ও পাঁকধুম নির্বাপিত হইয়া যাইবে, গৃহস্থেরও 
আহারকাধ্য শেষ হইবে, তখন তিক্ষু বা যতি ঘথাকালে 
প্রাণযাত্রানির্ধাহের জন্য উচ্চ বর্ণদিগের গৃহে ভিক্ষার্থ 
গমন করিবেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও গর্বাদি সমস্ত 
দোষ পরিহার করিয়। নির্শম ও নিম্পৃহ ভাবে সর্বত্র পরিভ্রমণ 
করিবেন। কোন হিংশ্র জীব জন্ত হইতেই তাঁহার কোন ভয় 
থাকিবে না । কারণ মুনিরা সর্বপ্রানীকেই অভঙ় দিয়া চলেন, 
তাহারও কথন কোন প্রাণী হইতেই ভয় উৎপন্ন হয় না। যে 
বিগ্র ভৈক্ষোপগত হবিষ্বণারা' অথিহোন্র নিজ শরীরসংস্থ করিয়া 
মুখে শরীরাি বহন করেন, তিনি অগ্নিচায়ীদিগের সালোক্য 
প্রা হন। এইরূপে শুচি ও কৃতবুদ্ধি হইয়া যিনি যথোক্ত 
মোক্ষাশ্রম ধর্ম পালন করেন, অনিষ্কন প্রশাত্ত জ্যোতির স্ায় 
তিনি ব্রন্ধলোক লাভ করিয়! থাকেন। (বিধুপু-২র় অংশ ৮৯ অঃ) 
: ক্ষত্িয়ের ধর্মসন্বন্ধে বিষুপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, ক্ষত্রিয় 
্রা্গণদ্দিগকে নিজ ইচ্ছামত দান করিবেন। বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান ও 
অধ্যয়ন করিবেন । শঙ্্র ধারণ করিয়া মহীরক্ষাই তাহাদের শ্রেষ্ট 
জীবিকা, ধরিত্রী পরিপালনই ক্ষত্রিয়ের প্রধান কাধ্য। রাজ্যরক্ষা 
ও রাজ্যে শাস্তিছ্থাপনাদি ব্যাপারেই তাঁহাকে কৃতকার্য হইতে 
হইবে। ছৃষ্টের শাসন ও শিষ্টের পালন ক্ষরিয়েরই ধর্ম । ক্ষত্রিয় 
রাজপদে অধিপ্ঠিত হইবেন। ক্ষত্রিয় রাজাকে সর্ববর্ণের সংস্কারক 
হইতে হইবে। ক্ষত্রি এইরূপে শান্ত দ্র পালন করিয়া 
চরমে পরম পদ্বের অধিকারী হইতে পারেন). 


বৈশ্ের ধরব কর্ণ সন্বন্ধে উক্ত আছে, পণতপাষন, বাণিজ্য, 


$ও কৃষি-কর্্ম এই তিনটা বৈত্তের, ধর্ম-নঙত জীবিকা. হৃঠিকর্ত। 
সপ | জীবিফাই বৈশ্যপ্ে নিখ্ীত. 
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হান করি । বৈশতর কর বিরতি সং স্পা হইবে টি. 

বং ক্রয়বিক্রয়জাতি ধন বা কারুকাখাজাত ধন যা তিনি: 
জনি টি 

কির এবং বৈ এই বরের মোটাসুী গা হীন: 
জীবিকীধন্্ ্পই। তবে আশ্রমাত্তর পরিগ্রহে বথাশীস্ 
তততৎ আশ্রমধর্্মই পালন করিতে হয়। 

শৃদ্রও দান করিবে এবং পাকষজ রা পিডৃগুরু প্রভৃতি 
অর্চনা করিবে। 

প্রানঞ্চ দগ্তাৎ শুদ্রোহপি পাকঘটরবজেদপি । 

পিত্রাদিকঞ্চ সর্বং বৈ শূড্রঃ কুবর্বীত তেন চ ॥” ( বিষুপু ) 

কি ত্রাঙ্গণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশা, কি শূদ্র সকল বর্ণেরই 
ভূতা, অমাতা ও আত্বীয়বর্গের পরিপাঁলন করা! কর্তবা। সকলেই 
যথাকালে দারপরিগ্রহ করিয়া খতৃকালে স্ব গ্ব স্্রীতে অভিগমন 
করিবেন। সর্বপ্রাণীর প্রতিই দয়া থাকা চাই, তিতিক্ষ! থাক 
চাই। কোনবর্ণই অভিমানী বা গর্ঘান্ধ হইবেন না। সত্য- 
ক অনায়াস মঙ্গলে প্রিয়ভাষণ, সর্বত্র মৈত্রবন্বনম্পৃহা 

বং অকার্পণ্য ও অনসুয়! এই সকল সর্ববর্ণেরই সাধারণ গুণ । 

“ভৃত্যাদিভরণার্থায় সর্ধেষাঞ্চ পরিগ্রহঃ | 

ধতুকালাভিগমনং স্বদারেষু মহীপতে ॥ 

দয়া সমস্তভূতেযু তিতিক্ষা নাভিমানিতা ৷ 

সত্যাং শৌচমনায়াসো মঙ্গলং প্রিয়বাদিতা । 

মৈত্রী প্পৃহ! তথ! তথদকার্পণ্যং নরেশ্বর 1. 


অনসুয়। চ সামান্ধ। বর্ণানাং কথিত] গুণাঃ ॥৮ ( বিষুঃপু*) 





* “দানানি দদযাদিচছাতে! দ্বিজেতা: কত্রিয়োইপি ছি। 
ধজেচ্চ বিবিধৈর্ধজ়ধীয়ীত চ পার্ধিধ 8 * 
শগ্রাজীবে! মহীরক্ষাপ্রবর! তন্ত জীবিক|। | 
তস্যাপি প্রথষে কল্পে পৃথিষীপর্লিপালনম্‌ ॥ 
ধরিত্রীগালনেদৈধ কৃতকৃতো। নরাধিপঃ | 
শুবস্তি মৃণতেরংশ। বতে। ধর্ছাদি কর্মাণাহ্‌ ॥ 
ুষ্টানাং শাদনাজাজ। পিষ্টানাং গরিপালনাৎ। 
প্রাধে(তাডিমভান্‌ লোকান্‌ বর্ণসং্কারকে| ঘুপঃ |. 
পাগুপালাং বাশিজাঞ্চ কৃষিঞ্চ মনুষেন্বর । | 
বৈঠা জীবিকা জন্ধা। দদে জোকপিতাষহঃ ॥ 
তস্াগাধ্যয়নং বলে দানধর্দশ্চ লসাতে। 
নিগানৈমিত্তিকা দীনামনুষ্টানঞ্ কর্দাণাম্‌ 
ছিজাতিসংপ্রয়ং কর্ণা কাদার, তেদ ভা | 
জআনবিক্যনৈর্বাপি ধলৈ; কারষেন ঘা)": নর 
দাসঞ্চ দগ্যাৎ .*. এ ৫. (1 ং 
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পায়েল এবং কজিয়েরও বৈশ্টরুতি লইবার বাঁধা নাই। তকে 


. - এ উদ, বর্দ কোন কালেই শুরবৃততি গ্রহণ করিবেন না। এই 
“ যে ব্রন্গণ কষতরিয়বৃদ্ধি লইবেন, কি ক্ষত্রিয় বৈশ্বৃত্ি লইবেন। 
ভি ইছারা কখন পূত্রবৃত্তি লইবেন না, ইহা গুধু একাস্ত আপৎ- 
কালেরই বিধি। পারতপক্ষে উতয় বর্ণের উহ! ত্যাগ কাই 
কর্তব্য। সহসা কেহই এই বর্ণসন্কর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
ক্করিবে না।* 

বর্গগণের আপদ সম্বন্ধে মহাভারতের শাস্তিপর্কে বিস্বৃত- 
ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পন্মপুরাণ স্বর্গধণ্ডের, মতে সর্বাগ্রে 


এক তেজোময় দিব্য পদ্ম হ্যাট হইল। সেই পদ্ম হইতে ব্রঙ্ধা. 


জন্মিলেন। ব্রহ্ধা হইতে মানুষটি আরম্ভ হইল। প্রজা সারির 
প্রার্তেই প্রজাপতি বর্গ ব্রা্মণকে শৃষ্টি করিলেন, ব্রাঙ্মণ আত্ম- 
তেজে অগ্মি ও কুর্য্যবৎ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। তার পর সত্য, 
ধর্ম, তপঃ ্রহ্মপদার্থ, আচার ও শৌচ প্রভৃতি ব্রঙ্গা হইতে জট 
হইল। এই সকল স্ব্টির পর দেব, দানব, গন্ধ, দৈত্য, অস্থুর, 
মহোরগ, যক্ষ, রক্ষ, রাক্ষস, নাগ, পিশাচ ও মনুষ্য সকল স্থষট 
করিলেন। তৎপরে ব্রান্গণ, কষাীয, বৈশ্ত ও শূড্র এই চারি 
প্রকার বর্ণনৃষ্টি হইল। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের বর্ণ সিত, ক্ষতরিয়ের 
লোহিত, বৈশ্তের পীত এবং শৃদ্রের বর্ণ অসিত অর্থাৎ রুষ্ণ। 
মান্ধাতা নারদের কাছে প্রশ্ন করেন--আচ্ছা, যদি স্বেতপীতার্দি 
বর্ণের পার্থক্যেই ব্রা্গণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ-বিভাগ হইয়! থাকে,তবে ত 
সকল বর্ণেরই বর্ণনন্কর দেখা যায়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, 
তয়, শোক, চিন্তা, ক্ষুধা প্রভৃতির আধিপত্য ত সর্বত্র । মুত্র 
পুরীষাদি সকলেই ত্যাগ করে, মৃত্যু সকলের প্রতু, দেহ-ক্ষয় 
সকলেরই অনিবার্য । স্বতরাং এ অবস্থায় বর্ণবিভাগ হইল 
কিরূপ এবং তাহাতে ফলই বাকি? আর এক কথা--জগতে 
স্থাবর জঙগম কত অসংখ্য জাতি রহিয়াছে, তাহাদিগের বর্ণও 
নানা প্রকার ; সুতরাং বর্ণনির্ণয় কেমন করিয়া হইবে? 
এই প্রশ্নের উত্তরে নারদ বলিয়াছিলেন, রাজন্‌! বর্ণসমূহের 
কোনই বিশেষত্ব নাই। এই সমগ্র জগংই ব্রন্ধময়। ব্রন্ধা 
সকলেরই স্থাঠিকর্তা । বঙ্গস্থ্ সকলেই এক ব্রাঙ্গণ, তবে কর্- 
হুলারে এক এক সম্প্রদায় ও এক এক বর্ণ অধ্যায় অভিহিত । 
যে সকল ত্রাঙ্গণের! স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া কামভোগে রত, ধাহার 
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ষতরিয়.. হইন্বাছিলেন।. ধাহার! কৃষিকর্শে লিপ্ত হইয়া তাহা 
্বারাই জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিলেন, গবাদি পগুপালনে 
আসন হইলেন, দ্বধর্শাকে পরিতাাগ কবিলেন, তাহাদের 
দেহ পীতবর্ণ ছিল, তাষারাই বৈশ্তজাতি মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন। 
আর বাহার! হিংসা ও অসত্য আশ্রয় করিলেন, যে কোন কর্শেই 
জীবিকা নির্ববাহ করিতে লাগিলেন, শোচাচার ত্যাগ করিলেন, 
এবং অত্যন্ত লুব্স্বভাব হইয়! উঠিলেন, তাহাদের বর্ণ ছিল কৃষ্ণ, 
তীহারা দ্বিজ হইলেও ত্রাহারাই শুদ্র সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া" 


ছিলেন। 
এইরূপে কর্ানুসারে ব্রাহ্মণেরাই বিভিন্নবর্ণে বিভক্ত হন। 


চারিবর্ণের জন্তই বেদবাণী বিহিত ছিল, লোভে ও অজ্ঞনে 
পড়িয়া অনেকে সে ব্রাহ্গী বাণী হারাইয়াছিলেন। ধাঁহীরা 
ধর্শতন্ত্রে একাস্ত আসক্ত ছিলেন বলিয়! সে ব্রাঙ্গীবাণী ভূলেন 
নাই এবং ধাহার! বেদাবলঘ্বন, বেদবোধিত নিত্য নৈমিত্তিক ব্রত- 
নিয়ম ও শৌচ সুদাচারাদি সাধুসেবিত পথে থাকিয়া ব্্ষস 
দেবপ্রতিপান্থ পরব্রহ্মজ্ান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তীঁহারাই ব্রাঙ্ষণ। 

নারদ মাদ্ধাতার প্রশ্নের উরে চাতুরিবর্ণের এই্টরূপ লক্ষণ 
নির্দেশ করেন, যথা__যিনি জাতকন্মাদি দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত, 
শুচি ও বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, যিনি শৌচাচাঁরে রত থাকিয়! যঙ্জন 
যাজনাদি ষটকন্মে অবস্থিত, যিনি নিত্য গুরুপ্রিয়, নিত্যব্রততী 
ও সত্যরত, তিনিই ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত। সত্য, দান, 
আনৃশংস্ত, অদ্রোহ, রুপা, বা ও তপশ্তা এই কয়টা বাহার 
কাছে নিত্য বিগ্কমান, তাহাকেই ব্রাঙ্গণ বলা যায়। 

যিনি বেদাধ্যয়ন মন্পন্ন হইয়া নিয়ত ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম আচ- 
রণ করেন, যিনি দান ব্যতীত কখন প্রতিগ্রহ করেন না, তাহাকে 
ক্ষত্রিয় বল যায়। যিনি পবিত্রভাবে বেদাধায়ন সম্পন্ন হয়! 
পশুপালন ও কৃষিকর্ম্ে রত, তাহারই নাম বৈশ্ত। 

যাহার কোন থাগ্যাথাদ্ বিচার নাই, সর্বদা অপবিত্র অবস্থায় 
যে কোন কর্দেই জীবিকা নির্বাহ করে, তাদৃশ বেদবজ্জিত, 
সদাচারহীন ব্যক্তিই শূদ্রনামে খাত । (মহাভা” ও পদ্নপুণ স্বর্থথণ্ড) 

চতুবর্ণের পর্মরকর্মা সববন্ধীয় বিধি বাবস্থা মন্ধানি স্থৃতিসংহিতায় 
এবং ততত্তিনন প্রায় সমস্ত পুরাণেই চতুবর্ণের ধর্শকর্খবাবিষয়ক বিস্তৃত 
উল্লেখ আছে। বাছল্যভয়ে সে সমস্ত উদ্ধৃত হইল না। নরসিংহ- 
পুরাণ ৫৯ অধ্যায়, মার্কেয়পুরাণের মদালস! উপাখ্যান, কৃর্ধা- 
পুরাণের ২ ও ৩ অধ্যায়, পদ্মপুরাণ বর্গথণ্ডেক ২৫১ ২৬ ও ২৭ 
অধ্যায়, বামনপুরাগ ১৪ অধ্যায়, এবং গুরডপুরাণেন ৪ অধ্যায়ে 
এ সমষ্ধে বিভৃত বিবরণ অর্ধ । ৮ 10: 
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, তীক্ষ স্বভাব, ক্রোধন,, ধিয়সাহস ও লোহা, তীক্কায়াই 


বর্ণ [ ৫৭৯. ] র্প 


প্রবেণী, আস্তরণ, পরিস্তো্গ ( পুং ) কুথ, কুথ! (অমর ) গ্রবেণি, 
পরিষ্টোম (ক্লী) কুথ। (ভরত ) ২ শুক্লাদি, চলিত রঙ, । 
এই ধর্ণ বা রও. বহু প্রকার, যথ! - স্বেত, পা, ধূসর, কষ, 
গীত, হরিত, রক্ত, শোপ, অরুণ, পাটল, শ্াব, ধৃষ, পিঙ্গল 
এবং কর্ষ,র ( অমর )। স্ুুখবোধের মতে ছয় মাসের সময় গর্ভস্থ 
বালকের বর্ণ হয়। 
৩যশ। ৪ গুণ। ধ৫স্ততি। (মেদিনী)৬ ন্বর্ণ। ৭ ব্রত। 
বর্ণাতে ভিস্যতে ইতি বর্ণ-ঘঞ ( পুং ক্লী) ৮ ভেদ। ৯ পীতক্রম। 
১*চিত্র। ১১ তালবিশেষ। ১২ অঙ্গরাগ। (হেম) বর্ণ্যতে 
ভিস্ততে অনেনেতি বর্ণ-ঘঞ। ১৩ রূপ। বর্ণগ্নতি বর্ণ-অচ। 
১৪অক্ষর। বর্ণ্যতে রজ্যতে ইতি বর্ণ ঘঞ| ১৫বিলেপন। (মেদিনী) 
বর্ণ ছুই প্রকার--ধ্বন্তাত্মক এবং অক্ষরাত্মক। দেহিগণের 
মূলাধারে একটা নাড়ী আছে। এনাড়ীটা সর্পের ন্যায় কুগুলী- 
ভুত। উহা! সর্বদা মৃলাধার মধ্যে কুগুলাকারে থাকে বলিয়া 
উহার নাম কুগডলী। কুগুলী চন্দ্র হূর্য্য ও অনলরূপিণী, ছ্িচত্বা- 
রিংশদবর্ণমর়ী অর্থাৎ ভূতলিপিমন্ত্রশালিনী, এবং পঞ্চাশঘ্বর্ণময়ী 
অর্থাৎ মাতৃকাবরস্বরূপিণী। এ কুগুলী সকল বর্ণে পরম্পর 
মিলিত হইয়া মন্ত্রময় জগত প্রকাশ করে। এই কুগুলী শব্দ 
ও শব্গার্থের প্রবর্তিনী এবং ত্রিপু্ধর অর্থাৎ জযোষ্ঠ, মধ্য ও কনিষ্ঠ- 
ভেদে তীর্থত্রয় ও উদাত্ত অন্ুদাত্ত প্রভৃতি স্বর সমাহারের প্রকা- 
শক। তন্ত্রশান্ত্রে কুণ্ডলী পরম দেবতা নামে অভিহিত ।* 
বজ্ধ, ও শ্রোত্রপথ অপরিষ্কার থাকে, তাই এ কুগুলী যখন 
অস্পষ্ট বর্ণে অর্থাৎ অন্ষ,ট ধ্বনিতে আলাপাদি করিতে উদ্ধত 
হয়, তখন মূলাধারে গিয়া ধবনিত হয় এবং সুষুয়া নাড়ীও বার 
বার & ধ্বনিতে আলোড়িত হইতে থাকে। ক্রমে এই ভাবেই 
বিস্পষ্ট ও অস্পষ্টরূপে বর্ণসমষ্টি প্রকাশমান হইয়া পড়ে । 
পূর্ব্ব ষে তস্ত্রোন্ত পরদেবতা কুগ্ডলীর কথা কহিয়াছি, তিনি 
দ্বিত্বারিংশছর্ণে মিলিত হইযা এইরূপ ক্রমপরম্পরায় অকার 
হইতে সকার পর্যান্ত দ্বিচত্বারিংশদাত্মক বর্ণমালার উদ্ভাবন করেন। 
এই দ্বিচত্বারিংশদাত্মক বর্ণমালাই ভূতলিপি মন্ত্র। কুগুলিনী সর্ব্ব- 
শক্তিময়ী ও শবত্রক্গব্ূপিণী। তিনি যে ক্রম ধরিয়া বর্ণমাল! 
প্রসব করেন, তাহা এইরূপ, যথা-- প্রথমতঃ কুগুলিনী হইতে 
* “কুগুলীতৃতমপাপামজ শরিয়মুপেমুষী। 
্রিধ।মজননী দেবী শব্দত্রন্ষস্বরূপিণী ॥ 
সবিত্ব।রিংশন্বর্ণাস। পঞ্চ শ্র্ণরূপিণী । 
€ণিত। সর্ধবগাকেণ কুগুলী পরদেষত।॥ 
বিশ্বাজনাপবুদ্ধ! স। পুতে মন্ত্রময়ং জগৎ 
একধা গুণিত| শত্তি সর্ব্বধিশ্বপ্রঘন্ত্িনী । 
তিপুষ্ষয়ং স্বয়ান্‌ দেবী ব্রঙ্ষাদীনাং আয়ং আযম ॥” ( সারদাতিঙাক ) 





শক্তির বিকাশ। শক্তি হইতে ধ্বনি। ধ্বনি হইতে নাদ। 
নাদ হইতে নিরোধিক1 । নিরোধিক! হইতে অর্দেপ্া, অর্ধেন্দ, 
হইতে বিন্দু) বিশু হইতে ক্রমে অস্তান্য সমন্ত। সঙন্ত অক্ষর 
উৎপত্তি সন্বদ্ধেই পরম্পরা এইরূপ । (১) 

চিচ্ছক্তি সব্বসন্ষলিত হইয়৷ শব্বপদবাচ্যা হয়। তিনি 
আবার এ সত্বসম্বলিত অবস্থায় আকাশন্থ হইয়া! রজোগুণে অন্ু- 
বিদ্ধ হইলে ধ্বনি শবে অভিহিত হইয়। থাকেন। ধ্বনি অক্ষর 
অবস্থায় তমোগুণে অন্ুবিদ্ধ হইয়া নাদপববাচ্য হয়। এ অবান্তা- 
বস্থা তমোগুণের আধিক্যবশে নিরোধিকা শবে অভিহিত । এ 
নিরোধিকা আবার রত ও মত উভয়গুণের আধিক্য হেতু অর্ধেমদু 
শব্দে অভিধেয় । অলঙ্কারকৌন্তভ ও পদার্থাদর্শ প্রভৃতি গ্রন্থে 
লিখিত আছে,-- 

পরা, পতশ্স্তী, মধ্যমা এবং বৈখরী, অবস্থাভেদে বর্ণের এই 
কয়েকটা সংজ্ঞাসঙ্কেত আছে। বর্ণ যখন নাদরূপে মূলাধার 
হইতে প্রথম উৎপন্ন হয়, তখন তাহাকে পরা বলে। পরে 
যখন প্রী বর্ণ নাদরূপে মুলাধার হইতে উঠিয়া ক্রমে হৃদয়গত হয়, 
তখন তাহা পশ্যস্তী, তৎপশ্চাৎ যখন হৃদয় হইতে উঠিয়া ক্রমে 
বুদ্ধি বা সঙ্করের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন উহা! মধামা1 এবং তাৰ 
পর যখন বুদ্ধি হইতে উঠিয়া ক্রমে কগগত হইয়া মুখদ্বারা অভি- 
ব্যক্ত হয়, তখন তাহা বৈখরী। এই বৈখরী অবস্থাপন্ন নাদ 
হইতেই পবন প্রেরিত হুইয়! বর্ণসমূছ বাহিরে সকলের গোচরী- 
ভূত হয়। পরা ও পত্ঠস্তী দশাপন্ন বর্ণ যোগীদিগেরই প্রতঙ্ষ 
হয়, অন্থের পক্ষে উহা! প্রত্যক্ষ হওয়া অসম্ভব । (২) 

ব্যাকরণ মতে, বর্ণসমুহের উৎপত্তিস্থান আটটা । যথা-_হদয়, 
শির, জিহ্বা, দত্ত, নাসিক, ওষ্টদ্বয় এবং তালুধ*। ইহার মধ্যে 
অ, ক, খ, গ, ঘ, ও, হ, ও বিসর্গ (£) এই কয়েকটা বর্ণের উচ্চা- 
র্ণস্থান ক%। ই,চ, ছ, জ, ঝ,ঞ, য, শ,এন্ট কয়টা বর্ণের উচ্চারণ- 
স্থান তালু) খ,ট, ঠ,ড, ঢ, ৭, র, ষ, ইহাদিগের উচ্চারণস্থান মূদ্ধ 


পোপ পপি পা শপ সপ 


(১) “দ্বিচত্ব।রিংশত। মূলে গুণিত| বিশ্বনায়িক।। 
স৷ প্রন্থতে কুগডলিনী শবব্রন্মময়ী বিডুঃ ॥ 
শক্তিম্ততে। ধ্বনিন্তপ্মাক্ন দস্তপ্মান্িরোধিক|। 
ততো হর্কেন্দুস্ততে| বিন্দুস্তল্মাদ।সীৎ পর! ততঃ ॥* (সারদ।তিলক ) 
“মুলাধারাৎ প্রথমমুদিতে। যন্ত্র তারঃ পরাখ]ঃ 
পশ্চাৎ পশ্স্তথ হৃদয়গে। বুদ্ধিযুঙ সধ্যমাথ্যঃ। 
বন্তে বৈবর্ধাথ রুরুদিযোরসাজতে; হবযুয়া" 
ব্ধস্তল্মাস্তবতি পবনপ্রেরিতে। বর্ণসবঃ &* ( অন্কায়কোত্তত ) 
* “অষ্টো স্থানানি বর্ণানামুর:ক্শিরম্তখ| | 
নিহবামূলঞ্চ দত্তাশ্ নাসিফৌটৌ চ ভালু ৮ ॥” ( শিক্ষাগজ.) 


বর্ণকন্ট 
৯৯ ত, ধ,ঘ, ধ, ন, ল,স ইহাদিগের উদ্ারণস্থান দত্ত। উ, 
উ, প, ক, ব, ভ, ম, আত্ম উপধানীক্ব ইহাদিগের উচ্চারপন্থান 
ওষ্ঠ। “ দত্ত ও ওঠ ) ই এ, কষ্ঠ ও তালু এবং জিহ্বামূলীয়ের 





উচ্চারণস্থান জিহ্বামূল। 
"বর্ণ কবর্গ-হ-বিসর্জানীয়াঃ কাঠযাঃ। : ইবর্ণ চবর্গ-বশা- 
স্তালব্যাঃ। খবর্ণ-টবর্গ-রযাঃ মূর্ঘক্তাঃ।  ৯বর্ণ'তবর্গ*লসা 


দস্তযাঃ। উবর্ণ-পবর্গোপখ্মানীয়া ওষ্্যাঃ | বো দস্তোষ্ঠযঃ। এ এ 
কগযতালব্যো। ও ও কষ্ঠোষ্ট্ো। জিষ্বামূলীয়ন্ত জিহ্বামূলম্‌।” 
€ শিক্ষানথত্র ) 

প্রপঞ্চমারের তৃতীয় পটলে দেহমধ্য হইতে পঞ্শতবর্ণ বা 
অক্ষরের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে__বর্ণসমূহ 
সমীর-সধ্চালিত হইয়া! নুযুয়! নাড়ীর রদ্ধ, মধ্য দিয়া বহির্গত হইতে 
থাকে। পরে কগাদি স্থান আলোড়িত করিয়া বদনবিবর দিয়া 
বাহিরে প্রকাশ পায়। উচ্চ উদ্মার্গ বাষু উদাত্ত স্বর উৎপাদন 
করে। ওঁ বায়ু নীচগত হইয়া অনুদাত্ত এবং তির্ধাগ ভাবে গিয়া 
স্বরিত ত্বরের উৎপাদক হয়। এইরূপে একার্দ, এক, দ্বি ও 
ব্রিসংখ্যক মাত্রায় লিপি সকলের স্থ্টি। উহারা ব্যঙন হম্ব, 
দীর্ঘ ও প্লুত সংজ্ঞায় অভিহিত।* 

[ বর্ণাভিধানে অ হইতে হ পর্য্যন্ত প্রত্যেক বর্ণের স্বক্ূপ ও 
অর্থাদির বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে । “অ+ হইতে 
পর্ধযস্ত প্রতি বর্ণে বর্ণের উৎপত্তি, শ্বরূপ ও অর্থার্দির বিশ্বৃত 
বিবরণ দ্রষ্টব্য । ] 

বর্ণক (র্লী) বর্ণয়তীতি বর্ণ-ধল্‌। ১ হরিতাল। (রত্বমাণ ) 
২ গাত্রালেপনযোগ্য পিষ্ট বা ঘষ্ট স্বগন্ধি ভ্রব্য। ৩ চন্দন। 
( শবরত্বাণ) ( পুং ) ৪ বিলেপন। বর্ণযতি নৃত্যা্দীন্‌ বিস্তারয়তি। 
৫ চারণ। (মেদিনী) ৬ মওল। (পুংস্ত্রী) বর্ণযতে রজাতে- 
ইনেনেতি, বর্ণ-ঘঞ্ড স্বার্থে কন্। ৭ হিঙ্ুল হরিতাল কাচ 
নীলিকার্ধি। ( অমরভরত ) 
“কন্তাং নিন্দতি লুম্পতি কঃ শ্মরফলকণ্ঠ বর্ণকং মুগ্ধঃ | 
কো ভৰবতি রত্বকপ্টকমমৃতে কম্তারুচিরুদেতি ॥” (আর্্যাস” ১৮৯) 
বর্ণক (পুংস্ত্রী)১ মজু। (লিঙ্গ ৭২৩) ২ মুখোস, অভিনেত্‌- 
বর্গের পরিচ্ছদ । ৩ বিলেপনগ্রব্য। 


বর্ণকণ্ট:( রী ) তুখ, (বৈদ্ভকনিণ ) চলিত তুঁতে বা তুতিয়া। 





« &সমীরিত, সমারেণ সযুয়ায়ন্ধনিগতাঃ। 
ব্যক্তিং প্রয়াস্তি বনে ক দিস্থানঘটিতাঃ 
উচৈরুম্।গণে। বাযুরুদান্ং কুরুতে দ্বরষ্‌। 
নীচৈর্গতো ইসা স্বয়িভং তির্যাগাগতঃ। 
অর্দৈকহিত্রিসংখ্যাতিসআরাতিলিগরঃ ক্রমাৎ। 
সাজ নহববীর্ঘম,তসংজা! তাঁত তাঃ।" ( প্রপঞ্চমার ও পটল ) 


[ ৫ধঈ ] 


বর্ণকদণ্ডক (পু) ১ টি্রকরের তৃলিকাদণ্ড। ২ ছল্দোতেদ। 
বর্ণকময় (ব্রি) বিচিত্র বর্ণমণ্ডিত। 
বর্ণকবি (পুং) কুবেরপুত্র। (ত্রিকা*) 

বর্ণকিত (ব্রি) বর্ণবিশিষ্ট। ( পাঁ ৫২1৩৬ তারকাদিগণ ) 
বর্ণকৃপিকা। (স্ত্রী) বর্ণানাং কৃপিকেব। মত্তাধার। মাছের পাত্র। 

“মসীধানী মসিমণিমেলাকুবর্ণকুপিকা।' (ত্রিকাণ) 

বর্ণকৃৎ (ত্রি) বরণদানকারী। 

বর্ণক্রম (পুং) ১ রঙের পর্য্যায়। ২ উচ্চনীটতাভেদে জাতি- 
পরম্পরা । ৩ অক্ষরশ্রেণী। 

বর্ণগত (ব্রি) ১ বর্ণসনবন্বীয়। ২ জাতিগত। ৩ বীজগণিতঘটিত। 

বর্ণচারক (ব্রি) বর্ণান্‌ নীলাদীন্‌ চারয়তি বিস্তারয়তি চর-ণিচ, 
থল্‌। চিত্রকার। ( শবমালা ) 

বর্ণচোর। (দেশজ ) প্রকৃত বর্ণের অপলাপ। প্ৰর্ণচোরা আম।” 

বর্ণজ (ব্রি) বর্ণাৎ জায়তে ইতি জন-ড | জাতি। বর্ণোন্তব। 

বর্ণজোষ্ঠ (পুং) বর্ণেষু চতুর মধো জ্যেষ্ঠ: প্রথমোৎপন্নাৎ গুণোৎ- 
কষটত্বাচ্চ। ১ ব্রাঙ্গণ। চারিবর্ণের মধ্যে ব্রাঙ্গগই প্রথমে হৃষ্ট 
হইয়াছেন। [ ব্রাহ্মণ দেখ। ] 

(ত্রি) বর্ণেন জ্যোতিবোক্তপারিভাষিকবর্ণেন জোষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ। 
্ববর্ণাপেক্ষা উত্তমধর্ণ, নিজে যে বর্ণ, সেই বর্ণ হইতে উত্তমবর্ণ। 
বিবাহে ব্ণমেলক দেখিতে হয়। হীনবর্ণ পুরুষ বর্ণজ্যেষ্াা নারীকে 
বিবাহ করিলে ছয় মাসের মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়। 

দ্মীনকর্কট-বৃশ্চিকবিপ্রাঃ সিংহতুলাধনুঃক্ষত্রিয়া! উদ্তাঃ। 

কুম্তনরহ্য়মেষবিশঃ স্থার্শকয়বৃযস্ত্রী কথিত বরজাতিঃ ॥ 
বণজোট্ঠা চ যা নারী বর্ণহীনশ্চ ঘঃ পুমান্‌। 

তয়োরিবাহে মৃত্যুঃ স্াৎ যগ্নাসে নাত্র সংশম্নঃ॥৮ (জ্যোতিস্তর) 

( মেলক শব দেখ। | 
বর্ণতনু (স্ত্রী) সরস্বতী দেবীর উদ্দেশক মন্তরবিশেষ। 
বর্ণতী (তরী) বর্ণ-তল্-টাপ্‌। বর্ণের ভাব বা ধর্ম। 
বর্ণ তাল ( পুং ) রাজতেদ। 
বর্ণতুলি (ক্র) বর্ণানাং তুলিরিব। লেখনী। (শবাবদ্ধা* ) 
বর্ণতুলিকা৷ | সতী) বর্ণানাং তুলিকেব। লেখনী। (হারাবলী ) 
বর্ণতূলী (ত্র) বর্ণানাং তুলীব। লেখলী। (ত্রিকা* ) 
বর্ণত্ব (লী) ব্্ন্ত ভাবঃ ত্ব। বর্ণের ভাব বা ধর্ম। 
বর্ণদ (রী) বর্ণ, দদাতীতি দা (আতোইমুপসর্গে কঃ । পা ৩২৩) 

ইতি ক। ১কালীকনক। [ত্রি)২ বর্ণদাতা। 

বর্ণদাত (ব্রি)ব্ণন দাতা। বর্ণ্দায়ক। 
বর্ণনাত্রী (শ্রী) বর্ণ, দঙগাতীতি দাঁ-তৃচ, ক্রিয়া ভীষ,। হরিজ্রা। 
বর্ণদূত (পুং) বর্দা এব দুতা য। লিপি। পর্যায় লেখ, বাচিক, 
হাক, সৃতিনুখ। (ত্রিকা* ) 


বরণধর্ম্ 


বর্ণদুষক (ত্রি) বর্ণান্‌ দূষয়তীতি দূষ-ল। বর্ণসমূহের 
দোষোৎপাদক | জাতিভ্রংশকর। 


[৫৮৯ ] 


রর 
. চগ্াল-পুঅ উৎপাদম করে) এই সমস্ত প্রতিলোমজাত জ।তি 
সকল কুলপাংসন। ইহারাই বর্ণসঙ্করজাত। বৈশ্ত হইতে 





“্যত্র ত্বেতে পরিধবংসা জায়স্তে বরদূষকা£। ক্ষতরিয়াতে বাক্যজীবী বন্দী মাগধজাতীয় পুত্র জন্মে, আর 
রাষ্ট,কৈ: সহ তত্র ক্ষিপ্রমেব বিনশ্তাতি ॥” ( মন ১০৬১) | শুদ্র হইতে ক্ষতরিয়াতে ব্যতিক্রমে মত্্খাতী নিযাদ পুত্র 
বর্ণদেশন। (স্ত্রী ) শবশিক্ষা ৷ উৎপন্ন হয্ন, আর বৈশ্থাতে গ্রাম্যধর্মবিশিষ্ট পু জন্মে, 
বর্ণদ্বয়ময় (তরি) ছুইটী পদাংশসম্বলিত। তাহাকে আয়োগব, বলা যায়; ম্বধনজীবী তক্ষা' রাঙ্গণগণের 


বর্ণধর্শ (পুং ক্লী) বর্ণানাং ব্রা্গণাদীনাং ধর্শাঃ। বর্ণাশ্রমধর্্ম। | অপ্রতিগ্রানথ। অধষ্ঠঠ পারশব, উগ্র, হত, বৈদেহক, 


রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শুদ্র এই চারি বর্ণের কর্তব্য কর্ম্ম। 
বর্ণশবে উক্ত চারি বর্ণের যথাকর্তব্য কর্ম ও ধর্মের বিধিনিষে- 
ধার্দি এবং ব্রাঙ্গণ, ক্ষজিষ, বৈশ্য ও শুদ্র বিষয়ে বর্ণবিশেষের 
আচারাদি বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে । রাজধর্ন্ম ও আপদ্থন্মাদি 
বর্ণাশ্রমধর্মা শব্দে যথাসংক্ষেপে বিবৃত হইল । এতগ্রিন্ন অন্থুলোম 
ও প্রতিলোম প্রভৃতি বিভিন্নজাতির মহাভারতবণিতত ধর্মবিধান 
নিয়ে বিবৃত হইতেছে £-- 

তীম্ম কহিলেন, পূর্বকালে প্রজাপতি যজ্ঞের নিমিত্ত চতুর্বর্ণের 
কর্ম-সমুদয় এবং কেবল বর্ণচতুষটয় স্থা্ট করিয়াছিলেন । ব্রাক্গণের 
চারি ভাধ্যা, তন্মধ্যে ব্রাঙ্গণকন্তা ও হ্ষত্রিয়কন্তাতে যে পুত্র 
ক্ম্মে, তিনি ব্রাঙ্গণের আত্ম বা ব্রাঙ্ষণ এবং বৈশ্যকন্তা ও 
শদ্রকন্তা মাতৃজাতীয় পুন্রগণ ক্রমান্বয়ে পূর্বোক্ত উভয় 
হইতে হীনরূপে প্রস্থত হয়। ব্রাঙ্গণ হইতে শৃদ্রার গর্ভে যে 
পুত্র জন্মে, সে শব অর্থাৎ শবস্থান শ্মশান-তুল্য, শুদ্র অপেক্ষা 
পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, এই নিমিত্ত পণ্ডিতের শুদ্রা-পুত্রকে পারশব 
' » কহিয়া থাকেন। দেই পুত্র স্বকীয় কুলের শুঞ্ষক হইবে এবং 
নিয়ত নিজ চরিত্র পরিত্যাগ করিবে না। সে সমস্ত উপায় 
অবধারণ করিয়া! নিজ কুলের উপকরণ সমাক্রূপে উদ্ধার করিবে) 
পাঁরশব ব্রাক্ষণাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও ব্রাহ্মণের নিকট 
কনিষ্ঠের ন্যায় ব্যবহার ও শুশ্রধা করিবে এবং দানপরায়ণ 
হইবে। ক্ষত্রিয়ের ভাধ্যাত্রয়ের মধ্যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠাতে ক্ষত্রিয় 
পুত্র জম্মে, আর শুদ্রা ভার্যাতে হ্ীনবর্ণ উগ্র-নামক শুড্র জাতি 
জন্মে, ইহাই স্মরণ আছে। বৈশ্তের ছুই ভার্যযা, ছুই পত্ধীতেই 
উহার বৈশ্য পুত্র জন্মে । শূদ্ের একমাত্র শৃত্রা' ভাধ্যা, তাহাতে 
শূদ্রজাতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে। নিজ জনক হইতে অবশিষ্ট 
অধম পুত্র যদি ব্রাহ্মণ-দারাদি প্রধর্ণ করে, তবে চাতুর্বপ্য- 
বিগর্ঠিত চগ্ডীলাদি বাহৃবর্ণ উৎপাদন করিয়া থাকে। ক্ষত্রিয় 
বাহ্মণীতে চতুর্ক্্দের বহিভূ্তি ভূপতিগণের স্ততিকারক স্থত- 
জাতীয় সন্তানের জন্ম দান করে। বৈশ্য ব্রাঙ্গণীতে অস্তঃপুর- 
বক্ষপ-কাঁধ্যকারী সংস্কারানর্ঘ বৈদেছ-জ্াতীয় পুত্র উৎপাদন 
করিয়া থাকে। শুত্ব্রাহ্মণীতে অতি উ্রন্থভাঁব বধার্থ চৌরাদির 
শিরশ্ছেদ প্রভৃতি কার্যের কারণ গ্রাম-বহির্ভািঃ: বনতিকারী 


পপ পাপা পাশা ীীসপীপটি পিপাসা সপ্প্প্পা পাশা াসপপপীপাপাা াাস্্প্পস্পপপসপসপ্পপা পা পপসপো্পাপাাাপপ্পপপসপপপপপাাপাসাাাাপা পাশপাশি 


চগ্ডাল, মাগধ, নিষাদ ও আয়োগব, ইহারা সযোনি ও 
অনস্তর যোনিতে অর্থাৎ বাবহিত নীচ .যোনিতে সদৃশবর্ণ ও 
মাতৃজাতীয় পুত্র প্রসব করে। বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে ত্রাহ্মণাদি 
ভার্যযানবয়ে স্বজাতীয় সন্তান সম্তৃত হয়, স্বজাতির আনস্তর্ধ্য বশতঃ 
প্রধানানুসারে বাহ্াবর্ণ সকল জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । তাহারাও 
সযোনিতে সদৃশ বর্ণ উৎপাদন করে, আর পরস্পরের পত্ীতে 
বিগহিত পুত্রসমুদয়ের জন্ম দান করিয়া 'থাকে। শুদ্র যেমন 
্রাঙ্গনীতে অতি হীনবর্ণ চগ্ডালের উৎপাদন করে, তদ্রুপ 
চতুর্ববর্ণের বহিভূ্তি হীনবর্ণ হইতে অতিশয় হীনতর বর্ণ জন্ম গ্রহণ 
করিয়া থাকে । হীনতর বর্ণ হইতে প্রতিলোমজাত বর্ণের বৃদ্ধি হয়, 
হীন হইতে দাসাদি পঞ্চদশ হীনতর বণ প্রস্থত হইয়া থাকে। 
অগম্যাগমন নিবন্ধন বর্ণসন্করের উৎপত্তি হয়। চতুর্কর্ণের বহহিভূত 
বর্ণ সকলের মধ্যে সৈরম্কী ও মাগধজাতিতে ভূপালগণের প্রসাধন- 
কাধ্যজ এবং তাহার্দিগের দিব্য অঙগরাগঘর্ষণ ও স্তবাদি দ্বারা 
সস্তোষজনক অদাস অথচ দাসজীবন জাতির জন্ম হইয়া থাকে। 
মাঁগধ-বিশেষ কর্তৃক সৈরভ্ু-যোনিতে বাগুরাবন্ধজীবী আয়োগব 
জাতির উৎপত্তি হয়। মাগধীতে বৈদেহ-কর্তৃক মগ্যকর মৈরেয়ক 
নামক পুত্র উৎপাদিত হইয়া থাকে । নিষাদজাতি মদগুর অর্থাৎ 
মদৃগ্ড নামক মতস্তোপজীবী ও নৌকোপজীবী দাস-সস্তান প্রসব 
করে, আর চগ্ডাল শ্বপাক নামে বিখণত মৃতপ অর্থাৎ শাশানাধি- 
কারী সন্তান প্রসব করিয়া থাঁকে। মাগধী বাগুরোপর্জীবী ক্রু 
পুত্রচতুষ্টয় প্রসব করে, তাহাদিগের কার্ধ্য মাংসবিক্রয় ও মাংস. 
সংস্কার। এই কার্য হইতেই উহাদের ছই জনের 
মাংস ও স্বাছকর নাম হইয়াছে) অপর. ছুই জন ক্ষৌদ্র ও 
সৌগন্ধ নামে কথিত আছে। এইন্প মাগধজাতির বৃততিচতুষ্টয 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । আয়োগবীতে পাপিষ্ঠ, বৈদেহ হইতে মাংসোপ- 
জীবী ক্রুর, নিষাদ হইতে খরধানগামী মদ্রনাভ এবং চণ্ডাল হইতে 
খরাশ্বগজ-ভোভী পুক্বপজাতি জন্মে, ইহারা মৃতের বন্ত্র টাকে 
এবং ভিন্ন ভাজনে ভোজন করিয়া থাকে; আয্লোগবীতে 
এই তিন হীনবর্ণ জন্ম গ্রহণ করে। নিষাদীতে বৈদেহ হইতে 
কষ, অন্ধ, ও আরণাপপু-হিংসোপজীবী কৌমার,নামক. চর্দকার 
এই পুত্রত্য় প্রনৃত হয়, ইহারা গ্রামের হহির্ভাগে বস্তি করিয়া 





থাকে | মিষাদীতে চর্দকার হইতে কাঁরাবর ও চাগ্ডাল হইতে 
বেপুবযবহারোপজীবী পাওুলৌপাক জাতি জন্মে। বৈদেহীতে 
নিষাষ-কর্তৃক আছিওক নামক পুত্ধে প্রস্ত হয়। চণ্ডাল 
হইতে সৌপাকে চাঁঙালসম-ব্যবহার-বিশিষ্ট পুর উৎপন্ন হইয়া 
থাকে। নিষাদী চণ্ডাল হইতে বাহাবর্ণের বহিদ্ধত শ্বশাঁন- 
বাপী অন্তাবশায়ী সন্তান প্রসব করে। পিতৃ-মাত-ব্যতিক্রম- 
বশতঃ এই সমুদয় সঙ্করজাতি উৎপন্ন হয়, ইহারা প্রচ্ছরভাবেই 
থাকুক অথবা প্রকাস্ঠভাবেই থাকুক, ইহাদিগের স্বধর্ম দ্বারাই 
ইহাদিগকে জানা যায়। শান্তে ত্রাঙ্গণা্ি বর্ণচতুষ্টায়ের ধর্ম বিহিত 
হইয়াছে, অপরাপর ধর্মহীন জাতিতেদের মধ্যে কাহারও ধর্খের 
নিয়ম অথবা ইয়ত্তা নাই। ব্রান্ষণাঁি বর্ণচতুটিয় হইস্ত অন্লোম- 
জাত ছয় এবং বিলোমজাত ছয়, এই দ্বাদশবিপ সন্কীর্ণ বর্ণ 
হইতে হট্যষ্টি অন্ুলোমজাত এবং ফট্যষ্টি প্রতিলোমজাত ) 
এতন্বারা ১৩২ প্রকার বর্ণসঙ্কর জাতি হয়, অপিচ তাহা- | 
দিগের অনুলোম ও প্রতিলোম গণনা দ্বারা অনস্ত ভেদ হইয়া | 
উঠে, অতএব এই সমুদয়েরই প্রাগুত পঞ্চদশ তেদের মধ্যে 
অন্তর্ভাব হইয়া থাকে, এজন্য সকলের পরিসংখ্যা প্রদর্শিত হয় 
নাই। যনৃচ্ছাক্রমে অর্থাৎ জাতিগত নিয়ম না থাকায় মিথুনী- ূ 
তাবপ্রাপ্ত, বজ্ত ও সাধুগণ হইতে বহিষ্কৃত বাহ বর্ণসন্কর- 
জাতি সকল যরৃচ্ছাক্রমে কর্ণানুসারে জীবিকা ও জাতিবিশেষ র 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহারা চতুষ্পথ, শ্মশান, শৈল ও অন্ঠান্ত ূ 
বনস্পতির নিকট সকলের বিজ্ঞাত হইয়া বাঁস ও নিয়ত কৃষ্ণবর্ণ । 
(লৌহময় অলঙ্কার পরিধান করিয়া নিজ কর দ্বারা জীবিকার্জ্ন ূ 
করিবে এবং অলঙ্কার ও গৃহোপকরণ দ্রবাসমুদয় প্রস্তত করিতে | 
থাকিবে। ইহারা গো ব্রাহ্মণ সকলের!সাহায্য কবিবে, সংশয়. 
নাই। আনৃশংস্ত, দয়া, সতাবাক্য, ক্ষমা এবং স্বশরীর দ্বারা 
বিপন্নগণের পরিজাণকরণ বাহ্বর্সসমূহের সিদ্ধির কারণ; হে ূ 
নরবর! মে বিষয়ে আমার সংশয় নাই। বুদ্ধিমান্‌ মানৰ | 
উপদেশানুসারে পরিকীন্তিত হীনজাতি বিবেচনা করিয়। পুত্রোৎ- 
পান করিবে) যেহেতু জল-মধ্ে তরণেচ্ছু মানবকে প্রাস্তর 
যেমন অবসন্ন করে, তন্রপ নিতাস্ত হীনযোনিজাত-তনয় বংশকে 
অবসন্ন করিয়া থাকে। ইহালোকে রমণীগণ বিদ্বান থৰা | 
অবিদ্বান্‌ ব্যক্তিকে কাম-ক্রোধের বশীভূত করিয়া নিতান্ত কুপথে | 
লইয়া যায়। নারীগণের শ্বভাবই দোষের আকর, অতএব : 
বিপশ্চিৎ ব্যক্তি সকল প্রমদবাগণে অতিশয় প্রসন্ত হন না। 
যুধিষ্ির বলিলেন, পাঁপযোনিজ হীনবর্ণ ব্যক্তিকে বিশেষে ৰ 
জানিয়া আধ্যগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়। আধ্ধ্যরূপ অথচ; 
উৎপত্তি বশতঃ অনাধ্য বাঞ্তিকে আমরা কি প্রকারে অবগত ৰ 


হইতে সমর্থ হইব? ৃ 
11 ১৪৬ 


আপ সপ্ত ৩ 






৮০্০স্প্ক্ 


জীক্ম কহিলেন, নার্ধ্যগণের পৃথক্‌ পৃথক ভাঁব ও চেষ্টা, 
সমন্বিত মানবকে সঙ্করযোনিজ জানিবে, আর সঙ্জনাচরিত বন্ধ 
বারা যোনিশুদ্ধতা বিজ্ঞাত হইবে। ইহলোকে অনার্ধযতা, অনাচার, 
ক্রুরতা ও লিক্ষিগাত্মতা কলুষযোনিজ পুরুষেই প্রকাশ হইয়া 
থাকে। সন্ধীর্ণজাতি পিতার অথবা মাতার চরিত্র কিংবা পিতা 
মাতা উভয়ের শবভাব প্রাপ্ত হয়,সে কখনও আপন প্রকৃতি গোপন 
রাখিতে পারে না। তির্ঘযক্যোনিজাত ব্যাস প্রভৃতি যেমন বিচিত্র 
বর্ণের সহিত মাতা পিতার রূপের সদৃশ হইয়া জন্মে, তদ্রপ পুরু 
স্বীয় যোনি প্রাপ্ত হয়। বংশশ্রোতসংচ্ছন্ন হইলে যাহার োনিসঙ্কব 
হয়, সেই মানব যে ব্যক্তির 'ধরসে জন্মে, তাহার অল্প অথবা 
বছচরিত্র অবশ্তই আশ্রয় করে। আর্ধারূপে কৃত্রিমপণে 
বিচরণণীল ব্যক্তি পোভন বর্ণ বা নিকুষ্ট বর্ণ, ইহার নিশ্চয়, 
বিষয়ে তাহার স্বতাবই তাহা প্রকাণ করিয়া দেয়। সুবর্ণ যেমন 
বাহৃতঃ কঠিন হইয়াও কার্যযকালে মৃছ হয় এবং দুর্বর্ণ অর্থাৎ রজত 
যেমন নিয়ত মৃছ থাকিয়! কার্ধ্যকালে কঠিন হইয়! উঠে, সুজাত ও 
ছুর্জাত পুরুষগণের জন্ম ও চরিত্র তন্রপ। বিবিধকর্রত 
বহুবিধ চরিত্র জীবগণের জন্ম ও চরিত্র উপচিত ব্যবহার পরিহার 
করিয়া অগ্তথারূপে অবস্থান করে। সঙ্করজাত বর্ণের শরীর শাস্রীয় 
বুদ্ধি দ্বারা নীচমার্গ হইতে আকৃষ্ট হয় না, বীজগুণের প্রবল 
বশতঃ কালভেদে বুদ্ধিরৃত্তির প্রাধান্য হইলেও শরীরারস্তক স্বত্বের 
জ্ঠত্, মধ্যমত্ব ও অবরত্ব অনুসারে যাহা তুলা হয়, তাহাই 
প্রমুদিত হইয়া থাকে, অন্ত স্বত্ব উৎপন্ন হইবামাত্র, শরৎকালেব 
মেঘের স্তায়, লীন হইয়া যায়। বর্ণজোষ্ঠ ব্যক্তি যদি সদ্বাাব- 
বিহীন হয়, তবে তাহাকে সম্মান করিবে না, আর শুদ্র যদি 
সধাচারসম্পনন ও ধর্মন্ভ হয়, তবে তাহাকে সম্মান করিবে। মনুম্য 
শুভাশ্তভ কর্ম, সুণীলতা, সচ্চরিব্র ও কুল দ্বারা আপনাকে প্রকাশ 
করে, কুল নষ্ট হইলে পুরুষ নিজ কর্ণ দ্বারা পুনরায় অবিলম্বে 
তাহার উদ্ধার করিয়া থাকে । এই সমস্ত সন্তীর্ণ ও ইতর যোনির 
মধ্যে গুত্বোৎপাদন করিতে না৯, পণ্ডিত ব্যক্তি এরূপ বনি 
পরিত্যাগ করিবেন ।* (ভারত অনুশাসন ৪৮ অঃ ) 





২ শি শি ন্ট ৮০ 





“ভীম্ম উধাচ। 
চতৃবর্ণস্য কন্ধাপি চাতু্ষপাঞ্চ কেখলম্‌। 
ভস্থভীঁং সহি দভ্ার্থে পুলিমেধ 2াজাপতিঃ ॥ 
ভাগা!শ্চনশে। নিপ্রশ্ স্বঘে।রাস্্। প্রফাছতে। 
আ(লুপুন্ষাদ্র/য়াহী।ন! মাতজাতো গ্রনুয়তঃ ॥ 
পরং শব।দবাঙ্গণন্সেব পৃঃ শুস্ত্পূত্র পারণধং মাহ: 
গুভ্রাধকঃ নব কূলহ সন্ত স্বচারিঞংলিতাম.৮। ন জঙ্চাৎ ॥ 
লাবানুপ।যানথ সন্প্রচাধা সঙুদ্ধদেত দ্বহ কুলসা তন্রয্‌। 
র্যেছে। ধবীয়ান'প 'ঘ। হিজনট শুভ্রবয়। দ[নপয়ায়ণঃ সৎ ॥. 





১২ ১২২২২, 


"ইং নিশম্য দমঘোষস্তঃ ন্বপীঠা- 
ছথায় কৃষ্ণগুণবর্ণনজাতমন্্াঃ |” ( ভাগ” ১০।৭৪1৩০ ) 
২ বিস্তরণ। ৩ শুক্লাদিবর্ণযোজন। 


তিন কষত্রিয়সন্ব্া দ্য রাযান্ত জীয়তে । 
হীনবর্ণান্ৃতীয়ায়াং শুষ্ত। উগ্র! ইতি শ্বৃতি:॥ 
দ্বেচাপি ভার্েট বৈশ্ান্ত ঘয়েরাজান্ত জায়তে । 
ৃড্র। শুদ্থস্) ঢাগোক! শৃত্রমেব প্রজ।য়তে। 
অতোইপি শিষ্টশ্বধমে। গুরুদারপ্রধর্যকঃ। 
বাহাং বর্ণং জনয়তি চাতুবপ্যষিগ্িতয্‌॥ 
বিপ্রায়।ং ক্ষত্রিয়ে। বাহ্ং হৃতং স্োমক্রিয়াপবঙ্্‌। 
বৈষ্ঠে। বৈদেতকং চাপি মৌদগ্গাঙ্ামপবর্জিিতম্‌ ॥ 
শূত্রশ্চান্তীলমতত্যগ্রং বধাছং ঘাহ্যবাসিনষ্‌। 
স্রন্ষণা।ং সম্প্রজায়স্ত ইতোতে কুলপাংসনাঃ। 
এতে মতিমতাঁং জরে বর্ণসন্থরেজা; প্রতে। | 
বচ্দী তু লায়তে শৈশ্য|সংগধো বাক্যজীকন: । 
ম প্লান্িষাদে। মত্ত ক্ষত্ত্িরায়।ং বাতি ক্রম।ৎ ০ 
ৃদ্র।দায়োগবশ্চাপি বৈশ্ঠায়াং গ্রামাধশিপং | 
তরঙ্গণৈর প্রচঠিগ্রান্তুক্ষ। স্বঘনজীবনং 7 
এতেইপি সদৃশান্‌, বর্ণান্‌ গনয়ন্তি ক্বযোনিযু। 
মাতৃজ্ঞাতা।ং প্রহ্থয়ন্তে হাবরা হীনযৌনিধু ॥ 
যখ। চতুরযু র্ণেঘু বয়ে রায।সা জায়তে। 
আনস্তধ্যাৎ প্রজায়স্তে তথ। বাহ; প্রধানত; ।. 
*. তে চাপি সদৃশং বর্ণং জনমন্থি শ্যোনিযু। 
পরম্পরসা দারেধু জনয়স্তি বিগহিতান্‌ 
যথ। শুত্রোংপি বাদ্দণা।ং জস্তং বাহ প্রস্থয়তে । 
এবং বাহাতরা দ্ব হাশ্চাতুর্ব্ণাৎ প্রজ্ায়তে । 
প্রতিলো মং তু বর্থন্তে বাহ দ্বাহ্থাতর।ং পুনঃ। 
স্ীনাদ্ীনাং প্রনুয়ন্তে বর্ণাং পঞ্চদশৈব তু ॥ 
অগম্যাগমনাচ্চৈব জায়তে যর্ণসন্কর;। 
বাহানাসনুজায়ন্তে সৈরন্ধযাং মাগধেষুচ। 
গ্রস।ধনোপচারজ্তমদসং দীসক্্রীবনগ্‌ । 
অঙশ্চায়োগবং হুতে বাগুরাবন্ধজীবনম্‌। 
মৈরেয়কং চ বৈদেহঃ সম্প্রন্থতেইধ মাধুকম্‌ / 
নিষ।দে। মদ্‌গুরং লুতে দাসং নাবোপজ্জীবনম্‌ 
ম্বতপং চাঁপি চাগ্ডালঃ ্গপাঁকমিতি বিশ্রুপম্‌ ॥ 
চতুরে। মাগী সৃতে ক্রুরং মীরোপজীবিন 
মাংসং স্বাছুকয়ং ক্ষৌদ্রং সৌগন্ধমিতি বিশ্রুতম্‌ 
বৈদেছকাচ্চ পাপিষ্টং তুরং ময়োপজীবিনম্‌ ॥ 
নিষাদান্প্রনাতং চ খরফানপ্রধায়িনম্‌ ॥ 
চাগুলাৎ পুরসং চাপি খরাস্বগঞ্জভেজিনষ্‌। 
মৃ্ঠচৈলপ্রতিচ্ছন্নং ভিন্নতাজনতে'জিনম্‌। 


বর্ণন (রী) ব্তৌ বিস্তারে রঞনানে লুট । ১ স্ব! 


[৫৮২ ] বর্ণনা 
বর্ণন। (ত্র) বর্ণ-নিচ-বুঢ-টাপ.। ১. গুপকথন, পর্ধযায়_ইড়া, 
স্তব, স্তোত্র, স্বতি, মতি, শ্লাঘা, প্রশংসা, অর্থবাদ। 
পবিদগ্ধ। অপি বরণযস্তে বিউবর্ণনয়া স্িয়ঃ1*(কথাসরিৎসাত ৩২১৬৩) 
| আয়োগবীযু জাতে হীনবরণা্ত তে ব্য । 
কত! বৈদেহকাদন্ধে | ঘিগ্রামপ্রতিশয়: ॥ 
কারানরে!| নিধাদ্যাং তু চর্শাকারঃ প্রশ্থয়তে। 
চণ্ডালাৎ পাও.মৌপা কত্বক্সার্যাষহারযান্‌ ৪ 
জাহিগুকে। লিষাদেন বৈদেহ্যাৎ সন্প্রশুয়তে । 
চাালেন তু সৌপাকে চণ্ডালসমবৃত্তিমান্‌ & 
নিষাদী চাপি চাগালাৎ পুত্রমস্তেবসায়িনস্‌। 
শ্ণ(নগে।চরং দুতে ব|হৈরপি যহিক্কাতম্‌ ॥ 
| ইতাতে সক্করে জ।হ।: পিতৃমাভৃব্যতিত্রসাৎ। 
প্রচ্ছন্ন! বা প্রকাশ! বাঁ বেদিতবা।: ন্বকর্মাভিত॥ 
চতুর্ণামেষ বর্ণানাং ধর্ো। নাস্গুন্ত বিদ।তে। 
বর্ণানাং ধর্শাহীনেষু সংখা। নাস্ীহ কম্তচিৎ ॥ 
যদৃচ্ছয়োপসম্পরৈধজ্ঞসাধুবহিক্কতৈ;। 
বাহাবাহোশ্চ জায়স্তবে যখ।বৃত্তি বথাপ্রয়ম ॥ 
চতুষ্পথশ্শান।নি শৈলাংস্চান্।ন্‌ বনল্পন্তীন্‌। 
কাক য়সমলঙ্কারং পরিগুহ্য চ নিত্যশঃ ॥ 
ধসেমুরেতে বিজ্ঞত। বর্তয়স্তঃ গ্ববর্ুভিং। 
যুগ্নন্তে! ঘাপ্যলঙ্ক। রাংস্তখে।(পকরণাঁণি চ॥ 
গ্োত্রান্গণায় সাহাধাং কুর্ববাণ! ধৈ ন সংশয়: ॥ 
আনৃশংশ্কমন্ুক্লোশঃ মতাবাকাং তথ! ক্ষম!॥ 
স্বশরীরৈরপি ত্রাণং বাহ্থা নাং দিক্ষিকারপঙ। 
তবস্তি মনুজধ্যত্র তত্র মে নান্তি সংশয়ঃ ॥ 
বখে!পদেশং পরিকীর্তিতাহ নরঃ প্রজায়েত বিচারধ্য বুদ্ধিমান । 
নিহীনযোনিহি হুতাইবসাদয়েত্বিতীর্ষমাণং ছি যখোপলোঙ্গলে ॥ 
অধিদ্বাংসসলং লোকে বিছ্বাংসমপি বা পুনঃ, 
নয়স্তি হপথং না: কামক্রোধযশানুগম্‌ ॥ 
স্বতাবশ্চৈব নারীণ|ং নরাণ।ষিহ দুষণম্‌। 
অত্যর্থং ন প্রসজ্জন্তে প্রমদাহ বিপশ্চিত; ॥ 
ঘুধিষ্তির উধাচ। 
বর্ণাপেতমবিজ্ঞায় নরং কলুষযোনিজম্‌ । 
আর্ধ্যরূপমিবানাধযং কখং বিদ্যামছে বয়ম্‌ ॥ 
ভীম্ম উবাচ। 
যেনিপক্কলুষে জাতং নানাতাবসমন্থিতম্‌। 
কর্মভিঃ সজ্জনাচী দৈর্বিবজেয়। যোনিশুদ্ধত| ॥ 
অনারধত্বমনাচারঃ ক্র,রত্বং নিষচিংয়াঝাজ।। 
পুরুষং ঘাপ্রয়ন্তীহ লোকে কলুবযোনিজম্‌। 
পিত্রং ব। ভঙ্ধতে শীলং মাতৃজং ব। তখোভয়ন্‌। 
ন কথঞ্চন সন্ধীর্ণঃ প্রকৃতিং শ্বাং নিষচ্ছতি ॥ 
বখৈব সদৃশে| রূপে মাঁতাপিত্রোছি জায়তে। 
ব্যাস্শ্চিতৈশ্তধ। থে।নিং পুরুষ ম্বাং নিষচ্ছতি ॥ 


বর্ণবিপর্ধ্যয় 


বণনাশ (পু) বর্ণন্ত নাশঃ ৬তৎ। বর্ণের নাশ। 
প্ৰর্ণাগমে! গবেস্্রাদৌ সিংহে বণবিপর্য্য়ঃ। 
যোড়শাদৌ বিকারঃ সথান্ণনাশঃ পৃষোদরে ॥* (উমাপতিধর ) 
বর্ণনীয় (ব্রি) বর্ণ কর্ণ অনীয়মূ। বর্ণা, বর্মিতব্য, বর্ণনার 
যোগ্য । ২ স্তবার্থ। 
“এতত্ডে আদিরাজন্ত মনোশ্চরিতমন্কুতম্‌। 
বাগতং বর্ণশীয়ন্ত তদপত্যোদয়ং শৃণু ॥” ( ভাগবত ৩২২৩৭) | 
বর্ণপত্র (পুং) মন্থণ কাষ্ঠফলকবিশেষ। যাহার উপর বিভিন্ন! 
রঙ, রাখিয়! চিত্রকর রঙ. ফলায়। 
বর্পাত (পুং) বর্ণ পাতঃ। উচ্চারণকালে শান্ত বর্ণ 
বিশেষের পতন ব! উচ্চারণরাহিত্য। 
বর্ণপাত্র কল) ব্ণন্ত পারং। চিত্রকারের রঙ. রাখিবার পাব্র, ! 
যে আধারে নীলী প্রস্ৃতি রঙ. থাকে। ৰ 
“মল্লিকা বরণপাত্রং স্তাৎ তৃলিকা লেখ্যকৃষ্ঠিক1।, ( শব্মাল! ) 
বর্ণপুঙ্প[ ক] (পুং) বর্ণবস্তি পুষ্পাণি যন্ত কপ্‌। রাজতরুণী 
পুষ্পবৃক্ষ । (রাজনি*) ূ 
বর্ণপুষ্পা স্ত্রী) বর্ণবস্তি পুষ্পাণি যন্তাঃ ভীষ। উ্টকাী | 
পুষ্পবৃক্ষ । (রাজনিৎ ) ূ 
বর্ণপ্রকর্ষ (পুং) বর্ণের আতিশয্য, উজ্জল্যের আধিক্য। ূ 
বর্ণপ্রসাদন (কীট) বণ প্রসাদনং মন্মাৎ। অপ্তরুচন্দন ।(রাঁজনিণ) 
বর্ণবিপর্ষ্যয় ( পুং ) বর্ণের বিপর্ধয়। যেমন--হিংস ধাতু হইতে ূ 
অক্ষরবিপর্য্যয় হইয়া সিংহ হইয়াছে। ৰ 
পবর্ণাগমো বর্ণবিপর্যায়শ্ঠ ক্র চাপরৌ বর্ণবিকারনাশৌ। ূ 
ধাতোস্তদর্ধাতিশয়েন যোগন্তহুচ্যতে পঞ্চবিধং নিরুক্তং ॥৮ 
( কাতন্্রটাকায় ছূর্গসিংহ ) 





৷ 
| 
| 
| 





কুলে শ্রেংতসি সংচ্ছপ্লে যসা স্যাদযে।নিসক্করঃ | 

সংশ্রয়েতোব তচ্ছীলং নরোইনমখব| বহু | 

আধ)রূপসম।চারং চরস্তং কৃতকে পথি। 

সুবরমন্ত বর্ণং না স্বশীলং শান্তি নিশ্চয়ে ॥ 

নানাবৃত্তেযু ভূতেষু নান।কশ্খীরতেষু চ। 

জন্মবৃতসমং লেকে হুগি্ং ন বিরজাতে ॥ 

শরীরমিহ লন্তবেন ন তসা পরিকৃষান্তে। 

জোষটমধ্যাবরং নত্বং তুলাসন্বং প্রমোদতে ! 

জ]ায়াংপমপি শীলেন বিহীনং নৈৰ পুজরেৎ। 

অপি শুন্রং চ ধর্মজ্ঞং সব্বৃত্তমতিপুজয়েং। 

আভ্মনমাধ্য।তি ছি কর্ণতিন রঃ নুশীলচারিস্্কুলৈ; শুভাশুভৈ;। 
পরনষ্টমপ্যাণ্ড কুলং তধ। নর; পুমঃ প্রকাশং কুরুতে স্বকর্দাত; | 
যোমিধেতান সর্ধবান্ ন্ধীরপান্ষিতরান চ। 

যঙজাত্মানং ন জনয়েদ্বুধন্ত!ং পরিবর্জয়েখ |” ( অনুশাসন ৮৪ অঃ) 


[ ৫৮৩ ] 





বর্ণলিপি 


পে স্ব 


১ ব্রাঙ্ষগা্দি বর্ণের 





বর্ভেদ (পুং) বর্ণ ভেদঃ। বর্ণের তেদ 
ভিন্নতা । ২ রঙের ভেদ। 
বর্ণভেদিনী (ভ্্রী) লতাবিশেষ। 
বর্ণময় (ত্রি) বর্ণবিশিষ্ট। 
বর্ণমাতৃ (ত্ত্রী) বর্ণ মাতেব ককারাদ্ক্ষরপ্রনত্বাং। ১ লেখনী। 
বণমাতৃক] (স্ত্রী) বর্ণানাং বর্ণমালানাং মাতৃকেব। সরস্থ'তী। 
বর্ণমাত্রা (তরী) ব্ণন্ত মাত্রা । ককারাদি বর্ণের হ্থদীর্ঘাদি মাত্রা । 
বর্ণমালা (তত্র) বর্ণানাং মালা। ১ জাতিমালা, বর্ণশ্রেণী। 
২ অক্ষরশ্রেণী। সংস্কতে বর্ণমালা ৫*টা, জপবিষয়ে বর্ণমালা 
৫১টা। তন্ত্ে ৫১টা বর্ণমালার নির্দেশ ও তাহার জপের বিধান 
আছে। ইংরাক্ী বর্ণমালা ২৬টী, ফরাসী ২৩টী, আরবীয় ২৮টা, 
পারসীয় ৩১টা, তুরকী ৩৩টা, হিক্র ২২, কুষীয় ৪১, গ্রীক ২৭, 
লাটিন্‌২৯, ডচ. ২৬) ম্পানীস্‌ ২৭, ইতালীয় ২০, তাঁতার ২০২১ 
বর্ম ১৯, চীনদেশে বর্ণমালা শন্দাত্মক, এই শব্দের সংখ্যা গ্রায় 
৮০*০* হাজার । [ বর্ণলিপি দেখ। ] 
বর্ণয়িতব/ (ব্রি) বর্ণনীয়, বর্ণনাযোগ্য। 
বর্ণরাশি (পুং ) বর্ণসমূহ, বর্ণমাল!। 
বর্ণরেখ। (ভ্রী) বর্ণ লিখ্যন্তেংনয়েতি লিখ-করণে ঘঞ, বলয়ো- 
রৈক্যং। কঠিনী, খড়ি। ( ব্রিকাণ) 
বর্ণলিপি, বর্ণ বা অক্ষরপ্রকাশক লেখনপ্রণালী (4107197১611, 
৮/11618181) 
সভাজাতি স্ব স্ব ভাষায় মনোভাব ও স্বরগ্রকাশ করিবার 
জন্ত যে সকল চিহ্ন বাবহার করিয়া থাকেন, তাহাকেই আম্বা 
সাধারণতঃ বর্ণ বা অক্ষর বলিয়৷ থাকি। জগতে সভাজাতির 
সংখ্যাও যত বেশী, ভাষাভেদে তাহাদের মধ্যে অক্ষরের গ্রকার- 
ভেদও তত বেশী। সভ্যতার পুষ্টির সহিত বর্ণমালার স্থাষ্ট। 
ভাষা্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অক্ষর বা বর্ণমালার উৎপত্তি হইলে € 
সর্বপ্রথম কোথায় ও কি রূপে বর্ণমালার উৎপত্তি হইল, তাহা 
আমাদের প্রথম আলোচ্য । 
বর্তমান সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিয়া সকলেই 
স্বীকার করিতেছেন যে, খ্বৈদিক সভ্যতাই জগতের সর্বাদিম 
সভ্যতা । ভারতীয় আধ্যগণ সেই বৈদিক সভ্যগণের বংশধর। 
দেখা যাউক, বৈদিককালে বর্ণমালার উৎপত্তি হইয়াছিল কি ন! 
এবং ভারতীয় বণলিপির কোন্‌ সময়ে উৎপত্তি হইল। 
পাশ্চাত্য মত। 
_ মোক্ষমূলর প্রমুখ পাশ্চাত্য পপ্ডিতগণের কথা এই, খুটপুর্ব 
৪র্থ শতাববীর পূর্ববে ভারতে লিপি বা লেখনপন্ধতি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত 
ছিল, অথচ তাহার সহস্রাধিক বর্ষ পূর্বে বেদের মন্ত্র ব্রাহ্মণ ও 
হত্রভাগ প্রচলিত হইয়াছিল। একমাত্র খখেদের ১০টী মণ্ডলের 


শী পিসি 


মধ্যে ১*৫৮০টা খাক্‌ এবং প্রায় ১৫৩৮২খটা শব পাওয়া যায়। 
যখন লিপি অজ্ঞাত ছিল, তখন এতগুলি খ্বক্‌ বিশুদ্ধ ও সংপৃর্ণ 
ছান্দোবন্ধে কিরূপে রচিত ও এত দীর্ঘকাল রক্ষিত হইল? তাহ। 
কেবল স্থবতি দ্বারা মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে । মোক্ষমূলর 
বলেন) একথা শুনিতে বিশ্ময়জনক বটে, কিন্ত বিম্ময়ের কোন 
কারণ নাই। ভারতীয় ছাত্রগণের কিন্ূপ অসাধারণ স্থৃতি“ক্তি 
ও পাঠ্যাবস্থায় কিরূপ শিক্ষাপদ্ধতি ছিল, তাহা! আলোচনা করিলে 
আর সন্দেহ থাকিবে না। তিনি নিজ উক্তির সমর্থনের জন্ঠ 
ৃষ্টীয় ৭ম শতাবের শেষে লিখিত চীন-পরিব্রাজক ইৎসিং বণিত 
শিশুশিক্ষার পদ্ধতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইৎসিং ভারতীয় বালক- 
দিগের এইরূপ শিক্ষার পরিচয় দিয়াছেন “প্রথমে শিশু 
ও৯টী অক্ষর শিখে, ততৎপরে ৬ বর্ষে ছয়মাসের মধ্যে ১৯৯০০ 
ুক্তাক্ষর বা আর্কফলা অভ্যাস করে। ইহাতে তাহাদের 
দ্বাত্রিংশৎ অক্ষরাত্মক (বা অনুষ্ঠপ ছন্দের ) ৩০০ শ্লোক অভ্যাস 
করা হয়। পরে আট বৎসরে তাহারা পাণিনিব্যাকরণ শিক্ষা 
করে; ইহাতে ১০০০ সুত্র আছে, শিধিতে ৮ মাস সময় লাগে। 
তৎপরে ধাতুপাঠ ও ৩টী খিল শিথিতে আরম্ভ করে। দশ 
বর্ধ বয়স হইতে আরস্ত করিয়া ত্রয়োদশ বর্ষ মধ্যে খিল পাঠ শেষ 
হয়। পঞ্চৰশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পাণিনির সুত্রভাষ্য শিথিতে আরম্ত 
কবে, ৫ বর্ষ মধ্যে পাঠ সমাধা হয়। শ্বত্রভাষ্য পাঠকালে একদও 
আঁলম্ত করিলে চলিবে না। দিবারাত্র মুখস্থ করিতে হইবে। 
এই শৃত্রভাষ্য সম্পূর্ণ আয়ত্ত কবিতে না পারিলে অপর শাস্ত্রে 
, সম্যক অধিকার জন্মে না।” এই প্রকার শিক্ষারীতির উল্লেখ 








তবে কোন্‌ সময়ে ভারতে বর্ণলিপির উৎপত্তি হইন্গ? 
ইহার উত্তরে মোক্ষমূলর বলেন যে, এ পর্যন্ত ভারতে যত লিপি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে অশোকলিপি সর্বপ্রাচীন। ছুই 
প্রকার অশোকলিপি পাওয়া গিয়াছে--এক প্রকার লিপি দক্ষিণ 
হইতে বামদিকে লিখিত, এই লিপি ম্পষ্টতঃ অরমীয় (4&1৭- 
1019001। ) বা সেমিটিক্‌ বলিপি হইতে উৎপন্ন। অপর প্রকার 
লিপি বামদিক্‌ হইতে দক্ষিণদিকে লেখা । এই লিপি ভারতীয় 
ভাষার প্রয়োজন অনুসারে যথানিয়মে সেমিটিক বর্ণলিপি হইতেই 
পরিপুষ্ট হইয়াছে। ভারতীয় নানা প্রাদেশিক লিপির এবং 
বৌদ্ধাচার্ধ্যগণের হন্তে ভারতের বাহিরে বহু দুরদেশে যে সকল 
লিপি ছড়াইয়! পড়িয়াছে, সে সমুদায়ের মূলই উক্ত দ্বিতীয় প্রকার 
বর্ণলিপি। তবে এটাও অসম্ভব নহে যে, অতি প্রাচীন কালে 
সেমিটিক লিপি হইতে সাক্ষাৎ ভাবে তামিল বর্ণলিপি গৃহীত 
হইয়াছিল। এইন্পে অধ্যাপক মোক্ষমূলর যে যুক্তি দ্বারা ও 
অক্ষর- বিষ্ভাস দেখিয়া ভারতীয় বর্ণলিপিকে বিদেশীয় লিপিজাত 
বলিতে চান, তাহা নৃতন কথা নহে। তাহার বনু পুর্ধ্বে ১৮০৬ 
থুষ্টাবে সর উইলিয়ম্‌ জোম্স ভারতীয় লিপির মেমিটিক উদ্ভবের 
আভাস দিয়া যান। 

তৎপরে কপ লেপংসিয়াস, বেবের, বেন্ফী, হুইট্রনি, পট, 
বেস্টারগার্ড, ন'ন্‌, লেনরমণ্ট প্রভৃতি পাশ্চাত্য পত্ডিতগণও 
অশোকলিপির আকারের উপর নির্ভর করিয়া ভারতীয় লিপির 
সেমিটিক-মূলতা। ঘোষণ| করিয়াছেন । ইহাদের মধ্যে অধ্যাপক 
বেবের সাহেবের বিশেষ মত এই যে, পুরাতন ফিনিক বর্ণলিপি 





হইতে এবং ডিকের মতে 'প্রাচীন দক্ষিণ সেমিটিক দিয়া আসীরীয় 
স্বীললিপি হইতে বাহির হইয়াছে । টেলর গ্রভৃতি কোন কোন 
পাশ্চাত্য পঞ্ডিতের মতে ভারতীয় লিপি দক্ষিণ আরবের কোন 
প্রকার সেবীয় (১801807) লিপি হইতে উদ্ভৃত, কিন্তু এ পর্য্যন্ত 
তাদৃশ প্রাচীন কোন সেবীয় লিপি আবিষ্কৃত না হওয়ায় অবশেষে 
তিনি এরূপও প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতীয় লিপির আদি 


' করিয়া ইৎসিং লিখিয়াছেন যে, “এরূপ ব্যক্তি একবার মাত্র পাঠ | 
করিয়া ছুইথানি বৃহৎ গ্রন্থ কঠন্থ করিতে পারে । তৎপরে তিনি : 
্রা্মণদিগকে লক্ষ্য কবিয়া লিখিয়াছেন, “তাহারা তাহাদের চারি- ! 
বেদকে অতিশয় ভক্তিশ্রদ্ধা করেন, এ চারি বেদে প্রায় লক্ষ শ্লোক ৰ 
আছে। বেদচতুষ্ট় কাগজে লিখিত হয় না, মুখে মুখেই চলিয়া ূ 
আসিতেছে । প্রত্যেক বংশেই এমন কতকগুলি ব্রাহ্মণ আছেন । 


যে, সেই লক্ষ বেদমন্ত্র আবৃত্তি করিতে পারেন । আমি স্বচক্ষে | 
এরূপ লোক দেখিয়াছি ইৎনিংএর বিবরণী প্রমাণ স্বরূপ 
উদ্ধত করিয়া অধ্যাপক মোক্ষমূলর বলিতে চান যে, সেই প্রাচীন 
বৈদিকমুগে শিক্ষারীতি অতি সু প্রণালীবদ্ধ থাকিলেও তৎকালে 
পুস্তক, গ্রন্থ, চর্ম, পত্র,ৎ কলম, লিপি বা মসির কোন প্রকার 
উল্লেখ পাওয়া ধায় না। তারতবানী এই সকলের নাম পর্য্ত 
অবগত ছিলেন না। তাহাদের বিশাল সাহিত্য ছিল বটে, সে 
সমূদায়ই অতি সহকারে মুখে মুখে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।* 


এ এপ 


্ 
টি কপ কপট পানা শত উপল লি প্পিপসসত পাপা 
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নিদর্শন হয় ত ওমান্‌। হাঁড়াম, অরমা, নেবা অথবা অন্ত কোন 
অজ্ঞাত রাজ্য হইতে আবিষ্কৃত হইতে পারে। 

এদিকে অধ্যাপক ডৌসন, টমাস, কানিংহাম্‌ প্রভৃতি 
পুরাতত্ববিদগণের মতে ভারত স্বীয় বর্ণমালার জগ্ত কোন দেশের 
নিকট গনী নহেন। ডৌসন স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন,__-ভারত- 
বাসী আপনারাই যে অক্ষরের উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাতে 
সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। ভাষাতত্বের হুষ্জা তিসুক্ম- 
বিষয়ে হিন্দ্গণ সভ্যজগতে সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন, তাহারা 


সপন সপ 
৪০ শট পর পট ৩৯ পর 
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শিস তির 
শবাশীস্ত্রের যেরূপ অপূর্ব্ব উৎকর্ষ সাধন ক 


ররর 





রিয়া গিয়াছেন এবং 
শ্বর-তানের যেরূপ সুম্ম পার্থক্য জানিতে পারিয়াছিলেন, 
তাহাতে অক্ষরের উদ্ভাবন একান্ত আবণ্ক হইয়াছিল। এ 
ছাড়া তাহারা অঙ্কশান্ত্ের চিহ্নগঠনে যে অসাধারণ প্রতিভ। 
দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাও অনন্যসাধারণ। প্ররত্বতত্ববিং 
কানিংহাম্‌ বলেন যে, ভারতবাসীর অক্ষর মিশর দেশের চিত্র- 
লিপির স্তায় একই উপায়ে স্বাধীনভাবে গঠিত হইয়াছে। যেমন 
খননযন্ত্র হইতে অশোকগিপির খ, যব হইতে অস্তঃস্থ য, দত্ত 
হইতে দ, পাণিতল হইতে প, বীণ| হইতে ব, লাঙ্গল হইতে 
ল, হস্ত হইতে হ, অবণেশ্দিয় হইতে শ। ইত্যাদি। 

ইহার পর কেনেডি সাহেব প্রকাশ করেন যে, ৭০৭ খুঃ 
পৃঃ হইতে ৩০০ খুঃ পূর্ববান্দ পর্যন্ত বাবিলনের সহিত দৃক্ষিণ- 
ভারতের বাণিঞ্ চলিয়াছিল। ফিনিক জাতিই সর্বপ্রথম 
ভারতের সহিত বাণিজ্যকার্যে লিপ্ত হন। সেই সময়েই 
ভারতীয় লিপির উৎপত্তি ঘটে। 

উভয় পক্ষেব মতামত আলোচনা করিয়া "প্রসিদ্ধ সংস্কৃত- 
শাস্মবিৎ ডাক্তার বু5লর. ১৮৯৮ খুষ্টান্দে এইরূপ প্রকাশ কবেন-- 
কানিংহাম যে ভারতীয় চিত্রলিপির উৎপন্তি স্বীকার করিয়াছেন, 
তাহা অসমীচীন । দাক্ষিণাত্ো শুটিপ্রোলু হইতে যে লিপি বাহির 
হইয়াছে, তাহার পর্যবেক্ষণ করিলে কথনই চিত্রলিপির সহিত 
সামগ্গস্ত করা যাইতে পাবে না। বুহলব নিজমত সমর্থন করি- 
বার জন্য প্রকাশ করেন, 

ৃষ্টপূর্বব ৮৯০ অন্দে উৎকীর্ণ মেসার পাহাড়ে যে প্রাচীনতম 
সেমিটিক অক্ষরের ধ্স্/ম্মক (7)০0০1) লিপি দৃষ্ট হয়, 
তাহার সহিত ত্রাক্মা(লাঁপর বহু অক্ষরের অনেকটা সামঞ্জস্ত 
রহিয়াছে, তন্মধ্যে হ এবং ত এই ছুইটী আবার দক্ষিণ মেসো- 
পোটেমিয়ার খুষ্টপূর্ব ৮ম শতাবীর মধ্যভাগের হে এবং তউ 
এই ছুই ফিনিক অক্ষর হইতে বাহির হইয়াছে । এইরূপে শ 
এবং ষ এই অক্ষরও খুষটপূর্বব ৬ষ্ঠ শতান্ধীর অরমীয় অক্ষর হইতে 
পাওয়া যায়। অবশ্ঠ ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, সাহিত্যিক 
9 লিপিশাস্ীয় প্রমাণে ৬০০ ও ৫০* খুষটপূর্বান্বের মধ্যে যে 
সকল অরমীয় পিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহ! হইতে ব্রাঙ্মীলিপির 
উৎপত্তি হইতে পারে না, এরূপ অনেকেই মত প্রকাশ করিয়া- 
ছেন বটে, কিন্তু ভারতক্ষেত্রে প্রাচীন 'অরমীয় লিপির অন্ুরূপে 
আধুনিক স, ষ. শ, অক্ষর গঠিত হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। 
৮৯০ ও ৭৫০ খৃষটপূর্ববাব্ধের মধ্যেই ভারতে সেমিটিক বর্ণমালা 
প্রবেশ লাভ করিয়া থাকিবে। বৌদ্ধদিগের বাবেকজীতক পাঠে 
জানা যায় যে, বাবের (8321১51018 ) হইতে ভারতে বাণিজ্য 
চলিয়াছিল। খৃষ্টীয় গ্রথম শতাৰ পর্যন্ত পশ্চিমভারতে ভরুকচ্ছ 

৪৮1 
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( ভরোচ ) ও সুর্পারক (সুপার! ) নামক স্থান সমুদ্র-বাণিজ্যের 
কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। বৌধায়ন ও গৌতমধর্শসত্রেও 
যাত্রীর উপর শু্ধ আদায়ের ব্যবস্থা দেখা যায়। খখেদেও সমুদ্র- 
যাত্রার উল্লেখ আছে। সিরীয় বণিকৃগণ বহু পূর্বকাল হইতেই 
পারস্টোপস।গর দিয়া ভারতে বাণিজ্য করিতে আমিত। এই. 
রূপে খুষ্ট্গন্মের প্রায় ৮০০ বর্ষ পুর্বে অর্থাৎ প্রায় ২৭০০ ্ষ 
হইতে চলিল ফিনিকীয় (17801618॥) বণিকৃদিগের যতই 
ভারতে সেমিটিক লিপি আসিয়াছে এবং ক্রমশঃ তাহাই যুক্ত- 
স্বরবর্ণ সহ পরিপুষ্টি লাভ করিয়! খুষ্টায় ৫ম শতাবে সর্বাঙ্গ সুন্দর 
ভারতীয় লিপিতে পরিণত হইয়াছে । 

ডাক্তার বুহলর্‌ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই এক্ষণে 
পাশ্চাত্য প্রত্বতন্ববিদ ও এঁতিহাসিকগণ সমীচীন বলিয়া গ্রতণ 
করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা যন্ছদূর আলোচনা করিয়াছি 
তাহাতে বুনিয়াছি, ষে ষে প্রমাণ ও যুক্তিবলে প্রসিদ্ধ জন্মণপণ্ডিত 





. ফিনিকলিপি হইতে ভারতীয় বর্ণমালার স্ব স্বীকার করিয়াছেন, 


তাহা সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। কারণ ফিনিক বর্ণ- 
মালা এত অসম্পূর্ণ ও এত অল্প সংখ্যক বে, তন্বারা ভারতীয় শাস্ত্র 
সমূহের উচ্চারপপ্রক্রিয়া৷ বা লিখন প্রণালী কিছুতেই সিদ্ধ হাতে 
পারে না। তিনি যে যে লিপির সহিত ্রাহ্মী লিপির তুলন' 
দেখাইয়াছেন, তাহাও আমাদের বিবেচনায় ঠিক নহে। উভয় 
প্রকার লিপি পাশা পাশি রাখিলে আকাশ পাতাল গ্রভেদ 
লক্ষিত হয়। বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় ৪৮টী বর্ণমালার মধ 
দুই একটার সামগ্রস্ত দেখিয়া সকলগুলিকে ফিনিক-বর্গ।লার 
সন্ভতি বলিয়া কোনক্রমে গ্রহণ কবা যাঁয় না। এ সম্বন্ধে 
আমাদের যুক্তি ও প্রমাণ পরে লিপিবদ্ধ হইতেছে । 
খৈদিক বর্ম।ল।র উৎপত্বিকাল। 

অতীত ইতিহাঁন ঘোষণা করিতেছে যে বহু সহ বর্ষ, এমন 
কি হিমপ্রলয়ের পূর্ব হইতেই আরধ্্যসত্যতাব স্বীছ্ তঙ্কুরিত 
হয়। যখন হিমালয় ভূগর্ভ হইতে মন্তকোন্তোলন করে নাই, যখন 
সমুচ্চ আল্পশৈল একটা নাত্যুচ্চ পর্বতরূপে উঠিতেছিল, 
যখন বর্তমান এসিয়৷ ও আফ্রিকা মহাদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপসমষ্টির 
আধার ছিল, ভৃতববিদ্যা আমাদিগকে জানাইয়া দিতেছে, সেই 
সুদূব অতীত যুগে পশ্চিমে উত্তর স্বন্দনাীভ হইতে পূর্বে উত্তর 
আমেরিকা পধ্যন্ত আর্ধ্যজাতির 'প্রত্বৌকম্ত বা আদি জন্মভূমি 
স্ুবিস্তৃত ছিল। আজ যে স্থান চির তুষারময় বলিয়৷ সুখী 
মানবের কষ্টদায়ক ও অগহা এবং উপাদেয় ফলমুলবৃক্ষারদি 
উৎপাদনের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলিয়৷ গণ্য হইতেছে, সেই উত্তর- 
মহাদেশই এক সময় আর্ধ্যদেবগণের ননানকানন বলিয়া গণ্য 
ছিল। যতদিন হিমগ্রলয় ঘটে নাই, যতদিন .তুষারসম্পাতে আর্যা- 


ভূমি সুমেকুর (84905 ছি রাকতিক বিপ্ধা় সাধিত 
হয় নাই,-_সেই অতীত যুগে এসিয়া ও যুরোপের উত্তর মেক 
শীতল গ্রীন্স এবং উষ্ণ শীত খতুমগ্ডিত অর্থাৎ চিরবসস্ত বিরাজিত 
সকল উপাদেয় ফল মূলের উদ্ভান স্বরূপ ছিল, সেও ২১০০০ 


বর্ষেরও পুর্বকার কথা । তখন হুইতেই বৈদিক আধ্যগণের 
মধ্যে সভ্যতার আ্োত বহিতেছিল, তখন হইতে তাহার! নানা 
যাগধজ্ঞ ও জ্যোতিষিক তত্ব অবগত হইয়াছিলেন। 
নান] সত্রের সম্পাদনকরে খধিগণের হৃদয়ে জ্যোতিষিক 
কঠিন সমন্ত। উদ্দিত হুইয়াছিল। [ বেদ দেখ ] অঙ্কবিদ্যা ব্যতীত 
দেই সকল সমস্তাপূরণ সম্ভবপর নহে! অঙ্কপাত ব্যতীত কঠিন 
গণন! মাধিত কিরূপে হইত? কোন প্রকার চিহ্ন বা বর্ণবিস্তাস 
ব্যতীত কিরূপে অস্কপাত করা যাইবে? সুতরাং স্বীকার 
করিতে হইবে যে, মেই অতিপ্রাচীন যুগ হইতেই বর্ণ বা অক্ষর- 
বিশেষের উৎপত্তি। কিস্ত কিরূপ লিপির সাহায্যে সেই সকণ 
বর্ণ বা অস্কপাত হইত, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবেষে 
সেই আদি বৈদিকযুগেই নানাবর্ণমাঁলার বা অক্ষরের সবি 
হইয়াছিল, তাহ! বৈদিকমন্ত্র আলোচনা করিলেই জানা যায়। 
নানা বর্ণ বা অক্ষর সমাধান ব্যতীত সকল বৈদিক শব্ধ সমুচ্চারিত 
হইবার সম্ভাবন! নাই। 
হিমপ্রলয়ের পূর্বে যখন বৈদিক সভ্যতা স্থপ্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল, তখন মোটামুটী স্বীকার কর! যায় যে, বৈদিক বর্ণ- 
মালার বিকাঁপও সেই সময়ে ঘটিয়াছিল। প্রাতিশাখ্য বা প্রতি- 
ধাখার বৈদিক পঠনপাঠনবিধি অনুসারে প্রতি মন্ত্ই “স্বরতঃ' ও 
বর্ণতঃ' পাঠ করিবার নিয়ম আছে। স্তরাং আর্দি বৈদিক মন্ত্রসমূহ 
কেবল যে স্বরানুশ্রিত হইত তাহা নহে, বর্ণবিশিষ্ট ছিল, তাহাও 
সকলে জানিতেন। অবশ্ত এমন কোন প্রবল প্রমাণ নাই 
যে,আমর! জোর করিয়া বলিতে পারি যে, হিম প্রলয়ের পূর্বে 
সুমেরু-নিবাসী বৈদিক দেবধিগণ যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, 
তাহা! অবিকৃত আকারেই আধ্যাবর্তে পৌছিয়াছিল এবং 'এখন 
যেসকল বৈদিক মন্ত্র পাওয়া যাইতেছে, তাঁহার সমস্তই হিম- 
প্রলয়ের পুর্বে বিগ্ঘমান ছিল। কিন্তু এটা অসম্ভব নহে, হিম- 
প্রলয়ের সময়ে বিষম তুষারসমুদ্রের তরঙ্গাঘাত হইতে যে কয়জন 
মার্ধামন্তান রক্ষা পাই়'ছিলেন, তাহাদের শ্রুতিবিএ্রম ঘটে নাই। 
তাহাদের বংশধরগণ মেরু (01011) ও সমুচ্চ হিমালয় 
প্রদেশে অবস্থানকালে তাহাদের মুখেই ঘে আদি বৈদিক মন্ত্র 
নিয়াছিলেন, তাহাই “শ্রুতি বলিয়া গণা হইয়াছে। দেশ, 
ব।ল, পাত্র ও জলবায়ুর অবস্থাভেদে পন্নবর্তিকালে মেই শ্রুতির 
উচ্গরণের যে কিছু ক্ছু পার্থক্য না ঘটিয়াছিল, তাহা নহে এবং 
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সথানবিশেষে আর্থা্তান যে কেহ সেই ািলহনিও বর 


ব্যবহারোপযোগী করিয়! না লইয়াছিলেন, এফন মাহে]: 
: বেদের মন্ত্রপরিচায়ক ত্রাহ্গণগ্রন্থে লিখিত আছে"... 

“পথ্য স্বস্তিরুদীচীং দিশং প্রাজানাৎ। নাগ... বৈ. পথ্যা 
স্বস্তিঃ। তন্মাহ্দীচ্যাং দিশি প্রজ্ঞাততর। বাগ্ুত্ততে।. উদঞ্চে 
উ এব যস্তি বাচং শিক্ষিতুম। যোৰা তত আগচ্ছতি তশ্ত বা 
গু্রযস্তে ইতি ম্মাহ। এবা হি বাচো দিক্‌ প্রজ্ঞাতা )% . 

( শাম্ধায়দতরাঙ্গণ ৭৬) 

অর্থাৎ পথ্যাস্বন্তি উত্তর দিক্‌ জানেন। পথ্যান্বফ্িই বাক্‌। 

উত্তরদিকেই বাক্য প্রজ্ঞাত বলিয়া কীর্থিত হইয়া থাকে। 

লোকেও উত্তরদিকে ভাষা শিখিতে যায়। যে লোক সেই 

দিক্‌ হইতে আসিয়া থাকেন, সকলে “তিনি বালতেছেন” এই 

বলিয়া তাহার ( বেদবাণী ) শুনিতে ইচ্ছা করেন। কারণ এই 
স্থান বাক্যের দিক বলিয়। খ্যাত । 

এ উত্তরদিক কোথায়? সেই স্থান কশ্মীরের উত্তরে” 
মেরুর নিকট, যে স্থান হইতে সরম্বতী নদী বাহির হইয়াছে । 

্রাহ্মণগ্রন্থের স্তায় পারসিকদিগের বেদ বা আদিধর্শগ্রন্ 
অবস্ত/তেও “হরকুইতি বা সরস্বতী বাগুৎপন্ডিপ স্থান বলিয়! 
নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আবস্তিক মতাবলঘিগণ সারস্বত 
প্রদেশ ছাড়িয়া অনাধ্যসমাকুল সুদুর উত্তরপশ্চিমে বিস্তৃত 
হইয়া পড়ায় স্থানীয় প্রভাব ও বছ পুরুষ ধরিয়া ধর্মবিপ্লবভেত 
আর্দি আবন্তিক বা বৈদিক বাক্‌ বা শ্রুতি কথঞ্চিৎ রূপান্তরিত 
করিয়া ফেলিয়াছেন, তাই অবস্তায় এবং বেদে ভাষায় ও উচ্চারণে 
এত পার্থক্য ঘটিয়াছে। কিন্তু আধ্যাবর্তবাসী বৈদিক আর্ধযসস্তান- 
গণ সারম্বতসংসব পরিত্যাগ না করায় এবং উত্তরদিকের সেই 
প্রাচীন বাকৃধারা শ্রুতিতে সযত্বে রক্গ৷ করিয়া আসায় ভারতীয় 
বেদ আজ্জও প্রাচীনতা! রক্ষায় সমর্থ হইয়াছে । তাই আমাদের 
বেদ আজও “শ্রুতি” নাম বহন করিতেছে। 

ভারতীয় ধর্ণমাল। ও লিপির উৎপত্তি। 

ভারতীয় জ্যোতিঃশান্ত্রের ইতিহাসলেখক প্রসিদ্ধ জ্যোতি- 
বিদ্‌ শঙ্কর বালক দীক্ষিত জ্যোতিষিক প্রমাণ উদ্ধত করিয়। 
দেখাইয়াছেন ধে, শুর্লুষজূর্বেদের শতপতত্রাঙ্ষণে এখন হইতে 
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শান, গণের তাখাফার বিনায়ক ভট লিখিয়।ছেন,_ 

প্রজ্তাততর| ঘাগুদ্যতে কাশ্ীরে দরদ্তী কীর্তযতে।? 

এইরপে তিনি কল্পীরই সরশ্মতীর স্বান বলির! বর্ণনা ফারগাছেন। মংক্ত- 
পরাণমতে সরহ্বতীর উৎপতি/্ান বিশ্বময় ( ১২০।৬৪ ), বর্তমান নাম সরীকুল 
ছুদ। এক সময়ে এই সরীকুল পরবাস কম্মীর দেশ বিভৃত ছিল। ইহ! 
আর্দাজাতির যাক্‌ হ। বৈথিরকী ভাবা শিক্ষায় স্থান বলির তীর অপর দাদ 
থাক্‌ খা ভাব। হইয়াছে। ঞ 


সপ 


পা 7 


সস ধর্ণলিপি 


প্রা হাজার বর্ষ ূ্্ার জ্যোতিষিক বিবরণ রহিয়াছে, 
সুতরাং. শতপপত্রাঙ্গপৈর বতকাংশ যে এঁ সময়ে গ্রকাশিত 
হইয়াছে; তাহাতে -সঙ্গেহ নাই। শতপবত্রাঙ্গণের ও বহপূর্বে 
যজ্ুঃসংহিততা এবং তাহার বহুপূর্ব্ে গ্ক্সমূহ প্রকাশিত হইয়- 
ছিল। মহারাট-প্ডিত বালগঞ্গাধর তিলক তৈত্তিরীয়সংহিতা 
'আলোচনা করিয়া রেখাইয়ছেন, বাসস্ত বিষুবদিন মৃগশিরা- 
সংক্রমিত হইবার পূর্বে অর্থাৎ ৪**০ খবঃ পূর্বাষে ভারতীয় 


আধ্ধযজাতি জোতিষিক আলোচনা করিতেন এবং খক্সংহিতার , 


প্রাচীনত্তর জ্যোতিষাংশ গণনা! করিয়! দেখিলে স্থির হইবে যে, 
৬৯০০ খৃঃ পূর্ব্বাে হিন্দুগণ জ্যোতিষিক অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ 
করিয়াছিলেন। কেবল মহামতি তিলক বলিয়া নহে। প্রসিত্ধ 
জর্শণস্জ্যোতিষী ও পুরাতত্ববিদ জাকোবি ( ০৪০০1) বেদের 
জ্যোতিষাংশ আলোচনা করিয়া! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, হিন্দুগণ 
৩৭৭ খুষ্টপূর্ব[ন্দে বা এখন হইতে প্রায় ৫০** বর্ষ পূর্বে ফব- 
নক্ষত্র মাবিফার করিয়াছিলেন। [জ্যোতিষ শবে ২৭২-২৭৪ 
পৃষ্ঠায় বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য | ] | 

উদ্ধৃত প্রমাণবলে বলিতে পারা যায়, বেদসংহিতা ও 
তদন্তর্গত জ্যোতিষসিদ্ধীস্ত সংরক্ষণ কৰবিবার জন্য অন্ততঃ 
৫ হাজার বর্ষ পূর্ব্বে বৈদিক বর্ণমালা ও কোন প্রকার লিপি- 
পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল। কেহ কেহ এখানে এই 
আপত্তি করিতে পারেন, বেদের কোন অংশ যদি লিপিবদ্ধই 
হইয়া! থাঁকিবে, তবে বেদের অপর নাম শ্রুতি হইল কেন? 
এবং বেদসংহিতায় বা গ্রাটীন কোন বৈদিক গ্রন্থে লিপি 
বা লিপিবাচক কোন প্রকার শব্ষের প্রমাণ পাওয়া যায় 
নাই বা কেন? 

পূর্ব বলিয়াছি যে, বিপ্রয উপস্থিত হইলে আদি 
বাস ছাড়িয়। আধ্যসস্তানগণ পূর্ব জরতি লইয়৷ দক্ষিণমুখে 
সরপস্‌ (পৌরাণিক বিদ্দুসর ও বর্তমান সরীকৃল ) হদের নিকট 
আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, এই স্থানই পরবর্তী 
বৈদিক ও আবস্তিক আঁধ্যজ[তির নিকট, পরে “প্রত্ৌকস্” বা 
প্রাচীনবাসভূমি বলিয়া গণা হইয়াছিল। বেদের অনেক মনত 
এই স্থানে প্রকাশিত হইয়াছে এবং এই স্থান হইতেই বৈদিক 
আর্ধাগণ সিন্ধু, শতদ্র, আপয়া, গঙ্গা ও সরস্থতী-প্রবাহিত পঞ্চনদ 
ও লারন্বত ভূভাগে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাহ! 
খক্সংহিত। হইতেই পাওয়া যায়। [ আধ্যশর্ধ দেখ। ] 
আর্সন্তানগণ যে "শ্রুতি" লইয়া ভারতে প্রবিষ্ট হইয়া ছিলেন, 
সেই খকৃসংহিতায় (১০11১1৪) আমরা এইক্সপ মন্ত্র পাইতেছি-- 

“উত্তব্ঘঃ পশ্থান্‌ ন দর্শ বাচমূত ্ শৃন্‌ন শৃণোতোনাম্‌। 

পানা নর 


দূ 
.ঃ 
নি 
৯ 
চর ঙ্জ 
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[ ৫৮৭ ] * 


বর্ণলিপি 


উক্ত খক্‌টীয় ভাবার্থ এই-_কোন কোন লোক বাক্যকে দেখে 
অথচ দেখে না। আবার অপর লোকে বাক্যকে শুনে, অথচ 
শুনে না। অপর লোক শুনাইলেও বাঞ্য তাহার নিকট 
অশ্রতের মত থাকে, অর্থাৎ শুনাইলেও সে বুঝিতে পারে না। 
কাময়মানা রমণী শোভনবন্তরাদি দ্বারা বিভৃষিত! হইঙ্গ! নিজ 
পতিকে যেরূপ দেহ সমর্পণ করে, বাকা সকলও সেইবন্প 
( পূর্বোক্ত ) ছ্বিবিধ লোক ব্যতীত অন্ত এক প্রকার লোককেই 
নিজ মুত্তি বা অঙ্গ সমর্পণ করিয়৷ থাকেন। 

উদ্ধৃত প্রমাণে মন্ত্রের দর্শন, শ্রবণ ও মৃষ্তি পরিগ্রহ হইতে 
আমরা কি মনে করিতে পারি না যে অক্প, বিজ্ঞ ও মন্ত্রসিদ্ধ এই 
তিন প্রকার পাঠকই ছিল এবং এই সঙ্গে দর্শনের বিষয়ীডুত 
বর্ণলিপি, শ্রবণের বিষয়ীভূত শ্রুতি ও মন্তমততি বা মূর্তিবিশিষ্ট লি!প 
এই তিনেরই আভাস পাওয়া যাইতেছে । কোন অক্ষর বা চিহ্ন 
ন। থাকিলে বাক্যকে দর্শন কর! যায় কিরূপে? সংহিতার 'অর্থ 
ব্রাঙ্মণে অনেকটা বিশদীরত হইয়াছে। খখেদের এতরেয় ব্রাঙ্গ 
(৩৩৪) আছে-- 

“তে বা ইমে ইতরে ছন্দসী গায়ত্রী মভ্যবদেতাং বিস্ত 
নাবক্ষরাণান্ন পর্যাগুরিতি নেত্যব্রবীদ গায়ত্রী যথাবিদ্ধ মেব ন 
ইতি তে দেবেষু প্রশ্ন মৈতাং তে দেবা অক্রবন্‌ যথাবিত্ত মেব ব 
ইতি তম্মাঙ্ধাপ্যেতর্হি বিস্তযাং ব্যানুধথাবন্ত মেৰ ন ইতি তাতো 
অষ্টাক্ষরা গায়ত্র্যভবন্নাক্ষরা ত্রিষবেকাক্ষর৷ জগতী সাষ্টাক্ষবা 
গায়ত্রী প্রাতস্সবন মুগ্ন্বং তাং গায়ক্রাত্রবীদান্তপি মেহব্রাস্থিত, সা 
তথেত্যত্রবীৎ, ত্রিষ্টপ, তাং বৈ মৈতৈৈরষ্টাভিরক্ষরৈরুপসদ্ধেহীতি 
তথেতি তা মুপ সমদধাদেতদধৈ ত্গায়ত্রে মধ্যন্দিনে যন্মরুত্বতীয়- 
স্তোত্তরে প্রতিপদো যণ্চান্চরঃ সৈকাদশাক্ষর! ভৃত্বা মাধ্যন্দিনং 
সবন মুদয়চ্ছন্” ইত্যাদি । 

অর্থাৎ সেই অপর ছুইটা ছন্দ (প্রিষ্টপ, ও জগতী ) গায়ত্রীর 
নিকট আনিয়া বলিলেন তোমরা যে যাহা! পাইয়াছ, তাহ। 
আমাদের; সেই অক্ষর কয়টা আমাদের নিকট ফিরিয়া আন্তক। 
গায়ত্রী বলিলেন--না, আমর যে যাহা পাইয়াছি,তাহাই তাহার 
থাকুক। তখন তাহারা দেবগণের নিকট প্রশ্ন উপস্থিত কবি- 
লেন। সেই দেবগণও বলিলেন_-তোমাদের যে যাহ! পাইয়াছ. 
তাহার তাহাই থাকুক। তখন গায়ত্রী আট অক্ষর, তিষ্তের 
তিন অক্ষর ও জগতীর এক অক্ষর হইল। সেই ওষ্টাক্ষবা 
গায়ত্রী প্রাতঃসবন নির্বাহ করিয়াছিলেন, কিন্ত ত্রক্ষরা ্িষ্টপ, 
মাধানিল সবন নির্ববাহ করিতে পারেন নাই। গায়ত্রী তাহাকে 
বলিলেন-.-আমি আসিতেছি, এখানে আমারও স্থান হউক। 
রিষ্টপ, বজিলেন--তাঁহাই হইবে, তবে তুমি সেই আমাকে 'আট 
অর খা যু কর গায়ত্রী তাহাই হউক লিয়৷ তাহাকে 


বর্ণলিপি [৫৮৮] বর্ণলিপি 





্াট অক্ষর যুক্ত করিলেন। তখন মাধ্যন্দিন সবনে মরুত্বতীয় 
শঙ্থের যে ছুই উত্তরবর্তী প্রতিপৎ আর যে অনুচর আছে, তাহা । 
গায়ত্রীকে দেওয়া হইল । ব্রিষ্টপও একাদশাক্ষর! হইয়া মাধ্যনিন 
সবন নির্বাহ করিলেন । | 
ঈতবেক ব্রাহ্মণের অন্ত স্থলেও (১১৫) দেখা যায়-_ | 
“ অগ্ষ্টাতৌ স্বর্মকামঃ কুবর্বীত দ্বয়োর্বা অনুষ্টভোশ্তুঃষষ্টিরক্ষরাণি |” 

বিনি স্বর্গকামনা করেন, তিনি হুইটী অনুষ্টভ. ব্যবহার 
করিবেন। “ছুই অনুষ্টাভে ৬৪ অক্ষর আছে। | 

খক্‌গ্রাতিশাখ্যের মতেও অন্ুষ্টভে ৬৪ অক্ষর আছে, 
“দারিংশদক্ষরানুষ্টপ, চত্বারোইট্রাক্ষরাঃ সমাঃ 1” (খক্প্রা" ১৬1২৭). 

অর্থাৎ প্রতিপাদে ৮টী অক্ষর করিয়া চারি পাদে ৩২টা 
মক্ষরে অনুপ, ছন্দঃ। 

তরে ব্রাঙ্গণের অন্তস্থানেও “তেভ্যোহভিতত্তেভাস্বয়ে 
বর্ণা 'অজায়ন্ত অকারঃ উ-কারঃ মকারঃ ইতি তানেকধা, 
সমভবৎ তদেতৎ ওমিতি।” অর্থাৎ তাহার ভিতর তিনটা; 
বর্ণ হইয়া থাকে--অকাব, উকার ও মকার; এই তিনটী একত্র । 
হয়া তাবে ৪ম্‌ঃ হইয়া থাকে। ৃ 

এইবূপ উক্তি দ্বার! অক্গর শন্দের স্পষ্টই বর্ণবাঁচকতা গ্রতিপন্ন । 
হইতাছে । ৃ 

এন্দ্যভীত উতরেয় ব্রাঙ্মণে (১1৪18 ) | 
“গ্তোরিভ্োেতেরেবৈনং তত কামৈই সমর্ধয়তীতি নু পুর্বং পউলং” 
*, গ্কাগেদের আশ্বলায়ন শ্ৌতস্থত্রেও উদ্ধত প্রমাণটা পাওয়া 
যায়। (আশ্বলায়ন শৌতৎ ৪1৬1৩ ) 

এখানে “পূর্ব পটল? গ্রস্থাংশবাচী, সুতরাং স্বীকার করিতে 
হইবে যে, সেই অতীব প্রাচীন কালেও গন্থবিভাগ ছিল এবং ' 
ৃঙ্ষহবক্‌ প্রস্ততি কোন কিছুতে গ্রন্থ লিখিত হইত | 

খাণ্োদ তর্ূপ স্পষ্ট প্রমাণ থাকিলে কেবল পাশ্চাত্য 
দূরোগীয় পণ্ডিত বলিয়া নে, এদেখায় ইংরাজী 'অভিজ্ঞ অনেক 
পগ্ডিন্তের বিশ্বাস যে, বেদ মে মুখেই চলিয়া আসিয়াভে, বৈদিক 
কালে লিখিবার প্রথা ছিল না। এ কারণ বেদে লিখিবার | 
উপকরণ বা লিপির কোন্‌ উল্লেখ নাই,--এমন কি কিছুতেই । 
হারা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত হইবেন না যে, বৈদিক আর্ধ্যগণ 
দিপির ব্যব্গার জানিতেন। ধাহারা সেই বহু সহঅবর্ষ পূর্বের 
নানা বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, শিক্ষা দীক্ষায় ; 
ধাতাদেব সমকক্ষ সে সময়ে অপর কেহ ছিলকি না সন্দেহ, ' 
ঠাহাবা পন্ডিতে জানিতেন, অথচ লিখিতে জানিতেন না, 
তাঙ্বারা নিবক্ষর (8071911০790) ও লিপিল্ঞানবর্জিত * ছিলেন, 

এরূপ উদ্কি কি প্রলাপবাক্য নহে? 
হত [5880 গু'ঃ1০৮$ 8100808৮ 9], ]ূ. 2. 2-8. 


সস 








আক 


আমরা পৃর্বেই দেখাইয়াছি, খণ্বেদের সময় অক্ষর ছিল, বর্ণ 
ছিল এবং মন্তমত্তিও অনেকের জানা ছিল। শুরুযজু্ধোদে 
( ১৫1৪ )-“অক্ষরপঙ্কিস্ছন্দ; পদপঙ.ক্তিশ্ছন্দঃ বিষ্টারপঙ্ক্কি- 
স্হন্দ; ক্ষুরোত্রজশ্ছন্দঃ” এইরূপ মন্ত্র পাওয়া যায় । এখানে ভাষ্য- 
কার মহীধর ক্ষুরোত্রজ্জশ্ছন্দের অর্থ করিয়াছেন, “ক্ষুর বিলেখন- 
খননয়ো: ক্ষুরতি বিলিখতি ব্যাপ্রোতি সর্বমিতি” “ভ্রাজতে দীপ্ত 
ইতি ভ্রঃ' অর্থাৎ ক্ষুর অর্থে বিলেখন ও খনন । বিলেখন এ 
খনন দ্বারা অক্ষরবদ্ধ যে ছন্দঃ ভ্রাজমান বা প্রকাশিত হয়, 
তাহাকে ক্ষুরত্রজশ্ছন্দ বলে। এই ক্ষুরত্রজ শব্ধ দ্বারা কি মনে 
হইতেছে ন| যে, এখন যেমন উড়িষ্যায় থত্তী নামক ক্ষুরশলাক। 
আছে, বৈর্দিককালে সেইরূপ খুদিয়৷ লিখিবার উপযুক্ত কোন 
প্রকার লেখনী ছিল এবং লেখনী স্বার! ছন্দঃ লেখা হইত । এই 
লেখন দ্বারা কি মনে হয় না যে, বৈদিক আধ্যগণ কোন প্রকার 
বর্ণলিপির ব্যবহার জানিতেন। 
পাশ্চাত্য পপ্তিতগণ বেদের নিরুত্ত ও প্রাতিশাখ্য গুলিকে 
বৃদ্ধদেবের পূর্ববর্তী অর্থাৎ খুষ্টপূর্বর ষষ্ঠ শতাবীর পূর্ব গ্স্থ বলিয়' 
মনে করেন। আমরা পূর্বে প্রমাণ করিয়া দরেখাইয়াছি যে, 
নিরুক্তের পূর্বে পাণিনি বিদ্যমান ছিলেন, কারণ নিরুন্তকাব 
যাস্ক পাঁণিনির মত উদ্ধত করিয়াছেন । 
| পাণিনি দেখ । ] 
পাঁণিনি লিপি, লিবি, লিপিকর, গ্রন্থ, বর্ণ, অক্ষর প্রভৃন্টি 
যে বহুতর শঙ্খ প্রয়োগ করিয়াছেন, তন্দারা তাহাব সময়ে যে 
বর্ণলিপি ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে গ্রমাণিত হইয়াছে । এমন কি, 
তাহার সময় “শিশুক্রন্দীয়” নামক বালবোপক পুস্তক গ্রচলি 
ছিল, সে কথাও পাণিনি উল্লেখ করিয়! গিয়াছেন। 
পাণিনির পুর্বে বেদের প্রাতিশাস্খার রচনা। এরূপ স্থলে 
অন্ততঃ খুষ্পূর্ব ১৭ম শতাব্দীরও পূর্বে প্রাতিশীখোব কাল 
পরিতে হইবে। বেদের বিভিন্ন শাখার পঠন পাঠনে যে কিছু 
ব্যতিক্রমের সম্তাবনা হইতেছিল, সেই সকল দোঁষপরিহারের 
জন্য প্রাতিশাখ্যের স্মষ্টি। 
পাণিনি সর করিয়াছেন, “লোপোইদর্শনম্* অর্থাৎ কোন 
বর্ণের অদর্শনকে লোপ বলা হয়। এই লোপ সম্বন্ধে স্গ্রাচীন 
প্রাতিশাখ্য গুলিতেও বহু সুত্র দৃষ্ট হয় যথা-_ 
“লোপ উদ্‌যস্থান্তস্তোঃ সকারম্ত ।” (অথর্বপ্রাতিশাখ্য ২১/১)-- 
( বাজসনেয়প্রাঃ ৪1৯৫, তৈত্তিরীয়প্রাঃ ৫1১৪। ) 
প্অস্তস্থোম্সন্থ লোপঃ।” ( অথর্বপ্রাণ ৩৩২,--খক্প্রাতি” 
81৫, বাজসনেয় প্রাতি* ৪1১, তৈত্তিরীয়প্রাতিণ ১৩।২। ) 
বেদ কেবল শ্রোতব্য হইলে, কখনই লোপের সার্থকতা 
থাকে না। তার পর রেফের প্রয়োগ । খকৃ, য্ুঃ, অর্ক 
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প্রভৃতি কল প্রাতিশাখোই রেফের নিয়ো 

ব্ঞ্জনের দবিত্ববিধান বর্ণিত আছে। 
( খবকৃপ্রাতি” ১৫, বাজসনেয়গ্রা" ১১০৪) অধর্বপ্রা ১৫৮) 

পুধষি-প্রণীত সামপ্রাতিশাখ্যতেও এইরূপ লোপ, রেফ ও 
অবগুহের কথা পাইতেছি। 

বেদ যদি কেবল শ্রুতিতে পর্যব্িত থাকিত, তাহা হইলে 
বেদে রেফ, অবগ্রহের প্রয়োগ ও লোপ কোথায় হইবে এবং স্থিত 
কোথায় হইবে; এরূপ নিক্লম বিহিত হইবার কোন কারণ ছিল না। 

তৈত্তিরীয়সংহিতায় দেখিতে পাই যে, সেই অতি পূর্ববকালে 
ব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল এবং ইন্দ্রই সর্বাদিম শাব্দিক । যথা-_ 
শ্বাক্‌ বৈ পরাটী অব্যাক্ৃতা অবদৎ। তে দেবা অক্রবন্‌ ইমাং 
নো বাচং ব্যাকুরু। সোহব্রবীৎ বরং বৃণৈমহাং চৈষ বায়াব 
চ সহ গৃহতা ইত্ি। তশ্মাদৈত্্বায়বঃ সহাত। তামিন্তরো 
মধাতোইবক্রম্য ব্যাকরোৎ। তম্মাদিয়ং ব্যাকৃতা বাগুদ্যতে 
তদেতদ্যাকরণন্ত ব্যাকরণত্বম্‌ ॥৮* 

ভাবার্থ এইরূপ -পুরাতনী বাক্‌ অর্থাৎ বেদরূপ বাক্য প্রথমে 
মেঘগর্জনের গ্তায় অথগ্ডাকারে আবিভূতি ছিল। তন্মধ্যে 
কতটা বাকা, কতটা পদ তাহা কেহ বুবিত না। তখন দেবগণ 
প্রার্থনা করেন যে, বাক্য প্রকাশ করুন। ইন্দ্র বেদরূপ বাক্যকে 
মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাক্য, পদ, প্রত্যেক পদের প্রকৃতি 
স্পষ্ট করিয়াছিলেন । বাক্য, পদ ও পদের অন্তর্গত প্রকৃতি- 
প্রত্যয়নিষ্পগ্ন শব্ধ বিশেষরণে ব্যক্ত করাই ব্যাকরণের কাধ্য। 
ব্যাকরণ যখন ছিল, তখন বর্ণলিপি থাকিবারই কথা। বেদ 
হইতে আরও ছুই একটা প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। 
বাজসনেয়-সংহিতায় (১৭২ ) আছে-_ “একা চ দশচ দশচ 
শতঞ্চ শতঞ্চ সহত্রঞ্চ সহঅং চাযুতঞ্চ চাযুতং চ নিযৃতঞ্চ নিযুতধ 
প্রযুতং চার্বদচ ার্,দং চ সমুদ্রশ্চ মধাঞ্চ অন্তশ্চ পরার্দঃ।” 

পরার্ধ সংখ্যা বুঝাইতে কেবল শ্রুতির সাহায্য লইলে চলিবে 
না, অস্কপাত করিয়া বুঝাইতে হইবে। খক্নংহিতায় (৫181৯) 
দেখুন-- 

প্যং বৈ হুর স্বর্ভামুস্তমসাবিধ্যদান্থরঃ | 

অন্রয়স্তমন্ববিন্দন্‌ নহান্তে অশকু,বন্‌ ॥” 

ভীবার্থ এই--অন্ুর রাহু নিজ ছায়ার দ্বারা হুর্য্যকে যে 
বিদ্ধ করে, সে বেধ অব্রিগণই জানিতেন, অন্য খষিরা তাহা 
জানিতে সমর্থ হন নাই। | 





গও রেফের পর 





সপ থপ 


ঞ অন্ত পরাচী পুরাতনী যাক বেদরূপিণী অব্যাত। মেঘপ্তনিতবদখও- 
'কার! অধিদিতপদধ।ক/প্রতেদেতি যাবৎ । তামিক্লো মধাতোইবক্রম্য বিচ্ছিন্ন 
এতাধদিদং খাঁকাং বাকো চৈতানি পদানি গদেষু চৈতাঃ প্রকৃতয়ঃ এতে চ 
প্রতায়। ইত্যেষমবক্রমণং অথওডয়। বাচোবিচ্োনং কৃত্ষেত্যাদি' ( ভাষ্য) 





& 1] ৯৪৮ 


[ ৫৮৯ ] 
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উক্ত খ্ক্‌ হইতে সহজেই মনে উদয় হইবে যে, আত্রেয়গণঞ্ই 
গ্রহধগণনার আদি গুরু। গ্রহবেধ যে মুখে মুখে হইতে পারে 
তাহা আমাদের ধুদ্ধির অগম্য। 

উপরোক্ত প্রমাণ খারা বৈদিক যুগে যদি বণলিপির বিস্ত' 
মানতা স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে গুরুমুখে গুনিয়া মুখে 
মুখে বেদাত্য(স করিবার নিগ্নম রহিয়াছে কেন? এমস কি, 
ৃষটায় ৮ম শতাবে চীনপগ্ডিত ইৎসিং ভারতে আসিয়া চক্ষে 
দর্শন করিয়। এরূপ বেদাধ্যয়নের কথ! লিপিবদ্ধ করিলেন কেন ? 

ধ্মশান্ত্র গুরুর মুখে শুনিয়া! শিষ্য কগম্থ করিবে, এইরূপই 
নিয়ম ছিল। কেবল বেদ বলিয়া নহে )--ইৎসিংএর বিবরণ 
পাঠ করিলে জানিতে পারি যে, বৌদ্ধদমাজেও এরূপ ধর্মগ্রন্থ 
গুরুমুখে শুনিয়া কগস্থ কবিবার রীতি ছিল।* 

অধায়ন ও অধাপনার পদ্ধতি এঁনূপ থাকিলেও বেদ লিপি- 
বন্ধ হই'ত, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। বেদের নিকক্তকার 
গাস্ক লিখিয়াছেন,__ 

“সাক্ষাৎকতধর্মীণ খযয়ো বভূবুস্তেবরেভ্যোহসাক্ষাৎকুত- 
ধর্ন্ত উপদেশেন মন্ত্রান সম্প্রা্ঃ। উপদেশায় গ্লায়স্তোহবরে বিল 
গ্রহণায়েমং গ্রন্থ সমায়াসিষুর্বেদঞ্চ বেদাঙ্গানি চ ॥” (নিরুক্ত ১২০) 

ষাহারা ধর্মের সাক্ষাৎকার বা! দর্শন লাভ করিয়াছেন, সেই 
সকল খধি, যাহার! ধর্শসাক্ষাৎকার লাভ করেন নাই অর্থাৎ 
শ্রুতর্ধিদিগকে উপদেশ দ্বারা মন্ত্রসমূহ প্রদান করেন, সেই 
শ্রুতর্ষিগণ আবার উপাধ্যায়ফূপে উপদেশ দ্বারা গ্রস্থৃতঃ” ও 
'অর্থতঃ মন্ত্রগুলি শিখাইয়াছিলেন। তাহারা আবার অগ্র- 
গ্রহণে অক্ষম শিষ্য দেখিয়! খেদযুক্ত হইয়া বুঝাইবার জন্য এই 
রস্থ ( নিঘণ্ট,), বেদ ও বেদাঙ্গ সঙ্কলন করেন। কাহার দ্বারা 
সেই বেদ বেদাঙ্গ সঙ্কলিত হয়? তছিষয়ে নিরুক্তটীকাকার 


দর্গীচার্য লিখিয়াছেন,--. 
“ন্থথগ্রহণায় ব্যাসেন সমায়াতবন্তঃ। তে একবিংশতিধা 


বহবচ্যম। একশতদা আধ্বর্যবং সহত্রধা সামবেদং। নবধা! 
আথর্বণং । বেদাঙ্গান্তপি। তদ্‌ যথা । ব্যাকরণমষ্টধা নিরুক্তং 
চতুর্দশধা ইত্যেবমাদি। এবং সমায়াসিষুর্ভেদেন গ্রহণার্থং। 
কথং নাম ভিন্নান্তেতাঁনি শাখাস্তরাণি লঘুনি স্থখং গৃহ্ীয়ুরেতে 
শক্তিহীনা অল্লায়ুষো মনুষ্যা ইত্োবমর্থং সমায্াসিযুরিতি।” 
সহজবোধ্য করিবার জন্য ব্যাসের দ্বারা তাহারা বেদ 
সন্ধলন করাইলেন। (তন্মধ্যে) বহুখক্যুক্ত খগ্বেদ ২১টা শাখায়, 
অধবরযুর কাধ্য সম্বন্ধীয় যজুর্কেদ ১*১ শীখায়, সামবেদ ১০৭০ 
শাখায়, অথর্ববেদ ৯টা শাখায় বিভক্ত হয়। বেদাঙ্গও এইরূপ 
ভাগ.কর! হইয়াছিল, (যথা) ব্যাকরণ ৮ ভাগ, নিরুত্ত ১৪ ভাগ । 
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সহজেই শক্তিহীন অল্লাধু মনুষ্য গ্রহণ করিতে পারিবে । * 
বেদ গ্রস্থাকারে যে লিপিবদ্ধ হইত, মহাভারতের এই বচন 
কয়টী পাঠ করিলে তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ থাকিবে ন।-_ 
“যদেতহুত্তং তৰতা৷ বেদশান্ত্রনিদর্শনম্‌। 
* এবমেতদ্যথা চৈতরিগৃহ্বাতি তথা ভবান্‌। 
ধাধ্যতে হি তয়া গ্রন্থ উভয়োর্কেদশান্ত্রয়োঃ। 
ন চগ্রন্থশ ভন্বজো। যথাততবং নরেম্বর ॥ 
যো হি বেদে চ শাস্ত্রে চ গ্রন্থধারণততৎপরঃ ) 
ভারং স বহতে তন্ত গ্রন্থব্যর্থ, ন বেত্তি যঃ। 
হস্ত গ্রন্থ ্তত্বত্ে। নাস্ত গ্রস্থাগমে। বৃথা ॥” 
( শাস্তিপর্র্ব ৩০০।১৯-১৪ ) 
(বশিষ্ঠ জনককে সম্বোধন কবিয়া' বলিতেছেন)--আপনি বেদ 
ও ধন্মশান্ত্ের যে এই নিদর্শন বলিলেন এবং মনে মনে যেরূপ 
ধারণা করিয়াছেন, তাহা এরূপই বটে। আপনি বেদ ও ধন্ধশান্ত 
ভয় গ্রস্থই অভ্যাস করিয়াছেন, কিন্তু তাহার বথাবৎ অর্থ গ্রহণ 
করিতে পারেন নাই। যিনি বেদের ও ধর্মশাস্ত্রের গ্রন্থ অভ্যাসে 
'অন্ুরন্ত হইয়া তাহার তন্ব যথাবৎ গ্রহণ করিতে না পারেন) 


তাহার গ্রন্থ অভ্যাস বিফল । ঘিনি গ্রস্থের অর্থ বুঝিতে ন! পারেন, | 


তাহার পক্ষে গ্রন্থের ভারবহনই সার। আর যিনি গ্রন্থে অর্থ 
ষথাযথরূপে জানিতে পারেন, তাহার অভ্যাস বিফল হয় না। 
এখন আমরা নিঃসন্দেহে জানিতেছি যে, অতি পূর্বকাল 
* হইতেই তি ও ধর্মশান্ত্র লিপিবদ্ধ ও গ্রম্থ' বলিয়া পরিচিত 
হইয়া আসিতেছে । তাই মনুসংহিতার (৭৪৩ ) টাকায় কুনুক- 
ভট্ট লিখিয়াছেন__ 


পপ 


* "সাক্ষাৎকৃতে। বৈধর্শঃ সাঙ্ষাদদ ষ্ট: প্রতিবিষ্টেন তপলা। তে মে সাক্ষাৎ- 
কৃতধন্মাণঃ। কে পুনম্তে ইতি উচ্যতে। খষয়। খধস্তি অমুম্মাৎ বর্মণ 
এবম/বতা মন্ত্েণ সংঘুক্তাদমুন| প্রকারেণৈবং লক্ষণফলবিপরিণামো৷ ভবতীতি 
খবরঃ ধষিদর্শনাদিতি বক্ষ্াতি। তদেতৎকম্দপঃ ফলধিপরিণামদর্শনমৌপচ।রিফা। 
বৃত্যোত্তং স।ক্ষাৎকুতধন্দাণ ইতি। নহি ধর্মসা দর্শনমন্ত্াহস্তাপূর্ষে! হি ধর্ম; । 
আহ কিং তেষারিতুরতে। তেইবরেভোইসাক্ষাৎকৃতধর্দুভা উপদেশেন 
হন্্রান্‌ সম্টাতুঃং | তেষে সাক্ষাৎকৃতধর্শণন্তেইবরেভ্যোহবরকালীনেড্যঃ শক্তি- 
হীনেতাঃ শ্রতধিতাঃ | ভেবাং হি ক্রত্বা ততঃ পশ্চাদৃষিতমুপজায়তে ন বথ! 
পূর্বেষাং সাক্ষাৎকৃতধর্খরণ।ং প্রবণমন্তরৈষ। আহ--কিং তেত্য ইতি। তেই- 
বরেভ্য উপদেশেন শিষ্যোপাধা।য়িকয়। বৃত্া। মস্ত্ান্‌ তেভ্য ইতি । তেইবরেভা 
উপদেশেন শিষ্যোপাধাগ্িকয| বৃত)| মন্ত্রান গ্রস্থতোহর্থতশ্চ সম্প্রাদুঃ সপ্প্রত্বন্তঃ ৷ 
তেইপি চোপদেশেনৈৰ জগৃছঃ | '*'উপদেশার উপদেশার্। কথং নাম উপ- 
দিশ্তমানমেতে শর মুখ হীতুমিতি এবমর্থমধিকৃঙা ময়স্তঃ বিদামান।; তেখগৃহৎছ 
তামুকম্পর়! তেষ।মাযুষঃ সন্কোচমবেক্ষা কালানুরূপাঞ্চ এ্রহণশক্তিং ধিল- 
শ্রহণ।য়েম: গ্র্থং গবাদিদেবগত্থান্তং লমায়ায়যস্তঃ কিং মতমেতেনেতুাচাতে।" 





মর ৬. 
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টিস্থুরোর 


“ত্রিবেদীরূপবিস্কাবিস্তাঃ ব্রিবেদীমর্থতে৷ গ্রন্থতশ্চাড়াসেৎ।” 
রঘুনন্দনও বৃহস্পতির প্রাচীন বচনটী উদ্ধত করিয়াছেন, 
দ্যাগ্মানিকেংপি সময়ে ভ্রান্তি সংজায়তে যতঃ। 
ধাত্রাক্ষরাণি স্ৃষ্টাথি পত্রারান্যতঃ পুরা 7” (জ্যোতিস্ততব ) 
অর্থাৎ ৬ মাসের পর লোকের ভুল হইয়৷ থাকে, তাই 

বিধাতা পুরাকালে অক্ষর স্থষ্টি করিয়া পঞনিবন্ধ করিয়া- 

ছিলেন। 

অতি পূর্ববকাল হইতেই যে ভারতে সন্্াস্ত সত্রীপুরুষ উভয়েই 
বণলিপি অভ্যাস করিতেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া! গিয়াছে। 
বান্দীকি রামায়ণ পাঠে জানিতে পারি যে, সর্ববশান্ত্রজ্ঞ মহাবীর 
হনুমান অশোকবনে উপস্থিত হইয়৷ সীতার দর্শন পাইলেন এবং 
আপনার ও রামের পরিচয় দিয়াও যখন সীতার সন্দেহ দূর করিতে 
পারিলেন না, তখন তিনি সীতার বিশ্বাস জন্মাইবার জন্ত রাম" 
নামাঙ্কিত অন্ধুরীয়ক বাহির করিয়া দেখাইয়াছিলেন। 

“বানরোহ্হং মহাভাগে দুতো রামস্ত ধীমতঃ | 

রামনা মাঙ্কিতঞ্চেদং পশ্ঠ দেব্যনুলীয়কম্‌ ॥” (সুননরকাণ্ড৩৬।২) 

উদ্ধৃত শ্লোকটা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়! দিবার জে! নাই, 
প্রাচীন টাকাকারগণ সকলেই এ শ্লোকটী ধরিয়াছেন। রামনামা- 
স্কিত অন্ুরীর উপর স্ুন্দরকাণ্ডের ভিত্তি স্থাপিত। সুতরাং 
স্বীকার করিতে হইবে যে, শ্লোকটা বান্সীকির নিজস্ব । তৈত্তিরীয়- 
প্রাতিশা খ্যসথত্রে পূর্বতন আচার্্যরূপে বানীকির নাম গৃহীত হই- 
য়াছে। এপ স্থলে বান্মীকির সময়ে অর্থাৎ বৈদিক্ষুগের শেষভাগে 
অস্তুতঃপক্ষে খুঃপূর্ব ১৭ম শতাবেরও পূর্ববে ভারতীয় শিক্ষিত- 
স্্রীলোকদিগের মধ্যেও বর্ণলিপিজ্ঞান ছিল, তাহার স্পষ্ট আভাস 
পাওয়া যাইতেছে । অতি প্রাচীন বৈদিকযুগ হইতেই যে ভাবতে 
স্ত্রশিক্ষা প্রচলিত ছিল, তাহার উল্লেখ এস্কলে অনাবশ্তক। 
হুতরাং খুঃ পূর্ব ৮ম শতার্বীর পন্ধ ফিনিক ( চ1১091)16181) ) 
নামক বণিকৃদিগের নিকট হইতে ভারতবাসী লিপিজ্ঞান শিক্ষা 
করিয়াছেন, এ যুক্তির কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। 

ৃষ্টপূর্বব ষষ্ঠ শতান্দে শাক্যাবুদ্ধের অভ্যাদয়। তীহীর নির্ব্বাণেব 
কিছু পরেই তাহার ধর্ষ্বোপদেশসমূহ রক্ষা করিবার জন্য তাহার 
প্রধান প্রধান শিষাগণ একত্র হইয়া ১ম বৌদ্ধসজ্ব আহ্বান 
করেন। ফরাসী পর্ডিত ফুকো। (০০০৪0 ) ও রাজা রাজেন্দ্র 
লাল মিত্র মহাশয় পললিতবিস্তরের” সমালোচনাকালে দেখাইয়া- 

ছেন যে, ললিতবিস্তরের মধ্যে যে সকল গাথা আছে, তাহা এ 

সময়ে ( খুঃ পূর্বব ৬ষ্ঠ শতাবে ) রচিত ও লংগৃহীত হইয়াছিল। * 

সেই গাথায় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে-_ 
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“লা গ্রথলেখলিখিতে গুণ অর্থযুক্তা রা 
ঘা কন্ত ঈদৃশ ভবেন্‌ মম তাং বরেখাঃ।” (ললিতবিস্তর১২অং) 
শোক্যসিংহ বলেন) যে কন্ত! গাথালেখ লিখিতে এবং গাথার 


অর্থগ্রহণে গুণবতী হইবেন, তাহাকে আমি বিবাহ করিব। 
উক্ত গাথা হইতে কি আমরা জানিতে পারিতেছি না যে, 


জাড়াই হাজার বর্ষ পূর্ব্বে এদেশে লিপিজ্ঞানকুশলা সন্তাত্ত-মহি- 
লারও অভাব ছিল না। আড়াই হাজার বর্ষ পূর্ববে যেখানে 
কন্া লিপিকুশল! না হইলে রাজকুমারের পরী হইবার যোগ্যা 
হইতেন না, দে দেশে বর্ণলিপির চচ্চা কত প্রাচীন তাহা সহজেই 
অনুমেয় । ললিতবিস্তরের গাথাতেই লিপিশাল (১) ও লিপি- 
শান্ত্রের(২) উল্লেখ থাকায় স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, সেই পুরাতন 
কালেও লিপিশিক্ষা দিবার উপযোগী পাঠশালা এবং নান 
দেশীয় লিপিজ্ঞানের উপযুক্ত লিপিশাস্ত্র (1182081800১) ৪০ 
[01)12181)5) প্রচলিত ছিল। 
্রাঙ্গী প্রভৃতি লিপির উৎপত্তিকাঁল। 

ঘে প্রাচীন কালের কথা হইতেছে, সে সময়ে ভারতে কিরূপ 
অক্ষর প্রচলিত ছিল, তাহাই এখন আলোচ্য । 

উক্ত ললিতবিস্তুরে ৬৪ প্রকার লিপির উল্লেখ দৃষ্ট হয় যথা_- 

্রাহ্মী ১, খরোঠী ২, পু্করসারী ৩, অঙ্গলিপি ৪, বঙ্গলিপি ৫, 
মগধলিপি ৬, মান্গল্যলিপি ৭, মনুষ্যলিপি ৮, অন্ুলীয়লিপি ৯, 
শকারিলিপি ১০, ব্রহ্গবল্লীলিপি ১১, দ্রাবিড়লিপি ১২, কিনারি- 
লিপি ১৩, দক্ষিণলিপি ১৪, উগ্রলিপি ১৫, সংখ্যালিপি ১৬, 
অনুলোমলিপি ১৭, অর্দধনূলিপি ১৮, দরদলিপি ১৯, খাম্তলিপি 
২৯, চীনলিপি ২১, হৃণলিপি ২২, মধ্যাক্ষরবিস্তরূলিপি ২৩, 
পুষ্পলিপি ২৪, দেবলিপি ২৫, নাগলিপি ২৬, যক্ষলিপি ২৭, 
গন্ধর্বলিপি ২৮, কিন্নরলিপি ২৯, মহৌরগলিপি ৩০, অস্ুরলিপি 
৩১, গরুড়লিপি ৩২, মুগচক্রলিপি ৩৩, চক্রলিপি ৩৪, বায়ুমর- 
ল্লিপি ৩৫, ভৌমদেবলিপি ৩৬; অস্তরীক্ষদেবলিপি ৩৭, উত্তর- 
কুকদ্বীপলিপি ৩৮, অপরগৌড়া দিলিপি ৩৯, পূর্বববিদেহলিপি ৪০, 
উতৎক্ষেপলিপি ৪১, নিক্ষেপলিপি ৪২, বিক্ষেপলিপি ৪৩, প্রক্ষেপ- 





(১) "শান্তণি যানি প্রচরস্তি চ দেবলোকে 

সংখ্যা লিপিশ্চ গণনাইপি চ ধাতুতন্ত্রং। 

যে শিল্পযোগ পৃথু লৌকিক অপ্রমেক়” 

স্তেষেবু শিক্ষিতু পুর! বহকল্পকেট: ॥ 

কিন্ত জনন্ক অনুবর্তনতাং করোঁতি 

লিপিশালমাগতুং হুশিক্ষিতপিক্ষণার্ঘং।* ( ললিতবিস্তর ১* জঃ) 
(২) "লে।কোত্বরেধু চতুঃ সতযপথে বিধিঞ্েে! 

হেতু প্রতীতাকুশলে। যখ সম্ভবতি। 

যধ চানিয়োধক্ষযু সংস্কৃতূসীতিঙাব- 

গন্িন্বিধিজঃ কিমখো। লিপিশাস্্রমাজে।” এ 


বর্ণলিপি 


লিপি ৪৪, সাগরলিপি ৪৫, বন্বলিপি ৪৬, লেখপ্রতিলেখলিপি ৪৭, 
অন্ুদ্রতলিপি ৪৮, শান্ত্রাবর্তলিপি ৪৯; গণনাবর্তলিপি ৫৯, 
উৎক্ষেপাবর্তলিপি ৫১, বিক্ষেপা বর্তলিপি ৫২, পা্দলিখিতলিপি ৫৩ 
দ্বিরুত্তরপদসন্ধিলিপি &৪) দশোত্বরপদসদ্ধিলিপি ৫৫, অধ্যাহারিণী- 
লিপি ৫৬, সর্বরুতসংগ্রহিণীলিপি ৫৭, বিস্তানুলে।মলিপি ৫৮, 
বিমিশ্রিতলিপি ৫৯, খাধিতপন্তপালিপি ৬০১ ধরনীপ্রেক্ষণলিপি*৬১, 
সর্কৌষধিনিধ্যন্দালিপি ৬২, সর্বসারসংগ্রহণী ৬৩ ও সর্বতৃতরুত- 
গ্রহণীলিপি ৬৪, এই ৬৪ প্রকার লিপি । ( ললিতবিস্তর ১ অঃ) 

যে ললিতবিস্তরে উক্ত লিপিমালার নাম উদ্ধত হইল, 
সেই গ্রস্থথানি চু-ফ.লন্‌ কর্তৃক ৬৯ খৃষ্টাব্দে চীনভাষায় অনুবাদিত 
হয়*্। এরূপ স্থলে মুল গ্রন্থ সর্বত্র প্রচারিত এবং তৎপবে 
চীনদেশে নীত হইতে অল্প সমর লাগে নাই। পাশ্চাত্য ও 
এ দেশীয় রাজেন্্রলাল মিত্রপ্রমুখ পণ্ডিতগণ ললিতবিস্তরকে 
খৃঃ পূর্ব ২য় শতাবীর গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করেন। আমরা 
কিন্তু তদপেক্ষা গ্রাচীন বলিয়াই মনে করি। সমাট্‌' অশোকেব 
যাত্বে যেমন বৌদ্ধধর্ম গ্রচারার্থ পশ্চিমে গ্রীস, উত্তরে মোঙলীয়, 
পূর্ব্বে কম্বোজ ও দক্ষিণে সিংহল পর্য্যন্ত ধন্মাচার্যগণ প্রেরিত 
হইয়াছিলেন, সেইরূপ সভ্যজগতের প্রায় সকল স্থান হইতে 
লোক আসিয়া অশোকের সামাজ্য মধ্যে নানাকাধ্য উপলক্ষে 
ব্সতি আরম্ত করিয়াছিলেন,_--এসময়ে ভারতে নানা বিদেশীয় 
সংস্রবে যত প্রকার লিপি বা বর্ণমালা প্রচলিত হইয়াছিল, তৎপূর্বেষ 
আর কোন সময়ে এমন হইয়াছিল বলিয়া আমবা মনে করি না। 
ভারতীয় বৌদ্ধগণের সেই স্থবর্থযুগে এখানে যতপ্রকার লিপি, 
প্রচলিত হইয়াছিল, সম্ভবতঃ ললিতবিস্তরকার সেই সমুদয় 
লিপিরই উল্লেখ করিয়াছেন । 

সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্ঠামদেশীয় প্রাচীন বৌদ্ধগ্রস্থ মতে, ৫৪৩ 
ুষ্টপূর্বাঝে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ এবং নির্ববাণের ২১৮ বর্ষ পরে . 
অর্থাৎ ৩২৫ খুঃপূর্বান্ধে অশোকের সাম্রাজ্যাভিষেককাধ্য সম্পন্ন 
হয়। [ প্রিয়দশী শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য ] 

তৎপরে অশোকের রাজধানীতে ৬৪ প্রকার লিপি প্রচলিত 
থাকা কিছু বিচিত্র নহে। এ সময়ে গ্রীক নাবিক নিয়াখু সের 
(19%0)৪) বিবরণীতে প্রকাশ যে, ভারতবাসী কাপাসবস্ন 
অথব| কাগজে অক্ষরযোজন! করিত। তাহার কিছুকাল গরে 


সপ সপ ৮ তত শি তি 


* 1365]19 108)80010 1,809770 01 ১8৮08 130001)9) 1)।- 
6০00০0৮1910, 
1 একাধিপ কনিষ্কের অধিকার উত্তরে ধেতন, পশ্চিমে পারস্ক এবং পূর্বের 
পূর্ববঙ্গ পধযগ্ত বিশ্বৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি ৃষটায় ১ম শতাবে বিদামান 
ছিলেন; তৎপুর্ধে যে ললিতবিত্তর রচিত হান, তাহ থু্ীয় ১ম শতাবীর চীন 


জনুযাদ হইতেই প্রমাণিত। 











সপ শপ সপ পপ পিপিপি শা শি পপ 






প্রীকদৃত মেগেস্থিনিস্‌ মগধরাজ্যের বর্ণনা উপলক্ষে লিখিয়া 
গিয়াছেন যে, ভারতবাসী ১০ ঠ্রেঁডিয়াম অন্তর শাখাপথ ও 
তদন্তর্বত্ী স্থানের দুরত্ববিজ্ঞাপক ক্রোশাস্বযুক্ত প্রন্তরফলক 
(10116-31079 ) রাখিতেন। প্রস্তরে লিপি উৎকীর্ণ করিবার 
প্রথা সে সময় বিশেষ প্রচলিত ছিল; অশোকের অনুশাসন 
এবং ভাহারও বুপূর্বে কপিলযাস্তর় নিকটবর্তী পিপরাবা গ্রাম 
হইতে আবিষ্কৃত বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ-সংরক্ষিত প্রস্তরপাত্রের 
উপর উতৎকীর্ণ খোদিত লিপি তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে । 
পিপরাবা-লিপি হইতে এখন দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে যে, খুঃ পূর্ব 
৬ শতাব্দীর পূর্বেও ভারতবর্ষে 'প্রস্তর়ে লিপি উৎকীর্ণ করিবার 
প্রথা প্রচলিত ছিল। মগধপতি জরাসদ্ধের রাজধানী গিরিব্রজে 
জরাসন্ব-কা-বৈঠক ও ভীমজরাসদ্ধের রণরন্গভূমির মধ্যস্থলে চিএ- 
(লপি ও কীলরূপা শিল্পলিপির মধ্যাকারের লিপি পর্ধবতগাত্রে 
উৎকীর্ণ রহিয়াছে । তাহার উপর দিয়া বহুকাল হইতে গো- 
মহিষার্দির গমনাগমনের পথ হওয়ায় সেই গ্রাচীনতর লিপি 
অনেকটা অস্প্ ও অবোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের 
বিশ্বাস, এ পর্যন্ত ভারতবর্ষে মতগকার লিপি আবিষ্কৃত হই- 
য়াছে, তন্মধ্যে সেই মগধলিপি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । কে বলিতে 
পারে, তাহ! জরাসন্ধের সময়কার লিপি নহে? 

যাহা হউক, এখন আমরা জানিতেছি যে ২২ শতবর্ষ পূর্বের 
ঢারগুব।সী ৬৪ প্রকার লিপি অবগত ছিলেন। ৬৪ লিপির 
মধ্যে কতকগুলি সমু অশৌকেবও বনুপুর্ব হইতেই ভারতে 
প্রচলিত ছিল। জৈনদিগের সুপ্রাচীন “সমবায়ন্ত্র” নামক 
৪র্থ অঙ্গে লিখিত আছে-. 

প্বস্তী এণং অঠারসবিহ লেখ কবিহানে। বন্তী জবণালিয়। 
দূষউরিয়। * থরোটিয়া পুকুখরসারিয়া 1 পহারাইয়া উচ্চর- 
কুরিয্া! অখ করপুখিয়া৷ ভোমবইয়া | বেক্‌খেইয়া, নিখ.কেইয়া ২ 

২ইকলিবি গণিমলিবি গদ্ধববলিবি আদস্সগলিবি মাহেপরলিবি 

দামিলিলিবি বোলিদ্দিলিবি।” 

ব্রাহ্মী প্রভৃতি ১৮ প্রকার লেখন প্রক্রিয়ার নাম--ত্রাঙ্গী ১ 
ঘবনানী ২, দশোত্তরিকা ৩, খরোদ্্রীকা ৪, পুষ্ষরসারিকা ৫, 
পার্বতিকা ৬, উত্তরকুরুক! ৭, অক্ষরপুন্তিকা ৮, ভৌমবহিকা ৯, 
বিক্ষেপিকা ১০, দিক্ষেপিকা ১১১ অস্কলিপি ১২, গণিতলিপি ১৩, 
গন্ধর্বলিপি ১৪, আদর্শকলিপি "৫, মাহেশ্বরলিপি ১৬, দ্রাবিড়ী- 
লিপি ১৭ ও বোলিদী বা পোলিদা লিপি (?)। 


* 'থরসাধিযী- পাঠান্তর | + 'দোঘউরিগা,-পাঠাত্তর। 
1 “ভোগবয়ন্ধ।--পাঠান্তর | 
$ 'যেয়ণতিয়া। ণিরাহইয়) বা 'ষেণণিয়! দিহইয়া'--পাঠান্তয 





শীশাস্পি শি শস্পা শশী লপশী শী পাপী পা পা 


জৈনদিগের ৪র্থ উপাঙ্গ পন্নবন। (প্রজ্ঞাপন) সুত্র উক্ত ১৮টা 

লিপির উল্লেখ আছে। লিপিকরের দোষে বিভিন্ন পুথিতে সামান্ত 
পাঠভেদ মাত্র লক্ষিত হত। প্রজ্ঞাপনাসত্রের টাকাঁকার মলয়গিরি 
লিখিয়াছেন-_ 

“ব্রাঙ্মী যবনানীত্যাদয়ো লিপিভেদাস্ত সম্পদায়াদিবশেষঃ? 

অর্থাৎ ক্রাঙ্গী, যবনানী ইত্যাদি ১৮ প্রকার লিপি বিভিন্ন 
সম্প্রদায় হইতে উত্তব। 

জৈনশান্ত্র মতে জৈনাঙ্গসমূহ মহাবীর স্থামীর সময়ে প্রথম 
প্রচারিত এবং বীরনির্ববাণের ১৬৪ বর্ষ পরে ( ৩৬৩ খৃষ্পূর্বান্দে ) 
পাটলিপুরের প্রীসঙ্ঞে সংগৃহীত হয়। এরূপ স্থলে বলিতে পারা 
যায় যে, সমাট অশোকের পূর্বে ভারতে ক্রান্ধী প্রত্ৃতি ১৮ একার 
লিপি প্রচলিত ছিল। 


০০০০০০০০০্পু.্স্স্্প্স্শর 


যবনানী। 
যবনানীলিপি দেখিয়া কেহ কেহ বলিতে চান যে, মাকিদন- 
বীর আলেক্সান্দারের সময় এদেশে গ্রীক যবনগণ যে লিপি 
প্রবর্তন করেন, তাহাই যবনানীলিপি। এই যবনানী শের 
উল্লেখ পাইয়া মোক্ষমূলর প্রভৃতি কোন কোন পাশ্চাত্য 
অধ্যাপক অষ্টীধ্যায়িস্ত্রকার পাঁণিনিকেও ত্ী সময়ের লোৌক বলিতে 
চান। কিন্তু পাঁণিনিস্থত্রের বাঙ্তিককাঁর ও মহাভাষ্যকার 'যবনানী' 
শর্ষের লিপি * অর্থ করিলেও পাণিনি কোথাও স্পষ্টাক্ষরে 
এরূপ অর্থ প্রকাশ করেন নাই, স্ত্রীলিঙ্গে যে সকল শব্ের উত্তবে 
“আণুক্‌, হয়, তিনি চৃষ্ীস্তস্বরূপ সেই সকল শব্দের মাত্র উল্লেখ 
করিয়াছেন 1 যাহা হউক, যবনানী শব আধুনিক সন্দেহ 
করিবার কোন কারণ দেখি না। যবন (10018) )-দিগের 
অভ্যুদয় অতি প্রাচটীন। আমর! অন্তাত্র দেখাইয়াছি যে, খু: 
পুর্ব ১০ম শতাব্ে যবন বা যোনজাতির পরাক্রম সর্ধর্র ঘোষিত 
হইয়াছিল। তৎপুর্কবে যবনজাতিন অভ্যুদয় । র্বামায়ণ মহা- 
ভারত প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও যবনজাতির বিশেষ উল্লেখ 
আছে। যবনানী বলিলে বন্ প্রাচীন কীলরূপা! (08010616077) 
লিপিই বুঝাইত | [ যবন দেখ। ] 
পুদ্ছরসারী। 
সমবায়াঙ্গ ও ললিতবিস্তরে যে “পুষ্করসারী” লিপির উল্লেখ 
আছে, তাহাঁও ভারতের এক অতি প্রাচীন লিপি। পাণিনি পুক্ষর- 
সারীর উল্লেখ করিয়াছেন। 
উত্তরকুরুক! ও পন্ধর্বলিপি গ্রভৃতি। 
এঁতরেয়ব্রাঙ্গণে উত্তরকুরু ও উত্তরমদ্রের উল্লেখ আছে। 





* 'যবনালিপ্যান্‌ ইতি বক্তয্যস্'স্প্ার্তিক! £€দৌযে। বযো যবানী। 
হবন[্িপ্যাস্। ঘধনালী লিপিং।'-_মহাভাহা ( ৪।১1৪৯। দুক্ে) 
1 “ইলবর়ণতবশর্রমুড়হিমারপ্যযব-যবনমাতুলমাধযাণীমাপুক্‌' পা$।১1$৯। 





বর্দলিপি 


বা 


স্ সি সপ্ত সপ এ ০৯ রি 


তথায় যাগ যজ্ঞ প্রচলিত ছিল, তাহাও এতরের ব্রাহ্মণ 
হইতে জান! যায়। যাগ বক্সের নির্ধারণের জন্ত যেমন জ্যোতি- 
ষের প্রয়োজন,সেইরূপ শুধস্থত্রও জান। আবস্তক। [শুরুর দেখ ।] 
এই অন্ত অঙ্কলিপি ও গণিতলিপিও সেই প্রাচীনকালে 
গ্রচলিত হইয়াছিল। গন্ধারে প্রচলিত লিপিই সম্ভবতঃ গন্ধরব্- 
লিপি" গন্ধারের সহিত অতি প্রাচীনকাল হইতেই বৈদিক আর্ধ্য- 
গণের সংশ্রব। এখানকার লিপিও নিতান্ত আধুনিক নছে। 
খরোঠীলিপির প্রসঙ্গে এ বিষয় পরে আলোচিত হইবে । 
মাহেশ্বরলিপি। নক 

পাণিনিস্থত্রে যে ১৪টী প্রত্যাহার আছে, সেই ১৪টা 
শিবনুত্র বলিয়া বররুচি, পতঞ্জলি প্রভৃতি বৈয়াকরণের নিকট 
পরিচিত। এদেশে সর্বসাধারণ বৈয়াকরণগণের বিশ্বাস যে, 
মহেশ্বরই সর্বপ্রথম ব্যাকরণ প্রকাশ করেন । বেদাঙ্গের অন্তর্গত 
শিক্ষাতেও দেখা যায় যে মহেশ্বরই ৬৪ অক্ষর প্রকাশ করেন। 
যাহা হউক, পাণিনির বনু পূর্বে যে শিবন্াত্রের উৎপত্তি, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। চীনপরিব্রাজক ইতসিং খুষ্টীয় ৭মশতাবের শেষভাগে 
তারতবর্ষে আসিয়। সংস্কৃত শাস্ত্রণিক্ষা করেন । তিনি লিখিয়াছেন 
যে, পসদ্ধিরস্ত হইতে আরস্ত করিয়া বর্ণমালাসপ্বন্ধীয় যে মহেখর 
রচিত "সিদ্ধান্ত” ৬ বর্ষের বাঁলকেরা প্রথম মুখস্থ করিয়া থাকে, 
ইহাতে ৪৯টা অক্ষর, তাহার সংযুক্তাক্ষরগুলি আবার ১৮শ ভাগে 
বিভক্ত, ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ১০০০০ শব্দ এবং অনুষ্টপ্‌ ছন্দের ৩৭০ 
শ্লোক 1” অধ্যাপক মোক্ষমূলরের বিশ্বাস যে উহাই “শিবস্ত্র' 1১) 
কিন্ধ ইংনিং পাণিনিরচিত ১০০০টা হথত্রকেই শিবের প্রত্যারদিষ্ট 
সত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। 

সেই শিবঙ্ত্র যে লিপিতে লিপিবদ্ধ হয়, তাহাই সম্ভবতঃ 
মাহেশ্বরলিপি। অথবা পাণিনিতে যে মাহেশ্বর সম্প্রদায়ের উল্লেখ 
"মাছে, ভাহাদের ব্যবহৃত লিপিই মাহেশ্বর লিপি। 

আদর্শকলিপি। 

পতঞ্লি মহাঁতাষ্যে আধ্যাবর্তের সীমানির্দেশকালে লিখিয়া- 
ছেন,_«গ্রাগাদর্শাৎ প্রত্যক্কালকবনাৎ,” আদর্শের পূর্বে ও 
কালকবনের পশ্চিমে, হিমালয়ের দক্ষিণে ও পরিপাজের উত্তরে 
আর্ধাবর্ত অর্থাৎ আধ্যাবর্ডের পশ্চিম সীমায় আদর্শ। মন্- 
সংহিতায় আধ্াবর্তের পশ্চিম সীমায় সমুদ্র নির্দিষ্ট হইয়াছে । 
এরপন্থলে সমুদ্রের পুর্বব পার হইতে আরধযাবর্তের অবস্থান স্থির 
করিতে হয়। বিঞুগুরাণাদিতেও ভারতের পশ্চিম লীম! যবন 
(1০018) নির্দেশ আছে। এরপ স্থলে আদর্শ প্রাচীন মিশর 





(১) 28500011975 10016, অ1)86 087) 16 66901। 0৪, 0, 848, 


(২) "জীসদুত্রাৎ তু বৈ পূর্বাৎ আদমুদ্রাৎ তু পশ্চিমাৎ। 
ভর়োরেধাস্তয়ং গিধ্যো রাযাবর্তং বিছুবুধাঃ।” (২২২) 
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হা তুরুক্ধ রাজা হওয়াই সন্তঘ। তথাকার সুপ্রাচীন লিপিই 
সম্ভবতঃ আদর্শকলিপি। সেই লিপির আদর্শ লইয়া পাশ্চাত্য 
সভাজাতিসমুহের লিপির উৎপত্তি হওয়ায় সেই সুপ্রাচীন 
চিত্রলিপির “আদর্শলিপি” নাম হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। 
ভ্রাবিড়ীলিপি। 

দাক্ষিণতোর লিপিতত্বপ্রণেতা বুর্ণেল সাহেবের মতে 
দ্রাবিড়ীলিপি অশোকের (ক্রাঙ্গী) লিপি হইতে স্বতন্ত্র হইলেও 
ইহাও সেই এক মূল লিপি বা সেমিটিক লিপি হইতে উত্তৃত। 
দ্রাবিড়ের বট্টরেলেত্ত, নামক প্রাচীন লিপির “ই* ও *উ” এই 
ঢুইটী স্বর প্য” ও “বৰ” হইতে সামান্তই পৃথক, অথচ সেমিটিক 
লিপির সহিত সাদৃথখী আছে। ভারতের ব্যবহারোপযোগী 
করিয়া লইলেও অসম্পূর্ণ! রহিয়৷ গিয়াছে । ডাক্তার বুহলর 
বলেন ষে, দাক্ষিণাত্যের ভট্ট-প্রোলু হইতে যে সুপ্রাচীন অশো - 
কাক্ষরের লিপি বাহির হইয়াছে,উত্বরভারতীয় অশোঁকলিপি হইতে 
ইহার সামান্ই পার্থক্য লক্ষিত হয়। দক্ষিণভারতীয় উক্ত লিপির 
'আ' উত্তরভারতীয় 'অ'কারের মত; উত্তরভারতীয় অশোক- 
লিপির বাঞ্রনের মহিত আকারের চিহ্ন একটা সমান্তর রেখা, 
কিন্ত দক্ষিণভারতীয় লিপিতে এরূপ সমান্তর রেখার পরিবর্থে 
বাঞ্জনের মাথায় (1) এইক্নপ একটা উর্ধরেখ। অঞ্কিত আছে। 
ইহাতে বোধ হয়, অতি পূর্ববকাল হইতেই এই ছুই লিপির 
কিছু কিছু পার্থক্য ছিল। উক্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, 
ফিনিকীয় বণিকৃদিগের সহিত দক্ষিণভারতের সাক্ষাৎ) সম্বন্ধ 
ঘিয়াছিল। বাইযেলে সলোমনের ময়ূর 'তুকি' নামে পরিচিত 
দ্রাবিড়ে এখনও ময়্রকে “তোকেই' বলে। সুতরাং বাই- 
বেলোক্ত 'তুকি' দক্ষিণভার্ত হইতে গিয়াছিল, তাহাতে দন্দেহ 
নাই। এইরূপে দক্ষিণভারতে বাণিজ্যকল্পে ফিনিকদিগের 
ঘত্ধে যে লিপি প্রচারিত হয়, তাহাই উত্তরভারতে ক্রমে বিস্তুত 
হইয়াছিল। 

দ্রাবিড়ের সহিত ফিনিকদিগের বহু পূর্ব্বকাল হইতে সংশ্রব 
ঘটিলেও ফিনিকলিপি দ্রাবিড়েরা গ্রহণ করিয়াছেন, অনুমান 
ভিন তাহার প্রকট প্রমাণের অভাব | রামায়ণের সময় হইতে 
জ্রাবিড়ে বৈদিক আধ্যসভ্যতা বিভ্তৃত হইয়াছিল, দাক্ষিণাত্যবামী 
হনুমান্‌ সর্বশাকতদর্শী বেদ বলিয়াই বার্সীকির রামারণে 
পরিকীর্ধিত হইয়াছেন, তিনি রামনামান্কিত অন্তুরী লইয়া 
লঙ্কায় গিয়াছিবেন। এরপন্ছলে সলোমানের বুপূর্বরে যে 
দক্ষিণাপথের কৃতবিগ্ক জনগণের মধ্যে বর্ণলিপি প্রচলিত ছিল, 
তাহার সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না। দ্রাবিড়ী সভ্যতা 
অর্ভীৰ পুরাতন, তাহা পুরাবিদ্‌ মাত্রেই স্বীকার করিয়া 
থাকেন। ইহাও অসম্ভব নহে যে, দ্রাবিড়ী সভ্যতায় ফিনিক" 


পপি 


বর্ণলিপি 











গণ আলোকিত হইয়৷ থাকিবেন। এ সম্বন্ধে এন্থলে ছুই এক 
কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক মনে করি না। 

ফিনিক-(1)091)10187)-গণ প্রাচীন গ্রীক ও জন্্মণগণের 
নিকট ফোনিক বা ফমিক নামে পরিচিত। ফনিক্‌ জাতিকে 
আদি বণিক্জাতি বল! যাইতে পারে। ফণিক্‌ ও বণিক্‌ শবে 
উচ্চারণগত বেশী পার্থকা নাই। সেমিটিক ফে-প। 

খগ্বেদের বহুম্থানে “পণি' শের উল্লেখ আছে। ষ্ঠ 
মণ্ডলের ৩২ শৃক্তের ভাষ্যে সায়ণাচার্ধ্য “পণি” শবের 'বণিক্‌' 
অর্থ করিয়াছেন। এদিকে পাণিনির উণাদিস্থত্র অনুসারে 
“পণণধাতু হইতে 'বণিক্‌” শব নিষ্পর হইয়াছে, সুতরাং পণিক্‌ 
ও বণিক একই কথা । খথেদে পণি-গণ গোহুপ্ধ-ব্যবসায়ী 
অথচ সমৃদ্ধিশালী জাতিরূপেই পরিচিত । দুগ্ধ, ক্ষীর ও দ্বতাদি 
প্রস্তুত করিবার উপযোগী তাহাদের চতুঃশৃঙ্গ ও “দশযন্ত্র উৎস' 
(৬৪৪২৪) নামক যন্ত্র ছিল। অঙ্গিরা প্রভৃতি বেদোক্ত 
যাজ্জিকগণ তাহাদের ঘোর শত্র ছিলেন; সর্বদাই তাহাদের 
গোধন কাড়িয়া লইতেন। একারণ উভয় দলে ঘোরতর 
সংগ্রাম হইত। পণিগণ 'অক্রতু” ও “অযজ্ঞ” বলিয়া খধিদিগের 
নিকট হেয় ছিল। খক্সংহিতা মনোযোগপূর্বাক পাঠ করিলে 
মনে হইবে যে, বৈদিক আর্ধ্গণ ভারতে যখন প্রবেশ করেন, 
সেই সময়ে পণিগণ এখানে বসতি করিতেছিল। তৎকালে 
এখানকার লোক সমুদ্যাত্রা করিত, তাহাও খক্সংহিতা হইতে 
জান! যাঁয়। পণিরা ব্যবল! বাণিজ্য করিত (১।৩৩৩)। ত্বনেকের 
* বেশ টাকা কড়ি ছিল (81২৫1৭)। টাকাও ধার দিত। 
বুদ্ধিমান্‌ বলিয়।ও গণ্য ছিল। খুঃ পৃঃ ৫ম শতাব্দে হিরোদোতস্‌ 
লিখিয়াছেন, “ফিনিকগণই আর্দি বণিক বলিয়া পরিচিত ছিল। 
তাহারা পূর্বে পারস্তটোপসাগরকূলে বাস করিত” । কেহ 
কেহ এরূপও লিখিয়াছেন যে, আফগানিস্থানেই তাহাদের 
আদিবাস।* ফিনিকগণ “কেদমস্‌ঠ (169।)9) বা প্রাচ্য 
বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিত। গ্রীক এ্রতিহাসিকগণ 
পূর্বভারতকে (মগধ ) 1১155 বা প্রাচ্য বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন । এপ স্থলে মনে হয় যে, পণিগণের সর্বাদিম বাস 
কীকট ব| মগধ। খথেদেও কীকটের গোগ্রাধান্ত বণিত 
হইয়াছে | গোই পণিগণের সর্বস্ববন। বৈদিক যাজ্িকগণের 
উতৎ্গীড়নে ও আক্রমণে পরাস্ত হইয়া ক্রমে তাহার কেহ 
দাক্ষিণাত্যে, কেহ বা পশ্চিম দিয়! প্রথমে আফগানিস্থান, তথা 
হইতে পারস্তোপসাগরের উপকূল, তথ! হইতে আরব এবং 


আরব হইতে তাহারা তাহাদের সৌভাগ্যকেন্ত্র ফিনিসিয়ায় 


এ শিস পি 
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1 কিংতে স্বপৃত্তি কীকটেবু গাষঃ।” ( ধক্‌ ৩৫৩1১৪) 
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গিয়া উপনিষেশ করিয়াছিল। তৎপরে সত্যতার লীলাম্থলী 
মিশরপ্রাস্ত ও ভূমধ্যসাগর তাহাদের অধিকারভূক্ত হয়। 

এখন কথা হইতেছে, পণিক-্ ফনিক ) গণ যখন ভারত 
হইতেই যুরোপে গিয়াছে, তখন যূরোপীয় ফনিক হইতে ভার- 
তীয় লিপির উৎপত্তি কিরপে স্বীকার করা যায়? আমাদের 
বিশ্বাস, সত্যতার লীলাভূমি ভারত হইতেই অসম্পূর্ণ ফণিকলিপির 
উৎপাত্তি ঘটিয়া থাকিবে । পণিগণের মধ্যে যাহারা দাক্ষিণাত্যে 
গিয়াছিল, সম্ভবতঃ তাহারাই দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার মূল। তাহার 
যজ্ঞবিদ্বেষী ছিল এবং স্থানত্যাগের সহিত তাহাদের স্বভাবপরি- 
বর্তন ঘটিয়াছিল। সম্ভবতঃ পরবতী কালে তাহাদেরই কোন 
শাখা রাক্ষলরূপে এবং তাহাদের মধ্যে অপর কোন শাখা বন্টঃফল 
মূল দ্বারা উদরপৃত্তি করিত বলিয়া “বানর” নামে প্রসিদ্ধলাত 
করিয়। থাকিবে । অতি পূর্ববকালে তাহাদের এক শাখা মিসরে 
গিয়৷ তথাকার চিত্রলিপি ভাঙ্গিয়া ৫ হাজার বর্ষ পূর্বে সঙ্কেত 
লিপির (171518119) সুত্রপাত করেন । দক্ষিণভারতের স্থপ্রাচীন 
বট্টরেলেত্, লিপির “অ+, 'ই* প্রভৃতিব রূপ সেই অতি প্রাচীন 
সম্কেত লিপির অনুরূপ, হইতেও কতকটা দাক্ষিণাত্যর সংঅব 
হুচিত হইতেছে । 

বাণিজ্য কার্য নির্বাহের জন্ সামান্ত লেখা পড়ার দরকার । 
সুতরাং পণিকদিগের বৈদিক বা সংস্কৃত বর্ণমালার মত বহৃসংখ্যক 
বর্ণলিপির প্রয়োজন হয় নাই, এই কারণেই ফণিক-বর্ণমালায় 
অতি অল্প সংখ্যক অক্ষর দেখা যায়। খরোষ্/লপিমালার 
উৎপত্তি গ্রসঙ্গে এবিষয় আলোচিত হইবে। দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা 
সমুদ্রপথে সদর পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য জনপদসমূহে বিস্তৃত হইলেও 
ভারতে আধ্যবৈদিকগণের প্রভাবে তাহা অন্যদিকে ধাবিত 
হইয়াছিল। এখানে অগন্ত্যাদি আধ্যখষিগণ দ্রাবিড়ী সমাজের 
সংস্কার করিয়া তাহাকে আধ্যভাবাপন্ন করিয়া লইয়া ছিলেন। 
তাই আজও আগন্ত্যষি দ্রাবিড়ে বর্ণমাল! ও বাকরণ-প্রবর্তক 
বলিয়া পাঁরগণিত এবং দ্রাবিড়ীলিপিতে ব্রাঙ্গীলিপির আদর্শে 
বর্ণমালার সংখ্যাও বাড়িয়া গিয়াছে। 

ব্রাঙ্গীলিপির উৎপত্তি । 

অল্‌ বেরুণী ভারতীয় পণ্ডিতগণের মুখে শুনিয়া লিখিয়া 
গিয়াছেন যে, পরাশরপুত্র বেদব্যাসই বর্ণ লিপির উল্তাবয়িত| | 
জৈনদিগের মতে, খষভদেব দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ১৮ প্রকার 
লিপি শিক্ষা দেন,* তন্মধ্যে আদি লিপির নাম ব্রাঙ্গী। ভাগ- 
বতের মতে খষভদেব ভগবানের ৮ম অবতার । (১৩১৩) 
তিনি লোক, বেদ, শ্রাঙ্গণ এবং গো সকলের পরম গুরু, 


ক “অথ শ্ীখধঙদেবেন ব্রাঙ্গী দক্ষিণহন্তেন অষ্ট1?শ লিপয়ে| দশিত।£1” 
( লক্ষ্রীযল্পভগণিরচিত কল্পসুব্রকদ্রমকলিক। ) 





তিনি সকল ধর্মের মূল গুহ ব্রাহ্ম ধর্ম ( বেদরহন্ত ) ব্রাহ্মণদখিত 
মার্গানুসারে পাখাদি উপায় অধলগনপুর্বক সাধারণকে উপদেশ 
করিক্নাছিলেন। (৫1৬ অঃ) বঙ্গাবর্তে ব্র্র্ষিগণের সভায় তিনি 
ব্রাহ্গধর্ম গ্রচার করিয়াছিলেন । (৫181১৩-১৯ ) রাজর্ষি ভরত 
এই খত দেবের পুত্ব। তাহা হইতেই ভারতবর্ষের নামকরণ। 
তিনি ঙ্গাক্ষর জপ করিতেন। (৫1৮১১) 
মহাভারতে লিখিত আছে-_ 
"ইত্যেতে চতরো বর্ণ! যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী । 
বিহিতা ব্রহ্ষণা পূর্বং লোভাবজ্ঞানতাং গতাঃ ॥” 
| ( শাস্তিপর্র্ব ১৮৮১৫) 
ব্রাহ্মণ হইতেই বর্ণাস্তর প্রাপ্ত চারি বর্ণেরই ব্রাঙ্মী ভাষা 
পূর্বকালে ব্রন্ধা কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
উদ্ধত প্রমাণ হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্ম শব্দের 
অর্থ বেদ, ব্রার্মী অর্থ বৈদিকী। খষভদেবই সম্ভবতঃ ব্রঙ্গ- 
বিকার জন্য লিপিকৌশল উদ্ভাবন করেন। সুতরাং দেখা 
যাইতেছে যে, ব্রাঙ্মী লিপি বলিলে পুরাকালে বৈদিকী লিপিই 
বুঝাইত। বেদ যে লিপিবদ্ধ হইত, তাহ! পূর্বেই প্রমাণিত 
হইয়াছে । খষভদেবই সম্ভবতঃ ব্রহ্মবিগ্াশিক্ষার উপযোগী ব্রাঙ্গী 
লিপি প্রচার করেন, হয়ত সেই জন্যই তিনি ৮ম অংশাবতার 
বলিয়া পরিচিত হ্ইয়াছেন। ব্রক্ষাবর্তে এই লিপি প্রথম 
আবিষ্কৃত হয় বলিয়া ত্রাঙ্মীলিপি নাম হইলেও হইতে পারে। 
বেদ্‌সঙ্কলনকালে বেদব্যাস এই লিপি ব্যবহার করিয়াছিলেন 
বলিয়া, তিনিও লিপিগ্রচারক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। 
যাহা হউক, ব্রাঙ্গীলিপিই ভার্তীয় আর্ধাগণের আদিলিপি, 
এই ব্রাহ্মীলিপি হইতেই ভারতীয় সকল লিপির উৎপত্তি। 
ডাক্কার বৃহ লর্‌ অশোকলিপিকেই ব্রাহ্মীলিপি বলিয়া! ধরিয়া- 
ছেন। কিন্তু আমরা তাহা নিঃসন্দেহে স্বীকার করিতে পারি- 
লাম না। অশোকের সময়েই ভারতে ৬৪ প্রকার লিপি প্রচলিত 
ছিল। ততকালে পাটলিপুে তাহার রাজধানী । এরূপ স্থলে 
তাহার অন্ুশাসনগুলিকে মাগধ-ত্রাঙ্মীলিপি বলিয়া গ্রহণ কর! 
যাইতে পারে। এ ছাড়া বিভিন্ন গ্রদেশ হইতে যে সকল অশোক 
লিপি বাহির হইয়।ছে, তাহার বর্ণ ও শব্দযোজনা অবিকল একরূপ 
নহে। বেহারের বরাবরের গিরিলিপিতে “অনপিতম্, আবার 
দাক্ষিণাত্যের স্তস্তলিপিতে “অনপর়িসতি' ও উত্তর-পশ্চিম- 
প্রদেশের স্তস্তপিলিতে 'আনাপিসতি' পাঠ দৃষ্ট হয়। দক্ষিণদেশীয় 
লিপিতে 'এতারিসম্” ও “অনথেস্থ” কিন্তু উত্তরদেশীয় লিপিতে 
“এতাদিসম্। ও “অণথেস্থ” এই বর্ণবিপর্ধযয় দেখ যায়। এ 
ছাড়া দক্ষিণদেশীয় ও উত্তরদেশীয় লিপির মধ্যেও ব্যঞ্জনের 
হত যুক্ত আকার ও ইকারের প্রতেদ দেখা যায়। ইহাতে 
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সহজেই মনে হইবে যে, দেশতেদে যেমন ভাষার সামান্ঠ 
ভেদ ছিল, বর্ণলিপিরও সেইরূপ সামান্ত ইতরবিশেষ ছিল। 
ইহাতে মনে হয় যে, অশোকের পূর্বে তদমুরূপ এক প্রকার লিপি 
ছিল। বর্ণযোজনার পার্থকা, প্রয়োগ ও রীতি অনুসারে এক 


্রাহ্গী লিপি হইতে সকল দেশীয় লিপির উৎপত্তি ঘটে । 
এখন পর্য্স্ত ভারতে যত প্রকার লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, 


তন্মধ্যে কপিলবাস্্ (বর্তমান পিপরাবা ) গ্রামের বৌদ্ধলিপিই 
সর্বপ্রাচীন। এই লিপিখানি প্রায় ৪৫০ খুষ্টপূর্ববাব্ধের অর্থাৎ 
২৩৫০ বর্ষের পূর্বতন। এই লিপির সহিত এখানকার অশোক- 
লিপির অক্ষরের পার্থকা নাই। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে 
যে, আড়াই হাজার বর্ষ পূর্বে ব্রাহ্মী লিপিরই পরিণাম মগধলিপি 
প্রচলিত ছিল। উক্ত লিপির পূর্ববর্তী লিপি এ পর্যন্ত সাধারণে 
গ্রচারিত না হওয়ায় গ্রত্ুততববিদ্গণের বিশ্বাস যে, অশোকই 
প্রথম অনুশাসন প্রচাবের বন্দোবস্ত করেন, তৎপুর্বে এরূপ 
অচ্থশাসন প্রচারের ব্যবস্থা ছিল না) এনপ বিশ্বাসের মূল নাই। 
যতদিন পিপরাবার বৌদ্ধলিপি আবিষ্কৃত হয় নাই, ততদিন 
পুরাবিদগণের এপ বিশ্বাস ছিল বটে, কিন্তু এখন তাহা- 
দের সে বিশ্বাস দূর হইয়াছে। অশোকাবদান প্রভৃতি বহুতব 
প্রাচীন বৌদ্ধগ্রস্থ হইতে জানা যায় যে, অশৌক ৮৪০০০ ধর্মা- 
রাজিকা প্রতিষ্ঠিত করেন, কিন্তু এখন তন্মধ্যে ২৫।২৬টা মাত্র 
বিগ্কমান। এরূপ স্থলে মনে করিয়া দেখুন, তৎপূর্ববর্তী কারি 
গুলির কি পরিণাম! সে দিনও বারাণসীর পাশ্বস্থ সারনাথেব 
১০ হাত মৃত্তিকার নিয় হইতে বচুতর প্রাচীন বৌদ্ধকীণত্তি 
অশোকান্শাসন ও কনিষ্ষের লিপি বাহির হইয়াছে। এবপ 
অনুসন্ধান চলিলে বু নিয় ভূগর্ভ হইতেও যে প্রাচীনতর লিপি 
বাহির হইতে না পারে, এমন নহে। শত শত বার ভূকম্পে 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে লক্ষ লক্ষ সুপ্রাচীন ভারতীয় কীর্তি 
তূগর্ভখায়ী হইয়াছে, কে তাহার ইয়ন্তা করিবে? যখন ৮৪ 
হাজার অশোককীর্তির মধ্যে মাত্র ২০।২৫টা পাওয়া যাইতেছে, 
তখন সহজেই অনুমেয় যে, তৎপূর্বেকার কত লক্ষ লক্ষ কীর্তি 
বিলুপ্ত! ন্থতরাং পিপরাবার বৌদ্ধলিপিৰ পূর্বতন কোন 
শিলালিপি এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই বলিয়া এমন আমবা 
মনে করিব না যে, তৎপুর্ধে রাজকীয় শাসনলিপির প্রচলন 


ছিল না। ্‌ 
ভারতীয় ধর্মশাস্্গুলি অধিকাংশই যে বৌদ্ধযুগের পূর্বববন্তী, 


তাহ। আমর! স্বীকার করিতে পারি। [স্থৃতি শবে বিস্তৃত 
বিবরণ দ্রষ্টব্য ] যাগুওবন্ষ্য, বশিষ্ঠ, ব্যাস, বৃহস্পতি, কাত্যায়ন 
প্রভৃতি ধর্ষশান্্রকারগণ সকলেই রাজলেখা ও রাঙ্গান্ুশাসন- 
লিপির উল্লেখ করিয়াছেন । 





বর্ণলিপি 


মহর্ষি যাজ্জবন্ধ্য* নির্দেশ করিয়াছেন-- 
“দবা ভূমিং নিবন্ধং বা কৃত! লেখ্যং তু কারয়েৎ। 
আগামিভদ্রনৃপতিপরিজ্ঞানায় পাধিবঃ ॥ 





[ ৫৯৬ ] 
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বেদাঙ্গের অন্ততর শিক্ষার বর্ণিত আছে,_শতুর মতে-. 
প্রাক্কতে এবং সংস্থাতে যথাক্রমে ব্রিষ্ট ও চতুঃষ্টি বর্ণ গ্রসিদ্ধ । 
তন্মধ্যে স্বরবর্ণ একবিংশতিটী, স্পর্শ বর্ণ অর্থাৎ ক হইতে ম পর্য্াত্ত 





পটে ব৷ তাত্রপটে বা স্বমুদ্রোপরিচিহ্ছিতম্‌। বর্গীয় বর্ণ পচিশটী, যাদি বর্ণ অর্থাৎ যবরলশফসহ এই 
অভিলেখ্যাত্মনো বংশ্তানাযুনঞ্চ মহীপতিঃ ॥ আটটী এবং যম বা যুগ্মবর্ণ () চারিটা। এতগ্তি্ অনুস্বার, বিসর্গ, 
প্রতি গ্রহপরিমাণং দানচ্ছেদোপবর্ণনম্‌। জিহ্বামূলীয়, উপধ্ানীয়, ছুঃমৃষ্ট ৯কার এবং পতি, এই সমষ্টি 


স্বহস্তকালসম্পন্নং শাসনং কারয়েৎ স্থিরম্‌ ॥৮ (১৩১৭৯) 

রাজা ভূমিদান বাকোন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলে ভাবী 
ভদ্র নুপতিগণকে জানাইবার উপযোগী লেখ্য করাইবেন। রাজ 
কার্পাসাদি পটে বা তাম্র্চলকে নিজ বংশীয় পিতৃপুরুষগণের ও 
প্রতিগৃহীতার ন।ম, প্রতিগ্রহের পরিমাণ ও গ্রাম ক্ষেত্রদি প্রদত্ত 
ভূমিব চতুঃসীমা ও পরিমাণ নির্দেশ করিবেন। উক্ত পত্রে 
াহার নিজ দস্তখত, সন তারিখ ও নিজ মুদ্রার চিহ্নিত শাসন 
করিয়া দিবেন । 

শ্রীকলেখক নিয়ারুস্‌ খুষ্টপূর্বব ৪র্থ শতাব্দে ষে কার্াঁসাদি 
লেখোর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাকেই আমরা যাজ্ঞবক্ধ্যোস্ত 
“পট' বলিয়া মনে করিতে পারি । 


লইয়া চতুঃষষ্টি বর্ণ। 

আত্ম বুদ্ধির সহিত মিলিয়া বচনরচনবাসনায় মনকে 
প্রেরণ করেন। তখন মন কায়াগ্নিকে আহত করিতে থাকে। 
অগ্রি বায়ুকে প্রেরণ করে। বাধু হৃদয়দেশে বহিয়া৷ ধীরে ধীরে 
স্বর উৎপাদন করে। এস্বর প্রাতঃন্নানের সাহচর্যে গায়রী- 
ছন্দে, মধ্যাক্কে ক্ঠোখিত মধ্যম ক্রিষ্টভছন্দে এবং সায়াহ্ে 
অত্যুচ্চ শীর্ষণ্য জগতীচ্ছদ্দে পরিণত হয়। বায়ু ক্রমে উখিত 
হইয়া শীর্ষদেশে অভিহত হয়, পরে তথা হইতে মুখে আসিয়া 
বর্ণ-সমষ্টি গ্রকাশ করিতে থাকে। এ বর্ণসমষ্টি পাচ ভাগে 
বিভক্ত । যথা,-স্বর, কাল, স্থান, প্রযত্ব ও অনুগ্রদান। 
বর্ণাভিজ্ঞগণ উক্ত পাঁচ ভাগেই বর্ণ বিভাগ নির্দেশ করিয়াছেন। 


“বর ব্রিবিধ--উদাও, অন্দাত্ত ও স্বরিত। অচ. বা স্বব 
বিষয়ে উক্ত তিন স্বর এবং হুম্ব, দীর্ঘ ও পুত ইহারাই কালতঃ 
নিয়ত বা নিয়মবন্ধ। উদাত্ত স্বর হইতে নিষাদ ও গান্ধার, অন্ন- 


অশোঁকলিপির পূর্বতন পিপরাবার বৌদ্ধলিপির অক্ষর ৰ 
ূর্ণাবয়বসম্প্ন। এই লিপিব পূর্ণাবয়ব গঠিত হইতে বহু শত: 
বর্ষ অতীত হইয়াছিল। যখন এরূপ সুপ্রাচীন লিপিতে ভারতীয় | 


সকল বাম হইতে দক্ষিণ লিপির মূল পাওয়া যাইতেছে, তখন 
ব্রার্থী লিপিকেও আমর! ত্রন্নপ লিপি ব! তাহার প্রাচীন রূপ 
'বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। শ্রুতি, স্থৃতি ও স্ু্রাচীন হিন্দু- 
রাজগণের অনুশাসন সেই ব্রাঙ্মী লিপিতেই লিখিত হইত। 
ঝথেদে দর্শনযোগ্য মন্্মুত্তি ও বর্ণের উল্লেখ আছে। মিসরে 
ঘেমন একই সময়ে চিত্রলিপি (17167081118 ) ও তাহার 
সঙ্গেত লিপি (13161860 01878066178) প্রচলিত ছিল, বৈদিক 
আধ্যদিগের মধ্যেও সেইরূপ মন্্মুত্তিকূপ চিত্রলিপি ও বর্ণলিপি 
প্রচলিত ছিল। পাপিরস্‌ (),৮5৮9) নাঁষক পত্রে ষেমন 
মিসবীয় আদি সঙ্কেত লিপি অঙ্কিত হইত, বৈদিক কালেও 
সেইরূপ ভূর্জপত্রে অথবা ক্ষুরত্র দ্বারা কৌন পটে লিখিবাঁব 
প্রথা ছিল। 


পপ পপি কপ জজ এজ ২ সপ জ আপি পি জগ জা পপ পাপী সপপপপাপীপিসপ পা শী? ৯ 





* এখন যে কয়খানি ধশ্রশান্ত্র প্রচলিত দেখ! যায়, তন্মধ্যে যাক্কবক্ধ্য- 


গহাহতার সহিত মানবধশপুত্রের সম্পূর্ণ উক্য। এই কারণ পাশ্চাত্য সং্কতজ্ঞ | 


পগুতগণ প্রচলিত ধর্পশান্্রথলির মধো বাজ্যবক্ষ্য শ্তিকে অতি প্রাচীন 
বলিয়। মনে করেন। মনুর নাম দিয়) যে লকল প্লোক রামায়ণ ও মহাড়।রতে 
উদ্ধত হইয়াছে, তাহার অনেক গ্লোক আমর যাজবক্ষ/স্মুতিতে পাইয়াছি। 
এরপ স্থলে যাজবন্ধ্য ধর্মশা্ত্রকে বুদ্ধদেষের বহু পূর্ববর্তী বলিয়। গ্রহণ করিতে 
জার অপার থাকিতেছে ন|। 


র 
| 


| 








দাত্ত হইতে খষভ ও ধৈবত, এবং স্বরিত হইতে ফড়জ, মধ্যম 
এবং পঞ্চম স্বরের উদ্ভব ।” 

বির্ণ-সমষ্টির উচ্চারণের স্থান আটটা, যথা--হদয়, ক, শির, 
জিহ্বামূল, দস্তপমূহ, নাসিকা, ওষ্ঠ ও তালু। “ও” ভাব, বিবৃত্তি, 
শষ স, রেফ, জিহ্বামূল ও উপমা, এই আঁটটী হইল উন্ম বর্ণের 
প্রসিদ্ধ গতি। “ও' ভাবটা উকারাস্তাদি পদে সংহত দেখা যায় 
বটে, কিন্তু এরূপ পদ স্বরাস্ত বলিয়ই বঝিতে হইবে । এতট্ডি্র 
অপরত্র যে যে পদে উপ্মরর্ণের অভিবাক্তি, সেই সেই পদও 
তদ্রপ স্বরাস্ত বলিয়াই বিজ্ঞ । হকার পপ, স্বরে ও অস্ত্্থ 
বর্ণসমূহে মিলিত হইলে তাহা হৃদয়োৎপন্ন আর অমিলিতাবস্থায় 
রুষ্ঠোখিত বলিয়াই জানিতে হইবে ।'* 





পেপসি 


* পত্রিবন্টিশতুবষ্টিরবা। বর্ণ; শঙ্ুমতে মতা; | 
প্রাকৃতে সংস্তৃতে চাপি হয়ং প্রো! স্বযনুবা ॥ 
সর! বিংশতিরেকশ্চ ম্পর্শানাং পঞ্চবিংশতি:। 
বাদয়শ শ্মৃত। হাষ্টো চতারশ্চ বসা; স্মৃত।; ॥ 
অনুস্থারে। বিসর্গশ্চ ১ ক ১ পৌ চাঁপি পরাশ্রিতৌ। 
দুংস্পষ্টশ্চেতি বিজ্পেয়ে। ঈক!রঃ পুত এব চ। 
আড়! বৃদ্ধা সমেত্যার্থাননো যু ছিবঙ্ষয়া। 
মন? কায়াগ্রিমাহত্তি স গ্রেরয়তি গারুতম্‌॥ 


ধর্ণলিপি 


প্রথমতঃ ৬৩ বা! ৬৪টী বর্ণ বেদাঙ্গে স্থির হইলে বেদে 
তাহার প্রয়োগ থাকিলেও লৌকিক ভাবায় অনেকগুলি অক্ষর 
পরিত্যক্ত হয়। ললিতবিপ্তর হইতে জানিতে পারি যে, ৃদ্ধদেব 
৪৫টা মাত্র বর্ণলিপি অভ্যাস করিয়াছিলেন। 
»যথা _অ, আ ই, ঈ, উ, উ, এ, ধ, ও, ও, অং অং। 
কখগঘঙ। চছজবঝঞ। 
টঠডটঢণ। তথদধন। 
পফবভম। যরব। 
শযষসহক্ষ। (ললিতবিস্তর ১* অধ্যায়) 
আশ্চর্যের বিষয়, উক্ত বর্ণমালার মধ্যে উত্তর ভারতে 
প্রচলিত খ ষ্কা ৯৪ এবং দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত ৯ $ ও ল মোট এই 
৫টী বর্ণ এককালেই নাই। অথচ ললিতবিস্তরের গাথা মধ্যে 
8, ল ব্যতীত অপর চারিটা অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে । 
ললিতবিস্তরে অকারাদি ক্ষকারান্ত উক্ত ৪৫টী অক্ষরমাতৃকা 
বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। তন্ত্র ৫*টা মাড়কা ও ৪২টা ভৃত- 
লিপি বলিয়। নির্দিষ্ট । যথা-- 
“কুগুলী ভূতসপ্পাণামঙ্গপ্রিয়মুপেযুষী। 
ত্রিধামজননী দেবী শবব্রন্স্বরূপিণী ॥ 
গুণিত৷ সর্বগাত্রেণ কুগুলী পরদেবতা।” (সারদাতিলক) 





পদ্বিতত্বারিংশদিতি ভূতলিপিমন্ত্রয়ী,পঞ্চাশরিতি মাতৃকালিপিঃ1” 
যাহাহউক, উত্তরভারতে বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন শতাব্দে বে ূ 


উপ শাপীশাশীশাস্টিশী 


দারুস চনননগভিল 
প্রাতঃদবনযে।গং তং ছন্দে গায়ক্্রম(শ্িতম্‌ ॥ 

কণ্ঠে মাধান্ননযুগং মধামং ব্ৈষ্ভামুগম্‌। 

তাদং তাত্বীয়সধনং শীষণ্যং জাগতানুগম্‌ ॥ 

সোদীণে। মুর্ধ।ভিহতে| বত ম।পদ্া মারুত। 

বর্ণান্‌ জনয়তে তেষাং বিভাগঃ পঞ্ষধা প্রত: ॥ 

স্বরতঃ কালতঃ স্থানাৎ প্রযত্বানু প্রদানতঃ। 

ইতি বর্ণবিদঃ প্রাহুনিপুণং তল্লিযোৌধতঃ ॥ 

উদত্বশ্চানুদাত্শ্চ স্বরিতশ্চ স্বরান্ত্রয়ঃ | 

হৃম্বে। দীর্ঘ; পভ ইতি ফলতে। নিয়ম! অপি ॥ 

উদ।ত্তে নিষানগন্ধারাবনুদাত্ত ধধতধৈবতে । 

স্বরিতগ্রভব হতে বড় গমধামপঞ্চম!ঃ | 

আষ্টো স্থ।নানি বর্ণানামুরঃকষ্ঠ; শিরন্তথা। 

জিহ্যামূলক দস্তাশ্চ নাদিকৌষ্ঠো চ ত|লু চ॥ 

ওভা'বশ্চ বিবৃত্বিশ্চ শন! রেফ এব চ। 

জিহব।মু্সমুপখু। চ গতির্টবিধোস্পগঃ | 
ধদে।তাবগ্রসন্ধ।নমুকারাদিপরং পদ । 

্বরাস্তং তাদৃশং বিদ্যা দ্যদস্দধযকতসুখ্খগঃ | 

হকারং গঞ্চতি্ধ-কমস্তস্থাতিশ্চ সংযুতস্‌। 

উরন্তং তং মিজনীয়াৎ ক্টামাছরসপ্ত, ত্‌।” (পাঁণিনীয় শিক্ষণ ) 
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একার নিপি প্রচলিত ছিল, অপর পৃঠায় তার দিক 


বর্গলিপি 





দেওয়া হইল। দেখা যায়, অশোকলিপি হইতেই ক্রমশ: 
ভারতীয় সকল লিপি পুষ্টিলাভ করিয়াছে। 

গ্রজ্ঞাপনাহত্র নামক জৈনদিগের উপাঙ্গে লিখিত আছে__ 
“জেণং অদ্ধ মগহাএ ভাষাএ ভাসেস্তি জস্স য নং বস্তী বিপবত্তই।” 

অর্থাৎ অর্দমাগধী ভাষ! যাহাতে প্রকাশ করা যায়, "তাহাই 
ব্রাঙ্মীলিপি। 

পূর্বেই ধলিয়াছি যে অশোকের পূর্বে ব্রাহ্ধী প্রভৃতি ১৮টা 
লিপি প্রচলিত ছিল, তখনও মগধলিপি, অঙ্গলিপি প্রভৃতির 
বিভিন্ন নামকরণ হয় নাই। সে সময় জৈন ধর্শশান্্গুলিও 
প্রাচীন ব্রাঙ্দীলিপিতেই লিখিত হইত, তাই বোধ হয় পাশ্চাত্য 
প্রত্বতবববিদ্গণ মগবাদি স্থানে প্রচারিত অশোকলিপিকে ও ব্রাহ্গী- 
লিপি বলিয়ই গ্রহণ করিয়াছেন । 

খৃষ্টীয় ৫ম শতান্দে সঙ্কলিত জৈনধর্দশান্ত্র ননদীস্ত্রে ৩৬ 
প্রকার লিপির উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা-_হংসলিপি ১, ভূক্ত- 
লিপি ২, ধক্ষলিপি ৩, রাক্ষসীলিপি ৪, উ্ডীলিপি ৫, যানী- 
লিপি ৬, তুরুষ্ীলিপি ৭ কীরীলিপি ৮, দ্রাবিড়ীলিপি ৯, সৈ্বী- 
লিপি ১০, মালবীলিপি ১১, নড়ীলিপি ১২, নাঁগরীপিপি ১৩, 
পারসীলিপি ১৪, লাটীলিপি ১৫, অনিমিন্তলিপি ১৬, চাণকী- 
লিপি ১৭, মৌলদেবী ১৮। নন্দীশ্ত্রের মতে এই ১৮টা লিপি 
খষভদেবের দক্ষিণ হস্তে প্রদর্শিত হয়। এ ছাড়া অন্য ১৮ প্রকার 
লিপির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা-_লাঁটী ১৯, চৌড়ী ২, ডাহবী ২১, 
কাণড়ী ২২, গুজনী ২০, সোরঠী ২৪, মরহগী ২৫, কোস্কনী *৬, 
খুরাসানী ২৭, মাগধী ২৮, সৈংহলী ২৯, হাড়ী ৩০, কীরী ১১, 
হম্বীরী ৩২, পরতীরী ৩৩, মসী ৩৪, মালবী ৩৫ ও মহযোবী ৩৬ | 
নন্দীশুত্রের রচনাকালে এই ৩৬ প্রক্কার লিপি ভারতে প্রচলিত 
ছিল। নর্দীক্ত্রের মতে দেশবিশেষের নামানুসারে এ সকল 
লিপি ও ভাষার নামকরণ হুইয়াছে। থষ্টীয় ১২শ খতাবে শেষ- 
কৃষ্ণ ৬টা মূল প্রাকৃত ও ২৭টা অপত্রংশ ভাষার উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। এ সকল প্রাকৃত ভাষার গ্ভায় তৎকালে বিভিন্ন লিপিও 
প্রচলিত ছিল। শেষের প্রাকৃতচন্ত্রিক৷ হইতে এইরূপ নাম 
পাই-_মহারাস্্ী ১,অবস্তী ২,সৌরসেনী ৩, অদ্ধমাগর্ী ৪, বাহ্লীকী 
৫, মাগধী ৬, ব্রাচণ্ড ৭,লাট ৮, বৈদভী ৯, উপনাগরী ১০, নাগরী 
১১, বার্করী ১২, আবন্তা ১৩, পার্চাল ১৪, টাক ১৫, মালবী ১৬, 
কৈকয় ১৭, গৌড় ১৮, উড ১৯, দৈব ২০, পাশ্চাত্য ২৯, 
পাণ্া ২২, কৌন্তল ২৩, সৈংহল ২৪, কালিঙ্গ্য ২৫, প্রাচ্য ২৬, 
কর্ণাটা ২৭, কাঞ্চ্য ২৮, দ্রাবিড় ২৯ গৌর্জর ৩০, আভীর ৩১, 
মধ্যদেশীয় ৩২ ও বৈড়াল ৩৩। 

[ দেবনাগর শবে বিস্বৃত বিবরণ দেখ। ] 





। সপ স্পষ্ট ও শি 


ভারতবর্ষে এইরূপে নানা! লিপি প্রচলিত থাকিলেও সকল 
লিপির ঠিক রূপ নির্দেশ করা কঠিন। ভারতের বিভিন্ন রাজ- 
বংশের রাজত্বকালে কোন্‌ বংশের ব্যবন্ৃত লিপি কতদূর প্রচলিত 
ছিল, সংক্ষেপে তাহারই পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। 
মাগধ ব্রাহ্ম ঝ। মৌর্যযলিপি | 

'মৌধ্য-সম্রাটু অশোক থে ব্রাক্ষী লিপি ব্যবহার করিতেন, 
হিমালয়ের তরাই হইতে সিংহল পধ্যস্ত সেই লিপির নিদর্শন 
বাহির হইয়াছে। মহাবংশ হইতেও আমরা জানিতে পারি যে, 
অশোকের এক পুত্র ও এক কন্ঠা সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার 
করিতে গিয়াছিলেন। তাহাধের সহিত মাগধ ব্রাঙ্গীলিপিও 
গিয়াছিল, তাহারই নিদর্শন সিংহলে খুষ্টপূর্বব ১ম শতান্দে উৎকীর্ণ 
অভয়গামিনীর শিলালিপিতে পাওয়া! গিয়াছে। কেবল সিংহল 
বলি কেন, চীনসমুগ্রের তীরবর্তী কম্বোজ ও অন্নম্‌ রাজ্য হইতেও 
্রান্ধী লিপির বিকাশ দৃষ্ট হয়। পূর্বেই লিখিয়াছি যে, দাক্ষি- 
পাত্যের কৃষ্ণাজেলায় ভটটিপ্রোলু হইতে যে দ্রাবিড়-ত্রাঙ্মীলিপি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার যুক্তস্বরের সামান্ত প্রভেদ ছাড়া 
অপরাপর বর্ণের সহিত সেরূপ পার্থক্য নাই। স্থানভেদে লিপি- 
করের হাতে ক্রমে ক্রমে পৃথক্‌ হইয়া পড়িতেছিল। 

পিপাবার খুষটপূ্বব ষ্ঠ শতাবীর লিপি ও তৎপরবন্তী খুষট- 
পূর্ব ১৫০ অন্ধে উৎকীর্ণ নানাঘাটের আন্লিপি অর্থাৎ এ 
সময়ের আর্্যাবর্তের সমুদয় লিপি প্রায় একই রূপ )--ইহাতে বেশ 
দেখ! যাইতেছে যে, ভারতবর্ষে প্রায় ৫০০ বর্ষ কাল একই লিপি 
গয়ভাবে চলিয়াছিল, পিপরাবার পুর্ণাবয়ব লিপি হইতে মনে 
হইবে যে, তংপূর্বেও অন্ততঃ ৫০০ বর্ষ কাল অর্থাৎ বর্তমান 
সময় হইতে প্রায় ৩৯০০ বর্ধ ভারতে সেই এক প্রকার ব্রাঙ্গী- 
লিপি প্রচলিত থাকাই সম্ভবপর । যাহ! হউক, আবিষ্কৃত শিলা- 
লিপিসমুহ আলোচনা করিয়! মনে হইতেছে, প্রাচীন লিচ্ছবিবংশ, 
ননাবংশ, মৌধ্যবংশ, চেতবংশ এবং শুঙগমিত্রবংশের রাজত্বকালে 
প্রায় এক প্রকার ত্রাঙ্মী লিপিই গ্রচলিত ছিল। 

তৎপরে ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমায় শকাধিপত্য বিস্তারের 
সহিত ব্রাঙ্গী লিপির আকার সামান্ত সামান্ত পরিবর্তন হইতে 
থাকে; সেই ব্রাঙ্গীলিপি ইতিহাসে শকলিপি নামে গণ্য হইবার 
যোগ্য । দ্বখুরা, শুরা প্রভৃতি স্থান হইতে শকলিপি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন-রাজবংশের যে 
সকল লিপি পাঁওয়! গিয়াছে, তাহা মৌধ্য বা শকলিপির সংস্কার 
বলিয়াই মনে করি। নাসিকে কাদঘ, ভুল্পর ও জগয্যপেটে অন্ধ.- 
ভৃত্য এবং কাকী প্রভৃতি স্থানে পল্পব রাজবংশের ষে সকল লিপি 
আবিষ্কত হইয়াছে, শকলিপির অক্ষরের সহিত এ সকল লিপির 
সাণৃত্ত আছে। এই শবক্রাঙ্গী লিপি হইতে কিরূপে বর্তমান 






উত্তর-ভারতীয় নাগরী ও গৌড়লিপি উৎপত্তি হইল, জপর পৃষ্ঠায় 
ভারতী ত্রান্ী লিপির তালিক। দেখিলেই জান! যাইবে। 
দাক্ষিণাত্যলিপি। 

বিদ্ধ্যাদ্রির দক্ষিণে গুজরাত, কাঠিয়াবাড় পথ্যস্ত যে জিপি 
প্রচলিত, তাহাকেই আমরা দাক্ষিণাত্য লিপি বলিয়া, গ্রহণ 
করিলাম। পূর্বে যে ্রাবিড়ী ব্রাঙ্গী লিপির কথ! লিথিয়াছি, 
তাহাই সমস্ত দাক্ষিপাত্য লিপির জননী । 

কষা জেলার ভট্টিপ্রোলু হইতে আবিষ্কৃত দ্রাবিড়ী ত্রাঙ্গীর 
কথ৷ পূর্বে জানাইয়াছি, আর্ধ্যাবর্তে গুপ্ত ও তদন্ুবন্তী বিভিন্ন 
বংশের লিপির সায় দাক্ষিণাত্যেও সেই দ্রাবিড়ী লিপি হইতে 
তথাকার আন্ধ। শক, গুপ্ত, ব্লভী, গুর্জর, বাকাটক, কদম্ব, 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চালুক্য, চের, চোল, পল্লব, গগ, রাষ্ট্রকূট, কাক- 
তীয়, বাণ, পাগ্য প্রভৃতি রাজবংশের বিভিন্ন সময়ে ব্যবধত 
[লপিসমূহ ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়াছে । 

জুনাগড়, গিরনার প্রভৃতি স্থানের খুষ্টায় ১ম হইতে ওয় 
শতাব্দীর শকক্ষত্রপ লিপি, নাসিক, কুড়, জুন্প৭, কণেরি প্রভৃতি 
স্থান হইতে খুষ্টীয় ১ম হইতে ওয় শতাব্দীয় সাতবাহন-লিপি, 
কৃষ্ণা জেলার জগয্যপেট হইতে খুষ্টীয় ৩য় শতাবে উৎকীর্ণ 
অলঙ্কৃত ইক্ষাকুরাজ 'সিরিবীর পু'িসদত্তে'র লিপি, কার্ধীপুর 
হইতে খুষ্টীর ৪র্থ শতাব্ধে উতৎকীর্ণ পল্পবলিপি, সাঞ্চী ও মন্দসোর 
হইতে খুষ্টীয় ৫ম ও ষষ্ঠ শতাব্দে প্রচলিত গুপ্তলিপি, সুরাষ্্র ও 
গুজরাত হইতে খুষ্টীয় ৬ হইতে ৮ম শতাবে উৎকীর্ণ বলভী- 
রাজবংশের লিপি, ৬ষ্ঠ ও ৮ম শতাব্ীর মধ্যে উতৎকীর্ণ গু্জর- 
রাজবংশের লিপি, মধ্যপ্রদেশে ৫ম ও যষ্ঠ শতাবে উৎকীর্ণ 
বাকাটক রাজবংণের লিপি, নাসিক জেলার খ্বৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে 
উৎকীর্ণ কদঘ্বরাজগণের লিপি, কর্ণাট ও মহারাষ্ট্র হইতে খুষ্টীয় 
৬ষ্ঠ হইতে ৮ম শতাৰের প্রত্তীচ্য লুক রাজবংশের লিপি, 
গোদাবরী ও কৃষ্ণ জেলা হইতে খৃষ্টীয় ৭ম শতাৰের প্রাচ্য চালুক্য 
রাজগণের লিপি, কাঞ্চী ও তাহার নিকটবস্তী স্থান হইতে খুস্ীয় 
৫ম হইতে ৭ম শতার্ধীর পল্লবরাজ্গণের লিপি, মহিম্থর হইতে 
ৃষ্টায় ৭ম শতার্বীর গঙ্গ ( দক্ষিণশাখা ) ও চেররাঞ্গণের লিপি, 
গুজরাত ও কর্ণাট হইতে আবিষ্কৃত রাষ্ট্রকুটলিপি, কলিঙ্গের 
ুষ্টায় *ম হইতে ১২শ শতাবে উৎকীর্ণ গঙ্গরাঞ্জগণের লিপি 
উল্লেখযোগ্য । এ সকল বিভিন্ন লিপি আলোচন! করিলে 
আমরা বেশ বুঝিতে পারি কলিঙ্গের গঙ্গলিপি হইতে বর্তমান 
উড়িয়া, চালুক্যলিপি হইতে বর্তমান তেলও ও কণাড়ী এবং 
চের ও চোললিপি হইতে তামিল লিপি গঠিত হইয়াছে । 

দাক্ষিণাত্যের লিপিতত্বপ্রণেতা ডাক্তার বুর্ণেল, দাক্ষিণাত্যের 
লিপিমালাকে প্রধানত: চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন-.. 
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১ স্েলগুপ্কণাড়ী,২ গ্রন্থতামিল। ৩ বষ্্েলেত, ও 6 ধক্ষিণীনাগরী। 
বেঙ্গী, প্রাচা ও প্রতীচাচাপুকা ও যাদবলিপি তেলগু কণাড়ীর 
অন্তর্গত, & সকল লিপি হইতেই প্রান ও আধুনিক তেলগু 
ও কণাড়ী লিপির পৃষ্টি। চের ও চোললিপি গ্রন্থতামিলের 
মন্তগ্চত অর্থাৎ এ ছুই প্রাচীন লিপি হইতেই প্রাচীন ও 
আধুনিক তামিল-গ্রন্থ ও তুলু-মলয়াল লিপির উৎপত্তি । 

পূর্বেই বলিয়াহ্ছি যে, প্রাচীন তামিল লিপির পূর্বে বট্টরেলেত্ব, 
নামক এক প্রকার খাঁটী দ্রাবিড়লিপিয় উৎপত্তি হইয়া অল্প দিন 
হইল অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। 

বটেলেশ, | 

ষ্ট্রেলেতত, অর্থাৎ বর্ত,ললিপি, এই লিপি গোল গোল হাতের 
মত বলিয়া এই নাম হইয়া থাকিবে। কত পূর্বে এই লিপির 
উৎপত্তি, তাহা নিশ্চয় করা একপ্রকার অসম্ভব । 

ডাক্তার বুর্ণেল সাহেবের মতে, এই লিপি অশোকলিপি 
হইতে সমুত্ভূত নহে। অশোকলিপিয় সহিত ইহার ধস্ঠাত্মক 
সাদৃস্ঠ নাই। সংস্কৃত বৈয়াকরণদিগের দাক্ষিণাত্যে আগমনের 
পূর্বে এই লিপিই দ্রাবিড়লিপিরূপে প্রচলিত ছিল। তাহার 
মতে, অশোকের মৌর্যালিপির ন্যায় এই স্থপ্রাটীন লিপিও 
সেমিটিক লিপি হইতে উদ্ভূত । লেনরমণ্ট বট্টরেলেত্ত, ও সাসনীয় 
( পহলবী ) লিপি মিলাইয়া উভয় অক্ষরে যথেষ্ট সাদৃশ্ত বাহির 
করিয়াছেন । কিন্তু বট্রেলেত্ত, বহুকাল হইতে ক্রাঙ্ষীপ্রাবিড়ী- 
লিপির প্রভাবে ক্রমেই অচল হইতে থাকায় ইহার প্রাটীনতম 
রূপ বাছির হইতেছে ন!। 

পূর্বেই বলিয়াছি, উত্তরভারত হইতে পণিকগণের এক শাখা 
দাক্ষিণাত্যে গিয়া পড়িয়াছিল, তাহারাই আদি বট্টেলেত্ত/লিপি 
ব্যবহার করিত, তাহারা সেই অতি প্রাচীনকালে কাহারও 
নিকট হইতে লিপি গ্রহণ করে নাই । মিসরে অতিগ্রাচীন 
সন্েতি (31678816) লিপিতে অকার ও ইকার লিপি উচ্চারণের 
যে সঙ্কেত আছে, তাহার সহিত বট্টেলেত্র সৌসাদৃশ্ট রহি- 
য়াছে। এরূপ ছলে আমরা মনে করিতে পারি, দ্রাবিড়বাসী 
পণিষদিগের বাণিজ্যলিপি সুদূর মিসরে প্রচারিত হইয়া সন্কেত- 
লিপির আকার ধারণ করিয়াছে । ডাক্তার টেলর দেখাইয়াছেন 
যেসেই সঞ্ষেতলিপিই সিদোন, মোআব, অরমা, সেবীয়, 
যোক্কান প্রসূতি স্থানীয় ফিনিক বা সেমিটিক লিপির জননী। 
সুতরাং ড্রাবিড়ের আদি লিপিকেও আমরা স্বপ্রার্টীন বহু 
পাশ্টাত্া-লিপির মূল বলিয়া গণা করিতে পারি। 

খৃ্টায় ৮ম শতাবের প্রারস্তে দ্রাবিড়ের হিন্দুরা জগণ সিনীয়- 
দিগকে যে শাসন দান করেন, তাহাতেও বষট্রেলেত, অক্ষর 
পাওয়া গিক্াছ্থে। & সময়েরই অন্পকাল পরে (খুৃীয় ৯ম 


[ ৫৯৯ ] 
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শতাবে ) চোলয়াজগণ মহুয়া অধিকার করিয়া তামিল অক্ষর 
চালাইতে থাকেন, এই সময় হইতেই বট্রেলেত, বিরলগ্রচার 
হইল, অবশেষে থৃষ্টায় ১৫ শতাঙ্ধে দ্রাবিড় হইতে এই লিপি 
একবারে উঠি! গেল। কেবল মলবার উপকূলে খুটীয় ১৭শ 
শতাবী পর্যাস্ত হিন্দুগণ এ লিপি ব্যাবহার করিতেন । এই সময়ে 
বটেলেত্, অক্ষরই একটু বিকৃত করিয়া কোলেলেতু নাম ধারণ 
করে, হিন্ন্রাজগণ দানপত্রে এ লিপি চালাইয়া গিয়াছেন। তেলি- 
চেরি ও নিকটবস্তী স্বীপবাসী মাগসিলাগণ সে ছিন পথীস্ত বষ্টরেলেতত, 
অক্ষরেই লেখাপড়। করিত, সম্প্রতি ধর্মের গৌড়ামীতে তাহারা 
লিপি ছাড়িয়া! আরবী অক্ষর ব্যবহার করিতেছে। 
নঙ্গী নাগরী। 

দবাক্ষিগাতো যে নাগরী লিপি প্রচলিত হয়, ভাহা নন্দী- 
নাগরী নামে প্রসিদ্ধ । ১৯৩১ খুষ্টান্দে অন্বীরূণী যে পসদ্ধমাতৃকা+ 
লিপির উল্লেখ করিয়াছেন, এ সময়ে এই লিপি বারাণসী, 
মধ্যদেশ ও কাশ্বীরে প্রচলিত ছিল, তাহাই থুষীয় ১১শ শতাবে 
দাক্ষিণাত্যে আনীত হয়। তাই আমরা থু্ীয় ১১শ শতার্বীর 
পূর্বে দাক্ষিণাত্যে সিদ্ধমাতৃকার ব্যবহার দেখি না, সমস্তই 
১*ম শতাব্বীর পরবর্তী। কেবল মহাবলিপুরের শালবন্কপ্ং 
নামক গ্রামের নিকটবর্তী অতিরণচণ্ডেশ্বরের মন্দিরে দাক্ষিণাত্য- 
লিপির সহিত নাগরীলিপি দৃষ্ট হয়, এই লিপিখানি দাক্ষিণাত্য- 
বাসীর অন্য নহে, উত্তরতারতীয় তীর্ঘযাত্রীর উদ্দেপ্তে উৎকীর্ণ 
হইয়াছিল, তাহা! দেখিলেই বোধ হয়। ১৩১১ থুষ্টাবে দাক্ষি- 
ধাঁতো মুসলমান অভিঘান ঘটিলে এবং সংস্কৃতচর্গার লীলাহৃমি 
বিজয়নগর মুসলমানকবলিত হইলে সংস্কত ও দেশীয় সাহিত্যের 
অধঃপতনের সহিত এখানে নাগরীলিপির প্রচারও বিরল হইয়া 
পড়িল। এ সময়ের পর দাক্ষিণাত্যে ষে সকল নাগরীলিপি 
( হলকঞজড়) পুথি ও শাসনাদি পাওয়া! ধায়, তাহাতে লিপি- 
পদ্ধতির বিরতি ও অধোগতিই তৃষ্ট হয়। 

মরাঠারা তঞ্জোর অধিকার করিয়া এখানে যে নাগরী 
প্রচলিত করেন, ভাহ! “বালবোধ' নামে সাধারণতঃ পরিচিত । 


্রস্থলিপি। 
দাক্ষিণাত্যে এক সময়ে ধর্শশাস্ত্র লিখিতে যে লিপি বাবহাত 


হইত, তাহাই “প্রস্থ নামে পরিচিত। এই গ্রন্থলিপি আবার 
ছুই গ্রকার, তন্মধ্যে তঞ্জো রগ্রদেশের ত্রাঙ্গাণেরা যে লিপি ব্যবহার 
করেন, তাহা! কতকটা চতুরশ্র এবং অরকছু ও মা্জাজের 
নিকটবন্তী জৈনেরা যেলিপি ব্যবহার করেন, তাহা কতকটা 
বরতলাকার। দাক্ষিণাত্ ব্রাঙ্গণদিগের অধিকাংশ গ্রন্থ উক্ত 
্রস্থলিপিতে লিখিত দাক্ষিপাত্যের পশ্চিমাংশে তুলু-মলয়ালম্‌ 
নাষে আর একগ্রকার গ্রন্থলিপি বহুকাল হইতে প্রচলিত 


কায়ন্থ 





গৌড়ে সমাগত আদি রা্গণাদির উত্ভরপুরুষ ধন্মাধিকারী 
হলাযুধ, মন্ত্রী পশ্ডপার্ত, কায়গ্থগ্রথর সান্দিবিগ্রিক নারায়ণ 
দন *প্র্ততির কার্যাগ্রণাপা মনোষোগপুন্বক পর্দালোচনা 
রিলে, উথাপিত সৃক্ধি সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ 
করিতে পারা যায়। 

ঘটককারিকামত, পঞ্চ কায়স্ের আগমনেণ পব আদি- 
শরের সময়ে ঠাহাদের দারপলাদি এবং নাগ, নাথ ও দাস 
এই তিন জন কামস্থ (দারাদিসহ ) আংলিয়াছিলেন। 

সেনবাজগণ | - হতপুবো আদিশরের সময় 


»নেকট' 


নিবপণ 


৬০০ 


“রাপীড় কক গৌড়ের রাজসভাম়্ প্রেরিত হইয়াছিলেন। ূ 


। 
। 


পনঙ্গে গিখিত আছে যে, মহারাজ বল্লালসেনদেব ১০৯১: 


| 


শক ( ১১৬৯ খষ্টান্দে) দানসাগর প্রণয়ন করন। কিন্ত 
এপাজেন্্রলাল গ্র্ততি পুণাবিদ্গণ সময় গ্রকাশের আমাম্ক। 
পাঠের উপর নির করিয়া [লিখিগাছেন যে, ১০১৯ একে 


?) 


১০৯৭ খুষ্টান্দে দানসাগর প্চিত হম (১) 
বল্লালের 'অভিষেককাণ 


মাং 
ঠদগসারে তাহারা ১০৬৩ খুষ্টাবে 
মবধারণ করিয়াছেন (২১)। 


ধানসাগরে পিখিত আছে 


অত্র সধ্ধংসরাদি সময় বিশেষ পরিপাপনেন দানসাগরয়ে শিক্ষাণ 
কালন্ৈব সম্ঘংগবহ প্রঠিপাদনায় লিখাঠে। 

শিখিল৮এ্[ঠণক মদ বর্ল(লসেনেন পুণে। 

শিনবশ-মিতে শকবর্ষে দানসাগবো রচিত; ॥ 

ববিউগখ।। শবশিছ| মে ভুত দানসাগরস্ান্য | 

মশোঠ॥ সাপরীদান্দপ্য। বংমরা? পক্ষ ॥ 

ভদেবমেকনব ঠাধিকবযলহশ্াবেহশিতে শাকে । 

সন্বংসবা: পঠন্থি নিখপপ রহ) চ। 

নন্বংরপরিবংসরহদবং্গারছদ্ধংসরা2 01 

[ দানসগর হল্তলিপি ৯৯* পত্র-১ পৃঃ] 

১ফবগী রলাদিগের শেষ আমন্বল্লালসেন কর্তৃষ* ১০৯১ শকবর্ষে 
ধালগ।গণ রচি5 হয়। ববিভ্ুগণকে ৫ দিয়া ভাগ করিলে মাহ। অবশিষ্ট 
ধকল, ঠাইত সংবংসবাদি বস জান হইবে, আ্ভরাং 
নিয়মান্ুনারে দানমাগারন সময়ে 'সংবংসর' নামক বধ লাভ 
হইবে অর্থ।২ (য সমা্য দানসাগর রচিত হহয়।ছিল) সেই বংসর 'সংবংসর, 


বধ হর্টয়াছিল। 


রচন। 


| ১] “নিখিল নুপচকঠিলক ই্রমন্ধল্লালসেনদেবেন গুণে ননশশিদ শমিতে 
শকাে দানসাগরো রচিত" |” ৬রাজেন্ল[ণ প্রভৃতি ধৃত সময়গ্রকাশ। 

কিন্তু আমর। যে সময়প্রকীশ দেখিয়াছি, তাহাতে “পূর্ণে শশিনব- 
দণশমিঠে শকানে” এইরূপ প্রকৃত পাঠ আছে। 

| ১) ডাহাদের মতে, “আবুলফজেলের মঙানুসারে বল্লালের রাজ্যারস্ত 
১৯৬৬ গৃঃ অ:।" কিন্তু আবুলফজল আইন-অক্বরীর কোথাও বল্লাল- 
(সনের সময় নিক্পপণ করেন নাই। তাহার মতে, গৌঁডদুরস্বাপয়িত। 
বপপাল ৫* বর্ধমাত্র রাজত্ব করেন। (566 11. ঈ. 27116114511) 1 
450৯11৮1011, 110116-) 


এবহ 


এই 


ূ 
: 
ূ 
| 


] কায়স্থ 





সপ সপস্পীসপম্ 


পূর্দেক চূর্ণক দ্বার। ইহ প্রতিপাদিত হইয়াছে । যথা-_'অত্্ 
সংবতসরাদিসময়বিশেষপরিপাঁদনেন নির্মীণকালক্তৈব 
সংবৎসরত্বপ্রতিপাদনায় লিখাতে”_ 

(তেন) রবিভগণ:--১০৯১ শকে 

১৯৫৫৮৮৬২৭*, ইহাকে ৫ দিয়। ভাগ করিলে অবশিষ্ঠ “*” শৃঙ্ক 
কারণ অতীত বিষয়ই 


দানলাগরপ্য 


থকে। ইহাতে সংবংসর নামক ব্ধহ হহবে 
অনশিষ্ঠ থাকিবে । 
দানসাগরের উক্ত বচন দ্বারা স্পট সপ্রমাণ হঠঈতেছে 
মে, ই গ্রন্থ বল্পাল.সন কণ্তক ১০৯১ শকে রচিত হইয়াছে । 
এরূপ স্থলে বল্লালসেনদেব নিজে যে সময় নির্ণয় করিয়াছেন 
তাহাই মুখা ও সব্বতোভাবে গ্রাহ এবং অপরাপর প্রমাণ 
কল্পিত বলিয়া পরিত্যাগ করাই উচিত। 
দেবীবব, বাচম্পতি, ধবানন্দ পতি কুলাচার্যযগণের 
বল্লালসেন অন্বষ্ঠকূণজাত আবার 
কেহ আদিশরেব পত্র, কেহ বিশ্বকৃসেনের পুত্র, কেহ শুক- 
সেনের পুল, কেহ রঙ্গপুত্রনদের পর, আবার কেহ তাহাকে 
গারজ ট্বগ্যবাজ বলিয়া উল্লেথ কধিয়াছেন।” যে যাহাই 
বলুন, এহ আধুনিক কলাচায়াকাপকাসমূহ অথবা একদেশী 
আনব জনপ্রবারদ এককালে অগ্রাহ্ করাহ বর্তব্য। 


মতে মিজসেনের চল্র। 


এরূপ স্লে সেনরাজগণের সামরিক গ্রন্থ, শিলাপিপি ও 
তাহাদের পপ্রদন্ শাসনপত্রের উপর একমাঞ্র বিশ্বাস 
করিতে হহবে। 


দানসাগরে বল্লাল বিজরসেনের পুজ ৪ হেমন্তসেনের 
পৌন্র খলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন (৩) এবং প্রায় 
শতাঁধকবার “নিঃশস্কশঙ্কর গৌড়েশ্বর আমছ্বল্লাপসেনদেব” 
এই নামে আথাত হহয়াছেন (6)। 


* বঙ্গীয় গবণমেন্ট হহতে প্রকাশিত রিস্লিনাহেবরচিত বঙ্গ ও 
বেহারের লাতিতস্ক” গ্রন্থে বল্লীল প্রস্ততি সেনর।স্গগণকে বেছা বলা 
হহয়াছে। (১6৪11, 11, 11510২২ 1111)05 101) 07৯06৯01102] 
৬01, 1. 1), 45) কিন্তু সেনরাজগণ শপথ তাজশালনে 'চঙ্গবংশীয়। বর্গ 
ক্ষত্রিয় বলিয়। পরিচয় দিয়।ছেন, সুতরাং রিসলিসাহেবের মত গ্রাহ্য হইঠে 
পাবে না। (০8111, ১০৯০১ 10089], 18609010917 118-004 দেখ |) 
(৩) শহেমন্তঃ পরিপদ্থিপঙ্কজমর; সর্গসা নৈসগিকে- 
কদগীত: স্থগণৈর'দাত্তমহিমা হেমস্তসেনোইজনি। 
তদমু বিজয়সেনে! প্রাদুরাসীদ্বরেজো। 
দিশি বিদিশি ভজন্ত্ে যস্য বীরধবজতবম্‌ ॥**. 
দৈম্োত্তা পভৃতামকালজলদ; সর্বেধাত্তরঃ গ্মাভৃতাং 
জীবল্লালনৃপন্ততোইজনি গুণাবিভীবগৌড়েস্বরঃ1” ৪ 

দানসাগর ( ৃচন| )। 
(৪) তৎপুত লগ্ঘণসেনদেব ও লল্জণপুত্র কেশবসেনদেব ও স্ব স্ব প্রদত্ত 
তান্রশীসনে 'শঙ্বরগৌড়েশ্বর) বলিয়! পরিচয় দিয়াছেন 


পে 7 পিল এ 


কায়স্থ 









বালের পিস! বিজর়সেনের শিলালিপিপাঠে জান৷ 
যার, তিনি দাক্ষিণাতাক্ষৌগান্জর বীরসেনবংশীয় সামন্তসেনের 
পৌহ এবং কেমস্তসেনের পুর, যশোদেবীর গর্ভজাত। 

অতএব যখন দেখ! যাইতেছে, শিলালিপি ও দানসাগরের 
পরস্পর প্রকা হতেছে, তখন অপরাপর আধুণিক প্রমাগ 
অপেক্ষা দানসাগরের বিবরণই সমধিক প্রামাণ্য বলিয়া 
অবশ্তুই স্বীকার করিতে হইবে। 

বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণসেনদেব এবং তংপুত্র কেশবসেন- 
দেব শ স্ব তামশাসনে “ওষধিনাথবংশ' (১) ও সামবংশ” 
প্রদীপ (১ ) এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন 

কোন শিপালিপি ব। তাত্্শাসনে সেনরাজগণ অথষ্টবৈস 
আথায় অভিহিত হন নাই । সুতরাং উক্ত শিলালিপি ও 
তাম্খামন দ্বার বল্লালসেনদেবও যে চন্ত্রবংশোস্তব ছিলেন, 
চাঞছাই প্রতিপন্ন হইতেছে। 

দানসাগরের প্রান্তে বল্লালও ক্ষত্রিয়চরিত্রের আনাস 
দিয়াছেন। (৩) 

বিজয়সেন কতৃক গ্রায়েশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে 
ষে শিলালিপি উতৎ্কীর্ণ হয়, তাহাতে থোদিত আছে, বল্লাল- 
সেনেব প্রপিভামহ সামস্তসেন ব্রন্ষবাদী ও ব্রঙ্গক্ষত্রিয়বংশ- 
সম্ভৃত। (৪) 

(১) “তৃমাতুজ; শষ টরমঘোবধিনাখ বংশে" 

10810), 45 3০০. 1361৮811570. 1001-10-10 
(২) “মেনকুল-কমলবিকাশ-তাম্কর-দে।মবংশ-গ্রদীপঃ” 
1001, £5. 3০0, 9৩0৪৮, ০1, 11, 0. 45. 
(৬) “ছন্দোডিশৈৈ কবরে কতা নয়ম গুরক্ষত্রচা রিত্রচর্য| | 


মর্ধাদাগোত্বণৈলঃ কলিচকি তসদাচারসঞ্জারসীম। 1” 
দ[নসাগর (-স্রচন। ) 


(৪) রন্গক্ষত্রির় শবের অর্থ কেহ শ্রেষ্টক্ষত্রিয় (10108; 1681780158) 
লিখিয়াছেন। (0011), এন, 5০০. 060681, 1806. ৪৮0 144-0 
পরধরস্বামী বিঞুপুরাপের টাকায় ব্রহ্থক্ষত্রের এইরপ অথ লিখিয়াছেন_ 

চব্রন্ধণ; ব্রাঙ্গণন্ত ক্ষত্রসা ক্ষত্রিয়সা চ যোনি; কারণং ক্ষত্রিগৈরেষ 
কৈশ্চিত্তুপে। [বশেষ।ৎ ত্রাঙ্জপং লন্ধমিতি ।” ( বিুপু* ৪1২১৪টী ) 
ক্ষদপুরাণে নহযাদ্রিখণ্ডে পরগুয়ামকে 'বু্গক্ষতর' বল! হইয়াছে । বখা_ 


“পরশুরাম উঘাচ। 
ভূগুবংশসমুৎপন্নং বিদ্ধি মাং ব্রাঙ্গপং প্রতে|। 


জঅমদগ্রিহ্থতং রামং রেণুকায়।ঃ প্িয়ন্করহ্‌॥ ১৩। 
র্ক্ষত্রং লদাজ্েযমিতি নিশ্চিত্য শ্কর | 


. আরাধিতোহপি তগ। ধনুর সতার্থসিদ্ধয়ে ॥” ১৪ ॥ 
রেপুকা মাহাজ্্য ১৫ অ:। 


পরগুরা॥ 'াহ্ধণ, জমদগ্রির উরসে ক্ষত্রিনরাজকল্ত! রেণুকার গর্ভে 
জন্মগ্রহণ করেন, সেই জনক ত্রাদ্ধণ হলেও পুরাপকার ঠাহাকে 
'রক্ক্ষগ্র। হলিয়াছেন। « ূ 
[66। 


২. ২২ _ শি 27 শশা শশিশী শী শশা টাটা নিট স্পীাশািািিশীিীীিসী 


১৫১ 


কারস্থ 


চে 


স্পটে 
উন আস _-শিিীশশীিীীশিশীতিশিিশীস্পি 





সপ সস শপ পপি পেশ ০ শিস ক 


ইতিপুর্কে লিখিত হইয়াছে, দাক্ষিণাতোর প্রধান কারস্থ- 
গণ অস্থাপি ব্রক্ধক্ষত্রিয় নামে পরিচিত এবং তাহার। আপনা- 
দিগকে প্রকৃত ক্ষত্রিয়বংশসভুত বলিয়! পরিচয় দিয়া থাকেন, 
বিজয়সেনের শিলালিপিতে তীহার পূর্বপুরুষ বীন্সেনকে 
পরক্ষিণাত্য-ক্ষৌপীন্তরু* বলা হইয়াছে। সেনরাজগণের পূর্ব- 
পুরুষগণ যে দাক্ষিণাতো বাস করিতেন, তাছ। এ শিল'লিপির 
বচন দ্বারাই প্রতিপরন হইতেছে। অতএব তীহারাও 
দাক্ষিণাত্য-কায়স্থের স্তায় যে আপনাদিগকে 'তর্ধক্ষত্িয় 
আখ্যায় অভিহিত করিবেন, তাহা নিতান্ত অসম্ভব 
নছে। বিশেষতঃ--সেনরাজপিগের রাজত্বকালে কতক- 
গুলি গৌড়কারস্থ গৌঁড়দেশ হইতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, 
বেছার প্রভৃতি স্থানে গিয় বাস করেন; তাহারা বহুদিন হইল 
গৌড়দেশের সংশরব ছাড়িয়াছেন বটে, কজ্ঞ তাহা।দগের 
উত্তরপুরুষগণ অগ্তাপি সেনরাজ্মগণকে প্রকৃত “কায 
বলিয়! জানেন। 

বল্লালমেন ও তৎপুত্র পক্্ষণসেন (৬ ) ক্ষা্য়ের অন্ঠতম 
শাখ৷ বায়স্থ [ছলেন বলিয়াই ব্রাহ্মণের পরই কায়স্থের পদ- 
মর্ধ্যাদ। স্থাপন করিয়াছিলেন । এই নিমিত্তই লক্মণসেন- 
দেবের রাজত্বকালে পুরুযোত্বমদত্তবংশীয় নারায়ণ দত্ত 
মহাসাধিবিগ্রহিক পদে, দাসবংশীয় বটুপান মহাসামস্তপদে 
এবং তৎকালীন বিখ্যাত কাব শ্রীধরদাস মহামাওলিকপদে 
নিযুক্ত ছিলেন। (৭) বোধ হয় এহ নিমিত্ুই লক্মাসেণের 
সমসাময়িক প্রসিন্ধ স্থৃতিসংগ্রহকার শৃলপাঁণ (৮) দীপকলিকা 
নামী যাজবব্যটীকায় "কায়স্থৈঃ রাজসম্বন্ধাৎ প্রভবিষুঃভি;” 
অর্থাৎ কায়স্থ রাজসন্বন্ধপ্রযুক্ত গ্রতাবশালী এইরূপ অর্থ 
কারয়াছেন। 

ইতিপূর্বে বিশেষয্ূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, কায়স্থগণ 
দ্বিজাতির অন্তর্গত এবং ক্ষত্রিয়বংশসন্ভৃত। এখন বোধ 
হইতেছে, আদিশুরের ন্যায় কুলবিধাত! বল্লাগসেনও এরূপ 


মা এদিকে বিঞু, মতন, ব্রঙ্গাণ্ড প্রভৃতি পুরাণে দেখ| হায় যে, | পরীক্ষিৎ- 


পুত্র জনমেজয় হইতে ক্ষেমক পরায্ত চত্রঘংশীয় রাজগণ 'বরচ্মক্ষত নাষে 
কধিত হুইয়াছেল। পুরাণের মতে, ক্ষেমকেই শেষ বরক্গক্ষত্র রাজ। 
ডাহার সহিত ব্রহ্গক্ষত্রবংশের লোপ হয়। ছুতরাং পুরাপ-অনুসারে 
মেনরাজগণ ক্ষেম্বংশসন্ূত হইতে পারেন ন|। যজুর্বোদে অক্গকষত্ 
পহ্দ আছে, ত।যাকার তাঁহার অর্থ করিয়াছেন _ত্ন্মজানং ক্ষত্রবীর্যাঞ্। 

(৫) ঘ. লু, 818165510995 80, (85595 ০1 1)00851? 
ড্ব0.][, 0, 441. 

(৯) ্রবাননসি্রপ্রণীত মহাঘংশাবলী মতে, লক্্ণদেন ব্রাঙ্গপাদির 


সমীকরণ করেন। 
(৭) তৎকালে কোন বৈদ্জতি যে এরূপ উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন, 


ভাহার প্র্ধাপাজাৰ | (৮) ট018068 0? 98081 চা, ৬০), 17, $, 101, 





গ্ত্রিয়বংশসম্তু 


শপ 


কায়স্ছ 





ত ছিলেন। আইন অকৃবরীমতে, বল্লালসেন 
৫ বর্ষ রাজত্ব করেন। দানসাগরের উপসংহারপাঠে বোধ 
হয়, বল্লাল খেষাবন্থায় সংসারাশ্রম হইতে দুরে থাকিয়। এট 
্রস্থ 'রচন। করেন। অতএব দানসাগরের রচনাকালই 
যদি তাহার রাল্পত্বকালের শেন অন্দ ধরিয়! লওয়। যায়, তাহ 
হইতে আইন-অকৃবরীর মতে (১*৯১ হইতে ৫* বাদে ) ১০০১ 
শকে (১১১৭ থুঃ) তাহার অভিষেক হয় এবং ১০৯১৯ শকে 
(১১৬৯ খষ্টাবে) তিৎপুত্র লাক্সণসেনদের পিতৃসিংহাসনে 
আর্ভধিক হয়েন। রাজ। লক্ষষণসেনের ধঙ্মাধিকারী হলায়ুধ 
উাঁচার এাঁচত ব্রাঙ্গণসব্বন্থে পরিচয় দিয়াছেন-_শ্রীমলগ্মণসেন- 
দেব নুপতি ভাহাকে বাঁল্যে রাজপপ্তিত, যৌবনারস্তে মন্ত্রীর 
পদ এ ঠৌডঢ়াবস্থায় ধর্মাধিকার প্রদান করেন।” ( ব্রাঙ্গণ- 
সব্বশ্থ ১। ১২)। 

পক্মণসেনের প্রিয়পাত্র বটুধাস মহাসামস্তের পুত্র মহা" 
মাগডালক শ্রীধরধান তদ্বিরচিত স্থক্তকর্ণামৃতের উপসংহাবে 
লিখয়াছেন-__ 

একে সপ্তুবিংশত্যধি কশতোপেতদশশতে শরদাম্‌। 

উমন্লক্ষণসেনক্ষিতিপস্য রসৈকরিংশে * ॥ 

সবভুগ ত্য ফাক্জনবিংশেমু পরাথহেতাবকুতৃকাং। 

শ্রীধরপাসেনেদং সুক্ষিকর্ণামৃতং চক্রে ॥” 

সুজি কর্ণামৃত ৫ম এাবাছ। 

১১২৭ শকে (১২০৫ খুষ্টাকে) শ্রীমল্লঙ্ষণসেনরাজের 
৩৭ বার্ষ ফাক্নমাসের বিংশতি দিবসে শ্রীধরদাস সৃক্তিকর্ণা- 
মৃত রচনা করেন । 

ইতিপূর্বে লিখিত হইয়াছে যে, পঙ্গাগমেনাদেব ১১ ৮নথৃ্টাঝে 


সিংহাসন গ্রহণ করেন। স্ঞিকর্ণামৃতপাঠে আনা যাইতেছে, 


যে ১১০৬ থুষ্টাবে লক্মণসোনের ৩৭ বর্ষ বাত চলিতেছে | 


হলাযুধের ত্রাহ্গণসর্বস্থের অন্ুবন্তী হইলে, অবশ্থঠ 


স্বীকাব করিতে হইবে, রাজা লক্ষণসেন ব্ছদিন রাজপদে 


আধঠিত ছিলেশ। 

পাশ্সাঠা ট্রতিহাসিকের। স্ির করিয়াছেন, যে, ১২০৫ 
ুষ্টাবে মহচ্ষদ বখতিয়ার লক্ষণমোনের রাজধানী নবদ্বীপ 
অধিকার করেন। (৯) তৎকালীন মুসলমান ইতিহাস 


* ৬ রাজেল্রলাল সপুক্তিকর্ণামুতের যে হন্তলিপি দেখিয়াছেন, 

তাছাতে মগ্রণসেনক্ষিতিপগ্ড রসৈকৰিংশে ।” এইরূপ পাঠ আন্ে। 
1০৮০৪ 01 38৭৮0 পচ, ৬০. 111. 0. 14. 

(৯) তখকাৎ-ই নাসিরির ইংরাজী অনুবাদক মেজর রেজার্টি দাছে- 


বের মতে। বখতিক্নার ৫৯* হিজিরি অর্থাৎ ১১৯৪ খগ্টান্বে নবন্্রীপ জর 


করে (167098 1৯১88৪৮১১৪৪) 0), 650৮.) রকম্যান সাফেবের 





পোজ, 


লেখক মিন্হাজুদ্দীন লিখিয়ছেন, 


কায়স্থ 





সস শসা লী পাশ সিশপশসী 


'বখতিয়ারের সমস্ত নৈন্ঠ 
আপয়। পৌছিল, € নদীয়। ) নগরের চারিপাস্ব অধিরুত 
হইল ;-_বায় লথমণিয়। সকনাট ( সমতট ) ও বঙ্গাভিমুখে 
পলায়ন তথায় অন্ঈকালহ রাজত্ব 
করিয়াছিলেন (১*) 


করেন। আত 


মতে ১২৭৩ থাকে (13100)1071201)5 (:01)0110)011010 00 01০ 10৮৫). 


81007 8114 111300 01136088], ৮7 10, 2১771371875, ৮ 
]. 7, 211), উইলফোর্ড সাহেধের মতে ১২০৭ গৃষ্নাজে (4১8810৫ 
1059810068, ৬01, 1৬. 1) 20 ) এবং টমাস সাহেবের মতে ১২৭৫ 
থষ্ঠান্দে উক্ত খচন। হইয়াত। (10760008, 110005109771886-1 
1)07011), শেমোক্ক মত সমীচীন বলিয়! গৃহীত হইল। 

(১১) 18/0ঘোস 1১818001885, 1) 698. মিন্হাজের মতে__ 
রায় লথ মিয়। ৮* বধ গাঞ্জত্ব করেন এবং ডাছার সুদীর্ঘ বাজ)কাল সন্বগ্ষে 
তিনি এক মন্ভুত গল্প লিখিয়াছেন, তাহা এই-'লখসণিয| যখন মাতৃ- 
গর্ভে, তখন উহার পিহাব মৃত্যু হয়। দৈষজ্ঞের| গণনা করিয়া বলিলেন 
যে, এখন সন্তান তৃমি্&ট হইলে নিতীস্ত হতভাগা হইবে, আর দুই ঘণ্ট। 
পরে যদি সন্তান জন্মে, তাহা হইলে চিনি ৮* বর্ষ জীবিহ থাকিয়। বাজছন্ঞ 
ধারণ করিষেন। গুনিয়। রাজমাতা আদেশ করিলেন__ 
ঘন্তক্ষণ ন। শুভলগ্র হয়, ভতঙক্ষণ আমার প দুইটি উপরদিকে বাধিয! 
ঝুলাইয। রাখ। আদেশ প্রতিপাশিত হঠল। তাহার ঢই খণ্ট। পরে 
রায় লথমণিয়া ভূথিষ্ট পাজমাতা মেই মুহুত্তে প্রাণতাগ 
করলেন । . অনাহাবর্গ শিশ্ু লখ মণিয়াকে রাজ। করিলেন। 

(1100915071-0881079 00200) ) 

মিন্হাজ এই গল্পটি বথ তিয়াব কর্তৃক নদীয়। বিলয়ের প্রায় ৫৫ বৎসর 
পরে একজন মুদলমনের নিকট লক্ষ্রণাবতী ( গৌড় ) নগৰে শ্রবণ করেন। 
এরূপ স্থলে এই উপাধ্যানটি বতদুর দত্য?_ সম্ভবতঃ আজগুবি বলিয়। 


এই কথা 


চঠলেন। 


বোধ হয়। 

এ রাগেজলাঙ্গ মিত্র প্রঠতি কয়েক জন পুরা।বদ এ লখ.মণিয়কে 
(লাগণেয়' বলিয়। গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহ।দেধ মতে, খতিয়ারের সম- 
সামায়ক রায় লঙ্ণেয়ের আগর নাম অশোক্সেন ( চত্্র ) তিনি লক্ষ্মণ- 
(সনের পৌত্র। (110৮5 11110-41)804, ৬6171107291) 

আবাব কেহ লিখিয়ছেন। “বল্পলপুত্র লক্ষ্মণমেনদেবের ৫৩ বৎস 
অন্দে অর্থাং ১*৮১ শকাজে (১১৪৯ খষ্টান্দে ) আমর! অশোকণশ্র 
দেবকে গৌড়ের রাজীসনে দেখিতে পাই ।***অশোকচন্্ের পর ( দ্বিতীষ) 
লঙ্ণসেন গিংহীদনে আরোহণ করেন |” ( সেনরাজগণ ৩৮ পৃঃ) 

উপরোক্ত উভয় মতই সমটীন বোধ হইল না। ১ম, লখঅপিয়। 
হইতে লাগ্মণের শব সিদ্ধ হইতে পারে না। লক্ষণের পরিষণ্তে 
পশ্চিমাঞ্চলে লছ মন, লছমণিয়। ও লখঅণিয়। নাম লচরাচর চলিত। মিন্হাজ 
পশ্চিমাঞ্চলের জোক। [তিনি 'জখ্অণিয়া শব্দে লগ্ণসেনেরই উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

২য় বুদ্ধণয়াঙ্থ তৌদ্ধমন্ধির হইতে অগৌকচন্ত্রদেষের শিলালিপি 
পাওয়া গিক্সাছে, তাহাতে তিনি গৌড়েশ্বর বলিয়া অভিছ্িভ হন নাই। 








তৎকালে নথীয়া হইতে লক্ষণাবতী পর্ধান্ত দণ্ড মুনল- 
মানের করালকবলে পতিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু মিন্হাজুদদীন্‌ 
&ঁ ঘটনার ৫৫ বধ পরে লিখিয়াছেন, প্অগ্তাপি বঙ্গে লখ মণিয়ার 
বংশধরগণ (স্বাধীন ভাবে) রাগত্ব করিতেছেন।* (১৯) 
বাস্তবিক লঙ্ণসেনের পর তৎপুজ্র মাধবসেন ্ছুফাণ; 
পৃর্ববঙ্গে ও মমতটে রাজত্ব করিয়াছিলেন। আইন অক্বরীগ | 
মতে, উনি ১০ বর গাত্র রাজত্ব করেন। তিনি আপন | 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা কেশবসেনকে বাজাভার দিয়া জীবনের টান 
কাল তীর্থবাত্রায় মরচবাছিত করেন। তিনি বারককাল | 
হইতে দেবী সঃন্বতীর প্রলাদে কাবত্ব শর্চি লাভ রে 
'ছলেন (১২)। সম্ভবতঃ তিনি কেদারনাথে গিয়া গ্রাণত্যাগ । 
করেন। অগ্তাপি [হিমালয়ের তুষারাবৃত কুমাযুনের আল্মোরা- ৰ 
নগরের 'অনতিদুরবর্তী 'যোগেশ্বর মল্দির-গাত্রে |শণালিপি । 
দ্বার মাধবষেনের কাঙি বিঘোষত হইতেছে (১৩)। কেবল, 
মধখমন5 থে চিমালয়ে থাত্রা। কারয়|ছলেন, এমন নহে, ' 
ঠাহার সহিত জ্রেক্ষগপীিত ব্রাহ্ষণগণও গমন করিয়াছিলেন, 
তন্মধ্যে উট্টনাপাযণণংশায় করপ্রশন্মীর নাম কেদধারভীমর 
বাংলশ্ণমন্দিরমধান্ত তামুনাননে উতকীর্ণ গহয়াছে (১৪ )। ৰ 
গঙ্গুণসেনের কাঁণষ্ পুত্র কেশবসেন বিক্রমপুরে খ্ 
করিতেন । তাহার গ্রদন্ত তানশামনে ঠিনি 'শঙ্কগগোড়ে- 
শ্বর, নামে আপনার ও পুর্বপুরুষগণেব পরিচয় দয়াছেন। 
ইনি গ্বাদীনভাবে অনেকদিন রাজত্ব কিয়া।ছলেন। ৰ 


তিনি কোন্‌ শ্বানেব রাজা চিলেন আথব! দেনরাগগণের সহিত কোন নংশ্রব 
ছিল কি না, শিলালিপিগাঠে কিছুমাত্র জনা জায়না। এ শিলালিপি | 
শেষে “ভতি আমন্্স্দণসেনদেবগাদামভীতরাজে” এই মাত্র খোণিত ! 
থাকায় কেবল অনুমান দ্বার! ঠাহাকে লঙ্ষ্ণসেনবংশীয় বল। যাইতে 
পারে না| বিশেষত: গণোকচশ্তের শিলালিপির অস্তে যে সময় লিখিত 
হইয়াছে; হাহা নিতাগ্ত অন্প্ট। ইত্যাদি কারণে ই শিলালিপি দ্বারা কোন 
ধতিহাপিক সত্য আবিষ্কার কবিধান্ন উপায় নাই নুষ্ঠরাং জি 
চ্ীকে সেনবংশীক়্ গৌড়েস্বর অখব| তাহার অপরন!ম 'লাঙ্বণেয়। বলিয়। 








কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারিল।ম ন।। 

ওয়, দ্বিতীয় লক্গ্রণদেনের প্রমাগাভাব । প্রথমত যখন দেখ! যাইতেছে, 
বঙ্গালপুত্র লক্্মণমেন ১১২৭ শকে রাজত্ব করিতেছিলেন এবং এ সময়ে 
বখতিয়ার নদীয়া! আক্রমণ করেন। তখন স্বিতীয় লক্ণসেণের অন্তিত্ 
কল্পন! কর! যুক্তিবিরদ্ধ। 

(১১) 1395816551810081-88817) 7288, 

($২) মহাম।গুলিক গ্রধরদ।ন পুঁক্তিকর্ণামূতে তাহার পরিচয় দিয়াছেন। 

(১৩) 1 2১051750708 11110081280 1)19৮066 0) 498, 

(১৪) ৯১৪৭ শকে ক্রাচ্নাদেষ কর্তৃক এই তাত্রশালন প্রদত্ত হয়। তাত্র- 
শাসনে রদ্রশর্শীর পূর্কপুরুষ তটনারায়ণকে “বলজ ব্রাহ্মণ" ঘলা হুইয়াছে। 
(98৩ 13. £91080018 [0108005 0- 516.) 


ফেশবমেনের পর আর সেনবংশীয় রাঞজগণের নাম তান 
শাসনে অথবা তৎনামায়ক গ্রন্থে পাওয়া ষায় না। 

আইন'অক্বরীর মতে, কেশবসেনের পর সামেন 
সুংসেন (১৮ বর্ষ) ততৎপরে রাজা নৌজ| ব। -নারায়ণ 
(৩ বর্য)রাজ্জত্ব করেন। নিম্ঠাজের তবকাৎ-ই-নাসিরিপাঠে 
জান] যায় যে, ১২৬৯ খুষ্ঠাকেও সেনবংশীয় রাজগণ রাজত্ব 
করিতেছিলেন (১৫)। 

এখানে কায়পকুলাবধাঠা বল্লাপের বংশাবণী ও ভীহা- 
দের আভিষেককাল গ্রদর্শনার্থ একটি তাপিকা দেওয়। হইল *। 
[বজজয়সেন 


বল্ললসেন (১১১৯ খুঃ অঃ) 


লক্মুণ,সন (১১৩৯ খুঃ অঃ) 


| 
মাধবসেন (১২৭৬ খুঃ) কেশবসেন (১২১৬ খুঃ অঃ) 
() স্থরসেন (১২৩১ খুঃ অঃ) 


(1) নারায়ণ (১২৪৯ খুঃ অঃ) 

বল্লাপরুত শ্রেণীবিভাগ ।--বল্লালমেনের সময়ে কায়ন্তগণ 
বগল, ঝাট়ীয় ও বারে এ তিন শ্রেণীঠে |বভক্ক হন। তন্মধ্যে 
বঙ্গে মকরনাঘোষবংশায় চতুতু জ, দশরথবনুবংশীয় লক্ষণ ও 
পৃষণবন্, বিরাটগুহ্রে উত্তরপুরুষ দশরথণ্ডহ ও কালিদান 
মিত্রের উত্তরপুরুষ শারাপাত মিএকে ঝল্লালসেন মুখ্য কুলীন 
বলিয়। (নির্যাচণ করেন। 

ঠকাণে দখংশায় নারায়ণ দত্ত (১৬), নাগবংশীয় দশরথ 
ন[গ, নাথবংশায় মহাণন্দ নাথ এহ [ঠন জন “মধাল্য” হইলেন। 

দাসবংশীয় চন্ত্রশেখপ দাস। সেনবংশজাত গঙ্গাধর সেন, 
করবংশায় দামোদর কর, দামবংশায় উষাপাঁঠ, পালিত 
বংশায় জন, চঞ্জধংশোত্তব নারায়ণ, পাপবংশীয় আবপাল, রাছ।- 
বংখায় কৃষ্ণরাহা, ভররবংশায় |দগতথর ভদ্র, ধরবংখায় ব্যাসধর, 
নশ্দীবংশুয় গ্রতাকর নন্দী, দেববংশায় কেশবদেব, কুগবংশীয় 
আদপতি কু, সোমবংশীয় বংশধরলোম। সিংহবংশর 
ূ (১৫) ০০৪], 4১৮ 9০০- 100)৮41) 01, ১01501-10)6 10) 212, 

* বল্গদেশের কায়স্থজাতির নাছত সেনরাজগণের বিশেষ সংশ্রব ছিল। 
বঙ্গীয় কায়গ্ের পূর্বতন জানিতে হলে প্রথমে সেনরাজগণের সময় নিরগণ 
কর! উচিত বোধে সেনারাগরগণের প্রলঙ্গ অল্লবিপ্তর লিখিত হইগ। 

(১৬) ইনি মহারাজ লগ্রপদেনের মহালান্ধিবগ্রহিক ছিলেন। লঙ্্ৰণ- 
সেনের তাত্রশাসনে ই'ছার নাম কীত্তিত হইয়ছে। ফারদপুর অঞ্চলে ইছার 
বংশীয়গগণ "*অর্দকুলীন" বলিয়া পরিচিত। তাহার। মৌদৃগল্যগোত্রজ। 
দক্ষিণরা়ে তরঘাজগোত্রীয় দত্ুগণের বান। জক্ষিণরাদী ধটবকারিকার 
উ রস্বাজগৌত্রীয় দত্তগণকে পুরুযোত্বমের ঘংশধর বলিয়। লিখিত হইয়াছে। 





রুত্বাকরসিংহ, রক্ষিতৰংশীয়, 
বেদগর্ভ, বিষুবংধীয় দৈত্যারি বিষ, আত্তবংশীয় ভ্রিলোচন 
আস্ত, নননবশীয় উষাপতি নন্দন এই ২৯ জন বল্লালসেন 
কর্তৃক “মচাপান্ত নামে আখ্যাত হইলেন (১৭)। 

দক্ষিণরাট়ীয়।--ঘোষবংশীর গ্রভাকর ও নিশাপতি, ৰস 
বংশীয় শুক্তি ও মুক্তি, মিত্রবংশীয় ধুট ও গুই, এই ছয়জন 
গ্রকৃত মুখ্য পদাভিষিক তঠয়। রাজসভায় বিশেষ সম্মান 
প্রাপ্ত হন। [ কুলীন শে বিশ্বৃত বিবরণ দেখ। ] 

বল্লাল ৭ ততপুর লক্ষমণসেন কায়ন্দিগকে যেরূপ কুল- 
বদ্ধ করিয়া মান, কয়েক পুরুষ পরে হাহার বিশৃঙ্খলা 
ঘটিয়াছিল। সেট বিশৃঙ্খলা দুর 


[ ৬৯৪ ] 


নারায়ণরক্ষিত, অস্কুরবংশীয় 


করিবার জন্ রাজা , 





দনুজম্গন রায় বল্লীল-নির্ধারিত প্রথার কিঞ্চিং পরিবর্ধন 


করিয়। কায়স্থ্দিগকে বিভক্ত করিয়াছিলেন । ৃ 

বরণিকৃত তারধ-ই-ফিরোজশাহী নামক পারন্ত। ইতিহাস, 
পাঠে জান| যাঁর_এট দমুজরাম সুবর্ণগ্রামে একজন গ্রবল- 
পরাক্রান্ত রাজ। ছিলেন। শ্ুলতান্‌ বলবন্‌ যৎকালে বিদ্রোহী 
শাসনকত। মুবিসথদীন্‌ তৃগ্রলকে দমন করিবার জগত সৈত্তে 


আঁজনগর (ত্রিপুরা ) অভিমুখে যাইভোছলেন, সেই সময়ে. 
(১২৮০ খুঃ) দনুজরায় সম্মাটুকে যথেষ্ট সাহাষা করিয়া, 
ছলেন। ইনি তৎকালে একজন গ্রাসন্ধ জলযোস্ধ। (১৮) 


ছিলেন । এই দগ্ছজরায় অবশেষে উত্যক্ত হইয়। চন্ত্রত্বীপে 
আলিয়। রাজ্যন্থীপন করেন এবং “সমাজপতি* উপাধি গ্রহণ 
কাঁরয়া এইরূপ কোলাগ্ত মধ্যাদ] স্তাপন করেন। 


] 
[ 
| 


ৃ 
| 
র 
(১৭) “বস বংশে চ মুখ ত্বৌ নায়। লগ্মণপৃূষণৌ । ূ 


ঘোধেষু চ সমাধ্াতশ্চতুতু জমহাকৃতি॥ 
গুহে দপরধশ্চৈব মিত্রে তারাপতত্তথ|। 


| 
দত্ে নারায়ণশ্চৈষ মিজ্জে তারাপতিন্তখা। ূ 


নাগে দশরথশ্চৈষ মহা নদাশ্চ নাথকে | 
চন্ত্রশেগরদা সন্তু মেনে গঞ্জাধরত্তথ। ॥ 
দামৌদর়করং খাতে) দ।মন্ত বাপতিত্তথ। । 
পালিতে জনসংজ। সাং চকে নারায়ণাখ্যকঃ ॥ 
পালে আৰ: সমাথাতে। গাছহাবংশে 2 কৃকক | 
তত্রে দিগন্বরশ্চৈব ধরে তু ব্যাসসংজক:॥ 
প্রতাকরন্ত নন্দী হটাৎ কেশবে। দেবখংশজ; | 
জধিপতিরিতি খ্যাত; কুণডধংশে প্রকীর্তিতঃ ॥ 
ফ্োোষে বশিধরশ্চৈষ সিংছে রনকরগ্তখ।। 
নারায়ণ; সন্ধাথ্যাতে। রক্ষিতে চ তখ। পরে। 
বেগগর্তাস্কুরল্চৈষ দৈত্যারিবিফুসংজকঃ। 
আচ্চে জিলোচনঃ খ্যাতে। নঙ্গনে 5 উষাপতিঃ ॥ 
নির্দই।, বঙ্গজ! এতে বল্লেন মহাজন! ॥" দেবীধা। 
(১৬) [801009-1-00102 31181 10 17211186974 ০01184189৫৪ 
19860 87 0৮5 11184971977? 0. ন. 80. 01110৮, 4, 11190, 116, 


এ শ্ শিপ পপপ পাশা 217 


কুলীন ।--ঘোষ, বনু, মিত্র *, শু। 

মধাল্য ।--মৌদগল্যগোন্ীয় দত্ত, নাগ, নাথ ও দাস। 

মহাপাত্র।-_সেন, পিংছ, দেব, রাহ! । 

( নিষ্ন) মহাপাত্র ।-্তকর, দান, পালিত, 6ন্দ, পাল, ভদ্র, 
ধর, নন্দী, কুণ্ড, সোম, রক্ষিত, কুরু, বিষ, আস্ত, নন্দন। 

অচল1।--ছোড়, স্বর, ধরণী, বাপ, আইচ, পৈ, শুর, শাল, 
তঞ্জ, বিন্দু, ওই, বল, শর্মা, বর্ম্মা, ভূমিক, হুই, রুদ্র, গুড়, 
আদিত্য, ীল, খিল, গুণ, চাঞিঃ, বন্ধু, শাঞি, হেস, সুমন, 
গণ, বাগ, বাছুত, দাহুক, দান, গণ, আপ) মান) খাম, 
ক্ষেম, তোষক, বৈ, ঘর, দেব, ভূত, অর্ণব, ক্রহ্ধা। ইন্দ্র, 
শক্তি, লগ, ক্ষমা, আশ, বর্ধন, হেম, বন্ধ, অঞ্জ) কীর্তি, শীল, 
ধনু, গুণ, যশ, মনন, দাড়িক, চাকি, শ্রাম, পুঞি, গ্, 
নাদক, বোই, হোম, চাশক, ঢোল, দূত ইতা|দ। মতা- 
স্তরে ৬৪ ঘর কারস্থ অচল! । 

দনুজবায়ের পর চন্ত্্বীপের বন্থুবংশীর রাজগণ বরাবর 
“সমাজপতি” ছিলেন। গুহবংশীর় রাজা প্রতাপাদিত্য 
দ্সমাজপতি” হইবার জন্ত চন্তদ্বীপপতি বামচন্ত্রকে কন্তাপান 
করিয়া বিবাহের রাত্রে তাহাকে মারিৰার জন্তু ষড়যন্ত্র করেন, 
কিন্তু কুতকাধ্য হহতে পাগেন নাই। 

চন্ত্র্ধীপের কানগছগণের গাজত্বকালে বঙগজজকায়স্থগণ 
গ্রধানতঃ চারিসমাজে বিতন্ত হহয়াছিপেন। যথ1--চন্্র 
দ্বীপ ( শিরস্থান ), বশোর ( বাহুস্বরূপ ), বিক্রমপুর ( উরুদ্বয় ), 
ফতেয়াবাদ € পাদদ্বয় )। 

রা প্রতাপাদত্য কর্তৃক যশোরসমাজ, বারভূ যার 
অন্ততম টাদরায় ও কেদাররার় কর্তৃক বিক্রমপুরসমাজ 
এবং সুবিখ্যাত বীঞ মুকুন্দরায় কতৃক তৃষণা বা ফতের!" 
বাদ সমাজ স্থাপিত হয় । এতন্ত্ বাজ (ঢাকা ও মর়মন- 
(সিংহ) সমাজ ছিল, এই সমাজ অতি নিকৃষ্ট বলিয়া 
পরিচিত হয়। [ চন্্রত্বীপ, যশোর ও কুলীন শব্ধ দেখ। ] 

রাড়ীয়।-_রাটীয় কায়স্্ের ছুইভাগে বিভক্ত, দক্ষিণরাড়ীয় 
ও উত্তররাঢীয়। 

নক্ষিণরাচীয়--কুলাচাধ্য কারিকামতে কৌশীক্তমর্য।দ! 
প্রাপ্তির পর মকরগঘোষের উত্তরপুরুষ গুক্ি ঝাগাও! 
সমাজে ও গ্রই টেকালমাজে শ্রেষ্ঠপদ প্রাণ হন। তঙ়্ি 
বংশজগণের কয়েকটি সমাঞ্জ স্থাপিত হয়। বখা-- 

ংশজ খঘোষঙ্িগের আমের, দীর্থা্স, করাতি, শেয়াখালা, 
খনিয়! ও শাকরালি। | 


+ বঙ্গজ মি পুজরহীন হওয়ার দত্তকপুতর গ্রহণ করেন, তাষধি হঙ্গজ 


মিশ্রদিগেয় কুল নষ্ট হইয়াছে । 








কীয়চছ [৬০৫] কারস 
ংশঙ বস্থদিগের-_নিমার্কা, শান্স,লী, চিত্রপূর, দীর্ঘা, উত্তররাটীয় কুলীন।--ঘোষ, সিংহ। 
গোহরি ও পঞ্চমূলী। সম্মোলিক ।__দাস, দব, মিত্র। 
ংশজমিত্রদিগের-_দাবড়াকৃপি, টাদড়া, দৃতিয়া, চাঁক- সামান্তমৌলিক ।-- দাস, খোষ, কর, সিংহ। 
লাই, কুমারহষ্ট ও বালিয়৷। উত্তররাটীয় কায়স্থ্ের উক্ত ৯ ঘর মধ্যে দাস,($)ও 


উক্ত সমাজ গঠিত হইবার কয়েক শতবর্ষ পরে দক্ষিণ 
রাট়ীয় কুলীনদিগের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এমন 
কি মুখ্যকুলীন কুলতঙ্গ করিয়া মৌলিকের কন্তার সহিত 
জোষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিতে লাগিলেন (১)। পুনরায় সুনিয়ম 
স্থাপনের জন্য খুষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে স্থুলতান্‌ 
হুসেনশাহের রাজ্বমন্ত্রী গোপীনাথ বনু (উপাধি পুরন্দর খা) 
একজাই করিয়া দক্ষিণরাটীয় কায়স্থসমাজ পুনর্ধীর নূতন 
ভাবে সংস্কার করেন। যথা-_ 

কূলীন।--ঘোষ, বসু, মিত্র। 

মি্ধমৌলিক |--দেব, দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ, 
দাস, গুহ * এই আট ঘর। 

সাধ্যমৌলিক | --বন্ধ, বিষ রুদ্র, গণ, ভঙ্জ, ভদ্র, নাগ, 
মন" ইন্দ্র, চন্দ্র, সোম, রক্ষিত, আদিতা, পাল, নাথ, বিদ্িৎ, 
ধন্ত, বাণ, গুণ, স্বর, তেজ, শক্তি, সাম, ধর, আইচ, অর্ণব, 
আশ, দানা, খিল, পীল, শীল, শান, রাজ, রাহুত, রাণা, 
শুর, কীর্তি, বল, বদ্ধন, অঙ্কুর, নন্দী, বিন্দু, বন্মা, শব্মা, সই, 
গুই, গণ, দাম, নাদ, লোধ, গৃত, বই, গুপ্ত, বেদ, যশ, 
ভুই, রাহা, দাহা, কুণ্ড, পই, ধরণী, হোড়, মান, হেশ, 
দণ্তী, ক্ষোম, গুহ, ক্ষেম, থাম, ক্ষেম, খল্স) বন্ধু এই ৭২ ঘর। 

উত্তররাঢ়ীয় ।__পুরন্দর খা কর্তৃক মেল বন্ধ হইবার পূর্বে 
॥ক্ষিণরাট়ীয় কয়েক ঘর উত্তররাঢ়ে গিয়া বাস করেন, তাহারা 
উত্তররাট়ীয় নামে প্রসিদ্ধ হন। 

জেমুয়াকান্দী, পাঁচধুবি, বাগড়া, যজান, ছাতনে- 
কান্দী প্রভৃতি উত্ভররাচ়ীয় কায়স্থের সমাজ। সম্ভবতঃ রাজা 
গ্াগোবিন্দ সিংহ এই উত্তররাট়ীয় সমাজের প্রতিষ্ঠাতা । 


(১) ধাহার! প্রথম কুলডঙ্গ করেন, তাহাদের মধো আমরা বাঙ্গা- 
লার আদিকবি গ্রীকৃষণবিক্রয়প্রপেতা মালাধরবন্থর ( উপাধি গুণরাজ খা) 
নাম প্রাপ্ত হই, ইনি মুখ্য কুলীন হইলেও দত্তের কল্তার সহিত আপনার 
জোস্টপুত্রের বিবাহ দেন। উজীয় পূরলর থা ইহার আত্মীয় ছিলেন । 

*্পুরদয় খার সময়ে দক্গিপরাচ়ে গুহবংশ প্রতি্ঠ। লীভ করিতে 
পারে নাই, এই জন্ত বৌধ হয় তাহারা কুলীনমধ্যে পরিগশিত হম নাই, 
এইরূপ তৎকালে মৌনগেলাগোক্রজ। দত্তের অভাবে রদাজগোত্রীয় দত 
'মিন্বমৌলিক' আখ্যা প্রাপ্ত হ।" | | 

[1 











কর ($) উভয়ে অদ্ধঘর মিলিয়৷ সর্ধশু্ধ সাড়ে সাত তর 
গণিত হয়। 

বারেন্ত্র|-বল্লালসেনের বন্ধ পরে ভূগুনন্দী, নরদাস ও 
মুরারি চাকী বারেন্ত্রসমাজের পুর্ব নিয়ম পরিবর্তন করিয়া 
সিদ্ধসাধ্যতাবে নূতনসমাজ স্থাপন করেন। তদনুসারে বারেন্ব, 
কায়স্থেরা এইরূপে বিভক্ত হন । 

সিদ্ধ বা কুলীন।-_নন্দী, ধাস, চাকী। 

সাধ্য বা মৌলিক ।-_-দু, দেব, নাগ, সিংহ। 

হেজ বানিকৃ্ট__ দাম, ধর, গুণ, কর। প্রথম সাত ঘরই 
শ্রেষ্ঠ। তাহারা পরম্পর লাতঘরের মধো পাইলে আর হেজ 
বা নিকৃণ্টের সাহত আদান প্রদান করিতে চান না। 

উক্ত সাতঘর যে যেথানে গিয়া বাস করেন, সেই স্থান বা 
সমাজের নামে পরিচিত &ন। যথা 

দাসবংশ-_বাকি, বগুড়া, হরিপুর, গুধির, নাগরা, ময়-, 
দানদীঘি, চৌপাকিয়া, পাবনা, মালঞ্চ, কেছুয়াডাজা, 
মেহেরপুর, ঘরগ্রাম, মাণিকদিছি। | 

নন্দী__পোতাজিয়া, চিপুলিয়া, চণ্ডীপুর, সাধুখাণি, দিল- 
পসার, রহিমপুর, মুনিদহ, বেধুড়িয়া, করঞ্জ। 

চাকী- চক্রবাস্্, মৌরট্, বাজুরস, সরিষা, সেকেন্ত্রপুর, 
নলমুড়া, গোবিন্দপুর, অষ্টমনিযা, মেদবাড়ী, মুরহর, ছুলপ্পুর, 
ঢাকটৈর, রামদীয়া, দিলপসার, হেমরাজপুর, বাগুটিয়া, সিমু- 
লিয়া, হেণঞ্চ, পানানগর, কুমারী, রঘুনাথপুর। 

নাগ--শৌলকুপা, সরগ্রাম, রামনগর, কাটাপুকুর, পাথ- 
রাইল্‌, মাল, লিগা, গাড়াদহ, নন্দনক্কাদি, ফতেউল্লাপুর 
ঘুড়কা, শতইকাদি, গড়বড়া, উরদিঘরি, মেদবাড়ী, ডা্গা- 
পাঁড়া, আতালিয়, দিমুঁলিয়! । 

সিংহ-_-করতাজা, চোয়া, উধুনিয়। 

দেব--কাণসোণা, কাকদছ, 
তাড়াল। 

দৃ্ত--বটগ্রামী, কাউন্নাড়ি, রাধানগর, রূপাট, সেখুপুর। 

বারেন্ত্র কায়স্থেরা বজেন, উক্ত সাতঘর ও সমাজ ভি 
অপর যে কায়স্থ বরেন্ত্রভূমে বাস করে, তাহার বারেন- 


হিড়িমদিয়া, চিহুলিয়া, 


দমাঙ্গতৃত্ত নহে । 
গোল্জ ও গ্রবর।-_ব্গদেশীয় কাযস্থগণের মধ্যে. তিন. ডি 
গোর ও প্রবল প্রচলিত | বখা- বা 


গর” খরার 
॥ 


ম্ 
ণ্ডো 


কর 


টি 


| 
"1 
ৃ 


গৌতম 


সৌকালীন 
কাপ 
বিশ্বামিত্র 


শা্ডিল্য 
ভরদ্বাজ 
কুষ্াত্রের 
পরাশর 
কাহাপ 
আ।লমা।ন 
বশিষ্ঠ 
সোপায়ন 


ঘুতকৌশিক 


ঘুতকূশিক 
সৌক।লীন 
কাখপ 
আলম্যান 
কাগ্ঠপ 


ধন্বন্তরি 
বানুকি 


ভরদ্ব(জ 
শাণ্িল্য 


ঘুতকৌশিক 


গৌতম 
বাংস 
সাবণ 
আৰ্রেয় 
কাঠ্প 
আলম্যান 
মৌদ্ধাল্য 
গৌতম 


খুতকৌশিক 


জামদগা 
ফাশ্প 
আলম্যান 
গৌতম 
মৌঙগল্য 


শাণ্ডিল্য 
তরদ্বাজ 


তরদ্বাজ 
শািল্য 
কাগ্ঠাপ 


তরদাজ 
মৌঙ্গলা 


প্রবর 


গৌতম, অপ্দার, আঙ্গিরস, বার্স্পতা, নৈষ্রব | 
সৌক।লীন, আঙ্গিরস, বাহম্পত্য,জামদগ্য,নৈঞব | 
কাশ্প, অগ্দার, নৈষ্ষব। 

বিশ্বামিত্র, সরীচি, কৌশিক । 

উ্ব, চাবন, ভার্গব, জামদগ্না, আপ্রবৎ। 
শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল। 

ভারম্বাজ, আঙ্জিরস, বাহ্‌ম্পত্য। 

কৃষ্ঠাত্রেয়, আত্রেয়, আব।স। 

পরাশর, শক, বশিষ্ঠ। 

/ কাগ্পগোত্রের প্রবর ) 

আলম্যান, শাঙ্ক।মন, শাকটায়ন। 

বশি, অত্রি, সাঙ্কৃতি । 

সৌপায়ন, চাবন, ভারগব, জামদগ্না, আপ্ল বৎ। 

কুশিক, কৌশিক, ঘুতকৌশিক। 

সুতকৌশিক, কৌশিক, বন্ধুল। 

( পূর্ষেষ যাহ! বল! হইয়াছে) 


ধন্বস্তরি, অপ্লার, নৈধৃব, আঙ্গিরস, বার্থম্পত্য। 
অক্ষোতা, অনন্ত, বান্থুকি। ধ 


( পূর্বের যাহা বল। হইয়াছে) 


উু্ধশ, চ্যবন, ভাগব, জামদগ্য, আপ্র,বৎ। 


2) 


আত্রেক, শাতাতপ, শখ । 
( পূর্বে বলা হইয়াছে ) 


জামদগ্য, উব্ব্য, বশিষ্ঠ । 
( পূর্বে বলা হইয়াছে) 


পপ 


পিস পাপী শিপসপসপিপী এ জা 
০ শিপ 


'র্ঘযাদা পাক নাই। 
+* বন্ধীস ও কবিবগোত্রীয় গুহেরা বাহাতরে কারছ। 


+ বরদেশে শিলা ও বাংস্তগোত্রীয় ঘোষ আছে, তাহারা কৌলীস্ক- 


দৰে 


এ 
প্র 


(আত্ম) 


ওর তি এ এ ২ প্র হু 


পপ -. পা (সপািপস্সি৬ি /- পা ীিও ১ নিন ৭ 


পা পেস / শপ “পা ০ সর টি নে 
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কাশ্যাপ 
শাগ্ডল্য 
তরম্বাজ 
কাশ্থপ 


আলম্যান 


পরাশর 
কাশাপ 
শাগ্তিলা 
বাংস্ত 
তরদ্াজ 
আলম্যান 
বশিষ্ঠ 
গৌতম 
মৌদ্যাল্য 


কাশ্ঠপ 
গৌতম 


লোহিত 
কাপ 
শা্ডিলা 


চক্্রধষি 
ভরদ্বাজ 
আলম্যান 


শাণ্ডিল্য 
গৌতম 


মৌগ্গাল্য 
কাশ্যপ 
শাওিল্য 
কাশ্ঠপ 


মৌদগগল্য 


( পূর্বে বল! হইয়াছে ) 


পরাশর, শক্তি, বশিষ্ঠ। 
( পূর্ধের বলা হইয়াছে ) 


চন্ত্রথবি, পরাশযী, দেবল। 
( পুবেন বলা হইয়াছে ) 





পরিচয় - পূর্বেই বলা হইয়াছে কাল্রকুজাগড কার ূ 
গণের উ্তরপুরুষগণ পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণের * স্তায় | 
কষত্িয়বর্ণ। ক্ষত্রিয় বটে কিন্তু আচারত্র্ট হইয়া ' এক্ষণে 
স্কারবর্জিত হইয়াছে। কতদিন হইতে তাহারা প্রথম 
সাবিত্রীত্ষ্ট হইলেন, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই: 
সম্ভবতঃ সেনরাজগণ অবসর হইলে মুসলমানদিগের আগ- ৃ 
মনে এবং মুসলমান নবাবদিগের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিতে 
গিয়৷ সাবিত্রীচ্যুত হইরাছেন। | 
কায়স্থগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করিয়া উপবীত ও গায়ত্রী- 
শৃন্ত হন। ক্রমে বেদোক্ত ক্রিয়াভাবে তাহার! বুষলত্ব প্রাপ্ত, 
ও পরিশেষে আগমোক্ত বিধানে দীক্ষাগ্রহথ ও পবিভ্রতা- : 
লাভ করিয়া বিপ্রভক্ত হইলেন। তাহার! তান্ত্রিক ও তন্ত্র ৃ 
দক্ষ। কিন্তু শ্রতিশাসনানুসারে শৃড্রধর্শী বলিয়া খ্যাত (১)। 

ধবানন্দের প্রসঙ্গ অশাস্ত্রীয় বলিয়া বোধ হইতেছে 
কারণ শ্রুতির মতে আধ্যাত্মিক ব্রঙ্ধজ্ঞান লাভ করিলে আর 
ক্রিয়াকাণ্ডের প্রয়োজন হয় না, সুতরাং ক্রিয়াহীন হইলেও 
অধ্যিবিদের বৃষলত্ প্রাপ্ত হবার আশঙ্কা থাকে না। তবে | 
যদি তাহাদের উত্তরপুরুধগণ সাবিত্ীত্রষ্ট হইয়া থাকেন, ! 
তৎপরে তান্ত্রিকী দীক্ষা দ্বারা অবশ্যই শুদ্ধি লাভ করিয়াছেন। 
কোন শ্রুতিতেই তান্ত্রিককে শৃর্রধন্মা * বলা হয় নাই। 

বোধ হয়, অধ্যান্মরক্ষজ্ঞানী কায়স্থগণের উত্তরপুরুষগণ 
মুসলমানদিগের আধিপত্যকালে ব্রাত্যতাপ্রাপ্ত অর্থাৎ নিন্দিত 
হন এবং বেদবিদ ব্রাঙ্গণের অভাবে তাহারা ব্রাত্যান্তোম 
দ্বারা সাবিত্রী গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তবে তাত্ত্রিকী 
দীক্ষা দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিয়াছেন এই মাত্র | মুর 
মতে, যথাসময়ে উপনীত না হইলে ব্রাত্য হয় এবং সে 
ব্াত্যন্তোম করিলে পুনরায় সাবিত্রী গ্রহণ করিতে পারে। 
আপন্তত্ব ও মিতাক্ষরার মতে বহুদিন বেদবিদ্‌ আ্ষণের 
(১, "গৃহীক্ষাধযাক্িকং জানং কায়স্থা বিপ্রমানদাঃ। 

তত্যজুশ্চ যজশত্রং গায়্্ীঞ্চ তখ। পুনঃ ॥ 

ক্রিয়াহীনাচ্চ তে সর্ধে বৃষলত্বং ক্রমাদগতাঃ। 

ততো কালে গতে চাপি আগমান্দীক্ষিত! ভবন্‌॥ 

দিবাজ্ঞানং যতে। দগ্মাৎ কুর্যাৎ পাপস্য মংক্ষয়ম। 

তম্মান্দীক্ষেতি স! প্রোক্রা মুনিভিত্ত্ববেদিভিঃ 

আগমোজবিধানেন পৃতাঃ কায়ন্থসম্তবাঃ। 
, তন্মাত্তে বিপ্রতক্তান্চ বিগ্রার্চকান্তধাতবন্। 
" তাস্তিকান্তে সমাধ্যাতা ্তন্থাণামপি পারগাঃ। 

তথাহি শূরধ্পা্তে খ্যাতাশ্চ ক্রতিশাসদাৎ ॥” মিশ্রকারিক]। 

* শুজ্জ বলিলেও ক্ষত্রিয়দাতিক্ষলোপের জপক্কা নাই। যেষম, প্রোপা- 
চার্যাকে ক্ষত্রিয়ধ্পা বলিলেও্‌ তাহার ত্রাঙ্গণত্ধের লোপ হয় না। 

















অভাবে অনুপনীত, থাকিলেও বাতান্তোম প্রায়নি্ব ছারা দ্বারা 


সংস্কারসম্পয় হইতে পারে (২) [ ব্রাত্য দেখ ।] 

যাহা হউক, বহুদিন অন্ুপনীত থাকিলেও কনোজাগত 
কায়স্থের উত্তরপুরুষগণ যে ক্ষত্রিয়েরই অগ্তমত « শাখা, 
তাহা যথেষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে (৩ 

[ বঙ্গীয় কায়স্থগণের বিবাহপন্ধতি কুলীন ও ধ্বাঙ্গণ 
শঙ্গে দর্টবা। ] 

বাঙ্গালাপ্রদেশে কায়স্থের সংখ্য। প্রায় ১৪১৫১,৮০০। 

পশ্চিমাঞ্চলে উনাই ও দাক্ষিণাতোর উপকায়স্তের স্তায় , 
বঙ্গে ডেঙ্গর ও গোলাম কায়স্থেরা কায়স্তের বংশসভ্ভূত বলিয়া 
পরিচয় দেয়। মিশ্রকারিকার মতে 

কায়স্থের গুরসে শৃদ্রান্ত্রীর গডে যাহারা জন্গিয়াছে, 
তাহারা ডেঙ্গর নামে খ্যাত। 

ডেঙ্গর ও গোলাম কায়স্থেরা কায়স্থের দাসত্ব ও সামান্ত 
ব্যবসা দ্বার! জীবিকা নির্বাহ করে। 

এতত্তিস্ন অনেক নিকৃষ্টজাতি ধনগৌরবে আপনাকে কায়স্থ 
বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে । কিন্তু প্রকৃত কুলীন বা 
সম্মৌোলিক বলিয়! সমাজে চলিত হইতে পারে না। শদ্ধাচারী , 
কুলীন ও সন্মৌোলিকের| তাহাদিগকে ঘুণা করেন । 

বঙ্গের শুদ্ধাচারী কাযস্থগণ স্বজাতি ও বান্ষণ বাতীত , 
অপর কাহারও অন্ন গ্রহণ করেন না। [ বঙ্গকায়স্থ সম্বন্ধে 
অপরাপর কথা কুলান, ব্রাহ্মণ ও বৈস্ত শবে দষ্টবা। ] 

উড়িষ্যা ।--উড়িষ্যায় একপ্রকার কায়স্থ আছে, তাহারা 
করণকায়স্থ নামে পরিচিত। অনেকে “করণকায়স্থ' নাম 
শুনিয়াই কায়স্থকে বৈশ্ঠের ওরসে শূরনাগর্ভজাত করণ বলিয়। 
স্থির করিয়া থাকেন। কিন্তু শনগরত্বাকর সাধারণের এই 
সনেহ নিরাকরণ করিয়াছেন-_ 

'করণং সাধনে গাত্রে গুমান্‌ শৃদ্রাবিশোঃ স্থৃতে। 

যুদ্ধে কায়স্থভেদে€পি ভ্েয়ং করণমন্ত্িয়াম্‌॥” 

করণ (ক্লী) অর্থ_১ সাধন। ২গান্র। ( পুং) ৩ নৈশ 
হইতে শুদ্রার গর্ভোৎপন্ন পুত্র *। (পু ব্লী) ৪ যুদ্ধ। € 
কাযস্থতেদ। 


রি পাপ কপ পা পাপা লি শি শশা ২ শী তিস্তা 


(২) 'বাচম্পত্য রচরিত| শরন্ধাম্পদ তারানাধ বাচম্পতি প্রত্ৃতিও 
এই মত সমর্থন করিয়াছেন। 

(৩) বঙ্গদেপীয় প্রধান প্রধান ল্মার্কপঞঙ্জিতগণের মতেও কনোজাগত কায়ন্ব- 
বপীয় কূলীন ও মৌলিকগণ ক্ষত্রবংশসৃত। 

* মহাভারতে রাজ! ধৃতরাষ্ট্রের রসে বৈস্তাপত্ীগর্তজ যৃযুত্্কে 
করণ বল! হইয়াছে। 


কায়স্থ 





বৈশ্য ও শৃদ্রাজাত করণ ও করণকায়স্থ যে স্বতন্ত্জাতি 
তা স্পষ্টই গ্রতিপন্ন হইতেছে। 
করণের “কায়স্থভেদ” এইরূপ অর্থ থাকার করণ বলিলে 
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যমজ বলিয়া বোধ হইল. রাজা দুইজনকে আনিয়া একটি, 
একজন ধোপানীকে ও অপরটি একজন হাড়িনীকে লাঙন- 
পালন করিতে দিলেন। বালক দৃষ্টি বড় হইলে রাজার 


কায়্থ জাতিমান্রকে বুঝায় না। বাস্তবিক কায়স্থ্ের অন্ত- 
দত করণশ্রেণী অপর সকল কায়স্থ অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়! 
গণ্য। বেহারের প্রধান কায়স্থেরো ( দাক্ষিণাতোর উপকায়স্থ্ের 


নিকট আনীত হুইল | রাজ! তাহাদিগের জাতি স্থির করিবার 
জন্ত নানা উপায় করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন নীচ জাতীয়া 
স্ত্রীলোক তাহাদিগকে লইয়! শ্বন্ব সম্ভতানের অনিষ্ট করিতে 


স্তায়) করণকায়স্থকে স্বতন্থবভাবে গণা কবেন। পন্মপুরাণে 
এই করণ ও কায়স্থজাতি স্বতন্থ বর্ণিত হইয়াছে | মিশ্র 
কারিকায় লিখিত আছে-_- 


স্বীকৃত ন1 হওয়ায়, রাজা ঈষং রাগিয়া বলিলেন, তবে, 
ইঞ্ারা হয় বাক্গণ না হয় করণ হউক | তৎপরে রাজা 
আর কিছু মীমাংসা না করায়, তাহারা বাঙ্গণের স্তায় 


| 
ূ 
| উপবীতও লইল এবং করণকায়স্থ বলিয়া গণ্য হুইল। 
_ ঈছাদেরই বংীয়ের। 'নৌলীকরণ' নামে খ্যাত। ইহারা উপ- 
বীত লইবার সময় একটি কৌডকজনক কার্য করে। 
একটি বেলকাষ্ঠের দণ্ড উঠানে পুতিয়া তাহার উপর 
সোলার টোপর ও অন্তান্ত সোলার ভূষণ পরাইয়া দের 
এবং চেলির কাপড় ও অন্তান্ত দ্রবাদি রাখে । একপার্ে 
একজন সধবা ধোপানী ও অপরপার্খে একজন সধবা হাড়িনী 
দ'ড়াইয়। থাকে । বালক উপবীত ধারণ করিয়া আসয়া এই 
দওডমূলে প্রণাম করে । ইহারা বলে যে বেলদও্কে প্রণাম 


“বাত্যায়াং কারস্থাজ্জাতাঃ করণাশ্চ প্রকীর্িতাঃ1” 

বাত্যনারী ও কায়স্থ হইতে যাহারা জন্িয়াছে, তাহারাই 
করণ (২)। এই হে? করণেরা “দঞ্চর' বলিয়া! গণা ( ৩) 
উড়িষায় ইহাদের প্রধানতঃ দুইটা বিভাগ আছে।, 
'শ্রদ্ধকরণ ও লষ্টিকরণ (উড়িয়া স্থষ্টিকরণ )। শুদ্ধকরণেরা 
মধাশ্রেণীর রাঙ্গণ কায়স্থের ন্যায় আপনাদিগকে বাঙ্গালী 
বলিয়া পরিচয় দেয় । তাহারা বলে যে, তাহারা বাঙ্গালা ূ 
দেশেরই কায়স্থ, বঙ্লালসেনের সময় কৌলীন্তপ্রথা গ্রহণ 
করিতে অন্ষীকুত হওয়ায় দেশবহিদ্নত হয় এবং উড়িষ্যায়, 


আসিয়া বাস করে। শৃষ্টিকরণেরা শুদ্ধকরণ ও নবশাখ- 
জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া অন্মিত হয়। ইহারা শুদ্ধ" 
করণদিগের তৃতাদির কার্ধ্য করিয়া থাকে। শুদ্ধকরণ, 
দিগের মধ্যে যে সমস্ত জারজ সন্তান সাজ হইতে দুরীতৃত 
হয়, গুন! যায় যে কগ্ঠিকরণের| তাহাদিগকে স্বশ্রেণীতুক্ত 
করিয়া লয়। একট উভয় শ্রেণীতে আদান প্রদান নাই বা 
শুদ্ধকরণেরা ইহাদের প্রস্থত কোন থাগ্য গ্রহণ করে না। 
অনেকস্থলে অন্তান্য শুদ্ধজাতির লৌকও করণঙ্গাতি মধ্যে 


ৃ 


| 


গৃহীত হয়। এইরূপে অনেক ধনী থণ্ডাইত করণ বলিয়া 


গণ্য হইয়াছে । ইহাদের অনেকেরই দাঁসীগর্ভে সন্তান হয়, 
এই সন্তানেবা করণ বলিয়া গণ্য হয় বটে; কিন্ত পৈতৃক 
সম্পন্তিতে অধিকারী হয় না। | 
আর একজ্রাতীয় করণ আছে, তাহায়া! নৌলীকরণ অর্থাৎ 
উপবীতধারী করণ বলিয়া পরিচিত। ইহাদের উপবীত 
সম্বন্ধে একটি রহম্ত আছে-এক সময় কোন একজন 
উড়িষ্যার রাজা পথে ভ্রমণ করিবার সময়ে পথপার্থে দুইটি 
সন্বোজাত বাক পতিত দেখিতে পাইলেন। বালক ছুটি 
[২] কিন্তু চিত্গুপ্তবংসীয় ও চক্রসেমষংলীয় কারস্থগপ প্রকৃতি ক্ষত্রিয় । 
' 'ভীহীর। সিপজাতি মে, তাইীদের বিদিয়ণ দেখ। 
* [৩] মন, করগ নামক ত্রাতা কষিয়ে উল্লেখ করিয়াছে) 


করিতেছি, কিন্ত ভাবে বোধ হয় ঘে আদ্িবংশপিতার ধাত্রী 
দ্বয়কেই প্রকারান্তরে প্রণামাদি করে। নৌলীকবণেরা শুদ্ধ. 
করণদিগের সহিত আদান প্রদান করে। কিন্তু স্ষষ্টিকরণদিগের 
সহিত কোন কার্ধা করে না। 

করণকায়স্থের মধো এই কয় গোত্র আছে-_আত্রেয 
তরছাজ, কস্তশস, কাহ্যপ, মুর্গল, নাগশ, পরাশর, শঙ্খ । 
ইহাদের ৪ সমাজ--থরা, পুরা, চৈয়া ও কুলীনা। 

ইহারা শৈশবেই কন্তার বিবাহ দেয়; কিন্তু উপযুক্ত 
পাত্রের অভাবে বা অর্থের অনাটনে ১৮১৯ বৎসরেও 
কন্ঠার [বিবাছ হয়। কবণেরা মেদিনীপুরের কায়স্থগণের 
হ্যায় কন্তার রজোদর্শনের পূর্বে যাহাতে সে স্বামী সহবাস 
করিতে না পারে, তজ্জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকে । 

হিন্দরপ্রথার বহিভূ্তি নিয়মে অর্থাং দিবসে ইহাদের 
বিবাহ হয়। বিবাহের পর চতুর্থদিনে ইহারা পিড়পুরুষ- 
গণের উদ্দেশে পিষ্টকাদি উৎসর্গ করে। 

ইহার! বৈষ্ণব । উৎকল ক্রাহ্ণের! ইহাদের পৌরোছিতা 
করে। ইহারা দশরাত্রি অশৌচ গ্রহণ করে। একাদশদিনে 
আতস্তশ্রান্ধ হয়। মিতাক্ষরা মতে শ্তুকর-বাজপেয়ীর বিরতি 
অন্তসারে ইহাদের সকল কার্য হয়। 

উড়িয্যায় করণকফাযন্থ,। বাক্ষণের পরই জাসন পায়।, 
ইহারা নবশীর্থা ধাীত খ্ জাতির লগ হণ কয়ে না 





কায়স্থা স্ত্রী) কাঃঃ ভিষউতি অনয়া, কার-স্থা.ক। ১ হর্ীতকী। 
২ আমলকীবৃক্ষ। ৩ কাকোলী। $ বড় ও ছোট এলাইচ। 
€ তুলসী। গকারন্থস্ত্রীজাতি। | 

কায়ন্থর্যয (রী) কারন হ্থর্যাং ৬ভৎ। ১ রসায়ন খধধাদি 
' দ্বার! শরীরের ' স্থিরতা | ২ দীর্ঘকাল শরীয়ের জঅবস্থিতি। 

কায়। (দেশজ ) কায, শরীর । 

কায়াকাশসন্দ্ধনংযম (পুং ) পাতঞ্জলহুতোক্ত সংযম" 

। বিশেষ। ইহার লক্ষণ যথা,-প্কায়াকাশয়োঃ সম্বস্ধসংযমাং 
ীতৃতূলসমাপত্তেরা কাশগসনম্‌।” 

কায়াগি (পুং) কায়ান্থতোহধাগঃ, মধালো”। শরীরস্থ অনি" 
বিশেষ, পাচকাপ্নি, পিত। 

কায়িক (ব্রি) কার়েন নিশাদিতঃ নিবৃত্ত! বা, কার-ঢক। 
১ শরীর দ্বার! নিষ্পাদিত। ২ লরীর দ্বার! উৎপযন। ৩ শরীর. 
সধন্ীয়। 

কায়িক! (্ত্রী)কায়েন কারিকবাপারেপ নিরৃর্তি।) কার-ঢক.। 
১ 'গোরু বলদ প্রতৃতির কান্িক পরিশ্রম দ্বার! যে বুদ্ধ 
নিষ্পাদত হয়। ্‌ 

“দোহ্বাহথকর্ধযুত| কায়িক! সমুদ!ঘতা ॥* ব্যাস। 
২ মূলধনের হান না হয়, এইরূপে গ্রতিবংসর যে লান্ত 

হইয়! থকে। 

কায়িরী ( দেশজ ) বৃক্গবিশেষ ( 71171086 701১1080118, ) 

কার (পুং) ক'ঘঞ,। ১ বধ। ২ নিশ্যয়।৩ (কংনুখং খচ্ছতি 
অনেন, ক'খ-ঘঞ.) শ্বামী। ৪ তুষারপর্বত। € কোন কর্ম 
পদ পুর্বে থাকিলে কর্তা অর্থ বুঝায়, যেমন স্বর্ণকার, কর্ম, 
কার ইতাদি। ৬ ক্রিয়া। ৭ অক্ষরের পরে নংযোগ করিলে 
কেবলমাত্র সেই অক্ষর-টি'ই বুঝাইয়। থাকে, যেমন আকার, 
ককার ইত্যাদি “্ৰথন্বর্ূপে কারতকারৌ" ইতি ঝাকরণ। 
৮ পুজার উপকরণ, বলি। 

কারক (রী) ক্রিয়াতিরদ্বিতং, ভাষামতে করোতি ক্রিয়া 
নিবর্তয়তি, ক'কর্তরি ধুল,। ১ ক্রিয়ার সহিত সবস্ববিশি্ট 
জথব . ক্রিানিষ্পাদক | বৈয়াকরগভূষণমতে ক্রিয়াজনক- 
শক্তিবিশিষ্টমাত্ই কারকপদবাচয | যদিও প্রবাদির এ 
শক্তি থাক! অসম্ভব, তথাপি শক্তি ও শক্তিমানে অতেদ 
স্বীকার করিঘাঁ) 'ধ্যাদিতেও কারকন্ের বাবহার হই 
থাকে। কারক শহের ক্রিয়ানিষ্পাদক অর্থ করিলে সকল 
কারকই। 'বর্তৃকারক হই! পড়ে, কিন্তু ঝাপারতোগূারে 
তাহার কাগাদিতেন স্বীকার করি লইতে হয়। সঞধায 
ইহার তেদ এইরপ/. লিখিত জগাছে,-+০ধর্ক) কার- 
 ছাবাহপরবর্ষদবাপার।).. “কাপ - : কিরন ারহিত- 
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বাপার;) ক্রিয়াফলেনোদেস্তবযপবাপায়স্চ কর্ণপঃ; ফ্ৃ 
কর্ণাবাধহিতক্রিজাধারপ্বাপায়ো! অধিকরগঞ্ত) প্রেরণা, . 
মঙ্যাদি ব্যাপার; সন্প্রদানস্ত) অবধিভাধোপগঞ্্যাপাঞো 
ইপাদ!নসোতি।” অন্ত কারকের গ্রবর্তনকারীর লাম কর্‌ 
কারক) ক্রিয়ানিষ্পাদন বিষয়ে ক্মাত নিকটবর্তী কারখের নাম 
করণ) ক্রিয়ার উদ্দিই হাপারবিশিঃ্টর নাম কর্ণ) কর্তৃক 
বাতীত অপর ক্রিয়া ধায়ণ-সীল কারঞ্র (ক্রিয়া আধায়) 
মাম অধিকরণ) গ্রেরগ অনুমতি গ্ডৃতি ব্যাপারবিশিের 
নাম সম্প্রদান এবং অবধিভাবজ্ঞানবিশিষ্টের নাম অপ|দান। ী 

কারক ছয় প্রকার,-কর্তা। কর্ণ, করণ) সম্প্রমাদ, 
অপাদন ও আধকরগ। পা1ণনিমতে ধর্তৃতারকের লঞ্ষণ, 
গনতন্ত্র কর্তা ।” প1১181 ৫81 পিয়ার স্বাতন্া অবস্থা, 
বিবক্ষিত কারকের নাম কর্তা। কর! উদ্ত হইলে তাহাতে 
প্রথম! এবং জন্গুজ হুটলে তৃতীয়া বিতক্কি হয়। টহ| 
তিন অভ প্রথমা বিভক্তি হইয়া থাকে । বখা?-- 
“ওাতিপাদকাথলিঙ্গপারমাণবচনমাত্রে প্রথমা |” পা ২। '৩ 
৪৬। গ্রাতিপদিক অর্থমাতরে, পিঙ্গমাে, পাঁরমাণ, [ত্র ও 
সংখামাজে প্রথমা বিভক্তি হয়।  “সন্বোধনে 61” প। ২০1৭1, 
অন্তকে যে শব দ্বারা নিজের সম্মুখীন করা হয, তাহার, 
নাম লঘোধন ) তাহাতে প্রথম! দিতত্তি। হয়। “বর্তুকরণয়ো, 
সৃতীয়!।” প| ২। ৩।১৮। অনন্ত কর্তৃকারক ও করণকারকে 
তৃতীয় বিভক্তি হয়। 

কর্ণাপক্ষণ  বথা)--*কর্তুরীপ্সিততমং কর্ণ” প1 
১।৪।৪৯। কর্ত। ক্রিয়া দ্বারা যে ঈার্পচঙ্ম পদার্থ 
পাইতে ইচ্ছ! করেন, তাহার নাম কর্। *৫থাযুক্ধং 
চানীগ্দিতম্।” প1১। ৪1৫০1 ক্রিয়া দ্বার] ঈীপ্পত 
পদার্থের স্তায় কোন অনীর্সিত পদার্থ নিষ্পর হইগ্ডে 
তাহার কর্মনংজ্ঞ| হয়। “অকধিতং 51” পা ১।6। ৫১ 
অপাদানাদি দ্বারা অবিষক্ষিত কারকেরও কর্দপংন্ঞ। হয়। 
*গতিবুদ্ধিগ্রত্যবসানার্ঘশৰ কণ্ধা কর্মকা পামশিকর্ত। সপৌ।” 
প]১। ৪1৫২। গতি বুদ্ধ ও গ্রাতাবদান অর্থে অণিওন্ত- 
কালের কা পিজস্তকালে কর্ণসংজ| প্রাপ্ত ৪য়। “ঘক্রোর্- 
তরন্তাম্‌ |” পা১181৫৩। স্ও কু ধাতুর অগিজস্ত ঃ|লের 
কর্তা পিজস্তকালে বিকল বর্শনংজা প্রাপ্ত হয়। "আধনীও 
্থাসাং কর্া।” পা! ১। ৪1 ৪৬। অধি পূর্বক লী,স্থ! ও জান 
ধাতুর যোগে অধিকরণের কর্ণসংজ্ঞ! হয়। প্অধিনিবিশশ্চ। 
পাঁ ১। 81.8৭| 'অভি ও নী পূর্বক বিশ ধাডুয খোগে 
অধিঝরণের  রর্শসংজা, হয়। কোন ফোন স্থলে, উহার 


" স্বাতিচারধর্পমে ' ইহ! বিবন্গ' বিধি বলিস শ্বীর, আছে। 


কারক 





বথা,_পাপে গাভানণেশঃ। এষ্উপান্থধ/ঙ, বলঃ।” প1১। 
৪।৪৮। উপ, অনু, অধি ও আঙওপুব্ক বলধাতুর কর্ণ 
(সংজ্ঞা চুর। “ক্রধদ্রহোরপঙ্ইয়োঃ কর । পা১। ৪ ৩৮। 
উপপর্গবিবিষ্ট ক্রুধ ও জ্রুহ ধাতুর প্রয়োগে বাহার প্রতি ক্র, 
তাহার কর্মানংজ্ঞ! হয়। 
কর্ণ তিন প্রকার, নির্ব ত, বিকার্ধা ও '্রাপ্য। কর্ণা- 
কারক উল্ত হইল তাঠাতে গথম! এবং অনুক্ক বরে 
ছিতীয়। বিভন্তি হন) “কর্মান দ্বিঠীরা 1 পা ং। ৩। ২। 
অনুকু কর্মেঙিভায়। বিভক্ষি হয়। ইহা! ঠিল্ন আগ্তান্ত কেও 
দ্বিতীয়া বিতক্কি হইয়া পাতক+ে। হণ, অস্তরান্তরেণ যুকে।” 
পা১। ৩18৭ অন্তরা ৭ অন্থরেণ শনের যোগে দ্বিতীয়! 
ছয়। “কর্গ্রচনীরযুক ভ্বিতীয1 1” পাহ। ৩।৮। কর্ণ 
ও গ্রবচনীয় সংক্ঞাবিশিষ্ট শর যোগে দ্বিতীয়া হয়। 
[ প্রবগনীয দেখ। ] 'কালাধবনোরতাস্থনংযোগে ।” পা ২৩৫ । 
কালবাচক ও আধবণাচক শবের সহিত গুণ, ক্রি ও 
দ্রব্যের নিখন্ুর সম্বন্ধ বুঝাঠপে, তাহাতে দ্বিতীর! হয় । 
করণের লক্ষণ বথা, “সাধকতমং করণম্‌।'! পা ১1৪।৭২। 
, ক্রিয়াপিদ্ধি বিষয়ে যাহা গ্রথান উপকারক, তাগারই করণসংজ্ঞ। 
হয়। প্দিবঃ কর্মচ।” পা১।৪। ৪9 দিবধাতুর সাধক 
কারকের কর্ম ও করণ উভয় সংজ্ঞ। ছয়। “কর্তৃকরণয়োসৃতীয়] |" 
প| ২। 21 ১৮। অনুক্ কর্তৃ্গারক ও করণে তৃতীয়া বিভর্চি 
হয়। ইহ! ভিন্ন অন্তস্থলে তৃতীয়া বিভক্তি হুইয়। থাকে। 
বথা,__“অপবর্গে তৃতীয়! |» পা ২। ৩।৬। ফগপ্রাপ্তি সম্ত।- 
বনায় কাল ও অধ্ববাচক শবের নিরন্তর সব্বন্ধ হইলে তৃতীয়া 
বিভক্তি হয়। “সহযুক্তিহপ্রধানে |” পা ২। ৩। ১৭৯। 
সঙার্থ শবেব যোগে অগ্রধান পদার্থে তৃতীয়া বিভকি হয়। 
'সহার্থ শঙ্দের বিবক্ষা! থাকিলেও তাহাতে তৃতীয়! হইয়! 
থাকে। সহার্থ শব যথ1,--'সছ, সাকং, পার্ধং, সমং।” 
প্যেন।গবিকাঁরঃ1৮ পা1২।৩।২*|যেবিকৃতি অঙ্গের দ্বার! 
।শরীবীর বিকার লক্ষিত হয়, সেই অঙ্গবিশেষে তৃতীয়! বিভক্তি 
হইয়া থাকে। "ইথভূতলক্ষণে 1” পা। ২।৩। ২১। ষে চিহ্ন 
দ্বারা কোন রূপান্তর লকঞ্ষিত হর, তাহাতে তৃতীয়! বিভক্তি 
কয়। "সংঞজ্ঞোইনতরন্তাং কর্ধবণি।” পা২।৩। ২২। সংজ্ঞাপূর্্বক 
জা ধাতুর যোগে বিকরে কর্মে তৃতীয়া হয়। পহেতৌ ৮ 
পা ২। ৩। ২৩। ফলসাধনযোগাপদার্ধে তৃতীয়। বিভক্তি হয়। 
সম্পর্ামলক্ষণ যথা, “কর্ণ! যমতিট প্রতি স লম্পরুদানম্‌।' 
পাঁ১।৪।৩২। বাধার উদ্গেশে দানকার্যধা সম্পাদিত 
। সয়), তাহার সম্প্রদানসংজঞা হইয়া! থাকে। “রুচার্থানাং 
এরীরমাধঃ1 পা ১। ৪1 ও৩। রুচি অর্থবোধক ধাতুর 
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প্রয়ে।গে গ্রীদদণ অর্থাৎ হাহা গ্রাতি তাহার বন্প্রদাপনংহ 
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হয়। পগ্লাধহৃও-স্বাশপাং জীপগমানঃ।” পা ১। ৪। ৩৪। 
শ্লাঘ হু, স্থ! ও শপ. ধাতুর প্রয়োগে সেই লেই অর্থ অগুতবকার- 
কের সম্প্রদান সংজ।। হয় । পার ঞমর্ণ; 1 পা ১। ৪। ৩৫। 
পিওস্তধধাতুর গুায়োগে উত্বমর্ণের সম্প্রদান সংন্ঞ। হয়। 
“ম্পৃরেবীপ্দিত: 1৮ পা1১ ৪1 ৩৬) স্পৃহ ধাতুর প্রয়োগে 
ভাট পদথের সম্প্রনানসংজ্ঞা হয়। “ক্রুধক্রত্রে।সথয়াথানাং 
যংগ্রতি কোপঃ।” পা ১। ৪1 ৩৭1 ক্রোধ, অপকার, 
ঈধ্যা, ও অনুধা অর্থ প্রয়োগে যাহার প্রতি ক্রোধ, 
তাছার সম্প্রণাননংজ। হয়। [কন্ত উপনর্া বশিষ্ট 
হইলে তাহার কর্দসংজ্ঞা হইয়। থাকে। পরাধীক্ষেণাধ 
বিপ্রশ্থঃ1৮ পা১। ৪1 ৩৯। রাপ ও ঈক্ষ ধাতুর প্রয়োগে 
ধাহার স্ঘদ্ধে পুভাশুত গ্রশ্র কর! ভয়, তাহার সম্প্রদান- 
সংজ্ঞা হয়। প্প্রতাওভ্যাং শ্রুবঃ পূর্বন্ত কর্তা 1৮ পা ১। 
গ্রতি ও আঙপূর্বক শ্র ধাতুর প্রয়োগে 
পূর্ববন্তী প্রবর্তনব্যাপারের যে কর্তা, তাগার সম্জানান- 
সংজ্ঞ। হয়। ্অন্ুগ্রতিগ্ণশ্চ |” পা১। 91 ৪১। আলু 
৪ গ্রাতিপূর্বক গু ধাতুধ প্রয়োগে প্রবর্তন-বাপারের 
কর্তার সম্প্রণানসংজ্ঞা হয়। শ্পরিক্রমাণে সম্প্রবানমন্ততর- 
স্তাম্‌।” প1১। ৪। ৪৪ | যাহ! দ্বার নিয়তকালের অন্ত 
অধিকার সাধিত হয়, শিকলে তাহার সম্প্রদান সংজ্ঞ।! হই! 
থাকে । পচতুথী সম্প্রানে 1৮ পা! ২। ৩। ১৩। সম্প্রদান অর্থে 
চতুর্থী বিভক্তি হয়। অন্ঠান্ত স্থলে চত্ুর্দী বিভক্তির বিধান বথ!-_- 
“গিয়ার্থোপপদসা চ কর্ণ স্থানিনঃ। পা ২। ৩। ১৪। 
ক্রিমাবাচক উপপদবিশিষ্ট অপ্রযুক্ত তৃমনর্থে কন্মে চতুর্থী 
হয়। পভুমর্থাচ্চ ভাবণচনাৎ। পা ২। ৩। ১৫ তুমর্থ- 
প্রয়োগে ও ভাববচনার্থে বিহিত প্ররত্যন্কের গ্রয়োগে চতুর্থী 
হয়। প্নমঃ স্বপ্তি শ্বাহা শ্বধালং বষট যোগাচ্চ।” পা ১1৩১৬) 
নমঃ, স্বপ্তি, শ্বাহা, শ্বপা, অলং ও ব্ষট, শের যোগে চতুর্থী 
হয়। “্মন্তকর্মণানাদরে বিভাষা হপ্রাপিযু।/ পা২। ৩১৭। 
মন ধাতুর অনাদর অম গমামানে প্রাণিবাভীত অন্ত কর্ণ, 
পদে বিকল্পে চতুথী বিদক্ি হয়) বিকল্পপক্ষে দ্বিতীয়া বিভক্তি 
হইক়| থাকে |, “্গত্যর্থকর্মণি দ্িভীরা-চতুর্থোমা চেষ্টায়ামন- 
ধ্বনি।” পা ২।৩। ১২। গতার্ঘ ধাতুর কায়রত ঝাপার 
অর্থে অধ্ব ভিলন কর্মস্থলে দ্বিতীয় ও চতুর্থী বিডি হয়। ইহা 
ভিন্ন তা অর্ধে, কপ ধাড়ুর অর্থে, সম্প্রদান অর্থে উৎ, 
পাতের সবার! জাপিত বিষয়ে এবং হিতশঞ্ষের যোগে চহ্থ 
হইর! ধাকে। ৭ ১. . ৭ ০ (৫ 

অপংধানস্পলক্ষণ ৮:২৮ বথা,--“কবযপারেইপধান্‌ ৮ 
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'পা১। ৪ ২৪। বিশ্লেষবিষয়ে অবধীভৃত 
জপাদাননংজা! হ়। প্ভীত্রার্ধানাং ভয়ে; 1” পা1১181২৫। 
ভয়ার্থ ও রক্ষার্থ ধাতুর প্রয়োগে ভয়হেতুর অপাদানসংজঞা 
হয়। প্পরাজেরসে়ঃ1৮ পা ১।৪। ২৬। পর! পূর্বক জি 
ধাতুর প্রয়োগে অসহা অর্থের অপাদানসংজ্ঞ! হয়। “বারণ! 
ানামীপ্সিত:1” প1১।৪1২৭। বারণার্থ ধাতুর গ্রয়োগে 
ঈপ্নিত বিষয়ের অপাদানসংজঞ| হয়। '"অন্তধোঁ ঘেনা- 
দর্ণনমিচ্ছতি।” প১। ৪। ১৮। ব্যণধানসবে যংকর্তৃক 
স্বীয় অদর্শন ইচ্ছা! করা মায়) তাহার অপ|দানসংজ্ঞ। হয়। 
"আগাতোপযোগে।” প| ১। ৪1 ২৯। যথাগীতি অধায়ন অর্থে 
যে বন্ত! তাহার অপাদানদংক্ঞা হয়। “জনিকঞ্ডও প্রকৃতিঃ।” 
প1১। ৪1 ৯১০| জন ধাতুর গ্রয়োগে উৎপন্তিকারণের 
অপাদননংজ্ঞ| হয়| “তৃবঃং গভবঃ।” প1 ১। ৪ ৩১। প্রপৃর্ববক 
ভূ ধাতুর প্রয়োগে উৎপৰিকারণের অপাদানসংজ্ঞ। হয়। 
"অপ।দানে পঞ্চমী” পা ২। ৩। ২৮। অপাদানকারকে পঞ্চমী 
বিভাঞ্চ হয়। এতন্যাতীত অন্যন্থলেও পঞ্চমী বিভক্তি হইয়! 
থাকে। মথা,--"অগ্ঠারাদিতরর্তে দিক্‌ শব্ধ রপদাজাহি 
যুক্তি।” পা২।৩। ২৯। অন্ঠ, আরাৎ, ইঠর) তে) দিকৃ- 
শব্দ, অঞ্চ্তব শব, মাচ ও আহি এই লকল শগযোগে 
পঞ্চমী হয়। “পঞ্চমাপাঞপরিভিঃ।৮ পা ২। ৩। ১০। 
অপ, আউ ও পরি শর যোগে পঞ্চমী হয়। 
“প্রতিনিধি গ্রতিদানে চ যন্াং |” ২। ৩। ১১। প্রতিনিধি 
ও প্রতিদান অর্থে প্রতি পৰের প্রয়োগে পঞ্চমী বিভ্ষি হয়। 
পঅকর্তর্যাণে পঞ্চমী” পা২।ও। ২৪। কর্তৃশৃত খণ হেতু" 
স্বরূপ হইলে তাহাতে পঞ্চমী হদ়। “বিভাষ। গুণেহস্রিয়াম্‌।” 
পা২। ৩।২৫। অস্ত্রীপিঙ্গ গুণবাচক শব হেতুস্বূপ হইলে 
তাহাতে বিকল্পে পঞ্চমী হয়। শ্পৃথগ.বিন! শানাভিস্ত তীয়ান্ত- 
তরস্তাম্‌।* পা২।৩। ৩২। পৃথক, বিনা ও নান! শবে 
যোগে তৃতীয়, দ্বিতীয়! ও পঞ্চমী বিভর্জি হয়। “করণে চ 
স্তোকাল্লকচ্ছ.কতিপয়ন্ত(সববচনগ্ত।” পা ২। ও। ৩৩। 
অদ্রব্বচী সেক, অগ্ল, কক্ষ, ও কতিপয় শবের উত্তর 
করণে তৃতীমা ও পঞ্চমী বিভক্ি হয়। “দুরান্তিকার্থেতো 
দ্বিতীয়া চ।” পা২। ৩। ৩৫। দূর ও লমীপার্থ শের উত্তর 
দ্বিতীয়! ও পঞ্চমী' বিভক্কি হয়। "পঞ্চমী বিভ্তক্তো |” পা 
, &1.৩। ৪২। বাহ হইতে পৃথক করিয়া! লওয়া হয়, তাহাতে 
পঞ্চমী বিস্তদ্কি হয়। 

অধিকরণ-লক্ষণ যপা,-_“আধারোহধিকরণম্‌ |” প| 
১1৪ ৪৫। ক্রিগার আধারস্থরূপ কর্থৃকর্ণের যে আধার, 
খ্আগার , অধিকরপনংজ। হয়। ইহাতে .নগ্তমী বিভক্তি 
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হইয়। থাকে। “সপ্তম্াধিকরণে 56 পা ২। ৩৩৬ 
অধিকরণে এবং দূর ও নিকটার্থ শনদের যোগে সপ্তমী 
বিভূ্জি ছয়। “যত চ ভাবেন তাখলক্ষণম্।” প1 ২।০1৩৭। 
ঘাছার ক্রিম! ধার ক্রিয়ান্র লক্ষিত হয়, তাগাতে 
সপ্তমী হয়। “যী চানাদরে।” পা ২।৩।৩৮। এঅনাদয় 
অর্থে যী ও সপ্তমী বিভক্ত হয়। “ল্বামীশ্বরাধিপতি- 
দায়াদমাক্ষি গতিভ পতিত শ্চ | প| ২। ও। ৩৯।* স্বামী, 
ঈশ্বর, অধিপতি, দায়াদ, সাক্ষী, গতি ও গ্রাহত পব্ষের 
যোগে যী ও সপ্রমী বিভক্তি হয়। “আধুকতকুপলাভ|াং 
চাসেবায়াম্‌।” পা ২। ৩। ৪* আযুঞ্জ ও কুশলশকোর যে।গে 
তাদের ষঙ্টী ৪ সপ্ুমা বিভঞ্চি হয়। প্যতশ্চ নিধ1রণম্‌।” 
প| ২ ।৩।৪১। জাত, গুণ, [কুয়া ও সং্ঞাগ্গার। এক. 
দেশ মার যাহা হতে পৃথক কর] ৪য়, তাহতে সপ্তমী 
বিডি ভয়। “সাধুনিপুখাভামস্চায়াং সপ্ুমাপ্রতেঃ 1” প| 
২।৩। ৪৩। সাধু ও নিপুণ শগের যোগে পৃ অর্থে সপ্তমী 
বিভক্তিঠহয়) কন্ত প্রঠিশাষর প্রয়োগে হয় না। পগ্রপি, 
ভোংস্কাত।ং তিতীয়া চ1” পা ং1৩1৪৪। প্রপিত ও 
উত্স্বক শদযোগে তৃতীয়া ৩ সপ্তমী [কি হয়।,* 
পনক্ষরে চলুপি।” প1২। ৩1৪৫ লুবন্ত নক্ষত্র শঙ্গে অধি- 
করণাথে তৃতীষ়্| ও সপ্তমী বিভর্জিছ্। “নগ্তমীপঞ্চ:মা | 
কারকমধ্যে।” পা ২।৩,৭। শক্ষিত্য়ের মধাবভী যে 
কালবাচক ও অধশাচক শগ, তাহাতে পঞ্চণী ও সঞ্তমী 
বিতর্জি হয়। “যন্মাদধিকং বত চেঙ্গরব,নং তন সপ্তমী ।» 
পা ২।৩।৯। যাহ। হহতে অধিক, অথথ যাহার ঈশ্বর, 
তাহাতে সপ্তনী বিভক্তি হন়্। ই€| ভিন্ন সাধু ব৷ অপাধু 
শবের গ্রয়োগে এবং কম্মপদযোগে নিমিন্তধাচক শঙ্দেও 
মগ্তমী বিভন্ত হচয়। থাকে | যথা,_ 

“চর্্ণি স্বাপিনং তস্তি দণ্য়োহাপ্ত কুপ্তরম্। 

কেশেষু চমরীং হাগ্ঠ সামি পুযালকা তঃ 8৮ 

এই নকল কারকগণের মণো উভয়ের প্রাপ্তি লন্তাবনা 

থাকলে মেখানে পরবর্তী কারক হইয়া থাকে | যথা 

“অপদান-সম্প্রাদান-করণ।ধারকর্মাণাম্‌। 

ক্শ্চোতয়সন্প্রা্তী পরমেব প্রবর্ততে ॥” 

সত্বন্ধের কারকতা নাই, এমন্ত তাহ! কারকমধ্যে 

পরিগণিত নহে । নন্বন্ধ অর্থ এবং কারক বাতীত অন্ত ভার 
বুধাইলেই যঠী বিত্ত হনব । “যী পেষে।” প| ২।৩।৫৪॥ 
কারক ও প্রতিপদিক অর্ধ বাঠঠরিক, স্বীকার স্বা'মভাবদি 
সন্ধে নান শেষ, তাহাতে যী বিডকি হয়। পুর্ব! 
কারক বিভকিলনূত্রে ভয় অর্থবিশেবেও, হী বিভকির 








বিধান আছে। যথা 
হেতুণকের প্রয়োগে হেতুবাচক ও হেতুশব উভয়স্থলেই যঠী 


বিতক্কি হয়। “সর্বনারস্তীয়! চ।" পা২।৩।২৭। হ্েতু- 
শঙাগ্রয়োগে সর্বনাম শষ ও হেতুশবে যঠী বিভকি হয়। 
*্যষ্ঠাতসর্থপ্রতায়েন।” অতন্ভচ, অর্থে 
কগ্রতারাস্ত শবের যোগে যী বিভণ্তি হয়। “এনপ! 
দ্বিতীয।|৮ পা ২। ৩।৩১।॥ এনপতগ্রতায়ান্ত শকের 
যোগে দ্বিতীয়া ও যী হয়। পদুরান্তিকার্থৈঃ বষ্ান্যতরগ্াম্‌।” 
পা।২। ৩।৩৪। দূর ও সমীপার্থ শৰের যোগে যী ওপঞ্চমী 
বিশুক্ি হয়। ণজঞোহবিপর্থস্ত করণে 1” পা ২।৩। ৫১। 
অন্তানার্থ জা ধাতুর করপ-বিবক্ষায়ও বী হয়। “অধীগর্ধ- 
প| ২।৩।৫২। ল্প্রণার্থ শবের যোগে, 


পা ২।৩। ৩। 


দয়েশাং কর্মণি।" 
এবং ঈয় ও ঈশ ধাতুর প্রয়োগে কর্াবিবক্ষায় যী হয়। 
প্কৃঞঃ প্রতি বদ্্বে। প1২1৩।৫৩। কৃ ধাতুর গুণাস্তর1- 
ধান অর্থে কর্খাবিবক্ষায় যী হয়। “রুজার্থানাং তাবধচমানা- 
মজবৈঃ 1 পা ২। ৩। ৫৪ ভাববর্তাবিশিষ্ট। জরতির 
রোগার্থ ধাতুর প্রয়োগে কর্শাবিবক্ষায় যী হয়। “আশিষ 
, নাগঃ1” 91 আশীর্বাদার্থ নাথ ধাতুর 
প্রয়োগে কর্মবিবঙ্গায় যী হয়। “জালি-নি-গ্র-হপ'নাট-ক্রাথ" 
পিষাং ছিংসারাম্‌ " পা ২। ৩। 4৬ হিংসার্থ জাস, নি-গ, 
হন, নাট, ক্রাথ ও পিষ ধাতুর প্রয়োগে কর্মাব্বঙ্ষায় যী 
কয়। *বাবহৃপপোঃ সমথয়োঃ1” পা ২। ৩। ৫৭। বি ও অব- 
পূর্বক স্ব এবং পণ ধাতুর গ্রয়ৌগে কর্ধবিবক্ষার় যী হয়। 
ঞদিবন্তদর্থস্ত |”. পা ২।৩।৫৮। দুতীর্থ বা ক্রমকিক্রুয় 
ব্যবহারাথ দিব ধাতুর এ্রয়োগে কর্শবিবক্ষায় হী হয়। 
+[বভাফোপসর্গে।” পা ২ ।৩ 1 ৫৯। উপদর্সযুক্ত হইলে 
দিব ধাতুর কর্াবিবক্ষায় বিলে যী হয়। ““প্রোধা- 
ক্রবোর্ঘবিযোদেবত। সম্প্রদানে।” পা ২।৩।৬১। লোটু 
বিভাঞ্খর মধ্যমপুরষের একবচনাস্ত হইব ও তরী ধাতুর 
দেখত] সম্প্রদান-অর্ঘে হবিষ, শব কর্ম হইলে তাহাতে 
যী হয়। “কৃত্বোথ গুয়োগে কালেইধিকরপে।” পা ২1৩1৬৪। 
'ৃত্বা” এই অর্থগ্য়োগে কালবাচক অধিকরণে যী হয়। 
বর্তৃকর্থণোঃ কৃতি। পা ১।৩।৩৫।  কৃতগ্রতায়ের 
যোগে কর্তা ও কর্টে হঠীহয়। “উভর়প্রাধ্ী কর্দনি। 
পা ২।৩।*৬।” কর্ত। কর উভয়ের যঠী প্রাপ্তির সম্ভাবনা 
হইলে কর্ণেই হী হইবে। “কত্ত চবর্তমানে।” প1 ২12৬৭ 
বর্তমানার্থ ক প্রতায়ের যোগে যী হয়। “অধিকরণবাচি- 
' মশ্চ ৮ প| ২। ৩। ৬৮। অধিকরণবাচক ক প্রতায়ের যোগে 
' হট হ॥ “'ন লোকাবারনিষ্টাখলর্থতৃনাম্‌।” পা ২।৩।৬৯। 


ই ।৩। ৫৫। 


ণ্ঠী হেতুপ্রয়োগে।* পা২।৩। ১৬। 


ল, উ, উক, অবায়, নিষ্ঠা ধলর্থ ও ন্‌ তার প্রবোগে 
যী হয়ানা। “আকেনোর্ড বিষাদ ধরর্ণায়োঃ |” পা ২) ৩। ৭5 
ভাবিধ্যৎ অর্থে অক, ভবিষৎ অর্থে আধমর্গ এবং ইন 
গ্রাতায়ের যোগে যী হয় না । পকৃহযানাং কর্তরি বা।” 
পা ২। ৩। ৭১। কৃত প্রত্যয়ের যোগে কর্থায় বিকল্সে 
যষ্ঠীহদ্ন। ''তুল্যার্থৈরতুলোপমাভাং  ভৃতীয়াহন্ততরম]ম্‌।” 
পা২। ৩।৭২। তুল ও উপম! শন্দ বাতীত অগ তুলার 
শকের যোগে খিকল্ে তৃতীয়! ও মী হয়। তুলা ও উপম! 
শব প্রয়োগে নিত্য যী হয়। “চতুর! চাশিষাযুযা-মদ্র ভদ্র" 
কুশল-হুখাথহিতৈঃ 1৮৮ পা ২।৩।৩৭। আশীর্বাদ, জামুষা, 
মন্ত্র, ভদ্র, কুশল ৭ নুগার্থ শবের যোগে, এবং হিত শের 
যোগে বিকল্পে চতুথী ও ষঠী হয়। 
ষষ্ঠী বিভন্তি সম্বন্ধ মাত্র বুঝাইয়া! দেয়। ধাত্বর্থের সহিত 
কোনরূপে সঙ্গত না হওয়ায় সব্বদ্ধের কারকতা নাই। যেহেতু 
কারকের গ্রধান লক্ষণ-_ 
“ক্রিয়া প্রকাগীভূতোহর্থঃ কারকম্‌।” . * 
ক্রিশ্ার স্থিত বর্তৃকর্মাদভেদানুলারে যাছার্দের কোন" 
রূপ সম্বন্ধ আছে, তাহা|দগকেই কারক কহে। ২ বর্ষশিল1- 
জাত জল। ৩(ত্রি) কর্তা। 
কারকদীপক (ক্লী) কারকেণ দীপকম্‌। দীপক শবস্কারের 
ভেদবিশেষ। [ দীপক দেখ। ] 
কাঁরকবাদ (পুং) রুদ্র প্রণীত কারকমব্ধীয় গ্রস্থবিশেষ। 
কারকবান্‌[ৎ](ত্রি) কারকোহন্তাগা,  কারক'মতুপ, 
মস্য ব;। ১ কারকাবশিষ্ট। ২ কর্তৃএক্ত | 
কারকবিভক্তি (ত্ত্ী) কারকশক্তিকেধিক! বিভকি2১ মধ্যলো?। 
কর্াদিকারকবোধক দ্বিতীয়। গ্রভাত বিড । 
॥ কারক দেখ] 
কারকর (ব্রি) কারং করোতি, কার-কট। ক্রিয়াকারক 
ভৃত্য গ্রতভৃতি। 
কারকুদ্দীয় (পু) ) কারকুক্ষি-ছ। ১ শাবদেশ। ২ (তত্র ভবঃ 
অণ, তস্য লুক্‌ ) তদ্দেশবাসী ব্যক্তি; এই অর্ধে নিত্য বহুবচ- 
নাস্ত কইয়া গ্রবুক্ত হয়। 
(শাহান্ত কারকুক্ষীয়াঃ। হেম ৪1২৩) 
কাঁরক্জ (রি) কারাৎ ক্রিয়াতে। জায়তে, কার-জন'ড। ১ 
ক্রয়াজাত। ২৫ করজাৎ ভবঃ, করজসা ইদম্‌ বা) করজ. 
অণ. ) নখজাত। ৩ নখনদ্বদধীয়। ৮ 
কারকল, মাস্রা্দ গ্েলিডেন্সির দক্ষিণ কানাড়ার অন্তর্গত 
উদ্দিপি তালুকের একটি নগয়। অক্ষাৎ ১৩০ ১২০৪০ উ: ও 
জাথ ৭৫৯ ১৪, পৃঃ মধো। গোকসংখ্যা ৩৩৯২৪ । তধা 





২৭১৭ জন হিন্দু! বন্ুকাল হইতে এখানে জৈনদিগের এাধান্ত 
ছিল। জৈন-মদি়াদির ভগ্লাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া 
যায়। গুমতারায়নামক এক ব্যক্তি এখানে রাজত্ব করিতেন। 
তাহার একটা গ্রস্তরমযী প্রতিমূর্তি আছে, তাহাকে গুমত। 
বলে। এখানে একটী ছোট পাহাড় আছে, ইহ! গ্রায় ৩ 
: হম্ত উচ্চ হইবে। এই পাহ্ছাড়ের উপরই গুমতা স্থাপিত। উহ 
১৩৪৮ শকে খোদিত হয়। জৈনদিগের অগ্তান্ত মনিরও এই 
পাড়ে দেখিতে পাওয়া! যায়। এই নগরে একখানি প্রকাণ্ড 
প্রস্তরথণ্ড আছে, উদার তলদেশ প্রশস্ত, কিন্তু উর্ধদিকে 
ক্রমশঃ নৃক্ষ হয়! গিয়াছে, তাহাকে ধ্বজন্তস্ত :£বলে। এখানে 
হিন্দুদিগের অনস্তদেবের মন্দির এ্ভৃতি দেখিবার গ্রিনিন 
আছে। কারকল চাউলের একটা গ্রাধান আড়ং। 
কারঞ (ব্রি) করপু9 ইদম্‌, করঞী-অপ্‌। ১ করগ্রফলজাত 
তৈলাদি। ২ করঞীসত্বন্ধীয়। 
কারগুতৈল (ক্রী) করঞ্জাৎ জাঙং তৈলম্‌। মধালো”। করঞজ- 
ফলজাত তৈল। সুশ্ররতে এই তৈলের গুণ লেখ! আছে,-_ 
করও, ইন্তদী, শজিনা, সর্প, স্ুববঙ্চল!, বিড়ঙ্গ ও লঙা- 
ফটুকী, এই সকল ফলের তৈল তীক্ষ। লঘু। উষ্ণবীধ্য, কটুরস, 
কটুপাক, ভেদক এবং পাধু, শ্লেম্স॥ কৃমি, কুষ্ট, গ্রমেহ 
ও শিবোবোগনাশক। 
কারণ (ক্লী) কার্ধাতে অনেন, কৃ'পিচিলাটু। যাহ! বাতীত 
কার্ধা নিষ্পন্ন হয় না, তাহার নাম কারণ। ইহার সংস্কৃত, 
পর্যায়, হেতু, বীজ, নিমিত্ব, গ্রত্যয়। 

কারোর অব্যবহিত পুর্বক্ষণে কা্যাধিকরণে যে বস্তুর 
অভাব উপপন্ধ হয় না, সেই বন যদি অন্তথাসন্ধিশৃন্ত হয়, 
তবে তাচ!কে কারণ বল! যায়। [ অন্যথাসিন্ধি দেখ। ] 

যেমন ঘটের প্রতি মৃত্তিক।। নৈয়ায়িকগণ সমবাযী, 
আসমবামী ও [নামন্তভেদে কারণের তিনগ্রকার বিভাগ 
করিয়াছেন। কার্ধা যাহাতে সমবেত হইয়। উৎপন্ন হয়, 
তাছ।কে সমবায়িকারণ কছে। যেমন বস্ত্রের গ্রতি তন্ত। 
সমবায়িকারণ সমবেত কারণকে অসমবায়িকারণ এবং উত্ত 
কারণদ্বয় হতে ভিন ষে কারণ তাহাকে নিমিত্ত কারণ বল! 
ষায়। যেমন বন্ত্রের প্রতি তস্তবায়গণ। 

পাতগঞ্জলদর্শনে কারণ নয় প্রকারে বিভক্ত হুইয়াছে, 
যগা-_ | 
*উৎপত্িস্থিতাভিব্যকি বিকার গ্রত্যরাগ্রতঃ। 
বিষ্বোগান্তত্বধৃতরঃ ক।রপং নবধা স্থৃতম্‌ ॥* 
ূ পাতঞীল ২২৮ কু" তায । 
উৎপত্তি, স্থিতিঃ অভিবাজি ( প্রকাশ), বিকার, জান, 

টি € & 
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পাধি, বিচ্ছেদ, অন্তত্ব এবং ধারণ। কার্থাভেদে এই নববিধ 
কারণের বিভিন্নত| দৃষ্ট হয়-উৎপত্তি জানের গ্রাতি কারণ 
মন, শরীর স্থিতির কারণ আহার, রূপের অভিব্যক্তির কারণ 
আলোক, পচনীয় বস্তুর বিকার কারণ' অগ্নি,*ধূমজান 
অগ্রিগ্রতায়ের (জ্ঞানের) কারণ, বিষেকগ্রাপ্তির কারণ 
যোগান হুষ্ঠান। " 

এই যোগাঙ্গাুষ্ঠানই অপ্ুদ্ধি-বিয়োগের কারণ। বঙায়- 
কারী দ্থুবণকার কুগুলরূপ শ্বর্ণের অন্তত্থকারণ, ঈশ্বর এই 
জগতের এবং ইন্দ্রিয়গণ শরীরের ঘৃতির কারণ। 

চার্্বাঞকগণ বলে যে, কারণ নামে কোন পদার্থ নাই, কারণ 
সম্বপ্ধ ব্যঙিরেকেই সমুদয় পদার্থ উৎপন্ন হয়। বস্ততঃ ইহ! 
নিতান্ত অনঙ্গত (১)। যদি কারণের অস্তিত্ব ন! থাকিলেও 
কাধের উৎপত্তি হয়, তাহ! হইলে কাধের সব! বিস্ত- 
মানতা উপলব্ধি হতে পারে, যেমন মৃত্তিকাদি সমুদয় মিলিত 
হইলে ঘটর উৎপত্তি হয়, সেইপনপ তাহার পুর্বেও ঘটের 
উৎপত্তি হচতে পারে এবং কারণের অস্তিত্ব স্বীকার ন| 
করিলে পরচিত্তগত সংশয়াদি দুরীকরণমানসে শষ গ্রয়ো- 
গাদিও নিক্ষণ হইয়া উঠে। যে বস্ত না থাকিলেযেবস্তয়, 
বিদ্ধমানত! লাভ হয় না, কি! যে বন্ত থাকিলেই যেবন্ত' 
বিস্তমানতা লাভ করে, পঙ্ডিতগণ সেই বন্ধকেই সেই বস্তুর ' 
কারণ বলিয়। নিদ্দেশ করেন) মৃত্তিকার অভাব হইলে ঘটের 
বিগ্তামানতা লাভ হয় না এবং মৃত্তিক। থাকিলেই ঘটের 
বিস্তামানত। লাভ হয় বশিয়া মৃত্তিকাই ঘটের কারণরূপে 
স্িরীক্কৃত হয়। কারণ ন| থাকিলে সমুদয় বন্তই নিত্য 
হইতে পারে, তই জন্ত কারণ নামক পদার্থ স্বীকার কর, 
চার্বাকগণেরও নিতান্ত কর্তবা। কণাদ গ্রভৃতিদাশনিকগণ 
পরমাণুকে সাবয়ব জগতের উপাদান ( সমবায়িকারণ) বলেল।, 
তাহাদের মতে পরমাধুদকল পরল্পর-সংযুক্ত হইলে এঁক 
একটি মহদবয়বী উৎপন্ন হম্গ। কিন্তু বৈদাস্তিকগণ তাহ! 
স্বীকার করেন না এবং কগাদমতের উপর এই দোষ প্রদর্শন 
করেন যে, নিরয়ব পরমাণুতে কখনও এঁকদেশিক সংযোগ 
হইতে পারে না। যে বস্তর কোনও অবয়ব নাই, সেই 
বস্তর একদেশ থাক] অসম্ভব, সুতরাং তাাতে অব্যাপা- 
বৃত্তি (একদেশিক ) সংযোগ হওয়া নিতাপ্ত অসম্ভব । যদি 
এই সিদ্ধান্তই স্থিরীরুত হয়, তাহ! হইলে পরমাণুর. সংযোগ, 
হওয়ার অসন্ভবপ্রযুন্তই পরম্পরসংযুক্ধ পরমাণু হইতে 


আত এপস পাকি ৯. লি 





(১) কুহমঞলিতে লিখিত হইয়াছে 


পকাধাং সকারণং কান 
চিথকত্বাং” এই অনুমান দ্বার! কারণ সিদ্ধ হয়। 






মহদবয়বী কার্ধের উত্পত্তি হইতে পারে ন। সুতরাং 
কাধ্যলমূদয় অল্ঞান দ্বার। পরমরক্জে কল্পিত বলিয়! স্বীকার 
করিতে হয়। যেমন অজ্ঞান দ্বারা রজ্জুতে সর্প কন! 
করা তয়, সেইরূপ ব্রঙ্গেও অজ্ঞান দ্বার! কার্যাসমুহের কল্পন। 
করা হইয়। থাকে। রজ্জুবিষয়ক জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্ত 
হুইলে যেমন কল্পিত সর্প বিনষ্ট হইয়! যায়, সেই রূপ 
বরক্ষান দ্বার] তদীয় অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে সমুদয় 
জগৎ প্রপঞ্চ বিনষ্ট হইপ। থাকে। ব্রদ্ম জগৎবল্পনায় অধিষ্ঠান 
, বলিয়াই বৈদাগ্তিকগণ তাহাকে জগতের উপাদান ( সমবায়ী ) 


বলিয়। থাকেন। 
সাংখ্মতে  সন্ব-রজঃ-তমোগুণাত্সিকা প্রকৃতি মুল 
কারণ। ইহাতেও বৈদাস্তিকের বলেন যে, চেতনের 


সাহাযা না থাকিলে অচেতন গ্রকৃতি হইতে কার্ষের উৎপত্তি 


হইতে পারে না। সুতরাং সাংখ্বাদীর গ্রকৃতি-কারণবা? 
ভ্রমমূলক বলিয়। অনুভূত হয়। 
নৈয়ারিকগণ পারিমাগুল্াকে ( অগুপরিমীণ ) কারণ 


বলিয়া স্বীকার করেন না! তাহার! এই কণ! বলেন ঘে, 
পরিমাণমারই শ্বমমান জাতীয় উৎকৃষ্ট পরিমাণের কারণ 
' ্র্থাং যে পরিমাণ হইতে যে পরিমাণ উৎপন হয়ঃ সেই 
উৎপন্ন পরিমাণ কারণীতৃত পরিমাণ হইতে উৎকৃষ্ঠতর 
হইবে। যেমন তত্তপরিমাণ-সমুৎপন্ন বন্ত্রপরিমাণ তন্তপরিমাণ 
অপেক্ষা উতরুষ্টতর হইয়| থাকে। যদি অণুপরিমাণকে 
কোনও পরিমাণের কারণ স্বীকার কর! হয়, তাহ! হইলে 
অণুপরিমাণ আন্ত উৎপন্ন পরিমাণ অপেক্ষাও ছোট হইতে 
পারে। যেমন মহৎ পরিমাণ জন্য পরিমাগকারণীভূত পবি- 
মাণ অপেক্ষা! মহত্তর, সেইরূপ অণুপরিমাঁণ জন্ত পরিমাণও 
্সণুতর হইতে পারে। 

সাধারণ ও অদাধারণভেদে কারণ ছই প্রবধর, ইশ্ব- 
রেছা, কাল, অদৃষ্ট উদ্ঘাগ এবং প্রাগভাব এই করটি সাধা- 
রণ অর্থাৎ সমুদয় কার্যোরই কারণ হইয়া! থাকে, এই জন্য 
'ইহাদিগকে সাধারণ কারণ বল! ঘায়। আর যাহারা বিশেষ 
€এক এক) কার্যের কারণ, তাহাদিগকে অসাধারণ কারণ 
বল! যায়, যেমন আত্মবৃক্ষের প্রতি আত্মবীজ, এই আত্রবীজ 
কেবল আম্বুক্ষেরই উৎপত্তির কারণ, কণ্টকিবৃক্ষেয নহে, 
. সুতরাং উদ্ত বীজ উত্ত বৃক্ষের অনাধার়ণ কার? হুইল। 

্তায়শান্ত্রের মতে, ২ সাধন। ৩ (করণমেব, করণ স্বার্থে 
'গ.) কর্ণা। ৪ করপ। ৫ (ক বধেস্থার্ধে শিচ,লাট।) বধ। 
৬ আদি মূল। ৭ প্রমাগ। ৮ ইত্রি়। ৯ শরীর। ১৪ ছেতু। ১১ 


উদ্দেত্ত। ১২ (কারণং অস্তাব্ি, কারণ-অচ,) উদ্ভরবিশেষ। 
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কারণগুণোদ্ভবণ্ুণ 


১৩ তান্ত্রিকগণ তত্তরামুসারে পুজাদি করিয়া যে মস্তপান 
করেন; তাহার নামও কারণ। 

/পুং)১৪ কামস্থ। ১৫ বাগ্বিশেষ। . ১৬ গানহিশেষ। 
১৭ বিধুঃ। ১৮ শিব। 


কারণক (ক্লী) কারণমেব, কারণম্‌, স্বার্থে কন্‌। কারণ। 


কারণকারণ (ক্লী) কারগন্ত কারণমূ, ৬তৎ। ১ কারণের 
কারণ; ইহাও একটা পাচ প্রকার অন্যথাসিদ্ধের অস্তনিবিষ্ট। 
ঘেমন পুজের জন্মবিষয়ে তাহার পিতামহ। পুজ্রের জস্মের 
কারণ পিস্তা, পিতার কারণ পিতামহ; সুতরাং পিতামহ 
কারণের কারণ হইলেও, পুজের প্রতি অন্তথাসিদ্ধ। 
২ পরমেশ্বর। ৩ গ্রয়োজক। (কারণকারণস্ত অকারণত্বেংপি 
প্রয়োজকন্বং অক্তোব।” নৈয়াং।) 


কারণগত (ত্রি) কারণং গচ্ছতি প্রাপ্রোতি, কারণ-গম-্ত। 


কারণনিষ্ট, কারণস্থ। 


কারণগুন (পুং) কারপন্ত গুণঃ, ৬তৎ। উপাদান কারপের 


গুণ। ইহাই কার্যযগুণের উতপাদক। 

(পকারণগুণাঃ কাধ্য গুণমারভত্তে |” ভ্যায়।) 

কারণগ্পই কাধ্যগুণের আরম্ত করে। যেমন রূপ 
কারণের গুরু রুষখ গ্রভৃতি বর্ণ বন্ত্রকূপ কার্যেরও শুরু 
কৃষ্ণাদি বর্ণ উৎপাদন করে। 


কারণগুণপূর্ববকত্ব ( রী) কারণগণঃ পূর্বে ঘন্ত তন ভাবঃ ত্ব। 


কারণের গুণবিশিষ্টত1। 


কাঁরণগুণোতপন্নগুণত্ব (ক্লী) কারণগুপেন উৎপরে! ঘে! 


গুণ; তশ্ত ভাবঃ ত্ব। কারণগুণ দ্বারা যে নকল গুণ 
উৎপন্ন হয়, তাহার ধর্থ। স্তাশান্্রে ইহার এটবূপ 
লক্ষণ নির্দেশ আছে। যথা,_+স্বাশ্রয়সমবারিমাত্রসমবেতগ্ব- 
সঙ্জাতীয়গুণজগ্যবৃত্িঃ পৃথক্ত্বসংখ্যাত্থাতিরিও! ভাবন! বৃত্যন্ত। 
চষ! জাতিস্তাদৃণজাতিসত্বে সত্যপাকদত্বম্‌।” 


কারণগুণোন্ঠব (পুং) কারণগুণেন উদ্ভবোহন্ত বহত্রী। 


উপাদানকারণের গুণ হইতে উৎপন্ন গুণবিশেষ। 

(পুং) কারণগুণোদ্ভবশ্চাসৌ। 
গুণশ্চেতি, কর্মধ!। কারণগুণজাত গুণ? ভাবাপরিচ্ছেদে 
এই কয়েকটী কারণ গুপোদ্তবপ্ডণ বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। 
বথা-ন্প,। রল) গন্ধ, অপাকজ স্পশ, দ্রবতা, গ্লেহ, বে, 
গুরুত্ব, একক, পৃথক্ত, পরিমাণ ও স্থিতিস্থাপক-লংস্কার। , 


কাঁরণজল (রী) কারপরূপং জলম্‌। বরক্ধাগুপৃষ্টির কারপ- 


স্বরূপ জল। তগবান্‌ বরন্ধাওস্ষ্টির পূর্বে ফ্েল ঝাল 
মাত্রেরই জৃষ্টি কয়েন, পয়ে তাহাতে বীজনিক্ষেপপূর্যদক 
ব্ধাও চটি কির! খাকেন। | 








1 (শপ এব সমর্জ।দৌ ভানু বীজমবাশীজং |" 
কারণতা (শ্রী) কারপত্ড তক, কারপ-তল,। কারণের ধর্প, 
'ছেতুত|। 
কারণত্ব (ব্লী) কারণসা ভাবঃ, কারণ-স্ব ( তসা ভাবন্বতলৌ। 
পা২।১। ১১৯। ) কারণের ধর্ম, হেতুতা। ( “কারণত্বং 
ভবেন্স্য।” ভাষাপণ।) 
কারণদুর্ববা (দেশজ )তৃণবিশেষ (7১08 187000012০7) 
কারণধ্বংস (পুং) কারণসা ধ্বংসঃ ৬তৎ। কারণের নাশ। 
সমবাযী ও আমমবারী কারণের ধ্বংম হইলে কার্েরও 
ধ্বংস হয়, কিন্তু নিমিত্ত কারণের ধবংসে কার্ধাধবংস হয় ন|। 
ফারণধবংসক (ত্রি) কারণং ধ্বংলতে নাশয়তি কারণ-ধবংস- 
থুল.। কারণধ্বংসকারক। : 
কারণধ্বংসী [ন্‌] (ত্রি) কারণং ধ্বংসতে নাশয়তি, কারণ- 
ধস-ণিনি। কারণনাশক। 
কারণনাঁশ (পুং) কারণমা নাশঃ, ৬ত২ং। কারণের বিনাশ। 
কারণনাশক (তরি) নাশয়তি, কারণ-নশ -ণিচ২%ল, কারণস্য 
নাশকঃ। যাহ! দ্বার! কারণের নাশভয়। 
কারণফল (দেশও ) কুলবিশেষ। (400577 10006500011% ) 
কারণভূত (তরি) কারণং ভুত ধেন, কারণ-ভৃ-ন্ত। কারণ- 
স্বরূপ। 
কারণমাল1 (তরী) শলস্কারশান্ত্রোক্ত অর্থালঙ্কারবিশেষ। 
“পরং পরং গ্রতি য! পূর্বপূর্বসা হেতৃতা | 
তদ| কারণমাল! স্যাৎ।” সাহিতাদপণ। 
যেখানে পূর্ব পূর্ব বাকা, তাহার পরপরবর্তী বাক্যের 
হেতু হয়, তাহাকে কারণমাল! অলঙ্কার কহে। যেমন,-- 
“শ্রুতং কৃতধিয়াং সঙ্গাৎ জায়তে বিনয়ঃ শ্রুতাৎ। 
লোকানুর়াগে বিনয় কিং লোকানুরাগতঃ॥* 
পণ্ডিতগণের সংসর্গে শান্ত্জ্ঞান লাভ হয়, শান্তজান হইতে 
বিনয়গুণ জন্মে, বিনয় হতে লে।কানুরাগ এবং তাহ! হইতে 
কিন হইতে পারে? এখানে শান্তজ্ঞান, বিনয় ও লোকামু- 
রাগ বথাক্রমে তাছার পর পর বাকোর কারণ হওয়ায় কারণ. 
মাল|.অলঙ্কার লইল। 
কারণবাদী [ন্‌] (করি) কারণং বদতি, কারণ-বদ-পিনি। 
যাহার! সকল বিষয়েই কারণ শ্বীকার ঝয়েন। 
কারণবারি (ক্লী) কারণন্থরূপং বারি, মধালো'। বরন্ধা 
টির কারণন্বরূপ একার্দব জল। 
কারণশরীর (লী) কারণং অবিপ্ধ। সৈব শয়ীরম্‌ কর্ণধাণ। 
দুযুণ্িকালে অহস্কারাদিশয়ীরোৎপাদকপদার্থের সংক্ার- 
মাতে অবপিষ্ট যে জীবগত অজ্ঞান, ব্দোতমতে তাহকেই 





মন্জুন ০১৮। ) 






কছে। ইহার 
কোষ ও ন্ুৃযুণ্তি। 

কারণ! (স্ত্রী) কারয়তি ছিংসক্পতি, কণিচ.-যু, ( গ্যাসপ্র্নো যুচ্‌। 
পাও৩১০।)। টাপগ। ১ বাতনা। ২ অতান্ত বেদনা । 
৩ লরকবন্ত্রণ। | 

কারণভাব (পুং) কারণন্ত অভাবঃ,৬ তং। কারণেয় 
অভাব, কারণ না থাক।।' 

কারণিক (জি) করটৈঃ কারণৈব1 চয়তি, করণ বা কারপ- 
ঠক (চরতি। পা 8181৮1)১ 
পরীক্ষকঃ। হেম ৩১৪৩1) ২( করণন্ত ইদম্‌, করণ-ঠঞ, 
পিঠ ব|) করণমনবন্ধীয়। 

কারণোত্বর (ক্লী) কারণেন উত্তরম্‌, ৩ভং। বিচারস্থলে 
বাদিকথিত বিষয় সত্য বলিয়! প্ীকার করিয়াও তাহার 
গ্রতিকৃণ কারণ দেখায়! যে উত্তর প্রদত্ত হয়, তাহারই 
নামকারণোতর। ইছার সংস্কত নামান্তর ৫প্রত্বদ্বদন, 
এই কারণোত্র তিন. গ্রকার, বলবৎ, তুলাবল ও হূর্বল। 
বলবৎ যথা,."'আমি তোমার নিকট একশত টাক! করছ 
লইয়াছিলাম সত, কিন্তু তাহা পরিশোধ 


সংস্কৃতপরধ্যায়,-আনদময় 


তাহার উত্তরে এ কথাই বলিল। হুর্বল বধা,_-আমি এই 
জমী পুরুযাহক্রমে ভোগ করিতেছি, অতএব ইহ! আমার। 
বাদীর এট বাক্যের পর গ্রতিবাদী যদি উত্তর করে, আমি হশ 
বৎসর হইতে এই জমী ভোগ করিতেছি, নুৃতরাং ইহা আমা-. 
রই ) ভা! হইলে এই উত্তর হূর্বল হইল, (বাবহারতত্ব। ) 

কারণ্ট (দেশজ ) বৃক্গবিশেষ। 

কারগুব (পুং) রম্‌ড, রগঃ) কু ঈষং রণ্ডঃ কারও; কোৌঃ 
কাদেশ) কারগং বাতি, অথবা! করগুসা ইদং করণং তা 
কারংবাতি। কারগু-বা-ক (আতোইনুপসর্গে কঃ । পা ৩। 
২।৩। ) হংসবিশেষ, খড়হস। 
(“কারগুবাননৰিঘটি তৰীচিমালাঃ 
কাদঘসারসকুলতীরদেশাঃ” খতু সং৮।) 

কারগুববত্ী (তরী) ক্ষারগুবঃ হংসবিশেষ: অন্তি অন্তাষ, 
কারগব*মতুপ, মলা বঃ ভীপ | নর্দীবিশেষ। 

কারগুব্যুহ 

কারম্কম (পুং) করদ্বমস্য অপতাম্‌। করখম-জপ। ১ করদম- 
পুর, অবীঙ্ষিং। ২. করদ্ধমসা গোজাপতাম। কয়, 
দ্বমের পৌর মকপ্ত। ও (ক্লী) নানীতীর্ঘবিশেষ। যহাতায়তে 
এই তীরের উৎপত্িকথা লিখিত আছে,--জর্ছ্নের অর্থ, 





পরীক্ষক। ( কারণিক১" 


করিয়াছি ।* « 
তুল্যবল ঘথা,__বাদী বলিল, আমি পুরুযাহুক্রমে এই জমী 
ভোগ দখল করিতেছি, অতএব ইহ! জামার। প্রতিবাদীও " 


(পুং)১ বৌদ্ধবিশেষ | ২ বৌদ্ধশান্রধিশেষ। রঃ 





কারন্ধমী 


 অমণসঙ্য়ে তপন্থিগণ তাহাকে অগন্তাতীর্থ, 
পৌলোম, কার্ধম ও ভারন্থাঞ্ভীর্ঘনামক গঞ্চতীর্থ দর্শন 
করাউলেন। অর্জুন দেই সকল তীর্থ জনশৃন্ত দেখিয়! খধি- 
্িগকে তাহার কারণ দিজ।সা করায় তাহার বলিলেন, 
এট পঞ্চতীর্থে জলজস্ত্র অত্যন্ত ভয়, এজন্য কেত ইহাতে 
অবত্তরণ করেন।। অজ্জুন এই বাকা শ্রবণের প্র একটি 
তীর্থে অবতীর্ণ হইলেন, তত্ক্ষণাং জলজন্ত তাহার পাদদেশ 
ধারণ করিল। অর্জুন তাহাতে ঠতীত নাহইয়। বলগয়োগে 
কুস্তীরকে তীরে উত্বোলন করিলেন। সেই কুন্তীর তীরে 
উদিত হইয়াই সুনার নারীমূর্তি ধারপ কগ্গিল। অর্জুন 
তাহা দেখিয়। নিতাত্ত বিদ্রয়সহকারে তাভাকে গিজ্ঞাসা 
করগেন,-কে মি? কেন এইরূপ কুভীরমুর্তিতে জল- 
মধ্য বাস করিতেছিলে। নারী তাহার উত্তরে বলিতে 
লাগপ,--মহাশয়!| আমি অপ্লা1;) এক সময়ে আম 
আমার চারিটি সখীর সহিত ইন্ত্রালয়ে যাইতেছিলাম, 
পাঁথমধ্ো এক রূপবান্‌ ব্রাহ্মণযুবককে তপ্ত! করিতে 
দেখিয়া, আমর তাহার তগন্তাভঙ্গের জন ৃতাগীত করিতে 
লাগিলাম। ত্রাঙ্জণ তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগকে অভি- 
শাপ দিলন,-_ভোঁমরা জলগস্ত হষ্টয়া চিরকাল জলে 
বিচরণ কর। আমরা এট অভিশাপ শুনিয়। কাদিতে 
কীদতে তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থন! করায়, তিনি বলিয়া 
দিলেন, যে সময়ে তোমর| কুস্তীররূপে কোন পুরুষকে ধারণ 
করিবে, তখনই শাপমুক হইয়া পূর্বরূপ গ্রাপ্ত হতে 
পারিবে। তোমর। যে সকল জলাশয়ে জলজস্তরাপ অবস্থিত 
থাকিবে, সেই জলাশয় নারীতীর্ঘ নামে পৰিশর তীর্ঘ বলিয়! 
ধ্যাঠিশাভ করিবে। ব্রাঙ্ষপের এই বাক্যে কথঞিৎ আঙবস্ত 
₹ই চিন্তা করিভেছিলাম। আমর! কুস্তীররূপ ধারণ করিয়া 
এমন কোন জণাশয়ে অবস্থান করিব, যেখানে অগ্পদিন-মধ্োই 
আমাদের মুক্ষিকারক পুরুষের দর্শন পাইতে পারিব। এই 
সময়ে দেবর্ষি নারধ তথায় উপস্থিত হয়! এই পাচটা স্থান 
* আমাদের নির্দেশ করিয়! দিলেন এবং বলিয়। দিলেন, অল্লদিন- 
মধোই অর্জুন এখানে উপস্থিত হইয়া তোমাদিগকে মুক্ত 
করিবেন। সেই আশার এই এক একটী জলাশয়-মধো আমর! 
এক এক জন অবস্থান কপিতেছিলাম। মহাশয়ের অনুগ্রহে 
, আমি যেমন মুক্িলাত করিয়াছি, এইকপ আমার সথী 
চারিটাকেও অনুগ্রহপূর্বক মুক্ত করিয়! উপরুত করুন। অর্জুন 
তদমুপারে ক্রমে ক্রমে অপর চাঁরি ভীথ হইতেও তাহাদিগকে 
সু্ত করিয়া দিলেন। 1 (ভারত আদি ২১৭ ') 


কারদ্ধমী [ন1(পুং) কর এব কার; ভং ধমতি, কার-খা- 


নি | 






ইনি (গৃষোদরাধিত্বা সাধুঃ। বট), ১ কীসারি। ২ যে ৰধাতুপান্র 
বাজায়। 
( কারদ্বমী কাংস্যকারে ধাতুবাদরতেইপি চ। মেদ্দিনী।) 

কারপচব (পুং)  দেশবিশেষ, এই দেশ যমুনানদীর 
নিকটবত্তী। 

কারভ (ব্রি) করভপা ইদম, করভ-অণ,। ৯ হপ্তিপাবক- 
সপ্থধধীয়। ২ উ্সন্বদ্ধীয় ছৃপ্ধমুরাদি। নুশ্রতে ইহার গুণ 
এইরূপ পিখিত আছে,--উষ্ৃহঞ্ধ রুক্ষ, উষ্ণবীরধ্য, কিঞ্চিৎ 
লবণ ও স্বাদুরস, লঘু এবং শোথ, গুল্স, উদর, অর্শঃ, কৃমি, 
কুষ্ঠ ও বিমরোগনাশক । উদ্দধি_ ঈষৎ ক্ষাররদ,। গরু, 
ভেদকারক, পাকে কটুরম এবং বাযু, অর্শঃ, কুষ্ঠ, কমি ও 
উদররোগে হিতকারক। উষ্টবত,_পাকে কটুরস, অগ্ি- 
দীপক এবং কফ, ঝাদু, কুষ্ঠ, গুন, উদর, শোথ, ক্রিমি ও 
বিষরোগনাশক। উষ্মূুর--শোথ) কুষ্ঠ, উদর, উন্মাদ, বায়ু, 
কূমি এবং অর্শনাশক । 
( “শোফকুষ্ঠোদবোন্ম।দমারুতকমিনাশনম্‌। 
অশোন্রং কারভং মূরং মানুষঞ্ঞ বিষাপহম্‌ ॥ 

নুশ্রুত হুঃ ৪৫ অঃ) 

কারু ( স্ত্রী) কর এব কারঃ তস্য ভূঃ, ৬তৎ। রাজ যেসকণ 
স্থানের কর গ্রহণ করেন । 

কারমিহিক। [শ্রী ) কারং জলসমদ্ধং মেহতি, কারমিহতক 
স্বার্থে কন্‌ টাপ, অত ইত্ম্‌। বধ কারস্য তুষারপৈলম্য মিহিক! 
নীহার ইব, উপমি*। কর্ূর। 

কারস্ত। স্ত্রী)কু ঈষৎ রস্তা ইব, কাদেশ:। প্রিযনুবৃক্ষ 

কারয়িতব্য (ব্রি) ক-ণিচতবা। করাইবার উপযুক্ধ। 

কারয়িত! [ ত] (পুং) কারয়তি, ক-ণিচংই,। অপর দ্বারা 
যে কাধ্য করাইয়! লয়। 

'কারয়িফু (ত্রি) কৃ-ণিচইফুচ,। কারয়িত|। 

কারব ( পুং)ক! ইতি রবো যদ্য কুৎনিতো! রবে বন্য বা 
বুত্রী। কাক। 

কারবল্লী (ত্ত্রী) কারা ইতস্তত! বিক্ষিপ্ত। বল্লী বদ্যাঃ) বহ্ত্রী। 
১ করেল। | ২ কাগুবেল নামক লভাবিশেষ। 

কারবার (পারস্য ) ব্বসায়। 

কারবার বা কাঁরবাড়, বোদ্াই গ্রেণিডেন্সর অন্তর্গত 
উত্তর-কানাড়ার গ্রধাননগর। অঙ্ষাণ ১৪৭৫৯ “উঃ ও ড্রা্থি*' 

ৰ পৃঃ. মধ্যে অবস্থিত। লোকসংখা! ১১৭৬১। 

কারবার একটা বন্দর। এই বদরের সম্মুখে *উপসাগরে” 

অনেকগুলি ছোট ছোট স্বীপ আছে। সেগুলিকে কন্তর- 

দ্বীপাবলী বলে। ইহার মধ্য এবকটীর নাম দেখ্গড়।” 


€ 


রা 
৭১০১৪ 





কারবার বা কারবাড় 


দেবগড়ে একটা আলোকগৃহ আছে। সমুদ্র হইতে,১৪০ হত্ত 
উচ্চে তাহার জরিশিখা প্রকাশিত হয়। সেই আলোক 
১২ ক্রোশ দূর হইতে দেখা যায়। বিপন্ন জাহীজ রাত্রিকালে 
এই আলোক দেখিয়! বুঝিতে পারে যে, অদুয়ে বদর আছে। 
তদতুলারে লেই দিকে জাছাজ পরিচালিত করে। 

কারবারের উপকূল হইতে হ॥। ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে 
সমুদ্রগর্তে অঞ্জিত্বীপ নামে একটী ছোট দ্বীপ আছে। 
তাহাতে পর্ত,গী্দিগের উপনিবেশ আছে। অতি আল্পদিন 
হইল এই নগর স্থাপিত হইয়াছে। পূর্বে এখানে ধীবরগণের 
বাল ছিল মাত্র। ১৮৬২ খ্রষ্টাকে কানাড়ার উত্তর অঞ্চল 


হখন বোতাই গ্রেলিডেদ্সির অজ্তর্গত কর! হইল, তখন 
হইতেই ইহার উদ্তি আরম্ত। এখন স্টা গ্রাম কারবার 
মিউনিপ্িপালিটার অধীন । 


পুরাতন কারবার নুতন কারবারের দেড় ক্রোশ পূর্ব্বে 
ফাঁলীনদীর তীক্ধে অবস্থিত |ছল। পূর্বে এখানে বাণিজোর 
বিলক্ষণ গ্াছুর্জাব এবং এই স্থান বিআয়পুরের অন্তর্গত 
ছিল। কারবারের দেশই অর্থাৎ থাজনার, তন্বাবধায়ক 
বিঞ্য়পুররাজের একপন গ্রধান কর্দচারী বলিয়! পরিগণিত 
হইতেন। ১৬৩৮ থুষ্টাযে এখানে ইংরাজদিগের কোর্টেন 
কোম্পানি বাণিঞ্য আরস্ত করেন। শাহার! হুগলী অঞ্চলে প্রায় 
&* পঞ্চাশ হাজার তাত নিধুক্ত করিয়! ভাল ভাল মস্লিন 
কাপড় তৈয়ার করাইয়। রপ্তানি করিতেন। এলাচি, 
ঘারুচিনি, শুট ও দঙ্গাড়ি নামক নীল রঙ্গের বস্ত্র এখান হইতে 
রপ্তানি হইত। ১৬৬৫ খুষ্টাযে মহারাষ্রাধিপতি শিবানী 
তথাকার ইংরাঞ্জ বণিকের নিকট হইতে ১১২২ টাক! শুন্ক 
আদার করেন। ১৬৬৩ খুষ্টাে কারবায়ের ফৌলদার ইংরাজ- 
দ্িগের কুঠি আক্রমণ করেন। পরবংসর নগর দঞ্ করিয়া 
দেন, কিন্তু ইংয়াজগণের কারখ।নার কোন ক্ষতি করেন নাই। 
বরং ইংরাজ-অধিবালিগণের প্রতি বত্বই করিয়াছিলেন। 
তাহার পর শিষনী কোন অত্যাচার করেন নাই বটে, কিন্ত 
স্থানীয় প্রতৃদিগের অত্যাচারে ১৬৭৯ খুষ্টাবে ইংরাজের! 
আপন|দিগের কুী উঠইয়। লইলেন। কিন্তু তিন বংসর 
পরে তাহায়। আবার কুঠি স্থাপন করিয়! কার্য আরস্ত করি. 
লেন। ছুই বংসয় পরে ১৬৮৪ খুষ্টা্জে এক বিষম কাণ্ড ঘটে। 
বিগ্লাতি জাহাজের বিলাতি নাবিক হিনুর গোরু চুরি করে। 
এই কার্য হিন্দুদিগের অসহ হইল। ইংরাজদিগের কুঠি 
উঠাইমা দিবার জঙ্জ. হিন্ুদিগের চেষ্টা হইল। লগ্ুদশ 
শতান্ীয় শেষভাগে ইংয়াজদিগের কারবারে যে শটে 
হ্যধলার ছিল, তাহ! উঠাই| দিধার জন গললাজেরা বিশেষ 


১৫৫ 


[ ৬১৭ ] 


কারবী (শ্রী) হিংসায়াং 


কারবেল্পক 

চেষ্ট। করে, কিন্তু কৃতকার্ধ। হইতে পারে নাই । এই সময় 
১৬৯৭ খুষ্াবে, মহারাষ্্ীয়গণ কারবারে আসিয়। লুটপাট করিয়। 
ইহার বিশেষ অনিষ্ট করে। ১৭১৫ খৃটাবে নগরের পুরাতন 
ুর্গী ভূমিসাৎ করিয়া! সাস্তাধিপতি সদাশিবগড় নামক একটী 
র্গ নিশ্মাণ করিয়া ইংরাজদিগের উপর অভ্াচারু করিতে 
আরম্ত করেন। অস্থ হওয়ার ১৭২৯ থৃষ্টাবে ইংর়াজেরা 
আপনাদিগের ঝুঁঠি তুলিয়া লইলেন | তাহার! তখনও সাস্তা- 
রাজের তোযামোদে ক্রুটা করে নাই। ১৭৫* খু্াঙ্গে ইংরাজের। 
আবার আসিলেন, কিন্তু ছুই বংলর পরে পর্তুলীজগণ 
রণতরী লইয়া আসয়া মদাপিবগড় দখল করিয়া লইলেন। 
তাহার পর পর্তগীজগণ কারবাড়ের বাণিজ্য প্রায় এক- 


চেটিয়া করিয়। লইলেন। ম্বৃতরাং ইংরাজের। কারবার, 
উঠাইয়। দিলেন । 


শপ জী 





কারবারী, মগভারতে মালবের আন্তর্গত' দেবাম নামে যে 


রাজ্য আছে, তাহার ছুট জন রাজা। কিন্তু দুই রাজাই 
নিজ নিজ রাঞ্জভার এক মন্ত্রীর উপর দিয়া রাধিয়াছেন। 
সেই মন্ত্রীকে কারবারী বপে। ছুই রাজার কাধ্য তিনি 
একা সম্পন্ন করিয়৷ থাকেন। ্ 
থে ণি6 কি, কারং অবতি, 
কার-আব-অগ-্ডীব। ১৯ মৌরী। ২ রুদ্রঙ্ট|। ৩ মযুরশিখ] ৃ 
৪ কষপীগ। ৫ ঠিছুপত্রী। ৬ দ্বোট করেলা। ৭ করেল 
মাত্র। ৮ স্ত্রীঞ্জাতি কাক। 


কারবীরেয় (তি) করবীরেণ [নর্ব ₹:, করবীর-ঢঞ, সংখা. 


দিতবাৎ (বুষ্্ণকঠজিলসেনিণ্টঞ্িত)াদ। পা ৪। ২1৮1) 
১ করবীর হুহতে উৎপন্ন । ২ কববীএসনব্ীয়। 


কারবেল্প (রী) কারেণ বাঙগমনেন বেল্লিত; চপিতঃ, কার- 


বেল্প-অচ। ২ কণেল|। হহর সংন্কৃত-পধ্যায়--কঠিপ্ল। ভীব- 
প্রকাশের মতে ইহার গুধ'-শীতল, ভেদ, লঘু, [তকরস, 
বাযুকর নহে, এবং জর, পিত, কফ, রক্ত, পাত, গেছে ও 
ক্রিমিয়োগনাশক। ২ (পুং) ছোট করেলা। ইহার সংস্কৃত 
পর্ধায়_কঠিগলক, গুপবা, লুষবী, কু, কাগডকটুঞ, শ্ুকাও, 
উগ্রকাণ্ড, কঠিন, নাসামশ্েদন ও পটু। রাজবলগডের মতে 
ইহার পুষ্পগুণ_ধারক ও রক্পিত্তরোগে হিতকারক। 
ফলগুণ--রুচিকর এবং শুক্র, কফ ও পিত্তনাশক | 

[ উচ্ছে ও করেলা দেখ।ণু 


কারবেক্পক (পুং) কারবেন এ স্বার্থে কন্‌। করেল!। এই 


শব কোন কোন স্থলে রীবলিগ ও দেখিতে পাওয়! যায়। 
(“তত বর্কোটকং প্লোজং কারবেকদেয 51১ । 
সুরত দুঙ' ৪৬ অঃ।'), 


কার! 





দি পু... ০০ পাপ ০২৯৯০ 


কারবেল্লিক! (শ্রী ) কারবেন্নক টাপ, অত ইন্বমূ। 
করেল!, উচ্ছে। 

কাঁরলেল্লী (তত্ী) কারবেল্ অপার্থে ভীষ,। ছোট করেলা, উচ্ছে। 
কাঁরব্য (ত্রি)[বৈ] কারু (গায়ক) সন্দ্ধীয় অথর্ধবেদের 


মন্ত্রবিশেষ। 
কারসাজি (দেশজ) ১ ছল, কপটবাবহার | ২ প্রতারগা। 


কারসীয় (দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ (070৮1 018011%। 7867. ) 
কারস্কর (পুং)কারং বধং করোতি, কট ( হেতৃতাগ্ছিল্যা- 
'সুলোমোধু। পা ৩। ২। ২৯1) বৃক্ষবিশেষ। ইহার সংস্কত* 
পর্্যায়__কিম্পাক, বিষতিন্দু, করদ্রম, রমাফল, কুপীলু ও 
কালকুট ৷ রাজনির্ঘপ্টের মতে ইহার গুণ--কটু, তি, 
রস, উধ্ণবীধধ্য এবং কুষ্ঠ, বাু, রক্ত, কও, কফ, অর্শ ও 
ব্রণনাশক | 

কার্করাঁটিক! (স্ত্রী) কারস্কর ইব অটতি, কায়ন্কর-অট -&ল, 
টাপ অত ইত্বম্। কর্ণনলৌকা, কেই । 

কারা) উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আলাহাবাদ নগরের ২* ক্রোশ 
উত্রপশ্চিমে পিরাধু নামক তহশীলের একটি নগর। 


কর 


। গঙ্গার দক্ষিণদিকে অক্ষা” ২৫৭৪১৫৫উঃ ও ড্রাধি' ৮১৯২৪১ 


পুঃ মধাস্থিত। লোকসংখা! ৫*৮*। উত্তরপশ্চিমে ন্টা প্রধান 
_ তীথস্থান আছে। তম্মধো কারা একটী, এখানে কালেশ্বরের 
মন্দির আছে, সেইজন্ধ ইহার একটী নাম কালনগর। 
পুরাতন তান্্রশাদনে কালখল বলিয়া ইহার উল্লেখ আছে। 
ইহার আর একটা নাম কর্কোটক নগর। কথিত আছে, 
বিষুচক্রে খখিত হইয়া সতীদেবীর করের একটা অংশ এখানে 
পতিত হয়। মুসলমান পরিরাজক ইবন বাতুতার গ্রন্থে এই 
তীর্থের কথা লিখিত হইয়ান্ধে। আবঢমাসের কৃষ্খপক্ষের 
তিথিতে গ্রায় লক্ষাধিক লোক এই নগরে আঁপিয়৷ গঞ্গা- 
স্লান করে। 
এখানে একটা অতি পুরাতন দর্গ আছে । উহা ঠিক 
গঙ্গার উপর অবস্থিত। এখন ভাহার ভগ্রদশী | দুর্গটী 
দৈর্ঘোে ও গন্ধে প্রায় ৬৯৯ হত্ত ও ৩৫* হন্ত হইবে। সন্বং 
১০৯৫ (খুঃ ১৩৫) আনে রাজা যশোপাঁলের সময়ে কতক- 
গুলি মুর পাওয়! গিয়াছে। হৃতরাং দুর্গটি যে আরও কত 
দিনের পুরাতন, তাহার ঠিক নির্দেশ করা ছুঃসাধা। কেহ 
,বেহ বলেন, কনোজরাজ জয়5ন্ত্র উহ নির্মাণ করেন । 
দর্ণের নিয়তাগের বাজারধাটে একটী মন্দির দেখিতে 
পাওয়। যায়| উহার চারিদিকে চবুতর। (বা দালান) 
আছে] দেই দালানে ছূর্গার মন্তকশৃঙ্ত একটা মূর্তি পড়িয়া 
বআাছে। একছানে একটা শিবলিগগ ও স্থানান্তরে নঙ্দীর 


[ ৬১৮ ] 






ষ্ঠ রহিয়াছে । যোধ হয়, ববনেরাই এই মনগিয়ের এই দশা 
করিয়! : থাকিবে । ছাটের নিকটেই একটা কূপ আছে, 
তাহার চায়িদিকে স্তত্তাকৃতি গীখুনি। লোকে ইছাকে মিনায় 
বলিয়া খাকে। 
মুসলমানদিগের অনেক কার্ডিও এখানে দেখিতে 
পাওয়া বায়। তম্মধো খাজ।কারকের গোরম্থানঃ কমল 
গোরস্থান, জামি' মসজিদ, সেখ নুলতানের রোজা, সাধুৰ 
আল্লার গোরস্থান। এইগুলি গ্রধান। নিকটে দারানগরে 
একটী মসপিদি ও ছুইটী গোরস্থান, কচগরিয়। নামক 
গ্রামের কুতব আলমের রোজ, ইন্মাইলপুরে ফণির হে।স- 
নের রোজা, সাহজাদপুরে আল্লাদাদ খার মসজিদ্গুলিও 
দেখিবার জিনিস। 
পূর্ব্বে এই নগর বহু সমৃদ্ধিপালী:৪ অনেক বিদ্ৃত ছিল। 
গঙ্গার পশ্চিমদিকে এক ক্রোশ দীর্ঘ ও অর্দক্রোশ বিস্তৃত। 
পুরাতন নগরের ভগ্রাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া! যায়। 
পূর্বে এই স্থান এই প্রদেশের গ্রধান নগর ছিল। সমাট, 
অকৃবরলাহ আলাহাবাদে প্রধান নগর উঠাইয়। লইয়া 
যাওয়ায় উহার সমুদ্ধি নষ্ট হইল। 
কার! ৰা কোর। নগর মুললমান আমলেও অনেকগুলি 
ধতিহাসিক ঘটনার জন্য 'গ্রণিন্ধ। অযোধার নবাব আসফ- 
উদ্দৌল! কারার ভাল ভাল বাটাগুলি ভাঙ্গির। লইয়। গিয় 
লক্ষৌনগরে নিজের ইমারত নির্মাগ করেন। 
কারানগরে উত্তম কম্বল প্রস্তুত হুয়। এখানে নানাবিধ 
শশ্বদি উৎপল হঘ়। কাগজ উম প্রস্তত হয়। অযোধা। 
ও ফতেগুরের সহিত কাপড় কাগজ ও শন্তের বাবদ! চলে। 
কারা (শ্রী) কীধ্যতে ক্ষিপাতে দার্থে। বন্তাম্‌ ক'মঙ, গুপঃ 
( খৃশোহতি গুপঃ। ৭1 81১৬1) গুণে দীর্ঘত্ব্ নিপা" 
তনাৎ। ১ কারাগার। ইহার সংস্কতপর্যযায়--বন্ধনালয়ঃ 
বধাঙ্গক। ২ দুতী। ওবীণার অধঃস্থিত বক্রকাষ্ঠ ঝ লাউ। 
৪ স্থবর্ণকারিক। | ৫ বন্ধন। ৭ পীড়া । ৮ শব। 
কারাকৃবেট ( দেশজ) বৃক্ষবিশেষ ( 08181808 1801001108 ) 
কারাগার (ব্লী) কারা এব আগারং, কারাধৈ বন্ধনার বা 
আগারম্। বন্ধনগৃ। 
কারাগুপ্ (তরি) কারায়াং বধ্ধনাগায়ে ও: বন্ধ, ৭তৎ। 
কারারন্ধ, কমেদী। (চার? কারাগুপ্তো।: হেম ৩৪৭১) 
কারাগৃহ (ব্লী) কার! এব গৃছম, কারার বধ্ধনায় 'বা গৃহষ্‌। 
ফার়াগার। 
কারাগোল। | বজপ্রহেশর অন্বর্গত পুর্িরাজেদাস্থ একটি 
গ্রায। গঙ্গার উত্তর তীরে ক্ষা' ২৫ ২৬৩ উ$) ব্বাথি” 





৮৭ ৩৬৫১ পৃঃ মধ্যে অবস্থিত। যখন উত্তরবঙ্গের রেল 
হয় নাই, তখন লোকে কারাগোল! দিয়! দার্জিলিল 'যাইত। 
এখনও সাহ্বেগঞ্জ হইতে একখানি ট্ামার কারাগোল। গতা- 
রাত করে। তবে সম্প্রতি কারাগোলায় সুখে চড়! 
পড়ি! যাওয়ায় বর্ধাকাল বাতীত ট্টামার সকল সময়ে 
ঠিক কারাগোণায় যাইতে পারে না_-তথ। হইতে ১ ক্রোশ 
সরে আরোহিগণকে নামাইয়। দেয়। এখানে একটী গ্রকাণ্ড 
মেলা হয়। পূর্বে এই মেলা ভাগলপুরের অন্তর্গত পীর- 
পৈতি নামক স্থানে হইত। তাহার পর কিছুকাল পূর্ণিয়াতে 
বসিত। ১৮৫১ থুষ্টাৰ হইতে এ মেল! কারাগোলায় হইতে 
আরস্ত হটজাছে। এই স্থানে ভ্বারভাঙগ। মহারাজের এক খণ্ড 
বালুকাময় ভূমি পড়িয়া আছে। তাহাই মেলার স্থান। মেল! 
১ দিন থাকে। তখন বহুনংখ্যক দোকান পাট বসে। 
দেশী, বিলাতী, রেনমী, পদমী ও কার্পাসের নানাবিধ বন 
লৌহময় লাঙ্গলের ফাল হইতে গালার থেলনা অবধি 
সকন্ক একার গ্রয়োজন-সামগ্রাই এখানে বিক্রয়ের জন্ত 
আলিয়া থাকে। নেপালীরা নানাপ্রকার ছুরি, ভোজালে, 
কুকরি) বেত, চামর, লাঙ্গ|! ও টাটু ঘোড়া লয়! আসে। 
প্রায় ৩*।৪* সহম্রলোক এই মেলায় সমবেত হয়। 

কারাঙ্গ ( দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ।  (01211010, 811818) 

কারাধুনী ([ত্রী) কারায়াঃ শ্স্ত আধুনী উংপার্দিকা, ৬ুতৎ। 
শন-উৎপাদক শঙ্খ গ্রভৃতি। 

কারাপথ (পুং) দেশবিশেষ) লঙ্গুণপুতর অঙগদ ও চন্ত্রকেতু 
এই দেশের শাসনকর্ত! ছিলেন। 

(“অঙদং চন্ত্রকেতুঞ্চ লক্ষণোইপ্যাতুসস্তবম্। 
শা মনাদ্রঘুনাথন্য চক্রে কারাপথেশ্বরৌ ॥* রথু ১৫৩০1) 

কারাপাল (পুং) কারাং কারাগারং পালয়তি রক্ষতি, কারা- 
প1লশঅচ | কারাগার রক্ষক। 

কারাডু (শ্রী) কারায়ৈ বন্ধনায় তুঃ স্থানমূ। বন্ধানস্থান। 

কারায়িক। [শ্ত্রী) কং জলং আরাতি বিচরণন্থানত্বেন 
গৃহাতি, ক-আ.-রা-ধল.টাপউত্ব্চ। বলাকা, বক। 

কারাবর (গুং) চর্মকার জাতিবিশেষ) নিষাদ জাতির ওরসে 
এবং বৈগ্দেহী জাতি স্ত্রীর গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি। 
( *কারাবরে! নিষাদাত্, চর্মকারঃ গ্রসথয়তে।” মনু ১০1৩৬) 

কারাবাম (পৃং) কারায়াং বানঃ গতৎ। কারাগৃছে রুদ্ধ হইয়। 
থখাকা। « 

কারাবেশা [ন্‌] (রী) কারা এব কারাৈ বা বেশ গৃহম্‌। 
কারাগার। পু 

-কারাষ্ট্র (গু) ১ করাইদেশীর তাদ্দপ। ২ করাউ্রদেশ। মহা- 
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ভাঙতে করছাটক নামে ভউত্ত হইদাছে। বর্তমান নাষ ' 
করাড়। [ করার দেখ। ] 

কারি (শ্রী) ক্রিঃতেংসৌ, কৃ-ইঞ্চ, (বিভাষা খানপরি- 
প্রশ্থয়োরিঞ্ 5) প1 অ১১। ) ১ জ্রিয়। (তি) করোতি, 
ক-ইঞ, (কৃঞটদীচাং কারুমু। উপ. ৪। ১২৮। ) পিন্টু, যে 
শিল্পকার্ধা করে। 

(কারিঃ নিয়াং ক্িয়ারাং শ্তাঘ।চালিঙগস্ত শিল্পনি। মেনিনী। ) 


'কারিক (ক্লী)কারিস্বার্থেকন্‌। ক্রিমা, কাধা। 


কারিকর তত্রি)কারিং ক্রিয়াং শিল্পকণ্ম ইতি যাব করোতি 
কারি-ক-ট। শিল্পকারক, যে শিল্পকার্ধয করিতে পারে। 
কারীকরী [্ত্ী) কারিকগ-তীপ। শিল্পকারিণী। 
কারিকা | স্ত্রী) করোতীতি স্বার্থে বাক $ল-টাপ, অভ ইন্বনূ। 
১ নাটন্ত্রী, অতিনেত্রী। ২ক্রিা। ৩বিবরণ। ৪ক্লোক। € 
শিল্প। ৬ যাতন| | ৭ বৃদ্ধি, সুদ । ৮ কণ্টকারী। ৯ বহু অর্থ- 
বোধক অল্প অক্ষরবিশিষ্ট কবিতা । ১%. কন্তী। ১১ মর্যযাদ।। 
কারিকাল্চ তামিল ভাষায় ইহাকে “কারিখাল'__অর্থাৎ 
মংহ্ের খাল বলে। করমণডল উপকূলে এই প্রদেশ। 
ইহার উত্তরপশ্চিম ও দক্ষিণে তাঞোররাজা ও পূর্বে বঙ্গোপ- , 
সাগর। এই গ্রদেশটাতে ১১*টী গ্রাম আছে। লোকনংখা। 
৯১৪৮৭। কাবেরীনদীর পাঁচটা মুখ এইম্থান দিয়! সাগরে | 
পড়িগাছে। ইহার প্রধান নগরের নামও কারিকাল। 
অক্ষাণ ১৯৭ ৫৫ ১৮ উঃ দ্রাঘিৎ ৭৯১ ৫২২০৮ 
উঃ মধ্যে সমুদ্র হইতে প্রায় তিনপোরা! পথ দুর়ে আৰ 
ছ্থিত। সিংহলম্বীপের সিত কারিকালের বারমান চাউলের 
বাণিজ্য হয়। এতম্বাতীত আগুমান ত্বীপের সত ও ফ্ন্দের 
সহিত বাণিজা চলে। এখান হুইতে নানাস্থনে ভার তীয় কুলি 
চালান হয়। কারিকাল বদরে একটা আলোকগৃহ আহেশ 
উহ! সমুদ্র হইতে ২২ হস্ত উদ্ধে স্থাপিত। ” 
১৭৪৬ খুষ্টান্দে ফরাদির! কারিকালে আপি! একটী 
দরদ নির্দাণ করেন। অল্পকাল পরেই রাজার সহিত্ত 
ফরাদীদিগের বিবাদ উপস্থিত হয়। ১৭৪৪ থুষ্টান্ের ৫ই 
এগ্রেল তঞ্জোরয়া্দ সমৈষ্ঠে কারিকাল আক্রমণ করেন। 
কিন্তু ১৭৪৯ খুঃ অয ২১ ডিসেম্বর তারিখে তঞ্জোরাধিপত্তি 
কারিকাল ও তৎলংনগন ৮১টী গ্রাম ফরালীদিগকে দান 
করেন। ১৭৬ খ্রষ্ঠাকে ইংরাজসেন। কারিকাল অবরোধ, 
করেন। ফয়ামীর! দশদিন জনবরত যুদ্ধ করিয়! শেষ ৫ই 
এগ্রেল তারিখে ইংয়াঞহণ্ডে আত্মলমপপণ করেন। তাহার 
পর আর. ভিনবার কারিকাল ইংয়ারহথে আইদে॥ , 
১৮১৭ থুষ্টাধোর ১৪ই জানুয়ারি) এই স্থান একেবারে করাসী- 


নগর 








দিগকে দেওয়া! হয়। এখনও ইহা ফয়ামী অধিকারে আছে। 
সারতে কয়াসীদিগের প্রধান স্থান পু্দিচারী) পু্দিটারীর 
গব্ণরের বর্তৃত্বাধীনে কারিকালের শাসনকার্ধা নির্বাহিত 
হয়। ' এখানে ও করালীদিগের সাধারণতন্ত্রগ্রাথা প্রচলিত। 
হিউনিসিপলের ফৌন্সিল ব্তীত এখানে আর একটি 
সত আছে, তাহাকে লোকাল-কৌদ্ছিল বলে। তাহাতে 
নগরগী মিউনিসিপালিটার অধিকার বাতীত অপর বিষয়ের 
এন্তপস্বাতীত আর একটী সম্ভ আছে, 
জেনেরাল ( 001)801] 0910018] ) 
ইছাতে ভারতের 


আলোচনা হয়। 
ভাঙার নাম কীসাউ 
পুঁদিচারীতে উহার অধিবেশন হল়। 
গ্রাতযোক ফরাসী অধিকৃত স্থান হইতে গ্রতিনিণি ৫েরিত 
হয়। গ্রতিনিধিগণ কবস্্ু গ্রাজাগণের নির্বাচিত। ইহা 
বাতীত ফ্রোঙ্সের সেনেট সঙ্ায় ও ডিগুটী সপ্তায় এক এক 
জন করিয়। তারতের গ্রতিনিধি থাকেন। সেই গাতিনিধি 
এখানকায় গ্রাজাগণ-কর্তৃক নির্বাচিত হয়। এখানে বন" 
বিভাগে, পূর্তাবিভাগে ও শান্তিরক্ষার বিভাগে এছ এক জন 
করিয়। (01160 কর্ত। আছে। সকলের উপর শালনকর্ত!। 
ইনিই স্কানীয় বড় সাছেব। ভারতীয় ইংরাজ গনর্ণমেণ্টের 
এখানে একজন ইংরাজ-গ্রতিনিধি আছেন। 


কারিকুরি (দেশজ ) শিকল্পকাধ্যে যে সকল নিপুণতা 


দেখাল হয়। 


কারিগর (পারস্ত) কারিকর, শিল্পকারক। 
কারিগরী (গাবস্ত ) কারিকুরি, নিপুণত।। 
কারিণী (তরী) করোতি, ক-ণিনিডীপ,। ১যে পঞ্ষের পরে থাকে, 


তৎকার্ষের নিশাদায়ত্রী, ষে নী তৎকার্যাদি নিষ্পাদন করে। 


কারিত (রি) ক-ণিচ কর্মণি ক। অন্ত কর্তৃক যাহ! 
চির 
“সম্পাদিত হইয়াছে। | 


( *বিষুঃ শরীর গ্রহণমতমীশান এব চ। 


কারিতান্তে যতোইতত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান ভবেৎ।” 
মার্ক ৮১। ৬৫1) 


ক্কারিতা (শ্রী) কারিত-টাপ্‌। অধিক নুদ। ইহার সংস্কৃত- 


পর্লায়--ফারিক! ও কারিতা-বৃদ্ধি। 

“গণিফেন তু যা বৃদ্ধিরধিক। সম্জ্রাকীর্তিত।। 

আপতকালকৃত। নিতাং দাতবা। স! তু কারিতা |" 

খুনী বাকি আপৎকালে অধিক দুদ দিবার অঙ্গীকার 
করিলে, তাহ! নিয়তই দিতে হয়) এই নিয়মের নাম 


কারিতা। (বিবা” সেতৃ। ) 


* ফ্ষাঁরিয়াকোকসা (দেশজ ) মৎক্বিশেষ) (& 8060158 ০1 


গ৬6৫০3০০- 


[ ৬২ 


] কারুগ্ডিক। 





থাকিলে তৎকর্ধের কারক ব! কর্তা বুঝায়। 

কারী (ত্্রী)কণাতি হিনস্তি কণ্টকৈরিতি শেষঃ, কৃ-ইঞ্স্ীষ,।. 
ৃক্ষবিশেষ ; কণ্টকারী ও আবর্ষকারী নামে ইহ! হই এাকার। 
ইহার সংস্কৃতপর্যযায়-_কারিকা, কার্য, গিরিগ! ও কটু- 
পত্রিকা। রাজনির্ঘট্টের মতে ইহার ু৭--কযার় ও মধুর 


রস পিত্তনাশক, নগ্রিপর্ধক,। মলয়োধক, রুচিকারক,. 


কঠশেযকারক এবং গুক। 


কারীর (ক্লী) কনীরন্ত অবরবঃ, করীর-অঞ, ( পলাশাদিতো| 


বা। পা 91৩।১৪১।) ১ বাশের কাণ্ড । ২ বাশের ভশ্ব। 


কারীরী (ভ্ত্রী) কং লং খাচ্ছতি, ক-খ-বিচ.) ফারং সঙল- 


মেঘং ঈরয়তি, কার ঈীর অথ-তীষ,। বৃষ্টিগন্ত কর্তব্য ব্জবিশেষ। 


কারীর্ধ্য (ক্র) ক্দীরস্ত অবঃ, করীর-বাঞ | কারীর, 


বংশকাণ্ড বা বংশভন্র। 


কারীম (ক্লী) করীঝাপাং সমু৫ঃ) করীষ-অণ,। করীযসমূহ, 


ঘুটেএ রাশি। 


কারীষগন্ধি (ব্রি) কাগীযন্তের গন্ধে! বত, ইত্বম। শুদ্ধ 


গোময়ের গন্ধযুক্ত। 


কারীষি (পুং) ১ ব্যক্তিবিশেষ। ২ বংপবিশেষ। 
কারু (পুং) করোতি, ক উপ, (কুবাপাগিমিশ্বদিসাধাশৃত 


উপ। উপ১১। ১।) ৯ বিশ্বকর্মা । ২ (ভাবে উপ) শিল্প। 
৩(বি)কারক। ৪ শিল্পী। ॥ সুপকারাদি, পাক গ্রতৃতি। 

(শধান্েঘইমং বিশাং শুন্ধং বিংশং কার্ধাপপাবরম্‌ | 
কর্মোপকরণাঃ শৃদাঃ কারবঃ শিল্পিনগ্থ! ॥* মন্গু। ১০১২০) 
কারবঃ সুপকারাদয়ঃ' কুল্প।। ৮ কর্ণা। 


কারুক (ঞ) কাক স্বার্থে কন্‌। শিশ্পী। 


(“কারুকারং গ্রজাং হস্তি বলং নির্পেজ ওন্ত চ। 
গণায়ং গণিকা নর লোকেতাঃ পরিকৃন্ততি।* 
মু ৪ ১২৯) 


কারুচৌর (পুং) কারুণ! শিল্পেন চোরয়তি, কারু-চুর-অচ.। 


সন্ধিচৌর, যাহারা পিদ কাটিয়। চুরি করে। 


কারুজ (পুং) কং জলং আরুজতি, ক-আ.রুজ.ক। ১ করত। 


২ ফেন। ও বল্পীক। ৪ নাগকেশর। ৫ গিরিমাটা। ৬ (কারুতে! 

জায়তে, কার-্জন-ড ) শিল্পিনির্থিতচিত। ৭ শনীরে আপন! 

ইইতেই তিলের স্তায় কাল কাল যে টিহ'জগে। ঃ 
[তিলকালক দেখ। ]. 


কারুণিক (জি) করণায়াং লীলমন্ত, করুণা-$ক। গয়ানু। 
কারুণ্ডিক। (শ্রী) কাত স্বার্থে কন টাপ, ুম্চ। জলৌফা,_ 


জোক। 


[ ৬৯১ 1 


কার্দাটিক 


সরতে রেজার তরে জে 
ঝারুত্তী (তরী) কুৎলিভা ঈষৎ বা! রুতী মূর্ঘীনা' ইর কোঃ | কাকর্ধব (ঝি) কক্লাং বিকারঃ অবয়বে বা, বর্গ, 


' কাদেশঃ। জলৌক।, জোক। এ 
কারুণ্য (রী) করণন্ত তাব?, বরুণা এব বা। করুণা. বাঞ,। 
করুণা, দয়) স্বার্থপরিত্যাগপূর্বক পরছুঃখনিবায়ণের ইচ্ছ!। 
("্ুনেঃ শিষাসহায়ন্ত কারণাং সমজায়ত ।* রাম। ১২১৫। ) 
কারুষ €(পুং) করুষন্ত রাজা, করুষসপ.। ১ করুব্গেশের 
অধিপতি, দস্তবক্র। ২ করুযোইভিজন এবাম্‌, কক্ষষ-আণ। 
পুরুষামুক্রমে করুষদেশবাসী। এই অর্ধে নিত্য ববচনাস্ত 
হইয়। থাকে। ৩ মগুর পুত। 
কারুষক (রি) কারয স্বার্থে কন্‌। ১ করুষদেশবাসী। ২ (পুং 
করুষদেশের রাজ|। 
সার কানিংছামের মতে বর্তমান শাহাবাদজেলাই গ্রাচীন 
করবদেশ। 
কারূষ (পুং) করধহ্ত রাগ, করব-অপ,। ১ করধদেশের 
পাজা। ১ করধষদেশবাপী। ৩ জাতিভেদ। ব্রাত্য বৈশ্ত 
হইত সবর্ণ।স্্রীতে উৎপন্ন। 
“বৈশ্থা!ৎ তু জানতে ব্রাতযাৎ স্থধস্বাচার্যা এব চ। 
কারষণ্চ বিজন্ম। চ মৈত্রঃ সাত এব চ॥” মনু ১২৩ 
কার্য (পুং) করযহ্) রাজা, করষ-ধাঞ | ১ দস্তধক্র। ২ 
(ক্লী) নেত্রমল। 
কারেণব (ধি) করেগোরিদম্, করেণুঅণ,। হস্তিসনবন্ধীয়। 
কারেণুর ছুথাদিগণ যথা--হস্তিছু্ধ_ঈযং কযাযুক্ত মধুর 
রস, বলকারক ও গুরুপাক। দধিগুণ_-কযার়যুক্ত মধুরয়স 
ও মলবন্ধকারক। ঘ্বতগুণ__মলমৃত্ররোধক, তিক্ররস, 
অগ্লিকর। লঘু এবং কফ, কুষ্ঠ, বিষরোগ ও কৃমিনাশক। 
মৃত্র্ুণ--ঈষততিক্রযুক্তলবণরস, ভেদক, ঝ|যুনাশক, পিত্ববর্ধাক 
ও তীক্ষ। ইহ! কিলাসরোগে উপকারী। 
কারেণুপালি (পৃুং) করেগুপালন্ত অপত্যম্, করেপুপাল-ইঞ,। 
হস্তিপালকের পুত্র। 
কারেল] (দেশ) বৃক্ষবিশেষ। (0180709 08021017)118, ) 
কারোত্তম (গুং) কারেণ নুরাগালনেন উত্তমঃ। মরার 
অগ্রভাগ । 
কারোত্তর (গুং) কারেণ সুরাগালনক্রিয়য়া উত্তরতি, কার- 
উৎ-তু-অর। ম্বরামণ্ড, মদের মাত। ২ কুপ। ৩ বংশাদি- 
নির্শিত পাঞ্জবিশেষ, চালনী। 
কাকটেল্ব (রী) কর্কটুনাং নিবাসোহত, বর্ক টু-মঞ, 
(ওরঞ। পা ৪। ২1 ৭১।) কর্কটুপক্ষীর নিবানস্থল। 
কার্কণ (বি) রফগত্ড ইদস্‌, ককপ-অঞ। ১ কৃকণ পঙ্গি- 
সন্ধধীয়। ২ কৃমিসঘতীয়। ও দেহ বাযুবশেষসঘধীয়। 


বিশ্বাদিত্যোইণ, প1 6 ৩। ১৬৬) ১ কনর বিকায়।, 
২ কন্ধধুয় অবয়ব। 

কাকণলাসয় (ভি) ককলাসনড ইদমূ, ককলাস-চক। গুভ্রাদি- 
তাশ্চ। পা191১1১২৩।) কৃকলাসমন্ব্থীয়! 

কাকর্বাকর (তরি) ককবাকোরিগমূ, কককবাকু-অপ.।: কুদুট- 
সমবন্ধীয়। | 

কাকা (রী) কর্কণন্ত ভাবঃ,। কর্কপ-যাঞ্‌। ১ কর্কশত|। 
(পকার্বস্তং গমিতেইপি চেতমি তন যোমাঞ্চমানবতে*। 
২ কঠিনত। ৩ নির্দিযতা। [ অমরু শঃ। ২৪। ) 

কাক (পুং) ঝাকজিবিশেষ। 

কাকর্ষকায়নি (পু) কাকবণ তপতাম্‌ পুমান্‌, কর্কধ- 
ফিঞ, কুগাগমশ্চ ( বাকিমাদীন।ং কুক চ। প181১। ১৫৮) 
কাকষের পুত্র। | 

কাক্রষি (পুং) কৰবফিঞে। বিকরবিধানাৎ ইঞ.। কার্ক- 
যের পুজ। 

কাকারী [ন্[ত্রি)[বৈ]নিগ্রের আবাধকর। 

("যমদূত নমস্তেহস্ত কিং ত্ব। কাকারিণোধত্রবীং। | 
কাক্ারিণ ইতি হী তীর্থ ছান্দসী, তেন আম্মথাধকং 

কিমুক্তবান্‌ উত্যর্থঃ। ১* 

কাক্ীক (তি) কৰক; শুরোংশ্বঃ সইব, বর্ক ঈককৃ। স্বেত- 
অশ্ব$ঠল্য। 

কাকেটক (ক্লী) নগরবিশেষ। বর্তমান নাম কারা। 

কার্খর। (দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ (001007)9 20:000086) 


[ কর দেখ। ]. 
কার্ণ (পুং) কর্ণগত অপতাম্‌ পুমান্‌ কর্ণ-অণদ। ৯ কর্ণের পুত্র, 
বৃধকেতু। ২ (ত্র) কণেন্ডরিয়সন্ব্ধী। খ 


কার্ণগ্রাহিক (পুং) কণগ্রাহন্ত অপতাম্‌ পুমান, র্গ্রাহ-ঠক্‌, 
(দৈবতাদিভাষক্‌। পা19। ১। ১৪৬1) না(বকপুত্র, মাঝি 
ছেলে। 

কাণছিদ্রেক (এরি) কর্ণছিদ্রন্ত ইপম্‌, কর্ণছিদ্র-অগ, গ্ার্থে কন্‌। 
কর্ণছিদ্রসনবন্ধীয়। 

কার্ণবেষ্টকিক [ত্রি) করণবেষ্টকাভ্যাম্‌, সম্পা:দ, কর্ণালঙ্কা. 
রাচাং অব্্রং শোভতে ইত্যর৫থঃ। বর্ণবেইটক-ঠঞ . (সম্পা- 
দিণি। প181১1৯৯।) কর্ণবেন আথস্কার দ্বাওা ত্য 
শোস। পায়। 

কার্ণশ্রবস (ী)[ বৈ] সামতেদ। 

কার্ণাটক (পূং) কর্ণাটঃ অভিজনোইন, কর্ণট-অগ. স্ব কন 
ক'ঢদেশবাসী। ২ (তরি) বর্ণটদেশসনব্ধীঃ। 


১৫৬ 


কার্তবীর্ধয 


কার্পটভাষ। (ত্র) কার্ধাটানাং কার্ণাটদেশীয়ানাং 
৬তৎ। কর্ণাটদেশীদিগের ভাষা । 

কার্ণায়নি (নি) কর্ণেন নিবৃত্িম কর্ণ-ফিঞ, (বু, কঠঘিল- 
মেনিরডঞ পাধফকৃকিঞ্রিত্যাদি। পা ৪1২1৮) কর্ণ 
দ্বার! নিষ্পাদিত। 

কার্ণি (তরি) কর্ণ-ফিঞ, বিধানগ বিকল্ত্বাৎ ইঞ১। ১ কর্ণ 
বারা নিষ্পাদিত। ২ কর্ণনন্বন্ধীয়। 

কার্ণিক (তরি) কর্ণন্ত ইদম্‌, কর্ণঠ,। কর্ণসঘন্ধীয়। 


কার্নিণ ( দেশ) ছাদের উপরে চতুর্দিকে যে অল্প বিস্তৃত স্থান 
বাহির দিকে গ্রীস্তাত কর! হয়। 

কার্ড (নি) রুতঃ কংগতায়ন্ত ব্যাথ্যানো গ্রন্থঃ, কৎ-অগ,। 
১ কৎগ্রচায়ের বাধ্যাগ্রন্বিশেষ। ২ (কুতল্ত ইদম) 
কৃতসঘঘন্বীয়। (ব্লী)৩ (কতমেব স্বার্থে অণ.) সত্যাযুগ। 
(“কিং কারণং কার্তমুগঃ প্রধান: 1” ভারত আঃ ৯০ অঃ) 
৩ ( পুং) ধর্মনেরের পুজ। 

কার্তাকৌজপাদি (পুং) পাণিনিবা।করণোক নণবিশেষ, 
ঘন্থপমাসঘুক্ত এট সকল শঙ্ষের পূর্ণপদে গ্রধতিত্বর হয় 

€ কার্তকৌজপাদয়শ্চ। ৬ 1২1৩৭) গণ যথ।-_-কার্তকৌ 
জপৌ, সাবর্ণিাুকেয়ো, আবস্তাশ্মকাঃ  পৈণশ্থাপণেয়াঃ, 
কগিষ্ঠপর্ণেরাঃ,. শৈতিকাক্ষপাঞ্চালেয়াঃ।  কটুকবাধুলেয়াঃ, 
শাকলশুনকাঃ) শাকলশণকাঃ শণকবাত্রবাঃ) আর্চ।ভিমৌদগ গাঃ, 
কুণ্িস্থবাষ্াঃ, চিন্তিহ্রাষ্বঃ, তগ্বহগ্ডাঃ। ক্মবিমত্তকামবিদ্ধাঃ, 
বাত্রবশালক্ক(মনাঃ, বাত্রধদানচ্যুতাঃ, কঠকালাপাঃ, কঠকৌ- 
থুমাঃ,. কৌথুমলৌকাঙ্ষা:, শ্লীকুমারম্‌, ভৌদপৈপ্লাদাঃ, 
বংসজরন্তং) পৌক্ তপ।্রবাঃ, জরামৃত্া, যাজ্যান্ুবাক্যে ।” 

কর্টিযশ (লী) [বৈ] সামতেদ। 

কার্তযুগ (পুং) কুতমেব কার্ডঃ। কার্্বশ্চানৌ যুগশ্চেতি, 
কর্দুদা। সতাযুগ। 

কার্তবীর্য্য (পুং) কলতবীর্ঘাস্ত অশতাম্‌ পুমান্‌। কক তবীর্ধায-অণ, | 
১ চন্দরবণীয় কৃতবীর্ধা বাজার পুজ্র। ইহার নামান্তর_হৈহয়, 
দোংসহত্রতং ও অর্জুন। মাহীন্মতীপুরী কার্ণবীর্যের 
বাঁজধানী ছিল। ইনি দন্তারয়ের যোগবলে হুদ্ধনময়ে সহশ্র 
হস্ত গ্রাঞ্থির বর প্রাপ্ত হইয়। ভূজবলে সমাগর! পৃথিবী 
অধিকার করিয়াছিলেন। লঙ্কাপতি বাবণ দিগ্বিগয়কালে 

'ছুঞীরই নিকট পরাপ্সিত হইয়! নিগড়বদ্ধ হ্য়াছিলেন, পরে 
তাহার পিতামহ পুলস্তামুনি আলির! মুত করিয়া! দেন। জম- 
দয়িগ আশ্রম হইতে সবৎসা ধেনু ক্অপহরণ করিয়া, জমি পুক্ত 
পরশুরাম হস্তে কার্তবীর্ধ্ের মৃতা হইয়াছিল। (ভারত অন্ধ" 
১৫২আঃ।) ২ জৈনগাজচক্র বত্তিবিশেষ, ইহার অপর নাম মুভূম। 





ভাষা, 


[ ৬২২ ] 


কার্তবীর্যাদীপ রর ) কার্তবীর্যোগেশেন দীযমানো দীপঃ, 


কার্তবীর্ষমীপ 


মধ্যলোঃ। কার্বীধ্যের উদ্দেশে প্রদন্ত দীপ। এই দীপ- 
গ্রদানের বিধি বথা--উড্ডামেশ্বরতন্্রে-কোন শুদ্ধ সান 
গোময়লিগ্র করিয়া, তাছার মধাস্থলে বিন্দুযু্ক বিকোণ- 
মণ্ডল কগিতে হইবে। মণ্ডলের বহছির্দিকে কুদছুম ও রক্তচঙ্গন 
মিশ্রিত তওুল দ্বার! ঘটুকোণ এবং মণ্ডলের মধ্যদেশে মুলমন্ত 
লিখিত হইবে। মন্ত্রের উপর ত্ৃতপূর্ণ প্রদীপ স্থাপন করিয়া 
এই মন্ত্র বারা সঙ্কপ্প করিবে __ 

শ্কার্তবীর্ধা নহাবাহে! ভক্তানামতর গ্রদ। 

গৃছাণ দীপং মদদন্তং কল্যাণং কুরু পর্বদ। ॥ 

অনেন দীপদানেন কার্তবীর্যয্ত গ্রীয়তাম্‌ ॥" 

শুঁভফল কামনায় দাপদানকাণে একটি প্রদীপ পশ্চিমমুখে 
স্থাপন করিবে; অভিচারকার্ষোে তিনটি প্রদীশ দ্ষিণ, উত্তর 


' ও পশ্চিমমুখে স্থাপন করিবে এবং নই বস্তগ্রাপ্তিকামনায় দীপ 


দান করিল, পাঁচটি হইতে ততোধিক বিষমসংখ্যক প্রদীপ 
পন করিবে। চতুবর্গ ফল পাবার জন্য একশত দীপ দিতে 
হয় এবং মারণকার্যে এ* সহত্র বা দশনহস্্ দীপদান বিধেয়। 
রৌপা, তাম, কাধ, লৌ€, মৃত্তিকা, গম, মাষ ও মুগচর্ণ 
দ্বারা দীপপাধ নিম্মাণ করিতে হয়। স্বর্ণ দ্বারা এরন্তত করিলে 
কার্াশিষ্ধি, বৌপ্যগ্থারা জগৎ বশীভূত, হামদ্বারা শক্রভয়নাপ, 
কাংস্ত দ্বার! হিংসাকার্ধা সম্পাদিত হয়, মারণকার্ষোে লৌহ. 
দ্বারা, উচ্চাটনে মুণ্তিক! দ্বারা, যুদ্ধে জয়কামনায় গোধুমচুর্ণ দ্বারা, 
শক্রমুণস্তস্তনের জন্য মাঁধকলাঁ দারা, সন্ধিকার্মে নদীর উভয় 
কুলের মৃত্তিকা হ্বারা, অথব! অস্ত বন্তর আভাব হইলে সকল 
কধোই কেৰল তা দ্বার! দীপপাত্র নিন্মাণ করিতে হয়। 
এই দীপে কার্যানুলারে এক, তিন, পা বা সাতটি 
সপিত। শল্লকার্যে অল্প এবং মহৎ কাঁধে" অধিক সংখ্যক 
দেওয়াই বিঁধি। শুরু, গীত, রক্ত, কুনুম্তফুলজাত বর্ণ, কৃষ্ণ ও 
বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট সপিত| কার্ধাবিশেষে বাবহার করিতে হয়। 
অভাঁবে কেবল শুক্র হুর দ্বার! মলিত| করিতেট চলে। 
কার্তৃবীর্ষের উদ্দেশে এইরূপ দীপদানবিধি দেখিয়া শ্বতঃই 
সন্দেহ হতে পারে কার্তবীর্যা' উপাস্ত কেন? কার্ভবীর্য্য 
দন্তারেয় হইতে যোগ লাভ করিয়া, অথবা চক্রাবতাররূপে 
জন্ম গ্রহণ করিগাই এইরূপ উপাণনার যোগ্য হইয়াছিলেন। 
তাহার ধানমধ্যে চক্রাবতারত্বের উল্লেখ আছে যথা-- 
*উদ্তংসূর্য।সহত্রকান্তিরখিলক্ষৌনীধরৈব 'নিতে| 
হম্তানাং শতপঞ্চকেন চ দধচ্চাপা নিযুংস্তাবত| ।' 
কঠে হাউকমালয়! পরিষুতশ্চক্রাবতারে! হয়ে। 
পায়াৎ শুদদনগোত্রণাতবলনঃ প্রকার্ডবীর্ধো| হৃপঃ ॥৮ 


কীর্তিধীর্ঘযারি (পুং) কার্বীর্ধগ অরিঃ শক্ত?) তং |, পরশু- 
রাস। কর্্তবীর্য] অমদঞির আশ্রম হইতে ছোমপেছু, অপহরণ 
করিয়াছিলেন, সেই হেতু জমদরির পুজ পরগুরাম তাহাকে 
বিনষ্ট করেন। 
কার্তবেশ (তরি) কুতবেশত্ত ইদম্‌। কৃতবেশ-অপ,। কৃতবেশ" 
সম্ব্ধীয়। 
কার্তম্বর (বী) কৃতস্বরে তদাখা-আকর়বিশেষে ভবম্। অথবা 
ককতাঃ পঠিতাঃ স্বর! যেন স; কৃতম্বরঃ সামগায়কঃ, তম 
দক্ষিপাত্বেন দেয়ম্‌ কৃতন্বর'অণ, (শেষে প191২1৯২।) 
('স তথকার্তশ্বরভাম্বরাম্বর;।” মাঘ ১২) 
১স্বর্গ। ২ কনকধুতুরা। 
কার্তীস্তিক (পুং) কৃতান্তং বেতি, কৃতান্ত'ঠক্‌ (ক্রতৃক্থাদি- 
সত্রান্তাটঠক। প| ৪1২।৬০।) ১ প্োভিজিদ। ২ দৈবজ্ঞ। 
কার্তায়ণি (পুং) কাত্রান্ত অপতাম্‌, কাত্রফিঞ, ( মণো- 
দ্বাচঃ। পা ৪। ১। ১৫৬ )যলোপঃ। কর্তার পৌন্র। 
কাস্তিক (পুং) কাত্বকানক্ষ যুক্ত! পৌর্ণমানী ত্র মামে। 
কর্তিক।-অণ | ১ বৈশাখাদি দ্বাদপমাসমপ্যে সঞ্খম মাস। 
ইহার সংস্কৃতপর্ধায়__বাহুল, উদ্্, কাধিকিক ও কোমুদ। 
ইহা চান্দ্র (সীরডেদে ছুই গ্রকার, চান্দ্র কাঙিক মুখা ও 
গৌথভেদে দ্বিবিধ। হূর্ধয তুলারাশিতে গমন করিলে শুর 
গ্রতিপদ্‌ হইতে আরস্ত করিয়! অমাবশ্তা পধ্যন্ত গণনা করিলে 
এ মাসকে মুখ চার কার্তিক বল! যায় এবং পূর্র্ব কৃ গ্রাতিপদ্‌ 
হষ্টতে পুণিম! পর্যন্ত যে মান তাহাকে গৌণ চান্দ্র কান্তিক 
বলিয়! উল্লেথ করা হয়। আর যে সময় ্ুর্ধ্য তুলারা(শিতে 
অবস্থান করিবেন এ কালকে সৌর কাষধ্িকমান বলা হয়। 
"মীনাদদিস্থে! রবের্ষেষামারন্ত গ্রথমক্ষণে। 
ভবেত্রেহৰে চান্দ্রমানাশ্চৈরাগ্ঠ। দ্বাদশ স্বৃতাঃ ॥* ব্যাস। 
এক্ষণে বঙ্গদেশে এই মামেরই এ্রকল্প দৃ্ট হইয়। থাকে। 
এই মদের পুণিমা কৃ্িকা নক্ষত্রের সত মিলিত হয় বলিয়াই 
ইহার ন|ম কার্তিক হইয়াছে। শান্ধে ইহ! একটী পুণ্যমান বলিয়। 
কথিত আছে, এজন্ত উ্কমাসে আস্তিক ধর্মপিপান্থ বাক্িগণের 
'যাহ! যাহ! কর্তব্য তাহ! পুরাণে এইরূপ লিখিত হুটয়াছে। 
এই মাসে গ্রত্াহ অভিপ্রতুষে গানোথান করিয়া 
গ্রাতঃক়ান কর| বিধে। যিনি নিজশরীরকে কোনও রূপ 
ব্যাস্িগ্রন্ত করিতে ইচ্ছ! ন|! করেন, তিনি কখন 
গ্াতঃ্গানে পরাধ্মখ হবেন ন1। ফলতঃ এই কালে উক্ত 
সময়ে জীন করিলে সকলেরই স্বাস্থালাভ হুইয়। থাকে। 
ধিনি ধর্মপিপাসায় ল্বান করিবেন, তীছাকে নিগলিখিই সংকল- 
বাকা ও:মন পাঠ করি! গ্গান করিতে হইবে। 


[ ৬২৬ ] 








সংকল্নবাক্য--ও ত্তৎনদন্ত কার্তিকে মামি অমুক পক্ষে 
অমুকতিথাবারতা তৃলারাশিষ্থরবিং বাধ প্রতাহং অমুক- 
গোতঃ শ্রামমুকদেবশর্শা আবিষুপ্রীতিকামঃ প্রাতঃমানমহং 
করিহো। | 
গ্রাতাছ রান করিবার সময় গ্রাতাছ মংকল করিতে ইচ্ছা! 
করিলে “তুলারাশিশ্থরবিং যাবৎ” ইহা! না! বলিয়! কেবলমান্ 
বার তিথির উল্লেখ করিলেই চলিবে। 
ন্নানমন্ত্র--*ও কার্তিকেহহং করিষ্যমি প্র/তঃক্সনং জম।দিন। 
প্রাতার্থং তব দেবেশ দামোদর ময় সহ” 
এই মাসে গ্রতাহই নিশামুখে বিষ্ুগৃছে বা আকাশাদিতে 


স্বততৈলাদি দ্বারা গ্রদীপ গ্রদান করা কর্তবা। প্রদীপ 
দিবার সময় নিযনলিখিত মন্তরটা পাঠ করিতে হুইবে। 

“ দামোদরায় নডমি তুলায়াং লোলর! নহ। 

গরদীপং তে পযচ্ছামি নমোইনস্তায় বেধনে ॥* 

যাহার! গ্রদীপ-প্রদানে বিশেষ ফগ কামন! করিয়া 


থাকেন, তীহারা দীপদানের পুর্বে শ্লানবৎ সংকল্প করিয়া 
তদনন্তর মন্্পাঠ কবিয়! দীপ দান করিবেন। 

বার্তিকমাসের রুষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর দিন অর্থাৎ ভূতচতু- 
দশীদিবদে মানান্তব বমতর্পণ কবিয়! নিযপিখিত মন্ত্রপাঠ- 
পূর্বক মন্তকোপরি অপামার্গ ভ্রমণ করাইতে হয়। মন্ত্র থ-_ 

“শীহলে!যঃসমাযুন্তঃ নকণ্টকদলান্ধিতঃ| 

হর পাপমপাাগ ত্রামামাণঃ পুনঃ পুনঃ 8৮ 

এ পিবম লোকাচার হেতু চতুর্দশ শাক ভোজন কর 
বিপে়। আন্রকাল এই প্রদেশে যেরূপ গ্রচলন দেখ! যায়, 
তাহাতে যে কোনও শাক চতুর্দিণটী মংগ্রহ করিয়া ভোজন 
করা হয়। কিন্তু একপ না করিয়া শান্গোত--ওল 
কেমুক, রাস্তক, সর্ধপ, কাল, নিষ, জযস্থী, শাপিঞ1, ঠি্মটী, 
পলা, শুল্ফ, গুড়চী, ভণ্টাবী ও সুধিনা শাক ভোজন 
করাই বিপেয়। বোধ হম অনায়াসে এই সমস্ত শাক সংগ্র 
করিতে না পারায় যে কোনও চতুর্দশী শাক সংগ্রহ করিয়| 
লোকে তাহ বাবার করিয়া থাকে। 

অনন্তর অমাবন্তার দিন বাগক, আ|তুর ও বৃদ্ধলোক 
ব্যতিরেকে সকলেরই দিবাভোজন নিষিদ্ধঝ। এ দিবস পার্ধ্গ- 
শরদ্ধ করিয়া গ্রদোষকাল পিতৃগণের উদ্দেশে উদ্কাদান 
করিবে | যদি কেহ ফোনও কারণে শ্রান্ধ কিতে না, 
পায়েন, তবে উহাকে উদ্বাপধান করিতে হইবে। এই 
দিবল গ্রদোষকালে লক্ষ্মী, নারায়ণ 'ও কুবেরের পুজ। কর! 
আন্তিক ধার্পিকগণের কর্তবা | ঁ 

অনন্তর প্রভাতে অর্থাং প্রতিপংতিধিতভে অক্ষত্রীড়াদি 


বু 
গু 






যদিও দাতরীড। শান্নিধিদ্ধ, তথাপি এই দিবস 


কররিবে। 
সঙ্গত বর্ষের গুভাণডত বিজ্ঞান জন্ত ক্রীড়া কর! একান্ত আব- 


কফ । এই ক্রীড়ায় যাহার জয়লাভ হয়, সংবৎসর তাহারই 
গুত হর এৰং যাহার পরাজয় হয়, সংবৎসর তাহার অণ্ডত 
হুয়। কেবল ক্রীড়! কেন এই দিবস-- 

“যো! যো বাদৃশতাবেন তিষঠতান্তাং যুধিষ্টির। 

বর্ষদৈন্তা দিন! হেন তন্ বর্ষং গ্রধাতি হি ॥” 

ষে বাক্তি যে ভাবে অর্থাৎ আনন বা অসুণে কাল- 


। ষাপন কারবেন, সংবৎসর তাহার সেইরূপ* ভাবে অতিবাহিত 


গ্ 


হয়। আঙএব যাহাতে এ দিবস মনঃম্থে অতিবাহিত 
করিতে পার! যায়, তদ্দিষয়ে সকলেরই সচেষ্ট থাক! আবশ্তক। 

অনন্তর দ্বিতীযক। তিথিতে অর্থাৎ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিবস 
দীর্ঘজীবন কামনায় ভগিনীহস্তে ভোব্রন কর! বিধের়। 
& দিবস সকলরেই স্ব স্ব ভগিনীকে বগ্জালঙ্কারাদি দ্বার! 
সঙ্গান করা এবং ভগিনীহন্তে সাদরে ও আনন্দপূর্বক 
ভোঞ্জন কর! একান্ত আবশ্তঞ। উক্তদিবদ যমরাত, চিরগুপ, 
বমদূতগণ ও যমুনার পৃজ| করিয়া ভোজনকালে নিয্ললিখিত 
মন্্রপাঠপূর্ববক গণ্য গ্রহণ করিয়! ভোজন করিবে। কনিষ্ট 
ভগিনী হইলে এইরূপ মন্ত্রপাঠ করিবে । যথা 

“ত্রাতস্তবাহুদাতাহং ভূঙক্ষ ভক্তমিদং শুভম্‌। 

প্রীতয়ে যমরাজন্ত যমুনায়] বিশেষতঃ ॥* 

যদি ভগিনী জট হন তবে প্জ্রাতন্তবাগ্রজাতাহং” 
এই বলিয়। গণ্য প্রান করিবে। 

এতদ্বতীত কার্তিকমাসে * শুকুপক্ষে  নবমীতিথিতে 
সোমবারে ত্রেতাধুগের উৎপত্তি হয় বলিয়। এ দিবস 
অতিশয় পুণযাহ বলিয়! কীর্তিত। কার্তিকমাসে শুরুপক্ষের 
অকাদনী হইতে পূর্ণিমা পথান্ত পঞ্চতিথিকে বকপঞ্চক 
বলয় থাকে। শাস্ত্রে কথিত আছে, পরী সকল তিথিতে 
বকেরাও মত্ন্ত ভক্ষণ করে ন1, অতএব বকপঞ্চকে কাহারও 
মাংসাদি ভোজন বিধেয় নছে। এতদ্বাতীত তভৃতচতুর্দীশীর 
পর অমাবন্তায় কালীপুজা, শুরু! নবমীতে জগন্ধাত্রীপৃজ। এবং 
সংক্রান্তির দিবস কার্তিকপুজ। হইয়া থাকে। পুজাপন্ধতি 
নানাবিধ বলিয়। এস্থালে তাহার 
হইল ন। 

কোষীপ্রদীপমতে এই মাসে ধিনি জন্ম গ্রহণ করেন, 
তিনি যুদ্ধশান্ত্রবিশারদ, বাবসাপটু, লানাবিধ শিল্পপাস্ত্রবিং, 
স্ুবন্ত। এবং জতিশয় সুদায়ারতি হইয়। থাকেন। 

গরুড়পুয়াপমতে-_এই মাসে বিষুদকে তুলসীদান কর্তবা; 
ইহ ছারা অযুত গৌদানের কল পাওয়া বায়। বদ্ধাগুপুরাপ- 
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কোনও উল্লেখ করা 


মতে দেঁবগৃহে, আকাশে ও মণ্ডপে স্তবৃভাদি দায়! দীপবান 
করিবে.) ইহাতে অক্ষয় কল লাভ হয়। ব্রঙ্গপুরাণমতে-. 
এই মাপে হবিষারনচোজন করিলে বিষ্ুপদ প্রাপ্তি হয়। 
ইবিষাদ্রবা বখ!”-অস্বিন ঠৈনস্তিকধান্ত, মুগ, তিল, বব, 
কলায়, কন্ুধা্ত, নীবারধান্ত, বাস্তক (বেতো! ) ও ছেলেঞ্চ- ৷. 
শাক, কালশাক, মূল, সৈদ্ধৰ ও সামুদ্রলবগ, গব্যদধি, গৰাত্বত, 
যাহ! হইতে মাখন তুলিয়। পয় নাই এরূপ ছঞ্জ) কাটাল, আম, 
হুরীতকী, তেতুল, জীর1, নারঙ্গানেবু পিপুল, কলা, লবলীফল, 
আমলকী, টক্ষু, গুড়, অতৈলপক দ্রবা দ্বার! হ্বিষ্যান্লের 
বাবস্থা। নারদীয়পুরাণ-মতে-_মতগু, কৃন্দ ও আঅন্তান্ত 
সকল জস্তর মাংসই কার্তিকমাসে তোঅন কয়। নিবিদ্ধ?- 
যেহেতু তাহাতে চওগ্ডালতুল্ায হইতে ধয়। মহাভারতেও 
সর্বমাংসপরিত্যাগের বিধান আছে। ব্রহ্ষপুরাপমতে-- 
ওল, পটোল, কদম্ব, বেগুন এবং কাংশ্তপাত্রে ভোজনও 
নিষিদ্ধ। এই মাসে খান একাদণী, এইদিনে হরি শবা। 
ত্যাগ করেন। মন্্ুযাদিগকে যথানিয়মে উপবাস করিয়া 
শ্রীহরির আচ্চনা করিতে হয়। পুরাণে কার্ভিকমাসে 
এইট সকল গ্রতিপালন করিলে পুণ্যলাভ হয় বলিয়। 
বর্ণিত আছে এবং প্রতিপালন না করিলেও নরকাি 
বিবিধ যাতনার কথা তাহাতে উল্লিিত আছে। 
২ বর্ধবিশেষ; কৃত্তিক। বা রোছিণী নক্ষত্রে বুহম্পতির উদয় 
বা অন হইলে, তাহাকে কার্তিক বর্ষ কছে। (মলমাসতত্ব। ) 
৩ (কৃত্িকানাং অপত্যম্‌ ) কার্ভিকেয়। 
(“দষ্ট। তান্‌ কৃত্তিকাঃ সর্ব উয়বিহ্বলমনসাঃ। 
কার্তিকং কথয়ামান্ুরজ কস্তং ব্রঙ্মতেস। ॥”* ব্রদ্মবৈবর্ত। 
৪ চরকার্দি চিকিৎসাশাস্ত্রের জনৈক সংগ্রহকার। ৫ বোম্বাই 
প্রদেশের কদাই জাতিখ্ংশিষ। ইহার ছিন্দুর অল্পৃশ্ত। 
কার্তিকমহিমা [ন] (পুং) কার্তিকপত মহিমা মাহাতম্‌, 
৬তং। ১ কার্তিকমাসের মাহাত্মা। ২ কার্তিকেয়দেবের মাহায্য। 
কার্তিকব্রত (ব্লী) কার্তিকে কর্তবাং ব্রতম্‌, মধালো”। গ্রাতঃ- 
নানি কার্তিকমাসে কর্ববা নিয়ম। [ কার্তিক দেখ। ] 
কার্ভিকশালি (গুং) কার্থিকে পঞগ্িপকঃ শালিঃ মধালে। 
যে সকল ধান্ঠ কার্তিকমাসে পাকে তাহার নাম কার্তিকশালি। 
কার্তিকসিদ্ধান্ত (পুং) মুগ্ধবোধব্।করণের একজন টীকাকার। 
কার্তিকিক (পুং ) কার্তিকী পৌর্ণমাসী অন্মিন্‌ মাসে, কার্তিক, 
ঠক (বিভাবা ফাল্তনীশ্রধণকার্তিকীঠৈত্রীতাঃ। ,পা ৪1 ২। 
২৩। ) ১ কার্তিক মাস। ২ কার্তিকীযুক্ত পক্ষ। ৩ কার্তিক 
নামক বর্ষবিশেষ। 


| কার্তিকী (স্ত্রী) কার্তিকণ্ত ইদম্‌, কার্থিক-জণ-ভীপ.। ১ দেশ 





কার্ঠিকেয় 
শক্তিবিশেষ। ২ নবপত্রিকার জয়ন্তী দেবীবিশেষ। *৩ কৃত্িক!" 
নক্ষতরযুক্ত পুর্ণিষা । | 
কার্তিকের (পুং) কৃতিকানামপতাম্‌ পালাছছেন, ইতি শেষ: 
কতিক।-ঢক্‌ (ত্ত্রীত্যো ঢচকু। পা৪। ২। ১৩।) শিবপুজ; 
পার্ববভীসহ শিবের কেপি-সময়ে তাহার বীর্ধা ভূমিতে পঠিত 
হয়, ভূমি তাহা অগ্িতে নিক্ষেপ করে, অগ্রি আবার শর- 
বনে নিক্ষেপ করেন, তথ! হইতে কৃত্তকাগণ গ্রহণ করিয়। 
গ্রতিপাণন কারয়াছিলেন। ( বরহ্ধবৈবর্ত। ) 

কল্প(বপেষে ইান পুনর্বার অগ্রিপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ কাঁগিযা- 
ছিলেন। সেই সময়ে আগ্রবীধো ও গঞ্জগর্ভে ইহার জদ্ম 
হইয়াছিল, তৎপরে কৃত্তিকাগণ ইছ।র গ্রতিপাণন করেন। 
কিকাগণের স্তনপানকালে ইহার ছয়মুখ উৎপন্ন হইয়!- 
ছিল এবং তাহাদের প্রতিপালপিত বলির়াই কার্থিকের 
নামে শিখ্যাহ হওয়াছেন। (রামায়ণ। ) 

উভম্ধ ওন্সেঃহ একরূপ কারণ জানিতে পার! যায়। 
ছর্দান্ত তারকান্ুরের উতপীড়নে দেবগণ নিতান্ত ঝতব্য্ত 
হই॥] বছ্‌চে্ায়ও তাহাকে নিধন করিতে পাবেন না। 
তখন বর্ষণ নিকট উপায় পিজ্ঞাস। কণার, এক্ধা তাঙহা- 
দিগকে মহদেণের ধ্যানভঙ্গ করিতে বলেন । তদনুলারে 
তাহার কনর্প-সাঞাযো মহাদেবের ধান ভঙ্গ করিণে, 
কনার্পবাগ!বদ্ধ মহাদে? পার্শ্ব পাব্বাতীর প্রাত সাভিলায দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করেন, তাহা হইতে প্রথম কাকের জন্ম গ্রহণ 
করিয়। দেখগণের সেনাপতিকাধ্যে নিযুক্ত হইয়া! তারকার 
নিধন করেন। অপর কর্পেও এরূপ তারকাম্ুরের উতৎ্পীড়নে 
তরঙ্জ। দেখগপকে আগ্িএ আরাদন| করিতে বলেন) তদনুসারে 
তাহার! অম্রকে সন্তু কাঃলেন। অগ্নি শুকরুপ ধারণ 
করিয়। অতি গোপনে মহাদে৭ সমীপে উপগ্িত হইণে, 
তিনি তাহ! জানতে পারিয়া সুরত বিস্ব জন্ত ক্রুদ্ধ 
হইনা। ম্মলিত বীর্য অগ্লির উপরই নিক্ষেপ করিলেন। 
জনি রুদ্রতিঞজ ধারণে অনমর্থ হটয় গঙ্গায় নিক্ষেপ কার 
লেন। তাঠা হইতে কার্িকের দ্বিতীয়বার জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। ইহার নামান্ততর-মহাসেন,। শরজন!। 
ষড়ানন, পার্বতীনন্থন, স্কন্দ, সেনানী, অগ্রিভূ, গুহ) বাছ- 
লেম়, তারকিং, বিশাখ, শিখিবাহন, যাম্মাতুর, শক্তিধর, 
কুমার। ক্রৌঞ্চদারণ, আগ্নেয। দীপ্তকীর্তি, জনমের, মুর 
কে, ধর্মাত্থা। ভূতেশ, মহিযার্দন, কামজিং, কামদ কান্ত, 
বত।বাক্‌,০তৃবনেশ্বর। শিশু, শত্ব, গুটি, চ, দীপ্তবর্প। শুভা- 
নন, অঙগোধ, অনধ, রৌদ্র, প্রির, চত্্রানন, দীপশকতি, 
ওরপানান্া, ভরকৎ, কুটমোহন। মপ্রি। পবিঞ। মাতৃবনল, 
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কম্।হরভা, বিভক্ত, স্থাত্যে, রেবতীনৃত, গরতু, নেতা, নৈগষের, 


সুছ্চর, সুরত, ললিত, বালক্রীড়নাির, ধচাগী, বদ্ধচারী, 
শুর) শরবনোস্তব, বিশ্বামিএপ্রির, গ্রিক, গাঙ্গ, স্বামী, 
দ্বাদশলোচন, দেবদেনা প্রিয়, বাস্থণেব পির) দেবসেনাপতি, 
বালচর্ধা, কূকবাকুধব্র। মহ্থাবাহ। যুদ্ধর়ঙগ, শিখিধ্বঞ্জ, পাবক- 
আব্জ, রুপ্রথগ, যট্টশর| ও দিতিজান্তক। | 
কর্তিক্রেদেবের ধ্যান বথ1-- 
"কাতিকেরং মহাভাগং মমুরোপরি সংস্থিতম্‌। 
তণ্তকাঞ্চনবর্ণভং শর্ভিহত্তং বর গ্রদম্‌॥ 
ছিতূঙং শত্রুহস্তরং নানালঙ্ায়ভূষিতমূ। 
গ্রাস্নবদণং দেবং সর্বসেনাসমাবৃতম্‌॥” 
মহাতাগ কাঙ্ডিক্ে ময়ূরের উপর অবস্থিত, তশ্রস্থর্ণের 
ভার বণবিশি্, শক্তিহত্ত। বরদাত।, [থভুগ, শক্রণ/শন, 
নানালঙ্কারাবভূষিত, গ্রমন্নমুখ এবং সমুদয় সেপাপরি$৩। 
(কার্তিকপুজাপন্ধাত। ) 
অনেকের বিশ্বাস যে, কার্তিকের বিবাং হয় নাঠ, ($নি, 
চিরকাল' আরিবাথতি অবস্থায় আছে। কিছ তাহ। ভ্রম 
মাআ। ইহার পরী দেবদেন। এই দেখসেপাকেই আমর, 
যীদেখা খাঁণয়া থাকি। বোধ হয়, কর যী পত্বী।' 
ধপিয়াই অনেক হিন্দু পুভ্রকমনায় কাওুকেঃব্রত কায, 
থাকেন। দেবসেনার অস্ত্র ও বাছনাদি কা্ডক্রের সমান। 
ম।কণ্ডেয়পুর!ণে বর্ণিত আছে-- 
“কোমারী শক্তিহস্ত। চ ময়ুরোপরি সংহঠ।। 
যোদ্ধ,মভয|যযৌ তত্র আঘক| গুহক(পণী॥ 
কুমাঃশ|জ কাধিকেয়সদৃশ মৃত্তিথএণ ও শকিগ্রহণু 
কৰিয়। মযুববাহনেপঞি আগোহণপৃর্যক দৈত্যগণেব সতত 
যুদ্ধ করিতে আ.দিয়ছিলেন। জু 


কার্তিকেয়পুর, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কুমাউন জেলার মধো 


দানপুর পরগণায় হুজুর নামক তঙসীপের অন্তর্গত নগর। 
এখন এ স্থ/নের নাম বৈগ্তনাথ বা বৈজনাথ। ইই| অক্ষাৎ 
২৯* ৫৪২৪৮ উঃ ও দ্রাধিণ ৭৯০ ৩৯২৮ পৃঃ মধ্যে অবাত। 
এখানে রাঞুল। নামক একটা পুরাতন দূর্গ আছে। তাহার 
মধ্যে এক কালীমাননর গ্রঠিটিত আছে। আরও করেকটা 
পুরাতন মদ্দির পড়িয়া আছে, তাহাতে কোন মূত্তি নাই। দে 
গুলিতে এখন শস্যাদি রাখা হয়। চীনপারিব্রাজক ছিউএন্‌-, 
সিয়াংএর বর্ণনায় জান! যায, খু সপ্তম পতাব্ধীতে এখানে। 
বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল। মনিরের দেওয়ালের একস্ানে 
বদধাদবের মূর্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্বাতীত, 
আরও জনেক মুর্তি খোদিত দেখা যায়। উদ়পালদৈবের। 


কাপণ্য 





খোদিত ২ খত প্রস্তরলিপি এখানে আছে। তাহার উপর 
ক্রমাগত জল পড়িয়! তাহার অনেকটা উঠি! গিয়াছে। 
এখানে ১১২৪ শকে ইন্ত্রদেষের প্রদতত একখণ্ড তাআলিপি 
অগ্তাপি ক্সাছে। পুরাতন মন্দিরগুণির এক্টাতে এক বিষুমুণ্ত 
জাছে। তাহার নিয়ে ১৪২১ শক ও একটী গণেশের মুত্ির 
নিয়ে ১১২৫।১২৪৪ শকও লেখ! আছে। 

কার্ডিকেয়প্রসূ (স্ত্রী) কাধিকেয়ং গ্রাহতে বা, কাতিকেয়, 
প্র-সথ-কিপ্‌। ছর্গা, পাব্বতী। বদিও পার্বাতীতে শিববীধ্য 
পতিত হইবার কালে দেবগণ বিদ্ব উৎপান করায়, তাহ! 
ভূমিতে পতিত এবং তথা হইতে শরবনে পতিত হইয়া 
কাঠিকেয়ের জন্ম হইয়াছিল, তথাপি বীধ্যপতন বিষয়ে 
পার্বতী মূলকারণ, এগন্য তিনিই কার্ডিকেয় প্র নামে 
গ্রনিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । 

কার্ঠিকোতমব (পুং) কাৰ্তিক্যাং কার্তিকীপৌরণমান্তাং ভবঃ 
উৎসবঃ। কাত্তিকী পূর্ণিম!। 

কাত্রয (পুং) কর্তরপত্যম্‌, কর্তৃ-া ( কুর্বাদিভে। গা: প| 
৪1১ ১৫১। ) কর্তার পুত্ত।॥ 

“কাতর কৌ) কৎসণ্ত ভাব কৃত-মগ,| ১ সমুদায়। ২ সম্পূর্ণতা। 

কানা (রী) কত্ত ভাবঃ, কতক বাঞ,। ১ সাকলা, সমূ- 

' দায় ২ সম্পূর্ণত]। 

কাৎকন্বোন (অবায় ) সমূদায়রূপে, বিশেষরূপে। 

কার্দম ( হ্রি) কর্দমেন রক্তম্, কর্দাম*অণ,। (শকলকর্দিমাভ্যা- 
মুপসংখ্যানং ইতর অণপীতি বৃত্বিকারঃ। পা ৪। ২। ২বাঃ) 
বর্দম দ্বার! যে বন্ত্রঙ্গ কর! হয়).কাদায় ছোপান কাপড়। 

কার্দমিক (তরি) কর্দিমেন রক্তম্। কর্দাম-ঠক্‌ ( শকলকর্দমা- 
ভ্যামুপসংখ্যানম্। প1৪81২1 ২। বাঃ) কাদায় ছোপান 
ক(পড় । 

কার্পট (পুং) কপট ইব আকারোহস্তান্তি, কর্পট-অপ,। ১ 
জতু, তৌ। ২ কার্যাগ্রার্থী, উমেদার। (কার্পটে। অতু 
কাধ্যিগোঃ। মেদিনী। ) 

*৩( কর্পট এব স্বার্থে অণ. ) জীর্ণবন্ত্রথণ্ড, নেকড়|। 

কার্পটগুপ্তিক1 (তরী) কার্পটেন খণ্ডবপ্রেণ গুপা। ৩তৎ, 
কাপট গুপ্তা স্বার্থে কন্‌-টাপ, অত ইত্বম্‌। ১ বেটুর। ২ ঝুলি। 

কার্পটিক ( পুং) কার্পটং অন্তন্ত্বং বেতি, কর্পটেন রচতি বা 

, কার্পট-ঠক্‌। ১ মর্্বেদী | ২ ভীর্ঘবান্রাসেবক। 
"সায় চ ততৈধ বহিঃ সকুট্যস্তরোস্তনে । 

সমাবসৎ কার্পার্টকৈ? সোইভদেশাগতৈ; মহ ॥* কথাসরিৎসা,। 
কার্পণ্য (রী) কপপঞ্ত ভাব, ককপপ-যাঞ্ | ২ কৃপণতা । 

২ দীমা। 


কার্পাণ (রী) খৈ]যুদ্ধ। 

কার্পাস (পুরী) কার্পাদ এব, স্বার্থে সণ । ১ ফাপাল- 
গ্াছ। বৈদ্বকমতে ইছার পত্রাদি ছার! মর্পবিষ নিঝারিত 
হয়। চিকিংসাক্রম যথ!--দংশনমাওই রোগীকে কাপল 
পাতার রম ২.৯ তোল! পান করাবে এবং ক্ষত স্থান 
জল দ্বার! পরিষ্কার করিয়! এই পাতার রস তাহাতে মর্দন 
করিবে। এই সময়ে শরীরের যেকোন স্থান ফুলিয়! উঠবে, 
সেই স্থানেও এই পাতার রম মাখাইয়। দিবে। 

কার্পাল বা তুল--সুঙ্ষ কেশবৎ, অথচ নরম শুভ্র পথর্থ। 
ইহ! কার্পাম ন।মক বৃক্ষের ফুলের মধ্যে থাকে। কার্পাস- 
বৃক্ষ এদেশে আনেক আছে, এই জাতীয়বৃক্ষ পৃথিবীর উফ 
প্রদেশেই প্রায় দেখ! যায়। ইংরাজী উষ্ভিতত্ববিদ্গণ 
এই গছ 191/809 শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়াছেন। ইঘার ইং- 
রাজী বৈজ্ঞানিক নাম 0088)010)1 কার্পাসের কয়েক 
গ্রকার তে? আছে। যথ1-.. 

১, 0089)0100) 8১01901১--বাঙ্গালায় ইহার নাম দেব" 
কার্পাম, স্ুরম!; নাওতালীর! বুদি কাঁনকম্‌, ভোগকাসকম্‌) 
বুন্দেলথণ্ডে বোগালি ও নুয়মা ) উত্তরপশ্চিমে মনুয়া, রধিয়! ও 
দুরস| ? পঞ্জাবে কার্পাস; মধ্যতারতে মন,য়!। দেব) বোথাইয়ে 
দেব কাপান ? মহারাষ্ট্রে দেও কপাস, মহীম্থুরে দেওকাপাস, 
তামিলভাষায় সেমপাকথি ; তৈললীভাষায় পট়ি ও ব্রহ্মদেশে 
ওয়! বলে। 

২, 0988000 1১970908810 ইহাকে বাঙ্গাল! ভাষায় 
কাপাস ব| তুল।) সংস্কৃত কার্প|সী, কার্পান। হিন্দিতে 
রুই ব| কপান) পঞ্জাবে রুই) পিসুদেশে বৌম) ঝোদ্বাইয়ে 
কাপাস, রুই) গুজরাটে রু, কাপান। দাক্ষিপাত্যে কপাস। 
তামিলভাষায় বনপরতি বা! পারুতি; তৈলঙীভাায় 
পাউত্তি, এছদি, পরত্তি ব| পরিত) ব্রঙ্মদেশে ওয়! ব বা? 
ভারবীতে ফতান্ বা উন্নুল ও পারসীতে পন্ব নামে গ্রচলিত। 

৩, এথেশে আর একপ্রকার ভূল জন্মে, তাহার ইংরাজী 
বৈজ্ঞানিক নাম 09088101010 0091100967089 7 এদেশে মার্কিন 
তৃলা বলে। 

কার্পাসবু্ষগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। পতরগুলি করাকার 
ঝ|হত্তের মত, যেন তিনটি পত্র একত্র সংলগ্র হইয়া রছি- 
রাছে। মধ্যের আংশটী অপেক্ষাকৃত বড়। ডাল হইতে 
তত কুঁড়ি নির্গত হইর! হরিস্রাবর্ণের ফুল হয়। কুঁড়ি ফুটা 
তাহার তিতর হইতে তল! বাহির হয়। কুঁড়ি$লি পাস্। 
বির! ঢাক! থাকে। কুটিবায় লমর় ঢাক! অংগ প্রসারিত 
হই বা়। কৃ সতত ফুলও হইয়া খাকে। ফুগ ফুটিলেই 


কার্পাল [ ৬২৭ ] ্‌ কার্পান 


তুল! সংগ্রহ করিতে হয়। নতুবা! রৌদ্রও শিশিরে তাহ! 

নষ্ট হইয়। যায়। কার্পামের পাকড়ার মধ্যে বীজ থাকে। ৃ 

তলার ভিতর হতে বীজগ্ুলি স্বতন্ত্র করিয়। , লর্ইীতে হয়। জেট) আহাদ অগ্রহায়ণ পৌষ ' 
দ্বানভেদে কার্পাম-বীঞ্জ বপনের সময় নির্দিঃই আছে। ৃ অগ্রহায়ণ, পৌষ চৈত্র, বৈশাখ 

সচরাচর আশ্বিন ও কাত্তিক মানই বপনের উত্তম সময়। ৃ জৈ 'আ্গিন 


শী টি 





কার্তিক সাত 


দ্বারতাঙগ। 
জোষ্ট, আযাঢ চৈদ্ব, বৈশাখ 


মানভূম 


ছাই গোর ঝ| সোর! অথব| এই তিন একত্র করিয়! জলে মেদিনীপুর আহা চৈত্র ৪ 
গুলিয়া ভাতা, বী্গুলি ভিজাইয়া রাখিতে হয়। একদিন কার্তিক বৈশাখ, জো 
রাঁধিয়। বীর্ঘগুণি লইয়া] থানিকক্ষণ রৌডে শুকাইয়! ল্টতে কার্তিক বৈশাখ, ত্য 
হ্যধ। অধিক শু করাও নিষিষ্ধ। তাছার পর ভালকপ আধাঢ় অগ্রচায়ণ। পৌধ 
কর্ধিত জমিতে ১ হাত বা আছাত অন্তর ৪৫ অঙ্গুলি সারণ আধা বৈশাখ, জো 


মাধ ভাদ্র, আশ্বিন 
পরিমাণ গণ্ত কগিয়। ৩৪টা করিয়। বীজ রোপণ করিয়া বঙ্গদেশের মধো কটক, চট্টগ্রাম, স্বারভাঙ্গা। মেদিনী 
দেশের মধ্যে কটক, পু দ 

আনা মাটী চাপ দিতে হয়। অল্লদিন পরেই চার! ঃ ঃ পুর, 


| মান্ভূুম, লোহারডাঙ্গা, সারণ, জ্িপুরা, জলপ|ইগুড়ি প্র 
বাঠির হইবে। চারাগুলির মধ্যে যেগুলি উৎক, ৬ & ডি পরসৃতি 
স্থানেই অধিক পরিমাণে কার্পাম জজ থাকে। পান! অঞ্চলে ) 
সেগুলির মধ্যে ২টী মাত্র সেইঙ্থানে রাখিয়!] অপরগুল , 
ও খালি খাকি রঙ্গের এক প্রকার কার্পাস জঙ্জে। সাওতালগণ 
লইয়] স্থানান্তরে প্রোথিত করিবে। গাছ বাহির 
ইহাকে খড়মা কাপান বলে। তাহার! শ্বেতব্ণের কার্প নকে 
হইলে আগা! ন&ই করিতে হয়। কার্পাসের বীজ বড় ্ 
৪ ' হারুয়া,কাপান বলিয়া থাকে। সারণে ভাগথা, তোচরি, 
ফেলিবার নয়। ইহার খইলে উত্তম সার প্রস্তুত হুয়। 
কতুয়া, কোকত! প্রভৃতি নামীয় ভিন্ন রকমের তৃল! জগ্মে। 
কোন জমিতে উপয্যুপরি ২।৩ বংসর কার্ণাম জন্মিলে, তাহার 
গয়! অঞ্চলে বাইন বা বঙ্গীয়, রাড়ী,ভোগর এই ভিন, 
পর গুাহাতে আর ভডালর্ূপ জন্মে না। কিন্ত কাপ/সবীজের | 
গ্রকার দেখ! যায়। দ্বারভাঙগ! অঞ্চলের কোকটী, তৈর! ও 
থইল দিলে জমির উর্বরতাশক্তি কতকট। থাকিয়! যায়। ৃ ৃ্‌ 
ভাগল। এই তিন প্রকার কাপসের নাম প্রচপিত। কটক 
সকল প্রকার থইলই কার্পাদের জমিতে সাররূপে দেওয়া 


অঞ্চলে আচুয়! ও হল্দিয়! এই ছুই প্রকার প্রন 
'হয়। খইল ভালরূপচূর্ণ করিয়। তাহার সহিত শু মৃত্তিক! 
ভারতের কার্প।সের কাটতি পূর্বে বিলঙ্গণ ছিল। এক্ষণে 
সমান ভাগে মিশাইর়| এক সপ্তাহ রাখিয়া দিবে, তাহার 


উৎপন্নের অধিকাংশই রপ্তানি হইয়া যায়। রপ্তানি কার্পানের 
পর উহ! ক্ষেত্রে ছড়াইয়। দেওয়। বর্তবা। সচরাচর প্রতি 


অনেক নামডেদ দৃই হয়। নিয়ে করেকটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
বিধায় অর্ধ মণ ব| এফমন তুলা হয়। কিন্তু বিশেষ যব 

দেওয়! গেল। ইংরাজ মহাজনের হাত দিয় রধানি হয 
করিলে এক বিধায় ৬/ ছয় মণ কাপাম পাওয়া যাইতে 


বগিয়। অনেকগুলি ইংরানী নাম হইয়াছে। ঘযথা-- 
পারে। এক বিঘ! চাষের এইকপ খরচ। ধর! যাইতে পারে। 
ধল্লেরা-_বরদা, কচ্ছ ও কাঠিবাড় প্রদেশ হইতে রষ্তীনি 
. যথা--চাষ :১/,১ আলিবাধ! %%*১ বপন %১*, জলসেচন 
হয়। উহার ভাওনগর, মউয়1, বাদবাছির, বীরুম গ!, বেরাবল, 
$/, নাল %*, নিড়ান ২//০, গাছ পাতলা করিয়! দেওয়া, 


কচ্ছ এই গ্রকার তে? আছে। 

/৯) কার্পাসসংগ্রহ %*, সার ও ভূমির কর ২৮১৭, সমুদায়ে রি রি 
বাঙ্গাল-_বাঙ্গাল!, পঞ্জাব, উত্তরপশ্চিম রাজপুতান1 ও 
৯1০ । কিন্তু নকল ভূমিতেই সমান পরিমাণে তুলা জন্মে না, ৮ 


ভারতে অধিকাংশ জন্মে । 
. সকল জমিতে খরচও সমান নহে। মধ্যতারতে অধিকাংশ জনে 
ব্দেশে নিমলিধিত স্থানে কোন্‌ সময় বৃক্ষ রোপণ কর অমরা বা অনরাবহী--ইধার আবার গ্রকার তেদ আছে। 


লোছারডাঙগ। 


কয় আর কোন্‌ সময় তৃলা সংগ্রহ কর! হয়, তাহার তালিক। |. খাদেশ-_খালোশ হইতে জআনীত। 
“দেওয়া বাইতেছে-.. ওমরা--বেধার প্রদেশে জন্মে । রি 
, বগনের সর তুলিবার সময়। যিলাতী খাঙছগেণ-মমরাবতী প্রভৃতি স্থান হইক্ষে 
কটক ৃ নো আর্খিন আগিয়া খাকে। 
৪ কার্থিক চৈত্র ওয়েষ্টার়নস্--দান্ত্াগ, নিজামরাজা ও পশ্চিম ভারত । 
বিন ৃ বৈশাখ অগ্রচথায়ণ ধারবার--ধায়যার, বিগয়পূর ও বক্ষিণমহারা& হজে, 


লৈ পৌষ আইনে। 






পপ 


কোলাপুর ও দার্ষণ 





সপন শি শশা শশীিশীশতীশীশি 


কুমতাস্(বজয়পুর, বেলগাম, 
মহারাষ্ট্র প্রদেশে জম্মে। ও 

বরোচ--বরদ1, বরোচ ও সুরাট প্রদেশ হইতে প্রাণ্ত। 

কোকনদ--বর্ণ পাল, মান্্রাজের অন্তর্গত কৃষ্ণ! জেলায়, 
নেল্লোরে ও গোদাবরী প্রদেশে জঙ্গে। 

জিনবল্লী_ভিনবল্লী, কোয়েস্বাতুর) তাঞ্জোর গ্রভৃতি স্থান 
হইতে আহক! তু তকড় হইতে রণ্ানি হয়। 

হিঙ্গনঘাট-_:মধা গরদেশে জন্মে ও বোদ্ধই হইতে রপ্তানি হয়। 

সিদ্ধ--পিদুদেপজাত । 

আসাম-_-আসামজাত। 

কার্পাসের অদংখা প্রকার ভেদ 
স্থানে ভিন্ন ভিন্ন গ্রকারে উৎপাদন 
প্রণালী লক্ষিত হয়। 

কার্পাসের আশ যত লম্ব। হবে, যত দৃঢ় হইবে, আর 
যত পরক্কাও হইবে, তত উতকৃষ্ঠ বলিয়! গণা। 

কার্পাসের ইতিহাস ।--শারতবাসী কতকাল হইতে 
তৃলার ব্যণধার করিয়া আ|সতেছেন, তাহ! (নর্ণর কর! 
কঠিন। বেদও ইহার বিবরণ আছে-_ 

“মুষো ন শিল্প বাদন্তি মাধাঃ 

স্তোতাগং তে শত্ুক্রতে! বিশং মে অন্ত রোদসী।” 

খকৃসংহত। ১১০৫৮। 

মৃষিক যেমন সুত্র কাটিয়। নষ্ট করে, সেইরূপ হে 
শতক্রতো ! আমি তোমার স্তোতা। ছুঃখ আমাকে সেইন্প 
ংশন করিতেছে। 

সায় ভাষ্যে লিখিয়াছেন যে, তত্তবায়ের সুত্রগুলিতে 
ভাতের মাড় দেওয়া! থাকে বলয়! ইন্দুরের। খাইতে ভাল 
রটুস। মুগাং ইহা স্বচ্ছন্দ অন্থমান করা যাইতে পারে 
ফে তৎকালে কার্পান হইতে বন্ত্রব়নের প্রণালী আবিষ্কৃত 
ইইয়াছিণ ॥ [ বঞ্ধন দেখ] 

সুতায় মাড় দিয়! হুতাকে কঠিন করিবার ব্যবস্থাও তখন 
প্রচলিত ছিল। এরূপ ন| হইলে মুধিকের তাহার উপর 
এত লোত হইবে কেন? (আশ্বলায়নশ্রোতছুত্র ৯1৪ ও 
লাষ্ট্রায়নশ্রোত্থত্র ২৬১ প্রভৃতি বৈদিকনুত্জধে কার্গাস 
শকের উল্লেখ আছে।) 
মন্ুনংছিতাতেও দেখিতে পাওয়া যায়। 
'“কাপামমূপবীতং শা প্রস্তেবৃতং তিবৃৎ |” মনু ২88 

সরাঙ্মণের উপবীতস্ত্ধ কার্পাসের সৃতা হইতেই প্রস্তত 
হওয়া আবগীক। এই অন্তই বোধ হয়, মন্দির ও মঠের 
নিকট "কা্প)সবৃদ্ষ দেখা যায় 


আছে। ভিন্ন ভিন্ন 
করিথার রাতি ও 






কার্পাসের ব্যবহারের কথা, 






মুর মতে-_তুণার বীজ, তূধ এই সকল দ্রধোর উ 
আরোহণ ঝুরিবে না। 

“কার্সাসকীটজোান।ং দ্বিশফৈকশফমা চ। 

পঙ্গিগঞ্ষৌষধীনাঞ্চ রজ্জ।শ্চৈব হাহং পয়ঃ ॥৭ মনু ১১১৬৪ 

যাজ্জবানংহিত।র এরূপ লিখিত আছে-. 

*শতে দশপলবৃদ্ধিগৌর্দে কার্পাসৌন্জিকে। 

মধ্যে পঞ্চপল! সুত্রে সুচ্ে তু ত্রিপলা মত 8” ২1১৮২। 

উর্ণাস্থর ও সল কাপাশ হতার শতকরা মাড় দিয়! ১ 
পল বৃদ্ধি করিবে, মাঝারি .কাপড়ে ৫ পল ও ুক্ম হইলে 
পল দবে। 

“তস্তবায়ো দশপল: দগ্তাদেক গলাধিকম্। 
অতোহন্তথা বর্তম।নে। দ[পো]। ছ্বাদশকং দমম্‌ ॥" মনু ৮1৩৯৭ 

তিস্তায় কাপড় বুনিধার জন্তা গৃচগ্থের নিকট হইতে 
১৯ পল হুতা লইলে, মাড় দিবার নিমিত গৃহস্থকে ১১ পং 
স্থতা দিতে হইবে। যদি ই্ার নুন দেয়, তবে (রাজকর্তৃক 
দ্বাদশ পপ দণ্ড হইবে। 

ভারতে বহুকাল হইতে কার্পাসের ব্যবগার প্রচলিৎ 
থাকিলেও পাশ্চাতাদেশে তাদৃশ ব্যণহার ছিল না। ভার 
হইতেই পশ্চিমে ক্রমশঃ বিস্তার হয় ক্রমে ব্যব্হাত হয়। 
তাহ! বেশ বুঝ! যায়। 
সম্ভবতঃ আরবী “কাতন* শব হইতেই যুরোপের “তা. 
লীয়গণ 'কতোন”, ফরাশির| “কোঙান”। ঈংরাঁজের “কটন, 
শক পাইয়া থাকিবেক। কিন্তু পারশী 'কুরপাশ শব 
সংস্কৃত কার্পাসের অপতভ্রংশ তাহাতে আর দেহ নাই। 
গ্রীক “করপসন্ঠ শবে পাট বুঝায়। গ্রীক-ভৌগোলিক 
ছিরোদোতাস্‌ ভারতের কার্পাসবিষয়ে নিজ পুস্তকে এইরূপ 
লিখিয়ছেন) “তথায় বন্ত বুক্ষের ফল হইতে এক গ্রকার পশম 
বাহির হয়, সৌন্দর্যে উহা মেষের লোম হইতেও উৎকৃষ্ট 
ডারতবাসী উহ] হছতে পরিধেয় বস্ত্র গ্রস্তত করে।” 
থিয়ফ্রাষ্ট্‌ নামক আর একজন তৌগোলিক কার্পাসের 
বৃক্ষ দেখিয়! তাহার বর্ণনা! করিয়াছেন। আলোকজাগ্ারের 
নৌসেনার অধ্যক্ষ নিয়ার্কান ভারতবাপীর পরিধের 
এইরূপ উল্লেখ কারয়াছেন যে, “উহারা গাছের পশমের বন্ধ 
্রস্তত করিয়া তাহা| পরিধান করে। তাকাতে পারের 
মধদেশ পধ্যন্ত আবৃত থাকে। তাহার উপর গ্কড়দেশে এক" 
থানি চার আর মণ্তকে একটা উফীয, ইহাই তাহাদের সমস্ত 
পৌধাক।” ছুই সহজ বংসর অতীত হইয়। গেল, ভারতবাসীরু 
এখন৪ এই পরিধেয়। প্রথম শস্ভাবীতে এরিয়ান নামক 


কার্পাস 


একজন প্রীক্ত্রহণকারী আরব উপসাগর হইতে * তায়তঘধ্য 
বয়োচ নগরে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন। ডিনি নিগ 
পৃন্তকে লিখিয়াছেন, আরবের! ভারতবর্ষ হইতে ৫লাছিত সাগ' 
রের উপকূলে অলি নামক স্থানে কার্পান লইয়! গিয়া ব্যবসায় 
করিতেন। ক্রমে তথা হতে ভারতের পাতিয়াক, আরি- 
য়ক ও বারিগাজ! (আধুনিক বরো5) নগরের সহিত বাঁণিজ) 
স্থাপিত হয়। বরোচ হইতে তথায় কাপাসবস্ত্র রপ্তান 
হইত। পূর্বে ভারতে মন্ুলিয়! ( আধুনিক :মসলিপত্তন ) 
নামক স্থানে উৎকৃষ্ট কার্পাসবন্ধ প্রস্তুত হটত। তাহ। 
হতেই মসালন শব হইয়াচে। ঢাকার মসলিন্‌ তখনও 
সর্বাপে্গ|! উৎকৃষ্ট বলিয়। পরিগণিত ছিল। গঙ্গার কুলে 
ধেমকল বস্ত্র হইত, গ্রীকগণ তাহাকে গাঙ্গিতিকি বলিত। 
চারিদিকেই ভারতের কার্পাসবন্ত্রের আদর দেখা ষাইত। 
ক্রমশঃ আগ হইতে পর্বাদিকে পারস্তে ও পশ্চিমদিকে গ্রীশ 
ও .রোমে কপাসনাস্ত্রর রপ্তানি হইতে লাগিল। তুল! ষে 
কি পদ্দাথ, তখন সেদিকে কেছ লক্ষ্য করিল না। বন 
পাইয়াই তু্ট। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তুলার চাষের দিকেও 
তক্ষয পড়িল। তুলার চাষ ক্রমে ক্রমে ভারঙ হুইতে 
পার, গারস্। ৯হতে আরব, আরব হইতে মিসর, 
মিসর হইতে আফ্রিকার মধ্যভাগ ও পশ্চিমভাগে বিল্ৃত 
হইতে লাগিল। পারস্ত হইতে তুরস্কে ও তথা হইতে যুরোপের 
দক্ষিণ বিভাগে কাপাসবৃক্ষের চাষ চলিত হইল। মুরো- 
পীয়গণ কাপণসজাত তুলা হইতে লেপ, বালিস, কেহ বা 
কাগজ গ্রস্তত করিতে লাগিল। 

চীনের সহিত ভারতের বহুকাল হইতে বাণিজ্য চলিয়া 
আসিতেছে; কিন্ত চীনে তখনও কার্পাসবুক্ষের চাষের কোন 
চেষ্টা হয় নাই। খুষ্টী্ ষষ্ঠ শতাব্দীতে ওটা নামক সম 
একথানি কাপাসবস্ত্রের পরিচ্ছদ উপটৌকন প্রাপ্ত হন। 
তিনি উহ্হার বড় আদর করিতেন। সপ্তম শতার্ধাতে 
চীনের লোক শুনিল যে, একপ্রকার বৃক্ষ হইতে কার্পাস 
জান, এ বৃক্ষ বড় শোভাময়, এজন চীনের বাগানে কার্পাস 
বৃক্ষ রাখিতে গাগিল। কিন্তু কেহই রীতিমত চাষ করে নাট । 
এই জাতি রক্ষণশীল, সহসা কোন প্রকার পরিবর্তন করিতে 
ব! নৃতন সামগ্লী গ্রহণ করিতে চাছে না। স্বতরাং চীনে 
তুলার অনেককাল আদর হইল ন|। ক্রমে সেখানেও উহার 
চাষ' বাড়িতে লাগিল। এখন চীনের! কার্পদের আদর 
বুঝিয়ান্ধেন। কি ছোট কি বড়, চীনের! সকলেই কাপাস- 
বনজ বাহার করেন। কার্পাস ভারত হইতে আসিয়া, 
সুয়োপ ও জাফ্রিকার* গিয়াছে, তাহ! বেশ বুঝ! যায়। কিন্ত 


১৫৮ 


(৬২৯ ] 


কাপাল 


আমেরিকাড়েও কার্পাসবৃক্ষ দেখ! বায়। কলম্বস বং 
আমেরিকা আবিষ্কার করেন, তখন তথা কাপের হাবছায 
দেখিয়াছেন। কিন্তু ভারত হইতে উতা আমেরিকায় গিয়াছে, 
কি আমেরিকায় স্বতাবতঃ জম্ম; কি আমেরিকার লোকে 
আপনারাই উহার গুণ-গ্রচণে সমর্থ হইয়াছে, তাঠ। কষে বলিতে 
পারে? সম্ভবতঃ শেষোক্ত অনুমানই গাহ হইতে পারে। 

মুপলমানগণের অভ্ভাত্খান সময়ে তাহারাই কার্পাসেয 
ব্যবচার প্রণালী সম্দ্ধে চারিদিকে জ্ঞান বিস্তার করেন। 
মে জ্ঞান ইতালী ও স্পেনে বিস্তৃত তইল। ক্রমে' 
ওলনাজের| স্বয়ং কাপাস হইতে বগা গ্রস্তত করিতে 
লাগিল। ইংলগ্ডের লোকে ভাঙা দেখিকস! & সক্প ড্রধোর 
আদর করিতে শিক্ষা কবেন ও ওল্নাজদিগের অনুকরণে 
কার্পাসের বন্তাদি প্রস্তত করিতে লাগিলেন। ফোড়শ 
শতাঁবীর শেষভাগে ইংলগ তুরস্ক তটতে কাপাস সংগ্রহ 
করিতে লগিল। 

১৬০৭ খুষ্টানদে ইইইত্ডিয়া কোম্পানি রাণী এলিজেবগের 
নিকট হতে ভারতে বাণিজ্য করিবার অনুম'ত পাইলেন। 


ভারত হইতে অন্যান দ্রব্যের সহিত ইংলগ্ডে কার্পাস ও 


কার্পাসনির্মিত বস্ত্বের আমদানী হইতে লাগিল। 

কলিকাট হইতে কার্পাসবন্থ আসিত বলিয়া এই বন্ত্ের 
নাম কেলিকো হইল। কার্পাসনিশ্শিত বঙ্বের উপর ছাপ 
দেওয়। হইলে, তাহাকে কেলিঙে! প্রিন্টিং বলিত। 

কার্পাস ছিট বস্ত্রের বিলাতে হখন বড়ই সমাদর। সমাদর 
এত বাড়িল, যে বিলাতের লোকে ইংলগ্ের পশমের বত 
ছাড়িয়। দিয়া কার্পাসবন্ত্ই বাবার করিতে আরম্ত করিল। 

বিলাতের অন্ঞ লোকে পসম ও তুলার প্রভেদ? জানিত 
ন।) তাহাদের নিকট সকলই পশম। সুতরাং তাচার| বঙ্গিষঠত 
লাগিল যে, কোথা হইতে গাছের উপর কি একগ্রঞার পঁণম 
হয় তাহা লইয়া আমাদেখ দেশের পশম ন্ট কহিল। 
১৬৭৬ থাকে ইংলগ্ডে প্রথম কাপাসবন্ত্র প্রস্তুত হয়। 
১৬৭৮ খুষ্টাঝে বিলাতের পণমবাবসায়গণ দেশের লোকের 
নিকট ছুঃগ প্রকাশ করিবার জন্য একথানি পুস্তক বাহির 
করিল। পুস্তকের নাম "1179 87010116 177158060876 
91019778176] 81010 1 অসস্তোষ ক্রমশঃ বাড়িতে চালল, 
চারিদিকে দাগ! হাঙ্গামা হইতে লাগিল। গবর্ণমেট আর, 
স্থির পাকিভে পারিঙেন না। ১৭৯ খুাকে একটি 
আইন হটপ; আইনের আদেশ নিজের গাথা হয়ো, 
জনের জগ্ত অর্থাং নিজের পোষাকের জগত বা গৃহস্থিত 


রব্যাদির জন্ত কার্পাম ছিট বস্ত্র ক্রয় করিলে ক্রেতার বাঁ 


কার্পাগ 


[ ৬৩৭ ] 


কার্পাস 


_ এরানররারারারারারারাতারারারাররাারারাররারারারাহারারানাররানারারাতারাচগরারারগরারতাতারারররারারারারোররারারারারারররহারাররনারারারারলারারাারাররাররারারোরারাপ ররর 


বিক্রেতার ২** পাউও্ড বা ছুই হাজার টাকা জরিষান। 
হইবে। কিন্তু কার্পাসের উপর লোকের এমনি ঝোক 
ঘে, গোপনে উবার ব্যবহার চলিতে লা!গল। ক্রমে 
ক্রমে ইংলণেই ভারতীর বস্ত্রের ভপর ছাপ দিয়! ছিট 
ও ভারতের ছিট উন্ভয়ে মিলিয়া পশমের আদর ক্রমশঃ£ 
হাম করিতে থাকিল। এদিকে বাতির সলিতার জগ্ঠ 
কাপাদের মত সামগ্রী আর নাই। ইহ সাধারণের গ্রয়ে- 
অন, গ্তরাং অন্ততঃ ইহার জন্যও কার্পাসের গ্য়োজন। 
আইন ইছ। নিবারণ করিতে চাহেন না। ভারতীয় কাপাস 
যে দেশী পশমের অনিষ্ট সাধন করিবে, এ সম্বন্ধে পালে 
মেন্টে অনেক তর্কহয়। ১৬২৩ খুষ্টাবকে ৮ই মার্চ তাগিখে 
পালেমেন্টে ঘোরতর তর্ক বিতর্ক হয়। তাহাতে স্থির হয় 
যে, বংসর বংলর এক কার্পানের [হুসাবে ৮ লক্ষ করিয়া টাকা 
বিলাত হইতে বাহিরে যাইতেছে । এরূপ অথনাশ গাতীয় 
স্বার্থের বিশেষ অনিষ্টকপ। হাঙহাসের সেই কথ! এখন 
ভারতে প্রতিফলিত। মনসাহেব ইষ্ট-ইপ্ডিয়। কোম্পানর এক" 
জন ডিরেক্টর ছিলেন। হইনি ১৬২১ খুঠাঝে হিনাব করিয়! 
দেখেন যে, বদর ৫৯১৯ থণ্ড কারয়া কার্পাদবন্ত বিলাতে 
আমদানী হয়। এক খণ্ড ক্রয় কারয়! জাহাজে আনিতে 
খরচ পড়ে ৩॥* টাকা, আর বিলাতে উহ! বিক্রয় হয় ১০২ 
টাকায়। স্ৃতরাং লাভ যথেইট। কোম্পানি এত লাভ ছাড়ি! 
দিতে প্রস্তুত নছেন। আমদানী ত অধিক হইতে লাগিল, 
জাঁভের ভাগও তত বাড়িতে থাকিল। প্রমিদ্ধ পণ্ডিত ডিফে 
সাহেব ১৭*৮ থুষ্টাব্বে তৎকলিক *০০117 ৩1৪” 
নামক পত্রে লিখিলেন যে, "ভারতের সহিত এই বাণিজ্যে 
পশমের কারবার অদ্ধেক নষ্ট হইল, ইংলগ্ডের অধিবাসীর 
এ-দ্ধাংশ জন্মের মত অন্নহীন হইয়! গেল ।” 
১৭২০ খু্টান্ে আবার একটী আইন হুইল, তাহাতে 
কি ইংলগু, কি স্কট লগ, কি আয়লও কোথাও কোন বাব্ধি 
কোন গ্রকার কার্পাপবস্ত্র অঙ্গে পরিধান করিতে পারিবেন 
না, করিলে ৫৯২ টাকা জরিমান! হইবে। আবার বিছা- 
নায় বাপিসে জানালার পর্দাতে অথব! অন্য কোন প্রকার 
কাপাানবন্্র ব্যবছার করিতে পারিবে না, করিলে ২**৭ 
টাকা জরিমানা! হইবে। [কন্ধ আইন হইলে কি হয়, 
। উংলতীয় মছিলাগণের কাপাসের দিকে নজর পড়িয়াছিল। 
বেশভূষার আইন তাহাদের হত্তে। পুকষের আইন কি 
করিবে। ১৭৩৬ থুষ্টাঝে ইংলগডের পুরুষ জাতিকে জাইনের 
ফঠোরত| হাস করিতে হল । পরে জাইন হুইল যে, কার্পাম- 
বস্ত্রের টান! হদি [লিনেন ] পাটে॥ শত! হয়, তাহা হইলে 








ইংলণ্ডে' কেছ ইচ্ছা! করিলে কার্পালধ্ পস্তত করিতে 
পারিষেন। তাহার পর ৩৫ বংমরষধ্যে ওয়াট আর্কগাইট 
প্রনৃতি সাহেব নানাবিধ কলের হৃষ্টি করিলেন। তাছ্ছাতে 
বছবিধ সুলভ মূলো এ বন্ত্ প্রস্তত হইতে লাগিল। ১৭৭৪ 
ধষ্টাকে ইংলণ্ডে কার্পাসবপ্তর প্রস্তুত করিবার জগ ব্াবস্থাও 
হুইল। কল কারখানায় বন্ধনের জন্তু তখন কাপল" 
তুলার প্রয়োজন হইয়া ভঠিল। ভারছের সর্ধনাশের শৃত্র- 
পাত হইল। ভারত হইতে কাপরানবস্ত্রের পরিবর্তে কার্পাম- 
তৃল! ইংলণ্ডে নীত হইল। কল কারখানান জ্কনেক তূলার 
গ্রয়োজন। ভারতের তুলার উপর আবার আমেরিকার 
তূলাও তথায় যাইতে লাগিল । অষ্টাদশ শতান্দীর শেষ ও 
উনবিংশ শতাবীর প্রথম হইতে মার্কিনতুলা আমদানী চলিল। 
ইতিপূর্বে আমেরিকার তূল। ইংলগ্ডে জাদত না। ক্রষে 
মার্কিনতৃপ| অধিক পরিমাণে ইংশণ্ডে আমদানী হইতে লাগিল। 
কিন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয! কোম্পানির ইচ্ছা, ভারত হইতে অধিক 
পরিমাণে ভূগা যায়। কিন্তু মাফিনতুল! অপেক্ষাকত উৎকৃষ্ট। 
সেইঞন্য আদর বেশ্ট। ১৭৮৮ খুষ্টাবে কোট অব. [িরেক্টরের। ' 
ভারতের গবর্ণরজেনেরলকে ভারত হইতে উংকষ্ট তুল 
পাঠাইবার ব্যবস্থা! করিবার জন্য পত্র লিখিলেন। তাহাতে 
বুঝ! যায় ঘে, ইংলগ্ডের বাজারে মাকিন তৃলার সহিত 
ভারতীয় তৃলার বিলক্ষণ প্রতিত্বন্দিত। চালয়াছিল। এই ছন্দে 
কখন ভারতের, কথন ঝা আমেরিকার জয়লাভ হুইয়াছে। 
আমেরিকার লম্বা আশযুক্ত তুলার আদর, আর ভারতের 
ছোট আশযুক্ত তৃণার অনাদূর ক্রমশঃই অধিক হইতে 
কাগিণ। তাহার উপর ভারতের তৃলায় অধিক ভেঞ্জাল 
দেওয়ায় অনাদর আরও বাড়িল। কিন্তু ইংরাজের! 
এদেশে আমোরকার মত তুল! প্রস্তত কারবার জন্ত বিশেষ 
চেষ্টা করিতে লাগিণেন। এখানকার কাষ ও পুষ্পলমিতির 
সভাগণ ও গন্তান্ত অনেকে এই উদ্দেশে বিশেষ চে! করি- 
লেন। ১৮৩* খুষ্টা্ে কলিকাতার নিকট আখড়া নামক 
স্থানে ৫€** বিঘ! জমি লইয়া! কাপাসের চাষ কর! হুইল। 
তিন বৎসর পরে দেখা গেল, কোন বিশেষ ফল হয় নাই। 
এজন উহা পরিত্যক্ত হইল। ১৮৩৮ থুষ্টাবে আমেরিক! 
হইতে বাজ ও নৃতন নুতন লাঙ্গল লইর়! দশজন পারদ্শী লোক 
ভারতে আনীত হইল, তন্মধ্যে তিন জন খোম্বাই, তিন জন 
মান্্রাজ, জার চারি জন বলগদেশে গ্রেরিত হইল; অনেক 
চেষ্টা হইল, কিন্তু শেষে কোন স্থায়ী ফল দরশিল ঝা। শেষে 
মাফিন কার্পাসের বীজ এদেশের কৃষকগণকে দেওয়! হইল। 
১৮৬২ খৃ্াকে আমেরিকায় যুদ্ধ বাধে) তাহাতে তথাকার 





তুলার 
আমেরিকার মত তৃলা জন্মে, তাঙার বিশেষ চেষ&। করিতে 


লাগিলেন। ভারতের তৃলারও খুব কাটতি হুইল। ১৮৬০ 
-খুষ্টাবের পূর্বে তিনফোটী টাকার কার্পাস মাত্র বাটত। 
কিন্তু ১৮৬৬ অবে ৩৭ কোটী টাকার তৃল! রপ্তানি হছইল। 
১৮৭৯ খুষ্টাবে, জামেরিকায় বিলম্বাদ মিটিয়। গেল, অনি 
রপ্তানি কমিয়। গেল, সে বৎসর ৮ কোটী টাকারও কম মাল 
রপ্তানি হয়। 

১৮৬৩ থুষ্টান্দে কোন্বাই প্রদেশে একদ্ন ও মধাপ্রদেশে 
একজন কটন কমিণনর নিযুক্ত হইলেন। শ্রী বর্ষে বোত্বাইয়ে 
তুলার ভেঙ্জাল নিবারণের জন্ত আইন হইল। শেষে 
বিদেশী নী ছাড়িয়া দিয় যন দ্বারা দেশীয় কার্পাসের উন্নতির 
চেষ্টা চলিতে লাগিল। লে চেষ্টা কতকট| ফলবতী হইয়াছে। 
এখনও বিলাতে ভারনের তুলার বথেষ্ট আদর আছে । ১৮৭৪ 
খৃষ্টাফে ইংলণডে যে যে দেশ হইতে যে পরিমাণ তুলার গাইট। 
 গ্রিকাছে, তাহার তালিকা দেওয়া গেল। আমেপিকা 
১৬,৬৪,৯১০, ভারত ১০,৬৩,৫৪০, ব্রজিল ৪,২১৭৬*, মিসর 
২,১৯,৯২০) ও ওয়েষ্ট ইন্ডিল শ্বীপপুঞ্জ ১,১২,১** গাঁইট। 
ভারতের তুলার সের কর1॥৬* এগার আন। মূলা পড়িয়াছে। 

ভারতের তুলার আদর ইংলগ্ডে কমিকীছে বটে, কিন্ত 
এখনও অনেক আছে। ইংলগ্ড ছাড়! যুয়োপের অগা 
দেশেও ভারতের কাপান রপ্তানি হইয়! থাকে । গত 
১৮৮৮1৮ন থুষ্টাবে ইংলগ্ডে ১৭ লক্ষ, ইটালিতে ৭ লক্ষ, অঙি,য়ায় 
৭ লক্ষ, বেলজিয়মে ৮ লক্ষ, ফ্রাঙ্দে € লক্ষ, চীনে ১ লক্ষ, 
জন্দরণিতে ১ লক্ষ ৯* হাজার, রুধিয়ায় দেড় লক্ষ হদর কার্পাস 
তুল! রপ্রানি হইয়াছে । এহছ্াতীত ইংলগ হইতে যুরোপের 
অন্তান্য দেশে উহ! নীত হইতেছে । চীনে সর্ব তুলা জন্মে, 
তথাপি 'ভারতের কাপাসে চীনের প্রয়োজন । 

কার্পাম রখ্চানি করিবার জন্ত তুলার গাইট প্রস্তুত 
করিতে হয়। আম্দানী-রপ্তানিকার্যে জাহাজের সুবিধ! 
অন্ুবিধা দেখিতে হুয়। জাহানের খোলে অল্প স্থানের 
ভিতর যাহাতে অধিক মাল পাঠাইবার স্থানের সমাবেশ 
করিতে পার! যায়, তাহার জন্ত নিয়ত চেষ্ট। হইয়া থাকে। 
জাহাজের স্থান অনুসারে ভাড়া নিণীত কয়। সহাজনদিগকে 
স্থানের ভাড়। দিতে হয়) সুতরাং অল্প স্থানে যত অধিক 
মাল সম্তুব, তাহ! পরিবার চেষ্টা! হয়। দে উদ্দেশে তুলার 
গাইট*্যত ছোট করিতে পারা যায়, তাহার বিশেষ চেষ্টা 
- হইয়া থাকে। 
তুলার পরিমাণ জন্ুসায়ে গাইট ছোট বড় হয়। জাহাজের 


[ ৬৬ ] 





এইজ 
এদেশে বিলাতী বাশ্পীয় কল গ্রস্তত হইয়াছে । এই কলের 


জন্ড তৃলার গাইট আরও ছোট করিতে হয়। 


সংপ্যা দিন: দিন বাড়িতেছে। ১৮৮৯ খুষ্টাকে ভারতের ২৪৯ট 
খ্রর্ূপ কলের সংখা! ছিল। * 

ভারতের ভূল! ইংলগ্ডে যার়। তাঞগাতে ইংলগ্ডের বছতর 
কলে সে দেশের প্রয়োজন সাধিভ হইতে লাগিল। কলের 
সংখা বাড়িতে লাগিল। উংলগ্ড দেশের প্রয়োজনের অধিক 
কাপাসবস্ত্র প্রস্তত করিতে সমর্থ হুইল। উংলগের বন্ধ 
যুরোপের অন্তান্ত দেশে যাইতে লাগিল। শেষে কলের 
বন্ত!|দ ভারতেও €প্ররিত হুইল। ভারতেও তাহার কাটুতি 
হইল। ক্রমে মান্চেষ্টারের কলে ভায়তের লোকের 
পারণেয় বন্ধের অগুকরণ হইতে লাগিল। তাহা ইংলও 
হইতে ভারতে €প্ররিত হুইল।--সামান্ত লোকে স্বল্প মূল 
দির। তাহ! ক্রয় কিয়! ব্যবহার করাতে ভারতের তাতি- 
কুলের ব্যবসায় ক্রমশঃ লোপ পাইবার অবস্থায় দীড়াইয়াছে। 
ব্যবসামাত্রেই প্রতি্বন্দিত আছে। বিলাতে মন্জুরির মূল্য 
অধিক, ভারতে কম। ভারত হতে বিলাচে তুলা লইয়! 
গিয়। তথায় বসব এস্তত করিয়া তাহ! আবার ভারতে 
আনিতেও খরচ আছে। ভারতেই বন্ধবুনিবার কল গ্রস্তত 
করিলে এ সকল বায় নিবারিত হতে পারে। এইরূপ 
বিবেচনা করিয়। ইংলগের লোক আসিয়া এদেশে কল 
করিবার ব্যবস্থা করিশেন। তাচাতে দেখ গেল 
যে, ইংলগু হইতে কল আনাইতে মার তাহা! বলাইতে প্রথ- 
মতঃ ইংলগ্ডের কল অপেক্ষ। ভারতের কলে 'শনেক অধিক 
থরচ হয়। কিন্তু তাহার পর আর সকলই স্মবিধা। ১৮৫১ 
ৃষ্টান্দে একটা সমিতি গঠিত হইল । ১৮৫৪ থুষ্টাযে বোস্বা- 
ইয়ে প্রথম কাপড়ের কল বলিল। সেই অবধি ইঙ্কাজ 
বাবসায়িগণ ক্রমশঃ কলের সংখা। বাড়াইতেছেন। বোিই 
প্রেসিডেন্সিতে ইতি মধো ২৩টী ও বোম্বাইসছরে ৫২টা, 
ইন্দেরে ১টী, জব্বলপুরে ১টী, তিঙ্গনঘাটে ১টী, নাগপুরে 
১টা, বুদনেবায় ১টী, আরঙ্গাবাদে ১টী, ভানদ্রাবাদে ১টা, 
কলবর্গার ১টা, কানপুরে ৪টী, আগরাযর় ১টী, কলিকাতার 
নিকট ৭টী, মান্দ্রাজে গটী, বেল্লারিতে ১টা, কলিকাটে ১টী, 
কোয়েম্বাতুরে ১টী, তুঁতকুড়িতে ১টী, রিনবল্লীতে ১টী, খ্রিবা- 
সুরে ১টা, বাঁালোরে হটী, পু'দিচারীতে ১টা। এট. ১০৮টার 
মধ্যে ৫€* টীতে হুত! ও কাপড় উভয়ই প্রপ্তত হয়। ৫৩টীতে 
গুদ্ধ শৃত1, আর €টাতে শুদ্ধ কাপড় বোন! হয়। এই সমজ্ত 
ফলে ২২,১৫ফ্টী তন্ত এবং ২₹,৬৯৭৯,৯২২টি টাকু আছে। 
এই গুলিতে বংনর ৪৩ লঙ্গ মণ ভূল! লাগে) ৫৩৩১৭ জন' 





কার্পান 


পুরুষ, ১৮,০৩১ জন স্্রীলোক, ১৫,০৯টি যুব! ও ৩৪৬৯ বালক- 
বলিক| নিযুক্ত আছে। | 

কাপাস পঞিষারকরণ।-_কার্পাসবৃক্ষ হইতে তৃল! সংগ্রহ 
করিয়া' তাচ! পরিষ্কার করা হয়। তুলার মধ্যে মধ্যে 
অনেক বাজ জড়াইয়। থাকে, তাহ! শ্বতন্্র কর! আবহক। 
এইরজগ একটী সমতল প্রস্তরণণ্ডে বা সমতল স্থানে তৃলাগুলি 
বিছাইয়। তার উপর একটা এক হস্ত দীর্ঘ লৌহ 
রাখিয়। তাহার উপর দাঁড়াইয়া প| দিয়া মাড় হয়। 
তাহাতে বীন্দগুলি নি পড়ে, আর পরিস্কৃত তৃলা উপরে 
থাকিয়। যায়। তুলা হইতে বীজ স্বতন্ত্র কগিবার জন্ত আর 
এক গরাকার কল দেখ যায়। তাহাকে খাউঠ বলে। 
উন্।! আক্মাড়| কলের মত হৃইটী লৌহ বা কাষ্ঠনির্শিত 
গোলাকার দণ্ড লম্বালম্বী এরূপ সংলগ্ন যে দুরাইলে দুষ্টটাই 
গায়ে গায়ে লাগিয়া থুরিতে থাকে। এট ছুইটার ম[ধা একছাস্তে 
অপরিষ্কৃত তুলা থাণয়াইতে হয়, আর অপর হৃস্তে কল 
ঘুরাইতে হয়। এরূপ করিলে একদিকে বীগগুলি পড়িয়া 
যার, অপরদিকে পরিষ্কৃত তুল! বাহির হয়। কোন কোন 
স্থানে ইহাকে চবকাও, কোথাও বা বেলন! বলে। 
আমেরিকায় এই উদেশে গ-প্রিন নামক একগ্রকার কলও 
গঠিত হইয়াছে । এদেশে তুল! পরিষ্কার করিবার এক- 
গ্রকার যন্ত্র আছে, তাহাকে ধুনুচি বলে। যাহারা উছ। দিয়া 
তুলা পরিষ্কার করে, তাহাদিগকে ধুনুরি বলে। হিদ্দুস্থানে 
উহার। 'পিঞ্জারী' নামে অভিছিত। বেরারগ্রাদেশে এ কাষ্ট- 
খণডটার নাম কামান্। কামানে একটা তাত বেশ টান ভাবে 
বাধা। ধুন্ুরি সম্মুখে তুলারাশি রাখিয়া বামহস্তে কামানটী 
ধরিয়া ধুনুচির তাতটী তুলার মধ্যে রাখিয়া! দক্ষিণ হস্তে দস্তর 
পামক একটা দণ্ড দ্বার| তাতের উপর পুনঃ পুনঃ আধাত 
করে, তাহাতে তাতসংলগ ত্ল| পরিষ্কৃত হইতে থাকে। 

কার্পাসবন্ত্।__পুর্বে বঙ্গধেশে পরিস্কৃত তলা ল্ইয়! 
হস্ত দ্বারা তাহার আশগুলি স্বতন্ত্র করা হইত। একাধ্য 
প্রায় স্ত্রীলোকেরাই করিত। তুলা পিজ! হইলে চরকা দ্বারা 
সুত। কাট! হইত। পূর্বে বঙ্গের গৃহন্থমার্রেরই পরে এক একটা 
চরক। থাকিত। গৃহস্থরমণীরা গৃহস্থালীর কর্ধু সারিয়া অবসর- 
কালে চরকায় বসিয়। হৃতা কাটিতেন। শত নলীতে গুটান 
থঘাকিত। ভিম ভিম্ন রকমের সুতার চিল্ন ভিন নলী থাকিত, 
 বস্্রবপ়ন তন্তবায়জ]তির কাধ ছিল। তন্ধবায়গণ গুহস্থের 
বাটা হইতে নলী ক্রয় করিয়! লইয়া! যাইত। তত্তবায়রমণীগণ 
খইয়ের মণ্ড দিয়। তাঁহাকে সুদ করিত, এরূপ নুদৃ করার 
মাম গাট করা। তত্তবায়গণ এ পাটকর| সত। তাতে চড়াইয়] 
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মফল লোকের পরিধের এটরূপে প্রস্তুত হইত। বঙদেশে 
স্থানে স্থানেৎসুন্দর শুনার কাপাসবশ্ হস্ত ও তাহ। সমাদয়ে 
বিদেশীয় বণিক্গণ লইয়া! গিয়া ধানোপাজ্জন করিতেন। ঢাকায় 
সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বন্তর প্রস্তুত হইত। এরূপ নৃদ্ম বনু আর 
কোথাও হত না। নিয়ে কষ্ধেকটির নাম দেওয়! যাইতেছে। 

১। মবামল--অবরোয়ান। তানজেন। মলমল--সর্বাপেক্ষ! 
উত্কৃষ্ট। সাবনাম, খাসা, ঝুনা, সরকার আলি, গঙ্গাজল ও 
তেগিনম এই কয়েক প্রকার |দৃতীয়, শ্রেণীর । বাফ তা-_যথা, 
হল্ম।ম, ডিমটা, সান, গঙ্গলথাস!'ও গলাবন্দ এইগুলি তৃতীয় 
শ্রেণীর বলিয়! গণা। 

২। দৌরিয়।--ডোরাকাট।, মসলিন ( মিহিবন্ত্র )। রাজ- 
কোট, ডাকান, পাদশ|হীদার, কুগ্ডিদার, কাগঞ্জাহি, কলাপাত। 

৩। চারখান1-ছিট মসলিন্‌ ছয়গ্রকাব ) যখ1--ননদনগাহী 
আনারদান।, কবুতারখোপ, সাকৃতা, বাছাদার ও কুগ্ডদার। 

৪1 জীামপানী--লাহেবের ইহাকে নয়ানসুখ বলিতেন। 
সাধারণতঃ এগুলি বুটিদার হইত; যথা-_সাবর্বুটী, ছাওয়াল, 
ছুবলিজাল, মেল, তেরছা। 

এতগ্যাতীত ঢাকাই ধু, উড়ানি ও শাড়ী চির গ্রসদ্ধ। 

কার্পামের কত সঙ্গ সুতা গ্রস্তহ হইতে পারে, আর 
সেই স্থতাযর় কত সৌধীন বন্ত্রব়ন করা যাইতে পারে 
তাহা এই ঢাকাই তত্তবায়গণ সুন্গররূপ দেখাইয়। গিয়াছে ও 
এখনও দেখাইতেছে, এ সম্বপ্ধে অনেক গল্প গ্রচলিত আছে। 
মুদলমান বাদশাহগণের আমলে এই সকল বস্ত্রের যেবিপেষ 
আদর ছিল, তাহা উপরোক্ত নামগুলি দেখাইলে বুঝ| যায়। 
ক্থত আছে, আরম্জব্রেবের এক বগ্ঠ এই ঢাকাই কাপড় 
পরিয়! পিতা নিকট উপস্থিত হহলে পিত। তাহাকে 
আবরুহীনা ঝলয়া ভঙংমন| করেন । উত্তরে কনা বলি- 
লেন, প্তবু মামি সাতপুর কাপড় পড়িয়াছি।” নবাব 
আলিবদদী খার সময়ে এক তাতি একধান ধোয়া! কাপড় 
ঘাসের উপর শুকাইতে দেয়। তাহার গরুটা ঘাস খাইতে 
আসিয়। সেখানে থে কাপড় শুঞাইতেছে, তাহ! বুঝিতে 
ন। পারিয়া তাহার উপর থাস খাইতে গিয়া কাপড় শুদ্ধ 
থাইয়া! ফেলে। মিহির (ক্ষমতার ) পরিচয় অধিক আর কি 
হুইবে। এই সকল স্ুঙ্ষষবন্ত্র প্রত্তত করিতে অনেক সমর 
লাগে। ২০ হস্ত দীর্ঘ ও হই হত্ত প্রস্থ এরূপ ক্স বন্ত্র বুনিতে 
৫1৬ মাস লাগে। তাহাও ্রীপ্মের সময় বুমিবার থে! নাই। 
বর্ধাকালেই একপ কার্পাসবগ্ত বুনিবার উত্তম সময়। উহ্থার 
মূল্য ৩*৯২। ৪*৯*২৬ টাকার কম' লছে। যে কল 
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স্ত্রীলোক এই সকল লুল সুতা কাটিত, তাহার!* অনেকেই 





গতান্থ। ছই একজন এখনও আছে। এখন এ সকল 
বন্ত্ররে আদৌ আদর নাই; আর যে *কখন হুইবে 
ভাহার আশাও নাই। এথন বিলাভী কলের কাপড়ে 
থেশ ভারয়। গিয়াছে। সৌভাগ্ক্রমে দেশের লোক 


এখনও দেশীয় কার্পাসবন্ত্র পরিধান করিতেছেন, তাই এখনও 
বঙজগদেশে ঢাকা, ফরাসডাজ।, সিমল1) শান্তপুর, কলমি, বরাহ্‌- 
নগর, কৈকালা, গ্রীরামপুর, সাতখিরা, চন্দ্রকোণা, নবাশন, 
ফোগছি, পাবনা গ্রভৃতি স্থানে দেশী ধুতি, উড্ভান ও 
শাটা বোন! হই! থাকে । কিন্ত ইংলও হইতে সুতা আমে। 
পূর্ব্বে এদেশে বস্ত্র প্রস্তত হুইয়। [বদেশে রপ্ানি হইত। 
এখন কেবল তৃলা রপ্তানি হুয়। মুতরাং যাহার! বস্ত্র বুনিত; 
তাছার। অনেকে অন্লহীন বা অন্ত বাবস।য়-আশ্রিত। ব্গ- 
দেশের ধুতি, উড়ানি, শাটী ব্যতীত কার্পাসের অন্তান্ত দ্রব্যাদি 
এখনও প্রস্তুত হয়, যথ| দরি বা সতন্ধত্রী, একসুতি, মলমল, 
চৃরখানা, গুশি ও লুঙ্গি। দ্বারভাঙ্গ। অঞ্চলে কোকটা নামক 
একজাতীয় বস্ত্র গুস্তত হয়। বর্ধমান অঞ্চলে মশারির থান, 
রঙ্গপুর দিনাজপুর প্রত্ৃতি স্থানে কোটা, মাগন1, নিমজা, 
লুঙ্গি, চারথান। নামক বহুবিধ ছিট, ডোরাকাটা বত 
মশারির থান প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। * 
আপাম-প্রদেশে এখনও দেশী কাপাস হইতে দেশী বত 
তৈয়ার হয়। হ্ত্রীলোকেরাই স্তা কাটে ও বস্ত্র বয়ন করে। 
তবে এখানেও বিলাতী বস্ত্রের আদর ক্রমশ£ই বাড়িতেছে। 
ইহাদের বর কাপড়, থখনিয়। কাপড়, পরিধিয়! কাপড় 
গামছারিহা! ও মেথল| নামক বন্ত্রগুলি কাপাস হইতে প্রস্তত 
হয়। মগণিপুরে পটসম, তামিয়েন, থিনডইণী ও সৌঙ্গনামীয় 
ৰন্্গুপি কারপ্পাদ হইতে গ্রস্তত,। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে 
সেকেন্দ্রাবাদ ও বুলনদপহরে উত্তম মসলিন (মিহি 
কাপড়) তৈয়ার হয়। উহার পাড় স্বর্ণহত্রে বোনা হয়। 
পাঁগড়িতেই উহার অধিক ব্যবছার। সেকেন্দ্রাবাদের 
দোপাট্রাও অতি স্ুনার। আজিমগড়ে একপ্রকার মসলিন্‌ 
হয়, নেপালে তাহার কাটতি অধিক। অযোধ্যার সরবতি, 
হলমল, আধধি ও তারন্দম নামক হ্ঙ্ বস্ত্র গ্রসিধ। রার 
বেরিলি জেলায় জৈ নামক স্থানে, কাশীতে ও ফয়জাবাদের 
তাও! নামক স্থানে অতি চমৎকার সঙ্গ মসপিন্‌ প্রস্তুত হয়। 
কিন্ত অযোধ্যার অধঃপতন হইতে সে সকল কারুকার্যেরও 
অধঃপতন হুইয়াছে। রামপুরের কাপাননির্দিত থেস সেদিন 
কলিকাতার প্রদর্শনীতে পুরদ্কত হইয়াছে । মুরাদাবাদ, 
প্রতাপগড়, কানপুর, ললিতপুর, শাহাপুর, মিসাউলি, আলি- 
1861 
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গড়, ঝান্সির অন্তর্গত মাউ, আজিমগড়ের অন্তর্গত মাউ, 
শাহারনপুর, মিরাট ও আগ্রা অঞ্চলে নানাবিধ কাপসবন্থ 
প্রস্তত হয়। উহাদের অনেকগুলি এখনও বিদেশে রগানি ॥ 
হয়। এতদ্তীত গারহা, গার্জি ও ধৃতিযোড়। নামক*কার্পাস- 





বস্ত্র উত্তর-পশ্চিমের প্রায় সকল স্থানেই প্রস্তুত হয়। দেশের 
সামান্থ লোকের! আঁধকাংশই এই বস্ত্র বাবহার করে। 
পঞ্জাব-প্রদেশে পূর্বে একপ্রকার মসলিন হইতে 


নুর পাগড় প্রস্তত হইত।' সে কাপড় এখন আর 
দেখ! যায় না। হৃসিয়ারপুর, সিরসা, জালম্ধর, লুধিয়ান। 
সাপুর, গুরুদাসপুর ও পাতিয়ালায় এখনও পাগড়ির 
কাপড় গ্রস্তত হয়, কিন্তু উহ! আর পূর্বের মত উৎকৃষ্ট 
নছে। রোহতকে তাঙ্জেবক নামক একপ্রকার অপেক্ষা” 
কৃত উৎকৃষ্ট মসলিন্‌ দেখ! যাঁয়। জালদ্ধরে ঘাটি নামক 
মাকিনের মত ্পুর কাপড় হয়। হার উপর এক*- 
প্রকার কারুকাধ্য আছে। বুলবুল পক্ষীর চক্ষুকে আদর্শ 
করিয়া উহ! বোন! হয় বলিয়! ইহাকে “বুলবুল চলম্‌* বলে! 
এখন এই শিল্প লোপ পাইতেছে। এখন কেবল খেস, লুঙ্গি 
ও গুশি নামক মিহি ও দোস্থতি, )গাড়হ! ও গা নামক, 
মোট! কাপড় দেখিতে পাওয়। যায়। রাজপুতানাতেও** 
শেষোক্ত চারি প্রকার বন্ধ প্রস্তুত হয়। গোর়ালিয়রের অন্তর্গত * 
চান্দের নামক স্থানে যে মসলিন তৈয়ার হয়, তাহ! উৎকৃষ্ট। 
ইন্দোরে যাহ! হয়, তাহাও বড় মন্দ নছে। দেবাপ্রাঞ্ের 
অন্তর্গত সারঙ্গপুরে ধুতি, শাটী ও পাগড়ি গ্রস্তত হয়। 

মধ্য প্রদেশে নাগপুর, ভাঙার! ও চান! জেলায় এখনও 
কার্পাসের হুক সত! প্রস্তুত হয় ও তাহাতে বন্্ তৈয়ার হয়। 
১৮৬৭ খৃষ্টাবে, চান্দা প্রদেশে একটী গ্রাদর্শনী হয়, তাহাতে 
হস্তনির্মিত (কলের নহে) সত! প্রদণিত হুইয়াছিল। এ জ্ঠা 
এত সুক্ষ যে, উহার অর্ধদের মাত্র ৫৮ ক্রোশ দীর্ঘ। নাগপুরে 
তুলার কল হওয়াতে এ শিল্পের অনেক গৌরব গিয়াছে। 
কিন্ত কলের সুতা, এখনও তত উৎকৃ্ হয় নাই। এই জন্ত 
গৌরব একেবারে যাঁয় নাই। দেশী বস্ত্র অধিক দিন স্থাী 
হয় বলিয়। সেখানকার দরিদ্র লোকে বিলাতী অপেক্ষা দেশী 
বস্ত্রেেইে অধিক আদর করে। হোদগাবাদে দেশী বস্ত্রের 
বাবসা বরং বাড়িতেছে। 

দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদ অঞ্চলে রাইচুর প্রদেশে 
থাকিরঙ্গের মোট! কাপড় ও নন্দের এদেশে মিছি মললিন্‌ 
তৈয়ার হর়। মান্দ্রাঞ্জ গ্রেসিডেন্সিতে আরনি নামক গ্থানের 


মিছি মললিন্‌ অতি উৎকৃষ্ট । 


বোথাই-এদেশে বিলাতী কাপড়ের বিলক্ষণ আদর প্হইলেও ” 


8১ 





কার্পাম 


ক স্প০০ 


এখনও গ্রামে গ্রামে দেনী মোট! কাপালবস্ত্র গ্রস্তত হইতে 
দেখ। ধায়। সামান্ত লোক মোট! মোট। শাড়ী ও পাগড়ির 
বিশেষ আদর করে। 

অনেক স্থানে কার্পামের সুতার সহিত রেমম ব পশমের 
সত মিশ্রিত করিয়া রকম রকম কাপড় চৈয়ার হয়। 
কোথাও কোথাও কাপাসবস্ত্রে রেসমের পাড় দেওয়! ছয়। 
কোথাও রেসমের ফুল, জরির ফুল ছুচে তোলা, কোথাও 
ব৷বোন। হয়। উদার নানাগ্রকার নাম আছে। যথ|।-- 
 কারচোপ, কালাবর্ত১ কারচিকন বা চিকন, কামদানী ও 
জামপানী। জামদানীর আবার অনেক গ্রকার ভেদ আছে। 
যথা-করেল1, তোড়াদার। বুটিদার, তেরচা, জলবায়, 
পান্নাহাঞজার। ইত্যাদি। 

কার্পানবন্ত্রের উপর ফুল্লকাট| নানাবিধ বন্ত্র কলিকাতার 
নিকট গ্রস্তত হয়, সেই সকল বস্ত্র, কলিকাতার নিকট 
হাঁবড়ার হাটেই অধিক বিক্রীত হইয়! থাকে। 

কাপাসনির্িত বস্ত্রের উপর বিবধ রং করা হয় ও 
তাহার উপর নান! গ্রকার ছাপ ধেওয়! হইয়! থাকে। 

কাপসবন্ত্র প্রথম কলিকাট হইতে লইয়া! যাইত বলিয়! 
ইংরাঁজের। তাহার কেলিকে! (08110) নাঁম দিয়াছিলেন। রং 
করার নাম কেলকো-ডাইং ((0917০-4)108 ) আর ছাপ দিয়। 
ছিট প্রস্তুত করার নাম (09160 [010808) কেলিকে। প্রিন্টিং 
কাপণসবস্ত্রে রং কর! বঙ্গদেশে বড় একট! দেখ! যায় না। কিন্ত 
পশ্চিমের লোক কলিকাতায় আসিয়া কাপড় রঙ্গ কর! ও 
কাপড়ে ছাপ দেওয়ার বাবন! খুলিয়াছে। কোন কোন কাপ- 
ডের উপর সোগালির ছাপও দেওয়! হইয়। থাকে। ছাপ দিয়! 
নানাবিধ ছিট তৈয়ার হয়। ছিটের কাপড়ে রেজাই, 
এদপের খোল, তোষক, পালঙগপোষ, জালিম, সামিমান| 
গভৃতি গ্রস্থত হয়। রং করা কাপড়ের মধ্যে সানু অতি 
উৎকৃষ্ট। ছোপান কাপড়ের মধ্যে চুন্ুরি নামক কাপড় 
অধিক দেখা যায়। 

এ দেশে রজকেরাই কাপণসবস্ত্র ধোলাই করিয়। থাকে। 
বঙ্গীয় রজকদিগের মধ্যে ঢাকা, ফরাসডাঙ! ও শান্তিপুরের 
রজকগণ কার্পাসবস্ত্র অতি নুন্দর ধোলাই করিতে পারে। 
কিন্তু বঙ্গদেশে ধোলাইকারী রজকের সংখা। ক্রমশঃ কমিতেছে। 
হিদুঙ্থানী ও উড়িয়া রজক আসিয়া তাহাদের স্থান 
অধিকার করিতেছে। 

বিলাতী কলের প্রভাবে দ্রেশস্থ কাপাসশিল্প ক্রমপঃ 
লোপ হুইতেছে। এখনও যাহা জাছে, কালে তাহাও 
থাকিবে না, এরূপ সম্ভাবনা! দীড়াইয়াছে। পুর্বে কার্পাস- 


( ৬০৪ ] 


কার্পাপর্বত 


পপি জা পপ পা পা জী 


বপ্ত দেশের প্রয়েেজনে লাগিয়। উদ্ধত হইয়া! বিদেশে রপ্তানি 
হইত। এখন সেকাল গিয়াছে। এখন শিল্পী অয়হীন। 

ভাবপ্রকাশমতে--কাপাসবৃক্ষের গণ-_লঘু। ঈষৎ উফ 
বীর্য, মধুররস ও বাধুনাশক। কাপাসের পাত।--বাহুনাশক, 
রক্তকারক ও মুক্রবর্ধক। ইহার ফল--পিগিকা, আনাছ 
ও পৃধশ্রাবনাশক। বীদ--স্তনছৃপধবর্ধক, শু ক্রবর্ধক, মলি 
কফকারক ও গুরু। 

২ (ত্রি) কাপণন্তা বিকারঃ অবয়বে! বা, কর্পাসী-অপ্‌ 
( বিষাদিভ্যোহপ,। পা ৪ ৩। ১৩৬) কাপানঞাত বস্ত্াদ্ি। 
ইছার সংস্কৃত পর্যায়-ফাল ও বাদর। 

্রিক্ষং বন্ত্রমকাপানমাবিকং মুছু চাঞ্জিনম্‌।” ভারত ২৫০২৪ 








কার্পাসবস্ত্র (ুং, ক্লী) কার্পাম স্বার্থে কন্‌। কাপাঁনগাছ। ইহার 


সংস্কৃতপধ্যার-_-কাপণস, কার্পানী, তুগকেরী ও বমুদ্রাস্তা । 


কার্পানধেনু [ত্ত্রী) কাপাসবন্নির্মিতা ধেনুঃ, মধ্যলো?। 


দানের জন্য কাপাসাদিনির্মিত ধেনু। বরাহ্পুরাপোক্ত 
ইছার দানবিধি যথা--*বিষুবসংক্রান্তিদিনে। যুগজন্মদিনেঃ 
গ্রহপীড়া, ছুঃন্বপ্রদর্শন ও আরিষ&দর্শনাদি অমন্গল ঘটিলে 
পবিত্র দেবাঁলয়ে অথবা! বিশুদ্ধ গোচারণম্থলে গেময় দ্বার! 
দানস্থান লেপন করিয়। তাহার উপরে কুশ [তিল বিস্তারিভ 
করতে হহছুখ, ৩২পপধে। ৩:14 মধাহলে বেনু স্থাপন 
করিয়! বস্ত্র, মালা, অনুলেপন, নৈবেদ্ত ও ধূপদীপাদি দ্বার 
পূজ| করিবে। অনন্তর কুশহন্তে দানমন্ত্র পাঠ করিয়া, শ্রদ্ধা 
সহকারে তাহছ। ছিঞজাতিকে প্রদান করিতে হইবে। এই 
কা্পালধেনু ৪ ভার বস্ত্র দ্বার| নিশ্মিত হইলে উত্তম, ২ ভার 
দ্বারা নির্দিত হইলে মধ্যম এবং ১ ভার দ্বারা নির্শিত হইলে 
অধম বলিয়া গণ্য। এই পরিমাণের চতুর্থাংশ দ্বারা বংম 
প্রস্তুত করিতে হ্য়। এই ধেনুর দন্তদকল নানাবিধ ফল দ্বার 
ক্ষুরসমূহছ রৌপ্য দ্বার! এবং শূঙ্গ ন্বরণদারা নির্মাণ করিবে, 
তাহার গর্ভস্থল দ্বিবিধ রত্বপূর্ণ করিতে হইবে। এইকপে 
বথাবিধি, ধেনুদান করিলে অস্তিমে ইন্ত্রলোকগ্রাণ্তি হয়। 


কার্পামনাসিকা (স্ত্রী) কাপাসম্ত নাসিক ইব, উপমিৎ। 


তর্ক টেকো। 


কার্পাসপর্ববত (পুং) কাপণসবস্্রনির্থিতঃ পর্বতঃ মধালো”। 


দানের নিমিত্ত কাপাসবন্্রনির্ষিত পর্বত। ব্রঙ্গাও উপপুরাণে 
ইহার দানবিধানাদি এইব্দপ লিখিত আছে--“দেবালয় গ্রতৃতি 
পবিত্রস্থানের কিয়দংশ গোময়লিগড করিয়। তাহাতে কুশ ও 
তিল বিস্তারিত করিবে, তৎপরে তাহার মধযদেশে, কাপাস- 


ৰবসত্রনির্শিত পর্বত স্থাপন করিয়া, যখাবিধি পুজাসমাপনান্তে 
্কুশহত্তে দানমন্ত্রপাঠপূর্বক দ্বিজাতিকে দান করিতে হইবে 


৯ 


কার্মার্যযায়ণি 


সর 


কার্যকর 





এই কার্পাসরাশি বিং গৈতি ৭ তার হইলে উত্তম, সপ ভার 


মধাম এবং পঞ্চতার অধম বলিয়া গণ্য। ইহাতে বিবিধ 
ধান্ত প্রভৃতি নানাপ্রকার ওষধি ও রস সম্মিবিই করিতে 
হয়। কার্প।সপর্বতের চারিদিকে স্বর্ণশিখর, বিবিধ রদ্ব এবং 
'নানাপ্রকার ভক্ষাভোন্বুক্ত চারিটি কুলাচল স্থাপন করিয়! 
দান করাই বিধি। এইরূপ দান করিলে স্বীয়বংশ উদ্ধার হয়।” 

কার্পাসসৌত্রিক তত্রি ) কার্পাসস্ত্রেণ নির্ব ততঃ, কার্পাসস্থর- 
ঠক্‌, দ্বিপদবৃদ্ধিঃ। কার্পাসের সথ্নির্মিত বন্ত্রাদি। 

ফার্পাসাস্থি (ক্লী) কার্পাসানাং অস্থি, ৬তং। কার্পাস- 
বীপ্প। ভাবপ্রকাশোন্ত ইহার গুণ--স্তনহ্দ্ধবর্ধক, শু ক্র- 
কারক, স্নিগ্ধ, কফকারক ও গুরু । 

কার্পামিক (তরি) কার্পাসাজ্জতম্‌, 
দ্বারা নির্মিত। 

কার্পানিক শ্রী) কার্পামী স্বার্থে কন্-টাপ পুর্বহস্বঃ। 
কার্পাসের গাছ, কার্পাসী। 

কার্পলী (ভ্ত্রী) কার্পাস জাতিত্বাৎ ডীষ। কার্পাসগাছ। 

ইহার সংস্কৃতপধ্যায়--বদর1, তুগ্িকেরী, সমুদ্রান্ত(, সারিণী, 
চা, তুলা, গুড়, তুগুকেরিকা, মর্দ্ভবা, পিচু ও বাদর। 
[ গুণাদি কার্পাস শব্দে দেখ |] 

কাম্ম (এ) কন্মন্জ খণং অন, ছআ্জধিত্বাৎ ণঃ। নিপাতনাৎ 
সাধুঃ ( কার্মন্তচ্গীলো। পা ৬। ৪। ১৭২1) ১ ফলের আকাঙ্জা 
ন। করিয়! যে কর্ম করে। ২ কর্ধশীল। 

কার্মণ (রী) করত এব, কর্ম স্বার্থে অণ. ( তদ্যুক্ততবাৎ কম্ণো- 
ইগ,। পা€৫।৪1৩৬।) ১ মৃলকর্ম, ওধধাদির মূল দ্বারা যে 
ত্রামন, উচ্চাটন, মারণ, বশখীকরণ গ্রভৃতি কাধ্য কর! হয়, 
তাছাকেই কারণ কছে। ২ মন্ত্রস্রাদিযোগ। ৩ (ব্রি) 
কর্মসাধ্যত্বেন অন্তযান্ত, কর্পানঅগ | কর্দাদক্ষ। 
( কাম্মণং মন্ত্রতন্ত্রাদিযোজনে কর্মঠেহপি চ। মেদিনী।) 

কান্মণেয়ক €পুং লী) জনপদবিশেষ। 

কাণন্মার (পুং) কণ্দার এব, কর্মার শ্বার্থে অণু | ১ কর্মকার 
কামার। ২( কর্মমকারম্ত অপত্যম্‌) কর্ম্মকারের পুজ। 

কান্ারক (তরি) কর্ারেণ কৃতম্। কর্পার-বুঞ ( কুল|লা- 


কাপাস-ঠক। কাপাস 


দিভ্যো বুঞ। পা ৪৩ ১১৮1) কর্মকারকৃত কার্য, কর্ম 
কার যাহ! প্রস্তুত করিয়াছে। 
কাশ্মাধ্য (পুং) কর্মারন্ত অপতাম্‌, কর্ধার-বাঞ্‌। ১ কর্ধ 
কারের পুত্র ।২ (ত্রি) কর্মমকারন্ত উদম্। কর্্মকারসদন্ধীয়। 
'ক্কাম্মারধ্যায়ণি (পুং) কর্মারস্ত অপত্যম্, কর্্ার-ফিএ 


(কৌশল্যকান্মার্যাভ্যাঞ্চ। পা ৪1১1 ১৫৫ ।) নিপাতনাৎ 
কার্মার্যাদেশঃ। কর্গীকারপুজ। 


কার্ম্িক (তরি) কর্ণপা চিত্রকর্শাথা নিবৃত্িঃ, কর্ণ-5ক। বিচি 
বস্ত্র / যেবস্ত্রে নানাবর্ণের কুত্র সার! চক্রম্বস্তিকাদি চিহ্কে 
চিত্রিত কর! হয়। ( মিতাক্ষর! ) 
( “কার্শিকে রোমবন্ধে চ (ত্রিংশদ্ভাগক্ষয়ো মতঃ 1” 
যাজ্বন্ধা ২। ১৮৩1) 
কার্মিক্য (রী) কর্মিকন্ত ভাবঃ কার্দিক-যক্‌ ( পত্যস্তপুরো- 
হিতাদিভো যকু। পা €। ১। ১২৮) কর্দশীলতা, পরিশ্রম । 
কার্মম,ক (ক্লী) কর্ণণে প্রভবতি, কর্ণণ-উকএ..(ক্ধণ উকঞ,। 
পা ৫1১। ১৯৩।)১ ধন; (পুং)২ কারক ধনুং সাধ্য- 
ত্বেন অন্ত্ন্ত, কার্মুক'চ,। বীশ। ৩(ত্রি)কাণ্যক্ষম | 
(কার্ম্কং ধন্ুষি সাল! বেশৌ কর্ণাক্ষমেত্যাবৎ। মেদিনী।) 
৪ শ্বেতখদির। ৫ ছিজ্জল। ৬ মহানিঘ। ৭ মেষ প্রভৃতির 
মধ্যে নবমনাশি। 
( “কার্মুকত্ত পরিত্যত্য খষং সংক্রমতে রবিঃ | 
গ্রভাতে চাদ্ধরাত্রে চ সাং কুর্ধ্যাৎ পরেইহনি ॥* 
কালমাধবধূত তবিষ)”।) 
৮ ( ভরি) ককমুকহ ইদম্‌, কৃমুক-মণণ। শ্বেতখদিরসববস্বীক্জ ॥ 
৯ তৃল! ধুনিবার যন্ত্র, আচড়!। 
৷ কাঁ্ী কড়ৎ (ত্রি) কার্মকং বিভর্তি,কার্মক-ড়-কিপ, ।ধর্ুর্দাবী ) 
কাম, কানন (না) আ।পনাখপেষ। পঞ্।পন কারিম, গন) 
হস্ত দ্বারা বামপদের অন্গুলিহ্থয় এবং বামহস্ত দ্বারা দক্ষিণপদের 
অঙ্গুলিদ্য় ধারণ করিলে কার্মুকাসন হর়।” (রুদ্রধামল ) 
কার্ম,কী [ন) (পুং ১ কার্ধুকং অস্যান্তি, কার্মুক-ইনি। 
ধন্ুদ্ধারী। 
কার্যা (লী) ক্রি়তে যৎ তত, কণাৎ (খহলোর্াৎ। পাও । 
১। ১২৪) ততো বুদ্ধিঃ। ১কাজ?)যাহ! লক্ষা করিয়। কর্ত] 
প্রবর্তিত হয়। ২ বর্তবা, করিবার উপযুক্ত। ৩ হেতু, 
প্রয়োজন । ৫ ধণাদি বিবাদ । 
('নোতপাদয়েং স্বয়ং কাধ্যং রাজ! নাপালা পুরুষঃ |” মনত ৮৪৩। 
কাধাং ধগাদিবিবাদম্।' কুলুকঃ।) ১ 
৬ অপূর্ব। ৭ উদ্দেহ্ত। ৮ ব্যাকরণোজ মাদেশ গ্রত্যয়। 
৯ আরোগ্য । ১০ (ভাবে ণাৎ) কর্ম, ব্যাপার। ১১ জ্যোতিষ- 
শান্পোক জন্ম-লগ্র হইতে দশমন্থানের নাম। 
(*কাধ্যাধীশঃ স্বগুহে বুধগুরুকবিভিঃ সংযুতে| বীক্ষিতো বা।” 


জাতক।) 
১২ রাগভাবের প্রতিযোগী উত্পতিবিশিঃ, জঞ্ ) যথা. 
বস্ত্র গ্রতৃতি। [ কর্ম দেখ। ] 


নির্বাহ কয়ে। 


॥ 


কার্ধ্যকর (বি ) কাধ্যং করোতি, কার্ধা-কৃ-্ট। যে.কার্ধ্য- ৪ 


কার্ধ্যদর্শী 


শপ 


কার্য্যকর্তা [ত] (পুং) কাধ্যং করোতি, কাধ্য-কতৃচ,। 
কাধ্যকারক। 

কার্ধ্যকারক (তি) কাধ্যং করোতি, কাধা-ক-ধুল,। কাধ্যকর। 
কার্ধ্যকাঁরণ (রী) কারাঞ্চ কারণঞ্চ ্বয়োঃ মমাহার১। মিলিত 
কারা ও কারণ। 

কার্ধ্কারণত। (স্ত্রী) কার্যযকারণয়োভাবঃ। কাধ্যকারণ- 
তল.। কার্ধা ও কাঁধণ উভয়ের পরম্পরাপেক্গী ধর্ম। 
যেমন ঘট ও দও উভয়ের ধর্ম--ঘট দণ্ডের কাঁধ্য এবং দওড 

' টের কারণ। সুতরাং ঘট ও দণ্ডে পরস্পরের কার্যাকারণত!- 
ধর্ম অবস্থিত আছে। 

কার্ধা কাঁরণভাঁব (গুং) কারধযঞ্চ কারপঞ্চ তয়ো্ভাবঃ, ৬তৎ। 
কার্য্যকারণত!। 

কার্যকারী [ন্‌](পুং) কাধ্যং করোতি, কার্ধ্য-কৃ-ণিনি। 
কার্যযকারক। 

কার্ষ্যকাল (পুং ) কার্যাণাং উপযুক্তঃ কালঃ, মধালো”। কার্ধোর 
উপযুক্ত সময়। 

কার্য্যকুশল (ব্রি) কার্ষোযু কুশলঃ দক্ষঃ, ৭তৎ। কার্যাক্ষ, 
যে উত্তমরূপে কার্য সম্পাদন করে। 

কার্যক্ষম €ত্রি) কার্যেবু ক্ষম£ সমর্থঃ। +তৎ। কাধ্যসম্পাদনে 
ক্ষমতাযুক্ত। 

কার্ধ্যগুরুতা (স্ত্রী) কার্যাণাং গুরুত! 
কার্যের গুরুত্ব, কার্যের নিতান্ত আবশ্তকতা। 

কার্ধযগৌরব ( রী) কাধ্যাণাং গৌরবম্‌, শুতৎ। কার্ধাগুরুত|। 

কার্ধ্যচিন্তক (রি) কার্যযং চিন্তয়তি, কাধ্য-চিত্তি-ল,। 
কর্তবা বিষয়ে চিন্তাকারক| 

কার্য্যচিন্ত। (স্ত্রী) কারধাসা কারু বা চিন্তা, ৬ বা গতৎ। 

, "3 কাধের চিন্তা । ২ কর্তব্য বিষয়ে চিন্তা | 
ূ ত (ব্রি) কার্যাৎ চুতঃ ভ্রষ্ঠঃ, €তৎ। কার্ধাত্র্ট। 
নির্দিষ্ট কার্ধ্য হইতে যে পরিতাক্ত হয়। 

কার্ম্যত্ব (রী) কার্ধাসা তাবঃ, কার্ধা- ( তস্য ভাবন্বতলৌ। 
প1৫।১। ১১৯1) কর্তবাতা। 

কার্ধ্যদর্শক তরি) কার্ধ্যাণাং 
তত্বাবধ।য়ক। ২ কাধ্যের পরীক্ষা 
কার্ধ্যদর্শন (কী) কার্যাণাং দর্শনম্। ৬তৎ। ১ কার্যের 

। তত্বাবধান। ২ কার্ধযপরীক্ষ। | 

কাধ্যদশী [ন্‌] (তরি) কাচং পশ্ততি, ইদং সম্যক কৃতং 
ইদমসম্যগিতি বিবেচয়তি, কার্য-দৃশ-পিনি। কার্য্যদর্শক, 
কাঁজ ভালরূপে সম্পরন হইতেছে কিন! যে ব্যক্তি তাহ 
দেখে) তত্বাবধায়ক। 


পপীসপীপাশি শী পপির 





গৌরবম্‌, ৬তৎ। 


দর্শকঃ) ৬তৎ। ১কার্ধোর 


[ ৬৩৬ ] 


কার্য্যশব্দিক 


কার্ধ্যদ্বেষ (পুং) কার্ধে কর্তব/নিষ্পা্ছনে ছ্েষ অনিচ্ছা, 
৭ততৎ।. ১ কার্য করিতে অনিচ্ছ!। ২ আবস্য। 

কার্ধ্যনির্ণয়'( পুং ) কার্ধাস্য নির্ণযঃ স্থিরীকরণম্, ৬তৎ। 
নিশ্চয়রূপে কার্যা স্থির কর1। 

কাধ্যনির্ববাহক (ত্র) কাধাং নির্বাহয়তি সম্পাদয়তি, 
কার্য নির-বহ-,ল.। যে কারা নির্বাহ করে, কার্য/সম্পাদক। 

কার্ধ্যনিষ্পন্তি (স্ত্রী) কাধ্যস্য নিষ্পত্তিঃ সমাধানম্‌, ৬তৎ। 
কাধ্যসমাধ!, কাজশেষ হওয়]। 

কার্ধ্যপটু (ত্রি) কার্যে কার্যকরণে পটুঃ নিপুণ; ৭তৎ। 
কার্ধাকুশল, যে অতি নিপুণতার সহিত কার্য করে। 

কার্ধ্যপুট (পুং ) কাধ্যাং কর্থব্যে ন পুটতি গ্রিষ্যতি কারি-পুট-ক, 
১ ্ষপণক, বৌদ্ধনন্ন্যািবিশেষ | ২ উন্মত্ত । ২ অনর্থকারক। 

( কাধাপুটঃ ক্ষপণোন্নস্তানর্থকরেষু চ। মেদিনী।) 

কার্ধ্যপ্রদ্ধেষ (পুং) কাধাং প্রদ্েষ্টি অনেন, কার্ধ-প্র-দ্ধি 
করণে ঘঞ.| ১ আলদ্য। ২ কার্ষো অত্যন্ত অনিচ্ছ!। 

কার্ধ্যপাত্র ( ব্ী ) কার্যেফু উপযোগিপাত্রম, মধ্যলো”। 
কার্যে আবশ্ঠক পাত্র । 

কাধ্যপ্রেষ্য (তরি) কার্ষোষু প্রেযাঃ,। ৭তৎ | ১. কার্যযসম্পা- 
দন জন্য নিযুক্ত:ক!রবার উপথুক্ত । ২ দূত। 

কাধ্যভাজন (ক্রী) কাধ্যেু উপযোগিভাজনম্, 
কার্ধে উপযোগী । 

কার্ধযভ্রট (তরি) কার্যযাৎ ভ্র্ঃ, ৫তৎ। কাধ্যটযুত, যাহার: 
আর কার্য করিবার অধিকার নাই। 

কার্য্যবত্তা (স্ত্রী) কাধাবতে| ভাবঃ, কার্/বংতল, (তস্য ভাব- 
স্বতলৌ। পা ৫১1১১৯।) কাধ্যবিশিষ্টতা, কার্ধযবানের ধর্ম। 

কার্ধ্যবন্তব (লী) কাধ্যবতো ভাবঃ, কার্যযবৎ-ত্। 

(তস। ভাবলো । পা ৫ ১। ১১৯।) কার্যাবত|। 

কাধ্যবশ (পুং) কাধ্যস্য বশঃ বস্তা । ১ কার্ষোর অনুরোধ । 
২ (ব্রি) কার্যের বশীভূত, কার্ানির্বাহজন্য 'আবদ্ধ। 

কীর্য্যবস্ত (ক্রী) কাধ্যার্থং বন্ত, মধালো”। কার্যনিষ্পাদন 
জগ্ভ আবশ্বাক দ্রব্য । 

কার্ধ্যবাঁন্‌ [ ৎ] (পুং ) কার্ধমগ্যান্তি, কার্যয-মতুপ্‌মস্য বঃ। 
কাঁধ্যবিশিষ্ট, কার্যে আবন্ধ। 

কার্ধ্যবিপত্তি স্রী) কার্ষোধু বিপত্তিঃ, ৭তৎ। কার্যসম্প'- 
দন বিষয়ে যে সকল বিপদ্‌ উপস্থিত হয়। 

কার্য্যশব্িক (তরি) কাধ্যঃ শখ ইত্যাহ, কার্যয-পৰ-ঠক্‌ 
(তবাছেতি মা শবাদিত্য উপসংখ্যানমূ। পা৪1৪1১।বা 
১।) “কাধ্যং শবঃ' এইরূপ বাক্যবাদী নৈয়ায়িকবিশেষ) ইহার' 
শের খনিত্যতা স্বীকার জন্য এইরূপ সংজ। গ্রাণ্ত হইয়াছেন। 
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রাহা ররর ররারারাারাাারারারারারররাররারারারাোররররারারারারারারারারাারানররারোরাতারারাতাররারারাাারারারার, 
ফাধ্যশেষ (পুং) কাধ্য শেহঃ, তং । ১ আরব কাধ্যের কাধাকার্ধযবিচার (পুং) কারধাঞ্চ অকার্ধঞ্চ ভয়োঃ বিচার& 


নিশ্পত্ি। ২ কারের অবশি্ই জংশ। ০ 
কাধ্যমন্দেহ (গং) কার্যে কান্ত নিষ্পত্তিবিষয়ে সন্দেছঃ, 
খত | কার্ধানিশ্তিবিষয়ে অনিশ্চয়ত।। 
কার্ধ্যসম (পুং )ভায়দতে চতুব্বিশতিজাতির অন্তর্গত জাতি- 
বিশেষ। লক্ষণ যণা-. 
গ্প্রবত্বকাধ্যানেকত্বাৎ কাধ্যনমঃ।” (ন্যায় সু ৫1১৩৭) 
প্রযত্ত্রমম্পাদনীয় বস্তু অনেক বলিয়া! কার্ষাসম নামক 
কার্ধ্বিশেষ জাতি হয়। যেমন “শবঝৌোহনিত)ঃ গ্রযত্ানস্ত- 
ত্বী্নকতাৎ" ইত্যাদি। মীমাংসকগণ শন্গকে নিতা স্বীকার 
করেন; যেহেতু তাহাদের মতে শবের উৎপত্তি হয় না, 
, কিন্ত কোন বস্ততে আঘাত লাগিলে সেই আঘ।ত দ্বার! 
শবে গ্রকাশ হয় মাত্র । কিন্ত নৈয়ায়িকগণ তাহ ম্বীকার 
করেন না। তাহার বলেন--শব অনিত্য এবং তাহার 
উৎপত্তি হইয়া থাকে । অনিতাত। সম্বন্ধে তাহারা পলকে! 
ইনিত]ঃ প্রযত্বানস্তরীয়কত্বাংত এই পূর্বোক্ত অন্থমান 
খ্যাকাকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। মীমাংসকগণ 
এই অন্ুমানবাকো এইরূপ আপত্তি করেন যে,--এই অন্ু* 
ঈমান হ্বার। শঙ্ষের আনিত্যত| সিদ্ধ হইতে পারে না, যেহেতু. 
প্রবত্বসম্পাদনীয় বস্ত অনেক) অর্থাৎ নিত্য ও জন্ত সকল 
বন্তই গ্রধত্ধ বারা আত্মলাভ করে। যদিও নিত্য বস্ত সর্ব?! 
একভাবে অবস্থিত, তথ|পি প্রধদ্ব দ্বারা তাহার উপলব্ধি 
হইতে পারে; যেমন যত্বপূর্বক বস্ত্র উঠাইয়া ফেলিলে বত 
হবার অনিত্যত! সিদ্ধি স্থির হইতে পারে না। এই দোষকেই 
ভারা “কার্য্যমম” ব| “কাধ্যাবিশেষ” জাতি বলেন। 
কাধ্যসম গ্রভৃতি জাতিসমূহ দোষদাতায় ম্বপক্ষ ক্ষতি- 
কারক বলিয়া, 'অসদৃত্তর ও *ম্বব্যাধাতক+ উত্তরনামে অভি- 
ছিত হয়। [জাতি দেখ। ] 
কার্ধ্যসাধক (ব্রি) কাধ্যং সাধয়তি, কাধ্য-সাধ-গি6২ল,। 
হা দ্বার! কাধ্য সিদ্ধ হয়, কাধ্যসম্পদক। 
কায্যসাধন (রী ) কা্ধান্ত সাধনম্‌ নিষ্পাদনম্‌: ৬তৎ। কাধা- 
সিদ্ধি, কাধ্য-নিশ্পত্তি। 
কাধ্যসিদ্ধি (ভ্ত্রী) কার্যান্ত সিদ্ধিঃ, ৬তৎ। ১ কর্তবা কর্দের 
নিষ্পত্বি। ২ অভীষ্টসিন্ধি। 
(*বিত্ং ব্রচ্মণি কার্ধাসিদ্ধিরতূল। শক্রে ছতাশে ভয়ম্‌।” তিথিতব। ) 
৩ জ্যোতিষোক্ত সহুমবিশেষ। 
কার্ধস্থীন (ক্রী) কারান স্থানমূ্‌, ৬তৎ। ১ কার্ধানিষ্পাদল 
করিধার স্থান। ২ চাকুরী স্থান। 
কাযা (শ্রী) কাৎণ্টাপ,। কারীবৃক্ষ। 
1 | 


শতং। ই! কর্তব্য ইহ! অকর্তবা এইরূপ বিচার়। 
কাধ্যাক্ষম ব্রি) কার্ধো কাধ্যকরণে অক্ষমঃ অসমর্থঃ, ৭ 
কাধ্য করিতে অপারগ । 
কাধ্যাধিপ (পুং) কার্ধযাস্ত অধিপঃ, ৬তং। ১ কার্যযাধাক্ষ। 
২ জ্যোতিষোক্ত কাধাস্থানের অধীন্বর,। অর্থাৎ লগ্স্থান 
হইতে দশম স্থানের অধিপত্তি। ূ 
কাযযাধীশ (পুং) কায্যন্ত অধীশং অধিপতিঃ, ৬ুতৎ। 
কার্য্যা।ধপ। 
কার্যাধ্যক্ষ ( পুং) কার্যন্ত অধ্যক্ষঃ, ৬তৎ। যাহার ভৰাব-/ 
ধানে কাধ নিশন্ন হয়। | 
কার্যযান্ুরোধ ( পুং) কারও অন্থরোধঃ, ৬তৎ। কার্যের 
অবশ্ঠ কর্তবাতা জন্য বন্ধন। 
কার্যযাম্ত (পুং) কাধ্যন্ড |অস্তঃ তৎ। কার্ষোর শেষ। 
কার্যান্তর (রী) অগ্তৎ কার্ধ্যং, ময়ূরব্যংলকা দিব সমানঃ। 
অন্য কার্য, এককার্য্য হইতে অপর কাধ্য। 
কাষ্যান্বিত (ব্রি) কার্যেণ কর্তব্যেন অন্থিতো। যুকঃ, ৩তৎ। 
১ কাধ্যযুক্ত । ২ কার্য্যবোধক পদের প্রতিপান্ত অর্থবশিষ্ট। 
কার্ধযারভ্ত (২) কান্ত আরম্তঃ, *তৎ। কার্যোর! প্রথঙ্ 
অনুষ্ঠান। 
কার্ধ্যার্থসিদ্ধি (স্ত্রী) কার্ধযার্থন্ত কার্ধাপ্রয়োজনহ। সিদ্ধিঃ 
৬তৎ। উদ্দেশ্ুসিদ্ধি। 
( “বলন্ত হ্বামিনশ্চৈব স্থিতি; কাধ্যার্থসিদ্ধয়ে। 
দ্বিবিধং কীর্ত্যতে ঘ্বৈধং যাড় গুণ্যগুণবেদিভিঃ |" 
মণ ৭ ১৬৭ ) 
কার্ধারঁ[ন](অি) কারান অর্থী প্রার্থী, ৬তৎ। ১ কার্য 
করিবার জন্য প্রার্থনাকারী। ২ উমেদার, চাকুরী:প্রার্থী।, » 
কাঁধিক (তরি) কার্যয-বুন,। কার্যযবিশিষ্ট। 
কাষ্টা [ন্‌] (পুং) কাধ্যং অন্তান্ত, কার্ধয-ইনি। ১ কার্যাযুক্ত। 
২ কার্ধাগ্রাথী, উমেদার। ৩ বাকরণোজ আদেশদ্থান। 
কার্যেশ (পুং) কারধ্যাণাং ঈশ: তত্বাবধারণেন সম্পাদ্ধক2, 
, ৬তং। কাধ্যাধাযক্ষ। 
কার্ম্যেক্য বলা) কার্যাণাং এঁকাম্‌ ৬তৎ। ন্তায়মতে ছয় 
গ্রকার সঙ্গতির অন্তর্গত সঙ্গতিবিশেষ, এককার্ধাগ্নকূলত! 
অর্থ/ৎ কার্যোর সমানতা। 
কার্য্যোত্ম্বক (ত্রি) কারো কাধাসম্পাদনে উৎন্থুকঃ ৭ত২। 
কাধ্যনির্কাহে ব্গ্র। 
কার্যোগ্ভম (পুং) কারধ্যেযু উত্তমঃ চে, তৎ। কার্ধ- 
সম্পাদনে চেষ্টা । 
১৬০ 
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র্যোছ্াক্ত (ব্রি) কার্যোধু উদ্যত উদ্ভমশীলঃ, ৭তৎ। 
কার্ধাসাধনে উদ্তমবিশিষ্ট। 

র্ধ্যোগ্তোগ (পুং) কার্যন্ত উদ্তোগঃ ৬তৎ। কাধা- 
আরন্তেন চেষ্টা। 

ধ্যোদ্ধার (পুং) কার্ণান্ত উদ্ধারঃ সম্যকৃসাধনম্, ৬তৎ। 
সম্পর্ণয়পে কার্ধানিদি। 

ঁলি--একটা পর্বতের গুহা। অক্ষ” ১৮৭ ৪৫ ২০ ও 
দ্রাধি” ৭৩* ৩১ ১৬ পৃঃ মধ্যে অবস্থিত। পুন! হইতে 
বোম্বাই যাইবার পথে অর্ধেক দূরে আপিয়। দক্ষিণভাগে 
সমুদ্রের দিকে অল্পদুর গমন করিলেই পর্বতের উপত্যকায় 
কালিগুহ! দেখা যায়। সহ্াপ্রিপর্বত হইতে কালিপাহাড় 
স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত। ইহ! লানৌলি! ষ্টেশনের অতি নিকট। 


এই গুহায় একটা হুন্দর মন্দির খোদিত আাছে। ভারতে 
পর্বতের তিতর খোদিত নানাস্থানে নানাগকার মন্দির 
আছে। ' কিন্তু গঠনধৈচিত্রা কাণির ভয় কোনটাই নকে। 
সম্ভবতঃ ইছ। বৌদ্ধগণের নির্শিত। নির্জনে উপাগনা করিবার 
জন্ত বৌদ্ধগণ পর্বতের গুহার ভিতর এই চৈতা নির্শাণ 
করেন। ইহার গঠনপ্রণালী কতকট। এখনকার গিঙ্জার হত। 
গুহার মুখের গোড়ায় সিংহদ্বার। লিংহঘারের ছইদিকে ছইলী 
গ্রস্তরের শৃস্ত ছিল বলিয়! বোধ হয়। কিন্তু এখন একটী 
মান দেখা যায়। অপর ্তস্তের স্থানে একটী ছোট প্রন্থর- 
মনির নির্শিত হইয়াছে অথব! একটী স্তত্তই বরাবর ছিল, 
তাহ! নির্ণয় করিবার উপাঁয় নাই। ভ্তস্তটী গোলাকার, 
তদুপরি ৩২টী পণদৃষ্টহয়। উহা ভূমি হইতে সমভাবে উদ্দে 





কালি। 


উঠিয়াছে। স্তপ্তের উপরিভাগে কাণিস। কাণিসের উপর 
চারি্রিকে চারিটা লিংহমূর্তি থোদিত। কেহ কেহ অন্থমান 
করেন যে, এই মুর্তিগুলি' একটা চক্রধারণ করিত। সিংহঙ্বার 
পার হইয্লাই আর একটী দ্বার। উহার বিস্তার গ্রায় ৩৪ হস্ত 
হইবে। ইহার ছুই পার্শে হুইটা ত্ত্ত, হইটাই অষ্ুকোণ বা 
অষ্টপর্গবিশিষ্ট। তপ্ত ছুইটী সাদ সিদ, নিয়ে বা' উপরিত!গে 


কোন কারুকার্ধা দ্বার! সাজান নহে । তবে উপরিভাগে ছুই 
তস্তে ছুহখানি গ্রস্ত গ্রপ্তরফলক আছে। তাহার পর আবার 
খানিক উর্ধে একটা কার্দিস। তাহা হইতে ঢারিটী স্তস্তারতি 
কতদুর নামিয়। আসিয়াছে! তাহার পর আর একটু অগ্রসর 
হইলেই মন্দিরে গ্রবেশ করিবার জন্ত তিনটা স্বায় আছে। এই 
দ্বার কয়েকটা উদ্মুক, কোদরপ কপাট দাই। তিনটা খ্বারই 


রা 


কামি | [ ৬৩৯ ]. কাধিক 
এফ সারিতে প্রাচীরবৎ প্রস্তরখণ্ডে সংলগ্ন । এই প্রাচীর যে কত দিনের পুরাতন, তাহা কে বলিতে পারে? | 
ছায়ের মাথ। পর্য্যন্ত সমতল ভাবে, অবস্থিত। ইহার, উপরি- | বাহিরের সিংহত্তস্তে কয়েকটী ' খোদিত অক্ষর দেখা বায়। 
তাগে শুন্ত। এই স্থান দিয় মন্দিরে আলো! প্রবেশ করে। | কথিত আছে, মহারাঞ্জ ভূতি বা দেবডৃতি দ্বারা অঙ্গরগুলি 
শৃশ্তের উপর প্রকাও খিলান। থিলানটা মন্দিরের প্রবেশ- খোদিত। পাশ্চাত্যমতে, ভূতি রাজ! থুষ্টাবের ৭৮, বংসর ' 
বায় হইতে শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত । এই দ্বার পার হয় গেলে, | পূর্বে রাঙ্ত্ব করিতেন। তাহার পূর্বের যে গঠিত হইয়ান্ে, 
অভ্যন্তরে অপূর্বব পোভাদর্শনে মনে এক অপূর্ব ভাবের উদয় |] তাহা নিতান্ত অসম্ভব নহে। 
য়। কি শিল্পচাতুরী! কি অসম্ভব পরিশ্রম! ছই পার্থ] কার্শকেয় (পুং) রুশকন্ত খষেরপতাম্‌, ক্শক-চএ.। কুশক 
ছুইটী বারান্দা! ছুই দিকে বিভ্তৃত। মধ্যস্থলে নাটমন্দিরের | মুনির পুন্র। 
মণ্ডুপ। গ্রবেশঘারের অপর দিকে গঘুঞ্জারুৃতি চৈত্যের কার্শকেয়ীপুক্র (পুং) কার্শকেধাঃ পুরঃ, ৬তং। কৃশক- 
স্থান। দ্বারে প্রবেশ করিয়। দেখিবে, সারি সারি সারি স্তস্তশ্রেণী | খধির দৌহিত্র, জনৈক শিক্ষক। 
হই পার্ষে দণ্ডারমান। হই পার্শের স্তত্তের পরে হইদিকে | কার্শানব (ভরি) কশানোরিদম্‌, কপান-দণ। রুশ হস, 
বারান্দা। বারান্দ। হইতে মধাস্থলে মণ্ডপে আমিতে হইলে | অগ্রিসন্বন্ীয়। 
দু পারের স্তস্তগুলির মধো মধ্যে স্থান আছে, তাহ দিয়া কার্শাশীয় (তরি) কৃশাখেন নিবৃত্ত, কশাশ্ব'ছণ ( বু্ছপক্- 
আসিতে হয়। ভূমির মধ্যস্থল হইতে খিলানের মধাস্থান পর্যন্ত জিলেতাদি। পা ৪।২।৮*। ) রুশাহ কর্তৃক নিশন্ন। 
মাঁপিলে বোধ হয় ত্রিশ হস্ত হইবে। এক একটা স্তাস্তের বর্ণন! কার্খরী (ভ্রী) কশ স্বার্থে-ণিচ, ভাবে মনিণ, কার্খং ঝাতি 
করাই অসম্ভব? সমস্তের বর্ণনা কিকরিব। কি কারিকুরি] | কা্খ রা-ক-তীষ (িদ্‌ গোরাদিত্যণ্চ। প| ৪। ১। ৪১) 
তলভাগে ক্রমান্থয়ে ৪টী স্তবক বড় হইতে ক্রমশঃ ছোট | ১ কাশ্মনী, গাম্তরীগাছ। ২ ্রীপর্ণীগাঁছ। 
হইয়। আদিয়াছে। তাহার খানিকটা! গোলাক্কৃতি। তাহার কাট (পুং) কশ স্বার্থে যাঞ। ১ সালবৃক্ষ। ২ লকুচগাছ। 
উষ্নর সমান ভাবে অষ্টপল, তদুপরি থামের মন্তক। ৩ কর্চরবৃক্ষ। ৪ (ক্লী)রশক্ত ভাবঃ, কুশ-বাঞ, ( বর্ণৃঢ।- 4 
তদুপরি কাগিস। কামিসের উপর দুদিকে হস্তমুর্তি | দিভাঃ ব্যঞ্চ। পা ৫1 ১। ১২৩। ) রুশতা। 
হ্তিপৃষ্ঠে কোথাও ুইটা মানব, কোথাও ছইটাই মানবী, | কার্ধ (ব্রি) কৃবিঃ শীলমন্ত, কৃষি-ণ ( ছরাদিডো। ণঃ। প্‌ 
কোথাও ব। একটী মানব.ও একটী মানবী মূর্তি) মণ্ডপের ৪ ৪।৬২। )কৃষিকর্মকারক। 
স্তস্তশেণী পার হুইয়া একটী গন্ুপ্জারৃতি দেখিতে পাইবে। কার্ধক (পুং) কার্ধ্য স্বার্থে কন) অথব| কর্ষতি কৃষ-ক ন 
গঘুজের উপরিভাগে এই ”া” অক্ষরের গায় একটা ( কষেবৃদ্ধিশ্চোদীচাম্‌। উপ ২৩৮ ) কষিকর্কারক, 
পদার্থ ও তাার উপর ত্রকটা ছরর। এক্ষণে 'এই ছত্রণীর রূষক। (কার্ষকঃ কৃষীবলঃ, কুষকঃ সএব। উজ্রাদত্ত। ) 
কতক অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । গমের পশ্চাদভাগে অষ্টপল- কার্ধাপণ ( পুং লী) কর্ষন্ত অয়ম্‌ কার্যঃ, পণঃ পরিম।ণে -. 
বিশিষ্ট আবার ৭টী স্তস্ত। এই স্তস্তগুলির গড়ন সাদাসিদা ভাগ) কার্ষন্ত কার্ষেপ বাঁ আপণঃ বাবহারো যন, বহ্ত্রাঃ 
বিশেষ কারুকাধ্যযুক্ত নহে। মন্দিরের দ্বারদেশ হইতে এই ১ যোড়শপণ, এক কাহুন। এক কাছন কড়ির মু ॥ 
্তস্তগুলির মৃলদেশ পর্যন্ত ৮৪ হম্ত হইবে। প্রস্থে ছুই দিকের: পরিমিত তাত্রাদি ধাতু। 
স্তপ্তের মধাস্থান ১৬ হস্ত হইবে। বারান্দাঞ্চপির পরিসর কার্ধাপণক (পুংক্লী) কার্যাপণ-স্বার্থে কন্‌। কার্য পণ, কাহছন। 
অপেক্ষাকৃত ছোট--৬ হন্তের অধিক হইবে না। এ কার্ধাপণিক (নি) কার্যাপণেন আহাধ্যং কার্ধাপণ-টিঠ্‌ 
বড় খিলানের পরই খিলানের সহিত সংলগ্ন কারের | (কোর্ষাপণাদ্া গ্রাতিশ্চ। পা ৫। ১। ১৫। বার্ড ২। ) কার্ধাপণ- 
কড়ি। বড়িগুলি শ্রেণীবদ্ধ হঠয়। বির্শানের একদিক হইতে স্বারা আহরণের উপযুক্ত । 
অপরদিক পর্যন্ত বিদ্বৃত। কড়িগুলি আমাদের গৃহস্থিত | কাধি (ব্রি) কর্ষতি, কর্ষঃ স্বার্থে ইঞ.। ১ কুবক। ২ অন্তর্গত 
কড়ির মত সম্গল ভাবে অবস্থিত নহে। বক্রভাবে খিলানের | মলনাশক । 
সহিত সমভাবে শুনতে অবন্থিত। এ গুলির আধার নাই। | কাধিক (পুং) কর্ষ স্বার্থে ঠকু। ১ কার্ধাপপ। ২ ( কর্ষঃ শীল? 
'কিয়পে পুইগুলি এইরূপ ভাবে সংলগ্ন হুইল, তাহা এখন | মন্, কর্ষঠক্‌ ) কুষক। ৩ (ক্ষত অয়ম্‌ ) শাস্্রীর পণেন্ত 
কে নির্ণর করিতে পারে নাই। না দেখিলে বর্ণনায় এই | চতুর্থাংশ। ৪ (কর্ষঃ পরিষাণমন্ত ) কর্ষপরিমিত সূলা ছারা, 
'ঈনিয়ের দৌনধ্য জগত হইতে পায়ে না। এ চৈত্য | বেব্বজ্রয কর! হইয়াছে। 
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ক্ষাফাঁয়ন | সে 


টা্ধিবন (পুং)[দৈ] বে কায করে, রক, াষী। 
ঢা (রী) কট ভাব, কট যাঞত ( ব্চাদিতাঃ হাক । 
পা ৫1 ১। ১২৩1) কৃষ্টতা, কর্ধিতস্থানের ভাব। 
কাক (তি) কক ইদস্‌। কৃজপ,। ১ রুষমৃগসববন্ীয়। | 
২ কুফৈপায়নসঘঘ্ধীয়। ৩ (ক দেব! অন্ত) দেবের ৰ 
বসত, কৃত । গন 
কার্চাজিনি (পু) কগ্চাজিন খবেরপতাদ্‌ কাজিন রে নৈৈ হো) ক কাব, বিনে ন্ট ১১০ 
১ ক্ঞ্চাজিনসুনির পুত । ২ শিক্ষকবিশেষ। ও জনৈক বিজন" | গা 1.১ ১২৪) এ এ ০ 
ধিছ। মীমাংসা, থর ও 'কাত্যায়নসজৌতঙগুতরে ইহার, কারস [1 (লী) ক্ষতি, অঙ। কয় শ্াথে শি শি 
' নাম দই হয়। ৪ ছনৈক স্ৃতিপান্্র-গ্রণেত। | : পৈষীদলি, জনগন ['বৈ ] ১ ধুদধ। $ (ত্কাবে সমিন) কর্ষণ। ্ ” দূ 
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